


[ মহ্ামুনি ব্দব্যাস প্রণীত মূল সংস্কৃত হইতে ] 
আদি, সভা, বন, বিরাট, উদ্যোগ,“ভীন্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, গদা, 
সৌগ্তিক, এঁষিক্র, নারী, শাস্তি, অশ্বমেধ, আশ্রমিক, 
মুষল ওন্বর্গারোহণপর্বব | 





৬কাশীরাম দাস কর্তৃক পয়ারাছি 
বিবিধ ছন্দে অন্বাদিত | 


পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হৃদেবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক 
পরিৰন্ধিত পরিমার্জিত ও পরিশোধিত | 





সস 


শ্রীপুর্ণচন্্র শীল কর্তৃক 
প্রকাশিত । 


সন ১৩৩২ সাল। 
মূল্য ৪. চারি টাক! । 





২৭।৫ নং তারক চাটুর্য্যের লেন, 
“জসল্কষল্ম রসে? 
প্রীনন্দলাল শীল দ্বারা মুদ্রিত । 





স্্ীপুর্ণচন্্র শীল 
ককম্ভুক 





স্লাশ্যাম্অসঞ্ী 
কৃত্তিবাস পশ্ডিত কৃত সপ্তকাণ্ডে সম্পূর্ণ গ্রন্থ, নুচাঁকুরূপে সুদ্রিত, ০কানস্থানে 
একটুও ছাড় বাদ ভূল ভ্রান্তি পাইবেন না । উৎকৃষ্ট মূল্যবান কাগজে, নূতন বড় 
অক্ষরে, উজ্জ্বল কালীতে পরিপাীরূপে ছাপা ; তাহার উপর অতি হ্বন্দর নানা বর্ধে 
রঞ্জিত রাশি রাশি ছবি? স্বর্ণাক্ষরে রঞ্জিত স্থরমা বাধান। এই সর্বশ্রেষ্ঠ রামায়ণের 
মূল্য ২২ ভ্বই টাকা । রামারন সাধারণ, সংস্করণ, বিলাতী বাঁধাই, সচিত্র মুল্য ১1৯ 
দেড় টাক ) রামান্বপ মার্বেপ বাধাই, সচিন্ম, মুল্য ১২ এক টাকা! । 


ীব্ভল্ত্্বা্খতলী 


সমস্ত পদ-গ্রস্থের সার সংগ্রহ । অভিসারিকা, ঝ্টসক সজ্জা, বিপ্রলন্ধা, বগ্ডিতা, 
কলহাস্তরিতা, নাগ্রিকা-ভেদ, মান, মাথুর, দানলীল!, রাসলীলা, €গাষ্লীল।, স্থুবল- 
মিলন, কুঞ্জভঙ্গ, নৌকাবিলাস প্রত্ৃদ্ফি শ্রীরাধারৃষ্ের বাবতীম্ম লীলা, পালা অন্নারে 
লিখিত | কহা ক্রীর্তন গায়কের রত্রস্বরূপ» ইহা গৃহে থাকিলে আর গানের খাত! 
বাধিয্া কীর্তন শিখিতে হইবে না । স্বর্ণাক্ষরে কাপে বাধান, মূল্য ২২ ছুই টাকা মাত্র। 


চক্ঞঞীদক্কাভ্ন ও চ্িকিদল্যাস্পতিডি £ 
প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড । 

বহুকালাবধি উক্ত ভূবন-প্রসিদ্ধ মহাজনদিগের পদ আজ পধ্যন্ত প্রকাশিত হইয়াও 
অপ্রকাশিত ছিল । সেই লুগুরত্রের উদ্ধার সাধন করিয়া, ভাবুক হৃদয়ে প্রকৃত অন্ভাব 
মোচন করিবার জন্ত সধত্বে গ্রাহক-সমাজে প্রকাশ করিতেছি । 

প্রথম খণ্ডে -. চণ্ডদাস পদাবলী, রাধিকার পূর্বরাগ, ধরা উক্তি, সর্দীবাক্য, 
মানশ্রবণ, চিব্রপটপর্শন, শ্রীরুষেের পুর্ববরাগ, আগুদুতী, কুগ্তভঙ্গ, শ্কুঞ্জের বাদিয়াবেশেশ 
নাপিতিনীবেশে, মালিনীবেশে মিলন প্রভৃতি নানাবিধ বিমর সগ্নিবেশ্িত | 

দ্বিতীয় খণ্ডে_বিগ্ভাপতি পদাবলী । শ্রীকৃষ্ণের উন্মাদদশ। বণন, সন্টোগ তানব-দশী- 
বর্ণন, নায়িকার অভিসার, সব্বীর উক্তি, রাধিকার সো্রগার, মানপ্রকরণ, বংশী আক্ষেপ, 
প্রেম বিচার, অনুরাগ, বিপরীত সম্ভোগ, পুনর্িলন বসম্তবর্ণন, ভবন-বিরহ, ভূত বিরহ, 
ভাবোলাস ও প্রার্থনা প্রস্ততি বিষয় সকল উক্ত মহায্মার পদাধলীতে বিশেষবূপে 
সগ্নিবেশিত হইয়াছে । মুল্য ডাকমাশুল সহ ১২ এক টাকা। 


ভ্কতভন্কত্খা। 

আর পুরোহিত আসিল না বলিয়া আক্ষেপ করিতে হইবে না, এই পুস্তক 
একখানি গৃহে থাকিলে সমস্ত ব্রতের সয়ে, অল্প বাঙ্গাল জান। স্ত্রীলোকেও পাঠ 
করিযা কথা শুনাইতে পারিবে । ইহাতে কি কি আছে দেখুন-_-১ ধর্্মঘট-ব্রত । 
২ ফলসংক্রান্তি-ত্রত। ৩ জলসংক্রাস্তি-ত্রত | ৪ অক্ষয়তৃতীয়া-ব্রত। € পিশ্পীতকী- 
দ্বাদশী-ব্রত। ৬ সীতানবমী-ত্রত। ৭ সাবিত্রী-ব্রত ৮ অরশণ্যঘষ্ভী (জান্গাইযন্ঠী ) 
ত্রত। ৯ মঙ্গলচণ্তী (রচণ্ডী-ত্রত )। ১০ জন্মাইউমী-ব্রত। ১১ ললিতাসপগুমী-ত্রত ৷ 
১২ রাঁধাইমী-ত্রত। ১৩ বামনদ্বাদশীব্রত ॥। ১৪ অনস্তচতর্দশী-ত্রত । ১৫ শিবরাত্রি-ব্রত। 
১৬ বত্যনারাক্ষ-ত্রত প্রস্থৃতি ঘাবতীর ব্রত একত্বে সঙ্লিবেশিত হইয়াছে । মুল্য ০* আনা । 


গু জ্বম্ফ্তকশবজ্শ শশীক্শ-_৪* নং গরাণহাট। স্রীউ, কঙলিক1ঙ1 





1১4, ্ ধু পি / 


গ্রস্থু-সূচন।1। 
সর্ববশান্ত্রবীজ হরিনাম ছি-অক্ষর। ূ লক্ষ শ্লেক প্রচারিল তথা মত্যপুরে । 
আদি অন্ত নাহি তাহা বেদে অগোচর ॥ ংসার নরক হৈতে উদ্ধারিতে নরে ॥ 
প্রণমহ পুস্তক ভারত-নাম-ধর। "| বৈশম্পায়ন কহে জনমেজয় শুনে । 
যার নাম লইলে নিষ্পাপ হয় নর ॥ 1] পরম পবিত্র কথ! ব্যাসের রচনে ॥ 
পরাশর-স্থুত-মুখে হইল সম্ভব । | চারি বেদ ষট শান্তর একভিতে কৈল। 
অমল কমল দিব্য ভ্রৈলোক্য-ছুর্লভ॥ , । ভারত সহিত মুনি তুলেতে ভুলিল ॥ 


ভারেতে অধিক তেই হুইল ভারতক্চ। 
বিবিধ পুরাণ গ্রন্থ যাহার সম্মত ॥ 
স্থরাস্থরনাগলোক এ তিন ভুবনে । 


] 

1 

গীতি অর্থ কৈল তাহে স্থগন্ধি নিল্মাণ। | 

কেশর রচিত তাছে বিবিধ আখ্যান ॥ | 

তরিতে সপ্তক্তি সেই প্রচণ্ড তপনে। ণ 

ভারত-পঙ্কজ ফুটে যার দরশনে ॥ ৷ সংসারের মধ্যে যত হৈল পুণ্যজনে ॥ 
স্থজন-স্থবুদ্ধি লোক হুইয়। ভ্রমর | সবার চরিত্রে এই ভারত ভিতর । 
ভারত-পঙ্কজ-মধু পিয়ে নিরন্তর ॥ ৰ যাহার শ্রবণে পাপহীন হয় নর ॥ 
বিপুল বৈভব ধর্ম জ্ঞানের প্রকাশ। ৷ সর্ববশান্ত্রমধ্যে হয় প্রধান গণন । 
কলির কলুষ যত হয় ত বিনাশ ॥ 1 দেবগণমধ্যে যখ। দেব নারাযুণ ॥ 
যন্ঠি লক্ষ শ্লোকে ব্যাস ভারত রচিল। | নদনদীগণ যেন প্রবেশে সাগর । 
ত্রিশ লক্ষ শ্লোক তার দেবলোকে দিল ॥ : সকল পুরাণ-কথ! ভারত ভিতর ॥ 
স্থরলোকে পড়িল নারদ তপোধন। ূ সকল গ্রন্থের সার ভারত কথন। 


ইন্দ্র আদি দেবগণ করেন শ্রবণ ॥ , শুনিলে সফল হয় মানব জীবন । 
পঞ্চদশ লক্ষ শ্লোক পরম যতনে । ' অনেক কঠোর তপে ব্যাস নহামুনি। 
অসিত-দেবল-সুখে পিতৃলোকে শুনে ॥ : রচিল বিচিত্র গ্রস্থ ভারত কাহিনী ॥ 
শুকদেব-মুখে গুনে গন্ধরর্বাদি যক্ষ। । শ্লোকচ্ছন্দে গ্রন্থ তবে রচিলেন ব্যাস। 


মহাভারতের ল্লোক চতুর্দশ লক্ষ ॥ __ শীতচ্ছন্দে কহে তাহা কৰি কাশীদাস ॥ 


» পুরাকালে মহর্ধাগণ একদ1 তুলাদণ্ডে একদিকে চারি বেদ ও অন্তদিকে এই ভারত পুস্তক স্থাপন 
করেন, তাহাতে এই পুস্তক মহ্ধে ও ভারবন্ধে বেঘ-চতুষ্টর অপেক্ষ! শ্রেষ্ঠ হওয়াতে ইহাকে “মহাভারত” 
বলিয়! নির্দেশ করিলেন। ও 











অথীভারত একখানি শ্রেষ্ঠ টার ই ভারতের ঘরে ঘরে, আবাল 
বইছ-বনিত। /কি ধনী গ্লরীব শিক্ষিত কি অশিক্ষিত সকলের রাখা ও পাঠ কর! একাস্ত 
ই পে দের ঘন কার দুর হই পার্থ নি জন্য 
কাশ হয় . 1 
ইহা পাঠ ঘা শ্রধণ করিলে শোক তাপ, . বাসার হেত বলবা 
ক্ষ ফল লাভহয়। 

.... সাহিত্যিক কবিবর-__পণ্ডিত প্রযুক্ত হুদেবচজ্জ চট্টোপাধ্যায় ।. 

_ এরই অন্ছর বহুদ্ছানে ভাষার ছন্দের অনেক পরিবর্তন এবং প্রধান প্রধান কতকগুলি 
পদ, দুল গ্রন্থ হইতে সন্নিবেশিত করিয়।৷ বাজারের অন্চান্ত পুস্তক হইতে অনেকাংশে 
করিয়াছেন। ূর্ধ্াপেক্ষা ইহার আঁকারও বঞ্ধিত ইল কিন সর্বধসাধারণের 

 যল্য বৃদ্ধি কর হু নাই। 















প্রকাশক-__ 





নিত... জী শোকে পাওবদের বিলাপ ৮৮৯ 
রড হু প্রতি ভীমের প্রশ্ন ৮৯* 
















দতাগণ কর্তৃক হু প্দীগণ হণ ও 
পাষাণ হইবার বিবরণ ও ব্যাস 


কর্তৃক সান্ত্বনা 
রর কতৃক সুরের বিকট বল 
নাশের কা! বনি দেন 
নি ৮৭৯ 
বঙ্কে হ্তিনায় আনারন, ইজ প্রশ্থ রাজ্যে 
রাজ্যে অভিষেক: এবং স্রোপদীর 
ৃ সহিত পঞ্চপাগুবের মহাপ্রন্থান ৮৮৩ 
প্রজালোকের বিলাপ যুধিষ্ঠির কর্তৃক 
্‌ প্রজালোকের প্রতি প্রবোধ বাক্য»৮১ 





ুকুর | ধর্ষর ছলনা ৮৮৯ 
রর বেগ ও আর 
৯০৯, 

| টি নরক দর্শনের কেহ ক শ্বেত- ০ 
না দ্বীপে গিয়া স্বজনাদি দর্শন. হি 
ঙ্শ অবতারের স্তোতজ এ ৯৬ 


বকে | টিন ৯৬ 
4 ৯. 
আরোহণ ৪ তি রি 





স্বর্গীয় 


কানীরাম দাসের সংক্ষিগ্ত জীবনী । 


বর্ধমান জেলার উষ্তরাংশে ইন্দ্রাণী পরগণার অস্তঃপা হী কাটোয়ার সন্ত্রিকট শিকদ্ধিগ্রাঁমে কানীরা দাসের, 
বাসস্থান । কাশীরাম গ্লাপের সবিশেষ জীবনবৃত্ান্ত অবগত ইবার কোনও উপায় নাই। তংপ্রশগীত 
মহাভারত পাঠে, কাশৌয়ার নিকট স্থানে বিশ্বাসযোগা প্রমাণে, অনেক অন্ুলন্ধান করা হটয়াছে। 
আবদিপর্কের শেষভাগে লেখা আছে-_ | 
ইন্্াণী নামেতে দেশ পূর্বাপর স্থিতি। দ্বাদশ তীর্থেতে যথা বৈপে তাগীরবী ॥ 
কায়স্থকুলেতে জন্ম বাদ সিদ্ধি্রামে। প্রিয়ঙ্কর দাপ পুত্র হুধাকর নাষে ॥ 
তৎপুত্র কমলাকাস্ত রুষ্দাস পিতা । কৃষ্দাসানুজ গদাধর জো্ঠ ভ্রাতা ৪৮ 
আবার কেহ কেহ বলেন, হুগলী জেলার অন্তর্গত উন্্রাণী-নাঘক স্থানে কাশীরাম দাসের বাণস্থান:. 
খমাণার্থ তাহার কবিকন্কণ চণ্ডী হইতে নি'য়র কয়েকটি প্লোক উল্লেখ করিয়াছেন 1 | 
মগুলহাট ভাহিনে আছে, থাকিব হাটের কাছে, আনন্দিত সাধুর নন্দন । 
সম্মুখে ইন্জ্ানী, ভুবনে হুল্প ত জানি, দেব আসে যাহার সদন |: 
“ভাছিনে ললিতপুর, বাহিল ইন্দ্রাণী ' ইন্দেশ্বর পুজা কৈল দিয়া ফুল পাপি ॥ 
লহম্ খুল্লনা কাছে মাপিয়! মেলানি । বাহিয় অ্গয় নদী পাইল উত্তরা! ॥ 
ও প্রথযোক্ গ্লোক পাঠে স্প্ইই জানা বার যে, কাশীরামদাস কারস্থকুলোস্তব ছিলেন ও সিল্ধিগ্রানে. 
ঠাহ'র বাসহুষি ছিল।- 'দিদ্চিগ্রামের সরিকটে ভাঈীরখীর ধারে ধারে পীরের খাট, বারছ্য়ারী ঘাট ইত্যাদি 
খাট শরাস্ত ঈট তীর্ঘবাট আছেন এবং তথায় ইপ্েশ্বরনাঘক শিবস্থানের চিও জগ্তাপি প্রসিদ্ধরূপে বর্থয়ান 
প্রত্হাছে ।ছলে ইহাও বলা আবগক বে, ইল্ানী পরগণার অস্তর্গভ ষওপহাটের সন্গিকট খোষহাট 
প্রকে ছাট- শব্বান্ত গ্রাম আছে । 
' শির হাট বার খাট, তিন চণ্ডী তিনেশ্বর । এই বে মলিতে পারে ভার ইচ্জাীতে ঘর ৪৮ .. 
আস লোপা এ দিছেন নে কিমা যাদের ধান, থা একটার 








1 টি ্‌ ও রঃ জ্লীববী | 


কবিকধণ তৎকৃত প্লোকমধে; যে ইঞ্ামীর উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাও কাটোয়ার নিকট ইন্জ্াঈী 
বলিয়! বোধ হইতেছে, কারণ হাউ ঘাট সমস্ত এস্সানে $৮-:ন রহিয়াছে। কিন্তু কবিকম্বণ কাশীরাম 
দাসের ভবিষ্যৎ জন্ম বিষয়ে কিছু জানিতেন বলিয়া সম্ভব হয় না; কারণ কথিকস্কণ শর্গারোহণ করিবার প্রায় 
৫০1৬০ বৎসর পরে কাশীরাম দাঁসের জন্ম হয়। ন্ৃতরাং প্রমাণ হইতেছে যে, কাশীরাম দাসের বাসস্থান 
কাটোয়ার সঙ্গিকট ইন্দ্রানী পরগণার অন্তঃপাতী সিদ্ধিগ্রামে ! 

কাশীরাম দাস কোন সালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার বিশেষ প্রমাণ কিছুই নাই। কবিকষ্কণ 
কৃত্তিবাস ইত্যাদির রচনা 'পেক্ষা কাশীরাম দাসের রচনা আধুনিক । কাশ ক্বত্তিবাস ও কবিকষ্কপের 
তাষা অপেক্ষা কাণীরাম দাদের ভাষ! অনেক অংশে মার্জিত, স্পষ্ট ও সরল এবং ইহাতে শব্দগত বৈবম্যও 
অনেক দেখিতে পাওয়া যায় । কবিকক্কণের চণ্ডী তিন শত ত্রিশ বৎসরাধিক কালের লিখিত )  কাশীরাম 
দ্বাসের রচন! তাহার পরে প্রতীয়মান*হইতেছে । ফলতঃ, কাশীরাম দাস যে ইহার অনেক পরে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই । বিশেষ অনুসন্ধানে জান! গিয়াছে যে, কাশীরাম দাসের পুত্র, পুরোহিতগণকে 
সন ১০৮৫ সালের আযাঢ় মানে বাস্তবাটা দান করিয়াছেন | উক্ত দানপ্র এক্ষণে ছিন্ন বস্থে আটা! আছে; 
তাহার সমস্ত শব্দ পড়িতে পার! যায় না, স্থানে স্থানে গলিত হইয়। গিয়াছে । ইহাতে বোধ হইতেছে *যে, 
বদি কামীরাম দাসের পুত্র ১০৮৫ সালে দানপত্র করিয়। থাকেন, তবে নিশ্চয়ই তাহার পিহা সন ১**০' দশ 
শত সালের কিছুদিন পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। | 

কাশীরাম দাস কায়গ্ককুলোস্তব এবং তাহাদের “দেব” উপাধি ছিল। কায়স্থ জাতির উপাধির পুর্কে 
“দাস” বলিয়া! উল্লেখ করেন। কাশীরাম দাদও মহাভারতের কোন স্থানে *দেব”, কোন স্থানে “দাস* 
উল্লেখ করিয়াছেন ।__ 

“শীস্তিপর্ব্ব ভারতের অপূর্ব কথনে। কাশীরাম দেব কহে গোবিন্দ5রণে ॥৮ 
কাশীরাম কায়স্থবংশোস্তব ; কিন্তু তিনি শৈব ছিলেন, কি বৈষ্ণব ছিলেন, তাহার কিছুই নির্ধারিছ. 
প্রমাণ নাই । তিনি নিজ রচনায় লিখিয়া ছন ;- 

42 “মন্তকে বন্দিয়া চত্্রচুড়-পদরজঃ। কহে কাশীরাম গদাধর দাসাগ্রজ * 

মহাভারত কৃষ্ণলীলায় পূর্ণ, সুতরাং ইহার মধ্যে অনেক স্থপণে কৃষ্ণ বন্দনাই লক্ষিত হয় এবং কাশীরাষ 
দ্বাসকেও স্কষ্ণতক্ত বলিয়া বৌধ হয়। 

সময়ের গুণেই হউক, অথব! স্বভাবের গুণেই হউক, কাশীরাম দাঁস ব্রাঙ্ষণভক্ত ছিলেন। তিনি 
মহাভারতের মধ্যে ব্রাহ্মণের মাহাত্ব্য অতিশয় সরল অস্তঃকরণে লিখিয়াছেন এবং স্থানে স্থানে বন্দনাও 
করিয়াছেন ।__ 

“মস্তকে বন্দিয়। রীক্গণের পদরজঃ । কহে কাশীরাম দাস গদাধরাগ্রজ |” . 

| কাঈীরাম-দাসের পিতার নাম কমলাকাস্ত, পিতামহের নাম সুধাকর এবং প্রপিতামহের নাম প্রিয় 
'ছিল। কাঞরাম দাসের ছুই সহোদর । কৃষ্ণদাস জ্যেষ্ঠ, কাশীরাষ মধ্যম, ও গদাধর কনিষ্ঠ। কেহ কেহ 
: বলেন, কমলাকান্তের চারিটি পুত্র, তদ্মধ্যে কাশীরাম তৃতীয়, কিন্তু এ কথা বিশ্বাস হয় না) কারণ 
বিষয়ের কিছুই প্রমাণ নাই। 


স্টীপত্র। 


পাশা শসস্পিস্সপপীিতি 
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সমুদ্র মন্থন স্থানে মহাদেবের আগমন 
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কুরুসভায় নারদ খষির আগমন ২৯৩ । 
স্বম্নস্পন্ত্র £ 
পাগুবদের বনবাসে প্রজাগণের খেদ ১৯৫ 
ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক বিছবরের অপমান ও 
মুধির্টিরের নিকটে গমন ২৯৭ 
 স্বতরাষ্ট্রের সহিত বিদুরের পুনঃ মিলন ও 
ধতরাষ্ট্রের প্রতি বদের 
$ হিতোপদেশ ২৯৮ 


' মৈত্রেয় মুনির বাক্য ও ছূর্ব্যোধনকে 
অভিশাপ প্রদান 
কিম্ম্রীর বধোপাখ্যান ৩০১ 
কাম্যবনে শ্রীকৃষ্ণের সহিত পাগুবদিগের 


৬)০ ০ 


ৃ নান! কথ! ৩০২ 
 শ্রীকৃষের যুদ্ধে শান্বদৈত্য বধ ৩০৬ 
শ্রীবস রাজার উপাখ্যান ৩০৭ 
:শ্ীবৎন রাজার সভায় শনি ও 
লক্ষবীর আগমন ৩০৮ 


বস্ীবংস রাজার বিচার ও শনির কোপ ৩০৯ 


গ্রীবস চিস্তার বন গমন ৩১০ 
্ীবৎসের প্রতি শনির প্রত্যাদেশ ৩১২ 
প্লাজা রাণীর কথোপকথন ৩১৩ 


ভ্রীবৎল রাজারকাঠুরিয়'আলয়ে স্থিতি ৩১৪ 


বশিক কর্তৃক চিন্তা হরণ ৩১৫ 
জ্রীবৎস রাজার রোদন ও চিন্তার 
7১ অন্থেষণ ৩১৬ 
সুরভী আশ্রমে রাজার স্থিতি ৩১৭ 
রাজার মালিনী আলয়ে স্থিতি ৩১৯ 
ভ্রীবুন রাজার সহিত ভদ্রার বিবাহ ৩১৯ 
শ্ীবৎস রাজার সহিত চিন্তা! 
- দেবীর মিলন : ৩২২ 
উৎস রাজার শনিত্যাগ এবং 

শনি কর্তৃক বর প্রা্ডি ৩২৪ 


প্রীবংস রাজার ছুই ভার্্যার সহিত 
স্বরাজ্যে গমন ৩২৫ 
' পাগুবগণের দৈত্যবনে গমন ও মার্কগেয় 
মুনির আশ্রম ৩২৬ 
; যুধিষ্ঠির ও ড্রৌপদীর পরস্পর কথা! ৩২৭ 
' যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীমের বাক্য. ৩৩০ 
৷ ভীমের প্রতি যুধিষ্টিরের প্রবোধ বাক্য ৩৩০ 
অর্জনের শিবাঁরাধনার্থ হিমালয় 
পর্বতে গমন ৩৩০ 
কিরাত রূপে হর পার্ববতীর আগমন ৩৩১ 
অর্জনের ইন্দ্রালয়ে গমন ৩৩৩ 
: ইন্দ্রসভায় উর্বশী ইত্যাদির নৃত্যগীত ৩৩৪ 
অর্জুনের প্রতি উর্ববশীর অভিশাপ ৩৩৪ 
ইন্দ্রালয়ে লোমশ ঝষির আগমন ৩৩৬ 
সঞ্জয় মুখে পাগুবের বিক্রম শুনি! 
ধৃতরাষ্ট্রের খেদ ৩৩৬ 
অজ্ঞনের নিমিত্ত পাগুবদিগের আক্ষেপ৩৩৮ 
নলরাজার উপাখ্যান ৩৩৯ 
দময়ন্তী স্বযন্থর ৩৪০ 
দূময়ন্তীর বিবাহ ৩৪১ 
নলের শরীরে কলির প্রবেশ ৩৪২ 
নলের বনে গমন ও দময়ন্তী ত্যাগ ৩৪৪ . 
দময়ুন্তীর কোপে ব্যাধ ভঙ্ম ৩৪৬ 
দমযস্তরীর পতি অন্তথেষণ ও স্থবাহু নগরে 
সৈরিন্ধী বেশে স্থিতি ৩৪৬ 
কর্কট নাগের দংশনে নলের 
বিকৃত আকার ৩৪৮ 
অযোধ্যানগরে বাহক নামে নল 
রাজার অবস্থিতি ৩৪৯ 
_ দময়ন্তীর পিত্রালয়ে গমন ও 
নলের উদ্দেশ ৩৪৯ 
দময়ন্তীর পুনঃ স্বযুন্থর শ্রবণে খতুপর্ণ 
রাজার বিদর্ভদেশে গমন এবং নলের 
দেছ হইতে কলি ত্যাগ ৩৫১ 
খতুপর্ণ রাজার সহিত নলের | 
৩৫৩ 


বিদর্ডদেশে আগমন 





সহিত সাক্ষাৎ ৩৬৮ 
ভীমের সহিত যক্ষগণের যুদ্ধ ও 

পুষ্প আহরণ ৩৭০ 
ভীমান্থেষণে যুধিষ্ঠিরের যাত্রা ৩৭২ 
জ্রটান্থর বধ ও পাগুব দিগের 

বদরিকা শ্রম যাত্রা ৩৭৩ 
ইন্দ্রালয়ে অর্জুনের সপ্তসর্গ 

দর্শনার্থ গমন . ৩৭৪ 
নিবাত কবচ দৈত্যের সহিত অর্জনের 

যুদ্ধ এবং দৈত্যের সবংশে নিধন ৩৭৫ 
অস্ত্রশিক্ষা করিয়! অর্জুনের পুনঃ 

মর্ত্যলোকে আগমন ৩৭৭ 
যুধিষ্টিরের ভ্রাতৃগণ সহ কাম্যক 

_ৰনে যাত্রা. ৩৭৯ 


| সুভীপজ্ে। ॥/০ 
নলের সহিত দময়স্তীর মিলন ৩৫৪ | ছুর্য্যোধনের সপরিবারে প্রভাস 
খাডৃপর্ণ রাজার স্বদেশ গমন ও নলের তীর্থে যাত্রা ৩৮০ 
পুনর্ববার রাজ্যপ্রাপ্তি ৩৫৫ | ছুর্য্যোধনের সৈচ্যের সহিত চিত্রসেন 
অর্জুনের বিরহে পাগুবগণের শোক ৩৫৬ গন্ধর্বেের যুদ্ধ ৩৮২ 
নারদের স্থানে যুধিষ্ঠিরের তীর্ঘন্নানের .| চিত্রসেনের যুদ্ধে জয় ও নারীগণের 
ফল শ্রবণ ৩৫৭ সহিত ছুর্য্যোধনের বন্ধন ৩৮৪ 
ক্ষেত্রতীর্ঘের মাহাত্ম্য ৩৫৮ | ধর্্ীজ্ঞায় ভীমার্জুনের যুদ্ধে যাত্রা ও 
ইন্দ্রাদেশে লোমশ মুনির আগমন ৩৫৮ | নারীগণের সহিত দ্বর্য্যোধনের মুক্তি ৩৮৬ 
যুধিষ্ঠিরের তীর্ঘ যাত্র! ও হত্তিনায় সশিষ্য ভর্বাপার আগমন ৩৮৮ 
অগস্তোপাখ্যান ৩৫৯ | কাম্যক বনে যুধিষ্টিরের নিকট 
অগস্ত যাত্রার বিবরণঞএবং বিশ্ব ছুর্ববাসা মুনির আগমন ৩৯১ 
গিরির দর্পচূর্ণ ৩৬১ : ঝুধিষ্টিরের স্মরণে শ্রীকৃষ্ণের কাম্যক 
বেত্রাহ্থরের সহিত দেবগণেরে যুদ্ধ ৩৬২ বনে আগমন ৩৯৩ 
: অগন্ত মুনির সমুদ্রপান এবং দেবগণের সশিষ্য হুর্ববাসার পারণ ৩৯৫ 
যুদ্ধে অহুর দিগের নিধন ৩৬৩ | ছূর্ষে্যাধনের মন্ত্রণায় জয়দ্রেথের 
গর বংশোপাখ্যান ও কপিলের শাপে দ্রৌপদী হুরণে যাত্র! ৩৯৭. 
সগর সন্তান ভক্ম ৩৬৪ | দ্রৌপদী হরণ ও ভামহস্তে জয়দ্রেথের 
গঙ্গাবতরণ ও সগরসন্ভানগণের উদ্ধার.৩৬৬ অপমান ৩৯৯ 
পরণুরামের দর্পনুর্ণ ৩৬৭ | জয়দ্রেথের শিবারাধনায় যাত্র। ৪০১ 
শ্যেন কপোত উপাখ্যান ৩৬৮ | হস্তিনায় জয়দ্রেথের আগমন ৪০৩ 
উশীনরের মাংস দান ও স্বর্গে গমন ৩৬৮ | পাগুবের নিকট মার্কগেয় মুনির 
ভীমের পদ্মান্বেষণে গমন ও হনুমানের আগমন 8০৪ 


জয় বিজয়ের অভিশাপ ও হিরণ্যক্ষ ও 
হিরপ্য কশিপুর জন্ম ও হিরণ/)ক্ষ বধ ৪৯০৬ 
প্রহ্লাদ চরিত্র ৪০৭ 
নৃসিংহ অবতার ও হিরণ্যকশিপু নিধন ৪১০ 


রাবণ ও কুস্ত কর্ণের জম্ম ৪১১ 
প্রীরাম প্রভৃতির জন্ম ও স্্রীরামের 
সীত৷ সহ বিবাহ ৪১২ 


দশরথের স্বহ্যু ও শ্রীরামের পঞ্চবটীতে 


অবস্থিতি ৪১৬ 
রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ ও প্রীরামের 

পঞ্চ বানরের সহিত মিলন ৪১৮ 
ভ্্রামচন্দ্রের লঙ্কা প্রবেশ ও যুদ্ধ ৪২০ 
রাবণ বধ টস ৪২১৯ - 
সাবিত্রী উপাখ্যান 


৪২৩ 


৮ ুচীপ্জ। 
সাবিত্রীর সহিত সত্যবানের বিবাহ ৪২৫ | ভীমের সহিত ভ্রোপদীর কীচক 





সত্যবাপের মৃত্যু এবং যমের নিকটে বধের মন্ত্রণা 8৫৫ 
সাবিত্রীর বর প্রাপ্তি ৪২৭ | ভীম কর্তৃক কীচক বধ ৪৫৫ 
সত্যবানের পুন্জ্'বন লাভ ৪৩০ | কীচকের শবদাহু ও তাহার উনশত . 
অকালে আজ্ের বিবরণ ও দ্রোৌপদীর. ; ভ্রাতা স্মৃত্যু ৪৫৭ 
দর্পচ্র্ণ ৪৩১ | গোগ্রহার্থে হুশর্্ম। রাজার যাত্রা ৪৫৯ 
যুধিষ্ঠিরের ধর্ম জানিবার জন্য ধর্মের ৷ ভীম কর্তৃক হুশন্্মার পরাজয় ও 
ছলন! ও ভীমের জল আনিতে বিরাটের বন্ধন মুক্তি ৪৬১: 
গমন ৪৩৫ উত্তর গোগুছে কুরুণৈন্যের গমন 
ভীমান্বেষণে অর্জনের গমন ৪৩৫ ; ও গে! হরণ ৪৬৩ 
ভীয়ার্জৰূন অন্বেষণে নকুলের যাত্র। ৪৩৬ ূ কুরুসৈন্যের সহিত যুদ্কে উত্তরের গমন ৪৬৫ 
. ভীমার্জুন ও নকুলের অন্বেষণে ৪০৪ ূ কৌরৰ গণের পরস্পর তর্ক ৪৬৬ 
গমন । উত্তরের সহিত অর্জুনের শমীবৃক্ষের 
ভ্রোপদীর জল আনিতে গমন ৪৩৭ ৭1 নিকট গমন ৪৬৮ 
ভ্রাতুগণান্থেষণে যুধিষ্টিরের গমন ৪৩৮ | অর্জুনের দশ নামের কারণ এবং গান্ধারীর 
রোজ। যুধিষ্টিরের আক্ষেপ ৪৩৮ ! সহিত কুস্তীর শিব পূজায় বিরোধ ৪৬৯ 
ধর্মের চারি প্রশ্থ জিজ্ঞাসা-ও রাজ। ' ত্রাঙ্গণ মাহাত্ম্য ৪৭১ 
যুধিষ্ঠিরের উত্তর ৪৪০ 1 অর্জুনের ক্লীবস্থের বিবরণ ৪৭১ 
 সুধিষ্টিরের প্রতি ধর্মের ছলন৷ ৪৪১ । অর্ছুনের যুদ্ধে আগমন ও গোধন 
_ ধর্দ্ের নিকটে যুষ্ঠিরের বরলাভ ও .. মৌচন ৪৭৩ 
কুষ। সহ চারি ভ্রাতার পুনজ্জ'বন ; উত্তরের নিকট অর্জনের পরিচয় ৪৭৫ 
লাভ ৪৪১ | অর্জুনের সহিত কর্ণের সংগ্রাম ও. 
ধ্যাসদেবের আগমন ও অজ্ঞাত বাসের ' কর্ণের পলায়ন ৪৭৬ 
পরামর্শ ৪৪২. | কৃপাচার্্যর সহিত অর্জনের যুদ্ধ ও 
ৰ পলায়ন ৪৭৭ 
| ন্বিক্াউ সপন 4 ৷ ভীগ্মের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ ৪৮০ 
ব্যাস বণণন ও অজ্ঞাত বাসের মন্ত্রণা ৪৪৪ ূ ভুর্ষেযোধনের অর্জুনের যুদ্ধ ও কুর 
পঞ্চ পাগুবের বিরাট সভায় প্রবেশ 8৪৫ ! সৈন্যের মোহ ৪৮২ 
_বিরাটপুরে দ্রোপদীর প্রবেশ ও রাণীর  ছুর্ষে)াধনের মুকুটচ্ছেদন ও কুরু 
| সহিত কথে।পকথন ৪৪৮ সৈন্যের নান। ছুরবস্থ। ৪৮৪ 
. হ্থদে! কর্তৃক দ্রৌপদীর রূপ বর্ন ৪৪৮ ূ শমীবৃক্ষতলে অর্জনের পুর্বববেশ 
 ড্রৌপদীর সহিত হুদেষণার ধারণ ৪৮৫ 
কথোপকথন - ৪৪৯ | বিরাট রাজার স্বঘৃহে আগমন ও 
শঙ্কর যাত্রা ও ভীমের মলযুদধ ৪৫০ মুধিষঠিরের সহিত পাশাক্রীড়া ৪৮৬ 
আপনীর সহিত কীসকের সাক্ষাঃ ও বিরাট রাজার সমীপে যুদ্ধ সম্বন্ধে 


মিলন বাছা ৪৫১ উত্তরের কল্সিতবর্প :. ৪৮৮ 


সৃচী্পত্রে 1 ্‌ 1৩/০ 


বিরাটের সিংহাসনে বুবিষ্িরের রাজাছওন হস্তিনায় শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতি ৫৩১ 


অভ্ঞাতবাস মোচন ও বিরাট বিছুরের গৃহে কুস্তীসহ শ্রীকফের 
সহ পরিচয় ৪৮৯ ঘর্শন ৫৩৩ 
উত্তরার সহিত'অভিমন্যুর বিবাহ ৪৯১ | স্্রীরুঞ্ের নিকটে কুন্তীর রোদন ৫৩৪ 
জীকৃষ্ের প্রতি বিছরের স্তব ও তাহার 
উজ্চেোঙ্গপ্প্ £ গৃহে শ্রীকৃষ্ণের ভোজন ৫৩৪ 
হুর্য্যোধনের প্রতি ভীগ্াদির কৌরবের সভায় শ্রীকৃষ্ণের পুনরাগমন 
হিতোপদেশ ৪৯৩ ও বিশ্বন্ধপ ধারণ ৫৩৬ 
ইন্দ্রের জন্ম, ততকর্তৃক গুরুপত্বীহরণ ধুতরাষ্ট্রের নিকট সনৎ স্থজাত 
ও গৌতমের অভিশাপ ৪৯৫ মুনির আগমন ৫৪১ 
কুরুসভাতে ধৌম্যের প্লাবেশ ও ' পাগুব সভায় প্রীকৃষ্ণের আগমন ও 
কুরুদের প্রতি কথন ৪৯৮ |  সসৈন্তে পাগুবদের কুরুক্ষেন্রে 
রক- রাজার উপাখ্যান ৪৯৯ গমন ৫৪২ 
ধতরাষ্ট্রের প্রতি বিছুরের কুরুসৈন্তের কুরুক্ষেত্রে যাল্র! ৫৪৩ 
হিতোপদেশ ৫০৩ ূ হুর্য্যোধন কর্তৃক বিড়াল তপস্বীর 
বলি বামনোপাখ্যান ৫০৫ |. উপাখ্যান কথন ৫৪৫ 
অর্দিতির তপন্তা ও বিষুর প্রতি স্তব ৫০৬ : উলগুকের প্রতি পাগুবদের কথ! ৫৪৭ 
ধতরাষ্ট্র কর্তৃক পাগুবের নিকট । কর্ণের জম্ম বিবরণ ৫৪৮ 
সঞ্জয়কে প্রেরণ ৫১১ । ৫ 
বাতাপি পক্ষীর ইতিবৃত্ত ৫১৪. অীস্ঙ্পর্র £ 
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধলজ্জ! করিতে যুধিষ্টিরের ; কুরু পাগুবের যুদ্ধসঙ্জা ৫৫১ 
অনুমতি ও কুরচক্ষেজ্রের উৎপত্তি । ভীগ্ের দশদিন যুদ্ধ প্রতিজ্ঞ! এবং 
কথন ৫১৬; অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের 
শ্রীকৃষ্ণের নিকটে ভুর্য্যোধন কর্তৃক | যোগ কথন ৫৫৫. 
দুত প্রেরণ ৫২০ । প্রথম দিনের যুদ্ধারস্ত ৫৫৭ 
দ্বারকায় প্রীরুফ্ের নিকট-উলুকের ৷ দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধ ৫৫৯ 
গমন ৫২১ ূ তৃতীয় দিনের যুদ্ধ ৫৬২ 
উনগুকের পুনরাগমন ও হূর্য্যোধনের । চতুর্থ দিনের যুদ্ধ ৫৬৫ 
দ্বারকায় আগমন ৫২২ : যুধিষ্টিরের প্রতি দ্রপদরাজার 
অর্জুনের মনো হ্‌ঃখে শ্রীক্ের | প্রবোধ ৫৬৮ 
প্রবোধবাক্য ৫২৪ | পঞ্চম দিনের যুদ্ধ ৫৬৯ 
উ্নক ও যুধিষ্ঠিরের যুক্তি ৫২৫ [ কর্ণ, ছুর্ধ্যোধন ও তীক্মের মন্্ণা ৫৭৩ 
জীকৃফের হত্তিনায় আগমন সম্বাদে বষ্ঠ দিনের যুদ্ধ ৫৭৫- 
কুরুদের পরামর্শ - ৫২৮ | হ্ুমানের সহিত বিবাদ ও জর্জুনের 
না যাইতে পে পর কর শর বার! সাগর বন্ধন কখন ৫৭৮ 
শ্কফের স্ব 7০০7£৩০ | সপ্ন দিনের যুদারসত ৫৮০ 


৬৬ 


কষ্ণার্ুনের ছলে ছুর্ষে্যাধনের 
মুকুট আনয়ন 
অ্টমু দিনের যুদ্ধারস্ত 
ভীন্ কর্তৃক শ্রীফ্ের প্রতিজ্ঞা! ভঙ্গ 
নব্মু দিনের যুদ্ধ 
দশম দিনের যুদ্ধ ভীক্মের শরশব্য। 


হাজ্জ 1 


দ্রোণকে সৈনাপতি করণের মন্ত্রণ। 

শ্রীকৃষ্ণের সহিত পাগুবদিগের মন্ত্রণা 

ভীম ও ছুর্য্যোধনের কথোপকথন 

স্কুল যুদ্ধ 

ঢ্দোণের সহিত অর্জনের যুদ্ধ 

অর্ভভ্রুনর সহিত দুর্য্যেধনাদির 
ক্রমশঃ যুদ্ধ 

দ্রোণের প্রতি ছুর্য্যোধনের খেদোক্তি 
ও নারায়ণীসেনার যুদ্ধারস্ত 

অভিমন্যুর যুদ্ধা রস্ত 

অভিমন্যু বধ 

অভিমন্যুর জন্ম কথ। 

অর্ভ্বানর অমঙ্গল দর্শন 

অভিমন্যু শোকে অজ্ঞনর বিলাপ 

অর্জনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ ও ব্যাসের 
সান্ত্বনা ও জয়দ্রেখ বধে অর্জনের 
প্রতিজ্ঞা 

জয়দ্রেথবধের বৃত্তীন্ত 

ভূরিশ্রবা কর্তৃক সাত্যকির.পরাজয় 

সূরিশ্রাবা বধ 

ভাম কর্তৃক ছুর্যোধনের নবতি 
সহোদরের স্বত্যু 

ছুর্যোধন ও হুঃশালন বিনা অষ্ট 
ভ্রাতার মৃত্যু ও.'জয়দ্রথ বধ 


সৃটাপত্র। 


৫৮২ 
৫৮৩ 
৫৮৫ 
৫৮৭ 
৫৮৯ 


৫০১৬ 
৫০১৭ 
৫৯১০ 
৫০১৯ 


৬০০ 


৬০১ 1 


৬০৩ 
৬০৭ 
৬১০ 
৬১৫ 
৬১৬ 


৬১৮. 
৬২০ 
৬২৪ 
৬২৫ 


৬২৬ 


৬২৮ 


কুরুনৈম্যের সহিত ঘটোতুকচের মহাযুদ্ধ 


দোষণ ও অলম্বুষ বধ 
ঘটোকচ কর্তৃক অলম্ুষি বধ 
 ঘটোতকচ কর্তৃক পাণ্যরাজ। বধ 


৬৩২ 
৬৩৪ 
৬৩৫ 


পপ পপ ০ পপ পাশা ৭ ৩ 





ূ 
ৃ 





কর্ণ কর্তৃক ঘটোতৎকচ. বধ ৬৩৬ 
কর্ণের নিকটে কপটে ইন্দ্রের কবচ 

গ্রহণ ৬৩৭ 
যুদ্ধে দ্রুপনরাজার মৃত্যু ৬৩৯ 
বৈষ্ণবান্ত্রের উপাখ্যান ও তগদত্ত বব ৬৪৭ 
দ্রোণাচার্য্যের স্ৃহ্যু ৬৪২ 
ধবন্টহ্যুন্ন বধে অশ্বথামার প্রতিজ্ঞা ৬৪৫ 
শ্রীকৃষ্ণের মহিম। বর্ণন ৬৪৬ 

কর্শপন্ত্র 

কর্ণকে সঙ্গে করিয়া! ৫কীরবগণে যুদ্ধে 

যাত্রা! ৬৩৪৫ 


কর্ণের সহিত যুদ্ধে যুধিষ্টিরের পরাভব ৬৫০ 
যুধিষ্টিরের নিকটে অর্ভুনের কর্ণ ববে 


প্রতিজ্ঞ ৬৫৩ 
নান! যুদ্ধের পর ভাম কর্তৃক দুঃশাসনের 

রঞ্জপান ৬৫৫ 
অর্ছ;নর হস্তে কর্ণপুত্র বৃষলেনের 

মৃত্য ৬৫৭ 
কর্ণবধ ৃ ৬৫৯ 

স্পহস্যঞস্পন্র 
শল্যের সেনাপতিত্ব ৬৬৩ 
শল্যের সহিত পাগুবদের যুদ্ধ ৬৬৪ 
শল্যবধ ৬৬৭ 
শকুনি বধের উপক্রমে নানা যুদ্ধ ৬৬৭ 
সহদেবের হস্তে শকুনি বধ ৬৬৯ 
ছুর্য্যোধনের দ্বৈপায়নহ্দে প্রবেশ. ৬৭১ 
ধৃতরাষ্ট্র সপ্জয় সংবাদ ৬৭৩ 
গ্রচ্কাস্পক্খ 

সসৈন্টে যুধিষ্টিরের হুদ নিকটে গমন ৬৭৫ 
বলদেবের তীর্থ যাত্র! বিবরণ ৬৭৭ 
বশিষ্ঠ তীর্ঘের বিবরণ কথন ৬৭৮ 
সোমতীর্থ প্রস্তাবে কান্তিকেরজম্মকথা ৬৮১ 
দ্ধধীচিতীর্ঘের বিবরণ ৬৮২ 


দেবগণ কর্তৃক বিষুঃর স্তব ৬৮৩ 


সৃচীপত্র । 


দ্ধীচির অস্থিতে বব নিশ্দমাণ ৬৮৪ 
শাণ্ডিল্যাশ্রমে নারদ বলরামের সংবাদ ৬৮৭ 


| 


কুরুক্ষেত্রের বিবরণ ৬৯০ 

ছুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ ৬৯১ 

ছুর্য্যোধনের মস্তকে ভীমের পদ্দাঘাত ৬৯৩ । 
_ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ছুর্য্যোধনের কোপ ৬৯৪ 

সীশ্ডিক্প্ক্খ্ 

অশ্বথামার পাগুব নাশার্থ প্রতিজ্ঞা ৬৯৬ : 

অশ্বামাকে সেনাপতিত্বে অভিষেক ৬৯৭ 

শিবিরের দ্বারে অশ্বথামার শিব দর্শন ৬৯৮ 


অশ্বথামা কর্তৃক শিবের স্তব ৬৯৯ 
অশ্বথামার শিবিরে প্রবেশ ও ধৃষ্টহ্যন্নাদি 


বধ ৬৯৯ 
হর্ষ বিষাদে ছুর্যেযোধনের মৃত্যু ৭০১ 
জন্বিক্িস্পন্ছর 
পঞ্চ পুত্রের ৃহ্্যু শ্রবণে যুধিষ্ঠিরাদির | 
খেদ ৭০২ ; 


অশ্বথামার ঘুগডচ্ছেদনার্থ ভ'মের যাত্রা! ৭০৫ 
অশ্বথামার শিরোমণি পাইয়া দ্রোপদীর 
সন্তোব ৭০৭ 
সাল্রীষ্পজ্ 


বৈশম্পায়নের প্রতি জম্মেজয়ের প্রশ্ন ৭১০ 
শতপুত্র নাশে ধৃতরাষ্ট্রের খেদ ও ভীহার 
সাস্ত্বনা ৭১০ 


ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি ব্যাসের হিতোপদেশ ৭১৩ : 
ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক লৌহভীম চূর্ণ করণ ৭১৬! 


গান্ধারী প্রভৃতি স্ত্রাগণের যুদ্ধস্থলে গমন ও 
স্ব স্ব পতি পুত্রেরম্ৃতদেহ দর্শনেখেদ ৭১৮ 
স্বতপতি পুত্রাদি দর্শনে গান্ধারী প্রস্তুতি স্ত্রী 
গণের বিলাপ ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি 
গান্ধারীর অনুযোগ 
জ্রীকৃষের প্রতি গান্ধারীর শাপ 
যুধিষ্টিরাদি কর্তৃক স্কৃত স্বজনগণের শরীর 
সকার ৭২৩ 


৭১৯ 


৭২২ । 


৭২৫ 
স্পাল্ত্িস্পজ 
: যুধিষ্টিরের প্রতি ব্যাসের উপদেশ ৭৩০ 
. ভীক্মের নিকট যুধিষ্টিরে গমন. ৭৩১ 
 যুধিষ্টিরের প্রতি ভীল্ষের যোগ কথন ৭৩২ 
ধন্মাধন্ম প্রভাবে হরিনামের মাহাত্ম্য 
কথন ৭৩৪ 
ভদ্রেশীল ও ধনুধবজের উপাখ্যান ৭৩৮ 
পাপ বিশেষে নরক বিশেষ ৭8৩ 
. ধর্মমফল কথন ৭8৫ 
একাদশীর মাহাত্ম্য ৭8৭ 
৷ হুরি মন্দির মার্নের ফল ৭$৯ 
 দ্ানধর্ম ৭৫১ 
' প্রয়াগ মাহাত্যে ব্যাধ ও সুতির 
উপাখ্যান ৭৫২ 
পরশুরামের তীর্থ পর্যটন ৭৬ 
গয়াক্ষেত্রের উপাখ্যান ৭৫৮. 
; পঞ্চপ্রেতোপাখ্যান ৭৬০ 
. শিবচতুর্দশীর মাহাত্ম্য ৭৬৩ 
, অনন্ত ব্রতোপাধ্যান ৭৬৬ 
. চান্দ্রায়ণ ব্রতোপলক্ষে চন্দ্রকেতু রাজার 
| উপাখ্যান ৭৬৯ 
৷ চন্দ্রকেতু রাজার মৃত্যু ৭৭১ 
অষ্টমীর ব্রত মহাত্ট্যে সৃবাহু রাজার 
উপাখ্যান ৭৭২ 
; একাদশীর ব্রতোপলক্ষে যজ্ঞমালার 
উপাখ্যান ৭৭৪ 
বিষুর প্রদক্ষিণ প্রস্তাবে বৃহস্পতি ও ইন্দ্রের 
ৃ বাদ ৭৭৮ 
, সাধুসঙ্গ প্রসঙ্গোপলক্ষে উতস্কো- 
পাখ্যান ৭৭৯ 
ব্যাধের প্রতি উতঙ্ক মুনির উপদেশ 
ও শ্রীকফ্ের স্তব ৭৮২ 


| 


কৃষ্ণ ব্যাস নারদের নানা উপদেশ 
যুধিষ্টিরাদির হস্তিনায় গমন 





 ত্াহ্মণীর পাষাণ হইবার বৃত্বাস্ত 
হংসধ্বজরাজার নগরে অশ্খের গমন ও 


৮০৩ 


তচ্ছুপলক্ষে নানা সংবাদ ৮০৫ 
তগ্ততৈলে স্বধস্বাকে নিক্ষেপ ৮*৭ 
তণ্ডুতৈলে স্ধন্থবর পতনে রাণীর 

শোক ৮০৮ 
ত্গুতৈল হইতে শ্ুধস্বার উত্থান ও পাগুব 

.. সৈন্যের সহিত যুদ্ধ ৮০৯ 
স্থধন্ার মুণ্ডচ্ছেদ ও মুগ্ডপ্রয়াগে 

নিক্ষেপ ৮১২ 
স্থুর়খের যুদ্ধ এবং হুংসধ্বজরাজার 

কৃ দর্শন ৮১৪ 
হজ্ঞাশ্বের ব্যাত্ররূপ হওনের বিবরণ ৮১৬ 
প্রমীলার দেশে অর্ছুনের গমন ও 

'প্রমীলার কখ। ৮১৭ 
মশিপুরে হত্রবাহনের জি লগ 

.. পরিচয়... ৮২. 


8৮০ সুচীপঞ্জ। 
(জীন কর্ৃক ফের ভব ৭৮৩ বক্রুবাহনের যুদ্ধ অর্জনের স্ব "৮২২ 
ভীক্মদেবের স্বর্গারোহণ ৭৮৪ | অর্জনের জীবনার্থ মণি আনয়ন ৮২২ 
শ্কফের প্রতি বভ্রুবাহনের বিনয় ৮২৯ 
্‌ আন্ত শর্ধ মণিস্পর্শে অর্ছধুনাদির জীবন প্রাপ্তি ও 
যুধিষ্তিরের উদ্বেগ ও ব্যাসের উপদেশ ৭৮৬ তাত্রধবজের সহিত যুদ্ধ. ৮৩০ 
অন্থ আনিতে ভীম বৃষকেতু ও মেঘবর্পণের | ব্রাহ্মণবেশে ময়ুরধব রাজার সভায় 
যাত্র! . ৭৯১ কুষ্ণার্জ্নের গমন ৮৩৩ 
যুবনাশ্ব রাজার অশ্ব হরণ ৭৯১ | সরস্বতীপুরে পাগুবের প্রবেশ ও যমের 
তি হস্তিনা গমন ও শ্রীকৃষ্ণ সহিত যুদ্ধ ৮৩৬ 
| ৭৯২ | কৌন্ডিন্যপুরে পাশুবের প্রবেশ ও চন্দ্ুহংস 
হা অদর্শনে যুধিষ্টিরের উদ্বেগ ৭৯৪ রাজার কথা ৮৩৮ 
অশ্বমেধ যজ্ঞ আরস্ত ৭৯৬ | মনিভদ্র রাজার দেশে পাগুবদের 
নীলধ্বজ রাজার সহিত যুদ্ধ ৭৯৮ আগমন ৮৪১ 
পুত্রশোকে জনার ভ্রাতৃগুহে গমন ৮*০ | পাগুবের হস্তিনায় পুনঃ প্রবেশ ও 
জনার দেহত্যাগ ও অর্জনের প্রতি যজ্ঞ সাঙ্গ ৮৪৩ 
- গঙ্গার অভিশাপ ৮০১ 
নীলধবজের অগনিক্তামাতৃত্ব বিবরণ ৮০১ আআশ্এনিন সাজ 
পৃথিবীর প্রতি লক্ষম'র শাপ ও পাষাণ ধতরাষ্ট্রের বৈরাগ্য ও বিছুরের সহিত 
হুইতে অশ উদ্ধার ৮০২ কথোপকথন ৮৪৬. 


ধৃতরাষ্ত্েরর বনগমনেচ্ছা শুনিয়। যুধিঠিরের 


খেদে ৮৪৯ 
ধতরাষট্র, গান্ধারী, কুস্তী, বির ও 

সঞ্জয়ের বনধাত্র। ৮৫৬ 
বনে ধৃতরাষ্ত্রের নিকট পাগুবের 

আগমন ৮৫৩ 
বিচুরের দ্হত্যাগে নকলের বিলাপ 

এবং ব্যাস:দবের সাস্ত্বনা ৮৫৫ 


ব্যাসের আজ্ঞায় স্বর্গ হইতে ছুধ্যোধনাদির 
৭ ও ধৃতরাষ্ট্রের সহিত 
৮৫৮ 
ুিতিরাদির হস্তিনাস্র গমন ও তপোবনে 
ধৃতরাষ্ত্রীদি র যজ্ঞাগ্রিতে দাহ ৮৬৬ 


হমুজ্ক »পক্ছ 
৮১০১০৭/৮০৮০৪৪৪০ | 





সচিত্র সম্পূণ কাশীদ।সা 





স্বছিকিঞ্পভ্ল ॥ 


শা শট 


নারায়ণং নমস্কৃত্য নরপৈব নরোভুমঘ্‌। 
(বাং সরস্বতাং ব্যাসং ততে। জবমুদরয়েহ ॥ 





' ষটশাস্ত্র চারি বেদ একভিতে কৈল। 


রি, ' ভারত গ্রস্থের সনে ওজনে তুলিল ॥ 

হরিনাম সর্ববশান্্ম বীজ দ্বি-অক্ষর | : ভারেতে অধিক তবে হইল ভারত। 
অন্ত নাহি আদি নাহি, বেদে অগোচর ॥ বিবিধ পুরাণ গ্রস্থ যাহার সম্মত ॥ 
কৃষ্ণ-দৈপায়ন কবে ভারত রচন। সবার চরিত্র এই ভারত-ভিতর। 

্রিলোক্য ছুলভ হয়, অমূল্য রতন ॥ শবণেতে নাশ হয় যায় পাপ ভার ॥ 

অর্থ গীতি তাহে কৈল, স্থগন্ধি নিন্মাণ। ' সকল শাস্ত্রের মাঝে প্রধান গণন | 
রচিত কেশর তাহে, বিবিধ আখ্যান ॥ দেবগণ ম.ধ্য যথ! দেব নারায়ণ ॥ 

বিপুল বৈভব ধর্ম, জ্ঞানের প্রকাশ । অনেক দুরন্ত তপে ব্যাস মহামুনি । 

কলির কলুষ ঘত হয় তাহে নাশ ॥ _ রূচিল বিচিত্র গ্রন্থ ভারত কাহিনী ॥ 
ষাটলক্ষ 2্লোকে ব্যাস ভারত রচিল। ভারত পুস্তক গ্রন্থ বিদিত ভুবন। 


শ্লোক তার ত্রিশলক্ষ, দেবলোকে দিল ॥ পঠনে শ্রবণে লভে দিব্যমুক্তি-ধন ॥ 
পড়িল দেবলোকে, নারদ তপোধন। ৃ 
ইন্দ্র আদি দেবতারা করেন শ্রবণ ॥ 


পনেরো লক্ষের শ্লোক পরম যতনে । "সৌতির নিকটে সনকাদি পধির 2 ওণংশ 
অসিত দেবল মুখে পিতৃলোক শুনে ॥ বিবরণ প্রিন্সা । 
শুকদেব মুখে শুনে গন্র্ববাদি বক্ষ .. সনকাদি নুনিথণ নৈঘিষ-কাননে | 
মহাভারতের শ্লোক চতুর্দশ লক্ষ ॥ ' দ্বাদশ বর্ব যজ্ঞ করে একমনে ॥ 
প্রচারিত লক্ষপশ্লোক হ'ল ধরাপরে । ' লোমহর্বণের পুন সৌতি নামবর । 
সংসার নরক হ'তে উদ্ধারিতে নরে ॥ ব্যাসউপদেশে সর্দিশান্থেতে হৎপর ॥ 
কহেন বৈশম্পায়ন জন্মেজয় শুনে । ভ্রমিতে ভ্রমিতে পে” ইনমিন-কাননে | 
পরম পবিত্র কথা ব্যাসের বচনে ॥ সনকারি মুনি বজ্ঞ ৭ -এইথানে ॥ 


৩---৪. 


১৮ 





গুনিগণে এরণসিল সৃতের নন্দন / 
আশীবর্দি করি সবে দিলেন আসন ॥ 
সৌতি দেখি কৌতুকে বলেন মুনিগণে । 
তব তাত সত ছিল বন্ুশাস্ত্রঙ্ঞানে ॥ 
নান চিত্র বিচিত্র কথন পুরাতন । 
সৃতমুখে বহু শাস্ত্র করেছি শ্রবণ ॥ 
তার পুভ্র তৃমি হে জিজ্ঞাসি সে কারণ। 
কি জানহ কহ তুমি করিব শ্রবণ ॥ 
স্ৃগুবংশ উৎপন্ন হইল কোন্মতে। 
বিস্তারিয়া কহ দেব সবার সাক্ষাতে ॥ 
সৌতি বলে অবধান কর মুনিগণ। 
কহিব বিচিত্র কথা ব্যাসের বচন ॥ 
ব্রহ্মার নন্দন হৈল ভৃগু মহামুনি। 
পুলোম। নামেতে কন্। তাহার গৃহিণী ॥ 
গর্ভবতী পুলোম। রাখিয়া নিজ ঘরে । 
মহামুনি ভূগু গেল স্নান করিব।রে ॥ 
হেনকালে তথ। আসে দৈত্য একজন। 
হরিবারে গুরুপত্বী করিয়া মনন ॥ 
কামেতে গীড়িত চিত্ত অন্যে নাহি ভয়। 
ফলমুল দিল কন্য। কিছু নাহি লয় ॥ 
বলেতে ধরিব বলি বিচারিল মনে । 
গৃহে প্রবেশিতে দেখে জলন্ত আগুনে ॥ 
অগ্রিপানে চাছি বলে দানব ছুরন্ত । 
৬কহ বৈশ্বানর তুমি জান আদি অন্ত ॥ 
ইহার জনক পুর্বে বরিলেক মোরে । 
ন৷ দিয়! বিবাহ মোরে দিলেক ভূগুরে ॥ 
মিথ্যাবাদী ভূগ্ড নাহি করিল বিচার 
বিভ,করি আনে কন্যা বরণ আমার ॥ 
না কহিও মিথ্য। তুমি কহ মত্যবাণী। 
স্যায়েতে এ কন্যা হয় কাহার গৃহিণী ॥ 
দানবের কথ শুনি অগ্নি হেল ভীত। 
কহিব কেমনে মিথ্য! হইল চিন্তিত ॥ 
সত্য কৈলে কন্যা লৈয়।৷ যাইবে দানব । - 
ভ|বিয়৷ তাহার প্রতি বলে জলোন্তব ॥ 
যে কালে ইহার বাপ কহিলেক মোরে। 
বিধিমতে বেদ্মন্রে তোমা নাহি বরে 


জয় জয় মুকুন্দ মুরারে | রক্ষঃ মাং ভব সাগরে ॥ 


ূ 
ূ 


[ মহাভারত । 


বিধিমতে বিভা €কল ভূ গুনিবর / 
ইহার জনক দিল আমার গোচর ॥ 
স্যায়েতে পুলোম। হৈল ত্ৃগুর রমণী 
শুনিয়। দানব হৈল জলন্ত আগুনি ॥ 
বলে ধরি কন্যা! লয়ে চলিল সত্বর। 
ভয়েতে বিকল৷ কন্যা কাপে থর থর ॥ 
কান্দয়ে পুলোমা৷ বহু বিলাপ করিয়। 
বালকে জন্মিল ক্রোধ গর্ভেত থাকিষ৷! ॥ 
দ্বিতীয় সূর্ধ্যের প্রায় হইল বাহির । 
ঠা চ্যবন নাম সেই মহাবীর ॥ 
দৃষ্টি মাত্রে ভূগুপুক্র রাক্ষস দুর্ন। 

সেই দণ্ডে ভন্মীভূত কৈল তপোধন ॥ 
হেনকালে তথায় আইল পদ্মবোনি | 
ক্রন্দন নিবৃত্ত কৈল বলি প্রিয়বাণী ॥ 
ক্রন্দনে বহিল অশ্র্জল পুলোমার। 

| খরতর শোতে বহে নদা সে অপার ॥ 
| দেখিয়া! বিম্ময় চিত্ত হইলেন বিধি । 
নাম তার দিল তবে বধূমতী নদী ॥ 
বধূকে রাখিয়া গৃহে গেপ প্রজাপতি । 
পুক্র কোলে করিয়। আছয়ে ছুঃখমতি ॥ 
হেনকালে সান করি আসে ভূগু তথ | 





_ জিজ্ঞাসিল কেন তোর চিত্ত বিচলিত ॥ 


স্বামীরে দেখিয। কন্যা করিয়া রোদন । 
কহিলেন যতেক দানব-বিবরণ ॥ 


' তোমার তনয় এই কৈল প্রতিকার । 


দানে মারিয়া মোরে করিল উদ্ধার ॥ 
এত বলি পুনঃ ভৃগু হেতু জিজ্ঞাসিল। 
কি কারণে দানব ধরিয়। তোরে নিল ॥ 
কন্য। বলে আচম্বিতে আনি ছুষ্টমতি। 
আমারে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল অগ্নি প্রতি ॥ 


 বৈশ্বানর-বাক্যে মোরে নিলেক দুর্জন। 


ঁ 


শুনি শাপ দিল ভৃগু ক্রোধে অচেতন ॥ 
আজি হৈতে সর্ববভক্ষ্য হও হুতাশন। 
ত্রানিত অনল শুনি ভূগুর বচন ॥ 

কোন্‌ দোষে ভূগুমুনি শাপ দিলে মোরে। 
[ যাহ জানি, তাহ! বলি আমি দানবেরে॥ 


আদিপর্বব | ] 


জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা! বলে যেই জন). 
ইহলোকে কুৎসা অস্তে নরকে গমন ॥ 
উভয় সপ্তম কুল নরকে প্রবেশে । 


নারায়ণং নমস্কত্য নরঞচেধ নরোত্তমম্‌ | 


১৯ 


এত শুনি দেবদূত রুরূকে লইয়া । 


 যমের ভবনে গেল বিমানে চড়িয় ॥ 
 যমেরে কহিল দূত সব বিবরণ 


জানিয। আমারে শাপ দিলে কোন্‌ দোষে ॥ 


মোর মুখে দিলে তৃপুড দেব পিতৃগণ । 
অনুচিত শাপ মোরে দিলে কি কারণ ॥ 
এত বলি বৈশ্বানর দেবগণ লৈয়া । 
ব্রহ্মারে সকল কথা নিবেদিল গিয়। ॥ 
ব্রহ্মা বলে অমি ছুঃখ ন। ভাবিহ মনে । 
সকল হইবে শুদ্ধ তোমার কারণে ॥ 
ব্রঙ্মার বচনে অগ্নি সন্তুষ্ট হই । 
পুনরপি ভ্রিজগতে ব্যাপিল আলিয়। ॥ 


রুরুর সর্প হিংন।। 


সৌতি বলে অবধান কর মুনিগণ । 
হেনমতে ভৃগু পুত্র হইল চ্যবন ॥ 
প্রমতি নামেতে হৈল চ্যবন-তনয় | 
তাহার তনয় হৈল রুরু মহাশয় । 
প্রমদ্বর। ভার্ব্য। তার পরমা-স্রন্দরী | 
গর্ভে জন্ম হৈল তার গেনকা! অপ্দরী ॥ 
কতকালে মৈল কন্য। সর্পের দংশনে । 
দেখি শোকাকুল হৈল ঘত বন্ধুগণে ॥ 
ভার্য্যার মরণশো।কে প্রমতি-নন্দন । 
একাকী অরণ্যমধ্যে করয়ে ক্রন্দন ॥ 
মুনির জন্দন দেখি যত দেবগণ। 
পাঠাইল দেবদূত প্রবোধ-কারণ ॥ 
দেবদূত বলে রুরু কান্দ কি কারণে। 
মরিল তোমার ভার্্য। আয়ুর বিহনে ॥ 
ইহার উপায় আর নাহিক ত্রিলোকে। 
আছয়ে উপায় এক কছিব তোমাকে ॥ 
আপন অর্ধেক আয়ু যদি দেহ তারে। 
তবে পাবে নিজ ভার্ষ্যা কহিনু তোমারে ॥ 
অর্ধ আয়ু দিব রুরু কৈল অঙ্গীকার । 
জীউক যে ভাঁ্যা ঘোর কর প্রতিকার ॥ 


অর্ধ আয়ু স্ত্রীকে দিল প্রমতি-নন্দন ॥. 
ধন্মরাজ বলে পাবে তোমার কামিনী । 


যাও যাও নিজালয়ে ওহে দ্বিজমণি ॥ 
 ধর্মবলে প্রমদ্বারা জীবন পাইল। 


: দেখিয়া প্রমতি-পুজ্র সানন্দ হইল ॥ 


গ্রতিজ্ঞ| করিল ত্ধরু ক্রোধে ততক্ষণে । 
মারিৰ ভূজঙ্গ যত দেখিব নয়নে ॥ 

হাতে দণ্ড ভ্রমে রুরু সর্প অন্বেষণে । 
মারিল অনেক সর্প না যায় গণনে ॥ 
একদিন ভ্রমে মুনি অরণ্য ভিতর । 
দেখিলেন মহানর্প অতি ভথঙ্কর ॥ 

সর্প দেখি দণ্ড লয়ে যায় মারিবারে। 


দেখিয়া ডুণ্ডুভ ডাকি কহে উচ্চৈঃস্বরে ॥ 


কি দোষ করিন্ু আমি তোমার সদনে । 
অহিংসক জনে মার কিসের কারণে ॥ 


রুরু বলে দোষ গুণ ন! করি বিচার। 


সর্প পেলে সংহারিব প্রতিজ্ঞ। অ/মার ॥ 


৷ ডুগ্ুভ বলেন আনি নাম মাত্র সাপ। 


আঁহংসক হিংসনে জন্মায় মহাপাপ ॥ 


_এতেক শুনিয়। রুরু ভাবে মনে মন। 
 জিজ্ঞাসিল সর্প তুমি কোন্‌ মহাজন ॥ 


সর্প বলে পূর্বের ছিনু মুনির কুন" 
চিত্রসেন নামে সখ! ছিলেন আমার : 
তালপত্র এক সর্প করিয়া রচন। 
সখারে দিলাম আমি হাস্তের কারণ ॥ 
সর্প (দেখি মোহ গেল মুনির তনয়। 


. ক্রোধ করি শাপ মোরে পিল অতিশয় & 
। স্থীনবীর্ধ্য সর্প হৈয়া থাকহ কাননে। 
। পুনরপি কহে মোরে করুণ বচনে ॥ 


অচিরে হইবে মুক্ত শুন প্রাণসখ| | 
রুরু সহ যেই দিনে হবে তব দেখা & 
প্রমতির পুজ্ তুমি ভূগুবংশে জম্ম । 
দ্বিজ হৈয়া কর কেন ক্ষত্রিয়ের কর্পা ॥ 


২০ দেবীং সরন্বত্তং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়ে ॥ 


[ মহাভারত । 





ব্রাহ্মণের কর্ম নয় লোকেপ্ন হিংসন। 
অল্প দোষে দেখ মোর ছুর্গতি লক্ষণ ॥ 
অহিংস! পরম ধন্দ করহু পালন। 
ভয় জনেরে রঞ্ষ করিয়া যতন ॥ 
পুবের রাজ! জন্মেজয় সপর্ধিজ্ঞ কৈল । 
য়ায় সর্পের কুল ব্রহ্মণে রাখিল ॥ 
শাস্তিক নামেতে দ্বিজ জরৎকারু-সুত। 
ধাহার চরিত্র-কথ। শুনিতে অদ্ভুত ॥ 
রুরু বলে কহ শুনি আন্তিক-আখ্যান। 
কিমতে নাগের কুল কৈল পরিত্রাণ ॥ 
তক কারণে সর্পঘজ্ঞ কৈল জনম্মেজয়। 
কহ শুনি মুনিবর ঘুচুক বিম্ময় ॥ 
মুনি কহে সেই কথ। কহিতে বিস্তার । 
শুনিবারে চিত্ত যর্দি আছয়ে তোমার ॥ 
মুনিগণে জিজ্ঞাসিলে কহিবে সকল। 
আজ্ঞ! দেহ যাব আমি আপনার স্থল'॥ 
এতবলি দিব্যমৃত্তি হেল ততক্ষণে । 
অন্তর্ধান হৈয়৷ মুনি গেল যথান্ছানে ॥ 
বিন্ময় জম্মিল রুরু মনোছুঃখী তাপে। 
আপনার গৃহে অপি জিজ্ঞাসিল বাপে ॥ 
প্রমতি বলেন আম তাহা! লব জানি। 
আস্তিকের উপাখ্যান অদ্ভুত কাহিনী ॥ 
মহাভারতের কথা অম্থতের ধার। 
শ্রবণের স্থখ ইহ! বিন নাহি আর ॥ 
কাশীরাম দানের প্রণাম সাধুজনে। 
পায় সে পরম গ্রীতি ভারত-শ্রবণে ॥ 


জরৎ্কারুর বিবরণ । 


জিজ্ঞাসিল রুরু তবে জনকের স্থান। 
. প্রমতি বলেন শুন অদ্ভুত আখ্যান ॥ 
জটাচার্ধবংশে জন্ম জরকারু মুনি। 
যোগেতে পরম যোগী ভ্রিজগতে জানি ॥ 
স্বচ্ছন্দে ভ্রমিয়। গেল দেশ-দেশাস্তরে । 
উলঙ্গ উম্মত বেশ সদা অনাহারে ॥ 


ূ এক দিন অরণ্যে ভ্রময়ে তপোধন। 
এক গোটা গর্ভ দেখে অস্ভুত কথন ॥ 

| তার মধ্যে দেখয়ে মনুষ্য কত জন। 

; উল হুল এক ধরি আছে সবার্জন ॥ 

/ অপুর্ব দেখিয়া জিঙ্ঞাদিল জরৎকা?র / 


' কি কারণে দুঃখ এত তোম। সবাকার ॥ 
' যে উলা'র মূল ধরিয়াছ সর্ববজনে । 
 মুষিক খুড়িছে মূল ন| দেখ নয়নে ॥ 
এক গোটা মূলমাত্র দৃঢ় আছে তৃণে। 


এখনি ছি'ড়িবে ইহ! ইন্দুর-দংশনে ॥ 


তবে ত পড়িব সবে গর্তের ভিতর । 

. এত শুনি পিতৃগণ করিল উত্তর ॥ 

, জটাচার্বববংশে আম! সবার উৎপত্তি । 

. নির্ববংশ হুইনু ভেঁই হৈল হেন গতি ॥ 

' খষি বলে কেহ বংশে নাহিক তোমার । 


ংশ রক্ষা করি করে সবার উদ্ধার ॥ 
পিতৃগণ বলে মাত্র আছে একজন। 
মুর্খ ছুরাচার সেই বংশে অভাজন ॥ 
. না করিল কুলধর্মম বংশের রক্ষণ । 
. জরৎকারু নাম তার শুন মহাজন ॥ 
. এত শুনি জরৎকারু বিস্ময় হইয়। | ' 


আমি জরওকা'রু বলি কছিল ডাকিয়া ॥ 


কি করিব আজ্ঞা মোরে কর পিতৃগণ। 


যে আজ্ঞ। করিবে তাহা করিব পালন ॥ 
_পিতৃগণ বলে কর স্ত্রী-পাণিগ্রহণ। 


পুক্র জম্মাইয়া কর বংশের রক্ষণ ॥ 
সর্ববশাস্ত্রে বিজ্ঞ তুমি তপস্তা-তৎপর | 
পুজবস্তে যেই ধম্ম তোমাতে গোচর ॥ 
মহাপুণ্য করি লোক না যায় যথায়। 
পুক্রবস্ত লোক সব তথাকারে যায় ॥ 
তেকারণে বিবাহ করহু মুনির্বর । 

পুজ জন্ম।ইয়। আম! সব! রক্ষা কর ॥ 
পিতৃগণ-বাক্যে শুনি বলে জরৎকার। 
যত্বে না করিব বিভ। কৈনু অঙ্গীকার ॥ 
মোর নামে কন্তা যদ্দি ঘাচি কেহ দেয়। 
তবে সে করিব বিভ। আমি সুনিশ্চয় ॥ 


. আদিপর্বব। ] গণেশের ধ্যান খর্ববং স্থুলতনুং গজেন্দ্বদনং লক্যোদরং ম্থম্দরং, . ২১ 
১১ উউউউউিউউউউউটিলিলি 


তাহার গর্ভেতে যেই জনম্মিবে কুমার । 
তোমা সবাকারে সেই করিবে উদ্ধার ॥ 
শুনি অন্তদ্ধান হেল যত পিতৃগণ । 
ডাকিয়া শুন্যেতে ভবে বলিল বচন ॥ 
বিভা করি জরও ক/র জন্ম/ও ষম্তাতি / 
বংশ ছৈলে হুইবেক সবার সগ্দতি ॥ 
যেই বেণামূল সবে ছিলাম ধরিয়া । 
তুমি আছ তেই মূল আছে ত লাগিয়। ॥ 
মুনিক খু”ডিতেছিল মৃষিক সে নয়। 
মুষারপে আপনি সে ধর্ম মহাশয় ॥ 
তাহ! শুনি জরৎকারু করিল গমন । 
বহু দেশ-দেশান্তরে করযে ভ্রমণ ॥ 
পিতৃগণ-আজ্ঞ। শুনি চিন্তে অনুক্ষণে । 
কন্ঠা যাচি দিবে কেহ নাহিক ভুবনে ॥ 
মহাবনে প্রবেশ করিল জরৎকার। 
কন্ঠ। কার আছে দেহ বলে তিনবার ॥ 
আছিল তথায় বাহৃকীর অনুচর । 
মুনির সন্দেশ কহে বাস্থকী গোচর ॥ 
এত শুনি বাস্থকী যে আনন্দ অপার। 
ভগিনী সহিত গেল যথা জরকার ॥ 
মুনি প্রতি কণিবর করে নিবেদন । 
আমার ভগিনী মুনি করহ গ্রহণ ॥ 
মুনি বলে সেই কন্ত। কিব। নাম ধরে। 
সত্য করি কহ মিথ্য। ন। ভাণ্ডাও মোরে 
মোর নামে হয় যদি ভগিনী তোমার । 
বিবাহ করিব আমি কৈনু অঙ্গীকার ॥ 
বাস্থকী বলেন নাম ধরে জরৎকারী । 
তোমার লাগিয়া জন্ম লয়েছে হুন্দরী ॥ 
যতনে রেখেছি-আমি তোমারি কারণে। 
তব আজ্ঞা পেয়ে তবে আনি এত দিনে ॥ 
এত বলি কন্তা৷ দিয়া গেল ফণিবর । 
শুনি নাগলোকে হৈল আনন্দ বিস্তর ॥ 
মহাভারতের কথ! সব! হৈতে সুধা । 
শ্রবণে শুনিলে যাবে যত ভবক্ষুধা ॥ 
বহু চিত্র কথ! যত কাশী-বিরচিত। 
অমর-কিন্গর-নর-নাগের চরিত ॥ 


বিবিধ বিপদ খণ্ডে যাহার শ্রবণে। 

, আত্মশুদ্ধি বংশবৃদ্ধি পাপ-বিমোচনে ॥ 
। স্ববাঞ্ছিত ফল ইথে পায় নরগণ । 

_ হরিপদে মতি হয় জন্মে দিব্যজ্ঞান ॥ 


গরুড়াদি নাগগণের উৎপত্তি-বিবরণ ও 
অকরুণের জন্ম । 


মুনিগণ বলে কহ ইহার কারণ। 
ভগ্িনীকে দিল নাগ কোন্‌ প্রয়োজন ॥ 


মুনি তরে কি কারণে কন্যার উৎপত্ভি। 
 বিস্তারিয়! সেই কথ! কহ পুনঃ সৌতি ॥ 
' সৌতি বলে অবধান কর মুনিগণ | 


বাস্থকী ভগিনী দিল যাহার কারণ ॥ 
দক্ষের ছুহিতা কন্রু বিনতা! স্থন্দরী । 
স্বামী কুশ্যপেরে (ছে তুষে সেবা করি ॥ 
তৃষ্ট হৈয়! বলে মুনি মাগ (হে বর। 


ইহ! শুনি কন্রু বলে যুড়ি ছুই কর ॥ 


সহশ্রেক নাগ হবে আমার নন্দন। 


' এই মোর বাঞ্চা, পূর্ণ কর তপোধন ॥ 
- বিনতা মাগিল বর কশ্যপের পা । 
, ছুই গোটা পুভ্র মোরে দেহ মহাশয় ॥ 


কড্র পুভ্র হ'তে বলাধিক সে নন্দন । 


 হাপিয়। কশ্যপ বর দিল ততক্ষণ ॥ 


মুনি বরে দুইজনে হৈল গর্ভবতী । 
দ্রোহে আশ্বাগিয়া বনে গেল মহামতি ॥, 


কত দিনে ই জনে প্রসব হইল। 
 সহজ্রেক ডিম্ব তবে কন গ্রসবিল ॥ 


ছুই ডিন্ব এনবিল বিন! হন্দরা ; 

রাখিল সকল ডিম্ব সবর্ণপাত্রে তরি ॥ 
পঞ্চশত বৎসরে জন্বিল নাঁগগণ। 

মুনি বরে পায় ক্র, সহস্র নন্দন ॥ 

বিনত। দেখিয়। তাপ হুনয়ে ভাবিল। 
এককালে উভয়ের ডিম্ব জনমিল ॥ 

সহস্র পুভ্রের কদর? জননী হইল । 

কি হেতু না জানি মোর পুর না জন্মিল ॥ 


২২ প্রস্তন্দন্মদগন্ধ-লুন্ধ-মধুপ-ব্যালোল-গণ্ুস্থলং। [ মহাভারত 


* 





* এত ভাবি এক ডিন্থ বিনত) ভাঙ্গিল । যত মহৌষধি আছে পথিবী ভিতরে ) 
তাতে লে/তবণর ভান জগ্িল / নন্দ্র লইয়! নখ ফেলি! সাগরে / 
অর্ধাঙ্গবিহীন ছৈল পক্ষীর আকার । পাইয়া বিষ্ুর আজ্ঞা যত দেবগণ। 
ক্রোধ করি জননীকে বলিল কুমার ॥ মন্দর পর্ববত বথ! করিল গমন ॥ 
পর পুভ্র দেখি হিংস! জন্মিল হুদয়। অতি উচ্চ গ্িরেবর পরশে গগন। 
অকালে ভঙ্গিলে ডিন্ব পূর্ণ নাহি হয় ॥ উদ্দ্ধ উচ্চ একাদশ সহস্র যোজন ॥ 
অঙ্গহীন করি মোরে জম্মাইলে তুমি। উপাড়িতে বহু শক্তি কৈল দেবগণে | 
যে কারণে জননী শাপিৰ তোমা আমি ॥ -] ন! পারিয়। নিবেদিল বিষ্ণুর সদনে ॥ 
যে ভম্ীর পুজ্র দেখি হিংস! কৈলে মনে । * | বিষ্ণুর আজ্ঞাতে সে অনন্ত মহীধর । 
হইয়া তাহার দাঁপী সেব চিরদিনে ॥ ভুজবলে উপাড়িয়। আনিল মন্দর ॥ 
এই ডিন্বে আছে যেবা পুরুষ-রতন। দেবগণ সহ গেল সমূদ্রের তীরে । 
তাহ! হৈতে হবে তব শাপ বিমোচন ॥ বরুণে বলিল তুমি ধরহ মন্দরে ॥ 
মহাবীধ্যবন্ত বীর এই ডিম্বে আছে। বরুণ বলিল গিরি বড়ই বিস্তার । 
অকালে আমার প্রায় ভাঙ্গি ফেল পাছে ॥ । মোর শক্তি নাহিক ধরিতে মহাভার ॥ 


এত বলি প্রবোধ করিল জননীরে ॥ মোর জলে কুন্ম আছে অতি মহাকায় ॥ 
এইমত কত দিনে দৈবের ঘটনে। তাহা শুনি দেবগণ কৃম্মে আরাধিল। 
কদ্রু আর বিনতা আছয়ে একসনে ॥ মন্দর ধরিতে কুন্ম অঙ্গীকার কৈল ॥ 
উচ্চৈঃশ্রব! অশ্ববর পরম হ্বন্দর। কুন্পৃষ্ঠে গিরিবরে করিয়া স্থাপন । 
সূর্য্ের কিরণ নিন্দি তার কলেবর ॥ বাহ্ৃকী নগেরে দড়ি কৈল নিয়োজন ॥ 
নানারত্ব অলঙ্কার অঙ্গের ভূষণ। পুচ্ছে ধরে দেবগণ, মুখে দৈত্যগণ । 


হইবে আপনি ভঙ্গ সহর্শ বুলরে । মন্দর ধরিতে এক আছযে উপায়। 
ূ 
| 
ৰ 

মহাবীর্য্যবস্ত অশ্ব পবন-গমন ॥ , আরম্ভিল তবে পিন্ধু করিতে মন্থন ॥ 


সমুদ্র-মন্থনে সেই অশ্বের উৎপভি। . গিরি-ঘরষণে নাগ ছাড়িল নিশ্বাস। 
এত শুনি মুনি জিজ্ঞাসিল সৌতি প্রতি ॥ . ধুম উপজিল তাহে ব্যাপিল আকাশ ॥ 
সমুদ্র-মস্থন হৈল কিসের কারণ। _ সেই ধূমে হিল যত মেঘের জনম । 
কহ শুনি বিস্তারিয়। সৃ্ডের নন্দন ॥ বৃষ্টি করি স্থরগণে দূর করে শ্রম ॥ 


ত্রিভুবনে হৈল কম্প সর্পের গঞ্জনে। 
অনেক মরিল দৈত্য বিষের জ্বলনে ॥ 
. মন্দরের আলোড়নে জল কম্পমান । 


পি শি 


রর সলিল নিবাসী সব ত্যজিল পরাণ ॥ 
মৌতি বলে অবধান কর মুনিবর। ' পর্বতের বৃক্ষ সব মূল ঘরষণে। 
যে হেহু ছৈল পূর্বে সমুদ্র-মস্থন ॥ : পর্ববতনিবাসী পোড়ে তাহার আগুনে ॥ 
কহিল ব্রন্ধারে পূর্বে্ব দেব গদাধর । দেখিয়া করিল দয় দেব পুরন্দর | 
দেবাহৃরগণ নিষ্। নম্থহ সাগর ॥ : আজ্ঞায় বরিষে মেঘ পর্ববত উপর ॥ 
অস্ত উৎপন্ন হবে সাগরমম্থনে । | নিভিল তখন অগ্নি জল-বরিষণে। 


দেবগণ অমর হইবে স্থধাপানে ॥ 1 ওষধের বৃক্ষ যত হ'ল ঘরষণে ॥ 


আদিপর্বব |] 

তাতে যতেক রস সুত্রে পড়য়ে / 
সেই রস পরশিয়ে জলচর জীয়ে ॥ 
হেনমতে দেব দৈত্য সমুদ্র মঘিল। 
অনেক হইল শ্রম অস্ত নিল ॥ 
ব্রহ্গারে কহিল তবে সব দেবগণ। 
তোমার আজ্ঞায় করি সমুদ্র-মন্থন। 
ন। উঠে অসুত হৈল পরিশ্রম সার। 
পুনঃ মখিবারে শক্তি নাহি সবাকার ॥ 
এত শুনি ব্রহ্ম! নিবেদিল নারায়ণে। 
অশক্ত হইল সবে সমুদ্রমন্থনে ॥ 
তোম৷ বিনে সিন্ধু মথে কাহার শকতি। 
এত শুনি অঙ্গীকার করিল শ্রীপতি ॥ 
দেবত! সব তবে বিষুতেজ পাইয়া ॥ 
পুনরপি মথে সিন্ধু মন্দর ধরিয়া ॥ 
হেনমতে দেবাস্থর মথন করিতে । 
চন্দ্রমার জনম হইল আচন্থিতে ॥ 
স্থধার ষোড়শ কলা নাম ধরে সোম। 
ছুই লক্ষ যোজনে করিল স্থিতি ব্যোম ॥ 
দরশনে অখিল-জনের হৈল তৃপ্তি । 
পঞ্চাশ যে।জন কোটি ব্রন্মাণ্ডেতে দীপ্তি ॥ 
দেখিয়। হরিষ হৈল হ্থরাস্তর নর । 
পুনরপি মথে সিন্ধু ধরিয়! মন্দর ॥ 
তবে ত উঠিল হস্তা নাম এরাবত । 
শ্বেত অঙ্গ চতুর্দন্ত আকার পর্নবত ॥ 
মণিরাজ উঠিল ঘোটক উচ্চৈশ্রুবা । 
পারিজাত পুষ্পরক্ষ স্থরপুরী-শোভা ॥ 
অম্বতের কমগুলু লয়ে বাম কাখে। 
ধন্ন্তরী উঠিলেন সুরাহ্থর দেখে ॥ 
উপজিল রত্বগণ দেখে দেবগণ। 
আনন্দেতে পুনঃ সিন্ধু করয়ে মথন ॥ 
মন্দরের আন্দোলনে ক্ষীরসিন্ধু মাঝ | 
না পারিল সহিতে বরুণ মহারাজ ॥ 
পাত্রমিভ্রগণ লয়ে করিল বিচার । 
মন্থন কিমতে বন্ধে কহু তা বিস্তার ॥ 
মিত্র বলে উপায় শুনহ মোর বাণী। 
লইতে শরণ চল দেব চক্রপাণি ॥ 
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! পদ্মবঝনে যেই কম্চা ক'য়েছে উৎপতি / 
তাহা দিয়া পুজা কর দেব জগৎপতি ॥ 
পূর্ব্বে নাম ছিল তার লক্মী হরিপ্রিয়! । 
মুনিপাশে ভ্রষ্ট হৈয়া জন্মিল আসিয়া ॥ 

| তাহার কারণে সি্ধু হইল মথন। 

। নিবারণ হবে লক্ষ্মী পেলে নারায়ণ ॥ 

| শুনি শীঘ্র জলরাজ বিলম্ব না কৈল। 

৷ দিব্য-রত্বদিয়! চতুর্দোল লাজাইল ॥ 

৷ আপনি লইল স্থ্ধে পুজ্বের সহিতে। 

৷ নারীগণ চামর চুলায় চারিভিতে ॥ 

। সহ ফণা ছত্র শিরে ধরে শেষ । 

৷ বাহির হুইল! পিন্ধু হইতে জলেশ ॥ 

৷ বূপেতে হইল আলো এ তিন ভুবন। 

| হইল মলিন সুধ্য আদি জ্যোতিগণ ॥ 

1 কমল জিনিয়া অঙ্গ অতি.কোমলভা। 

 কমল-বরণ চক্ষু কমলের পাতা ॥ 

। দ্বিভূজ] কমলদস্তা চড়ি চতুর্দোলে । 

! করকমলেতে ধৃত যুগল কমলে ॥ 

, যুগল কনক-পদ কমল আসন । 

 বিছুৎ-বরণী নান! রহ্রে বিভৃষণ ॥ 


_? স্থাবর জঙ্গম ক্ষিতি সমুদ্রে আকাশ । 


: দরশনে সবাকার হইল উল্লাস ॥ 

: জী'বান্তা বিহনে যেন হয় মুত তনু । 

। তন্বৎ ত্রৈলোক্য আছে বিন! লক্ষমাজনু ॥ 
। ছুন্দুভির শব্দে নৃত্য করে বরাঙ্গনা । 

। ত্রেলোক্যেতে জয় জয় হইল ঘোষণ! ॥ 
ব্রহ্মা ইন্দ্র আদি ঘতত অমর মণ্ডল । 


। কর ঝুড়ি প্রণমি পড়িল সুমিতল ৪ 


। চারিদিকে স্তুতি করে দেব-ধমিগণ। 

ূ উত্তরিল স্দিকটে দেব নারায়ণ ॥ 

| প্রণমিয়া বরুণ পড়িল কত দুরে। 

। আজ্ঞামাত্র উঠি লাগাইল যোড়করে ॥ 
. কৃতাগ্জলি বদ্ধকায় গদগদ ভাবে । 

র স্বতি করে নারয়েণে অশেষ-বিশেষে ॥ 
: তুমি সক্ষম তুমি স্থুল তুমি সর্ধবরূগী। 
; ব্রক্মা বিষুঃ মহেশ্বর তুমি সর্ববব্যাপী ॥ 


২৪ 


বন্দে শৈলম্থৃতা-হ্থুতং গণপতিং পিদ্ধিপ্রদং কামদং ॥ [ মহাভারত । 





স্থাবর জঙ্গম তৃমি ভূমি ধরাধর । 
আকাশ পাতাল তৃমি দেব নাগ নর ॥ 
তোমার দৃষ্টিতে দেব এ তিন ভুবন । 
স্থানে স্থানে সকল তোমার নিয়োজন ॥ 
ইন্দ্র স্বর্গ যমে দিল! সংবমনীপুর । 
ফুবেরে কৈলাস দিল! ধনের ঠাকুর ॥ 
জুলমধ্যে আমারে যে করিযাছ স্থিতি । 
চরকাল তবাজ্ঞায় করি যে বলতি ॥ 
কান দোষে দোষী নহি আমি তব পদে । 
চবে.কেন এত আমি পড়িনু প্রমাদে ॥ 
দ্বতীয়-স্থমেরু-সম মন্দর পর্বত । 
মার পুরমধ্যেতে মথিত অবিরত ॥ 
যোজন পথশশ কোটি পৃথিবী বিস্তার। 
হেন ক্ষিতি তিলব শিরে রহে ধার ॥ 
মবিরত সেই স্থল মথে মেই শেষ। 
হুরান্থর টৈত্রলোক্যেতে ঘর্ষণ বিশেষ ॥ 
জীব জন্ত যতেক আছিল যত জন। 
একটিও ন। রছিল লইয়। জীবন ॥ 
ভাঙ্গিল আমার পুর হৈল লগু ভণ্ড । 
ন। জানি কাহার দোষে মোর হৈল দণ্ড ॥ 
এতকাল দিয় স্থল সিক্ধুজল-মাঝ। 
কোথায় রহিব আজ্ঞ। দেহ দেবরাজ ॥ 
'এতেক প্রার্থন। যদ্দি করিল বরুণ । 
শুনিয়! করুণাময় হৈল সকরুণ ॥ 
'আশ্বামি বলেন হরি শুন জলেশ্বর । 
না করিহ চিন্তা কিছু না করিহ ডর ॥ 
হুর্বাসার শাপে লক্ষ্মী ছাড়ি স্ব্গস্থল | 
তিনপুরে ত্যজি প্রবেশিল লিন্কুজল ॥ 
'লক্ষমী হত হৈয়। কস্ট পায় সর্বজন । 
;সমুদ্র মথিল সবে তাহার ভ্ভারণ ॥ 
লঙ্গমী বদি পাই তবে মথনে কি কাজ । 
বিশেষ তোমার ব্রেশ হৈল জলরাজ ॥ 
এত বলি মন্থন করিল নিবারণ। 
শুনি সৃষ্ট হইল বরুণ ততক্ষণ ॥ 
'সর্ধ্রদ্বলায় যেই ভ্রেলোক্য-ছুল্লভ |. 
গোঁষিন্দের গলে মণি দিলেন কৌস্তভ ॥ 


ূ চন্দ্র সূরধ্য-প্রভ৷ জিনি যাহার কিরণ । 


নারায়ণ-বক্ষে মণি হইল শোভন ॥ 


। লক্ষী দিয়। প্রণমিয়! গেলেন জলেশ। 


মন্থন নিবারি তবে যান হৃধীকেশ ॥ 
মহাভারতের কথ! অস্থত লহরী। 
কাশী বলে শুগিলে তরিবে ভববারি ॥ 


নারদের কৈলাসে গমন ও মহাদেককে 
সমুদ্ব-মস্থন-সংবাদ প্রদান । 


স্থরাহ্থর যক্ষ রক্ষ গন্ধবব্ব কিন্নর । 


. সবে সিন্ধু মথিল ন! জানে মাত্র হর ॥ 


দেখিয়! নারদ মুনি হৃদয়ে চিন্তিত । 


 কৈলাসে হরের ঘরে হৈল উপনীত ॥ 
. প্রণমিল! শিব-ছুর্গ ফ্োহার চরণ । 


আশীষ করিয়। দেবী দিলেন আলন 

: নারদ বলেন গিগ্বাছিনু স্থরপুরে । 

: শুনিনু মখিল সিন্ধু যত হ্বরাহরে ॥ 

. বিষ পান কমলা কৌন্তভ মণি আদি । 

. ইন্দ্র উচ্চৈঃশ্রবা এরাবত গজনিধি ॥ 

। নান। রত্ব পায় লোক মেঘে পায় জল। 

: অস্ত অমর বৃন্দ কল্পতরুবর ॥ 

 নানারত্ব মহৌষধি পায় নরলোক । 

. এই হেতু হৃদয়ে জন্মিল বড় শোক ॥ 

: স্বর্গ মর্ত্য পাতালেতে বৈসে ঘত জনে । 
সবে ভাগ পাইল কেবল তোম। বিনে ॥ 

' সে কারণে তত্ব জানিতে আইলাম হেথা । 

, সবার ঈশ্বর তুমি বিধাতার ধাতা৷ ॥ 

' তোমারে না দিয়৷ ভাগ সবে বাটি নিল। 

। এই হেতু মোর অঙ্গে ধৈর্য্য না হইল ॥ 

| এতেক নারদ মুনি বলিল বচন। 

। শুনি কিছু উত্তর না কৈল ভ্রিলোচন ॥ . 

ূ দেখি ক্রোধে কম্পান্থিত দেবী ভ্রিলোচনা । 
নারদেরে কহে কিছু করিয়। ভতর্মনা ॥ 
কাহাকে এতেক বাক্য কহ মুনিবর । 
বধিরে বলিলে যেন ন! পায় উত্তর ॥ 


আদিপর্বব | ] প্রণাম মন্্র-_একদত্তং মহাকায়ং লন্ঘোদরর গজাননং । 


৫ 





কণ্ঠেতে হাড়ের মালা বিভূষণ যার । 
কৌস্তভাদি মণি রত্বেকি কাজ তাহার ॥ 
কি কাজ চন্দনে যার বিভূষণ ধুলি। 
অস্থতে কি কাজ যার ভক্ষ্য সিদ্ধিগুলি ॥ 
মাতঙ্গে কি কাজ যার বলদ বাহন। 
পারিজাতে কিব! কাজ ধৃতুরাভরণ ॥ 
নকল চিন্তিয়া মম অঙ্গ জ্বর জ্বর । 

্ব্বের বৃত্তান্ত সব জান মুনিবর ॥ 

দানিয়! উহাকে দক্ষ পূজা না করিল। 
সই অভিমানে তনু ত্যজিতে হইল ॥ 
'দৰী-বাক্যে শুনি হাসি বলে ভগবান। 
1 বলিলে হৈমবতী কিছু নহে আন ॥ 
নাহন-ভূষণে মম কিব! প্রয়োজন । 

শামি লই তাহ! যা না লয় অন্যজন ॥ 
ভক্তিতে করিয়া বশ মাগিলেন দাঁস। 
অস্নান অন্বর পষ্টাম্বর দিব্যবাস ॥ 

রূণ। করি ব্যাত্রচম্্ম কেহ না লইল। 
তেই মোরে বাঘাম্বর পরিতে হইল ॥ 
অগ্ুরু চন্দন নিল কুস্কুম কন্তরী। 
বিভূতি না লয় সেই বিভূষণ ধরি ॥ 
মণিরত্হার নিল মুকুত। প্রবাল। 

“কহ না লইল তেই আছে হাড়মাল ॥ 
ধুর কুম্থম নাহি লয় কোনজন । 

তেই অঙ্গে ধুুর! করিনু বিভূষণ ॥ 

রথ গগ লইল বাহন পরিচ্ছদ | 

কেহ নাহি লয় তই আছখে বলদ ॥ 
প্রথমেতে দক্ষ মোরে জানি ন! পুজিল। 
অজ্ঞান-তিমিরে দক্ষ মোহিত হইল ॥ 
তই মোরে ন! জানিয়! পূজ! না করিল। 
সমুচিত তার ফল তখনি পাইল ॥ 

পশুর সদৃশ হৈল ছাগলের মুণ্ড। 
মুত্র-পুরীষেতে পুর্ণ হৈল বজ্ঞকুণ্ড ॥ 

ব্রহ্মা বিষুঃ ইন্দ্র যম বরুণ তপন 
মোরে ন! পুজিয়া দেবী আছে কোন জন ॥ 
দেবী বলে দারা-পুত্রে গৃহী যেই জন। 
তাহার ন! হয় যুক্তি এ সব কারণ ॥ 


'. বিসভূতি বৈভব বিদ্যা সঞ্চয় যতনে । 
সংসার বিমুখ ইথে আছে কোনজনে ॥ 
যে জন সংসারেতে বিমুখ এ সকলে । 

। কাপুরুষ বলিয়। তাহারে লোকে বলে ॥ 
ব্রহ্মা বিষণ ইন্দে তুমি যেমত পুজিত । 
 সাক্ষাতেই সে সকল হইল বিদিত ॥ 

' রত্বাকর মথিয়। নিলেক রত্বগণ।. 
কেহ না পুছিল তোমা করিয়৷ হেলন ॥ 


পার্ববতীর এই বাক্য শুনিয়। শঙ্কর । 


, ক্রোধেতে অবশ অঙ্গ কাপে থর থর ॥ 


কাশীরাম কহে কাশীপতি ক্রোধমুখে । 
বৃষভ সাজাতে আজ্ঞ। করিল নন্দীকে ॥ 


সমুদ্র মন্থন স্থানে মহাদেবের 
আগমন। 


' পার্ববতীর কটুভাষ, শুনি ক্রোধে দিগবাল, 


অপটিয়। পরিল বাঘবাস। 


| বাস্থকী নাগের দড়ি, কাকলে বাক্দিল ফিরি 


করে তুলি নিল স্বগপাশ ॥ 


। কপালেতে শশিকল।, ক্েতে কপালমাল!, 


করধুগে কঞ্চুক কম্কণ। 

ভানু বৃহদ্ানু শশী, ত্রিবিপ প্রকার খষি, 
ক্রোধে যেন প্রলয় কারণ ॥ 

নেন গিরি হেমকুটে, 'আকাশে লহুরী উঠে, 
বেগে গঙ্গা মধ্যে জটাঙ্ঞুট । 

রতন মণির আভা, কোটি চন্দ্র মুখ-শো ভা, 
ফণি মণি বেড় ষে মুকুটে £ 


: গলে দিল হার সাপ, টক্কারী পিনাকচাপ, 


: নাজিল শিবের সেন, 


ত্রিশল খষ্রাঙ্গ নিল করে 1 
যক্ষ রক্ষ অগণনা, 
ভূত প্রেত ভূচর খেচরে ॥ 
আগে ধায় ঘর দান।, চারিদিকে দিযে হানা, 
মুখরব মহ! কোলাহলে । 
ডন্বুরের ডিমি ডিমি, আকাশ পাতালভূমি, 
_ কম্প হৈল ত্রেলোক্যমগডলে ৷ 


হ্৬ 





রষভ সাজায় বেগে, আনি নন্দী দিল আগে, . 


পানা রড়ে করিয়া ভাষণ / 

ক্রোধে কাপে ভূতনাথ, যেন কদলীর পাত, 
অতি শীঘ্র কেল আরোহণ ॥ 

আগুদলে সেনাপতি, ময়ূর বাহনে গতি, 
শক্তি করে করি ষড়ানন। 

গণেশ চড়িয়। মৃষ, 
দক্ষিণ ভাগেতে ক্রোধ-মন ॥ 

বামে নন্দী মহাকাল, করে শুল শাল তাল, 
পাছে ধায় ভৃঙ্গী তিন পাদ। 

চলিলেন দেবরাজ, দেখিয়! শিবের সাজ, 
তিনলোক গণিল প্রমাদ ॥ 

ক্ষণেকে ক্ষীরোদকুলে, উন্ভরিল! সহ বলে, 
যথ৷ সিন্ধু মথে সুরার । 

কহে কাশীদাস দেবে, দ্রুতগতি চল সবে, 
প্রণময়ে দেখিয়া! ঠাকুর ॥ 


মহাদেবের পতি দেবগণের স্ন্তি ) 


করযোড়ে দ্রাগডাইল সব দেবগণ। 

শিব বলে মথ সিন্ধু ঈাড়াইয়া কেন ॥ 
ইন্দ্র বলে মথন হইল দেব শেষ । 
নিবারিয়া মোদের গেলেন হষাকেশ ॥ 
একে ক্রোধে আছিলেন দেব মহেশ্বর ৷ 
দ্বিতীয় ইন্দ্রের বাক্যে কম্পে কলেবর ॥ 
শিব বলে এত গর্বব তোম। সবাক'র। 
আমারে হেলন করি কর অহঙ্কার ॥ 
রত্বাকর মথি রত্ব নিলে সব বাঁটি। 

কেহ চিত্তে না করিলে আছযে ধূর্টি ॥ 
যে করিল৷ তাহা কিছু না করিনু মনে। 
আমি মথিবারে বলি করহ হেলনে ॥ 
এতেক বলিল যদ্দি দেব মহেশ্বর । 
ভয়েতে উত্তর কেহ না কহিল আর ॥ 
নিঃশব্দে রহিল যত দেবের সমাজ । 
করযোড়ে বলয়ে কশ্যপ মুনিরাজ ॥ 


সর্বববিস্বহরং দেবং হের প্রণমাম্যহং ॥ 


করে ধরি পাশাঙ্কুশ, 


মহাভারত । 
অবধান কর দেব পার্ববতীর কান্ত | 


' কহিব গগরোনিপিদু-সথন-ভাতা / 
, পারিজাতমাল্য ছূর্ববাসার গলে ছিল । 
 স্নেহে সেই মাল্য মুনি ইন্দ্রগলে দিল ॥ 
 গজরাজ-আরোহণে ছিল পুরন্দর | 


সেই মাল্য দিল তার দন্তের উপর ॥ 
সহজে মাতঙ্গ অনুক্ষণ মদে মন্ত। 


. পশুজাতি নাহি জানে মাল্য মুনিদন্ত ॥ 


শুণ্ডে জড়াইয়।৷ ফেলাইল ভূমিতলে ৷ 


, দেখিয়া ছুর্ববাস! ক্রোধে অগ্নিবহ জ্বলে ॥ 


অহঙ্কারে ইন্দ্র মোরে অবজ্ঞ। করিল । 
মোর দত্ত পুষ্পরাজি ছি'ডিয়া ফেলিল ॥ 
সম্পদে হইয়। মন্ত তৃচ্ছ.কৈল মোরে । 
দিল শাপ লন্মমী হত হবে পুরন্দরে ॥ 
ব্রঙ্গশাপে লোকমাতা প্রবেশিল জলে! 
লক্গ! বিনা কন্ট হৈল ব্রেলোক্যম খুলে ॥ 
লোকের কারণে ব্রঙ্গ। কৃঝে নিবেদিল । 
সমুদ্র মথিতে আন্ঞ! নারায়ণ কৈল ॥" 
এই হেতু ক্গীরোদ মথিল মহেশ্বর : 
শেষ মথনের দড়ি মথিল মন্দর ॥ 
অনেক উৎপাত হৈল বরুণের পুরে । 
লক্ষন: দিয় স্তব বহু কৈল গদাধরে ॥ 
নিবারিয়। মথন গেলেন নারায়ণ। 

পুনঃ তুমি আজ্ঞ! কর মথন কারণ ॥ 
বিষুবলে বড় বলা আছিল অমর ৷ 

এবে বিষুটতেজ বিন! শ্রান্ত কলেবর ॥ 
দ্বিতীয় মথন দড় নাগরাজ শেষ ৷ 
সাক্ষাতে আপনি তার দেখ সব ক্রেশ ॥ 
অঙ্গের যতেক হাড় সব হৈল চুর। 
সহস্র মুখেতে লাল। বহিছে প্রচুর ॥ 
বরুণের যত কন্ট না হয় গণন। 

আর আজ্ঞা নাহি কর করিতে মথন ॥ 
শিব বলে আমা হেতু মথ একবার । 


আগমন অকারণ ন। হবে আমার ॥ 
; শিববাক্য কার শক্তি লঙ্ঘিবারে পারে । 
: প্ুনরপি মথন করিল হ্থরাহ্থরে ॥ 


| আদিপর্বব। ] 


প্রার্থন! মন্ত্র_দেবেন্দ্রমৌলিমন্দার-মকরন্দকণারুণাঃ। ২৭ 





শুমেতে অশক্ত-কলেবর সর্ববজনা । 
ঘনহা'দ বকে যেন জাগুনের কণা / 
অত্যন্ত ঘর্ষণ নাগ সহিতে নারিল। 
সহজ্র মুখের পথে বিষ বাহিরিল ॥ 
সিন্ধুর ঘর্ষণে অগ্নি সর্পের গরল। 
দেবের নিশ্বাস-অগ্নি মন্দর-অনল ॥ 
চারি অগ্নি মিশ্রিত হইয়া এক হৈল। 
সণুদ্র হইতে আচম্িতে নিঃসরিল ॥ 
প্রাতঃ হৈতে দিনকর তেজে যেন বাড়ে। 
দাবানল-তেজে বেন শুক বন পোড়ে ॥ * 
যগান্তেরযম ঘেন হইল অনল 
মুহুর্তেকে ব্যাপিলেক সমুদ্রের জল ॥ 
দহছিল সবার অঙ্গ বিষের জ্বলনে । 
রহিতে ন। পারে ভঙ্গ দিল সর্কবজনে ॥ 
পলায় সহস্র চক্ষু কুবের বরুণ । 
অষ্টবন্থু নবগ্রহ অশ্নিনীনন্দন ॥ 
অন্তর রাক্ষন বক্ষ মত ছিল আর। 
সকলের মনেতে লাগিল চমৎকার ॥ 
পলাইয়া। গেল ঘত ভ্লোক্যের জন । 
বিনপ্র-বদনেতে চাঁহেন ভ্রিলোচন ॥ 
দূরেতে থাকিয়া দেবগণ করে স্তুতি । 
রক্ষ। কর ভূতনাথ অনাথের পতি ॥ 
(তাম। বিন রক্ষাকর্তী নাহি দেখি আন। 
সসার হইল নব্ট তোম। বিদ্ভমান ॥ 
রাখ রাখ বিশ্বনাথ বিলম্ঘ না সয়। 
ক্ষণেক হইলে আর হইবে প্রলয় ॥ 
. দেবহাগণ্ের শুনি কাকুতি বচন:। 
বি দগ্ধ হয় সৃষ্টি দেখি ভ্রিলোচন ॥ 
বিশেষ চিন্তেন তিনি পুর্ব অঙ্গীকার । 
এবার মথনে সিন্ধু রত্ব যে আমার ॥ 
আপন অর্জ্জিত সৃষ্টি তাহে করে নাশ। 
হৃদয়ে চিন্তিয়। আগু হন কৃনিবাস ॥ 
সমুদ্র জিনিয়া বিষ আকাশ পরশে । 
আকর্ষণ করি হর নিলেন গণ্ডুষে ॥ 
দুরে থাকি স্থরাস্থর দেখয়ে কৌতুকে। 
করিলেন বিষপান একই চুমুকে ॥ 


, অঙ্গীকার পালন স্বধন্মী দেখিবারে ॥ 


“ কণ্েতে রাখেন বিষ না লন উদরে ॥ 
 নীলবর্ণ কণ্ঠ বিষ পিয়ে বিশ্বনাথ । 
 নীলকণ্ঠ নাম তেই হইল বিখ্যাত ॥ 
_আশ্চধ্য দেখিয়া যত ত্রলোক্যের জন। 
: ক্ৃতার্জলি করি হরে করেন স্তবন ॥ 


তুমি ব্রহ্ম! বিষণ শিব-ধনের-ঈশ্বর | 
তুমি যম সৃষ্য বায়ু সোম বৈশ্বানর ॥ 
ভূমি শেয় বরুণ নক্ষত্র বস্তু রুদ্র। 
তূমি স্বর্গ ক্ষিতি অধঃ পর্ববত সমুদ্রে ॥ 
ঘোগ জ্ঞান বেদ শাস্ত্র ভূমি যজ্ঞ জপ। 
তুমি ধ্যান ধারণ। সে তুমি উগ্রাতপ ॥ 
অকালে করিল! তুমি এ মহাপ্রলয়। 
কি করিব মোর৷ আঙ্ঞ। দেহ ম্ন্যুগ্জয় ॥ 
এত শুনি অনুজ্ঞ! দিলেন মহেন্র | 
রাখ লয়ে যথাস্থানে আছিল মন্দর ॥ 
মন্থন নিবৃণ্ত কর নাহি আর কাজ । 
অনেক পাইলে কন্ট দেবের সমাজ ॥ 
এত শুনি আনন্দিত হৈল দেবগণ । 
লইতে মন্দর সবে করেন যতন ॥ 
অমর তেত্রিশ কোটি অস্থুর বতেক । 
মন্দর তুলিতে যত্র করিল অনেক ॥ 
কার' শক্তি নহিল ভুলিতে গিরিবর ৷ 
তুলিয়া লইল গিরি “শ্ব বিনদর ॥ 
যথাস্থানে মন্দর পুহল লয়ে শেব। 
শিবারিয়। সবে গেল বার মে দেশ ॥ 
কাশীরাম দাস কহে করিয়া বিনতি । 
অনুক্ষণ ন'লক্চ পদে রে মি ॥ 


অমুন্ের নিষিন্ত € সুবাকতের হল 5 হকের 
তহাভিনীদল রত 
ঘুনিগণ বলে শুন পুতের নন্দন | 
শুনিলান যে কথ। সে অদ্ভুত কথন ॥ 
অমর অন্থুর মিলি সমুদ্র মথিল। 


' উপজ্জিল বত রত্ব দেবতার! নিল ॥ 





২৮ বিশ্ব হ্রন্ত- হের চরপান্মুজরেপবঃ ॥. [ মহাভীরত | 
রত্বের বিভাগ কিছু পায় কি অন্থর | নাপিকায় লঙ্জ। পায় শুক-চঞ্চুখানি । 
কহ গুনি সৃতপুভ্র শ্রবণে মধুর ॥ _নেত্রদ্বয় শোভ! হয় নীলপন্ম জিনি ॥ 
সৌতি বলে দৈত্য একত্র হইয়া | পুষ্পচাপ হরে দাপ ভ্র-দবয়-ভঙ্গিম। | 
দেবগণ হৈতে স্থধ! লইল কাড়িয়! ॥ ভালে প্রাতঃ দিননাথ দিতে নারে সীম! ॥ 
সবে শ্রম করিলেন সমুদ্র মস্থনে । গীতবাস করে হান স্থির সৌদামিনী | . 
যে কিছু উঠিল সব নিল দেবগণে ॥ দস্তপশতি করে ছ্যুতি মুক্তার গাথনি ॥ 
এরাবত হস্তী নিল বাজী উচ্চৈঃশ্রুবা । দীর্ঘকেশে পৃষ্ঠদেশে বেণী লহ্বমান । 
লক্ষ্মী কৌন্তভাদি মণি শত-চন্দ্র আভা ॥ | আচম্িতে উপনীত সব! বিগ্কমান ॥ 
অমরের ভাগে পাছে হয় স্থধা হাণ্ডি। ৃষ্টিমাত্রে সর্ব্বগাত্রে কামামজি দহিল। 


সকল লইল যেন শিশুগণে ভাণ্ডি ॥ 
এত বলি কাড়িয়া লইল দৈত্যগণ। 
দেব-দৈত্যে কলহ হইল ততক্ষণ ॥ 
মধ্যস্থ হইয়। হর কলহ ভাঙ্গিয়! । 
তবে দৈত্যগণ প্রতি কহেন ডাকিয়! ॥ 
অকারণে দ্বন্দ সবে কর কি কারণ । 
সবার অর্জিত হ্ৃধা লহ সর্বজন ॥ 
শিবের বচনে সবে নিবৃত্ত হইল। 

কে বাটিয়! দিবে সুধা সকলে কহিল ॥ 
হেনকালে নারায়ণ ধরিয়া! স্ত্রীবেশ। 

ধীরে ধীরে উপনীত হৈল সেই দেশ ॥ 
রূপেতে হইল আলো চতুর্দশ পুর | : 
নুবর্ণ-রচিত তীর চরণে নৃপুর ॥ 
 কোকনদ জিনি পদ মনোহর গতি। 

. যে চরণে জদ্মিলেন গঙ্গ। ভাগীরথী ॥ 

. যার গন্ধে মকরম্ধ ত্যজি অলিবৃন্দ। 
লাখে লাখে পড়ে ঝাকে পেয়ে মধুগন্ধ ॥ 
_ মুগ উরু রস্তাতরু চাকু ছুই হাত। 
- মধ্যদেশ হেরি ক্লেশ পায় সগনাথ ॥ 
' নাভিপল্ম-জিনি পদ্ম অপূর্বব-নির্্মাণ। 
রুচযুগ ভরা বুক দাড়িম্থ সমান ॥ 
ভূঁজ সম ভূঙঙগম সণাল জিনিয়া । 
স্থরাহথর মুচ্ছণতুর ঘাহারে হেব্রিয়। ॥ 
পম্মবর জিমি কর চম্পক অঙ্কুলি। 
নখরন্দ জিনি ইন্দু প্রীভ৷ গুণশালী ॥ 





স্ন্ন্থর তিনপুর উলিয়! পড়িল ॥ 
সবে মুচ্ছগত হৈল দেখিয়! মোহিনী । 
' কতক্ষণে চেতন পাইল শুলপাণি ॥ 


ছুই ভুজ প্রসারিয়! ধরিবারে যান ॥ 
কন্যা বলে যোগী তোর কেমন প্রকৃতি । 
ঘনাইয়ে আস বুড়া হ'য়ে ছন্নমতি ॥ 
। এত বলি নারায়ণ যান শীঘ্রগতি ৷ 
ূ পাছে পাছে ধাইয়৷ চলেন পশুপতি ॥ 
হর বলে হুরিণাক্ষি মুহূর্তেক রহ। 
দাঁড়াইয়া তুমি মোরে এক কথা কহ ॥ 
। কে তুমি কোথায় থাক কাহার নন্দিনী । 
৷ কি হেতু আইলে তুমি কহ সত্যবাণী ॥ 


ূ মোহিনীর প্রতি হর একদৃষ্টে চান ॥ 


| ব্রিলোক্যের মধ্যে যত আছে ব্ূপবতী। 
| তব পদ-নখ-তুল্য নহে কার জ্যোতি ॥ 
ছুর্গা, লক্ষ্মী, সরম্ঘতী, শচী, অরুন্ধতী | 


উর্বশী, মেনক।, রস্তা, তিলোত্তমা, রতি ॥ 


ৃ নাগিনী, মানুষী, দেবী ত্রেলোক্যবাঁসিনী । 
। সবে মোরে জানে আমি সবাকারে জানি ॥ 


ব্রদ্মাণ্ডে আছহ কভু না শুনি না দেখি | 
কোথ৷ হৈতে এলে কহ সত্য শশীমুখী ॥ 
কন্যা বলে বুড়া তোর মুখে নাছি লাজ । 
তোরে পরিচয় দিতে আমার কি কাজ ॥ 
তৈল বিনে বিভূতি মাথায় জটাভার | 
তান্থুল বিহনে দত্ত স্ফর্টিক আকার ॥ 
বলদ ন! মিলে পরিধান ব্যাপ্রছড়ি । 


| দ্বীঘল করের ন'খ-পাকা গৌফদাড়ী রর 


আদিপর্ব |] সূর্য্ের ধ্যান__রক্তান্ুজাসন-বশেষ স্তপৈকলিন্কং, ২৯ 
অঙ্গের ভুর্গন্ে উঠে মুখেতে বমন। করিলাম এক কাম দহন ন্ূনে। 
না জানি আছয়ে কি না বনে দশন ॥. কোটি কাম স্বলিতেছে তব চক্ষুকোণে ॥ 
মম অঙ্গ গন্ধে দেখ ব্রহ্মাণ্ড পৃরিত। তপ জপ যোগ জ্ঞান নিবৃত্তি বৈরাগ্য । 
অঙ্গের ছটাতে দেখ ব্রেলোক্য দীপিত ॥ ; এ নকল কর্থে যদি হয় শ্রেষ্ঠ ভাগ্য ॥ 


কোন লাজে চাহ তুমি করিতে সম্ভাষ। 
কেমন সাহসে তুমি আইল মম পাশ ॥ 


মম 


মোহিনীর সহিত হরের মিলন। 


হর বলে হুরিণাক্ষি কেন দেহ তাপ। 
মম সহ কভু নহে তোমার আলাপ ॥ 
ত্রেলোকোর মধ্যে আছে যত মহাপ্রাণী। 
সবার ঈশ্বর আমি জান বরাননি ॥ 
ব্রহ্মার পঞ্চম শির নখে ছেদ্দি দিল। 
বহুকাল সেবি বিষণ, অভয় পাইল ॥ 
ইন্দ্র যম বরুণ কুবের হুতাশন | 
সব লোকপাল করে মোর আরাধন ॥ 
জ্ঞানযোগে মৃত্যু আমি করিলাম জয়। 
আমার নয়নানলে কাম ভম্ম হয় ॥ 
মহামায়৷ বলে ধারে ভ্রেলোক্যমোছিনী । 
বিষ আংশ জন্মে গঙ্গা ভ্রিপথগামিনী ॥ 
দালী হয়ে সেবে মোর চরণ-অন্থুত্ে । 
মনোরথ লে সেই যেবা মোরে পুজে ॥. 
ত্যজ মান মনোরমে করহ সম্ভাষ। 
আমায় ভজিলে হবে দিদ্ধ অভিলাষ ॥ 
কন্যা বলিলেন যোগী জানিনু এক্ষণে । 
তোমারে মহেশ বলি বলে সর্ববজনে ॥ 
ব্যর্থ জপ তপ তোর, ব্যর্থ যোগ জ্ঞান। 
ব্যর্থ তোর পঞ্চমুখে রাম নাম গান ॥ 
ব্যর্থ জট তল্ম মাখ, ব্যর্থ তুমি যোগী। 
ভণ্ডতা! করিয। (লাকে বল বৈরাগী ॥ 
কামিনী,দেখিষা এত হুহল। বিহবল। 
কামে দগ্ধ কৈণে কোন লাজে হেন বল ॥ 
হর বলে মনোহর! কর অবধান। 
তব অঙ্গ দেখি মম হরিলেক জান ॥ 


| 


এই বাঞ্ছ। হয় তুমি করছ পরশ । 
আলিঙ্গন দেহ তুমি হুইয়! হর ॥ 
যতেক করিম তপ জপ রাষনাম। 


1 হট! ভম্ম দিগবান শ্মশানের ধাম ॥ 


তার সমুচিত ফল মিলাইল বিধি। 
এতকালে পাইলাম তোম। হেন নিধি ॥. 


৷ সর্বব কর্ম্দ সমর্পিন্ম তোমার চরণে । 


কূপা করি আলিঙ্গন দেহ বরাননে ॥ 
হরবাক্য শুনিয়। বলেন হয়গ্রীৰ। 


। অপ্রাপ্য দ্রব্যের কেন বাঞ্ছ। কর শিব ॥ 


। সর্ব কণ্ম ত্যজিবারে পারে যেইজন। 
; অন্যমন! ন। হবে আমাতে একমন ॥ 


কায়মনোবাক্যে করে আমার ভজন । 


! সে জনেরে ঘাচি আমি দিব আলিঙ্গন ॥ 


! 


৷ শঙ্কর বলেন এই সত্য অঙ্গীকার । 
ূ আজি হৈতে তোম। বিনা না ভজিব আর ॥ 
। ত্যজিলাম সর্বব কর্ম্ম ভার্য্যা পুক্রগণ | 


; সেবিব তোমার পদ দেহ আলিঙ্গন ॥ 
' হরি বলে কত আর করহ ভগুন। 


কেমনে ত্যজিবে তুমি ভার্য্য! পুভ্ঞরগণ ॥ 
এক ভার্ধ্য। রাখিয়াছ জটার ভিতংরে। 
আর-ভার্য্যা রাখি অর্ধ কলেবরে ॥ 
হর বলে হরিণাক্ষি কেন হেন কছ। 
ত্যজিয় স্পট তুমি কর অনুগ্রহ ॥ 
কি ছার সে নাস্বী পুত দমে লও ঙার। 
৷ শত শত ছুর্গ! গঙ্গা স্ছিনি তোমার ॥ 

| দালী হ'য়ে সেবিষে সে আমি হব দাল। 
কপ করি বরাননি পুক্লাও এ আশ ॥ 
যদি তুমি নিশ্চয় ন! দিবে আলিঙ্গন । 
তোমার উপরে বধ দিব এইক্ষণ ॥ 
নেউটি আমার পানে চাহ চারুমুখে। 
ছের মরি ত্রিশুল মাগি! নিজ বুকে &॥. 


৩২ 


পথে যেতে সমুদ্র দেখিল ছইজন। 
পবর্বত-আকর তাহে জলচরগণ ॥ 
শতেক যোজন কেহ বিংশতি যোজন । 
কুম্তীর কচ্ছপ মৎস্য আদি জন্তগণ ॥ 
হেনমতে কৌতুক দেখিয়া ছইজন | 
উচ্চৈঃশ্ব। অশ্ব যথ। করিল গমন ॥ 
নিকিটেতে গিয়া তে করে ।নিরাঙণ / 
কৃষ্ণবর্ণ দেখে ঘোঁড়! অতি হলক্ষণ | 
দেখিয়। বিনত। হৈল বিষঞ্ক-বদন । 
অঙ্গীকারে কৈল সপত্বীর দাসীপণ ॥ 


গরুড়ের জন্ম ও সূর্যের রপে অরুণের স্থাপন । 


হেনমতে দাসীপণে আছেন বিন্তা । 
মহাবীর গরুড়ের জন্ম হৈল হেখ! ॥ 
ডিম্ব ফাটি বাহির হইল আচম্িতে | 
দেখিতে দেখিতে দেহ লাগিল বাড়িতে ॥ 
প্রাতঃ হৈতে যেন ক্রমে সুধ্যতেজ বাড়ে । 
বনে অগ্নি দিলে যেন দশ দিক্‌ বেড়ে ॥ 
কামরূগী বিহঙ্গম মহাভয়ঙ্কর । 
নিশ্বামে উড়িয়া যায় যতেক শিখর ॥ 
বিদ্যুৎ আকার অঙ্গ লোহিত লোচন। 
ক্ষণমাত্রে মুণ্ড গিয়। ঠেকিল গগন ॥ 
যুগান্তের অগ্নি যেন দেখে সর্ববজনে। 
স্থুরান্থর কম্পবান হইল গর্জনে ॥ 
অগ্নি হেন জানি সবে করি যোড়কর । 
আমির উদ্দেশে স্তব করিল বিস্তর ॥ 
অগ্নি বলে আমারে এ স্তুতি কর কেনে । 
আপন সম্বর বলি বলে দেবগণে ॥ 
অগ্নি বলে আম নহি বিনত। নন্দন । 
সর্বলোক ছিতকারী হিংজ্রক-ছিংসন ॥ 
ন। করিহ ভয় কেহ থাক মম সঙ্গে। 
আনন্দিত হযে সবে দেখহ বিহ্্স ॥ 
এত শুনি দেবগণ অগ্রির বচন। 
যোড়হাত করি করে গরুড়ে শুবন ॥ 


াণিক্যমৌলি-মরুণাঙ্গ-রুচিং ত্রিনেত্রং ॥ 


[ মহাভারত | 


: ভীমরূপ তোমার দেখিতে ভয়ঙ্কর । 

| সম্বরহ নিজ রূপ বিনতা-কোউর ॥ 

7 তোমার তেজেতে চক্ষু মেলিবারে নারি। 
। তোমার গর্জনে লাগে কর্ণদ্বয়ে তালি ॥ 
৷ কশ্াপের পুঞ্র তুমি হও দয়াবান্‌। 

নিজ তেজ সম্বরহ কর পরিভ্রাণ ॥ 


* দেবতার তবে ভিউ কল %গ / 


' আশ্বাদিয! সন্বরিল মিজ কলেবর ॥ 
' তবে পক্ষিরাজ বীর অরুণে লইয়া | 
" আদিত্যের রথে তারে বসাইল গিয়। ॥ 


বিষম সূর্ধ্যের তেজে পোড়ে ত্রিভুবন। 
অরুণের আচ্ছাদনে হৈল নিবারণ ॥ 


 মুনিগণ বলে কহ ইহার কারণ । 
, কোন্‌ হেহু ভ্রিভুবন দহেন তপন ॥ 
 সৌতি বলে যেইকালে অম্বত বাটিল। 


মায়! করি রাহু তথা অস্থত খাইল ॥ 


: হেনকালে সৃর্ধ্য বাক্যে দেব নারায়ণ । 


চক্রেতে তাহার মুণ্ড করেন ছেদন ॥ 


. সুর্যের হইল পাপ তাহার কারণে। 

' সেই ক্রোধে রাহু গ্রাসে পাপগ্রহ দিনে ॥ 
, সুর্য্যের হইল ক্রোধ বত দেবগণে। 

_ ডাকিয়! বলিনুু আমি সবার কারণে ॥ 

' সবে দেখে কৌতুক আমায় করে গ্রাস। 


এই হেতু স্থষ্টি আমি করিব বিনাশ ॥ 
আপনার তেজেতে পোড়াব ত্রিসুবন। 
এত চিন্তি মহাতেজ ধরিল তপন ॥ 
দেবগণ নিবেদিল ব্রহ্মার গোচর । 


_তভ্রেলোক্য দছিতে তেজ ধরে দিনকর ॥ 
: ব্রহ্ম বলে ভয় না কারহ দেবগণ । 


ইহার উপায় এক করিব রন ॥ 


; কশ্যপের পুত্র হবে বিনতা-উদরে | 


রবিতেজ নিবারিবে সেই মহাব'রে ॥ 
কিছু দিন কষ্ট সহি থাক সর্বজন । 
এত শুনি এরবোধ পাইল দেবগণ ॥ 


আদিপর্কর্ধ । ] 
স্থধা আনিতে গকুড়ের স্বর্গে গমন ও 
গজ-কৃর্মের বিবরণ । 
অরুণে লইয়। ক্কন্ধে বিনত। নন্দন । 
ূরধ্যরথে যত্ব করি করিল স্ছাপন ॥ 
অশ্বদড়ি কড়িয়ালি ধরি বাম হাতে । 
রহিল অরুণ সে সারথি হৈয়।! রথে ॥ 
রে ভাইকে র/ধির। প্ত্র/ক / 
জননীর ঠাই গেল ক্ষীরপিস্ধু মাঝ ॥ 
ছুঃখিত জননী দেখি মলিন-বদন। 
মায়ের নিকটে গিয়া করিল বন্দন ॥ 
পুজ্র দেখি বিনতাঁর খণ্ডিল বিষাদ । 
আশ্বাসিয়। গরুড়েরে করে আশীর্বাদ ॥ 
হেনকালে কদ্রু ডাকি বলে বিনতারে । 
রম্যক দ্বীপেতে চল স্কন্ধে করি মোরে ॥ 
রম্যক দ্বীপেতে মোর পুজ্রের আলয়। 
ত্বরিতে লইয়া চল বিলম্ব না সয় ॥ 
কড্রুরে করিল ক্কন্ধে বিনতান্থন্দরা । 
নাগগণে গরুড় লইল স্কন্ধে করি ॥ 
নাগগণে ক্বন্ধে করি গরুড় উড়িল । 
চক্ষুর নিমিষে সূর্য্য-মগুলে চলিল ॥ 
সূর্ধ্যের কিরণে পোড়ে যত নাগগণ। 
নাগমাতা দেখে পুড়ি মরিছে নন্দন ॥ - 
পুড়ি মরে নাগগ্গ নাহিক উপায় । 
আকুল হইয়া কদর ম্মরে দেবরায় ॥ 
ব্রিলোক্যের নাথ তুমি দেব শচীপতি ৷ 
আনার কুমীরগণে কর অব্যাহতি ॥ 
বহুবিধ স্তুতি কৈল কদ্রু পুরন্দরে ! 
ইন্দ্র আজ্ঞ। কৈল ডাকি লব জলধরে ॥ 
ততক্ষণে মেঘগণ ঢাকিল আকাশ। 
জল বৃষ্টি করিয়৷ ভরিল দিশপাশ ॥ 
তৰে খগপতি সব ল/য়ে নাগগণে। 
রম্যক দ্বীপেতে বীর গেল ততক্ষণে ॥ 
নাগের আলয় দ্বীপ অতি মনোহর । 
কাঞ্চনে মণ্ডিত গৃহ প্রবাল প্রস্তর ॥ 
ফল ফুলে স্থশোত্তিত চন্দনের বন। 
মলয় সুগন্ধি বায়ু বহে অনুক্ষণ ॥ 
__ পিসি 


প্রণাম _জবাকুন্থম সঙ্কাশং কাশ্যুপেষং মহাছ্যতিং | 


; আপনার আলয়ে বলিল নাগগণ। 
| গরুড়ে চাহিয়া তবে বলিল বচন ॥ 
। উড়িবার শক্তি বড় আছয়ে তোমার । 
৷ চড়িয়। তোমার ক্কন্ধে করিব বিহ্বার ॥ 


আর এক দ্বীপে ল'য়ে চল খগেশ্বর । 
৷ শুনিয়। গরুড় গেল মায়ের গোচর ॥ 


: গরস্ড কাহিল সাত! কক বিবরণ / -. 


পুনরপি ক্কন্ধে নিতে বলে নাগগণ |. 


. প্রস্ভু যেন আজ্ঞা করে সেবকের তরে। 


কি হেতু এমন বাক্য বলে বারে বারে ॥ 


' একবার স্কন্ধে কৈন্ু তোমার আঙ্ঞায়। 


 পুনরপি বলে দেছে সহনে না যায় ॥ 


বিনত। বলিল পুন্র দৈবের লিখন। 
আমি তার দাসী তুমি তাহার নন্দন ॥ 


. গরুড় বলিল মাতা কহ বিবর্ণ । 


তুমি তার দাসী হৈলে কিসের কারণ ॥ 


বিনতা৷ বলিল পূর্বেবে বিমাতার লনে | 
উচ্চৈঃশ্রবা হেতু আমি হারিলাম পণে ॥ 
দাসীপণে সেই হৈতে খাটি তার আমি। 


: তেকারণে দাসীপুন্্র হৈল! বাপু তুমি ॥ 
এত শুনি মহাক্রে?ধ কহিল স্থপর্ণ। 

: সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে চক্ষু গভ্তবর্ণ ॥ 

: মায়ে এড়ি গেল তবে বিমাতা! নিকটে | 


কদ্রুর নিকটে বীর কহে করপুটে ॥ 


; আজ্ঞ। কর জননী গে। করি নিবেদন । 


। কিমতে মাফের হবে দাসাত্ব মোচন ॥ 


কড্রেঃ বলে মুক্ত ঘর্দি করিবে জননী ॥ 
তবে তুমি অস্থত আমারে দেহ আনি ॥ 
এত শুনি খগবর আনন্দ অপার। 
মায়ের নিকটে বীর গেল আরবার ॥ 

যা বলিল সর্পযমাঁত। মায়েরে কহিল। 
ন| ভাবিহ আর, ছুঃখ অবসান হৈল ॥ 
এখনি আনিব স্থধা চক্ষু পালটিতে । 
ক্ষুধায় উদর জলে দেহ কিছু, থেতে 
জননী বলিল যাও সমুদ্রের ধারে । 
তথা আছে নিশাচর খাও সবাকারে ॥ 


মায়ে প্রণমিয়া বীর উড়ল তখনি ॥ 
গরুড় উড়িতে তিন ভুবন কাপিল। 
প্রলয়ের প্রায় যেন দিচ্ধু উথলিল ॥ 
পাখসাটে পর্ববত উড়িয়া যায় দুরে । 
গর্জনে লাগিল তাল৷ স্থুরাম্্র নরে। 
কৈবর্তের দেশ দেখি মুখ বিস্তারিল। 
নিশ্বাস সহিতে লব মুখে প্রবেশিল ॥ 
আছিল ব্রাহ্ধণ এক তাহার ভিতরে । 
অগ্নির সমান জ্বলে গরুড় উদরে ॥ 

গরম্ড ্মরিল তবে মায়ের বচন। 
ডাকিয়া বলিল শীঘ্র নিঃসর ত্রান্গণ ॥ 
ব্রাহ্মণ বলিল নিঃসরিব কি প্রকারে । 
ভাধ্যা মোর পুড়ে মরে তোমার উদরে ॥ 
কৈবপ্তিনী ভাধ্য। মোর প্রাণের লমান। 
ভাঙ্য1 বিনা আমি ন! রাখিব এই প্রাণ ॥ 
গরুড় বলিল দ্বিজ মোৌর বধ্য নহে। 
ত্রাঙ্মণ পরম ধন সর্বশাস্ত্রে কহে ॥ 

ধরিয়। ভার্ধ্যার হাত আইন বাহিরে। 
এত শুনি ধরে দ্বিজ কৈবঙ্িনী-করে ॥ 


৩৪. ধ্বাস্তারিং সর্ববপাপদ্ং প্রণতোধন্মি দিবাকরং ॥ [মহাভারত । 
কিন্তু কছি তাহে এক দ্বিজবর আছে। লইয়া আপন ভার্য্যা হইল বাহির । 

 +%% %% গে %5 %/ 4 গতর তিক গর পতারীর/ 

 অবধ্য রার্ষাণ জাতি কহিনু তোমারে / 'বেনকালে গরদ্ডেরে কপ দেখি / 
ক্ষুধায় আকুল বাছা খাও পাছে তারে ॥ | আশীর্বাদ করিয়৷ কুশল জিজ্ঞাসিল ॥ 
অগ্নি সূরধ্য বিষ হতে আছে প্রতিকার । : গররুড় বলিল পিত। আছি যে কুশলে। 
ব্রাহ্মণকোপেতে বাছ৷ নাহিক নিস্তার ॥ : সকল কুশল মাত্র ভক্ষ্য নাহি মিলে ॥ 
গরুড় বলিল যদি তাদৃশ ব্রাহ্মণ । | মায়ের বচনে খাইলাম নিশাচর । 
কোন চিহ্ন ধরে দ্বিজ কেমন বরণ্‌ ॥ ন| হইল ক্ষুধ। শাস্তি পুড়িছে উদর ॥ 
বিনতা৷ বলিল তৃমি ক্ষুধায় আকুল । বিমাতার বাক্যে যাই অস্ত আনিতে। 
চিনিয়া খাইতে দুঃখ পাঁইবে বহুল ॥ ক্ষুধায় অবশ তনু বলি উদরেতে ॥ 
খাইতে তোমার কষ্ট জম্মিবে যখন। ৷ তুমি আর কিছু মোরে দেহ খাইবারে । 
নিশ্চয় জানিবে পুত্র সেই সে ত্রাহ্মাণ ॥ । ভাল করি দেহ গে। উদর যেন পুরে ॥ 
এত বলি বিনতা করিল আশীর্বাদ | কশ্ঠযপ বলেন তবে শুন খগেশ্বর । 

যাও পুজ্র অস্বত আনহ অপ্রমাদ ॥ । দেব নরে বিখ্যাত আছয়ে সরোবর ॥ 
ইন্দ্র যম আদিত্য কুবের হুতাশন। 1 গজ-কুর্ দুইজন তথ৷ যুদ্ধ করে। 
তোমারে জিনিতে শক্ত নহে কোনজন ॥ : তাহার বৃত্তান্ত শুন আমার গোচরে ॥ 
এত শুনি খগবর করিল মেলানি। 


| মহাধনে ধনী তার! মুনির কোউর ॥ 

! শত্রগণ (হারে করিল ভেদাভেদ । 

ধনের কারণে &ৌঁহে হইল বিচ্ছেদ ॥ 

| স্থপ্রতীক কনিষ্ঠ সে পৃথক হইল। 

। আপনার সমুচিত বিভাগ মাগিল ॥ 

' শক্রগণে বলিল অনেক ধন আছে। 

1 আপন উচিত ভাগ ছাঁড়ি দেহ পাছে ॥ 

৷ বিভাবন্ত জ্যেষ্ঠ কহে এ ভাগ উহার। 

। অকারনে ছন্দ করে সহিত আমার ॥ 

৷ &োহা কারে এইমত কহে শক্রজনে । 
৷ বহুদিন এইমত ছন্দ দুইজনে ॥ 

ূ নিত্য আসি হ্বপ্রতীক ভ্রাতে মাগে ধন। 
ক্রোধে বিভাবন্থ শাপ দিল ততক্ষণ ॥ 

৷ যে কিছু তোমার ভাগ তাহা দিনু আমি। 

না লইয়া! পরবাক্যে ঘন্দ কর তুমি ॥ 

। নিত্য আসি জঞ্জাল করহু মোর সনে। 

৷ দি্ু শাপ গজ হয়ে থাক গিয়। বনে ॥ 

ূ স্থপ্রতীক বলে মোর ভাগ নাহি দিয়া । 
শাপ দাও বল ম্ঠেরে কিসের লাগিয়া ॥ 


| বিভাবস্থ হবপ্রতীক ছুই সহোদর । 
| 
1 


তুমি ও ক্চ্ছপ হও জলের ভিতরে। 

িতউন কউ ৮/% /কিলেদা ঠেঠচারে 
গজ গেল অরণে। কচ্ছপ গেল জলে / 
ভাই সহ বিসম্বাদ কৈল হেন ফলে ॥ 
পরবাক্যে ভাই সহ করে যে বিবাদ। 
অতি ক্রেশ জন্মে পরে হয় ত প্রমাদ ॥ 
সেই সে কচ্ছপ আছে জলের ভিতর । 
যুড়িয। যোজন দশ তার কলেবর ॥ 
তাহার দ্বিগুণ হয় হস্তীর শরীর । 
নিত্য আসি যুদ্ধ করে সরোবর-তীর & 
সেই গজ-কুণ্ম গিয়া করহ ভক্ষণ। 
সর্ববত্র মঙ্গল হবে বিনত। নন্দন ॥ 
ব্রিভুবন-পরাজয়ী হও মহাবীর । 
ব্রহ্ম। বিষণ শিব তব রাখুন শরীর ॥ 
কশ্টযপের আজ্ঞা পেয়ে গরুড় সত্বর । 
চক্ষুর নিমিষে গেল যথা সরোবর ॥ 
আকাশ হইতে দেখে বিনতানন্দন । 
বন হতে গজ নিঃসরিল ততক্ষণ ॥ 
সরোবর তীরে আসি করিল৷ গর্জন । 
ক্রোধ করি কুন্দ দেখ! দিল ততক্ষণ ॥ 
মহাযুদ্ধ দুইজনে কহনে না যায়। 
অন্তবীক্ষে থাকি তাহ দেখে খগরায় ॥ 
এক নখে গজ ধরি কুণ্ম আর নখে । 
চক্ষুর নিমিষে উড়ি গেল তপোলোকে ॥ 
কোথায় খাইব বলি ভাবে মনে মন ॥ 
বৃক্ষ নানাজাতি দেখে পরশে গগন ॥ 
রোহিণী নামেতে বৃক্ষ অতি উচ্চতর। 
জানিয়। গরুড়ে ভ।কি বলিল সত্বর ॥ 
মোর ডাল দেখ শত যোজন বিস্তার । 
সুস্থ হ'য়ে ইথে বসি করহ আহার ॥ 
বৃক্ষের বচন শুনি বিনতা নন্দন । 
ডালেতে বমিল গিয়! করিতে ভক্ষণ ॥ 
ভাঙ্গিল বৃক্ষের ডাল গরুড়ের ভরে। 
বালখিল্য মুনিগণ তাহে তপ করে ॥ 
শাখা! ধরি অধোমুখে আছে মুনিগণ। 
দেখিয়া হইল ভীত বিনত। নন্দন ॥ 


আদিপর্বব ।]  বিষুর ধ্যান_ ধেয়ঃ সদ! সবিভৃমগুল-মধ্যবর্ী, 


৷ ফেলিলে ভূমিতে ডাল মরিবেক যুনি। 
/ তে খরিল ডাল মনে ভয় গণি 
/2/ঠেত রিল ভন গু নে / 
বহুদিন গরুচ় উড়িল হেন পাকে ॥ 
দেখিল কশ্ঠপ গন্ধমাদন পর্বতে | 
গরুড়ের মুখে ডাল দেখি বিপরীতে ॥ 
বালখিল্য মুনিগণ হতেছে লম্বিত। 
তার ভয়ে গরুড় হইল সবিন্মিত ॥ 
কশ্টযপ বলেন পুত্র করিল! কি কাজ। 
হের দেখ ডালে আছে মুনির সম।জ ॥ 
অঙ্ুষ্ঠপ্রমাণ যাটি সহত্ত ব্রাঙ্গণ। 
উপায় করহ ক্রোধ নহে যতক্ষণ ॥ 
তবে ত কশ্যপ মুনি করি যোড়কর। 
মুনিগণে নতি স্তৃতি করিল বিস্তর &॥ 
এই ত গরুড় হয় সবাকার (ছত। 
। তেকারণে ক্রোধ তারে ন৷ হয় উচিত ॥ 
৷ কশ্যপের স্তবে তুষ্ট হয়ে ধিগণ। 
। হিমালয় গিরিপরে করিল গন ॥ 
. খগেশ্বর তবে জিচ্ভাসিল কশ্যপেরে । 
। ফেলিব কোথায় ডাল আজ্ঞা! কর মোরে ॥ 
' কশ্ঠপ বলিল যাও কিংপুরুষ গিরি। 
। জীব জন্ত নাহি সেই পর্ববত উপরি ॥ 
. কশ্যপের আজ্ঞ। পেয়ে বার খগেশ্বর ৷ 
 ফেলিল সে ডাল লয়ে পর্বত উপর ॥ 
) গজ-কুন্ম খাইলেক পর্ববতে বলিয়া । 
; অস্বত আনিতে বায় স্ৃতৃপ্ত হইয়। ॥ 
! মহাতেজে গগনে উঠিল খখেশ্বর ॥ 
। পাখসাটে উড়ি থেদ ওর্বত-শিখর ॥ 
ূ দিনকর আচ্ছাদিল হৈল অন্ধকার। 
অমরনগরে হৈল উৎপাত অপার ॥ 
। উক্কাপাত নির্ধাত হইছে ঘনে ঘন। 
ৰ ঘোর বানু মেঘে করে রক্ত বুরিষণ ॥ 
| শচাপতি বৃহস্পতি প্রতি জিজ্ঞাসিল। 
| এত অমঙ্গল কেন স্বর্গেতি হইল ॥ 
! বৃহস্পতি বলিল তোমার পূর্বব-্পাপে। 
' আইনে গরুড় পক্ষী অদ্ভুত প্রতাপে ॥ 


৩৫ 





5৬ ্‌ নারায়ণঃ সরলিজালন-সঙ্গিবিউঃ। [ মহাভারত। 
ধার কারণে আইসে বিনতানন্দন শীত্রগতি গেল তেই যজ্ঞের সদন। 

অবশ্য লইবে হৃধা জিনি দেবগণ ॥ মুনিগণ প্রতি তৰে বলিল বচন ॥ 

রত শুনি কুপিত হইল পুরন্দর.। দেবরাজ পুরন্দর ব্রহ্মারে সেবিল। 
ততক্ষণে আজ্ঞা দিল ঘত অনুচর ॥ দেবের ঈশ্বর করি ব্রঙ্গা নিয়োজিল ॥ 
পাইয়! ইন্দ্রের আজ্ঞ। ঘত দেবগণ। অন্য ইন্দ্র হেতু যজ্ঞ কর কি কারণ। 


হুসজ্জ হইল সবে করিবারে রণ ॥ 
গুনিগণ বলে গুন সুর্যের নন্দন । 

ইন্দ্রের হইল পাপ কিসের কারণ ॥ 
ফামরূপী পক্ষী সেই মহাবলধর। 

ক হেতু হইল কহু করিয়! বিস্তার ॥ 
সীতি বলে সেই কথা৷ কহিতে বিস্তার। 
শংক্ষেপে কহিব কিছু শুন সারোদ্ধার ॥ 


ইঞ্জের প্রতি বাণহিল্যাদি মুনির শাপ। 


তপ করে পর্বতে কশ্যপ মুনিবর। 

নদ আদি যত দেবতার অনুচর ॥ 
চ্রকান্ঠ-আনিবারে গেল মুনিগণ। 

দ্র যম সূর্য্য বায়ু আদি যত জন ॥ 
ঙ্গিয়। লইল কাণ্ঠ' মাথার উপর । 
বর্বত সমান বোঝা নিল পুরন্দর ॥ 
স্রগতি কাষ্ঠ ফেলি আদিল তখনি । 
থেতে দেখিল যত বালখিল্য মুনি ॥ 
লাশের পত্র সবে লইয়া মাথায়। 
কুষ্ঠপ্রমাণ সবে ধীরে ধীরে যায় ॥ 
ত দুর গিয়া! সবে গোক্ষুরে দেখিয়া! । 
শর হৈতে নাছি পারে রছে দাণ্ডাইয়। ॥ 
ঢাহ। দেখি হানিতে লাগিল দেবরাজ । 
নখিয়। করিল ক্রোধ মুনির সমাজ ॥ 
পহাস করিলি করিয়া অহঙ্কার। 
ঢাক্ষণেরে নাহি চিন দুষ্ট দুরাচার ॥ 
নলখিল্য মুনিগণ এতেক ভাবিল। 
বার ইন্দ্র করিবারে যজ্ঞ আরস্তিল ॥ 
ক্র হতে শতগুণ বলিষ্ঠ হইবে। 
চামরূপী। মহাকাল ভ্রেলোক্যে জিনিবে ॥ 
টই হেতু যজ্ঞ করে মহামুনিগণ । 
উনিষ। কশ্টাপে ইন্জ করে নিবেদন ॥ 


ব্রহ্মার বন চাহ করিতে লঙ্ঘন ॥ 
ব্রহ্মার বচন রাখ হও পবে শ্রীত। 
আজ্ঞা কর মুনিগণ যে হয় উচিত ॥ 
বালখিল্য বলে যজ্ডে পাই বহু কষ্ট। 
রাখিতে তোমার বাক্য সব হৈল নষ্ট ॥ 
1 কশ্ঠাপ বলেন ভ্রষ্ট হবে কি কারণ। 
| হউক পক্ষীন্দ্র ঘে জিনিবে ত্রিভূবন ॥ 
| মুনিগণে সন্বোধিয়া বলে পুরন্দরে | 
৷ আর উপহাস নাহি কর ব্রাহ্গণেরে ॥ 
ূ ব্রাহ্মণেরে না৷ দেখিয়া কর অহঙ্কার । 
| ব্রাহ্মণের ক্রোধে কার' নাহিক নিস্তার । 
এত শুনি দেবরাজ করিল মেলানি। 
বিনতারে বলেন কশ্যপ মস্থামুনি ॥ 
সফল করিল! ব্রত শুন গুণবতী। 
তোমার গর্ভেতে হবে খগেন্দ্র উৎপত্তি ॥ 
1 এত শুনি বিনতার আনন্দ [বিস্তর | 
| হেনমতে পক্ষী হৈল খগেক্দ্র কোঙর ॥ 
তবে ত গরুড় পক্ষী গেল স্থরালয়। 
৷ ভয়ঙ্কর মুক্তি দেখি সবে করে ভয় ॥ 
| যে দেবের হাতে ছিল যেই প্রহরণ। 
চুর্দিক হতে সবে করে বরিষণ ॥ 
শেল শুল জাঠ। শক্তি ভূষণ্ডি তোমর। 
পরিঘ পরশু চক্র মুষল মুদগর ॥ 
প্রলয়ের মেঘ যেন করে বর্ষণ । 
ঝাকে ঝাঁকে অন্ত্রৃষ্টি করে দেবগণ ॥ 
কামরূগী পক্ষিরাজ নির্ভয় শরীর । 
দেবের চরিত্র দেখি হাসে মহাবীর ॥ 
স্বলম্ত অনল যেন দ্বৃত দিলে বাড়ে। 
যত অস্ত্র মারে তত তার তেজ বাড়ে ॥ 
জিনিয়৷ মেঘের শব্দ গরুন্ড় গর্জন । 
_: দেবের চরিত্র দেখি ভাবে মনে মন ॥ 





আদিপর্ব্ধ |] 


ইন্দ্র আদি দেবগণ সকলে অবোধ। 
না জানিয়া মম সনে করিছে বিরোধ ॥ 
পলকে মারিতে পারি সবে অনায়াসে। 
সাধিব আপন কাধ্য- কি ফল বিনাশে ॥ 
এত চিস্তি ততক্ষণ বিনতানন্দন। . 
পাখসাটে ধুলি-পুর্ণ করিল গগন ॥ 
অনিমিষ নয়নে দেখেন দেবগণ । 
ধূলায় পুরিল অঙ্গ চিন্তে সর্বজন ॥ 
পুরহৃত পুরমাঝে যত রত্ব ছিল। 
গরুল্তড়র পাখ-সাটে সকলি ভাঙ্গিল ॥ 
 পৰনেরে আজ্ঞ! দিল দেব পুরন্দর | 
ধুলা উড়াইয়! তুমি ফেলহ সত্বর ॥ 
ইন্দ্রের আজ্ঞায় ধুলা উড়ায় পৰন। 
পুনঃ আসি গরুড়ে বেড়িল সর্ববজন ॥ 
চতুদ্দিকে নান! অস্ত্র করে বরিষণ। 
দেখিয়। কুধিল বীর বিনতানন্দন ॥ 
পাখসাট মারি কারে নথে বিদারিল। 
যে পড়ে সম্মুখে ঠেখটে চিরিয়া ফেলিল ॥ 
ংঘাতে জর্জর করে সবার শরীর । 
মস্তক ভাঙ্গিলকার” বুক হৈল চির ॥ 
ফেলে চারিদিকে পাখসাটে উড়া ইয়া | 
যাম্যে যম পূর্বেবে ইন্দ্র যায় পলাইয়! ॥ 
পশ্চিমে ঘাদশ রবি পালাইল ডরে । 
অশ্বিনীকুমার (ছে পলায় উত্তরে ॥ 
পুনঃ আসি যুদ্ধ করে যত দেবগণ । 
প্রাণপণে করে বুদ্ধ অম্বত কারণ ॥ 
কামরূপী বিহঙ্গম বলে মহাবল। 
অতি ক্রোধে হৈল যেন জ্তবলস্ত অনল ॥ 
প্রলয়-অনল যেন দহে সর্বজন । 
সহিতে ন! পারি ভঙ্গ দিল দেবগণ ॥ 
দেবত৷ তেত্রিশ কোটি জিনিয়৷ সমরে । 
চন্দরলোকে উত্তরিল নিমেষ ভিতরে ॥ 
চন্দ্রের নিকটে গিয়া দেখে মহাবল। 
চট্টু্দিক বেড়িয়াছে দ্বলস্ত অনল ॥ 
অমি দেখি উপায় করিল খগবর | 
হুবর্ণের অঙ্গ হৈয়! প্রবেশে ভিত্র ॥ 


। অগ্নি পার হয়ে তবে দেখে খগেশ্বর । 


৩৭ 


তীক্ষ ক্ষুরধার চক্র জমে নিরস্তর ॥ 
মক্ষিক। পড়িলে তাছে হয় শতখান। 


| হেন চক্র গরুড় দেখিল বিদ্যামান ॥ 
! সূচীর প্রমাণ ছিদ্র ছিল চক্রমাঝ । 
। ততোধিক ক্ষুদ্র তথ! হৈল পক্ষি-রাজ ॥ 
ৰ 


চক্র পার হয়ে তবে ৰিনতানন্দন। 


| অস্ত করিল পান আনন্দির্তমন ॥ 
| -ঢাকিয়া লইল স্থুধ। পাখার ভিতর । 


ক সি 


! 


অতিবেগে তথা হৈতে চলিল সত্বর ॥ 
কামরূপী মহাকায় বিনতানন্দন । 
সেরূপে যাইতে ইচ্ছ। করিল তখন ॥ 
চক্র-অগ্নি লঙ্ঘিয়৷ আইল খগবর। 

এ সব কৌতুক দেখি ক্রোধে চক্রধর ॥ 
শুন্যে আইসেন যথা বিনতানন্দন । 
ছুইজনে যুদ্ধ হেল ন৷ যায় কথন ॥ 
চতুর্ভূজে চারি অস্ত্রে যুঝে নারায়ণ | 
পাখসাটে গরুড় করয়ে নিবারণ ॥ 


। আশাচড় কামড় আর মারে পাখসাট। 
' ক্ষুব্ধ হয় গে!বিন্দের হৃদয়-কপাট ॥ 
' অনেক হইল যুদ্ধ লিখন ন! যায়| 


তুষ্ট হৈয়। গরুড়ে বলেন দেবরায় ॥ 


' তোমার বিক্রমে তুষ্ট হলাম থেচর। 

: মনোনীত মাগ তুমি আমি দিব বর ॥ 

৷ গরুড় বলিল বদি দিবে তুমি বর। 

। তোম। হৈতে উচ্চেতে বপিব নিরস্তর ॥ 


| 


অজয় অনর হৈব অজিত সংসারে । 

বিষণ কন বাহ! ইচ্ছ। দিলাম তোঁগারে ॥ 
বর পেয়ে হৃষ্টচিভে বূলে খগেশ্বর | 
কমি বর দিব তুমি মাগ গদদাধর ॥ 
গোবিন্দ বলেন তুমি যদি দিবে বর। 
আমার বাহন তুমি হও খণেশ্বর ॥ 

গরুড় বলিল মম সত্য অঙ্গীকার । 
নিশ্চয় বাহন আমি হইব তোমার ॥ . 
উচ্চস্থল দিতে যে আমারে দিলে বর। 
শ্রীহরি বলেন বৈস রথের উপর ॥ 


: ঞারী ভিরগয়বগুর তি শঙ্খাচক্রেঃ ॥ ] মহাভারত । 
এইমত দৌহাকারে দৌহে বর দিয়া । 1 হাথ! লৈয়া বাও তুমি কিসের কারণ । 
তথা হৈতে চলে বীর অস্বৃতে লইয়৷ ॥ 


পবন অধিক হয় গরুড়ের গতি। . 
ৃষ্টিমাত্রে হবরলোকে গেল মহামতি ॥ 
আছিল পরম ক্রোধে দেব পুরন্দর | 
মহাতেজে মারে বজ গরুড় উপর ॥ 
হাসিয়। গরু বলে শুন দেবরাজ । 

বজ অস্ত্র ব্যর্থ হৈলে পাবে বড় লাজ ॥ 
মুনি অস্থিজাত অস্ত্র অব্যর্থ সংসারে । 
শত বজ হৈলে মম কি করিতে পারে ॥ 
তথাপি মুনির বাক্য করিতে পালন। 
একগুটি পাঁখ। দ্রিব বজ্রর-কারণ ॥ 
এত বলি এক পাঁখ। ঠেণাটে উপাড়িয়া । 
ইন্দ্র মারে ব্জ তাতে দিল কেলাইয়া ॥ 
দেখিয়া বিস্ময়াপম দেব পুরন্দর । 
সবিনযে বলে শুন ওহে খগেশ্র ॥ 
তোমার চরিত্র দেখি হইলাম প্রীত। 
সখ্য করিবারে চাহি তোমার সহিত ॥ 
গরুড় বলিল যদি ইচ্ছ। কর তুমি । 
আজি হৈতে হইনু তোমার সখ! আমি ॥ 
ইন্্র বলে সখা এক করি নিবেদন । 
তোমার তেজের কথ। ন। যায় কথন ॥ 
কত বল ধর তুমি কহ সত্য করি। 
তোমার বিক্রম দেখে তিন লোকে ডরি ॥ 
ইন্দ্রের বচন শুনি বলে পক্ষিরাজ। 
আপনি আপন গুণ কহিবারে লাজ ॥ 
তুমি সখ! জিজ্জীসিলে কহিতে যুয়ায়। 
আমার বলের কথ। শুন দেবরায় ॥ 
সাগর সহিত ক্ষিতি এক পক্ষে করি। 
আর পক্ষে তোমা সহ অমরনগরী ॥ 

ভুই পক্ষে লইয়। উড়িব বায়ুভরে | 

শ্রম ন। হইবে মম সুত্র বৎসরে ॥ 
শুনিয়। হইল স্তব্ধ দেব পুরন্দর । 

ইজ বলে ইহ! সত্য মানি খগেশ্বর ॥ 
ৰতেক বলিলে লব সম্ভবে তোমারে । 
এক নিবেদন সখ৷ কহি আরবারে ॥ 


এই অম্ভুত যে হয় সবার জীবন ॥ 
গরুড় বলিল মোর মাত দাসীপণ। 
স্থধ। গেলে হইবেক সকল মৌচন ॥ 
স্থধ নিতে বলিল ঘতেক সর্পগণ | 
সেই হেতু লই স্থধা সহস্রলোচন ॥ 
ইন্দ্র বলে হেন কথা যুক্তিযুক্ত নয়। 


: মহাছুষ্ট নাগগণ স্থষ্্ি করে ক্ষয় ॥ 


তোমার হইলে শত্রু হয়ত” আমার । 
শক্রকে অমৃত দিতে না হয় বিচার ॥ 
হেন জনে হ্ধ। দিবে কিসের কারণ । 
উপায় করিয। মায়ে করিবে “ম।চন : 


' জগ্ততের গ্রীণ রাখ আমার বচন। 
' সদয় হইয়া! সথধ| কর প্রত্যাপপণ ॥ 


গরুড় ঝলিল সখ। এ নহে বিচার । 


৷ মায়ের অগ্রেতে করিলাম অঙ্গীকার 


এখনি আনিব স্থধ! বলিয়াছি বাণী । 
হেন স্থধ। কেমনে ছাড়িব বজ্পাশি ॥ 
তবে এক বাক্য সথ। করছ বিচার । 
তব বাক্য রয় হয় মায়ের উদ্ধার ॥ 
স্থধা লয়ে দিব আমি বত সর্পদলে। 
স্থযোগ বুঝিয়! তুমি হরিবে কৌশলে ॥ 
পেয়ে স্থধা নাহি পাবে ছুষ্ট নাগগণ। 
লাভে হৈতে জননীর দাসীত্ব মোচন ॥ 
এই যুক্তি মনে লয় সখ। ন্তরপতি | 
শুনি দেবরাজ হৈল হরষিত-অতি ॥ 
ইন্দ্র বলে তুষ্ট হৈন্দু তোমার বচনে । 
বর ইচ্ছ৷ থাকে যদি মাগ মম স্থানে ॥ 
গরুড় বলিল আমি কি মাগিব বর। 
আমার অসাধ্য কিবা! ব্রিলোক্য ভিতর ॥ 
তথাপি তোমার বাক্য করিব পালন । 
বর দেহ ফণী মোর হইবে ভক্ষণ ॥ 
কপটেতে ছুষ্টগণ মায়ে ছুঃখ দিল । 
গর্চড়েরে বর দান বাব করিল ॥ 

বর পেয়ে তথ! হৈতে চলে খগেশ্বর ৷ 
ছায়ারূপে সয়ঙ্গতে চলিল। পুরন্দর ॥ 


আদিপর্বর | ! প্রার্থনা মন্ত্র _পাপোহহং পাপকর্্মহং পাপাত্স। পাপসম্ভবত | ৩৯ 





পথে যেতে উতর জিজ্ঞাদেন গছণে গণ / 


এখন” শ্ুুদুট করি বলহ বচন ॥ 

যথায় রাখিব! স্থধ! যবে লব আমি । 
মোর সহ ছন্দ পাছে পুনঃ কর তুমি ॥ 
হাসিয়! গরুড় ইন্দ্রে করিল নির্ভয়। 
তথাপি ইন্দ্রের চিতে ন1 হয় প্রত্যয় ॥ 
তথ। হৈতে চলে বীর তারা৷ যেন খসে। 
নাগলোকে গেল বীর চক্ষুর নিমিষে ॥ 
ডাঁক দিয়। আনিল যতেক নাগগণ । 
হের স্তবধা আনিলাম দেখ সর্বজন ॥ 
আমার মাতার কর দাসীত্ব মোচন । 
এত শুনি সব ফণী আনন্দিত মন ॥ 
ফণিগ্ণ বলিলেক নাহি আর দায়। 
দাসীহ্বে মোচন করিলাম তব মায় ॥ 
এত শুনি হাষ্টমতি বিনতানন্দন | 
নাগগণে ডাকি তবে বলিল বচন ॥ 
নান করি এল গুচি হয়ে সর্ববজন ৷ 
আনন্দিত হৈয়! সুধা করহু ভক্ষণ ॥ 
এই স্থধা রাখি দেখ কুশের উপর । 
এত বলি স্তুধা থুয়ে গেল খগেশ্বর ॥ 
গরুড়ের বাক্যে সবে করে সানদান। 
হেথ। স্থুধা লয়ে ইন্দ্র হৈল অন্তর্ধান ॥ 
শুচি হৈয়৷ আইল যতেক নাগগণ। 
স্তধা ন! দেখিয়া হৈল বিরস-বদন ॥ 
জানিল হরিয়! স্থুধ। দেবরাজ নিল । 
সবে মেলি সেই কুশ চাটিতে লাগিল ॥ 
তীক্ষধারে সবার জিহ্বাতে হৈল চির । 
সেই হৈতে ছুই জিহবা হইল ফণীর ॥ 
পবিত্র হইল কুশ স্থধা পরশনে। 
সকল নিক্ষল কন কুশের বিহনে ॥ 


নাগরাজার তপস্যা । 


. সনকাদি যুনি বলে সূতের নন্দন | 
শুনিনু গরুড়-কথ৷ অদ্ভুত কথন ॥ 


' কঙেগ্র হইল এক সত্তা পনর / 


কোন্‌ কর্ম (কল কিবা নাম সবাকার ॥ 


সৌঁতি বলে কতেক কহিব যুনিগণ । 
কিছু নাম কহি শ্রেষ্ঠ ফণী যতজন ॥ 
শেষ জ্যেষ্ঠ সহোদর দ্বিতীর্য বাস্ৃকি | 
এরাবত তক্ষক কর্কট পিলাক্ষী ॥ 
বামন কালিয় হৈল পূর্ণ ধন্য়। 
প্রাক্ষ অনীল নীল পমন অজয় ॥ 
অসিবর্ণ খড়গচুর আর্9্বক উগ্রক। 


৷ স্বার্থক গোলক রুদ্রে বিমন বিতক ॥ 


নহুষ নির্ধর ধৃতরাষ্ট্ অতিশ্রম | 
হেনমত নাগ সব মহাপর। রুম ॥ 

সর্বব হৈতে জ্যেষ্ঠ হয় শেন বি্ধর। 
জিতেন্ড্িয় স্রপপ্ডিত ধন্মেতে তৎপর ॥ 
দুরাচার ভাই সব দেখি নাগর!জ। 
বিশেষ মায়ের শাপ ভাবি হৃদি মাঝ ॥ 
সকল ত্যজিয়া গেল তপ করিবারে | 
নান! তীর্থ করি শেষ ভ্রময়ে সংস|রে ॥ 
হিমালয়ে আশ্রম করিল নাগবর। 
অত্যন্ত কঠোর তপ করে নিরন্তর « 
তার তপ দেখি তুষ্ট হৈল প্রজ্জাপতি। 
ব্রঙ্ম। বলে তপ কেন কর কফণিপতি ॥ 
স্ববাঞ্থিত বর মাগি করহ গ্রহণ। 
করযোড়ে শেষ তবে কৈল নিবেদন ॥ 
আমি কি কহিব আর তোমার গোচর। 
ছুষ্ট দুরাচার মোর সব সহোদর ॥ 
গরু€ শামার ভাই বিন তানন্দন । 
তার সহ কোন্দল করয়ে অনুক্ষণ ॥ 
বলেতে সামর্থ কেহ নহে পম তার । 
নিষেধ,ন। শুনে কেহ করে অহঙ্কার ॥ 
সদাই কপট কম্পন লোকের ছিংসন 
অহঙ্করী কুপথী যতেক ভ্রাতগণ ॥ 


সেই হেতু সকলের সংসর্গ ছাড়িয়। । 
. শরীর ত্যজিব আমি তপন্ত। করি! ॥ 
' পুনঃ যেন সংসর্গ ন৷ হয় সব! সনে। 
 মরিব তপস্ত। করি তাহার কারণে ॥ 


৪০ ত্রাহিষাং পুণ্ডরীকাক্ষ সর্ববপাপ হুরে। হরিঃ ॥ 


বরিষঞ্চি বলেন শেষ না ভাব এমন । 
ঢষ্টের সংসর্গ তব হুইবে মোচন ॥ 
ন্দেতে তৎপর তুমি বলে মহাবল। 
মাপনার তেজে ধর পৃথিবীমণ্ডল ॥ 
ক্মার বচনে শেষ পৃথিবী ধরিল। 

রুড় সহিত ব্রহ্ম! মৈত্রী করাইল ॥ 
ব্রহ্মার আজ্ঞায় গিয়া। পাতাল ভিতর । 
তথ! থাকি পৃথিবী ধরিল বিষধর ॥ 

হুষ্ট হৈয়। ব্রক্ষা। তারে কৈল নাগরাজ।। 
নাগলোকে দেবলোকে সবে করে পৃজা ॥ 
হেনমতে শেষ সব ত্যজি ভ্রাতৃগণে। 
একাকী রহিল সেই ব্রহ্মার বচনে ॥ 
শেষ যদি গেল তবে বান্ুকী চিস্তিত। 
মায়ের শাপেতে সদা অত্যন্ত ছুঃখিত ॥ 
লব ভ্রাতৃগণে লয়ে করেন যুকতি। 
মায়ের শাপেতে ভাই ন৷ দেখি নিষ্কৃতি ॥ 
জনকের শাপেতে আছয়ে প্রতিকার । 
জননীর শাপে নাহি দেখি যে উদ্ধার ॥ 
প্রেণধ করি জননী যখন.শাপ দিল। 
পিতৃ-পিতামহ সবে স্বীকার করিল ॥ 
জন্মেজয়-যজ্ঞে হবে অবশ্য সংহার। 

এখন তাহার ভাই কর প্রতিকার ॥ 
এতেক বচন যদি বাস্থকী বলিল। 

যার যেব৷ যুক্তি আসে কহিতে লাগিল ॥ 
এক নাগ বলে আমি ব্রাক্ষণ হইব। 
জন্মেজয়-যজ্জঞে গিয়। ভিক্ষা! মাগি লব ॥ 
আর নাগ বলে আমি রাজমন্ত্রী হৈয়! 
ন! দিব করিতে যজ্ঞ মন্্রণ। করিয়া ॥ 


আর নাগ বলে কোন্‌ বিচিত্র সে কথা । -.. 


কেমনে করিবে যজ্ঞ খাব যজ্ঞ হোতা ॥ 
নতুবা খাইব সব ব্রাহ্মণ ধরিয়া ৷ 
ঘ্বিজ বিন! যজ্ঞ হবে কেমন করিয়া ॥ 
আমর! সকলে তবে একত্র হুইয়!। 
বন্ধের স্দনে সবে থাকিব বেড়িস! ॥ 
বাহারে দেখিব তারে করিব দংশন । 
ভন্গেতে করিবে রাজ। যজ্ঞ নিবারণ ॥ 


[ মহাভায়ত। 
। এতেক বলিল যদি সব নাঙগ্গগণে। 
বাস্থকী বলিল নাহি রুচে মম 'মনে ॥ 
। আম! সব! মারিবারে যে শক্তি ধরিবে । 
| কাহার শকতি ভাই তাহারে হিংসিবে ॥ 
মায়ের বচন কু নহে ত লঙ্ঘন। 
যত যুক্তি কৈলে সবে সব আকরণ ॥& 
মায়ের বচন আর দৈবের লিখন। 
অবশ্য হইবে যজ্ঞ না হয় খণ্ডন ॥ 
পাগুবংশে জনমেজয় হৈবে উৎপভ্তি। 
। ভার যজ্ঞ-হিংসিবেক কাহার শকতি ॥ 
| আছয়ে উপায় এক শুন সর্ববজন। 
সাবধানে শুন সবে ব্রহ্মার বচন ॥ 
। পুজ্রগণে যখন জননী শাপ দিল। 
ৰ নাগগণ তখনি ব্রহ্মারে জিজ্ঞাসিল ॥ 
| হেন শাপ কেহ দেয় আপন নন্দনে। 
ূ আর আছে হেন কোন্‌ এ তিন ভুবনে ॥ 
(আঙ্ষা বলে মাতৃশাপ পুজ্রে নাহি বাধে । 
। সবে মিলে স্বীকার করিল নাগবধে ॥ 
| ধর্মে অনুগত তাহে যেই নাগ হবে। 
ূ জন্মেজয়-যজ্ঞে মাত্র নেই রক্ষা পাবে ॥ 
ূ আছয়ে উপায় তার শুন নাগগণ । 
৷ জটাচার্বব-বংশে জরৎকারু যে নন্দন ॥ 
৷ তাহার বিবাহ হবে জরতকারী সনে। 
। বাহ্থকীর ভগ্নি সেই বিখ্যাত ভুবনে ॥ 
ৃ জরগকারী গর্ভ হবে আস্তিক কুমার । 
| সেই পুত্র নাগকুল করিবে নিস্তার & 
| এইরূপে ব্রহ্ম আজ্ঞা কৈল নাগগণে | 
৷ এই সব কথা আমি শুনেছি শ্রবণে « 
ূ আর যত প্রকার করহু ভাইগণ। 
' না হইবে সাধ্য কিছু সব অকারণ ॥ 
ূ সেই জরগুকারী এই ভগ্গিনী আমার । 
' জরগকারু বিবাহ করিলে সে নিস্তার ॥ 
| এতেক বলিল এলাপত্র বিষধর । 
সাধু সাধু কহি সবে করিল উত্তর ॥ 
তবেত কতেক দিন সমুদ্র মশ্থিল। 
মন্দর মন্ছন ছড়ি বাহ্থকি হুইল ॥ 


আদিপর্র্ষ । ] নমঃ কমলনেআ্ায় ছরয়ে পরমাজনে। ৪১ 


তুষ্ট হইয়া দেবগণ ব্রহ্মারে বলিল। 
বাহ্থকি হইতে লিন্ধু মন্থন হইল & 
মাতৃশাপে বাস্থকির দহে কলেবর। 
আজ্ঞ। কর পিতামহ খণ্ডে যেন ভর ॥ 
ব্রহ্মা বলে জরৎকারী ভগিনী তোমার । 
তার পুত্র করিবেক নাগের নিস্তার ॥ 
বাস্থকি শুনিয়৷ হৈল আনন্দিত-মন | 
জরগুকারু-জন্য চর কৈল নিযোজন ॥ 
চরগণে বলেন ডাকিয়া! অলক্ষিতে। 
জরগুকারু দেখা হৈলে কিবা ত্বরিতে ॥ 
যাহা জিজ্ঞাসিল সৌতি বলে মুনিগণে। 
বাস্থকি ভগিনী দিল তাহার কারণে ॥ 


পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ । 


সৌতি বলে এইরূপে গেল বহুকাল। 
পাণ্ুবংশে হৈল পরীক্ষিত মহীপাল ॥ 
মহাপুণ্যবান্‌ রাজ! প্রতাপে মিহির । 
কপাচার্য্য-শিক্ষায় সকল শাস্ত্রে ধীর ॥ 
সত্য দয়! ক্ষমা যজ্ঞ দানে বড় রত। 
স্বগয়াতে প্রিয় বনে ভ্রমে অবিরত ॥ 
দৈবে একদিন রাজা বিদ্ধিয়া হরিণে। 
পলায় হরিণ পাছে ধাইল আপনে | 
পরীক্ষিত-বাণে জীয়ে কাহার জীবন । 
পঙ্জাইয়! গেল ম্বগ দৈব-নিবন্ধন ॥ 
বহু দুরে অরণ্যে পশিল নরবর। 
দেখিতে ন পায় মুগ অরণ্যভিতর ॥ 
তৃষ্ণায় আকুল বড় হইল রাজন । 
শুনিয়। গভীর শব্দ গহন কানন ॥ 
শব্দ অনুলারে রাজা করিল গমন । 
বসিয়াছে একজন দেখিল রাজন্‌ ॥ 
আমি পরীক্ষিৎ বলি বলেন ডাকিয়া । 
দেখিলে কি গেল স্বগ কোন্‌ পথ দিয়! ॥ 
মৌনব্রতে আছে মুনি রাজ। নাহি জানে । 
উত্তর না পেয়ে রাজ! ক্রোধ কৈল মনে ॥ 


একে ত রাজ্যের রাজ! দ্বিতীয়ে অতিথি । 
' উত্তর না দিল মোরে এ ছুষ্ট প্রক্কৃতি ॥ 
৷ এত ভাবি নৃপতি কুপিত হৈল মনে। 
ূ স্বত সর্প ছিল দৈবে তার সম্গিধানে ॥ 
ূ ধনুহুলে করি সর্প গলে জড়াইল। 
ৃ অশ্ব আরোহণে রাজ! হস্তিনায় গেল ॥ 
্রান্মটিপর পুক্র মুনি শৃঙ্গী নাম ধরে । 
। কুশ নামে তার সখা বলিল তাহারে ॥ 
| কিবা গর্ব কর আপনারে না জানিয়। । 
| তোর বাপে রাজ! দণ্ডে বনে দেখ গিয়া ॥ 
ূ এত শুনি গেল শূঙ্গী দেখিবারে বাপ। 
ূ গলায় দেখিল বেড়। আছে স্থৃত লাপ ॥ 
৷ ত্ুদ্ধ হৈল শূঙ্গী যেন স্বলম্ত অনল । 
৷ রাজারে দিলেন শাপ হাতে করি জল ॥ 
ৃ আব্দ হৈতে সাত দিনে পরীক্ষিত নৃপে । 
দংশিবে তক্ষক নাগে মম এই শাপে ॥ 
। পুত্রের শুনিয়। শাপ ছ্বিজে হল তাপ। 
৷ মৌনভঙ্গে দ্বিজবর করয়ে বিলাপ ॥ 
সন্তান অজ্ঞান তৃমি করিলে কি কর্দ। 
ক্রোধে তপ নষ্ট হয় প্রবল অধর্ঘ্ম ॥ 
রাজারে যে দিতে শাপ উচিত না হুয়। 
রাজার প্রতাপে সব রাজ্য রক্ষা হুয়॥ 
রাজার আশ্রয়ে যজ্ঞ করে দ্বিজগণ। 
যজ্ঞ কৈলে বৃষ্টি হয় জন্মে শহ্যাধন ॥ 
ছুষ্ট দৈত্য চোর ভয় রাজার বিহনে। 
রাজ্যরক্ষ। হেছু ধ।ভ| হ্থজিল রাজনে ॥ 
রাজ। দশঙ্ঞোত্রিয় সমান বেদে বলে। 
হেন নৃপে শাপ দিয়! কুকণ্দ করিলে ॥ 
অন্য হেন রাজ। নহে রাজা পরাক্ষিৎ। 
পিতামহ সম রাজ! স্বধন্দে পণ্ডিত ॥ 
। ভ্রতধারী বলি রাজ। |, নাহি জানে। 
ক্ষুধার্ত আইল রাজা আমার সদনে ॥ 
ন! করিলে গৃহ্ধর্্দ, দিল গার শাপ ॥ 
ক্ষম। করি পুন্ত্র তারে খণ্ড মনস্তাপ ॥ 
এত শুনি বলে শূঙ্গী বাপের গোচরে। 
যে কথা বলিগু পিতা! নারি খপ্ডিবারে ॥ 


৪২ 


সহজে বচন মম ন| হয় খগ্ডন। 

যে শাপ দিলাম ইহ! খণ্ডিব কেমন ॥ 
এত শুনি মুনিবর হইল চিন্তিত | 
নিশ্চয় জানিল মুনি ন। হয় খণ্ডিত ॥ 
“গৌরমুখ নামে শিষ্য আনিল ডাকিয়। । 
পাঠাইল নৃপ স্থানে সকল কহিয়! ॥ 
আজ্ঞা পেয়ে গেল বিপ্র হস্তিনানগর । 
প্রবেশ করিল গিয়া যথ| নৃপবর ॥ 
ব্রাহ্মণ বলেন রাজ। শুন সাবধানে । 
স্গয়। কারণ তুমি গিরাছিলে বনে ॥ 

যে দ্বিজের গলে জড়াইলে ম্বৃত সাপ । 
অজ্ঞান তাহার পুভ্র ক্রোধে দিল শাপ ॥ 
পুভ্র শাপ দিল তাহ পিতা নাহি জানে । 
সে কারণে আম। পাঠাইল তব স্থানে ॥ 
শুনি হেন গ্রীতিবাক্যে পুজ্েরে কহিল। 
কদাচিৎ শাপাস্তর করিতে নারিল ॥ 
সাত দিনে করিবেক তক্ষক দংশন । 
জানিয়। উপায় শীগ্র করহ রাঁজন্‌ ॥ 
বজাঘাত হয় তার শুনিয়। বচন । 
আপনারে নিন্দ। করি বলেন রাজন্‌ ॥ 
করিলাম কোন্‌ কর্ম্ম ছুষ্ট কদাচার। 
ব্রাহ্মণের হিংস! কৈন্মু না করি বিচার ॥ 
আপন মরণ রাজ! নাহ চিন্তে মনে। 
ব্রাহ্মণের তাপ হেতু নিন্দয়ে আপনে ॥ 
ধ্যানেতে ছিলেন খুনি আগে নাহি জানি । 
যে দণ্ড হইল মম সত্য করি মানি ' 
মুনিরাজে জানাইও আমার বিনয় । 
দৈবে যাহা করে তাহা! খণ্ডন ন1 হয় ॥ 
এত বলি ব্রাঙ্মণেরে করিয়া মেলানি। 
মস্ত্রণ। করযে যত মন্দ্রিগণ আনি ॥ 
তক্ষক দংশিবে সপ্ত দিবল ভিতরে । 

কি করি উপায় শীস্র জানাও আমারে ॥ 
মন্জ্রিগণ বলে রাজ। কর অবধান। 
"মঞ্চ এক উচ্চতর করছ নিশ্্দাণ ॥ 

উচ্চ এক স্তস্তে মণ্চ করিল রচন। 
চতুর্দিকে জাগিয়। রহিল মক্ত্িগণ ॥ 


অশেষ ক্লেশনাশায় লক্গমীকাস্ত নমোহস্ত তে ॥ 


ৃ 


] 


[ মহাভারত । 





সর্পের যতেক মন্ত্র আছয়ে সংসারে । 
চতুর্দিকে রাখিলেন যোজন বিস্তারে ॥ 


: বেদবিজ্ঞ বিপ্র বত সিদ্ধবাক্য যার । 


শত শত চতুদ্দিকে রহিল রাজার ॥ 


: তাহে বসি দান ধ্যান করে নৃপবর । 
_ হরিগুণ শুনে রাজা ধন্মেতে তৎপর ॥ 


পর্ীক্ষিতের নিকটে তক্ষকের আঁগনন ; 


সৌতি বলে অবধান কর মুনিগণ । 


. এমত উপায় বু কৈল মন্ত্রিগণ ॥ 
 কাশ্যপ নামেতে ঘুনি সর্পমন্ত্রে গুণী । 

, বাজারে দংশিবে লোকথুখে শুনি ॥ 

' ধন ধর যশ পাব ভাবি দ্বিজবর | 

' ত্বর। করি গেল খ্িজ হুস্তিনানগর ॥ 

। তক্ষক আইল বৃদ্ধ ব্রান্মণের রূপে । 

৷ বটবৃক্ষতলে দেখ! পাইল কাশ্যপে ॥ 

. তক্ষক বলিল দ্বিজ এলে কোথা হ'তে । 


কোথায় গমন তুমি করিছ ত্বরিতে ॥ 


' কাশ্যপ বলিল পরীক্ষিৎ নরবরে । 
. তক্ষক বিষধর আজি দংশিবে তারে ॥ 
. সে কারণে যাই আমি রাজার সদনে । 


মন্্রবলে আমি রক্ষ। করিব রাজনে ॥ 


' তক্ষক বলিল তৃমি অবোধ ব্রাহ্মণ ৷ 


কার শক্তি আছে রাখে তক্ষক-দংশন ॥ 
ফিরি নিজ গৃহে যাও শুন দ্বিজবর । 
অকারণে লজ্জা পাবে সভার ভিভর ॥ 
কাশ্যপ বলিল আমি গুরুমন্ত্রবলে । 
রক্ষিতে পারিব নৃপে তক্ষক দংশিলে ॥ 
শুনিয়৷ তক্ষক তুদ্ধ হিল অতিশয় । 
আমি ত' তক্ষক বলি দিল পরিচয় ॥ 
নিবারিতে পার যদ্দি আমার দংশন । 
এই বুক্ষ দংশি দেখ করহু রক্ষণ ॥ 
কাশ্যপ বলিল তুমি দংশ তরুবর। 
মন্্রবলে রাখি দেখ তোমার গোচর ॥& 


আদিপর্বৰ ।] 


এতেক কাশ্যপ-বাক্য তক্ষক শুনিয় ৷ 

দংশিলেক তরুবর যায় ভম্ম হয়া ॥ 

লাফ দিয়! ভন্মা মুষ্টি কাশ্যপ ধরিল। 

ন্ত্রপড়ি ভ্ম মুষ্টি গর্ভেতে ফেলিল। 
ৃণ্টমাত্র সেইক্ষণে অঙ্কুর হইল। 
বাড়িতে লাগিল বৃক্ষ আশ্চর্য মানিল ॥ 
ছুই পত্র হ'ষে হৈল দীর্ঘ তরুবর। 

শাখ! পৰ্র পুর্বব মত হইল সুন্দর ॥ 
দেখিয়া তক্ষক হৈল বিষঞ-বদন। 
কাশ্টপে চাহিয়া! বলে বিনয-বচনণ॥ 
পরম পণ্ডিত তুমি গুণে মহাগুণী | 

,তামার চরিত্র লোকে অদ্ভুত কাহিনী ॥ 

রাখিতে আছয়ে শক্তি দেখিনু তোমার । 
কবল আমর বিষে কৈলে প্রতিকার ॥ 
গামাকে রাখিতে পার আছযে শকতি। 
রাখিতে নারিবে পরীক্ষিৎ নরপতি ॥ 

[:বর্বতে দংশিল তারে ব্রাহ্মণের বিষ। 

ঘেই বিষে ভয় করে দেব জগদীশ ॥ 

পদাঘাত খাইয়া করিল কৃতাঞ্জলি। 

স্কব করিলেন ভয়ে পাছে দেয় গালি ॥ 

ব্রহ্ষণের গালিতে কলম্কী শশধর । 

এহ্ষণের গালিতে ভগাঙ্গ পুরন্দর ॥ 

আর যত লোক আছে দেখ পৃথিবীতে । 

হেন জন কে ন! ডরে বিপ্রের গালিতে 
ব্রহ্মশাপে বিরোধ করিতে বদি মন। 
তব তথাকারে তুমি করহু গমন ॥ 

বশ লভিবারে বদি যাবে দ্বিজবর । 

ন! পারিলে লজ্জা পাবে সভার ভিতর ॥ 
বন ইচ্ছা! করি যদি যাও তথাকারে। 
আমি দিব যাহ! নাহি রাজার ভাগ্ারে ॥ 

এতেক বচন যদ্দি তক্ষক বলিল। 

শুনিয়া কাশ্যপ দ্বিজ মনেতে ভাবিল ॥ 

ভাল বলে ফণিবর লয় মোর মন। 

ব্রহ্মশাপে বিরোধ নাহিক প্রয়োজন ॥ 
নিশ্চয় জানিন্থ আয়ু নাহিক রাজার । 
চিস্তিরা! তক্ষক-বাক্য করিল স্বীকার ॥ 





হরে মুরারে মধুকৈট ভারে । 


| কাশ্যপ বলিল আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ । 
। তবে আর কেন যাই পাই যদি ধন ॥ 


৪৩ 


যাইতাম ধন অর্থ যশের কারণে । 
ব্রহ্মশাপ বিরোধে হইল ভয় মনে ॥ 


তুমি যদ্দি দেহ ধন যাইব ফিরিয়! । 


এত শুনি ফণি মণি দিলেক ডাকিয়। ॥ 
যাহার পরশে হয় লৌহাদি কাঞ্চন । 
হব্ট হৈয়। ফিরি গেল দরিদ্র ব্রাহ্মণ ॥ 
' বাহুড়ি কাশ্প গেল চিন্তে ফণিবর । 
' পরস্পর কহে লোক শুনিল উত্তর ॥ 
কেহ বলে ভূপতিরে ব্রশ্মশাপ দিল। 
সণুুম দ্রিবস আজি আসি পূর্ণ হৈল ॥ 


: কেহ বলে রাজ! বড় করিল ডউপায়। 


এক স্তস্তে মঞ্চ করি বসি আছে তায় ॥ 
কাহার” নাহিক শক্তি যাইতে তথাস্। 
কেমনে তক্ষক গিয়। দংশিবে রাছায় ॥ 
নানাবিধ মহৌষধি আছে চারিভিতে । 
গুণিগণ শুন্যপথ রোধিল মন্ত্রেতে ॥ 
পরস্পর এই কথ বলে সর্ববন । 
শুনিয়া চিন্তিত চিন্তে কদ্রুর নন্দন ॥ 
সহচরগণ প্রতি বলিল বচন । 
ব্রাহ্মণের মুক্তি তবে ধর সর্বজন ॥ 
কেবল যাইতে নাই ব্রাহ্মণের ম।ন।। 
ব্রাঙ্গণের বেশ এবে ধর-সর্ববজন। ॥ 
কল ফুলে আশীর্বাদ করিব রাজারে। 
এই ফল-গুটি লৈয়। দিসে ভার করে ॥ 
শীপ্রগতি ন| বাইরে থাবে পারে ধারে । 
চিনিতে ন। পারে যেন ক।জ-অনুচগ্ধে ॥ 
এত বলি ফলমধ্যে করিল মাশ্রয়। 

 শুনিয। কল নাগ বিপ্রমুণ্তি হয় ॥ 
সেই ফল নান৷ পুষ্প হাতে করি নিল। 

' যথা আছে নরপতি তথায় চলিল ॥ 

ব্রাহ্মণের রোধ নাহি রাজার ছত্সারে।, 

: ফল ফুলে আশীষ করিল নরবরে ॥ 

| আনন্দে ভূপতি তার পুষ্প-ফল নিল। 

৷ ফলে খু'ত দেখি রাজ! নখে বিদারিল ॥ 


8৪ ্‌ গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দশৌরে ॥ 





[ মহাভারত। 
ক্ষুদ্র এক কীট তাহে লোছিতবরণ। | 
কৃষ্ণবর্ণ মুখ তার দেখিল রাজন্‌ ॥ | জরৎকারু মুনির জরংকারী ত্যাগ । 
হেনকালে ভূপতি বলিল মন্ত্রিগণে। |  সৌনকাদি মুনি বলে শুন ওহে সৃত। 
্রহ্মশাপে মুক্ত আজি হই সাত দিনে ॥ : কহিলা সকল কথা শুনিতে অন্তুত ॥ 
মুহুর্তেক অস্ত হৈতে আছে দিনমণি । ৷ জরৎকারু মুনিকে বাহৃকি ভগী দিল।, 
ব্রহ্মশাপ ব্যর্থ হৈলে অদ্ভুত কাহিনী ॥ ' কহ কিরূপেতে আস্তিকের জন্ম হৈল ॥ 
এই হেতু শঙ্ক। বড় হইতেছে মনে ।  লৌতি বলে জরৎুকারু বিবাহ করিয়া। 
অব্যর্থ ব্রাহ্মণ শাপ হইল খগ্ডনে ॥ ' পুর্ববব বনে ভ্রমে একাকী হুইয়! ॥ 
এই পোকা তক্ষক হউক এইক্ষণ। ' জরৎকারী ভগিনীকে বাহ্ুকি কহিল। 


আমাকে দংশুক থাক ব্রাহ্ণ বচন ॥ 
এতেক বলিয়! পোক৷ মন্তকে রাখিল। 
শুনিয়া! সকল মন্ত্রী না হক বলিল ॥ 
হেনমতে র।জ। মন্ত্রী করয়ে বিচার । 
ততক্ষণে তক্ষক ধরিল নিজাকার ॥ 
প্রলয়ের মেঘ যেন করয়ে গর্জন । 

শব্দ শুনি ভয়েতে পলায় মন্ত্রিগণ ॥ 
ভয়ঙ্কর মুগ্ডি দেখি সবে হৈল ডর । 
জড়াইল লাঙ্গুলে রাজার কলেবর ॥ 
সহত্রেক ফণ! ধরে ছত্রের আকার । 
শব্দ করি ব্রহ্মতালু দংশিল রাজার ॥ 
ভূপতীরে দংশিয়৷ চলিল অন্তরীক্ষে 
রক্তপম্ম-আভ। তনু দেখে সর্ববলোকে ॥ 
অগ্নিহোত্র ঘ্বতে তনু করিল দাহন। 
শ্রাদ্ধ শাস্তি হৈল তার বিহিত যেমন ॥ 
মন্ত্রিগণ সহ যুক্তি করি সব প্রজা । 

তার পুক্ জম্মেজয়ে কৈল তবে রাজা ॥ 
বয়সে বালক শিশু বড় বৃদ্ধিমন্ত। 
পরাক্রমে জন্মেজয় ছুষ্টের দুরম্ত ॥ 
রাজার দেখিয়া গুণ যত মন্ত্রিগণ। 
কাশীরাজ কন্যা সহ করিল মিলন ॥ 
বপুষ্টম। নামে কাশীরাজের নন্দিনী । 
নান। রত্ধে ভূষিয়। দিলেন_নান! মণি ॥ 
বিত! করি জম্মেজয় আসে গৃহে লৈয়। 
চিরদিন ক্রীড়। করে আনন্দিত হৈয়া ॥ 


কহ ভগ্নি মুনি সহ কি কথ! হইল ॥ 
রক্ষণ ভরণ মুনি করে কি তোমার ! 


' সত্য করি কহ তৃমি অগ্রেতে আমার ॥ 
 জরকারী বলে আমি যুনি নাহি দেখি । 
। কোথা যায় কোথা থাকে বঞ্চি যে একাকী ॥ 


। এত শুনি বাস্ত্রকির বিষ্ধ বদন । 


' আর দিনে মুনির পাইল দরশন ॥ 
 বাস্থকি বলেন মুনি কর অবধান। 
তোমাকে আপন তরী করিলাম দান ॥ 
: রাখিয়াছিলাম যত্বে তোমার কারণ । 


বিবাহ করিয়। তারে করিবে পালন ॥ 


 ম্কুণি বলে মোর চিন্তে বিবাহ না ছিল। 
 পিতৃগণ দুঃখে বিভা করিতে হুইল ॥ 
 খৃহবাস করিতে না লয় মোর মন। 


. ' শরীরে না সয় মোর কাহার বচন ॥ 


তোমার ভগিনী সত্য করুক গোচরে। 


কখন না, কোন বাক্য, বলিবে আমারে ॥ 
যদি বলে ত্যজিব আমার সত্যবাণী। 
বাস্থকি বলিল সত্য যাহ! বল মুনি ॥ 


; মম ভম্ী করিবে অপ্রিয় যেই দিনে । 


নিশ্চয় করিও ত্যাগ তাহারে সে দিনে ॥ 


: তবে ত বাস্কি গৃহ করিয়া নিশ্মাণ। 
' রত্বময় গৃহ দিল মণিময় স্থান ॥ 


! 
র 


' জরৎকারী লহ মুনি করিল পয়ান। 


কতদিনে নাগিনী করিল খাতুন্নান ॥ 
ধরিল নাগিনী গর্ভ মুনির ওরসে। 
শশি সম বাড়ে যেন দিবসে দিবসে & 


মাদিপর্ব।) . হজ্েশ নারারণ কৃষ্ণ বিষকো, রি 


£ সেবা করে কন্ঠা জানি মুনি-মন ॥। . 
রযোড়ে সম্মুখেতে থাকে অনুক্ষণ £ 
ধন যে আজ্ঞা করে জরৎকারু মুনি । 
জ্ঞামাত্রে সেই কন্ধ করয়ে নাগিনী ॥ 
ছনমতে বহু সেব! করে প্রতিদিনে । 
বে একদিন দেখি দিঝ। অবসানে। 
রতকারী-উরুদেশে নিজ শির দিয়া | 
দ্র! যান মুনিরাজ অচেতন হৈয়। ॥ 
দ্রাগত মুনি হৈল সন্ধ্যার সময়। 

'খিয়। নাগিনী মনে ভাবিলেক ভয় ॥ 
স্ত গেল দিনকর সন্ধ্য। যায় বৈয়া। 


ডাকিলে ক্রোধ মোরে করিবে জাগিয়া ॥ : 


দ্রাভঙ্গ হৈলে পাছে ক্রোধ করে মুনি। 

ইল পরম চিন্ত। এত সব গণি ॥ 

|হ৷ করে করিবেক পরে মুনিরাজ। 

দা! ধন্ঘ্ন না করিলে হইবে অকাজ ॥ 

বিহেলে যেই ছ্বিজ সন্ধ্য! নাহি করে। 
মহাপাপ জন্মে তাহার শরীরে ॥ 

ত ভাবি জরতকারী বলিল ডাকিয়া । 
সন্ধ্য। কর প্রত সন্ধ্য। যায় বৈয়া ॥ 
ভঙ্গ হৈল মুনি উঠে মহাকোপে। 

[হিতলোচন মুখ অধরোষ্ঠ কাপে ॥ 
ন্য করিলে মোরে করি অহঙ্কার । 

দোষে তোর মুখ না দেখিব আর ॥ 

কারী বলে প্রস্তু মোর নাহি দোষ। 
বুঝিয়। কেন মোরে কর অভিরোধ ॥ 
ঢা বহি যায় প্রভু সূর্য্য যায় অস্ত। 
হীন যত পাপ জানহ সমস্ত ॥ 
কারণে নিদ্রাভঙ্গ করিনু তোমার। 
বত্যাগ কর মোরে করিয়া বিচার ॥ 
নম বলে নাগিনী বলিস ন৷ বুঝিয়া! ৷ 
মি সন্ধ্যা না করিলে যাবে কি বহিয়। ॥ 
দুর ওরে সন্ধ্যা তোর কেমন বিচার । 
মারে ন! বলিয়া যাও বড় অহঙ্কার ॥ 
বলে মুনিরাজ না! করিহ ক্রোধ। 
যে আছি আমি তব উপরোধ ॥ 


৷ মুনি বলে নাগিনী শুনিলি নিজ কাণে। 

! অবজ্ঞা করিলি মোরে সাধারণ জ্ঞানে ॥ 

| নিশ্চয় ত্যজিয়! তোরে যাই আমি বন। 

। পুনরপি ন! দেখিব তোমার বদন ॥ 

' মুনির নির্ঘাত বাক্য শুনিয়া সুন্দরী । 

কান্দিতে কান্দিতে কহে চরণেতে ধরি ॥ 

না! জানিয। করিলাম প্রভূ অপরাধ। 

' এবার ক্ষমহ মোরে করহ প্রসাদ ॥ 

। ভাই সব শুনি মোরে করিবে বিনাশ। 

তোমারে দিলেন ভাই ঝড় করি আশ 

মাতৃশাপে ভ্রাতূমনে ঝড় ছিল ভয়। 

তোমায় আমারে দিয়া খগ্ডিল সংশয় ॥ 

: তোমার গুরসে যেই হইবে নন্দন | 

: তাহা! হৈতে রক্ষ। পাবে মোর ভ্রাতৃগণ ॥ 

, বংশ না হইতে তুমি যাহ যে ছাড়িয়া। 

: ভ্রাতৃগণে প্রবোধিব কি বোল বলিয়া ॥ 

নিশ্চয় ছাড়িয়। বদি যাবে তুমি মোরে। 

: শরীর ত্যজিব আমি তোমার গোচরে ॥ 

, এত শুনি সদয় হইল মুনিবর। 

আশ্বাসিয়। কন্ঠার উদরে দিল কর ॥ 

অস্তি আস্ত বলিয়া বুলায় গর্ভে হাত। 

এই গর্ভে আছে পুত্র নাগকুলনাথ ॥ 

এই গর্ভে আছে যেই পুরু রতন। 

| তোমার অ!মার কুল করিবে রক্ষণ ॥ 
চিন্ত! ছাড়ি যাহ (্রিহে নিজ ভাতৃগুহে। 
ভ্রাতৃগণে প্রবোধিবে যেন ভ্রঃহী নহে ॥ 
বলিলাম বাক্য মোর কভু মথ্য! নয় ' 

ূ ত্যজিলাম তোমাতত যে জীনিও নিশ্চয় ॥ 

1 





আ।৩৩১ জন্থা। 


ত্যজিয়। কন্ঠার পাশ, মুনি গেলা বনবাস, 
নাগিনী রাখিয়! একাকিনী। 

অশ্র্জলপুর্ণ মুখে, করাঘাত হানি বুকে, 
ভ্রাতৃস্থানে চলিল নাশিনী ॥ | 

ক্রন্দন করয়ে স্বপা, মুখে নাহি আসে ভাষ! 
দেখি! বাস্থকি চমকিত। 


৪৬ 


নিরাশ্র্ মাং 3:88 রক্ষ ॥ 


[ মহাভারত । 





আশ্বালিয়। নাগরাজ,্বনাকে জিজ্ঞাসে কাজ, (কহ সত্য জরতকারী, কি দোষতোমার হেরি 


কান্দ কেন হইয়া ছুঃখিত ॥ মুনিরাজ ছাড়ি গেল বন ॥ 
ভ্রাতার বচন শুনি, কহে গদগদ বাণী, | আমি ভারে ভাল জানি, বড় উগ্র সেই মুনি, 
আপনার যত বিবরণ ॥ । বিনা দোষে ত্যজিয়াছে তোম! । 
অবধান কর ভাই, কিছু মোর দৌষ নাই, ! তথাপি কি দেখি দৌষ,করিলেক এত রোষ, 
মুনিরাজ ছাড়ি গেল বন"! ূ একা গৃহে ছাড়ি গেল রমা ॥ . 
নির্ধাত সদৃশ বাণী, ভগিনীর বাক্য শুনি, | জরতকারী বলে ভাই, শুন তবে বলি তাই, 
নাগ হৈল বিষগ্ন বদন । আজিকার দিন অবসানে। । 


পূর্ব্বেতে মায়ের শাপে,সর্ববদা শরীর কাপে, 


অতি শীঘ্র জিজ্ঞাসে কারণ ॥ 
বলহ ভগিনী মোরে,জজ্ঞানিতে লজ্জ। করে, 
আপনি জানহ সব কথ!। 


মাতৃশাপে ভ্রাত্গণে, বড় ভয় ছিল মনে, 
উপায় করিয়া দিল ধাতা ॥ 
মুনিবীর্্যে গর্ভে তব, যেই পুল্রের উদ্ভব, 


নাগকুল করিবে সে ত্রাণ। 
_ তাহার কারণ তোরে, চিরদিন রাখি ঘরে, 
জরৎকারে করিলাম দান ॥ 
ন! হইতে বংশধর, চলিলেন মুনিবর, 
মাতৃশাপে সদ! চিস্তা মন। 
জরৎকারী কহে শুনি, যে যুক্তি বলিয়া মুনি, 
কাননেতে করিল গমন । 

তোমার যতেক ভ্রাতৃ, আমার যতেক পিতৃ, 
ছুই কূল করিবে উদ্ধার । 

এতেক বলিয়। মোরে, মুনি গেল দেশাস্তরে, 
নিবারিয়। ক্রন্দন আমার ॥ 

ত্যজ ভাই মনম্তাপ, চিন্ত৷ নাই মাভৃশাপ, 
কভু নহে মথ্যা কহে মুনি। 

জরতকার ইহ! বলে, কাননে গেলেন চলে, 

আনন্দে নাচয়ে সব ফণী ॥ 

উল্লানিত নাগরাজা, ভগ্িনীকে করে পুজা, 
নান! রদ্ধে করিল ভূষিত। 

বছ ভক্ষ্য উপহার, 


তবে ভুজঙ্গমপতি, বলে জরৎকারী প্রতি, 
কহ তুমি ইহার কারগ। 


৷ মুনির বচন শুনি, 


শির দিয়! মোর উরে, নিদ্র। গেল মুনিবরে, 
অন্ত গেল তপন গগনে ॥ । 

সন্ধ্যাভঙ্গ হয় মুনি, মনে আমি ভয় গণি, 
জাগরণে পাছে-ক্রোধ করে। 

সন্ধ্যাহীন যেই দ্বিজ, সর্প হেন হীনবীজ, 
এ কারণে জাগালাম তারে ॥ 

জাগি রক্তমুখ কোপে, দেখিয়! হৃদয় কাপে, 
বলে মোরে অবজ্ঞা! করিলি। 

আমি সন্ধ্যা না করিতে, সন্ধ্যা যাবে কোন, 
মতে, সন্ধ্যারে ডাকিল ইহা বলি ॥ | 

সন্ধ্যা মনে ভয় পাই, বলে আমি নাছ যাই, 
আছি যে তোমার উপরোধে । 

সন্ধ্যার বচন শুনি, ত্যাগ করি গেল মুনি, 
এই মাত্র মম অপরাধে ॥ 

বিস্ময় মানিল ফণী, 
ভগিনীকে তোষে মৃুছুভাষে। 

যদ্যপি গিয়াছে দ্বিজ, ছুঃখ ন| ভাবিও নিজ, 
থাক গূহে পরম সন্তোষ ॥ 

সহত্েক সহোদর, আর যত অনুচর, 
সহশ্রেক বধূর সহিত। 

সেবিবে তোমার পায়, সর্ববদ। ঈশ্বরীপ্রায় 
মোর গৃহে থাক গো সতত 

এত বলি ফণিবর, ডাকি সব নহোদর, 
নিয়োজিল তাহার সেবনে। 

হেনমতে জরৎকারী, সর্ব দুঃখ পরিহুরি। 
রছিলেন ভ্রাতার সদনে ॥ 

গর্ভ বাড়ে দিবানিশি, গুর্লুপক্ষে যেন শন 
প্রসবিল কালের সংযোগে ॥ 


আনিপর্ব | ] 
পরম স্থন্দর কায, শিশু পুর্ণশশী প্রায়, 
দেখি আনন্দিত সব নাগে ॥ 


রূপে গুণে অনুপম, 
গর্ভকালে কি গেল পিতা । 

শৈশব হইতে স্থত, সরুল গুণেতে যুত, 
বেদ-বিদ্া-ব্রতে পারগত৷ ॥ 


আস্তিকের জন্মকথা, অপুর্বব ভারতীগাথা, 


শুনিলে অধন্নম হয় নাশ। 
কমলাকান্তের হত, 
বিরচিল কাশীরাম দাস ॥ 





উপমন্ত্যু 'ও আরুনির উপাখ্যান। 


সৌতি বলে অপূর্ব শুনহ মুনিগণ। 
কহিব বিচিত্র কথা পুরাণ-বচন ॥ 
অবস্তীনগরে দ্বিজ নাম সান্দীপন । 
ভার স্থানে শিশ্যগণ করে অধ্যয়ন ॥ . 
এক শিষ্যে দ্বিজ গাভী কৈল সমর্পণ । 
গরু-আজ্ঞাক্রমে তারে করেন রক্ষণ ॥ 
কত দিনে কহে গুরু কহ শিষ্যবর । 
বড় পুষ্ট দেখি যে তোমার কলেবর ॥ 
কিবা! খাও কোথ। পাও কহ সত্যবানী। 
শুনিয়া বলেন শিষ্য করি যোড়পাণি ॥ 
গাভাগণদোহনান্তে পিয়ে বসগণ । 
পশ্চাতে যে খাই আমি করিয। দোহন ॥ 
গুরু বলে এতদিনে সব জানা গেল । 
এই হেছু বসগণ ছুর্ববল হুইল ॥' 
আর কভু না করিও তুমি হেন কাজ । 
গাভী ছুহি খাও তুমি মুখে নাহি লাজ ॥ 
গুরু-আজ্ঞা শুনি দ্বিজ গেল গাভী লৈয়া । 
কত দিনে পুনঃ.তারে কহিল ডাকিয়া ॥ 
উচিত কহিতে শিষ্য ন! হইও রুষ্ট। 
পুনশ্চ তোমারে দেখি বড় হুটপুষ্ট ॥ 
গাভীহুদ্ধ পুনঃ বুঝি কর তুমি পান। 
শিষ্য কহে গোলাঞ্চি করহু অবধান ॥ 
যেই হৈতে তুমি মোরে করিলে বারণ । 

ভিক্ষা করি নিত্য করি উদর পূরণ ॥ 


হেতু হুজনের ্টত, 


টিটি 


প্রণাম মন্ত্র নমো ব্রন্মপ্যদেবায় গোত্রাঙ্গণহিতার চ। ৪৭ 


গুরু বলে ভিক্ষা! করি পূরাও উদরে। 


 এবে ভিক্ষা করি সব.আনি দেহ মোরে ॥ 
আস্তিক থুইল নাম, 
' পুনঃ জিজ্ঞাসপিল কত দিবস অন্তর ॥ 
৷ কহ শিষ্য বড় পুষ্ট দেখি তব কায়। 
। কি খাইয়া রহিয়াছ কছিবে আমাঁয় ॥ 


এত শুনি গাভী লৈয়া৷ গেছ দ্বিজবর। 


শিষ্য কহে গাতী রাখি অরণ্য ভিতর । 
রক্ষক "রাখিয়া আমি যাই যে নগর ॥ 
দিবসেতে যত ভিক্ষা দিই তব ঘরে । 
সন্ধ্যাতে মাগিয়। ভিক্ষা ভরি যে উরে ॥ 


: হাসিয়া বলিল গুরু এ কোন বিচার। 
শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা রাত্রে তুমি কর আপনার ॥ 


রাত্রি দিবা যত পাঁও আনি দিবে মোরে। 


এত শুনি গাভী লৈয়া গেল বনান্তরে ॥ 
ক্ষুধায় আকুল আত্ম! ভ্রমে বনে বন। 

, অর্কের কমল পত্রকরয়ে ভক্ষণ ॥ 
বড়ই ছুর্ববল হৈল শীর্ণ হৈল কায়। 

_ দেখিতে না পায় তবু গোধন চরায় ॥ 


ভ্রমিতে ভ্রমিতে দেখ দৈবের লিখন । 


_নিরুদক-কুপমধ্যে পড়িল ত্রাক্গণ ॥ 
সমস্ত দিবল গেল হৈল সন্ধ্যাকাল। 
 গুহেতে আইল সবে গোধনের পাল ॥ 
. শিষ্য ন! দেখিয়। গুরু দুঃখিত অন্তর। 
, অন্বেষণে গেল দ্বিজ অরণ7 ভিতর ॥ 


কোথ। গেল উপমন্যু ডাকে ছ্বিজবর । 


। উপমন্যু বলে আমি কূপের ভিতর ॥ 


গুরু বলে ভপমন্যু পড়লে কিমতে। 


। উপমন্যু বলে চক্ষে ন। পাই দেখিতে ॥ 


অর্কপত্র খাইয়া নয়ন অন্ধ হৈল। 
শুনিয়। আচার্য্য তবে উপদেশ কৈল ॥ 
দেববৈগ্য অশ্বিনীকুমার ছুইজনু। 

শীঘ কর দ্বিজবর ভা।দগে স্মরণ ॥ 
এত শুনি দ্বিজ ব্হু জবন করিল। 
ততক্ষণে ছুই চক্ষু নির্মল হইল ॥ 

কপ হৈতে উঠিয়। ধরিল গুরুপদ। 
সম্ভুষ্*হইয়! গুরু কৈল আশীর্বাদ ॥ 


৪৮ _. জগদ্ধিতায় কৃষ্ঠায় গোবিন্দায় নমো! নমঃ ॥ .  [শহাতারত।. 
আজ্ঞা পেয়ে গেল দ্বিজ পরম আহ্লাদে | | খতুরক্ষাকর্্া এই ন! হয় আমার । 
সর্ধবশাস্ত্র জ্ঞাত হৈল গুরু-আশীর্ববাদে ॥ পরদার মহাপাপ তাহে গুরুদার ॥ 
ধান্তাক্ষেত্রের জলম্যায় বাহির হুইয়া | এত চিন্তে ব্রাহ্মণীরে না দিল উত্তর | 

যত্ব করি আলি বাদ্ধি জল রাখ গিয়া ॥ ব্রাহ্মণ আইল কত দিবস অন্তর ॥ 

জল সব যায় গুরু পাছে ক্রোধ করে। উতস্কের তাপ ব্রাহ্মণীর মনে জাগে । 
৪77 গেইল ছিক্ত বাযোর উপরে / এক)তো এাছাগী তে ও)হাগের জ)গ/ 


সন্ত দিবদ গেল হইল রজনী । 

ন! আইল শিষ্য, দ্বিজ চলিল আপনি ॥ 
ক্ষেত্রমধ্যে গিয়া ডাক দিল দ্বিজবর । 
শিষ্য বলে শুয়ে আছি আলির উপর ॥ 
বছু যত্ব করিলাম না রহে বন্ধন । 
আপনি শুইনু বান্ধে তাহার কারণ ॥ 
শুনিয়া বলিল গুরু আইস উঠিয়া । 
শীঘ্র আলি গুরুপদে প্রণমিল গিয়! ॥ 
আশীষ করিয়া গুরু করিল কল্যাণ । 
চারি বেদ ষট-শাস্ত্রে হোক তব জ্ঞান ॥ 
এত্ত বলি বিদায় করিল ৰ্বিজবর । 
প্রণাম করিয়! শিষ্য গেল নিজ ঘর ॥ 
পুণ্যকথ৷ ভারতের শুনে পুণ্যবান। 
কাশীরাম দাস কহে ভব-পরিত্রাণ ॥ 


উতগ্কের উপাখান। 


উতম্ক তৃতীয় শিষ্য পড়ে গুরুম্থানে। 
কতদিনে যায় গুরু যজ্ঞ-নিমন্ত্রণে ॥ 
উতন্কে বলিল গুরু থাক তুমি ঘরে ॥ 
কিছু নষ্ট নাহি হয় থাকিবে গোচরে ॥ 
এত বলি গেল দ্বিজ যথ! যজ্ঞন্থান। 
কতদিনে গুরুপত্বী কৈল খহুম্নান ॥ 
উতস্কে ডাকিয়া! তবে ব্রাক্ষণী কহিল। 
তোমারে সমপি গৃহ তব গুরু গেল ॥ 
কোন, দ্রব্য ন্ট্র যেন নহে কদাচন। 
খতু নষ্ট হয় তুমি করহ রক্ষণ॥ 
. শুনিয়। বিম্ম্রচিত্ত হইল উতঙ্ক। 
উদ্বিগ্ন বসিয়া! ভাবে হৃদয়ে আতঙ্ক ॥ 
কি করিব কি হুইবে ইহার উপাু? 
_ শ্বৃহ্রক্ষ। হেতু গুরু রাখিল আমার & 


/ 


দিবে গুরুদক্ষিণা উতঙ্ক যেইক্ষণে | 
পাঠাইবে তাহাকে আমার সঙ্গিধানে ॥ 
তত্তে দ্বিজ জানিল সকল বিবরণ । 

তুষ্ট হয়ে উতস্কে বলিল ততক্ষণ ॥ 

যাহ দ্বিজ সর্ববশান্ত্রে হও তুমি জ্ঞাত। 
শুনিয়া উতঙ্ক কহে করি যোড়কর ॥ 
আজ্ঞ। কর গৌসাই দক্ষিণ! কিছু দিব। 
গুরু বলে আমি ত তোমারে না মাগিব ॥ 
যদি দিবা, দেহ গুরুপত্বী যাহা মাগে। 


৷ এত শুনি গেল দ্বিজ গুরুপত্রী আগে ॥ 


ূ 


দক্ষিণ যাচযে দ্বিজ করি যোড়পাণি। 
হৃদয়ে চিন্তিয়া তবে বলিল ব্রা্গণী ॥ 
পৌষ্য নৃপতির স্ত্রীর শ্রবণ কুগুল। 

আনি দিলে পাই তব দক্ষিণ! সকল ॥ 
সপ্ডদিন ভিতরে আনিয়া দ্রিব৷ মোরে। 

ন। আনিলে দিব শাপ কহিলাম তোরে ॥- 
এত শুনি উতম্ক গুরুরে নিবেদিল। 

যাও হে নির্ব্িত্বে দ্বিজ গুরু আজ্ঞা দিল ॥ 
গুরুকে প্রণাম করি উতন্ক চলিল। 
কতদূর পথে এক বৃষভ দেখিল ॥ 

পুরীষ ত্যজিয়া বৃষ আছে দীাড়াইয়। 
উতক্কে দেখিয়! বৃষ বলিল ডাকিয়া! ॥ 

হের দেখ মল মোর উতস্ক ব্রা্গণ। 
হইবে তোমার প্রিয় করহ ভক্ষণ ॥ 

উতম্ক বলিল হেন নহে কদাচন। 
অলম্মান পথে প্রিয় নাহি প্রয়োজন ॥ 

বৃষ বলে অসম্মান নহে দ্বিজবর । 

তোমার গুরুর দিব্য খাও এ গোবর ॥ 
গুরুদিব্য শুনি দ্বিজ ভাবিল বিস্তর । 
গোবর ভক্ষণ করি, চলিল সত্বর ॥ 





আদিপর্ধ্য | % ঘ্যেং সদা পন্িভবন্মমস্তী্ট দোহং। ৪৯ 
তথা হৈতে চলি গেল পৌঁষ্য নৃপবর। প্রলয়ের প্রায় হৈল ঘোর অন্ধকার। 
মাগিল কুগুল যুগ্ম ভূপতি-গোচর । বিস্মিত হুইয়া নাগ করিল বিচার ॥ 
নৃপ পাঠাইল ছ্বিজে- রাণীর সদনে। বাহ্থকি প্রভৃতি যত শ্রেষ্ঠ নাগ্গণ। / 
কর্ণ হৈতে কুগুল দিলেন ততক্ষণে ॥ কি হেতু হইল ধুম জিজ্ঞাসে কারণ ॥ 
কর্ণ হৈতে কুগুল.কাটিয়া দিল রাশী। চরমুখে বৃত্তান্ত ততক্ষণ । 
প7উঠ। রওল্‌, চলি গেল দিনাণি / তশ্গকে অ)নিয়। ব় ক।রিল গক্জনা ॥ 
যেইক্ষণে বিজ হাতে কুগুল পাইল । দেহ শীঘ্র কুগুল ব্রাঙ্ধণ হোক হখী | 
সেইক্ষণে তক্ষক তাহার সঙ্গ নিল ॥ এত বলি দ্বিজে তুষ্ট করিল বাস্থকি ॥ 


পরশ করিতে দ্বিজে নাহিক শকতি । . 
পাছে পাছে ধায় ধরি সন্াসী মুরতি ॥ 
কত পথে উতহ্ক দেখিয়া সরোবর । 
স্নান হেতু নামে বস্ত্র থুইয়া উপর ॥ 
বসন ভিতরে দ্বিজ কুগুল থুইল। 
ছিদ্র পেয়ে তক্ষক কুগুল হরি ্রুনল ॥ 
উতস্ক দেখয়ে থাকি জলের ভিতরে । 
সন্ন্যাসী কুগুল লৈয়৷ পশিল বিবরে ॥ 
উপায় না দেখি ুনি বিষাঁদিত মন। 
নখেতে বিবর দ্বার করয়ে খনন & 
এ সকল বৃতান্ত জানিল পুরন্দর | 
ব্রাহ্মণের দুঃখে ছুঃখী হইল অন্তর ॥ 
সেই দণ্ডে নিজ বজব কৈল নিয়োজন। 
বিবরের দ্বার মুক্ত হল ততক্ষণ ॥ 
পাতালে উতস্ক গিয়। প্রবেশ করিল। 
ভ্রমিল অনেক স্থানে অনেক দেখিল ॥ 
চন্দ্র সূ্ধ্য গতায়াত গ্রহ তারাগণ। 
মাস বর্ধ ষড়খতু সবার সদন ॥ 
অনেক ভ্রমিল দ্বিজ পাতাল ভিতরে । 
ন। দেখিল সম্যাসীরে গেল কোথাকারে ॥ 
হেনকালে অশ্বরূপে বলে বৈশ্যানর । 
হে উত্স্ক ব্রাহ্ধণ, আমার বাক্য ধর ॥ . 
গুরুজ্ঞানে মোরে তুমি করহু বিশ্বাস। 
শ্রেয় হবে মোর গুছে করহ বাতাস ॥ 
গুরুনাম শুনি দ্বিজ বিলম্ব না কৈল। 
কিছু ন৷ পাইয়! মুখে গহো ফুক দিল & 
গুহে ফুক দিতে ধুম বাহিরায় মুখে ॥ 
ধুম-ময় নকল করিল নাগলোকে ॥& 

০4 স্পস্পীয . 


কুগুল পাইয়া বিজ গেল অশ্বস্থানে। 
পৃষ্ঠে করি অশ্ব লৈয়৷ থুইল ব্রাহ্মণে ॥ 
সপ্ুদিন পূর্ণে আসি গুরুর গুহেতে। 


। দেখে গুরুপত্বী ক্রোধে আছে জল-হাতে ॥ 
৷ মুখেতে নির্গত হৈতে ছিল ব্রজবাণী। 


হেনকালে উতস্ক দিলেন যুখ্মমণি ॥ 
কৃণ্ডল পাইয়। হুষ্ট ব্রাহ্মণী হইল । 


: উতন্ক সরল কথ গুরুকে কহিল ॥ 
| গুরু প্রদক্ষিণ করি করিল গমন । . 
, যথা! রাজ জন্মেজয় চলিল ত্রান্ধণ ॥ 


ব্রাহ্মণ দেখিয়! রাজা করিল বন্দন। 
জিজ্ঞাসিল মুনিবরে কেন আগমন ॥ 
দ্বিজ বলে নৃপতি করহ কোন কম্ম। . 


; পিতৃবৈরা ন। মারিলে নহে পুক্রধন্ম ॥ 


চণ্ডাল তক্ষক নাগ বড় ছুরাচার। 


. দংশিল তোমার বাপে বিখ্যাত সংসার ॥ 
তাহার উচিত রা'জ। করিতে যুয়ায়। 
 সর্পকুল বিনাশিতে কগহ উপায় ॥ 

. উতঙ্ক-বচন শুনি রাজ জন্মেজয় । 

৷ মন্ত্রিগণে জিজ্ঞাসিল মানিয়! বিস্ময় ॥ 

' কহ সত্য নন্ত্রাগণ ইহার কারণ । 


', ভক্ষক দংশনে ধৈল। দিশার মরণ ॥ 


। ব্রহ্মশাপে মরিলেন পিত। হেন জানি। 
তক্ষক এমন কৈল কভু নহি শুনি ॥ 
। রাজার এমত বাক্য শুনি নন্ত্রীগণ। 
ূ কহিতে লাগিল-তবে কথ। পুরাতন ॥ 


মহাভারতের কথ! অস্ত সমান । 


| কাশীদান কহে সাধু সদা করে পান ॥ 


৫০ | তীর্ঘাস্পদং শিব-বিরিপ্িিঃ নুতং শরম্যাং। 


জনমেজয়ের যজ্ঞের মন্রণা । 


.. মন্ত্রিগণ বুলে রাজা! কর অবধান। 
_ প্রতাপে তোমার বাপ পাগ্ডব সমান ॥ 
স্বগয়। করিতে রাজ। ভ্রমে বনে বন। 
একদিন হৈল তথ। দৈব-নির্ববন্ধন ॥ 
বিদ্ধিয়। হরিণ রাজ! পাছে পাছে ধায়। 
আচম্িতে দ্বিজ এক দেখিল তথায় ॥ 
ক্ষুধায় আকুলু রাজ! জিজ্ঞাসিল তারে। 
মৌনী ছিল, কিছু নাহি বলিল রাজারে ॥ 
ক্রোধে ম্বৃতসাপ তার গলে জড়াইল। 
কিছু না বলিল মুনি রাজ! ঘরে গেল ॥ 
শৃঙ্গা নামে খধিপুজ দিল শীপবাণী। 
সন্তম দিবসে নৃপে দংশিবেক ফণী ॥ 
পুজ্ঞ শাপ দিল পিতা ছুঃখিত হইয়!। 
রাজারে জানায় তবে দূত পাঠাইয়া & 
.. বার্তা! পেয়ে করিলেন নৃপতি উপায় । 
:: সপ্তম-দিবস-কথা কহি শুন রায় ॥ 
_ ক্কাশ্যপ নামেতে মুনি সর্ববমন্ত্রে গুণী। 
 দ্লাজারে দংশিবে সর্প লোকমুখে শুনি । 
- স্বাচাইতে এসেছিল হস্তিনা-নগরে । 
পথে দেখ। পাইল তক্ষক বিষধরে ॥ 
নিজ নিজ গুণ পরীক্ষিতে দুইজনে । 
ভস্ম হ'য়ে গেল বৃক্ষ তক্ষকন্দংশনে ॥ 
.পুনরপি কশ্ঠাপ মন্্রবলে রাখিল । 
সে কারণে ধন তারে ফণীবর দিল ॥ 
ধন পেয়ে দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাহুড়িল। 
কপটে তক্ষক আপি দংশন করিল ॥ 
এত শুনি নৃপ জিজ্ঞানিল আরবার। 
সত্য রুহ, শুনিয়। করিব প্রতিকার ॥ 
কাশ্যপে তক্ষকে কথ৷ হুইল যখন। 
এ সকল বার্তা্ুনিলেক কোনজন ॥ 
মন্ত্রীগণ বলে সর্প ষে বৃক্ষ দংশিল। 
কাষ্ঠ হেতু সেই বৃক্ষে একজনু ছিল ॥ 
বৃক্ষের সহিত নেই ভন্ম হৈয়। গেল। 
পুরি বৃক্ষ সহ জীবন লভিল & 


ৰ টি 


| আশ্চর্য শুনিন্ু যত কাশ্ঠপের কথ! । 
মন্ত্রবলে রাখিতে পারিত মোর পিতা ॥ 
দারুণ তক্ষক সর্প তারে ফিরাইল। 
1 তক্ষক আমার বৈরী এবে জান! গেল ॥ 
| বিপ্রের বচনে আমি করিল দংশন । 
' কাশ্টাপেরে ফিরাইল কিসের কারণ ॥ 
ধন দিয়। করে লোকে পর উপকার । 
মোর বাপে ধন দিয়। করিল সংহার ॥ 
পুনরপি রাজ। কহে শুন মন্ত্রীগণ 
সত্য কহিলেক যত উতস্ক ব্রাহ্মণ ॥ 
উতস্কের প্রিয় আর মম পিতৃকর্ম্ম। 
ংদিব নাগের কুল এই মোর ধন্ম ॥ 
এতেক বলিয়! রাজী আনি পুরোহিত । 
আর যত দ্িগ্রগণ আনিল ত্বরিত ॥ 
সবারে কহিল রাজ! নিজ প্রয়োজন । 
মোর পিতৃবৈরী আছে যত সর্পগণ ॥ 
সর্প বিনাশিতে চেষ্ট। হইল আমার । 
সবংশে সকল নাগ করিব সংহার ॥ 
বিষজালে যেমন প্ুড়িল মোর বাপ। 
সেইরূপ অগ্নিতে পোড়াও সব সাপ ॥ 
বিপ্রগণ বলে রাজ। আছযে উপায়।: 
সর্প সংহারিতে' যজ্ঞ কর কুরুরায় ॥ 
তোমার নামেতে মন্ত্র আছে বেদমতে। 
তোম! বিনা শক্তি নাহি অন্যের করিতে ॥ 
এত শুনি নরপতি আনন্দিত মন। 
আজ্জ। দিল মস্ত্রিগণে যজ্ঞের কারণ ॥ 
পাইয়া রাজার আজ্ঞা যত মন্ত্রীগণ | 
যজ্ঞের যতেক দ্েব্য আনিল তখন ॥ 
পত্রেতে লিখিল দ্রব্য বলে মন্ত্রীগণে । 
দেশ-দেশাস্তরে হৈতে আসে সর্ববজনে ॥ 
স্কল্প করিল রাজ! শাস্ত্রের বিধান। 
শিল্পকারে যক্্স্থান করিল নিশ্মাণ ॥ 
যজ্ঞকুণ্ড করিল লে শিল্গী বিচক্ষণ । 
রাজারে ভবিষ্য কথ কৈল নিবেদন ॥ 
দেখিলাম রাজ! যজ্ঞ পুর্ণ না হইবে । 
ব্রাহ্মণ হইতে তব সব বিশ্ব হবে ॥. 


আনিপর্ব্ব। ] 
শুনি নরপতি তবে বলেন দ্বারীগণে । 
যজ্জকালে আসিতে না দিবে কোনজনে ॥ 


মহাভারতের কথা অস্ত সমান । . 
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥ 


জনমেজয়ের সপধজ্ঞ | 


দ্বত বস্ত্র যব ধান্য কান্ঠ রাশি রাশি । 
আনাইল যজ্ঞ হেহু কত বিজ খষি ॥ 
হোত। চগু ভার্গৰ নামেতে দ্বিজবর | 
সদাচার ব্রতী দ্বিজ আইল বিস্তর ॥ 
খষ সে নারদ ব্যাস মার্কগু, পিঙ্গল। 
উদ্দালক সহ আইল সে দেবল ॥ 
বিপ্রগণ বেদমন্ত্ে স্বালিল অনল। 
লইয়া নাগের নাম যুজ্ঞকুণ্ডে ভুলে ॥ 
পর্ববতপ্রমাণ অগ্নি দেখে লাগে ভয়। 
 মন্্বলে আসি কুণ্ডে সবে ভস্ম হয় ॥ 
কেহ অশ্ব-উষ্টরী প্রায় কেহ হস্তী প্রায়। 
কেহ কৃষ্ণবর্ণ কেহ শুর্বর্ণ কায় ॥ 
জলমধ্যে গর্তমধ্যে কোটরে প্রবেশে । 
বঙ্জস্থানে টানি আনে বান্ধি মন্ত্রপাশে ॥ 
একশত দুইশত পঞ্চশত শির। 
পর্ববত জিনিয়৷ কার” বিপুল শরীর ॥ 
মস্তকে লাঙ্গুল শিরে জিহব। লড়বড়ি। 
কাতর হইয়! কেহ যায় গড়াগড়ি ॥ 
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে হইয়। ব্যাকুল শ 
মহানন্দে গর্জিজি সবে পড়য়ে অনল ॥ 
ছুগদ্ধ হইল যত পুরিল সংসার । 
অদ্তত্ত দেখিয়! সবে হইল চমশকার ॥ 
বখন প্রতিজ্ঞ! করিলেন জন্মেজয়ে। 
ইন্দ্রস্থানে তক্ষক শরণ নিল ভয়ে ॥ 
কছিল বৃত্তান্ত যত যজ্ঞের কারণ। 
জন্মেজযু যজ্ঞ করে সর্পের নিধন ॥ 
প্রাণভয়ে শরণ লইল হৃরেশখ্বরে । 
শুনিয়! অভয় তারে দিল পুরন্দরে ॥ 


ভৃত্যার্তিহং প্রপতপাল ভবান্ধি পোতং । ৫২ 


নির্ভয় হইয়। তথ|। তক্ষক রছিল। 


' এখানে নাগের কুল উৎপন্ন হইল ॥ 

: যজ্ঞে ভম্ম হয় যত নাগের সমাজ । 

' চমকিত হইল 'বাহ্থ্‌কি নাগরাজ ॥ 

' ভয়্েতে কম্পিত তনু যুচ্ছ। ঘনে ঘন। 
 ভগ্িনীরে তরিতে করিল নিবেদন ॥ 


ভ্রাতারে আকুল দেখি কান্দযে নাগিনী । 
পুজেরে ডাকিয়া কহে লকরুণ বাণী ॥ 
ভ্রাতৃণণে আমার হুইল মাতৃণাপ। 

সেই হেতু আমারে পাইল তোর বাপ ॥ 
মম ভাতৃগণ হয় মাতুল তোমার । 

এ মহাপ্রলয়ে প্রাণ রাখহ সবার ॥ 


. আস্তিক বলিল মাত! কান্দ কি কারণ। 
যে আজ্ঞা করিব তাহা করিব এখন ॥ 
' জরগুকারী বলে যজ্ঞ করে জন্মেজয় ৷ 


মন্বলে সকল ভুজক্ষ করে ক্ষয় ॥ 
মরিছে মাতুলবংশ করহ উদ্ধার । 

তোম! বিনা ত্রিভুবনে কেহ নাহি আর ॥ 
আস্তিক বলিল মাত! ন। কর বিলাদ। 
এখনি খগ্ডিব আমি নাগের প্রমাদ ॥ 
বাস্থকিরে বল তুমি হইতে নির্ভয়। 
এখনি করিব ত্রাণ নাহিক সংশয় ॥ 


_ মাতুলে নির্ভয় করি চিল ত্বরিত। 
 জম্মেজয় যজ্ঞস্থানে হেল উপনীত ॥ 

. প্রবেশ করিতে দ্বারী নাহি দেয় তারে । 
 ক্রোধেতে আস্তিক কহে কম্পে ওষ্ঠাধরে & 
. ব্রাঙ্ষণ হেলন কর মৃঢ় ছুরাচার । 

: নাহি জান এই হেতু হইবে সংস্কার ॥ 

, আস্তিকের ক্রোধ দেখি দ্বারী কম্পবান্‌। 

' দ্বার ছাড়ি প্রণমিল হয়ে সাবধান ॥ 


| 


ৃ 
| 
| 


তথা হৈতে আস্তিক গেলেন যজ্জম্ছান। 


৷ বেদধ্বনি করি সভা কৈল কম্পমান্‌ ॥ 
' সভার ব্রাহ্মপগণে করিল বন্দন। 
| নৃপতিরে বলে তবে আশীষ বচন ॥ 


মহাভারতের কথ! অম্বত-লহরী । 
কাশীরাম কহে সাধু পিয়ে কর্ণ তরি ॥ 


: রুহ শত, কেহ ত্রিশ,কেহু বষ্তি, কেহ বিশ, । | আন সবে মন্ত্রবলে, 


: ধর্ম যেন যুধিষ্ঠির, 


 ধন্ত শ্ীজনমেজয়, 





শন্ধাত! মরুৎ ভূপ, নানা যুগে প্রতিরূপ, | 
দক্ষিণ সগর দাশরথি ॥ 


[ক্ষ্যাকু ভরতাত্মজ, রাজ! শিবি শিথিধ্বজ, : 


নানা যজ্ঞ করিল বহুল। 


এক যজ্জ নহে সমতুল ॥ 


বুজ সহ ব্যাস খধি, যাহার সভায় আসি, | 


যজ্ঞ হেতু শিগ্চগণ লৈয়া । 
নাক্ষাৎ হইয়! যায়, বৈশ্বানর হবি খায়, 
শিখা যায় প্রদক্ষিণ হৈয়। ॥ 
নাছি হবে নাহি হয়, 
তুলনা নাহিক ভূমগুল। 
ধনুর্ক্োদ মহাবীর, 
কীত্তি ভগীরথ সমতুল ॥ 


. তেজে সূর্ধ্যপ্রভাসম, রূপে কামদেব যেন, 


৯ ০৩ এলপি 


' আঘ্িক-বচন শুনি, 


| রালক দ্বিজের স্থুত, 


ব্রতাচারী ভীন্মের সমান। 
ধর্নেতে বালীকি মুনি, ক্ষমাতে বশিষ্ঠ গণি, 
| বিভবেতে যেন মরুস্থান্‌ ॥ 


মন্ত্রিগণে ব:লন বচন ॥ 

কথ। কহে বৃদ্ধমত, 

রর যত যত পুর্ব পুরাতন ॥ 

মাহা মাগে দিবআমি, গো অন্ন কাঞ্চনতুমি, 
এ দ্বিজের পূরাইৰ আশ। 





জন্মেজয় নৃপমণি, ৰ 


৫২ বন্দে মহাপুরুষ তে চরণার বিন্দং। [ মহাভারত। 
৷ মা শিশু যেই মনে, মনোনীত মম-স্থানে, 
যক্তস্থানে আন্তিকের গমন । | এত বলি করিল আহাস ॥ 
. ধািল আভ্তিক মুনি, করি মহা বেদধবনি, 1 এত শুনি হোতাগণে, বলিল রাজার স্থানে, 
: _ নৃপতিরে করিল কল্যাণ । নহে এই দানের সময়। 
 শ্ত যত চন্দ্রবংশ, হেন পুক্র অবতংশ, | যজ্ঞ পুর্ণ নাহি করি, তক্ষক সে পিতৃ-বৈরী, 
ক্ষত্রমধ্যে না দেখি সমান ॥ ৃ যাব না অনলে ভম্মহয়॥ -: 
দখেছি শুনেছি কত, যজ্ঞ ছৈল শত শত, : শুনি রাজ! বলে দ্বিজে,রাখিয়াছ কোনকাজে, 
কারে দিব ইহার তুলনা । র অগ্তপি সে তক্ষক ভীষ্ণ। 
জ্ঞ কৈল ইন্দ্র যম, কুবের বরুণ সোম, | দ্বিজ বলে নৃপমণি, তক্ষক দারুণ ফণী, 
আর যত ন! যায় গণনা ॥ দেবরাজে লয়েছে শরণ ॥ 
ধিষ্টির পাণুপতি,  বাস্থদেৰ মহামতি, ; শুনি তবে মহাকোপে, দশনে অধর চাপে, 
শ্বেতবাহু নহুষ যাতি। বলিল যতেক ছবিজগণে। 


ইন্দ্র রাখে মোর অরি,তারে আনিসঙ্গেকরি, 
তক্ষকেও লও হুতাশনে ॥ 

। মম বৈরী রাখি ধরি, ইন্দ্র লবে বাহাছুরী, 
সহনে না যায় স্পর্থা এত। " 

তম্ম কর যজ্ঞানলে, 
নাশ শীঘ্র পিতৃ বৈরী যত ॥ 

ভূপতির আজ্ঞা পেয়ে, শ্রচ্বদণ্ড হাতে লয়ে, 
দ্বিজগণ মন্ত্র উচ্চারিল | 

বিপ্রের মন্ত্রের তেজে, রথে চড়ি দেবরাজে, 
নাগগণ সঙ্গেতে চলিল ॥ 

'অপ্নরী অপ্র যত, - বাদ্যগীতে হৈয়া রত, 
মন্ত্রপাশে হুইয়! বন্ধিত। 

। কমলাকান্তের সত, হেতু হুজনের প্রীত, 

কাশীরাম দাস বিরচিত ॥ 









আস্তিক কর্তৃক সর্প যজ্ঞ বিদ্ন। 


সূর্ধ্যমগ্ডলেতে শুনি নৃত্য গীত-নাদ। 
৷ যত যজ্ঞহোতাগণ গণিল প্রমাদ ॥ 
৷ ভূপতির ক্রোধেতে করিনু কোন্‌ কাজ। 
| ন্ব্বনাশ হৈল আজি মরে দেবরাজ । 
এত চিস্তি হোতাগণ করিল বিচার । 
ইন্দ্র ত্যজি তক্ষকে আকর্ধে আরবার «॥ 


 আদিপর্বব | ] | ত্যক্ত। হৃচ্স্তাজ-স্থরেপ্লিত-রাজ্যলঙ্ষমীং ।' ৫ঞ্ 
তক্ষক:প্রত্যয়ে ইন্দ্র উত্তরিয়ে ভরি | | যে কিছু আছিল নাগ একত্র হইয়া । 
অনুগত-রক্ষা-হেতু আছে কাছে করি ॥ ; পুজা ঠৈল আস্তিকেরে বহু রত দিয়া ॥ 
রাখিতে নারিল ইন্দ্র করিয়া যতন । ! পুনঃ জন্মদাত। তুমি নাহিক সংশয় । 

ইন্দ্র হৈতে ছাড়াইল মন্ত্রের বন্ধন ॥ 


আইমে তক্ষক নাগ করিয়া গর্ভন। 
সঘনে নিশ্বাস ঘোর-করিয়। ক্রন্দন ॥ 
মু্তিমান্‌ বায়ু যেন ফিরয়ে আকাশে । 
অবশ হইয়া নাগ অন্তরীক্ষে আসে ॥ 
মাতৃল অনলে পোড়ে আস্তিক জানিল। 
অন্তরীক্ষে তিষ্ঠ বলি আস্তিক বলিল ॥ 
শৃশ্যৈতে রহিল সর্প আস্তিকের বোলে। 
তক্ষক সঘনে কাপে ব্রহ্মমন্ত্রবলে ॥ 
মাস্তিক বলিল রাজ। হও কৃপাবান্‌। 
আজ্ঞ। কর ভূপতি মাগি যে আমি দান ॥ 
রাজ। বলে দ্বিজ শিশু বৈসহ সভায়। 


ঘ। মাগিবে দিব আমি বলেছি তোমায় ॥ ০. 


যজ্জে পুর্ণাহুতি দিব তক্ষক পামর। 
এইমাত্র মৃহূর্তেক বিলম্ব আমার ॥ 
আস্তিক বলিল বদ্দি তক্ষকে পোড়াবে। 
তবে কিবা মোরে তুমি আর দান দিবে ॥ 
আয়ুশেষে যমে.নিল তোমার জনকে । 
অকারণে অপরাধী করহ তক্ষকে ॥ 
অলংখ্য ভুজঙ্গগণ করিলে সংহার। 
অহিংলক জনে মার না কর বিচার ॥ 
দ্বিতীয় ইন্দ্রের সভা দেখি যে তোমার । 
নিষেধ না করে কেহ জীবের সংহার ॥ 
আস্তিক বলিল যদি এতেক বচন। 
রাজারে বলিল তবে যত সভাজন ॥ 
আপনি বলিল ব্যাস ডাকিয়া রাজারে। 
প্রবোধ করহ মহারাজ ব্রা্ধণেরে ॥ 
নিবৃত্ত করহু যজ্ঞ নবে বলে ডাকি । 
ব্রাহ্মণ-বালকে রাজ। ন। কর অন্্খী ॥ 
নিবর্ত নিবর্ত ঘলি হৈল মহাধ্বনি। 
মিষেধ করিল যজ্ঞ ভূপতি আপনি ॥ 
শুনিয়া! বাস্থকি নাগ হৈল আনন্দিত। 
নাগলোকে আনন্দ হইল অপ্রমিত ॥ 


| বর দিব মাগ তুমি যেই মনে লয় ॥ 

। আস্তিক বলিল যদি সবে দিবে বর। 

। এই বর মাগি আমি সবার গোচর ॥ 

। প্রাতঃ সন্ধ্যাকালে যেই মোর নাম লবে। 
' নাগগণ হ'তে তার ভয় না রছিবে ॥ 
আমার চরিত্র যেই করিবে শ্রবণ। 
নাগ হৈতে কভু ভীত নহিবে সে জন ॥ 
এ সব নিয়ম যেই করিবে লঙ্ঘন । 
সত্য কহি তবে তার নিশ্চয় মরণ ॥ 
ফাটিবেক শির যেন শিরিসের ফল। 
আস্তিকের বাক্য যেই করিবে নিম্ফল ॥ 
 ৰর দান করিলাম বলে নাগগণে। 

' নিকটে না যাব কেহ তোমার স্মরণে ॥ 

৷ আদিপর্বব ভারতের নাগ উপাখ্যান । 
 কাশীরাম দাস কছে শুনে পুণ্যবান্‌ ॥ 


ক্নমেজয়ের ধঙ্ম হিংচা। 
ৃ সৌতি বলে তবে পরীক্ষিতের নন্দন । 
' ডাকিয়া আনিল যত গান্র-মিত্রগণ ॥ 


! সবারে বলগন রাজ। করিয়। বিলাপ। 


দূর না হইল মম হৃদয়ের তাপ ॥ 

৷ আপনার চিত্তে আমি করিনু বিচার । 
' দ্বিজ বিন! শত্রু মোর কেহ নাহি আর ॥ 
| ধন্্মশীল তাত মোর জগভে পিখ্যাত | 

1 বিনা অপরাধে শাপ দিলেন নির্ধাত ॥ 
পিতৃবৈরী বিনাশিতে বনু চেষ্টা ছিল। 
তাছে পুনঃ দ্বিজ আলি বাধক হইল ॥ 
শাপেতে মরিল পরীক্ষিত শরবর ।- 
মারিতে রাখিল পুনঃ তক্ষক পামর ॥ 
মোর রাক্জ্যে বসিয়৷ এতেক অহঙ্কার | 
দ্বিজের কুরীতি অঙ্গে সহ নহে আর ॥ 


1৪ ধর্দিষ্ঠ আর্ধ্যবচস। যদগা-দরণ্যং । [ মহাভারত। 
ফাধানলে মোর অঙ্গ হইছে দহন। ; না খুদিলে মরিবেক করিব উপায়। 
দা নদে €র দ্র +//রিব রা? / . ? তা ৪5 4 ৪77 চেক 2%/ 
' বৈরষ কার্তব্ধ্য করিলেক দ্বিজ-ধ্বংস। এই সব দ্রব্য ঢালিবেক কুশ মুলে । 


স্বর চিরিয়। মারিলেন ভৃগুবংশ ॥ 
ইমত বিজ সব করিব সংহার | 
1 হউক এই সত্য বচন আমার ॥ 
শিতির বাক্য শুনি সবে স্তব্ধ হৈল। 
হ পান্র-মিত্রগণ উত্তর ন। দিল ॥ ' 
অজ! বলে কেহ কেন ন! দাও উত্তর। 
ক্িগণ বলে শুন ওহে নরবর ॥ 
িম বুঝিয়া বাক্য না আসে মুখেতে। 
$ দিবেক যুক্তি রাজ! বিপ্র বিনাশিতে ॥ 
: শহিল! যে কার্তবীর্ধ্য মারিল ব্রাহ্গণ। 
1র সমুচিত দণ্ড বিখ্যাত ভূবন ॥ 
দ্রই ভৃগুকুলে জাত রাম ভগবান্‌। 
/ভ্রিয-শোশিতে ক্ষিতি করাইল ম্নান ॥ 
: বজ্র বলি পৃথিবীতে ন৷ রহিল আর । 
ঢাদ্ধণ-ওরসে পুনঃ হইল সথশর ॥ 
নে স্জন.করে বচনে পালন। 
ঈণেকেতে করে ভক্ম ধাহার নয়ন ॥ 
বগি সূর্য কালসর্পে আছে প্রতিকার । 
 বাক্ধষণের ক্রোধে রাজ! নাহিক নিস্তার ॥ 
*ক যুক্তি বুদ্ধিতে আইনে নৃপবর। 
টপায় করিয়। বিপ্র-বাধ্য হানি কর ॥ 
' ুশোদকে বিপ্রের পবিত্র হয় অঙ্গণ। 
, চুশ বিনা হইবেক কর্ম লণ্ড ভণ্ড ॥ 
ছীনতেজ হবে দ্বিজ হ'য়ে কর্ম্মহীন। 
পশ্চাতে হইবে দগ্ধ ধর্মে হৈলে ক্ষীণ ॥ 
প্লাজ৷ বলে ভাল যুক্তি কৈলে সর্ববজন। 
গ্রমতে নাশিব ঘিজ্ক নিল মম মন ॥ 
অত বলি নরপতি দুতগণে আনে। 
মাজ্ঞ। করি ডাকিয়। আনিল কোড়াগণে ॥ 
লব কোড়াগণে কহে চতুদ্দিকে যাও। 
: থিবীর যত কুশ খুদিয়া ফেলাও ॥ 
ৃ মান্ধগণ বলে রাজ। এ নহে বিচার । 
নষ্ট করে কুশ বলিবে সংসার ॥ 


শী টাটা িিািটা টািোঁীশীশাটিিাটাশিটি টিটি ১, 


। স্বাদে পিগীলিক। গিয়া খাইবে সকলে ॥ 
পিপীলিক! কুশ মূল কাটিয়া ফেলিবে। 
কার্য্যসিদ্ধি হবে হিংসা কেহ ন৷ জানিবে ॥ 
শুনিয। নৃপতি আজ্ঞ! দিল ততক্ষণ । 
চারিভিতে চলিল যতেক দূতগণ ॥ 

রাজ্যে রাজ্যে বার্তা কৈল যত অনুচরে | 
মারিল নকল কুশ দেশ-দেশান্তরে ॥ 
মস্তকে বন্দিয়! ব্রাহ্মণের পদরজ ॥ 

কহে কাশীরাম দাস গদাধরাগ্রজ। 


ত্ীশ শীেসি 


জনমেজয়ের নিকটে ব্যাসের আগমন । 


কুশ না মিলিল দ্বিজ হৈল চমতকার । 
। স্থানে স্থানে বসি সবে করেন বিচার ॥ 
৷ এ্রইমত করিল জানিল ব্যাসমুনি । 
নৃপতিরে বুঝাবারে চলিল আপনি ॥ 
ূ ব্যাসে দেখি আনন্দিত জন্মেজয় রাজ! । 
পাছা অর্ধ্য দিয়! তারে করে বহু পুজ। ॥ 
ূ আনন্দিত ব্যাসমুনি বসিয়া আসনে । 
| নৃপতিরে জিজ্ঞাসিল মধুর বচনে ॥ 
বদরিকা শ্রমে শুনিলাম সমাচার । 
ব্রাহ্মণহিংসন কর কিষত বিচার ॥ 
৷ সর্ববধর্ম্ে বিজ্ঞ তুমি পণ্ডিত স্বজন। 
। তবে কেন হেন কর্মে প্রবপ্তিলা মন ॥ 
ধার ক্রোধে যদুকুল হইল বিধ্বংস। 
। ধার ক্রোধে নষ্ট হয় সগরের বংশ ॥ 
ূ ধার ক্রোধে অনল হুইল সর্ববভক্ষ্য। 
ধার ক্রোধে ভগাঙ্গ হইল সহত্রাক্ষ ॥ 
৷ পুর্ব্বেতে যতেক তব পিতামহুগগ্র | 
ধারে সেবি বিজয়ী হইল ত্রিভুবন ॥ 
হেন জন সহ হিং! কর কি কারণ । 
গুনিয়। বলিল রাজ! নিজ নিবেদন ॥ 


আদিপর্ব |]. 


বিনা অপরাধে বাপে কৈল তম্মরাশি। 

গিতট্বরী ন/রিতে বাখক তলে অঠগি ॥ 
এই হেতু ক্রোধ মনে হতেছে আমার | 
নিজ ভুঃখ নিবেদিনু অগ্রেতে তোমার ॥ 
ব্যাসদেব বলে ধৈর্য্য ধর নরপতি। 
ক্রোধে ধর্ম নাশ করে বিনাশে বিভৃতি ॥ 
ব্রা্গণেরে ক্রোধ রাজ। কর অকারণ । 
ভবিতব্য খণ্ডন না হয় কদাচন ॥ 
তোমার পিতার জন্ম হইল যখন । 
গণিয়া কহিল যত শীস্ত্রবিদ্‌ জন্‌ ॥ 
নান! যত ধন করিবেন অগ্রমিত । 
ভুজগ্গ দংশনে মৃত্যু হইবে নিশ্চিত ॥ 
আমার বচনে স্থির হও গুণাধার । - 
পিত৷ হেতু ছুঃখ চিন্তা না করিহ আর ॥ 
কে খণ্ডাতে পারে রাজ! দৈবের নির্ববন্ধ | 
না বুঝিয়৷ করিতেছ বিপ্র সহ ছন্দ ॥ 
ব্যাসের মুখেতে রাজা শুনিয়া বচন। 
ভাবিয়া ত কুশ-হিংস! কৈল নিবারণ ॥ 
মহাভারতের কথা অস্ত সমান । 
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্‌ ॥ 





শি পস্পীপ্প 


জনমেজয়ের অশ্বযেধ নঙ্ঞারন্ত | 


রাজ বলে অকারণে করিলাম এত । 
কোটি অহিংসক সর্প করিলাম হত ॥. 
এ পাপ নরক হৈতে নাহিক নিস্তার । 
কহ মুনি ইহাতে কিমতে হ'ব পার ॥ 
জ্ঞাতিবধ করি পুর্বেব পিতামহগণ। 
অশ্বমেধ করি পাপে হইল মোচন ॥ 
আমিও করিব সেই বাজিমেধ যজ্ঞ । 
শুনি নিষেধিল ব্যাস সকল-শাস্ত্রজ্ঞ ॥ 
পারিব না জানি সবে, নিষেধ করিলে। 
নিশ্চয় করিব যজ্ঞ, এই কলিকালে ॥ 
মুনি বলে ক্ষম তুমি সকল কর্দ্দেতে । 
বাজিমেধ নহে রাজ! এ কলিযুগেতে ॥ 


মায়াহগং দষ্ধিতষেপ্লিত-মম্বধাবদ্‌, ৫৫ 


| মাংসশ্রাদ্ধ সন্ন্যাস গৌমেধ অশ্বমেধ। 
/ দেবর কইতে পভ কলিতে নিষেধ ॥ 
| অবশ্ঠ করিব যজ্ঞ বলে মহারাজ । 
| মোর বিদ্ব করিতে কে আছে ক্ষিতিমাঝ ॥ 
| মুনি বলে করহ যে তব মনে লয়। 


4 কিমতে কহিব আমি বেদে নাহি কয় ॥ 


: এত বলি যুমিরাজ হৈল অন্ত্ধান। 
_ভূপতি কহিল তবে যজ্ঞের বিধান ॥ 
যজ্ঞ-অশ্ব নিয়োজিল সেনাপতিগণ । 
। বহুদেশ-দেশান্তর করিল ভ্রমণ ॥ 
সম্পূর্ণ বৎসর অশ্ব পৃথিবী ভ্রমিল। 
: যত রাজগণ বলে জিনিয়। আনিল ॥ 
যত মুনি দ্বিজগণ ছিল ভূমগ্ডুলে। 
নিমন্ত্রণ করিয়া আনিল যজ্ঞন্ছলে ॥ 
! ৰপুষ্টমা রাণী সহ আছে নৃপবর। 

' অসিপত্র ব্রত আচরিয়! সংবসর ॥ 
হইল বহুসর পূর্ণ চৈত্র পুণিমাতে । 
কাটিয়! তুরঙ্গ রাজ ফেলিল অগ্নিতে ॥ 
দ্বিজগণ বেদশব্দে পুরিল গগন। 
শুন্যম শুলেতে থাকি দেখে দেবগণ ॥ 


 অশ্বমেধ পুর্ণ হয় কলিঘুগ মাঝ । 
 বেদনিন্দা তয়েতে কম্পিত দেবরাজ ॥ 
' কাটামুণ্ড অশ্বের ঘে আছিল (বিশেন | 


মায়াবলে ইন্দ্র তাহে করিল প্রবেশ ॥ 
সভামধ্যে নৃত্য করে হুরঙ্গের মুণ্ড। 
দেখিয়া আশ্চর্ধ্য বড় হেল সভাখণ্ড ॥ 
রাণীলহু ভূপতি আছয়ে সভামাঝ । 


_. নাচে মুণ্ড সভামাঝে পাইলেক লাজ ॥ 
, যতেক সভার লোক অধোমুখ হেল। 
, ব্রাহ্মণ কুমার এক হাপিয়। উঠিল ॥ 
: পুনঃ পুনঃ তালি মারে শাসে খল খল। 


; দেখিয়। হইল রাজ। জ্বলম্ত অনল ॥ 


৷ রাজার সন্মুখে ছিল খড়গ খরশান | 


॥ দিজপুত্তে কাটিয়৷ করিল ছুই খান ॥ 


। হাহাকার শব্দ হৈল যজ্ঞের শালায়। 
: চতুপ্দিকে দ্বিজগণ পলাইয়! যায় ॥ 





৫৬ বন্দে মহাপুরুষ তে চরপার বিন্দং। [ মহাভারত 
ব্রহ্মঘাতী মহাপাপী এই ছুরাচার । তার সমুচিত ফল শীঘ্র পাইলাম । 
দেখিলে হইবে পাপ বদন ইহার ॥ ছুস্তর নরকসিম্ধু মধ্যে পড়িলাম ॥ 
যতদূর পর্য্যস্ত ইহার অধিকার। কৃপা করি মুনিরাজ পড়িন্ু চরণে । 


ততদূর দ্বিজের বসতি নহে আর ॥ . 
অশ্বমেধ যজ্ঞ নাম করিয়। আনিল। 
ব্রাহ্মণের মাংস খায় এবে জান গেল ॥ 
দাও ফেলি এর দ্রব্য যে আছ যথায়। 
এত বলি সভ। ছাড়ি দ্বিজগণ যায় ॥ 
ব্রাঙ্মণঘাতীর মুখ দেখ! অনুচিত । 
রাজগণ ধথ! তথ! গেল চতুভিত ॥ 
দ্বিজ ক্ষভ্র বৈশ্য শুদ্র ছিল যত জন | 
দবে গেল এক মাত্র রহিল রাজন্‌ ॥ 
মহাভারতের কথ! অম্তের ধার। 
কাশীরাম দাস কহে তরিবে সংপার ॥ 


জনমেজযকে ভারত এবনে ব্যাপের উপ্দেশ। 


$ অন্তরধ্যামী সর্বজ্ঞ শ্রীপরাশর মুনি | 
বর্ণনা ন। যায় যিনি অপ্রমিত গুণী ॥ 
 গত্যবতী হুদয়ানন্দন মুনি ব্যাস। 

ও টা মুখচন্ছে তিন ভুবন প্রকাশ ॥ 
কনক-পিঙ্গল-জরটা-বিরাজিত শির । 
কষ্ণঅঙ্গ শোভে যেন তরিতে মুনির ॥ 
“অন্বর সম্বরি যে ভারত রাখি কাখে ॥ 
[ক্ষিণ বামেতে পাছে মুনি লাখে লাখে ॥ 
রর রাজার কষ্ট সদয় হৃদয় 
'ষ্টপনীত সেখানে যেখানে জনমেজয় ॥ 
(ধোমুখে আছে রাজ। হ'য়ে শোকাবেশ। 
যাস দেখি লঙ্জাবান হইল বিশেষ ॥ 

গুনি বলে অভিমান ত্যজ নরপতি। 
বাক্য না শুনিয়া তব হইল এ গতি ॥ 
প্যাদের বচনে রাজা পাইয়৷ আশ্বাস । 
চরণে পড়িয়। কহে গদগদ ভাষ ॥ 
|নিম্দিত আমার মত নাহি এ সংসারে । 
খতামার বচন নাহি শুনি অহঙ্কারে ॥ 


তোমাবিন৷ তারে মোরে নাহি অন্যজনে ॥ 
ত্যজিল আমারে ভ্রাত৷ মন্ত্রী যত জন। 
ত্যজিল যতেক দ্বিজ পুরোহিতগণ ॥ 
পাপী বলে কেহ মোর নিকটে ন। আসে 
আপনি আইল! কৃপ! করি স্রেহবশে ॥ 
আজ্ঞ। কর মুনিরাজ কি করি এখন । 
পাঁপসিম্ধু হৈতে মোরে করহু তারণ ॥॥ 
মুনি বলে চিন্তে ছুঃখ ন। ভাবিহ আর % 
হইবে নিষ্পাপ ধর বচন আমার ॥ 
ব্রহ্মবধ আদি পাপ সব হবে ক্ষয়। 
অশ্বমেধ ফল পাবে নাহিক সংশয় ॥ 


এক লক্ষ শ্লোক মহাভারত কাহিনী! 


শুচি হয়ে একমনে শুন নৃপমণি ॥ 
পাপ তাপ খশ্ডিবেক নাহিক- সংশয় । 
আমার বচনে যদি করহ প্রত্যয়). 
কুষ্ণবর্ণ চন্্রাতপ বান্ধহ উপর 

তার তলে ভারত শুনহ নৃপবর ॥ 
মহাভারতের কথ! কীর্তন করিতে । 
কৃষ্ণবর্ণ ত্যজি শুক্র হইবে নিশ্চিতে ॥ 
মহাপুণ্য যত কথ। সর্ববশান্ত্র সার ! 
করহ শ্রবন মুক্ত হবে নরবর ॥ 

এত শুনি জন্মেজয আনন্দ-হৃদয় ৷ 
ধরিল মুনির পায় করিয়। বিনয় ॥ 
কৃপা করি যদি মোরে কহ এইমত । 
আপনি শুনাও মোরে শ্রীমহাভারত ॥ 
মুনি বলে ভারতের কথন বিস্তার । 
কহিবারে অবসর নাহিক আমার ॥ 
মুনিশ্রেষ্ঠ শিষ্যশ্রেষ্ঠ এই তপোধন । 
ভারতে আমার সম গ্রীবৈশম্পায়ন ॥ 
ইনি শুনাইবেন মহাভারত আখ্যান | 
যে আজ। বলিয়া! রাজ। করেন সম্মান ॥ 
এত বলি মুনিরাজ গেল! নিজ স্থান। 
প্রীবৈশাম্পায়নে বলে বণিতে পুরাণ ॥ 


আদিপর্বব। ] শিবেরধ্যান-__্যায়েক্গিত্যং মহেশং রজত গ্রিরি নিভং চারুচন্দরা বতংসং, ৫৭ 


লীনকাদি মুনি দৃতপুজ্ে জিজ্ঞাসিল। 
নাস্তিকের উপাখ্যান দকল কহিল ॥ 
চশ্যপার্দি মুনি ছিল যজ্ঞের সদনে। 
|কন্‌ কোন্‌ প্রসঙ্গ করিল সেই স্থানে ॥ 
কান হেতু আমার প্রপিতামহগণ | 
চাই ভাই যুদ্ধ করি হইল নিধন ॥ 
মাপনি আছিলে তৃমি সে সব সময় । 
হবে কেন বিবাদে হইল সব ক্ষয়? 
ব্যান বলিলেন তাহা কহিতে বিস্তার । 
শুনিবারে ইচ্ছা যদি হইল তোমার ॥ 
দেখ্হ আমার শিষ্য শ্রীবৈশল্পয়ান। 
এ সব কথায় ইনি বড়*বিচক্ষণ ॥ 
ঘাহ। জিজ্ঞাসিবে তাহে কহিবে সকল । 
এত বলি গেল৷ ব্যাস আপনার স্থল ॥ 
তবে শ্রীজনমেজয় ব্যাসের বচনে । 
কুষ্ণবর্ণ চন্দ্রাতপ করে ততক্ষণে ॥ 
তার তলে বমি রাজ! সহ মন্ত্রীগণ। 
চারি জাতি নগরের শ্রেষ্ঠ যতজন ॥ 
নান। রত্ব দিয়! মুনিরাজে কৈল পুজ। । 
বিনয়-বচনে তাণ্ধ জিজ্ঞাসিল রাজ! ॥ 
হহাভারতের কথ অস্ুত-সমান | 
'কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥ 
তবে স্রীজনমেজয় মুনিরে লইয়া! । 
জিজ্ঞাপিল পুণ্যকথা বিনয় করিয়া ॥ 
জগতে বিখ্যাত যে বৈশম্পায়ন মুনি । 
কহিতে লাগিল তত্ব ভারত কাহিনী ॥ 
প্রথমে বন্দিল গুরু ব্যাস মহামুনি । 
ধাহার রচিত গ্রস্থ ভারত-কাহিনী ॥ 
খণ্ডয়ে অশেষ পাপ যাহার শ্রবণে। 
সকল যজ্ঞের ফল পায় ততক্ষণে ॥ 
বৈশ্য শূদ্র শুনিলে খগ্ুয়ে সব ছুঃখ । 
অপুক্রক শুনিলে দেখয়ে পুক্রমুখ ॥ 
বাজভয়, শক্রভয়, পথিভয়, আদি। 
বিবিধ র্গতি খণ্ডে আর যত বিধি ॥ 


মোক্ষশান্ত্র বলি যেই ব্যাসের রচিত। 


[সম্পূর্ণ নকল রসে করিল বর্ণিত ॥ 


' ইার শ্রবণে ঘত স্থখ লভে নর। 


৷ তার সম ফল নাহি স্বর্গের উপর ॥ 
; ইহলোকে আয়ূর্যশ অন্তে স্বর্গে বায়। 
: ধর্মী অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্বব্গ পায় ॥ 


মহাভারত-কথারস্ত। 
সৌতি বলে শুন সবে অদ্ভুত কথন। 


 যঙ্জস্থানে ব্যাস মুনি আইল যখন ॥ 

: ব্যাস দেখি আনন্দিত জন্মেজয় রাজা । 
, পাচ অর্ঘ্য দিঝা তারে করিলেন পূজ| ॥ 
। আমারে বলহ খুনি ইহার কারণ । 

' চিরদিন শুনিতে উৎ্স্থক মম মন ॥ 


শুচি হৈয়া মন দিয়া যে জন শুনয়। 
ব্যাসের বচন ইথে নাহিক সংশয় ॥ 
এক লক্ষ শ্লোেকে এই ভারত নিম্মীণ। 
নান। ধন পরিপূর্ণ বিচিত্র আখ্যান ॥ 
হরি হরি শব্দ করি শুন একচিতে। 
প্রথমেতে সবাকার রক্ষ। যেই মতে ॥ 
পৃথিবীর মধ্যে ক্ষভ্র হইল অপার। 
মহামতড হৈয়। সবে করে কদাচার ॥ 
লোকহিংস। সহিতে ন! পারি জনাদন। 


. সূগুবংশে অবতার হ'লেন তখন ॥ 


করেতে কুঠ'ন জমদগ্নির কুমার | 
নিঃক্ষভ্র করিল ক্ষিতি তিন সগ্তবার ॥ 
ক্ষভ্র বলি ক্ষিতিমধ্যে না রাখিল নাম । 
মারিল ছুগ্ধের শিশু ক্ষভ্র যার নাম ॥ 
ব্রাহ্মণেরে রাজ্য দিয়া গেল তপোধন 1. 
বিপ্রগৃহে প্রবেশিল ক্ষন্দিয-স্ত্রীগণ ॥ 
রাজকর্দে বিপ্রগণে সম্ভব না হয়। 
ক্ত্রগর্ভে বিপ্রজাত হুইল তনয় ॥ 
ক্ত্র-স্ত্রীতে বিপ্রবীর্ষ্যে হইল কুমার। 
পুনঃ ক্ষিতিমধ্যে হৈল ক্ষজিয় প্রচার ॥ 
নিষ্পাপ হইল সবে পরম ধারশ্দিক । 
ধর্দেতে বাড়িল বংশ হুইল অধিক ॥ 


৫৮ রত্বাকক্পোজ্জলাঙ্গং পরশু স্থগিবরাভীতি-হন্তং প্রসঙ্গং। 





' ধশ্মেতে করিল সবে প্রজার পালন। 
রাজ্যেতে নাহিক আর অকাল মরণ ॥ 
নিজ নিজ বৃভিতে করেন সবে কর্ম্ম। 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুব্দ্রের যে ধর্ম ॥ 
পাপের প্রসঙ্গ নাহি ধন্মেতে তৎপর | 
সাগর অবধি ক্ষিতি পূর্ণ হেল নর ॥ 
স্বর্গের বৈভবপুর্ণ হৈল ক্ষিতিমাঝ। 
রাজগণ হইল দ্বিতীয় দেবরাজ ॥ 
এত দেখি যতেক দানব দৈত্যগণ । 
দেব হৈতে পরাভব হইল যখন ॥ 
স্থখভোগস্থ'ন ক্ষিতি দেখি মনোরম । 
ভোগের কারণে নিল মনুষ্য-জনম ॥ 
জন্মিয়া পৃথিবী মধ্যে হইল প্রবল। 
তপ, জপ, যজ্ঞ, দান হিংসিল সকল ॥ 
হিংসকের ভার ধরা সহিতে না পারে । 
দণ্ডব করে গিয়া ব্রহ্মার গোচরে ॥ 
ক্ষিতির রোদন দেখি দেব প্রজাপতি । 
জানিয়া সকল তত্ব সান্ভাইল ক্ষিতি ॥ 
ন। কর ক্রন্দন তৃমি স্থির কর মন। 
উপায়ে তোমার কার্য করিব সাধন ॥ 
তোমার কারণে আমি সব দেবগণে । 
নররূপে জম্মাইব অস্থর-নিধনে ॥ 
এত বলি পৃথিবীকে করিল মেলানি। 
দেবগণ লৈয়৷ যুক্তি করে পন্মযোনি ॥ 
প্রবল অস্থরগণে হৈল ক্ষিতিভার। 
হরি বিনা কার শক্তি করিতে সংহার ॥ 
চল সবে ইহ! জানাইব নারায়ণে। 
এত বলি ব্রহ্ম। সহ যত দেবগণে ॥ 
উদ্ধবাহ্ু করি স্তৃতি করে প্রজাপতি । 
কূপা কর নারায়ণ অনাথের গতি ॥ 
সর্ববভূত আত্ম! তুমি সবার জীবন । 

তোমার আজ্ঞায় স্ষ্টি হইল ভুবন ॥ 
হেন স্ত্ভি নাশ করে দানব প্রবল। 
তোম! বিন। রক্ষা নাহি মজিল সকল ॥ 
কাতর হইয়| ব্রহ্ম! করিলেন স্তুতি । 
করিলেন অনুজ্ঞ। কৃপায় লক্ষীপতি ॥ 


[ মহাভারত । 


তোমার বচনে ব্রহ্ম! হব অবতার । 

| আপনি খণ্ডিব আমি পৃথিবীর ভার ॥ 
নিজ নিজ অংশ লইয়া! যত দেবগণ । 
সবে জন্ম লও গিয়া মনুষ্য-ভুবন ॥ . 

| এতেক আকাশবাণী শুনি প্রজাপতি । 

| ততক্ষণে" আজ্ঞ৷ দিল দেবগণ প্রতি ॥ 

| দেবতা গন্ধরর্ব আর যত বিগ্াধরে। 

ৰ সবে জন্ম লও গিয়৷ আস্ত! অনুসারে ॥ 
ব্রহ্মার আদেশ পেয়ে যত দেবগণ | 

অবনীর মাঝে গিয়া জন্মিল তখন ॥ 

ূ বলেন বৈশাম্পারনে কহ মুনিবর । 

| কোন্‌ জন দৈত্য আর কোন্‌ জন নর ॥ 

| শুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন । 

৷ যেরূপে হইল গুন স্প্তি-প্রকরণ ॥ 

। 


আশি বংশ ধিবরণ | 


ব্রহ্মার মানস পুজ্র হৈল ছয়জন । 

৷ ছয়জন হৈতে শুন জন্মে ত্রিভূধিন ॥ 

। মরীচি ব্রহ্মার পুত্র ভ্রিজগতে জানি । 

। তার পুক্র হইল কাশ্ঠপ মহামুনি ॥ 
তের কণ্ঠ দক্ষের-বিবাহ করে মুনি। 
তা সবার নাম শুন প্রত্যেক বাখানি ॥ 
অদিতি, কপিলা', দনু, কত্রু, মুনি, ক্রোধা। 
দনায়ু সিংহিক। কাল! দিতি আর প্রধা ॥ 
বিশ্বা আর বিন্তা যে তের জন গণি । 
তের জনে যত জন্মে শুন নৃপমণি ॥ 

৷ অদিতির গর্ভে হৈল আদিত্য দ্বাদশ। 
ধার কিরণে এই প্রকাশে দিবস ॥ 

1 যম, মিত্র, অংশ, ভগ, বরুণ, অধ্যমা | 

| স্ষ্টা, বিষুঃ, বিবস্বান্‌, সবিতা, শক্রনামা ॥ 
৷ ইত্যাদি অদ্দিতি পুক্র হল বহুতর । 

। সকল পুজ্রের শ্রেষ্ঠ হৈল পুরন্দর ॥ 

৷ দিতি ছুই পুক্র হিরপ্যাক্ষ, হিরণ্যক। 
| দেবের পরম শক্ত প্রতাপ পাৰক ॥ 


াদিপর্বৰ । ] পদ্মানীনং সমস্তাৎ স্তত-মমরগণৈর্বযাত্রকৃর্তিং বাসনং । ৫৯ 


রণ্যক-পুজ্্ তবে হৈল পঞ্চজন। 
ধান প্রহলাদ পুক্র ভ্রেলোক্যপাবন ॥ 
ন পুক্র হিল তার মহাধনুর্ধার । 
রোচন, কুস্ত আর নিকুস্ত সুন্দর ॥ 
রোচনের পুক্র হৈল বলি মহাশয় । 
|র পুত্র বাণ বীর ভুবনে দুর্জয় ॥ 
ছাকল নাম তার শিবের কিন্কর । 
আক ভুজেতে ভূষিত কলেবর ॥ 
চর নন্দন হইল দানব.সকল। 
চক্মিংশৎ পুজ্র হইল বলে মহাবল ॥ 
প্রচিদ্ভি সম্বর পুলোম! মক্তকেশী । 
বংবিধ বহুনাম দানবেতে ঘোষি ॥ 
হা সবাকার পুভ্র পৌত্র কোটি কোটি। 
 মর্ত্য পাতালে দানদল কোটি ॥ 
হু নামে এক পুক্র সিংহিক1-উদরে । 
কাটি দুই অঙ্গ কৈল চক্রধারে ॥ 
য়ুর চারি পুক্র হইলেক ক্রমে । 
নহ বিখ্যাত বল বীর বুত্র নামে ॥ 
লার নন্দন হল কালকেতুগণ ৷ 
দবের অবধ্য তার! বিখ্যাত ভূবন ॥ 
'দ্রর নন্দন হইল অনন্ত বাস্থকি। 
হ্যাদদি কদ্রুর পুক্র সহত্রেক লিখি ॥ 
ঠান্ুরন্ত। আকীরাদি বিশ্বার ভুহিতা | 
প্রধান নন্দিনীগণ জগতে বিদিতা ॥ 
হলম্বু!,, নিশ্রকশী, রম্তা, তিলোত্তম। | 
টবাহু, সুব্রত আদি লোকে অন্গুপম। ! 
হ! হুহু নামে পুত্র গন্ধর্ধ্বের রাজা । 
চপিলার পুক্রগণে সবে করে পূজ! ॥ 
বাহ্ধণ অন্ত গবী কপিল! উদরে। 
হার মহিম গুণ বিখ্যাত সংসারে ॥ 
চত্ররথ আর যত অপ্নর কিন্নরে । 
কাশ্ঠপ কপিল পুত্র ক্রোধার উদরে ॥ 
নির উদরে জন্মে সাভ্যকি যে মুনি। 
ঈগংজননী এই তের দাক্ষায়ুণী ॥ 
নঙ্গিরা ব্রহ্মার পুক্র ভার তিন স্থত। 
নহম্পতি, উতথ্য, সন্র্ত গুণযুত ॥ 







 পৌলস্ত্য মুনির পুভ্র বিখ্যাত সংসারে । 
: বিশ্বশ্রব! পুক্র তার সর্ববগুণ ধরে ॥ 
: কুবেরাদি যক্ষ যত তাহার নন্দন | 
রাক্ষস, রাবণ, কুস্ত কর্ণ, বিভীষণ ॥ 


অন্রির নন্দন হৈল অনেক ব্রাহ্ধণ । 


' ক্রতুর নন্দন হৈল যজ্ঞের কারণ ॥ 

ব্রহ্মার দক্ষিণাঙ্ৃষ্ঠে দক্ষ প্রজাপতি | ' 
 পঞ্চাশহ কন্ত। তার হইল উৎপত্তি ॥ 
ব্রঙ্মার দক্ষিণ হস্তে ধর্ম মহাশয়। 

দশ কন্যা দক্ষের করিল পরিণয়ু ॥ 
 কীন্ভি, লক্ষ্মী, ধৃতি,মেধা, পুষ্টি,অদ্ধা,ক্রিয়। | 


বুদ্ধি, লজ্জা, মতি, এই দশ ধর্মপ্রিয় ॥ 
তিন পুক্র ধন্মনের শুনহ তার নাম। 
সর্বব ঘটে স্থিতি ভার! শম, হুধ, কাম ॥ 


. কামের বনিত৷ রতি প্রাপ্তি পতি শম। 


হব্ের বনিতা নন্দ। এই তার ক্রম ॥ 


 অশ্িন্াদি কন্য। সপ্তবিংশ দাক্ষায়ণী। 
 ৰিবাহ কারণ চন্দ্রে দিল দক্ষমূনি ॥ 


ব্রহ্মার তনয় মনু বিখ্যাত ভূবন । 
প্রজাপতি নামে তার জম্মিল নন্দন ॥ 


' সেই প্রজাপতি পুল বনু অস্টজন। 
. বস্থুর নন্দন হৈল দেব হুতাশন ॥ 


যত কহিলাম পুর্বের স্থির সথশর । 
প্রত্যক্ষে শুনহু তবে নাম সবাকার ॥ 


 দানব-প্রধান বিগরচিভি মহাতেজা। ৷ 


জরাসন্ধ নামে হৈল মগধের রাজ। ॥ 
হিরণ্যকশিপু নামে দৈত্যের প্রধান। 
শিশুপাল হৈল সেই মহাবলবান ॥ 
শল্য সে হুইল পূর্বে গ্রহল!দ যে ছিল। 


। অহল।দ আপি মর্তে্ প্ষ্টকেতু হেল ॥ 


বাস্কল আপিয়! হৈল ভগদভ নাম । 


. কালনেমি হৈল কংশ মখুরায় ধাম ॥ 

। শরভ নামেতে দৈত্য পৌরব হইল । - 
৷ উঠ্রসেন নামেতে গরিষ্ঠ নাম দিল 

: দীর্ঘজিহ্ব! নামে দৈত্য নাম কাশীরাজ। | 

_ ষণিমান্‌ নামে বৃত্রান্থর মহাতেজ। ॥ 


৬০ বিশ্বান্ং বিশ্ববীজং নিখিলভয় হরং পঞ্চবক্তং ত্রিনেত্রং ॥ [ মহাভার 





কালকেতু নামে যক্ষ ছিল মৎস্থাদেশে । 
হরিদশ্ম হৈল রু্ী ভীগ্মক-ওঁরসে ॥ 
কীচক কলিঙ্গ বুধসেন মহা!বলে।, 
কালকেতুগণ আসি জম্মিল ভূতলে ॥ 
বৃহস্পতি অংশে হৈল ভ্রোণ মহাশয়। 
বশিষ্ঠের শাপে বন্ গঙ্গার তনয় ॥ 
রদ্দ্র অংশে কৃপাচার্যয অজর অমর । 
বস্থ-অংশে সাত্যকি দ্রুপদ নৃপবর ॥ 
কুতবন্্মা বিরাট গন্ধর্বব অংশে জন্ম । 
ধন্ম অংশ হৈতে হৈল বিহ্ুরের জম্ম ॥ 
ধন্ম অংশে জন্মিলেন যুধিষ্ঠির রাজ! । 
বায়ু অংশে জন্মিলেন ভীম মহাতেজ। ॥ 
দেবরাজ অংশে জন্ম নিল ধনঞ্গীয়। 
অশ্বিনীকুমার হৈতে মান্দ্রীর তনয় ॥ 
চন্দ্র আমি হৈল অভিমন্যু মহাবীর । 


কাম হৈতে প্রদ্যন্ন বিখ্যাত যছুবার ॥ - 


বহুদেবে দয়। করি দয়াময় হরি। 

ভার গৃহে জম্মিল। গোলোক পরিহরি ॥ 
শেষ অংশে জম্ম লৈল রোহিণ» নন্দন | 
দ্রৌপদী জন্মিল আসি সবার নিধন ॥ 
সর্ববজ্যেষ্ঠ হূর্য্যোধন যুযুত্স্থ তৎপর । 
হুংশাসন ছুঃসল ছুঃশীল ব'রগণ ॥ 

প্রথম ছুম্সুখ তথ! বিবিংশতি বীর॥ 
বিকর্ণ শ্রীজরাসন্ধ স্থলে।চন ধার ॥ 
বিন্দ, অনুবিন্দ, শরীহুদ্র্ধ, শ্বাহুক। 
ছুল্পরধর্ষ, ছুন্দর্ষণ, দ্বিতীয় হুম্খে ॥ 
দুর আর যে কর্ণ চিত্র তার পর। 
উপচিত্র পরেতে চিত্রাক্ষ নামধর ॥ 
চিত্রাঙ্গদ ছুর্ধদ জানহ অনম্তর । 
ছুষ্প্রহ্য, বিবিৎস্ব, বিকট তৎপর ॥ 

- ভ্র্ণনাভ, পন্মনাভ, নন্দ নামধর। 
উপানন্দ সেনাপতি স্থষেন কুণ্ডীর ॥ 
মহোদর চিত্রবানু চিত্রবন্্মা ধীর । 
স্থবন্মা ছুর্বিবিরোচন অয্নবাহু বীর ॥ 
মহাবাহু চিত্রতাপ নামে স্থকুমার । 
ভীমবেগ ভীমবল বল।কী তৎপর ॥ 


1 
! 
৫ 


শ্রীভীমবিক্রম উগ্রায়ুধ ভীমশর । 


. কনকায়ু তথ! দৃঢায়ুধ তারপর ॥ 

: দৃঢ়কর্ম্মা দৃটক্ষেত্র সোমকীন্তি বীর ॥ 
' অনুদর জরাসন্ধ দৃঢ়সন্ধ ধীর ॥ 

' সত্যসন্ধ সহস্রাক্ষ ভগ্রশ্রব। খ্যাত । 

: উগ্রসেন ক্ষেত্রমুন্তি শ্রীঅপরাজিতা৷ ॥ 
 স্থবর্চ আদ্ত্যকেতু বহবাশী অপর । 
 নাগদত্ড অন্ুযাষী কবচী তৎপর ॥ 

' জানহ নিষঙ্গী সঙ্গী আর দগুধার | 


ধনুগ্রহ উগ্র তথ! ভীমরথ আর ॥ 


বীর বীরবাহু অলোলুপ নামধেয় |. 
, অভয় আশু রৌদ্র দৃরথ জেয় ॥ 
; অনাধৃষী কুগুভেনী বিরোধী তৎপর ॥ 
: স্থুদীর্ঘলোচন বীরবাহুণ্অনম্তর ॥ 

: মহাবানু ব্যুটোরু যে তাহার অঙ্গ ?: 
' জানহু কনকাঙ্গদ পরেতে কুগুজ ॥ 

. চিত্রক ্রপুরুমিত্র করণ তৎপর ৷ 
আর সত্যব্রত এই শত সহোদর ॥ 
 বৈশ্ঠপুক্র যুযুৎস্থ সে হয় শতোপরি । 
একা সহোদর! মাত্র ছুঃশল৷ স্ন্দরী ॥ 


জ্যেষ্ঠ অনুক্রমে করিলাম এ রচন। 


: ভারতে যেমন আছে ব্যাসের বচন ॥ 
' শত এক স্থৃত ধৃতরাষ্ট্রের হইল । 


_.. ছুঃশালারে জয়দ্রথ বিবাহ করিল ॥ 


ংশ অবতার কথ প্রত্যক্ষে প্রকাশ.। 


: বিরচিত পাঁচালী প্রবন্ধে কাশীদাস ॥ 


ৰ 
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শকুস্তল। উপাখান॥ 
মুনি বলিলেন শুন রাজা জন্মেজয । 


1 ভরতবংণের কথা শুন মহাশয় ॥ 
' ছুস্সম্ত নামেতে রাজ জগতে বিদিত। 


তাহার মহিমা-কথ। না হয় বণিত ॥ 
সংসারে আসিয়। বস্বন্ধরা ভোগ করে । 
ধরে পৃথিবী পালে ছুষ্টেরে সংহারে ॥ 





পৃষ্ঠ।__-৬০ ] _ ছুত্ন্ত শকুন্তল। | 


মাদিপর্বব। ] প্রণাম মন্ত্র নমঃ শিবান্ব শাস্ত/য় কারণত্রয় ছেতবে। ্‌ ৬১ 


ঠাপরাক্রমী রাক্তা রূপগুণবস্ত | 
থবীতে একছত্র করিল ছুম্বস্ত ॥ 
গিয়াতে বড় রত মহাধনুষ্ধর ৷ 
[গিয়। করিতে গেল বনের ভিতর ॥ 
[ন্তী হয় পদাতিক ন! যায় গণন। 
[সৈন্যে বেড়িল রাজ। এক মহাবন ॥ 
তহ ব্যাত্র ভলুক বরাহু মুগগণ । 
নেক মারিল রাজা! না যায় গণন ॥ 
ক রাজার সৈন্য মারি মগচয়। 
1কটে পুরিল কেহ স্কন্ধে করি লয় ॥ 
কান কোন জন তথা খায় পোড়াইয়! ৷ 
মার এক বনে গেল সে বন ছাড়িয়! ॥ 
রণ্য নামেতে বন অতি মনোরম । 
ত্রবন সমান সে মুনির, আশ্রম ॥ 
[ানাজিত বৃক্ষ তথ। ফুল কল বরে। 
1ানাজাতি পক্ষী তথা কলরব করে ॥ 
|ধুচক্র ডালে ডালে আছে তরুগণে । 
|য়ুতেজে পুষ্পৰৃষ্টি হয় অনুক্ষণে ॥ 
[ন। পক্ষিগণ তথা সদা ক্রীড়া করে। 
্দীকে না করে ভক্ষ্য মুনিরাজ ডরে ॥& 
নর আশ্রম বুঝি হুক্ন্ত নৃপতি। 
|কিয়। বলেন রাজ সৈন্যগণ প্রতি ॥ 
শিগিহোত্র ধূম গিয়। পরশে গগন। 
র বদনে যেন মন্ত্রউচ্চারণ ॥ 
নি সম্তাষি আমি না আমি যতক্ষণ। 
ইখানে তাবৎ থাকহু সর্বজন ॥ 
(ত বলি নরপতি পুরোহিত লৈয়া । 
ফিথের আত্্রমে তবে প্রবেশিল গিয়া! ॥ 
বেশ করিল গিয়। খুনি অন্তঃপুরে । 
দখল যে কথ নাই চিন্তে নৃপবরে ॥ 
হনকালে শকুন্তল৷ মুনির নন্দিনী । 
গ্ অধ্য দিয়! তুষ্ট কৈল নৃপমগি & ' 
খিয়। কন্যার রূপ ভূপতি মোহিত |, 
জ্ঞাসিল কন্য। প্রতি কামে হতচিত ॥ 
স্তভূপতি আমি শুন হৃবদনি। 
| আইলাম আমি ভেটিবারে মুনি ॥. 













1 কোথায় গেলেন তিনি কহুত, হ্ুন্দরি । 
| তুমি ব৷ কাহার কন্া৷ কহ সত্য করি ॥ 
। কন্যা বলে পিতা গেল ফলের কারণ । 
; মুহুর্তেকে রহ হেখ। আসিবে এখন ॥ 
৷ মুনির নন্দিনী আমি গুন নরবর। 
। এত শুনি নরপতি করিল উত্তর ॥ 
, তোমার সদৃশ রূপ কোথাও ,না দেখি। 
মুনি কন্তা। সত্য তুমি কহ শশিমুখি ॥ 
পরম তপস্বী মুনি ফলমূলাহারী । 
দাঁরাত্যাগী জিতেক্জ্িয় যতী ব্রহ্মচারী ॥ 
: তাহার তনয়া তুমি হইলে কিমতে। 
৷ কহ সত্য সুবদনি আমার সাক্ষাতে ॥ 
কনা বলে শুন মম জন্মের কাহিনী । 
: যেমতে হুইন্ু আমি মুনির নন্দিনী ॥ 
_ বিশ্বামিত্র মুনি জান বিখ্যাত সংসারে । 
চিরদিন তপস্তা করেন অনাহারে ॥ 
তার তপ দেখি কম্পবান্‌ পুরন্দর | 
আমার ইন্দ্রত্ব লবে এই মুনিবর ॥ 
 সর্বব দেবগণ মিলি ভাবে নিরস্তর । 
_ মেনকারে ডাকি বলে দেব পুরন্দর ॥ 
 বূপে গুণে তব তুল্য নাহি ত্রিভুবনে। 
মম কাধ্য সিদ্ধ কর আপনার গুণে ॥ 
. শুনিয়। মেনক1 অতি বিব্ধ-বদন। 
 যোড়হাত করি ইন্দ্রে করে নিবেদন ॥ 
ংসারে বিখ্যাত বিশ্বামিত্র মহাখফি। 

" - মহাতেজ। ক্রোধা সেই পরম তপন্বী ॥ 
 বশিষ্ঠের শত পুক্র প্রকারে মারিল ॥ 
ক্ষত্রক্ষেত্রে জন্মি তবুৎব্রাহ্মণ হইল ॥ 

: কৌশিকী নামেতে নদী আজ্গতে সথজিল। 
' সহজাঙ্গে ব্যাধি করি পু৮ঃ যক্ত কৈল ॥ 
' দ্বিতীয় করিল কৃষ্টি বিখ্যাত জগতে । 
. আপনি করহ ভয় বাছা তপেতে। 
1 তার তপ ন্ট করে হেন কে*নজন। 
৷ কর্তন হইবে হবে আমার মরণ ॥ 
| অগ্রি-দূর্ধ্যতেজ ধার যুগল নয়নে। 
1 তভীহার তপস্থা৷ ভঙ্গ করে কোনজনে ॥ 


৬ 


নিবেদয়ামি চাত্সানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর | 


[ মহাভারত 





তোমার বচন আমি লঙ্ঘিতে না পারি। 
তব কার্ধ্য সিদ্ধ হ'ক বাঁচি কিংবা! মরি ॥ 
কামদেব বায়ু দেহ আমার সহায়। 
তবে যেই মতে হয় করিব উপায় ॥. 
ইন্দ্র আঙ্ঞ। কৈল সঙ্গে যাহ দুইজন । 
দেবরাজ-আজ্ঞ। পেয়ে চলিল তখন ॥ 
হেমন্ত পর্বতের নিকটে মুনিবর | 

মুনি দেখি মেনকার কাপিল অন্তর ॥ 
অতিশয় হ্রবেশ। হইঘ! বিদ্যাধরী | 
মুনির নিকটে ক্রীড়। করে মায়। করি ॥ 
হেনকালে বায়ু বহে অতি খরতর । 
উড়াইয়। বস্ত্র তার ফেলিল অন্তর ॥ 
আস্তে ব্যাস্তে মেনক। উঠিয। বস্ত্র ধরে। 
বিবিধ প্রকারে পবনের নিন্দ। করে ॥ 
এ সকল কৌতুক দেখিল মুনিবর | 
শরীরেতে ভেদিল কামের পঞ্চশর ॥ 

_ মেনক। ধরিয়! মুনি নিল নিজ দেশ। 
কামে ম্ত নিত্য করে শুঙ্গার বিশেষ ॥ 
হেনমতে বহুদিন গেল ক্র'ড়ারসে। 
তপ জপ সকল ত্যজিল কামবশে ॥ 
একদিন সন্ধ্যা হেতু বিশ্বামিত্র মুনি । 
মেনকারে ডাকি বলে জল দেহ আনি ॥ 
শুনিয। মেনক। আদি বলিল বচন। 
এত দ্দিনে ভাল সন্ধ্যা হইল ম্মরণ ॥ 
এত শুনি মুনি হৈল কুপিত অন্তর | 
দেখিয়৷ মেনকা ভয়ে পলায় সত্বর ॥ 
হয়েছিল যেই গর্ভ মুনির ওরসে। 
অরণ্যে প্রসব করি গেলু নিজ দেশে ॥ 
মুনিতপ নষ্ট করি গেল নিজ স্থানে । 
আমাহর ফেলিয়া গেল বিজন কাননে ॥ 
সিংহ ব্যাস পশুগণ হিংস। নাহি করে। 
পক্ষিগণ বেড়িয়। যে রহিল আমারে ॥ 
তপন! করিতে গেল মুনি মেই বনে। 
অনাথ! দেখিয়। তার দয়। হল মনে & 
গুহে আনি পালন করিল মুনিবর। 

তেই আমি তার কন্তা। শুন দণ্ডধর ॥ 


: শকুনে বেড়িয়! ছিল নিকুগ্জকাননে । 
_ শকুস্তলা নাম মুনি রাখে তেকারণে ॥ 


আদিপর্বেব দিব্য শকুন্তলা-উপাখ্যান । 


কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥ 


দুপ্বস্ত রাজার সহিত শকুস্তলার বিবাহ: 


রাজ! বলে কন্য। তুমি পরমাহ্থন্দরী | 


_পাজযোগ্য ধনি তুমি হও মোর নারী ॥ 
' গাছের বাকল ত্যজি পর পট্টবাস। 


রত্ব অলঙ্ক।র'পর যেই অভিলাষ ॥ 


. এত শুনি লজ্জিত! হইয়! শকুক্তল| | 


ঘুদুভাষে ভূপতিরে কহিতে লাগিল। ॥ 


' শুন রাজ! আম করিলাম অঙ্গাকার । 


পিত। আসি সম্প্রুদান করিবে আমার ॥ 
রাজ! বলে মুনিবর বিলম্বে আসিবে । 
ক্ষণেক বিলম্ব হৈলে মম স্বত্যু হবে ॥ 
বেদোক্ত বিবাহ হয় অষ্টম প্রকার । 


. গান্ধরর্ব বিবাহ লিখে ক্ষত্রিয়-আচার | 
আপনি বিবাহ কর যগ্ঠপি আমারে । 
' মুনির বচনে দোষ না হবে তোমারে ॥ 


বের্দের বিহিত যথ! আছে পুর্ববাপর । 


 গন্ধবর্ব বিবাহ হবে শুন নৃপবর ॥ 


আমার উদ্রে যেই জন্মিবে কুমার । 
সত্য কর তুমি তারে দিবে রাজ্যতার ॥ 


কামে মত্ত ভূপতি করিল অঙ্গীকার । 
. গান্ধর্বব বিবাহ করি ভূঞ্জিল শৃঙ্গার ॥ 


_ তবে নরপতি বলে কন্যারে চাহিয়া! । 


রাজ্যেতে লইব তোমা লোক পাঠাইয়া ॥ 
এত বলি নরপতি করিল গমন । 


! যাইতে যাইতে পথে চিন্তে মনে মন ॥ 


কি কহিবে মুনিরাজ আলি নিজ ঘরে । 


। ছুষ্মন্ত নিতান্ত ভীত ভাবিয। অন্তরে ॥ 
। সসৈন্যে আপন দেশে গেল নরপতি । 
1 কতক্ষণে গুহে আসে মুনি মহামতি ॥ 


. আদিপর্বব। ] 


নমস্থে স্বাং মহাদেব লোকানাং গুরুমীশ্বরং | 


৬৩ 





স্বন্ধ হৈতে ফলভার স্ুমেতে থুইল। 
শকুন্তল। এস বলি মুনি ডাক দিল ॥ 
লজ্জায় মলিন কন্যা না হ'ল বাহির। 
দেখিয়৷ বিস্ময় চিত্ত হইল মুনির ॥ 
ধ্যানেতে জানিল মুনি যত বিবরণ। 
হ'সিয। কন্যার প্রতি বলিল বচন ॥ 
আমারে হেলন করি কৈলে এই কর্্ম। 
হগ্নন্ত নুপতি সহ করিলে অধর্্ম ॥ 
ক্ষমিলাম তোরে আমি করেছি পালন । 
ন. করিহ ভয় চিন্তে স্থির কর মন ॥ 
সবিনয়ে কন্য। বলে যুড়ি দুই কর। 
অপরাধ করিয়াছি ক্ষম মুনিবর ॥ 
বোগ্যপাত্র সেই সে ছুশ্মন্ত নৃূপবর। 
গন্ধর্বব বিবাহে তারে বরিলাম বর ॥ 
মহ রাজার দোষ আমায় দেখিয়! | 
এত শুনি মুনিবর বলিল হাসিয়া ॥ 
হামার কারণে আমি দিনু তারে বর? 
শুনি শকুন্তল! হৈল হরিব-অন্তর ॥ 
-হনমতে মুনি গুহে আছে শকুন্তলা । 
বসত হইল রাজ। রাজভোগে ভোল। ॥ 
কতক্কালে প্রলব হইল শকুন্তলা । 

পরম স্থন্দর পুত্র শশী ষোলকলা ॥ 

পিনে দিনে বাড়ে পুত্র মুনির ভবনে ॥ 
ছয় বর্ষ পূর্ণ হৈল নাহি কার? মনে ॥ 
দহাপরাক্রমী বার হৈল শিশুকালে। 
পহ ব্যাস হস্তী ধরি আনে পালে পালে ॥ 
তার পরাক্রম দেখি মুনি চমত্কার । 
লমনক বলি নাম দিলেন তাহার ॥ 
“কুন্তল! সহ মুনি করিল বিচার । 
বুবরাজযোগ্য পুজ্র হইল তোমার ॥ 

পুত্র সহ যাও তুমি রাজার আলয়। 
পিতৃগৃহে পুত্র কু সম্ভব ন! হয় ॥ 
ধশ্মক্ষয় অপযশ হয় কুচরিত্র। 

পিতৃগুহে বহুধর্মে ন! হয় পবিত্র ॥ 
হুম্মন্ত নৃূপতি বৈসে হস্তিনানগর । 
শকুন্তল৷ গেল যথা আছে নরবর & 


_পাত্রমিত্র সহ রাজ। আছেন বায়! । 
পুকজ্র আগে করি তথ৷ উত্তরিল গিয়। ॥ 
রাজারে চাহিয়। শকুম্তল! বলে বাণী। 
এই প্রুজ্র তোমার দেখহ নৃপমি ॥ 
পূর্বেবের প্রতিজ্ঞ। রাজ! করহ স্মরণ । 
তপোবনে গিয়াছিলে মৃগয়। কারণ ॥ 
সত্য আপনার রাজ! করহ পালন। 
যুবরাজযোগ্য হয় এইত নন্দন ॥ 
শুনি সভাসদলোকে বিস্ময়-অন্তর । 
হাসিয়! দুক্সন্ত রাজ। করিল উত্তর ॥ 
কোথাকার তপন্ষিনা কাহার নন্দিনী । 
কোনকালে পরিচয় আমি নাহি জানি ॥ 
এত শুনি শকুন্তলা হইল লজ্জিত। 
ক্রোধেতে অধর ওঠ সঘনে কম্পিত ॥ 
পুনঃ ক্রোধ সন্বরিয়! বলে শকুন্তল।। 

পুর্ব সত্য পাসরিয়! রাজভোগে ভোল। ॥ 

। কি বাক্য বলিল। রাজ! নাহি ধর্মীভয়। 

তুমি হেন মিথ্য! বল উচিত না হয় ॥ 
দৈবের সে সব কথ। কেহ নাহি জানে। 
আপনা আপনি রাজ! ভাব মনে মনে ॥ 
জানিয়া শুনিবা মিথ্যা কহে ঘেহই জন। 
সহস্র বসর তার নরকে গমন ॥ 
লুকাইয়। ঘেই জন করে পাপ কণ্ম। 
লোকে না জানয়ে কিন্তু জানে সেই বন্ম ॥ 
চন্দ্র সূর্য্য বায়ু অগ্নি মহা আর জল । 
আকাশ শমন ধন জানয়ে সকল ॥ 
দিব! রাত্রি সন্ধ্য! প্রাতঃ ৭।ল বুদ্ধজনে । 
ধন্মাধশ্ম কল তারে দেয় ত শমনে ॥ 
মিথ্য। হেন বল রাজা «নদ স্ভাল নহে । 
পর্মথ্যা হেন পাপ নাহি দ-গিশান্ত্রে কহে ॥ 
পতিব্রতা নারী আমি ন! কর হেলন। 

' আমারে নীচের প্রায় ন! ভাব রাজন ॥ 

, পুভ্ররূপে জন্ম হয় ভার্য্যার উদরে। 

: শান্ত্রেতে প্রমাণ আছে বত চরাচরে ॥ 

| অগ্ধেক শরীর ভার্্য! সর্ববশান্ত্রে লেখে। 

1 ভার্য্য। সম বন্ধু রাজ। নাহি কোন লেকে ॥ 


সস 


পরম সহায়.সখ। পতিব্রতা৷ নারী । 
যাহার সহায়ে রাজ! সর্বব ধন্মন করি ॥ 
ভার্য। বিনা গৃহশুন্য অরণ্যের প্রায় । 
বনে ভার্ষ্য। সঙ্গে থাকে গৃহস্থ বলয় ॥ৎ 
আার্ধ্যাহীন লোক কেহ না করে বিশ্বাস। 
সদাই দুঃখিত সেই সদাই উদাস ॥ 
ভাধ্যবন্ত লোক ইহকাল বঞ্চে স্থখে । 
অরণে সংহতি হৈয়! তরে পরলোকে ॥ 
স্বামীর জীবনে ভার্ধ্যা আগে যদি মরে। 
পথ চাহি থাকে ভার্্য। স্বামী অনুসারে ॥ 
মরিলে স্বামীরে উদ্ধারিয়৷ লয় ব্বর্গে। 
হেন নীতিশাস্ত্রে রা্। কহে স্ুর্বর্গে ॥ 
ভাধ্যা হৈতে নরপতি দেখে পুক্রমুখ । 
যাহ হৈতে লোক সব ভুঞ্জে নান! স্থখ ॥ 
ভার্য্যা বিন। পুক্র করে কাহার শকতি। 
দেব খষি মুনি আদি ঘত মহামতি ॥ 
পুজ্রের সমান রাজা নাহ্িক সংসারে । 
জন্মমাত্র মুখ দেখি পিতা মাতা তরে ॥ 
পিগুদানে পুজ তারে করয়ে উদ্ধার । 
হেন নীতি আছে রাজা বেদেতে প্রচার ॥ 
চতুষ্পদে গাভী শ্রেষ্ঠ দ্বিপদে ব্রাহ্মণ । 
অধ্যয়নে গুরু শ্রেছ পুজ্র আলিঙ্গন ॥ 
ধুলায় ধূসর পুজ্র কর আবাহন । 
হৃদয়ের যত দুঃখ হইবে খণ্ডন ॥ 

হেন পুক্র দাণ্ডাইয।৷ তোমার সম্মুখে । 
আলিঙ্গন কর রাজ পরম কৌতুৰে ॥ 
অবজ্ঞ। না৷ কর রাজা নীচপুক্র নহে! 
উহার মহিমা যত মুনিগণ কহে ॥ 

শত শত করিবেক অশ্বমেধ ব্রত। 
সসাগর! একচ্ছত্র করিবে নিয়ত ॥ 
পিতার হতাশে পুক্র সদ! ভাবে ছুঃখ। 
সে কারণে দেখিতে আইল তব মুখ ॥ 
আলিঙ্গন দিয়া রাজ। তোষহ কুমারে। 
আমারে রাখ না রাখ যা হয় বিচারে ॥ 
বিশ্বামিত্র মম পিত1 মেনকা জননী? 
প্রসবিয়া। বনে গেল খুয়ে একাকিনী ॥ 


৬৪ | পুংস1-মপূর্ণ, কামানাং কামপূরামরাজ্বি পং ॥ 


[ মহাভারত। 


' ত্যজিল জননী পূর্বে তুমি ত্যজ এবে। 
' তোমারে বলিব কি মরিব এই ভাবে ॥ 
নিশ্চয় মরিব আমি নাহি তব ছুঃখ। 
এ পুক্রবিচ্ছেদে মম বিদরিছে বুক ॥ . 

; এত বলি শকুন্তলা! বিন করিল। 

: নৃপতি শুনিয়। তবে প্রত্যুন্তর দিল ॥ 

: অকারণে পুনঃ পুনঃ কহ কি আমারে। 


তোমার বচন শুনি কেব। শ্রদ্ধ। করে ॥ 
জনক তোমার যদি বিশ্বামিন্্র মুনি । 


_ মেনকা অপ্নর! বেশ্ট। তোমার জননী ॥ 
_বিশ্বামিত্র লোভী বলি জানে ভ্রিজগতে । 


জন্মিয। ক্ষজিয়-বীর্যে গেলু বিপ্রপথে ॥ 


_ বেশ্যাগর্ভে জন্ম তার বেশ্যার প্রকৃতি । 


এই পুজ্র তোর নহে হেন লয় মতি ॥ 
মিথ্য। প্রবঞ্চন। করি ভাগাও আমারে | 
ধাহ ঝ থাকহ কেহ না জিজ্ঞালে তোরে ॥ 
শবকুস্তুল। কহে রাজ। কহ বিপরীত । 
দেবলোকে নিন্দা কর। নহেত উচিত ॥ 
তোমায় আমায় রাজা অনেক অন্তর । 
সমেরু সরিষা রাজ। কর পাঠান্তর ॥ 

মম মাত স্বর্গবাসা তুমি বৈস ক্ষিতি। 
স্বর্গে মর্ত্যে সমতুল কর নরপতি ॥ 


আমার দেখহ শক্তি আপন নয়নে। 
এখনি যাইতে পারি যথ৷ ইচ্ছা মনে ॥ 


ইন্দ্র যম কুবের ভুবন আদি করি। 
মুহুর্তেকে চরাচর ভ্রমিবারে পারি ॥ 

যত নিন্দ৷ কর সহি স্বামীর কারণে । 
আপন ন। জানি নিন্দা কর অন্য জনে ॥ 
কুরূপ মনুষ্য রাজা! নিন্দে'সর্ববলোকে । 
বতক্ষণ দর্পণেতে হুখ নাহি দেখে ॥ 
সত্যসম পুণ্য রাজ! ন! দেখি তৃলন। | 
মিথ্যা হেন পাপ নাছি কহে মুনিজন। ॥ 


হেন মিথ্যাবাদী ভুমি হইলে নিশ্চয় । 
' তোমার নিকটে রহা উচিত ন! হয় ॥ 
. এত বলি শকুন্তল! চলিল সম্বর ৷ 

; হেনরালে শব্দ হয় আকাশ উপর ॥ 


অ'দিপর্ব। | 
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যতেক বচন সত্য বলে শকুস্তলা । 
শকুন্তলা বাক্য রাজা না করিও হেলা ॥ 
সতী পতিব্রতা এই তোমার গৃহিণী । 
পুক্রসহ সম্ভাষণ কর নৃপমণি ॥ 
স্বামী বলি শকুন্তল! তোমারে ক্ষমিল। 
শকুন্তলা! ক্রোধে তব নাহি হবে ভাল ॥ 
শের তিলক রাজা এই যে নন্দন। 
আমার বচনে কর রক্ষণ ভরণ ॥ 
ভরত বলিয়। নাম রাখহ ইহার । . 
ইহা হৈতে বংশোজ্জল হইবে তোমার ॥ 
হুগ্রন্ত নুপতি শুনে মন্ত্রী পুরোহিত । 
এতেক আকাশ বাণী হৈল আচন্দিত ॥ 
রাজ বলে মন্ত্রিগণ করিলা শ্রবণ। 
আমি ও জানি যে ইহা নহি বিস্মারণ ॥ 
একারণে আমি ভাগ্ালাম মন্ত্রিগণে । 
.বশ্য। বলি ইহারে জানিল সর্ববজনে ॥ 
এত বলি শীঘ্র উঠি ছুম্বন্ত রাজন । 
“কুন্তলা হস্ত ধরি ফিরা তখন ॥ 
মহানন্দে নরপতি পুক্র কৈল কোলে । 
গত শত চুম্ব দিল বদন কমলে ॥ 
একুন্তলা কৈল রাজ। রাজপাটেশ্বরী । 
পরম কৌভুকে চিরদিন রাজ্য করি ॥ 
কতদিনে বুদ্ধকালে ছুক্সন্ত রাজন । 
ভরহেরে রাজ; দিছা গেল তপোবন ॥ 
পুথেবাতে মহারাজ হইল ভরত 
অন্থমেধ যজ্ঞ আপি করে শত শত ॥ 
লক্ষ পদ্ধ স্থুবণ ব্রাঙ্গণে দিল দান । 
দাতা বে নাহিক কেহ ভরত সমান ॥ 
সনংগর। পৃথিবী শা।সল বাহুবলে । 
গ্াপি ভারতস্থাম ঘোষে ভূমগুলে ॥ 
ভাপ বংশে বত বত হৈল নরপতি । 
হরতের বংশ ঝ'ল হইল ন্খ্যাতি ॥ 
ভারতের উপাখ্যান বেহ নর শুনে। 
আরুধশ পুণ্য তার বাড়ে দিনে দিনে ॥ 
আদিপর্বব ভারত রচিল বেদব্যান। 
পাঁচালী প্রবন্ধে গায় কাশীরাম দাস | 


5ভ্জরবংশের বিবরণ ৷ 
জন্মেজয় বলে কহ মুন মহামতি । 


 চন্দ্রবংশে ভরতের হইল উৎ্পণ্ডি ॥ 
চন্দ্র হতে বংশ হৈল কিমত প্রকারে। 


সে সকল কথ! মুনি শুনাও আমারে ॥ 
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন । 
কহিব সকল কথ! করহ অবণ ॥ 

ভাল কথ! জিজ্ঞাপিলে ভারত আখ্যান । 
সোমবংশ চরিত্র করহ অবধান ॥ 

মরাচি ব্রহ্মার পুক্র বিখ্যাত সংসার । 
কশ্যপ নামেতে পুভ্র হইল তাহার ॥ 


তাহার নন্দন হৈল মুখ্য মহাশয়। 


বৈবন্ধ নাম হৈল তাহার তনয় ॥ 
তাহার নন্দন হৈল বিদ্িত জগতে । 


 ইলাগডে পুরূরব। বুধের বাধতে ॥ 


অস্টাদশ দ্বাপে সেই হৈল নরপতি । 
চিরদিন ক্রাড়। করে উর্বব্শা সংহতি ॥ 
নুপতি হইল আমু তাহার তনয় । 


তার পুভ্র হহল নহুম মহাশয় " 
স্বর্গে ইন্দ্ররজ হৈল আপনার গুণে । 


সর্প যোনি পাজখাতছ ব্রলার বনে ॥ 
নমাতি নুপতি হেল তাহার কুমার ॥ 
ঘযঘাতির &৭ যত কহিতে অপার ॥ 


 গুক্রণাপে জরাগ্রস্ত তাহার শরার। 


পুভ্রে জর। দিয়া রাজ্য করিল শ্বপার ॥ 


শরগ্থুনে কছেল অহহিহণ 


জন্মেজয় বলে কুহ হশ্গার কারণ । 


 গুক্রস্থানে কোন্‌ জোন কিল হাজন্‌ ॥ 


কোন্‌ হেহু শপ তিল ভার সুমার । 
সে সব চরিত্র কহ করিখ। সতার ॥ 


হি বলে শুনহ শুপাত জন্মেজর ॥ 
 দেবতা-অহ্থর ক শিরতহ হয় ॥ 
নিজ নিজ হিভ সব বাছ্ু। কনে মনে। 
' ছুই দলে পুরোহিত কৈল নিখোজনে ॥ 


৬৬ লোচন-ত্রয়-সংযুক্তাং পুণেন্দু-সদৃশাননাং ॥ [ মহাভারত । 


বৃহস্পতি পুরোহিত করেন বালব। 
দৈত্যবংশে পুরোহিত হুইল ভার্গৰ ॥ 
যুদ্ধে যত দৈত্যবধ করে যত দেবে । 
সকল জীয়ান শুক্র মন্ধ্ের প্রভাবে ॥ 
সঞ্জীবনীমন্ত্রে ভূগুপুজ্ের অভ্যাস । 
যত মরে তত জীষে নাহিক বিনাশ ॥ 
যুদ্ধে যত দেবগণ হইত নিধন । 
জীয়াইতে ন! পারেন অঙ্গিরাণন্দন ॥ 
শুক্রের প্রভাবে দবগগণ চমণ্কার। 
সকলে মিলি এক করিল বিচার ॥ 
কচ নামে ছিল বৃহস্পতির নন্দন | 
তাহারে বলিল তবে সব দেবগণ ॥ 
বৃষপর্ববপুরে হঝ শুক্রের বদতি । 


তোম। বিন! যাইতে ন। পারে কোন কৃতী ॥ 


শিষ্য হয়ে শুব্রস্থানে কর অধ্যায়ন । 
দেবযানী তার কন্যা করিবে সেবন ॥ 
এত যদি বলিল সকল দেবগণ। 
বৃষপর্ববপুরে কচ করিল গমন ॥ 
শুক্রের চরণে কচ করি নমস্কার । 
প্রত্যঞ্ষেতে পরিচয় দিল আপনার ॥ 
অঙ্গিরার পুভ্র আমি জীবের নন্দন | 
পড়িবারে আইলাম তোমার সদন ॥ 
এত শুনি শুক্র তারে করিল আশ্বান। 
পড়াব' সকল শাস্ত্র এই আভলাঘ ॥ 
শুক্রের আশ্বামে কচ আনন্দিত মন ! 
ব্রহ্মচধ্য আদি বিদ্চ। করেন পঠন ॥ 
বিবিধ প্রকারে কচ শুক্রে সেব করে। 
ততোধিক সেবে কচ তাহার কন্ঠারে ॥ 
করযোড়ে থাকি কচ দেবধানী আগে। 
অবিলম্বে আনে কচ-যাহা কন্য। মাগে ॥ 
নৃত্যগীত বাগে সদ! তোষে তার মন। 
আজ্ঞাবত্তী হৈয়া তার থাকে অনুক্ষণ ॥ 
হেন মতে পঞ্চশত বহসর যে গেল। 
গাভা রাখিবারে শুক্র কচে নিয়োজিল ॥ 
গোধন রক্ষণে কচ নিত্য বাধ বনে। 
দৈত্যগণ তাহারে দেখিল একাদনে ॥ 





. জানিল তাহারে দেবগুরুর নন্দন । 

, শুক্রন্থানে আসিয়াছে মন্ত্রের কারণ ॥ 

. তবে সব দৈত্যগণ কছেরে মারিয়। | 

' তীক্ষ খড়েগ খণ্ড খণ্ড করিল কাটি ॥ 

: অস্থি মাংল সব শার্দ,লে খাওয়াইল। 

 কচে মারি দৈত্যগণ নিজ ঘরে গেল ॥ 

_সন্ধ্যাকালে গাভীগণ প্রবেশে নগরে | 
কচ নাহি গাভাগণ প্রবেশিল ঘরে ॥ 

কচ নাহি দেবযানী হইল চিন্তিত । 

কান্দিয়। পিতার ঠণই জানায় ত্বরিত ॥ 
গাভীগণ আসে ঘরে কচ ন! আইল । 

 পিংহ ব্যাত্র দৈত্যে কি তাহারে বিনাশিল ॥ 

. নিশ্চয় মরিব আমি কচের বিহনে। 

: এত বলি দেবঘানী ভালে কর হানে ॥ 

: শুক্র বলে দেবযানী ন। কর ক্রন্দন। 

' মন্ত্রবলে কচে আমি জীয়াব এখন ॥ 

এস কচ বলি শুক্র তিন ডাক দিল। 
মন্ত্রের প্রভাবে কচ আসি উত্তরিল ॥ 
কচে দেখি দেবধানী আনন্দিত মন। 

, জিজ্ঞাসিল কোথায় আছিলে এতক্ষণ ॥ 

; কচ বলে দৈত্যগণ আমারে মারিল। 

 প্রসন হইয়! গুরু পুনঃ জীয়াইল ॥ 
এত শুনি দেবযানী পিতারে কহিল । 

, গোধন-রক্ষণ হেতু নিষেধ করিল ॥ 
ভারতের কথা সব শুনিতে অস্ত । 

 পাচালা প্রবন্ধে কাশীদাস বিরচিত ॥ 


কচ ও দেবঘানীর পঙ্গাগার অভিশাপ । 

তবে কতদিনে কে বলে দেবযানী । 

দেব আরাধিব কিছু পুষ্প দেহ আনি ॥ 
আজ্ঞ৷ ল'য়ে কচ গেল পুষ্প আনিবারে । 
 পুনরপি দেখি তারে ধরিল অস্থরে ॥ 
, তিলেক গ্রমাণ কৈল খড়েগতে কাটিয়। । 
৷ ঘ্বতে ভাজি অস্থি মাংস একত্র করিয়! ॥ 
৷ তবে সব নৈও)গণ করিল বিচার । 
| অন্তেতে খাইলে তার নাহিক নিস্তার ॥ 





আদিপর্বব । ] 


এতেক বিচার করি যত নৈত্যগণ | 
করাইল নুর সহ শুক্রেরে ভোজন ॥ 
পুনরপি দেবধানী বাপে জিজ্ঞাসিল। 
পুষ্প আনিবারে কচ কাননেতে গেল ॥ 
বহুক্ষণ হৈল পিতা কচ না আইল । 
বোধ হয় দৈত্যগণ পুনশ্চ মারিল ॥ 
নিশ্চয় মরিব পিত। কচে ন। দেখিয়। | 
পুনরপি তারে পিতা দেহ জীয়াইয়া। ॥ 
শুক্র বলে দেবঘানী না কর বিষাদ । 
মুতজন হেতু কেন কর পরিতাপ ॥ 
ব্রঙ্গ। ইন্দ্র চক্র সুর্য মরিলে-না জায়ে। 
তার হেন কেন মর ক্রন্দন করিয়ে ॥ 
দেবঘানা বলে পিতা যাই কহ তুমি। 
নিশ্চয় মরিব কচে না দেখিলে মামি ॥ 
কচের ঘতেক দেবা কহিতে না পারি । 
কচের সৌজন্/ পিতা পাপরিতে নারি ॥ 
আজি হৈতে পিত। এই সত্য অঙ্গাকার। 
শরার ত্যজিব আমি করি গনাহার ॥ 
এত বলি দেবযানী করিছে ক্রন্দন | 
প্রবোধিয়। শুক্র বলে মধুর বচন ॥ 

কন্ঠ! প্রবোধিষা শুক্র ভাবিল অন্তরে । 
ধানে দেখে কচ আছে আপন উদরে ॥ 
শুরু বলে কচ তুমি কহ বিবরণ । 
আমার উদরে এলে কিসের কারণ ॥ 
কচ বলে আমারে মারির। দৈত্যগণ | 
করাইল জ্রসহ তোমায় ভক্ষণ ॥ 

এত শুনি শুক্র তবে বলেবার বার। 
তোমারে বাহির কৈলে আমার সংহার ॥ 
বাহির ন। করিলে ব্রাঙ্গণ বধ হয়। 
মরণ হইতে বড় বিপ্র ববে ভয় ॥ 

ব্রঙ্গা আদি দেবগণ আছে ঘত জন ॥ 
ব্রহ্গবধ পাপে নয় কাহার মোচন ॥ 
এত ভাবি কচে শুক্র বলিল বচন । 
নিশ্চয় দেখি বে পুক্র আমার নরণ ॥ 
সঞ্জাবনামন্ত্র আনি দিতেছি তোমারে । 
বাহির হইয়। তুমি জায়াইবে মোরে ॥ 


তপ্ত কাঞ্চন-বর্ণাভাং স্ুপ্রতিষ্ঠাং হুলোচনাং ৬৭ 


' এত বলি মন্ত্র দিল ভূপগুর নন্দন । 
গর্ভে থাকি কচ করে মন্ত্র অধ্যামুন ॥ 


তবে দৈত্যগুরু নিজ খড়গ করে নিয়া । 
বাহির করিল কচে উদর চিরিয়! ॥ 

হুইল বাহির কচ শুক্র ত্যজে প্রাণ । 
পুনরপি জীয়াইল মন্জ করি ধ্যান ॥ 

তবে মহাত্রুদ্ধ হৈল ভূগুর নন্দন। 

স্থর। প্রতি শপ মুনি দিল ততক্ষণ ॥ 
ব্রাহ্মণ হইয়! যেই করে স্থরাপান। 
থাকুক পানের কায লয় যদি ঘাণ ॥ 
আঙি হৈ শ্ুরাপান করে যেইজন। 
এরঙ্গতেজ নন্ট তার হবে সেইক্ষণ ॥ 
ইহলোকে অপুজিত হবে সেইজন। 
মরিলে নরকমধণ্যে হইবে গমন ॥ 

তবে শুক্র ডাকি বলে দৈত্যগণ প্রতি । 
মম শিষ্যে মারিলে মে এ কোন্‌ প্রকৃতি ॥ 
আজ হতে পুনঃ কচে কেহ ন। হিংসিবে। 
এই বাক্য হেলা কৈলে বড় ছুঃখ পাবে ॥ 
কচেরে বলিল শুরু আশ্বাস করিয়। । 

যথ। সুখে বিহরহ নিভয় হইয়া ॥ 


 শুক্রের বচনে কচ নির্ডয় হইল । 


নান। বিদ্যু। এরঙ্গাচর্ধ্য অন্যখন কৈল ॥ 

বিদ্চ; পড়ি শুক্রস্থানে জ্রপুরা নায় 
দেবঘানা কাছে গল হহঠে বিদায় ॥ 
এত শুনি দেবঘানী বিনন বদন। 


 কচেরে ডাকিয়। তবে বলেন বচন ॥ 


আমর দেখহ কচ যৌবন সময় । 
তোমারে মে দেখি যোগ্য কর পরিণয় ॥ 
শুনিয়া বিল্ময় হৈল জবির ঞুনার । 
হেন আন্ুচিত বাদ ন। বাশহু গার ॥ 
গরুর তনয়! তুমি আমার ভগিনা । 
এমন কুৎসিত কেন বল দেববানা ॥ 
দেবনানা বলে তুমি না কর খণ্ডন । 


. তোমারে করিতে পন্তি আছে মন মন ॥ 
, নরেছিল। তুমি জীযাহনু বার বার। 
' মম বাক্য নাহি রাখ কেমন বিচার ॥ 


৬৮ নবযৌব্ল সম্পন্নাং সর্ববাভরণ-ভূষিভাং। 





| নি সৌন্ৃগ্চ রাঁখ আমার বচন। 
' এত শুনি কচ হৈল বিষন্ন-বদন ॥ 
. কচ বলে দেবধানী এ নহে উচিত। 
| তোমায় আমায় হেন না হয় পীরিত ॥ 
_ যেই শুক্র হইতে তোমার জন্ম হয়। 
সেই শুক্র হইতে আমার জ্ঞানোদয় ॥ 
গভে)ন্র/ ত/9% তও সঙক্ে ত77/র / 
কিমতে এমন বল করি কদাচার ॥ 
আজ্ঞ। কর যাই আমি আপন আলয়। 
শুনি দেবযানী কোপ করে অতিশয় ॥ 
স্ত্রী হইয়। বারে বারে করিনু বিনয়। 
না রাখ আমার বাক্য তুমি ছুরাশয় ॥ 
যত বিদ্যা তোরে পড়াইল মোর বাপে। 
সকল নিক্ষল তোর হবে মোর শাপে। 
কচ বলে দেবনানী করিল! কি কন্ম। 
বিন। দোষে দিল! শপ নহে এই ধন্ম ॥ 
ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ শুক্র তুমি কন্য। তার। 
মোর শাপে ক্ষজ্রভর্ত। হইবে তোমার ॥ 
মোরে শাপ দিলা তুমি না হয় খগ্ডন। 
বিফল হইবে যত করিনু পঠন ॥ 
আমি যত পড়াইব আর শিষ্যগণে। 
তার! কলদায়ী হবে মোর অধ্যয়নে ॥ 
এত বলি কচ গেল ইন্দ্রের ন্গর। 
কচে দোখ আনন্দিত যতেক অমর ॥ 
কহিল সকল কচ যত বিবরণ । 
নিঃশস্ক হইয়া যুদ্ধ করে দেবগণ ॥ 
দেব-দৈত্য-যুদ্ধকথ! না যায় লিখন। 
এক্ষণে শুনহ দেববানার কথন ॥ 
মহাভারতের কথ। বাসের রচিত। 
পাঁচালী প্রবন্ধে কাশীদাস বিরচিত ॥ 
দেনযানীর উপাখান | 
জন্মেজয় জিজ্ঞ। সিল যুড়ি ভুই পাণি। 
কি প্রকারে বিবাহিত হৈল দেববানী ॥ 
সুনে বলে অবধান কর দণ্ডধর । 
তাহার বিবাহ কথ অতি মনোহর ॥ 


! তার কত দিন পরে বৃষপর্ববপুরে | 
| কন্তাগণ মিলি গেল স্নান করিবারে ॥ 
| শর্দিষ্ঠা নামেতে বৃষপর্ধ্ধের কুমারী । 
: স্নানেতে চলিল দাসীগণ সঙ্গে করি ॥ 
: গুক্রকন্যা দেবযানী চলিল সংহতি। 
চলিল একত্র সবে ন্নানেতে যুবতী ॥ 


 ঠেত্ররথ »/মে বনে আছে সরোবর / 
 জলক্রীড়া করে সবে তাহার ভিতর ॥ 


নিজ নিজ বস্ত্র নব রাখি তার কুলে । 


 উন্মভ্তা হইয়া সবে ক্রীড়া করে জলে ॥ 
' হেনকালে খরতর বহিল পবন | 
' একত্র করিল যত সবার বসন ॥ 


জলক্রীড়া করি সবে উঠি কন্যাগণ । 
চিনিয়া পরিল সবে বসন ॥ 
শশ্মিষ্ঠা দৈত্যের কন্যা উঠি শীস্রগতি | 


_ দেবযানা বক্র পরে হইয়! বিস্মৃতি ॥ 


দেবযানী বলে তোর এত অহঙ্কার । 
শুর হ'য়ে বস্ত্র তৃুই পরিস্‌ আমার ॥ 
দেবধানীবাক্য শুনি শর্মিঙ্গা'কুপিল। 
দেবঘানী চাহি তবে ক্রোধেতে বলিল ॥ 
তোমায় আমায় দেখ অনেক অন্তর । 
মোর ধন খেয়ে রক্ষা কর কলেবর ॥ 
মোর বাপে তোর বাপ সদা স্তুতি করে। 


মোরে হেন বাক্য কহ কোন অহঙ্কারে ॥ 


অল্প হেন করি তোরে করি যে গণনা । 
মোর সঙ্গে বন্দ কর না চিন আপনা ॥ 
দেববানী কুপে কেলি গেল নিজাগার । 
মরিল কি বাঁচিল সে ন! দেখিল আর ॥ 
দৈবের নির্ববন্ধ কেবা খণ্ডিবারে পারে । 
সেই বনে গেল রাজ। মগ মারিবারে ॥ 
মুগয়াতে রত বড় নহুষ-নন্দন | 


_সসৈন্য যযাতি রাজ। গেল সেই বন ॥ 

_ ভূষময় পঁড়িত হৈল যখাতি রাজন্‌। 

. জল অন্বেষণে ভ্রমে'সব সৈন্যগণ ॥ 

. ভ্রমিতে ভ্রমিতে দেখে কুপের ভিতর । 
। পড়িযাছে কন্ত। এক পরম স্থন্দর & 


[মহাভারত । 


আদিপর্বব। ] | 


শুনিয়া নৃপতি তবে এল” তথাকারে ॥ 
মতি পুরাতন কূপ আচ্ছন্ন তৃণেতে । 
পড়িয়াছে চন্দ্রের সমান কন্যা! তাতে ॥ 
রাজা বলে কন্য। কহু'নিজ-বিবরণ |. 
কুগে পড়িয়াছ ভুমি কিসের কর? 
দ্বিতীয় চন্দ্রের প্রায় ত্রলোকামোহিনী । 
কি নাম ধরহ ভুমি কাহার নন্দিনী ॥ 
রাজার বচন শুনি বলে দেবযানী । 
.দবঘানী নাম মোর শুক্রের নন্দিনী ॥ 
আমার বৃত্তান্ত রাজা কহিব পশ্চাতে । 
আগে নরপতি মোরে তোল কূপ হ'তে ॥ 
কুলান পণ্ডিত তুমি দেখি মহাজন । 
ম্গাতেজোবন্ত দেখি রাজার লক্ষণ ॥ 
এত শুনি নুপতি বলিল বার বার। 
হামার বচন চিনে না লয় আমার ॥ 


। প্রাঙ্গণের শ্রেঠ শুক্র ভূমি কন্। ভার । 


 শ্বতীয় নব'ন যুব বয়স তোমার ॥ 


“তকারণে ছু হত তোমারে ন! বুয়ায় । 
কন্যা বলে র।জ! দায় নাহিক তোমায় ॥ 
অন্ধকূংপ পড়িয়া আমার প্রাণ মায়। 


হরিতে উদ্ধার কর প্রাণ রাখ রায় ॥ 


এত শুনি নরপতি কন্যার বচন । 
কন্যার দক্ষিণ হস্ত ধরি ততক্ষণ ॥ 

করে ধরি নরপতি উপরে তুলিল। 
কন্যারে উদ্ধারি রায় নিজ দেশে গেল ॥ 
হেনকালে ঘুণিক! নামেতে সহচরী । 
সম্মূখে দেখিল তারে শুক্রের কুমারী ॥ 
কান্দি কহিলেন বত দুঃখ আপনার । 
পিতারে জানাও গিয়! মোর সমাচার ॥ 
পুনঃ নগরেতে নাহি করিব গমন । 
“কান্‌ লাজ্তে লোকে আমি দেখাব বদন ॥ 
চলি যাহ ঘুরিক1 গে। কহু পিহৃস্থান। 
ঠাহাকে কহিয়া। আমি ত্যজিব পরাণ ॥ 
স্বরিতে জানাও বাপে শুন গুণবতী। 


শুনি ঘুণিক৷ চলিল শীঘ্রগতি ॥ 


ম্থগরু-দর্শনাং তীক্ষাং পীনোন্নত-পয়্োধরাং। 
আস্তে ব্যস্তে লোক গিয়া জানায় রাজারে। 


ৃ করযোড়ে ঘুণিকা কছিছে সবিশ্ময়। 

| ' দেবযানী-বৃতান্ত শুনহ মহাশয় ॥ 
৷ শঙ্ষিষ্ঠা সহিত গেল স্নান করিবারে। 
, বলেতে শশ্মিষ্ট। কৃপে ফেলাইল তারে ॥ 
: এত শুনি শুক্র হৈল বিরস-বদন। 


| :£ব5/7 দেিব)রে করিল গমন / 
দেখে শুক্র দেবযঘানা বনের ভিতরে । 
_ হেটমুখে বসিয়াছে চক্ষে জল ঝরে ॥ 


বস্ত্র দিয়। দৈত্যগুরু মুছায়ে বদন । 


' জিজ্ঞাসিল বার্তী কহ কিবা! বিবরণ ॥ 
কোন্‌ কালে তুমি যে করিয়াছিলে পাপ। 


তাহার কারণে তুমি পাইলে এতাপ॥ 
পাপ হৈতে ছুঃখ পায় না যায় খণ্ডন । 
শুনি দেবযানী বলে করুণ বচন ॥ 

পাপ নাহি জানি গে যাব মোর গান । 
কহি বত বিবরণ কর অবধান ॥ 


 বুধপর্ববকন্যা বলে আমারে ধরিয়া! । 


কুপে ফেলাইয়া গুহে গেল সে চলিয়া ॥ 
শুদ্! হৈয! মম বস্ত্র করিল পিক্ষন 
কতেক কহিব থে কহিল কুবচন ॥ 
মোর বাপে স্কৃতি শুরু করে অনুব্রতে। 


, সকুটুন্ব বাচায় আমর ধণ হৈতে ॥ 


পুনঃ পুনঃ কহিলেক মা আইল ঘগে। 
তার বাক্য বজ হেন লাগিয়াছে বুকে ॥ 
শুক্র বলে দেবঘানা ত্যজ মনস্তাপ । 


ক্রোধে লোক ভ্রস্ট হয় (ক্রা্ে হয় পাপ ॥. 


. অক্রোধের সন পুণ্য নাহিক সংারে। 
' সর্বব ধন্মে ধার্মিক যে ক্রোবকে সন্বরে ॥ 


শতেক বহুসর তপ করে মেইজন । 
অক্রোরী সহিত নম নহে কদাচন : 


_ দেবযানী বলে পিতা আমি সব জানি। 

. অপ্রতিভা কৈল মোরে দৈত্যের নন্দিনী ॥ 
 সর্পের দংশনে বেন বিষে অঙ্গ দয়। 
 কাঠ্ে কান্ঠ ঘর্ষণে যেমন অমি হয় ॥ 

! কন্যার বচন শুনি ভৃগুর নন্দন । 

: বুষপর্ববদৈত্যস্থানে করিল গমন ॥ 


৬৯ 


তে 
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বৃষপর্বব চাহি শুক্র বলিল বিশেষ । 

অন্য দেশে যাব ত্যজি তোমার এ দেশ ॥ 
পাপী ছুরাচার যেই হিংসা করে লোকে । 
পুণ্যবান জন তার নিকটে না থাকে ॥ 
জানিয়৷ শুনিয়। পাপ করে যেইজন। 
অনুরূপ ছুঃখ পায় না যায় খণ্ডন ॥ 
তারে না ফলিলে তার পুত্র পৌভ্রে ফলে। 
ব্যর্থ নাহি হয় হেন বিধি বেদে বলে ॥ 
ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ বৃহস্পতির নন্দন । 

পুনঃ পুনঃ তুই তারে করিলি নিধন ॥ 
মম কন্া! দেবযানী প্রাণের সমান । 
কুপে ফেলাইলি তারে নিধন বিধান ॥ 
নারীবধ ব্রক্মবধ কৈলি বারে বার। 
সহজে অস্থর তুই ছুঝ্ট দুরাচার ॥ 
থাকিলে পগীর কাছে নিত্য পাপ বাড়ে। 
সেকারণ সাধুজন পা সঙ্গ ছাড়ে ॥ 
এত বলি ভূগুম্থুত চলিল সত্বর । 

পাষে ধরি বসাইয়া বলে দৈত্যেশ্বর ॥ 
অধম পাপিষ্ঠ আমি বড় হুরাচার। 
আপনার গুণে প্রভু কর প্রতিকার ॥ 
নিশ্চয় গৌসাই যদি ছাড়ি যাবে মোরে । 
গোষ্ঠীর সহিত আমি পশিব সাগরে ॥ 
শুক্র বলে তূমি গিয়! প্রবেশ সাগরে । 
শরীর ত্যজহ কিংব! যাও দেশাস্তরে ॥ 
প্রাণের সদৃশ হয় আমার কুমারী । 
তাহার আপ্রয় আমি করিবারে নারি ॥ 
ইহাতে যগ্চপি ক্ষমা করে দেবযানী । 
তবে ক্ষান্ত হই আমি শুন দৈত্যমণি ॥ 
এত শুনি দৈত্যরাজ বিনয় করিয়া । 
কহে দেবযানীর অগ্রেতে দাড়াইয়া ॥ 
হুইল কুকম্ম মম ক্ষম অপরাধ। 

আমারে সদয় হও করহ প্রলাদ ॥ 
দেবযানী বলে রাজা বুঝহ অন্তরে । 

তবে সে প্রসন্ন আমি হইব তোমারে ॥ 
শর্দি্ঠা তোমার কন্যা বড়ই ছুর্ভাষী। 
পরিবার সহ মোরে করি দেহ দাসী ॥ 


ত্রভঙ্গস্থান সংস্থানাং মহিযাহার-মাদিনীং / 


/ মহাভারত 





' এত শুনি দৈত্যরাজ কৈল অঙ্গীকার । 


এইক্ষণে আনি অগ্রে দিব ত* তোমার ॥ 
এত বলি ধান্রী পাঠাইল অন্তঃপুরে । 
শর্দিষ্ঠারে বার্তা ধাত্রী কহিল সত্বরে ॥ 
ক্রোধ করি শুক্র যায় নগর ত্যজিয়া ৷ 
সে কারণে রাজ! মোরে দিল পাঠাইয়া | 
ন৷ মানে প্রবোধ কারে! ভূগুর নন্দন । 


. কেবল তাহার ক্রোধ তোমার কারণ ॥ 
: অতএব শীস্ত্র তৃমি চল তথাকারে। 


তোমারে লইতে রাজা পাঠাইল মোরে ॥ 
কন্যা বলে বাহে হবে জ্ঞাতির কুশল । 
প্রবোধিয়। শুক্রাচার্য্যে করিব নিশ্চল ॥ 


' এত বলি যাষ কন্য। ধাত্রীর মংহতি । 


বথায় আছেন পিত। দৈত্য অধিপতি ॥ 
সহজ্েক দাসা সঙ্গে চড়ি চতুর্দোলে । 
পিতার সম্মুখে গিয়। দ।ড়াইল তলে ॥ 
বৃঘপর্ব বলে কন্য। দৈবের লিখন । 
দেবযানী কাছে তুমি থাক দাঁসীপণ ॥ 
শন্মি্া বলেন পিতঃ যে আজ্ঞা তোমার । 
হইলাম দ।সা আমি কম্মে আপনার ॥ 
এত শুনি উত্তর করিল দেবযানী । 
কিমতে হইবে দালী তুমি ঠাকুরাণী ॥ 
হেন জন তুমি দানা হইবে কেমনে । 
শুনিয়া উত্তর কন্যা দিল ততক্ষণে ॥ 
জ্ঞাতির কুশল আর পিতার বচন । 

ছুই ধন্ম রাখিতে করিনু দাসীপণ ॥ 
ইহাতে আমার লজ্জা তিলেক না হবে। 
তথাচ রাজার কন্থা সবাই বলিবে ॥ 
পরে শুক্র দেবযানী গেল নিজ ঘর। 
সঙ্গেতে শন্দিষ্ঠা গেল সহ সহচর ॥ 
আদিপর্ব্বে হয় দেবযানার আখ্যান । 
কাশীদাস বলে সব অমৃত-সমান ॥ 


নরদবযানীর বিবাহ । 
হেনমতে নানারঙ্গে বঞ্চে দেবযানী । 


: দাাসীভাবে সেবে তারে দৈত্যের নন্দিনী ॥ 
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কতদিনে দেবযানী শর্ষিষ্ঠা লইয়৷ | 
সহত্রেক দাসাগণ সংহতি করিয়। ॥ 
টচৈত্ররথ নামে বন অতি ীনোহর। 
নানারঙ্গে ক্রীড়। করে তাহার ভিতর ॥ 
কেহ নাচে কেহ গায় কেহ দেয় তালি । 
মায় বিগ্ারস্তে কেহ দেয় হুলীহুলি ॥ 
কিশলয়-শয্যায় শয়ান! দেবযানী | 
পদসেব! করে তার দৈত্যের নন্দিনী ॥ 
হেনকালে সেই বনে দৈবের ঘটন। 
যঘাতি নুপতি আইল শিকার কারণ ॥ 
কন্ঠাকে দেখিয়: জিজ্ঞাসিল নুপমণি। 
কি নাম ধরহু তুমি কাহার নন্দিনী" ॥ 
এত শুনি দেবযানী করিল উত্তর । 
দৈত্যগুর শুক্র নাম খ্যাত চরাচর ॥ 
উাহার তনয় আমি নাম দেবযানী । 
শশ্মিষ্ঠ। আমার সখী দৈত্যের নন্দিনী ॥ 
কি নাম পরহ তুমি কাহার নন্দন । 
এথাকারে 'এলে তুমি কোন্‌ প্রয়োজন ॥ 
শুনিয়া কন্যার বাক্য কহেন নুপতি। 
নহ্ুন নন্দন আমি নামেতে যবাতি ॥ 
ব্রহ্মচধ্যশীল আমি বিখ্যাত সংসারে | 
মগর; কারণ আমি আইন এপারে ॥ 
(দবযানা বলে রাজ: তুমি হহাতেজা | 
ব্রঙ্গচর্য বিজ্ঞ তুমি ধশ্মশীল রাজ, ॥ 
পূর্বে কূপ হৈতে ভুমি তুলিল। আমারে । 
পুরুধ হভয়। কুমি ধরিয়া করে ॥ 
এক্ষণে আমারে কর বিবাহ উপাতি। 
সহক দাদা পাবে শম্মিষ্ঠ। সহি ॥ 
তোম।র বংশেতে কেহ বিবাহ ন: করে । 
হাত ধরি লয়ে যার কন্যা (সই বরে ॥ 
এক্ষণে আমার হস্ত ধরি লহ ভূমি । 
স্বেচ্ছায় তোমারে রাজ। বরিলাম আমি ॥ 
রাস বলে শুক্র জানি তপকল্পতরু | 
ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ আর দৈত্যগণ গুরু ॥ 
তাহার নন্দিনী তুমি বন্দিত। আমার । 
সে কারণে যোগ্য আমি ন' হই তোমার ॥ 


বিবাহ করিতে তোমা বড় ভয় মম। 
পাছে গুক্র-ক্রোধে হয় সংশয় জীবন ॥ 
সর্পের বিষের তেজে একজন মরে। 
ব্রা্গণের (ক্রাধ-বিষে সবংশে সংহারে ॥ 
দেবযানা বলে রাজ কি তোমার ভয়। 
অধাচকে দিলে দান কিব! তার হয়॥ 
রাক্তা বলে ঘাঁদ তিনি দেন অনুমতি । 
তবেত বিবাহ করি শুন গুণবতী ॥ 
এত শুনি দেবযানী রাজার উত্তর । 
রাজারে লহয়া গেল পিতার গোচর ॥ 
পিতারে কহিল কন; মত বিবরণ । 
যযাতি শ্পাঁত এল গ্রগধা কারণ ॥ 
মহাধম্মশীল রাঁভ' নহুষ তনয় । 

তারে সম্প্রদান কর মোরে মহাশয় ॥ 
শুনিয়, কন্বার বাক্য বলে শুক্রাচাধ্য | 
যঘান্তিকে দিব তোম: এ নহে আশ্চর্য ॥ 
এত বলি দৈত্যগুরু চলে শীঘগ্তি । 
দেবঘ'ন সহ পেল ঘথ। নরপতি ॥ 
শুক্রে দেখি নরপতি প্রণতি করিল। 
কুতাঞ্জলি হয়: সম্মুখে দাড়াল ॥ 
গর বলে শুনহ ননাততি নুপমণি। 

এই দেবনান হয় আমার নন্দিনা ॥ 
রাজ, বুল ধশ্মাপন্ম জানহ আপনি, 

হা লয়ের মোগ্য নভে আাঙ্গণ নন্দিন। ॥ 
কু বুল আছে দোম বলে বেদবাণা। 
লাঙ্গণভনয়! তিন বণের জননা ॥ 
তথাপি লিনাহ বর আছ আমার । 
মম তপোবলে দোম এপ্ডিবে তেসার ॥ 
এব বাক্য আমার শুনহ নুপখণি | 
শন্মিষ্ঠ! দেখ এহ দৈত্যের নন্দিন? ॥ 
মম কন্ঠ দেবনানীর /সবিক। হয় । 
ইহারে ছকিও বাহি শযুন মম ॥ 

এত বলি স্মর্পি দিলেন দেবযানা ! 
গুক্রে প্রণনিয়া দেশে গেল নুপমণি ॥ 


রদ 


. শশ্মিষ্ঠার সহ এক সহস্র যুবতী | 


অশোকবনেতে রাজ। দিলেন বসতি ॥ 


৮ 


ব্রিশুলং দক্ষিণে ধ্োয়ং খড়গং চক্রং জন্মাদধঃ | 


[মহাভারত 


ই সস স্০৭ 
| ৷ শুক্রের বচন কেব! খণ্ডাইতে পারে । 
কি শক্তি আমার বল পরশি তোমারে ॥ 


যথাযোগ্য ভক্ষ্য ভোজ্য বসন-ভূষণ । 
প্রত্যকে সবারে রাজ কৈল নিয়োজন ॥ 
' দেবযানী হইল প্রধান পাটেশ্বরী ৷ 
হেনমতে ক্রীড়। করে দিবস শর্ববরী ॥ 
ধরিল প্রথম গর্ভ শুক্রের নন্দিনী | 
দশ.মাসে প্রসব হইল দেবঘানা ॥ 
দ্বিতীয়ার চন্দ্র প্রায় হইল নন্দন | 
নন্দনের যন নাম রাখিল রাজন ॥ 
কতদিন পরে দেখ দৈবের যে গতি । 
দৈত্যকন্ট। শর্িষ্ঠ। হইল ঝহুমতী ॥ 
খতুন্নান করি কন্যা চিন্তিত দয | 
স্বামীহান। হইলাম কম্ম ছুরাশয়ে ॥ 
বুথ! জন্ম গেল মম এ নব যৌবনে । 
পুজ্রবর মাগি লব মঘাতি রাজনে ॥ 
দেবযানী সখী মম হয় ত” ঈশ্বরী । 
তীহথার ঈশ্বর হৈল মম অধিকারা ॥ 
যদি পাই একান্তে নুপতি দরশন | 
খতুদান মাগি লব এই লয় মন ॥ 
বযাতি সে সত্যব্রত বিখ্যাত সংসারে । 
যে কিছু যে চাহে তাহা অন্যথ! ন! করে ॥ 
এতেক চিত্তিতে দেখ দৈবের লিখন । 
আইল নৃপতি তথ। বিহার কারণ ॥ 
হেনকালে শর্দিষ্ঠ। রাজারে এক। দেখি । 
সম্নিকট হইয়া প্রণমিল শশীমুখা ॥ 
কৃতাঞ্জলি হইয়া সম্মুখে দাণ্ডাইল । 
বিনযপূর্ববক কন্ত। কহিতে লাগিল ॥ 
উপেন্দ্র মহেন্দ্র চক্র যোগেন্দরের প্রায় । 
সর্ববগুণ নৃপতি তোমারে গণি তায় ॥ 
আমারে রাজন ভুমি জান ভালমতে। 
শুনহ প্রার্থনা এক কহি যে তোমাতে ॥ 
কামভাবে তোমায় না করি নিবেদন । 
খতৃরক্ষা কর মার ধন্মের কারণ ॥ 
রাজা বলে ইহা! ন। কহিও কদাচন । 
শুক্ষের বচন নাহি তোমার স্মরণ ॥ 
দেবযানী-বিবাহে বলিল বারে বারে। 
শয়নে কদাচ ন| ডাকিব! শর্ষিষ্ঠারে ॥ 


কন্যা বলে রাজা গূঁমি পরম পণ্ডিত । 
তোমারে বুঝাব আমি ন৷ হয় উচিত ॥ 
বিবাহের কালে সর্ববধন-অপহরে । 


' কৌতুকেতে আর নারী সহিত বিহারে ॥ 


- পি 
রহ 


প্রাণের সংশযষে যদি মিথ্যা কেহ কহে। 
এই পঞ্চস্থানে মিথ্যা-পাপ হেতু নহে ॥ 
দেবযানী তোমারে বরিল যেইক্ষনে । 
আমার বরণ রাজ! হৈল সেই দিনে ॥ 

একে সখী দেবঘানী দ্বিতীয়ে ঈশ্বরী। 

তীর ভর্তা তুমি মোর হৈল! অধিকারী ॥ 
রাজ। বলে নহে এই ধর্মের বিচার ! 
কখনই মিথ্য। বাক্য না শোভে রাজার ॥ 
লোকে মিথ্যা পাপ কৈলে দণ্ড করে রাজা । 
রাজ! মিখ্যাবাদী হৈলে লোকে নাহি পুজা ॥ 
কন্য। বলে রাজ! নহে অধন্ম-আচার । 
ভাধ্য!-পুভ্র-দসেতে স্বামীর অধিকার ॥ 


. ঈশ্বরী-ঈশ্বর তুমি আমার ঈশ্বর । 


সে কারণে তোমারে মাগিনু পুক্রবর ॥ 
কম্ার বচন শুনি সত্যধশ্মনীতি | 

হৃদয়ে ভাবিয়ে তবে কহে নরপতি ॥ . 
রাজা বলে পুর্বেব করিলাম অঙ্গ' কার । 
যেই যাহা মাগে দিব গ্রতিচ্ঞা আমারু ॥ 
সে কারণে তোমার পুরাব অঠিলাষ । 
এত বলি গেল রাজা শশ্মিষ্ঠার পাশ | 


 খতুদান শশ্মিষ্ঠারে দিয। নরপতি । 


কেহ না জানিল গেল আপন বনতি ॥ 
রাজার ওরসে শশ্মিষ্ঠার গর্ভ হৈল । 
দশমাস দশদিনে পুক্র প্রসবিল ॥ 
শর্দিষ্ঠার পুভ্র হল লোকে হৈল শব্দ; 


. বার্তী পেয়ে দেবযানী হইলেন স্তবূ ॥ 
[আশ্চধ্য শুনি যে পুত্র হইল কিমতে : 


শশ্মিষ্ঠার গৃহে তবে চলিল ত্বরিতে ॥ 
দেবযানী বলে সখী করিলা কি কন্ম। 
কার দ্বারা হইল তব পুজ্রের জম্ম ॥ 





পৃষ্ঠা__-৭৩ 


যঘাতির গ্রতি শুক্রাচা ধর অভিশাপ : 


আদিপর্ব । ] 


শর্টিষ্ঠা বলেন সখী দৈবের লিখন। 
মম খতুকালে আসে খধি একজন ॥ 
কামভাবে তাহারে না করিন্ু কামনা । 
পুক্রদান দিয়া মোরে গেল সেইজনা ॥ 
ছেবঘানী বলে সখী কহ সত্যকথ! | 
কি নাম ঝষির পুক্র তার বাস কোথা ॥ 
শম্মিষ্ঠ বলেন খণ্ষ পরম শ্ুন্দর | 
মহাতেক্ত ধরে আর দিব্য কলেবর ॥ 
তারে জিজ্ঞাসিতে শক্তি হইবে কাহার । 
কারণে নাম গোত্র ন। জানি তাহার ॥ 
দেবঘানী বলে সখী তুমি পুণ্যবতী | 
ধষিবরে হৈল পুক্তর চক্দ্রসম ভ্যুতি ॥ 
এত বলি দেবযান' গেল অন্তঃপুরে । 
হনমতে যায় কত দিবস অন্তরে ॥ 
'দবযানী প্রসবিল যুগল নন্দন । 
ঘছু আর তুর্ববস্থ বিখ্যাত সর্বজন ॥ 
শশ্মিষ্ঠার গর্ভে জন্মে রসে রাজার ॥ 
পতুযোগে জন্মাইল এ তিন কুমার ॥ 
স্ঞেষ্ট দ্রন্হা অনু তার দ্বিতীয় কুমার | 
কনিষ্ঠ হইল পুরু সর্ববগুণাধার | 
রাঙ্গার কুমার সব বাড়ে দিনে দিনে। 
ধমি হৈতে পুন্র হয় দেবধানী জানে ॥ 
মহাভারতের কথ! অস্ভত-সমান | 
কাশরাম দাস কহে শুনে পুথ্যবান ॥ 
বগা প্রতি শুর অভিশাপ, 
কিছুদিন পরে তবে বঘ।তি নৃপতি। 
বিহারে চলিল দেবঘানীর দংহতি ॥ 
নান রৃক্ষে সুশোভিত অশোকের বন। 
গল ফুলে স্থগন্ধি কুহরে পক্ষিগণ ॥ 
দেবনানীসহ ক্রীড়া করে ন্ুপবর | 
.শশ্মিষ্ঠ। আইল সেই বনের ভিতর ॥ 
 শশ্ষিষ্ঠার তিন পুত্র বাপেরে দেখিয়া! 
রাজ্তার নিকটে সবে আইল ধাইয়া ॥ 
বন্দর কুমার তিন দেখি দেববানী । 
জিজ্ঞাসিল কার পুত্র কহ নৃপমণি ॥ 


তীক্ষবাণং তথ! শক্তিংবাহুসংঘেষু সঙ্গতং ॥ ৭৩ 


_ মৌনেতে রহিল রাক্ত। না করে উত্তর। 


কুমারগণেরে জিজ্ঞাসিল অতঃপর ॥ 
কি নাম তোমর। ধর কাহার নন্দন | 
সত্য কহ এথায় আইলা কি কারণ ॥ 
দেবযানী বলে যদি এতেক বচন। 
প্রত্যেকে আপন নাম কহে তিন জন ॥ 


' শর্ষিষ্ঠ। নামেতে আম। সবাকার মাতা | 


রাজ। দেখাইয়। বলে এই মম পিতা ॥ 
এত বলি গেল তিনে রাজার নিকটে । 
প্রণিপাত করি দাগ্ডাইল করপুটে ॥ 
দেববানা-ভয়ে রাক্তা না বলিল কিছু । 
বিরস হইফ তিনে বাহুড়িল পিছু ॥ 


এত শুনি দেবঘানী অরুণ নয়ন । 


শর্ষিষ্ঠারে ডাকিয়। বলিল ততক্ষণ ॥ 
পুর্বেব যে কহিলি তুই আমার গোচরে। 
এক ঝষি পুক্রদান দিলেন আমারে ॥ 
এক্ষণে তোমার কথা হইল শিদিত। 
শশ্টিষ্ঠ। শুনিয়া তাহ! হইল বিশ্মিত ॥ 
ঘোড়কর করি শাম্মঠ। কহে বানা । 
ধশ্মে নাহি ঘাটি আমি শুন ঠাকুরাণী ॥ 
ভূমি মম ঈশ্বরী তোমার রাজ। পঠি। 


সেকারণে মোর ভর্ত। হৈল নরপতি ॥ 
. মেবিকার পুজগণ তোমার সেবক । 
 ক্োধ পরিহর মোর দেখিয়। বালক " 


ক্রে/ণে দেবযানী ভূপতির প্রতি বলে। 
শুক্রবাক্য লগুঘন করিল। তধহলে ॥ 
গুরুবাক্য লঞ্মস আর ভ্জহ সেব্: 1 
এবে জাশিলান ভুগি পরম পাঙকী ॥ 
আর না রহিব অমি তোমার সদন । 
এত বলি দেবঘানী করেন ক্রন্দন ॥ 
কান্দিতে কান্দিতে বার জনকের ঘর। 


বিনয় করিয়। রাজ! বুসান বিস্তর ॥ 
রাজার বিনয় বাক্য ন! শুনিল কানে । 
: দেখিয়! পাইল বড় ভয় রাজা মনে ॥ 

| পাছে নাহি চায়, ক্রোধে যায় শীঘ্রগতি । 
' পাছে পাছে নরপতি-চলিল সংহতি ॥ 


৭8 


শুক্রের সম্মুখে গিয়। হৈল উপনীত । 
প্রণাম করিয়া! কহে রাজার চরিত ॥ 
অবধান কর পিতা! মম নিবেদন । 
অধন্মে প্রবৃত্ত হৈল যযাতি রাজন্‌ ॥ 
তোমার নিয়ম বাক্য করিয়! হেলন ! 
বৃষপর্রবকন্যানহ করিল রমণ ॥ 

তিন পুত্র জন্মাইল তাহার উদরে । 
ছুর্ভাগ! করিল মোরে রাজ! অবিচারে ॥ 
' আমার উদরে ছুই পৃজ্র জন্মাইল। 
এখন তোমার ব।ক্য হেলন করিল ॥ 
কন্যার বচন শুনি ভূগুর নন্দন । 

ক্রোধ করি রাজারে বলিল ততক্ষণ ॥ 
সর্ববধন্ম জ্ঞাত ভুমি পরম পঞণ্ডিত। 

ষম বাক্য লঙ্ঘ রাজ। এ কোন্‌ বিহিত ॥ 
গুরুজনে লঙ্ঘ রাজ। করি অহঙ্ক।র। 
এই পাপে জরা অঙ্গ হইবে তোমার ॥ 
শুনিয। শুক্রের শাপ কম্পিত-হৃদয়। 
করযোড় কর রাজ। বলিছে বিনয় ॥ 

' কামভাবে শশ্মিষ্টাকে না করি রমণ। 
খতুদান শশ্মিষ্ঠ। ঘে করিল প্রার্থন ॥ 

. সে কারণে তাকে করিলাম ঝতুদান। 
না করিলে নাহি পাপ তাহার সমান ॥ 
নপুংসক হ'য়ে জন্ম হয় ক্ষিতি তলে। 
নরকের মধ্যে গিয। পড়ে অস্তকালে ॥ 

' খহুদান করিলাম করি ধন্মভয় । 

. অগ্রে মম অঙ্গীকার জান মহাশয় ॥ 
যেই যাহ! মাগে তাহা না করিব আন। 
সে কারণে দিনু যে মাগিল খতুদান ॥ 
শুক্র বলে ধম্মভয়ে করিলে বিহার 
মম বাক্য ভয় নাহি এত অহঙ্কার ॥ 

- এতেক বলিব৷ মাত্রে ভূগুর নন্দন । 
রাজার শরীরে জর! হইল তখন ॥ 
অশক্ত হইল রাজ! শুরু হিল কেশ। 
মুখেতে না স্ফুরে বাক্য হৈল রুদ্ধবেশ ॥ 
আপনার অঙ্গ দেখি নৃপতি বিস্ময় । 

, যোড়হত্তে কহে পুনঃ করিষী বিনয় ॥ 


খেটকং পুর্ণচাগঞ্চ পাশ-মন্কুশ মুর্ধতঃ | 


। যুবভাবে তৃপ্ত নাহি, না পুরে কামনা । 
' তৰ কনা দেবযানী প্রথম যৌবন! ॥ 


' হইলাম বঞ্চিত এ সংসারের স্থখে। 
_ কৃপায় শাপান্ত প্রভু আভ্ঞা কর মোকে ॥ 





; শুক্র বলে মম বাক্য না যায খণ্ডন। 

' ভোগ করিবারে রাজ্য যদি আছে মন ॥ 
' আপনার জরাবস্থ! দির! অন্যজনে । 

' সাংসারিক স্থখভোগ করহ আপনে ॥ 
রাজা বলে আছে মম পঞ্চ যে কুমার । 

. যেই জর লবে তারে দিব রাজ্য ভার ॥ 
শুক্র বলে জর! লইবেক যেই জন। 

. দীর্ঘ আয়ু হবে সেই রাজ্যের ভাজন ॥ 


বংশবৃদ্ধি হবে সেই রাজ্যে হবে রাজা । 


পরম পণ্ডিত হবে বলে মহাতেজ। ॥ 


শুক্রের পাইয়া আজ্ঞ। বঘাতি রাজন । 
দেবষানীসহ দেশে করিল গমন ॥ 
যযাতি-চরিত্রকথা শুনিতে অঘৃত। 
পাঁচালা প্রবন্ধে কাশীদাস বিরচিত ॥ 
যথাতির যোবন শ্রাশ্ি এবং গুতা সর অহন 


দেশে আসি নৃপতি বসিল সিংহাননে । 


_জ্যেষ্ঠপুজ্র বছরে বলিল ততক্ষণে ॥ 
 শুক্রশাপে জরা বাপু হইল শরীরে। 
, যৌবনের ভোগে মম মন নাহি পুরে ॥ 


জ্যেষ্ঠ পুক্র হও তুমি পরম পণ্ডিত। 


. খপ্ডিতে পিতার দুঃখ হয়ত উচিত ॥ 
সে কারণে মম জরা লহ রে শরারে। 


তোমার যৌবন পুক্র দেহ-ত আমারে ॥ 
সহস্র বসরে পুন্ত্র পাইবে যৌবন। 
এত শুনি ছু হৈল বিরস বদন ॥ 


জরা সম ছুঃখ পিতা নাহিক সংসারে । 
' অন্নপানহীন শক্তি না থাকে শরীরে ॥ 


শরীর কুৎসিত হয় লোক উপহাসে। 


। এ জরা লইতে মম চিত্তে ন! প্রকাশে ॥ 
৷ শুনিয়। হইল ক্রুদ্ধ যযাতি রাজন্‌। 
' জ্ঞেষ্ঠপুভ্র হ'য়ে তুমি হৈলা অভাক্ন ॥ 


আদিপর্বব | ] 
তোর বংশে রাজা না হইবে কোনকালে। 
জ্যেষ্ঠ পুক্র হৈযা তুমি কুপুক্র হইলে ॥ 
তাহার অনুজ নাম তুর্ববন্থ সুন্দর | 
তাহারে আনিয়। জিজ্ঞাসিল নুপবর ॥ 
শুক্রণাপে জরা হৈল না হৈল খণ্ডন । 
ক্তরা লয়ে দেহ পুজ আপন যৌবন ॥ 
এ ভাষণ লহ জরা সহত্র বসর। 
আমার বচন রাখ উপকার কর ॥ 
তুর্ববন্থ বলিল জর৷ পিতা বড় ছুঃখ। 
আচারে বর্জিত নত সংসারের সুখ ॥ 
এ জরা লইতে আমি অপারগ অতি। 
শুনিয়া কুপিত অতি হইল নৃপতি : 
পুক্র হ'য়ে পিতৃবাক্যে কর অনাদর। 
এই পাপে ্জেস্ছ দেশে হবে দ্গুধর । 
তব বংশে যতেক হইবে পুক্রগণ । 
মু হযে করিবেক অভক্ষ্য ভক্ষণ ॥ 
'দবযান: হই পুক্র না শুনিল বাণী। 
শশ্মিষ্ঠার পুভ্রগণে ডাকিল আপনি ॥ 
শন্মিষ্ঠার জ্যেষ্ঠ পুক্র জন্ছ নাম ধরে । 
মধুর বচনে রাজা বলিল তাহারে ॥ 
মম জর। লহ ভূমি সহত্ বসর । 
পাপ জর! দিয়! লব যুবা কলেবর ॥ 
দ্রন্থা বলে রাক্তা জর। বহু দোষ ধরে। 
অন্ত কাধ্য থাক তার বাক্য নাহি স্ফ,রে ॥ 
না পারিব সহহিতে সে জরার মন্ত্রণা 
অন্তেরে করহ আছ লয় যেই জনা ॥ 
শুনিয়া বাতি ক্রোধে বলিল তখন । 
পুক্র হৈয। পিতৃবাক্য করিলা লঙ্ঘন ॥ 
চারি জাতি ভেদ না থাকিবে বেই দেশে। 
সেই দেশে রাজা হবে তোমার উরসে ॥ 
যতেক করিবে আশ! হইবে নিরাশ। 
কু পূর্ণ না হইবে তব অভিলাষ ॥ 
অণু বলি পুত্র তার কনিষ্ঠ সোদর। 
তাহারে ডাকিয়। তবে বলে নৃপবর ॥ 
মম জর! লহ বাপু কর পুত্রকাজ। 
শুনিয়া বলিল অণু শুন মহারাজ ॥ 


ূ ঘণ্টাং বা পরশুং বাপি বামেহধঃ প্রতিযোজযেৎ ॥ ৭৫. 


যে কিছু খাইলে জীর্ণ না হয় উদরে। 
হেন জর! লৈতে পিতা না বল আমারে । 
রাজা বলে তুমি পুত্র বড় ছ্ুরাচার । 
পুত্র হৈয়! বাক্য তুমি লঙ্ঘিলা আমার ॥ 
যতকে জরার ছুঃখ কহিল। আপনে । 
সেই সব ছুঃখ তুমি ভুগ্জ অন্ুক্ষণে ॥ 
তোমার ওুরসে পুত্র যতেক হইবে । 
যৌবনকালেতে তারা সবাই মরিবে ॥ 
তবেত নৃপতি বড় হইয়া চিন্তিত। 
সবার কনিষ্ঠ পুল্রে ডাকিল ত্বরিত ॥ 
সব! হৈতে প্রির তুমি কনিষ্ঠ নন্দন । 
গ্রয় কম্ম কর, রাখ আমার বচন ॥ 
শুক্রশাপে জরা হৈল আমার শরারে । 
তৃপ্তি নাহি পাই স্থথে জানাই তোমারে ॥ 
পুত্রবশ্ম কর, দেহ আপন ঘৌবন। 

সহজ বহসর প:র পাইবে আপন ॥ 

মম জর! দুখে বাছ। লহ নিজ কায়। 
স্বাকার করিলে ভুমি মম ছুঃপ যায় ॥ 
পিতার বচন শুনি কহে নাড়করে। 
তোমার বচন রাজা কে লরঞ্ঘতে পারে ॥ 
পুত্র হৈয়! পিতৃবাক্য ন। রাখে যে ভন । 
ইভলোকে 'অপমশ নরকে গমন ॥ 

তব জরা দেহ পিত। আনার শরারে। 
আমর মৌবন ভোগ ভুঞ্জী কলেবরে ॥ 
এতেক শুনিয়। রাজা হরনিত- মন । 

মুখে চুহ্ধ দিয়। পুভ্রে বলেন বচন ॥ 
বংশরছ্ি হবে তব পশ্মেতে তৎপরু। 
তোমার বংণেতে হবে রাজ্যের ঈশর ॥ 
যৌবন পাউয়া তবে বঙ্গতি বাজন। 
ধন্মকল্নম করে সদা নখে অন্নুঙ্দণ ॥ 

যজ্ঞ হোনে ভুস্ট কল থত দেবগণে । 
পিভৃগণে তুষ্ট কৈল অ।দাদি তর্পণে ॥ 
দানেতে তুধিল দ্বিজ দরিত্্র চ্ভিকুক | 
স্থপালনে প্রজাগণে দিল বড় সখ ॥ 
অভ্যাগত অতিথি ভুধিল নৃপবর । 
প্রতাপে নাহিক ছুষ্ট রাজ্যের ভিতর ॥ 


৭৬ অধস্তাম্মহিষং তথ্দ্‌ বিশিরন্বং প্রদশয়েৎ। 


কামরসে কামিনীগণেরে রাজ! তোদ্দে 
স্হৃদ বান্ধব মন্ত্রী তোষে প্রিয়ভাষে ॥ 
হেনমতে রাজ্য করে সহত্স বওসর। 
পূর্বববাক্য স্মরণ করিল নৃপবর ॥ 
জরাষ গীড়িত পুক্র দেখিয়! নৃপতি। 
আপনারে ধিকার করেন মহামতি ॥ 
আপনার জর! দিয়! দিনু পুজে ছুঃখ । 
পুজেের যৌবনে আমি ভুষ্জিলাম সুখ ॥ 
কামে মাতি পুত্র কষ্ট ন। দেখি নয়নে । 
ধিক মোরে শত ধিক এ ছার জীবনে ॥ 
কামুকের কাম পুর্ণ না হয় কখন। 
. বত ইচ্ছা তত বাড়ে নহে তৃপ্ত মন ॥ 
এত চিন্তি নরপতি বলিল নন্দনে । 
বহু ভোগ করিলাম তোমার যৌবনে ॥ 
পুজ্রকম্ম করি প্রাত করিলে আমারে । 
' তোমার মহিমা ঘত ঘুষিবে সংসারে ॥ 
আপন বৌবন লহ, জর! দেহ মোরে। 
ছব্রেদণ্ড দিব আমি তোমার উপরে ॥ 
: এত বলি জর! শিল নহুম-নন্দন | 
' পুরুর হইল প্রাপ্তি আপন যৌবন ॥ . 
। পুরু রাজ। হবে বলি দিলেন ঘোষণ| । 
: পাত্র মিদ্র অমাত্া ডাকিল সর্ববজন। ॥ 
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শুদ্র যত প্রজা | 
' আনিল সবারে রাজ্যে নিমন্ত্রিযা রাজা ॥ 
পুরু-অভিষেক দেখি যত প্রজাগণ | 
: কহিতে লাগিল আর ক্ষভ্র রাজগণ ॥ 
নান! শান্ত বিজ্ঞ তৃমি নহুয-তনয় | 
 জ্ঞোষ্ঠ পুক্র বিদ্যমানে কনিষ্ঠ কি হয় ॥ 
 সর্ববগুণযুত যছু পরম স্থন্দর। 
তার বিদ্যমানে পুরু নহে রাজ্যেশ্বর ॥ 
 ধন্মনীতি যত তুমি জান মহাশয়। 
 কনিষ্ঠে করিতে রাজ! কোন্‌ শাস্ত্রে কয় ॥ 
প্রজাদের হেন কথ! শুনি নৃপবর। 
, ক্ষণেক চিস্তিয়া মনে করিল উত্তর ॥ 
পিতৃমাতৃ-বাক্য যেই পুভ্র নাহি রাখে। 
তারে পুক্র বলি হেন কোন্‌ শান্টরে লেখে ॥ 


[ মহাভারত । 


 পুরুরে জানি যে আমি আপন কুমার । 
. আর পুত্র অকারণে হইল আমার ॥ 


জরাতে পীড়িত আমি না ছিল যৌবন । 


আম! বাক্য ন। রখিল এই চারিজন ॥ 

_ পণ্ডিত স্থবুদ্ধি পুরু করিল স্বীকার । 

' সহ্ত্র বংসর নিল মম জরাভার ॥ 

সে কারণে রাজ্যভারে পুরু যোগ্য হয় । 
হেন পুরু রাজ! হবে ধন্মে কেন ভয় ॥ 


শ্রজাগণ বলে শুক্র জগতে বিদিত। 


তার নাতিগণ যোগ্য সংসারে পুজিত ॥ 
তাহারে ন! দিয়া অন্যে দিবে অধিকার । 
. হইলে শুক্রের ক্রোধ নাহিক নিস্তার ॥ 
রাজা বলে শুক্রেরে করেছি নিবেদন । 
যেই জর। লইবে সে রাজ্যের ভাজন ॥ 


শুক্র বলে বেই পুক্র লবে জরাভার। 
আপনার রাঙ্গে তারে দিবে অধিকার ॥ 
প্রজাগণ বলে কিছু কহিতাম আর। 
শুক্র আঙ্ঞ! করিয়াছে নাঠিক বিচার ॥ 


 পিতৃমাতৃ বাক্য ঘেই করয়ে পালন । 
তারে পুভ্র বলি হেন কহে ঘশিগণ ॥ 


এত ঘি বলিল কল গ্রজাগণ | 


অভিষেক করিলেন পুরুকে তখন ॥ 
: ছত্রদণ্ড দিল তবে নৃপতি বঘাতি। 


স্থতে শিক্ষ! করাইল যত রাজন:তি ॥ 
আদিপর্বেৰ বিচিত্র যযাতি-উপাখ্যান । 
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্‌ ॥ 


ধধাতিপ্ স্বগে গদন ও গহন 
হইল নৃপতি পরে জরাযুক্ত অঙ্গ । 
রাজ্য ত্যজি গেল বন মুনিগণ সঙ্গ ॥ 
কঠিন তপস্তা রাজ। করে নিরন্তর ! 


_ ফল-মুলাহার করে বনের ভিতর ॥ 


অতিথির পুজা রাজা করয়ে তথায় । 
হেনমতে সহজ বংসর কেটে যায় ॥ 


 উদ্নৰৃতি ব্রত করি বঞ্চে বহু ক্লেশ। 
_ ফলমূলাহার ত্যজিলেন রাজা শেষ ॥ 


আদিপর্বব । ] 


জলপান ত্যজ্িয়া৷ করিল বাতাহার। 
তপস্তায় হৈল রাজার অস্মথিচন্মসার ॥ 
হেনমতে গেল ছুই সহত্র বৎসর । 
পঞ্চাগ্রি করিল বৎনরেক নৃপবর ॥ 
যোগে যাগে শরীর ত্যজিল মহারাজ । 
দিব্যরথে চড়ি গেল ইন্দের সমাজ ॥ 
তথ! হৈতে ব্রল্মলোকে গিয়া নরপতি। 
দশলক্ষ বর ব্রহ্মলোকে করে স্থিতি ॥ 
রঙ্গলোক হৈতে রাজা আইল ইন্দ্রস্থানে। 
কপটে জিজ্ঞ।সে ইন্দ্র তার বিছ্যমানে ॥ 
জরায় পীড়িত তুমি ছিলে গুণাধার । 
রা নিল পুরু তব কনিষ্ঠ কুমার ॥ 
,কন্‌ নীতি তারে শিখাইলে মহারাজ । 
কন ব। ছাড়িয়া এলে ব্রহ্মার সমাজ ॥ 
€ভ। বলে শিখাইলাম সবি যে তাহারে । 
রঃজনাতি বিধিমত শাস্ত্র অনুসারে ॥ 
রাদছত্র দিয়া আমি কহিনু নন্দনে। 
পুরথবতে জেষ্ঠ ঘত শুন,.একমনে ॥ 

পর দুঃখে ছুঃখা যেই, পর উপকার: | 
“বর কোমল বাঝ্য বলে ম্বছু করি ॥ 
শ'য়কথা পরেরে না বলে কোন কালে । 
কপট কুরুন্ডিহীন সদ! সত্য বলে ॥ 
হ;পনারে ক্লেশ করি পরে পরিত্রাণ 
পুথিবাতে শ্রেষ্ঠ নাহি তাহার সমান ॥ 

এ দব লোকের বাক্য শুনিয়া আবণে । 
পুজবহ করিয়া পালিবে প্রজাগণে ॥ 
খর দারিদ্রয-ছুঃখ বিনাশিবে ধনে। 
বপ্রগণে ভুবিবে বিপুল শদ্ধা্দানে ॥ 
এম করিধা বন্ধুগণেরে তুষিবে। 

টার দশ্গ্য ছুন্টলোক রাজ্যে না রাখিবে ॥ 
** করি পালিবে অনাথ বুদ্ধজনে। 
চলা না করিবে অতিথি-সেবনে ॥ 
সবশেনে জেষ্ঠ পুত্রে দিয়। রাজ্যভার। 
৩পস্ক? করিবে করি কল-মুলাহার ॥ 
হু বলে রাজা তুমি পরম পণ্ডিত । 
'তামার ঘতেক কন্ম না হয় বণিত ॥ 








শিরশ্চেদোস্তবং তদ্বদ্‌ দানবং খড়গপাণিনং। 


৭৭ 


। ইন্দ্রলোকে ব্রহ্মলোকে ভ্রম নিজ সুখে । 
৷ তোমার সমান নাহি দেখি ব্রহ্ধলোকে ॥ 
। কি পুণ্য করিয়া তৃমি জন্মিল৷ সংপারে। 
' কহ নৃপবর ইচ্ছ। আছে শুনিবারে ॥ 

. রাজা বলে বৃষ্ভিধারা গণিবারে পারি। 

' আমার পুণ্যের কথা কহিবারে নারি ॥ 
. স্বর্গ মত্ত্য পাতালে না দেখি একজন । 
আমার সহিত তার করি যে গণন ॥ 

শুনিয়৷ হাসিয়া বলে ইন্দ্র দেবরাজ। 

, আপন প্রশংসা, নিন্দ দেবের সমাজ ॥ 
এই পাপে ক্ষীণপুণয হইলে যঘাতি । 

 জোমারে না শোভে আর স্বগের বসতি ॥ 
স্বর্গ হৈতে চু ত হও বলে পুরণ্দর । 

: বিম্মিত হইব তবে বলে নপবর ॥ 
কহিলাম বাক্য আমি আর ন1 নেউটে। 
ভুঞ্জিব আপন কম্ম আছে যে ললাটে ॥ 
এক নিবেদন মম তোমার গোচরে। 
কৃপ। করি দেবরাজ আজ্ঞা কর মোরে ॥ 

_ পুণ্যবান লোক যত আছে থেহ পথে । 

. সেই পথে পড়ি আচ্ছা কর শচানাথে ॥ 
ইন্দ্র বলে র/জ। তব বুদ্ধি নাহি ঘটে । 
নিজপ্ুণে পুনঃ স্গগে আমিবে শিকটে ॥ 
এতেব বলিতে ভব পিল রাজন। 
আকাশ হইতে যেন পড়িল তপন ॥ 
হেনকালে শূন্যে অন্টকাদি চারিজন। 

ডাক দিয়। বলে রহ পড় কোন্জন ॥ 
পুণ্যবান্‌ সাজ্ঞ৷ কভু না হয় খণ্ডন। 
শুন্যেতে হল স্থির যনাতি পাজন্‌ ॥ 
শন্টক বলিল ঝুমি তান মহাজন । 
কোন লাম বর এমি তাহার নন্দন ॥ 
রাজ; বলে নান আহ শি নে নখািতি। 

, পুরুর জনক আছি হত, ভখপন্ডি ॥ 

 প্ুণ্যবান্‌ জনে আ।* করনত অমান্য । 

সেই হেতু হইল আমার ক্ষাণ পুণ্য ॥ 

. ধনহানে পৃথিবাতে বন্ধুগণ ত্যজে। 

৷ পুণ্যহীণে স্বর্গ ত্যজে দেবের সমাজে ॥. 
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অষ্টক বলিল। তৃূমি আছিল! কোথায় । 
কি কারণে চ্যুত হলে কহিবা আমায় ॥ 
রাজ। বলে মর্ত্যেতে ছিলাম মহারাজ! । 
: পৃথিবীর লক্ষ রাজ সবে করে পুজা ॥ 
পুজরে রাজ্য দিয়। পুনঃ গেলাম কাননে | 
তপ আচরিলাম যে পরম যতনে ॥ 
শরীর ত্যজিয়। স্বর্গে করিয়। গমন । 
স্বর্গভোগ করিলাম ন! বায় খণ্ডন ॥ 
তথ হৈতে গেলাম যে ইন্দ্রের নগরী । 
সহজ্ব বসর তথ স্বর্গভোগ করি ॥ 
ইন্দ্রের অমরাবতী নাহি পাঠান্তর । 
নান। ভোগ করিলাম সহস্র বৎসর ॥ 
তথ হৈতে ব্রঙ্গলোকে কর্সিলাম গতি । 
দ্রশলক্ষ বৎসর হুইল তথ। স্থিতি ॥ 
নন্দনাদি বন তথ।'কি কব'সে কথ।। 
অপ্নরীর সহ ক্রীড়। কারলাম তথ। ॥ 
কামরূপী হৈষ। বেড়ালাম বথ। তথ।। 
দৈবে ইক্দর একদিন জিজ্ঞাসিল কথ। ॥ 
ইন্দ্রেরে কহিন্ু আপনার পুণ্যচয় । 

তথা হতে সে কারণে পড়ি মহাশয় ॥ 
অফ্টক বলিল কহ শুনি মহামতি । 

তথ ছৈতে পড়িলে হইবে কোন্‌ গতি ॥ 
রাজ বলে ক্ষীণপুণ্য হয় ঘেই জন। 
ভৌম নরকের মধ্যে পড়ে ততক্ষণ ॥ 
রূজোবীর্যযযুত হয়ে পুনঃ দেহ ধরে। 
দ্বিপদ চৌপদ হয় যোনি অনুসারে ॥ 
অষ্টক বলিল তবে হবে কি প্রকার । 
এ ঘোর নরক হৈতে পাইতে নিস্তার ॥ 
রাঁজাঁ বলে তপ-শান্তি-দযা-দান-ফলে। 
এই সব স্বর্গভোগ হয় অবহেলে ॥ 

যজ্জ্ধ হোম ব্রত করে অতিথিসেবন। 
গুরু-দ্বিজ সেব। করে দেব-আরাধন ॥ 
তবেত তরিতে পারে নরক হইতে । 
কহিলাম বুভান্ত এ সকল তোমাতে ॥ 
অক বলিল তুমি বড় পুণ্যবান্‌। 
হ্থায় নাহিক কেহ তোমার সমান ॥ 


[ মহাভারত । 


৷ চিরদিন হেথায় থাকহ মহাশয় 

। নিশ্চিন্ত হইয! থাক নাহি ইন্দ্রে ভয় ॥ 

| রাজ। বলে ক্ষীণপুণ্য রহিতে ন! পারি । 

: স্বর্গেতে রছিতে আর নহি অধিকারী ॥ 

| শুনিয়। অব্টক শিবি বন্ধু প্রতর্দন। 

রাজারে ডাকিয়া তথ। বলে সর্বজন ॥ 

আম সবাকার পুণ্য যতেক আছয়। 

সেই পুণ্যে হেথ। ভুমি রহ মহাশয় ॥ 

: ব্লাজা বলে পরদ্রব্য ন। করি গ্রহণ। 

' কৃপণের বৃি এই শুন মহাজন ॥ 

: শিবি বলে রাজ! তুমি তৃণগাছি দিয়।। 

. আমা সবাকার পুণ্য লহত কিশিয়। ॥ 

: রাজ! বলে যত কহ বালকের ভাষ। 

৷ তৃণ দিয়। লব পুণ্য লোকে উপহাল ॥ 

এত শুনি অন্টকাদি বলে চারিজন । 

, নিশ্চয় হেথায় বদি না রহ রাজন্‌ ॥ 
তোমার সহিত তবে যাব চারিজন । 

; বথায় নুপতি তুমি করিব। গমন ॥ 

, এতেক বচন বাদ তাহারী বলিল । 

' দিব্যযুন্তি পঞ্চরথ সে স্থানে আইল ॥ 

: পঞ্চরথে চড়িয়। চলিল পঞ্চজন। 

' ইন্দ্রের অমরাবতা কিল গমন ॥ 

 শ্রীবৈশম্পায়ন বলে শুন জন্মেজয় । 

সেই চারিজন তার কন্যার তনয় ॥ 

কন্যার পুত্রের পুণ্যে তরিল যঘাতি । 

পুনরপি স্বর্গে রাজ! করিল বসতি ॥ 

যঘাতি-চরিত্রকথা। অস্ত সমান । 

. শ্রবণে মধুর নর্তহ ইহার সমান ॥ 

হৃদয়ে নিম্মল জ্ঞান হয়ত উদ্দিত। 

: পাঁচালী প্রবন্ধে কাশীদাস-বিরচিত ॥ 


পুরু বংশ কণন। 

জন্মেজয় বলে স্বর্গে গেল নৃপবর । 
. পুরুকে করিল রাজ! রাজ্যের ঈশ্বর ॥ 
। আর চারি পুজ্রে শাপ দিল নরপতি। 
' ফ্কি কর্ম করিল তার! কহ মহামতি ॥ 


আদিপর্বব |] 


মুনি বলে যু হৈতে জন্মিল যাদব । 
তূর্ববস্থর বংশ হৈতে যবন উদ্ভব ॥ 
দ্র্য হৈতে বন্ধিত হইল ভোজবংশ। 
অনুর ওরসে জন্ম স্তরেচ্ছ অবতংশ ॥ 
পুরুর ওরসে জন্ম হইল পৌরব। 

বার বংশে আপনার হৈয়াছে উদ্ভব ॥ 
তপ জপ বজ্ঞ ব্রত ধন্ধেতে তৎপর । 
পূরুর ঘৃতেক কর্ম লোকে অগোচর ॥ 
পূরুরাজ পাটেশরা পৌঁষ্ঠী নাম ধরে । 
তিন পুত্র হইল যে তাহার উদরে ॥ 
প্রব:র প্রধান পুত্রে দিল রাজ্যভার। 
শুরমনা নামে কন্যা বনিতা তাহার ॥ 
তাঁর পুত্র মনয্য সে হৈল নরবর। 

তিন পুত্র হৈল তার পরমস্থন্দর ॥ 

তিন পুত্র মধ্যে হৈল রাজা সংহনন। 
মিশ্রাকশীগর্ভেতে জন্মিল দশ জন ॥ 
অনাবৃষ্টি নৃপতির পুত্র মতিনার। 

তংস্থ আদি চারি পুত্র হইল তাহার ॥ 
ঈনিল তাহার পুত্র বলে মহাতেজ|। 
তার পঞ্চ পুত্রেতে ছুগ্বান্ত হল রাজা ॥ 
শকুন্তলা ভাধ্য। তার বিখ্যাত সংসার । 
রত নামেতে পুত্র হইল তাহার ॥ 
শরতের গুণ কম্ম কহিতে বিস্তার । 
উমন্থ্যু বলিয়। পুত্র হইল তাহার ॥ 
সথহোত্র বলিয়! রাজ তাহাতে উৎপণি। 
তার পুত্র হস্তা নামে হইল স্থকীন্তি ॥ 
বসাহইল আপনার নামেতে নগর । 
হস্তিন! বলিয়া! নাম ভুবন ভিতর ॥ 
অজ্মঢু মহারাজ হস্তার নন্দন। 

তার পুত্র রাজ! হৈল নাম সংবরণ ॥ 
সংবরণ রাজ্যকালে অনারৃষ্টি কৃত। 
ুভিক্ষ হইল, লোক ব্যাধিতে পীড়িত ॥ 
পাঞ্চাল দেশের রাজা বলে নিল দেশ । 
সংবরণ করিলেন বনেতে প্রবেশ ॥ 
কপ করি বশিষ্ঠ সহায় হৈল ভার। 
পুনরপি রাজ্য প্রাপ্তি হইল রাজার ॥ 


রক্তরক্রীকৃতাঙ্গঞ্চ রক্ত-বিস্ফ,রিতেক্ষণং ॥ ৭৯ 


' নানা যজ্ঞ দান তবে করিল নৃপতি । 


তার জায়! সৃ্যস্থতা নামেতে তপতী ॥ 
তাহার নন্দন কুরু বিখ্যাত ভ্ৃতলে। 
কুরুক্ষেত্র নিম্মাইল নিজ বাহুবলে ॥ 
জন্মেজয় আদি করি পঞ্চ পুক্র তার। 
ধ্বতরাস্ী রাজ! জন্যেক্তয়ের কুমার ॥ 
প্রতাপ নামেতে ধুতরাষ্ট্রের নন্দন । 
তিন পুভ্র হেল তার বিখ্যাত ভুবন ॥ 
দেবাপি শান্তান্ু আর তৃতীয় বহলীক। 


, এই তিন পুক্র জন্মাইল সে প্রতীপ ॥ 
' জ্যেষ্ঠ পুক্্র দেবাপি সন্যানধশ্ম নিল।. 


বালক-কালেতে সেই অরণ্যে পশিল ॥ 


শান্তনু দ্বিতায় পুত্র হেল নরপতি । 

. গঙ্গাগভে তার পুন্র ভাক্স মহামতি ॥ 

' বিবাহ ন! করে ভাক্স বংশ ন। হইল। 
_সত্/বতী কন্যাকে বাপে বিত। দিল ॥ 
তার গর্ভে শান্তান্ুর যুগল কুমার । 


চিত্রাঙ্গদ বিচিঞবাধ্য সর্ব গুণাধার ॥ 


. গন্ধবেব মারিল চিত্রাঙগদ নরবর | 
' বাজ্যেতে বিচিদ্রবধা হেল দণ্ডবর ॥ 
বংশ না হহতে তার হল নিপন। 


পুনঃ বংশরৃদ্ধ কৈল ব্যাস তপোধন ॥ 
ধতণাস্রী পা আর বির নন্দন ॥ 
ধৃতরাপ্রপুজ হৈল এক শুন জন ॥ 


 ভ্রাতার বিবাদে নূপে হহল নিধন । 


বংশরক্ষ। হেতু তল পাপ সন্দশ ! 
বুপিষ্ির ভান আর তর পনগুয়ু। 
নকুল পঞ্চম সহদেব মানায় ॥ 
অচ্ছুনের প্ুজ হৈল হা উদরে। 
যৌবনে মঞ্জিল "সত হার ঠসনগে ॥ 
তার ভার্। ভন্তর! আহিল % তা । 
পরাক্ষিত মহারাজ তাহাতে উৎপাত ॥ 
আপনি হইল। ভুঁন তাহার নন্দন । 


তোমার নন্দন এই দেখ দুত্ভন ॥ 


শতানন্দ অর শঙ্গু ছুই সখ্েদর। 


৷ মেরুদণ্ড হৈল শতানাকের কুমার ॥ 


৮০ বেস্তিতং নাগপাশেন ভ্রকুটী-কুটিলাননং । 


পুর-বংশ পুণ্যকথা যেইজন শুনে। 
আযুর্ধশ পুণ্য তার বাড়ে দিনে দিনে ॥ 
সংসারে যতেক ধন্ম শান্সে বেদে কয়। 
সর্ববধন্ম ফল পায় নাহিক সংশয় ॥ 
আদিপর্বব ভারত ইব্যাস-বিরচিত। 
কাশীরম দাস কহে রচিয়। সঙ্গীত ॥ 
»মহাতিষ পাঙ্দার প্রতি বঞ্জার অভিশাপ 
এবং শাস্তনুর উৎ্পঞ্তি। 
জন্মেজয় বলে মুনি কহ আর বার। 
ক্ষেপে কহিলা, কহ করিয়। বিস্তার ॥ 
ব্রিলোক্যপাবনা গঙ্গা বিষু-অংশে জন্ম । 
শান্তনুর ভাষ্য। শুনি এ অদ্ভুত কন্ম ॥ 
মুনি বলে শুন কহি তাহার কারণ । 
মহাভিষ নামে রাজ! ইক্ষাকুনন্দন ॥ 
ইন্দ্রের সম্মতে বজ্ঞ করিল বিস্তর । 
সহত্েক অশ্বমেধ কৈল নরবর ॥ 
দেব বিজ দরিদ্রে ভূষিল মহামতি। 
দানেতে পৃথিবী পুর্ণ কৈল নরপতি ॥ 
ব্রহ্মলোকে গেল রাজ। বচ্পুণ্যফলে । 
.. ব্রহ্মার সহিত তথা বৈসে কুতুহলে ॥ 
বহুকাল তথায় আছয়ে নরপতি। 
একদিন দেখে রাজ। দৈবের যে গতি 
ধ্যানেতে আছেন ব্রহ্মা বসিয। আসনে । 
সম্মুখে বেষ্টিত যত সিদ্ধ মুনিগণে ॥ 
ব্রহ্মার সভার তুল্য নাহি পাঠান্তর ৷ 
সবে তথ৷ চতুম্ম্থ গৌর-কলেবর ॥ 
দক্ষ আদি প্রজাপতি ইন্দ্র আদি দেবে। 
দেব খধি মুনিগণ নিত্য আমি সেবে ॥ 
গঙ্গাদেবী আইলেন ব্রহ্মার সদন । 
হেনকালে আঁত বেগে বহছিল পবন ॥ 
বায়ুতেজে জাহ্বার উড়িল বদন। 
দেখি হেট গৃণ্ড করিলেন দেবগণ ॥ 
অপূর্বব গঙ্গার অঙ্গ দেখিয়া সঘনে : 
মহাভিষ রাজ। দেখে নিশ্চল নয়নে ॥ 
মহাভিধ রাজ! 'অতি রূপে অনুপম । 
তার দিকে গঙ্গাদেবা চান অবিরাম ॥ 


[ মহাভারত । 


(হার দেখিয়া দৃষ্টি বলে গ্রাজাপতি। 
মম লোকে আসি রাজ৷ করিলে অনীতি ॥ 
 ব্রহ্ধলোকে আসি কর মনুষ্য-আচার। 
. মর্ত্যে জম্ম লয়ে ভোগ কর পুনর্ববার ॥ 


পুনরপি এথায় আপিবে পুণ্যবলে। 
সোমবংশে জন্ম গিয়া লও স্ভূম গুলে ॥ 
ব্রহ্মার পাইয়া আজ্ঞ! চিন্তে নরপতি । 


. তথা ছৈতে পতন হইল শীগ্রগতি ॥ 


সোমবংশে মহার!জ প্রতীপ আছিল । 
মহাভিষ রাজ! তার গুহে জন্ম নিল ॥ 
বাহুড়িল গঙ্গা, করি ব্রঙ্গা দরশন। 

পথেতে দেখিল আসে বন্থ অন্টজন ॥ 


_বিরস-বদন গঙ্গা দেখি বন্থগণে | 


 জিজ্ঞাসিল তোমরা চিন্তিত কি কারণে 
 বঙ্থগণ বলে চিন্তা করি নিজ দোষে। 
' বশিষ্ঠ দিলেন শাপ জশ্বিতে মানুষে ॥ 


পৃথিবীতে জন্ম হবে কাপিছে অন্তর | 
বিশেষ মনুষ্য মোনি নরক ছুস্তর ॥ 
উপায় না দেখি মনে ভাবি সে কারণ। 
ভাল হৈল তব সনে হৈল দরশন ॥ 
গঙ্গ৷ বলে কি করিব কহ সন্িধান। 

যা বলিবে অঙ্গীকার না করিব আন ॥ 
বস্থগণ বলে মর্ত্যে জম্মিব নিশ্চয় । 
নরযোনি জন্মিতে হতেছে বড় ভয় ॥ 
আপনি মনুষ্যলোকে হ'য়ে রাজনারা। 
আম! সবাকার তুমি হও গর্ভধারী ॥ 


, আর এক নিবেদন করি ঘে তোম!রে। 
; জন্মমাত্র ভাসাইয়া দিও গঙ্গানারে ॥ 

' বন্থর বচনে গঙ্গা স্বীকার করিল। 

। শুনি অষ্টবন্থ তবে হরষিত হৈল ॥ 

৷ কুরুবংশে আছিল প্রতীপ নামে রাজা । 


ধন্মেতে তৎপর বড়, বলে মহাতেজা ॥ 


: দেবাপি নামেতে তার প্রথম নন্দন । 


অল্পকালে সন্্যাসী হইয়া! গেল বন ॥ 
দেবাপি বিহনে রাজা হৈল পুত্রহীন। 


। গঙ্গাজলে থাকে সদ! বয়সে প্রব'ণ ॥ 
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পপ জপ ব্রত করে বেদ অধায়ন । 
রদ্ধকালে নরপতি রূপেতে মদন ॥ 
ভার রূপ গুণ দেখি প্রীতি যে পাইল। 
জল হৈতে গঙ্গাদেবী বাহির হইল ॥ 
গাহুবীর রূপে নিন্দে এ তিন ভূবন । 
দ্বিতীয় চন্দ্রের যেন হৈল কিরণ ॥ 
দক্ষিণ উরুতে গিয। বসিল রাজার। 
দেখিহ বিস্মিত হৈল কৌরব-কুমার ॥ 
রুজ। কলে কি করিব কি বাঞ্ছ। তোমার । 
নত্য করি কহ যেই বাঞ্ছ। আপনার ॥ 
কথ্য; বলে কুরুশ্রেষ্ঠ তুমি মহামতি । 
-হামারে ভজিনু আমি হও মম পতি ॥ 
ফৈয়া উপঘাঠিকা ভজযে ঘদি নারী । 
পুরন ন। ভজিলে সে হর পাপকারী ॥ 
পাগে বলে পরদার আমি নাহি ভজি। 
পর্দার পরশিলে নরকেতে মক্তি ॥ 
টশ্যা! বলে নহি গমি পরের গৃহিণী | 
দ্বকন্য। আমি মোরে ভজ নৃপমণি ॥ 
রং বলে কন্। না বলিও হেন বাণী। 
৮“কণ উরে বসে পুভ্রবধূ গণি ॥ 
পুক্-র বাম উর্ধ ভার্্যার আসন । 
বিয়া এমত বাক্য কহ কি কারণ ॥ 
ই কারণে তোমারে বধূর মধ্যে গণি। 
“কমনে করিব ভার্য্যা অনুচিত বাণী ॥ 
-হাঘার বচনে আমি হইনু স্বাকার। 
বরিব তোমারে স্থতে করি অঙ্গীকার ॥ 
আমার নিয়ম এই শুন মহারাজ । 
নমেধ না করিবে আমার প্রিয় কাজ ॥ 
তবে সে তোমার স্থতে করিব বরণ। 
এত বলি অন্তর্ধান হলেন তখন ॥ 
কধ্যার বচনে রাজা হরষিত হৈল। 
2পুভ্ হইবে রাজ। ভাষ্যারে কহিল ॥ 
ভার্ঘ); সহ ব্রতাচার করিল নৃপতি । 
কত দিনে গর্ডে স্থুত হইল উৎপন্ভি ॥ 
দশমাস দশদিনে হইল কুমার । 
রাজীকলোচন মুখ চন্দ্রের আকার ॥ 


' শান্তশীল সত নাম শান্তনু থুইল। 


ভাহার অন্ুজে নাম বহলাক রাখিল ॥ 
দিনে দিনে বাড়ে তার যুগল তনয়। 


কতদিন দেখি পু যৌবন সময় ॥ 


শান্তনুর নিকটেতে অ!সি নৃপবর | 


. রাজনীতি ধম্মশিক্ষ! দিলেন বিস্তর ॥ 


এক কথ কহি আমি শুন মহামতি । 
আমার বচন এউ না হও বিশ্মৃ্ি ॥ 
তব জন্মা ন। হইতে দৈবে একদিনে । 


 পরমঃস্ুন্দরা কন্যা আসে এই স্থানে ॥ 


বধু করি তাহারে করিলাঞ্* বরণ। 
অঙ্গীকার করি কনু।। করিল গমন ॥ 


. পরমা স্রন্দরা কন্। হয় দেবরূপা । 


তোমার সদনে যদি আইসে কদাপি ॥ 
তোমারে ভজিলে তুমি ভজিও তাহারে । 


নিষেধ না করিবে, সে বেই কম্ম করে ॥ 
 পিত। যাহ। বলে তভ। স্বাকার করিল। 
 শাস্তনুরে রাজ্য দিয। রাজ! বনে গেল ॥ 
 হহাভারতের কথ! অদ্ধত মান । 


। 


কাশারাম দাস কহে শুনে পুণ/বান্‌ ॥ 


অইুপতের হেশ্য [ববলিন 
হস্ডিনানগরে রাজা শান্তনু হহল। 
ক্রদে তার গুণরাশি পুথিবা পুরিল * 


. পশ্মেতে ধাম্সিক রাজা মহাবন্ুদ্ধর | 
 ম্গয়া করিয়। ভ্রমে বনের ভিতর ॥ 
' দাহুবার ছুই তটে ভ্রমে রাজ। এক। | 


পাইল দৈবাৎ তথ| জাহ্ুবীর দেখা ॥ 


' পন্মের কেশর- বর্ণ শুরু বস্স-পারা | 
রূপেতে নিন্দিত বত আর্থ বিগাধরী ॥ 


আম্চর্ধয কন্যার জপ শান্তনু দেখিয। | 
জিদ্বানিল নরপতি নিকটেতে গিয়! ॥ 
কে তুমি দেবের কন্য। অপ্সরা কিন্নরী । 
কিব৷ নাগকন্য। ভুমি কিব! বিদ্যাধরা ॥ 
অপরূপ বূপ ধর বণিতে না পারি। 
তোমাতে মজিল মন হও মম নারী ॥ 


৮২ বমদ্রধির-বক্তু-ঞ দেব্যাঃ সিংহং প্রদর্শয়েৎ। 


কন্যা বলে রাজ।, ভার্ধ্য! হইব তোমার । 
এক নিবেদন আছে নিয়ম আমার ॥ 
আপন ইচ্ছায় আমি করিব যে কাজ। 
আমারে নিষেধ ন। করিবে মহারাজ ॥ 
কদাচিৎ কন্তু মদি বল কুবচন। 
আমার সহিত আর ন। হবে দর্শন ॥ 
ত্যাগ করি তোমারে ম।ইব নিজ স্থান । 
স্বীকার করিল রাজ। ভার বিগ্মান ॥ 
যে কিছু তোমার উচ্ছা কর নিজ স্থখে। 
কখনও নিষেধ না করিব তোমাকে ॥ 
রাজার বচনে গঙ্ক। বাকার করিল। 
গঙ্গারে লইয়। রাজা হস্টিনা আসিল ॥ 
দিব্য রত্ব ভূষণ বসন অলঙ্কারে । 
নন।মত দ্রব্যে তুষিল সদ। গঙ্গারে ॥ 
অনুগত হইয়। থাকেন নরপতি। 
চিরকাল ক্রীড়। করে গঙ্গার সংহতি ॥ 
মুনিশপে বন্থগণ জন্ম নিল মাদি। 
জন্মিল গঙ্গার পু যেন পুর্ণশশী ॥ 
পুজ দেখি শান্তন্থর আনন্দিত মন। 
শান! দান, নানা যজ্ঞ, করিছে রাজন ॥ 
হেথ। পুর ল'য়ে গঙ্গ। গেল গঙ্গাজলে । 
জলেতে ড়বিয। মর পুভ্র প্রতি বলে ॥ 
দেখিয়া শান্তনু হইল বিরল-বদন। 
'ভয়েতে গঙ্গারে কিছু না বলে বচন ॥ 
তবে কতদিনে গার এক পুক্র হৈল। 
€সেইমত করি গঙ্গা জলে তুবাইল ॥ 
পূর্ববলত্যভয়ে রাজ! কিছু নাহি বলে। 
নিরন্তর দহে তনু পুজ্শাকানলে ॥ 
এক ছুই তিন চারি পাঁচ ছয় সাত। 
একে একে গঞঙ্গাদ্বী করিল নিপাত ॥ 
পুজ শোকে শান্তন্ুর দহে কলেবর । 
কতদিন জন্ম হৈল অস্টম কুমার ॥ 
স্থত লয়ে গঙ্গাদেবী যায় নিজ জলে । 
ব্যগ্র হয়ে নরপতি গঙ্গাগ্ররতি বলে ॥ 
কোন্‌ মায়াবিনী তুমি এলে কোথা হ'তে । 
তব নম-নিন্দিতা ন| দেখি পুথিবীতে ॥ 


| মহাভারত। 


পাষাণ শরীর তব বড়ই নির্দয় । 
এত বলি কোলে নিল আপন তনযু ॥ 


, গঙ্গা বলে হ্থত-বাঞ্ছ। কৈলে নরপতি। 
' পূর্বের নিয়ম পুর্ণ হৈল মহামতি ॥ 


তোমায় আমায় আর নাহি দরশন । 
এ স্থত পালি রাজ! করির। ঘতন ॥ 
আমি পরিচয় তবে দিব নরপতি। 


' আমি ত জাহ্ুবী তিনলোকে মম গতি ॥ 


আমার উদরে ঘত হৈল ভতগণ | 
বশিষ্ঠের শাপে এই বন্ত মব্টজন ॥ 
মুনিশাপে বহৃগণ হইয়! কাতর । 
আমারে মিনতি করি মাগিলেক বর ॥ 
গর্ভেতে ধরিব বলি করি অঙ্গীকার । 
সে কারণে হইলাম বনিত! তোমার ॥ 
রাজ! বলে কহ শুনি পূর্বব বিবরণ । 
বন্তুগণে বশিষ্ঠ শাপিল কি কারণ ॥ 


' গঙ্গ। বলে সেই কথ। শুন নরপতি | 


বরুণের পুক্র সে বশিষ্ঠ মহামতি ॥ 


হিমালয় পর্ববতে মুনির তপোবন । 
নানা ফল-ফুলে সদ! শোভে তরুগণ ॥ 


দক্ষকন্া হ্থরভি সে কশ্ঠাপ-গৃহিণী ৷ 
কামদুঘ। ধেনু হৈল তাহার নন্দিনী ॥ 
(মই ধেন্ু প্রাপ্ত হৈল বরুণ নন্দন | 
২স সহ সদ1 থাকে মুনির সদন ॥ 
দৈবযোগে একদিন বস্তু অক্টঙ্তন। 


 ভার্যার সহিত তথ। করিল গমন ॥ 

' আপন আপন ভাষ্য! সহ অফ্টউজন। 

. ক্রীড়া করি ভ্রমে সদ! মুনির কানন ॥ 

_ দিব্যবস্থ-ভার্ধ্যা কামছুঘ। ধেনু দেখি । 

, একদৃক্টে চাহে কন্া অনিমিষ অপাখি ॥ 
৷ স্থন্দর দেখিয়! গাভী কহিল স্বামীরে । 


কাহার স্থন্দর গাভী দেখ বনে চরে ॥ 
দিব্যবন্থ বলে এই বশিষ্ঠের গাভী । 
কশ্ঠপের অংশে জন্ম জননী হৃরভী ॥ 
। ইহার যতেক %ণ কহনে না যায়। 
এক পল ছুপ্ধ যদি নরলোকে পায় ॥ 
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১১০১২ 
পান কৈলে জীয়ে দশ সহস্র বংসর | 
' গুনিয: কহিল কন্ত। স্বামীর গোচর ॥ 
নরুলোকে মধী এক আছয়ে আমার। 
উলীনর-কন্তা। জিতবতী নাম তার ॥ 

তাহার কারণে তুমি গাভী দেহ মোরে । 
মগ্ঘপি থাকয়ে স্নেহ আমার উপরে ॥ 
'বনয করিয়৷ কন্য। বলে বারে বারে। 
স্নাবশ হইয়। বস্থ ধরিল গাভিরে ॥ 

ভাধ্য। বালে গাভী ধরে পাছে ন। গণিল। 
কামছুঘ' বেনু লৈয়া নিজ ঘরে গেল ॥ 
কতক্ষণে সুনিবর আইল আশ্রমে । 

গাভা না দেখিয। মুনি তপোবনে ভ্রমে ॥ 
ন: পাইল গাভী ঘুনি ভ্রমিল বিস্তর | 

কব! নিল গাভা মুনি চিন্তি ত-অন্তর ॥ 
নান করি দেখে তবে বরুণ-নন্দন | 
গানিল হরিল গাভী বস্থ অব্টজন ॥ 
কু'পেতে বশিষ্ঠ শাপ দিল ততক্ষণে । 
নরুযানি জন্ম লহ বন্ত অন্টজনে ॥ 

বশঠ দিলেন শাপ শুনি বস্থুগণে | 
করবোড়ে স্ততি করে মুনির সদনে ॥ 

“শি বলে মম বাক্য ন! হর খণ্ডন । 
বনরেক গর্ভবাসে রবে সাতজন ॥ 

নহসরে বংসরে ক্রমে হইবে দুকতি । 

সবে না হইবে তাহে একই স্থকৃতি ॥ 
হামা সব। মধ্যে গাভা লৈল যেইজন । 
নরলোকে রহি মুক্ত হবে সেইজন ॥ 
মনিশাপে বস্থগণ হইয়! কাতর | 

স্কৃতি করি আমারে মাগিল এই বর ॥ 
জন্মমাত্র আম! সবে ডুবাইবে জলে । 
অঙ্গীকার করিলাম তা সবার বোলে ॥ 

স কারণে ভার্ধ্যা আমি হলেম তোমার । 
এই ত কুমার রাজ। বহ্থ-অবতার ॥ 

পালন করিয়া স্থতে যুবক হইলে। 
“তামারে আনিষ। দিব কত দিন গেলে ॥ 
এন্ত বলি হ্থত &লয়। হৈল অন্তদ্ধান। 
কান্দিতে কান্দি-ত রাজ। গেল নিজ স্থান ॥ 


দেব্যাস্ত্ নক্ষিণং পাদং মমং সিংহোপরি স্থিতং | ৮৩ 


গঙ্গা কতক তশববুভক শাগশ্তানর করে অপন 
দেববতের যুবরাজ হগল। 

গঙ্গার শোকেতে রাজ। হইল কাতর। 
গঙ্গার ভাবন। বিন। নাহি চিত্ত। আর ॥ 
বিবাহ না করে রাজ। নবান যৌবনে । 
দান ধ্যান তপ জপ করে নিশি পিনে ॥ 
বছর শতেক ষষ্টি গেল এই মতে। 
একদিন গেল রাজা গঙ্গ/র তটেতে ॥ 
আচম্িতে দেখে রাজা গঙ্গ। বসি নারে। 
ছয় খতু বহে সদা গঙ্গ। দেবা ঘিরে ॥ 
তার পাশে তেজোদাপ্ত আছে এক বার। 
হাতে ধনু শরাসন উচ্ছল শরার ॥ 
তদন্ত জানিতে রাজ। কাছে যাহ গেল। 
রাজা হেরি মহাবার জলেতে ছবিল ॥ 
পূর্বব খু ত্যজি গঙ্গা অশ্থরূপ ধরি । 
দেবব্রতে অগ্রে করি এলো তটা'পর্রি ॥ 
ভাগিরথা তবে ডাকি নৃপে চাহি বলে । 
অষ্টম কুমারে নিয়ে মাও রাজ্য চলে ॥ 
দেবব্রত নান ধরে তনয় তোমার । 
বশিষ্ঠের স্থানে শিক্ষা অস্ত্র হ'ল তার ॥ 
জানে অন্ট বিদ্যা! ভপ্ত রামের সমান | 
দৈত্যগুরু "দবগ্চরু সম শাস্ত্রে জ্বান ॥ 
তোমারে দিলাম পুন লও মহারাজ । 
অভিনেক করি এরে কর বুবরাজ ॥ 
পুত্র পেয়ে আনন্দিত হ'ল নরপতি। 
আভবেক করে পুরে শান্তানু ভূপতি ॥ 
কিছুদিন পরে নৃপ ম্বগয়। কারণ। 
কালিন্দার তীরে করে স্বগ অন্বেনণ ॥ 
গন্ধে আমোদিত চারভীতে চায়। 


কিসের শ্গন্ধ তাহ। ন! জ'নিল রায় ॥ 
গন্ধ অনুসারে তবে বাধ নরপ:ত। 


আচম্িতে নৌকা'পরে দেখিল ধরা ॥ 


' পরম। হুন্দরী কন্যা জিনি বিদ্যাবরী। 

. কিরণে উজ্জ্বল করে কালিন্দার বারি ॥ 

: কন্ছ/ দেখি নৃপতিরে গ্ড়িল মদন । 

' আগু হইয়া কন্ঠ। প্রতি জিজ্ঞাসে রাজন ॥ 





২ 


৮৪ কিঞ্চদুর্ধং তথ। বাম-মন্গৃষ্ঠং মহিষোপরি । | মহাভারত। 


কোন জাতি হও তৃমি কোথ। তব ধাম । 
কাহার নন্দিনী তুমি কি তোমার নাম ॥ 


এরাবতে চড়িয়।৷ চলিল দেবরাজ । 
বথা তপ করে রাজ অরণ্যের মাঝ ॥ 


কন্ঠ! বলে আমি দাস রাজার দুহিতা। | 


ধন্মার্ঘে হিতে নৌক। আজ্ঞ! দিল পিত। ॥ 


শুনি পরিচয় রাজ। গেল শীঘ্রগতি । 
যথায় মৎস্য জীবা দাসের বনতি ॥ 

রাজ! হেরি করযোড়ে দাসরাজা কয় । 
কি হেতু আইলে আজ্ঞ। কর মহাশয় ॥ 
কন্থ। তরে আমি আসি শুন তব স্থান। 
তব কন্যা কর তুমি মোরে আজি দান ॥ 
দাস কহে সত্য স্কর ধন্মার্থে লইবে ৷ 
কন্যার গর্ভেতে যবে সন্তান হুইবে ॥ 
সেই জনে দিবে তুমি রাম্ধ্য অধীকার । 
তবে আমি দিতে পারি কন্যা রত্ব সার ॥ 
দেবব্রত মুখ চাহি রাজা এল ঘরে । 
হেন সত্যে বদ্ধ হতে রাজ! নাহি পারে ॥ 
কন্যা দেখি সেই দিন হইতে রাজন । 
দ্বানাহার ছাড়ি রাজ। রয় বিস্মরণ ॥ 
পিতার ঘটন। সব করিয়। শ্রবণ । 
দেবব্রত গেল রথে দাস রাজ। স্থান ॥ 
দেবব্রত রলে রাজা তুমি ভাগ্যবান। 
আমার পিতারে তুমি কন্যা দেহ দান ॥ 


মত্লগন্গীর উতৎপশ্ডি। 

ঘ্বাপর ষুগেতে রাজা নামে পরিচর। 
সত্যশীল ধশ্মবন্ত তপেতে তৎপর ॥ 
সকল ত্যজিয়া রাজ ধন্মে দিল মন। 
কঠিন তপস্তা বনে করে অনুক্ষণ ॥ 
কভু ফল মুল খায় কতু অন্কু পান। 
শিরে জট! বৃক্ষের বন্ধল পরিধান ॥ 
কখন গলিত পত্র কভু বাতাহার । 
বসরেক নৃপতি করিল অনাহার ॥ 
শ্রীক্ষকালে-চতুদ্দিকে জ্বালিয়৷ আগুন। 
উদ্ধীপঞ্ছদ তার মধ্যে রহিল রাজন্‌ ॥ 
হেনমতে তপ করে সহত্র বৎসর । 
তার তপ দেখিয়া ত্রানিত পুরন্দর ॥ 


ডাক দিয়! বলে ইন্দ্র শুন নৃপবর । 
দেখিয়! তোমার তপ সবে পায় ভর ॥ 
নিবর্ত কঠোর তপ ন। কর রাজন। 
এত বলি ইন্দ্র দিল দিব্য আভরণ ॥ 
বৈজয়ন্তা মাল! নৃপতির গলে দিল । 


। ছত্রদণ্ড দিল আর শ্রবণ-কুগুল ॥ 
 চেদি নানে রাজ্যে করি অভিষেক তারে । 
: রাজা করি দেবরাজ গেল নিজপুরে ॥ 


৷ চেদিরাজ্যে নৃপতি হইল পরিচর। 
. নানাবিধ বজ্ দান করে নিরন্তর ॥ 


 অযোনিসম্ভবা কন্ত। পর্ববতে পাইল ।' 
' পরম স্থন্দরী দেখি বিবাহ করিল ॥ 
 খ্ুন্নান করিল সে রাজ পাটেশ্বরী। 


পবিত্র হইল তবে ন্নানদান করি ॥ 


সেই দিন পিতৃলোক কহিল রাজায়। 


হ্গমাংসে আদ্ধ আজি কর মহাশয় ॥ 
পিতৃগণ আজ্ঞা পেয়ে রাজা পরিচয় । 
স্বগয়। করিতে গেল অরণ্য ভিতর ॥ 
মহাবনে প্রবেশিল ম্বগ অন্বেষণে । 


_ খতুমতী ভার্যযা তার পড়ে গেল মনে ॥ 


স্বগয়। করয়ে রাজা নাহি তাহে মন 
অনুক্ষণ ভার্ধ্যা মনে হয়ত স্মরণ ॥ 
কাম হেতু তার বীর্য হইল স্থলিত 
দেখিয়। নৃপতি চিন্তে হইল চিন্তিত ॥ 
করেতে সপ্গান পক্ষা আছিল রাজার। 
পত্রে করি বীধ্য দিল স্থানেতে তাহার ॥ 
এই বীর্য লৈয! দ্রিবে পাটেশ্বরী স্থানে ৷ 
এত বলি নরপতি পঠায় সঞ্চানে ॥ 

চলিল সঞ্চান পাখী রাজার আজ্ঞাতে । 


, আর এক সঞ্চান দেখিল শৃন্যপথে ॥ 

. ভক্ষ্যদ্রেব্য বলিয়া! তাহারে ছে মারিল। 
 অন্তরীক্ষে যুগল সনে যুদ্ধ হিল ॥ 

: সঞ্চানের নিকট হইতে সেইকালে। 

' পতিত হইল রেতঃ যমুনার জলে ॥ 





আদদিপর্বৰ 1 | 


দঘ্িকা নামেতে ছিল স্বর্গ বিগ্ভাধরী | 
দনশাপে জলমধ্যে হইয়া! শকরী ॥ 

দঈ ত শফরী বীধ্য করিল ভক্ষণ। 
এগুন না যায় কভু দৈবের ঘটন ॥ 

তবে সেই দশমাসে ধীবরের জালে । 
পড়িল প্রবীণ মৎস্ত তুলিলেক কুলে ॥ 
লুলেতে ভুলিতে মবস্ত প্রসব হইল । 
ননিশাপে মুক্ত হৈয়। নিজ দেশে গেল ॥ 
এক গুটি স্থতা তাহে এক গুটি সত । 
'দ্খিয়। ধাবরগণ মানিল অদ্ভুত ॥ 

বুগল সন্তান তবে লয়ে কোলে করি। 
গল বঘথ! পরিচর চেদি-অধিকারী ॥ 
হপূর্বব দেখিয়। রাজা হইল বিশ্মায়। 
[কবর তনয। দিয়া লইল তনয় ! 
»পুজক রাজ।, পুরে করিল পালন । 
মহশ্যরাজ্ত বলি নাম হইল ঘোনণ ॥ 
2ণ্যা লয়ে ধাবর আইল নিজ ঘরে। 
বহুধিন বধ করি পালিল তাহারে ॥ 
দাপ্েতি তাহার সন না মিলে সংসারে 
পনের মধ্যে মতস্থের গন্ধ কলেবরে ॥ 
গণন্ধেতি কেহ তার নিকটে না যায়। 
লখিয। ধাবর-রাজ চিন্তিল উপাধ ॥ 
নার জল পথ গহন কাননে । 

'নভ পথে নিত্য পার হয় মুনিগণে ॥ 
কশ্যারে বলিল তুমি থাক এ স্থানে । 
পন্ম অর্থে পার কর ঘত মুনিগণে ॥ 
দহানান পরাশর শক্তির কুমার । 
হপনাত্র। করিবারে যান পুনর্ববার ॥ 
আচম্বতে পরাশর আসে সেই পথে । 
কৈবর্ত কুমারী কন্য। দেখিল নৌকাতে ॥ 
অনিক্দিত অঙ্গ তার প্রথম যৌবন । 
গ্রমন্ত কোকিল-ম্বর-জিনিয়া বচন ॥ 
গার লাবণ্য দেখি মোহ গেল মুনি । 
িদ্াসিল কন্তা তুমি কাহার নন্দিনী ॥ 
কন্া বলে আমি দাসরাঙ্ার কুমারী । 
পিত। মাত! নাম দিল মংস্যগন্ধ! করি ॥ 





স্তয়মানঞ্চ তদ্রদপ-মমরৈ? সম্গিবেশ্য়েহ ॥ ৮.৫ 


মুনি বলে কন্ঠ। তুমি জগংমোহিনী । 
আমারে ভজহ, আমি পরাশর মুনি ॥ 
এত শুনি কন্ঠ বলে ঘুড়ি ছুই কর। 
কণ্ঠাজাতি প্রভু আমি নহি স্বতন্তর ॥ 
সহজে কৈবর্তকন্য। হই নীচজাতি। 
অঙ্গেতে ছুর্গন্ধ মম দেখ মহামতি ॥ 
দুর্গন্ধে নিকটে ন! আইসে কোন জনে । 
আমারে পরশ মুনি করিবে কেমনে ॥ 
এত শুনি হাসিয়া কহেন পরাশর | 
আমি বর দিব কন্যা নাহি কোন ডর ॥ 
খম্সের দুগন্ধ আনছ তব ঝলেবরে। 
প্ন্মগন্ধ হইবেক আমার এ বরে ॥ 
অন্গা আছহ তৃমি প্রথম. মঘৌবনে। 


. সদা এইরূপে থাক আমার বচনে ॥ 


বলিলে তোমার জন্ম কৈবর্তের বরে । 
মহারাজ বিবাহ করিবে মম বরে ॥ 
এুতক বচন ঘপি সে মনি বশিল। 
পূর্ব গন্ধ ত্যজি কন্য। পদ্বাগন্ধ! হৈল 1 
অত্যন্ত স্তন্দরী হৈল খুনিরাজ বরে । 
আপনা নেহারে কন্ঠ! হরিম অন্তরে ॥ 
পুনরপি বলে কন্ঠ। ঘুড়ি গুহ কর। 
খত কাহার শক্তি তোমার উর ॥ 
মমূনার ছুই তটে আছে লোক জন। 
ববুনার জলে নৌকা আছে অগণন ॥ 
হহার উপায় প্রশ্ন চিন্তহ আপনি । 
লোকেতে প্রচার নেন ন। হুয় কাহিশা ॥ 


 শক্জি পুভ্র পরাশর মহ।-তপোপধন । 


আজ্ঞাতে করিল মুনি কুনাট স্থজন ॥ 
যমুনার মধ্যে দ্বাপ হইল তন । 
প্ন্মগন্ধ! কন্যা! ঘূনি করিল রমণ ॥ 
সেইকালে গর্ভ হৈল বন্ঠার দরে । 
ব্যালদেব জন্মিলেন বিখ্যাত সংসারে ॥ 
দ্ব'পে জন্ম হেকু নাম ভার দ্বৈপায়ন। 
চারিভাগ কৈল বেদ ব্যাস সে কারণ ॥ 


_ জনম্মমাত্র জননীরে বলেন বচন। 
.আচ্ঞ। কর মাতা আমি যাব তপোবন ॥ 








রি জি 

আসিব তোমার ঠই করিলে স্মরণ ॥ 
জননীর আজ্ঞা! পেয়ে গেল তপোবন। 
০০০৮১০১০ 


্ সত্যবতীর বিবাহ। 

_ জন্মেজর বলে তবে কহ মুনিবর । 
পিতামহ কোন বাক্য বলিল ধীবর ॥ 
মুনি বলে দাসরাজ বিবিধ বিধানে । 
'িনয়পুর্ব্বক বলে শাস্তনু নন্দনে ॥ | 


পুর্ব্বেতে তোমারগ্রপিত এসেছিল হেথা |" 


কনার কারণে কহিলেন এই কথা ॥ 
এক্ষণে আপনি তুমি কহ মহাশয়। 
মোর কর্মাদোষে ইহা ঘটন। না! হয় ॥ 
পেতে তোমার পিতা কামদেব জিনে। 
কুরুকুল মহাবংশ বিখ্যাত ভুবনে ॥ 

হেন বংশে দিব কন্যা ভাগ্য নারি করি। 
তবে এক কথা আছে এই হেতু ডরি ॥ 
দেবব্রত বলে কহ আছে কোন কথা । 
মম সাধ্য হ'লে তাহ! করিব সর্ব ॥ 
'দাঁস বলে মহাশয় কর অবধান। 
যেই হেতু নাহি করিলাম কম্যাদান ॥ 
তোম! হেন পুজ্জ ধার রাজ্যের ভাজন। 
ভার কি উচিত পুনঃ পত্বীর গ্রহণ ॥ 
'(তোষার মহিম! যত বিখ্যাত সংসারে । 
€তামার ক্রোধেতে ইন্দ্র আদি দেব ভরে ॥ 
এতেক শুনিয়া বলে গঙ্গার নন্দন। 
জনুমাণে বুকিলাম তোমার বচন ॥ 

সে কারণে সত্য আমি করি দাসরাজ। 
আবধানে গুন যত ক্ষতিমু-সমাজ ॥ 
শিতার বিবাহ হেতু করি অঙ্গীকার । 
উনি কোর জাজ মন নাহি অধিকার ॥ 

















্ 7 জা দত লুজ পালন। 


| পাছে বন্য করে শেষে তব হুতগণ ॥ 

। সে কারণে ভনমান্থিত আমার অস্তর। 

| এত শুনি দেবব্রত করিল উত্তর ॥ 

' আমি ত্যাগ করিলাম যদদি রাজ্যভার। 
( ৃত কেছু গর ক্ষেন ইল তোমায় ॥ 
৷ তোমার অগ্রেতে আমি করি অঙ্গীকার । 

| বিবাহ না করিব এ প্রতিজ্ঞা আমার ॥ 
| দেব্রত যি এই বচন কহিল। 

। দেবতা গন্ধর্বনর বিস্মিত হইল ॥ 

৷ ধন্য ধন্য -শব্দে সবে চারিভিতে ডাকে । 
। হেন কর্ম কেহ পূর্বে নাহি করে লোকে ॥ 


' দেবাহ্থর নরে এই কর অনুপম । 
. এ হেন প্রতিজ্ঞ! হেতু ভীল্স হ'ল নাম ॥ 


সত্য করি কন্যা লয় দ্রিতে জনকেরে। 


1 সেই হেতু সত্যবতী নাম কন্যা ধরে ॥ 


৷ ভীত্বের প্রতিজ্ঞ! শুনি কৈবর্তের পতি । 
৷ ভীম্ব আগে আনি দিল কন্যা! সত্যবতী ॥ 


সত্যবতী দেখি ভীদ্ঘ বলে যোড়হাতে। 
নিজ গৃহে চল মাতা চড় আসি রথে ॥ 
রথেতে চড়ায়ে তবে করিল গমন । 


: হুস্তিনানগরে আসি দিল দরশন ॥ 
 ব্রাহ্গণ ক্ষত্রিয় তথ ঘত রাজা ছিল। 
: অপূর্বব শুনিয়া! সবে দেখিতে আইল ॥ 
; ধন্য ধন্য বলিয়া! ডাকয়ে সর্ববজনে । 


' ভীম ভীক্ম বলি রব হইল ভুবনে ॥ 
 কম্ঠা লৈয়া দিল ভীম্ম পিতার গোচরে। 
| দেখিয়া শস্তানু হৈল বিশ্রয় অন্তরে ॥ 
৷ তুষ্ট হ'য়ে বর তবে দিলেন নন্দনে। 
ইচ্ছাম্ৃত্যু হও তুমি মম বর দানে ॥ 
ভীন্ম-জন্ম কর্ম আর গঙ্গার চরিত্র । 

৷ অপূর্বব ভারত কথ। ভ্রেলোক্য পবিত্র ॥ 
: এ সব রহস্ত কথা যেই জন শুনে । 

! শরীর পবিত্র হয়-জ্ঞান ততক্ষণে ॥ 
ব্যাসের রচিত চিত্র অপুর্ব ভারত । 
কাশীরাধ জান কহে পাচালীর মত ৪. 








সত্যবতী পাইয়া! শান্তনু শাস্তমনে । 
অনুক্ষণ ক্রীড়া করে সত্যবতী সনে ॥ 
কিছুকাল পরে রাজ্জী হৈল গর্ভবতী ৷ 
দ্বশ মাসে প্রসব হইল সত্যবতী ॥ 
পরম সুন্দর সত মুখ কোকনদ । 
সুন্দর দেখিয়া নাম রাখে চিত্রাঙ্গদ ॥ 


আর কত দ্বিনেতে দ্বিতীয় স্থত হৈল। 


তার নাম তবে বিচিন্ত্বীর্ধ্য রাখিল ॥ 
পরম হুন্দর যেন কাম অবতার । 
কতদিন অন্তরে শাস্তন্ু নৃপবর | 
ত্যজিলেন অক্লেশে ভৌতিক কলেবর ॥ 
রাজার মরণে হৈল ছুঃখী সর্বজন । 
ভীদ্ম সত্যবতী হৈল শোকাকুল মন ॥ 
বালক কুমার ছুই অভাবে পিতার। 
পালন করিল ভী্ঘ আপনি হার ॥ 
চিত্রাঙ্গদ উপরে ধরিল ছত্রদণ্ড । . 
আপনি পালেন ভীম মহারাজ্যখণ্ড ॥ 
কত দিনে চিত্রাঙ্গদ হইল যুবক । 
মহাধনুদ্ধর হৈল প্রতাপে পাবক ॥ 
দেবতা গন্ধবর্ব ষক্ষ দৈত্য নর নাগে। 


হেন জন নাহি যুঝে চিত্রাঙ্গদ আগে .॥ 


হেনমতে এক রথে জিনিল সকল। 
এক রথে ভ্রমে বীর পৃথিবী-ম শুল:॥ 
চিত্ররথ নামে এক গন্ধরব্ব ঈশ্বর । 
কুরুক্ষেত্রে তাহাকে ভেঙটিল নৃপবর ॥ 
সরন্বতী নদীতীরে হইল-সমর | 
সম্পূর্ণ হইল যুদ্ধ দ্বাদশ বতসর ॥ 


নিজ তেজে গন্ধরর্ষ অধিক কল বলে। : 


চিন্রাঙ্গদে মারি গেল গগন-মগুলে ॥ 
চিত্রাঙ্গদ বধ শব্দ হইল নগরে । 
ধরিল বিচিঞ্বীর্ধয রাজছত্র শিরে £ 
তাহার বিবাহ ভরে সবে চিস্ত। করে। 






বিচিতবীর্যেরসৃত্যু ও সত্য উৎপত্তি | রূপবতী তিন কন্তা ছে তার ঘর়। 


৷ হেন শুনি ভীক্ম. তবে চলিল স্বর ॥ 


' এক রথে কাশী রাজ্যে হৈল উপনীত। 


| ভীম্ম দেখি কাশীরাজ হয় পুলকিত ॥ 
! পৃথিবীর যত রাজা. তথ। বিদ্যমান । 


৮৯ 





। সভা আলো করি সবে আছে গুণবান ॥ 


! হেনকালে বলে ভীম্ম সভার ভিতর । 
! আমার বচন গুন কাশীর ঈশ্বর ॥ 

1, আমার অনুজ আছে শাস্তনু নন্দন । 
! তার হেতু তব কন্া করিব হরণ ॥ 
। এত বলি তিন কন্ঠা রথে চড়াইল। 
! পুনরপি ডাক দিয়। রাজারে কছিল ॥ 


 স্বয়ংবর হৈতে কন্যা বলে যাই লঃয়ে। 


, যার শক্তি থাকে যুদ্ধ করহ আঙিয়ে ॥ 


! মাতঙ্গে তুরঙ্গে কেহ, কেহ-চড়ে রথে। 


। শতপুর করিয়া! বেড়িল চারিভিতে ॥ 
৷ শেল শুল জাঠা শক্তি মুষল মুদগর 

৷ নানা বর্ণে অস্ত্র ফেলে ভীম্মের উপর ॥ 
৷ মুহুর্তেকে হৈল সব অন্ধকার প্রায়। 

| না দেখায় ভীন্মবীর আছয়ে কোথায় ॥ 
' ক্ষিপ্রহস্ত ভীক্সবীর গঙ্গার কুমার । 

৷ বশিষ্ঠমূনির শিক্ষা যযের দোসর ॥ 

! শরজালে আপনারে করে আচ্ছাদন । 
: শরে শল্পু অস্ত্র সব করিল বারণ ॥ 

: কাটিয়৷ সকল অস্ত্র গঙ্গার কুমার । 

. নিজ অস্ত্রে রাজগণে করিল প্রহার ॥ 
: কাটিল কাহার মুণ্ড কুপুল সহিত। 

| শ্রাবণ কার্টিল কারো দেখি বিপরীত॥ 
1 শরীর ত্যজিল কেহ ভূমিতলে পড়ি। 
. রত্ন অলঙ্কার সব যায় গড়াগড়ি ॥ 

৷ বাম হস্ত সহিত ধনুক গেল কাটি! 
1 বুকেতে বাজিল কেহ করে ছটফটি ॥ 
1 পড়িল সকল সৈগ্য পৃথিবী আচ্ছাদি। 


7 করিল গঙ্গার পুন্ ক্ষণে রক্ত নদী ॥ 


বিমুখ হইল “কহ না রহে সম্মুখে | 
০৯ 







হত্তিনী কারণ যেন ক্রোধে হস্তিবর | 
ধাইয়। আইল হেন শান্ব নৃপবর ॥ 
ক্লোধোতে আকর্ণ পুরি মহাধনুর্ধর ॥ 
দিব্য অন্তর প্রহারিল- ভীগ্ষের উপর ॥ 
নেউটিয়! ভীগ্মবর নিল শরাসন। 

শানু ভীল্ম ছুইজনে হৈল মহার্ণ ॥ 
ছুই সিংহ যুঝে যেন পর্ববত উপর 
ছুই রে যুঝে যেন.গোষ্ঠের ভিতর ॥ 
ক্রোথেতে নিধূ'ম অগ্নি যেন ভীন্মবীর । 
ছই বাণে কাটে তার সারির শির ॥ 
চারি অশ্ব কার্টিল, কাটিল রথধবজ |. 
ধনুক কাটিল তার গঙ্গার অঙ্গজ ॥ 
অশ্ব রথ সারথি ধনুক কাট! গেল। 
ভূমে পড়ি ভ্রন্ত শাহরাজ পলাইল ॥ 
কাতর দেখিয়৷ তারে দিল প্রাণদান। 
না মারিল অস্ত্র আর গঙ্গার সন্তান ॥ 
সংগ্রাম জিনিম্না তবে চলে মতিমান । 
র্যা লয়ে নিজ দেশে করিল পয়ান ॥ 
আনন্দিত লোক সব হস্তিনাপুরের । 
বিবাহ উদ্যোগ হৈল বিচিত্রবীর্য্যের ॥ 
পুরোছিত লইবা৷ করিল শুভক্ষণ। 
আইজ যতেক ছ্বিজ বিবাহ কারণ ॥ ১ 
বরের নিকটে-ক্ডিন-কন্তা, বসাইল। 
অন্ব৷ নামে জ্যেষ্ঠা কন্যা তখন কহিল ॥ 
লর্ববশান্ে বিজ্ঞ তুমি শাস্তনু-নন্দন। 
(তোমায়্”করি যে আমি এক নিবেদন ॥ 
বভ্ভামধ্যে দেখিক্স। সকল রাজগগে। 
শান্ছেরে বরিতে আমি করিয়াছি মনে ॥ 
শিতার লম্মতি আছে দিবেন শান্েরে । 
নারে নিনাহনেহ আনিয়া তাহারে ॥ 








কলস লে বা উস সাহরাজা দেবে 
না পালাও'ন! পালাও বলি ভাম্মে ডাকে ॥- 





তে টি 
তুমি বলে নিলে ঠেঁই শাহ তেয়াগিল। 
তবে ভীত্ম বলে তুমি বড় ছুরাচার। 
পুন না লইব তোরে ধর্মের বিচার ॥ 
এত শুনি হৈল কন্যা পরম ছুঃখিত। 
সেইখানে অম্নিকৃণ্ড করিল ত্বরিত . . 
অগ্নি প্রদক্ষিণ করি করিল প্রবেশ ।. 
ভীমের বধের হেতু কামনা বিশ্ষে ॥ 
অন্বালিক। অন্িক! যুগল হ্ৃন্দরী ৷ 
ধৌোহার বূপেতে নিন্দে স্বর্গবিগ্াধরী ॥ 
বিচিত্রবীর্য্যেরে সেই ছুই কন্য। দিল । 
শচী তিলোত্ম! যেন দেবেন্দ্র পাইল ॥ 
সহজে বিচিত্রবীর্য্য নবীন বয়েস । 

যুগল কন্যার সহ শুঙ্গার বিশেষ ॥ 
অল্পকালে যঙ্গষমাকাশ তাহার ঘটিল। 
অনেক উপায় ভীক্ম তাহার করিল ॥ 
বহু যত্ব করি রক্ষা নারিল করিতে । 

। মরিল বিচিত্রবার্ধ্য- পুভ্ত্ না জশ্মিতে ॥ 


1 শোকেতে আকুল হৈল যত বধুগণ। 


বধু সহ সত্যবতী করেন ক্রন্দন ॥ 

1 তবে সত্যবর্তী আসি গঙ্গার নন্দনে। 
কছিতে লাগিল তারে করিয়। ক্রন্দনে ॥ 
কুরুকুল মহাবংশ পৃথিবী ঈশ্বর । 

। এ বংশ ধরিতে পুভ্র তুমি একেশ্বর ॥ 

৷ রাজ! হুইয়া রাজ্য রাখ পাল প্রজাগণ । 
| পুন্ত জন্মাইয়া কর বংশের রক্ষণ । 

৷ কুরুকুল অন্ত যায় করহু রক্ষণ। 

| তোম৷ বিন! রক্ষা হেতু নাহি অন্যজন ॥ 
নরক হইতে উদ্ধারহ.পিতৃগণে। | 
সর্ববশান্ত্র ধর্্দ বাপু জানহ আপনে ॥ 
8৮৯৬ | 

| নিঃসস্তান আছে তব ভ্রাতৃবধুগণ ॥ 

| অবিরোট ধর বাপু আছে পূর্বাপর । 
পুজ্র জন্মাইয়। কর বংশের উদ্ধার ॥ 
এতেক গুনিয়া বলে শাস্তাদ্ু-নন্দন। 











৷ ক্ষ আর না রহিল পৃথিবী ভিতর | 





আমার বচন মাত! জানহ আপনে । 
'অঙ্গীকার করিলাম তোমার কারণে ॥ . 


ব্রিভূবন কেহ যদি দেয় অধির্কার | 


তথাপি না লব আমি রাজ্য অধিকার ॥ 


মাবৎ শরীরে মম আছয়ে পরাণ। 


'ন দুইব নারী সত্য নহে মম আন ॥ 


দিনকর ত্যজে তেজ, চন্দ্র শীত ত্যজে। 
ধশ্ম সত্য ত্যজে পরাক্রম দ্বেবরাজে ॥ 
ত্যজিবারে পারয়ে এ সব কদাচন। 
তবু সত্য নাহি ত্যজে গঙ্গার নন্দন ॥ 
সত্যবতী বলে প্র আমি সব জানি। 
(তামার মহিমা গুণ কহে সর মুনি ॥ 
মামার বিবাহে যে করিল। অঙ্গীকার । 
নকল জানি ঘে আমি প্রতিজ্ঞা তোমার ॥ 
তথাপি বিপদে ত্রাণ কর কোনমতে! 
আপনি উপায় কর কুলধর্ন্দ হতে ॥ 
বিপদে দেবত। পুছে বৃহস্পতি-স্থানে । 
দৈত্যগণ যুক্তি পুছে ভূগুর নন্দনে ॥ 
তোম! বিনা আমি জিজ্ঞািব কার কাছে। 
যেমত জানহ কর যাহে বংশ বীচে ॥ 
দৈব বিধি ধর্ম পুজজ তোমাতে গোচর। 
অবিরোধে ধর্ম পুজ্জ বংশ রক্ষ। কর ॥ 
এত বলি সত্যবতী করয়ে ক্রন্দন । 
নিবন্তিয! পুনঃ বলে গঙ্গার নন্দন ॥ 
ক্ষজিয় হইয়া! যেই প্রতিজ্ঞ না পালে । 
অপযশ ঘোষে তার এ মহীমণ্ডলে ॥ 
কুরুবংশরক্ষা। হেতু করিব বিধান । 
পূর্বাপর আছে কহি কর অবধান ॥ 
জমদগ্নি হত রাম পিতার কারণে। 
দশ শত ভুজধর মারিল অর্জনে ॥ 
রে করিয়। ক্ষভ্র করিল সংহার | 
নিঃক্ষভর করিল ক্ফিতি তিন সপ্তবার ॥ 


' বত ক্ষভ্রনারী প্রবেশিল বিপ্রঘর ॥ 


বেদেতে পারগ জ্েই. পবিত্র ত্রাঙ্মণ । 
.ত্বাহার ওরসে বংশ রুকিল রক্ষণ ॥.. 


ক্ষজুক্ষেত্রে জন্ম হৈল ব্রাহ্মণ উরসে। 
যার ক্ষেত্র তার হৃত বেদে হেন ভাষে & 

৷ বিপ্র হতে ক্ষভ্রজন্ম আছে পূর্ববাপর | 

ূ অদূষিত কর্ণ্দ এই ধর্টের উত্তর ॥& . 

৷ আর পর্ব্বকথা মাতা কহিব তোমারে । 

উতথ্য নামেতে খাবি বিখ্যাত সংসারে ॥ 

৷ তাহার কনিষ্ঠ দেবগুরু বৃহস্পতি । 

মমত! নামেতে কন্তা! উতথ্য যুবতী ॥ 

। কামেতে পীড়িত হৈয়৷ ধরে বৃহস্পতি । 
' মমত| ডাকিয়! বলে বৃহস্পতি প্রতি ॥ 
: ক্ষমা কর এই নহে রমণ লময়। 

' মম গর্ভে আছে তব ভ্রাতার তনয় ॥ 

: অক্ষয় তোমার বীর্ধ্য হইবে সম্ততি। 
' ছুই পুজ্জ ধরিবারে নাহিক শকতি ॥ 

নিবৃত্ত নিবৃত্ত তুমি নহে স্থবিচার। 

' পরম পণ্ডিত আছে গর্ভেতে আমার ॥ 

. গর্ডেতে বড়ঙ্গ বেদ করে অধ্যয়ন। 

. নিবর্তহ বৃহস্পতি ইহার ফারণ ॥ 

 কামেতে পীড়িত গুরু ন৷ করি বিচার । 
নিষেধ না! শুনি তারে করিল শৃঙ্গার ॥ 
: উতথ্য-নন্দন যেই গর্ডেতে আছিল । 
বৃহস্পতি প্রতি সেই ডাকিয়! বলিল ॥ 

অনুচিত কর্ম্ম ভাত কর কি বিধান। 

. তব বীর্ধ্য রহিবারে নাহি হেথা! স্থান ॥ 
। সন্ধীর্ণেতে রহিবারে লাছি স্থান ইথে। 

মোর গড়! হইবে তোমার বীর্ষ্যেতে ॥ 
৷ না শুনিল বৃহস্পতি তাহার বচন। 

৷ কামেতে হইয়া রত করিল রমণ ॥ 

1 এতেক দেখিয়। তবে উতথ্য-কুম।র | 

' যুগল চরণে বন্ধ কৈল রেত'্জার ॥ 

' পড়িল জীবের বীর্ধ্য না পাইয়া স্থল। 

। দেখি ক্রোধে গুরু হৈল ভ্বলস্ত অনল ৪ 


; মম বীর্ষ্য ঠেলিয়! ফেলিল! ভূমিতলে | 


৷ দিলু শাপ হও অন্ধ নয়ন 








-প্েলার বন্ধনে ভাসি গেল বহুদূর । 
বৈবেতে দেখিল তারে বলি মহাশুর ॥ 
ধরিয়া আনিল ভেলা! দেখিল ব্রাক্ষণ । 
পি্জভ্ঞাসিল তাহাকে যতেক বিবরণ ॥ 
“হিল সকল-কথা উতথ্য-দন্দন। 

. বলি বলে আমি তোমা করিনু ঘরণ ॥ 
গুছে আনি ছিজবরে করিল অর্ন। 
সৃদেফ। রাগীকে ডাকি বলিল বচন ॥ 
এই ছিজে স্তক্তি কর বংশের উন্নতি । 


ছিজ হৈতে পুত্রে হবে আছে হেন নীতি ॥ 
অঙ্গ দেখি হদেষ! কুটিল অনার | . 


দো দাসী পাঠাইল যথা দ্বিজবর ॥ 
ছিজের উরলে তার ছৈল পুক্রগণ । 
চারি বেদ ঘটশাজ্ম করে অধ্যয়ন ॥ 
হেনকালে বলি গেল দ্বিজের ভবন। 


জিজ্ঞাসিল এই সব কাহার নন্দন ॥ : 


ঘবিজ বলে এরর! নহে কুমার তোমার । 
শুঙ্রোগর্ডে জন্ম হল আমার কুমার ॥ 


অন্ধ দেখি আমায় তোমার পাটেশ্বরী। 


না আইল মম কাছে অনাদর করি ॥ 
তত শুনি বলি গেল 'নিজ. জন্তইপুরে। 
কহিল সকল ক্গ। ভূদেফ। রাপীরে ॥ 


তবে ত'চলিল রাঈী স্বামীর আদেশে । 


তিন পুজ জন্মাইল 'ঘিজের রসে ॥ 


বত ূ 





2 পুষ্ল্ কু তসবুর 
্‌ ৯ 


বান্ধি ভাসাইয়। দিল জাহ্ববীর নীরে ॥ ৃ 





মন্ত্রী পুরোহিত লৈয়। করহ বিচার । 


| ভারতবংশের হেতু কর প্রতিকার ॥ 


সত্যবতী বলে পুত তুমি ব্রহ্মচারী । 
তোমার বচন আমি বেদতুল্যু ধরি ॥ 
মম পুর্বব বিবরণ কহি যে তোমাতে । 
যখন ছিলাম আম পিতার গৃহেতে ॥ 
পিত! দেশে ধর্ম্ার্থে বাহি নৌকা! নদীতে । 
তেজ পুঞ্জ খধি এক উঠে তরণীতে ॥ 
ফর নাম মহামুনি হয় পরাশর । 
মহাতেজ। জ্যোতির্ময় দেখি লাগে ডর ॥ 
কহিবার যোগ্য পুজ নহে ত তোমারে । 
সে মুনির কর্ম পুভ অঙ্কুত সংসারে ॥ 
মতস্তের দুর্গন্ধ মম শরীরে আছিল। 
আজ্জামান্র পদ্ম গন্ধ মম দেহে-হৈল ॥ 
কুটি হুজিয়া মুনি কৈল জদ্ধকার । 
মহাভয়ে বশীভূত হইলাম তার ॥ 
তাহার ওরসে মম হৈল নন্দন। 
দ্বীপমধ্যে পুজ্ম মোর হৈল সেইক্ষণ ॥ 
জন্মমাত্র তার কণ্ম লোকে অনুপম । 
দ্বীপে জন্ম হৈল তাই ছৈপায়ন নাম ॥ 
বেদ চতুর্ভাগ কৈল ব্যাস সে কারগ। 
কফ নাম বলি কৃষ্ণ জঙ্গের বরণ & 
জন্মমান্র পুক্জ তবে যায় তপোবন । 
আমারে বলি! গেল এই ত বচন ॥ 
ত্বরিতে আসিব আমি করিলে স্মরণ ৷ 
কন্তাকালে পুক্জ মম ব্যাস তপোধন ॥ 
তোমার সম্মত হৈলে করি যে স্মরণ । 
তুমি আমি কছি তারে বংশের কারণ ॥ 


্রযোড় করি বলে শান্তনু-নন্দন ৷ 


তবে চিস্তা কর মাত৷ কিনের কারণ ॥ 
তোষার কুষার মাত! ব্যাম ভপোধন। 


শত্রগতি কর মাত। তাহাকে স্মরণ ॥. 








টিপ আসি তা হৈ উপনীত) | 


দখি ভীগ্ম পৃূজ! তারে কৈল বিধিমত ॥ 


£তদিনে সত্যবতী দেখিয়া নন্দন | 
দালিঙ্গন দিয়! পুঁভ্রে করেন ক্রন্দন ॥ 
য়নেতে নীর ঝরে ছুগ্ধ বরে স্তনে ।' 
চনহুদ্ধে ম্লান করাইল তপোধনে ৪ 
নায়ের রোদন দেখি বিষধ বদন। 
কমগুলু জল মুখে করিল লেচন & 
নিবারিয়া! ক্রন্দন কহেন ব্যাসমুনি | 
কেন ভাকিয়াছ আজ্ঞা করহ জননী ॥ 
করিব তোমার প্রিয় আজ্ঞ। দেহ মোরে। 
কি কর্ম অসাধ্য তব সংসার ভিতরে ॥ 
সত্যবতী কহে পুত্র কহিতে অশেষ । 
আমার দুঃখের কথ! নাহি পরিশেষ ॥ 
শিশু-পুত্ত রাখি স্বামী গেল স্বর্গবাস। 
গন্ধররধেতে জ্যেষ্ঠপুজে করিল বিনাশ ॥ 
কনিষ্ঠ বালকে ভীক্গ পালন করিল । 
কাশীরাজ ছুই কন্ঠ বিবাহ যে দিল ॥ 
বংশ ন! হইতে সেই হুইল নিধন । 
বিধবা যুগল বধূ নবীন ঘৌবন ॥ 
 কুরুকুল অস্ত যায় নাহি রাজ্যস্বামী। 
এ শোক-সাগরে পুত্র পড়িয়াছি আমি ॥ 
উপায় না দেখি তোম। করিনু স্মরণ । 
উপায়ে আমার বংশ করহু রক্ষণ ॥ 
পিত। মাত। হৈতে হয় সন্তান-সন্ততি । 
এক বিন। অন্কে নহে সম্তান-সঙ্গতি ॥ 
তুমি পুত্র যেমন, তেমন দেবব্রত । 
ইহার উপায় কর দোহার সম্মত ॥ 


সে কারণে তোমা বিন! না! দেখি উপায়। 


কবর কুল অন্ত যায় ॥ 
ব্যাস বলে জননী গে করিদু শ্বীক্কার। 
না 





পবিত্র হইতে বধূ বলহু আপনি ॥ 
৷ সম্পূর্ণ বৎসর এক ব্রত আচরিবে । 
| দান যজ্ঞ ব্রত করি পবিত্র হইবে ॥ 
তবে যে পরশ অঙ্গ করিব তাহার । 
দেবতুল্য পরাক্রম হইবে কুমার ॥ 
| সত্যবতী বলে পু বিলম্ব না সম ূ 
অরাজকে রাজ্য ন্ট ছুষ্-চোর-ভয় ॥ 
মায়ের বচনে বলে ব্যাস তপোধন। 
মোর ভয়ঙ্কর মুন্তি হবে দরশন ॥ 
সেই মৃত্তি দেখি বধূ. সহিবারে পারে । 
1 স্বপুজ্র হইবে তবে তাহার উদরে * 
আমিব বলিয়! তবে বনে গেল ব্যাত । 
* সত্যবতী চলে তবে অন্থিকার পাশ ॥ 
মধুর বচনে তবে বলে সত্যবতী । | 
আমার বচন বধূ কর অবগতি ॥ 
ংশরক্ষাহেতু কি যে তোমায় ॥ 
যে উপায় বলে মোরে গঙ্গার কুমার 
সেই ত উপায় আছে নিকটে তোমার ॥ 
উপ 





পুনঃ পুনঃ বলি দেবী সস হি 
রুষ্বর্ণ অক হুপিঙল জানার । ই 
তার সুতি ফেন তর আকাম ॥ সঃ 
১৯১ 





০১৭ 


রজনী বঞ্চিয়। খুনি কৈল ন্নানদান। 
প্র/তঃকালে সত্যবতী গেল নার স্থান ॥ 
সত্যবতী বলে পুন্ত্র কহ বিবরণ। 

ব্যাস বলে পালিলাম তোমায় বচন ॥ 
মহাবলবন্ত মাতা! হুইবে কুমার । 
অনুত্ত হস্তীর বল হইবে তাহার ॥ 
কেবল হইবে অঙ্গ জননীর দোষে । 
শত পুজ্র হইবেক তাহার ওরসে ॥ 
সত্যবতী বলে পুজর নহিল কারণ । 
কুরুকুলে অন্ধরাজা নহিবে শোভন ॥ 
আর এক পুক্র কর বংশের কারণ। 
অঙ্গীকার করি গেল ব্যাস তপোধন ॥ 
তবে দশমাস পরে ুতরাষ্ট্রী হইল। 
বুগল নয়ন অন্ধ মুনি যাহ। কৈল ॥ 
পুনরপি অন্বালিক। কৈল খতুন্নান । 
পুনঃ ব্যাসে সত্যবতী করিল আহ্বান ॥ 
পুবব ভয়ে অন্বালিক! না মুদিল অশহি। 
শরার পাও্ডর বর্ণ হৈল মুনি দেখি ॥ 
তবে ব্যান মহামূনি মায়েরে কহিল । 
আমারে দেখিয়া বধু পাণুবর্ণ হৈল ॥ 
(স কারণ হবে পুজ পা্ডুর বরণ। 
এত বলি গেল চলি ব্যাস তপোধন ॥ 
সত্যবতী বলে পুজ্র কর 'অবধান। 
আর এক পু দেহ গন্ধর্ব সমান ॥ 
মাষের বচনে ব্যাস স্বীকার করিল। 
অন্তর্ধান হ'য়ে মুনি নিজ স্থানে গেল ॥ 
পুনরপি আইল ব্যাস মাতার স্মরণে । 
ভয়ে অন্বলিক। নাহি গেল তার স্থানে ॥ 
সেবিক। আছিন তার পরম স্থন্দরী। 
প!ঠাইল যুনিস্থানে হ্ৃবেশাদি করি ॥ 
নবান বয়েস তার হয় শুদ্রজাতি। 
মুনির চরণে বহু করিল ভকতি ॥ 
সন্তস্ট হইয়া মুনি বলিল তাহারে । 
ধশ্মবন্ত পুজ্র হবে তোমার উদরে ॥ 
পরম পণ্ডিত হবে নরেতে প্রধান । 

বর দিয়া গেল ব্যাস আপনার স্থান ॥ 


পুত্রান্‌ দেহি ধনং দেহি সব্বান্‌ কামাংস্চ দেহি মে। 


[ মহাভারত । 
মুনিবরে গর্ভ তার হইল উৎপন্ভি। 


। আপনি জন্মিল তায় যম মহামতি ॥ 


মহাভারতের কথ! শ্রবণে অমুত । 


। কাশীরাম কহে সাধু পিয়ে অবিরত ॥ 


বিছরের জন্ম বিবরণ :এবং ধতরা্র, 
পা ও বিঠরের বিবাভ । 


জন্মেজন বলে মুনি কহ বিবরণ । 


. যম আসি জন্ম নিল কিসের কারণ ॥ 


মুনি বলে মাগুব্য নামেতে মুনিবর। 


' সত্যবন্ত বশোবন্ত ধন্মেতে তৎপর ॥. 


জন্মাবধি তপ করে বৃক্ষমূলে বসি । 


' উদ্ধ বাহু মৌনব্রত সদ। উপবাপী ॥ 


. হেনমতে চিরকাল আছে মুনিবর | 
 দৈবে একদিন তথ! নগর ভিতর ॥ 
৷ চুরি করি নগরেতে চোরগণ ঘায়। 


নগররক্ষক তার পাছে পাছে ধায় ॥ 


. প্লহিতে নাহি পারে যত চোরগণ ! 


মুনির আশ্রমে প্রবেশষে সর্বজন ॥ 


তার পাছে আসে যত রাজচরগণ । 
_ মুনিরে দেখিয়া জিজ্ঞাপিল ততক্ষণ ॥ 


এই পথে অগ্নে অগ্কথে চোরগণ এল । 
দেখিয়াছ মহাশয় কোন পথে গেল ॥ 


কিছু না বলিল মুনি ছিল মৌনব্রতে | 
 হেনকালে দ্রব্য দেখে সেই আশ্রমেতে ॥ 


ভ্রমিতে ভরমিতে তথা দেখে চোরগণ । 


. “চারগণে দেখি তবে করিল বন্ধন ॥ 


সেনাপতি তবে মনে করিল বিচার । 
ভাবিল সকল কন্ম এই বামনার ॥ 


লোকে ভাগ্াইতে করে তপের আরম্ত । 


ইহারে বন্ধন কর, ন।৷ কর বিলম্ব ॥ 
চোরগণ সহিত বান্ধিয়া নিল তারে । 
চোর ধরিলাম বলি জানায় রাজারে ॥ 


_রাঙ্জা আজ্ঞা দিল শুলে দেহ সর্ববজনে | 
. নগর বাহিরে শুলে দিল ততক্ষণে ॥ 


ছাদিপর্বব । ] 


মাগুব্যেরে শুলে দিল চোরের সহিতে। 
চিরদিন আছে মুনি বসিয়া শুলেতে ॥ 
একদিন মুনিগণ দেখিল তাহারে | 
হিয়া পরম চিন্ত! হৈল সবাকারে ॥ 
হনিগণ মিলি তবে সে শূল ধরিল। 
নেক ঘতনে উপাড়িতে না পারিল ॥ 
'চ্ঞ্তাসিল মুনিগণ মাঞ্চব্যের প্রতি । 
কোন পাপে মুনি তব এতেক ছুর্গতি ॥ 
হাগুব্য বলিল আমি বহুপাপকারী | 
“কান পাপে হেন শাস্তি বলিতে না পারি ॥ 
'নিগণ কথ। তবে শুনিল ভূপতি। 
শুলতেআছয়ে মুনি রাজা ভীত অতি ॥ 
দুকুটুন্ব সহ রাজা আসে শীগ্রগতি। 
শশেম বিশেষ মুনিবরে করে স্তুতি ॥ 
£৮ তারে নানাবিধ করিল বিনয় । 
দয) করি মুনিরাজ হইল সদয় ॥ 

*ব নরপত্তি সেই শুল উপাড়িল। 
হনি অঙ্গ হৈতে শুল কাড়িতে লাগিল ॥ 
শেক বতনে শুল নহিল বাহির । 
খা বিল্ময়চিন্ত হৈল নৃপতির ॥ 
বাহিরে বতেক ছিল কাটিয়া ফেলিল। 
'ভতরে যে কিছু ছিল ভিতরে রহিল ॥ 
ভঘাপি ও দুখে মনে নাহিক মুনির । 
না!হক বেদনা চিত্তে গ্রকুল শরীর ॥ 
হনিগর্ডে শুল রহে দেখি বত লোকে । 
সহ হইতে মাগুব্য নাম তার রাখে ॥ 
এক দন মুনিবর ভাবিল অন্তরে । 
কোন পাপে ধন্ম শাস্তি দিলেন আমারে ॥ 
ভবে গড গেল ধৃন্মর সদন । 

ছিল তাহারে সব নিজ বিবরণ. ॥ 

ই দশ্মরাজ মোরে কারণ ইহার । 
কান দোবে হেন শাস্তি করলা আমার ॥ 
“রাজ বলে তুমি বালক বয়সে । 
বালক সহিত ছিল! বাল্যক্রীড়া রসে ॥ 
একদিন ভূমি ক্ষুদে পতঙ্গ ধরিলা । 
ঈমীকাতে তার গুহ তুমি শুল দিলা ॥ 


ছর্গোভারিণি ছুর্গে ত্বং সর্ববাশুভ-নিবারিণি ॥ ৯৩ 


ূ এত শুনি মহাক্রোধে বলে তপোধন। 
' মম তপোবল আমি দেখাই এখন ॥ 
: অঙ্গ দোষে হেন শাস্তি এ তব বিচার । 


তাহাতে বালকবৃদ্ধি কি দ্কান আমার ॥ 


' বাল্যকালে অল্প দোষে এ দণ্ড তোমার । 


এমত করিলে তবে মজবে সংসার ॥ 
পাচবর্ধ পর্যন্ত বঘতেক করে পাপ! 
তোমার সদনে তার নাহিক সম্তাপ ॥ 
এই হেতু নরলোকে শুদ্র যোনি মাঝ । 
অবশ্য লভিবে জন্ম শুন ধম্মরাজ ॥ 
এত বলি মুনিরাজ চলিল আশ্রম । 
তার শাপে শুদ্রযোনি পাইলেক নম ॥ 
পরম পণ্ডিতবুদ্ধি ধম্মের আচার। 
কুরুতে বিছুর-রূপে যম অবতার ॥ 
হেনমতে কুরুবংশে তিন পুন্রর হৈল। 
অহন্নিশি নান। দান নান। যজ্ঞ কৈল ॥ 
তিন পুল্লে ভাঙ্মবার করিল পালন । 
নান। অস্ত্র শস্ত্র বিদ্ধ: করান পঠন ॥ 
কঠদিনে দেখি সবে যৌবন সময়। 
বিবাহ কারণে চিন্তে গঙ্গার তনয় ॥ 
নদ্রবংশে সুবল নামেতে নৃপমণি | 
গান্ধারা নামেতে কন্ঠ। ভাহার নন্দিনী ॥ 
ভগবানে আরাধিয়। পায় কন্য। বর । 
একশত পুজ হবে মহাবলধর ॥ 

বার্ত! পেয়ে ভা'্রবার দূত পাঠাইল। 
হুবল রাঁজারে দূত সকল কহিল ॥ 
বিচিত্রবাধ্যের পুভ্ত ফ্ওতাসট্র নাম । 
কুরুতে বিখ্যাত বীর রূপে অনুপম ॥ 
তার হেতু বরিবারে তোমার কুমারা । 
ভ'ম্মবার পাঠাইল মোরে শীশ্ব করি ॥ 
শুনিয়। গান্ধার রাজা ভাবে মনে মনে। 


_কুরুকুল মহাবশ বিখ্যাত ভুবনে ॥ 
মকল সম্পন্ন দেখি অন্থমাত্র বর। 


ন। দিলে বিরস হবে ভাগ্স কুরুবর ॥ 
হস্তী হয় রথ রত্ব শকটে পুরিয়া। 


' দাস দাসী গো মহিষ বিপুল করিয়া ॥ 


৯৪ 


ধন্মার্থে মোক্ষদে দেবি নিতং মে বরদা ভব।, 


[ মহাভারত 





শকুনির সঙ্গে দিল অনেক ব্রা” ' 
চতুর্দোলে কন্যা! দিল করিয়। সাজন ॥ 
গান্ধারী শুনিল অন্ধবরে সমর্পিল | 
আপন কুকর্ম ভাবিচিত্তে ক্ষম। দিল ॥ 
শুরু পট্টবস্ত্র দেবী শতপুরু করি 
আপন নযনদ্বয় বাঞ্ধিল হ্ৃন্দরী ॥ 
পতি প্রীতি হেতু সতী মুদিল নয়ন । 
পতিব্রত। গান্ধারী মে জগতে ঘোষ্ণ ॥ 
শকুনি চলিল সেই ভগিনী সংহতি । 
হন্তিনানগরে উত্তরিল শীঘ্রগতি ॥ 
ধৃতরাষ্ঠ্রে সমর্পিল ভগিনা রতন। 
নান! রত্ব অলঙ্কার করিয়া ভূষণ ॥ 
হস্তী অগ্ধ রথ রত্ব করি বহু দান। 
শরুনি আপন দেশে করিল পয়ান্‌ ॥ 
ভোগের /775/72/ %%%র পনন্দ / 
পাওুর বিবাহ হেতু সচিপ্তিত মন ॥” 
শুর নামে ঘাদব কৃ্চের পিতামহ । 
কুন্তী ভোজ নৃপতিরে বড় অনুগ্রহ ॥ 
পিতৃন্বক্পপুক্র কুন্তে অপুজক দেখি । 
পালিবারে দিল কন্ঠা পৃথা শশিমুখী ॥ 
পৃথারে আনিয়া বলে কুস্তী নরপতি। 
অতিথি শুশ্রীন৷ তুমি কর গুণবতী ॥ 
পিতৃ আজ্ঞ। পেয়ে কন্য! পুজে অতিথিরে । 
কতকালে ছুর্ববাসা আইল সেই ঘরে ॥ 
মুনিরাজে দেখি কন্য। পাগ্য অর্ধ্য দিল । 
আপনার হস্তে ছুই পদ প্রক্ষালিল ॥ 
করমোড় করি কুন্তী মুনি আগে রয়। 
দেখিয়। সন্তষ্ট হৈল মুনি মহাশয় ॥ 
তুষ্ট হৈয়া বলিল ছূর্ববসা মহামুনি । 
এক মন্ত্র দিব তোম! লহ স্থবদনি ॥ 
মন্ত্র জপি যেই দেবে করিব! ম্মরণ। 
তোমার অগ্রেতে সেই আসিবে তখন ॥ 
এত বলি মন্ত্র দিয়। গেল মুনিবর । 
মন্ত্র পেয়ে কুস্তীদেবী হরিষ অন্তর ॥ 
পরাক্ষ! করিতে মন্ত্র ভোজের নন্দিনী । 
মন্ত্র জপি স্মরণ করিল দ্িনমণি & . 


৷ কুস্তীর স্মরণে তথা আসে. দিনকর। 
সূর্য দেখি কুস্তী হৈল বিরদ অন্তর ॥ 
 ৰকরযোড় করি কুস্তী প্রণাম করিল / 
_ সবিনয়ে কুন্তীদেবী বলিতে লাগিল ॥ 

৷ ছূর্বাসার মন্ত্র আমি পরীক্ষা কারণ। 

| শেষ ন। গণিয়! করি তোমারে ম্মরণ ॥ 

। অপরাধ করিলাম অজ্ঞান মোহিত | 

। বাম। জাতি সদ! দোষী ক্ষমিতে উচিত ॥ 
। সূর্য্য বলে ব্যর্থ নহে মুনির বচন। 

' ব্যর্থ নহে কন্য। কভু মম আগমন ॥ 

প্রথম লইয়। মন্ত্র আমারে ডাকিলে। 

. তোর মন্ত্র ব্যর্থ হবে আম ন| ভজিলে ॥ 

 কুন্তী বলে কন্যা! আমি শৈশব বয়স। 
করিলে কুত্পিত কনম্ম লোকে অপযশে ॥ 

; /র্লিকির গলে ভর 7 ₹/ত শে / 


' মোর হেতু তোর দোষ নহিবে ভুবনে ॥ 
৷ প্রবোধিয়। কুন্তীকে সে অনেক প্রকার । 
' বর দিয়! গেল সূর্য্য ভুজিয়। শৃর্গার ॥ 
তার বীর্ষ্যে গর্ভে এক হুইল নন্দন। 
জন্ম হৈতে অক্ষয় কব5 বিভৃষণ ॥ 


লোকে খ্যাত হবে বলি হইপ বিরন। 
কুলেতে কলঙ্ক কম্ম লোকে অপধশ ॥ 
এতেক চিন্তিয়। কুন্তা পুজ লৈয়। কোলে । 
তাত্রকুণ্ড করি তানাইয়া দিল জলে ॥ 
এক সূৃত সদ| করে যথুনায় ম্নান। 

ভাসি যায় তাতঅকুণ্ড দেখি বিদ্যমান ॥ 
ধরিয়। আনিয়া দেখে স্থন্দর কুমার । 


আনন্দে লইয়। গেল গৃহে অপনার ॥ 


রাধ। নামে ভাধ্য। তার পরম। সুন্দরী । 


 অপুভ্র আছিল পালিল পুন্র করি ॥ 
 বন্থসেন নাম করি খুইল তাহার। 


দিনে দিনে বাড়ে যেন চন্দ্রের আকার ॥ 
সর্ববশাস্ত্রে বিশারদ হৈল মহাবীর । 


. অহনিশি আরাধনা করয়ে মিহির ॥ 


জিতেক্দ্িয় মহাবীর ব্রতে অনুরত। 
ব্রাঙ্মণেরে দান বীর দেয় অনুব্রত ॥ 


আদিপর্বব | | 


যেই যাহা চায় দিতে নাহি করে আন। 
প্রাণ কেহ নাহি চাহে তই রহে প্রাণ ॥ 
তাহারে দেখিয়া সাধু দেব পুরন্দর | 
'পুজছিতে মায়ায় ব্রাহ্মণ কলেবর ॥ 
কুগুল কব দান মাগিল তাহারে । 
সেইঙ্ষণে অঙ্গ কাটি দিল পুরন্দরে ॥ 
তীক্ষ ক্ষুরে কাটি দিল অঙ্গ আপনার । 
(সই হৈতে কর্ণ নামে ঘোষয়ে সংসার ॥ 
সন্ভুষ্ট হইয়া ইন্দ্র বলে লহ বর। 
একাদ্ৰী মাগিয়। নিল কর্ণ ধনুদ্ধর ॥ 
একাদ্বী নামেতে অস্ত্র জানে ত্রিভুবন | 
বাহারে গ্রহারে তার অবশ্য মরণ ॥ 
কর্ণ নাম দিয়া ইন্দ্র গেল নিজপুর । 
'সেই হৈতে হৈল কর্ণ ঘোষে তিনপ্রুর ॥ 
£ভা ভেজ্ন/লিন্প? ভ71ছলে /গহ7লারে / 
যংবর করিল সে যৌবন সময়ে ॥ 

'শজান্ধ্ুয়। আনাইল যত রাজগণে । 

মাহল সকল রাজ! তার নিমন্্রণে ॥ 

নল সকল রাজ! ফার যেই স্থান । 

নব্যেতি বসিলা পা ইন্দ্রের সমান ॥ 

গহগণ মপ্যে যেন শোভে দিনকর । 

পাহতজে আচ্ছাদিল ঘত নরবর ॥ 

পা$্রে দেখিয়া কুস্তা উল্লামিত মন। 

গলে মাল্য দিয়। তারে করিল বরণ ॥ 

ভাজরাজ পাণ্ডুর করিল স্থলম্মান। 

কন্ত'রে লইয়া পা্ডু আইল নিজস্থান'॥ 

প্রন্দর কোলে যেন পুলোম।-নন্দিনী | 

রছনাপতির কোলে শোভিতা৷ রোহিণী ॥ 

»প্রনানগরে লোক হৈল হরধষিত। 

সনে স্থানে নগরে হইল নৃত্যগীত ॥ 

শু কতদিনে ভীক্ষ বিচারিয়া! মনে। 

বশবৃদ্ধিহেতু আর বিবাহ কারণে ॥ 

“ল্য নামে রাজা আছে মদ্রের ঈশ্বর | 

পৃধিব'তে বিখ্যাত অতুল গুণধর ॥ 

হাহার ভগিনী আছে পরম স্থন্দরী। 

বা পেয়ে গেল ভীম্ম তাহার নগরী ॥ 


কালি কালি মহাকালি, কালিকে পাপহারিণি ॥ ৯৫ 


শল্য রাজা শুনিল সে ভীক্মের আগমন। 
অগ্রসরি নিজ গৃহে লৈল ততক্ষণ ॥ 
বিধিমতে গঙ্গাপুত্রে পুজিল তখন । 
জিজ্ঞাসিল কোন কার্যে হেথা আগমন ॥ 
 ভীক্ষ বলে তুমি রাজা বিখ্যাত সংসার । 
বন্ধু কবিবারে ইচ্ছ৷ হৈয়াছে আমার ॥ 
তোমার ভগিনা আছে কহে সর্ববজন। 
ভ্রাতার নন্দনে মম করহ অর্পণ ॥ 
 হাসিয়। বলেন শল্য বিধি মিলাইল। 

: কে জানে এমত ভাগ্য আমার যে ছিল ॥ 
একমাত্র নিবেদন আছয়ে আমার । 
পূর্বাপর আছয়ে আমার কৃলাচার ॥ 
ঠেলিতে ন। পারি কৈল পিতামহ পিতা | 
(তোমারে কহিতে যোগ্য নহে সেই কথা ॥ 

. এলে ৭ ৬) 2/লে +77% / 
কূলধন্মরঞা হেতু কব্য যতন ॥ 
ঈন্দ্র প্রতি প্রজাপতি বলিল বচন । 
দোমকন্্র কুলধন্ম ন! করি লঙ্ঘন! 
আপনার কুলধম্ম করিবে পালন | 
নাহিক তাহাতে দো বেদের বচন ॥ 
এত বি ভাগ দিন অমুল্য রতন । 
সাও কৃন্ত পুণ করি দিলেন কাঞন ॥ 
অশ্ব রথ গজ দিল ধিচিত্র বসন। 
ধনলাভে গ্রাতি হৈল মদ্রের নন্দন ॥ 
নান! রত্বে ভূষিয়া ভগিনা আনি দিল। 
মারা লৈয়া ভাক্মদেব নিজদেণে গেল ॥ 
পার বিবাহে মহা উৎসব করিল । 
দেখিয়। মাদ্রার রূপ পাগডু গন্ট হৈল ॥ 
যুগল বনিতা পার্জ দেখিয়। সমান | 
ছুই ভাধ্যা সমভাব নাহি ভেদজ্ঞান ॥ 


, তবে পাণ্ডু কতদিনে সবার অগ্রেতে | 


প্রতিজ্ঞ। করিল দিগবিজয করিতে ॥ 


: পদাতি রথাশ্বগজ চতুর্গ দলে । 


সাজিয়৷ পশ্চিম দিকে চলে মহাবলে ॥ 
দশার্ণ দেশের রাজ। পূর্ব অপরাধী । 
তাহারে জিনিয়া পায় বহুরত্ব নিধি ॥ 


৯৬ 


অগধ রাজ্যেতে জিনি মদ্ররথ রাজা । 
মিথিল! ঈশ্বর কাশীথণ্ড মহাতেজ! ॥ 
জমদগ্রিসম তেজ পাণ্ডু মহামতি । 
একে একে জিনিল সকল নরপতি ॥ 
তবে ত সকল রাজ! একত্র হইয়। | 
পাণ্ডুর সহিত বুদ্ধ করিল আসিয়া ॥ 
ন। পারিয়া ভঙ্গ দিল ঘত নৃপবর | 
পার্ডুকে পূজিঝ। সবে দেয় রাজকর ॥ 
হুস্ত্রী ঘোড়। রথ গ।ভা বিবিধ রতন । 
উট খর মেষ অজ ন! যায় কথন ॥ 
রাজগণ জিনি পাণ্ডু লয়ে রাজকর। 
আপনার রাজ্যে গেল হল্তিনানগর ॥ 
পাণডুর মহিমা যশে পৃথিবী পুরিল। 
পুর্বেবেতে ভরত রাজ! ঘে কম্ম করিল ॥ 
পাণ্ু প্রতি বড় গ্রীতি গঙ্গার নন্দন । 
আশীর্বাদ করি করে মস্তক চুম্বন ॥ 
তবে একে একে পাণ্ডু সবারে বন্দিল। 
যতেক আনিল দ্রব্য পুতরাষ্ট্রে দিল ॥ 
ধন পেষে ধৃতরাস্ত্রী করিল সম্মান । 
নানা রত্র লইয। করিল বহুদান ॥ 
অশ্বমেধ যঞ্জ বহু ধৃতরাস্্রী কৈল। 
হস্তী হয় গাভী স্বর্ণ ভুমি দান দিল ॥ 
ধুতরাষ্ট্রে দিয়! পা রাজ্য অধিকার । 
স্ুগযাতে রত সদ। বনেতে বিহার ॥ 
কুস্তী মাদ্রী সহ রাজ! সদ! থাকে বনে। 
যথ। থাকে তথা যেন হক্তিনাভুবনে ॥ 
তবে কতদিনে ভীক্ম বিছুর কারণ। 
স্থদেব রাজার কন্যা করিল বরণ ॥ 
রূপেতে নিন্দিত যত স্বর্গবিগ্ভাধরী । 
স্থদেব রাজার কন্ঠ। নামে পরাশরা ॥ 
মহাভারতের কথা অস্ত অশবে। 
পীাচালী প্রবন্ধে কয় কাশীরাম (দেবে ॥ 


হয্যোধনার্দির জন্ম কথন। 


মুমি বলে শুন, কর অবধান, 
পুর্বব পিতামহ কথা । 


প্মকামপ্রদে দেবি নারায়ণি নমোহস্তুতে ॥ 


: প্রসৰি যগ্পি, 


 ভাঁবি হেন মত, 


ৃ পাইয়া আঘাত, 
নাহি পদ মুণ্ড, 
ৃ ডাকাইল দাসী, 


ৰ জানিয়া কারণ, 


[ মহাভারত । 


ব্যাস তপোনিধি, পুজে নিরবধি, 
গান্ধারী হ্থবল-স্থতা ॥ 


তার সেবাবশে, বর দিল ব্যাসে, 
হইয়৷ হরিষ যুত। 
মহা বলবান, স্বামীর সমান, 


পাইবে শতেক শত ॥ 

পরম হরিষে, কতেক দিবসে, 
গর্ভ ধরিল গান্ধারী | 

দৃশ মাস নায়, প্রসব না হয়, 
চিন্তে চিন্তিত স্রন্দরী ॥ 

হেনকালে ধ্বনি, আচন্ছিতে শুনি, 
কুস্তার পুত্র হইল। 

শুনিয়! গান্ধারা, আপন! পাসরি, 
সুচ্ছিত হয়ে পড়িল ॥ 

পুজ্র হৈলে জ্যেষ্ঠ, রাজ্যে হবে শ্রেষ্ঠ, 
কুরুকুলে হবে রাজ । 

কুন্তী ভাগব্যতা, পাইল সন্ভতি, 
সবাই করিবে পূজা ॥ 

আমি অভাগিনী, পরম পাপিন, 
কম্মকল আপনার । 

দ্বিংসর হৈল, কিছু ন। জন্মিল, 
পরিশ্রম মাত্র সার ॥ 

ভাবনা তথাপ্সি, 

সহজে হইবে দাস। 

দৃট করি চি, 

গর্ডের করিতে নাশ ॥ 
লোহার -ুদগরে, আপন উদরে, 
নির্ঘাত করিয়। হানে । 

গর্ভ হৈল পাত, 

ধতরাষ্ট্র নাহি ভানে ॥ 

সবে মাংসপিঞ, 

গান্ধারী প্রসব “হল। 

চিন্তে স্বণা বাসি, 

ফেলাইতে ইচ্ছা কৈল ॥ 

.... মুনি দ্বৈপায়ন, 

আম হৈল'উপনীত। 


। 


জানি সর্বব পর্ন, কর হেন কর্ম, 
তোমার উচিত নছে। | 

৷ হিংস। মহারেএ, অধশ্ম অশেষ, 
আপনা আপনি দহে ॥ ৰ 
"নিয়া বচন, লজ্জিত বদন, : 
কহে করযোড় করি। | 

তামার বচন, হুইল লঙ্ঘন, 


'ৰলে ক্রোধ করি, 


আিপর্বব | ] 


শুন গে! গান্ধারী, 
এ কল্ম কোন্‌ বিহিত ॥ 


এ বড় বিম্ময় হেরি ॥ 
বলে ব্যাসমুনি, শুন স্থবদনী, 
মম বাক্য অন্য নয়। 


ঢুঃখে পরিহর, মম বাক্য ধর, : 
হইবে শত তনয় ॥ | 
“ত কুণ্ডু করি, ঘ্বতে তাহ পুরি, 


মাংসপিগু সিঞ্চ জলে । 
এ€ বলি মুনি, সিঞ্চিল আপনি, 
মাংসপিণ্ড করি কোলে ॥ 
শতল জলেতে, পিঞ্চিতে সিঞ্িতে, 
বেন বিধি নিরমিল । 
এক মাংনপিণু, কৈল শত খণ্ড, 
একাধিক শত হৈল ॥ 
শঙ্গলির পর্ব, প্রায় হৈল সর্ব, 
ব্রতকুণ্ডে লৈয়৷ ফেলে! 
বে তপোধন, স্থদৃঢ় বচন, 
গান্ধারী দেবার বলে ॥ 
এই কু গুগণে, রাখিয়। বতনে, 
নাহি হও উতরোল। 
সপন উচ্ছায়, 
নাহি ভাঙ্গ মম বোল ॥ 
£ত বলি খষি, 
গেল হিমালয়ে চলি । 
কিছু দিন, 
টু মুন্তিমন্ত যুগ কলি ॥ 


শু, 


শ'ম যেই দিনে, 
সেই দিনে হুর্য্যোধন । 


খা 


সনি 
ঞ 


প্রণাম মন্ত্রঃ--সর্বব মঙ্গল-মঙ্গল্যে শিবে সববার্থ সাধিকে। 


; জনম মাত্রেতে, 


কুকুর শৃগাল, 


_ সবার অগ্রেতে, 


_ ভারত-সঙ্গীত 
জানও রাজায়, ৰ 

হিমালয়বাসা, 
হৈল দুষ্যোধন, 


জন্মিল' কাননে, : 
তবে সে মঙ্গল হয় ত্যজহ কুমার ॥ 


টন 


শিখিগণ ডাকে, 
যেমন গুধ গর্জন ॥ 

তার ডাক শুনি, যেন গ্ুপ্রধবনি, 

গুপ্রগণ সব ডাকে । 

ডাকে পালে পাল, 

নগর পুরিল ডাকে ॥ 


বহে তগু বাত, সঘনে নিঘাত, 
দশদিক ঘায় পুড়ি। 
মিহির মুদিল, রুধির বণিল, 


ঝনঝনা হয় গিরি ॥ 

এ সব চরিত, দেখি বিপরীত, 
চিন্তিল কীরব পাঁত। 

ভাঙ্কা মহামতি, বিদুর গভতি, 
জানাইল শীত্রগতি ॥ 

লাগিল কহিতে, 
ধতরাস্ট্ী গুণাধার। 

শব্দ শুন। গেল, পার্ডুপুজ্র হৈল, 
বংশের জ্যেষ্ঠ কুমার ॥ 

রাজা সেই হবে, প্রজ। হ্থা হবে, 
মোর মন তাহে সখী । 

মোর পুকুর হ'তে, অতি বিপরাতে, 
বহু অমঙ্গল দোঁখে ॥ 

বিধান হহার, করিয়। (বিচার, 
কহ মোরে সর্ববজন। 

রাল!র বচন, করিয়। শ্রবণ, 
বিছুর বলে তখন ॥ 

জগহ মোহিত, 
কেবল অস্থত নিধি । 

কাশীদাস কয়, ৭৪ মম ভয়, 
পান কর নিরবপি ॥ 


চঃশলার ভা 
বিছুর বলেন বধান মহারাজ । 
ঘত অমঙ্গল দেখি ভাল নহে কাজ ॥ 
ইথে প্রায়শ্চিভ রাজ। নাহি কিছু আর। 


৯৮ শরণে) এমকে গৌরি পারায়গি নমো তে ॥ 


কুলের অন্তক রাজা এ পুজ্র তোমার। 
ইহাকে পালিলে ছুঃখ পাইব। অপার ॥ 
নিজ কুলহিত এবে চিন্তহ রাজন । 
এক উন হউক তব শতেক নন্দন ॥ 
কুলের কারণ রাজ। ত্যজি একজন। 
স্থৃত ত্যাগ কর রাজ। রাজ্যের কারণ ॥ 
এতেক বচন যদি বিছুর বলিল। 
পুত্রন্সেহে ধৃতরাপ্র হেলন করিল ॥ 
তবে আর উনশত হঞল নন্দন । 
হেনমতে হৈল ভাই একশত জন ॥ 
একশত পুক্র হৈল কন্য। নাহি গণি । 
শুনি মুনিবরে জিজ্ঞাসিল নৃপমণি ॥ 
আপনি বলিল! ব্যামদেবের যে বরে । 
একশত পুত্র হবে গান্ধারা-উদরে ॥ 
অধিক হইল কন্যা! কিসের কারণ । 
ইহার বৃত্তান্ত মোরে কহ তপোধন ॥ 
মুনি কহে শুন তত্ব প্রীজনমেজয়। 
যখন বিভাগ করে ব্যাস মহাশয় ॥ 
সতী পতিব্রতা দেবা স্ৃবল-নন্দিনা । 
মনেতে বাঞ্চিল এক কন্ঠ৷ দেহ মুনি ॥ 
শুনিয়াছি ক্লোকের কন্টার গীরিত। 
দানেতে অক্ষয় স্বর্গ আছে হেন নীত॥ 
শত পুত্র বর দিল ব্যাস মহামুনি। 
নাহিক সন্দেহ পুত্র হইবে এখনি ॥ 
কায়মনোবাক্যে যদি আমি হই সতী। 
পতিব্রত। হই আমি পতি মম গতি ॥ 
ব্রাহ্মণেরে গাভী দিয়! থাঁকি কোটি কোটি। 
তবে মম ইথে কন্যা হবে এক গুটি ॥ 
ব্রত তপ ক'রে থাকি গুরুর সেবন । 
যদি কভু পুজে থাকি দেব স্বিজগণ ॥ 
গান্ধারী মানস আর বিধির স্হজন । 
মাংসপিগু ব্যাসদেব করিল সিঞ্চন ॥ 
একে একশত ভাগ মাংসপিগ্ড হৈল। 
দেখি মহামুনি ব্যাস গান্ধারীকে কৈল ॥ 
আমার বচন বধু কভু মিথ্যা নয়। 

এই দেখ হইলেক শতেক তনয় ॥ 


-ল 


/ নহ)ভারত 


৷ একখানি অধিক যে হ্ৃবল-নন্দিনী । 
৷ তোমার মানন হ'তে হ'ল একখানি ॥ 


শুনি হরধিত হৈল স্থবল-ছুহিতা | 
সে কারণে অধিক হইল এক স্ৃতা ॥ 


' অন্। ধতরাষ্ট্রভার্য্যা বৈশ্যের কুমারী । 
' বহু সেবা ধুতরাষ্ট্রে করিল স্থন্দরা ॥ 

. তাহার উদরে হৈল একই নন্দন । 

' সুধুৎ্স্থ বলিয়! নাম জানে সর্ববজন ॥ 
, হেনমতে একত্রেতে শত সহোদর । 


সবে মহাবলবন্ত পরম স্বন্দর ॥ 


_ বিবাহ করিল সব রাজার কুমারা । 
 জয়দ্রথে সমর্পিল ভ্রঃশলা সুন্দরী ॥ 
, কৌরবের জন্মকথ। কহিলাম সব। 
' বলি শুন পাণগুবের যেমতে উদ্ভব ॥ 


মুগর্ধপী খধিঝুনারের প্রতি পার শবাধাত। 
চিরকাল বৈসে পা বনের ভিতর । 


সঙ্গে ছুছ ভাষ্যা আর কত সহচর ॥ 

: নিরম্তর ভরমে পাণু ম্থগ অন্বেষণে । 
 পর্ববত-কন্দর ঘোর মহা! শালবনে ॥ 
৷ সিংহ ব্যাত্র হস্ত খড়গা ভল্ল,ক শুকর । 
পাইয়া পাণ্ডুর শব্দ যায় বনান্তর ॥ 
 হেনমতে একদিন দেখে নরবর । 
_ হরিণীবুথের মধ্যে ম্বগ এককশ্বর ॥ 


কিন্দম নামেতে সেই ঝধির কুমার । 


, স্গরূপ ধরি করে স্বগীকে শৃঙ্গার ॥ 
 স্গ দেখি কুরুপুক্র প্রহারল শর। 


তীক্ষশরে শভোদল ঝবির কলেবর ॥ 


 শরাঘাতে ঝধিপুক্র করে ছটকটি। 
 স্থগীর উপর হহতে ভূহম পড়ি লুটি ॥ 


ডাক দিয়া ঝষিপুক্র পাণ্ড প্রতি বলে। 
ধাশ্পিক পণ্ডিত হৈয়। কি কম্ম করিলে ॥ 
মুর্খ হুরাচার যেই হিংসা করে পরে। 
বড় শত্রু হহলে এ সময়ে না মারে ॥ 
পাণ্ডু বলে স্বগ ভূমি নিন্দ কি কারণ। 
ক্ষতব্রধশ্ম মগ মারি পাই হে যখন ॥ 


ত)7্পিবর্র / / 


কৃম্তযোনি করিলেন ভক্ষ্য স্বগগণ | 
“দবপষি ভক্ষ্য হেতু ম্বগের হথজন ॥ 
'রপুসম ঘ্বগে অস্ত্র করিব প্রহার । 
নাতিশাস্ত্রে কহে হেন ক্ষব্রির-আচার ॥ 
পার বলে ম্বগ বধ ক্ষা্রয়ের ধন্ম। 
রমণে বরোধ করা মহাপাপ কনম্ম ॥ 
কুরুবংশে জন্মি কর হেন অনুচিত । 
রতিরসে জ্ঞাত মব শাস্ত্রেতে পণ্ডিত ॥ 
রাজা হযে হেন কম্ম কর দুরাচার। 
রাজা যদ পাপ করে মজিবে সংসার ॥ 
এমির নন্দন আমি তপের সাগর । 
সকল ত্যজিয়। থাকি বনের ভিতর ॥ 
সগরূপে আমি করি হরিণী রমণ । 
হনকালে মোর তু ম বধিলে জাবন ॥ 
হগদেহ মারিলা ইহাতে পাপ নয়ু | 

এই পাপ, মারিল। নে মৈথুন সময় ॥ 
এ হেতু শাপ আমি দিলাম রাজন। 
মধন সময় হবে তোমার মরণ ॥ 

শামি থেন অশুচিতে যাই পরলোক । 
এইমত হইবে তোমার চিও্ে শোক ॥ 
হর্গেতে রহিতে শক্তি নহিবে তোমার । 
কভু মিথ্যা নাহি হবে বচন আমার ॥ 
এত বলি খধিপুত্র ত্যজিল জাবন। 
হইল শুনিয়া পাণ্ডু বিষণ বদন ॥ 
“শাকেতে আকুল হৈয়। করেন ক্রন্দন । 
প্রদক্ষিণ করি মৃত খধির নন্দন ॥ 
ভাষ্যা সহ কান্দেন যেমন বন্ধুশোকে । 
অশেষ বিশেষ রাজ! নিন্দে আপনাকে ॥ 
“কন হেন বড় কুলে হহল উদ্ভব । 
আপনার কম্মভোগ করে লোক সব ॥ 
শুনিয়াছি পিত। করিলেন কদাচার। 
কামলোতে অল্পকালে তাহার সংহার ॥ 
ভার ক্ষেত্রে জন্ম মম সহজে অধম । 
ুন্টবুদ্ধি ছুরাচার তেঁই ব্যতিক্রম ॥ 
রাজনীতি ধন্দ্দ কত আছয়ে সংসারে । 
সব ত্যজি ভ্রমি স্থগবধ অনুসারে ॥ 
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 সমুচিত ফল তার হৈল এত কালে । 


খগ্ডন না হয় কশ্ম অনুসারে ফলে ॥ 


আজি হ'তে ত্যজিলাম সংসার বিষয়। 


শরীর ত্যজিব তপ কর্রয়া আশ্রয় ॥ 
একাকী হইয়। পৃর্থী করিব ভ্রমণ । 
সকল ইন্ড্রিয়গণ করিব দমন ॥ 

কুন্তা মান্রা প্রতি রাজ! বালছে বচন ॥ 
হস্তিনানগরে দ্োহে করহ গমন ॥ 
বিছুর প্রভৃতি যত স্থৃহদ সকল। 

যে দোখল। শুনিল। কহিবে অবিকল ॥ 
এত শুনি ছুহজনে করেন ব্রন্দন। 
কান্দিঃত কান্দিতে কহে করুণ বচন ॥ 
নিশ্চয় নৃপতি যদি না লবে সংহতি । 
ক্দণেক রহিয়। যাও শুন নরপতি 
আমর। তোমার অগ্ষে প্রবেশি আগুনে । 
তারপর যেখ! ইচ্ছা! ঘাও সেহ স্থানে ॥ 
অনেক বিনয় করি কান্দে ছহুইজন। 
দেখিয়। ব্যাকুল পাঞ্ড নৃপতি তখন ॥ 
বলিলেন শিশ্চয় সহিত যদি যাবে। 
তোমরা অশেষ ক্রেণ অগণ্যেতে পাবে ॥ 
গাছের বাকল পর ত্যজহ বসন। 

শিরে জট। পর আর ত্যজ আভরণ ॥ 


 ফলমুলাহারা হও ত্যজ [দব্য হার। 

. লোভ মোহ কাম ত্যজ ক্রোধ অহঙ্কার ॥ 
স্বামীর বচন তবে শুনি দুহজন | 

: ততক্ষণে পরিত্যাগ করে আভরণ ॥ 


কেশপাশে করিল মন্তরকে জটাভার । 
নৃপতির অগ্রে দিল সব অলঙ্কার ॥ 
দেখিয়! নৃপতি মনে হহল বিন্ময় ॥ 


: দেখিয়। দোহার ০বে* বিদরে হৃদয় ॥ 

: তবে রাজ! ত্যজিলেন নিজ অলঙ্কার । 
 করিয়। সকল ত্যাগ তপম্বা আচার ॥ 
: বুত্র অলঙ্কার ছ্বিজে করিলেন দান। 

: তপন্থা করিতে রাজ! করেন প্রস্থান ॥ 
; অনুচরগণ যত আছিল সংহতি । 


৷ সবাকারে বলিলেন পা নরপতি ॥ 





১০০ স্থণিভির্যামঝসৌমায়োঃ [ মহাভারত। 
হস্তিনা-নগরে সবে করহু গমন ।  স্বর্গেতে যাইতে শক্তি হৈল হেন বাসি । 
সবাকারে কহিবে আমার বিবরণ ॥ তথ হৈতে গেলেন প্রণমি যত খাষি ॥ 
পাণ্ুর বচন এত শুনি সর্বজন । অতি উচ্চ গিরিবর পরশে গগন । 


হাহাকার শব্দে করে সকলে ক্রন্দন ॥ 
সঘনে নিশ্বাস মুখে করুণ বচন । 
হন্তিনানগরে সবে করিল গমন ॥ 

একে একে সবারে কহিল সমাচার । 
শুনি পুরলোক সব করে হাহাকার ॥ 
'অন্তঃপুরে উঠিল ক্রন্দন মহারোল। 
প্রলয়ের কালে যেন সাগর কল্লোল ॥ 
গাঙ্গেয বিচির আদি আর যত জন। 
পাণ্ডুর শোকেতে সবে করয়ে ক্রন্দন ॥ 
শুনি ধৃতরাষ্ট্র রাজ! অত্যন্ত অস্থির । 


' নাহি রুচে অন্ন জল না হন বাহির ॥ 


রতুময় পালক্ক ছাড়িয়া নরবর । 
সমে গড়াগড়ি যান শোকেতে কাতর ॥ 
হেনমতে রোদন করিছে বন্ধুগণ। 
হেথা পাণ্ু প্রবেশ করিলেন কানন ॥ 
চৈত্ররথ নামে বন অতি সে বিস্তার। 
গন্ধর্বব অপ্নর তথ করিছে বিহার ॥ 
সে বন ত্যজিয়। যায় নৈমিষ-কানন। 
বহু নদ নদ্দী দেশ করিয়া লঙ্ঘন ॥ 
তিনজনে হিমালয় করি আরোহণ । 
তথ! হৈতে চলিলেন শ্রীগন্ধমাদন ॥ 
তথায় আছয়ে ইন্দ্রহ্যন্ন সরোবর। 
মহাপুণ্য তীর্থ যানে বাঞ্ছিত অমর ॥ 
তাছে স্নান করিষ। গেলেন তিনজন । 
শতশুঙগ পর্বতে করেন অরোহণ ॥ 
_মহা৷ উচ্চ গিরিবর দেখিতে উত্তম | 
অনেক তপস্বী ঝষিগণের আশ্রম ॥ 
পর্ববত পাইয়া রাজা৷ আনন্দিত মন। 
করেন তপস্তা তথা সহ খষিগণ ॥ 
করেন কঠোর তপ তথ! তিনজন । 
দিনশেষে ফল মুল করেন ভক্ষণ ॥ 
-€ঘার তপ দেখিয়া বাখানে ঝধিগণ । 
 তপস্থাতে সিদ্ধ হইলেন তিনজন ॥ 


| স্বর্গেতে বাইতে করিলেন আরোহণ ॥ 
 পথেতে দেখেন সব দেবতার স্থান। 
_নানারত্ব বিভূষিত বিচিত্র নিশ্মাণ ॥ 


দেখেন গঙ্গার মধ্যে প্রবল তরঙ্গ । 
দেবকম্মাগণ তথ! করে ক্রীড়া রঙ্গ ॥ 
কোন স্থানে দেখিলেন পর্বত উপর । 


 জলধরগণে বৃষ্টি করে নিরন্তর ॥ 


তাহার অন্তরেতে অগম্য ভূমি দেখি । 


' আছুক অন্যের কাধ যেতে নারে পাখী ॥ 
৷ তিনজনে দেখিলেন তথ! খধিগণ । 
' ডাক দিয়। ধধষিগণ বলেন বচন ॥ 


কোথাকারে যাও হে তোমর। তিনজন । 


: অগম্য বিষম ভূমি যাহ কি কারণ ॥ 


' খধিগণ বচনে বলেন নরপতি । 


, পা নামে আমি কুরুবংশেতে উৎপণ্ভি ॥ 
' অপুভ্রক হইলাম নিজ কর্ম্দদোষে। 


ংসার ত্যজিয়। আমি যাই ব্বর্গবাসে ॥ 


চারি খণ লইয়। মনুষ্যদেহ ধরে। 
খণ হৈতে পার হৈলে মুক্ত কলেবরে ॥ 


বজ্ঞ করি দেবধণে হইবেক পার। 
মুনিগণে তৃষিবেক করি ব্রতাচার ॥ 
পিহৃখণে মুক্ত হয় পিতৃপিগু দিয় । 
মনুষ্য হইবে পার অতিথি সেবিয়! ॥ 
খণে পার হইলাম আমি তিন স্থানে | 
সবে না হৈলাম পার পিতৃগণ-ঝণে ॥ 
আপন কুকর্্ম-ফল না হয় খণ্ডন । 
শরীর ত্যজিতে আমি যাই সে কারণ ॥ 
খষিগণ বলে তুমি পণ্ডিত স্বজন । 
ধার্মিক স্থবুদ্ধি সর্ববশান্ত্রে বিচক্ষণ ॥ 
পুজ্রহীন জন স্বর্গে যাইতে না পারে। 
দ্বারপালগণ তথ দ্বার রক্ষা করে ॥ 


. অকারণে তথাকারে যাও নরপতি। 
: কদাচিত না পাইব স্বর্গের বলতি ॥ 


আদিপর্বব । ] 


পন্মাসনস্থাং ধ্যায়েচ্চ শ্রিয়ং ভ্েলো ক্যমাতরং | 
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পৃথিবীতে বুলোক দান পুণ্য করে। 
পুক্রহীন হৈলে স্বর্গে যাইতে না পারে ॥ 
স্বগেতে যতেক বৈসে দেব সিদ্ধ খষি। 
নর্ত্যে পুত্র জনম্মাইয়! সবে স্ব্গবাসী ॥ 
শুনিয়া বলেন রাজ! বিনয় বচন। 

কি করি আমারে আজ্ঞ। কর তপোধন ॥ 
মুনিগণ বলে রাজ। থাক এই স্থানে । 
হবেক পুক্র তব দেব বরদানে ॥ 
দিব্চক্ষে মোরা সব করি দরশন । 
মহাবা্য্যবন্ত হবে তব পুভ্্রগণ ॥ 

ঞষেগণ বচনে নিবর্তে নরপতি ॥ 
“তশঙ্গ পর্ববতে করিলেন স্থিতি ॥ 
মহাভারতের কথ। অম্বত সমান । 
ধশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥ 


পুল্লা্পাদনে কুস্তীর প্রতি পার অন্থমতি ; 

কুন্তারে বলেন তবে পা নৃপবর | 
শাপনি শুনিলে মুনিগণের উত্তর ॥ 
গ্রগধষি শাপে শক্তি নাহি যে আমার । 
উপায় করিয়া পিতৃগণে কর পার ॥ 
মার হেন আছে পূর্ব শাস্ত্রের বিধান । 
'ববরিয়া! কহি তাহা কর অবধান ॥ 
স্বযমুৎপাদিত কেহ সহজে নন্দন । 
নতুব৷ কাহারে পুক্র দেয় কোন জন ॥ 
মল্য লৈয়। পোষ্য করে পুভ্রবৎ করি। 
মাপনি প্রবেশে কেহ অন্ন হেতু মরি ॥ 
পুকুহানে কোন জন কন্যা! করে দান । 
হার পুক্র হলে সেই হয় পুজ্রবান ॥ 
নতুব। স্বামীর আজ্ঞা লৈয়া কোন জনে । 
মাপন সদৃশ কিম্বা! উচ্চজন স্থানে ॥ 
তাহাতে জন্মিলে হয় আপন নন্দন | 
পূর্বাপর আছে হেন ব্রহ্মার বচন ॥ 
সই অনুসারে আমি বংশের কারণ । 
মাঙ্জা করি কর তুমি বংশের রক্ষণ ॥ 
কুস্তা বলে রাজ। তুমি পরম পণ্ডিত । 
ক কারণে কহ তুমি এমন কুৎসিত ॥ 


আমি ধন্মপত্বী তুমি ধণ্মজ্ঞ আপনে । 
তোমা বিনা অন্য জন ন! দেখি নয়নে ॥ 
পূর্বে শুনিয়াছি রাজ। কহে মুনিগণ । 
বুষ্যিতাশ্ব রাজ! ছিল কৌরব নন্দন ॥ 
মহারাজা ব্যুষিতাশ্ব ধম্মেতে তৎপর । 
যজ্ঞ করি তুষিলেক যতেক অমর ॥ 
তার দক্ষিণায় স্ত্খী হৈল ছ্বিজগণ | 
বাহুবলে জিনিল সকল রাজগণ ॥ 

ভদ্র! যে তাহার ভার্ষ্যা পরমা স্থন্দরী । 
রাজারে সেবযে সদ! পুক্রকাম্য করি ॥ 


. কামনায় তাহার কামুক নরবর। 


তাহার সঙ্গমে ব্যাধিযুক্ত কলেবর ॥ 
ষন্ষমাকাশ রোগে রাজা হইল নিধন। 


ভদ্র হেল শোকের সাগরে নিমগন ॥ 
স্বামী বিনা ভাধ্যা জীয়ে ধিক্‌ তার প্রাণ । 
স্বামী বিন! ঘর দ্বার শ্শান সমান ॥ 


স্বামীর বিহনে নারা জীয়ে যেই জনা । 


নিত্য নিত্য ভুগ্ডে সেই বিবিধ যন্ত্রণা ॥ 


স্বামী পুভ্রহান নারা লোকে অনাদরে। 
গণনা না করে কেহ মনুষ্য ভিতরে ॥ 
ভেনমতে ভদ্র। বহু করিছে ক্রন্দন। 


_ ডাকিয়! তাহারে শব বলে ততক্ষণ ॥ 
না কান্দহ ভদ্র! তুমি উঠি বাও ঘরে। 


আমি জন্মাইব পুত্র তোমার উদরে ॥ 
শবের বচনে ভদ্র! গেল নিজ স্থান । 


. শবেরে রাখিল করি বতন বিধান ॥ 
 খতুযোগে ভদ্রা তবে শবের সঙ্গমে । 
_ সপ্ত পুভ্র উদরে ধরিল ক্রমে ক্রমে ॥ 


শব স্বামী হৈতে ভড্র' পৃভ্র জন্মাইলঞ 
হেনমতে হয় পূর্বের মুনিরা কহিল ॥ 


তুমিও এখন রাজ! যোগ কর মনে । 
. আমার উদ্রে জন্ম করাও নন্দনে ॥ 
 পাঞ্জু বলিলেন সে মনুম্ধে না সম্ভব। 


দৈববলে শব হৈতে পুন্দ্রের উদ্ভব ॥ 
সেইরূপ শক্তি কুন্তী নাহিক আমার । 
পুর্ধবের আচার কিছু কহি শুন আর ॥ 


১০২ 


গৌরবর্ণাং স্্রূপাঞ্চ সর্ববালঙ্কার ভূষিতাং ॥ 


[ মহাভারত । 





পুর্কবকালে নাহি ছিল এ সব নিয়ম। 
মারে যার ইচ্ছ! হয় করিত সঙ্গম ॥ 
ইচ্ছামত স্ত্রীগণ বাইত যথা স্থানে ॥ 
না ছিল.বিরোধ পূর্বের ব্রল্মার স্থজনে ॥ 
নময় করিল খধিপুজ্র একজন । 

তাহার বৃত্তান্ত কহি শুন দিয়া! মন ॥ 
উদ্দালক নামে এক মহা তপোধন। 
শ্বেতকেতু নাম ধরে তাহার নন্দন ॥ 
পিতা মাতা কোলে ক্রীড়! করে অনুক্ষণ। 
হেনকালে 'আইলেন মুনি একজন ॥ 
কামাতুর হৈয়! যুনি ধরে তার মায়। 
স্বামী পুত্র কাছে হৈতে ধরি লয়ে যায় ॥ 
বিস্ময় হইয়! শিশু চায় পিতৃপানে। 
ক্রোধমুখে জিজ্ঞাসিল জনকের স্থানে ॥ 
কোথা হৈতে আসে দ্বিজ বড় ছুরাচার। 
_ জননীরে লয়ে যায় কোথায় আমার ॥ 

: শুনিয়। বচন মুনি করেন প্রবোধ। 

- পুর্ববাপর আছে বাপ না করিও ক্রোধ ॥ 
'। শুনিয়া হইল শিশু অধিক কুপিত। 
: এএ হেন কুৎসিত কন্মা বিধির স্থজিত ॥ 
' স্থষ্টি করে প্রজাপতি নিয়ম না জানে । 
হেন অনুচিত কম্ম করে সে কারণে ॥ 
.. আজি হৈতে স্থষ্তি মধ্যে করিব নিয়ম। 
. দেখ পিতা আজি মম তপঃ পরাক্রম ॥ 
"নিজ নিজ স্বামী ভার্য্য। ত্যজি বেই জন। 
: পরনারী পরম্বামী করিবে গমন ॥ 
_..সংলারে যতেক পাপে হইবে সে পাগী। 
.. নরক হইতে পার না হবে কদাপি ॥ 
স্ত্রী হইয় স্বামীর বচন নাহি শুনে। 

' স্বামী যদি নিয়োজেন বংশের রক্ষণে ॥ 
অবঙ্ঞায় স্বামী বাক্য করে অনাদর । 
চিরকাল মজে সেই নরক ভিতর ॥ 
হেনমতে যুনিপুক্র নিয়ম করিল । 
পুর্ববমত ত্যজি তাই হেনমত হৈল ॥ 
আর পূর্ব কথা কহি করহ শ্রবণ। 
সূর্য্যবংশে ছিল নাম সৌদাস রাজন ॥ 


' মদযুন্তী ভার্ষ্যা তার পরমা স্রন্দরী। 

। অপত্য বিহনে দৌছে সদা চিন্তা করি ॥ 
_ বশিষ্টের স্থানে ভার্ধ্যা নিযুক্ত করিল। 
মুনির রসে তার বহুপুত্র হৈল ॥ 


বংশ হেতু হেন মত আছে পুর্ববতন । 

বিশ্ময় না কর ইথে স্থির কর মন ॥ 

সেই হেতু আজ্ঞ! আমি করি যে তোমারে। 
পুজার্থে নাহিক শক্তি কি বল আমারে ॥ 


' কৃতাঞ্জলি করি আমি নিবেদি তোমায়। 


' পুত্র জম্মাইতে কর আপনি উপায় ॥ 


রাজার করুণ বাক্য শুনি পতিব্রতা ৷ 
কহিতে লাগিল আপনার পূর্ববকথ ॥ 


' বাল্যকালে পিতৃগুহে ছিলাম যখন । 


অতিথি সেবনে ছিল মম নিয়োজন ॥ 
অকলম্মাৎ আইল ছুর্ববানা মুনিবর | 


 মুনিরাজে সেবা করিলাম বহুতর ॥ 


পরম পণ্ডিত সেই গ্রুনি মহাশয় । 
সেবাবশে মম প্রতি হইল সদয় ॥ 

মন্ত্র দিয়! আমারে কহিলেন সে মনি । 
যেই দেবে ইচ্ছ! তব হবে শ্বদনা ॥ 
এই মন্ত্র পড়ি তারে করিব আহবান । 
অবিলন্দে সে দেব আসিবে তব স্থান ॥ 
যেই বর ইচ্ছা কর পাবে সেই বর। 
এত বলি ছুর্ববাস! গেলেন দেশান্তর ॥ 
এখন যেমত আজ্ঞ। কর দণুধর । 
আঙ্ঞ। কর দেবস্থানে মাগি পুক্রবর ॥ 
যে তোমারে কহিলাম পূর্ব্বের বিধান। 
আজ্ঞ। কর কোন দেবে করিব আহ্বান ॥ 


রাজ বলিলেন মুনি দিয়াছেন বর । 
. পুত্রের কারণে তবে কেন চিন্তা কর ॥ 
হোম যজ্ঞ পুূজ। করি যাহার উদ্দেশে । 
_ নানামতে অচ্চি ধারে অতিশয় ক্রেশে ॥ 
তথাপি দেবের নাহি পাই দরশন। 


উদ্দেশে মাগি যে বর যার যেই মন ॥ 
হেন দেব সাক্ষাতে চাঁহিবা তুমি বর। 
শুভকার্য্যে হ্ববদনী বিলম্ব না কর॥ 


৷ আদিপর্ক। ] 


দেবতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধণ্ন মহাশয় । 
সর্বপাপ হরে ধার লইলে আশ্রয় ॥ 
ধৃশ্মুবন্ত হইবেক তেই সে কুমার । 
'অহাবলবন্ত হবে সর্বগুণাধার ॥ 
নিয়ম করিয়। ধন্মে করহ স্মরণ । 
সাজিকার বিলম্ব না সহে একক্ষণ ॥ 
ছামার বগনে কুন্তী করিল স্বীকার । 
স্বামী প্রদর্গিণ করি করে নমক্কার ॥ 
ছি পর্বব ভারত যে ব্যাসের রচিত ॥ 
পরম পবিত্র পুণ্য শ্রবণে অস্কৃত ॥ 
'নাব্ধশ পুণ্য বাড়ে যাহার শ্রবণে। 
পাঁচালী প্রবন্ধে কাশীরাম দাস ভণে ॥ 
সৃর্ধিষ্টিরাপির জন্ম । 
গুনি বলিলেন শুন রাজ্য অধিকারী । 
বংসরেক গর্ভ ঘবে ধরিল গান্ধারা ॥ 
ই সেইত সময়ে তবে ভোজের নন্দিনী | 
' ঘেই মন্ত্র দ্িয়াছিল সে ছুর্ববাস! মুনি ॥ 
সেই মন্ত্র জপি ধন্মে করিলা আহ্বান । 
ততক্ষণে আইল ধণ্ম কুন্তী বিদ্যমান ॥ 
ধান্মর সঙ্গমে হইল গর্ভের সঙ্গতি 
প্রম শ্ুন্দর সত প্রসবিল সতা ॥ 
উন্দ্রচন্র সম কান্তি তেজ দিবাকর । 
উজ্জল করিল শশুশুঙ্গ গিরিবর ॥ 
দিব ছুই প্রহরেতে পুণ্য তিথিযুত। 
অতি শুভক্ষণেতে জন্মিল কুন্তাস্থত ॥ 
সেইক্ণে হল ধ্বনি আকাশ উপর । 
সকল দাণ্মিক শ্রেষ্ঠ এই স্থুতবর ॥ 
সত্যবাপা জিতেক্জিয় হবে মহারাজ । 
গতর লোকে ভারে করিবেক পুজ। ॥ 
তে আকাশ বাণী শুনিয়। রাজন। 
কুস্ত“র ডাকিয় পুনঃ বলেন বচন ॥ 
শিল। আকাশবাশী বলে দেবগণ । 
ধাণ্মিক স্থুবুদ্ধি শান্ত হুইবে নন্দন ॥ 
ক্ষত্রিয় প্রধান গণি বলিষ্ঠ কোর । 
ধান্মিক গণি যে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ভিতর ॥ 


০০ 
৫ 


শে 
1 এ 


রৌক্সপন্ম-ব্যগ্রকরাং বরদাং দক্ষিণেন তু | 
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সে কারণে কুস্তী তুমি ভজ পুনর্ববার । 
ধাহা হৈতে হইবেক বলিষ্ঠ কুমার ॥ 


. রাজার বচনে কুন্তী তবে মনে মনে । 


দেবগণ মধ্যে দেখি বলিষ্ঠ পবনে ॥ 
মল্প জপে কুন্তী করি বায়ুর উদ্দেশ । 
সেইক্ষণে বায়ু তথা করিল গ্রবেশ ॥ 


: পবন সঙ্গমে পুক্র লভিল জনম | 

; জন্ম মাত্র তাহার শুনহ থে বিক্রম ॥ 
 পুভত প্রসবিয়। কুস্তী কোলে লৈতে চা়। 
তুলিতে নারিল, ভারি পর্ববতের প্রায় ॥ 


অশ্ক্ত হইয়া ফেলে পর্বত উপারে। 


 শতশুঙ্গ পর্বত কাপিল থর রে ॥ 
 শিল! রুক্ষ গিরি এগ হৈল চুণময় । 
বালকের শব্দে পার গিরেবাস। হয় এ 


সি“হ ব্যান্র মহিষাদি যত পশুগণ । 
পর্ববত ত্যজিয়া সবে গেল অনা বন £ 
হেনকালে শূশ্ঠবাণী হয় ততণ | 


শুন কুন্তী পার এক (তামার নন্দন ॥ 


হুতক বপিষ্ঠ আছে পুথিবা ভিতর ! 
সব। হৈতে শ্রঠি এই মহ!বলপর ॥ 
নিয় নিষ্ঠ,র এক দুম্টজনরিপু । 


. অন্্াতে অভ এত বজসুম বগি ॥ 


দেখিয়। গনি পা হইল বিস্মায়) 


. আম্চথ্য মাণিল কুন্তা দখিষ। ভনমু 9 


পুনরপি কুন্তারে বলেন শুপৰর 
এইমত জন্ম হিল য্গল কুমার । 

এক হৈল ধ|শ্মিক নিম আর জন ! 
সর্ববঞ্চণঘুত এক জন্মাও নন্দন ॥ 
কুন্তা বলে হেন পুঞ বে কেমনে । 
সর্ববগডণযুত পাব কার হারলো 

উহ শুনি পা কহিলেন শুনিগণে । 
দেব মধ্যে আছে ককোনিজল সপ্ন নে ॥ 
তারে আরাপিঘ। আমি লভিব নন্দনে | 
এত শুনি বলিল মতেক মুন্গণে ॥ 


 সর্ববদেবগণ মধ্যে ইন্দ্র দেবরাজ । 


তাভ।'রে সেবিলে রাড সিদ্ধ হবে কাজ ॥ 


১০৪ 


ইন্দ্রের উদ্দেশে তপ কর নৃপবর। 
নিয়ম করিয়। তপ কর সম্বংলর ॥ 
বিনা তপে নহে তুষ্ট দেব পুরন্দর | 
এত শুনি তপ আরম্ভিল নুপবর ॥ 
উদ্ধবাহু একপদে রহে দড়াইয়! | 
সম্বংসর করে তপ বায়ু আহারিয়। ॥ 
তপে তুষ্ট হ'য়ে ইন্দ্র আইল তথায়। 
কহিলেন পাগুরে শুনহ কুরুরায় ॥ 
আপন বাঞ্তিত ফল মাগ মহাশয় । 
সর্ববগুণযুত হবে তোমার তনয় ॥ 
বর দিয়। ইন্দ্র হইলেন মন্তদ্ধান | 
তপ নিবস্তিয। পাণ্ডু গেলেন স্বন্থান ॥ 
কুন্তীরে কহিল পা হরিষ অন্তর | 
পুজবর আমারে দিলেন পুরন্দর ॥ 
স্ববাঞ্থিত ফল লাভ হইবে তোমার । 
সর্ববগুণযুত তুমি পাইব৷ কুমার ॥ 
তপস্ায় করিলাম প্রসন্ন বাসবে । 
মুনিমন্দ্রে ্নারণ করহ তারে তবে ॥ 
স্মরণ করিল কুন্তা স্বামীর বচনে। 
দেবরাজ আইল তখন সেম্থানে ॥ 
উভয়ের সঙ্গম হইল হ্ৃখময় । 
ইন্দ্রের গরমে জন্ম হইল তনয় ॥ 
জন্ম মাত্র শৃন্যবাণী হইল গভীর । 

. স্থরাস্থরে এই পুভ্র হবে মহাবীর ॥ 

. পরাক্রমে হবে তুল্য কার্তবীর্ধযার্জুন । 
_ তিনলোকে বিখ্যাত হইবে পুক্রগুণ ॥ 
_ পৃথিবীর লক্ষ রাজা জিনি বাহুবলে । 

.. যুধিষ্টিরে অভিষেক করিবে ভূতলে ॥ 
 ভ্রাতৃলহ করিবেক তিন অশ্বমেধ। 
 স্ৃগুরাম সদৃশ শিখিবে ধনুর্বেবদ ॥ 

- শিখি দিব্য অস্ত্র দিব্যমন্ত্র যেইমতে। 

এ পুত্র না জানে হেন নাহিক জগতে ॥ 

_ পিতৃলোক উদ্ধারিবে এই পুন্রবর। 

খাণ্ডব দহিয়। এ তুষিবে বৈশ্বানর ॥ 
এতেক আকাশবাণী হইল আকাশে। 


দেখিতে আইল সব লোক তার পাশে & 


প্রার্থনা মন্ত্-_নমামি সর্ববভূতানাং বরদাসি হরিপ্রিয়ে । [ মহুঁভারত। 


ইন্দ্র সহ আইল যতেক দ্রেবগণ । 

চন্দ্র সূর্য্য পৰন শমন ছুতাশন ॥ 
দেখিতে আইল যত গন্ধব কিন্নর। 
সিদ্ধ ধধিগণ যত অপ্নরী অপ্নর ॥ 
একাদশ খষি উনপঞ্চাশ পবন । 
অশ্বিনীকুমার আর বিশ্বাবস্থগণ ॥ 
যক্ষরাজ প্রজাপতি আইল ত্বরিত। 
দেবাঙ্গনা৷ আসি করে কত নৃত্যগীত ॥ 
দেবগণ খষিগণ করিয়। কল্যাণ । 
নিরখিয়। সবে গেল আপনার স্থান ॥ 
তবে কতদিনে পাগ্ু নিভৃতে বসিয়া । 
কুন্তী প্রতি বলিলেন একান্তে ডাকিয়া ॥ 
আমার পুভ্রের বাঞ্ছ। পুর্ণ নাহি হয়। 
পুনরপি কহিতে তোমায় যোগ্য নয় ॥ 


৷ চতুর্থ পুরুষে নারা হয় বে স্বৈরিণী। 


পঞ্চম পুরুষে নারী বেশ্যা! মধ্যে গণি ॥ 
সে কারণে তোমারে কহিতে না যোয়ায়। 
পুজ্রবাঞ্ছ। পুর্ণ হয় না দেখি উপায় ॥ 
হেনমতে কুন্তী সহ কথোপকথনে । 
পুত্রচিন্ত। নরবর নদ! ভাবে মনে ॥ 
মহাভরেতের কথ। অমৃত সমান । 

একমনে শুনিলে বাড়য়ে দিব্যজ্ঞান ॥ 


নকুল রঃ পৃহহণবির জন্ম। 
একদিন পা নৃপে একান্তে দেখিয়া | 
বলিতে লাগিল মাদ্্রী নিকটে বসিয়! ॥ 
কুরুবংশে তিন পুক্র আছে যে সম্প্রতি । 
ইতিমধ্যে হুইজন হৈল পুত্রবতা ॥ 


: শুনিলাম গান্ধারীর শতেক নন্দন । 


প্রত্যক্ষে কুন্তীর পুক্র দেখি তিনজন ॥ 


 অভাগিনী আমি ইথে হইন্ুু বঞ্চিত । 

, তোমায় কি কব মম অদৃক্টে লিখিত ॥ 
_ দয়৷ করি কুস্তী যদি অনুষ্থাহ করে। 

| মন্ত্রবলে জপি পুর পাই দেববরে ॥ 


| 


সহজে সতীন কুন্তী কি বলিতে পারি। 
দেয় বা না দেয় আমি চিত্তে ভয় করি ॥ 






শুন কি না শুন তুমি হও ধর্্মনারী ॥ 
এখন আপনি ভূমি কহিল আমারে । 
॥তামার কারণে আমি কহিব কুস্তীরে ॥ 
মম বাক্য কুন্তী কমু না করিবে আন। 
'মদ্রুরে কহিয়। রাজা যান কুস্তীস্থান ॥ 
কৃন্তীরে একান্তে পেয়ে কহে নৃপতি। 
কুলের কল্যাণ হেতু কহি শুন সতী ॥ 
হন্ন্ব পাইয়া ইন্দ্র নিত্য যজ্ঞ করে। 
"শর কারণে আর শাস্ত্র অনুসারে ॥ 
বে তপে পারগ হইয়। দ্বিজগণ। 
হথ!লিি করেন তারা দ্বিজের সেবন ॥ 
,দষ্ট হেতু কুন্তী আমি কহি যে তোমারে । 
মাদ্রাকে উদ্ধার কর এ ভব সংসারে ॥ 
মাত্রার বংশের হেতু করহু উপায় । 

গর পুত্র হৈলে হবে এ পুক্র সহায় ॥ 
এতেক শুনিয়া কুন্তী কহিল রাজায়।* 
একবার দিব মন্ত্র তোমার আহচ্ায় ॥ 
মাদ্রুকে ডাকিয়। তবে কুন্তী পারুপ্রিয়। । 
দন্্ধ বলে দিল তারে প্রসন্ন হইয়া ॥ 
একবার দিতে পারি ধলেন বচন । 

'5 ন্তত হইয়। মাদ্রী ভাবে মনে মন ॥ 
একবার বিনা কুন্তী না দিবেক আর। 
€ উপায়ে হবে মম অধিক কুম।র ॥ 

5 বয়। করিল যুক্তি মাদ্রী এই সার। 
সপ মধ্যে যুগ্ম হয় অশ্বিনী কুমার ॥ 
মশিনাকুমারদ্ধয়ে করিল স্মরণ । 

শূুন্নর প্রভাবে দৌহে আইল ততক্ষণ ॥ 
তাদের গুরসে গর্ভ হইল সঞ্চার । 
প্রন'বল মাড্রাদেবী যুগল কুমার । 
জম্মমাত্র শুনি শব্দ আকাশ উপরে । 
রূপেণে শোভ। দ্োহে করিবেক নরে ॥ 
ছেনমতে ক্রমে পঞ্চ নন্দন হইল । 
পর্ববতনিবাসী খষি আসি নাম দিল ॥ 


৮৬৫ 


জ্যেষ্ঠ পুভ্র নাম তার হৈল যুধিষ্ঠির | 

ভয়ঙ্কর মৃত্তি সেই হ'ল ভীম-বীর ॥ 
তৃতায় অর্জুন নাম থুইল ঝধিগন । 
চতুর্থ নকুল নাম মাদ্রীর নন্দন ॥ 
সহদেব নাম থুইল কুমার পঞ্চম । 
মহাবীর্ষ্যবস্ত পঞ্চ সিংহের বিক্রম ॥ 
পঞ্চ পুক্র নৃপতির দেখিতে হ্থন্দর | 
উজ্জ্বল করিল শতশৃঙ্গ গিরিবর ॥ 
পুজ্র নিরখিয়া রাজ! হরিষ অন্তর । 
হরষিত কুন্তা মাদ্রা দেখিয়। কুমার । 
পুজ সঙ্গ তিনজন তিলেক ন৷ ছাড়ে । 
ক্ষণেক না করে রাজ। নয়নের আড়ে ॥ 
হেনমতে পঞ্চ পুজ্র করেন পালন । 
একদিন কুন্তা প্রতি বলেন রাজন । 
পুজসম সুখ নাহি সংসার ভিতরে | 
বঞ্চিত সকল স্থ পুক্রহীন নদে ॥ 
রাজ্যবন্ত ধনবন্ত বিদ্যাবন্ত জন । 
প্র বিন। তার হয় সব অকারণ ॥ 
উহকালে স্থখদায়া লোকেতে গৌরব । 
পরকালে নিস্তারয়ে নরক রৌরব ॥ 
ভাগ্যবন্ত ধৃতরাষ্ শত-হত-পিত। | 
সে কারণে কহি শুন ভোজের ভুগ্ভিতা ॥ 
পুনরপি মগ্্র দহ মদ নন্দীনারে। 
বহু প্লে বহুম্থখ হয় এ সংসারে ॥ 
শুনিব বলেন কু্তী যুড়ি.ভুই কর ॥ 

আর না কহিও আজ্ঞ। শুন নুপবর ॥ 

' পরম কপটি মাদ্রী দেখহ আপনে । 
একবার বর লে পাইয়! মোর স্থানে ॥ 

. তাহে জন্মাইল মাঁড্রী যুগল নন্দনে | 
মা্রোরে আমার শুয্ হুয় সে কারণে ॥ 
কৃতাগ্তলি করি আমি নিবেদি তোমারে ॥ 

: মান্রীর কারণে আর না কহ আনারে 
মৌনে রছিল পাডু কুস্তীর ব্বচনে । 

। আর শত বাঞ্ছ। ত্যাগ করি মনে ॥ 

 পাগুবের জন্মকথা অপূর্বব কথম। 

' স্ববাস্থিত ফল লভে শুনে যেইজন ॥ 


১০৬ গ্রণাম মন্্রঃ_বিশ্বরুপস্য ভাধ্যামি পন্মে পদ্মালয়ে শুভে-॥ [ মহাভরত। 





ব্যাসের বচন ইথে নাহিক সংশয় । 
পাঁচালি প্রবন্ধে কাশীরাম দাস কয় ॥ 
পাঞ্ুরাজার মুত্যু । 
স্থখেতে থাকেন রাজ পুত্রের সহিত। 
খতুরাজ বসন্ত হইল উপনীত ॥ 
বসন্তকালেতে বন হইল শোভিত। 
নান। বৃক্ষগণ সব হইল পুঙ্পিত ॥ 
পলাশ চম্পক আত্ম অশোক কেশর । 
পারিভদ্র কেতকী করবী পুষ্পবর ॥ 
হৃদয়ে আনন্দ পাণ্ড দেখিয়া কানন । 
গহন নিকুগ্জবনে করেন ভ্রমণ ॥ 
কুস্তাসহ পুভ্রগণ রাখিয়! মন্দিরে । 
মান্রীসহ যান রাজ! অরণ্য ভিতরে ॥ 
রাজার সহিত মাদ্রী কুন্তী নাহি জানে । 
গহন কানন মধ্যে ভ্রমে ছুইজনে ॥ 
মদনের এরে হৈল অবশ রাজন । 
সঘনে মাডীর রূপ করে নিরীক্ষণ ॥ 
বদনকমল পদ্ম শশধর জিনি। 
শ্রবণ গুধিনী চারু পঙ্কজনয়নী ॥ 
বুগল দাড়িম্ব সম ছুই পয়োধর। 
বিপুল নিতম্বভারে গমন মন্থর ॥ 
সতত মধুর ভাসে বরিষয়ে সুধা । 
নিরখিয়। পাণ্ডুর জন্মিল রতিক্ষুধ। ॥ 
মদনে আচ্ছন রাজ! অতি অচেতন। 
হুইল বিস্মৃত সেই শনির বচন ॥ 
নিবৃর্ত হইতে শক্তি নহিল রাজার । 
মাদ্রীরে ধরিয। বলে করেন শুঙ্গার ॥ 
নিবৃর্ত নিকৃর্ত ডাকে মদ্রের নন্দিনা | 
অতি উচ্চৈংস্বরে ডাকে হাহাকার ধ্বনি ॥ 
হস্ত পদ আক্কফালনে ছট ফট করে। 
কুৎসিত আচারে মাদ্রী ভৎসিল তাহারে । 
সগ-ধধি-শাপ প্রভূ ভুলিলা এখন | 
ক্ষণেকে প্রমাদ হবে ন! জান কারণ ॥ 
প্পি মদনশরে হইয়া বিহ্বল। 
“ছু শুনেন মাত্রীর যত বোল ॥ 


। কালেন্তে যে করে তাহ! কে খণ্ডিতে পারে। 
' পরম পণ্ডিত বুদ্ধি কালেতে সংহারে ॥ 

' সঙ্গম করিতে রাজ! মাদ্রীর সহিত । 
খধিশাপে স্বত্যু আমি হইল উপনীত ॥ 
শরীর ত্যজেন পাও দেখিয়া স্থন্দরী। 


ক্রন্দন করেন মাদ্রী হাহাকার করি ॥. 
এ স্থানে ভোজের কন্যা! উচাটিত মন । 
মাদ্রীর সহিত নাহি দেখয়ে রাজন ॥ 
হইল অনেক বেল! যায় কোথাকারে। 
পুজ্রসহ গেল কুন্তী খু'জিতে রাজারে ॥ 
শব্দ অনুসারে বায় অতি শীঘ্রগতি ৷ 
দেখিল কান্দিছে মান্রী কোলে নরপতি ॥ 
ব্রজাঘাত মুণ্ডে বেন হল আচন্িতে। 
নুচ্ছিত হইয়া কুন্তা পড়িল ভূমিতে ॥ 
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে উচাটন মন । 
কান্দিয়া মাদ্রীর প্রতি বলেন বচন ॥ 
কি কনম্ম করিলে মদ্রকন্য। স্বামা বধি। 
এই হেতু তোমারে ভোগাঁৰ নিরবধি ॥ 
কেন ঞক। এলে তুমি রাজার সংহতি । 
কি হেতু নিরু্ভ না করিলে নরপতি ॥ 
যদি বা আইলে সঙ্গে আমিতে নন্দন | 
তবে কেন নুপতির হইবে নিধন ॥ 
মুগঞধষিশাপ তোর ন।"ছিল শ্মারণে। 
সকল ত্যজিয়! বনে বঞ্চ এ কারণে ॥ 
অনিমিষে থাকি আমি রাজার রক্ষণে । 
সঙ্গে আসিয়াছ তুমি জানিব কেমনে ॥ 
আপনা খাইয়! মম হৈল হেন গতি । 


হারাইব কেন স্বামী থাকিলে সংহতি ॥ 


মাদ্রী বলে কুন্তা মোরে নিন্দ অকারণ । 


আমি করিলাম বহুবিধ নিবারণ ॥ 


দৈবে যাহ! করে খণ্ডে হেন কোনজন । 
না রাখি আমার বাক্য ঘটিল নিধন ॥ 
কুস্তী বলে ভাবি কম্ম না যায় খগ্ডন। 
সম্প্রতি শুনহ তুমি আমার বচন ॥ 


_ পঞ্চপুত্রে পালন করহু ভালমতে। 


অনু্থতা যাই আমি রাজার সহিতে ॥ 


ঢাদিপর্বৰ |] 


দি বলে হেন বাক্য না বল আমারে । 
লেক না জীব আমি না দেখি রাজারে ॥ 
1ম'র বিলম্বে এতক্ষণ আছি প্রাণে । 
নি শরার ত্যজি যাব প্রভূস্থানে ॥ 
দর নৌবনে প্রভূ তৃপ্ত নাহি হয়। 
£ সন রমণে ধাহার হৈল ক্ষয় ॥ 
হ'র সংহতি আমি ছাড়িব কেমনে । 
ও স্বমী সনে দেহ রাখিব এক্ষণে ॥ 
র নিকটে করি এক নিবেদন । 
লা তোমার স্থানে মাগি যে এখন ॥ 
গুন? তোমারে করি যে পরিহার । 
পালিব। এই ছুইটি কুমার ॥ 
দি 1 তোমার কহি,ত নাহি কিছু । 
“ না করিও আমার পুন্র পিছু ॥ 
রি দাত বিন! পুত্র সহজে অনাথ । 
৭ সর্বব বন্ধু বেন ভুমি মাতা তাত ॥ 
হবু বলিয়া মাদী নিঃশব্দ হইল । 
নাব করিয। শবে আলিঙ্গন দিল ॥ 
'লিঙ্গন করি মাত্রা ত্যজিল পরাণ । 
রি 8 আইল সেই স্থান ॥ 
নগ * মিলিযা করিল এ বিচার । 
'হ ছল পা আশামে আমার ॥ 
“ন শরূর ত্যাগ করিল রাজন । 
ইল কুন্তী শিশু পুভ্রগণ ॥ 
গন স্থিতি ন। শৌভে কাননে । 
ল্হয়। রাখ পার্ুপুলগণে ॥ 
স্কন্ষে করি লহ চরগণ । 
সহ কুন্তা লৈয়া, করহ গমন ॥ 
কন গেল কুস্তা হস্তিনানগরে । 
[ব" করিল সবে নগর ভিতরে ॥ 
[জ তন্তপুরেতে-হইল সমাচার । 
[ সহ আইল পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার ॥ 
চর সামদন আর বাহ্লাক বিছ্ুর | 
[রাষ্ট্র ভাদি যত বৈসে অন্তঃ পুর ॥ 
[হ্যবতীসহ বধূগান্ধারী সুন্দরী । 
[হেতে বৈসেন আর যত বৃদ্ধ নারী ॥ 












৪ 
টি 


সর্ববতঃ পাছি মাং দেবি মহালক্ষিৰ নমোহস্ত তে। 


৯০৭ 


৷ খষিগণে প্রণমিয়া দিলেন আসন । 


 কহিতে লাগিল বার্তা সব ঝগিগণ ॥ 

: শতশুঙ্গ পর্বতে ছিলেন পাণুরাজ । 
 ব্রক্মচর্যয করিতেন মুনির সমাজ ॥ 

' দ্েববরে পঞ্চপুজ্র হইল তাহার । 
 কালেতে তাহারে কালে করিল সংহার। 
' অদ্রকন্যা। অতি ধন্য ভুবনে মানিত। | 

, হুইলেন অনুম্ৃত। পার বনিতা ॥ 

' এই কুস্তী সহ দেবস্থত পঞ্চজন । 


এই পাও মাদ্রী দোহে রহিত জীবন ॥ 


যেমন বিচার ৬য় করভ বিধান । 

. এত বলি মুনিগণ করিল প্রয়াণ ॥ 

এত শুনি রোদন করিল সর্বজন । 
হাহাকার শব্দ মুখে করুণ ক্রন্দন ! 


সত্যবতী আই কান্দে কৌশল্য। জন | 


 শ্রীভীষ্ম বিছুর কান্দে অন্ধ নৃপমণি ॥ 
. ম্জারের লোক করে বিলাপ ক্রন্দন । 


বাল-বুদ্ধ তরুণী কান্দয়ে সববজন ॥ 
তবে ধৃতরাষ্ট্র বলে বিছুরে ডাকিয়! । 
ছুই শব দগ্ধ কর গঙ্গাতারে লৈধ। ॥ 
হেন রাজবিধান ছয়ে পুর্ববাপর ! 
শুনিয়। বিছুর তবে হইল সঙ ॥ 

দুই শব কান্দে করি লয়ে ক্গঅদণে । 
চতুর্দোল (বকুধিত বিবিধ বিধানে ॥ 
উপরে পাঁপল ছন্র মেন রাজনাভ । 
শত শত চামর ঢুলায় চ1রিভিত ॥ 
অগুরু চন্দন কান্ঠ আনিল বিস্থর | 
কলসে কলমে ঘুত আনে থরে পর ॥ 
পঞ্চভাই দিল পিন ক্ষত্রিয় বিধান । 
দ্বাদশ দিবস করে মগি পাপ্তি দান ॥ 
ন্বর্ণদান ভুমিদান করে গাভাদন। 
কাঞ্চন রজত-দান বিবিধ [ববধান ॥ 
মহাভারতের কথা অন্ধত সমান। 
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্‌ ॥ 


১০৮ স্তোত্রঃ__ত্রেলোক্য পুজিতে 





সত্যবতীবর প্রাণত্যাগ । 


কত দিন পরেতে আইল বেদব্যাস । 
একান্তে কহেন মুনি জননীর পাপ ॥ 
অবধানে শুন মাত। আমার বচন। 
পুণ্যকাল গেল পাপকাল আরম্ভগ ॥ 
তোমার বংশেতে হবে বড় ছুরাচার। 
কপট হইবে বড় হিংসা অহঙ্কার ॥ 
এই সবাকার পাঁপে মজিবে নকল । 
পৃথিবী হরিবে শশ্য মেঘে অগ্প জল ॥ 
ধন্মলুণ্ড হইবেক যত দ্বিজবর। 
আত্ম আত্ম হিংস সবে করিবে বিস্তর ॥ 
ধতরাস্ট্রকপটে হইবে কুলক্ষয়। 
ধন্ম ত্যজি নর লবে অধর্ম্ে আশ্রয় ॥ 


সে কারণে মাতা আমি কহি যে তোমায়। 


কুলক্ষয় নয়নে দেখিতে না যুযায় ॥ 
এত বলি ব্যাস মুনি হৈল অন্তর্ধান । 
শুনি সত্যবতী চিত্তে চিন্তেন বিধান ॥ 
ছুই বধূ ডাকিয়। আনিল নিজ পাশ। 
কহিতে লাগিল যত কহিলেন ব্যাস ॥ 
তোমার নন্দন বধূ করিবে ছুননীতি। 
কপট হিংস্থক হবে করিবে ছুক্কৃতি ॥ 
কুলক্ষয় হইবেক তার কদাচারে । 

এ সব শুনিয। আমি জানাই তোমারে ॥ 
সে কারণে সাধ মম যাই তপোবনে । 
করহ বিধান বধূ যেই লয় মনে ॥ 
শুনিয! যুগলবধূ চলিল সংহতি । 

ভীক্ষমে আমি সব কথ। কহিলেন সতী ॥ 
অন্তঃপুরে ছিল যত বৃদ্ধ নারীগণ। 
সত্যবতীসহ সবে গেল তপোবন ॥ 
ফলমুলাহারী হৈয়৷ তপ আচরিল। 
যোগে মন দিয়া সব শরীর ত্যজিল ॥ 
মহাভারতের কথ! অস্বত প্রস্তাবে । 
শচালী প্রবন্ধে গায় কাশীরাম দেবে ॥ 


দেবি কমলে বিষ্ুণবল্লভে ॥ [ মহাভারত 





ভীমের বিষপান । 
মুনি বলিলেন রাজ। শুন অতঃপরে । 


 পুভ্রপহ কুস্তীদেবী রহে অন্তঃপুরে ॥ 


কৌরব পাণগ্ব ভাই পঞ্চোততর শত। 
বেদশান্ত্র অধ্যয়নে মবে পারগত ॥. 


' বালকের ক্রীড়া বত আছয়ে সংসারে । 
। ক্রীড়ায় উত্তম সবে সদ] ক্রীড়া করে ॥ 


ক্রীড়ারসে বলে শ্রেষ্ঠ পঞ্চ সহোদর । 


সবার অধিক বল বার বৃকোদর ॥ 


যাইতে পবন সম পিংহ সম হীকে। 
আস্ফালনে গজ সম মেঘ সম ডাকে ॥ 
যেই দিক্‌ দিয়া ভীম বেগে যায় চলি। 


দশ বিশ ভূমে ফেলে ভূজাঙ্ষালে ঠেলি ॥ 


ক্রোধে সব সহোদরে ধরে একেবারে । 


. অবহেলে বৃকোদর শরীর ঝাকারে ॥ 

, দুই হস্তে ধরে বার সবাকার কর। 
 চক্রাকার করিয়া ঘুরায় বুকোদর ॥ 

' প্রাঞ্চ যায় যায় বলি পরিত্রাহি ডাকে । 
' স্কৃতকল্প দেখি তবে তারে ভীমরাখে ॥ 


জলমধ্যে ক্রীড়া সব করে ভ্রাতৃগণ। 


: একেবারে ধরে ভীম দশ দশ জন ॥ 

' জলের ভিতরে চুবে চাপি ছুই কাখে । 
 স্কৃতকল্গপ করি ছাড়ে প্রাণমাত্র রাখে ॥ 
: ভয়েতে ভীমের কেহ ন! যাঁয় নিকটে । 


জলেতে দেখিলে ভীম সবে থাকে তটে ॥ 
ফলহেভু উঠে সবে বৃক্ষের উপরে । 


তলে থাকি বৃক্ষে ভীম চরণ প্রহারে ॥ 


চরণের ঘায় বুক্ষ করে থর থর। 


. ফলসহু ভূমে পড়ে সর্বব সহোদর ॥ 
বালককালেতে ভীম মহাপরাক্রম । 
 ভীমেরে বালকগণ দেখে যেন যম ॥ 
' ভুর্য্যোধন দেখি হৈল পরম চিন্তিত। 
: বালককালেতে বল ধরে অপ্রমিত ॥ 
| বষোধিক হইলে হইবে মহাবল। 

' ইহার জীবনে নাহি আমার কুশল ॥ 


আদিপর্বব |] 
দে চিন্তি ছুর্য্যোধন করিল বিচার ৷ 
মেরে মারিব হেন যুক্তি করে সার ॥ 
ট'দ মারি চারি ভায়ে রাখিব বান্ধিয়া | 
বেত ভুঞ্জিব রাজ্য নিষণ্টক হৈয়! ॥ 
[লককালেতে করে এমত বিচার । 
ঘ কালে না করে লোক হিংসা অহঙ্কার ॥ 
সবে অনুচরে ডাকি বলে ছুষ্যোধন। 
ক্গাতীরে আছে তথ! গহন কানন ॥ 
চাহাতে বিচিত্র স্থল করহু নিম্মাণ। 
ইন্তম বরণ ঘর কর স্থানে স্থান ॥ 
ব্য চোষ্য লেহা পেয় শকটে পুরিয়া । 
৭কল গৃহের মধ্যে পুর্ণ কর গিয়া ॥ 
গাক্গামাত্র করে সব অনুচরগণ । 
নব ভ্রাতগণেরে ডাকিল ছুর্যোধন ॥ 
হাজি চল ভাই সব বাই গঙ্গাজলে । 
“লক্রীড়া৷ করিব পরম কুতুহুলে ॥ 
উত্তম বিহার করি আহার সহিতে। 
ভক্ষ্যদ্রব্য আছে সব প্রমাণ-কোটিতে ॥. 
'্টনিয়া সম্মত হইলেন যুধিষ্ঠির | 
করিব সলিল ক্রীড়া চল গঙ্গাতীর ॥ 
পপ্চোন্ডতর শত ভাই একত্র করিয। | 
রথ গজ অশ্ব যানে আরোহণ হৈয়া ॥ 
প্রমাণকোটিতে করিল যে দুর্যোধন। 
মতি মনোহর স্থল বিচিত্র কানন ॥ 
অন্ুচরগণ সব চলিল সহিতে । 
ভ্রাতৃগণসহ গেল প্রমাণকোটিতে ॥ 
একত্র হইয়া সবে আসনে বসিল। 
নান। দ্রব্য উপহার খাইতে লাগিল ॥ 
-হনকালে ক্রুর কুরুপতি ছুর্য্যোধনে ৷ 
দুন্ট কালকুট দিল ভীমের বদনে ॥ 
পন পুনঃ ত তখিপর দিল উপহার । 
ভক্ষণে সন্তুষ্ট বীর আনন্দ অপার ॥ 
কালকুট পান করিলেন বুকোদর । 
ছুধ্যোধন হৈল বড় হরিষ-অন্তর ॥ 
তবে সব ভ্রাতূগণ গেল গঙ্গাজলে। 
জলক্রীড়া আরম্ভিল মহা কুতৃহুলে ॥ 


যথ। ত্বং হ্স্থিরা কষে তথা ভব ময়ি স্থিরা | 


১৩০৯১ 


| কেহ উঠে কেহ ডুবে কেহ ফেলে জল । 
| ক্রীড়ায় হইল হীন ভীম মহাবল ॥ 


' জলক্রীড়া করি শ্রীস্ত হৈল সর্বজন । 
' প্রমাণকোটিতে পুনঃ করিল গমন ॥ 
' দিব্য বস্ত্র পিন্ধন ভূষণ অলঙ্কার । 


, উপহার দ্রব্য যত করিল আহার ॥ 


৷ রত্রময় পালক্কেতে করিল শয়ন । 


৷ ক্রীড়াশ্রমে নিদ্রাগত হৈল স্ববজন ॥ 
| বিষেতে আবৃত ভীম হৈল অচেতন । 
! সবে নিদ্রা গেল মাত্র জাগে ছুর্যোধন ॥ 
! অচেতন ভীমেরে দেখিয়। কুরুপতি। 


হস্তপদ বন্ধন করিল শীঘ্রগতি ॥ 


| ধরিয়! ফেলে গঙ্গার অগাধ সলিলে । 


| নাহিক শরীরে জ্ঞান জরিল গরলে ॥ 


ভালিয়। চলিল বীর ত্রোতে বিপরীত । 


: নাগের আলযে গিয়া হৈল উপনীত ॥ 


: বিপুল শরীর দেখি বেড়ে নাগগণ। 


ৰ | ক্রোধে চতুদ্দিকে সবে করিল দংশন ॥ 


' নাশিল স্থাবর বিষ জঙ্গম বিষেতে । 

1 চেতন পাইয়। ভীম দেখে চতুভিতে ॥ 

, অবহেলে ছি'ড়ে কর-পদের বন্ধনে । 
মুষ্ট্যাঘাত প্রহারে যতেক নাগগণে | 

ূ সুষ্টিকাঘাত বজ্রের সমান । 

; পলায় সকল নাগ লইয়। পরাণ ॥ 
৷ বাস্থকির অুগ্রে গিয়া করে নিবেদন । 
৷ নাগকুল নাখেল মনুষ্য একজন ॥ 

। মনুষ্যের আচরণ না দেখি তাহার্‌। 

| অনুমানে বুঝি ইন্দ্র নর-অবতার ॥ 

৷ বন্ধনেতে ছিল হেথা আইল ভাসিয়া । 
ক্রোধে সব নাগগণে ফিলিল মারিয়া ॥ 

ূ অচেতন ছিল পুর্ব্ব হইল চেতন । 
। সবে পলাইল শুনি তাহার গর্জন ॥ 
ভীম পরাক্রমে বার আছে সেই স্থানে । 
দিব্যচক্ষু বাস্ুকি জানিল ততক্ষণে ॥ 
পবন-ওুরসে জন্ম কুন্তার নন্দন । 
মধুর বচনে ভীমে করে সম্ভাষণ ॥ 


১১০ 


আমার নাতির নাতি হও বূুকোদর । 
কি করিব তব প্রিয় করহ উত্তর ॥ 

ধন রত্ব লহ তুমি যাহা লয় মনে। 

এত শুনি বলিল যতেক নাগগণে ॥ 
তোমার পরম বন্ধু বদি এ কুমার । 
ভক্ষ্য ভোজ্য দিয়। প্রীতি জন্ম।ও ইহার ॥ 
ধন রত্বে ইহার নাহিক প্রয়োজন । 
ইহার পরম প্রীতি পাইলে ভক্ষণ ॥ 
এত শুনি ফণিরাজ লৈয়৷ বৃকোদরে । 
গুহমধ্যে বসাইল পালক্ক উপরে ॥ 
নাগের আলয়ে আছে স্থধাকুণ্ডুগণ। 
ভীমে বলে কর পান যত লয় মন ॥ 
সহস্র হস্তীর বল এক কুণ্ু পানে । 

যত হচ্ছ তত পান করহু এক্ষণে ॥ 
একে বুকোদর, তাহে পরিশ্রম ক্ষুধা । 
তাহে ন্বোভী পাইল অপূর্ব কুণুসধা ॥ 
একে একে অক্ট কুণ্ড পান বে করিল । 
চলিতে নাহিক শক্তি উদর পুরিল ॥ 
হেথ! সবে গৃহে যেতে করিল বিচার । 
রথে অশ্বে গজে উঠে চড়ে বে যাহার ॥ 
ভ্রাতৃগণে ডাকিয়া কহেন যুধিষ্ঠির | 
সবে আছে কেবল ন! দেখি ভীমবার ॥ 
ফল হেতু ভীম কিব৷ গিয়াছে কাননে । 
গঙ্গাজলে গেল কিবা! বিহার কারণে ॥ 
ভীমের উদ্দেশ কর ভাই সর্বজন । 
চতুদ্দিকে ভ্রাতৃগণ গেল ততক্ষণ ॥ 
কেহ গেল গঙ্গাতীরে কেহ মধ্যভাগে । 
ভীম ভীম বলি কেহ ডাকে চতুদ্দিকে ॥ 
ন1 পাইয়। বাহুড়িল সব ভ্রাতৃগণ । 
ভীমেরে না পাই ভাই বলে সর্বজন ॥ 
যুধিষ্ঠির হইলেন বিরস-ব্দন। 
কোথাকারে গেল ভীম ন! জানি কারণ ॥ 
কেহ বলে বুকোদর ছিল এইক্ষণ । 
কেহ বলে অগ্রে ঘরে করিল গমন ॥ 
“অসন্তুষ্ট যুধিষ্ঠির উঠিয়া সত্বর ॥ 

গৃহে গিয়। দেখেন জননী একেশ্বর ॥ 


ঈশ্বরী-কমল! লক্ষমী-শ্চল। ভূতিহ্রি প্রিয়া ॥ 


[ মহাভারত 


মায়ে দেখি জিজ্ঞাসেন ধন্মের কুমার । 
গৃহে আসিয়াছে মাত ভাই বৃকোদর ॥ 
গুহের মধ্যেতে নাহি দেখি কি কারণে। 
কিবা কোথ। পাঠাইলে বুঝি অন্ুমানে ॥ 
ভীমে না দেখিয়া! মম স্থির নহে মতি। 
ভীমের কুশল মাত কহ শীস্রগতি ॥ 
জল স্থল দেখিলাম কানন নগর । 

; কোথাও না পাইলাম ভাই বৃকোদর ॥ 
. শুনিয়া বিবঞনমনা হ'য়ে ভোজন্থতা | 

' বলিলেন ভীম নাহি আইসেন হেথা ॥ 

' কোথাকারে ভীম তবে করিল গমন । 
শীত্র গিয়া তল্লাসিয়৷ আন পুত্রগণ ॥ 

' আইল বিছুর তবে কুস্তীর আদেশে । 

: বিছ্বুরে কহেন কুন্তী গদগদ ভাষে ॥ 

; ভাই সহ গেল ভাম ক্রাড়ার কারণে । 

' সবে আসে বূকোদর না আনে কেনে ॥ 
; ছুষ্ট ছৃষ্যোধন তারে দেখিতে না পারে । 


৷ জ্রুরমতি নিলর্জ সে মারিয়াছে তারে ॥ 
নিশ্চয় মারিল ভামে করিয়া মন্ত্রনা। 

- হদয় অস্থির, চিভে হইল যন্ত্রণা ॥ 

' বিছুর কহিল কুস্তী এ কথ না কহ। 


আর চারি পুভ্রের জীবন যদি চাহ ॥ 


. ছুষ্টমতি ছুর্ষয্যোধন ঝড় ছুরাচার। 
: ছিদ্রেকথ! শুনিলে করিবে অবিচার ॥ 


এত শুনি কুন্তীদেবী করেন ক্রন্দন । 
: ভূমে গড়াগড়ি যায় ভাই চারিজন ॥ 


ভীমের শোকেতে বড় পাইয়া সন্তাপ। 


; অধোষুখে কান্দে তবে করিয়৷ বিলাপ ॥ 
; ব্যাসের বচন তুমি ভুলিলা এখন | 

৷ পুথিবীতে অবধ্য পাগুৰ পঞ্চজন ॥ 
ব্যাসের বচন কুন্তী কভু মিথ্যা নয়। 
এখনি আলিবে ভাম নাহিক সংশয় ॥ 
এত বল্গি প্রবোধিয়। গেল নিজ ঘর। 

; শোকাকুল অতি রয় চারি সহোদর ॥ 

| হেথ! নাগলোকে নিদ্রো যায় ক্ককোদর । 
| নিদ্র! ভঙ্গ হল অষ্ট দিবস অন্তর ॥ 


আনিপর্বব।] 


ভ'মে সচেতন দেখি বলে নাগগণ । 
আপন আলে তৃমি করহ গমন ॥ 
ভাই সব শোকাকুল কান্দয়ে জননী । 
অন্টদ্িন হৈল কোন বার্তী নাহি শুনি ॥ 
এত বলি নাগগণ নান! রত্র দিয়া । 
দবন্ধে করি প্রমাণকোটিতে থুল গিয়া ॥ 
তথ। হৈতে চলে বীর বীর মদে মাতি। 
শাপন মন্দিরে উত্তরিল শীঘ্রগতি ॥ 
মায়ে প্রণমিয়। প্রণমিল যুধিষ্ঠিরে | 
তন ভাই আলিঙ্গিয় চুন্য দিল শিরে ॥ 
জিজ্ঞাসেন কোথ। ভাই এতদিন ছিলা । 
আমা সব পরিহরি কেমনে রহিল ॥ 
গুনিযা কহিল বত সব বিবরণ । 
এই মত ছুর্ধ্যোধন করিল বন্ধন ॥ 
সন্দেশ বলিয়া বিষ দিল মম মুখে ॥ 
গঙ্গাজলে ভামিয়া গেলাম নাগলোকে ॥ 
নাগগণ দংশনে পুনঃ হৈল চেতন। 
বশ্ুকি দিলেন স্থধা। করিতে ভক্ষণ ॥ 
এত বলি রত্ব সব দিল মাতৃস্থানে । 
১মকিত যুধিষ্ঠির সেই বিবরণে ॥ 
বুধিষ্ির বলে ভাই শুন চারিজনে | 
এই সব কথ! বেন কেহ-নাহি শুনে ॥ 
হুর্য্যোধন ছুন্ট, কেহ ন। যাবে বিশ্বাস। 
এক! হৈয়া কেহ নাহি যাবে তার পাশ ॥ 
হুনমতে বিচার করেন পঞ্চজন । 
-সই হতে বাল্য ক্রীড়া হইল বর্জন ॥ 
মহাভরেতের কথা অস্থত-সমান । 
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥ 
কুপাচাধ্যের জন্ম । 

তবে কতদিনে ভীম্ম গঙ্গার নন্দন। 
স্ত্রশিক্ষা হেতু নিয়োজিল পৌন্রগণ ॥ 
সর্ববশান্ত্রে বিশারদ কৃপাচাধ্য নাম । 
শরদ্বান খধিপুত্র হস্তিনায় ধাম ॥ 
পঞ্চোগ্তর শত ভাই কৌরব পাগুব। 
কপাচাধ্য ধন্ুর্বেষেদ শিখাইল সব ॥ 


পদ্মা পন্মালয়। সম্প-দী চ শ্রীঃ পন্মধারিণী । 


১১১ 


জন্মেজয কহিলেন কহ মহাশয়। 
ক্ষক্রধন্্ন কৈল কেন ব্রাহ্মণতনয় ॥ 
ষুনি বলিলেন নৃপ কর অবধান। 


গৌতম খষির পুক্র নাম শরদ্বান ॥ 


শরদান্‌ নাম হৈল শরসহ জন্ম । 


 ধনুর্বেবদে রত হৈল ত্যজি ৰ্িজকম্ম ॥ 


বেদশান্ত্র নাহি পড়ে ধনুবেবদে মন । 
তপোবন মধ্যে তপ করে অনুক্ষণ ॥. 


তার তপ দেখিয়া সশঙ্ক শতক্রতু । 


স্থজিলেন উপায় মে তপোভঙ্গহেহ্‌ ॥ 
জানপদা দেবকন্য। দেন পাঠাইয়। | 


যথ। তপ করে তথ|। উন্তরিল গিয়া ॥ 


কন্যা দেখি শরব্বান্‌ হইল অধৈধ্য। 
ধন্ুঃশর খসিল শ্বলিত হৈল বাধ্য ॥ 
স্থলিত হইতে মুনি হৈল অচেতন্‌। 

সে বন ত্যঙ্জিয়া মুনি গেল অন্য রন ॥ 


' যাইতে খধির বীর্য পড়িল ভূতলে । 


দুই ঠাই হইয়! পড়িল সে5 স্থলে ॥ 


_ তপস্বা খধির বাধ্য কু নব্ট নয় । 
এক গুটি কন্যা! হৈল একটি তনয় ॥ 

. শান্তনু নপতি গেল ঘুগযা কারণ । 
_ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেল দেই তপোবন ॥ 

: অনাথ যুগল শিশু দেখ অনুচরে। 

. আস্তে ব্যস্তে জানাহল রাজার গোচরে ॥ 


শুনিয। গেলেন রাজ। ভাবি চমণ্কার । 


দেখেন রোদন করে কুনারা কুমার ॥ 
 ধনুঃশর আছে আর আছে মুগচন্ম । 
_ অনুমানে জানিলেন খধির আশ্রম ॥ 


গুহে আনি দোহাকারে করেন পালন । 
কতদিনে আইলেন শরব্বান্‌ তপোধন ॥ 
শরৰান বলে রাজা তুন পম্মময় । 
কৃপায় পুষিল| সেই তনয়। তনয় ॥ 

সে কারণে নাম রাখিলাম দোহাকার। 
কূপ কৃ নাম হেন ঘোষয়ে সংসার ॥ 
তবে শরদ্বান্‌ মুনি আপন নন্দনে । 
নানা অস্ত্রবিদ্ভ। শিখাহল দিনে দিনে ॥ 


১১২ 


পরে দ্রোণাচার্যকে করিল সমর্পণ | 
দ্রোণাচার্য্য সর্ববশান্্র করান জ্ঞাপন ॥ 
ধনুর্বেবেদে কৃপসম নাহিক মানুষে । 
অল্পকালে আচাবধ্য বলিয়া লোকে ঘোষে ॥ 
কুরুবংশ যছুবংশ অন্ধ বৃষ্িবংশে । 

আর যত রাজগণ বৈসে দেশে দেশে ॥ 
সবে ধনুর্ববেদ শিক্ষ। করে কৃপস্থানে । 
বিশেষ কিমতে শিক্ষা হবে পৌজগণে ॥ 
কৃপগুরু ভীস্ম মহাবীর চিস্তিলেন মনে । 
বিশেষ কিমতে শিক্ষা! হবে পৌন্রগণে ॥ 
এত বলি দ্রোণেরে করিল সমর্পণ । 
দ্রোণাচার্যয সর্ববশান্ত্র করান জ্ঞাপন ॥ 
মহাভারতের কথা অম্ত-সমান । 
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥ 


[দাণাচায্যের উৎপস্তি | 

রাজ বলিলেন মুনি কর অবধান। 
কার পুক্র দ্রোণাচার্য কোথ!| ভার ধাম ॥ 
ধনুর্ধ্বেদ শিখাইল তারে কোন্‌ জন । 
কুরুদেশে গুরু হইলেন কি কারণ ॥ 
ব্যাসশিষ্য মুনিবর সর্ববশাস্ত্রজ্ঞাত! । 
কহিবারে লাগিলেন দ্রোণাচার্য্য-কথ। ॥ 
ভরঘ্াজ মহামুনি খ্যাত ভূমিতলে । 
একদিন স্নানার্থে গেলেন গঙ্গাজলে ॥ 
অন্তরীক্ষে চলি যায় ঘ্বতাচী অপ্নরা! । 
পরমাহ্ৃন্দরী হয় অপ্নরাতে বর। ॥ 
দক্ষিণ পবনে তাঁর উড়িল বসন। 
মুনি তার অঙ্গ করিলেন দরশন ॥ 
দেখিয়া তাহার মনে জন্মিল উদ্বেগ । 
পঞ্চশর-শরের অধিক তার বেগ ॥ 
নাছি হেন জন যারে না মোহে কামিনী । 
স্থলিত হইল রেত চিন্তান্বিত মুনি ॥ 
সম্মুখে দেখিয়া দ্রোণী রাখিলেন তায়। 
দ্রোণীমধ্যে পুজ জন্ম হইল ত্বরায় ॥ 
পুক্র দেখি ভরদ্বাজ হরিষ বিধান । 
পুর লৈয়া৷ গেলেন দে আপনার স্থান ॥ 


দ্বাদশৈতানি নামানি লক্গমীং সম্পৃজ্য ঃ পঠেৎ। 


। 


র 
| 
] 
| 
1 


| মহাভারত । 


' দ্রোণীতে জন্মিল পুক্র তেই দ্রোণ আখ্যা। 


বেদ বিদ্যা সর্ববশান্ত্র করিলেন শিক্ষা ॥ 
ছিলেন পুত নামে পাঞ্চাল রাজন । 
দ্র-্পদ বলিয়া নাম তাহার নন্দন ॥ 


৷ ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে সদা যায়। 
! সমান বষস, দ্রোণ সহিত খেলায় ॥ 
' এক ঠাই ছুই জন করে অধ্যয়ন । 
 ক্রাড়। করে এক ঠাই ভোজন শয়ন ॥ 
: তিলেক না রহে দ্োহে না হইলে দেখ। । 
, পরম্পরে হইল দোহার দৌহে সখা ॥ 
তবে কতদিনে রাজা পুষত মরিল। 
_পাঞ্চাল দেশেতে রাজ দ্রুপদ হইল'॥ 
 স্বর্গেতে গেলেন ভরদ্বাজ তপোধন । 
তপস্ত। করিতে দ্রোণ যান তপোধন ॥ 

' কতদিনে দ্রোণাচাধ্য পিতৃ-আজ্ঞ! মানি । 


বিবাহ করেন কুপাচার্য্যের ভগিনী ॥ 
পরম৷ স্থন্দরী কন্যা ব্রতে অনুরতা | 
যজ্ত-হোম-তপে নিষ্ঠা সতী পতিত্রতা ॥ 


_ যজ্ভ-তপঃ ফলে তার হইল নন্দন । 


জন্মমাত্র করিলেক অশ্বের গর্জন ॥ 
হেনকালে আচম্ছিতে হৈল শুন্যবাণী। 
জন্মমাত্র পুজ করিবেক অশ্বধ্বনি ॥ 
অশ্বথামা নাম পুজ্রে রাখে সে কারণে । 


: দীর্ঘজীবী হবে আর পুর্ণ সর্ববগুণে ॥ 


গুজে দেখি দ্রোণাচার্ধ্য আনন্দিত মন। 
নান! বিদ্যা! তারে তিনি যতনে শিখান ॥ 


' তবে কতদিনে দ্রোণ করেন শ্রবণ । 


্‌ 


জমদগ্রিহ্বরতের দানের বিবরণ ॥ 

নান! ধন বিপ্রে রাম দিতেছেন দান। 
পৃথিবীতে শব্দ হৈল দানের বাখান ॥ 
মহেন্দ্র-পর্বত মধ্যে রামের নিলয় । 
তথায় গেলেন ভরদ্বাজের তনয় ॥ 
দ্রোণে দেখি জিজ্ঞাসেন ভূগুর নন্দন । 


৷ কোথা হৈতে এলে দ্বিজ কিবা প্রয়োজন ॥ 


ভ্রোণ বলিলেন মম দ্রোণাচা্য নাম । 
ভরঘাজ আমার জনক গুণধাম ॥ 


আনিপর্বৰ | ! 


বনু দান কর তুমি শুনি লোকমুখে । 
বার্ড। পেয়ে আইলাম তোমার সম্মুখে ॥ 
পূণ করি ধন দিবা আমারে হে রাম। 
সকল কুটুন্ধে যেন পুরে মনক্কাম ॥ 
শুনিয়। বলেন জমদগ্রির নন্দন । 

সব ধন দিয়া আমি এই যাই বন ॥ 
হনকালে এলে তুমি ব্রাহ্মণ কুমার । 
কোন্‌ দ্রব্য দিয়! তুষ্টি করিব তোমার ॥ 
পরথিবর শব্যে মম নাহি অধিকার । 
+শ্যপে দিলাম আমি সকল সংসার ॥ 
ঠএণছ মাত্র প্রাণ আর ধন্ুঃ শর দ্রোণ । 
হা ইচ্ছা মম স্থানে মাগি লহ ধন। 
্রাণাচাধ্য মাগিলেন তবে ধনুর্বাণ । 
*৭ সহ অস্ত্র দেন ভৃগুর সন্তান ॥ 
দনর্বেদে নিপুণ হইয়। ড্রোণাচাধ্য। 
”.র চলিলেন তিনি দ্রুপ্ের রাজ্য ॥ 
শত্যন্ত দরিদ্র দ্রোণ না মাগেন কারে। 
পুলের দেখিয। কষ্ট ভাবেন অন্তুরে ॥ 
বালক-কালের সখ দ্রুপদ রাজন । 
তার স্থানে গেলে হবে দারিদ্রযে-ভঞ্জীন ॥ 
*বিয়। গেলেন দ্রোণ পাধ্াালনগর | 
উষ্ভরল বথাধ় দ্রম্পদ নরবর ॥ 

পদ্ধন মালন জীর্ণ কটি মাত্র ডাকে । 
সকল শরার শার্ণ সদাকাল হুঃখে ॥ 
রাজারে বলেন বহুকলি পরে দেখা । 
মবধান কর রায় হই আমি সখ ॥ 

এত শুনি নরপতি কটাক্ষেতে চার | 
শুন লোহিতবর্ণ কহে কম্পকায় ॥ 
,কাথাকার দ্বিজ তুমি দরিদ্র ভিক্ষুন। 
সচ্ছান বানুল কিব। হইবে হুন্মুখ ॥ 
আমি নহারাজ হই পাঞ্চাল ঈশ্বর । 
কোন্‌ লাজে সখা বল সভার ভিতর"॥ 
বন'র নির্বন সখ কভু না বুয়ায়। 

স্তর নরূলাকে কেহ সখ। নাহ হয় ॥ 
কোথা সখ্য হহয়াছে নৃপতি ভিক্ষুকে । 
সমানে সমানে সখ্য হয় অতি হ্থখে ॥ 


স্থির লঙ্গীর্ভবেত্তম্ত পুত্রদারাদিভিঃ সহ ৮ 
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উত্তমে অধমে সধ্যে নাহি হয় স্থখ। 
অধমে উন্তমে ছন্দ সেইরূপ হখ ॥ 


 কোথ।-হৈতে এলে তুমি দরিদ্র এখানে । 
' দেখেছি কি ন। দেখোছ নাহি পড়ে মনে ॥ 


এতেক শুনির৷ তার নিষ্ঠ,র উত্তর । 
অভিমানে দ্রোণের কাসপিত কলেবর ॥ 
সর্পবৎ বহে শ্বাস নেত্র ছুটি শোণ। 
যুহূর্তেক স্তব্ধ হইয়। রাহলেন (ড্রাগ ॥ 
পুনশ্চ না দেখিলেন রাজার বদন । 


. কারে কিছু না বলির করিল! গমন ॥ 
তথ! হৈতে যান দ্রোণ হস্তিনানগর | 


হদ্রাণে দেখি কুপাসধ্য হরিঘ অন্তর ॥ 


' দারাপুক্রপহ দ্রোণ থাকেন তথায় । 


হেনমতে গুপ্তবেশে কতপিন ঘায় ॥ 
মহাভারতের কথ। অদ্ধত সমান । 


 পাঁচাপা প্রবন্ধে কাশীনাস বিরচন ॥ 


খু বাপকপিগের বাপাক্রী ঢা । 
একদিন মিলে সব কুরু পুক্রগণ । 


নগর বাহিরে করে জ্রাড়। সব্রবজন ॥ 

' লোহার প্রকাণ্ড ভট। ভূমিতে ফেলিয়া। 
। দ€্ড হাতে করি তাহ। বায় তাড়াইয়। ॥ 

; আচম্থিতে লৌহ ভণট। দৈবনির্ববন্ধণনে । 


নিরুদক কুপ মধ্যে পড়িল তাড়নে ॥ 


পড়ি গেণ কুপে দেখি সকল কুমার । 
: ভুপিবারে ভা যত্্র করিল অপার ॥ 


কিন্তু কিছুতেহ কৃতকান/ ন। হল । 


 হেনকালে ছোণাচাধ্য তথা আইল ॥ 
। (দ্রোণে দেখি শিশুগণ জানায় বেদন। 


৷ তুলিবারে ভাট শক্ত নহি কোনজন ॥ 


_দ্রোণ কল ঈবাকার করিব উদ্ধার। 

: ভোজ্য দিয়! $&ট তবে করিব আমার ॥ 
, এত বলি কুশাঙ্গুরা কুপে বিল ফেলি । 
 ঈৰাক। আনিয়। এক বলে হের তুলি ॥ 

, এত বলি মন্ত্র পড়ি ঈবাকা মারিল। 

। মন্ত্রতেজে লৌহ ভাট! আন্সনি ভেদিল ॥ 


৯১১৯৪ 


- পুনঃ পুনঃ তার পর মারেন আবার। 
শীষীকা জীষীকা জুড়ি ৫হল দীর্ধাকার ॥ 
ঈষীকার গোড়া তবে দ্রোণ ধরি করে। 
আকাশে তুলেন ভণটা মাথার উপরে ॥ 
দেখিয়৷ ছুক্ষর কার্য বালকের গণ। 
পরিচয় জিজ্ঞাসিল দ্রোণেরে তখন ॥ 
দ্রোণ বলে শুন সবে আমার উতন্তর। 
কবে মম সমাচার ভাঙ্ষের গোচর ॥ 
এত শুনি শীত্রগতি যতেক কুমার । 
পিতামহ আগে কহে সব সমাচার ॥ 
এত গুনি গরাঙ্গাপুত্র ভাবিয়া তখন । 
বুঝিলেন ভ্রোণাচা্য হয় এই জন ॥ 
কুরুবংশ যোগ্য গুরু মেলে এতদিনে । 
(দ্রোণেরে আনিল ভীল্ম আপন ভবনে ॥ 
পৌজ্রগণে সমর্পি তোমার বিদ্যমান । 
কপাকরি সবাকারে দেহ দিব্যজ্ঞান ॥ 
এত বলি ভীম্ম তবে পুজি বহুতর। 
থাকিবারে দিলেন স্ুরত্বময় ঘর ॥ 


€দ্রাণাচাযোর নিকট রাজণ:মারদিগের অন্ত্রশিক্ষা ! 


দ্রোণাচাধ্য সব রাজকুমারে লইরা । 
কহিবারে লাগিলেন একান্তে বসিয। ॥ 
অন্ত্রবন্থ। সবারে করাব অধ্যয়ন । 
শিক্ষা! করি মম বাক্য করিব পালন ॥ 
আমার যে বাঞ্চ। আছে শুন সব শিষ্য । 
সত্য কর তোমরা তা করিবে অবশ্য ॥ 
দ্রোণের বচন শুনি সব শিষ্ঞগণ। 
নিঃশব্দ হইল সবে না কহে বচন ॥ 
অজ্ঞুন বলেন সত্য করি অঙ্গীকার । 
করিব পালন হয় যে আজ্ঞ! তোমার ॥ 
অভ্ঞুন বচনে (ড্রোণ হরিষ-অন্তর। » 
আলিঙ্গন চুন্ব দিল মস্তক উপর ॥ 
একান্তে বলেন (দ্রেণ করি অঙ্গ'কার। 
পিষ্য না করিব কারে সদৃশ তোমার ॥ 
তবে দরে পাচার্য্য সব লৈয। শিষ্যগণ। 
সর্ববদ। করান সদ অস্ত্র অধয়ন ॥ 


ইতি ভীপন্মপুরাণে লক্ষী স্তৌন্ত্রং সমাণ্তং | 


[ মহাভারত। 


' অস্ত্রশিক্ষা করে করু পাণুর কুমার । 
রাজ্য রাজে গেল গুরু দো. সমাচার ॥ 


৷ যত রাজপুত্রগণ শিক্ষার কারণ। 
 হস্তিনানগরে সবে করিল গমন ॥, 

. খধিবংশ যহুবংশ অন ভোজ আদি। 
. আর ঘত রাজগণ সাগর অবধি ॥ 

' কর্ণ মহাবীর অধিরথের নন্দন । 

৷ সদা ভুর্যোধনের সে অনুগত জন ॥ 

; সেও অস্ত্র দ্রোণস্থানে করে অধ্যয়ন । 


হেনমতে বহু শিষ্য হইল ঘটন ॥ 
শিক্ষা হেতু শিষ্যগণ থাকে নিরন্তর | 
নিজ পুত্রে পড়াইতে নাহি অবসর ॥ 
সবারে কহেন দ্রোণ কপট করিয়া! । 
গঙ্গাজল আন কমগুলুতে ভরিয়া ॥ 


. কমণগুলু লয়ে যত 'রাজপুত্রগণ । 


_. জল আনিবারে সবে, করিল গমন ॥ 


গোপনে পুত্রেরে দ্রোণ অস্ত্রশিক্ষা দেন । 
এ সব কারণ মাত্র জানেন অজ্জুন ॥ 
বরুণ নামেতে অস্ত্র ধনুকে বুড়িয়া । 


। কমগ্ুডলু দিল লৈয়! জলেতে পুরির়। ॥ 


জল আনিবারে যায় যত শিষাগণ। 


' অশ্বথাম। অজ্ঞুন করেন অধ্যযুন ॥ 


অহনিশি পার্থের নাহিক অবসর । 
নাহি নিদ্রা শ্রঘ সদা হাতে ধনুঃশর ॥ 
নিরবধি গুরুপদ করেন সেবন । 
কৃতাঞ্জলি সদ! স্তুতি বিনয় বচন ॥ 
পার্থের বিনয় দেখি দ্রোণ বড় প্রীত। 
বহু খিগ্চ! অজ্্বনে দিলেন অপ্রমিত ॥ 
তবে একুদিন তথ! দ্রোণ গুরুস্থানে । 
আইল নিষাদ এক শিক্ষার কারণে ॥ 
হিরণ্যধনুর পুক্র একলব্য নাম । 
(দ্রাণের চরণে আসি করিল প্রণাম ॥ 
বোড়হাত করি বলে বিনয় বচন । 
শিক্ষা হেন আইলাম তোমার সদন ॥ 
দ্রোণ বলিলেন তৃই হ'স্‌ নীচজাতি। 
তোরে শিক্ষা করাইলে হইবে অখ্যাতি ॥ 


আদিপর্বব। ] সরম্বতীর ধ্যান মন্ত্র_তরুণ শকলমিন্দোবিভ্রতী শুভ্রকাস্তিত . ১১৫ 


রর রে ০০০০০৬০০ 
অনেক বিনয়ে বলে নিষাদ নন্দন | 


৷ অনুচর লৈয়া যায় যথ৷ ব্রহ্মচারী 1 


তথাপি তাহারে না করান অধ্যয়ন ॥ 
দ্রোণাচার্যয-মুখে যবে নিষ্ঠ,র শুনিল। 
দণ্ডব করিয়া! অরণ্যে প্রবেশিল ॥ 
নিষাদের বেশ ত্যজি হৈল ব্রহ্মচারী । 
জটাবন্ক পরিধান ফল-মূলাহারী ॥ 
স্বভিকার দ্রোণ এক করিয়া গঠন। 
নান! পুষ্প দিয়! তার করয়ে পুজন ॥ 
নিরন্তর একলব্য হাতে ধনুঃশর। 
সর্বব মন্ত্র অস্ত্র জ্ঞাত হৈল ধনুদ্ধর ॥ 
তবে কতদিন পরে কৌরব-নন্দন | 
সেই বনে গেল সবে ম্বগয়া কারণ ॥ 
কেহ রথে কেহ গজে কেহ তুরঙ্গমে । 
সঙ্গেতে চলিল্‌ ত্র তৃগণ ক্রমে ক্রমে ॥ 
সুগয়ানিপুন গুণী লহয়া সংহতি । 
মহাবনে প্রবেশ করিল শীত্রগতি ॥ 
ন্বগয়।৷ করিছে ঘত রাজার কুমার । 
হেনকালে পাগুবের এক অনুচর ॥ 
করিয়! কুকুর সঙ্গে যায় পিছে পিছে । 
উত্তরিল যথায় নিষাদ-পুভ্র আছে ॥ 
মু্তডিকা পুভ্তলি অগ্রে করি বোড়কর। 
বাপয়াছে ব্রজ্মগারী হাতে ধনুঃশর ॥ 
শব করে কুকুর দেখিয়৷ ব্রহ্মচারী । 
চারিভিতে ভ্র:ম তারে প্রদক্ষিণ করি ॥ 
কুকুরের শব্দে তার ভাঙ্গিলেক ধ্যান। 
“শধে কুকুরের সুখে মারে সপ্তবাণ ॥ 
না মরিল কুকুর ন! হইল দুখে ঘ!। 
অলক্ষিতে কুকুরের রোধিলেক রা ॥ 
কুকুর নিঃশব্দ হৈল মুখে সপ্ত শর 
+৩ক্ষণে গেল তবে কুমার গোর & 
কুকুর মুখ শর আশ্চর্য দেখিয়া । 
্জ্ঞাদিল অনুচরে বিস্মিত হইয়৷ ॥ 
এ হেন অদ্ভুত কম্ম কভু নাহ শুনি। 
বছ শিক! জানি এই বিদ্যা নাহি জানি ॥ 
লজ্জায় মলিন হৈল যত 'ভ্রাতৃগণ। 
চল যাই দেখিব খিন্ধল কোন জন ॥ 


] 


ৰ 


দেখিল বসিয়া! আছে ধনুঃশর ধরি ॥ 
জিজ্ঞাসিল তুমি হও কোন্‌ মহাজন। 
কার স্থানে এ বিদ্যা করিলে অধ্যয়ন ॥ 
ব্রহ্মচারী বলে মম একলব্য নাম। 
অস্ত্রশিক্ষা করিলাম দ্রোণ গুরুস্থান ॥ 
শুনিয। বিস্ময় মানে যতেক কুমার । 
অজ্ভুন শুনিয়! চিন্তা করেন অপার ॥ 
স্বগয়া সংবরি তবে যত ভ্রাতৃগণ। 
দ্রোণস্থানে করিলেন সব নিবেদন ॥ 
ধিনয়ে কহেন পার্থ বিরস-বদন। 
আমারে আপনি কেন করিলা বঞ্চন ॥ 
পূর্বববেতি আমার প্রতি ছিল অঙ্গীকার ৷ 
তব সম প্রিয় শিষ্য নাহিক আমার ॥ 
তোমার সদৃশ বিদ্যা! নাহি দিব কারে। 


. এখন ছলন! প্রভু করিল! আমারে ॥ 

' পুথিবাঁতে যেই বিদ্ঠ। কেহ নাহি জ্ানে। 
হেন বিদ্তা শিখাইলে নিষার্দ-নন্দনে ॥ 

. অজ্নের বাক্যে দ্োোণ মানিয়া বিস্ময় 
ক্ষণেক মশিঃশন্দে চিন্তা করয়ে হৃদয় ॥ 
 অজ্জ্ুনেরে বলেন দে অ।ছে কোন্‌ স্থানে । 


শীশ্রগতি চল তথ। নাব ভুই জনে ॥ 


দ্রোণ আর অজ্ভুন করিলেন গমন ॥ 


(্রোণে দেখি হরা উঠি নিমাদ-নন্দন ॥ 
দূরে থাকি সুমে লুষ্টি প্রণান করিল । 


 কৃতাঞ্জপি হইয়া গঞ্জেতে দা ঞাইল ॥ 
 নিষাদ-নন্দন বলে অধুৰ বচন । 

, আত্ঞ! কর গুরু হেথা কোন্‌ গ্রন্োজন ॥ 
. দ্রোণ বলিলেন নি তুদি শিষ্য হও । 
তবে গুরুবক্ষিণা আমারে আজ দাও ॥ 


একলব্য বলে প্রসু মন ভাগ্যবশে 
কপা করি আপনি আইলা এ দেশে ॥ 
এ দ্রব্য সে দ্রব্য নাহি করহ বিচার। 
সকল দ্রব্যেতে হয় গুরু অধিকার ॥ 

যে কিছু মাগিব৷ প্রভু, সকল তোমার । 
আজ্ঞা কর গুরু করিলাম অঙ্গীকার ॥& 
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দ্রোণ বলিলেন যদি আমারে তুষিবে। 
দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধ অস্কুলিটি দিবে ॥ 
ততক্ষণে কাটিয়। অঙ্গুলি গোটা দিল। 
গুরুর আজ্ঞায় সে বিলম্ব ন। করিল ॥ 
তুষ্ট হইলেন দ্রোণ আর ধনগুয়। 
মনে জানিলেন গুরু আমারে সদর ॥ 
তাহার কঠোর কর্ন দেখি ছুইজন। 
প্রশংসা! করিয়া দেশে করিল গমন ॥ 
তবে কতদিনে দ্রোণ বিগ্য। পরাক্ষিতে । 
কান্ঠের রচিয়! পক্ষী রাখিল বৃক্ষেতে ॥ 
একে একে ড।কিলেন সব শিষ্যগণে । 
আইলেন যুধিষ্ঠির অগ্রে সেইঞ্ষণে ॥ 
- ধনুঃশর দিয়! দ্রোণ যুধিষ্ঠির করে। 
ভাল পক্ষী দেখাইয়। কহেন তাহারে ॥ 
ওই দেখ ভান পক্ষী বৃক্ষের উপর । 
উহারে করিয। লক্ষ্য ধর ধনুঃশর ॥ 
যেইক্ষণে মম আভ্হ! হইবে বাহির । 
সেইক্ষণে কাটিবা উহার ভুমি শির ॥ 
' এত শুনি ধনুঃশর ঝুড়ি যুধিষ্ঠির | 
ভাপক্ষী পানে দৃষ্টি করিলেন স্থির ॥ 
ডাকি বলিলেন দ্রোণ কুন্তার কুমারে । 
কোন্‌ কোন জংন ভুমি পাও দেখিবারে ॥ 
ধম্ম বলিলেন ভাস দেখি বুক্ষোপরে । 
ভূমতে তোমারে দেখি নার লহোদরে ॥ 
এত শুনি ছ্োণ ভারে ম্মনেক নিন্দিয়। । 
ছাড় ছাড় বাঁল ধনু নলেন কাড়িয়! ॥ 
ছুয্যোবন শত ভাই বার বুকোদর । 
একে এতক সবারে দিলেন ধন্ুঃশর ॥ 
যেহরূপ কহিলেন ধন্মর নন্দন: 
সেইনত কহিল সকল ভ্রাতৃগণ ॥ 
দবাকারে বহু শিন্দ। করি দ্রোণ বীর। 
ধনু লৈহা ঠেলা-মারি করেন টা ॥ 
ধনুঃশর দেন গুরু অজ্জ্রনের হাতে 
বৃক্ষে ভান দেখাইধা কছেন টা ॥ 
নির্গত হইব। মাত্র মম মুথ বাণী। 
নিঃশব্দে করিব! বাপু ভানপন্ষী হানি ॥ 


কুচভর-নমিতাঙ্গী সমিষণা সিতাজজে ॥ 


1 
! 
॥ 
! 


| মহাভারত । 


গুরুবাক্যে তখনি টানিয়া ধনুণ্ডণ। 


৷ পক্ষী প্রতি দৃষ্টি করি রহেন অর্জুন ॥ 


। কতক্ষণ থাকি দ্রোণ বলেন অর্জনে । 
| কোন কোন জন তুমি দেখহ নয়নে ॥ 


অজ্জন বলেন আমি অন্য নাহি দেখি। 
বৃক্ষমধ্যে শুধু দেখিবারে পাই পক্ষী ॥ 
হৃষ্ট হইয়া! দ্রোণ পুনঃ বলেন বচন। 
কিরূপ ভাসের অঙ্গ কর নিরীক্ষণ ॥ 
অভ্ঞুন বলেন আর ভাস নাহি দেখি। 
কেবল দেখি যে মুণ্ডসহ ছুই আখি ॥ 
দ্রোণ বলিলেন অস্ত্রে কাট পক্ষি-শির। 
ন। স্ক্রিতে বাক্য মাত্র কাটে পার্থবীর ॥ 
ড্রোণাচা্য নিরখিয়া হরষিত মন । 
আলিঙ্গিয়। পুনঃ পুনঃ করেন চুম্বন | 
প্রশংস! করেন দ্রোণ অর্জনে অপার । 
দেখি চমৎকার হৈল সকল কুমার ॥ 
তবে একদিন দ্রোণ যান গঙ্গান্নানে। 


' সঙ্গেতে করিয। লইলেন শিষ্যগণে ॥ 


জলেতে নামিল গুরু শিষ্যগণ তটে। 


' কুস্তার ধরিল তারে দশন বিকটে ॥ 
 শৃক্তিনত্বে মুক্ত নাহি হইয়! আপনে । 
ডাক দিয়! বলিলেন'দব শিষ্যগণে ॥ 

: আমারে কুস্ত।র ধরি লয়ে যায় জলে। 
এই ডুবাইল, রাখ আমারে সকলে ॥ 
 ভ্রোণের বচনে সবে হইল চমহকার । 

: আস্তে ব্যপ্তে ল'ষে যায় অস্ত্র যেযাহার ॥ 
, দ্রোণের মুখেতে তবে নাহি সরে বাণী। 
 অলক্ষিতে পঞ্চবান মারিল ফাল্গুনা ॥ 

' খণ্ড খণগ্ুশহইল কুস্ত/র-কলেবর : 
_মরিল কুস্তার ভাসে জলের উপর ॥ 


ভি. 3:5:8 


জল হৈতে উঠি দ্রোণ ধরিল অভ্ছুনে । 
বার বার তুষিলেন চুন্ম আলিঙ্গনে ॥ 


 তুষিয়। দিলেন অস্ত্র নাম ত্রহ্মশির | 
অস্ত্র দিয়া বলিলেন (দ্রোণ মহাবার ॥ 
এই -অস্ত্র প্রহারিবা দেবতা রাক্ষসে। 
, কদাচিত অস্ত্র নাহি ছাড়িবা মানুহৰ ॥ 


আদিপর্বব | ] 


নিজকর-কমলোছ্যলেখনী-পুস্তক শ্রীঃ । 
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দেগ্যি! গুরুর এত অর্জনে সম্মান | 
কোধে ছুর্যোধন রহে মরণ সমান ॥ 
_ হেনমতে দ্রোণাচার্যয সব শিষ্যগণে । 
নান! বিদ্য। শিক্ষা! করাইলেন যতনে ॥ 
রথ অরোহণে দৃঢ় হন যুধিষ্ঠির | 

গদায় কুশল ভুর্যোধন ভীম বীর ॥ 
তরঙ্গে নকুল হৈল সহদেব কুন্ত। 
হেনমতে সবে হইলেন বিদ্যাবন্ত ॥ 
ইন্দ্রের নন্দন পার্থ অনুজ সমান । 
সকল বিদ্যায় পুর্ণ হইল বাখান ॥ 
মহাভরতের কথ। অম্বত সমান । 
কাশীরাম দাসে কহে শুনে পুণ্যবান ॥ 


বাজার নিকট অস্ত্র পরীন্দণ । 


সব শিষ্যগণ যবে হইল প্রখর ৷ 
(দ্রাণ চলিলেন যথা অন্ধ নৃপবর । 
ভাক্ম কৃপাচার্ধ্য আর্গি যত ক্ষজ্রগণ । 
সভাতে কহেন ভরদ্বাজের নন্দন ॥ 
বিগ্যায় পারগ হৈল সকল কুমার । 
সাক্ষাতে পরীক্ষা কর বিদ্ধ! সবাকার ॥ 
এত শুনি ধ্তরাষ্ট্র আনন্দিত মন | 
বিছুরে ডাকিয়। আঙ্ঞ! করেন তখন ॥ 
রঙ্গভূমি সচ্জাদি করহ শীগ্রগতি । 
যেইরূপ আচাধ্য কহেন মহামতি ॥ 
রাজ-আজ্ঞ। পাইয়া বিছুর ততক্ষণে । 
আদেশ করেন যত অন্ুচরগণে ॥ 
যে স্থান গ্রশস্ত চারি দিকেতে সোসর। 
রঙ্গভূমি বিরচিল তাহার ভিতর ॥ 
চতুদ্দিকে নির্দ্মাইল উচ্চ গুহগণ । 
নানা রত্রে গুহ সব করিল মণ্ডন ॥ 
পাজগণ বসিবারে তথির উপর । 
বিচিত্র পালঙ্ক শয্য। থুইল বিস্তর ॥ 
রাজনারীগণ হেতু কৈল ভিন স্থল'। 
জল হেতু মঞ্চ নিন্মাইল স্থবকোমল ॥ 
ছেনমতে রঙ্গভূমি করিয়। নিম্মাণ। 
বিছুর জানাইল সে ধৃতরাষ্ট্রস্থান ॥ 


' শুভদিন করিয়া চলিল সর্ববজন। 


কৃপাচার্ধ ধৃতরাস্ট্র গঙ্গার নন্দন ॥ 


 ৰাহলীক চলিল সহ পুক্র সোমদভ। 
আর যত রাজগণ আসে শত শত ॥ 


 গান্ধারীর সুত৷ আর কুন্তী আদি করি। 
আইল মকল ঘত অন্তঃপুর-ন!রী ॥ 
রথ গজ অশ্বপৃষ্ঠে মঞ্চের উপরে । 


লক্ষপুর করিয়া রহিল দেখিবারে ॥ 
নান! বাদ্য বাজে সদা কর্ণে লাগে তালি। 
প্রলয়কালেতে যেন সিন্ধুর কলোলি ॥ 


' আইলেন তখন আচার্ধা মহাশয় | 


তারা মধ্যে হল ঘেন চন্দ্রের উদয় ॥ 


. শুরুবাস শুরুবেশ শুক্লপু্পমানে । 


 সর্ববাঙ্গে লেপিত শুরু মলয়জ ভালে ॥ 
। পুজ্রসহ গুরু দাণ্ডাইল সভামাঞে | 

' কহিলেন আসিবারে পাণ্ডব অগ্রজে ॥ 
, সভাতে প্রবেশ করিলেন যুধিষ্টির । 

; বিকচ-পঙ্কজ মুখ নির্শীল শরীর 1 


টঙ্করিয়। ধনুগুণ সন্ধি দিব্য শর । 


. মগ্াশব্দে গ্রহারিল লোকে ভয়ঙ্কর ॥ 
. এক আক্্ বু শ্ন্দর করেন স্থান ! 
' বায়ব্য অনল আদি বু অন্্রগণ । 


ধন্য ধন্য করি সাবে কাল আখ)ন। 


সবে বলে কেহ নাহি ইহার সমান ॥ 
নিবঞ্ডিয়। সুধিষ্ঠিরে তপোধন বণ । 
আচ্ছা করিদেন এল ভন ছুর্য্যোবন ॥ 
গদা হাতে করিয়া আইমে ছুহবার | 
মল্লুবেশে রঙ্গমাটি ভূদিত শরার এ 
মাথায় মুকুট পরিধান নারদ | 

ছুই ভিতে দৌছে নেন পববতের চড়া 
গদা হাতে করি দে কারা মণ্ডলী। 
হার হুঙ্কার এব্দে কর্ণে লাগে হালি ॥ 
দুই ম্ণ্ড গজ যেন শু, জড়া2ঢ | 
চরণে চরণে যুণে সুণ্ডে তাড়াতাড়ি ॥ 
দোহার দেখিয়া! কম্ম লোকে ভয়ঙ্কর । 
অন্যে অন্যে কথ! হয় সভার ভিতর ॥ 
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কেহ বলে মহাঁবলী বীর বুকোদর। 
কেহ বলে ভীম হৈতে বলী কুরুবর॥ 
হেনমতে ভুই পক্ষ হইল সভায় । 
উঠিল প্রলয় শব্দ কথায় কথায় ॥ 
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী পাগুডবগণ-মাতা ।- 
তিনজনে বিদ্ুর কহেন সব কথ। ॥ 
বুঝিয। লোকের কর্ম্ম দ্রোণ মহাশয় । 
আজ্ঞ!। করিলেন দোহে নিরুত্ত যে 'হয় ॥ 
. মধ্যে গিয়। দাণ্ডাইল গুরুর নন্দন । 

' নির্ভ হইল দ(ৌহে ভ!ম ছুরেযোধন | 
 আজ্ঞ। করিলেন গুরু অর্ুনে আদিতে । 
আইলেন -ধনঞ্জঝ ধনুঃশর হাতে ॥ 
নবজলধর প্রায় অঙ্গের বরণ । 

. পূর্ণ-শশধর মুখ রাজীবলোচন £ 
দেখিয়। মোহিত হৈল যত সভাজন। 
কেহ বলে আইলেন কুন্তীর নন্দন ॥ 
কেহ বলে পাওুঁপুক্র পাগুব মপাম 
কেহ বলে কুরুশ্রে্ঠ রিপুগণ-যম ॥ 
বার ধন্মশীল সাধু সর্বলোকে বলে। 
ইহা৷ সম বীধ্যবস্ত নাহিক ভূতলে ॥ 

. এইমত কথাবার্তা সকলে সভাতে । 
ধন্য ধন) বলি শব্দ হৈল আচম্থিতে ॥ 
শব্দ শুনি ধৃতরাষ্ট্র ধর্ম্মে জিজ্ঞাসিল । 
কি হেতু এমন শব্দ স্ভাতে হইল ॥ 
বিদুর বলেন রাজ৷ আইল অর্জন । 
সভাসদ সকলে প্রশংসে তার গুণ ॥ 
্তরাগ শুনি প্রশংসিলেন অপার । 
কুরুবংশে ভাগ্য মম এতেক কুমার ॥ 
: ধন্য কুস্তী এই পুক্র গর্ভে জন্মাইল। 
যাহার মিম! ষশ সভাতে পুরিল ॥ 
কুস্তীদেবী শুনি আনন্দিত হৈল মন। 
স্ভনযুগে ঝরে ছুপ্ধ সজল-নয়ন ॥ 

তবে পার্থ মহাবীর সভামধ্যে গিয়া । 
সভাতে পুরেন শব্দ ধনু টঙ্কারিয়! ॥ 
মারিল অনল অস্ত্র হইল অনল। 

. অগ্নি প্রবেশিল গিয়া গগনমণ্ডল ॥.. 


লকলবিভবসিদ্ধ্য পাতু বাগ্দেবত! নমঃ 


£ 
1 


[ মহাভারত। 


দেখিয়া সকল লোক মানিল বিম্ময়। 
| চতুদ্দিকে দেখে সব হৈল অগ্নিময় ॥ 
! যুড়িল বরুণ বাণ কুস্তীর নন্দন । 
| বারিলেন অগ্রিবৃষ্টি বরিষে জীবন ॥ 
৷ বায়ু অস্ত্রে করিলেন জল নিবারণ । 
1 আকাশ অস্্রেতে বায়ু করেন বারণ ॥ 
. সাধিয়৷ পর্বত অস্ত্রে করি গিরিবর : 
৷ পর্ববত করেন চুর্ণ মারি বজশর ॥ 


৷ ভূমি অস্ত্রে নিশ্মাণ করেন ভূমপ্ুল । 


সিন্ধু অস্ত্রে জল পুর্ণ করিল ঘকল ॥ 
অন্তর্ধান অস্ত্র মারি হইলেন লুকি । 
কোথায় আছেন পার্থ কেহ নাহি দেখি ॥ 
কভু রথে ধনঞ্জয় কভু সভূমিপরে ! 
বাদিয়র বাদি যেন ফেরেন সন্বরে ॥ 
নান। বিদ্। প্রকাশ করেন ধনঞ্জয় । 

ধন্য ধন্য করি শব্দ হৈল সভাগয় ॥ 
নিবৃভিয়। সর্ব বিদ্যা ইন্দ্রের মন্দন । 
বাহুক্ষোটে করিলেন বজ্র নিঃস্বন ॥ 
সেই শব্দে সৰার কর্ণেতে লাগে তালি। 
' গুরু অগ্রে রহিলেন করি কৃতাপ্জপি ॥ 


মহাভারতের কথ। অস্বত-অর্ণবে | 
' পাগলি প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দে ॥ 


গল কণের আগিমন। 


অজ্জুনের বিদ্কা! যদি হৈল সমাধান । 


' রঙ্গভূমি মধ্যে কর্ণ করে আগমন ॥ 
কাঞ্চন জিনিয়। তার অঙ্গের বরণ। 
. আবণ পরশে দিব্য পঙ্কজ-নয়ন ॥ 
 শ্রবণে কুগুলযুগা দীপ্ত দিনকর । 

' অভেগ্য কবচে আবরিত কলেবর ॥ 


ছুই দিকে ছুই তুপ বামে ধরে ধনু 
আজানুলম্থিত ভুজ অনিন্দিত তনু ! 
অবহেলে অবজ্ঞ! করয়ে সর্ববজনে । 
বালকের ক্রীড়া হেন ভাবে লোক মনে ॥ 
কর্ণের বচন শুনি লোকে চমৎকার । 
কেহ বলে এই হবে দেবের কুমার ॥ 


আদিপর্বব |] ুস্পাঞ্জলি মন্ত্র যা কুন্দেনু-তৃষার-হারধবল। যা! শ্বেতপম্মালনা | 


গন্ধরর্ব কিন্নর কিবা না জানি নির্ণয় । 
ম'5ম্থিতে কোথা হৈতে আইল ছুর্ভয় । 
-খিবারে তবে লোক করে হৃুড়াহুড়ি। 
এলাঠেলি একের উপরে আর পড়ি ॥ 
তবে কর্ণ মহাবীর সুর্যের নন্দন | 
শস্জুনে চাহিয়া বলে করিয়। গর্জন ॥ 

তক করিল! তুমি সভার ভিতর । 
হাহা হৈতে বিগ্য। আমি জানি বহুতর ॥ 
কখিয়! আমার বিদ্যা হইবা! বিম্ময়। 
হনংখ্য আমার বিদ্য। সংখ্য! নাহি হয় ॥ 
«৩5 শুনি সর্ববালাক বিষণ বদন । 
দর্যোধন শুনি হৈল আনন্দিত মন ॥ 
বরস-বদন হৈল বীর ধনঞ্জয়। 
এত শুনি আঙ্ঞ। দেন দ্রোণ মহাশয় ॥ 
-কান্‌ বিদ্য। জানহ সবার অগ্রে কহ। 
শনি কণ মহাবীর ঘুচায় সন্দেহ ॥ 
গকাশিল নান। অস্ত্র লোকে অগোচর । 
-*খিয়াছিলেন যত পার্থ ধনুদ্ধর ॥ 
.পাখয়। সবার মনে বিস্মযু জন্মিল ! 
দখ্যাধন নিরখিয়। প্রফুল্ল হইল ॥ 
শ'হৃগণ নধ্যে বদি ছিল ছুর্ষেযোধন। 
গতি শীঘ্ উঠিয। করিল আলিঙ্গন ॥ 
পন্য ধন্য বার তুমি ছিল৷ কোন দেশে। 
(হথায় আহল। তুমি মম ভাগ্যবশে ॥ 
পিতিমধে বত ভোগ আছযে আমার । 
গজি হৈতে দিলাম সে সকল তোমার ॥ 
কর্ণ বলে সত্য আমি করি অঙ্গীকার ॥ 
মাজি হৈতে দাস আমি হইন্ু তোমার । 
“কবল আছয়ে এই এক নিবেদন । 

. অঙ্ছুনের সঙ্গে ইচ্ছ। করিবারে রণ ॥ 

' এতেক বলিল যদি কর্ণ মহাবার। 
“ধশধে ধনঞ্জয় অতি কম্পিত-শরার ॥ 
অভ্ছুন-বলিল তোরে কে ডাকিল হেথ।। 
“কব বলে-তোমারে ভাতে কহ কথ! ॥ 
অনাহৃত কর ঘন্ আসিয়। সভায়। 
ইহার উচিত ফল পাইবে ত্বরাম্্॥ 


১১৭) 


' নাহি জিজ্ঞাসিতে যেবা! বলয়ে বচন । 
আপনি আলিয়া খায় বিন নিমন্রণ ॥ 


ঘোর নরকেতে গতি পায় সেই জন। 


সেই গতি মম স্থানে পাইবে এখন ॥ 
কর্ণ বলে ধনঞ্জয় গর্বব পরিহর। 
সভাতে সকল লোক জিনি অস্ত্র ধর ॥ 


_বীর্ষ্যোতে অধিক যেই তারে বলি রাজা । 
 ধর্মবন্ত লোক বীধ্যবন্তে করে পুজা! ॥ 


হীনলোকপ্রার কেন দেহ গালাগালি । 
অস্ত্রে অস্ত্রে নদ কর তবে জানি বলা ॥ 
মম সহ রণে জিন তবে জানি বীর । 
দ্রোণ গুরু অগ্রেতে কাটিব তোর শির ॥ 
এতেক শুনিয়া দ্রোণ ঘুণিত নয়ন । 


. আজ্ঞ! দেয় অভ্ভুনেরে কর গিয়া রণ ॥ 


এত শুনি স্থলজ্জ হইল ধনগ্জয়। 


 ধন্ুগুণ টক্কারিঘা করেন প্রলয় ॥ 


 সপক্ষ হইল পৃষ্ঠে চারি সহোদর । 


কৃপ।চাধ্য 'দ্রোণাচাধ্য ভীক্ম বারবর ॥ 


 অগ্র হৈল কর্ণ বার হাতে পনুঃশর । 
. সপক্ষ হইল কুরু শত সহোদর ॥ 
' আর মত মহারথা ঘান্ধা লক্ষ ল্ক্ষ । 


কেহ পাণ্ডবের পক্ষ কেহ কুরুপঙ্গ ॥ 


 পুক্রন্নেহে গগনে আগত পুবন্দর | 
. অর্জনে করিল ছায়। যত জলধর ॥ 
, কর্ণভিতে যত তাপ করেন তপন। 


' স্্সজ্জ হইল সবে করিব এর 


নগ ॥ 


 সকুণুল করণ্ণবীরে দেখি বিগ্যমানে । 
: কুন্তীদেবা জানিলেন আপন নন্দনে ॥ 


. পুজে গুজে বিবাদ দেখিয়া 


কৃস্তাদেবা ! 


: ঘন ঘন মুচ্ছ। বাঁয় মহাতাপ ভাবি ॥ 
' হেনকালে কৃপাচাধ্য বলিল ডাকিয়। । 


। সর্ববলোক শুনে ক্হে কর্ণেরে চাঠিয়। ॥ 


এই পার্থ বার হয় পৃথার নন্দন । 


৷ কুরুমহ হাবংশে জন্ম বিখ্যাত ভুবন ॥ 


| তোমার সহিত আসি করিবেক রণ। 
! তুমি কহ কোন্‌ বংশে কাহার নন্দন ॥ 


১২০ ঘা বাণাবরদগুমণ্ডিতভূজা যা শুভ্রবস্ত্রারৃতা ॥ 


জ্ঞাত হৈলে &্লোহাকার করাইব রণ। 
সম বংশ হেলে যুদ্ধ হয় স্থশোভন ॥ 
নাহি অভিমান সম জয় পরাজয় । 
রাজপুত্র ইতর লো'কেতে যুদ্ধ নয় ॥ 
শুনিয়া কূপের কর্ণ এতেক বচন । 
হেটমুখ হৈল বীর বীরস-বদন ॥ 
না৷ দিল উত্তর কিছু কর্ণ মহাঁবল। 
বৃষ্টি হৈলে ছিন্ন যেন কমলের দল ॥ 
কুপেরে চাহিয়া বলে রাজ! ছুর্য্যোধন । 
বিবিধ প্রকারে রাজ! শাস্ত্রের বচন ॥ 
সহজ বংশজ অর লোকে বারে পূজে। 
সব! হৈতে বীর্ধ্যবন্ত যেই জন তেজে ॥ 
রাজা হৈলে পার্থ যদি করিবেন রণ। 
আজি আমি কর্ণে রাজ করিব এখন ॥ 
অঙ্গদেশে কর্ণ আজি হবে দণ্ডধর। 
এত বলে আজ্ঞ! দিল ডাকি অনুচর ॥ 
অভিষেক-দ্রেব্য আনাইল ততক্ষণে । 
বমলাইল কর্ণবীরে কনক-আসনে ॥ 
শিরেতে ধবিল ছত্র রতন-মণ্ডিত | 
রাজগণে চামর চুলায় চারিভিত ॥ 
কনক-অঞ্জলি সব ফেলিল নিছিয়া । 
ভীক্ম দ্রোণ রহিলেন বিম্মিত হইয়। ॥ 
তবে কুর্ণ মহাবীর প্রসন্গবদন । 
হুর্য্যোধন গাতি বলে হৈয়! হৃষ্টমন ॥ 
দিল। অঙ্গদেশেতে আমার অধিকার । 
আজ্ঞ। কর প্রিয় কিবা করিব তোমার ॥ 
ছুর্য্যোধন বলে অন্য নাহি প্রয়োজন । 
হইব তোমার সখ। এই মম মন ॥ 
অচল সৌহ্বপ্য ইচ্ছা তোমার সহিতে। 
এই মম বাঞ্চ! আজ্ঞা কর তুমি মিতে ॥ 
কর্ণ বলে সখা মম স্ুদৃট বচন। 
পরম স্সেহেতে ঠোহে করি আলিঙ্গন ॥ 
হেনকালে অধিরথ জাতিতে সারথি । 
লোকমুখে শোনে পুক্র হেল নরপতি ॥ 
অধিক বয়সে সেই চলে যঠিভরে | 
উঠিতে পড়িতে বুড়া যায় দেখিবারে ॥ 


[ মহাভারত । 


বুদ্ধ দেখি সব লোক ছাড়ি দিল পথ। 
- সভামধ্যে প্রবেশ করিল অধিরথ ॥ 


অধিরথে দেখি কর্ণ আস্তে ব্যান্তে উঠি। 


- প্রণাম করিল শির ভূমিতলে লুঠি ॥ 
কর্ণ প্রণমিল অধিরথের চরণে । 


দেখিয়া বিল্ময় মানিলেক লভাজনে ॥ 


. পাণ্ডব জানিল, কর্ণ স্থাতের নন্দন । 
উপহাস করি ভীম বলিল বচন ॥ 
, অজ্জুন সহিত রণে হও শক্তিমন্ত | 


এখন সে জানিলাম তব আদি অন্ত ॥ 
সভাতে সম্্রমে কাধ্য কর জাতিমত। 
হাতেতে চাবুক লয়ে চাল৷ গিয়া রথ ॥ 


আরে নরাধম তোর কি বড় যোগ্যতা । 


অঙ্গদেশে রাজা হও এ অদ্ভুত কথ! ॥ 
যজ্ছের নিকটে ঘদি "সারমেয় যায় । 

যজ্ঞের বিভাগ হবি কুকুর কি পায় ॥ 
ভীমবাক্য শুনি কর্ণের কাপে অধর। 


নিশ্বাস ছাড়িয়া কর্ণ চাহে দ্িনকর ॥ 


ভামবাক্যে মহাক্রুদ্ধ হৈল ছুধ্যোধন । 
অস্ত্র লৈয়া বলে দন্তে মেঘের গর্জন ॥ 
সখ। করিলাম কর্ণে সভার ভিতর । 


' এ কথ। কহিতে যোগ্য নহে বুকোদর ॥ 


শ্রেষ্ঠ বলি ক্ষলমধ্যে বলিষ্ঠ যে জন। 
শুরের নদীর অন্ত পায় কোনজন ॥ 
জল হৈতে শীতল যে না শুনি আবণে। 
তাহাতে জন্মিল অগ্নি দহে ত্রিভুবনে ॥ 
দ্রধীচির হাড়েতে বজের হৈল জন্ম । 
দানব দলন করি করে স্র-কন্ম ॥ 


 কার্তিকেয় জন্ম কেহ দৃঢ় নাহি জানে । 


কেহ বলে শিব হৈতে কেহ বা আগুনে । 
গঙ্গার নন্দন কেহ বলে কুত্তিকার। 
জন্মের নিয়ম নাহি পুজ্য সবাকার ॥ 
বিপ্র হৈতে ক্ষভ্রজন্ম সর্বকাল জানি । 
ক্ষক্র হৈতে বিপ্র হৈল বিশ্বামিত্র মুনি ॥ 


 কলসে জন্মিল দ্রোণ কপ শরবনে । 


বশিষ্ঠ অপ্পরীপুক্র কেবা নাহি জানে ॥ 


; আদিপর্বব । 1 


তমা সবাকার জন্ম জানি ভালমতে । 
তি নিন্দা কর পিছে আমার সাক্ষাতে ॥ 
শ্র-পরে কি মত বলি লয় তোর মনে। 
তি মধ্যে আছে কেহ এমত লক্ষণে ॥ 
সপুগুল কবচ যাহার কলেবর । 

বর“ চিন্তে লয় অধিরথের কোউর ॥ 
গত দেখছ কর্ণ সম দিবাকরে। 
ব্যাপ্ম কভু জন্ম লয় স্বগীর উদরে ॥ 
সকল পুথিবা শোভে কর্ণে অধিকার । 
কর্ণ রাজা হৈল অঙ্গঈদেশ কোন ছার ॥ 
কণ-বাহুবলে সবে করিবেক পুজা । 
অনুগত হইব আমরা সর্বব রাজা ॥ 
£শুতক কহিল লভামব্যে ছুধ্যোধন । 
“হকার শব্দ হৈল সভাতে তখন ॥ 
কেহ বলে ভেদাভেদ হৈল ভ্রাতৃগণ। 
কহ বলে দ্বন্দ আর নহে নিবারণ ॥ 
শ্ম্থ গেল দিনকর রজনী-প্রবেশ । 
“'জগণ চলি গেল বার যেই দেশ ॥ 
কণহস্ত ধরিয়া চলিল ছুরধ্যোধন । 

পিছু পিছু চলে ভাই একশত জন ॥ 
পপ, ভঙ্তি পাব চলিল নিজ স্থান । 
পাছে পাছে পরিবার করিল প্রয়াণ ॥ 
হর্বান্থত কুন্তদেবা জানিয়! কারণ । 
অঙ্গদেশে রাঙ্তা হৈল আমার নন্দন ॥ 
হুর্য্যোধন হরফিত হইল নির্ভয় | 
নিরবধি কম্প হৈত দেখি ধনঞ্জয় ॥ 
হাজিল আভ্জুন ভয় কর্ণেরে-পাইফা 1 
বধিষ্ঠির ভীত অতি কর্ণেরে দেখিয়া ॥ 
কর্ণনম ব'র নাহি আর বে সংসারে । 
এই ভয় সদ জাগে ধর্মের অন্তরে ॥ 
অ'দিপর্বব ভারত ব্যাসের বিরচিত । 
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া সঙ্গীত ॥ 


নুদ্দাণাভার্যোর দক্ষিণা প্রার্থন: ! 


কতদিনে দ্রোণাচার্ধ্য শিষ্যগণ প্রতি । 
দক্ষিণা আমারে দেহ বলেন স্থমতি ॥ 


যা ব্রক্ষাচ্যু তশঙ্করপ্রভৃতির্দেবৈঃ সদ! বন্দিত। ১২১ 


' দ্রোণ বলিলেন শুন পার্থ দুধ্যোধন। 


রত্ব আদি ধনে মম নাহ গ্রয়োজন ॥ 
পাঞ্চাল ঈশ্বর খ্যাত দ্রুপ্দ ভূপতি। 
রণমধ্যে তারে আন বান্ধিয়া সম্প্রতি ॥ 


: বিশেষ প্রতিজ্ঞ! কৈল কুন্তীর নন্দন । 
' পূর্বের সত্য কৈল! না করিতে অধ্যয়ন ॥ 
, যেমতে পারহ আন করিয়া বন্ধন । 


আমার দক্ষিণ এই শুন শিষ্যগণ ॥ 
এতেক শুনিয়া যুধিষ্টির ছুর্য্যোধন। 
সৈন্যগণ সাজিতে বলিলেন ততক্ষণ ॥ 


 সৈন্যগণ সাজিল দেখিয়া ধনজীয়।। 


এক রথে চড়ি বার নিভয় সদয় ॥ 


: করপুটে জ্যে্টেরে করেন নিবেদন । 


তৃমি তথাকারে যাবে কিসের কারণ ॥ 
আম! হৈতে কম্ম যদি ন। হয় সাধন। 


তবে প্রভু পাঠাও অন্ট কোন জন ॥ 


এতেক বলিয়া পার্থ হইয়। সত্বর | 
প্রবেশ করেন ক্ষণে পর্গল নগর ॥ 


. দ্রুপদ গ1ইয়। অর্জনের সমাচার | 


আজ কৈল আপনার নৈন্য সাজিবার ॥ 


' দ্রুপ্দ চিপ্তত অতি না জানি কারণ। 


অভ্জনের আগমন কোন প্রয়োজন ॥ 
মন্ত্রা পাঠাইয। দিল অজ্ঞরন-গোচর । 


. আল্কা বলে অর্ভ্গনে করিয়। ফোড়কর « 
কহ করুবর এলে কোন্‌ প্রয়োজন । 
. আজ্ঞা কর কোন বশ্ম করিব সাধন ॥ 


রাক্তার মন্দিরে চল লহ রাজপুজা । 
তোম দরশখনে বড় ইহচ্ছ। করে রাজা ॥ 


 জ্ম্ধন বলেন লব হবে ববছার | 


রাজারে জানাও এই সংবাদ আমার ॥ 
অতিথার বত পুজ। পাইলাম আমি । 
কেবল আমারে আজ দুদ্দ দেহ তুম ॥ 
সসিন্যে আসি!ত নল সংগ্রামের স্থলে। 


, নছিলে অনিষ্ট বড় হহবে পথ্থালে ॥ 
কহিলেন মন্ত্রী গিয়। রাজার গোচর 4 
' শুনি ক্রোধে কম্পিত নৃদ্রম্পদপবর ॥ 








রর রন রি উর । 
সিট বন্িনা দিতে একটি ভোলন ॥ 





৮০০৮০ 
হুম না ্ালিবে আমি চাহি পালিারে। 
লে অর্জেক রাজ; বিলান তোমারে ॥ 























তার অধিকারী লৈ জর রাজন. জালের কপ টি রতি 
অহিচ্ছত্রা নামে ভূমি গঙ্গার উত্তর ক 
8 পাগুবের যশ প্রভায়িল তৃমণ্ডলে ॥. 
চি রি সব ভাবন! করবে বি । 
মুনি বলিলেন রাজা কর অবধান ) 
দে এ লি ৃ 
নরপতি বুঝিয়! বিধান. : একান্তে বো আস ূ ১. 
সি রা . 




















শরণ লইলে তবু না রাখিবে বৈরী ॥ 
বালক দেখিয়া! শক্র না করিবে ত্রাণ। 
ব্যাধি অগ্নি রিপু.'জল একই সমান ॥ 
ক্রেকে বলিষ্ঠ দেখি বলিবে বিনয়। 
অপমান করি ক্লে সহিবে ছুদয় ॥ 
সদাই থাকিবে তারে স্কঙ্গেতে করিয়া । 
সময় পাইলে মার তূমে আছাড়িয়া ॥ 
পূর্বের বৃতাত্ত এক গুন নরপতি। - 


অতিশয় মাংস গায় আছদে গঞ্ডিণী ॥ 
দেখিয়া! কহে স্বগের ঈশ্বরে । * 

 যস্কেতেও পিংহ তারে নাতর ধরিবারে ॥ 

শু্গাল বলিল তবে গুন সখাগ্ণ। 

ধরিব হরিণ শুন আমার বচন ॥ 

- ঘলেতে সমর্থ কেহ নিবে তাহার । 

' মুষিক হইতে তারে করিব সংহার ॥ 

. হীরে ধীরে মুষা তথ! করিবে গমন ॥ 

ছুল্সে থাকি যাবে তথা করিয়া হড়ঙ্গ। 


_নিঃশব্দেতে যাবে যেন না জানে কুরঙ্গ ॥ | 


সুড়ঙ্গ কাটিবে তার চরণ যথায়। 
"অবহেলে সিংহ তারে অবশ্ঠ ধরিবে ॥ 
যা বলিল জন্বুক করিল ততক্ষণ ॥ 
কাটা গ্লেল পদ্শির মুষিক দংশনে । 
স্থীনশক্তি দেখি সিংহ ধরিল তথনে ॥ 
(হরিণ পড়িল সবে হয়িয বিধান । 
শৃাল আপন চিত্তে কল্ধে রা 
টিপ মাংস করিব রর ) 
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শি ৯ ১৪৮৩ ৃ 


বাংল আদ কি সে তোথ পণ 
বুদ্ধিমান শৃগালের যুক্তি | | 
ততক্ষণ 'গেল সব স্নান করিবারে ॥ 
সবা হৈতে শ্রেষ্ঠ সিংহ বলিষ্ঠ বিশেষ 
আন করি আসি সিংহ দেখষে জন্বুকে । 
১৬১ 
উস ৮৬ 
শুগাল কহিল সখা কি-হিব কথা । 
ধিকের বচনে জন্মিল বড় ব্যথা ॥ 


আমি মারিলাম স্বগ করিবে ভক্ষণ ॥ 
সিংহ বলে হেন বাক্য সনে কোন্‌ জন। 
কোন ছার মুষা হেন বলিবে বচন ॥ 
না খাইব মাংস আমি খাউক আপনি । 
নিজ বীর্য্যবলে স্থগ ধরিব এখনি ॥ 

হেন বাক্য বলে তার মুখ না চাহিব । 
টড বস্ত আপনি খাইব ॥ 
এত বলি গেল সিংহ গহুন কাননে । 


1 স্নান করি ব্যাত্র তবে আইল সেখানে ॥ 
1 আস্তে ব্যস্তে কহে শিবা শুন প্রাণসথা ৷ 


ভাগ্যেতে পিংহ তোমারে ন! পাইল দেখা 
| এখনি গেলেন তিনি তোম। ধরিবারে । 
ূ [মারে বলিল তুমি ন! বলিও তারে ॥ 


ঝা সখা তুমি না বলি কেমনে 


! 


1 বুঝিয়া করহু কার্য্য যেবা লয় মনে। 


এতেক শুনিয়া ব্যাজ শৃগাল বচন। 
হৃদয়ে বিস্মিত হৈয়। ভাবে মনে মন ॥ 
নাহি জানি কোন দোষ করিলাম তায় । 


- এ কুপিয়্াছে কেন, না বুষিনু অভিপ্রার ৪ 


এখায থাকিলে হবে বড়ই প্রমাদ। 


- চিল ক্ছান সান ফেরা ঘাক্কি টিটি রঃ 


ভৰলি ব্যাস প্রবেশ্িল ঘোর বনে। 
তক্ষণে মুষিক আইল সেই স্ছানে্. : 
-.. । এত বলি কণিক চলিল নিজ ঘর। 


ফিকে দেখিয়া! তবে যুড়িল ক্রন্দন | 
স, এস সখা তোমা করি আলিঙ্গন ॥ 
খা হেন নকুলের হুইল কুমতি । 
ডিতে নারিল সখা আপন প্রকৃতি ॥ 
তে সর্পসঙ্গে হেল তার দেখা। 
[দ্ধে হারি তার কাছে হৈল তার সখা ॥ 
নান করি এখানে আইল ছুইজন। 
পরে দিলেক মাংস করিতে ভক্ষণ ॥ 


ইজন মিলি গেল-ততোমা খুজিবারে। 
থা এলে ধরিও বলিয়াগেল মোরে ॥ 
তত শুনি মুষিকের উড়িল পরাণ । 

তি শীত্র পলাইয়। গেল অন্য স্থান ॥ . 
নকালে নকুল আপিয়। উপনীত । 
ক্রাধে শিব। কহে তারে সময় উচিত ॥ 
ংহ আদি তিন জন করিল সমর । 
[রয়। আমার যুদ্ধে গেল বনাস্তর ॥ . 
তার শক্তি থাকে যদি আদি কর রণ। 
হিলে পলাও তুমি লইয়া জীবন ॥ 

হজে নকুল ক্ষুদ্র শিব! বলবান। 

বনা যুদ্ধে পলাইয়! গেল অন্ধ স্থান ॥ 
ণিক বলিল রাজ। কর অবধান। 

মত করিলে রাজ! হয় রাজ্যবান ॥ 


লষ্ঠে বুদ্ধিতে জিনি মারিবেক বসে । - 


জনে ধন দিয়া মারিবেক ছলে ॥ 
ক্রুরে পাইলে রা'জ। কন্ছু ন৷ ছাড়িবে। 
স্মাইয়। বিশ্বাম বিপক্ষে সংহারিবে ॥ 





১৫ 
এ সব বুঝি রাজ। করহু উপায় । 
| এবে না করিলে শেষে হুঃঘ পাবে রায়-॥ 


ূ চিস্তিতে লাগিল-মনে অন্ধ নৃপবর ॥ . 
৷ পুখ্যকথ। ভারতের শুনিলে পবিত্র । 
কাশীরাম দাস কহে অদ্ভুত"্চরিত্র ॥ 


. পাগবদিগের বারণাবতে গমন । 


যুধিষ্টির যুবরাজ সুখী সর্বজন । 


স্থানে স্থানে বিচার করয়ে প্রজাগণ ॥. 


| ধর্ম্মশীল যুধিষ্ঠির দয়ার সাগর । 


। পুজ্ঞভাবে দেখে. রাজ। 'অমাত্য কিন্কর & 


৷ যুধিষ্ঠির রাজা হৈপে সবে থাকে স্থথে ॥ 
রাজার নন্দন রাজ্য সম্ভবে তাহাকে ॥ 

| ভীক্ম রাজ। নছিলেন সত্যের কারণ। 

৷ ধ্ৃতরাষ্ত্রী না হইল অন্ধ দ্ি-নয়ন ॥ 

৷ বিশেষ রাজার যোগ্যপান্র যুধিষ্ঠির | 
সত্যবাদী জিতেক্িয় হ্ুবুদ্ধি হ্ধীর . 
চলহু যাইয়া, প্রজা! আছি যে যতেক। 
যুধিষ্ঠিরে রাজ! করি, করি অভিষেক ॥ 
হাট বাট নগর চত্তরে এই কথ । . 

| ছুর্য্যোধনে শুনিয়। জন্মিল বড় ব্যথা ॥ :. 
| বিরস বদনে গেল পিতার গোচর | .. 
। দেখিল জনক রাজ! বসে একেশ্বর ॥ 

ূ সকরুণে পিতারে বলয়ে ছুর্ষ্যোধন । 

| অবধান কর নাজ! বলে গ্রজা্গণ ॥ 

1 অবজ্ঞায় অনাদর করিল তোমারে । 


পা শপ 


1 পতি ইচ্ছ। করে সবে কুস্তীর কুমারে ॥ 


( এইমত বিচার করয়ে সর্বজন । 
1 বাজপুন্র যুধিষ্ঠির হইবে রাজন ॥ 
ূ তাহার নন্দন হৈলে সেই হবে রাজ। | 


আম! সবাকারে আর না গণিবে প্রজা &-. 
অকারণে হই আমি-পরভাগ্যজবা | . ... 


অকারণে আমারে ধরিল “এ পৃথিৰী ॥ . 
পুত্রের শুনিয়! রায়! এতেক, বচন 1: 





১২৬ 


বিশ্বরূপে বিশালাক্ষি বিদ্াং দেহি নমোহস্ততে ॥ 


[ মহাভারং 





কি করিব কি হুইবে চিন্তে মনে মন। 
হেনকালে এল তথ! ছষ্ট মন্ত্রীগণ ॥ 
হুঃশাসন কর্ণ আর শুনি ছুর্মতি | 
বিচারিয়া কহে কথা অন্ধরাজ প্রতি ॥ 
ক্ষণেক চিস্ভিয়। বলে অন্বিকানন্দন। 
কিমতে বাহির করি পাওুপুক্রগণ ॥ 
যখন আছিল পাগু পৃথিবাতে রাজ।। 
সেবকের প্রা মম করিত সে পুজা ॥ 
নাম মাত্র রাজ! সেই মামি দিলে খায়। 
নিরবধি সমর্পয়ে যাহ। বথ| পায় ॥ 
মম আজ্ঞাবন্তা হয়েছিল অনুক্ষণ। 
ভাই হ'য়ে কারো ভাই না হবে এমন ॥ 
তাহার অধিক হয় তার পুভ্রগণ । 
আজ্জাবর্তী হৈয়। মম থাকে অনুক্ষণ ॥ 
দেবপ্রা় আমারে পুজেন যুধিষ্টির | 
কোন দোষ দিয়! তারে করিব বাহির ॥ 
পিতৃ-পিতামহ তার পুষিল সবারে। 
কার শক্তি হয় বল দূর করিবারে ॥ 
দুর্য্যোধন বলে যাহা কহিলে প্রমাণ । 
পূর্বেব আমি জানিয়! করিলাম বিধান ॥ 
যত রঘী মহারথী আছে ভ্রাভৃগণ। 
সবারে করিব বশ দিয়া বহুধন ॥ 
সেবকগণের প্রতি নাহিক বিচার । 
নিশ্চয় বুঝিয়। কম্ম করহ আমার ॥ 
নগর বারণাবত দেশের বাহির । 

জ্রাতৃ মাতৃ সহ তথ যাক যুধিষ্টির ॥ 
এথা আমি নিজ রাজ্য স্ববশ করিলে । 
এস্থানে আসিবে পুনঃ কতদিন গেলে ॥ 
ধুতরাষ্ট্র বলেন করিলা যে বিচার | 
নিরবধি এই চিনে জাগয়ে আমার ॥ 
পাপ কম্ম বলি ইহ! প্রকাশ না করি। 
গুপ্তে রাখিলাম লোৌকাচারে বড় ডরি ॥ 
ভীল্ম দ্রোণ কৃপ বিদ্ুরের ধম্মচিত। 

এ কথা স্বকার না করিবে কদাচিত ॥ 
এই চারি জন বদ্দি নহিবে স্বীকার । 
কাধ্যসিদ্ধি হইবেক কেমন প্রকার ॥ 


এত শুনি পুনরপি বলে ভূর্য্যোধন। 
। তাহার যেমন ভীত্ঘ আমার তেমন ॥ 


অশ্খথম! গুরুপুভ্র মম অনুগত | 


1 ভ্রোণ কৃপ সহ অশ্থখামার সম্মত ॥ 


বিছুর সর্ববাংশে সেব! করে পাগুবেরে। 
হইলে সহজে এক! দি করিতে পারে ! 


' ভুমি ত চিন্তহ পিত। উপায় ইহার । 


পাগুব থাকিতে নিদ্রা নাহিক 'আমার ॥ 
ধৃতরাষ্ত্রী বলে যদ্দি করি দূর তারে! 


' অপঘশ ঘুষিবেক সকল সংসারে ॥ 
, এমন উপায় করি করহ মন্দ্রণা । 


আপন ইচ্ছায় যায় নগর বারণ! ॥ 
এত শুনি ছুর্্যোধন চলিল সত্বর । 


নানা রত্ব লৈয়। গেল মন্ত্রিগণ ঘর ॥ 


তবে ছুর্ষেযাধন দিয়? বিবিধ রতন; 
ক্রমে ক্রমে বশ করে সব মস্্রিগণ ॥ 
শিখাইল মন্ত্রিগণে কপট করির' ' 
নগর বরণাবত উত্তম বলিয়। ॥ 
সর্বক্ষণ কহ সবে যাহাকে তাহাকে । 
নগর বারণ। সম্ঞাহি ইহলোকে ॥ 


 হুর্য্যোধন ছুন্মতি পাইর। মন্ত্রিগণে । 


সেইমত বলিতে লাগিল অনুক্ষণে ॥ 
কতদিনে হৈল শিবরাত্রি চকুর্দশী । 
রাজার নিকটে সব মন্ত্রিগণ বলি ॥ 


. নগর বারণাবত পুণ্যক্ষেত্র গণি । 


প্রত্যক্ষ বৈসেন তথ৷ দেব শুলপাণি ॥ 
আর মন্ত্রী বলে সে জগৎ মনোরম । 


নগর বারণাবত ভুবনে উত্তম ॥ 
আর মন্ত্রী বলে তার নাহিক তুলন । 
ই অমর কিন্নর তথা থাকে সর্বজন! &. 
, হেনমতে মন্ত্রিগণ বলেন বসন। 
বিধির লিখন কন্ম না হয় খণ্ডন & 
যুধিষ্ঠির বলেন সে পুণঃক্ষেত্রবর ॥ 

' দেখিব বারণাবত কেমন নগর ॥ 


এত শুনি সুৃতরাষ্ট্র আনন্দিত মন | 
হৃদয় কপট. মথে অমন্ত বচন ॥ 


আদিপর্বব | 1 প্রণাম মন্ত্রঃ- _সরস্থৈত্য নমে। নিত্যং ভদ্রকালৈ নমো নমঃ |. ১২৭ 





। যদ্দি হয় তথা করিতে বিহবার। 
সঙ্গে করি লয়ে যাও যত পরিবার ॥ 
'জননী সহিত তথা পঞ্চ সহোদর | 

মন স্থুখে রহ সবে বারণানগর ॥ 

ধন রত্ব সঙ্গে লও যেই মনে লয়। 
কত!দনে বঞ্চিয়। আইল নিজালয় ॥ 
এত যদি প্ুতরাষ্ট্র বলে বার বার। 
দ্ব'কার করিল রাজা ধন্মের কুমার ॥ 
দেখিবারে ইচ্ছামাত্র হইল আমার । 
এখনি য'ইতে বল সহ পরিবার ॥ 
পুরাষ্ট্ী আজ্ঞাবহ ধর্মের নন্দন । 

ভার আজ্ঞ, কখন ন! করেন লঙ্ঘন ॥ 
নাইব বারণাবত করি অঙ্গীকার । 
পতরাষ্ত্ী চরণে করেন নমক্কার ॥ 

বন্ধ মন্ত্রিগণে তবে করিয়! সম্ভাষ। 
ব্িষ্টির চলিলেন জননীর পাশ ॥ 

"দখি দুর্ষেটাধন রাজ। হরিষ অন্তর । 
পুরোচন মন্ত্রা বলি ডাকিল সত্বর ॥ 
ছধ্যোধনের বিশ্বাসা জাতিতে যবন। 
একান্তে আনিয়া! তারে কহিল বচন ॥ 
“তামার সমান নাহি মন্ত্রার ভিতরে । 
প্রন বিশ্বাস তেই ডাকি হে তোমারে ॥ 
তোমার সহিত আমি করি যে বিচার । 
অন্যজন মধ্যে ইহ। ন! হয় প্রচার ॥ 
পগর বারণাবতে পাওুপুজ্র যায়। 

তারা ন! যাইতে আগে যাইবে তথায় ॥ 
খসর-দংযোগ রথে করি আরোহণ । 
মতি শীঘ্ব তুমি তথ! করিবে গমন ॥ 
উত্তৰ করিয়া স্থল করিয়া আলুয় । 
অগ্রিপৃহ বিরচিন্বে ব্যক্ত নাহি হয় ॥ 
স্থন্ত বিরঠিয়। তাহে পুরাইবে দ্বতে । 
পরশ নিয়োজিয়া গৃহ করিবে তাহাতে ॥ 
এনন রচিবা কেহ লক্ষিতে না পারে 
না'ন। সিত্র বিরচিব। লোক্মনোহ:র ॥ 
জুগৃহ বেড়িয়! করিবে অস্ত্রঘর। 

মন্ত্র বিরচিয়া! অস্ত্র রাখিব। ভিতর ॥ 


 জতুগুহে কদাচিত নহিবেক ভ্রাণ। 
' অস্ত্রগুহে অস্ত্রবাজি হারাইবে প্রাণ ॥ 
তার চতুর্দিকে গড় খুদিব! গভীর । 


' লাফে যেন পার নাহি হয় ভীমবীর ॥ 
. সময় বুঝিয়। অগ্নি দিবে সে আলয়ে। 


একত্র থাকিবে তবে সমস্ত সময়ে ॥ 
ত্বরিতে চলিয়। বাও ন! কর বিলম্ব । 
শীত্রগতি কর গিয়া গুহুর আরম্ত ॥ 


। দুর্য্যোধন গাজ্ঞ। পেক্য় মন্ত্রী পুরোচন । 
, বাহন যুড়িল রথে পবন-গমন ॥ 


ক্ষণেকে পাইল শিয়া বারণানগর । 
গুহ বিরচিতে নিযোজিল নিজচর ॥ 


' যেন করিয়া কহিলেন ছুর্য্যাধন । 


ততোধিক গুহ বিরচিল পুরোচন ॥ 


' ভ্রাতৃ সহ যুধিষ্টির সহিত জননী । 
_ সব বৃদ্ধগণে যায় মাগিতে মেলানি ॥ 


বাহলীক গাঙ্গেয় দ্রোণ কূপ সোমদভু । 
গান্ধারী সহত গৃহে নারীগণ যত ॥ 
একে একে সব স্থানে হইয়। বিদায় । 


পুরোহিত বিপ্রগণে প্রণমমল রায় ॥ 


দুষটবৃদ্ধ প্ৃত্রাষ্ট্র করিল কুমতি। 
সে কারণে হেন কন্ম করিছে অনীতি ॥ 
সতানুদ্ধি ধন্মশীল পার্ডুপুহগণ । 


বাহির করিয়| দেয় ছুষ্ট ভুর্ষেযোধন ॥ 
হেন ছার নগরে রহিতে ন| যুয়ায় । 


যথা যান যুধিষ্ঠির যাইব তথাথ ॥ 
ছেত। সবে রহিবেক যত ছুন্টচিত |. 


মোরা না রহিব হেথা বাহব শিশ্চিত ॥ 
' এত বলি দ্বিজ্তগণ চলিল শ্রমতি। 

' পুজ্র দার! পরিবার লই] সংহতি ॥ 
 অগ্রদরি বিছুর গেলেন কতদ্বরে | 
 সুিষ্টিরে কগিলেন অেস্ছতাঘাগারে ॥ 


বারণবতেতে বাও পঞ্চ লহোধ 
সাবধানে থাকিব! আছে তাছে ডর ॥ 
স্বযানি-মন্তক ঘেই শীতুলর রিপু। 
তাহে সাবধানেতে রাখিব সবে বপু ॥ 


১২৮ 


এত বলি বিছ্ুর করিল আলিঙ্গন । 
ন্বেহবশে শিরে ধরি করিল চুন্বন ॥ 
নয়নের নীর ঝরে ভাবে গদগদ । 
যুধিষ্ঠির পঞ্চ ভাই প্রণমিল পদ ॥ 
বাহুড়িয়। বিছ্ুর চলিল নিজালয় । 
বারণ! গেলেন পঞ্চপাও্র তনয় ॥ 
প্রবেশ করেন গির। নগর ভিতর | 
অগ্রনরি নিল ঘত নগরের নর ॥ 
হেনকালে পুরোচন করে” নমস্কার ॥ 
ভূমিষ্ঠ হইয়া বেন রাজ-র্যবহার ॥ 
করযোড় করি দুষ্ট পুরোচন কহে। 
এথায় রহিলে কেন চল নিজ গুহে ॥ 
তব আগমন শুনি করিনু মগ্ন ॥ 
বিলম্ব ন। কর তুমি দিন শুভক্ষণ ॥ 
এত শুনি হষ্ট হৈএ। পঞ্চ সহোদর । 
জননা সহিত গিয়। প্রবেশেন ঘর ॥ 
বিচিত্র নিন্মণ মনোহর সে আলয় । 
দেখি ন্ট হইলেন ধশ্মের তনয় ॥ 
তবে কতক্ষনে পুরা করি নিরাক্ষণ । 
ভামে দেখি যুধিষ্ঠির বলেন বচন ॥ 
গৃহের পরাক্ষা, দেখি লও বুকোদর । 
মম মনে বিশ্বান ন। হয় এই ঘর ॥ 
বৃকোদর নিলেন সে ঘরের আঘ্বাণ। 
জানলেন ঘর জনুরুতের নিন্মাণ ॥ 
বুকোদর বিস্মিত কহেন যুধিষ্টিরে | 
জোগ্বত-সারব(-তৈল গন্ধ পাহ ঘরে ॥ 
প্রত্যক্ষ অগ্নির ঘর ইথে নাহি আন । 
আম। সব দহিবারে করেছে শিন্মাণ ॥ 
পথে দেখিলাম বত অন্ুচরগণ । 
এই সব দ্রব্য এনেছিল অনুক্ষণ ॥ 
যুবিষ্টির বলেন সে প্রমাণ হইল । 
আসিতে ববনভাষে বিছুর বলিল ॥ 
বিশ্বাস করিয়। নবে থাকিলে এ ঘরে । 
অচেতন হইব সকলে নিদ্রাভরে ॥ 
তখন অনল ইথে দিবে পুরোচন । 
হেন বুদ্ধি করিয়াছে দুষ্ট হ্র্ষেযোধন ॥ 


বেদ-বেদান্ত-বিগ্াস্থানেভ্য এব চ ॥ 


| মহাভারত। 


৷ ভীম বলিলেন ত্যজি অনলের ঘর । 
; পুনরপি যাই চল হস্তিনাগরর | 
' ফুধিষ্ঠির বলিলেন নহে স্থবিচার। 
এই কথা লোকে ভাই হইবে প্রচার ॥ 
ছবে্্োধন বিচার করিবে নিজ চিতে । 
নিশ্চয় আমার কার্য; পারিল জানিতে ॥ 
সৈন্তগণ সাজি দুষ্ট করিবেক রণ। 
তার হাতে সর্বব সৈন্য সর্বব রত্ব ধন ॥ 
কি কার্য বিবাদে ভাই না যাব তথার । 
নির্ধন স্সৈন্ আমি নাহিক সহায় ॥ 
সাবধান হৈয়। এই গৃহেতে বঞ্চিব। 
আমর জানি থে হহ! কারে ন। বলিব ॥ 
পঞ্চভাহ একত্রে না রব কোন স্থলে । 
হেণ! হৈতে পলাহব কতদিন গেলে ॥ 
অনুক্ষণ মুগয়। করিব পঞ্চজন । 
পথ ঘাট জ্ঞাত হব বন উপবন ॥ 
সব জ্ঞাত হব” আমি কেহ নাহি জানে । 
হেনমতে বিচারে রহিল ছর জনে ॥ 
হেথায় আকুল চ্ন্ডি বির স্থমাতি। 
নিরন্তর অনুশে।ত পাণু,বর প্রতি ॥ 
কি মতে বাহির হবে €জীগুহ হহতে। 
নিশ্চয় ঘাহবে কেহ ন। পারে লাক্ষতে ॥ 
বিচারিঝ। বিছুর করিল অনুমান । 
খনক আনিল জানে হড়ঙ্গ নন্মাণ ॥ 
খনক স্থবুদ্ধি বড় বিছ্ুরে বিশ্বাস । 
সকল কাহয়। পাঠাইল ধম্মপাশ ॥ 
খনক কারল যুধারে ননক্কার । 
ধারে ধারে কহে বিছুরের সমাচার ॥ 
পাঠাহ্‌ল বিদ্ুর আমারে তব কাছে। 
ভূমি খনিবার বিদ্যা আমার এষে আছে ॥ 


. একান্তে কহিল মোরে ডাকি শিজ পাশ। 


ছুধ্যোধন-লোক বলি ন| যাবে বিশ্বাস ॥ 
অত-'ব এই চিহ্ন কহিল আমারে । 
আসিতে কি প্লেচ্ছভাষে কহিল তোমারে. 
যুধষ্তির গুনিয়। করিলেন আশ্বাস 
জানলাম তোমারে নাহিক অবিশ্বাস ॥ 





আনিপর্বব। ] স্তব মন্ত্র _শ্বেতপন্মালনা দেবী-শ্বেতপুস্পোপশোভিত৷ । 


বিছ্রের প্রিয় তুমি তেই পাঠাইল। 


ভূমি যে বিছুর তুল্য আজি জানা গেল ॥ 
আম! সবাকার ভাগ্যে চৈলে উপনীত । 


গবধানে দেখ ছুক্ট কৌরক-গরিত ॥ 
স্্ণ জহুগৃহ বাঁশ-সংবোগে রঙ্তি । 
ঘন্বের খিলনি কৈল গৃহ চতুভিত ॥ 
করে চতুঙ্গিকে গর্ত গভীর বিস্তার । 
হক্ষৌন্হুণীবলে পুরোচন রাখে দ্বার ॥ 
এঠরূপে পড়িয়াছি বিপদ-বন্ধ,ন । 
উপায় করিয়ু। মুক্ত কর ছয় জনে ॥ 
(লোকে ঘেন নাহি জানে সব বিবরণ । 
,হন্‌ বুদ্ধি কর তুমি হও বিচক্ষণ ॥ 
গ্টনিয়া খনক তবে করিল উত্তর। 
খ'দিতে লাগিল গর্ত গুহের ভিতর ॥ 
£ক্গের মুখে দিল কপাট উত্তম । 
উপরে মৃভ্ভিকা দিয়৷ কৈল ভূমি সম ॥ 
ওদিকে ছিল গর্ত অতাব গভীর | 
ততোধিক তথায় খনিল মহাবার ॥ 
গঞ্গাতার পর্যন্ত খনক খনি গেল। 
সপন করিয়া কাধ্য আমি [নবেদিল ॥ 
শু'ণয়। হরিষ চি পঞ্চ সহোদর । 
এণমিয। খনক চলিল নিজ ঘর ॥ 
সাবধানে রহে সন। ভাই ছয়জন । 
এগয়। করিয়। ভ্রমে বন উপবন ॥ 
বৎসরেক জতুগুহে করিল নিবাস । 
পুরোচন জানিল যে হইল বিশ্বাস ॥ 
পুঃরাচন মন বুঝি ধূন্মর নন্দন । 
ভতগণে আনিয়া বলিল ততক্ষণ ॥ 
অ'ন। সব বিশ্বাস জানিল পুরোঁচন। 
চিবধান হইয়। থাকিব ছয়জন ॥ 
জি রাত্রি অগ্নি দিবে বুঝি পুরোচন। 
ব্চিরের কথা ভাই চিন্তহ এখন ॥ 
ভ* ঝুল দিবসে করিতে নারে বল। 
রা হু হৈলে পাবে ছুষ্ট আপনার ফল ॥ 
বুস্ত'দেবা শুনিয়া! বলেন পুভ্রগণে । 
পলাইয়া৷ কোথায় ভ্রমিবে বনে বনে ॥ 


 ভালমতে কর আজি ব্রাঙ্গণভোজন। 
' ক্ষুধিত বিপ্রেরে তোষ' দিয়া বহু ধন ॥ 
' মাতার আজ্ঞায় আনাইল দিজগণ। 

: কুুম্তীদেবী করাইল তামাণ-ভোজন ॥ 
ভোজন করিয়! দ্িজ্ঞ গেল সর্বজন । 
অন্ন হেত আইল যতেক ছুঃখীগণ ॥ 


পঞ্চ পুত্রসহ এক নিষাদ-গুহিণী & 


অন্ন হেভু আসে যথ। কুন্তাঠাকৃরাণী ॥ 


: পুজগণে দেখি কুন্তী জিজ্বাসেন তায়। 
আপন ছুঃখের কথ! নিষাা জানায় ॥ 


দিনকর অস্ত গেল নিশা প্রবেশিল। 


। যথাস্থানে সর্বলোক শয়ন কর্সিণ ॥ 


শশী 5 


জতুগুহ দাত । 

পরিবার লয়ে গুহে শোয় পুরোচন । 
কত রাত্রে হইল নিদ্রায় অচেতন ॥ 
বুকোদরে আজ্ঞ। দেন ধর্মের নন্দন । 
পুরোচনদ্বারে অগ্নি দাও এইক্ষণ ॥ 
বৃুকোদর পুরোচনৰারে অমি দিল। 
আগ্ন দিয়। মাতৃসহ গর্তে প্রবেশিল ॥ 
মাতৃনহ পঞ্চভাহ শীত্রগতি চলে । 
হেথা জুগৃহ ব্যাণ্ত হহল অনলে ॥ 
অগ্নির পাইয়। শব্দ গ্রামবাপিগণ । 
জল লৈ। চতুদ্দিককে ধায় সর্ববজন ॥ 
নিকটে বাইতে শক্তি নহিল কাহার । 
চতুর্দিকে ভ্রমে লোক ক'রে হাহাকার ॥ 
জৌঘ্বত তৈলের গন্ধ চতুন্দিকে ধায় । 
জতুগৃহ বলিষ! যে লোকে টের পায় ॥ 
দুক্ট কন্দমন কৈল ধৃতরাষ্ট্র ছুরাচার। 
কপটে দহিল পঞ্চ পাণ্ুর কুমার ॥ 
ধম্মশীল পঞ্চ ভাহ নহে অপরাধী । 
সত্যবাদা জিতেক্দ্িয় সর্ববগুণনিধি ॥ 
তবে সবে জানিল পুড়িল পুরোচন । 
ভাগ্য ভাগ্য বলিয়। বলেন সর্ববজন ॥ 
নির্দোষগণেরে হিংসা করে যেই জন॥ 
এইরূপ শাস্তি তারে দেন নারায়ণ ॥ 
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শ্বেতাম্বরধর। নিত্য, শ্বেতগন্ধানুলেপনা ॥ 


|] মহাভারত 





এত ঝাল কান্দে বত নগরের লোক । 
পাগডবের গুণ স্মরি করে বছু শোক ॥ 
জননী সহিত হেথ৷ পাও্ডর নন্দন। 
স্থড়ঙ্গে বাহির হৈয়! প্রবেশিল বন ॥ 
ঘোর অঙ্গকার নিশ। গহন কানন। 
লতা বৃক্ষ কণ্টকেতে যায় ছয় জন ॥ 
চলিতে অশক্ত কুত্তা ধণ্ম বুধিত্ির | 
ধনঞ্য় মাদ্রপুক্র কোমল শরীর ॥ 
কতদুর গিয়! কুন্তী হন অচেতন । 
শীগ্রগতি বাইতে ন। পারে পঞ্চ জন ॥ 
তবে বুকোদর নিল মায়ে স্কন্ধে করি। 
ছুই ক্ন্ধে মাদ্রীপুক্র হস্তে দোহা ধরি ॥ 
বায়ুবেগে যান ভাম সহ পঞ্চজনে । 
বুক্ষ শিল। চূর্ণ হয় ভীমের চরণে ॥ 
অতি শীগ্রগতি যায় ভীম মহাবীর । 
নিশাযোগে উত্তরিল জাহৃবীর তীর ॥ 
গভীর গঙ্গার জল অতি সে বিস্তার । 
দেখি হৈল চিন্তিত কেমনে হৈব পার ॥ 
চিন্তিত ভোজরে পুক্রী পঞ্চ সছোদর। 
গঙ্গাজল পরিমাণ করে বুকোদর ॥ 
হেনকালে দিব্য এক আইল তরণী। 
পবন গমন তাহে শোভে পতাকিনী ॥ 
নৌকায় কৈবর্ত বিছুরের অনুচর । 
ন। জানিয়া পঞ্চ ভাই চিস্তিত অন্তর ॥ 
দুরে থাকি কৈবর্ত করিল নমস্কার । 
কহিতে লাগিল বিছ্ুরের সমাচার ॥ 
আমারে পাঠাযে দিল পরম যতনে । 
তোমা সবা পার করিবারে নৌকাসনে ॥ 
অবিশ্বাসী নহি আমি বিছুরের জন। 
সঙ্কেতে আমারে পাঠাইল সে কারণ ॥ 
যখন আইল! সবে বারণানগর ৷ 
জ্লেস্ছভাষে তোমারে সে কহিল উত্তর ॥ 
ঘাহে জন্ম তাহে ভক্ষ্য শীতল বিনাশে। 
ইহার আছয়ে ভয় যাহ সেই দেশে ॥ 
এই চিহ্ন বলি মোরে আমিবার কালে । 
পাঠাইল করিবারে পার গঙ্গাজলে ॥ 


, তাহার বচন শুনি বিশ্বাস জন্মিল। 
' ছয় জন গিয়া, নৌকা আরোহণ কৈল ॥ 
, চালাইল নৌক। তবে পবন গমনে । 


পুনরপি কহে দাস বিছ্ুর বচনে ॥ 
বিছ্ুর কহিল এই করুণ বচন। 
হেথ! থাকি শিরে স্রাণ করি আলিঙ্গন ॥ 


, কিছুকাল অজ্ঞাতে বঞ্চছ কোন স্থান। 


৫খ ক্লেশ সহি কর কালের হরণ ॥ 


এই কথ। কহিতে হুইল গঙ্গাপার : 
কুলে উঠিলেন সবে পার্ুর কুমার ॥ 


বলেন কৈবর্ত প্রতি ধশ্মের নন্দন । 
বিদ্রুরে কহিবে গিয়। এই নিবেদন ॥ 
বিষম প্রমাদ হৈতে সবে হৈনু পার । 
তোম! হৈতে পাগুবের বন্ধু নাহি আর ॥ 
তোমার উপায় হেতু রহিল জীবন । 
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এত বলি কৈবর্তে করিল মেলানি। 


! বনেতে প্রবেশ কৈল প্রভাত রজনী ॥ 


গঙ্গার দক্ষিণে যান কুন্তীর নন্দন । 
উত্তরে বাহিয়। নৌকা গেল সে তখন ॥ 
এখানে প্রভাত হৈলে নগরের লোক । 
জতুগুহ নিকটে আসিয়া করে শোক ॥ 
জল দিয় নিভাইল যে ছিল অনল । 
ভন্ম উলটিয। সবে নিরখে সকল ॥ 
দ্বারমধ্যে দেখিল পুড়িল পুরোচন । 
তাহার স্থহদ যত ভাই বন্ধুগণ ॥ 
জতুগুহ দ্বারে তবে গেল ততক্ষণ । 


, দেখিল অনলেচ দগ্ধ আছে ছয় জন ॥ 
। দেখিয়া সকল লোক হাহাকার করে। 


গড়াগড়ি দিয় পড়ে ভূমির উপরে ॥ 
হাফ হায় কোথা কুস্তী মাদ্রীর নন্দন। 
নিরখিয়! সর্ববলোক করয়ে ক্রন্দন ॥ 
এই কন্ম্ম-করিল পাপিষ্ঠ হুর্য্যোধন । 
জতুগুহ করিতে আইল পুরোচন ॥ 
ছুষ্টবৃদ্ধি ধূতরাষ্ট্র সেও ইহা জানে । 
কপট করিয়া দগ্ধ কৈল পুভ্রগণে ॥ 
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এই ক্ষণে আমা সবাকার এই কাষ। 
লোক পাঠায় দেহ হস্তিনার মাঝ ॥ 
পলঃরাষ্ট্রে বল না করিও কিছু, ভয়। 
মনোবাঞ্থ। পূর্ণ তোর হলো! ছুরাশয় ॥ 
হ্তনানগরে দূত গেল শীত্রগতি। 
জ্ানাইল সমাচার অন্ধরাজ প্রতি ॥ 
জৌতুগুহে ছিলেন কুন্তী পাণ্ডুর নন্দন । 
নিশাঘোগে অগ্রি তাহে দিল কোন্‌ জন ॥ 
ুত্রসহ কুস্তীদেবী হইল দাহন। 
পরিবারসহ দগ্ধ হৈল পুরোচন ॥ 
এশু শুনি প্রতরাষ্ট্রী শোকে অচেতন। 
ঘণেক নিঃশব্দ হৈয়। করিল ক্রন্দন ॥ 
হাহ। কুস্তী যুধিষ্ঠির ভীম ধনঞ্ীয়। 
হাহ। সহদেব আর নকুল ভর্জয় ॥ 
বহুবিধ বিলাপ করয়ে অন্ধবর । 
সমাচার গেল অন্তঃপুরীর ভিতর ॥ 
গান্ধারী প্রভৃতি ছিল যত নারীগণ। 
শোকেতে আকুল সবে করযে ক্রন্দন ॥ 
ভক্ম দ্রোণ কৃপাচার্ধ্য বাহলীক বিদ্ুর। 
পাণগুবের মৃত্যু শুনি শোকেতে আকুল ॥ 
নগরের সব লোক কান্দনে শুনিয়া । 
পাঞুবের গুণ সব হদয়ে ম্মরিয়া ॥ 
কেহ ডাকে বুধিষ্ঠির কেহ বৃকোদর। 
কেহ ধনঞ্জয় কেহ মাদ্রোর কুমার ॥ 
হা কুন্তা বলি কেহ করযে ক্রন্দন । 
এই মত নগরে কান্দয়ে সর্বজন ॥ 
হবে ধ্বতরাষ্ট্র শ্রাদ্ধ করিল বিপান। 
ব্রাহ্মণের দিল বহুরত্ব ধেনু দান ॥ 
এখায় পাগুবগণ ভুঞ্জি অতি ক্রেশ। 
'হুড়িন্বের অরণ্যেতে করিল প্রবেশ ॥ 
পথএরম আর ভয় ক্ষুধা তৃষ যত। 
কহেন ডাকিয়া! কুন্তী প্রতি পঞ্চহ্থত ॥ 
বহুদূর আইলাম অরণ্য ভিতর । 
ইষগায় আকুল, নাহি চলে কলেবর & 
বাইতে না পারি আর বিন। জলপানে । 
কতক্ষণ বিশ্রাম করহ এই স্থানে ॥ 


শ্বেতক্ষা সুত্রহস্ত! চ শ্বেতচন্দনচচ্চিতা । 


] 
[ 
| 
॥ 
| 
] 
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। এত শুনি যুধিষ্টির বলেন বচন। 

। না জানি মরিল কিবা জীয়ে পুরোচন ॥ 
। ছুষ্ট ছুরাচার হূর্য্যোধনের মন্ত্রণা । 

| এই সমাচার পাছে কহে কোন জনা ॥ 


তবে ত সাজিয়৷ মব আসিবে হেথায়। 
| কি করিব তবে পুনঃ করহু উপায় ॥ 
| ভীম বলে নিঃশব্দে থাকহু এইস্থানে । 
পশ্চাতে যাইব তৃপ্ত হৈলে জলপানে ॥ 


। অন্য সর্ববজনেরে রাখিয়া! বটমূলে । 


জলে আন্বঘণে ভীম ভ্রমে নান। স্থলে ॥ 
জল5র শব্দ বার শুনি কত দূরে। 
শব্দ অন্ুনারে গেন জল আনিবারে ॥ 
জলেতে নামিঝ। ভাম কৈল স্নান পান। 
জল লইবারে ভীম নাহি পায় স্থান ॥ 
স্থল না পাইয়া ভীম বস্ত্র ভিজাইল। 
বসনে করিয়। জল লইয়! চলিল ॥ 

দুই ক্রোশ গিয়াছিল জলের কারণ। 
ক্ষণমাত্রে পুনঃ এল পবন-নন্দন ॥ 
দেখিল সকলে নিদ্রাগত অচেতন । 
কহিতে লাগিল ভীম বিলাপ বচন ॥ 


, বিচিত্র পালস্কোপরি শয্যা! মনোহর । 


পপ পাশা শাশসপীট শীশিনীশীশি শি তত 


নিদ্র। নাহি হয় ধার তাহার উপর ॥ 
হেন মাত। গড়াগড়ি বায় ধরাতলে। 
হরি হরি বিধি হেন লিখিল কপালে ॥ 
কমল অধিক যার কোমল শরার । 
হেন ওই হুগিতলে লোটায় শরার ॥ 
তিন লোক ঈশ্বরের দোশ্া মেইজন। 
সহজ মানুষ প্র ভূমিতে শয়ন ॥ 
আঙ্জুন সমান বাধ্যবন্ত কোন জন। 
হেন ভাই কৈল হায় ধরাতে শয়ন ॥ 
স্বন্দর নকুল সহদেব হস্পম। 
বার্ধ্যবন্ত বুদ্ধিমন্ত সর্ববগ্চনধাম ॥ 

এরূপ ছর্গতি নাহি হব কোন জনে । 
ছুন্টবুদ্ধি জ্ঞাতি দুর্য্যোধনের কারণে ॥ 
আপদে তরষে লোক জ্ঞাতির সহায় 
বনে বেন বৃক্ষে বৃক্ষে বাতে রক্ষ! পায় ॥ 
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দুর্ধ্যোধন কুলাঙ্গার হৈল জ্ঞাতিবৈরী। 
গুহ ত্যজি যার হেতু বনে বনচারী ॥ 
ছু্যোধন কর্ণ আর শকুনি ছুর্্মতি । 
ধুতরাষ্ট্র দেও দুষ্ট করিল অনীতি ॥ 
থন্রেরে না করে ভয় রাজ্যে লু্দ মন। 
পাপেতে নিমগ্ন হৈল দুষ্ট দুর্য্যোধন ॥ 
পুণ্যবলে নাহি ছুন্ট জায়ে দেববলে । 
কোন দেব বরদায়ী হৈল হেনকালে ॥ 
সে কারণে আভ্ঞ। না করেন যুধিষ্ঠির | 
নতুব। গদার বাড়ি লোটাই শরার ॥ 
কোন্‌ মন্ত্র মহৌষধি কৈল কোন্‌ জন । 
সে কারণে রহে ছুক্ট তোমার জীবন ॥ 
ধর্্ম-আত্মা। ঘুধিষ্ঠিরে করে পাপাচার । 
সে কারণে এত দুঃখ আমা সবাকার ॥ 
কোন কর্ম্দে অশক্ত যে ইহু মোরা সব। 
তবু আজ্ঞ! না করেন মারিতে কৌরব ॥ 
কহিতে কহিতে ক্রোধ হৈল বুকোদরে । 
, “ছুই চক্ষু লোহিত কচালে ছুই করে ॥ 
পুনঃ ক্রোধ সম্বগ্যি। দেখে ভ্রাতৃগণে | 
নিদে। ভঙ্গ না করেন বিঢারিয়। মনে ॥ 

, হেনকালে হিড়িম্বা নামেতে নিশাচর । 
বিপুল বিস্তার কায় লোকে ভয়ঙ্কর ॥ 
দ্ন্তপাটি বিদাঁকাটি জিহব। লহ লহ। 
দীর্ঘকর্ণ রক্তবর্ণ চক্ষু কুপগৃহ ॥ 

কৃষ্ণ অঙ্গ অতি ব্যঙ্গ শিরা দীর্ঘতর । 
সেই কালে ছিল ভাল মহার উপর ॥ 
পেয়ে গন্ধ হ'যে অন্ধ চতুদ্দিকে চা । 
চন্দ্রপ্রভা মুখশো গ জলরুহ শ্রায় ॥ 
স্থশোভন ছয় জন. দোখ বটমূলে । 
হুষ্টমতি স্বস। প্রতি নিশাচর বলে ॥ 
চিরদিন ভক্ষ্যহীন থাকি উপবাসে। 
দৈবযোগে দেখ আজি আইল মানুষে ॥ 
স্থগ্রহীত অকস্মাৎ মাংস উপনাত। 

ছয় জনে মম স্থানে আনহ ত্বরিত ॥ 
নাহি ভয় নিজালব যাও শীত্রগতি । 
মোর বন কোন্‌ জন বিরোধিবে সতী ॥ 


শ্বেতবীণাধর! শুভ্র। শ্বেতাীভরণভূষিতা৷ ॥ 


[-মহাভারত। 


ভ্রাতৃকথ! শুনি তথ! চলিল রাক্ষসী | 
বীরবর বৃকোদর ঘথ। আছে বসি ॥ 
মহাভারতের কথা অম্বত-সমান । 
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥ 


সস সপ 


পাগুবের নিকট হিডিম্বার আগমন । 
ভিডিহ্ব রাক্ষদ বধ । হিড়িম্বার বিবাহ ৪ 
ঘ:ুটাৎকচের জন্ম । 


ভীম হিড়িম্থাতে হয় কথোপকথন । 


' দ্বুরে থাকি হিড়িন্ব করযে নিরীক্ষণ ॥ 
: বসিয়াছে হিড়িম্ব। ভীমের বামদিকে । 
' ভভবনমোহন রূপ বিদ্যুৎ ঝলকে ॥ 


কবরী বেড়িয়। দিব্য কুস্থমের মালে । 


৷ মাণিক প্রবাল মুক্ত। হার তার গলে ॥ 
৷ বসন ভূষণ দিব্য নুপুর কষ্কণ। 

৷ স্বর্গবিদ্ভাধরী মোহে নবান যৌবন ॥ 

' ভগ্িনীরে ডাক দিয়। বলয়ে হিডিন্ব । 

' এই হেতু এতক্ষণ তোমার বিলম্ব ॥ 

। ধিক তোর জীবনে কুলের কলঙ্ষিনী | 

: মনুষ্য স্বামীতে লোভ করিলি পাপিনী ॥ 
মম ক্রোধ তোশার হইল পাসরণ। 

; মম ভক্ষ্য ব্যাঘাত করিলি সে কারণ ॥ 


এই হেতু অগ্রে তোরে করিব সংহার। 
পশ্চাৎ এ সব জনে করিব আহার ॥ 
এত বলি যায় হাঁড়ম্বারে মারিবারে। 
নয়ন লোহিত দন্ত কড়মড় করে ॥ 
ভীম বলে রাক্ষস! রে তোর লাজ নাই । 
ভগিনীরে পাঠাইলি পুরুষের ঠাঁই ॥ 
তুই পাঠাইলি তেই আইল হেথায়। 
মদনের বশ হৈয়। ভজিল আমায় ॥ 
কামপত্রী আমার হইল 'তোর স্বস!। 
মম বিগ্ভমানে ছুষ্ট. বলিস ছূর্ভাসা 
মারিবারে চাহিস, করিস অহঙ্কার। 
এইক্ষণে পাঠাইব যমের ছুয়ার ॥ 
মাত৷ ভ্রাতা শুইয়! যে নিদ্রায় বিহবল। 
নিদ্রাভঙ্গ হইবেক না করিস.গোল ॥ 


মারিপর্বব |] 


যর বগনেতে রাক্ষস নাহি থাকে । 
দ্ব“হু যায মারিবারে হিড়িম্বাকে ॥ 
“দঘ। কুন্তার পুজ্র ছুই হাত ধরে। 

এক টানে ফেলে অন্ট ধনুক অন্তরে ॥ 
ই-বল রাক্ষস উঠিয়া তাড়াতাড়ি । 
-+৫৮র ধরিলেক করিয়া! আাকাড়ি ॥ 
দুর নন্দন ভাম অতি ভবঙ্কর। 

'৫5 আানন্দ নার পাইলে সমর ॥ 
5দুন টানাটানি ধরি ভুজে ভুজে। 
১:% ৪7৩ টানাটানি থেন করে গজে ॥ 
৮ 5গদিংহ যেন করে সিংহনাদ । 

মেধ শিন্ষন যেন করযে আহ্লাদ ॥ 
দ২কার আক্ষালনে ভাঙ্গে বৃক্দগণ। 
ল'ঝ কাননবাসা ত্যজিয়! কানন ॥ 
₹.৭:ন পুরিল শব্দ দোহার গঞ্জনে । 
নহ' এস হহবা উঠিল পঞ্চজনে । 

:ময়-ছ হড়িত্ষ। নিন্দিত বিগ্ভাধরা |" 
দয বিস্মর হল ভোজের কুমারী ॥ 
ন্চধ্য বেখিয়। কুন্তী উঠি শীস্রগতি। 
হানে জিজ্ঞাসেন হিড়িন্বার প্রতি ॥ 























(পনপ্ৰা শাগনা কিবা বনের দেবত। ॥ 
দ্ধ প্রণাম করি কুন্তা প্রতি বলে। 
ওতে রাক্ষপী আমি নিবাস এন্থলে ॥ 
* বন-শিবাসা হিড়িম্ব। নিশাচর | 
হাবোদ্ধা বার সে আমার ফহাদর ॥ 
1“ পুজ সহ তোমা ধরি লইবারে ' 

5 মারে পাঠাইয। দিল হেথাকারে ॥ 
রম শ্ন্দর দেখি তোমার তনয়। 

"ম বশ হৈব। আমি ভজিলাম তায় ॥ 
রু৭-ঘ “দথয়া মম আমি মম ভাই। 
ক্লুত'দার পুভ্রের সহ যুঝে দেখ ওই ॥ 
ডিার মুখে শুনি এতেক উত্তর । 

বল ভাই ভীম স্থানে চলিল সত্রর ॥ 

'ম হিড়ম্বাতে যুদ্ধ না যাষ বর্ণন। 

গল পর্ববত প্রায় দেখে দুইজন ॥ 


বন্দিত। সিন্ধগন্ধর্ব্বরচ্চিতা দেবদানবৈঃ | 





। 


১৩৩ 





যুদ্ধে ধুলি ধৃপর %েহার কলেবর। 
কুজটিতে আচ্ছাদিত যেন গিরিবর ॥ 


. ছুইভিতে দৌহাকারে টানে দুইজন | 

: নিশ্বাম পবন ঝড়ে উচুড় বৃক্ষগণ ॥ 

৷ ডাক দিয়া ঘুধিঠির বলেন বচন 

: রাক্ষসের ভয় নাহি করিও এখন ॥ 

. তোম। সহ পাক্ষসের হৈয়াছে বিবাদ । 
নিদ্রায় ছিলাম এত ন| জাশি প্রমান ॥ 


সবে মিলি রাক্ষসেরে করিব সংহার । 
এত শুনি বলে ভাম পবনকুমার । 


ৃ কি কারণে সন্দেহ করহ মহাশয় । 
; এইক্ষণে বিনাশিব রাক্ষস দুর্জয় ॥ 


পগিক লোকের গ্রার় “দখ দাড়াভয়। | 
এত বলি দিল লাক সুজ প্রসারিয়। ॥ 
অজ্ভুন বলেন বহু করিল! বিক্রম । 


' রাঞ্ষসের খুন্ধে বু হৈন পরিশ্রম ॥ 


বিশ্রাম করহ ছুমি থাকিয়া অন্তরে । 


আমি বিনাশিব ভাই এই নিশ।চরে ॥ 
 অজ্ন বচনে শাম অধিক কুপিল। 
চুলে পরি হিড়িম্বারে ভূমেতে কেলিল ॥ 


ণ ভীম কোথার হৈতে আইলে গে! হেথ। | 


চড় আর চাপড় হষ্রিক পদাথত | 
পক্ষিবহ করি তার কিল নিপাত ॥ 
মব্যদেশ ভাঙ্গিয়া করিল ছুখান । 


' দ্রেখাইল নিয়া মব ভ্রাত্‌ বিদ্যমান ॥ 
পরস্পর আপিঙ্গন পঞ্চ সহোদরে। 
; গ্রশংদিল জাত সব থার বুকোদাবে ॥ 


অজ্্ুন বলেন তবে চাহি বুধিঠিরে । 


এই ত নিকটে গাম নহে বহুদূরে ॥ 

. এই সমাচার ঘাঁদ গুনে কোন পন | 
লোকমুখে বার্ত। তবে পাবে ছুর্যযোধন ॥ 
সে কারণে ক্ষণেক রধিতে না ঘুয়াঝ । 


শীদ্র চল অন্য স্থানে ত/জিয়। হেথায় ॥ 


: হেন মতে বুক্তি করি প1ুব তখন । 
;, মাত। সহ শীঘগতি করেন গমন ॥ 


| হিড়িম্ব। চলিল তবে কুন্তীর সংহতি । 
! হছিড়িম্ব। দেখিয়। ক্রোধে বলয়ে মারুতি ॥ 





জা কত দিনে খকুযোগে ছৈল গর্ভবতী । 
: ০] ভরস্কর সুত্তি পুন হেল উৎপত্তি ॥ 

| জঙ্মমাত্র যুবক হইল মহাবীর । 
| ক্ষ রক্ষ হ্ুরান্ূরে বিপুল শরীর ॥ 
বিধিধ.বরণ ঘট কচ.স্ুলাকার | . 
টোৎকচ নাম সেই ভামের কুমার ॥ 
_মহাবলবান হৈল হিড়িম্বানন্দন। 

| ইন্জের একাম্বী, শক্তি যে হবে ভাজন ॥ 
.ঘটোতকচ মাতৃ সহ মন্ত্র! করিয়! ॥ 
কৃতাজলি কহে দৌছে দগুবৎ হৈয়া ॥ 
আজ্ঞ। কর যাব-মোর!-আপন জালয় 
রিলে সানির এরি রি 
























| ০৫০৭ যে. বাং ক ॥ 
'পরযোকে পাদ রগ জাসারে॥ 





এক্ষণে যে বলি আমি গুন লাবধানে। - 
বহু ছুঃখ পেলে, বহু ড্রমিলে কাননে & 
নিকটে নগর এই একচক্র। নাম 
কিছুদিন রি হেখ! করহু বিশ্রাম & 
গুপ্তবেশে এই স্থানে থাক ছয়জনে ।. 
তাবৎ থাকহ আমি না আসি যত দিনে ॥ 
্রাঙ্মণের গৃছে রফিলেন ছয়জন |. 
নেতা 
পুণ্যকথ! ভারতের অন্থত সমান ।' 
কারীরাম দাস কছে শুনে পুপাবান্‌॥ 


পাদ 


এই হে পূ কত বলিস তোষারে॥. 
রাক্ষদের উপদ্েয যেই দেশে হয়| :. 
লে দেশে বলতি কু উপযুক্ত নয় ॥ : 
পিতা! মাত।-স্সেছে তৃমি লন্বিহল। বচদ ॥. 
তাহার উচিত ছুঃখ পাইলে এখন ॥. 

কি করিষ উপায় দা দেছি বে ইহার. 


ব্রাহ্মণী বলেন প্রভু কেন দুঃখ ভাব। 

তোমরা থাকহ আমি হ্খে তথ। যাব ॥ 
তুমি যদি যাবে তথা একে হবে আর । 

একেবারে মজিবে সকল পরিবার ॥ 
আমি সহ্গ্রতা হব তোমার মরণে। 
অনাথ হইবে কন্যা পুজ হুইজনে ॥ 

তবে কদাচিত যদি রাখিব জাবন । 

কি শক্তি আমার শিশু করিতে পালন ॥ 

তোম1 বিন। অনাথ হইব তিন জনে। 

অনাথের বেশী কৰ্ট হবে দিনে দিনে ॥ 
দরিদ্রে দেখিয়া! তবে অকুলান জন। 

এই কন্যা! বরিবেক দিয়৷ কিছু ধন ॥ 

অল্পকালে এই পুন্র হইবে ভিক্ষুক । 
কুলধন্ম আর বেদে হইবে বিমুখ ॥ 
বলি ছুম্মুখ লোক কামে মুগ্ধ হবে। 
অনাথ! দেখিয়! মোরে বলে আকহিবে ॥ 
বিবিধ ছ্ুর্গতি হবে তোমার বিহনে। 
অনুচিত তোমার যাইতে সে কারণে ॥ 

' অপত্য নিমিভ্ তুমি করিলে সংসার । 

, পুক্র কন্ঠ ছুই গুটি হয়েছে তোমার ॥ 
আমি বিনা গৃহস্থালী হবে আর বার। 
.. তোমার |বহনে সর্বব হবে ছারখার ॥ 
ভাষ্যার পরম ধণন্ম স্বামীর সেবন। 

- স্বামী বিন। অকারণ নারার জীবন ॥ 
সঙ্কটে তারযে স্বামা দিয়া আপনাকে । 

.. ভুঞ্জয়ে অপয় স্বর্গ বশ ইহলোকে ॥ 

" তপ জপ যজ্ঞ ব্রত নানাবিধ দান। 

, স্বামীর প্রসাদে হয় সব্ববত্র সম্মান, ॥ 
 সর্বব ধন্ম আছে ইথে শাস্ত্রেতে বিহিত । 
“ বাক্সের ঠাই আমি যাইব নিশ্চিত ॥ 
. ত্রাহ্মণী এতেক যদি করিল উত্তর । 
গলে ধরি উচ্চৈঃম্বরে কান্দে ছ্বিজবর ॥ 
স্বামীর ক্রন্দন দেখি কান্দয়ে ব্রাঙ্মণী ৷ 
ম৷ বাপের দশ! দেখি কন্যা বলে বাণী ॥ 
অনাথের প্রায় দৌহে কান্দ কি কারণ। 
ক্রন্দন সংবর শুন মম নিবেদন ॥ 


৷ রাক্ষসের ঠণই 'ঘদি জননী যাইবে । 
| জননী বিচ্ছেদে এই বালক মরিবে ॥ 
| পিগুদান যাবে আর হবে কুলক্ষযু ! 
সে কারণে মাতার বাইতে বিধি নয় ॥ 
জন্ম হৈলে কন্যারে অবশ্য ত্যাগ করে। 
বিধির নিয়ম ইহা কে খণ্ডিতে পারে ॥ 
ূ দৈবেতে আমারে পিতা অন্যে দিবে দান। 
| এক্ষণে রাক্ষসে দিয়া দ্বোহে হও ত্রাণ ॥ 
আমা হেন কত হবে তোমরা থাকিলে । 
সে কারণে মোরে দিয় বঞ্চ কুতুহলে ॥ 
হইলে আমার পুজ তারবে পশ্চাতে । 
সম্প্রতি তরিয়। আমি যাইব নিশ্চিতে ॥ 
এতেক শুনিয়া কান্দে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী | 
তিন জনে গলাগলি কান্দে উচ্চধ্বনি ॥ 
এমত শুনিয। পুভ্র তিনের ক্রন্দন | 
মুখে হস্ত দিয়া করে সবারে বারণ ॥ 
রাক্ষসে মারিব এই বাড়র প্রহারে । 
কোথা আছে দেখাইয়া দেহ দেখি তারে ॥ 
বালকের বচন শুাঁনয। তিনজন । 
' হাসিতে লাগিল তার ত্যজিয়া ক্রন্দন ॥ 
ক্রন্দন নিবৃত্ত দেখে ভোজের নন্দিনা। 
, বলেন ব্রাহ্মণ প্রতি সকরুণ বাণী ॥ 
৷ স্থতের উপরে যেন স্থধা বরিষণে। 
: জিজ্ঞামেন কুন্তাদেবা মধুর বচনে ॥ 
: ক কারণে ক্রন্দন করহু তিনজন । 
। জানিলে হইবে সাধ্য করিব মোচন ॥ 
দ্বিজ বলে যেই হেতু করি যে ভ্রন্দন। 
মনুষ্যের শাক্ত নাহ করিতে মোচন ॥ 
এই নগরেতে আছে বক নশাচর। 
অত্যন্ত ছুরস্ত সেই রাজ্যের ভিতর ॥ 
' যক্ষ রক্ষ প্রেত ভূত পরচক্র ভয়। 
' তার ভুজবলে ইথে নাহিক সংশয় ॥ 
নগরের মধ্যে ইথে আছে যত নর। 
রাক্ষসের নির্ণয় করিল এই কর ॥ 
পায়ল পিষ্টক যত শকটে পুরিয়! । 
এক নরবলি দেয় নিয়ম করিয়। ॥ 


কার্ধ্য বিনা অন্ধ নাহিক তাহার । 
“চল মম প্রতি হয়েছে কড়ার ॥ 
রূঃপ বলি নাহি দেয় যেই জন। 
রঃ হ্ব সহ ভারে করয়ে ভক্ষণ ॥ 
হচ্ত তার পঞ্চক হইল মম ঘরে। 
» করিব কি হহবে বাক্য নাহি সরে ॥ 
র্‌ ভাধ্য। কন্ঠ পুজ্র আছি চারিজন| | 
*""র দিব বলিদান করি যে ভাবনা ॥ 
দকুণ্য কিনয়া প্ব নাহি হেন ধন। 
০দ বুটু্ তরে নাহি হেন জন ॥ 
রা সাবা তেয়াগিতে নারে কোন জন । 
নুণ নিলি যাব ভাগ্যে যা থাকে লিখন ॥ 
“'পণর এক কাতর বাক্য শুনি। 
নন্য হদযা বলে ভোজের নন্দিনা ॥ 
5 শ্য দ্বিজবর না কর ক্রন্দন 
দদুটর্দ ধাবে কেন রাক্ষস-সদন ॥ 
৮দগুজ্র আন্ছ মম শুন হে ব্রাঙ্ধণ। 
এব পুক্র শিব আমি তোমার কারণ ॥ 
দে বলে ক প্রকারে করিব এ কম্ম। 
পক অসম্ভব হবে মজিবেক ধন্ম ॥ 
511 দিয়া দিজে রাখে বেদে হেন কয়। 
দা দয়া আত্মরক্ষা! উচিত না হয় ॥ 
১০৪নে ব্রা্মণ-বধে নাহি প্রতিকার | 
'ঞ মত করিব হেন কম্ম ছুরাচার ॥ 
টস্তা বলিলেন যে কহিল! দ্বিজমণি। 
ম অগোচর নাহ আমি সব জানি ॥ 
কির বদনা মম না সহে পরাণে। 
বশেষ প্রাহ্মণ-ছুঃখ সহিব কেমনে ॥ 
দু বলে হেন বাক্য না বলিও মোরে । 
চি পাপ ভুঞ্জিব আমি যুগ-যুগান্তরে ॥ 
'?ব্দে বলেন কুস্তা শুন দ্বিজবর । 
(মার তনয়গণ মহাবলধর ॥ 
টা খাইবে হেন না ভাবিও মনে । 
'সংহার কৈল মম বিছ্যমানে ॥ 
দা 'বগ্থা-বুদ্ধিমান মম পুক্রগণ। 
রঃ নাহিক জিনিতে কোন জন ॥ 
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শত পুত্র থাকিলে কি পুত্রে অনাদর । 
ভয় ত্যজি মন্য বলি আনহু সত্বর ॥ 
কুন্তীর অদ্ভুত বাক্য শুনিয়া তখন । 
স্বতদেহে দ্বিজ বেন পাইল জীবন ॥ 
দ্বিজে সঙ্গে লয়ে কুন্তী করিল গমন । 
ভীমেরে জানাইলেন সব বিবরণ ॥ 
মায়ের বচনে ভীম করেন স্বীকার । 
হরিষে ব্রাঙ্গণ গেল গৃহে আপনার ॥ 
কতক্ষণে আইলেন ভাই-চারিজন। 
যুধিষ্ঠির শুনিলেন সব বিবরণ ॥ 
একান্তে ধন্মের পুক্্র ডাঞ্চিযা মায়েরে । 
জিজ্ঞাসা করেন ভাম যাবে কোখাকারে ॥ 


; তোমার সম্মত কিবা আপন ইচ্ছায় । 


কাহার বুদ্ধিতে হেন করিল! উপায় ॥ 


কুন্তী বলে আমার বনে বুকোদর। 


বিপ্রের কারণে আর রাখিতে নগর ॥ 
ধম্ম কাভি আছে ইথে নাহি অপষশ । 


আর ব্রাঙ্গণের রক্ষ! পরম পৌরঘ ॥ 
এত শুনি যুধিষ্ঠির কহেন বিরস। 


কোন্‌ বুদ্ধে মাত! হেন করিল। সাহন ॥ 
এমন কর নাহি শুনি ভহলোকে। 


মাত হৈচা পুজ্রে দেয় রাক্ষসের মে ॥ 
ভিক্ষা! মাগি প্রাণ রাখি বথাম্থানে বাস। 
পুনঃ রাজ্য পাৰ বলি যার বলে আশ ॥ 
, যার ভুজবলে নিদ্র। ন। যায় কৌরবে। 
যার তেজে জভুগুহে রক্ষ। পাই সবে ॥ 


স্কন্ধে কি নৈল সব! হিড়িম্বক বনে । 


' হিড়িন্যে মারিয়। কৈল সব!র রক্ষণে ॥ 


আমর! বচিব আর কিসের কানে ॥ 


_জননা হহযা হা! কেহ শাহি করে। 


বেদেতে নাহিক, নাহি সংসার ভিতরে ॥ 
রাজার ছুহিত৷ তুমি রাজার নন্দিনা। 


_বনবাপা হৈয়! তব হৈল বুদ্ধিহানী ॥ 
: কুস্তী বলে যুধিষ্ঠির না ভাবিও তাপ। 
' মম অগোচর নহে ভামের প্রতাপ ॥ 
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জস্মকালে পরাক্রম দেখেছি তাহার । 
প্রসবিয়। নিতে শক্তি নহিল আমার ॥ 
কিছুমাত্র তুলি পুনঃ ফেলাইনু তলে। 
গিরিশূঙ্গ চূর্ণ হেল ভীমের আহ্ালে ॥ 
বারণাবতে ভূমি দেখিল। নয়নে। 

চারি হন্তী তুল্য বে তোমরা চারিজনে ॥ 
আম। সহ সবারে লইল ক্ষন্ধে করি । 
হিড়িম্ব। বরিল বনে হিড়িন্বে সংহারি ॥ 
ভীম-পরা ক্রম পুত্র আমি জানি ভালে । 
রাক্ষস সংহার হবে ভাম-বাহুবলে ॥ 
উপস্থিত ভয়ে ত্রাণ করে যেইজন । 
তার সম পুণ্য বাপু না করি গণন ॥ 
বিশেষ গে।-বিপ্র হেহু দিবে নিজ প্রাণ। 
আপনাকে দিয়! দ্বিজে করিবেক ত্রাণ ॥ 
রাজ্যরক্ষ। ছ্বিজরক্ষা আর যে পৌরষ । 
হেন কন্মে কেন তুমি হইলে বিরস ॥ 
মায়ের এতেক নীতি শুনিয়া বচন। 

ধন্য ধন্য বলিলেন ধন্মের নন্দন ॥ 
পুরছুঃখে ছুঃখী তুমি দয়ালু হৃদয় । 
তোম। বিন। হেন বুদ্ধি অন্যের.কি হয় ॥ 
পরপুক্র ত্রাণ হেহু নিজপুক্র দ্বিল! | 
ব্রান্মণেরে এ সঙ্কটে. রক্ষণ করিলা ॥ 
তোমার পুণ্যেতে মাত তরিব বিপদে । 
ব্াক্ষন মারিবে ভীম তোমার প্রলাদে ॥ 
আর এক কথ। মাত। কহ দ্বিজবরে । 
এসব প্রচার যেন না করে অন্যেরে ॥ 
তবে কুস্তী তত্ব কহিলেন সে ব্রাহ্মণ । 
বলিসজ্জ। করি দ্বিজ দিল ততক্ষণে ॥ 
নিশাকালে বৃুকোদর শকটে চড়িয়। । 
যথ৷ বৈসে বনে বক উত্তরিল গিয়া ॥ 
রে রে বক নিশাচর আইস সত্বর। 

এত বলি-অন্ন খায় বীর বৃকোদর ॥ 
নাম ধরি ডাকিতে ক্রোধেতে থর থর । 
বক বীর আসে যেন পর্বত শিখর ॥ 
মহাকায় মহাবেশ মহাভযন্করে। 
চলিতে বিদরে ক্ষিতি চরণের ভরে ॥ 


| অন্ন খায় কুকোদর দেখে বিদ্যামান। 

ক্রোধে দুই চক্ষু যেন অনল-লমান ॥ 

ডাক দিয়! বলে বক আরে ছুষ্টমতি। 

মনুষ্য হইয। কেন করিস্‌ অনীতি ॥ 

সকুটুন্য ব্রাহ্মণে খাইব তোমা দোষে । 

এত বলি নিশাচর রোকে অতি রোষে ॥ 

রাক্ষসের বাক্য ভীম না শুনিয়। কাণে। 

পৃষ্ঠ দিয়! তারে, অন্ন পুরেন বদনে ॥ 

। দেখি ক্রোধে নিশাচর করয়ে গর্জন । 

ূ উর্াবাহু করি ধায় অতি ক্রোধমন ॥ 

৷ ছুই হাতে বজ্সম পুষ্ঠেতে প্রহারে । 

1 তথাপি ভ্রুক্ষেপ নাহি করে বুকোদরে ॥ 

! পৃষ্ঠে বে রাক্ষন মারে সহেন হেলায় । 

পায়সান্গ খায় বীর বসে নিঃশঙ্কায় ॥ 

ূ দেখিয। অধিক ক্রোধ হৈলঞ নিশাচরে । 

! বুক্ষ উপাড়িয়। মারে ভীমের উপরে । 
তথাপিও অন্ন খায় হাসি বৃুকোদর। 
বাম হাতে কাড়িয়া নিলেন বৃক্ষবর ॥ 
পুনঃ মহাবুক্ষ উপাড়িয। নিশাচর । 
গর্জয়া মারিল বৃক্ষ ভীমের উপর ॥ 

| বৃক্ষে বৃক্ষে যুদ্ধ হৈল ন। যায় কথনে । 

| উচ্ছন্ন হইল বক্ষ না রহিল বনে ॥ 

শিলাবৃষ্টি করে দৌহে &্োহার উপর । 

| 


বাহুতে বাহুতে যুদ্ধ হৈল ভয়ঙ্কর ॥ 

মুণ্ডে মুণ্ডে বুকে বুকে ভুজে ভুজে তাড়ি 
ধরাধরি করি %ে্েলোহে যায় গড়াগড়ি ॥ 
৷ যুদ্ধেতে হইল ক্ষান্ত বক নিশাচর । 
ৃ রাক্ষসে ধরিল বীর কুস্তীর কুমার ॥ 

। বাম হস্তে ছুই জানু দক্ষিণ হস্তে শির । 
| বুকে জানু দিয়! টানিলেন ভীম বীর ॥ 
মধ্যে মধ্যে ভাঙ্গিয়া করেন ছুই খান। 
মহাশব্দ করি বীর ত্যজিল পরাণ ॥ 

1 আর যত আছিল বকের অনুচর । 
ভয়ে পলাইয়া, সবে গেল বনাস্তর ॥ 

| নগর নিকটে ভীম বকে ফেলাইফ। ৷ 

। মাতৃ-ভ্রাতৃ-স্থানে বীর কছিলেন গিয়া! ॥ 


আদিপর্ব | ] 


হরষিত কুম্তীদেবী ডাকে যুধিষ্টিরে । 
ঘুষ্টির প্রশংসা করেন বূকোদরে ॥ 
রজনী প্রভাত হৈল উদয় অরুণ । 
বাহির হইল যত নগরের জন ॥ 
/দখিয। সকল লোক হৈল চমৎকার । 
পড়িগ্তাছে বক যেন পর্ববত আকার ॥ 
কেহ বলে এ কম্ম করিল কোন জন। 
কেহ বলে নিষ্ষণ্টক ছৈল সর্ববজন ॥ 
[বচারিয়া বলে সব নগরের জন। 
তদন্ত জানহ বকে কে কৈল নিধন ॥ 
কালিকার ভোজ্য যার আছিল পঞ্চক.। 
(সই বলিবারে পারে বকের অন্তক ॥ 
ব্রাহ্মণের ঘরে বলি জানিল নিণিত। 
সবে মেলি ব্রান্মণেরে ডাকিল ত্বরিত ॥ 
জিজ্ঞাসিল ব্রশ্্ীণেরে সব বিবরণ । 
ব্রাহ্মণ বলিল শুন ইহার কারণ ॥ 
কালিকার পঞ্চক আছিল মম ঘর। 
আমাকে শোকার্ত দেখি এক দ্বিজবর ॥ 
সদয় হুহয়। দ্বিজ দানিযা অভয় । 
বলি লৈয়! বকস্থানে গেল মহাশয় ॥ 
সেই দ্বিজবর বকে করিল সংহার । 
(েইত রাজ্যের দ্বিজ করিল নিস্তার ॥ 
আনন্দে ব্রাহ্মণ এল আপনার ঘরে 
দেবতুল্য দ্বিজবর পুজে পাগুবেরে ॥ 
বষ্টছান্ন ও ত্রৌপদ্ীর উৎপ্ও কথন । 
হেনমতে দ্বিজগৃহে কত দিন যায় । 
আচম্িতে এক দ্বিজ আইল তথায় ॥ 
বিবিধ দেশের কথা কহে তপোধন । 
পঞ্চ পুভ্র সহ কুস্তী করেন শ্রবণ ॥ 
দ্বিজ বলে করিলাম দেশ পর্য্টটন । 
বহু নদী তীর্থক্ষেত্রে না যায় গণন ॥ 
দেখিলাম আশ্চর্য্য যে পাথশল নগরে । 
মহোৎসব দ্রপদ কন্ঠার স্বয়ংবরে ॥ 
দ্রুপদ রাজার কন্যা কষ্ণানাম ধরে। 
রূপে গুণে তুল্য নাহি পৃথিবী ভিতরে ॥ 


বেদবেদাস্ত বেদাঙ্গ বিচ্যাস্থানেভা এ বচ ॥ ১৩৯ 


1 অযোনিসম্ভাবা কন্যা জন্ম যজ্ভ হৈতে। 

' যাজ্ঞসেনী নাম তার বিখ্যাত জগতে ॥ 

। পনের পুজ্র এক রূপগুণধাম । 

| ব্রণ বিনাশিতে জন্ম ধৃষ্টছ্যা্গ নাম ॥ 

| এত শুনি জিজ্ঞাসেন পাণুপুত্রগণ । 

। কহ শুনি দ্বিজবর ইহার কারণ ॥ 

ূ দ্বিজ বলে পুর্ব দ্রোণ জপদের মিত | 

। কত দিনে কলহ হইল আচন্থিত ॥ 

। অভিমানে গেল ড্রোণ হস্তিনানগর । 

] অস্ত্র শিক্ষ। করাইল কৌরব কোগার ॥ 

| শিক্ষা অন্তে শিষ্যগণে দক্ষিণা মাগিল। 

| পদ রাজারে বাক্ধ আনিতে কহিল ॥ 

৷ কুস্তীপুঞ্র অর্জুন গুরু আজ্ঞ। পাইয়া । 

| দ্রপদ রাজারে বান্ধি দিলেন আনিয়া ॥ 
অভিমানে দ্রেপদে ন। রুচে অন্ন জল। 
কেমনে মারিবে চিন্তে দ্রোণ মহাবল ॥ 
এইত ভাবনা_বিন! অন্য নাহি মন। 
সদ। গঙ্গাতীরে রাজ! করেন ভ্রমণ ॥ 
যাজ উপযাজ নামে ছুই সহোদর । 
বেদেতে বিখ্যাত ্লোহে ব্রাঙ্মণ কুমার ॥ 
উপযাজে দ্রপদ দেখিল একদিনে ৷ 
বহু পুজা ভক্তি কৈল তাহার চরণে ॥ 
বিনষ মধুর ভাষে যুড়ি ছুই কর। 
উপযাজ প্রতি বলে পাঞ্চাল ঈশ্বর ॥ 


1 এক লক্ষ ধেনু দিব অসংখ্য স্থবর্ণ। 


| যাহ চাহ দিব, মম বাঞ্ছ। কর পূর্ণ ॥ 
| মম ইস্ট কণ্্ম এই শুন মহাশব। 
ূ দ্রোণ নামে আছে ভরদ্বাজের তনয় ॥ 
1 অস্ত্রধারী তার তুল্য নাহি ক্ষিতি মাঝে । 
পৃথিবীতে নহি হেন তার সনে যুঝে ॥ 
দ্বিতীয় পরশুরাম সদ “রাক্রমে | 
হেন বুদ্ধি কর তারে জিনি বে সংগ্রামে & 
ক্ষত্রিয়ে অশক্য শক্তি হৈয়াছে তাহার । 
তপোমন্্রবলে তার কর প্রতাকার ॥ 
হেন যজ্ঞ কর, হয় আমার নন্দন। 
তার স্ভুজবলে দ্রোণ হইবে নিধন ॥ 





+জ্াপদের বিনয় -দেখিয়! ছ্িজবর | 
প্রসঙ্গ হইয়া বলে স্ওুন দণ্ডুধর ॥. 
মম জ্যেষ্ঠ ভাই াজ পরম তপন্বী। 
-বেদর্ধিপারদ সদা অরণ্য নিবাসী ॥ 
প্রার্থনা-াহার ক্ছানে করহু রাজন। 
তিনি করিবেন তব ছুঃখ বিমোচন ॥ 
টি বাক্যে গেল যাজের সদন । 
 প্রণমিয়া সকল করিল,.নিবেদন ॥ 
'সঙয়হইয়া যাজ করিল স্বীকার । 
যজ্ধ আরক্তিল তবে পৃষত-কুমার ॥ 
'ক্লাশী সহব্রত 'আচরিল নরবর। 
হজ পূর্স দিনে জন্ম হইল কোতর ॥ 
জমির হৈল বীর হাতে ধনুঃশর । 
অনেতে ফচ তার মাথায় টোপর ॥ 





































পুনঃ বহু স্মৃতি করি বলিল বচন ॥ 





| খাবি লিন হবি 





1 সম্প্রতি হইবে সে কন্তার শ্বযংবর । 
দেখিতে আইল যত রাজরাজ্যেখর ॥ 


| দ্বিজমুখে শুনিয়! এতেক সমাচার । 


যাইতে হইল চেষ্টা তথ! সবাকার ॥ 
পুভ্রগণ চিত্ত জানি ভোজের নশ্দিনী ): 
| সবাকার প্রতি দেবী কছেন আপনি ॥ 
বহুদিন করিলাম এন্থানে বসতি । ' 
এক স্থানে বহুদিন নাহি শোভে স্থিতি & 
চল যাব তথাকারে যদি লয় মন। 
| শুনিয়া স্বীকার করিলেন ভ্রাতৃগণ । 
পুজরসহ কুস্তীদেবী করেন বিচার । 
হেনকালে আইলেন ব্যাস স 
প্রণাম করিয়া তারে ভোজের নন্দিনী । 
পঞ্চভাই প্রণমেন লোটায়ে ধরণী ॥ 
আশীর্বাদ করিলেন মুনি সবাকারে । 
কাশী কহে ভবার্ণবে গুনে যাবে পারে ॥ 


অর্জুন অঙরাপর্ণ সংবাদ এবং তপতী 
সংবরণোপাখ্যান। 
ব্যাস বলিলেন গুন পঞ্চ সহোদর । 
দ্রপদ্দ নৃপতি করে কগ্ঠা-স্বয়ংবর ॥ 
অন্ুত রচিল লক্ষ পাঞ্চার্লের পতি। . 
সে লক্ষ্য কাটিতে নাহি কাহার শকতি ॥ 
অর্জুন কার্টিবে লক্ষ্য সভার ভিতর । 
পাঞ্চালেয্স কন্ধা প্রাপ্তি হইবে তোমার £ঈ 
| শীত্রগতি যাও তথ! না কর বিলম্ব । 
চারিদিন হৈল সয়ংররের আরম্ত & 
এত বলি বেদব্যাস গেলেন ন্বস্ছান । 


কুস্তীলহ পঞ্চভাই করেন প্রস্ছান 


_অন্তহিত হইলেন ব্যাস তপোধন । 
উত্তর মুখেতে ধান পাওুপুজঙগপ ৪. 









হর জন শি জ্পিড় রি | 
। করেতে & 


অস্ধকার হেতু ধরি 
কতদিনে উত্তরিঙ জানুবীরে তীরে । 
স্ত্রীসহ গন্ধবর্ধ এক তথায় বিহরে & 
পাণ্বের শব্দ গুনি বলে ডাক দিয়! । 
বড় অহঙ্কার দেখি মনুষ্য হইয়া & 
রান্রিকালে জাসি জীযে কে হেন আছ ॥ 
ক্ষ রক্ষ রাক্ষস পিশাচ ভূতগণ । : 
নিশাকালে অধিকারী এই সব জন ॥ 
বিশেষ অঙ্গার পর্ণ নাম মোর খ্যাত। 
নিশ্চয় আমার হাতে হইবে নিপাত ॥ 
পার্থ বলিলেন শাস্ত্র না জান ছুর্দতি। 
'জাহবীর জলে ্ীন দিব! কিবা! রাতি & 
অকাল হইল তাহে কিবা তোরে ভয় | 
তোমাতে অশক্ত ষেবা সে তোরে ভরায় ॥ 
'গঙ্গার মহিমা! ন! জানহ মুড়মতি । 
ঘর্গেতে অলকানন্দা ভূমে ভাগীরথী ॥ 
হেন গঙ্গান্সান রুদ্ধ করহু অজ্ঞান । 
ইহার উচিত ফল পাবে মম স্থান ॥ 
অর্জনের বাক্যে কোপে গন্ধরর্ষ-ঈশ্বর | 
ধনু টক্কারিয়! এড়ে সর্পময় শর ॥ 
হাতেতে উলক। ছিল ইন্দ্রের নন্দন । 
তাছে করিলেন তার অস্ত্র নিবারণ ৪ 
ডাকিয়া বলেন পার্থ শুন রে গন্ধবর্ব। 
এই অস্ত্রবলেতে করিতে ছলি গর্বব ॥ 
তোর বাণ নিবারিনু সহ মম বাণ। 
এই বাণে লব আর্মি আজি তব প্রাণ 
পূর্বে স্রোপাচার্ধ্য অস্ত্র দিলেন আমারে । 
এড়িলাম অক্ত্র এই রাখ আপনারে & 
এত বলি এড়িলেন অস্ত্র ধনঞ্জ । 
গন্ধের রথ পুড়ি হৈল তল্রময় ॥ 
পলাষ় প্র্ধর্বপতি রণপে ভঙ্গ ছিয়া। : 
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রা করে 
পরম সঙ্কট হৈতে মোরে কর ত্রাণ । 


| সহজ্ম সতীনে মোর স্বামী দেহ দান ॥ 


কামিনীর ক্রন্দন দেখিয়া পাুপতি। 
অর্নে করিল আজ্ঞা ছাড় শীতগতি ॥ 
ধর্ের পাইয়া আজ্ঞা ছাড়েন অর্জন । 
গন্ধর্বব বলয়ে তবে বিনয়-বচন ॥. 

মোর প্রাণ দান যদি দিলা মহাশয় । 
করিব তোমার প্রীতি উচিত যে হয় ॥ 

এ বিচ্ভা জানিলে লোক জানে সর্ববজনে ॥ 
মনু পূর্ব্ষে এই বিস্তা দিলেন চক্ফছেরে | 
বিশ্বাবহ্থ চন্দ্র-স্ছানে, সে দিল আমারে ॥ 
মনুষ্য-অধিক আমি সেই বিদ্ধ কৈতে। 
সেই বিস্তা দিব আমি তোমার জ্ীতিতে ॥. 
ভাই প্রতি শত অন্ব দিব আনি আর। - 
সেই অশ্ব শ্রান্ত নহে ভ্রমিলে সংসীর ॥ 
পূর্বে ইন্দ্র বৃত্রাহ্থরে বন প্রহারিল। 


'অন্থরের মুণ্ডে বজ্জ শতখান ছৈল ॥ 


স্থানে স্থানে সেই বর কৈল নিয়োজন। 
সব! হৈতে শ্রেষ্ঠ বক্স ত্রাক্মণ বচন ॥& 
শৃদ্রেগণ কর্ম করে যজ্ঞ তান্কুসেছি। 
বৈশ্যগণ. দান করে বজ্ তারে রুহি ॥& 
ক্ষজিয় খুইল বিস্তা রথের বাজিতে |. . 


সে কারণে দিব অন্ধ তোমায় সে হিতে ॥ 


তব স্থানে লব ক্স ন৷ শোতে আমারে &: 
গন্ধবর্ধ বলিল বাতে সর্ধবলোকে জানে । 
হেন বিদ্চা! আনি, ভূমি রানের র 


' অর্জুন বলেন আদি জানি. ঘকলগ,। 


সমান 
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তবু রুধষিলাম রাত্রে আমার বিষয়। 
বিশেষ স্ত্রীসহ মোর ক্রীড়ার সময় ॥ 

স্ত্রী সহিত ক্রীড়াতে অবজ্ঞা যেবা করে। 
বলবান নাহি বুঝি রুদ্ধ করি তারে ॥ 
অনাহুত অনাঞ্রেয় যেই দ্বিজগণ । 
তাহারে করি যে বদ্ধ নিশার কারণ ॥ 
আর যত জনে আমি পাই নিশাকালে। 
অবশ্য সংহার তার মম শরানলে ॥ 
পুরোহিত কিন্বা দ্বিজ সঙ্গেতে করিয়া । 
গুহ হৈতে বাহিরায় দেবতা ম্মরিয় ॥ 
সর্বত্র মঙ্গল তার যথাকারে বায়। 
তাহাকে নাহিক শক্তি হিংপিতে আমায় ॥ 
জিতেক্দ্রিয় ধান্মিক তোমরা পঞ্চজন। 
আমারে জিনিতে শক্ত হলে সে কারণ ॥ 
মম বাক্য তাপত্য শুনহ এইক্ষণে। 
সকল নিস্ফল পুরোহিতের কারণে ॥ 
অজ্জুন বলেন শুন বলি যে তোমারে | 
তাপত্য বলিয়া কেন বলিল! আমারে ॥ 
জননী আমার কুন্তী আছেন সংহতি । 
তাপত্য ঝঁলেল। কেন, কেব! সে তপতী ॥ 
গন্ধর্ব বলিল শুন ইহার কারণ । 

তব পুর্ব কথা কহি শুন দিয়! মন ॥ 
সেইত সৃর্ধ্যেরঞ্রন্য। হইল তপতী । 
ভ্রেলোক্যে তাহার সম নাহি রূপবতী॥ 
যৌবন সময়ে তারে দেখি দিনকর। 
চিন্তিলেন নাহি দেখি কন্য1-যোগ্য বর ॥ 
তোমার উপর বংশে রাজা সংবর্ণ । 
নিরবধি করিলেন সৃধ্যের সেবন ॥ 
উপবাস নিয়ম করেন চিরকাল । 
তাহাতে হলেন তৃষ্ট দেব লোকপাল ॥ 
সূর্ধ্যের সেবায় সংবরণ মহারাজ। | 

রূপে অনুপম হৈল বলে মহাতেজ৷ ॥ 
তার রূপ গুণে তুষ্ট হৈল দিনকর। 
মনে চিন্ত। কৈল তপতীর যোগ্যবর । 
তবে কতদিনে সংবরণ নৃপবর ; 

স্বগয়া করিতে গেল অরণ্য ভিতর ॥ 


প্রণাম মন্ত্র _কজ্জল পুরিত লোচন ভারে । 


[ মহাভারত : 


একা অশ্থে চড়িয়। ভ্রময়ে বনে বনে। 
বহু শ্রমে অশ্ব মরে জলের বিহনে ॥ 
; অশ্বহীন পদব্রজে ভ্রমে নরবর। 
' দিক জানিবারে উঠে পর্বত উপর ॥ 
৷ পর্ববত উপরে দেখে কন্যা নিরুপমা । 
বিদ্যুতের পুঞ্জ কিবা কাঞ্চন প্রতিম! ॥ 
' কতক্ষণে নৃপতি মধুর ম্বুভাষে । 
। মদনে পীড়িত হৈয়। গেল কন্য। পাশে ॥ 
' রাজা বলে কহ শুনি মন্মথমোহিনী | 
৷ নির্জন কাননে কেন আছ একাকিনী ॥ 
: বিবিধ বিনয় করি ভূপতি কহিল । 
' কিছু না বলিয়! কন্যা অন্তর্ধান হৈল ॥ 
, মেঘের উপরে যেন বিদ্যুৎ লুকায়। 
' উন্মত্ত হইয়া! রাজ। চারিদিকে চায় ॥ 
 অন্তরীক্ষে থাকিয়া সে তপতী দেখিল। 
ডাক দিয়া তপতী মে রাজারে বলিল ॥ 
কি কারণে অচেতন হৈলা নপবর । 
উঠহু ভূপতি তুমি যাও নিজ ঘর ॥ 
চেতন পাইয়া রা্তা উর্দমুখে চায় । 
অন্তরীক্ষে দেখে কন্তা। বিদ্যুতের প্রায় ॥ 
রাজা বলে কামশরে মোহিত শরীর । 
ইচ্ছ| করি বৈর্য্য ধরি চিত্ত নহে স্থির ॥ 
। তোমা বিন। অন্যে দেখি রাখিব জীবন। 
। কদাচিৎ নহে হেন অবশ্ট মরণ ॥ 
৷ পাইলাম প্রাণ, শুনি তোমার বচন। 
অনুগ্রহ কৈল৷ মোরে হেন লয় মন ॥ 
: মম -প্রতি যদি দয়া হইল তোমার । 
. আলিঙ্গন দিয়! প্রাণ রাখস্ আমার ॥ 
_ কন্তা বলে নরপতি এ নহে বিচার। 
প্রার্থন। পিতার কাছে করহ আমার ॥ 
পরিচয় আমার শুনহ নবপতি। 
সুর্ধ্যকন্যা আমি নাম ধরি নে তপতী ॥ 
তপঃর্রেশ ব্রত কর সুর্ধয আর/ধন। 
৷ সুধ্য দিলে আমারে সে পাইব! রাজন্‌ ॥ 
এত বলি তপতী হহল অন্তদ্ধান । 
: পুনঃ পড়ে ন্রপন্তি -. 


আরিপর্বর | ] 


(থা রাঙজমন্ত্রী সব সৈন্যগণ লৈয়া। 
ভ্রমযে সকল বন রাজা না দেখিয়া ॥ 
পর্বত উপরে তব দেখে নরবর । 
।পড়িয়াছে অজ্ঞানে মোহিত কলেবর ॥ 
'লতুল সলিল অঙ্গে সিঞ্চে মন্ত্রিগণ | 
ধর বসাইল সবে করিয়া যতন ॥ 
ঠ5ত্তন্থা পাইয়া রাজা চারিদিকে চায়। 
মন্িগণ দেখি কিছু না বলিল রায় ॥ 
কন্যার ভাবনা বিন। অন্য নাহি মনে। 
বিদায় করিল রাজা সব সৈন্যগণে ॥ 
টর্দপদে অধোমুখে সদ! উপবাসে। 
একচিত্তে তপ করে সুর্যের উদ্দেশে ॥ 
বে চিন্ডে অনুমানি রাজা সংবরণ । 
পুরোহিত বশিষ্ঠেরে করিল স্মরণ ॥ 
আল বশিষ্ঠ মুনি রাঙ্গার সদনে। 
রাজার দেখিয়া! কেশ চিন্তে মুনি মনে ॥ 
তপতা কারণে তপ তপন-সেবন । 
জানি মুনিরাজ চিন্তে ভাবিল তখন ॥ 
নন্তরাক্ষে উঠি গেল আকাশমগ্ডল । 
প্েতয় ভান্কর-তেজ ধার তপোবল ॥ 
কুতাগুলি করি সুধ্যে করিল প্রণাম । 
মবিনয়ে জানাইল আপনার নাম ॥ 
ভাস্কর বলেন মুনি কহ সমাচার । 
কোন্‌ গ্রয়োক্তনে এল আল আমার ॥ 
কোন্‌ কার্য অভলাষ কলহ আমারে । 
তক্ষর হইলে তবু ভুষিব তোম'রে ॥ 
প্রণমিয়। বশিষ্ট কহেন পুনর্বব!র | 

মম এই নিবেদন তোমার গোচর ॥ 
ভব্রত-বংধশর রাজ: নাম সংবরণ। 
রূপে গুণে অনুপম বিখ্যাত ভুবন ॥ % 
“তামার ভক্ঞ:ন রাক্তা বড় অনুগত । 
চিরকাল সংবরণ তোমাতেই রত ॥ 
তাহার বরণ “হু তোমার তনুক্তা। 
তপতী নামতে সেই সাবিত্রী অনুজা ॥ 
অযোগ্যা না রাক্ষা বর্কতে প্রধান । 
এই হেতু যেই মানা করহ বিধান ॥ 


স্তন-যুগ-শোভিত মুকুতা হার ॥ 
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' ভাস্কর বলেন তুমি মুনির প্রধান । 
: ক্ষভ্রেতে নাহি কেহ সংবরণ সমান ॥ 


তপতী সমান কন্ধ্া। নাহিক তৃলনা | 


তিন স্থানে শ্রেষ্ঠ যে তোমর। তিন জনা ॥ 
[তোমার বচন আমি না করিব আন। 
' তপতী কন্যায় দিব সংবরণে দান ॥ 


এত বলি কন্য। লৈয়। কৈল সমর্পন | 


, কন্য। লৈয়! মুনিরাজ করিল গমন ॥ 
. তপত্ী দেখিয়া তপ ত/জি নৃপবর | 


২৮8১০ ২১০০৯ তি তিও একি 


বশিষ্ঠকে স্তব করে করি যোড়কর ॥ 
তবে খষি দৌহাকরে পরিণয় দিল। 
রাজারে রাখিয়া মুনি নিজাশ্রমে গেল ॥ 
বশিষ্ঠের লৈয়। আজ্ঞা সেই মহাবনে । 
তপতা লইয়া ক্রীড়া করে 'সংবরণে ॥ 
যেই বৃদ্ধ মন্ত্রী ছিল রাজার সংহতি । 
তারে রাজ্য ভার দিয়া! পাঠায় নৃপতি ॥ 
বিহার করয়ে রাজ পর্বত উপরে । 
তপতা সহিত ক্রাড়। দ্বাদশ বহসরে ॥ 
তথায় রাজার রাজ্যে অনাবৃষ্টি হৈল। 
দ্বাদশ বদর ইন্দ্র বৃষ্টি না করিল ॥ 
বুক্দ আদি মত শষ্য গেল ভম্ম হৈয়। । 


। পশু পর্জা আদি প্রাণী মরিল পুড়িয়া ॥ 


ছুিশ্ হল রাজ্যে হয় ডাকাচুরি । 
একেরে ন! মানে অন্যে সত্য পরিহরি ॥ 
কুটুম্থ বান্ধবগণে কেহ নাহি সয়। 
সকল মনুম্যগণ চৈল শ্ব্প্রায় ॥ 


ৃঁ হাহাকার বু লন! 50] 5 শুনি । 
, দেশান্তরে গেল লোক পর্মাদ গণি ॥ 


পপ পা শীতল 


রাজ্যের এক কণ্ঠ রাজ! নাহি জানে। 
আইলেন বশিষ্ঠ মে দেশে কঙদিনে ॥. 
রাজ্যভঙ্গ দেখিয়। চিন্তিত মুনিবর । 
রাজারে আনিতে যান পর্বত উপর ॥ 
বার্ত। পেয়ে অনুতাপ করিল রাজন । 
তপতী সহিত দেশে করিল গমন ॥ 
দেশে আসি যঙ্জদান করে নৃপবর । 
তবে বৃষ্টি করিলেন দেব পুরন্দর ॥ 


১৪৪ 


পুনঃ শশ্ত জন্মিল হধিত প্রজাগণ। 
পুর্ববমত রাজ্য পুনঃ কৈল সংবরণ ॥ 
তপত্তী সহিত ক্রীড়! করে চিরকাল । 
তপতীর গর্ভে হেল কুরু মহীপাল ॥ 
কুরুর যতেক কম্ম ন! যায় গণন। 
কুরুবংশ নাম খ্যাত হল সে কারণ ॥ 
পুরোহিত বশিষ্ঠের সাহায্য কারণ ॥ 
পাইলেন ধর্ম অর্থ কাম সংবরণ ॥ 
তপতীর গর্ভজাত কুরু নরবর । 
তোমরা যাহার বংশ পঞ্চ সহোদর ॥ 
ভাপত্য বলিয। তেই কহি যে তোমারে । 
পূর্বববংশ-কথা৷ এই খ্যাত চরাচরে ॥ 
শুনিয়া! হরিষ হৈল পার্থ ধর্নৃ্ির ৷ 
পুনঃ জিজ্ঞাসিল ধৃহ গন্ধবর্ব ঈশর ॥ 
ংবরণ নৃপে রক্ষ। করিলেন ঘিনি। 
কে তিনি বশিষ্ঠ কহ তার কথা শুনি ॥ 
গন্ধর্ব বলিল সে বিখ্যাত তপোধন । 
বশিষ্ঠের গুণ কম্ম না যায় কথন ॥ 
কাম ক্রোধ জিনি হন নাহি ত্রিভূবনে । 
হেন কাম ক্রোধ সেবে মুনির চরণে ॥ 
বিশ্বামিত্র বহু তার ক্রোধ করাইল। 
তথাপিও মুনি তীরে কিছু না বলিল ॥ 
ইক্ষধাকু-বংশের রাজ ধার বুদ্ধিবলে । 
নিক্ষণ্টকে বৈভব ভু'ঞ্জল ভূমগ্ুলে ॥ 


বিশ্বামির বশিষ্ঠ বিরোধ ও কল্মাষপা? 
রাজা উপাখ্যান । 

জিজ্ঞাসেন ধনগ্জয় অন্তুত কথন । 
[বশ্বামিত্র বশিষ্ঠে কলহ কি কারণ ॥ 
গন্ধবব কহিল শুন কথ৷ পুরাতন । 
কান্যকুজ এদেশে গাধি নামেতে রাজন ॥ 
একদিন সসৈন্যেতে গ!ধির নন্দন। 
অহাবনে গ্রবেশিল মবগয়া কারণ ॥ 
মারিল অনেক মগ বনের ভিতর । 
স্থগয়ায় শ্রান্ত বড় হৈল নরবর ॥ 


বীণা পুস্তকরঞ্জিত হস্তে । 
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[ মহাভারত। 


ক্ষুধায় পীড়িত বড় হৈল পরিশ্রম ॥ 
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেল বশিষ্ঠ-আশ্রম ॥ 
মনোহর স্থল দেখি হৈল হন্টমন | 
উত্তরিল যথায় বশিষ্ঠু তপোধন ॥ 


। রাজারে দেখিয়া পাচ অর্ধ্য দিয়! মুনি। 


অতিথি বিধানে পুক্তা! করিলেন তিনি ॥ 
রাজার যতেক সৈন্য পরিশ্রান্ত শুনি । 
নন্দিনা ধেনুর প্রতি বলিলেন মুনি ॥ 
দেখহ রাজার সৈন্য অতিথি আমার । 
কামনানুসারে তোষ করহু সবার ॥ 
বশিষ্ঠের আজ্ঞ। পেয়ে স্তুরভি-নন্দিনী 
ংসারে যাহার কল্ম অভূত কাহিনা । 


নিমেষে বিবিধ দ্রব্য করিল স্থজন_। 
. চর্বন্য চুন্য লেহা পেয় নানা রত্ব ধন ॥ 


৷ বস্ত্র অলঙ্কার মাল্য কুম্থম চন্দন | 

' বিচিত্র পালস্ক আর বসিতে আসন ॥ 

। যেই ঘা! চাহ তাহ পাষ ততক্ষণে । 
পাইল পরমানন্দ সর্বৰ সৈন্যগণে ॥ 


গাভার দেখিয়া কণ্ম বিস্মিত রাজন । 
বশিষ্ঠ মুনিরে বলে গাধির নন্দন ॥ 

এহ গাভা মুনিবর দান কর মোরে । 
এক কোটি গাভা দিব স্বর্ণ মণ্ডি খুর € 


: নতুব। সকল রাজ্য লহ তপোধন।: 


হস্তী অশ্ব পদাতিক যত সৈম্যগণ ॥ 
বশিষ্ঠ বলেন নাহি দিতে পার দান! 
দেবতা অতিথি হেতু আছে মম স্থান ॥ 


. ব্লাজ। বলে হও তুমি জাতিতে ব্রাঙ্দন । 


ব্রাহ্মণের হেন দ্রব্যে নাহি প্রয়োজন ॥ 
হেন দ্রব্য মুনিবর ভূপতিকে সাজে। 

কি করিবে তুমি ইহা থাক বনমাঝে ॥ 
গাভী নাহি দিবে যদি আপন ইচ্ছ:য়। 
নিশ্চয় লইব গাভা জানাহ তোমায় ॥ 
মাগিলে ন! দিবে গাভা লয়ে যাব বলে। 
ক্ষভ্রধ্মী আমর! লইব বলে ছলে ॥. 
বশিষ্ঠ বলেন তুমি অধিকারা দেশে । 
বলিষ্ঠ ক্ষভ্রিয়-সৈন্য সহায় বিশেষে ॥ 


আদিপর্বৰ | 
[হা ইচ্ছা কর শীঘ্র, না কর বিচার । 
নহে তপস্থী দ্বিজ, কি শক্তি আমার ॥ 
নি ঘত সৈশ্যগণ গলে দিল দড়ি। 
লাইল কামধেনু পাছে মারে দড়ি ॥ 
হারে পড়িল গাভী তবু নাহি যায়। 
মুখে সজলাক্ষে মুনি পানে চায় ॥ 

নি বলিলেন কিব! চাহ মম ভিতে। 
তোমার যতেক কষ্ট দেখি যে চক্ষেতে ॥ 
তপস্থী ব্রাহ্মণ আমি কি করিতে পারি। 
বলে তোম। লয়ে যায় রাজ্য-অধিকারী ॥ 
হবে রাজসৈন্তগণ বসকে ধরিয়। । 

আগে লৈয়। যায় তারে গলে দড়ি দিয়া ॥ 
বসকে ধরিয়া লয় কান্দয়ে নন্দিনী । 
৪'ক দিয়া বলে হের দেখ মহামুনি ॥ 

£ূন বলিলেন তোম। ত্যাগ নাহি করি। 
বলে নিয়। যায় রাজ। কি ক্সিতে পারি ॥ 
নিচ শক্তিবলে বদি পার রহিবারে। 

হবে সে রাহতে পার কি কব তোমারে ॥ 
ননরাজ সুখে যদি এতেক শুনিল। 

সত ক্রোধে ভর়ঙ্কর তনু বাড়াইল ॥ 
দ্ধ কার গাভা হাম্বারবে ডাকে । 
ন'নাজাতি সৈন্য বাহিরায় লাখে লাখে ॥ 
পহলব নামেতে জাতি নানা অস্স হাতে ॥ 
ুস্ছ হৈতে বাহির হইল আচন্িতে ॥ 
হত্রেতে পাহল জন্ম বহু ব্যাধগণ । 

গুহ পার্খে জন্ম নিল কিরাত ববন ॥ 
জন্মল অনেক সৈন্য মুখের ফেণেতে। 
ন'নাজাতি শ্রেচ্ছ হৈল চারিপদ হৈতে ॥ 
নন অস্ত্র লইয়া ধাইল সর্বজন । 

ঢুহ সৈন্য দেখাদেখি হইল ভিড়ন ॥ 
[৭গরামিত্র সৈম্যগণ যতেক আছিল। 
একজন প্রতি তার পঞ্চজন হৈল ॥ 
করিতে নারিল বুদ্ধ বিশ্বামিত্র সেন! । 
র'জার সম্মুখে ভঙ্গ দিল সর্বজন! 

পাঁড়ল অনেক নৈন্য রক্তে বছে নদা। 
নুনি সৈন্য রাজ সৈন্য পাছে যায় খেদি & 







ভগবতী ভারতী দেবি নমোহন্তে ॥ 
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পলায় সকল সৈন্ঠ পাছে নাহি চাষ । 
সর্ববসৈন্ত বশিষ্ঠের পাছে খেদি যায় ॥ 


বনের বাহির করি গাধির কুমারে । 

বাহুড়িযা সৈম্তগণ এল” মুনি ঘরে ॥ 
তবে বিশ্বামিত্র বড় মনে অভিমান । 

মুনির নিকটে এত পেষে অপমান ॥ 
অদ্ভুত দেখিয়া কম্ম মনে মনে গণে। 
সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্গণ জানিনু এতক্ষণে ॥ 
ধিক ক্ষভ্রজাতি মম ধিক রাজপদে। 


এই ত তপন্বী দ্বিজে না পারি বিবাদে । 
এ জন্ম রাখির! আর কোন প্রয়োজন । 


এত চিস্ত। করি মনে গাধির নন্দন ॥ 
দেশে পাঠাইযা দিল ঘত সৈন্যগণ । 
তপম্ত। করিতে গেল গহন কানন ॥ 


বিশ্বামিত্র তপ কথ। অদ্ভুত কথন । 
ধার তপে তাপিত হুইল ত্রিভুবন ॥ 


গ্রীক্নকালে চারিভিতে জ্বালে হুতাশন। 
উদ্ধপদে তার মধ্যে থাকেন রাজন ॥ 
নাকে মুখে রক্ত বহে ঘোর দরশন । 
অন্থিন্মসার মাত্র আহার পবন ॥ 
বরিধাকালেতে যথ। জলদ বারযে। 
যোগাসন করি রাজ। তার মধ্যে বৈসে ॥ 
'অহ্িশি জলধার। বরিষে উপর । 
স্থাবর সদৃশ হৈয়। থাকে নৃপবর ॥ 
শীতকালে হানবন্ত্র হৈয়। নিরাশ । 
হেমন্ত পর্বতে বথ! সদ! বরিষয় ॥ 
এইরূ'পে করে ৩প স্হস্থ বংসর । 
তপে তুম্ট হহালেন ব্রহ্মা তছইগার ॥ 
ব্রল্গ। বলে বর মা 7..ব নন্দন । 
[বশ্বামিত্র বলে কর আমারে আহ্ষধণ ॥ 
বিরিঞ্চি বলেন তব ক্ষভ্রকুলে জন্ম । 
কেমনে হহবে দ্বিজ ছুক্ধর এ কম্ম & 
অন্য বর চাহ তুমি যেই লর যনে। 
বিশ্বামিত্র বলে অন্যে নাহি প্রয়োজন ॥ 
ব্রহ্গা বলে মার জন্মে হইবে ব্রাহ্মণ । 
এক্ষণে য! চাহ তাছ! মাগহ রাজন্‌ ॥ 
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স্তোত্রমূ।__ও" নমঃ সরম্বত্যৈ নমঃ | বৃহস্পতি রুবাচ। [ মহাভারত। 





বিশ্বামিত্র বলে অন্ধ আমি নাহি চাই। 
কিবা প্রাণ যায় কিঝ৷ ত্রাহ্মগণত্ব পাই ॥ 
এতেক শুনিয়। ধাতা করিল গমন । 
পুনঃ তপ আরম্তিল গাধির নন্দন ॥ 
উদ্ধ ছুই পদ করি উদ্ধোমুখ হৈয়।। 
একপদে অঙ্কুলিতে রহে দণ্ডাইয়া ॥ 
শুক্ককাষ্ঠমত সে হইল নরবর | 
কেধল জাগয়ে প্রাণ মজ্জার ভিতর ॥ 
ভার তপে মহাতাপ হৈল তিনলোকে । 
ইন্দ্রাদি দেবত! ভয় হইল সবাকে ॥ 
সহিতে নায় ব্রহ্ম! আসে আরবার । 
বলিলেন বর মাগ গাধির কুমার ॥ 
বিশ্বামিত্র বলে আমি মাগিয়াছি অগ্রে। 
ব্রাহ্মণ আমারে কর যদি থাকে ভাগ্যে ॥ 
এড়াইতে ন। পারিয়৷ ৃষ্টি-অধিকারী | 
বিশ্বামিত্র গলে দেন আপন উত্তরী ॥ 
বর দিয় চতুম্ঘখ করিল। গমন । 
বিশ্বামিত্র মুনি হৈল। মহাতপোধন ॥ 
কেহ নহে তপস্থায় তাহার সমান । 
সদ মনে জাগে বশিষ্ঠের অপমান ॥ 
বশিষ্ঠের অপমান সদা জাগে মনে । 
বশিষ্ঠের ছিদ্র খুজি ভ্রমে অনুক্ষণে ॥ 
ইক্ষণাকু বংশেতে রাজ। সর্ববগুণাধাম । 
ংসারে বিখ্যাত সে কল্মাষপাদ নাম ॥ 
মহামুনি বশিষ্ঠ তাহার পুরোহিত 
যজ্ঞ হেতু তাহারে করিল নিমন্ত্রিত ॥ 
বশিষ্ঠ বলেন কিছু আছে প্রয়োজন। 
রাজা বলে যজ্ঞ আমি করিব এখন ॥ 
মুনি না৷ আইল রাজা হেল ক্রোধমন | 
বিশ্বামিত্রে যজ্ঞ হেতু কৈল নিমন্ত্রণ ॥ 
বিশ্বামিত্র লৈয়। সঙ্গে আইসে রাজন । 
পথেতে স্টিল শক্তি বশিষ্ঠনন্দন ॥ 
রাজ। বলে পথ ছাড়ি দেহ মুনিবর । 
শন্ভি বলে মোরে পথ দেহ নরেশ্বর ॥ 
রাজা বলে রাজপথ জানে সর্বজন । 
_ পথ ছাড়, যাৰ আমি যজ্ঞের সদন ॥& - 


| 
| 
| 
ূ 
] 


শি শী শাকিল তশিশত 


সর 
শক্তি বলে দ্বিজপথ বেদের বিহিত । 
পথ ছাড়ি, দেহ মোরে যাইব ত্বরিত ॥ 
এইমতে বলাবলি হৈল ছইজন । 
কেহ না ছাড়িল পথ কুপিল রাজন ॥ 
হাতেতে প্র বোধ বাড়ি আছিল রাজার । 
ক্রোধে সুনি-অঙ্গে রাজ! করিল-প্রহার ॥ 
প্রহারে জর্জর শক্তি রক্ত পড়ে ধারে। 
ক্রোধ-চক্ষে চাহিয়া বলিল নরবরে ॥ 
উত্তম বংশেতে জন্ম করিস অনীতি । 
ব্রাহ্গণেরে হিংসা তূই করিস্‌ ছুর্দ্মতি ॥ 
এই পাপে মম শাপে হও নিশাচর । 


৷ মনুষ্যের মাংসে তোর পুরুক উদর ॥ 
৷ শাপ শুনি ব্যাস্ত হেল সৌদাস-নন্দন। 
৷ কৃতাঞ্জলি করি বলে বিনয়-বচন ॥ 


' হেনকালে বিশ্বামিত্র পেয়ে অবসর । 

' বলাজ-অঙ্গে নিয়োজিল এক নিশাচর ॥ 
সম্মুখে পাইয়া শক্তি ধরিল রাজন । 

: ব্যাত্র যেন পশু ধরি করযে ভক্ষণ ॥ 
মোরে শাপ দিল। ছুষ্ট ভুপ্ত কল.তার। 


. ধরিয়। ঘাড়ের রক্ত খাইব তোমার ॥ 


: শক্তিকে খাইয়া মুত্তি হৈল ভয়ঙ্কর | 
উন্মত্ত হইয়। গেল বনের ভিতর ॥ 


। দেখি বিশ্বামিত্র মুনি ভাবিল অন্তরে । 

. ব্লাক্ষল লইয়। সঙ্গে গেল মুনিবরে ॥ 
 যথ! আছে বশিষ্ঠের শতেক কুমার । 
কাল পেয়ে বিশ্বামিত্র দেয় ফল তার ॥ 
; একে একে দেখাইয়৷ সর্ববজনে দিল। 


; রাক্ষস দবারে ধরি ভক্ষণ করিল ॥ 


। বশিষ্ঠ আদিয়া গৃহে দেখে শৃন্যময় । 


শত পুজে ন। দেখিয়। হইল বিল্ময় ॥ 
ধ্যানেতে জানিল যাহ বিশ্বামিত্র কৈল। 


৷ শক্তি সহ শত পুভ্রে রাক্ষসে ভক্ষিল ॥ 


শত পুন্রশোকে তার দহয়ে শরীর | 
মহাধৈর্য্যবন্ত তবু হইল অস্থির ॥ 
আপনার মরণ বাঞ্ছিয়। মুনিবর। 
শোকানলে 'প্রবেশল সমুদ্র ভিতর ॥ . 


আনিপর্কৰ |] 


দমুদ্র দেখিয়। তারে রাখি গেল কুলে। 
মরণ নহিল যদি সমুদ্রের জলে ॥ 
অন্যচ্চ পর্ববতে গিয়া! উঠিল সে মুনি। 
তথা হৈতে শোকাকুল পড়িল ধরণী ॥ 
বিশতি সহত্র ক্রোশ উচ্চ হৈতে পড়ি। 
ভুলারাশি প?রে মুনি যায় গড়াগগি ॥ 
তাহাতে নহিল স্বৃতযু চিন্তে মুনিরাজ । 
প্রবেশ করিল গিয়া অনলের মাঝ ॥ 
যোজন-প্রসর অগ্নি পরশে আকাশে । 
শীতল হইল অগ্নি মুনির পরশে ॥ 

তবে মুনি প্রবেশিল অরণ্য ভিতর । 
নান। পণ্ড ব্যা্র হস্তী ভল্গুক শুকর।॥ 
বশিষ্ঠে দেখিয়া সবে পলাইয়! যায় । 
হেনমতে কৈল মুনি অনেক উপায় ॥ 
মরণ নহিল মুনি ভ্রমিল সংসার । 
কতদিনে গৃহে মুনি আলে আপনুর । 
এক শত পুভ্র নাহি দেখি মুনিবর | 
পুক্রশৌকে অবশ হইল কলেবর ॥ 
সনুঙ্গিকে অনুক্ষণ বেদ-অধ্যয়ন। 
নানাশাস্ত্র পঠন করিত পুক্রগণ ॥ 

এ সব চিন্তিয। মুনি অধিক তাপিত। 
গুহমধ্যে প্রবেশিতে নাহি চায় চিত ॥ 
পুনরপি বশিষ্ঠ চলিল দেশান্তর । 

সবুর উপায় মুনি করে নিরন্তর ॥ 
দেখিল একটি নদী অত্যন্ত গভীর । 
ভবঙ্কর লক্ষ লক্ষ আছয়ে কুস্তীর ॥ 
তাহে পড়িবার তরে ইচ্ছা কৈল মুনি। 
হেনকলেলে পাছু হৈতে শুনে বেদধ্বনি ॥ 
'ঘাড়হাত করি বলে শক্তির বনিত। । 
তোমার সাহত প্রত আইলাম হেথ। ॥ 
মুনি বলে সঙ্গে আর আছে কোন জন। 
শত শত বেদপ্বনি করে উচ্চারণ ॥ 
শক্তির কণ্ঠের প্রায় শুনিলাম স্বর । 
এত শুনি বলে দেবা বিনয় উত্তর ॥ 
শক্তির নন্দন আছে আমরে উদরে। 
দ্বাদশ বৎসর বেদ অধ্যয়ন করে ॥ 


সরম্বতীং নমস্তামি চেতনাং হৃদিসংস্ছিতাং। 


ৃ 


১৪৭ 


এত শুনি বশিষ্ঠ হইল হুষ্টমন। 

ং₹শ আছে শুনি নিবগ্ডিল তপোধন ॥& 
বধু সঙ্গে লইয়! চলিল পুনঃ ঘরে | 
হেনকালে ভেটিল রাক্ষস নরবরে ॥ 
নির্জন গহন বনে থাকে নিরন্তর । 
বহু নর পশু খেয়ে পুর্ণিত উদর ॥ 
ভূপতি কল্মাষপাদ দেখি বশিষ্ঠেরে। 
মুখ মেলি ধাইল মুনিরে গিলিবারে ॥ 
বিপরীত মুক্তি দেখি হাতে কাণ্ঠদণ্ড। 
তৃতীয় প্রহরে যেন তপন প্রচণ্ড ॥ 
নিকটে আইল মুক্তি দেখি ভয়ঙ্কর । 
দেখি অদৃশ্যন্তী দেবী কাপে থর থর ॥ 
শ্বশুরে ডাকিয়া বলে শুন. মহাশয় । 
মৃত্যু উপস্থিত হের রাক্ষস হুর্জঘ্ত ॥ 


৷ রাক্ষসের হাতে দেখি নিকট মরণ । 
; তোমা বিন। রাখে ইথে নাহি অন্যজন ॥ 


বশিষ্ঠ বলেন বধূ ন। করিহ ভয়। 


 নৃপতি কল্মাধপাদ রাক্ষল এ নয় ॥ 
; এতেক বলিতে ছুষ্ট আইল নিকটে । 
 মুনি.গিলিবারে যান দশন বিকটে ॥ 
৷ মুনির হুষ্কারে দুষ্ট রহে কত দূরে । 
' কম গুলু-জল মুনি ফেলিল উপরে ॥ 


রাজ অঙ্গ হৈতে হৈল রাক্ষল বাহির | 


৷ রানু হৈতে যেন ছৈল বাহির মিহির ॥ 
; পুর্ববজ্ঞান হৈল রাজা পাইল চেতন। 
' কৃতাঞ্জলি করি করে বশিষ্ঠে স্তবন ॥ 


ক টি 


অধম পাপিষ্ঠ আমি পাপে নাহি অন্ত। 
দয়৷ কর মুনিরাজ তুমি দয়াবন্ত ॥ 
কাযমনে আজি হৈতে তোমার কিস্কর। 
তব আজ্ঞাবর্তা আমি যাব কলেবর ॥ 
ূর্ধ্যবংশে জন্ম মম সৌদাস-নন্দন । 

ছেন কর মোরে, নাহি নিন্দে কোন জন ॥ 
এত বলি নৃপবর আঙ্ঞ। যে পাইয়া | 
অধোধ্যানগরে পুনঃ রাজা হৈল গিয়। ॥ 
বধূদহ বশিষ্ঠ আইল নিজ ঘর। 

কত দিনে জন্মিল সে মুনি পরাশর ॥ 


১৪৮ 


পৌজ্জ দেখি বশিষ্ঠের শোক দূর হৈল। 
অতি যত্বে মুনিরাজ বালকে পুষিল ॥ 
শিশুকাল হৈতে পরাশর মুনি। 
_ ৰশিষ্ঠেরে পিতা জ্ঞান নিজ মনে জানি ॥ 
এক দিন পরাশর মায়ের গোচরে । 
বাপ বাপ বলিয়া যে ডাকে বশিষ্ঠেরে ॥ 
শুনি অদৃশ্ঠন্তী শোক করিল প্রচুর । 
রোদন করিয়া পুল্রে বলেন মধুর ॥ 
_পিতৃহীন পুক্ত্র তুমি বড় অভাগিয়! । 
পিতামহে পিতা বলি ডাক কি লাগিয়া ॥ 
যেইকালে ছিল! ভুমি আমার উদরে । 
তোমার জনকে বনে খায় নিশাচরে ॥ 
মায়ের মুখেতে শুনি এতেক বচন। 
বিশেষ মায়েরে দেখি শোকেতে ক্রন্দন ॥ 
ক্রোধেতে শরীর কম্পে লোহিত লোচন। 
কি করিব হুদয়ে চিন্তিল তপোধন ॥ 
* এত বড় নিদারুণ নির্দয় বিধাতা । 
রাক্ষসের হাতে বিনাশিল মম পিত। ॥ 
আজ তার সর্ববস্থষ্তি করিব নিধন। 
না রাখিব ভ্রিলোকে তাহার একজন ॥ 
এত যদি মনে কৈল শক্তির কুমার । 
বশিষ্ঠ জানিল যে এ সব সমাচার ॥ 
মধুর বচনে তারে করেন প্রবোধ। 
অকারণে তাত তুমি কেন কর ক্রোধ ॥ 
ব্রাহ্মণের ধন্ম ক্রোধ না হয় উচিত । 
ক্ষম! শান্তি ব্রাহ্মণের বেদের বিহিত ॥ 
কম্ম অনুসারে শক্তি হইল নিধন। 
_ তার প্রতি অনুশোচ কর অকারণ ॥ 
ক্রোধ শাস্তি কর বাপু তত্বে দেহ মন । 
অকারণে সৃষ্টি কেন করিবা নিধন ॥ 





কৃুবীধ্য চরিত ও তু পুত্র গর্বের বৃত্তান্ত । 
পৃর্ব্ের বৃত্তাস্ত বলি তোমার গোঁচর । 
কৃতবীর্ধ্য লে ছিল এক নরবর & 
স্ৃগুবংশে ব্রাক্ষণ তাহার পুরোহিত । 
নানা যজ্ঞ ক্রিয়া রাজ! কৈল অপ্রমিত & 


কণস্থাং পদ্মযোনিস্থাং হী হী” কারশ্রিয়াং শুভাং॥ / 


ূ সর্ববধন দিয়! রাজ! গেল ন্বর্গবাসে। 
ধনহীন হৈল, যেই রাজা হৈল দেশে ॥ 
ভূগুবংশ-দিজগণে আনিল ধরিয়া | 
মাগিল যতেক ধন দেহ ফিরাইয়৷ ॥ 

: ভয়ে তবে দ্বিজগণ বলিল বচন। 

৷ যার গৃহে যত আছে দিব সব ধন ॥ 
এত শুনি ছাড়ি দিল সর্বব ছ্বিজগণ । 
গৃহে আসি বিচার করিল সর্ববজন ॥ 
রাজভয়ে কোন” ছিজ সর্ববধন দিল। 

। কেহ কেহ কত ধন পুতিয় রাখিল ॥ 
কত ধন দিল লৈয়া রাজার গোচর । 
| অল্পধন দেখিয়া রুধষিল নরবর ॥ 

| অনুচর হৈতে ভেদ পাইল রাজন্‌। 
ঘরের ভিতরেতে প্ুতিল সর্ববধন ॥ 

। সসৈন্যেতে গুহ সব বেড়িল সে গিয়া! । 
' বাহির করিল ধন যে ছিল পুতিয়া ॥ 
ধন দেখি ক্রোধ কৈল যত ক্ষভ্রগণ। 
 ব্রাহ্ধণে মারিতে আজ্ঞ। করিল রাজন্‌ ॥ 
হাতে খড়গ করিয়।৷ বতেক রাজবল। 

. যতেক ব্রাহ্ধণগণ কাটিল সকল ॥ 

: বাল বৃদ্ধ যুবা সর্বব বঘতেক আছিল । 

: ছুপ্ধপোষ্য বালকাদি সকলি মারিল ॥ 
: গর্ভবতী স্ত্রাগণের চিরিয়া৷ উদর | 

: মারিল অনেক দ্বিজ ছুষ্ট নরবর ॥ 

মহ! কলরব হৈল ব্রাহ্গণনগরে | 

প্রাণ লৈয়া স্ত্রীগণ পলায় দেশান্তরে ॥ 
: একে ভৃগুপত্বী যে আছিল গর্ভবতী | 

; স্বামিগর্ভ রক্ষা হেতু বিচারিল সতী ॥ 
উদর হইতে গর্ভ উরুতে থুইয় । 

ৰ ক্ষভ্রগণ ভয়েতে যায়েন পলাইয়! ॥ 


টি 


০:৮০ পেশ শা 


যতেক ক্ষত্রিয়গণ বেড়িল তাহারে । 
৷ যাইতে নাহিক শক্তি পূর্ণ-গর্ভভরে ॥ 


- | মহাভঙষে প্রসব হইল সেই স্থানে। 


ৃ দশ সূর্ধ্যপ্রায় তেজ ধরয়ে নন্দনে ॥ 
| দৃষ্টিমাত্র ক্ষত্রগণ সব অন্ধ হৈল। 
; কত শত ক্ষল্্রগণ ভস্ম হৈয়া-গেল ॥ 


মহাভারত । 


চে 


আদিপর্ব্ব |] 
ঘোড়হাতে স্ততি করে যত ক্ষভ্রগণে । 
ব্রাহ্মণীরে স্তুতি করে বিনয় বচনে ॥ 
পিতৃ-পিতামহ সর্বব হইল সংহার। 
মহাক্রদ্ধ হৈল তবে ভূগুর কুমার ॥ 
মা ক্ষভ্রগণ কৈল অবিচার । 
অনাথের প্রায় ছ্বিজ করিল সংহার ॥ 
বিধাতার ছুষ্ট কর্ম্ম জানিনু এক্ষণ। 
এই হেতু বিনাশ করিব ত্রিভৃবন ॥ 
এত চিন্তি তপস্তা করয়ে ভূগুবর । 
অনাহারে তপ ষাটি সহ বসর ॥ 
তপানলে তাপিত হইল ত্রিভুবন । 
হাহাকার কলরব করে সর্ববজন ॥ 
দেবগণ মিলি যুক্তি করিল তখন। 
নিবারণ হেতু পাঠাইল সর্বজন ॥ 
গর্ব প্রতি পিতৃগণ বলিল বচন। 
এত ক্রোধ কর বাপু কিসের কারণ ॥ 
আম। সব! হেতু ছুঃখ ভাবহু অন্তরে । 
আমা সব! মারিবারে কার শক্তি পারে ॥ 
কাল উপস্থিত হৈল কর্মের লিখন । 
'ন কারণে ক্ষভ্র হাতে হুইল মরণ ॥ 
আপনার মনে জানি ক্ষমা কর মনে । 
হানকন্মে হীনতাগী নহে কোনজনে ॥ 
শম তপ ক্ষমা এই ব্রান্গণের ধন্ম। 
আমা সবে না রুচে তোমার ক্রোধকর্্ম ॥ 
পিভৃগণ-বচন শুনিয়া! ও্বব মুনি । 
কহেন কহিল! যত আমি সব জানি ॥ 
বিশেষ ক্ষত্রিয়গণ কৈল দুরাচার । 
হুষ্টে শাস্তি না করিলে মজিবে সংসার ॥ 
ছুউলোকে সমুচিত যদি ফল পায়। 
সংসারে তবেত লোক ছুষ্টত৷ ছাড়য় ॥ 
অপ্রমিত কুকর্ম করিল ক্ষভ্রগণ। 
অল্নদোষে বিনাশিল অনেক ব্রাহ্ধণ ॥ 
বখন ছিলাম আমি জননী-উদরে । 
ক্ষভ্রভয়ে মম মাত। লইলেন উরে ॥ 
, আর যত ব্রাক্ষণী পাইয়। গর্ভবতী । 
উদর চিরিয়। মারিলেক ছষ্টমতি॥ 


মতিদং বরদাখ্ব সর্ববকাম ফলগ্রদাং । 


| 


অনাথের প্রায় করি মারিল সবারে। 
সে সব ম্মরিয়া মম হদয় বিদরে ॥ 

| হেন ছুষ্উজনে যদি শাস্তি না হইবে । 
এইমত ছুষ্টাচার ত্যাগ কে করিবে ॥ 
শক্তি আছে শাস্তি নাহি দেয় ষেইজন। 


| কাপুরুষ বলি তারে সংদারৈ ঘোষণ ॥ 
। এই হেতু ক্রোধ মম হইল অপার । 


৷ নিৰৃত্ত না হবে কোপ, না করি সংহার ॥ 
৷ শব প্রতি পুনরপি বলে পিতৃগণ। 

* নিরৃভত করহ ক্রোধ শান্ত কর মন॥ 
ক্রোধতুল্য মহাপাপ নাহিক সংসারে । 
তপ জপজ্ঞান সব ক্রোধেতে সংহারে ॥ 
বিশেষ যতির ক্রোধ চণ্ডাল গণন। 

এ সব গণিয়া বাপু কর সংবরণ ॥ 

আমা সবাকার বাকা না কর লঙ্ঘন। 


, আমরা তোমার হই পিতৃ গুরুজন ॥ 
: নিবৃত্ত করিতে যদি নাহিক শকতি। 


শীত 


উপায় কহি যে এক শুন মহামতি ॥ 
ব্রেলোক্য জনের প্রাণ জলের ভিতরে । 
জল বিন! মুহুর্তেকে না ৰাচে সংসারে ॥ 
এ কারণে জলমধ্যে এড় ক্রোধানল। 
জলেরে হিংসিলে হিংস। পাইবে সকল ॥ 
ওর্বব বলে না লঙ্ঘিব সবার বচন । 
সমুদ্দে থুইল ক্রোধ ভূগুর নন্দন ॥. 
অগ্ভাপি মুনির ক্রোধ অনলের তেজে। 
দ্বাদশ যোজান নিত্য পোড়ে সিন্ধু মাঝে ॥. 
এত শুনি পরাশর ক্রোধে শাস্ত হৈল। 
রাক্ষসে মারিব বলি অঙ্গীকার কৈল ॥ 
রাক্ষল আমার তাতে বিল ভক্ষণ । 
পিতৃবৈরী নিশাচরে করিব নিধন & 
রাক্ষদ বলিয়৷ ন! থুইব পৃথিবীতে । 
পরাশর মুনি এত দৃঢ় কৈল চিতে ॥ 
বশিষ্ঠের শক্তিতে না হইল বারণ । 
রাক্ষস-বধের যজ্ঞ কৈল আরম্ভ ॥ 


| পরাশর-যজ্ঞ-কথা অদ্ভুত কথন। 
; সে যজ্ঞে হইল লব রাক্ষস-নিধন ॥ 


১৪৯ 


১৫০ 


রাক্ষসের ছুষ্টাচার জানিয়৷ সকল । 
পরাশর মুনি হৈল জ্বলন্ত অনল ॥ 
বেদমন্ত্রে অগ্নি স্বালি কৈল অঙ্গীকার । 
সঙ্কল্প করিল সব রাক্ষস-সংহার ॥ 
যজ্জের অনল গিয়া উঠিল আকাশে । 
মন্ত্রে আকর্ষিয়! যত আনয়ে রাক্ষসে ॥ 
গিরীক্দ্র নগর আদি কাননাদি গ্রাম । 
দ্বীপ ছ্বীপান্তরে যত রাক্ষসের ধাম ॥ 
লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি অর্ববদে অর্বৰ ুদে। 
হাহাকার কলরব করিয৷ সশবে ॥ 
'পুঞ্জ পুঞ্জ হৈয়া পড়ে অগ্নির ভিতরে । 
ব্যাকুল হইয়৷ কেহ কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥ 
মহাতেজ মহাকায় মহাভযুস্কর । 
কার সপ্ত মুখ কার” অষ্টাদশ কর ॥ 
বিকট দশন রক্ত লোমাবলি দেহ। 
কুপসম চক্ষতে রহয়ে ঘন লোহ ॥ 
পর্ববত-আকার দেহ জিহবা লহ লহু। 
বিপুল উনর কারে দেখি শুক দেহ ॥ 
কেহ গ্রবেশিল ভয়ে পর্ববত-কোটরে । 
প্রাণভয়ে কোনজন বৃক্ষ চাপি ধরে ॥ 
কেহ প্রবেশয়ে গিয়া সমুদ্র ভিতরে । 
পাতালে প্রবেশে কেহ যায় দিগন্তরে ॥ 
কর্কট দিংহেতে যেন সলিল বরিষে। 
লিখন ন! বায় যত অনলে প্রবেশে ॥ 
দশদিকে কলরব হৈল হাহাকার । 
প্রলয়কালেতে যেন মজয়ে সংসার ॥ 
আকুল হইয়া! কেহ শরীর আছাড়ি। 
ভয়েতে কম্পয়ে তনু যায় গড়াগড়ি ॥ 
কোন রাক্ষসের নাহিক রক্ষণ। 
যজ্ঞে লৈয়। আসে, মন্ত্রে করিয়। বন্ধন ॥ 
পরাশর-যজ্ঞে হল রাক্ষদ-সংহার । 
পৌলস্তয পাইল মে সকল সমাচার ॥ 
সষ্তিনাশ হইল চিস্তিত যুনিবর | 
যথা যজ্ঞ করে মুনি চলিল সত্বর ॥ 
পৌলস্ত্েরে দেখিয়া উঠিল মুনিগণ । 
বমিবারে দিল দিব্য কন্ক-আসন ॥ 


 কেশবন্ত প্রিয়াং দেবীং বীপাহস্তাং বরপ্রদাং ॥ 


[ মহাভারত। 

৷ চিত্তে ক্রোধ করিয়া বসিল মূনিবর | 

। পরাশরে চাহি মুনি করিল উত্তর ॥ 
' বড় যশ উপার্জিল৷ শক্তির নন্দন । 
| অনেক রাক্ষসগণে করিল নিধন ॥ 
' বেদশান্ত্র জ্ঞাত হৈয়৷ কর হেন কর্ত্ম। 
' কোন্‌ বেদশাস্ত্রে আছে পরহিংস৷ ধর্ম ॥ 
: পৃথিবীতে দ্বিজ নাই তোমার বিচারে । 
। আর কোন দ্বিজ নাই কেহ তপ করে ॥ 
, তোমার বিচারে শক্তি ছিল হীনজন। 
' সে কারণে কৈল তারে রাক্ষসে ভক্ষণ ॥ 
মৃত্যু বলি সংসারে আছফে মহাব্যাধি | 
 ব্রলোক্যে না পাই বাপু ইহার ওষধি ॥ 
শত বৎসরেতে কিংবা সহত্র বৎসরে । 
. শরীর ধরিলে লোক অবশ্ঠট যে মরে ॥ 
: ব্যাত্ত্র হস্তী হাতে কিংব। জলে ডুবি মরে । 
' শত শত ব্যাধি আর আছযে সংসারে ॥ 
' যথায় যাহার মৃত্যু কন্ম-নিবন্ধন। 
কার আছে ক্ষমতা তা৷ করযে খণ্ডন ॥ 

সকল জানহ তুমি শাস্্র-অনুসারে । 
: জানিয়। এমন কন কর অবিচারে ॥ 
; বিশেষ আপন দোষে শক্তির নিধন । 
মহাক্রোধ হৈল অল্প দোষের কারণ ॥ 
আপনার ম্বত্যু শক্তি আপনি স্থজিল। 
নৃপতিরে শাপ দিয়া রাক্ষস করিল ॥ 
অল্পদোষে মহাক্রোধ দ্বিজে অন্বচিত । 
সেই পাপে স্বৃত্যু তার কর্ম নিবন্ধিত ॥ 
রাক্ষসের কোন্‌ দোঁষ বুঝিলা৷ আপনে । 
অসংখ্য রাক্ষস ভন্ম কৈলা অকারণে ॥ 
যে কন্ম করিল তুমি দ্বিজের এ নয়। 
দ্বিজক্রোধ হৈলে ক্ষণে হইবে প্রলয় ॥ 
ক্রোধ করি দ্বিজ যদি সংসার নাশিবে । 
কাহার শকতি তবে পৃথিবী রাখিবে ॥ 
ক্রোধ শান্তি কর বাপু আমার. বচনে। 
অবশেষ যেই আছে করহ রক্ষণে ॥ 
আমার বচন যদি মনোরম নহে । 
জিজ্ঞাসহ বশিষ্ঠে তোমার পিতামহে ॥ 


স্াাপীাীপপীশশীশীশশী ৮ 


 আদিপর্র্ব। ] 
বশিষ্ঠ বলেন সত্য কহিলেন মুনি । 
পূর্বে বলিয়াছি বাপু এ সব কাহিনী ॥ 
অকারণে হিংসাকশ্মে উপজয়ে পাপ। 
এ সব করিলে তুমি পাবে বড় তাপ॥ 
এত শুনি পরাশর কৈল সমাধান । 

বহু যত্বে কৈল ধজ্ঞ-অগ্নির নির্বাণ ॥ 
নিরুত্ত ন। হয় অগ্নি পুর্ব অঙ্গীকারে। 
সঙ্কল্প করিল মত রাক্ষস সংহারে-॥ 
আন্ুতি না পেয়ে অগ্নি প্রবেশিল বনে। 
অগ্তাপি অনল উঠে কানন দাহনে ॥ 
গন্ধবর্ব বলিল শুন পাত্র নন্দন । 
কহিলাম এ সকল কথ। পুরাতন ॥ 
বশ্রিষ্ঠের ক্ষমা সম নাহিক সংসারে । 
বিশ্বামিত্র সংহারিল শতেক কুমারে ॥ 
তথাপিও তারে ক্রোধ না৷ করিল মুনি । 
যম হৈতে লৈতে পারে তথাপি না জানি ॥ 
কারণ বুঝিয়। মুনি অতি ক্ষমাবান্‌। 
নৃপতি কল্লাষপাদে দিল পুক্রদান ॥ 

'বে রাজ। হইল হেতু শতপুক্রনাশে | 
তারে পুভ্রবান্‌ কৈল আসন ওরসে ॥ " 
অজ্ঞুন বলেন কহ ইহার কারণ । 

কি কারণে হেন কন্ম কৈল তপোধন ॥ 
একে ত পরের দারা, দ্বিতীয়ে অগম্য । 
কি কারণে বশিষ্ঠ করিল হেন কর্ম ॥ 
গন্ধবর্ব বলিল শুন তার বিবরণ । 
শক্তি-শাপে নিশাচর হুইল রাজন্‌ ॥ 
হেনকালে পথে দেখে ব্রাঙ্গণী ব্রা্মণ। 
রাজারে দেখিয়া পলাইল ছুইজন ॥ 
দেখিয়া ত্রা্মণে গিয়া! ধরিল নৃপতি। 
ভযেতে বিলাপ করে ব্রাহ্ধণ-যুবতী ॥ 
কাতর হুইয়! বলে বিনয়-বচন। 
পৃথিবীর রাজা তুমি সৌদাস-নন্দন ॥ 
তোমার*বংশেতে সবে দ্বিজের কিন্কর। 
ব্রা্মণেরে বধ না করিও নরবর ॥ 
আজি মম প্রথম হৈয়াছে খতুন্নান। 
প্রথম দিবসে নাহি যাই স্বামিস্থান ॥ 


এঁ” এ" মন্ত্র প্রিয়াং নত্যাং কুমাতধ্বংসকারণাং | 
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অতিশয় ক্ষুধার্ত হৈয়াছ যদি তুমি । 
আমারে ভক্ষণ কর ছাড় মম স্বামী ॥ 
এতেক কাতর বাণী ব্রাহ্মণী বলিল। 
সহজে অজ্ঞান রাজ! শুনে ন! শুনিল ॥ 
ব্যাঘ্বে যেন পশু ধরি করমে ভক্ষণ । 
ঘাড় ভাঙ্গি রক্তপান কৈল ততক্ষণ ॥ 
ব্রাহ্মণের মুত্যু দেখি ব্রান্ষণী বিকল। 
আনিয়। বনের কাণষ্ঠ জ্বালিল অনল ॥ 
অগ্নি গ্রুদক্ষিণ করি ডাকি বলে ভূপে। 
ওরে ছুষ্ট ছুরাচার শুন মম শাপে ॥ 
মম খতু ভুঞ্জিতে না৷ পাইলেন স্বামী। 
এই মত নিরাশ হইবে দুষ্ট তুমি ॥ 
স্্রীস্পর্শ করিলে তোর অবশ্য মরণ। 
এ শাপ দিলাম তোরে নহিবে খণ্ডন ॥ 


 সূর্্যবংশ-কারণ জানাই উপদেশে। 

: বংশরক্ষা হবে তোর ব্রান্ষণ-ওরসে ॥ 
| এত বলি ব্রাহ্মণী পড়িল অগ্নিমাঝ । 
৷ দ্বাদশ বৎসর বন ফিরে মহারাজ ॥ 


বশিষ্ঠ হইতে মুক্ত হইয়। রাজন্‌। 

চেতন পাইয়া! দেশে করিল গমন ॥ 

স্নান দান জপ হোম করিল ভূপতি। 
শয়ন করিতে গেল যথ। মদযুন্তী ॥ 
মদযুন্তী বলে রাজ! নাহিক শ্মরণ। 
ব্রাঙ্গণী দিলেন শাপ দারুণ বচন ॥ 

স্ত্রী স্পর্শ করিলে তব হইবে মরণ? 

সে কারণে মম অঙ্গ না ছু যো রাজন্‌ ॥ 
রাণীর বচনে নিবপ্ডিল নরপতি ৷ 
বংশর্ষা-কারণে চিন্তিত মহামতি ॥. 
বশিষ্ঠ হইন্ডে হবে গুনি ও সাথি | 
ভার্্য! নিদোজিত টন বশিষ্ঠ মুনিকে ॥ 
বশিষ্ঠ হইতে তার হইল সন্তান ; 
সূ্ধ্যবংশ রাগিল বশিষ্ঠ মহামতি ॥ 

এত শুনি অর্জন হইল হুষ্টমন। 
গন্ধর্বেবরে বলিলেন বিনযু-বচন ॥ 

এসব শুনিয়া মম ব্যগ্র হিল মন। 
পুরোহিত-যোগ্য কোথ৷ পাইব ব্রাহ্মণ ॥ 


খা মধযপবে যর লহ বিরচিতে । ।. 





না 

চতুরঙ্গ দলেতে লইয়! নিজ সেনা &:. 

ইতর দৃকির শতেক কুমার) 
র্যা ৬ 


ক সো সব ফস লোনদত। 
কোর্টি কোটি রখ অশ্থ পদার্থ চক মত্ত ৪. 
জরাসন্ধ জয়সেন রাজ. চক্রসঙ্গ ) 
মরা শল্য শাব লিডার । 
শকুনি সৌধল স্বৃহন্বল মহাবীর |... 
মার মার পু কে তি বীর 
অংশুমান চেদিপাল ফাশীদগুধর-। 
শিপাল, হেব বিটি উর ॥ :: 
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লী নার অভি রি 
হেনমতে তথায় যোড়শ দিন. গেল। 
| এক লক্ষ রাজ তবে সভায় বসিল ॥ 
তবে রাজ দ্রুপদ আনিস ধাত্রীগণ । 
আজ্ঞা! কৈল ড্রৌপদীরে করিতে সাজন.॥ 
পাইয়া রাজার আজ্ঞা সর্ব ধাত্রীগণ | 


ধন্য এ জীবন যাহে দেখিনু এ র্ূপ। 
 পাইব এ কন্টা চিত্তে করে কোন ভূপ ॥ 
হেনমতে.রাজগণ বিল্ময় অস্তর। 
9 


_ জৌপদীর, রব 


৷ নান। অলঙ্কার অঙ্গে করিল স্কৃষণ ॥ - 
দ্রোপদীর পুরোহিত পড়িয়.মঙ্গল। 
| যাত্রা কৈল সভামধ্যে পুঁজিয়া অনল ॥ 
পপর যেন 1. - | সভামধ্যে যখন দ্রৌপদী উপনীত। 
বিধাতা সহতর মুণডে শেষ ॥ দেখি সব রাজগণ হইল মুর্ছিত। .. 
তে আমি কিহে গণি।  কামামি দছিল চিতে হল অচেতন। 
কথা কহ নৃপমণি-॥ চিত্রের পুতলিপ্রায় সব রাজগণ ॥ 
'ছালে জরাসন্ধ ।.. কেহ কেহ সেই স্থানে পড়িল মোহিয়! । 
“ভুমি পড়িয়াছ ধন্ধ॥ : ! গড়াগড়ি যায়.কেছ অজ্ঞান হুইয়। 
আমার জামাতা । -: : ৷ সচেতন হৈয়া কেহ নাহি চা আর। 
| কেহ কেহ জীবন বাখানে আপনার ॥ 
ৃ 













্ ্ অর ভালে! 









পি কাহিনী, স্থির নি, ূ 

শু চর ভালে দি 

তড়িত মণ্ডল, -র্ণেতে কুগুল, 
হা গুল আড়ে .. 

দেখি কুচকুস্ত, ১. লজ্জার দাড়ি, ও রি বে পণ 
হয কাটি পড়ে॥ শীপ্রগতি সকলে উঠিল ততক্ষণ ॥ - 

কণ্ঠ দেখি কম্ুত. ্রবেশিল, অন্বু, | ভুড়াছুড়ি করি সবে যায় বায়ুধেগে টি 
অগাধ অনুখি আবে। 7 সবে বলে রহ, লক্ষ্য আমি বিদ্ধি আগে ॥ 

নিন্দিত মৃপাল, ভুজ দেখি ব্যাল, : হুহুদে নুহৃদে তবে উপ্জিল ছন্ব। 

| রবশিল বলে লাহে [ ধনুক বেড়ি দাড়াইল নৃপবৃন্দ ॥. 

মাজ। দেখি জ্জীণ, প্রবেশে বিপিন, | তবে মগধের পতি জন্বাসন্ধ রাজা | 
করি-রি হরিলাজে। রাজচক্রব্তী ক্ষভ্রকূুলে মহাতেজা | 

করে কোকনদ, * পাইল বিপদ, | ধনুক তুলিয়!.সে ঝাঁকারে পুনঃ পু 1 

রঃ  নথরেতে দবিজরাজে ॥ | নোয়াইয়। ধনুহুলে দিতে গেল গুণ ॥: 

'কূনক-কন্কণ।.. : করে ঝন্‌ ঝন্‌, : অতিশয় বিপুল সে ধনুকের ভরে |: | 
চরণে নুপুর হংস। 1 মুচ্ছা হ'য়ে নৃপতি পড়িল কৃতদুরে ॥ : 

জঘন হ্ন্দর, বিহার কন্দর, : তবে ছুর্য্যোধন দস্ত কন্গিয় বহুল) -. 
কিরন খর হু পাকি বলদ 

রামরস্ত। তরু, "-: . চারু যুগ্ম উরু, : মুখে রক্ত উঠিল কম্পিত কলেবন্ 1: 


দেখি নিটদ যত হাতী। কনে দলা সা 
উদর সুকৃশ,, রর ' মাজা মৃগ-ঈশ, তবে মৎস্ত-অধিপতি বিরাট রাজন ন্‌. 





৯৫৬ 


পায়ে চাপি ধরি ধনু গুণ দিতে যায় । 
কতদূরে পড়িল হইয়া মৃতপ্রায় ॥ 

মত্ত দশ সহত্র মাতঙ্গ পরাক্রম । 
ধন্মুকে দিবার গুণ ন! হইল ক্ষম ॥ 
শিশুপাল মহারাজ চেদীর ঈশ্বর । 

বড় লজ্জা পাইল সে সভার ভিতর ॥ 
লজ্জাভয়ে প্রাণপণে নোঙাইল ধনু । 
ন। পারিল ধৈর্য্য হৈতে হীনবীর্ধ্য তনু ॥ 
 ধনুহুলে চিবুক লাগিয়৷ উলটিল। 
কতদূরে রাজগণ উপরে পড়িল ॥ 
মুকুট ভাঙ্গিল, তনু হৈল মহাক্ষীণ। 
মৃতপ্রায় হুইয়া৷ রহিল দণ্ড তিন ॥ 

একে একে যত ছিল নৃপতির গণ। 
রু্দ্রী ভগদত শল্য শাল্ব নৃপগণ ॥ 
বাহলীক কলিঙ্গ কাশী ভোজ নরপতি। 
চক্দ্রসেন মদ্রেসেন পৌরব প্রভৃতি ॥ 
সত্যসেন স্থষেণ রোহিত বুহদ্বল। 
দীর্ঘপিলকেশী দন্তবন্র মহাবল ॥ 
বলবন্ত কুলবন্ত ক্ষভ্রিয়প্রধান । 

ষোল লক্ষ নরপতি মবে বলবান ॥ 
একে একে সবাই বুঝিল পরাক্রম | 
ধনু নোঙাইতে কেহ না হইল ক্ষম ॥ 
কোথায় ধনুক পড়ে কোথায় আপনি । 
কোথা পড়ে কুগ্ডল মুকুট রত্বমণি ॥ 
কাহার ভাঙ্গিল হাত ঘাড় ক্কন্ধ নাক। 
মুখে রপ্ত উঠে কার ঝলকে ঝলক ॥ 
বড় বড় ভূপতির দেখি অপমান ॥ 

ভয়ে আর কেহ না হইল আগয়ান ॥ 
প্রথমে বিদ্ধিব বলি হৈল মহাগোল। 
লজ্জায় কাহার' মুখে নাহি আর বোল ॥ 
দস্ত করি উঠিয়া বসিল অধোমুখে | 
লজ্জিত হইয়া, পৃষ্ঠ করিয়! ধনুকে ॥ 

_ অজেয় জানিয়! সবে বিপুল ধনুক । 
,ষত ক্ষত্রকুল সবে হুইল বিমুখ ॥ 

_ ন্লাজগণ যখন হইল ভঙ্গীয়ান। 
করযোড় করি বলে পঞ্চাল-প্রধান ॥ 


ইতি সা সংস্তৃত! দেবী বাগীশেন মহাত্মনা ॥ 


| মহাভারত। 


| অবধান কর যত রাজার সমাজ । 


| স্বয়ংবর করিয়া যে পাইলাম লাজ ॥ 

। নিমন্ত্রিয়া অনিলাম যত রাজগণ। 

। না হইল কার্যযপিদ্ধি করি প্রাণপণ ॥ 

' সবে বলে রাজা তোর ন! বুঝি চরিত। 
' কভু নাহি দেখি হেন ধনু বিপরিত ॥ 
বহু স্থানে এমত আছয়ে লক্ষ্যপণ। 

' লক্ষ্য বিহ্ধি সবে লইয়াছে কন্যাগণ ॥ 


 এতাদৃশ ধনু কভু নাহি দেখি শুনি। 
 ধনুভরে মুচ্ছা হিল সব নৃপমণি ॥ 

' বিদ্ধিবার কাধ্য থাক, গুণ দিতে নারি। 
আম! সবা৷ বিড়শ্িতে করেছ চাতুরী ॥ 


বহু ধনু দেখিয়াছি আম! সবা জ্ঞানে । 
ধনু হেন দেখি নাই শুনি নাই কাণে ॥ 


: মদ্ররোজ পূর্বের কন্া। স্বয়ংবর কৈল। 
 যোজনেক উচ্চ রাধাচক্র করেছিল ॥ 


তাহাতেও গুণ দিল কোন কোন জন! । 
লক্ষ্য বিদ্ধি বাস্থদেব লভিল! লক্ষ্মণ! ॥ 


 ভগদত্ত নৃূপতির কন্া। ভানুমতী । 


সেও এইমত পণ করিল স্ুপতি-॥ 


' ুর্জজয় ধনুক কৈল জানে সর্ববজনা | 


সে ধনু নহিবে যে এ ধনুর তুলনা ॥ 
তাহাতেও গুণ দিয়াছেন রাজগণে । 
কর্ণ লক্ষ্য বিদ্ধি, কন্যা! "দল ভুর্য্যোধনে ॥ 


_ জন্মেজয় জিজ্ভাসিল মুনি সমন্বোধনে। 


কহ মুনি কর্ণ লক্ষ্য বিদ্ধিল কেমনে ॥ 


কহ শুনি ভানুমতী-ম্বয়ংবর-কথা | 


কোন্‌ কোন্‌ রাজগণ গিয়াছিল তথা ॥ 


_ মহাভারতের কথা অস্বত-লহরী | 
কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভব-বারি ॥ 


ভান্ুমতীর সয়ংস্বর । 
মুনি বলে অবধান কর নরপতি। 


র প্রাগ্‌দেশে ভগদত-কন্যা ভানুমতী ॥ 
গস 
 নিমস্তরিয়া আনাইল যত নরবর ॥ 


;করিল সেই কন্তা৷ স্বয়ংবর। 






| আদিপর্বব |]. 


দূর্য্যোধন শত ভাই ভীম কর্ণ দ্রোণ। 

কলিঙ্গ কামদ মৎস্য পঞ্চাল-নন্দন ॥ 

রাজচক্রবর্তী জরাসন্ধ মহাতেজা । 

স্বরে গেল আঁশী সহশ্বেক রাজ ॥ 
হেনমতে রাজগণ করিল গমন । 

তগদত্ ভূপতি করিল নিবেদন ॥ 

এইমত মৎস্ত লক্ষ্য উচ্চার্ধ যোজন। 

এই ধনুর্ববাণে বিহ্ধিবেক যেইজন ॥ 

সেই মম কন্যা! লভির্মেক ভানুমতী। 

এত বলি কন্যা আনাইল শীত্রগতি-॥ 

তানুর প্রকাশে যেন তিমির বিনাশ । 

ভানুমতী-রূপে যেন করিল প্রকাশ ॥ 

দেখিয়। মোহিত হৈল যত রাজগণ । 

ষোড়শ কলাতে যেন চন্দ্রের শোভন ॥ 

তবে বত রাজগণ উঠি একে একে । 

কারো শক্তি গুণ দিতে নারিল ধনুকে ॥ 

জরাসন্ধ মহারাজ ধনুক লইয়া । 

বহু শক্তি দিল গুণ ধনু নোঙাইয়া ॥ 

| লক্ষ্যের উদ্দেশে বাণ এড়িল ভূপতি। 
নারিল বিদন্ধিতে লক্ষ্য তাহার শকতি ॥ 
লক্ষ্য পরশিয়া বাণ পড়িল ভূতলে । 

। সে লাজ পাইয়৷ ধনু হাত হৈতে ফেলে ॥ 

: যত সব রাজগণ হইল বিষুখ। 

কারে! শক্তি নোঙাইতে নারিল ধনুক ॥ 
সবারে বিমুখ দেখি প্রাগৃদেশপতি। 
করযোড়ে কহে সব ভূপতির প্রতি ॥ 
কেহ নাহি পারে লক্ষ্য বিদ্ষিতে রাজন। 

| আজ্ঞা কর কোন্‌ কন করিব এখন ॥. 

রাজগণ বলে শক্তি নাই মো-সবার । 

উপায় করহু চিত্তে যে হয় বিচার ॥ 

যে পারিবে সে লইবে তোমার কুমারী । 


কারে শক্তি তারে কিছু বলিতে না পারি & 


এত শুনি কহিতে লাগিল ভগদত। 
অস্ত্রধারী হইয়া আছযে ইথে যত 


এই ভাষ! পুনঃ পুনঃ বলিল রাজন্।  :. 


শুনিয়া উঠিল তবে বীর বৈকর্তন ॥ 


আত্মানং দর্শয়ামাস শরদিন্দুসমপ্রভাং। 


। আকর্ণ পুরিয। ধনু দিলেন টক্কার। 

ূ লক্ষ্যের উদ্দেশে বাণ করিল প্রহার ॥ 

৷ মহাপরাক্রম কর্ণ হয় দৃষ্টিভেদী | 

৷ এক বাণে মৎস্যচক্র ফেলাইল ছেদি ॥ 

৷ দেখি হুষ্টমতি তবে হৈল ভানুমতী | 
কর্ণগলে মাল্য দিতে যায় শীত্রগতি ॥ 

পাছু হৈয়৷ মাল্য দিতে কর্ণ নিবারিল। 

দেখিয়া সকল রাজ! বিন্মিত হইল ॥ 

রহ রহ বলি ডাকে জরাসন্ধ রাজা । 

শুনিয়৷ বলিল সূর্য্পুজ্র মহাতেজ! ॥ 

কর্ণ বলে লক্ষ্য বিদ্ষিলাম এ সভাতে । 

ভানুমতী আইল আমারে মাল্য দিতে ॥ 

মৈত্র হেহু আমি তারে করিনু বারণ। 

তুমি নিবারহ তারে কিসের কারণ ॥ 

: জরাসন্ধ বলে অদ্ধভাগী হই আমি ।. 

মম গুণ দিয়! ধনু বিদ্ধিয়াছ তুমি ॥ 

: গুণ দিলে ধনুক অদ্ধেক হয় তার। 

হয় কিনা বুঝ সবে করিয়া বিচার ॥ 

এত শুনি কহিলেন যতেক ভূপতি। 

সত্য কহিলেন জরাসন্ধ মহামতি ॥ 

গুণদাতা জনের অদ্ধেক অধিকার । 

ভানুমতী উপরে স্বামিত্ব ধ্োহাকার ॥ 

এক্ষণে ইহার এই দেখি যে বিধান । 

দ্োহাকার মধ্যে যে হইবে বলবান ॥ 

: ভানুমতী কন্যা লভিবেক সেইজন । 

, এইমত কহিল সকল রাজগণ ॥ 

' শুনি কর্ণ ডাকি বলে জরাসন্ধ প্রতি। 

' মিথ্য। ছন্দ অকারণে কর নরপতি ॥ 


ূ 1 কন্ঠালোভে দ্বন্দ এবে কর অকারণে 


| ইহার উচিত ফল পাবে মম স্থানে ॥ 
ূ গুণ দিতে ধনু আমি পারি শতবার। 

1 হেন লক্ষ্য বিদ্ধিবারে ক্ষমত। আশার 

। আবার তথায় লক্ষ্য রাখ লয়ে পুনঃ |. 
| পুনঃ আমি বিদ্ধিব ধনুকে দিয়া গুণ ॥ 
৷ নতুবা আইস দৌহে করিব সমর । 

' এত বলি ডাকে বীর কর্ণ ধনুষ্ধর ॥ 


১৫৭ 
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শুনিয়া ধাইল জরাসন্ধ নরপতি । 
&োহাকার অঙ্গে অস্ত্র বিন্ধে শীত্রগতি ॥ 
নান! অস্ত্র কর্ণবীর করে বরিষণ । 
নিবারয়ে তাহা বৃহদ্রুথর নন্দন ॥ 
প্রাণপণে ঘোর যুদ্ধ হেল দৌহাকার । 
ধনু এড়ি গদ। লৈল মগধকুমার ॥ 
গদাযুদ্ধে অধিক কুশল মহারথ। 
গদাবাতে চুর্ণ সে করিল কর্ণরথ ॥ 
সারথি তুরঙ্গ রথ আদি চূর্ণ হৈল। 
লাফ দিয়া কর্ণবীর ভূমিতে পড়িল ॥ 
আর রথে চড়ি অস্ত্র করে বরিষণ । 
সেই রথ চুর্ণ তবে করিল তখন ॥ 

মার মার করিয়া ভীষণ ঘোর ডাকে । 
বায়ুবেগে গদা বীর ফিরায় মস্তকে ॥ 
মেঘের বর্ষণাধিক কর্ণ অস্ত্র এড়ে। 
গদায় ঠেকিয়া অস্ত্র ধুলি হৈয়! পড়ে ॥ 
হেনমতে কতক্ষণ হইল সমর | 

ক্রোধে দিব্যঅস্ত্র কর্ণ এড়ে ধনুদ্ধর ॥ 
খণ্ড খণ্ড করি গদা কাটিয়া ফেলিল।' 
আর গদ। লৈয়। বীর কর্ণে প্রহারিল ॥ 
সেই গদ। কাটি কর্ণ কৈল খান খান । 
আর গদ1 নিল পুনঃ মগধ প্রধান ॥ 
পুনঃ পুনঃ জরাসন্ধ যত গদ! লয়। 
সেইক্ষণে কাটে তাহা সূর্য্যের তনয় ॥ 
বহু গদ! কাটা গেল গদ। নাহি আর । 
কর্ণ প্রতি বলে তবে মগধকুমার ॥ 
আমি অস্ত্রহান তুম হও অস্ত্রধারী । 
অস্ত্র ত্যজি এস %েহে বাহুযুদ্ধ করি ॥ 
শনি কর্ণ সেইক্ষণে এড়ি ধনুঃ শর। 
বাহুযুদ্ধ করে দৌহে ভূমির উপর ॥ 
মুণ্ডে মুণ্ডে ভূজে ভুদ্জ বুকে বুকে তাড়ি । 
চরণে চরণে বধি যায় গড়াগড়ি ॥ 
পদাঘাত করাঘাত মুষ্টির প্রহার । 
চট, চট, শব্দ বাজ অঙ্গে দোহাকার ॥ 
কোথায় পড়িল রত্ব কণ্ঠহার ছি'ড়ে। 
গ্লাগাণলা সাবচানি গাল চর্ণ হযে উডে । 


] 
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! 


দেব্যুবাচ।-_বরং বৃনুন্ব ভদ্রস্তে, যত্তে মনসি বর্ততে । [ মহাভারত। 


দৌহাকার সংগ্রাম যে না হয় বিরাম । 
পুর্বেবে সীতা হেতু যেন রাবণ-ভ্রীরাম ॥ 


| সুর্য্যের নন্দন কর্ণ সূর্ধ্য-পরাক্রম । 
| ক্রোধমুতি দেখি যেন কালাস্তক যম ॥ 


ভুঁজবলে জরাসন্ধে পাড়িল ভূতলে। 
বুকে চাপি বসিয়৷ চাপিয়। ধরে গলে ॥ 
জরাসন্ধ-সন্কট দেখিয়া রাঁজগণ । 
হাহাকার করিয়া করিল নিবারণ ॥ 
হারি অপমান হৈয়া মগধের পতি । 
আপন দেশেতে গেল হৈয়া ছুঃখমতি ॥ 


তবে ভানুমতী লৈয়া ভান্ুর নন্দন । 


' ভুর্য্যোধন অগ্রে লৈয়া দিল ততক্ষণ ॥ 


তুষ্ট হৈয়! ছুই ষিত্র করে কোলাকুলি। 
ভানুমতী লৈয়া গেল নিজ দেশে চলি ॥ 
মহাভারতের কথা অস্কুত-সমান। 


 কাশীরাম কহে সদ! শুনে পুণ্যবান ॥ 


শ্ীক্ষ্ণ-বলরামের কথোপকথন । 
জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় কহ মুনিবর । 


৷ তার পর কি করিল পথশল-ঈশ্বর ॥ 
৷ মুনি বলে অবধান কর নৃপমণি। 
' পুনঃ পুনঃ রাজগণ বলে কটুবাণী ॥ 


উপহাস করিবারে নৃপতিমণ্ডলে । 
মিথ্যা স্বয়ংবর করি নিমন্ত্রি আনিলে ॥ 
আম! সব! মধ্যে বিন্ধে নাহি হেন জন। 
কহ বিদ্ধিবারে তব যারে লয় মন ॥ 
রাজগণ-বাক্য শুনি দ্রুপদকুমার | 
ডাকিয়া বলিল তবে মধ্যেতে সভার ॥ 


, ক্ষুত্রকুলে আছহু সভাতে যত জন। 


যে বিদ্ধাোবে তারে কৃষ্ণ করিবে বরণ ॥ 
পুনঃ পুনঃ ধষ্টছ্যন্ন সবাকার আগে। 
এইমত বচন বলিল ক্ষব্রভাগে ॥ 


রাম দৃষ্টি করিলেন কৃষ্ণের বদন। 


ইঙ্গিতে বুঝিযা! বলিলেন নারায়ণ ॥ 
আম! সবাকার ইখে নাহি কিছু কাজ। 
অকারণে সভায় উঠিয়। পাব লাজ ॥ 


আদিপর্ব্ব | ] বৃহস্পতিরুবাচ ।__বরদ! যদি মে দেবি দিব্যজ্ঞানং প্রষচ্ছ মে । 


বলভদ্র বলেন যে রহি কি কারণ। 
ব্যর্থ স্বয়ংবর কৈল পঞ্চাল রাজন্‌ ॥ 
মন্ত্রিয়া আনাইল একলক্ষ রাজা । 
'শতি দিবস সবাকারে করে পুজা! ॥ 
কান রাজা নোঙাইতে নারিল ধনুক । 
তাম। হেন জন যাহে হুইল বিমুখ ॥ 
রবা সংসার মধ্যে আছে কোন্‌ জন। 
এ লক্ষ্য বিন্ধিয়া। কন্য। করিবে গ্রহণ ॥ 
চল অকারণে আর কেন রহি ইথি। 
পনর দিবস ছাড়ি আছি দ্বারাবতী ॥ 
গোবিন্দ বলেন আজিকার দিন রহ । 
লক্ষ্য বিদ্ধিবারে এবে কৌতুক দেখহ ॥ 
বেই বিন্ধে ইতি মধ্যে নাহি কোন ব্যক্তি । 
এই লক্ষ্য বিদ্ষিবারে আছে কার শক্তি ॥ 
পৃথিবীর রাজা আছে ত্রেলোক্যমণ্ডলে । 
ইন্দ্র বম বরুণ প্রস্ততি দিকৃপালে ॥ 
এ লক্ষ্য বিদ্ধিতে সবে একজন ক্ষম । 
মনুষ্যলোকেতে শ্রেষ্ঠ মহাপরাক্রম ॥ 
শুনিয়া বলেন রাম বিস্মিত-বদন । 
কহ কুষ্ণ এমত আছে কোন্‌ জন ॥ 
তিনলোকে বীর তার নাহিক সমান । 
নরশ্রেষ্ঠ তোম! বিনে কেব৷ আছে আন ॥ 
তোম। আম। হৈতে শ্রেষ্ঠ মনুষ্য আছয়। 
শুনিয়া আমাতে বড় জন্মিল বিস্ময় ॥ 
অবণিত-রূপ কৃষ্ণা লক্ষী-স্বরূপিণী | . 
সম্পুর্চচন্দ্রমামুখ জাতিতে পদ্মিনী ॥ 
এ কন্থ্া লভিবে যেই পুরুষ উত্তম । 
কহ কৃষ্ণ তোম। হৈতে অন্য কেবা ক্ষম ॥ 
গোবিন্দ বলেন দেব কর অবধান। 
এ লক্ষ্য বিদ্ধিতে পার্থ বিনা নাহ আন ॥ 
ঈন্দ্ের নন্দন সেই প্রাগুব তৃতীয়। . 
লক্ষ্য বিহ্ষিতে সক্ষম সেহ জেন” হয় ॥ 
রাম বলে ত্রিভুবনে কেহ ন! পারিল। 
বে পারিবে দ্বাদশ বৎসর সে মরিল ॥ 
আশ্চধ্য লাগিল.মম শুনি তব ভাষ। 
| মন্মানে বুঝি কৃষ্ণ কর উপহাস ॥& 


১৫৯ 


জগ্নি মধ্যে পুঁড়িল যে পাণ্ডুর নন্দন । 
তাহা বিনা লক্ষ্য বিন্ধে নাহি হেন জন ॥ 
তবে কে বিদ্ধিবে লক্ষ কহ নারাঘ্ণণ। 
কি হেতু রহিতে বল না জানি কারণ ॥ 


৷ কৃষ্ণ বলে পাতুপুভ্র পুড়ি নাহি মরে। 


ূ 


মহাবীর্ধযবন্ত তারা অবধ্য সংসারে । 
দেব হৈতে হৈল পঞ্চ কুস্তীর কুমার । 
৷ ভূমিভার নাশিবারে জন্ম সবাকার ॥ 
তা৷ সব! মারিতে পারে কাহার শকতি। 
কতকাল গুপ্ত কাটাইল যথি তথি ॥ 
এই সভা মধ্যেতে মাছয়ে পঞ্চজন | 
শুনিয়। বিস্ময়াপন্ন রোহিণীনন্দন ॥ 
রাম বলিলেন কহ অদ্ভুত কথন । 
শুনিয়া আশ্চধ্যযুক্ত হেল মম মন ॥ 
৷ অগ্নিতে মরিল পুড়ে ঘুষিল ভুবনে | . 
এতকাল কোন্‌ দেশে বঞ্চিল গোপনে ॥ 
কোন্‌ দেশে কোন্‌ স্থানে আছে পঞ্চজন। 
পার্থ লক্ষ্য বিদ্িতে না উঠে কি কারণ ॥ 
এত শুনি বলিলেন দেব যছ্ববীর । 
দ্বিজসভামধ্যে দেখ রাজ! যুধিষ্ঠির ॥ 
এক্ষণে কেমনে বা উঠিবে ধনঞ্জয়। 
লক্ষ্য বিদ্ধিবারে তারে কেহ নাহি কয় ॥ 
যখন ব্রাহ্মণগণে দ্রুপদ বলিবে। 
লক্ষ্য বিদ্ধিবারে পার্থ তখনি উঠিবে ॥ 
শুনিয়া চাহেন রাম যুধিষ্টির পানে । 
পিঙ্গল মলিন বস্ত্র বিরসবদনে ॥ 


। তৈল বিন! তাত্রবর্ণ লেমাবলি চুলি। 
1 মাথে তালপত্র-ছত্র ক্ষন্ধে ভিক্ষাঝুলি ॥ 


রাম বাঁললেন কৃষ্ণ ** 'অবধান । 
ধন্মশ্রেষ্ঠ যুধিষ্টির লোকেতে আখ্যান ॥ 


। তবে কেন হেন গতি দেখি যুধিষ্টিরে। 


অনাহারে মহাকষ্ট হুর্নখিত শরারে ॥ 


৷ কৃষ্ণ বলে কর অবধান মহাশয় । 
৷ পাপ-াক্স! হুর্ষ্যোধন জানিও নিশ্চয় ॥ 


| পাপেতে পাপর ধন বৃদ্ধি হয় নাত। 


পশ্চাতে হইবে দমুলেতে বিনশ্ঠাতি ॥ 


৯৬০ 


দের্যুবাচ।-__দতত্তে নিন্ম জ্বানং কুমতিধ্বংস কারণং। [ মহাভারত । 





কালেতে অবশ্য জয় লভে ধন্মিজন । 
হ্ৃখ ছুঃংখ কতকাল দৈবের লিখন ॥ 
কৃষ্ণের এতেক বাক্য শুনি বছুগণ | 
সবাই ত্যজিল লক্ষ্য বিদ্ধিবার মন ॥ 
মহাভারতের কথ! অস্থত-সমান । 

কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥ 


সকলকে লক্ষ্য-বিদ্ধিবার জন্য ধৃষ্টহ্যয়ের অনুমতি । 
পুনঃ পুনঃ ধৃষ্টহ্যন্গ স্বয়ংবর স্থলে । 
লক্ষ্য বিন্ধিবারে বলে ক্ষত্রিয় সকলে ॥ 
তাহা শুনি উঠিলেন কুরুবংশপতি । 
_ ধনুক নিকটে যান ভাক্স মহামতি ॥ 
তুলিয়া ধন্তকে ভীত দিয়! বাম জানু । 
হুলে ধরি নোয়াইয়।৷ ধরে মহাধনু ॥ 
মহাশব্দে মোহিত হুইল সর্বজন ॥ 
উচ্চৈঃ্বরে বলিলেন গঙ্গার নন্দন ॥ 
খুনহ পাঞ্চাল আর যত রাজভাগ । 
সবে জান আমি দার করিয়াছি ত্যাগ ॥ 
কন্যায় আমার কিছু. নাহি প্রয়োজন। 
আমি লক্ষ্য বিদ্ধিলে লইবে ছুর্য্যোধন ॥ 
এত বলি ভাল্ম বাণ যুড়িল ধনুকে । 
হেনকালে শিখণ্ডীকে দেখিল সম্মুখে ॥ 
ভীম্মের প্রতিজ্ঞ। আছে খ্যাত চরাচর | 
অমঙ্গল দেখিলেই ছাড়ে ধনুঃশর ॥ 
_শিখন্ডী ভ্রুপদপুজ্র নপুংসক জাতি । 
তার মুখ দেখি ধনু থুল মহামতি ॥ 
তবে ত সভাতে ছিল যত ক্ষভ্রগণ ৷ 
পুনঃ ডাক দিয়! বলে পাথ্াল-নন্দন ॥ 
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শু্রে নানা জাতি। 
' যে বিদ্ধিবে সেই লবে কৃষ্ণ গুণবতী ॥ 
এত শুনি উঠিলেন ভ্রোণ মহাশয় । 
শিরেতে উষ্টীষ শোভে শুভ্র অতিশয় ॥ 
গুভ্র মলয়জে লিগ শুভ্র সর্বব অঙ্গ। 
হস্তে ধনুর্ববাপ শোভে পৃষ্ঠেতে নিষঙ্গ ॥ 
ধনুক লইয়! দ্রোণ বলেন বচন। 
যদি আমি এই লক্ষ্য বিদ্ধি ক্দাচন ॥ 


আম৷ যোগ্য নহে এই ব্রপদকুমারী । 
সখার কুমারী হয় আমার ঝিয়ারী ॥ 
ছুর্য্যোধনে কন্য। দিব যদি লক্ষ্য হানি। 
এত বলি ধরিয়া তুলিল! বাম পাণি ॥ 


। টক্কারিয়া গুণ দিয়! বলেন আচাধ্য 
: খসাইয়া দিব গুণ এ কোন আশ্চর্ধ্য ॥ 


বিহ্ধিতে যে শক্ত তার গুণেতে কি ভয়। 


. ছুই স্থানে অধিকারী ছূর্য্যোধন হয় ॥ 

৷ তবে দ্রোণ লক্ষ্য দেখে জলের ছায়াতে | 
অপুর্ব রচিল লক্ষ্য দ্রম্পদ নৃপতে ॥ 
 পঞ্চক্রোশ উর্দেতে স্বর্ণ মৎস্য আছে। 
, তার অধ্ধ পথে রাধাচক্র ফিরিতেছে ॥ 

: নিরবধি ফিরে চক্র অদ্ভুত-নিন্মাণ । 


মধ্যে ছিদ্র আছে মাত্র যায় এক বাণ ॥ 
কৈলে মৎস্য না পাই দেখিতে । 


। জলেতে দেখিতে পাই চক্রচ্ছিদ্রপথে ॥ 


। অধোমুখে চাহিয়া! থাকিবে মৎস্য লক্ষ্য । 


উর্ধে বাণ বিদ্ষিবেক শুনিতে অশক্য ॥ 
টানিয়৷ ধনুক দ্রোণ জলছায়া চায় । 


। দেখিয়। হুদয়ে চিন্তেন যে বছুরায় ॥ 


 পরশুরামের শিষ্য ড্রোণ মহাশয় । 


নান! বিদ্যা অস্ত্রে শস্ত্রে পুণিত হৃদয় 1 


_ বিশেষ সবার গুরু দ্রোণ ধনূর্বেবদ । 

' সকল লোকেতে খ্যাত স্থ্থি করে ভেদ ॥ 
' লক্ষ্য বিন্ধিবারে এ বিচিত্র নহে কথা । 

; এক্ষণে বিহ্ধিবে লক্ষ্য নাহিক অন্যথা ॥ 


্‌ , হৃদর্শন চক্রে আচ্ছাদিল চক্রধর। 


৷ মৎস্য-লক্ষ্য ঢাকি রছে সেই চক্রবর ॥ 
: তবে দ্রোণাচার্যয বাণ আকর্ণ পুরিয়া ॥ 
' চক্রছিদ্দ্রপথে বিন্ধে জলেতে চাহিয়া ॥ 


মহাশব্দে উঠে বাণ গগনুমণ্ডলে। 

স্দর্শনে ঠেকিয়া৷ পড়িল ভূমিতলে ॥ 
লজ্জিত হুইয়া দ্রোণ ছাড়িল ধনুক |. 
সভাতে বসিল গিয়৷ হ'য়ে অধোমুখ ॥ 
বাপের দেখিয়! লজ্জা ক্রোধে তবে দ্রোণি। 
তলিয়! লইল ধন্ ধরি বামপাণি 


আনিপর্বব | ] 


[নু টঙ্কারিয়া বীর চাহে জলপানে। 
মাকর্ণ পুরিয়া চক্র ছিদ্রুপথে হানে ॥ 
র্জিয়া উঠিল বাণ উন্কার সমান ।* 
রদশনে ঠেকিয়া হইল খান খান ॥ 
দ্রোণ দ্রোণি দোহে যদ্দি বিমুখ হইল । 
বিষম লজ্জার ভয়ে কেহ না৷ উঠিল ॥ 
তবে কর্ণ মহাবীর সুর্য্যের নন্দন | 
নুর নিকটে শীঘ্র করিল গমন ॥ 
ঢম হস্তে ধরে ধনু দিরা পদভর | 
সাইয়। গুণ পুনঃ দিল বীরবর ॥ 
স্কারিয়া ধনুক যুড়িল বীর বাণ। 
ট্ধকরে অধোমুখে পূরিয়া সন্ধান ॥ 
টাঁড়িলেন বাণ বায়ুভরে বেগে ছুটে । 
টলন্ত অনল যেন অন্তরীক্ষে উঠে ॥ 
দর্শন চক্রে ঠেকি চূর্ণ হৈযা গেল। 
তিলবৎ হৈয়া বাণ ভূতলে পড়িল ॥ 
লঙ্জ! পেয়ে কর্ণ ধনু ভূতলে ফেলিয়!। 
অধোমুখ হৈয়া সভামধ্যে বসে গিয়। ॥ 
ভয়ে ধনুপানে কেহ নাহি চাহে আর। 
পুনঃ পুনঃ ডাকি বলে দ্রুপদ-কুমার ॥ 
বিজ হোক হোক ক্ষত্্র হোক, শুদ্র আদি । 
চণ্ডাল প্রভৃতি লক্ষ্য বিদ্ষিবেক যদি ॥ 
লভিবে ভ্রৌপদা সেই দৃঢ় মম পণ। 
এত বলি ঘন ডাকে পাঞ্চাল-নন্দন ॥ 
কেহ আর নাহি চায় ধনুকের ভিতে। 
একবিংশ দিন তথ গেল হেনমতে ॥ 
দ্বিজসভা মধ্যেতে বসিয়। যুধিষ্ঠির | 
চহুদ্দিকে বেষ্টি বসিয়াছে চারি বীর ॥ 
। আর যত বসিয়াছে ব্রাহ্মণমণ্ডল। 
৷ দেবগণ মধ্যে যেন শোভে আখগুল ॥ 
' যে লক্ষ বিস্ষিবে, কন্য। লবে সেই বীর। 
শুনি ধনঞ্জয় চিতে হ'লেন অস্থির ॥ 
বিদ্ধিব বলিয়! লক্ষ্য করি হেন মনে। 
যুধিষ্ঠির পানেতে চাহেন অনুক্ষণে ॥ 
অঞ্জনের চিত্ত বুঝি কহেন হীঈতে। 
 আজ্ঞ৷ পেয়ে ধনঞ্জয় উ.ঠন ত্বরিতে ॥ 


স্তোত্রেণানেন যে ভক্ত্যা মাং সতবস্তি সদা নরা ॥ 








। প্রসন্ন হইয়া সবে আজ্ঞা দেহ মোরে ॥ 
1 শুনিয়। হাসিল যত ব্রাহ্মণমণ্ডল। 


ূ 
যে ধনুকে পরাজয় পায় রাজগণ। 
] 
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অজ্জুন চলিয়া যান ধনুকের ভিতে। 
দেখিয়া! ত দ্বিজগণ লাগে জিজ্ঞাসিতে ॥ 
কোথাকার দ্বিজ তুমি কিসের কারণ। 
সভা হৈতে উঠি যাহ কোন প্রয়োজন ॥ 
অজ্জুন বলেন যাই লক্ষ্য বিদ্ধিবারে। 


কন্যারে দেখিয়া দ্বিজ হইল পাগল ॥ 


জরাসন্ধ শান্ব দ্রোণ কণণ হুর্যোধন ॥ 
সে লক্ষ্য বিদ্বিতে দ্বিজ চাহ কোন লাজে। 
ব্রাহ্মণেতে হাসাইল ক্ষজ্ির-সমাজে ॥ 
বলিবেক ক্ষভ্র যত, লোভী দ্বিজগণ। 
হেন বিপরীত আশ। করে সে কারণ ॥ 
বহুদূর হৈতে আসিয়াছে দ্বিজগণ । 
বহু আশ! করিয়াছে পাবে বহু ধন ॥ 
সে সব হইবে নষ্ট তোমার কন্মেতে । 
অসম্ভব আশ! কেন কর দ্বিজ ইথে ॥ 
অনর্থ না কর, বৈস আসিয়া ব্রাহ্মণ । 
এত বলি ধরি বসাইল দ্বিজগণ ॥ 

৷ পুনঃ পুনঃ ডাকি বলে দ্রম্পদ তনয়ু। 

| শুনিয়া অধৈর্ধ্য চিত্ত বীর ধনঞ্জয় ॥ 

৷ পুনঃ উঠিবারে পার্থ করিলেন গতি। 

| হেনকালে শঙ্ঘনাদ করেন শ্্রীপতি ॥ 

৷ পাঞ্জন্য শঙ্খনাদে ভ্রিলোক্য পুরিল ! 

৷ ছুক্ট রাজগণ শব্দ শুনি স্তব্ধ হৈল ॥ 

। শঙ্খশব্দ শুনি পার্থ হয়েন উল্লাস। 

৷ ভয়াতুর জনে যেন পাইল আশ্বাস ॥ 

উঠ উঠ ধনঞ্জয় ডাকে শঙ্ঘবর। 

লক্ষ্য বিদ্ধি দ্রোপদীরে লভহ সত্বর ॥ 

: গোবিন্দের ইঙ্গিতে উঠিলেন অর্জুন । 

৷ পুনঃ গিয়া ধরে তারে যত দ্বিজগণ ॥ 
দ্বিজগণ বলে দ্বিজ হইলে বাতুল। 
তব কর্ম দেখি মক্তিবেক ছিজকুল ॥ 
দেখিলে হাসিবে যত দুষ্ট ক্ষভ্রগণ। 

; ৰলিবেক লোভী এই সব দ্বিজগণ ॥ 


ৰ 
| 
! 
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এত বলি ধরাধরি করি বসাইল। 

দেখি ধর্ম্মপুজ্র দ্বিজগণেরে কহিল ॥ 

কি কারণে দ্বিজগণ কর নিবারণ । 

যার যত পরাক্রম সে জানে আপন ॥ 
যে লক্ষ্য বিদ্ধিতে ভঙ্গ দিল রাজগণ । 
শক্তি না থাকিলে তথা যাবে কোন্‌ জন ॥ 
বিদ্ধিতে না পারিলে আপনি পাবে লাজ। 
তবে নিবারণে আম! সবার কি কাজ ॥ 
যুধিষ্ঠির বাক্য শুনি ছাড়ি দিল সবে। 
ধনুর নিকটে ধনঞ্জয় যায় তবে ॥ 

হাসিয়৷ ক্ষত্রিয় যত করে উপহাস। 
অসম্ভব কম্ম দেখি দ্বিজের প্রয়াস ॥ 
সভামধ্যে ব্রাহ্মণের মুখে নাহি লাজ । 
যাহে পরাজয় হৈল রাজার সমাজ ॥ 
স্থরাস্থরজয়ী যেই বিপুল ধনুক। 

তাহে লক্ষ্য বিদ্ধিবারে চলিল ভিক্ষুক ॥ 
কন্য। দেখি দ্বিজ কিব। হইল অজ্ঞান । 
বাতুল হইল কিবা করি অনুমান ॥ 
কিম্বা মনে করিয়াছে দেখি একবার । 
পারিলে পারিব নহে কি যাবে আমার ॥ 
নিলর্জ ব্রাক্ষণে মোর অলে ন! ছাড়িব । 
উচিত যে শাস্তি হয় অবশ্য তা দিব ॥ 
কেহ বলে ব্রাহ্মণেরে না বল এমন । 
সামান্য মনুষ্য বুঝি না হবে এজন ॥ 
অনুপম তনু শ্টাম নীলোৎপল আভা । 
মুখরুচি কত শুচি করিয়াছে শোভা ॥ 
সিংহগ্রীব বন্ধুজীব অধরের তুল। 
খগরাজ পায় লাজ নাপিক! অতুল ॥ 
দেখ চারু যুগ ভুরু ললাট প্রসর। 

কি সানন্দ গতি মন্দ মত করিবর ॥ 
সুজযুগে নিন্দে নাগ আজানুলম্বিত। 
করিকর যুগ্রবর জানু স্ৃবলিত ॥ 
বুকপাট। দন্তছট! জিনিয়া দামিনী | 


দেখি এরে ধৈর্য্য ধরে কোথা কে কামিনী ॥ 


মহাবীধ্য যেন সূর্য্য জলদে আবৃত। 
অগ্নি-অংশু যেন পাংগু জালে আচ্ছাদিত ॥ 





তেলতন্তে পরং জ্ঞানং মম তুল্য পরাক্রমং | 


শী শশা শী ীশাশীশ্ শী াাাীশ শীট শী শোপিস 


্‌ [ মহাভারত । 


এইক্ষণে লয় মনে বিদ্ধিবেক লক্ষ্য । 
কাশী ভণে হেন জনে কি কর্ম অশক্য ॥ 


অজ্জু'নের লক্ষ্যতভেদে গমন । 

এইমত রাজগণ করিছে বিচার । 
ধনুর নিকটে যান কুস্তীর কুমার ॥ 
প্রদক্ষিণ ধন্ুকে করিয়৷ তিনবার । 
শিবদাত৷ শিবে করিলেন নমস্কার ॥ 
বামকরে ধরি ধনু তুলিল অঙ্জুন। 
নোডাইয়া ফেলিলেন কর্ণদত গুণ ॥ 
পুনঃ গুণ দিয়! পার্থ দিলেন টন্কার। 
সে শব্দে কর্ণেতে তালি লাগিল সবার ॥ 
গুরু প্রণমিব বলি চিস্তেন হুদয়। 
সাক্ষাৎ কিরূপে হবে অচ্ছভাত সময় ॥ 
পূর্বে দ্রোণাচার্য্য কহিলেন বে আমারে । 
বাঞ্ছ। যদি আমারে প্রণাম করিবারে ॥ 
অগ্রে এক অস্ত্র মারি কর সম্বোধন । 
অন্য অস্ত্র মারি পায় করিবা বন্দন ॥ 
সেই অনুসারে পার্থ চিস্তিলেন মনে । 
ভূমিতলে নাহি স্থল লোকের কারণে ॥ 
বিশেষ বারে বিদ্যা! দেখাবার তরে। 
শুন্ে স্থাপিলেন অস্ত্র পবনের ভরে ॥ 
ছুই অস্ত্র মারিলেন ইন্দ্রের নন্দন। 
বরুণ অস্ত্রেতে ধৌত করিল চরণ ॥ 
আর অস্ত্র প্রণাম করিল গিয়া পায়। 
আশীর্বাদ করিলেন দ্রোণাচার্ধ্য তায় ॥ 
বিস্মিত হইয। দ্রোণ চিন্তেন তখন । 
মম প্রিয় শিষ্য এই হবে কোন জন ॥ 
কুরুশ্রেষ্ঠ পিতামহ গঙ্গার কুমার । 
তারে করিলেন পার্থ শত নমস্কার ॥ 
দ্রোণ বলিলেন দেখ শান্তনু-তনয় | 
লক্ষ্যবেদ্ধা ব্রাহ্মণ তোমারে প্রণময় ॥ 
ভী্ম বলে, আমি ক্ষত্র, ও হয় ব্রাহ্মণ । 
আমাষ প্রণাম করে কিসের কারণ ॥ 


দ্রোণ বলে দ্বিজ এই ন! হয় কদাপি। 
কষজ্রকুলেশরেষ্ঠ এই ছদ্ম দ্বিজরূপী ॥ 


আদিপর্বব |] ত্রিসন্ধ্যাং প্রয়তে। ভূত্বা যস্তিদং পঠতে সদ ॥ 


ইহ! কেহ নাহি জানে অন্য রাজগণ। 

এ বিদ্যা পাইবে কোথ। ভিক্ষুক ব্রাঙ্গণ ॥ 
বিশেষ তোমারে যে করিল নমস্কার । 
ভারতবংশেতে জন্ম হয়েছে ইহার ॥ 
এক্ষণে বিদিত আর হবে মুহুর্তেকে । 
কতক্ষণে লুকাইবে জ্বলন্ত পাবকে ॥ 
ভীক্ম কহে আমি হৃদে তাই ভাবিতেছি। 
পুর্বে আমি ইহারে কোথায় দেখিয়াছি ॥ 
নিরখিয়। ইহার স্থচারু চন্দ্রমুখ। 

কহনে না যায় কত জন্মিতেছে সখ ॥ 
কহ কহ গুরু বদি জানহ ইহারে । 

কেবা এ কাহার পুঞ্র কিবা নাম ধরে ॥ 
দ্রোণাচাধ্য বলেন কহিতে আমি পারি। 
কেহ পাছে শুনে ইহ৷ ছুষ্টলোকে ডরি ॥ 
বিশেষ অনেক দিন মরিল যে জনে। 

দৃুট করি তার নাম লইব কেমনে ॥ 
ভাক্স বলিলেন কহ কি ভয় তোমার। 
কে মরিল বহু দিন কি নাম তাহার ॥ 
দ্রোণ বলে যেই বিদ্য। করিল সভায়। 
পার্থ বিনা মম ঠণশই কেহ নাহি পায় ॥ 
পুর্বে আমি পার্থেরে করিলাম স্বীকার। 
শিষ্য না করিব কেহ সমান তোমার ॥ 
সেই হেতু এ বিদ্যা দিলাম ধনগ্জীয়ে । 
আমারে দিলেন যাহ। ভূগুর তনয়ে ॥ 
অশ্থামা আদি ইহা কেহ নাহি জানে। 
তেই পার্থ বলি ইহ। লয় মোর মনে ॥ 
পার্থের শুনিয়া৷ কথ। ভীক্ম শোকাকুল। 
নয়নের জলে আর্দ্র হইল ছুকুল ॥ 

কি বলিয়। আচার্য্য করিল! কোন কন্মম। 
হ্বালিয। নির্বাণ অগ্নি দগ্ধ কৈলা মর্ম ॥ 
ঘাদশ বৎসর নাহি দেখি শুনি কাণে। 
আর কোথ। পাইব সে সাধুপুভ্রগণে ॥ 
এত বলি ভীত্মদেব করেন ক্রন্দন | 
ফ্রোণ বলিলেন ভীম ত্যজ শোকমন ॥ 
পাগুপুক্র মরিয়াছে কহে সর্বজন । 

সে কথায় আমার প্রত্যয় নাছি মন ॥ 


১৬৩ 


৷ বিছুরের মন্ত্রণায় তাহে গেল-তরি। 





এই কথা! ভাবি আমি দিবস শর্ববরী ॥ 
হেন নীতি উক্ত আছে মুনিগণ বলে। 
পাগুবের মরণ নাহিক মহীতলে ॥ 
এত শুনি ভীত্মবীর: ত্যজিল ক্রন্দন । 
দুইজনে কল্যাণ করেন হৃষ্টমন ॥ 
যদ্যপি এ কুস্তীপুক্র হইবে ফাল্তনী | 
লক্ষ্য বিদ্ষি লবে এই দ্রুপদ-নন্দিনী ॥ 
তবে পার্থ প্রণমেন কৃষ্ণে যোড়হাতে । 
পাঞ্চজন্য শঙাবাছ্য হয় যেই ভিতে ॥ 
দেখিয়া কল্যাণ-বাক্য কহেন শ্রীপতি । 
হাসিয়া বলেন তবে বলভদ্রে প্রতি ॥ 
অবধানে হের দেখ রেবতীবল্লভ । 
তোমারে প্রণাম করে তৃতীয় পাশুব ॥ 
রাম বলিলেন পার্থ বিদ্ধিবেক লক্ষ্য । 
কন্যা লয়ে ধাইবারে না হইবে শক্য ॥ 
এক! ধনঞ্জয় এত সমুহ বিপক্ষ! 


। সসৈন্যেতে আসিয়াছে রাজ। এক লক্ষ ॥ 


এই হেতু সবাই করিবে প্রাণপণ । 
কন্যা লাণি দ্বন্দ করিবেক রাজগণ ॥ 


। বিশেষ ত্রাঙ্গণ বলি পার্থে সবে জানে। 


এত লোকে কি কারনে পাথ একজনে ॥ 
কৃষ্ণ বলে অন্যায় করিবে ভুষ্টখণ | 

তুমি আমি রহিযাছি কিলের কারণ ॥ 
মম বিদ্ধমানে করিবেব বলাৎুকার । 
জগনাথ নাম তবে কি হেকু আমার ॥ 
জগ্গৎজনের আমি অস্তে হই ভ্রোত। । 
ছুর্বলের বু সামি শব্ধ লদাত! ॥ 

যাঁদ আমি সমুচিত দল ন।ই দিব । 
তবে কেন জগন্নাথ এ নাম ধরিব ॥ 
গোবিন্দের বাকে) বম চিওাবিত মনে। 
অজ্জুনে আশীষ করে কঞ্চের বচনে ॥ 


অজ্জবনের লক্ষ) বিদ্ধকরণ । 
প্রণাম করেন বীর ধর্মের চরণে। 


যুধিষ্ঠির বলিলেন চাহি দ্বিজগণে ॥ 


! 


; ১৬৪ 


ভম্ত কণ্ঠে সদ! বাসং করিষ্যামি ন সংশয় । 


[ আদিপর্বব | 





'লক্ষ্যবেদ্ধ। ব্রাহ্মণ প্রণমে কৃতাঞ্জলি। 
কল্যাণ করহ তারে ব্রাহ্মণমগুলী ॥ 
শুনি দ্বিজগণ বলে স্বস্তি স্বস্তি বাণী। 
।লক্ষ্য ভেদী প্রাপ্ত হও দ্রুপদনন্দিনী ॥ 
ধনু লইয়া পার্চালে বলেন ধনঞ্জয় । 

কি বিদ্ধিব কোথা লক্ষ্য বলহ নিশ্চয় ॥ 
ধৃষ্টছ্যন্ন বলে এই দেখহ জলেতে। 
চক্রছিদ্রেপথে মৎস্য পাইবে দেখিতে ॥ 
কনকের মৎস্ত তার মাণিক নয়ন। 

সেই মৎস্ত-চক্ষু ষেই করিবে বিদ্ধন ॥ 

সে হইবে বল্পভ আমার ভগিনীর । 

এত শুনি জলে দেখে পার্থ মহাবীর ॥ 
উদ্ধবাহু করিয়া আকর্ণ টানি গুণ। 
অধোমুখ করি বাণ ছাড়েন অজ্ঞুন ॥ 
স্থদর্শন জগন্নাথ করেন অন্তর । 
মতস্য-চক্ষু ভেদ্দিলেক অজ্ভুনের শর ॥ 
মহাশব্দে মন ঘদি হইলেক পার। 

, অর্জনের সম্মুখে আইল পুনর্ববার ॥ 
আকাশে অমরগণ পুষ্পৰৃষ্টি কৈল। 

' জয় জয় শব্দ দ্বিজসভামধ্যে হৈল ॥ 
'ভেদিল ভেদিল বলি হৈল মহাধ্বনি। 

। শুনিয। বিন্মিত হৈল যত নৃপমণি ॥ 
' হাতেতে দধির পাত্র লয়ে পুষ্পমালা । 
' দ্বিজেরে বরিতে ঘাঁধ দ্রুপদের বালা ॥ 
দেখিয়া বিস্মিত হল যত নৃপমণি | 
ডাকিয়। বলিল রহ রহ যাজ্জসেনী ॥ 
ভিক্ষুক দরিদ্র এ সহজে হীনজাতি । 
লক্ষ্য ভেদিবারে ইহার কোথায় শকতি ॥ 
মিথ্যা গোল কি কারণে কর দ্বিজগণ । 
গোল করি কন্যা কোথা পাইবে ব্রাহ্মণ ॥ 
. ব্রাহ্মণ বলিয়। চিত্তে উপরোধ. করি । 
ইহার উচিত ফল সগ্ দিতে পারি ॥ 
পঞ্চক্রোশ উদ্ধে লক্ষ্য শুন্যেতে আছয়। 
 বিদ্ষিছে কি না বিদ্ধিছে কে জানে নির্ণয় ॥ 
_বিদ্ধিল বিদ্ধিল বলি লোকে জানাইল। 
কহ দেখি কৌোথ৷ মৎস্য কেমনে বিদ্ধিল ॥ 


তবে বৃষ্টছ্যুন্ন সহ বহু দ্বিজগণ । 
নির্ণর করিতে করে জল নিরীক্ষণ ॥ 
শিষ্টে বলে বিন্ধিয়াছে ছুষ্টে বলে নয়। 
ছায়া দেখি কি প্রকারে হইবে প্রত্যয় ॥ 
শুন্য হৈতে মৎস্য যদি কাটিয়া পাড়িবে। 
সাক্ষাতে দেখিলে তবে প্রত্যয় জন্মিবে ॥ 
কাটি পাড় মতস্ত যদি আছয়ে শকতি। 
এইরূপে কহিলেক যতেক দুষ্টমতি ॥ 
। শুনিষ। বিম্মিত হৈল পাঞ্চাল-নন্দন । 
হাপিয়া অজ্ঞ্বন বীর বলেন বচন ॥ 
অকারণে মিথ্য। দ্বন্দ কেন কর সবে। 
মিথ্যাকথা যে কহে সে কাধ্য নাহি লভে ॥ 
কতক্ষণ জলের তিলক থাকে ভালে । 
কতক্ষণ রহে শিলা শুন্যেতে মারিলে ॥ 
। সর্ববকাল দিবস রজনী নাহি রয়। 
ূ মিথ্যা মিথ্যা সত্য সত্য লোকে খ্যাত হয় ॥ 
অকারণে মিথ্য। বলি করিলে ভগুন। 
| লক্ষ্য কাটি পাড়িব দেখুক সর্ববজন ॥ 
ৰ যতবার কহিবে বিন্ধিব ততবার । 
1 হেন বাক্য বলি বীর সম্মুখে সবার ॥ 
ক্ষিপ্রহস্তে অজ্জ্ন নিলেন ধনুঃশর । 
ৰ আকর্ণ পুরিয়া ভেদিলেক দৃঢ়তর ॥ 
ূ দেখিয়া বিস্ময় ভাবে সব রাজগণ। 
। জয় জয় শব্দ করে যতেক ত্রাণ 
ূ হাতে দধিপান্র মাল্য দ্রোপদাহ্ন্দরী | 
পার্থের নিকটে গেল কৃতাঞ্জলি করি ॥ 
দ্ধি মাল্য দিতে পার্থ করেন বারণ । 
দেখি অনুমান করে যত রাজগণ ॥ 
একজন প্রতি আর জন দেখাইল। 
হের দেখ বরিতে ব্রাহ্ধণ নিষেধিল 
সহজে দরিদ্র জীর্ণ বস্ত্র পরিধান । 
তৈল বিনা শিরে দেখ জটার আধান ॥ 
রত্বধন সহিত ভ্রেপদ রাজ! দিবে । 
এই হেতু বরিতে না দিল ধনলোভে ॥ 
ব্রহ্মতেজে লক্ষ্য ভেদ্িলেন তপোবলে। 
কি করিবে কন্যা তার অন্ন নাহি মিলে ॥ 


আদিপর্ব্ব |] ইতি বৃহস্পতি বিরচিতং সরস্বতী স্তোত্রং সমাণ্তম ॥ 





ধনের প্রয়াস ব্রাহ্মণের আছে মনে । 
চর পাঠাইয়! তত্ব লহ এইক্ষণে ॥ 
এত বলি রাজগণ বিচার করিষ। | 
অর্জুনের স্থানে দূত দিল পাঠাইয়! ॥ 
দূত বলে অবধান কর দ্বিজবর। 
রাজগণ পাঠাইল তোমার গোচর ॥ 
ভ্ষ্যোধন রাজা এই কহেন তোমায় । 
গুখ্যপান্র করি তোম। রাখিব সভায় ॥ 
বহু রাজ্য দেশ ধন নান! রত্ব দিব। 
একশত দ্বিজকন্য। বিবাহ করাব ॥ 
মার মাহ। চাহ দিব নাহিক অন্যথ। | 
মোরে বশ কর দিয়! দ্রুপন-ছুহিত। ॥ 
শুনিয়। অর্জন জ্বলিলেন অগ্রিপ্রায়। 
ছুই চক্ষু রক্তবণ বলেন তাহার ॥ 
ওহে দ্বিজ ঘেইমত বলিলা বচন । 
অন্য জাতি নহ তুমি অবধ্য ব্রাহ্মণ ॥ 
সে কারণে মম ঠএই পাইলে জীবন। 
এ কথ। কহিয়! অন্য্ে বাচে কোন্‌ জন ॥ 
আর তাহে দূত তুঙ্গি কি দোষ তোমার । 
মম দূত হয়ে তুমি যাহ পুনর্ববার ॥ 
ছুর্যোধন আদি যত কহ রাজগণে । 
অভিলাষ তা সবার থাকে যদি মনে ॥ 
আমি দিব ত৷ সবারে পৃথিবী জিনিয। | 
কুবেরের নান। রত্ব দিব যে আনিয়। ॥ 
তোম! সবাকার ভাষ্য! মোরে দেহ আনি। 
এই কথা সবা স্থানে কহিবা আপনি ॥ 
শুনিয়। সত্বরে তবে গেল দ্বিজবর । 
কহিল বৃত্তান্ত সব রাজার গোচর ॥ 
জ্বলন্ত অনলে যেন ঘুত দিলে জ্বলে । 
ইহ শুনি রাজগণ ক্রোধভরে বলে ॥ 
দেখ হেন মতিচ্ছন্ন হিল বামনার । 
হেন বুঝি লক্ষ্য বিদ্ধি করে অহঙ্কার ॥ 
রাজগণে এতাদৃশ বচন কুৎসিত। 
দিবার উচিত হয় শাস্তি সমুচিত ॥ 

প্রাণ আশ থাকিতে কহিবে কোন্‌ জন ॥ 
রাজগণে এতাদৃশ কুৎসিত বচন ॥ 


১৬৫. 
বিপ্রজাতি বলিয়। মনেতে করে দাপ। 

হেন জনে মারিলে নাহিক কিছু পাপ ॥ 

এ হেন ছুর্ববাক্য বল কার প্রাণে সহে। 
বিশেষ এ স্বয়ন্থর ব্রাহ্গণের নহে ॥ 

ক্ষত্র স্বযন্ধর ইথে দ্বিজের কি কাজ । 
দ্বিজ হৈয়৷ কন্য। লবে ক্ষল্রকুলে লাজ ॥ 
এমন কহিয়া ঘদ্দি রহিবে জীবন । 

এইমত ছুষ্ট হবে যত দ্বিজগণ ॥ 

স্কোরণে ইহারে বে ক্ষম। কর নর । 


অন্য স্বযহ্ষধরে যেন এমত ন1 হয় ॥ 


দেখহ ছুর্দেব এই দ্রুপদ রাজার । 
আম সব! নাহি মানে ক'রে অহঙ্কার ॥ 
মহারাজগণে ত্যজি বিল ব্রাঙ্গণে । 
এমত কুৎসিত কন্ম সহে কার প্রাণে ॥ 
অমর কিন্নর নরে ঘে কন্যা বাঞ্ছিত। 
দরিদ্র ব্রান্ধণে দিবে একি অনুচিত ॥ 


| মারহ ভ্রপদে আজি পুজের সহিত । 


মুর এই ব্রাহ্মণের বধে নাহি ভীত ॥ 


| মহাভারতের কথ! অম্ুত-সমান। 
। কাশীদান কহে সদ। শুনে পুণ্যবান্‌ ॥ 


[দ্বজগ০5 নঙিত সভুগণের যুদ্ধ 


গ্রলয়ের কালে যেন ডউথলে সাগর 


। মার মার শব্দে ডাকে ঘত নুপবর ॥ 
৷ যুধিষ্ঠের। চাহিয়া বলেন দ্বিজ সব । 
' চল সব্দঘর উঠ, উঠ দ্বিজ সব ॥ 


আপনি মারল। সব দ্িজে দুঃখ দিলে । 
মারিবার হেতু ছুষ্টে সঙ্গে এনেছিলে ॥ , 
ক্ষভ্রিয়ের কন্ম কিব। ব্রাহ্ধণের শোভে । 
রাজকন্যয! “দি লন্দ্া বৌদ্ধলেক লোভে ॥: 


 পলাও পলা ও ভা নাহ প্রয়োজন । 
' ওই শুন দ্বিজে মার, ভাতে ক্ষত্রগণ ॥ 


প্রাণ লয়ে পলাইল, ব্তেক ব্রাঙ্গণ। 
উদ্ধ মুখে পাইয়া! পলায় মুনিগণ ॥ 
মার্কগু, কৌণু, ব্যাস, পুলস্ত্য ভূর্ববাস! | 
গর্গ, পরাশর ধায় মুখে নাহি ভাষা ॥ 


'বীধিল তৃমুল যুদ্ধ'না হয় বর্ণন | 
অস্ত্র কাটি ফেলে সব ইন্দ্রের নন্দন ॥ 


(কাহারে! ক'টিল ধনু, কারো কাটে গুণ । 


'কাহারো৷ কাঁটিল শর, শেল, শুল, শক্তি । 
'নরন্ত্র করিল সবে কাটিয়। সারথি ॥ 
'কর্ণ খসপ্জীয় যুদ্ধ, হয় বারান্তর । 

হাতে রক্ষ উপনীত, বার বৃকোদর ॥ 
'মার মার বলি অস্ত্র, কাটে চারিদিকে | 
|মাষাট় শ্রাবণে যেন বরিনয়ে মেঘে ॥ 
'গরজালে আচ্ছাদিল বীর বূকোদরে । 
চযাশায় ঘিরে থা হেম গিরিবরে ॥ 
মাথালি পাথালি বীর মারে বাড়ি । 

থ রথা অশ গ্জ, চূর্ণ ভূমে পড়ি ॥ 
ধতেক আছিল সৈন্য রক্তে হইল রাঙ্গা । 
ধিরজ্মোতে রক্ত বনে, ভাবে যেন গঙ্গ। ॥ 
ক! একা প্রাণ ল'ষে সবাই পলাষ । 
মাইল, আইল, বলি পাছে নাহি চায় ॥ 
হুনকালে গর্জ্জি উঠে, মদ্রে অধিপতি । 
প্রহারয় নান! অস্ত্র, তবে ভীম প্রতি ॥ 
কাপে বৃক্ষ বাড়ি মারে বীর বকোদর । 
থ চূর্ণ হ'য়ে গেল, শাল্য ভূমি পর ॥ 
বদ। হাতে দৌহ। রণ, দৌহার গর্জন । 
বন ঘন হুহুস্কারে, কীপে সর্ববজন ॥ 
সুরাইয়! বুক্ষ ভীম প্রহারিল হাতে । 
+সিয়৷ পড়িল গদ। ভীষণ আঘাতে ॥ 
সাফ দিয়ে ধরি শাল্যে, পবন কুমার । 
পুন্যেতে ঘুরায়ে তারে ফেলে ভূমি পর ॥ 
হু যুদ্ধে শল্যে জিনে নাহিক সংসারে । 
এক হুলধর, আর বৃকোদর পারে ॥ 


অক্গম,নের সহিত “রাঞ্জগণের যুদ্ধ । 
'যার যেবা অস্ত্র লয়ে যত রাজগণ | 
রাসন্ধ শল্য শানল্ব কর্ণ ছুর্যোধন ॥ 
পিশুপাল দন্তবক্র কাশী নরপতি। 
[কি ভগদভ ভোজ কলিঙ্গ প্রভৃতি ॥ 





চিন্রসেন মদ্রেসেন চজ্দ্রসেন রাজা । 


 নীলধ্বজ রোহিত বিরাট মহাতেজ। ॥ 


| ত্রিগর্ত কীচক বাহু স্ুবাহু রাঁজন্‌। 
'কাহারে। কাটিল খড়গ. কারে কাটে তৃণ ॥ : অন্ুপেন্দর মিত্রবৃন্দ সথষেণ ভ্রমণ ॥ 
যার যে লইয়া সৈন্য ভূপতিমণ্ডল। 
নান! অস্ত্র ফেলে যেন বরিষার জল ॥ 
৷ দেখিয়া দ্রৌপদী দেবী কম্পিতহৃদয় । 
: অজ্ঞুনে চাহিয়া তবে কহে সবিনয় ॥ 
না দেখি যে দ্বিজবর ইহার উপায় । 

, বেড়িলেক রাজগণ সমুদ্রের প্রায় ॥ 


ইথে কি করিবে মম পিতার শকতি । 


. জানিলাম নিশ্চয় যে নাহিক নিষ্কৃতি ॥ 
 অজ্জুন বলেন তুমি রহ মম কাছে। 


দাণ্ডাইয়। নির্ভয়ে দেখহ রহি পাছে ॥ 
কৃষ্॥ বলিলেন দ্বিজ অপুর্বব কাহিনী । 
এক। ভুমি কি করিবে, লক্ষ নৃপমণি ॥ 
আমার প্রতাপ তুমি না জানহ সতি। 
এক! সিংহে, নাহি পারে অজাযুখপতি ॥ 


. একেশ্বর গরুড় সকল পক্ষী নাশে। 

. একেশ্বর পুরন্দর দানব বিনাশে ॥ 

' এক ব্যাত্তর নাশ করে লক্ষ মুগ ক্ষুদ্র! 
; এক! সে বাস্তকী নাগ মথিল সমুদ্র ॥ 
: এক হনুমান যেন দহিলেক লঙ্কা । 
: সেইমত নৃপগণে মারিব কি শঙ্ক! ॥ 


-; ঞুত বলি অজ্জুন কৃষ্তঠারে আশ্বাসিয়। ! 


ধনুণ্ডণ সন্ধান করেন টক্কারিয়! ॥ 


তবে ত দ্রম্পদ রাজা পুজ্রের সহিত। 
' সষটছ্যুন্ন শিখন্তী সহিত সত্যজিত ॥ 
. মুহুর্তেকে যুদ্ধ করি নারিল সহিতে । 


ভঙ্গ দিয়া সসৈন্যে পলান্ চতুভিতে ॥ 


' একেশ্বর অজ্জুনে বেড়িল নৃপগণ । 


দেখি ও কামড়ায় পবন-নন্দন ॥ 
অনুমতি লইতে রাজার পানে চাষ । 
দেখিয়৷ সম্মত হইলেন ধন্মরায় ॥ 
যুধিষ্ঠির বলেন যে অনর্থ হইল। 

এক লক্ষ রাজ! দেখ অর্জনে বেড়িল ॥ 


আদিপর্বব | 


প্র যাহ ভীমসেন আনহ অর্জনে । 


রন্দ করিবারে কিছু নাহি প্রয়োজনে ॥ 
পাইয়! জ্যেষ্ঠের আজ্ঞ! ধায় বুকোদর । 
উপাড়িযা নিল এক দীর্ঘ তরুবর ॥ 
দশযৌজনোচ্চ তরু নিষ্পত্র করিয়া । 
বায়ুবেগে সৈন্যমধ্যে প্রবেশিল গিয়া ॥ 
ক্ত্রগণ চেষ্টা দেখি ক্রোধে দ্বিজগণ । 
পাছে পাছে ভীমের ধাইল সর্ববজন ॥ 
হের দেখ ক্ষত্রিয় পাপিষ্ঠ ছুরাচার । 
মভামধ্যে লক্ষ্য দ্বিজ বিদ্ধিল আমার ॥ 
লক্ষ্য বিদ্ধিবারে শক্য নহিল তখন । 
এবে দ্বন্ব কর কেন একা ত ব্রাহ্মণ ॥ 
এমত অন্যায় বল কার প্রাণে সয়। 
বদ্ধ করি প্রাণ দিব ছিজ সব কয়॥ 
এত বলি দ্বিজ দণ্ড লইল সে করে। 
সুগচন্মম দৃঢ় করি বান্ধি কলেবরে ॥ 
লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণ ধাইল বায়ুবেগে । 
হাতে জাঠা করিয়। ভূপতিগণ আগে ॥ 
দেখিয়া বলেন পার্থ করি কৃতাঞ্জলি। 
মাথায় লইয়! দ্বিজগণ পদধুলি ॥ 
তোমরা আইলে দ্বন্দে কিসের কারণ । 
দাণ্ডাইয। কৌতুক দেখহ সর্বজন ॥ 
যাহারে করহ ভম্ম মুখের বচনে । 
তাহার সহিত দ্বন্দ নহে হ্থশোভনে ॥ 
(তোম। সবাকার মাত্র চরণপ্রপাদে । 
ছুষ্টক্ষ্রগণেরে মারিব অপ্রমাদে ॥ 
বে প্রকার ছুষ্টাচার করিবাছে সবে। 
তাহার উচিত শাস্তি এইক্ষণে পাবে ॥ 
এত বলি নিবারণ করি দ্বিজগণ। 
রাজগণ প্রতি ধায় ইন্দ্রের নন্দন ॥ 
হাসিয়। বলেন রাম দেখ ভগবান্‌। 
পূর্ব্বে যাহা৷ কহিয়াছি দেখ বিদ্যমান ॥ 
এই দেখ লক্ষ রাজ! একত্র হইয়া | 
বেড়িলেক অজ্জ্রনেরে সসৈন্য লইয়। ॥ 
এক। পার্থ প্রবোধিবে কত শত জনে । 
গ্ররতিকার ইহার না দেখি যে নয়নে ॥ 
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! প্রতিজ্ঞা করিল মিলে সব রাজাগণে । 
 দ্বিজে মারি কন্যা দিবে রাজা! হূর্য্যোধনে ॥ 
রামের বচন শুনি ছংখিত গোবিন্দ । 


 নয়নযুগল যেন বিকচার বিন্দ ॥ 
_ ক্ষণেক রহিয়! কৃষ্ণ করেন উত্তর | 


য| বলিল! সত্য দেব যাদব-ঈশ্বর ॥ 
এক লক্ষ ভূপতি বেড়িল একজনে । 

' কোথায় জিনিবে সেই মনুষ্য-পরাণে ॥ 
অভ্ভ্ূনের পরাক্রম জ্ঞাত নহ তুমি । 


. মুহুর্তেকে নিবারয়ে সসাগরা ভূমি ॥ 


মনুষ্য যতেক আর স্থরান্থর-সহ। 
অর্জনের সঙ্গে যদি করয়ে কলহ ॥ 

: ছুর্গম বনেতে যেন মদ্মন্ড বাঘ। 
তারে কি করিতে পারে রাজগণ ছাগ ॥ 
কহিল৷। যে প্রতিজ্ঞ! করিল রাজগণে । 
 দ্বিজ মারি কন্য। দিবে রাজ। হুর্য্যোধনে ॥ 
' নর কোথা করে চন্দ্র ধরিবারে পারে | 
। ব্যাঘ্রমুখে খাছ সে শগাল কোথা হরে ॥ 

: তবে যদি অর্জুনের ন্যুনতা দেখিব। 
স্থদর্শন চক্রে আমি সবারে ছেদিব ॥ 

শুনি রাম হইলেন সভয় অন্তর । 

| নিজ শিষ্য ছুর্য্যোধন অতি প্রিয়তর ॥ 

' পাগুবের শক্র ক্রোধ আছয়ে অন্তরে । 

| এই ছল করি কৃষ্ণ পাছে বধ করে ॥ 

 চিন্তিয়া। বলেন কুষ্ণে রেবতীরমণ । 

। কআসামা সবাকার দ্বন্দে নাহি প্রয়োজন ॥ 

, বিশেষে আপনি বল পার্থ মহাবল । 

| মুহুূর্ভেকে জিনিবেক ভূপতি সকল ॥ 

। সেই কথা পরীক্ষা করিব গ্রইক্ষণে । 

। অভ্যন্তরে থাকি যুদ্ধ দেখ আপনে ॥ 

| গোবিন্দ বলেন আমি না! যাইব রণে। 

! তব আজ্ঞ। লঙ্ঘন না৷ করিব কখনে ॥ 

ূ অপুর্বব সমর দেখি যতেক অমর । 
অর্জুন কারণ হৈল চিন্তিত অন্তর ॥ 

পুভ্রের সাহা্য হেতু দেবরাজ তুর্ণ 

1 পাঠাইয়! দিল তুণ অন্ত্রগণপূর্ণ ॥ 


বৈজয়ন্তী মালা ইন্দ্র দিলেন প্রসাদ । 
হুষ্ট হৈয়া অর্ভুন ছাড়েন সিংহনাদ ॥ 
মহাভারতের কথা স্থধাসিম্ধুবত |. 
কাশীদাস কহ সাধু পিয়ে অনুব্রত ॥ 
কর্ণের সহিত অজ্জ্ুনের বৃদ্ধ । 
অজ্জ্বন-কর্ণের যুদ্ধ লোকেতে ভীষণ । 

করিলেন যেন যুদ্ধ শ্রীরাম-রাবণ ॥ 
ক্রোধে ধনগ্জয় বীর অতুল প্রতাপ । 
এক বাঁণে স্ছজিলেন শত শত সাপ ॥ 
হাঁসিয়। গরুড অস্ত্র এড়ে বীর কর্ণ। 
সকল ভূজঙ্গ ধরি গরাসে হ্থপর্ণ ॥ 

শত শত খগবর উড়য়ে আকাশে । 
ভুজঙ্গ গিলিয়া পার্থে গিলিবারে আসে ॥ 
অগ্নি অস্ত্র এড়ি পার্থ করেন অনল । 
আগুনে পক্ষীর পক্ষ পুড়িল সকল ॥ 
ঝাঁকে ধাঁকে অগ্রিরৃষ্টি কর্ণের উপর । 
দেখি কর্ণ এড়িলেন অস্ত্র জলধর ॥ 
রুষ্টি করি নিবারণ কৈল বৈশ্বানর । 
মুষলধারায় জল বর্ষে পার্ধোপর ॥ 
পুনরপি ধনঞ্জয় পুরিয়। সন্ধান । 

রুষ্টি নিবারিতে এড়িলেন দিব্যবাণ ॥ 
বায়ু অস্ত্র মহাবীর পুরিয়। সন্ধান । 
উড়াইলেন জল অস্ত্রে পার্থ বলবান্‌ ॥ 
বায়ু অস্ত্রে উড়াইল যত মেঘচয়ে। 
মহাবাতে কাঁপাইল রবির তনয়ে ॥ 
মাচ্ছিয়। আকাশ অস্ত্র সংহারিল বাত। 
এইমত ছুইজনে হয় অস্ত্রাঘাত ॥ 
ঢাকিল সুধ্যের তেজ না দেখি যে আর। 
দিন ছুই গ্রহরে হইল অন্ধকার ॥ 
আকাশে প্রশংসা করে যতেক অমর । 
বিশ্মিত ভূপতি যত দেখিয়। সমর ॥ 
বিস্মিত হইয়। কর্ণ বলয়ে বচন । . 

কহু ছন্মবেশধারী কে তুমি ব্রাহ্মণ ॥ 
কিংবা ভম্মানলে ছচ্মরূপে সহস্রাক্ষ । 
কিংব৷ তুমি জগন্নাথ কিংব|. বিরূপাক্ষ ॥ 


/ শখ। ত।সত | 


কিংব! তৃমি ধনুর্কেেদী কিংবা তৃমি রাম। 
কিংবা তৃমি জীবন্ত পাগুবার্ভুন নাম ॥ 
এত জন মধ্যে তুমি হবে কোন্‌ জন। 
মম ঠণই অন্য কেবা জীবে এতক্ষণ ॥ 
এত শুনি হাসিয়া! বলেন ধনগ্ীয় । 

কি হবে আমার তোরে দিলে পরিচয় ॥ 
মম পরিচয়ে তোর হবে কোন কাজ । 
দরিদ্রে ব্রা্মণ আমি তুমি মহারাজ ॥ 
এক দেখি কেঁড়িল! লইয়া লক্ষ লক্ষ । 
হারি পরিচয় মাগ হইয়া অশক্য ॥ 

যদি প্রাণে ভয় হয় বাঁও পলাইয়া! । 
কাতরে না মারি আমি দিলাম ছাড়িয়া ॥ 
অজ্ভনের বাক্য শুনি আরুণি কুপিত। 
অরুণ নয়ন যুগ ঘোরে বিপরীত ॥ 
অরুণনন্দন বার অরুণ প্রতাপে । 
অরুণসদৃশ বাণ বসাইল চাপে ॥ 

আকর্ণ পুরিয়া কর্ণ এড়িলেন বাণ। 
অদ্ধ পথে অজ্জুন করিল খান খান ॥ 
যত অস্ত্র ফেলে কর্ণ তত অস্ত কাটি । 
নিরন্তর করিয়! অস্ত্র এড়েন কিরাটা ॥ 
চারি বাণে কাটেন রথের চারি হয়। 
সারথি কাটেন তার বীর ধনঞ্জয় ॥ 
বিরথ হইল কর্ণ যুদ্ধের ভিতর । 
হাহাকার করি ধায় যত নরবর ॥ 
কর্ণরক্ষাহেতু সবে বেড়িল অজ্জুনে | 


। অর্জন করেন শর বরিষণ রণে ॥ 


বরিষার কালে যেন বরিষয়ে মেঘে । 
দিনকর-তেজ যেন সব-ঠাই লাগে ॥ 
কারে কারে! অঙ্গে অস্ত্র করেন প্রহার । 
সহত্র সহ বীর হইল সংহার ॥ 

কাহার কাটেন মুণ্ড কুণ্ডল সহিত । 

নাস! শ্রুতি কাটেন দেখিতে বিপরীত ॥ 
ধনুক সহিত কার কাটে বাম হাত । 
গড়াগড়ি যায় কেহ বুকে বাজে ঘাত ॥ 
ভাদ্র মাসে পাক। তাল পড়ে যেন ঝড়ে । 
পুঞ্জে পুঞ্জ স্থানে স্থানে পার্থ কাটি পাড়ে ॥ 


আদিপবর্ব । ] 


নবমেঘ ঘটা যেন শোভে ভূমিতলে । 
পার্থের নির্ঘান্তে সব গাড়গড়ি বুলে ॥ 
লক্ষ লক্ষ তুরঙ্গ সারথি রথ রথী । 
অর্ধ,দ্র অর্ববন্দ কত পড়িল পদাতি ॥ 
অনন্ত ফণীন্দ্র যেন মথে সিন্ধুজল | 

ছুই ভাই রাজগণে মথিল সকল ॥ 
রক্তেতে বহিল নদী রক্তেতে সণতারে । 
রক্তমাংসাহারী ধা ঘোর রব করে ॥ 
বিশ্ময় মানিয়া চিত্তে যত রাজগণ । 
জানিল মনুষ্য নহে এই ছুইজন ॥ 

এত বলি নিবৃত্ত হইল রাজগণ । 

ঢুই ভাই আনন্দে করেন আলিঙ্গন ॥ 
চতুন্দিক হইতে আইল দ্বিজগণ । 

জয় জয় দিয়া কহে আশীষ বচন ॥ 
মহাভারতের কথা অম্বতের ধার । 
ইহলোকে পরলো'কে হয় উপকার । 
কাশীরাম দাস কহে পাঁচালীর ছন্দে। 
সচ্জন রসিক সাধু হেতু মকরন্দে ॥ 


: ভীমের যুদ্ধে রাজপরিবারদিগের ত্রাস । 

ভীমের ভৈরব নাদ ভয়ঙ্কর মূর্তী : 
হাতে বৃক্ষ যেন যুগান্তক-সমব ॥ 
ভঙ্গ দিয়া রাজগণ ধায় চতু্ভিত । 
মহারোল নগরে হইল অগ্রমিত ॥ 
হেনকালে আইল পুরের একজন। 
ড্রোপদীর অগ্রে কহে করিয়া ক্রন্দন ॥ 
প্রাণ লৈয়া দেশান্তরে গেল গ্রজাগণ। 
অস্তঃপুরে কি হুইল ন! জানি এক্ষণ ॥ 
ধনে প্রাণে রাজ্য দেশ সবার সহিত । 
তোমার কারণে রাজা মজিল নিশ্চিত ॥ 
শুনিয়া কাতর হৈল দ্রুপদনন্দিনী । 
জনকের ঠাই শীঘ্র পাঠায় কেশিনী ॥ 
যাহ শীঘ্ঘ কেশিনী জনকে গিয়া! কহু। 
ত্যজ যুদ্ধ আপনার কুটুম্ব রাখহ ॥ 
আপনার প্রাণ রাখ, রাখ পুভ্রগণ। 
দারা বধূ রাখ গিয়া রাখহ স্ত্রীগণ ॥ 


পীড়িতাঃ কামবাণেন চিরমায্লেষণোত্হকাি ॥ 


১৬০ 


| আশ্পনা রাখিলে তাত কলি পাইবা। 
আমার লাগিয়া কেন সবংশে মজিবা ॥ 
যে পণ করিয়াছিল! হইল পৃণিত। 
ব্রাহ্মণ বিদ্ধিল লক্ষ্য স্বার বিদ্িত ॥ 


মম ভাল মন্দ এবে তোমারে না লাগে । 
 ব্রাক্ধণেয হইলাম আছি তার আগে ॥ 
যাহ শীস্র না রহিও আমার শপথ । 

: শুনিয়। দ্রোপদী-বার্ত। ব্যথিত ভ্রপদ ॥ 


পুক্রগণে আনি কহে সকরুণ বাণী। 
যতেক কহিয়। পাঠাইল যাঁজ্ঞসেনী ॥ 


চলি যাহ পুক্রগণ সম্বরহ রণ । 

এ সৈন্য-সাগর কে করিবে নিবারণ ॥ 
. সমান সহিতে বে সংগ্রাম স্থশোভন। 

না! শোভে পতঙ্গপ্রায় অগ্রিতে মরণ ॥ 


বিশেষ ন! জানি অন্তঃপুর-ভদ্রোভদ্দর । 
সৈন্যগণ কোলাহল প্রলয়-সমুদ্র ॥ 
আপনার প্রাণ রাখ, রাখ পুরজন ! 
আমি রহিলাম দ্িজ-সাহায্য কারণ ॥ 

যুদ্ধ করি প্রাণ আমি ত্যজি আপনার । 
কৃষ্ণার যে গতি আজি সে গতি আমার ॥ 


: ধুষ্ছ্যুন্ন বলে তোম। মুখে নাহি লাজ । 
; ভগিনীকে ছাড়ি যাব সংগ্রামের মাঝ ॥ 
' হেন প্রাণ রাখি আর কোন্‌ প্রয়োজন । 
কোন্‌ লাজে লোকে দেখাইব এ বদন ॥ 


মারি কি মরিব আজি করিব সমর । 
তুমি যাও রাখ গিয়। আপনার ঘর ॥ 
প্ুজে বচন শুনি বলয়ে দ্রুপদ । 

কৃষ্ণ! পাঠাইল বলি আপন সম্পদ ॥ 
যত দিন কৃষ হুইয়াছে মম গুহে। 
কভু না লঙ্ঘিন্ আমি কৃষ্ণা যাহ কহে ॥ 
বৃহস্পত্যধিক-বুদ্ধি কৃষ৷ শশিমুখী । 
যাহার মন্ত্রণাবলে রাগে আনি স্থখী ॥ 
ধৃষ্টছ্যুন্ম বলিল তোমরা যাহ ঘর। 
কৃষ্ণার রক্ষণে আমি আছি একেশ্বর ॥ 
এত বলি প্রবোধি পাঠায় সবাকারে । 
পুনঃ ধষ্টহ্যন্স গিয়া প্রবেশে সমরে ॥ 


১৭০ 


মুক্তাহার লসৎগীন-তুজস্তন ভরানতাঃ। 


[ মহাভারত 





করিল অনেক যুদ্ধ কীচক সংহতি। 
গদাঘাতে ধৃষ্টছ্যুন্ন করিল বিরথি ॥ 
গদার প্রহারে চূর্ণ হৈল হাড় তার। 
হাত হৈতে খসিয়৷ পড়িল ধনুঃশর ॥ 
নিরস্ত্র বিরথ হৈল দ্রেপদ-নন্দন । 
দ্বিজগণমধ্যে পশি রাখিল জীবন ॥ 
কান্দয়ে দ্রৌপদী তবে করিয়া বিলাপ । 
ন৷ জানি যে কিব! হৈল বৃদ্ধ মম বাপ ॥ 
ন। জানি যে কিবা হৈল ভ্রাতৃ-মাতৃগণ । 
ন৷ জানি যে কিবা হৈল'রাজ্যে প্রজাগণ ॥ 
কৃষ্ণার বচন শুনি কন ধনঞ্জয়। 

কি হেতু কান্দহ দেবী কারে তব ভয় ॥ 
কৃষ্ণা বলে আপনাকে নাহি করি তাপ। 
মম হেতু সবংশে মজিল মম বাপ ॥ 
পার্থ বলে কি হইবে করিলে বিষাদ । 
অভয় পঙ্কজ হয় গোবিন্দের পাদ ॥ 

এ মহাবিপদসিন্ধ তরিতে তরণী। 
গোবিন্দেরে স্মরণ করহ যাজ্জসেনী ॥ 
অজ্ঞরনের বাক্যে কৃষ্ণ স্মরে জগন্নাথ | 
হে কৃষ্ণ আপদহর্তা জগতের তাত ॥ 
তোম। বিনা রাখে মোরে নাহি হেন জন। 
আমারে বিপদে রক্ষা কর নারায়ণ ॥ 
তাত মাতঃ রাখ মম রাখ ভ্রাতৃগণ । 
রাজ্য দেশ বক্ষ মোর বত গ্রজাগণ ॥ 
তুমি যদি সত্য পাল আমি যদ্দি সতী । 
সব! জিনি “মারে লন দ্বিজ মম পতি ॥- 
দ্রৌপদীর আপদ জানিয়৷ জগন্নাথ । 
নাহি ভয় বলিয়। তুলেন বাম হাত ॥ 
দ্রৌপদীরে আশ্বাসি বাজান পাঞ্চজন্য | 
শব্দেতে নিস্তব্ধ হৈল যত রিপুসৈন্ত ॥ 
সর্বব যন্ুগণে ডাকি বলেন গোবিন্দ । 
এই দেখ অজ্জ্নে বেড়িল রাজবৃন্দ ॥ 
সৈম্যগণ যাতায়াতে ভাঙ্গিল নগর । 

যত্ধ পূর্ব রাখ সব পাঞ্চালের ঘর ॥ 
শুনিয়! সাত্যকি গদ। প্রহ্থযন্গ সারণ | 
গোবিন্দে চাহিয়া বলে করিয়া গর্জন ॥ 


ৰ এই যদি ধনঞ্জয় কুন্তীর কুমার । 
৷ ভূমি তার প্রিষবন্ধু বলয়ে সংসার ॥ 

| এ মহ্াসঙ্কট মধ্যে পড়িযাছে এক। | 

। আর কোন্‌ বেলা তার তুমি হবে সখা ॥ 
: তুমি ক্ষমা কৈলে না ক্ষমিব আমা সব। 
ডি ক্ষব্রিয়গণে রাখিব পাগুব ॥ 

: এত বলি চলে সবে যুদ্ধ করিবারে । 
প্রবোধিয়া বাস্থদেব রাখেন সবারে ॥ 

এতক্ষণ আমি মারিতাম রাজগণ । 

| যুদ্ধ করিবারে রাম করেন বারণ ॥ 

' রামের বচন কেব। লঙ্ঘিবারে ক্ষম । 

: বিশেষ বুঝিব অর্জুনের পরাক্রম ॥ 

 অস্থখী না হও কিছু অর্জুন কারণ। 

' পার্চাল নগর গিয়া করহ রক্ষণ ॥ 

' কুস্তীর সহিত কুম্তকার-কর্ম্মশাল। 

: তথ রক্ষা হেতু যান শ্রীরাম গোপাল ॥ 

: মহাভারতের কথা সৃধাসিন্ধুবত | 

' কাশীরাম কহে সাধু পিয়ে অবিরত ॥ 


অজ্জুনের সহিত দ্রৌপদীর স্থানে গমন । 

:  মুনিবর বলে শুন রাজ। জন্মেজয়। 

' জিনিয়া সকল সৈন্য ভীম ধনঞ্জীয় ॥ 

, সমস্ত দ্িবল গেল হৈল অন্ধকার । 
ধীরে ধীরে গেলেন ভার্গব-কর্ম্মশাল ॥ 
। ফ%েোহার পশ্চাতে চলে দ্রুপদনন্দিনী ॥ 

৷ মত্ত পাঁছে যেন চলিল হস্তিনী ॥ 

। চতুর্দিকে বেষ্টিত ঘতেক দ্বিজগণ। 

' কেমমে বাহির হৈব চিন্তে ছইজন ॥ 

| কৃতাঞ্জলি হুইয়া বলেন দ্বিজগণে । 
. বিদায় হই যে আজি সবাকার স্থানে ॥ 
৷ অর্জুনের বাক্য শুনি বলে দ্বিজগণ । 

| "এমত অসপ্রিয় দ্বিজ বল কি কারণ ॥ 

; তোম! ফেহা সঙ্গ না ছাড়িব কদাচন। 

' না জানি কি করিবেক যত ক্ষভ্রগণ ॥ 
নিশাকালে তোম! পৌছে নিঃদখা দেখি, 
দ্রোহ! মারি দ্রৌপদীরে লইবে কাড়িয়া । 


.আদিপর্বব | ] 
দাহারে বেড়িয়া৷ সবে থাকি চতুভিতে । 
গাবহ না শুনি ক্ষভ্র নাহি এ দেশেতে ॥ 
পার্থ বলে সে ভয় না কর দ্বিজগণ । 
মাজি ঘাছ কালি সবে করিব মিলন 
নেক প্রকারে পুনঃ পুনঃ বুঝাইল। 
থাপিও দ্বিজগণ সঙ্গ না ছাড়িল ॥ 

গণ মধ্যে ছিল ধৌম্য তপোধনে। 
কিয়। নিভৃতে কহে সব দ্বিজগণে ॥ 
থাকারে যাহ সবে এ দৌহ! সংহতি । 
নিলে কি এই দ্লোহে হয় কোন্‌ জাতি ॥ 
বা দৈত্য কিব। দেব রাক্ষস কিন্নর। 
হার তনয় দৌোঁছে কোন্‌ দেশে ঘর ॥ 
[হার সংহতি তবে কোন্‌ প্রয়োজন । 

'থ। ইচ্ছ৷ তথাকারে করুক গমন ॥ 
ধামবাক্য শুনি সবে ভয় হল মনে"। 
রং সংহতি ছাড়িল দ্বিজগণে ॥ 

ৰ্ 








গণ মধ্যে বীর ধৃষ্টভ্যুন্ন ছিল। 

টগিনীর মমত্ব কদাচ ন| ছাড়িল ॥ 

গ্তবেশে পাছে পাছে চলিল সংহতি । 

মাঘে ঘোর অন্ধকার কৃষ্ণপক্ষ রাতি ॥ 

হনকালে যুধিষ্ঠির সঙ্গে ছুই ভাই। 

[ইতে ভার্গবগৃছে মিলেন তথাই ॥ 

থা কুস্তকার গৃহে ভোজের নন্দিনন্দিনী 
স্ত দিবস গেল হইল রজনী ॥ 

৷ দেখিয়া পুভ্রগণে কান্দেন ব্যকুলে। 

ণে উঠে ক্ষণে বৈসে ভাষে অশ্রস্জলে ॥ 

তক্ষণ না আইল কি হেতু না জানি। 

র সহ দ্বন্দ ভীম করিছে আপনি ॥ 

ন্ক্ষণ দ্বন্ বিনা ভীম নাহি জানে। 

[নতি বুঝি বিরোধ করিল কার সনে ॥ 

হ হেতু দ্বিজে কিব! মারে ক্ষ্রগণ | 

বিলাপিষা কুন্তী করেন রোদন ॥ 

নকালে উত্তরিল পঞ্চ সহোদর । 

চিত্তে মাষেছুর ডাকিছে ৰূকোদর ॥ 

জি মাঁতা সমস্ত দিন দুঃখ পাইল! । 

সে একাকিনী গুহেতে রহিল ॥ 











অস্ত-ধন্মিল্ল-বসনা মদস্থীলিত-ভাষণাঃ ॥ 


১৭১ 


' অনেক কলহ আজি হুইল জননী । 

সে কারণে হল মাতা এতেক রজনী ॥ 

রাত্রিতে মিলিল ভিক্ষা দেখ আসি মাত! । 
কুন্তী বলে বাঁটিয়া লহ রে পঞ্চ ভ্রাতা ॥ 
তোম। সবাকার বাক্য কর্ণে শুনি স্থধা । 
আনন্দ-সাগরে ডুবি গেল মম ক্ষুধা ॥ 
আয়রে সোনার চাদ ওরে বাছাধন। 


নিকটে আইস, দেখি সবার বদন ॥ 
. এত বলি-শীঘ্তর কুন্তী হইয়৷ বাহির । 
' একে একে চূন্ব দিল সবাকার শির ॥ 


' সবার পশ্চাতে দেখে ড্রপদ-নন্দিনী | 


পুর্ণ শশধরমুখী গজেন্দ্রগামিনী ॥ 


তারে দেখি কুন্তী জিজ্ঞাদেন পঞ্চ সুতে। 
: কেব। এ স্থন্দরী দেখি সবার পশ্চাতে ॥ 
ভীম বলে জননী এ দ্রুপদ-ছুহিতা | 


একচক্রা নগরে শুনিলে যার কথ ॥ 


' ইহার কারণে বহু বিরোধ হইল । 
তোমার প্রসাদে জয় সর্বত্র জন্মিল ॥ 


এই ভিক্ষা হেতু মাতা হইল রজনী । 


. অন্ন ভিক্ষ। করিলে মিলিত অন্নপানী ॥ 


কুস্তী বলিলেন শুন কহি পঞ্চ ভাই । 
কহিলাম কি কথ! অগ্রেতে জানি নাই ॥ 
কেন না বল পুজ্র কি কম্ম করিলা ৷ 
কন্টারে আনিয়া কেন ভিক্ষা যে বলিল! ॥ 
ভিক্ষা! জানি বলি বাটি খাও পঞ্চজন । 

' কিমতে আমার বাক্য করিব! লঙ্ঘন ॥ 
এত বলি দ্রৌপদীরে কুন্তী ধরি হাতে । 
যুধিষ্ঠির অগ্রে কহে কান্দিতে কান্দিতে ॥ 
সর্বব ধন্মীধন্্ন তাত তোমাজে গোচর । 
শুনিয়াছ আমি কহিলাম যে উত্তর ॥ 
পুক্র হৈয়া আম! বাক্য লঙ্ঘিবা কি মতে; 
না লজ্ৰিলে বিপরীত হুইবে শুনিতে ॥ 
যেমতে লঙ্ঘন তাত নহে মম বাণী। 

. ধর্মচ্যুত নহে যেন দ্রপদ-নন্দিনী ॥ 

মায়ের বচন শুনি ধর্মের নন্দন । 

| ব্যাসের বচন পূর্বে হুইল স্মরণ ॥ 


১৭২ 


একচক্র! নগরে বলিল! ব্যাস মুনি ' 
পূর্বে দ্বিজকন্যারে কহিল! শুলপাণি ॥ 
পঞ্চস্বামী হবে তোর না হবে খগুন । 
সেই কন্যা কৃষ্ণ নামে জন্মিল এখন ॥ 
এত-ভাঁবি মাষে বলে আশ্বীন বচন । 
তোমার বচন মাত। না হবে লঙ্ঘন ॥ 
অভজ্জুনের চিন্ত তবে বুঝিবার তরে । 
অভ্ভুনেরে কহিলেন ধন্্ন নুপবরে ॥ 
বড় কন্দ্ম করিল পাইয়া বহু কষ্ট। 
লক্ষ্য বিদ্ধি লক্ষ রাজ। করিলা শ্রীজন্ট ॥ 
বহু কঞ্টে প্রাপ্ত হৈলে দ্রুপদ-নন্দিনী। 
শুভকন্মে বিলম্ব না করা৷ ভাল মানি ॥ 
ডাকাইয়া আনিয়া ধৌম্যাদি দ্বিজগণে। 
কর আজি বিবাহ রজনী গুভক্ষণে ॥ 
কুতাগুলি হইয়া কহেন ধনঞ্জয় । 
অবিহিত কি হেতু বলহ মহাশয় ॥ 
লোকে বেদে নিন্দে যেই কন্মন ছুরাচার । 
বিবাহ তোমার অগ্রে হইবে আমার ॥ 
প্রথমে তোমার হবে ভীম তার পাছে। 
অনন্তর আমার শাস্ত্রে যেমন আছে ॥ 
পার্থবাক্য শুনি ধন্ঘন হৈয়। হৃষ্টমন | 
শিরে ছৃম্ব দরিয়া করিলেন আলিঙ্গম ॥ 
কুম্তকারশালে যবে করেন প্রবেশ । 
হেনকালে আইলেন ব্বাম হুধীকেশ ॥ 
মহাভারতের কথা অসুত-সমান। 
 কাশীদাস কহে সদ! শুনে পুণ্যবান্‌ ॥ 


কুস্তীর নিকটে শ্রীকৃষ্ণের আগমন । 

প্রণাম করিয়া দৌহে কুস্তীর চরণে | 
আপনার পরিচয় দেন ছুইজনে ॥ 
শুনি শুরসেন-হ্থত। পৌছে করি কোলে । 
&োহারে করান স্নান নয়নের জলে ॥ 
কোথা ছিলে তাত মোর অন্ধকের নড়ি। 
হ্বাপুতির পুত তোর! দরিদ্রের কড়ি ॥ 
দ্বাদশ বসর আজি মুখ নাহি দেখি। 
অনুক্ষণ কান্দিয়! চুর্ববল হৈল অশাখি ॥ 


দ্তপউ.ক্তি-প্রভোন্তাসি-স্পন্দমানাধরাফ্রতাঃ। 


[ মহাভারং 


কহ তাত সবার কুশল সমাচার । 
তোমার মায়ের আর আমার ভ্রাতার ॥ 
দ্বাদশ বৎসর হৈল নাহি দেখি শুনি। 
| কেবা মরে কেব। জীযষে কিছুই ন জা 
নাহি জানি তোমার এতেক নিষ্ঠ,বরতা | 
না জানি যে এতেক নির্দয় তোর পি 
( বনে বনে কত ভ্রমিলাম দেশ দেশ। 
| দ্বাদশ বৎসর কেহ ন! করে উদ্দেশ ॥ 
। কৃষ্ণ বলিলেন দেবি ত্যজ মনস্তাপ । 
| ন! ভুঞ্জিলে না খণ্ডে পুর্বেধের পরিতাপ 
| 


গুহদাহে মরিল। শুনিয়া! এই কথা । 
| সাতদিন অন্নজল ন৷ ছু'লেন পিতা ॥ 
| আমারে পাঠাইলেন বুঝিতে কারণ । 
বিছুরের স্থানে শুনিলাম বিবরণ ॥ 
দ্বাদশ ব€ংসর কষ্ট অরণ্যে পাইলে । 
তোমা স্মরি তাত ভাসিলেন অশ্রঙ্জলে 
শক্রভয়ে আমার উদ্দেশ ন। পাউলা । 
মম আত্ম। সর্ববক্ষণ তোঙ্গ। প্রতি ছিল! 
. শোক ন! করিহ দেবি ছুঃখ হৈল শেষ 
কালি কিংবা পরশ্ব চলহ নিজ দেশ ॥ 
কুন্তীরে প্রণাম করি যান ধর্মপাশ । 
কুতাঞ্জলি প্রণমিয়। সকরুণ ভাষ ॥ 
শীঘ্ব উঠি ধণ্মস্থত করি আলিঙ্গন । 
দ্নোহাকার অশ্রুজলে ভাসেন ছুজন ॥ 
ন্েহভাবে দৌহারে ন! ছাড়ে ছুইজন 
বহুক্ষণ দেোহা মুখে না সরে বচন ॥ 
তবে পাঁচ ভাই রামকৃষ্ে সন্বোধিয়। । 
যতেক পুর্বেবের কষ্ট কহয়ে বসিয়া ॥ 
কহেন সকল কথ! ধন্মের নন্দন । 
জতুগৃহ যে প্রকারে হইল দাহন ॥ 
ূ বিছুরের মন্ত্রণাতে যেমত উদ্ধার । 
৷ রাক্ষসের মুখে রক্ষা! হৈল যে প্রকার 
| বনে বনে দেশে দেশে তপস্বীর বেশ 
দ্বাদশ বৎসর যত পাইলেন ব্লেশ ॥ 
| একে একে কহেন সকল সমাচার। 
শুনি আশ্বাসিয়া বলে দেবকী-কুমার 


মাদিপর্র্ব | ] 


নট সৃতরাষ্ট্রী ন্ট তার পুভ্রগণ | 
মুচিত ফল তারা পাহবে এক্ষণ ॥ 
দি শ্রীতে বাঁটিয়৷ ন! দেয় রাজ্যভার । 
কলে মিলিয়া তারে করিব সংহার॥ 
ধিষ্ঠির বলিলেন তবে দামোদরে | 
ক₹মতে জানিল! আমি কুস্তকার-ঘরে ॥ 
কৃষ্ণ বলেন যে করিল তব ভাই। 
নুম্য করিবে হেন ক্ষিতিমাঝে নাই ॥ 
ধিষ্ঠির বলিলেন আজি স্প্রভাত। 
উই আজি নয়নে দেখিন্ু জগন্নাথ ॥ 
কমাত্র বড় ভয় হতেছে অন্তরে । 
বে জ্ঞাত হৈল আমি কুস্তকার-ঘরে ॥ 
বশেষ তোমার হইয়াছে আগমন ॥ 
॥ সব বার্তা পাছে শুনে ছুর্যোধন ॥ 
গাবিন্দ বলেন রাজ! ভয় কর কারে। 
[ত ছুর্যোধন তভোম। কি করিতে পারে ॥ 
তন লোক সহাষ করিয়া যদি আসে। 
হুর্তেকে নিবারিব চক্ষুর নিমিষে ॥ 
গুবংশ সহ আমি যাজ্ঞসেন সখা । 
বারে করিবে জয় ভামার্ভুন একা ॥ 
ধিষ্টির বলেন যে তাহারে না গণি। 
জ্্ঠতাত খ্বতরাষ্ট্রী তারে ভয় মানি ॥ 
দাজিকার রজনা বঞ্চিব এই দেশে । 
যই চিন্তে লয় কালি করিব দিবসে ॥ 
ঘত বলি মেলানি করিল ছুইজন । 
বদায় হইয়। যান রাম নারায়ণ ॥ 
[হাভারতের কথা অস্থত-সমান। 
টাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥ 


দ্রুপদ রাজার খেদ ও ধুষ্টছ্যয়ের প্রবোধ। 
“থ] নাজ্ভ-লন রাজ যাজ্ঞসেনী-শোকে । 
সে গড়াগ'ড় দিয়া কান্দে অ ধামৃথে ॥ 
জারে বেড়িয়। কান্দে বত মীন্ত্রগণ | 
গিণ কান্দে আর অন্তঃপুর জন ॥ 
কালে ধৃষ্টছু-ন্গ উত্তরিল তথা। 
বলে একি দেখি কৃষণ। মম. কোথ। ॥ 


_ ৰিলোভযন্তারিবিখধৈ-ধিভ্রমৈর্ভাবগভিতৈঃ ॥ 


১৭৩ 


হরি হরি বিধি মম কৈলা হেন গতি । 
অবহেলে হারাইন্ু কৃষ্ণ গুণবতী ॥ 
কহ পুজ্র কৃষ্ণার কুশল সমাচার । 
কোথা গেল লক্ষ্যবেদ্ধা ব্রাহমণকুমার ॥ 
সর্বনাশ করিলেন ব্যাস মুনিবর । 

তার বোলে কুষ্তার হইল ম্বয়ংবর ॥ 
ধনুর্ববাণ দিল লক্ষ্য করিয়! নিন্মাণ। 
বলিলেন পার্থ বিন। না পারিবে আম ॥ 
মম কর্ম্মদোষে মুনিবাক্য মিথ্যা হৈল। 
কালে বিপরীত ফল আমাতে ফলিল ॥ 
কহ বাপু কৃষ্ণ রাখি আইলা কোথায় । 
কৃষ্ণ ছাড়ি কোন্‌ মুখে আইলা হেথায় ॥ 
হা! কৃষ্ণ হা! কৃষ্ণ মম প্রাণের তনয়া । 
এত বলি পড়ে রাজা মুচ্ছাগত হৈয়া ॥ 
ধৃষ্টহ্যন্ম বলে আর ন! কান্দ রাজন্‌। 
সকল মঙ্গল রাঁজ। ত্যজ হুঃখ মন ॥ 
ব্যাসের বচন রাজা কু মিথ্যা নয় । 
তোমার মানস পুর্ণ হইল নিশ্চয় ॥ 
শুনি কহু কহ বলি উঠিল রাজন । 
কিমতে হইল সত্য ব্যাসের বচন ॥ 
শতপুর করিয়া বেড়িল রাজগণ । 
সবাকে জিনিল সেই একক ব্রাহ্মণ ॥ 
সহায় হইল তার এক দ্বিজ আর। 
স্থরাহ্ৃর মনুষ্য সদৃশ নাহি তার ॥ 
হাতে বৃক্ষ এল যেন ব্রজহস্তে ইন্দ্র। 
ভঙ্গ দিয়। পলাইয়া গেল নৃপবুন্দ ॥ 
এইমত যুদ্ধে তাত হইল রজনী । 
ছুইজন সঙ্গে চলি গেল যাজ্ঞমেনী ॥ 

এ প্দোহার সহ তাত আর তিন জন। 
পথেতে যাইতে হৈল সবার মিলন ॥ 
ভার্গবের ক'ক্রশাল-আশ্ঞয়ে আছিল । 
পাঁচজন মিলিয। তথায় চলি গেল ॥ 
স্ত্রী এক আছিল তথা পরমা স্ন্দরী ৷ 
তার বূপে বিনা দপে ঘর আলো! করি ॥ 
জননী হইবে তার বুঝি অভিপ্রায় । 
তিন ভাই কৃষ্ণ! সহ রাখিয়া তথায় ॥ 


১৭২ 


দস্তপউ.ক্তি-প্রভোন্তাসি-স্পন্দমানাধরাফ্িতাঃ। 


[ মহাভারত। 





একচক্রা নগরে বলিলা ব্যান মুনি । 
পর্বে দ্বিজকন্যারে কহিলা শুলপাণি ॥ 
পঞ্চন্বামী হবে তোর না হবে খগুন | 
সেই কন্যা! কৃষ্ণ নামে জন্মিল এখন ॥ 
এত-ভাঁবি মাষে বলে আশ্বান বচন । 
তোমার বচন মাতা না হবে লঙ্ঘন ॥ 
অভ্জ্বনের চিত তবে বুঝিবার তরে । 
অর্জ্বনেরে কহিলেন ধর্ম নৃপবরে ॥ 
বড় কম্পন করিলা পাইয়া বহু কষ্ট । 
লক্ষ্য বিদ্ধি লক্ষ রাজ। করিল শ্রীজব্ট ॥ 
বহু কষ্টে প্রাপ্ত হৈলে ভ্রুপদ-নন্দিনী | 
শুভকন্মে বিলম্ব না কর! ভাল মানি ॥ 
ডাকাইয়! আনিয়া ধৌম্যাদি দ্বিজগণে । 
কর আজি বিবাহ রজনী শুভক্ষণে ॥ 
কুতাঞ্জলি হইয়া! কহেন ধনঞ্জয় ৷ 
অবিহিত কি হেতু বলহ মহাশয় ॥ 
লোকে বেদে নিন্দে যেই কন্মমন ছুরাচার । 
বিবাহ তোমার অগ্রে হইবে আমার ॥ 
প্রথমে তোমার হবে ভীম তার পাছে। 
অনন্তর আমার শান্ত্ে যেমন আছে ॥ 
পার্থবাক্য শুনি ধর্ম হৈয়। হৃষ্টমন । 
শিরে চূন্ব দিয় করিলেন আলিঙ্গন ॥ 
কুম্তকারশাঁলে যবে করেন প্রবেশ । 
হেনকালে আইলেন ব্রাম হৃধীকেশ ॥ 
মহাভারতের কথা অমুত-সমান । 
 কাশীদাস কহে সদ। শুনে পুণ্যবান্‌ ॥ 


কুস্তীর নিকটে শ্রীকৃঞ্চের আগমন । 

প্রণাম করিয়া দৌহে কুন্তীর চরণে । 
আপনার পরিচয় দেন দুইজনে ॥ 
শুনি শুরসেন-ন্থত। দৌহে করি কোলে । 
দোহারে করান জান নয়নের জলে ॥ 
কোথ। ছিলে তাত মোর অন্ধকের নড়ি। 
স্থাপুতির পুত. তোর! দরিদ্রের কড়ি ॥ 
দ্বাদশ বৎসর আজি মুখ নাহি দেখি। 
অনুক্ষণ কান্দিয়! চুর্ববল হৈল অশাখি ॥ 


০ 


কহ তাত সবার কুশল সমাচার । 

তোমার মায়ের আর আমার ভ্রাতার ॥ 
দ্বাদশ বৎসর হৈল নাহি দেখি শুনি! 
কেবা মরে কেবা জীয়ে কিছুই ন। জানি ॥ 
নাহি জানি তোমার এতেক বিঠ,রতা । 
না জানি যে এতেক নির্দয় তোর পিতা । 
বনে বনে কত ভ্রমিলাম দেশ দেশ। 


| দ্বাদশ বুনর কেহ না করে উদ্দেশ ॥ 


কৃষ্ণ বলিলেন দেবি ত্যজ মনস্তাপ । 


| ন! ভূঞ্জিলে ন! খণ্ডে পুর্ব্বের পরিতাপ ॥ 


গৃহদাহে মরিল! শুনিয়া এই কথা । 


| সাতদিন অন্নঞ্জল না ছু'লেন পিতা ॥ 


আমারে পাঠাইলেন বুঝিতে কারণ । 
বিছুরের স্থানে শুনিলাম বিবরণ ॥ 
দ্বাদশ ব€ংসর কষ্ট অরণ্যে পাইলে । 
তোমা স্মরি তাত ভাসিলেন অশ্রুজলে ॥ 
শক্রভযে আমার উদ্দেশ ন। পাইল । 
মম আত্ম। সর্ববক্ষণ তোঙগা! গ্রতি ছিলা ॥ 


' শোক ন। করিহ দেবি হুঃখ হৈল শেষ । 


কালি কিংবা পরশ্ব চলহ নিজ দেশ ॥ 
কুন্তীরে প্রণাম করি যান ধন্মপাশ | 
কুতাঞ্জলি প্রণমিয়। সকরুণ ভাষ ॥ 
শীঘ্র উঠি ধর্মস্থত করি আলিঙ্গন । 
দ্রোহাকার অশ্রুজলে ভাসেন ছুজন ॥ 
স্নেহভাবে দোহারে ন! ছাড়ে ছুইজন | 
বনুক্ষণ ফ&েৌহা মুখে না সরে বচন ॥ 
তবে পাঁচ ভাই রামকুঞ্জে সন্বো ধিয়। | 
যতেক পুর্ব্বের কষ্ট কহয়ে বসিয়া! ॥ 


. কহেন সকল কথ ধর্মের নন্দন 


| 
৷ 


জতুগৃহ যে প্রকারে হইল দাহন ॥ 
বিদুরের মন্ত্রণাতে যেমত উদ্ধার । 
রাক্ষসের মুখে রক্ষ। হৈল যে প্রকার ॥ 
বনে বনে দেশে দেশে তপম্বীর বেশ। 
দ্বাদশ বৎসর যত পাইলেন ক্রেশ ॥ 
একে একে কহেন সকল সমাচার। 
শুনি আশ্বানিয। বলে দেবকী-কুমার ॥ 


আদিপর্বব | ] 
ুষ্ট ধতরাষ্ট্র ন্ট তার পুভ্রগণ | 
সমুচিত ফল তার! পাইবে এক্ষণ ॥ 
যদি গ্রীতে বীঁটিয়া ন। দেয় রাজ্যভার। 
'সকলে মিলিযা তারে করিব সংহার॥ 
ধিষ্টির বলিলেন তবে দামোদরে । 
চমতে জানিলা আমি কুস্তকার-ঘরে ॥ 
কৃ বলেন যে করিল তব ভাই। 
নুষ্য করিবে হেন ক্ষিতিমাঝে নাই ॥ 
ধিষ্টির বলিলেন আজি স্থপ্রভাত। 
তই আজি নয়নে দেখিনু জগন্নাথ ॥ 
একমাত্র বড় ভয় হতেছে অন্তরে । 
[বে জ্ঞাত হৈল আমি কুস্তকার-ঘরে ॥ 
বশেষ তোমার হইয়াছে আগমন । 
এ সব বার্ত! পাছে শুনে ছুর্য্যোধন ॥ 
গাবিন্দ বলেন রাজা ভয় কর কারে। 
গত ছুর্য্যোধন তৌমা কি করিতে পারে ॥ 
তন লোক সহায় করিয়া যদি আসে। 
[হুর্তেকে নিবারিব চক্ষুর নিমিষে ॥ 
নপ্তবংশ সহ আমি যাজ্জসেন সখা । 
নবারে করিবে জয় ভামাভ্ভুন একা ॥ 
বুধিষ্ঠির বলেন যে তাহারে না গণি। 
জ্যেষ্ঠ তাত ধৃতরাষ্ট্রী তারে ভয় মানি ॥ 
আজিকার রজনা বঞ্চিব এই দেশে । 
যেই চিত্তে লয় কালি করিব দিবসে ॥ 
এত বলি মেলানি করিল ছুইজন। 
বিদায় হইয়া! যান রাম নারায়ণ ॥ 
মহাভারতের কথ অম্বত-সমান। 
'কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥ 


সস 


জ্রপদ রাজার খেদ ও বৃষ্টহাম্নের প্রবোধ। 


হেথা ঘাজ্ঞ-লন রাজ! যাজ্জসেনী-শোকে । 


'ভূমে গড়াগ'ড় দিয়া কান্দে অ ধামুখে ॥ 
রাজারে বেড়িয়া কান্দে যত মন্ত্রিগণ। 
পুত্রগণ কান্দে আর অন্তঃপুর জন ॥ 
হেনকালে ধ্ৃষ্টছু-্ন উত্তরিল তথা । 


রাজ! বলে একি দেখি কৃষ্ণ মম. কোথা ॥ 


| বিলোতযন্তীিবিধৈ হি্রমৈর্ভাবগভ্ভিতৈঃ ॥ 


১৭৩ 


হরি হরি বিধি মম কৈল৷ হেন গতি 
অবহেলে হারাইনু কৃষ্ণ গুণবতী ॥ 
কহ পুত্র কুষ্ণার কুশল সমাচার । 
কোথ। গেল লক্ষ্যবেদ্ধা ব্রাঙ্মণকুমার ॥ 
সর্বনাশ করিলেন ব্যাস মুনিবর । 

তার বোলে কৃষ্ণীর হইল স্বয়ংবর ॥ 
ধনুর্ববাণ দিল লক্ষ্য করিয়৷ নিন্মাণ। 
বলিলেন পার্থ বিন। না পারিবে আন ॥ 
মম কর্ম্মদোষে মুনিবাক্য মিথ্য। হৈল। 
কালে বিপরীত ফল আমাতে কফলিল ॥ 
কহ বাপু কৃষ্ণ রাখি আইলা কোথায় 
কৃষণ ছাড়ি কোন্‌ মুখে আইল! হেথায় ॥ 
হা কষ হা কৃষ্া মম প্রাণের তনয়া । 
এত বলি পড়ে রাজা মুচ্ছাগত হৈয়। ॥ 
ধৃষ্ট্যুন্ন বলে আর ন৷ কান্দ রাজন্‌। 
সকল মঙ্গল রাজ ত্যজ হুঃখ মন ॥ 
ব্যাসের বচন রাজ! কভু মিথ্যা নয়। 
তোমার মানস পূর্ণ হইল নিশ্চয় ॥ 
শুনি কহ কহ বলি উঠিল রাজন। 
কিমতে হইল সত্য ব্যাসের বচন ॥ 
শতপুর করিয়া বেড়িল রাজগণ। 
সবাকে জিনিল সেই একক ব্রান্ধণ ॥ 
সহায় হইল তার এক দ্বিজ আর। 
স্থরাস্থর মনুষ্যে সদৃশ নাহি তার ॥ 
হাতে বৃক্ষ এল যেন ব্রজহস্তে ইন্দ্র । 
ভঙ্গ দিয়। পলাইয়৷ গেল নৃপবৃন্ন ॥ 
এইমত যুদ্ধে তাত হইল রজনী । 
দুইজন সঙ্গে চলি গেল যাজ্ঞসেনী ॥ 

এ (হার সহ তাত আর তিন জন। 
পথেতে যাইতে হৈল সবার মিলন ॥ 
ভার্গবের ক'গ্নশাল-আশ্রয়ে আছিল। 
পাঁচজন মিলিয়া তথায় চলি গেল ॥ 
স্ত্রী এক আছিল তথা পরম। সুন্দরী । 
তার রূপে বিনা দাপে ঘর আলো করি ৪ 
জননী হইবে তার বুঝি অভিপ্রায় । 
তিন ভাই কৃষ্ণ! সহ রাখিয়া তথায় ॥ 


পেশী পশলা শেপ সপ 
১ 


১৭৪ 


কুল্লেন্দাবরকাস্তি-মিন্দুবদ্দনং বহাবতংস ভ্রিয়ং। 


[ মহাভারত 





তত রাত্রে গেল ৫্োহে ভিক্ষার কারণ । 
ভিক্ষ। করি আন দিল করিতে রন্ধন ॥ 
রন্ধন করিল কৃষ চক্ষুর নিমিষে । 

মাতা তার সাদরে বলিল প্রিয়ভাষে ॥ 
আশে পাশে ডাকিয়া আইস পুক্রগণ | 
উপবাসী অতিথি থাকযে কোন জন ॥ 
অতিথিরে দিয়া! যাহ। অবশেষ থাকে । 
দুই ভাগ করি কৃষ্ণ বাটহ তাহাকে ॥ 
এক ভাগ দেহ হের ইহার গোচর । 
আর এক ভাগ কৃষ্ণ পাঁচ ভাগ কর ॥ 
চারি ভাগ দেহ এই চারি বিদ্যমানে। 
এক ভাগ দ্রৌপদী করহ ছুই স্থানে ॥ 
ভূমি অর্ধ লহ মোরে -দেহু অদ্ধ আনি। 
ক্রোধেবলে এক হবিজ চাহিয়া জননী ॥ 
এত রাত্রে অতিথিরে পাইব কোথায় । 
ভুক্জিয়। থাকিবে কিংবা থাকিবে নিদ্রায় ॥ 
আজিকার ভিক্ষা মাতা অতিরেক নহে । 
বিশেষ যুদ্ধের শ্রমে পেটে অগ্নি দহে ॥ 
আজিকার দিনে মাত অতিথি রহুক । 
ভয়েতে জননী বলে হউক হউক ॥ 
পুনঃ বলে অতিথির ভাগ দেহ মোরে । 
ফালি প্রাতে যত ইচ্ছা দিও অতিথিরে ॥ 
দেহ দেহ বলি পুনঃ ডাকিল জননী । 
সেইরূপে বাটিয়া দিলেন যাজ্ঞসেনী ॥ 
গ্রাস ছুই তিনে তাহা সকলি খাইল। 
মণ্ড আন মণ্ড আন বলি ডাক দিল ॥ 
ন। পাইয়া মণ্ড ক্রোধে কটাক্ষেতে চায়। 
মম মনে দ্রৌপদীরে সাঁরিলেক প্রায় ॥ 


এই হেতু মাতা তোরে জন্মে মম ক্রোধ । 


তুমি কহ ভীমে নারি করিতে প্রবোধ ॥ 
মাতা বলে তাত আজি মম দোষ খণ্ড। 
নূতন রন্ধনী আজি না রাঁখিল মণ্ড ॥ 
মায়ের বচনে বহুমতে শান্ত হৈল। 
ভোজন করিয়া গিয়া আচমনকৈল ॥ 
ভোজন করিয়া চাহে শয়ন করিতে । 
সবার কনিষ্ঠে বলে শধ্যা, পাতি. দিতে ॥ 


. সবার উপরে শধ্য। করিল মাতার । 

. পাঁচ ভ্রাতার শষ্য হৈল পদনীচে ভার ॥ 

; সবার চরণতলে কৃষ্ণ শঘ্য। পাতি । 

৷ হৃব্ট হৈয়। শুইল দ্রৌপদী গুণবতা ॥ 

ৰ মহাভারতের কথ৷ স্ৃধার সাগর । 

| কাশীরাম কহে সদা শুনে সাধু নর ॥ 

ক্রপদ রাজপুরে পাগু'দের আনয়ন । 

| শুনিয়। দ্রুপদ্ রাজ। আনন্দিত মনে । 

, উঠি বসি রাত্রি পোহাইল জাগরণে ॥ 

1 পুর্ববভিতে দেখি রাজা অরুণ উদয়। 

! পুরোহিত দ্বিজে কহে করিয়া বিনয় ॥ 

! কুমারের শালে তুমি যাহ শীত্রগতি। 

| পরিচয় লহ তারা হয কোন জাতি ॥ 

। রাজার পাইয়া আজ্ঞ। চলিল ব্রাহ্মণ । 

ূ ব্রাহ্মণে দেখিয়া প্রণমিল পঞ্চজন ॥ 

যুধিষ্ঠির চাহিয়। বলয়ে দ্বিজমনি । 

সত্যশীল ধণ্ম তুমি বুঝি অনুমানি ॥ 

যাহ! জিজ্ঞাসিব নাহি করিবে ভগুন। 

পরিচয় ইচ্ছে তোম! দ্রুপদ রাজন ॥ 

' দ্রুপদ রাজার এই মানস আছিল । 

| দ্রৌপদী কুমারী তার যে দিনে জন্মিল ॥ 

৷ কুরুবংশে পাও্ুরাজা সথ৷ প্রিষতর । 

1 তার পুরে কন্য। দিবে সানন্দ অন্তর ॥ 

 গুহদাহে মাত। সহ মৈল পঞ্চ ভাই । 
সবে এই কথ! বলে প্রত্যয় না যাই ॥ 
ব্যাস সহ যুক্তি করি লক্ষ্য কৈল পণ। 

বিন! পার্থ নারিবে বিদ্ধিতে অন্য জন ॥ 





এই হেতু মনে বড় আছয়ে সন্দেছ। 

কে তুমি কাহার পুক্র পরিচয় দেহ ॥ 
ধন্ম বলে পরিচয্ে কোন্‌ প্রয়োজন । 
জান্তির নির্ণয় নাহি লক্ষ্য কৈলে পণ ॥ 
সেই পণে এই কন্যা আনিল জিনিয়! ৷ 
এক্ষণে কি কাজ আর জাতি জিজ্ঞাসিয়! 
পুরোহিত কহে তাহা কে লঙ্যিতে পা 


_ 1 পরিচয় দিয়া শ্রীতি করহ রাজারে ॥ 


আদিপর্বৰ |] 
ঘুধিষ্টির বলে গিয়া কহ নৃপবরে। 
হীনজাতি জন লক্ষ্য বিদ্ধিতে কি পারে ॥ 
শুনি পুরোহিত গিয়া! দ্রুপদে কহিল । 
পরিচয় না পাইয়। নৃপতি চিন্তিল ॥ 
পুত্রগণ সহ তবে বিচার করিয়া! । 
ছয়খান রথ তবে দিল পাঠাইয়। ॥ 
পুজ্রে পাঠাইল অগ্রসরি লইবারে । 
রথ লৈয়! ধৃষ্টছ্যুন্ন গেল তথাকারে ॥ 
চিহ্ন জানিবার তরে থুইল রাজন। 
পাশাক্রাড়া বেদ |বছ্া পুরাণ পঠন ॥ 
ধান্য যব নান! শম্ত থুইল ছুইভিতে। 
ধনুক বিবিধ অস্ত্র তূণের সহিতে ॥ 

রথ লৈয়া ধৃষ্টগ্্যন্গ গেল শীগ্রগতি ॥ 
সবিনযে বলে তবে ধন্মরাজ প্রতি ॥ 
পাঠাইল নরপতি পরম আদরে । 
কৃষগ সহ পঞ্চ ভাই চল তথাকারে ॥ 
ধন্মরাজ শুনিয়। বিলম্ব না করিয়া । 
পঞ্চ ভাই পঞ্চ রথে চাঁড়লেন গিয়! ॥ 
এক রথে কৃষ্ণ সহ ভোজের নন্দিনী । 
বাজিল বিবিধ বাগ্য শ্্মঙ্গল ধ্বনি ॥ 
ছুই ভিতে নানা রথ থুইল রাজন। 
কারু ভিতে ন৷ তিষ্টিল ভাই পঞ্চ জন ॥ 
বিচারে জানিল যত বিদ্যাবন্ত জনে । 
ভাঙ্গিল ধনুক সেই গুণ টক্কারণে ॥ 
যথায় বসিয়। রাজ। রত্ব পিংহাসনে । 
পাত্র-মিত্রগণ আছে তার সনিধানে ॥ 
দিব্য রাজাসনে বাসলেন পঞ্চজন । 
উঠিয়া আপান রাজা কৈল সম্ভাষণ ॥ 
কুস্তা সহ দ্রোপদারে অন্তঃপুরে নিল। 
যত নারা হুলাহুলি মঙ্গল করিল ॥ 
মহাভারতের কথা শ্রবণ মঙ্গল । 
কাশীদাস কহে ল.ভ ভারতের ফল ॥ 





রাঙ্গা কর্তৃক পাগুবের পরিচয় গ্রহণ । 


_ বিল ভ্রুপদ রাজা পুভ্রের সহিতে। 


পাত্রমিত্র্দশ আর নিজ পুনোহিতে ॥ 





জ্রীবৎসাঙ্ক-মুদার-কৌ্তভধরং পীতাম্মরং সুন্দরং | 


২৮৮ শত শশী শশা শ্রী 


১৭৫ 


পঞ্চজন মুখচন্দ্র করি নিরীক্ষণ । 
হরষিত হইয়া বলিছে এ বচন ॥ 
কে তোমর৷ বাস কোথা, কহ সত্যবাণী। 
কে তব জনক বল কে তব জননী ॥ 
মনুষ্য-লোকের প্রা নাহি লষ মনে । 
আকৃতি প্রকৃতি দেবতুল্য পাঁচজনে ॥ 
রূপে পঞ্চজনের ন৷ দেখি শ্রেষ্ঠাশ্রেষ্ঠ । 
সবার সমান রূপ জ্যেষ্ঠ কে কনিষ্ঠ ॥ 
কিব। ইন্দ্র চন্দ্র কাম অশ্বিনীকুমার | 
ইহা! মধ্যে হবে চিন্তে লয়েছে আমার ॥ 
আর যত ধন্ম কন্ম সত্য সম নহে। 
মিথ্যাসম পাপ নাহি সর্বশাস্ত্ে কহে ॥ 
সর্ব ধন্মীধন্ম তোম। সবার গোচর । 
কহ সত্য খণ্ুক মনের মতান্তর ॥ ০ 
বুধিষ্টির বলে মোর! পাণ্ডুর নন্দন । 
আমি যুধিষ্ির এই দ্োহে ভীমার্জুন ॥ 
এ নকুল সহদেৰ জানহ নৃপতি । 
অন্তঃপুরে মাতা কুস্তী সহিত পার্তি ॥ 
এত শুনি নরপতি হইল উল্লাস |. 
আপন। পাসরে মুখে নাহ আসে ভাষ ॥ 
কদম্বকুস্থম সম কলেবর ফুলে । 
বসন ভূষণ তিতে নফনের জলে ॥ 
শীত্রগতি ভাট রাজা করে আলিঙ্গন । 
একে একে সন্তাষিল ভাই পঞ্চজন ॥ 
রাজ৷ বলে পুর্ববভাগ্য আমার যে ছিল । 
সেই ফলে মনের কামন৷ পুর্ণ হৈল ॥ 
কহ শুনি তাত সেই সব বিবরণ । 
গৃহদাহে মৈল বলি জানে সর্ববজন ॥ 
বুধিষ্ঠির বলেন সে গুহদাহ নয় । 
জৌগৃহ করিল পুরোচন পাপাশয় ॥ 
বিছ্ুরের মন্ত্রণায় তরিনু তাহাতে । 
শুনিয়। দ্রুপদ রাজা বলে ক্রোধচিতে ॥ 
এন্ত বড় নির্দয় সে অন্ধ নৃপরাজ। 
নাহি ধন্দমভয় নাহি লোকভয় লাজ ॥ 
ধর্মেতে রাখিল তোম! সে সব সঙ্কটে | 
মন্ত্রিবেক পাপিগ্ণ জাপন কপডে ॥ 





১৭৬ 


গৃহদাছে মৈল বলি কহে সর্বজন । 
জৌগৃহ করিল বলি শুনি যে এখন ॥ 
এ সকল কষ্ট চিন্তে না ভাবিহ আর । 
মম ধন রাজ্য বাপু সকলি তোমার ॥ 
তবে কতক্ষণাস্তরে বলযে বচন। 

ববাহ করহ পার্থ করি শুভক্ষণ ॥ 
শুনিষা। কহেন তবে ধর্মের কুমার । 
রাজ। বলে যাহ। ইচ্ছ। বিচারে তোমার ॥ 
তুমি কিংব। বুকোদর কিংবা! ধনঞ্জীয় । 
কিংব। ছুইজন এই মাত্রার তনয় ॥ 
যুধিষ্ঠির বলেন যে মায়ের বচনে। 
দ্রৌপদীকে বিবাহ করিব পঞ্চজনে ॥ 
যুধিষ্টির-বাক্য শুনি বিস্মিত নৃপতি। 
অধোমুখু হৈয়া তবে নিরীক্ষয়ে ক্ষিতি ॥ 
কুস্তীপুক্তর শ্রেষ্ঠ তুমি ধর্ম্অবতার। 
তুমি হেন বল আমি কি বলিব আর ॥ 
বহু পতি ধরে সতী নাহি শুনি ক্ষিতি। 
লোকে বেদে নাহি শুনি স্ত্রীর বহু পতি ॥ 
পুর্বেব সাধুগণ সব যাহ! নাহি করে। 
সম্প্রতি ধান্ম্িকগণ তাহ! না! আচরে ॥ 
এমত অপুর্ব কথ। কভু নাহি শুনি। 
ইতরের প্রায় কেন কহ হেন বাণী ॥ 
যুধিষ্ঠির বলিলেন এ কথ। প্রমাণ । 
পুর্ববসাধুগণ-পথ কে করিবে আন ॥ 
লোকে বেদে যাহ। কহে জানিও রাজন্‌। 
গুরুজনবাক্য কু না করি লঙ্ঘন ॥ 
লোকমত কন্ম রাজা করিব সর্ববথা । 
কিন্তু গুরুবগণবাক্য না করি অন্যথা ॥ 
লোকমধ্যে গুরু শ্রেষ্ঠ গুরুতে জননী । 
মাতৃবাক্য কেমনে লড্বিব নৃপমণি ॥ 
মাত৷ মম গুরুদেব ইষ্টদেব জানি। 
মাতার বচন আমি বেদতুল্য মানি ॥ 
মাতার বচন লঙ্ঘযে যেই হুরাচার । 
ঘতেক স্থকৃতি কম্পন নিল্ষল তাহার ॥ 
কতক্ষণে উত্তর করিল নরপতি। 
“নারিন্থ এ বিধি দিতে কি আছ্ছে শকতি ॥ 


গোগনাং নয়নোৎপলাচ্চিত-তন্থু গো-গোপ-সংঘারুতং । [ মন্াভারত। 


তুমি আর ধুষ্টছ্যন্গ পুরোহিত সহ। 

এ কথা বিচার করি আমারে সে কহ ॥ 

মহাভারতের কথ স্থধাসিন্ধুবত | 

কাশীদাস কহে সাধু পিষে অনুব্রত ॥ 

দ্রৌপদীর বিবাহ হেতু মুনিগণের রাজসভায় আগম; 

অন্তর্ধ্যামী সর্বজ্ঞ সকল মুনিগণ। 

পাগুব-বিবাহ হেতু কৈলা আগমন ॥ 

শিষ্যসহ পরাশর মুনি ফে আইল । 

জমদগ্নি জৈমিনী গ্রীঅসিত দেবল ॥ 
হুর্ববাসা লোমশ আঙ্গিরদ তপোধন। 
শিষ্য ষাটি সহস্র আইল দৈপাধন ॥ 
যতেক আইল মুনি লিখনে না যায়। 
দ্বারী সবে আসিতে দ্রুপদে জানায় ॥ 
শুনিয়া ভ্রুপদ রাজা শীত্রগতি উঠি। 
অগ্রপরি প্রণমিল ভুমে শির লুঠি ॥ 
অগ্রেতে সংগ্রহ করি আছিল রাজন্‌। 

| বসিবারে সবে দিল উত্তম আসন ॥ 

৷ পাগ্য অর্ধ্য ধুপ দীপ গন্ধে কৈল পুজা । 

ূ যোড়হাতে দাণ্ডাইল পার্চালের রাজা ॥ 

1 আমার ভাগ্যের কথা কহনে ন! যায় । 
সে কারণে মুনিগণ আইল হেথায় ॥ 

ূ আছিল সন্দেহ এই বিবাহ কারণ। 
বিধিদাত। সংসারে তোমরা সর্বজন ॥ 
যে বিধান কহিবে বিধান সেই মত। 
বিচারিষা সব কথা দেহ অভিমত ॥ 
মুনিগণ বলে শুন ইহা কি কহিব। 
পুর্বে যে ধাতার স্থষ্টি তাহা কি ঘুচাৰ ॥ 
কৃষ্ণার বিবাহ হেতু এই নিরূপণ । 
দ্রৌপদীর পঞ্চ পতি বিধির লিখন ॥& 
দেখিতেছি স্থষ্তি স্থিতি গোচরে সর্ববথ| । 
পঞ্চ পতি দ্রৌপদীর কে করে অন্যথা ॥ 
মুনিগণ মুখে শুনি এতেক বচন । 
মৌনী হয়ে রহিলেন দ্রুপদ রাজন্‌ ॥ 
ধৃষ্টহ্যন্ন বলে নাহি শুনি সংসারেতে। 
লোকে যাহ নাহি তাহা করিব কিমতে ॥ 


আদিপর্বব | ] 


থার্থ করিতে কর্ম লোকে উপহাস ।, 
এমত নিন্দিত কর্মে কহ কেন ভাব ॥ 
যুধিষ্ঠির বলিলেন অগ্য-নাহি জানি। 
মায়ের বচন যে অধিক বেদবাণী ॥ 
মূনিগণ মুখে শুনিয়াছি পুর্ববকথ| | 
জটিল ব্রাহ্মণ ছিল ধন্মশাস্ত্জ্ঞাতা ॥ 
ঘত দ্বিজগণে তিনি করান অধ্যয়ন । 
সর্ববশাস্ত্র বেদাগম গ্রস্থ ব্যাকরণ ॥ 
পড়াইয়। পাছে দেন এই উপদেশ । 
ঘত শীস্্র হতে শুন কহি যে বিশেষ ॥ 
দাতার যে আজ্ঞ।যত্বে-করিবে পালন । 
ন। করিবে দ্বিধা রহে বেদের বচন ॥ 
লোক 'হৈতে গুরু শ্রেষ্ঠ আমি মানি । 
সর্ববগুরু হৈতে শ্রেষ্ঠ গণি ঘে জননী ॥ 
জননী আমারে আজ্ঞ! দেন এইমত । 
পঞ্চজনে বাঁটি লহ'অন্য!ভিক্ষা মত ॥ 
ধন্মাধন্্মন বলি তাহ কে বুঝিতে পারে । 
অধন্মেতে আছে ধন্ম ধন্মে পাপ করে ॥ 
অধন্ম কন্মেতে মম মন নাহি লয়। 
এ কম্ম করিতে মম চিত্তে নাহি ভয় ॥ 
সে কারণে বুঝি এই ধন্ম আচরণ । 
বিশেষ খণ্ডিতে নারি মায়ের বচন ॥ 
অনন্তরে বলিতে লাগিল বুকোদর । 
কার শক্তি লঙ্ঘিবেক ধর্মের উত্তর ॥ 
বেদশান্ত্র লোক আমি সবার বাহির । 
আম! সবাকার ধাত। কর্ত। যুধিষ্ঠির ॥ 
আমর! না মানি শাস্ত্র কিব। অন্য জনে । 
ধর্ম আঙ্ঞ। পালন করি যে প্রাণপণে ॥ 
কে লঙ্ঘিবে যে আঙ্ঞ৷ করেন যুধিষ্ঠির । 
অনেক সহিন্ু এ পাঞ্চাল নৃপতির ॥ 
পুনঃ পুনঃ ধর্মবাক্য করিল হেলন। 
অন্যজন হৈলে আজি লইতাম জীবন ॥ 
সম্বন্ধে শ্বশুর.ইনি গুরু মধ্যে.গণি । 
মম ক্রোধানল শান্ত হইল আপনি ॥ 
লোকে বেদে বলে যদি নহে ভীত মন। 
আজি হৈতে সর্ববশান্ত্রে করহ লিখন ॥ 


২৩-_২৪. 


গোবিন্দং কলবেণুবাদনপরং দিব্যা্গতুষং ভজে ॥ 


ূ 


১৭৭ 
হেনকালে কুস্তী শুনি হইল বাহির। 


: কৃতাঞ্জলি বন্দে সব চরণ মুনির ॥ 


ব্যাসের চরণ ধরি সকরুণে কয়। 


, আমারে নিস্তার কর মিথ্যাবাক্য ভষ ॥ 
| যেই বলে যুধিষ্টির বল দেই কথা । 
যেই মতে মম বাক্য ন! হয় অন্যথা ॥ 

' মুনি বলে ত্যজ ভয় ন৷ কর ক্রন্দন । 


অলঙ্ঘয তোমার বাক্য না হবে লঙ্ঘন ॥ 
মহাভারতের কথ। স্থধার সাগর । 
কাশীরাম দাস কহে শুনে সাধু নর ॥ 


দ্রৌপদীর পঞ্চন্বামী হইবার কারণ । 
ব্যাস বলে সব তত্ত্ব জান মুনিগণ। 
শুনহ দ্রুপদ রাজ। পুর্বব বিবরণ ॥ 


' ত্রেতাযুগে দ্বিজ কন্যা আছিল দ্রৌপদী । 
৷ পতিবাঞ্। করি শিব পুজে নিরবধি ॥ 
৷ বুচিয়া ম্বৃতিক। লিঙ্গ বনপুষ্প দিয় | 


দ্বত মধু উপহার বাল্য বাজাইয়া। ॥ 
অবশেষে প্রণমিষ। পড়ি ক্ষিতিতলে 
পতিং দেহি পতিং দেহি পঞ্চবার বলে ॥ 
হেনমতে বহুকাল পুজযে মহেশ । 

তুষ্ট হৈয। বর তারে দেশ ব্যোমকেশ ॥ 
পঞ্চ স্বামী হবে তোর পরম স্বন্দর। 
শুনিয়। বিল্ময় মছ্ি কহে যোড়কর ॥ 
কেহ হেন উপহান কর শুলপাণি। 
লোকে বেদে বহিভূতি অপর্বৰ কাহিনী ॥ 
শঙ্কর বলেন কন্য। (€ দোষ আমার । 


৷ স্বামী বর. তুমি বে মাগিল! পাঁচবার ॥ 
। অকারণ কেন আর করহ রে।ণন | 


| হইবে তোগার স্বামী 


কখন খণ্ডন "হে আগার বচন ॥ 

প্ঞ্ মহারথী । 
তথাপিও ক্ষিতিমধ্যে কবে ভে;ম। সতী ॥ 
পৃথিবীতে ঘুষিবেক তোমার চরিত্র ! 
তব নাম নিলে লোক হইবে পবিত্র ॥ 
এত বলি অন্তহিত হইলেন হর। 
গঙ্গাজলে কন্ঠ গিয়া ত্যজে কলেবর ॥ 


১৭৮ গোপালের ধ্যানঃ 





পুনঃ সেই কন্যা জন্মে কাশীরাজালয়ে । 
সেই জন্মে পতিহীন যৌবন সময়ে ॥ 

না হইল বিবাহ যৌবন কাল গেল। 
আপনাকে তিরস্কারি তপ আরস্তিল ॥ 
হিমাব্ডি পর্বতে তপ করয়ে অপার । 
দেখি ধন ইন্দ্র বায়ু অশ্বিনীকুমার ॥ 
তথায় আসিয়া এই দেব পঞ্চজন। 
জিজ্ঞাসিল কন্যা তপ কর কি কারণ ॥ 
- তপ কর যদি স্বামী লাভের কারণে। 
যারে ইচ্ছ! বর তুমি আমা পঞ্চজনে ॥ 
এত শুনি চাহে কন্যা পঞ্চজন পানে । 
সবার সমান রূপ দেখিল নয়নে ॥ 
কাহারে বরিব হেন বলিতে লাগিল । 
অধোমুখ হ/য়ে কন্য। নিঃশব্দে রহিল ॥ 
কন্যার হৃদয়-কথ। জানি দ্েবগণ । 
গপাঁচজনে বর তারে দিল ততক্ষণ ॥ 
_ত্যজ তপ এই দেহ ত্যজ কন্যা তুমি। 
আর জন্মে আমরা হইব তব স্বামী ॥ 
এত বলি অন্তহিত হৈল দেবগণ। 
তপস্থা। করিয়া কন্ত। ত্যজিল জীবন ॥ 
সেই কন্যা তব গুহে হইল দ্রৌপদী । 
অযোনিসম্ভবা জন্ম হৈল যজ্ভেদী ॥ 
ধন্ম ইন্দ্র বায়ু অশ্বিনীয পাঁচজন। 
পঞ্চজন অংশে জন্ম পাণুগ্ধ নন্দন ॥ 
পাগ্ডবের হেতু কৃষ ধাতার নিম্মাণ ৷ 
পুর্ব্বের নির্ববন্ধ ইহা কে করিবে আন ॥ 
মহাভারতের কথ অস্ত সমান । 
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্‌ ॥ 


দ্রৌপদীর পুর্ববজন্ম বৃত্তান্ত । 
অগন্ত্য বলেন সত্য কহিলেন ব্যাস। 
আমি যাহ! জানি শুন কহি সে আভাস ॥ 
 পুর্ব্বে এককালে যজ্ঞ করেন শমন। 
অহিংসাতে কোন প্রাণী ন! হয় মরণ ॥ 
মনুষ্যে পুরিল ক্ষিতি দেবে ভয় হৈল। 
সবে আসি ব্রহ্মারে সভষ্ে নিবেদিল ॥ 


পঞ্চবর্ধমতিদৃপ্তমঙ্গলে, ধাবমানমতি5ঞ্চলেক্ষণং । [ মহাভারত | 





] ্ রঃ 
' শুনি ব্রহ্ম! চলিলেন সহ দেবগণ । 


নৈমিষ কাননে বজ্ঞ করেন শমন ॥ 
ব্রল্গারে দেখিয়া ঘম উঠি সম্তাষেণ। 


। কি কর্ম করহ বলি ধাতা জিজ্ঞাসেন ॥ 


স্থষ্টির উপরে আছে তব অধিকার । 


' পাপ পুণ্য বুঝি দণ্ড দিব সবকার ॥ 
' শুনিয়া কহেন যম করি যোড়পাণি। 
। মম শক্তি এ কন নহিল পন্মযোনি ॥ 


সব দেবগণমধ্যে আমি হৈন্ু চোর। 


, ব্রিভুবন উপরে বিষয় দিলা মোর ॥ 


৷ ত্রেলোক্যের রাজ! হৈল দেব পুরন্দর । 
তিনি যজ্ঞ করিতে পায়েন অবসর ॥ 

' কুবের বরুণ ঘঙ্ঞ ইচ্ছা কৈলে করে। 
. অবকাশ মুহুূর্তেক নাহিক আমারে ॥ 

' না পারিন্ু এ কম্ম করিতে দেবরাজ । 
৷ অন্ধ কোন জনেরে সমর্প এই কাজ ॥ 
' না পাইনু পাপ পুণ্য কর্মের নির্ণয় । 

। কার কতকাল আয়ু নির্ণয় না হয় ॥ 

, যমের বচনে সুচিন্তিত প্রজাপতি । 


; সেইকালে কায় হৈতে হইল উৎপভি ॥ 

। লেখনী দক্ষিণ করে তালপত্র বামে। 

' জাতিতে কায়স্থ হৈল চিত্রগুপ্ত নামে ॥ 

, যমেরে বলেন তুমি সঙ্গে রাখ এরে। 

যখন যে জিজ্ঞাসিবে কহিবে তোমারে ॥ 

' যাহার যে কন্ম তুমি জানিতে পারিবে । * 


: ব্যাধিরূপ হৈয়া তারে বিনাশ করিবে ॥ 
. আপনার কন্মভোগ ভুঞ্জিবে সংসার । 
. তথাপি উপরে তব এই অধিকার ॥ 


“ ব্রহ্মার বচনে যম প্রবোধ পাইয়। । 


. সঞ্জিবনীপুরে যান যজ্ঞ সমাপিয়া ॥ 
: যমে প্রবোধিয়া সবে যথাস্থানে চলে। 


সপ স্পি০ লি লত ভর 


যাইতে, কনক-পদ্ম দেখে গঙ্গাজলে ॥ 
সহত্র সহস্র পুষ্প ভাসি যায় আোতে। 
দেখিয়। বিস্ময় হল সবাকার চিতে ॥ 
অম্লান কমল পুষ্প গন্ধে মন মোহে। 
তদন্ত জানিতে ইন্দ্র পৰনেরে কহে ॥ 


 আদিপর্বব ।] কিস্কিনীবলম্ুহারনৃপুরৈ-রঞ্চিতং নমত গৌপবাঁলকং ॥ 


ইন্দ্রের আজ্ঞায় বায়ু গেল শীত্রগতি । 
বঝহক্ষণ নাহি দেখি চিন্তে স্রপতি ॥ 
তাহার পশ্চাতে ধন্মে পাঠায় ত্বরিত। 
তাহার বিলম্ব দেখি হইল চিন্তিত ॥ 
হইল অনেকক্ষণ বাহুড়ি না আইল । 
ইন্দ্র স্থরপতি তথ! আপনি চলিল ॥ 
তদন্ত জানিতে তবে গেল স্বরপতি। 
হিমালয়ে গঙ্গাকুলে কান্দিছে যুবতী ॥ 
কনক-কমল হয় তার অশ্রজলে । 
এরআ্রোতে ভাসি যায় মন্দাকিনী জলে ॥ 
কন্যারে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল দেবরাজ । 
কে তুমি কি হেতু কান্দ কহ নিজ কাজ ॥ 
নয়ন কুরঙ্গ বিন্ব জিনিয়া অধর । 

নিরধমে জ্বলন্তানল অঙ্গ মনোহর ॥ 

মুখ তব নিন্দে ইন্দু মধ্যে মগনাথ | 

চারু ভুরু যুগ্ম উরু নিন্দ হস্তিহাত ॥ 
কি কারণে আপনি কান্দহ একাকিনী । 
আমারে বরহ যদি আছ বিরহিণী ॥ 
কন্যা বলে আমি হই দক্ষের নন্দিনী । 
ছাড়িয়। সংসার শ্বখ জন্ম-তপন্থিনী ॥ 
মোরে হেন কহিতে তোমারে না যুয়ায়। 
পাপ চক্ষে চাহিলে অনেক কক্ট পায় ॥ 
এইমত আমারে কহিল চারি জন। 

ত৷ সবার কষ্ট যত ন! যায় কহন ॥ 
উন্দ্র বলে কহ তার! আছয়ে কোথায়। 
কন্য! বলে যদি ইচ্ছ! আইস তথায় ॥ 
কন্যার সহিত গেল দেব পুরন্দর | 
পর্ববত উপরে দেখে পুরুষ হ্ৃন্দর ॥ 
কেতকী বলিল দেব আমি তপস্বিনী। 
এজন আমারে বলে উপহাস বাণী ॥ 
শিব বলিলেন মুঢ় না দেখ নয়নে । 
প্রতিফল ইহার পাইবে মম স্থানে ॥ 

এই গিরিবর তুমি তোল পুরন্দর | 
হরের আজ্ঞাষ় ইন্দ্র তোলে গিরিবর ॥ 
পর্ববতের গহ্বরে হরের কারাগার । 
চরণে নিগঢ বন্দী আছষে সবার ॥ 


১৭৯ 


ধন্ম বায়ু অশ্বিনী রয়েছে চারিজন। 
দেখিয়া হইল ভীত সহঅলোচন ॥ 
করযোড়ে বহু স্তব করিলেন হরে । 
তুষ্ট হৈয়৷ সদ্দানন্দ বলেন তাহারে ॥ 


। আমার তোমার বাক্যে হইল সন্তোষ। 
 তোম। হেতু ক্ষমিলাম এ চারির দোষ ॥ 
৷ বিষ্ণুর সদনে লৈয়া যাঁব তোমা সব। 
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তার আঙ্ঞামত কম্ম করিব বাসব ॥ 
এত বলি সবে লৈয় যান ত্রিলোচন । 
শ্বেতদ্বীপে বথায় আছেন নারায়ণ ॥ 


, কহিল সকল কেতকীর বিবরণ । 
শুনি করিলেন আজ্ঞা শ্রীমধুসুদন ॥ 


॥ 
॥ 


। ইন্দ্রত্ব পাইয। তোর নাহি খণ্জে লোভ । 


মর্ত্যে জন্ম লইফ। দুঙ্জিতে আছে ক্ষোভ ॥ 


' কন্মফল অবশ্য ভূগ্তীয়ে বাহা করি । 
: হইবে তোমার ভাষ্যা কেতকা স্তন্দরী ॥ 


পঞ্চজনে জন্ম লভ হৈয়। নরনোনি । 


: কেতকী হুইবে তোম। পঞ্চের ভামিনী ॥ 
_তোম। সব! শ্রীতি হেতু আমিও জন্মিব। 
; দ্বাপরে ক্ষত্রিয়-দর্প নিঃশেষ করিব ॥ 

. এত বলি ছুই কেশ দিলেন মহেশ। 

: শুক্র কৃষ্ণ দুই হৈল। রাম হৃনীকেশ ॥ 
 শুনহ দ্রুপদ এই পূর্বেবর কাহিনী । 

. সেই দেবা কেতকী হইল যাজ্জসেনা ॥ 


“কতকীব প্রতি সুরভির শপ 
শ্রপদ কহিল বলি শুন তপোধন। 


কার কন্তা কেকা তাপসী কি কারণ ॥ 
: কেন সে রোদন করে গঙ্গ। তরে বাল। 


| 
| 
া 


. ইহার বৃত্তান্ত মোরে, করহ প্রকাশ ॥ 


অগন্তয বলেন তবে শুন সে কাহিনী । 


। সত্যযুগে ছিল৷ এক দক্ষের নন্দিনী ॥ 


বিভা সে না করিল সন্যাস ধন্ম নিল। 
হিমালয়ে হর মন্দিরে তপ আরস্তিল ॥ 
হর তারে বলিলেন রহ গিরিপরে । 

পুরুষ হইয়া যেবা ডাকিবে তোমারে ॥ 
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তাহারে আনিবে ধরি আমার কাছেতে । দেবগণ গিয়! তবে কহিল ব্রহ্মারে ৷ 
আশ্বাস পাইয়া তবে রহিল স্থখেতে ॥ বিনা ইন্দ্র থাকিতে না পারি স্বর্গপুরে ॥ 
দৈবে একদিন তথা আইল হ্ররভি । এত শুনি ব্রহ্ম! পাঠাইল নারদেরে । 
পাছে ধায় ষণ্ড দেখি গাভী খতুমতি ॥ । নারদ কহিল সব ত্বষ্টার গোচরে ॥ 
পাঁচ পাঁচ ষশড় এক স্থরভির পাছে। ইন্দ্রত্ব লইয়া তুমি কর ইন্দ্র কার্ধ্য | 
ষড়ে ধাড়ে করে যুদ্ধ কেতকীর কাছে ॥ | নতুব। বাঁচাও ইন্দ্রে পালিবারে রাজ্য ॥ 
ধশড়ের গর্জনে কেতকীর ধ্যান ভাঙ্গে । তবষ্টার সম্মুখে যত ইন্দ্র ভম্ম ছিল। 
পাচ পাঁচ ষশড় দেখে স্থুরভির সঙ্গে ॥ শান্ত দৃষ্টে চাহি ত্বষ্ট। তারে বাঁচাইল ॥ 
দেখিয়। কেতকী তাহ! ঈষৎ হাসিল । এতবলি স্্রভি গেলেন নিজস্থান । 
হাসিল কেতকী তাহা স্থুরভি জানিল ॥ চিন্তিয়া কেতকী শিবে করিল সে ধ্যান ॥ 
উপহাস ক”রে বুঝি হৃদে হ'ল তাপ। গঙ্গাতীরে বসি কাদে পড়ে অশ্রুজল | 
ক্রদ্ধা হ'য়ে গোমাত। যে দিল অভিশাপ ॥ তাহে জন্ম হয় দিব্য কনক কমল ॥ 
ইহাতে নাহিক লজ্জ। গরু জাতি আমি । 
নরযোনী হযে তোর হবে পঞ্চম্বামী ॥ 
পুনঃ পুনঃ জন্ম তোর হবে নরযোনী । 
ছুই জন্ম যাবে তোর হয়ে বিরহিণী ॥ 
তৃতীয্ধ জন্মেতে হবে স্বামী পাঁচজন । 
পাইবে লক্ষ্মীর অঙ্গ হবে বিমোচন ॥ 
একজন অংশে তার। হবে পঞ্চজন । 
নাহি রবে ভেদাভেদ সবে একমন ॥ 
কেতকী পুছিল! তবে করি যোড়হাত । 
কতদিনে শাপ নাঁশ কহ তা সাক্ষাত ॥ 
এক অংশে পঞ্চজন কেবা হবে বল। 
স্থর্ভি বলিল তবে শুন অবিকল ॥ 
তৃষ্ঠার নন্দনে ইন্দ্র করিলে সংহার । 
ভন্ম করিবারে ইন্ডজরে ধায় ইজ্াগার ॥ 
ত্বষ্টার দেখিয়া! ক্রোধ ইন্দ্র পায় ত্রাস। 
কোথা যাব রক্ষা পাব যাব কার পাশ ॥ 
ই“্দ্রর নিকটে ছিল তবে চারিজন। 
চারিজনে চারি অংশ কৈল সমর্পণ ॥ 
. পাঁচ ঠাই পাঁচ আত্ম রুরি পুরন্দর | 
এক আত্ম ধরিয়া রহিল কলেবর ॥ 
হেনকালে তথা আসি ত্বষ্ট। মহাখষি। 
দৃষ্টি মাত্রে পুরন্দরে কৈল ভম্মরাশি ॥ 
ইন্ছে ভম্ম করি তবে বসি ইন্দ্রাসনে । 
অমি ইন্দ্র বলিয়া বলিল দেবগণে ॥ 








পঞ্চ পাগুবের সহিত দ্রৌপদীর বিবাহ । 

যুনিগণ দেবগণ আইল সভাষ। 
বিবাহের আজ্ঞ। দিল পাধ্খালের রায় ॥ 
পঞ্চ ভায়ে বসাইল পঞ্চ সিংহাসনে । 
হরিদ্র! পিটালি গন্ধ দিল প্রতিজনে ॥ 
পঞ্চতীর্ঘথ জল আনি স্নান করাইল। 
ইন্দ্রের ভূষণে বিভূষিতাক্গ হইল ॥ 
বিবাহ মঙ্গল মত হইয়! হৃবেশ। 
রত্ববেদী মধ্যস্থলে করিল প্রবেশ ॥ 
সিংহাননে বলাইল দ্রৌপদী শুন্দরী । 
পঞ্চ ভাবে সাতবার প্রদক্ষিণ করি ॥ 
কৃষণ বাম বৃদ্ধাঙ্গুলি যুধিষ্ঠির হস্ত । 
তর্জনীতে বুকোদর মধ্যান্গষ্ঠে পার্থ ॥ 
নকুল অনামাঙ্গুষ্ঠে কনিষ্ঠে কনিষ্ঠ । 
ক্রমে পঞ্চজনে কৃষ্ণ করাইল দৃষ্ট ॥ 
ছুন্দুভি নিনাদে নৃত্য করে বিদ্ভাধরী | 

* হুলাহুলী মঙ্গল করয়ে নরনারী ॥ 

পাঞ্চজন্য আপনি বাজান নারায়ণ । 
লক্ষ লক্ষ শঙ্খ বাজে বাগ অগণন ॥ 
কল্যাণ করিল যত দেব ঝষিগণ । 
দ্বিজেরে দক্ষিণা দিল না যায় লিখন ॥ 
হেনমতে সম্পূর্ণ করিয়! শুভকার্ধ্য 
প্রভাতে চলিয়া! গেল যেব! যার রাজ্য ॥ 


শশী শী শশী শশী শী পেশী ী ০ শ্্পশ্াপপীাাাাাশাপা্পীীপীশশ শীশীপ্প্পী শে 
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আদিপর্বব | ] 


গোপিকা-নয়নানন্দং গোপালং প্রণমাম্যহং ॥ 
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৷ মুনিগণ দ্বিজগণ গেল নিজ স্থান। 
 দ্বারাবতী চলিলেন রাম ভগবান ॥ 
ঘাইতে বিছ্রে স্মরিলেন যছুমণি । 
পাগুণের বার্ত দিতে গেলেন আপনি ॥ 
কুঞ্চে দেখি বিছ্ুর আনন্দজলে ভাসে । 
পাস্ঠ অর্ধ সিংহাসনে পুজিল বিশেষে ॥ 
বাদশ বঙসর হেথ৷ নাহি গতায়াত । 

বড় ভাগ্য হস্তিনা কি হেতু জগন্নাথ ॥ 
কহ কিছু জান যদি পাগুবের বার্তা । 


কোন্‌ দেশে কোন্রূপে আছে তারা৷ কোথা . 
 বিছ্ুর বলেন কৃষ্ঠ করি লক্ষ্যপণ । 


মরিল বাচিল কিছু না জানি তদন্ত । 
কবল ভরসা এই সবে ধন্মবন্ত ॥ 

হা-হ৷ কুম্তা হ-হা ধর্মমপুত্র যুধিষ্ঠির | 
তোম। না দেখিয়া আছে এ পাপ শরীর ॥ 
এত বলি বিছুর পড়িল মুচ্ছা হয়ে। 
ছুই হাতে ধরি কৃষ্ণ বসান তুলিয়ে ॥ 
হাসিঝ। বিছ্ুরে কহিলেন জগন্নাথ | 
ভাল বার্ত। লহ তুমি হৈয়৷ খুল্লতাত ॥ 
পাগুবের বিবাহ যে ভ্রেলোক্য জানিল। 
এফ লক্ষ রাজ। সহদলে আসিছিল ॥ 
অগ্চ রাত্রে বিবাহিতা হৈল। যাজ্জসেনী | 
পঞ্চ পাগুবের ভাষ্য তিনি একাকিনী ॥ 
শুনিয়া বিছুর বড় আনন্দ হইল। 
গোবিন্দচরণ ধরি তূমে লোটাইল ॥ 

এ কথ। এক্ষণে হরি না কহিও আর। 
শুনি ছুক্টলোক পাছে করে কুবিচার ॥ 
হাসিয়া! বলেন কৃষ্ণ ডরহ কাহারে। 
সবে পলাইয়৷ এল পাগুবের ডরে ॥ 
ভামাজ্জন পরাক্রম অতুল ভূতলে । 
এক লক্ষ ভূপতি জিনিল অবহেলে ॥ 
বিছুরে প্রবোধ দিঝ। যান ভগবান। 
বিদুর ত্বরিত গেল পৃতরাষ্ট্স্থান ॥ 
বিছ্ুর বলেন আজি শুভরাত্রি হল। 
দ্রপদনন্দিনী কৃষণ। কুরুকুলে এল ॥ 
ধৃতরাষ্ট্রী শুনি কহে আনন্দে বিভোর । 
অগ্রসরি আন গিয়! পুক্রবধূ মোর ॥ 


. নানা রত্ব ফেল ছুূর্য্যোধনেরে নিছিয়! | 

 অগ্রসরি অ+ন কৃষ্ভা রতনে ভূষিয়া ॥ 

_ বিছুর বলিল রাজা হেথা বধূ কোথা । 

 যুধিষ্টিরে বরিলেক দ্রপদ-ছুহিতা ॥ 
ধ্বৃতরাষ্ট্রী শুনি যেন শেল বাজে বুকে । 
ততোধিক ভাগ্য বলি বলে রাজা খে ॥ 
ছুর্য্যোধন হইতে অধিক যুধিষ্ঠির | 
শুভবার্তা শুনি হুষ্ট হইল শরীর ॥ 

কহ শুনি বিদ্ুর আছয়ে তার! কোথা । 

কার ঠাঞ্ পাইল৷ হে এ সব বারতা ॥ 


লক্ষ্য বিহ্ধিলেক রা। ইন্দ্র নন্দন ॥ 
কন্তা। হেতু বনু দ্বন্দ ?কল। রাজ! সব। 
ভীমার্জুন সবারে করিল পর'ভব ॥ 


 মুনিগণ দেবগণ একত্র হত্যা | 
পঞ্চ ভাই পাগুবে কুষ্ণারে দিল বিষ। 
' ঘছুবংশসহ গিয়াছিলেন গ্ীপতি । 


কহি বার্ত। আমারে গেলেন দ্বারাবতী ॥ 


. মহাভারতের কথ! অম্বতসমান । 
কাশীরাম দ|স কহে শুনে পুণ্যবান্‌ ॥ 


পাঞলাদগের বিবাত শা আন কিক 


হর্মোযোবনাশিত স্লুণ। 


তিন দিন পরে তবে চতুপ (বসে । 


: দম্ত ভগ্ন ছুয্যোধন উত্তরিল হেংশে ॥ 


বাপের চরণে গিয়। নমস্কার কৈল। 
আশীর্বাদ করি অন্ধ বার্ত। জিজ্ঞাসিল ॥ 
কিরূপ পাগুব সহ হইল মিলন। 

আইল কি তব সহ পা পুজ্রগণ ॥ 

কর্ণ বলে কি ক লুলিল! মহা-ছ । 

। হেন কথ! কেমনেতে স্ফখ্র ০ মুখে হয় ॥ 
৷ ছদ্ম দ্বিজবেশ ধরি ভাগ্ডিল আমারে। 

ূ দ্বিজবধ ভর করি ক্ষমিলাম তারে ॥ 

৷ জানিতাম ঘদি সবে,*মারিতাম প্রাণে । 

। ছুর্য্যোধন বলে ইহ জানিব কেমনে ॥ 
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এন্সণে কি হইবেক ইহার উপায় । | তবে কেন গুগুবেশে লুকায়ে থাকিয়া । 
শিষরে হইল শত্রু শমনের প্রায় ॥ ৷ বিবাহ করিল যে আমারে না বলিয়া ॥ 
কোন মতে মনান্তর কর পঞ্চভাই । । কহ কি করিব এবে বিধান ইহার । 
পাঠাও স্বহুদ দ্িজে তাহাদের ঠাই ॥ ৷ শুনিয়া কহেন তারে গঙ্গার কুমার ॥ * 
কোন মতে পাণুপুত্রে করায়ে বিশ্বাস। : তব পুক্রাধিক তোমা সেবে ত পাগুব। 
বিষ দিয়! বুকোদরে, করুক বিনাশ ॥ তুমি তায় পুভ্রাধিক করিতে গৌরব ॥ 
ভীম বিন। পাগুবেরা হইবে অনাথ । কি বুদ্ধি হইল তব ন| জানি কারণ । 
কর্ণ যুদ্ধে অজ্জুনের কে যাইবে সাথ ॥ ' বারণাবতেতে পাঠাইলা পুক্রগণ ॥ 
দুর্য্যোধন বচন শুনিয়! কর্ণ বলে। . না জানি যে তথায় কি কৈল পুরোচন : 
কিছু নাহি চিত্তে লাগে যতেক কহিলে ॥ : জতুগুহে দগ্ধ কৈল বলে সর্বজন ॥ 
ভীমেরে মারিতে পারে, আছে কোনজন। : ত্রিস্ুবন যুড়ি মম অকীন্তি হইল । 
কিন! করিয়াছ ছিল গৃহেতে যখন ॥ আপনি থাকিষ৷! ভীন্ম এতেক করিল ॥ 
যতেক উপায় বল, নাহি লয় মনে । : ঘদবধি জতুগৃহ হুইল দাহন। 
বিন! ছন্দে বাধ্য নহে পাুর নন্দনে ॥ তোমাদিগে নাহি চাহি মেলিয়। নয়ন ॥ 
যাবৎ না আইসেন কৃষ্ণ পাণ্জ দলে । ' জননী সহিত জীয়ে পাত্র কুমার । 
_ ষাবৎ না পায় বার্তা নৃপতি কলে ॥ ইহার অধিক রাঁজ। কি ভাগ্য তোমার 
- রজনীর মধ্যে গিঝ। নগর বেড়িব । ; অপযশ অধর্ম সকল তব গেল । 
সপুত্র দ্রপদ সহ পাগুবে মারিব ॥ : তোমার পূর্বের ধণ্মন উদয় হইল ॥ 
কর্ণের বচন শুনি অন্ধ রর |  এক্ষণেতে এই কন্ম করহু রাজন্‌। 
সাধু সাধু বলিষ! প্রশংসে বহুতর ॥ কর পাণুপুক্রগণ সঙ্গেতে মিলন ॥ 
এ বিচার করিতে ভোনীরে? যোগ্য দেখি । : আমি এক। নাহি বলি সবার বিচার । 
তবে ভীম্ম বিছুর দ্রোণেরে আন ডাকি ॥ : যেন তুমি তেন পাণু নৃপতি আমার ॥ 
সে সবার মত দেখি, কি করে যুকতি । . যেন কুত্তী তেন বধূ গান্ধার-নন্দিনী । 
এত বলি সবারে আনিল শীত্রগতি ॥ . যেন যুধিষ্ঠির তেন ছুর্যোধন মানি ॥ 


রি । ইথে ভেদাভেদ ভদ্র নাহিক রাজন্‌। 
হস্তিনার পাওব আনিতে বৃক্তি। পারুপুভ্র সহ তব দ্বন্দ কি কারণ ॥ 
রাজার আদেশে এল যত মন্ত্রিগণ। তার পিতা পাণু ছিল পৃথিবীর রাজা । 
ভীক্ম ভ্রোণ কৃপাচার্ধ্য দ্রোণের নন্দন ॥ তাহার সকল সৈন্ত রাজ্য-ধন-প্রজা ॥ 
ভূরিশ্রবা সোমদভড বাহলীক বিছুর ৷ সে জীয়ন্তে তাহারে ত্যজিবে কোন্‌ জন 


কুলে শীলে বুদ্ধিবলে খ্যাত তিন পুর ॥ তৰ হিত হেতু তাই বলি হে রাজন্‌ ॥ 
ধৃতরাষ্ট্র বলে অবধান জ্যেষ্ঠতাত। ৷ অর্ধ রাজ্য দিয় কর পাগুবেরে বশ। 
শুনি যে পাণুব জীয়ে আছে কুন্তীসাথ ॥ | পৃথিবী যুড়িয়! রাজ হবে তব যশ ॥ 


এতকাল কোথা ছিল লুকাইয়। কেন। 

কিছুই ইহার আমি না জানি কারণ ॥ 

হেন বুঝি চিন্তে প্রায় আমারে আক্রোশ । 
আমি সে সবার কাছে নাহি করি দোষ ॥ 


কীন্তি রাখ নরপতি যাবৎ ধরণী। 

যত পূর্ববদোষ খণ্ডিবেক নৃপমণি ॥ 
ভীসম্মের বচন অন্তে বলিলেন গুরু ৷ 
সর্ববগুণবান্‌ তুমি যেন কল্পতরু ॥ 





আদিপর্বব |] 
আপনার হিতাহিত বিচার কারণ। 
পরাস্ত্রী আনিয়াছে সব মন্ত্রিগণ ॥ 
দে কারণে হিতকথ। চাহি কহিবার । 
শুনহ ক্ষক্রিয়গণ মম যে বিচার ॥ 

দন অর্থ যশ শ্রেয় সবার কল্যাণ । 

নব কহিলেন গঙ্গাপুজ্র মতিমান্‌ ॥ 
একেণেতে এই কর্ম করহ ভূপাল। 
প্রবম্থদ দূত এক পাঠাও পাঞ্চাল ॥ 
বিবাহ-সামঞআ্ী লৈয়া মঙ্গল বাজন । 

নানা অলঙ্কার দ্রব্য করিয়। সাজন ॥ 
(দ্রীপদীরে তুধিবে বিবিধ অলঙ্কারে। 
নান ধনে তুষিবেক পঞ্চ সহোদরে ॥ 
পুনঃ পুনঃ সন্তোধিয়! কুস্তীরে কহিবে। 
নেন পুর্বব ছুঃখ ম্মরি ছুঃখী না হইবে ॥ 
পদ রাজার জন্য দেহ. বহুধন। 
গ্রত্যক্ষ করিবে তাহা সব পুক্রগণ ॥ 

হেন জন পাঠাও স্থশীল সত্যবাদী । 
পাগুব তোমাতে যেন ন1 হয় বিবাদী ॥ 
এত বাক্য যদি বলিলেন ভীল্ম দ্রোণ। 
ক্রোধমুখে উত্তর করিল বৈকর্তন ॥ 

ভাল মন্ত্রী আনিল! মন্ত্রণা করিবারে। 
সবাই শক্রর অংশ খ্যাত এ সংসারে ॥ 
নুখেতে স্থহদ তব অন্তরেতে আন। 

(ম কহিল বৃঝহ করিয়া অনুমান ॥ 

ধন জন সম্পদ এ সংসার ভিতরে । 
সবাকারে দিয়াছ ন৷ দিয়াছ কাহারে ॥ 
তথাপি পাগ্ডব অংশ তোমার অহিত। 
জিন্বায় অন্তরবার্ত৷ হৈতেছে বিদ্িত ॥ 
রাজ! হৈয়৷ যেই জন আপনা না বুঝে । 
দুষ্ট মন্ত্রী মন্ত্রণাতে সবংশেতে মজে ॥ 
শুনি ক্রোধে বলে ভরদাজের কুমার । 
ওরে ছুষ্ট শুনি কহ তোর কি বিচার ॥ 
. কলহ করিতে প্রায় চাহ সবা সহ। 
নিকট বাঞ্থহ প্রায় যাইতে যমগৃহ ॥ 
ভালমতে জানি আমি তোম। বীরপণ! ৷ 
দেখিল পার্ল রাজ্যে তাহা সর্বজন! ॥ 





স ভূমিং সর্ববতঃ স্পৃষ্টু। অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্‌ ॥ ১৮৩ 





লক্ষ রাজ। সহ এক! বেড়িল অজ্জুনে । 
পলাইয়া গেলে তেঁই রহিলা জীবনে ॥ 

| কিমতে কহিব আমি এমত বিচার । 
ূ মহাকুল ক্ষয় হবে সবার সংহার ॥ 

৷ এত শুনি বিছ্ুর বলেন মহামতি । 

৷ কি হেতু নিঃশব্দ হৈয়৷ আছহ নৃপতি ॥ 

1 আপনি ন! বুঝ কেন করিয়া বিচার । 

। ভীক্মপ্রোণ সম হিত কে আছে তোমার ॥ 
৷ এ দৌহার গুণে কেবা আছে ভূমগ্ুলে। 

। বিচারে অমরগুরু তেজে আখগুলে ॥ 

৷ ধন্মেতে সাক্ষাৎ ধর্ম ত্রিভুবনে খ্যাত । 

' শীলতায় পূর্বেব যেন ছিল রঘুনাথ ॥ 

' কভু নাহি তব মন্দ ভান্মমুখে ভাষে। 

! সর্বদা তোমার হিত সর্ববলোকে ঘোষে ॥ 
_এক্রোহার বাক্য ঠেলে ছুক্ট অধোগামী । 





কি কারণে উত্তর না দেহ রাজ তৃমি ॥ 
' কলহ করিতে চাহ বুঝি নরপতি। 
: কে তোমার যুঝিবেক অজ্জুন সংহতি ॥ 


। এই কর্ণ ছুর্য্যোধন সসৈন্য সংহতি । 

' পাক্ষালেতে ছিল এক লক্ষ নরপতি 

৷ সবারে করিল জধ পার্গ একেশ্বর । 

। শুনিয়। থাকিবে যে করিল বুকোদর ॥ 

৷ অস্ত্রহীন বৃক্ষ লৈয়! প্রবেশিয়া৷ রণ । 

। এক লক্ষ নৃপ-সৈন্য করিল মথন ॥ 

। এক্ষণে সহায় হবে সেই রাজগণ। 

' স্ব অক্পে করিবে বুদ্ধ ভাই পঞ্চজন ॥ 

| সহায় সর্ব যার মন্ত্রী জগৎপতি। 

। আর যত যছ্ুগণ বৈসে দ্বারাবতী ॥ 

1 মাতুল নন্দন বলভদ্রে সথ। যার । 

| শ্বশুর ভ্রুপদ সহ যতেক কুমার ॥ 

| বিশেষ তোমার দেখ যত রথিগণ । 

1 ভালমতে জান কিব! সবাকার মন ॥ 

। আমি জানি সবে হবে পাগুব সহায়। 

ূ দ্বন্দ ইচ্ছা কর তুমি কার ভরসায় ॥ 

আর বার্ত। তুমি নাহি জান নরপতি। 
রাজ্যের যতেক লোক করয়ে যুকতি ॥ 


১৮৪ মার্কগেয়ের ধ্যান_-দ্বিভুজং জটিলং সৌমং হুঁবদ্ধং চিরজীবিনং। [ মহাভারত 





পাণুপুভ্র জীয়ে আছে শুনিয়া শ্রবণে। ূ 
সবাই বাসনা সদা! করে মনে মনে ॥ [ 
সহজে এ শিশুগণ কি জানে বিচার। ূ 
মম বাক্য শুন রাজ! হিত যে তোমার ॥ 
জতুগুহে পোড়াইল! লঙ্জিত অন্তরে । | 
সব দোষ গেল পুরোচনের উপরে ॥ | 
প্রিষবাক্যে এস্থানে আনহু পাওুহ্ৃতে | 
ঘুচিবেক লজ্জ। যশ ঘুষিবে জগতে ॥ 
বিদ্ররের বচনেতে ধ্তরাষ্ট্র বলে। 
যে বলিল! বিছ্রর আমার মনে নিলে ॥ 
পাণ্ডবে প্রবোধে হেন নাহি অন্যজন । 
আপনি বিছ্ুর তুমি করহ গমন ॥ 
এতেক বলিল যদি অন্ধ নরপতি । 
শুনিয়া সে সভাজন হৈল হৃষ্টমতি ॥ 
ধিছ্রের পাগুব আনয়নে পাঞ্চালে গমন । 
তিলমাত্র বিছুর বিলম্ব না করিল। 
বহু ধনরত্র লৈয়া পাঞ্চালে চলিল ॥ 
একে একে সবাকারে সম্ভাষে বিছুর | 
কুস্তীসহ বসিয়াছে যত অন্তঃপুর ॥ 
দ্রোপদীরে তুষিল অনেক অলঙ্কারে ৷ 
_ নান! রত্বে বিভূষিল পঞ্চ সহোদরে ॥ 
. বিভরে দেখিয়। বড় হরিষ দ্রুপদ | 
.. সুর্য্যের উদ্য়ে যেন ফুটে কোকনদ ॥ 
; পঞ্চভাই দেখিয়া বিছ্ুর মহাশয় । 
, আনন্দে নয়ন-জলে ভাসিল হৃদয় ॥ 
: বিছুর-চরণে প্রণমিল পঞ্চজন। 
কুশল জিজ্ঞাসা কৈল যত বন্ধুগণ ॥ 
_বিছুর কহিল যত কুশল-সংবাদ। 
" একে একে কহিল সবার আশীর্ববাদ ॥ 
_বিছুরে লইয়া গেল দ্রুপদ রাজন্‌। 
- মিষ্টান্নে পক্কান্নে ভারে করায় ভোজন ॥ 
. ভোজনান্তে সর্বলোক বসিল সভাতে। 
*ন্দ্রস্পদে বিছুর তবে লাগিল কহিতে ॥ 
;পাগুবে বরিল রাজ! তোমার নন্দিনী । 
£বড় আনন্দিত হৈল ধূতরাষ্ট্র গুনি ॥ 


তোমা হেন বন্ধু রাজ বড় ভাগ্যে পায়। 
সে কারণে সম্ভাষিতে পাঠায় আমায় ॥ 
বহু কহিলেন ভীল্ম গঙ্গার নন্দন । 

তোমা হেন সন্বন্ধেতে প্রীতি হিল মন ॥ 
প্রিযমখ! তোমারে করিয়া আলিঙ্গন । 
পুনঃ পুনঃ বলিলেন নিজে গুরু ভ্রোণ ॥.. 


' চিরদিন দেখি নাহি পাগুপুক্রগণ | 

৷ সবাই উদ্বিগ্ন বড় এই সে কারণ ॥ 

' গ্রান্ধারী এরভৃতি যত কুরুকুলনারী। 

; দেখিবারে উতরোল তোমার কুমারী ॥ 
: পাগুবেরা বহুদিন পেয়েছে হুতাশ। 

_ চিরদিন নাহি বন্ধুগণের সম্ভাষ ॥ 

: আমারে ত এইমত কহে নরপতি। 

' যাইতে পাগুবগণে আপন বসতি ॥ 
ভ্রপদ বলিল ভাগ্য আমার আছিল । 
' কুরু মহাবংশ সহ কুটুম্বিতা হৈল ॥ 

. যে বল বিছুর সেই মম মনোনীত । 
 পাগুবেরে নিজ গুহে যাইতে উচিত ॥ 
_জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র জনক সমান । 
তার সেবা পাগুবের হয়ত বিধান ॥ 


ভয় আছে তথ! যদি হেন কর মনে । 


. তোম! সব বিরোধিবে কাহার পরাণে ॥ 
তথাপিও নহে আর হস্তিনায় স্থিতি । 
_খাগুবপ্রস্থেতে গিয়। করহু বসতি ॥ 


দ্রুপদের বচন শুনিয়া পঞ্চজন। 
মাতৃসহ বিদায় হেলেন ততক্ষণ ॥ 

রথে চড়ি গেলেন দ্রৌপদী সমুদ্িত। 
হস্তিনানগরে যান বিছুর সহিত ॥ 
পাগুব হস্তিনা আসে শুনি প্রজাগণ। 
বাল বৃদ্ধ যুব! ধায় দর্শন কারণ ॥ . 
লড্জ! ভয় ত্যজি ধায় কুলের যুবতী। 
উদ্ধশ্বাসে চলি যায় নারী গর্ভবতী ॥ 
পাগ্বেরে দেখিতে করয়ে হুড়াহুড়ি । 
যষ্টিভর করিয়! চলিল যত বুড়ী ॥ 

পাঁচ ভাই গেলেন যেখানে জ্যেষ্ঠতাত | 
একে একে তাহারে করয়ে প্রণেপাত ॥ 





 আদিপর্ব। ] | 


কুন্তীসহ অন্তঃপুরে গিয়। যাজ্জসেনী । 
একে একে সম্ভাষেন কৌরবরমণী ॥ 
তবে ধৃতরাষ্ট্র বলে ভাই পঞ্চজনে। 

হস্তিনা বমতি তব নহে স্থশোভনে ॥ 


থাগুবপ্রস্থেতে যাহ পঞ্চ সহোদর 1৮ 


অর্ধরাজ্য ভোগ কর ইন্দ্রের সোসর ॥ 
শুনি যুধিষ্ঠির করিলেন অঙ্গীকার । 
থাগুবপ্রস্থেতে সব কৈল আগুসার ॥ 
পাগ্ডবের আগমন জানি যছুবর। 
বলভদ্রে সঙ্গে যান হস্তিনানগর ॥ 
ধুতরাষ্ট্র যা বলিল পাগুবের প্রতি । 
খাগুবে রহিতে কৃষ্ণ দেন অনুমতি ॥ 
বলভদ্রে জনার্দন পঞ্চ সহোদর । 
শুভক্ষণে করিলেন আরম্ভ নগর ॥ 
প্রাচীর হইল উচ্চ আকাশ সমান। 
চতুদ্দিকে গড়খাই সমুদ্রপ্রমাণ ॥ 

উচ্চ উচ্চ মন্দির করিল মনোরম । 
কিবা সে অমরাবতী ভোগবতী সম ॥ 
প্রাচীর উপরে সব অস্ত্র পূর্ণ কৈল। 
ভক্ষ্য ভোজ্য পদাতিক প্রজাগণ খুল ॥ 
কুবের-ভাগ্ডার জিনি পুরাইল ধন। 
শুক্রবর্ণে সব গৃহ বিচিত্র-শোভন ॥ 
বেদান্ত পাঠকগণ ক্ষভ্র বৈশ্য জাতি । 
নগরের মধ্যস্থলে করিল বসতি ॥ 
পাঠক লেখক বৈদ্য চিকিৎসক জন। 
সদেগাপ বণিক্‌ জাতি যত শুদ্রেগণ ॥ 
স্থানে স্থানে নগরে রোপিল বৃক্ষগণ। 
পিগ্পলী কদন্ম আযম পনস কানন ॥ 
জন্বীর পলাশ তাল তমাল বকুল। 
নাগেশ্বর কেতকী চম্পক, রাজফুল ॥ 
পাটলী খদির বেল বদরী কবরী। 
পারিজাত আমলকী পর্কটী মহিরী ॥ 
কদলী গুবাক নারিকেল ও খর্ুর। 
নানাবর্ণে বুক্ষ শোভে যেন স্থরপুর ॥ 
স্থানে স্থানে খোদাইল দীঘি পুক্ষরিণী। 
জলচর পক্ষিগণ সদ! করে ধ্বনি ॥ 


দপ্ডাক্ষসূত্রহস্তঞ্চ মার্কগডয়ং বিচিন্তয়েৎ ॥ ১৮৫ 


র দ্বিতীয় ইন্দ্রের পুর দেখি স্থশোভন ॥ 

| ইন্দ্রপ্রস্থ নাম রাখিলেন নারায়ণ ॥ 

। পাগুবেরে স্থাপি তথ! হলধর হরি। 

| বিদায় হইয়া যান দ্বারকানগরী ॥ 

' পাগুবের রাজ্যপ্রাণ্তি শুনে যেইজন। 
 স্থানভ্রষট স্থান পায় দারিদ্র-খগুন ॥ 

. আদিপর্বব ভারত ব্যাসের বিরচিত। 

। পাঁচালী প্রবন্ধে ভণে কাশীরাম গীত ॥ 


দ্রোপদ্দীর সহিত সময় নিদ্ধারণ । 
জন্মেজয় বলে মুনি কর অবধান । 


: শুনিবারে ইচ্ছ৷ বড় ইহার বিধান ॥ 


পঞ্চ ভাই এক স্ত্রীতে কেমনে চলিল। 


বিভেদ নহিল দিন-কসনে বঞ্চিল ॥ 
' ুনি বলে নরপতি শুন সাবধানে । 


ইন্দ্রপ্রস্ছে গেল যবে ভাই পঞ্চজনে ॥ 


' কতদ্দিনে করিল নারদ আগমন। 
, কৃষ সহ পাগুব পুজিল শ্রীচরণ ॥ 
' করযোড় করি দাণ্ডাইল ছয় জন । 


বসিবারে মুনি আজ্ঞ! দিলেন তখন ॥ 


, নারদ বলেন শুন পাণ্ুর নন্দন । 


এক পত্রী পতি যে তোমরা পঞ্চজন ॥ 


ভাই ভাই বিচ্ছেদ করিয' থাক পাছে। 
স্ত্রী হেতু বিরোধ হয় পুর্বে হেন আছে ॥ 


স্থন্দ উপস্থন্দ বলি ছুই ভাই ছিল। 
স্ত্রীর হেন্ছু ুই ভাই যুদ্ধ কার মৈল ॥ 
যুধিষ্টির বলিলেন কহ মুনিবর। 


কি হেতু করিল যুদ্ধ ছুই সহোদর ॥ 


নারদ বলেন পূর্বে কশ্ঠপ-নন্দন | 
ছিরণ্যকশিপু হিরণ্যাক্ষ দুইজন ॥ 
নিকুস্ত অস্তুর হিরণ্যাঙ্গ টন্ত্যবংশে। 
স্থন্দ উপস্থন্দ ছুই ভাহার ওপর ॥ 
মহাবল ছুই ভাই মহ। কলেবর। 
অস্থ্রকুলেতে শ্রেষ্ঠ মহাভয়ন্কর ॥ 

ছুই জন মিলি তবে যুক্তি কৈল সার। 
তপোবলে করিব ত্রিলোক্য অধিকার ॥ 


১৮৬ 
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পরার! মন্ত্র _চিরজীবী যথা তং ভে! ভবিব্যামি+তথা মুনে। [ মহাভারত । 





"গিয়া হিমালয়তে তপস্ত! আরম্তিল। 
অনেক বহসর বায়ু আহারে রহিল ॥ 
অনাহারে বহু তপ কৈল ছুইজনা । 
যতেক কঠোর কৈল ন! হয় গণন। ॥ 
হার কঠোর তপ দেখি পিতামহ । 
ডাকিয়! বলেন মনোমত বর লহ ॥ 
ছুই-ভাই বলে মোরে করহ অমর । 
ব্রহ্মা! বলিলেন তুমি মাগ অন্যবর ॥ 
ছুই ভাই বলে মোর! অন্য নাহি চাই । 
তবে তপ ত্যজি যদি এই বর পাই ॥ 
বিধাতা বলেন জন্ম হইলে মরণ । 
মরণ-বিধান কিছু কর ছুইজন ॥ 
দ্ৈতদ্ধয় বলিলেক বর দেহ তবে । 
ছুই ভায়ে ভেদ হৈলে সরণ হুইবে ॥ 
তথাস্ত বলিয়৷ ব্রা! হৈল৷ অন্তর্ধান। 
সুন্দ উপস্থন্দ গেল আপনার স্থান ॥ 
ব্রেলোক্য জিনিতে সৈশ্য সাজিল অন্তর । 
নানাবর্ণে অস্ত্র লৈয়। গেল স্থরপুর ॥ 
অমর জানিল ব্রহ্মা দিয়াছেন বর। 
ছাড়িয়া অমরাবতী হুইল অন্তর ॥ 
বিনা যুদ্ধে পলাইয়! গেল দেবগণ | 
ইন্দপুরে ইন্দ্রত্ব করিল ছুইজন ॥ 
. ক্ষ রক্ষ গন্ধবর্ব জিনিল নাগালয়। 
; সবে পলাইয়া গেল ছুই দৈত্যভয় ॥ 
১ যজ্ঞ হোম ব্রত করে দ্বিজ মুনিগণ। 
1 একে একে উচ্ছিন্ন করিল দুইজন ॥ 
- দেবকন্যা নাগকন্তা অপ্লরী কিন্নরী । 
ত্রিলোক্যে পাইল যত অপূর্ব সুন্দরী ॥ 
সে সবারে হরিয়া আনিল নিজ ঘরে ।. 
যখন যাহারে ইচ্ছ। তখনি বিহরে ॥ 
-ষে দেবের যে বাহন ভূষা অলঙ্কার । 
সর্ব রত্বে পূর্ণ কৈল আপন ভাণ্ডার ॥ 
স্থানভ্রষ্ট হৈয়া যত দেব খষিগণ। 
ব্রহ্মারে সকলে গিয়া কৈল নিবেদন ॥ 
ব্রহ্ম! কন রচ এক নারী মনোরম। 
তুলন৷ না হুয় ষেন এ তিন ভুবন ॥ 


| সেইক্ষণে বিশ্বকর্মা মহ! বিচক্ষণ । . 

ূ বিধাতার আজ্ঞ। পেষে. করিল স্থজন ॥ 
৷ ভ্রিলোক্য ভিতরে যত বূপবন্ত ছিল । 

৷ সর্ববরূপ হৈতে রূপ তিল তিল নিল ॥ 

' অপুর্ব সুন্দরী নারী করিয়া রচন। 

ব্রহ্মার অশ্রেতে লৈয়৷ দিল ততক্ষণ ॥ 

' যে সব দেবতা সেই কন্য। পানে চাহে। 

' যেই অঙ্গে পড়ে দৃষ্টি সেই অঙ্গে রহে ॥ 

' ব্রহ্গ। বলে নাহি হয় এ রূপের সীমা | 


তিল তিল আনি কৈল নাম তিলোভমা ॥ 


তবে করযোড়ে কন্ঠ ধাতা অগ্রে কয়। 


কি করিব আজ্ঞা মোরে কর মহাশয় ॥ 


 বিধাত। বলেন স্থন্দ উপস্থন্দ শুর । 


. তপোবলে ছুই দৈত্য লৈল তিন পুর ॥ 
ভেদ হৈলে দই ভাই হইবে সংহার । 


উপায় করিয়। ভেদ করাও দোহার ॥ 


. পাইয়! ব্রহ্মার আজ্ঞ! চলিল হ্ুন্দরী। 


দেবের মণ্ডলী কন্ত। প্রদক্ষিণ করি ॥ 


; কন্যা দেখি মোহিত হইল ভ্রিলোচন । 
 চারিভিতে চারি গোটা হইল বদন ॥ 
যেই দিকে চায় মুখ সেই দিকে রয়। 
: পুর্বব সহ পঞ্চমুখ হৈল মৃত্যুঞ্জয় ॥ 

' মদনে গীড়িত হৈয়। চাহে পুরন্দর । 
দশ শত চক্ষু তার হৈল কলেবর ॥ 


আর ঘত দেবগণ একদৃষ্টে চায়। 


' অধৈর্ধ্য হইল সবে দেখিয়! ন্যায় ॥ 
তবে তিমোভ্তম। গেল যথা ছুই জন। 

| ক্রীড়া করে ছুই ভাই লইয়৷ স্ত্রাগণ ॥ 

৷ কোটি কোটি দৈত্যগণ সহ পরিবার । 
। অশ্ব গজ রথ সৈন্য ুর্ণিত ভাণ্ডার ॥ 
লক্ষ লক্ষ বিদ্যাধরী লয়ে ছুইজনে। 
বিন্ধ্যগিরি মধ্যে ক্রীড়। করে হুষ্টমনে ॥ 


| রক্তবস্ত্র পরি তিলোভম। বিদ্যাধরী । 


নান! পুষ্প তুলে সেই পর্বত উপরি ॥ 
ধীরে ধীরে তথ দৈত্য করিল গমন ॥ 
দুরে থাকি কন্ঠারে দেখিল ছুইজন ॥ 





আদিপর্বর ।] 


অলি মত, করে মত্ত, মত্ত মধুপানে । 
নপ্ঘগতি কন্যা দেখি উঠে দুইজনে ॥ 
জ্তেষ্ঠ স্ুন্দ ধরিল কন্যার সব্যকর । 
বামহস্ত ধরিল কনিষ্ঠ সহোদর ॥ 

পরম আনন্দ স্থুন্দ কন্যারে দেখিয়া | 
হাত ছাড় ভাই প্রতি বলিল ডাকিয়! ॥ 
মম ভার্য্যা তোমার গুরুর মধ্যে গণি । 
ইহারে ধরহ তৃমি কিমত কাহিনী ॥ 
উপস্থন্দ বলে এই আমার রমণী । 
ত্রাতৃবধূ হয় এই ছাড়ি দেহ তুমি ॥ 
শ্ন্দ বলে অগ্রে দেখিলাম এ কন্যারে । 
উপস্্ন্দ বলে কন্যা বরেছে আমারে ॥ 
ছাড় ছাড় বলি &্োহে করে গালাগালি । 
ক্রুদ্ধ হৈয়া ছুই ভাই হারে নেহালি ॥ 
মধূপানে কামবাণে হইল অজ্ঞান । 
ক্রোধে ছুইজন হৈল অগ্নির সমান ॥ 
ভয়ঙ্কর ছুই গদ! ধরি ততক্ষণ । 
দৌোহাঁকারে প্রহার করিল ছুইজন ॥ 
যুগল পর্বত প্রায় পড়ে ছুই বীর। 
খসিয়। পড়িল যেন যুগল মিহির ॥ 

আর যত দৈত্যগণ এ সব দেখিয়! । 
কালরূপা কন্ত। জানি যায় পলাইয়া! ॥ 
দেবগণ-সহ ব্রহ্ম! আসিয়া! তখন । 
কন্যারে দিলেন বর করিয! বর্ণন ॥ 
সূর্য্যের কিরণে-তৃমি থাক নিরন্তর । 
কেহ নাহি দেখে যেন তব কলেবর ॥ 
তপ ঘজ্জ ভঙ্গ হবে তোমার কারণে । 
ধর্ম নষ্ট হবে লোক তোমা দরশনে ॥ 
সেই হেতু সুর্ধ্য-অংশু মধ্যে তুমি রহ। 
এত বলি অন্তরে গেলেন পিতামহ ॥ 
এই মত শ্রীত তার! ছিল ছুইজন । 
হেন গতি হৈল পরে বুঝহু কারণ ॥ 
মহাবংশে জন্মিলে তোমর! পঞ্চজন । 
তেদ নাহি হয় যেন ভার্য্যার কারণ ॥ 
এত শুনি পঞ্চ ভাই নারদ-গোচরে । 
সমান নির্বন্ধ তরে বলে যোড়করে ॥ 


রূপবান্‌ বিত্তবাংশ্চৈব শরিয়া যুক্তশ্চ সর্বদা ॥ 


] 


১৮৭ 


বৎসরেক কৃষ্॥ থাকিবেক এক গৃহে । 


: অন্যজন সেইকালে অধিকারী নহে ॥ 
; কৃষ্ণাসহ দেখে যদ্দি ভাই অন্যজনে | 
। দ্বাদশ বৎসর তবে যাইবে অরণ্যে ॥ 
' এ নির্ববন্ধ করিলেন ব্রহ্মার নন্দন | 
হেনমতে কৃষ্তাসহ রহে পঞ্চজন ॥ 


অজ্ঞ্নের নিয়ম ভঞ্গে বনে গমন । 
তবে কতদিনে সেই রাজ্যের ভিতরে । 


ব্রাহ্মণের গাভী হরি লৈয়! যায় চোরে ॥ 


কাতরে ব্রাঙ্গণ কহে অজ্ছনের পাশ । 
থাঁকিবা তোমার ব্লাজ্যে হৈল সর্বনাশ ॥ 
গালি দেয় ব্রাঙ্গণ যতেক আসে মনে । 


_জিজ্ঞাসেন অজ্জুন সঙ্কোচে সে কারণে ॥ 
কি হেতু কাঁন্দহ দ্বিজ কহ বিবরণ । 


দ্বিজ বলে অস্ত্র লৈয়। চল এইক্ষণ ॥ 
হরিয়৷ আমার গাভী যায় ছুষ্টগণ । 
শীঘ্রগতি চল তারা গেল এতক্ষণ ॥ 


দ্বিজের বচন শুনি ধনগ্জয় বীর । 


আস্তে আস্তে চলিলেন আয়ুধ-মন্দির ॥ 
দৈবযোগে অস্ত্রগুহে কৃষ্ণ।-যুধিষ্ঠির | 
দুরে থাকি জানি পার্থ হেলেন বাহির ॥ 
দ্বিজ বলে অস্ত্র লৈয়া শীত্রগতি চল। 
উচ্চৈঃম্বরে কান্দে দ্বিজ পড়ে চক্ষুজল ॥ 


_ এত শুনি অজ্জুন গেলেন অস্ত্রঘরে |. 


হস্তে ধনু লৈয়া বীর চলল সত্বরে ॥ 
দ্বিজসহ গেলেন যথায় চোরগণ ॥ 


চোর মারি আনি দেন বিপ্রের গোধন ॥ 
_ দ্বিজে প্রবোধিয। আমি কহেন ফাল্গুনী । 


শুন নিবেদন মম ধর্্দ নৃপমণি ॥ 


' অতিক্রম করিলাম লঙ্ঞিয়। সময় । 
| বনবাসে যাৰ আজ্ঞ। কর মহাশয় ॥ 


রাজা কন্‌ কেন হেন কহ ধনগ্য় | 
পূর্বেবে নারদের অগ্ত্রে কৈল! যে সময় & 
কনিষ্ঠ ভাষ়ের সঙ্গে কৃষ॥ যদি থাকে ৷ 


| জ্যেষ্ঠ ভাই বনে যাবে তাহা যদি দেখে ॥ 


১৮৮ 


তৃমি মম কনিষ্ঠ ইহাতে দোষ নাই। 
কেন হেন অপ্রিয় বচন বল ভাই ॥ 
পার্থ বলিলেন ন্েহে বল মহাশয়। 
কপট এ কর্ম প্রভূ মম মত নয় ॥ 

এত বলি পার্থ করিলেন নমস্কার । 

মাতৃ ভ্রাতৃ সখ! ছিল যত যত আর ॥ 
সবারে বিদায় মাগি গেলেন কানন । 
সব বন্ধুগণ হৈল বিরস-বদন ॥ 

অঙ্ঞ্ঞনের সহিত চলিল দ্বিজগণ । 
পৌরাণিক কথকাদি গায়ক চারণ ॥ 
কতদিনে হরিদ্ারে করিল গমন । 
দেখিয়া হইল হুব্ট পাুর নন্দন ॥ 

স্নান করি অগ্নিহোত্র করে দ্বিজগণ । 
গঙ্গায় প্রবেশি পার্থ করেন তর্পণ ॥ 
তর্পণ করিতে দেখে অগ্রিহোত্র স্নানে । 
জল হৈতে নাগকন্য। ধরিল অর্জনে ॥ 
বলে ধরি লৈয়া গেল আপন মন্দির । 
উত্তম আলয় তথ। দেখে পার্থবীর ॥ 
অশ্নিহোত্র জ্বলে তথা দেখি ধনঞ্জীয় । 
সেই অগ্নি পুজিলেন কুন্তীর তনয় ॥ 
নিঃশঙ্কহৃদয় পার্থ নাহি কোন ভয়। 
কন্যারে বলেন এই কাহার আলয় ॥ 
কি নাম প্ররহ ভুমি কাহার কুমারী । 
কি কারণে আমারে আনিল৷ এই পুরী ॥ 
কন্যা বলে এরাবত নাগরাজবংশে । 
কৌরব নামেতে নাগ এই পুরে বৈসে ॥ 
তার কন্যা আমি যে উলুগী মম নাম। 
তোমারে হেরিয়া মম বাড়িলেক কাম ॥ 
আনিলাম তোমারে যে এই সে কারণ। 
তোমারে ভজিব, মোর তৃপ্থি কর মন ॥ 
পার্থ বলিলেন কন্যা না জান কারণ । 
ব্রহ্মচারী আমি, ভ্রমি সতত কানন ॥ 
দ্বাদশ বৎসর আমি করেছি নিয়ম । 
কিমতে লঙ্ঘিব তাহ! নাহি কোন ক্রম ॥ 
কন্যা বলে সব তত্ব আমি ভাল জানি। 
কৃমগ হেতু নিয়ম যে করিল। আপনি ॥ 


_ মার্কণডয় মহাভাগ সপ্তকল্লান্তজীবন । 


[ মহাভারত। 
৷ অন্য স্ত্রীতে নাহি দোষ শুন মহাশয়। 
তাহে আর্তা আমি, কর ধর্মের সঞ্চয় ॥ 
হৃদয়ে বিচারি পার্থ কন্যার বচন। 
স্বধন্ম বুঝিয়! তারে করেন রমণ ॥ 
এক নিশা বঞ্চি তথা পার্থ মহাবীর । 
প্রাতঃকালে গঙ্গা হতে হৈলেন বাহির ॥ 
বিশ্মিত হইয়! দ্বিজগণ জিজ্ঞাসিল । 
প্রত্যক্ষে বৃত্তান্ত পার্থ সকল কহিল ॥ 
পৃথিবী দক্ষিণাবর্ত করি হেন গণি । 
পুর্বে সিন্ধৃতীরে বীর গেলেন আপনি ॥ 
সমুদ্রের তীরেতে মহেন্দ্র গিরিবর । 
মণিপুর নামে এক আছয়ে নগর ॥ 
চিত্রভানু নামে রাজ! রাজ্য-অধিকারী । 
চিত্রাঙ্গদ। নাম ধরে তাহার কুমারী ॥ 
দেবের বাঞ্ছিত কন্যা রূপে মন হরে । 
নগরে বিহরে কন্যা দেখিল তাহারে ॥ 
কন্যা! দেখি মোহিত হইল ধনঞ্জয় । 
শীগ্রগতি গেলেন সে কন্তার আলয় ॥ 
পার্থ বলিলেন রাজা কর অবধান। 
তোমার কুমারীকে আমারে দেহ দান ॥ 
রাজ। বলে কে তুমি কোথায় তব ঘর। 
কোন্‌ বংশে জন্ম তব কাহার কুমার ॥ 
অজ্ভুন বলেন আমি পাণডুর তনয়। 
কুস্তীগর্ডে জন্ম মম নাম ধনঞ্জয় ॥ 
এত শুনি শীত্রগতি উঠিয়৷ রাজন্্‌। 
| আলিঙ্গন করি দিল বসিতে আসন ॥ 
। রাজা বলে এতদূর এলে কি কারণ । 
 বিশেষিয়া কহিলেন সমস্ত অভ্জ্বন ॥ 
রাজ! বলে মম ভাগ্যে আইল! এথায়। 
৷ মম বিবরণ কহি শুন যে তোমায় ॥ 
| প্রভঞ্জন নামে দ্বিজ মম পুর্বববংশে । 
৷ পুজ্র বাঞ্থা! করি রাজা সেবিল মহেশে ॥ 
প্রসন্ন হইয়৷ বর দিলেন ঈশ্বর । 
তব বংশে হবে রাজ! একই কুমার ॥ 
কুলক্রমে এক ভিন্ন দ্বিতীয় নহিবে। 
যে পুক্র হইবে সেই রাজ্যে রাজ! হুবে ॥. 


_আদিপর্বব |] 


পূর্ব্বেতে এমন বর দিলেন ধূর্টি। 

পুত্র না হইল মম হইল কন্যাটি ॥ 

পুক্রব করি কন্য। করি ঘে পালন। 

মম রাজ্যে রাজা হৈতে নাহি আর জন ॥ 
সেই হেতু করিলাম মনে এ বিচার । 

এই কন্য। দিয়া তারে দিব রাজ্যভার ॥ 
কুরুবংশে শ্রেষ্ঠ তুমি না শোভে এ কথা । 
£এই বাক্য সত্য কর তবে দিব স্থতা ॥ 
ইহার গর্ভেতে যেই জ্যেষ্ঠপুজ্র হবে । 
সেই সে আমার রাজ্যে রাজত্ব করিবে ॥ 
সত্য করিলেন পার্থ রাজা কন্যা দিল। 
একবর্ষ তথাকারে রহিতে হইল ॥ 

পরে পার্থ চলিলেন দক্ষিণ সাগর । 

ন্নান দান সর্বত্র করেন বীরবর ॥ 

এক স্থানে তথায় দেখেন ধনঞ্জয়। 
পঞ্চতীর্ঘ বলি তারে মুনিগণে কয় ॥ 
অশ্বমেধ ফল স্নানে হয়ত বিশেষে । 

অন্ধ হৈয় পড়িয়াছে কেহ না পরশে ॥ 
বিস্মিত হইয়! পার্থ জিজ্ঞাসেন লোকে । 


হেন তীর্থ লোকে না পরশে কোন পাকে ॥ 


মুনিগণ বলে এই পুণ্যতীর্ঘ গণি । 
কুস্তীরের জয়ে কেহ না পরশে পানি ॥ 
শুনিয়া গেলেন স্নানে কুন্তীর নন্দন । 
নিষেধিল তাহারে যাইতে সর্ববজন ॥ 
সৌভদ্র নামেতে তীর্ঘ পশি ধনঞ্জয়। 
ন্নান করিলেন বীর নিঃশক্ক-হৃদয় ॥ 

শব্দ শুনি কুস্তীরিণী আইল নিকটে । 
অজ্ঞরনের পায়ে ধরে দশন বিকটে ॥ 
বলে ধরি কুলে তারে তুলেন অর্জুন । 
গ্রাহরূপ ত্যজি কন্তা। হইল তখন ॥ 
অদ্ভুত মানিয়৷ জিজ্ঞাসেন পার্থবীর । 

কে তুমি কি হেতু হৈল কুস্তীর শরীর ॥ 
কম্ক। বলে আমি বর্গ নামেতে অপ্নরী। 
কুবেরের ইব্টা পঞ্চ আমর! কুমারী & 
সবেশ! হই! যাই যথা ধনেশ্বর | 

পথে দেখি তপ করে এক দ্বিজবর ॥ 


_ আয়্রিষ্ীর্থ সিদ্ধযর্থ-মস্কাকং বরদো ভব ॥ 


১৮৯, 


| চ্্সূষ্য সম তেজ মহাতপোধন । 

; অহঙ্কারে তারে করিলাম বিড়ম্বন ॥ 
' তপোভঙ্গ করিবারে গেনু তার পাশ । 

| নৃত্যগীতবাগ্য সহ হাস্য পরিহাস ॥ 

৷ কদ্দাচিত বিচলিত নহিল ব্রাহ্মণ । 
ক্রোধে শাপ মে! সবারে দিল ততক্ষণ ॥ 
| অনেক বৎসর থাক গ্রাহরূপ ধরি। 

! করিলাম বহু স্ততি করযোড় করি ॥ 

। ব্রাহ্মণের শীলতা-সর্ববশাস্ত্রে জানি । 

| দয়ায় শাপান্ত আজ্ঞ। কর মহামুনি ॥ 

| মুনি বলে গ্রাহরূপে তীর্ঘের ভিতর । 

। থাক, মুক্ত হবে, যবে ছেশাবে গিয়। নর ॥ 

, ব্রাহ্মণের বচন শুনিয়া পঞ্চজন। 

| বাহুড়িয়৷ যাই ঘর হুইয়া বিমন ॥ 

| আচম্িতে দেখিনু নারদ তপোধন। 

জানাইন্ুু তাহারে যতেক বিবরণ ॥ 

নারদ বলেন নাহি হইও বিমন। 

পঞ্চতীর্থে গ্রাহরূপে খাক পঞ্চজন ॥ 

৷ তীর্থ যাত্র! হেতু যে আসিবে ধনঞ্জয়। 

তাহার পরশে মুক্ত হইবে নিশ্চয় ॥ 

সত্য হল যা বলিল ব্রান্মণ-কুমার | 

। তোমার পরশে মুক্তি হইল আমার ॥ 
চারি তীর্ধে চারি সখী আছে বে আমার । 
কূপা করি তাহাদের 'করহ উদ্ধার ॥ 
বিনয় শুনিয়া! তার হয়ে দয়াবান্‌। 
চারি-তীর্ধে ঢ!রি-জনে করিলেন ত্রাণ ॥ 
মুক্ত হৈয়৷ নিজ স্থানে গেল পঞ্চজন ॥ 

| নি্ষণ্টকে তীর্থ করি গেলেন অর্জুন ॥ 
পুনঃ বীর মণিপুরে করেন গমন । 
চিত্রাঙ্ঈদ! সহ পুনঃ হ£ল মিলন ॥ 
চিত্রাঙ্ঈদা-গর্ভ জন্মাইলেন নন্দন | 

নাম রাখিলেন তার শ্ীবভ্রুবাহন ॥ 

। কত দিন বঞ্চি পুভ্র স্থাপিত রাজোতে। 
পুনঃ তীর্থ করিতে গেলেন তথা হৈতে ॥ 

গোকর্ণাদি তীর্থে ন্নান করি ক্রমে ক্রমে | - 

প্রভান তীর্থেতে যান পৃথিবা পশ্চিমে ॥ 


| 
| 
ূ 
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প্রণাম মন্ত্র_আযুপ্রদদ মহাভাগ সোমবংশসমুদ্ডব । 
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- [ মহাভরত। 





প্রভাসে আগত পার্থ কুন্তীর কুমার । 
দ্বারকায় গোবিন্দ শুনিল সমাচার ॥ 
অতি শীদ্র করিলেন তথায় গমন । 
প্রভাসে অর্ভ্ন সহ হইল মিলন ॥ 
আলিঙ্গন করিয়া উভয়ে পরস্পর । 
উভয়ের হইল উত্তর প্রত্যুত্তর ॥ 
অর্জনে লইয়! পরে দৈবকী নন্দন । 
রৈবতক নামে গিরি করেন গমন ॥ 
গোবিন্দের আঙ্ঞায় তথায় যুগণ। 

. রৈবত পর্বৰতে পূর্বেব করেছে গমন ॥ : 
কৃষ্ণ ধনঞ্জয় আরোহণ করে রথে।। 
&্োহে একমু্তি কেহ না পারে চিনিতে ॥ 
(হে নীল ঘনশ্যাম অরুণ অধর । 
কির্ন্ট কুগুল হার শোভে পীতাম্বর ॥ 
কেহ বলে কৃষ্ণ পার্থ, পার্থে বলে হরি । 

.&েোহামুণ্তি দেখিয়! বিস্মিত নর-নারী ॥ 
তবে ধনঞ্জয় বীর রথ হৈতে উলি। 
লইলেন শ্রীবন্থদেবের পুদধুলি ॥ 
আলিঙ্গন শিরে চুন্ব বন্থদেব দিয়! | 
যতেক বৃতান্ত জিজ্ঞাসিলেন বসিয়। ॥ 
কহিলেন অর্জুন আপন বিবরণ । 
নারদ নিয়ম হেতু ভ্রমি তীর্থগণ ॥ 
বস্থদেব বলেন থাকহ এ আলয়। 
দ্বাদশ বৎসর যত দিনে পুর্ণ হয় ॥ 

- উগ্রসেন বলভদ্র সাত্যক সাত্যকি । 

একে একে সম্ভীষেন পরম কৌতুকী ॥ 

লইয়া চলিল সবে রৈবতক গিরি । 
সম্ভাধিতে আইল যতেক যছ্ুনারী ॥ 
মাতুলানীগণে পার্থ প্রণাম করিয়া । 
যথাযোগ্য সম্ভাষ করেন নম্র হৈয় ॥ 
হেনকালে স্থভদ্র ষে বন্থদেবন্থৃতা ৷ 
প্রথম যুবতী সর্ববরূপগুণযুত। ॥ 
বিচিত্র কবরীভার স্থটাচর চুল। 
মেঘেতে সঞ্চারে যেন কুরুবক ফুল ॥ 
তার গন্ধে মকরন্দ ত্যজি অলিকুলে। 


_ চতুদ্দিকে বঙ্কারিয়া অনুক্ষণ বুলে ॥ 
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দুই গণ্ড মণ্তিত কুগুল শ্রর্গতিমুলে । 


 চন্দ্রজ্যোতি গজমতি শোভে নাসাহুলে ॥ 
: বদন নিন্দিত চাদ নাস। তিলফুলে। 
: কটাক্ষ চাহনিতে মুনির মন ভুলে ॥ 


কুচযুগ সম পুগ ঢাকিয়া ছুকুল। 
মধ্যদেশ স্বগঈশ নহে সমতুল ॥ 
জঘন সরস ঘন নর্তন অভুলে। 


. হেরি মুগ্ধ হয় কাম চরণ-অঙ্গুলে ॥ 

। নিতন্ব কুঞ্জর-কুম্ত জিনিয়। বিপুল । 

. জাতী যুথি হার পরে মালতী ৰকুল ॥ 
দেখি তবে পার্থ জিজ্ঞাসেন গোবিন্দেরে । 
। কেব! এ স্থন্দরী হুয় সবাকার পরে ॥ 
এ কন্া অবিবাহিত। অনুমান করি। 

৷ শুনিয়। পার্থের বাক্য কহেন শ্রীহরি ॥ 
 বন্থদেবন্থৃতা হয় আমার ভগিনী । 

_ সারণের সহোদর! স্থভদ্র! নামিনী ॥ 

. বিবাহ ন! হয়, নাহি মিলে যোগ্যবর | 

: শুনিয়া লজ্জিত অতি পার্থ ধনুদ্ধর ॥ 

। অজ্জ্ুনের মুখ দেখি সুভদ্দা মুচ্ছিত। 

৷ অজ্ঞান হইয়া ভূমে পড়ে আচম্থিভ ॥ 

' সত্যভাম। বলে ন৷ আইসে ভদ্র কেনে । 
; সবে বলে একক বমিয়! কি কারণে ॥ 

; স্তভদ্র! বলিল সখি ধরি মোরে লহ। 


। কণ্টক ফুটিল পায় বাহির করহ ॥ 


' শুনি সত্যভাম। ধরি ভুলিলেক হাতে'। 


নাহিক কণ্টকাঘাত দেখেন পদেতে ॥ 


*সত্যভাম। বলেন কি হেতু ভণাড়াইল! । 
৷ নাহিক কণ্টকাঘাত কেন ব! পড়িল! ॥ 
. নিভৃতে স্ৃভদ্র কছে কি কহিব সখে। 


যে কণ্টক ফুটিল কোথায় পাবে দেখি ॥ 
অর্জুনের নয়ন চাহনি তীক্ষশর | 


1 আজি অঙ্গ আমার করিল জ্বর জ্বর ॥ 


দেখ মম অঙ্গতাপ ঘন কম্পমান। 
ছটফট করে তনু বাহিরাক়্ প্রাণ ॥ 
ছাড় সত্যভামা আমি না পারি যাইতে । 
এত বলি অর্জনেরে লাগিল দেখিতে ॥ 


আদিপর্বব | 1 


সত্যভামা বলে ভদ্র খাইলি কি লাজ। 
করিলি কলঙ্ক নিহ্লঙ্ক কুলমাঝ ॥ 
পিত। বন্থদেব, ভাই রাম নারায়ণ । 
তিনলোক মধ্যে যারে পুজে সর্বজন ॥ 
ইহ! সবাকার লজ্জা! করিতে চাহিস্‌। 
দেখিয়া পুরুষে প্রাণ ধরিতে নারিস্‌ ॥ 
ভারতীর এতেক নিষ্ঠর বাণী শুনি। 
সকরুণ কহে ভদ্দে। চক্ষে বহে পানী ॥ 
থিক্‌ ধিক্‌ ব্যর্থ জন্ম নারীর ভূতলে । 
পরবশ দহে তনু বিরহ-অনলে ॥ 
সত্যভামা বলে কি নিন্দিস্‌ কামিনী । 
নারীরূপ! দেখি ক্ষিতি সংসারধারিণী ॥ 
স্ত্রী হৈতে হইল পুর্বে জীবের.স্থজন | 
শক্তিরূপে রক্ষা করে সবার জীবন ॥ 
স্বীর নাম প্রথমেতে মঙ্গলকারণ। 
নক্ষবী অগ্রে বলয়ে পশ্চাতে নারায়ণ ॥ 
শঙ্কর. ছাড়িয়! অগ্রে ভবানীর নাম। 
রামসীতা৷ নাহি বলে বলে সীতারাম ॥ 
গুহিণী থাকিলে লোক বলে তারে গৃহী। 
সংসারে দেখহ নারী বিনা কেহ'নাহি ॥ 
স্ত্রী হইতে হয় ভদ্রা সবার উৎপত্তি । 
স্বী বিনা করিতে বংশ কাহার শকতি ॥ 
ভদ্র কহে যত কহ নাহি করি জ্ঞান। 
এখনি ত্যজিব প্রাণ তোম। বিদ্যমান ॥ 
কৌরববংশীয় যে পাণুব বলবান্‌। 

বিন ধনঞ্জয় আমি নাহি দেখি আন ॥ 
আজি যদি ধনগ্ীয়ে আমারে ন! দিবে। 
নিশ্চয় আমার বধ তোমারে লাগিবে ॥ 


অজ্ঞনের সহিত স্ুভদ্রার বিবাহ কারণ 
সত্যভামার সহিত অর্জুনের ' কথা । 
তবে নিশাকালে সত্রাজিতের নন্দিনী । 
একান্তে কহেন কান্তে ভদ্রার*কাহিনী ॥ 
গোবিন্দ বলেন আমি ভাবিতেছি মনে। 
মাসিয়াছে অর্জন এখানে বহু দিনে ॥ 


 মহাতপো মুনিশ্রেষ্ঠ মার্কগেয় নমোহস্ততে ॥ 


১৯১ 


 করাইব বিবাহ দোহার যে প্রকারে । 


৷ আজি নিশ! তুমি বোধ করাহ ভদ্রারে ॥ 


| সত্যভাম! বলে নহে বিলম্বের কৎ 
-; আজি নিশ! পার্থ বিনা মরিবে সর্ববথ। ॥ 


গোবিন্দ বলেন যে আমার সাধ্য নয়। 
কর গিয়া যেমতে সঙ্কট নাহি হয় ॥ 
কৃষ্ণের আদেশে চলিলেন সত্যভামা | 


: স্থৃভদ্রা লইয়! যথ৷ পার্থ মহাধাম। ॥ 


ছুয়ার করিয়! বন্ধ কনক কপাটে | : 
শুইয়া আছেন পার্থ রত্বময় খাটে ॥ 


৷ অজ্জুন অঙ্ভুন বলি ডাকেন শ্রীমতী । 
৷ কে তুমি বলির। জিজ্ঞাসেন মহামতি ॥ 
 সত্যভাম। বলিলেন সত্রাজিত-ম্থতা । 


ঘুচাও কপাট কিছু আছে গুপ্তকথা ॥ 


, অজ্জুনন বলেন হৈল অদ্ধেক রজনী । 

এত রাত্রে আইলেন কি হেতু আপনি । 
৷ যদ্দি কার্য্য ছিল পাঠাইতে দূতগণ । 

, আজ্ঞামাত্রে করিতাঁম তথায় গমন ॥ 
ইহা না করিয়া তুমি আইলা আপনি। 
; যে আজ্ছ। করিব! কালি করিব তখনি ॥ 


সত্যভাম! বলেন যে দূতকন্ম নয়। 

সে কারণে আইলাম তোমার আলয় ॥ 
তোমার কষ্টের কথা শুনিয়া শ্রবণে। 
না হইল নিদ্র। মম মহাতাপ মনে ॥ 
এক ভার্য্য। পঞ্চভাই কি স্তরে নিবাস । 
সেই হেতু দ্বাদশ বৎসর বনবাস ॥ 


। সেই হেতু আইলাম হৃদয়ে বিচারি । 
! আমি দিব এক আর পরম৷ সুন্দরী ॥ 
ূ অজ্ঞন বলেন এত স্েহ কর মোরে । 


পালিব সকল আজ্ঞ গতি? গোচরে ॥ 


| সত্যতাম! বলিলেন বিলম্বে কি কাজ। 
' গান্ধব্ব-বিবাহ কর রজনীর মাঝ ॥ 


পার্থ বলিলেন কহ এ অদ্ভুত কথা । 

কেব! এ স্থন্দরী হয় কাহার দুহিতা ॥ 
ন1 জানিয়া না শুনিয়া তদন্ত তাহার। 
'করিতে বিবাহ বল কি:মত সবার ॥ 


১৯২. ষষ্ঠীর ধ্যান__দ্িভুজাং হেমপ্পৌরাঙ্গীং রত্বালঙ্কার-ভূষিতাং [ মহাভারত। 





সত্যভামা। বলিলেন ঘুচাও হুয়ার। 
আনিয়াছি কন্যা দেখ চক্ষে আপনার ॥ 
যছুকুলে জন্ম কন্তা প্রথমযৌবনী । 
বিছ্যৎবরণী রূপে ভ্রলোক্যমোহিনী ॥ 
অর্জুন বলেন একি আমার শকতি। 
বলভদ্র জনার্দন যছুকুলপতি ॥ 

তাদের বিনাজ্ঞাতে লব আমি যাদবী। 
লজ্জা মম করাইতে চাহ মহাদেবি ॥ 
দেবী বলিলেন ইহা করিয়! কেমনে । 
মন বান্ধিয়াছে কৃষ্ণা ওষধের গুণে ॥ 
পাথ্শলের কন্য। জানে মহৌষধি গাছ। 
তিল আধ পঞ্চস্বামী নাহি ছাড়ে পাছ ॥ 
লোভেতে নার্দবাক্য করিয়৷ হেলন । 
দ্বাদশ বসর ভ্রমিতেছে বনে বন ॥ 
ইহাতে তোমার লজ্জা কিছু নাহি হয়। 
কিমতে করিবা হেন দ্রোপদীর ভয় ॥ 
পার্থ বলিলেন দেবি নিন্দহ দ্রৌপদী | 
ব্রিজগত্মধ্যে খ্যাত তব মহোষধি ॥ 
ষোল সহত্র যে আছ অক্ট পাটরাণী। 
সবা হৈতে কোন্‌ গুণে তুমি সোহাগিনী ॥ 
অপুক্রা কি রূপহীন হীনকুলে জাত। 

; রুঝ্সিণী প্রভৃতি করি পাটরাণী সাত ॥ 
ওষধের গুণে হরি তোমারে ভরান | 
(তোমার সাক্ষাতে চক্ষে অন্যে নাহি চান ॥ 
দিব্য রত্ব বসন ভূষণ অলঙ্কার । 
যেখানে য! পান কৃষ্ণ সকলি তোমার ॥ 

অন্য জনে দিলে তুমি পরাণ না ধর। 
কহ মহাদেবি ইহ1! কোন্‌ গুণে কর ॥ 
রুক্সিণীরে দেন কৃষ্ণ এক পারিজাত । 
তাহাতে করিলে বত জগতে বিখ্যাত ॥ 
জন্মেজয় বলিলেন মুনিরে তখন । 
কহ মুনিবর পারিজাতের কথন ॥ 
কি হেতু হইল ছন্দ রুঝ্িণী সহিত । 
শুনিবারে ইচ্ছ! হয় ইহার রচিত ॥ 


পারিজাত-হরণপ বিবরগ। 


এককালে নারায়ণ বিহার কারণ । 
রৈবতক পর্ববতেতে করেন গমন ॥ 
হেনকালে নারদ তথায় উপনীত। 
বাজাইয়! বীণা গান কৃষ্ণগুণ গীত ॥ 
পারিজাত পুষ্প ছিল বীণাষ বন্ধন । 
গোবিন্দের হস্তেতে দিলেন তপোধন ॥ 
পরম স্থন্দর পুষ্প দেবের হুল্লভ। 
যোজন পর্য্যন্ত যায় যাহার সৌরভ । 
দেখিয়া আনন্দযুক্ত হৈয়৷ হৃধীকেশ। 
পুষ্প দিয়! রুক্মিণীরে করেন স্থবেশ ॥ 
এতেক রুক্সিণীদেবি ভ্রেলোক্যমোহিনী। 
পারিজাত স্ুবেশে শোভিল সব৷ জিনি ॥ 
নারদ ক্ষণেক করি কথোপকথন । 
বিদায় হইয়া চলিলেন তপোধন ॥ 
কলহে আনন্দ বড় ব্রহ্মার নন্দন । 
পথে মুনি যাইতে চিন্ভতেন মনে মন ॥ 
সন্তযভামা-অগ্রে কহি পারিজাত কথ। । 
শুনিয়া কি বলে দেখে সত্রাজিত-স্থতা ॥ 
এত চিন্তি গিয়া! মুনি দ্বারকাভবন । 
সত্যভামা-গুহে উপনীত সেইক্ষণ ॥ 
মুনি দেখি সত্যভামা করিয়। বন্দন। 


| পাগ্য অর্থ্য অর্পিলেন বসিতে আমন ॥ 


কোথায় আছিল। বলি জিজ্ভামেন সতী । 
কহেন করুণ বাক্য মুনি মহামতি ॥ 
আজ গিয়াছিলাম ঘে ইন্দ্রের নগর । 
পুষ্প দিয়া আমারে পুজিল পুরন্দর ॥ 
নরের অদৃষ্ট পুষ্প দেবের ছুর্লভ। 

দিল ইন্দ্র মোরে বহু করিয়া গৌরব ॥ 
পুষ্প দেখি আমি চিন্তিলাম এ হৃদয়। 
বিন! ইন্দ্র উপেন্দ্র অন্যের যোগ্য নয় ॥ 
সে কারণে পুষ্প আমি দিলাম কৃষ্ণেরে। 
পুষ্প দেখি গোবিন্দের আনন্দ অন্তরে ॥ 
সেই ক্ষণে রক্সিণীরে আনি জগন্নাথ । 
স্বহস্তে ভূষিত করিলেন পারিজাত ॥ 


াদিপর্ব। ] _বরদাভগ্রহস্তাঞ্চ শরচ্চন্দ্র-নিভাননাং ১৯৩ 


দপুগ্পে ভূষিত হ'য়ে ভীত্মক-ছুছিত1। 
ভ্রলোক্যের নারী জিনি হইল শোভিত ॥ 
(বা হৈতে প্রেযসী তোমারে আমি জানি । 
»খ জানিলাম কৃষ্ণ প্রেয়সী রুক্মিণী ॥ 
[নির এতেক বাক্য শুনিয়া! স্বন্দরী । 
চত্রের পুতলী প্রায় রহে ধ্যান করি ॥ 
ছড়ি ফেলিল। কণ্ঠে ছিল যেই হার। 
নুচাইয়া ফেলেন অঙ্গের অলঙ্কার ॥ 
চিড়িল পুষ্পের মাল! খুলিল কুম্তল। 
হাহাকার করিয়া পড়েন ভূমিতল ॥ 
সতীর দেখিয়া কষ্ট মনে মনে হাপি। 
রৈবতক পর্ববতেতে বেগে যান ফি ॥ 
রুকিণীর গুহে কৃষ্ণ করেন ভোজন । 
,হুনকালে উপনীত তথা তপোধন ॥ 
,গাবিন্দ কহেন মুনি কহ সমাচায়। 
পুনঃ হেথ। আগমন-কি হেতু তোমার ॥ 
ম'ন বলে গুন প্রভু শ্রীমধুসুদন। 
বারকানগ:র গিয়াছিলাম এখন ॥ 
সত্যভাম! জিজ্ঞাসিল তোমার বারতা 1 
প্রসঙ্গে প্রসঙ্গে হৈল পারিজাত কথা ॥ 
এমন করিবে বলি জানিব কেমনে । 
কন্সণীরে দিল। পুষ্প শুনিয়। শ্রবণে ॥ 
সেইঙ্গণে মুস্ছণপন্ন পৃড়িল ধরণী | 
হাহাকার করিয়া কান্দযে উচ্চধ্বনি ॥ 
'ছ'ড়িয়া ফেলিল ঘত বসন তৃধপ। 
কপালে প্রহার করে হস্ত ঘনে ঘন ॥ 
সব সখিগণ মেলি করযে প্রবোধ । 
নাহি শুন কানে দ্বিগুণ যে বাড়ে ক্রোধ ॥ 
প্রাণ যাক প্রাণ যাক এইমাত্র ডাকে । 
দেখিয়া! কহিতে আইলাম যে তোমাকে ॥ 
শুনি-। গোবিন্দ চিতি হইল বিস্ময় । 
কি হবে কি হবে বলি চিন্তেন হৃদয় ॥ 
পারিঙ্গাত পুষ্প হেতু অনর্থ ভাবিয়া । 
রুঝ্িণী”র শ্রীকৃষ্ণ কহেন প্রবোধিয়া ॥ 
কি.করিৰ বৈদর্ভা আপনি কর ক্ষমা । 
তুমি জান যেমন চরিত্র সভ্যভাম! ॥ 


| ক্রোধেতে আপন প্রাণ ছাড়িবারে পারে। 
| তোমার প্রসাদ হৈল দেহ পুষ্প তারে ॥ 

| শুনিয়া রুক্মিণী হইলেন বড় ছুঃখী | 

| গোবিন্দেরে কহেন হইয়া! অধোমুখী ॥ 

| দিয়া পুষ্পরাজ পুনঃ লইবা মুরারী । 

৷ সহজে ছূর্ভাগ। আমি কি করিতে পারি ॥ 
| মোরে পুষ্প দিল! বলি পুড়িছে অন্তরে । 
। মরুক পুড়িয়া, পু্প কেন দিব তারে ॥ 

; কুক্িণীর বাক্য শুনি চিন্তেন শ্রীহরি। 

. নারদেরে জিজ্ঞাসেন বৃত্তান্ত বিবরি ॥ 
কোথায় পাইল৷ পুষ্প কহ মুনিবর । 

: নারদ কহেন আছে স্বর্গে তরুবর ॥ 
ইন্দ্রের রক্ষকগণ,করযে রক্ষণ | 

৷ তাহাতে নন্দন বন করষে শোভন ॥ 
মাগিয়া পাঠাও পুষ্প সহত্রলোচনে । 

; তৰ নাম শুনিলে দিবেক সেইক্ষণে ॥ 
গোবিন্দ বলেন মুনি যাও তুমি তথা । 
মোর নাম লৈয়। ইন্দ্রে কহ এই কথা ॥ 

: ক্ষীরোদ-মথনে পুষ্প হৈয়াছে উৎ্পত্তি। 
একা কেন ভোগ তুমি কর শচীপতি। 
দেহ পারিজাঁত যে আমার ভাগ আছে। 
ন| দিলে সহজে পুষ্প কৰ্ট পাবে পাছে ॥ 
সম্পীতে প্রথমে মাগিবেন তপোধন । 

না দিলে এ সব পরে কহিব। তখন ॥ 
এত বলি নারদে পাঠান নারায়ণ। 
দ্বারাবতী যান সত্যভামার কারণ ॥ 
মহাভারতের কথ অস্থৃত লহরী । 

' কাশী দাস কহে সাধু পিয়ে কর্ণ ভর ॥ 


সপ জপ 


সত্যভামার মান ভঙ্জন। 
পড়ি আছে সত্যভান! ভূমির উপর । 
' মুক্তকেশী গড়াগড়ি ধুলায় ধূনর ॥ 
৷ বসন ভূষণ'ভিজে নয়নের জলে । 
 শশিকলা যেমন পতিতা ভূমিতলে ॥ 
| চতুদ্দিকে ব্যজনী ধরিয়া সখিগণ । 
 স্থগন্ধি ঘলিল পিঞ্চে চাপয়ে চরণ ॥ 


১৯৪ 


সঘনে নিশ্বাস বহে হস্ত দিয়া নাকে । 
দেখিয়া কৃষ্ণের অশ্রু নয়নে ন! থাকে ॥ 
- আপনি ব্যজন লৈয়। সখী-হস্ত হৈতে। 
মন্দ মন্দ বায়ু কৃষ্ণ লাগিল করিতে ॥ 
গোবিন্দের আগমনে উজ্জ্বল হৈল ধাম । 
ষড়খতৃ লৈয়া যেন উপনীত কাম ॥ 
আমোদিত হৈল গৃহ অঙ্গের সৌরভে। 
সহজ্ম সহজ্ব অলি ধায় ভে! ভে রবে ॥ 
অচেতন ছিল সখী পাইল চেতন । 
মৌরভে জানিল গৃহে কৃষ্ণ-আগমন ॥ 


উচ্চৈঃম্বরে কান্দে ক্রোধে চক্ষু নাহি মেলে । 


ক্ষণেক থাকিয়! সব সখিগণে বলে ॥ 
কে দহে আমার অঙ্গ হুতাশনুপ্রায় । 
রুক্সিণীবান্ধব কিবা আইল হেথায় ॥ 
এতবলি মারে শিরে কক্কণের ঘাত। 
দুই হৃস্তে হস্ত ধরিলেন জগন্নাথ ॥ 

কেন হেন বল রুক্মিণীর পতি বলি। 
সত্যভাম!-প্রাণ আমি চাহ চক্ষু মেলি ॥ 
আমার কি অপরাধ ন1 পাই ভাবিষা । 
কি হেতু এতেক কষ্ট দাও প্রাণপ্রিয়া, ॥ 
এত বলি কৃষ্ণ বসাইলেন ধরিয়া । 

মুখ মুছাইলেন আপন বস্ত্র দিয়! ॥ 
গোবিন্দের এতেক বিনয় বাক্য শুনি । 


মুখেতে তোমার সুধা অন্তরে নিষ্ঠর । 
এবে জানিলাম তুমি কত বড় ক্রুর ॥ 
পারিজাত পুষ্পরাজ অতুল স্থবাস। 
রুক্সিণীরে দিলা, আমা করিয়া নিরাশ ॥ 
কার শক্তি সহিবে এতেক অপমান । 
এক্ষণে ত্যজিব প্রাণ তোম! বিদ্ধমান ॥ 
গোবিন্দ কহেন প্রিয়ে ত্/জহ বিলাপ । 
কোন্‌ দ্রব্য পারিজাত, চিন্ত এত তাপ ॥ 
এক পুষ্প হেতু তোম৷ ক্রোধ হুইয়াছে। 
তোমারে আনিয়। দিব পুষ্প সহ গাছে ॥ 
শুনি সত্যভান! দেবী উল্লাসিত-মন। 
হাপসিয়। কহেন কৃষে মেলিয়া নয়ন ॥ 


প্টবন্ত্রপরীধানাং গীনোন্রত পয়োধরাং | . 


[ মহাভারত 1 


' আসনে বসাইলেন উঠি যছুনাথে | 
চরণ প্রক্ষালিলেন স্থগন্ধি জলেতে ॥ 

. ভোজন করিল কৃষ্ণ পরম হরিষে। 

। তাম্থুল যোগান দেবী বসি বাম পাশে ॥ 
' রত্বময় পালক্কেতে করেন শয়ন । 

: আনন্দেতে রজনী বঞ্চেন ছুইজন ॥ 

' প্রভাতে উঠিয়া! কৃষ্ণ করে স্লানদান | . 
 হেনকালে উপনীত মুনি টেকিযান ॥ 


. কলহবিগ্ায় বিজ্ঞ ছন্দপ্রিয় খষি। 


কহেন কৃষ্ণের অগ্রে গদগদ ভাষি ॥ 


কি আর কহিব কথা কহিবারে লাজ । 


 কটুবাক্য আমারে কহিল! দেবরাজ ॥ 
শুন শুন দ্রেবগণ কথন অদ্ভুত। 


নারদ-আইল হৈয়া গ্রোপালের দূত ॥ 


দেবের ভুললভ পারিজাত পুস্পরাজ । 
 মনুষ্যের হেতু মাগে মুখে নাহি লাজ ॥ 
এত অহঙ্কার কেন গোপালের হৈল। 

_ পুর্ধের বৃত্তান্ত বুঝি সব পাসরিল ॥ 


₹সভয়ে নন্দগৃহে ছিল লুকাইয়! । 


' গোধন রাখিত নিত; গোপান্ন খাইয়া ॥ 


একদিন চুরি করি খেষেছিল ননী । 


হাতে বান্ধি মারিলেক নন্দের ঘরণী ॥ 
. বৃষ অশ্ব সর্প বক করিল সংহার। 
কান্দিতে কান্দিতে কহে আধ আধ বাণী ॥.. 


সেই হেতু দেখি তার এত অহঙ্কার ॥ 


 জরাসন্ধভয়ে স্থল নাহিক সংসারে । 
 লুকাইয়। রে গিয়৷ সমুদ্র ভিতরে ॥ 
. হেনজনে পরিজাত পুষ্পে হল সাধ। 
নাহি দিলে বলিয়াছে করিবে প্রমাদ ॥ 
হেন কটুভর কি আমার প্রাণে সহে। 


কি করিব দূত ক্মার অন্য জন নহে ॥ 
। বাহ যাহ নারদ না থাক মোর কাছে। 
, কহ গিয়া! করুক সে যত শক্তি আছে ॥ 


নারদের মুখে শুনি এতেক বচন। 
ক্রোধেতে ঘুণিত হৈল যুগল নয়ন ॥ 
গোবিন্দ বলেন ইন্দ্র হইয়াছে মভ। 
আপনি করিল লঘু আপন মহত্ত্ব ॥ 


' অদদিপর্ব্ব। ] 


আজি চূর্ণ করিব তাহার অহঙ্কার । 
সাক্ষাতে দেখিবে চল ভুমি আপনার ॥ 
সে নকল কখন হইল পাসরণ। 
গোকুলেতে ইন্দ্রে দূর করিনু যখন ॥ 
সাত দিন কৈল যত ছিল পরাক্রম। 
নহিলেক গোপকুলে পুজা লৈতে ক্ষম ॥ 
এত অহঙ্কার তার স্থরপুরে স্থিতি | 
উচ্চকুলে নিবাস অমরাবতী খ্যাতি ॥ 
আর অহঙ্কার চড়ে এরাবতোপরে । 
আর অহঙ্কার বজ অস্ত্র ধরে করে ॥ 
আর অহঙ্কার তার সহতঅ্লোচন । 

মন্ততা তাহার দূর করিব এখন'॥ 
গররপুর হইতে পাড়িব ভূমিতলে। 
প্রহারে ভাঙ্গিব গজরাজ-কুস্তস্থলে ॥ 
অব্যর্থ মুনির অস্থি সেই তার বাজ । 
ব্যর্থ করি হাসাইব দেবের সমাজ ॥ 
ভাঙ্গি বন সমূলে আনিব পারিজাত। 
দেখি রক্ষা কেমনে করিবে শচীনাথ ॥ 
এত বলি গোবিন্দ স্মরেন খগেশ্বরে । 
অগ্রে দাড়াইল খগরাজ যোড়করে ॥ 
শীকুষ্ণ বলেন যাব ইন্দ্রের নগর । 
আনিব হেথায় পারিজাত তরুবর ॥ 
গুড় বলিল প্রভু ভূমি যাও কেনে । 
আঙ্ঞ। দিলে আমি যাই ইন্দ্রের ভবনে ॥ 
দন্দন বনের সহ ফুল পারিজাত । 
এইছেণে হেথা আনি দিব জগন্নাথ ॥ 
গোবিন্দ বলেন সব সম্ভব তোমাতে । 
কন্ট আমি তারে লঘু করিব সাক্ষাতে ॥ 
এত বলি গোবিন্দ নিলেন গ্রহরণ। 
১কীমদ্রকী গদ! খড়গ চক্র স্থদর্শন ॥ 
ধরিয়। সারঙ্গ ধনু চড়াইয়া গুণ। 
অর্পলেন গরুড়ে অক্ষয় যার তুণ ॥ 
খই করিলেন কিরীট কুগুল। 
'এঘেতে শোভিল যেন মিহিরমগ্ডল ॥ 
কণ্ঠেতে ভূবণ গজমুকুতার হার । 
ঝকিমিকি করে যেন বিদ্যুৎ আকার ॥ 


 অস্কাপিতন্থতাং ষষ্টী-মন্থুজন্থাং বিচি্তয়ে ॥ 


১৯৫ 


 বক্ষঃস্থলে রত্বরাজ শোভিত কৌস্তভ । 
৷ দেখিয়। মুচ্ছিত হয় কোটি মনোভব ॥ 
, অঙ্গদ বলয় আর কেয়ুর ভূষণ । 
 অপটিয়! পরেন গীতবরণ বদন ॥ 

_ সর্ববাঙ্গে লেপন'কৈল চন্দন কস্তুরী। 


কাকালেতে বন্ধন করেন খড়গ ছুরি ॥ 


. হইলেন গরুড়ে আরূঢ জগন্নাথ । 

: সত্যভামা বলেন যাইব আমি সাথ ॥ 
 দেখিব ইন্দ্রের পুরী কেমন ইন্দ্রাণী । 
 কিরূপে তোমার মহ যুঝে বজপাণি ॥ 

. শুনি হরি তারে বসইলেন যে বামে। 

' আনিলেন ডাকিয়া! সাত্যকি আর কামে ॥ 
' (হারে বলেন কৃষ্ণ চল মম সঙ্গ । 

ইন্দ্র সহ সমর দেখহু আজি রঙ্গ ॥ 

। কৃষ্াজ্ঞ! পাইয়া খগে করি অবরোহণ। 


চলিলেন মমর দেখিতে চারিজন ॥ 


. হেনকালে বলভদ্দ্র প্রভৃতি বাদব। 
: বলিল তোমার সহ যাব মোর। সব ॥ 


গোবিন্দ বলেন থাক দ্বারকা রক্ষণে । 
শুন্য জানি আসি কি করিবে হুষ্টগণে ॥ 


: এত বলি প্রবোধিয। সবারে রাখিয়া | 


গরুড়ে দিলেন আজ্ঞা চলহ বলিয়া ॥ 


: মহাভারতের কথা অন্বত-নমান। 


কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্‌ ॥ 


হুরপের ইজ তয় সস 

নারদ বলিল তবে শুন নারায়ণ । 
অদিতি কহিল ঘত কুঞ্তল কীনণ ॥ 
নরক আনিল বলে অদিতি কুণুল। 
লুটিয়! অমরাবতা অমরী ঘন্দল ॥ 
পৃথিবীর পুত্র হয় নরক হুম্ম।ই : 
তারে ন| মারিলে নহে স্বর্গের বস্তি ॥ 
শুনিয়া গোবিন্দ তা করিল গমন। 
নরকে মারিয়া পাইলেন কন্যাগণ ॥& 
ষোড়শ সহজ কন্য। দেবের কুমারী । 


- | এককালে বিবাহ করিলেন মুরারী ॥ 





১৯৬ প্রণাম মন্ত্র_জয় দেবি জগম্মাতজ গদানন্দকারিপি । [ মহাভারত। 
অদিতির কুণ্ডল দিলেন অদিতিরে। বামন হইয়! ইচ্ছা ধরিতে চন্দ্রমা । 
তথা হৈতে চলিলেন অমর নগরে ॥ দিব প্রতিফল আজি ভাঙ্গিব গরিম ॥ 


নন্দন-কানন মধ্যে হৈল উপনীত । 
দেখেন কুম্থমরাজ গন্ধে আমোদিত ॥ 
সাত্যকিরে বলেন আনহ তরুবর । 
শুনিয়া সাত্যকি তথ। গেলেন সত্বর ॥ 
বৃক্ষের রক্ষণেতে আছিল বহু রক্ষ । 
হাতে অস্ত্র লইয়! ধাইল লক্ষ লক্ষ ॥ 
সাত্যকি বলেন প্রাণ বদি সবে চাহ । 
না করহ দ্বন্দ্ব তুমি ইক্রোরে জানহ ॥ 
যাইয়! ইন্দ্রের ঠণই সবে গিয়া কহে। 
চল শীঘ্র দেবরাজ বিলম্ব না সনে ॥ 
গরন্ড আরুট যে মনুষ্য তিন জন। 
পারিজাত লইয৷ ভাঙ্গিল সব বন ॥ 
. শুনিয়। ইন্দ্রের চিত্তে হইল ম্মরণ | 
পারিজাত লইতে আইল নারায়ণ ॥ 
ক্রোধে ইন্দ্র কলেবর কাপে থর থর । 
সহস্বলোচন চলে করিতে সমর ॥ 
নান। অস্ত্র লইয়া! সমরে কৈল সাজ । 
হাতে বজ্জ লইয়া চলিল। দেবরাজ ॥ 
শচী বলে যাব আমি সংহতি তোমার । 
কিরূপে হইবে যুদ্ধ দেখিব দৌহার ॥ 
শুনি ইন্দ্র বসাইল বামে আপনার । 
জয়দেব সখা আর জয়ন্তকুমার ॥ 
হেনমতে আরোহণ কৈল চারিজন ? 
চালাইয়া। দিল গঙ্জগ যথ! নারায়ন ॥ 
মহাভারতের কথা অম্বত-ল্হরী । 
কাশীদাঁস কহে শুনি তরি ভববারি ॥ 


শ্রীকৃষ্ণের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধ | 


আস্ত্রে অস্ত্রে ুইজনে লাগিল বিরোধ । 
মত্যতম। দ্েখিয়। ইন্দ্রাণী বলে ক্রোধে ॥ 
কহ না ভারতী কেন এত গর্বব তোর। 
আদিয়াছ লইতে ভুষণ পুষ্প মোর ॥ _ 
মর্ধ্যাদা থাকিতে আগে যাহ বাহুড়িয়। । 
'ষখ। ছিল পারিজাত তথার রাখিয়! ॥-. 


সত্যভাম! বলে শচী মিছে কর গর্বব | 
পরাক্রম তোমার জানি যে আমি সর্বব ॥. 
শাশুড়ীর কুল নরক নিল বলে । 

নারিলা আনিতে তাহ! কহি আখগুলে ॥ 


৷ লুটিয়। পুটিয। স্বর্গ কৈল ছারখার । 
 রাখিবারে ন পারিল স্বামী ঘে তোমার ॥ 
৷ মারিয়া মে নরকে ভাঙ্গিয়া তার পুরী । 


অদ্দিতির কুণগডল আনিয়া দিল হরি ॥ 
পারিজাত পুস্পে তোর কোন্‌ অধিকার । 


ূ মথনে জন্মিল পুস্প বিভাগ সবার ॥ 
৷ ভূমি পুষ্প ভূষণ করিব! এক। কেনে | 
। দেখ আজি লৈষা বাব রাখহ কেমনে ॥ 


সতী শচী (্োহাকার শুনিয়া! কোন্দল । 
মুখে বস্ত্র দিয়া হাসে দেবতা সকল ॥ 
আনন্দ-লহরীতে নারদ যুনি হাসে। 
শুনি পুরন্দর কাপে অতিশয় রোষে ॥ 
উপেকন্দ্র ইন্দ্রের যুদ্ধ হয় দেবধামে । 


। ত্রিভুরন চমৎকার দৌহার সংগ্রামে ॥ 
; নানা অস্ত্র ছুইজনে করেন প্রহার । 
৷ পৃথিবীর মধ্যে পড়ে উক্কার আকার ॥ 


দর্পক জয়ন্ত যুদ্ধ কি দিব তুলন। 


' শরজালে দুইজনে ছাঁইল গগন ॥ 


সাত্যকি তুলিল তরু গরুড় উপর । 
তার সহ জয়দেব করযে সমর ॥ 
খগেক্দ্র গজেক্দ্র যুদ্ধ ন! হয় বর্ণন। 
গর্জনে বধির হৈল ভ্রেলোক্যের জন ॥ 
দশন শুতে গজ গরুড়ে প্রহারে । 
গরুড় গেন্দ্র মুণ্ড নখেতে বিদরে ॥ 
গরুড়ের নখাঘাতে গজেন্দ্র অস্থির | 
খণ্ড খণ্ড হৈল, বহে সর্ববাঙ্গে রুধির ॥ 
না পারিল শুন্যেতে রহিতে গজবর। 
অজ্ঞান হুইয়। পড়ে ভূমির উপর ॥ 
সর্ববাঙ্গে রুধির বহে কম্পে কলেবর। 
পড়িল মাতঙ্গরাজ পর্ববত উপর ॥ 


আঁদিপর্বব | ] 
হস্তীর চাপনে গিরি অদ্ধ গেল তল। 
পর্বত উপরে স্থিতি হৈল অখগুল। 
ইন্দ্র বলে গর্বব কৃষ্ণ না৷ করহ তুমি |. 
সমরেতে ন্যুন হৈয। পড়ি নাহি আমি ॥ 
বাহন অস্থির হৈল গরুড় আঘাতে । 
তুমি আমি চল যুদ্ধ করিব ভূমিতে ॥ 
ইন্্রবাক্য শুনিয়! বলেন ভগবান । 
যথায় তোমার ইচ্ছা যাব সেই শ্যান ॥ 
পুনরূপি মুখামুখি হইল সমর । 
যত অস্ত্র ইন্দ্রের কাটেন দামোদর ॥ 
সর্বৰ অস্ত্র ব্যর্থ হয় মনে পাই লাজ। 
অতি (ক্রোধে বজ প্রহারিল দেবরাজ ॥ 
গোবিন্দ বলেন তবে গরুড়ের প্রতি । 
বজ হ্ষন্ত্র হাতে লইয়াছে স্ুরপতি ॥ 
স্রদশনে চ্ছ। কাটি তিল তিল করি। 
মুনিবাক্য ব্যর্থ হবে এই হেতু ডরি ॥ 
উহার উপায় তুমি কর খগেশ্বর | 
এক পক্ষ দাও ফেলে বজের উপর ॥ 
ঠোটেতে উপাড়ি পক্ষ গরুড় ফেলিল। 
পক্ষ চুর্ন করি বজু বাহুড়ি চলিল ॥ 
একবার বিনা বজ আর নাহি চলে। 
দেখিয়। বিস্ময় বড় হৈল আখগুলে ॥ 
মহাভারতের কথা! অস্থত সমান । 
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥ 
মহাদেবের নুদ্ধহথলে গলল্‌ ॥ 
গে।বিন্দ ইন্দ্রের রণ নাহি জঁবসান। 
ভ্রিলোকের লোক শব্দে হয় হতভ্ঞান ॥ 
দেখিয়। নারদ মুনি হইয়! চিন্তিত । * 
ক্গীরোদে কশ্টাপ-ম্থানে গেলেন ত্বরিত ॥ 
নারদ বলেন কশ্ঠযপ আছ কি কাজে। 
প্রমাদ পাড়িল তব পুভ্র দেবরাজে ॥ 
অজ্ঞান হইয়া করে কৃষ্ণ সহ রণ। 
না মারেন কৃষ্ণ তেই জীয়ে এতক্ষণ ॥ 
দেবরাজ পরাক্রম করিলন সব। 
নিজ অস্ত্র অগ্যাপি না ছাড়েন মাধব ॥ 


প্রসীদ মম কল্যাণি নমস্তে ষ্ঠী দ্েবিকে ॥ 


১৯৭ 


স্থদর্শন যদ্যপি ছাড়েন নারায়ণ। 
কাটিবেন ইন্দ্রেরে রাখিবে কোন জন ॥ 
শুনিয়া কশ্যপ মুনি সচিন্তিত মন। 
কেমনে &োহার হন্দ ভৈবে নিবারণ ॥ 


। দোহার মধামস্থ শিব বিন। অন্বে নারে। 
৷ এত চিন্তি কশ্যপ করেন স্তুতি হরে ॥ 
কশ্টপের সবে তুষ্ট হইয়। ভ্রেলোক্য। 
ষুদ্ধস্থানে গেলেন করিতে নিবারক ॥ 

' খগেন্দ্র উ.পন্দ্র গজেন্দ্র দেবরাজ । 

। যোগেন্দ্র বুষারূঢ ঈাড়াহইল মাঝ ॥ 


কহিলেন শ্রীহরি করহ অবদান। 

তব সহ সমরে কি ইন্দ্র বলবান ॥ 
দেবরাজ হন্দ্রে ভূমি কাঁরল। স্থাপিত । 
এক্ষণে গ্রহার তারে না হয় উচিত ॥ 
গোবিন্দ বলেন ইন্দ্র স্বর্গভোগ করে। 
এক পারিজাত বৃক্ষ ন। দেয় আমারে ॥ 


: স্থতন্ত্র তাহার উপার্জিত নহে ফুল। 

; ্দীরোদ মথিয়। পায় সুরান্বরকুল ॥ 

। মথনের দ্রব্যে সবাকার ভাগ আছে। 

. বিশেন কমল। আমি পাই তার পাছে ॥ 
 এরাবত উচ্চৈতশ্রব। ভ্রর্গে যত ম্্খ । 

, সকল ইন্দ্রের ভুনা আমি মে বিদুখ ॥ 

; একমাত্র পারিজাত বৃক্ষ আমি মাগি । 
উচিত কি ছন্দ তার করা ইহ লাগি ॥ 
; গোবিন্দের মুখে শুনি এতেক বচন। 

: হায় হায় বলিয়া বলেন পঞ্চানন ॥ 

; গ্রিরিশ বলেন ইন্দ্র হইখ। অজ্ঞান । 


ন। জানহ নারায়ণ পুরুষ গরদান ॥ 
তার সহ দ্বন্দ কর না হয় নিলান। 
মম বাক্যে শুরপতি কর সমালন এ 
ইন্দ্র বলে পশুপতি কর এখপান । 
এরাবত উচ্চৈশ্রেব। আদি ঘত যান ॥ 
শচী বজ পারিজাত নন্দন-কানন। 
ইহাতে ইন্দ্রন্ব মম স্বর্গের ভূষণ ॥ 
পারিজীত লবে যদি দৈবকীকুমার । 
স্বর্গেতে ইন্দ্রত্থ মম কি রহিল আর ॥ 


১৯৮ বাণ লিঙ্গের ধ্যান__-প্রমভং শক্তি সংযুক্তং বাপাখ্যঞ্চ মহাপ্রভং । [ মঞাভা রত। 


মহেশ বলেন হরি পূর্ব অবতারে । 
তোমার কনিষ্ঠ ভাই অদিতি উদরে ॥ 
কনিষ্ঠের ভাগ মাগিলেন নারায়ণ ॥ 

দেহ পুষ্পরাজ দ্বন্ব হউক নিবারণ ॥ 
ইন্দ্র বলে তব বাক্য ন৷ করিব আন। 
আমার কনিষ্ঠ ভাই যদি ভগবান ॥ 
জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠেতে আছে ব্যবহার ।- 

তাহ। না৷ করিয। কেন করে বলাৎকার ॥ 
ন। করিয় মান্য মোরে লয়ে যাবে বলে। 
বলে নৈল বলিয়৷ ঘুষিবে ভূমগুলে ॥ 

* শুনিয়া বলেন শিব গোবিন্দে চাহিয়া । 
ক্রোধ ত্যজ যদ্ুনাথ আমারে দেখিয়! ॥ 
অজ্ঞানে হইয়। মন্ড দেব স্থরপতি। 

সেই হেতু করে যুদ্ধ তোমার সংহতি ॥ 
আপনি ইন্দ্রত্ব তুমি দিয়াছ উহারে। 
বিবিধ বিপদে রাখিযাছ বারে বারে ॥ 
আপন অঞ্জিত বদি বিষবৃক্ষ হয় । 
কাটিতে আপন হস্তে সমুচিত নঞ। 
পারিজাত ফুল লয়ে যাঁহ বাধ নাই । 
মান্য করি লহ ইন্দ্রে হয় জ্যেষ্ঠভাই ॥ 
আমার বচন তেব করহু পালন । 
শিববাক্য স্বীকার করেন নারায়ণ ॥ 
গেলেন গোবিন্দে লৈয়। শিব ইন্দ্রন্থানে। 
প্রণাম করির়। হরি কনিষ্ঠ বিধানে ॥ 
তুষ্ট হৈয়৷ দেবরাজ কৃষ্ণ কোল দিয়! । 
পারিজাত বৃক্ষ দিল নিয়ম করিয় ॥ 
যাবৎ থাকিব! তুমি অবনীমণ্ডলে । 
তাবৎ থাকিয়। পুষ্প আসিবেক কালে ॥ 
এত বলি দেবরাজ হ্বর্গেতে চল্লি। 
সত্যভাম। চাহি তবে ইন্দ্রাণী হাসিল ॥ 


গরুড় কর্তৃক ইন্দ্রে লইরা কষ্দের নিকট গমন 
ও কৃষ্েের ক্রোব নিবারণ । 


শচীর দেগি হাসি সতীর অভিমান । 
-. গোবিন্দে চাহিয়া বলে কর অবধান ॥ 


প্রণাম করিল। তুমি ইন্দ্রের চরণে। 
হাপিয়! চাহিয়া মোরে দেখায় ন্য়নে ॥ 
ষে প্রতিজ্ঞ কৈল শচী হুইল সম্পূর্ণ । 


বলেছিল গর্ব আজি করিব সে চূর্ণ ॥ 
কি কারণে এমত করিল! জগন্নাথ ৷ 


না হয় নাহিক পেতে পুষ্প পারিজাত ॥ 
হাপিয়া বলেন প্রভু কমললোচন। 
এই হেতু সতী তব কেন ছুঃখ মন ॥ 


 যতেক দেখহ প্রাণী এ তিন ভুবনে । 


আম। হৈতে বিভিন্ন নাহি যে কোন জনে। 


. আপনাকে নমস্কার করি হে আপনে । 
তোমার ইহাতে লঙ্জ। হৈল কি কারণে । 
সতী বলে তাহার প্রতিজ্ঞ! পুর্ণ কৈলা ॥ 


আপন প্রতিজ্ঞ দেব বিস্মৃত হুইল! ॥ 
সহত্রলোচনে দিব ধুলির অঞ্জন । 
ভাঙ্গিব ইন্দ্রের গর্ব কহিল! তখন ॥ 


' ক্ষত্রিয় প্রতিজ্ঞ! না পালিলে ধর্ম নহে। 
. বিশেষ শচীর হাসি দেখি অঙ্গ দছে ॥ 

৷ কৃষ্ণ কহে আমার প্রতিজ্ঞা নহে স্থির । 
_ ভক্কেরে বিক্রীত দেবী আমার শরীর ॥ 


ন। পারি শিবের বাক্য করিতে লঙ্ঘন ৷ ্‌ 


| ইন্দ্র অপরাধ ক্ষমিলাম সে কারণ ॥ 
' সতী বলে আমি প্রায় অভক্ত তোমার । 


সে কারণে ক্রোধে দহে শরীর আমার ॥ 


' গোবিন্দ বলেন তুমি ত্যজ ক্রোধ মনে । 


এক্ষণে লোটাব ইন্দ্রে তামার চরণে ॥ 
সত্যভামা আশ্বাসিষা৷ দৈবকী তনয় । 
ভাকিয়৷ বলেন শুন দেব মৃত্যুঞ্জয় ॥ 
তোমাত্ম বচন আমি লঙ্িতে ন| পারি । 
তথির কারণে আমি ইন্দ্রে মান্য করি ॥ 
ইন্দরেতে আমাতে কিব৷ সম্বন্ধ নির্ণয় । 
কত অবতার মম ধরণীতে হয় ॥ 
হিরণ্যক্ষ হিরণ্যক শিপু ছুই জন। 
প্রতাপেতে লয়েছিল সকল ভুবন ॥ 


। মারিলাম তাহারে হইয়! অবতার । 


নিফণ্টক স্বর্গেতে দিলাম অধিকার ॥ 


আদিপর্বৰ |. 


ধর্মবলে বলি লৈয়াছিল ত্রিভুবন। 
ছলিয়! পাতালে রাখি করিয়া বন্ধন ॥ 
ছুই পদে ব্যাপিলাম ব্রহ্মাণ্ড সকল । 
নিক্ষণ্টক করিয়া দিলাম অখগুল ॥ 
কুন্তকর্ণ রাবণ রাক্ষন অধিপতি । 
সকলে জানহ ইন্ড্রে কৈল যেই গতি ॥ 
ত: সবে মারি যে আমি রাম অবতারে। 
নিঙ্ষণটক করি স্বর্গ দিলাম তাহারে ॥ 
উহায় আমাম় শিব কিসের সম্বন্ধ । 

এই বাক্য তাহারে বলহ সদানন্দ ॥ 
মৃন্তিকাতে লোটাইয়! সহস্রলোচনে । 
প্রমাম করিয়। পড়ে সতীর চরণে ॥ 
তবে তার অপরাধ করি আমি দূর । 
নহিলে এক্ষণে অন্তে দিব স্বর্গপুর ॥ 
কহিলেন এ সকল ইন্দ্রে মহেশ্বর | 

শুনি ইন্দ্র ক্রোধেতে কম্পিত কলেবর ॥ 
ন! করে স্বীকার শিব কহেন কৃষ্ণেরে | 
গরুড় ডাকিয়। কৃষ্ণ বলেন সত্বরে"॥ 

বহ বীর খগেশ্বর পাতাল ভূবন । 

আন গিয়া শীত বিরোচনের নন্দন ॥ 
বলিরে করিব আজি স্বর্গ অধিপতি । 
সাধুসেবা-গুণে বলি আমাতে ভকতি ॥ 
গরুড় ইন্দ্রের সখা অতিশয় প্রীত। 
(গাবিন্দ-চরণে পড়ে সখার নিমিভ ॥ 
সবিনয় বচনে বলয়ে খগেশ্বর | 

দিতির সত্য পাসরিলে চক্রধর ॥ 
মন্বন্তরে বলিরে করিবা অধিকারী । 
এক্ষণে বলিরে কি কারণে ডাক হরি ॥ 
'কান ছার ইন্দ্র প্রভু তারে এত কেনে। 


এত বলি আপনি চলিল খগেশ্বর । 
কহিল অজ্ঞান কেন হও পুরন্দর ॥ 
ধাহার পালন সৃষ্টি জন যাহার । 

যেই প্রভু তোমারে দিয়াছে অধিকার ॥ 
তার আজ্ঞ! লঙ্বন করিয়া অবহেল! । 
দেখিয়া না দেখ চক্ষে ইন্দ্রপদে ভোলা! ॥ 


কামবাপান্থিতং দেবং সংসার-দহনক্ষমং ॥ 


1 
ূ 


১৯৯১ 


আইল তোমার দোষ ক্ষম। করাইব । 
সতীর যে চরণেতে তোমা ফেলাইব ॥ 
আমার বচনে যদি না হও প্রাবোধ । 

বলি ইন্দ্রপদ লৈবে বাড়িবেক ক্রোধ ॥ 
খগেন্দ্রের বাক্য শুনি চিন্তে মেঘবান । 
বুঝিলাম মোরে ক্রোধ কৈল ভগবান ॥ 


৷ ব্রেলোক্যের নাথ প্রভূ দেব নারায়ণ । 


৷ অজ্ঞান হইয়া তার সঙ্গে কৈনু রণ ॥ 
 গরুড়ে বলিল ইন্দ্র শুন সখ! তৃমি। 


গোবিন্দে বাড়ান ক্রোধ না জানিয়া আমি ॥ 
খগেশ্বর বলে সখ। শুন মম বাণী। 


মোর সহ আসি শান্ত কর চক্রপাণি ॥ 
; আইস তোমার দোষ করাইব ক্ষমা । 
: নারায়ণ সম্ম*খে লইয়। যাব তোম! ॥ 


এত বলি গরুড় করিয়। হাতাহাতি । 
সতীর চরণতলে ফেলে স্থরপতি ॥ 


পড়ি তার সহত্রলোচনে লাগে ধুলি। 


দেখিতে ন৷ পায় ইন্দ্র হাতাড়িয়া বুলি ॥ 


সত্যভানার প্রতি ইন্ছের স্তব 1 


কতদুরে সতী আগে, শিরে দিয়! করযুগে, 


প্রণমি পড়িল দেবরাজ । 


. স্তব করে হ্থরপতি, অক্টাঙ্গ লোটায় ক্ষিতি, 


সহ বত অমর-সমাজ ॥ 
তুমি লক্ষ্মা সরস্বতী, রতি সতী অরুন্ধতী, 
পার্বতী সাবিত্রী বেদমাত। । 


! তুমি অধঃ ক্ষিতি স্বর্গ, তুমি ধাতা চতুর্ব্বগ, 


স্যষ্টি স্থিতি প্রলয় বিধান ॥ 


ৃ অনাদদিপুরুষ প্রিয়া,কে জানে তোমার ক্রিয়া, 
দেখি আমি তোমারে কেমনে নাহি মানে ॥ ! 


৷ তুমি বিধাতার ধাতা, 


মায়াতে মনুষ্যদেহধারি। 

সবাকার অন্নদাতা, 
আমি তোম! (ক বন্িতে পারি ॥ 

বেদপতি বনু খেদে, ন| পাইল চারিবেদে, 
আগমে ন! পা পঞ্চানন । 

তুমি মোরে দিল! সর্ব, তেই মোর হৈলগর্বরব, 
না জানিন্থ তোমার চরণ ॥ 


০৩ 


করহ এবার কপা, 
হ্বমতি কুমতি প্রদায়িনী। 
তুমি শুন্য জল স্থল, 
সর্বব গুহে জননী রূপিণী ॥ 
শরণ লইনু পদে, 
অজ্ঞান ছুম্মাতি কর দূর । 


সম্পদে হুইয়া মত্ত, না জানি তোমার তত্ব, 


ন! চিনিনু আপন ঠাকুর ॥ 
এত বলি দেবরাজ, 
শীঘ্র গেল হুইয়! বিদায়। 


লৈয়া পুষ্প পারিজাত, নারদে করিয়া সাথ, 


দ্বারক। গেলেন যছুরায় ॥ 


সত্যভামার ব্রতারন্ত |. 


রোপিল পুস্পরাজ সত্যভাম। দ্বারে । 
নান! রত্রে মূল বান্ধিলেন তরুবরে ॥ 
শত শত পুর্ণচন্দ্র যেন করে শোভা । 
পৃথিবী যুড়িরা৷ তার দীপ্ত করে আভা ॥ 
উপরে চন্দ্রম! বান্ধে দিয়া রত্রবাস। 
তার তলে কৃষ্ণ সহ করেন বিলাস ॥ 
হেনকালে আগত নারদ মুনিবর । 
দেখি সত্যভাম। স্তব করেন বিস্তর ॥ 
নারদ বলেন দেবী কি কর বাখান। 
ন। হুইবে নাহি হয় তোমার সমান ॥ 
দেবের ছুর্লভ যেই পুষ্প পারিজাত। 
আপন ছুয়ারে রোপিলেন জগন্নাথ ॥ 
এক্ষণে করহ দেবী হহার যে কাজ। 
অবহছেলে তোমার হুইবে ব্রতরাজ ॥ 
যে ব্রত করিলে হয় সোহাগে আগুলি। 
জন্ম জন্ম করিবে গোবিন্দ লৈয়৷ কেলী ॥ 
ব্রহ্মাণ্ড দানের ফল পায় এই ব্রতে। 
বিখ্যাত তোমার যশ হইবে জগতে ॥ 
এ ব্রত করিয়াছিল পুলোমানন্দনী । 
সোহাগে আগুলি হৈল ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী ॥ 


আরোহিয়া গজরাজ, 


শৃঙ্গারাদি-রসোললাসং ভাবয়ে পরমেশ্বরং। 


তুমি দেবী বুদ্ধিরূপা, ৷ 


| 


| 


ক্ষমা কর অপরাধে, 


[ মহাভারত। 


পর্ববতনন্দিনী পুর্বে এই ব্রত করি। 
শিবের অর্ধাঙ্গ পাইলেন মহেশ্বরী ॥ 


পৃথিবী পর্ব্বতানল, | আর কৈল স্বাহাদেবী অগ্রির গৃহিণী। 


যার ফলে হইল অগ্নির সোহাগিনী ॥ 
শুনি সত্যভাম। ধরে মুনির চরণে । 
প্রভু মোরে সেই ব্রত করাও এক্ষণে ॥ 
নারদ বলেন লহ কৃষ্ণ অনুমতি । 
শ্রীকৃষ্ণ নহেন যে কেবল তব পতি ॥ 


' নাহি জান দেবী তুমি এ ব্রত বিধান । 
৷ ব্ৃক্ষেতে বান্ধিয়। দিতে হবে স্বামী দান ॥ 


সত্যভাম। বলে হেন কহ কেন মুনি । 
আমার করিবে মন্দ কে আছে সতিনী ॥ 
করিব গোবিন্দ দান যে বিধি আছয়। 


৷ ক্ষ জিজ্ঞাসিব ইথে কি আছে সংশয় ॥ 


মুনি বলিলেন তবে বিলম্বে কি কাজ। 
শীত্র কেন আরম্ত না কর ব্রতরাজ ॥ 
এক লক্ষ ধেনু চাহি ধান্য লক্ষ কোটি। 


. দক্ষিণা সামগ্রী কর স্বর্ণ লক্ষ কোটি ॥ 
; বসন ভূষণ দান ষোড়শ বিধান। 


অশ্ব রথ গজ বৃষ যত রত্ব যান॥ 


: নারদের বাক্য মত সব আয়োজন । 
 শুভদিনে করিলেন ব্রত আরম্তন & 


গোবিন্দেরে একান্তে কহেন সমাচার । 
হাসিয়। সতীরে কৃষ্ণ করেন স্বীকার ॥ 
নিমন্ত্রিয়া আনেন যতেক মুনিগণ । 
পৃথিবীর মধ্যে যত বৈসেন ব্রাঙ্গণ ॥ 
হইল ব্রতের সজ্জা যে ছিল বিহিত। 
বৈসেন নারদ মুনি হৈয়৷ পুরোহিত ॥ 
পারিজাত বুক্ষেতে বান্ধিয়া৷ হৃধীকেশে। 
সত্যভামা বসিলেন হাতে তিল কুশে ॥ 
রুক্মিণী প্রভৃতি বোল সহজ রমণী । 
অভিমানে সবাকার চক্ষে বহে. পানী ॥ 
সত্যভামা করিলেন দান জগন্নাথ । 
স্বস্তি বলে নারদ দ্িলেন হাতে হাত ॥ 


পিসী 


ই 


প্রণাম মজ্র-__বাণেশ্বরায় নরকার্ণব-তারণায়। 


২৬১ 


সস 


গ্রুষ্ণকে দান পাইপ নারদের গমন । 


উদ্ধণবাু নারদ নাচেন হৃষ্টমনে । 

দক্ষিণার ধন দেন দরিদ্র ব্রাহ্মণ ॥ 
নারদ দ্বারকানাথে লৈয়! যান ধরি। 
শুনিয়। দ্বারক! শুদ্ধ ধায় নরনারী ॥ 
পারিজাত বৃক্ষ হৈতে খসান বন্ধন । 
গোবিন্দে বলেন সব ফেল আভরণ ॥ 
এক্ষণে গোপাল আর এ বেশে কি কাজ । 
তপস্থী হইয়। ধর তপস্থীর সাজ ॥ 
কিরাট ফেলিয়া শিরে ধর পিঙ্গজট1 | 
কনক পইতা। ফেলি লহ যোগপাটা ॥ 
কনক মুকুতা হার ফেল বনমালা ॥ 
পঁতান্বর ফেলিয়া পরহ বাঘছাল৷ ॥ 
মুনির বচনে হরি ত্যজে সেইক্ষণ । 
হলেন তপস্বীবেশ দৈবকী-নন্দন ॥ 
হাতেতে করিয়া বীণ! কাধে মৃগছালা । 
পাছে পাছে যান যেন সন্াসীর চেল! ॥ 
রুঝ্িণী প্রভৃতি ষোল সহজ রমণী । 
পাছে পাছে চলি যায় যতেক কামিনী ॥ 
নারদ বলেন কে তোমরা যাহ কোথা । 
রুক্মিণী বলেন তুমি লৈয়া। যাবে বথ| ॥ 
নারদ বলেন কি তোমার প্রয়োজন। 

1ন| স্থানে ভ্রমি আমি তপন্থী ব্রাহ্মণ ॥ 
রুক্মিণী বলেন কৃষ্ণ দান পেলে মুনি । 
যৌতুক পাইল৷ ষোল সহত্র রমণী ॥ 
মুনি বলে রুক্মিণী যে মিছা! কর ছন্দ । 
পাছে ক্রোধ ন। করিও বলি ভাল মন্দ ॥ 
বখন করিল দান্‌, সন্ত্রাজিত স্থৃতা । 
তখনি ত কেহ না কহিল! কোন কথা ॥ 
তার অগ্রে কহিবারে নহিলে ভাজন । 
আমার সহিত তব কোন প্রয়োজন ॥ 
রুক্মিণী বলেন পুনঃ শুন মুনিরায়। 
সত্যভাম। দিল দান আমার কি দায় ॥ 
প্রাণনাথ লৈয়া যাহ আম! সবাকারে। 
কহ মুনি আমর! রহিব কোথাকারে ॥ 


নারদকে শকুষ্ণ পরিমাণে ধনদান। 


গোবিন্দেরে লইয়! নারদ মুনি যান। 
বিষ্নবদন হৈয়! সত্যভামা চান ॥ 
| ঘন পড়ি উঠি ধায় বাতুল সমান। 
৷ ছুই হাতে আগুলিয়। মুনিরে রহেন ॥ 
৷ বুঝিনু নারদ মুনি চহুরালি তোর। 
' ভশড়িয়। লইয়! যাও প্রাণপতি মোর ॥ 
 বালকে ভাগ্য যেন হাতে দিয়া কল! । 
কাচ দিয়া লৈয়া যাহ কাঞ্চনের মাল! ॥ 


. শিল। দিয়! লৈয়। যাও পরশ রতন । 

' শুধু কায়। দিচ1 ঘাও লইয়া জীবন ॥ 

না হইত ব্রত না হইত কাধ্য তার। 
_বাহুড়িয়। দেহ প্রাণপ্পতি যে আমার ॥ 
মুনি বলে সত্যভাম। সত্যত্রষ্ট হৈল! । 

' সবাকার সাক্ষাতে গোবিন্দে দান দিলা ॥ 
, এক্ষণে কহিছ ব্রত নাহি প্রয়োজন । 
দান লইয়াছি আমি দিব কি কারণ ॥ 
একক দেখিয়া! চাহ বল করিবারে । 
মম ঠপই লইতে কাহার শক্তি পারে ॥ 


এত বলি নারদ ঘুরান ছুই আখি । 


শরীর কম্পিত দেবা, মনিসুখ দেখি ॥ 


সত্যভামা বলেন ন। তব ক্রোদে ডরি । 
বড় ক্রোধ হইলে ফেলাবে ভন্ম করি ॥ 
গোবিন্দ বিচ্ছেদে মরি সেই গম সখ । 
না দেখিব কৃষ্ণ আর এই বড় ছুঃখ ॥ 
এক কথ! কহি অবধান কর মূনি। 

. পুর্বেব যে বলিল! ব্রত করিল ইন্দ্রাণী ॥ 
পার্বতী করিল আর স্বাহ! অগ্রিপ্রিয়। ! 
তার! সব স্বামী পাইল কেমন করিয়া ॥ 
নারদ বলেন পর্ব ভক্ষ্য হুতাশন। 

. চাগি পরখ ধরে ভার প্রচণ্ড কিরণ ॥ 

 তাঙ্কারে লইয়। সতী কি করিব আমি । 
সে কারণে তাহারে জলির দিনু স্বামী £ 

। পার্বতীর পতি রুদ্দ্র বলদ বাহন। 

' হাড়মাল! ভম্ম মাখে অঙ্গে ফণিগণ ॥ 


২০২ 


নিরন্তর ভূত প্রেত লইয়! তার খেলা । 
ন! নিলাম তাহারে করিয়া অবহেলা ॥ 
শচীপতি পুরন্দর সহত্লোচন । 
ব্রৈলোক্য পালিতে ধাতা কৈল নিয়োজন ॥ 
কভু এরাবত কু উচ্চৈঃশ্রব। রথে । 
বিন। বাহনেতে ইন্দ্র না পারে চলিতে ॥ 
তারে না নিলাম আমি ইহার লাগিয়া । 
তথাপিও আছে স্বর্গে আমার হইয়া ॥ 
তোমার বে স্বামী কৃষ্ণ রূপে নাহি সীম! । 
তিনলোক মধ্যে দিব কাহাতে উপম! ॥ 
বথায় যাইব তথ৷ সঙ্গে করি লব। 
অনুক্ষণ দিবানিশি নয়নে দেখিব ॥ 
জন্মে জন্মে এই মম মনে বাঞ্ছ। ছিল। 
অনেক তপের ফলে বিধি মিলাইল ॥ 

নয়ন মুদিয়। সদ। ধ্যান করি যাকে । 
তাহাকে পাইয়া! হাতে দিব কি তোমাকে ॥ 
এ কথ৷ শুনিষ! সতী হলেন মুচ্ছিতা । 
নাহি জ্ঞান সত্যভাম! ম্বতা৷ কি জীবিত৷ ॥ 
দেখিয়া সতীর কষ্ট কৃষ্ণে হৈল দয়া । 
নারদে বলেন ছাড়হ মুনি মায়া ॥ | 
নারদ বলেন কন্ম ভূুগ্থীক আপন । 
তোমারে ত্যজিয়৷ দিল ব্রতফলে মন ॥ 
জ্রীকৃষ্ বলেন হয় সহজে স্ত্রীজাতি। 
কোথ। পাইবেক জ্ঞান তোমার যেমতি ॥ 
শরীরে নাহিক প্রাণ, হেন লয় মনে। 
- যোগবলে আত্ম! মুনি, দেহ এইক্ষণে ॥ 
দেখিয়া! সতীর কষ্ট মুনি চমণ্ডকার । 
. উঠহ বলিয়। ডাকিলেন বার বার ॥ 

মুনির আশ্বাসে দেবী পাইয়া চেতন । 
উঠিয়া ধরেন পুনঃ মুনির চরণ ॥ 
নারদ বলেন দেবী এক কম্দম কর। 

দান দিয়া! লৈতে চাহ অধর্ম্ম বিস্তর ॥ 
গোবিন্দ তৌলিয়৷ দেহ আমারে রতন। 
পাইবা! ব্রতের ফল শাস্ত্রের লিখন ॥ 
শুনি সত্যভাম। যান হই! উল্লাস। 
পুজ্জগণে ডাকিয়া কহেন মুছ্ভাষ ॥ 


জ্ঞানপ্রদায় করুণাস্বত সাগরায় ॥ - ১ 


[ মহাভারত । 


। করহু তুলের সঙ্জ। যে আছে বিহিত। 

। মম গৃহ হৈতে রত্ব আনহ ত্বরিত ॥ 

' আজ্ঞা পেয়ে কামাদি ঘতেক পুভ্রগণ | 

' কনকে নিম্মাণ তুলা কৈল ততক্ষণ ॥ 

: একভিতে চড়াইল দৈবকীনন্দনে | 
আর ভিতে চড়াইল যত রত্বগণে ॥ 

' সত্যভামা গৃহে রত্ব যতেক আছিল । 
তুলে চড়াইল তবু সমান নহিল ॥ 
রুক্সিণী কালিন্দী. নগ্রজিতী জাম্ববতী। 
যে যাহার ঘর হৈতে আনে শীঘ্বগতি ॥ 

 চড়াইল তুলে তবু লমতুল নহে। 

ষোড়শ সহত্র কন্য। নিজ ধন বহে ॥ 
কৃষ্ণের ভাগারে ধন কুবের জিনিয়া । 
 ত্বরাত্বরি চড়াইল তুলে সব লৈয়া ॥ 

না হয় কৃষ্ণের সম অপরূপ কথ|। 

. দ্বারকাবাসীর দ্রব্য বার ছিল ষথা ॥ 

' শকটে উষ্ট্রেতে বুষে বহে অনুক্ষণ। 

; নাহিক কৃষ্ণের সম দেখে সর্বজন ॥ 

: পর্বত আকার চড়াইল রত্বগণে । 

৷ ভূমি হৈতে তুলিতে নারিল নারাযণে ॥ 

দেখি সত্যভাম! দেবী করেন রোদন । 

_ক্রোধমুখে বলেন নারদ তপোধন ॥ 

 উপেক্দ্রাণী বলিয়া বুলিস এই মুখে । 

' রত্বে জুখি উদ্ধারিতৈ নারিলি স্বামিকে ॥ 

শিশু প্রায় পুনঃ পুনঃ করিস্‌ রোদন । 

; হেন জন হেন ব্রত করে কি কারণ ॥ 

 এবে জানিলাম ধন না পারিলি দিতে । 

। উঠ বলি নারদ ধরেন কৃষ্ণ হাতে ॥ 

' শুনি সত্যভাম। মুখে উড়িল যে ধূলি । 

; স্ূমে গড়াগড়ি যায় সবে মুক্তচুলি ॥ 

 হেনমতে কান্দে সব যাদবী যাদব। 

হৃদয়ে চিন্তিয়া তবে বলেন উদ্ধব ॥ 
আপনি শ্রীমুখে কহিছেন বার বার । 

| আম! হৈতে নাম বিনা বড় নাহি আর ॥ 

। চিত্তিয়া বলিল সবে মম বোল ধর। 

| যত রত্ব আছে তুলে ফেলাহ সত্বর ॥ 


আদিশর্বব |] 


এইৈক ব্রঙ্গাগ্ড ধার এক লোমকুপে। 
.কান্‌ দ্রব্য সম করি তৌলিবা তাহাকে ॥ 
এত বলি আনি এক তুলসীর দাম। 
নাতে ছুই অক্ষর লিখিল কৃষ্ণনাম ॥ 
তূলের উপরে দিল তুলসীর পাত। 
নীচে হৈল তুলসী উদ্ধেতে জগন্নাথ ॥ 
দেখি উল্লামিত হল সকল রমণী । 
সাধু সাধু বলিয়। হইল মহাধ্বনি ॥ 
রুষ্ণনাম গুণের নাহিক বেদে সীম। | 
?বষ্ব সে জানে কৃষ্ণচনামের মহিমা ॥ 
ল্লাকুষ্ণ হইতে কৃষ্ণনাম ধন বড়। 
্পহ কৃষ্ণের নাম চিত করি দৃঢ় ॥ 
কুষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়। পাইবে কুম্ণদেহ। 
কুষ্ণর মুখের বাক্য নাহিক সন্দেহ ॥ 
ন'নপত্র লৈয়া মুনি তুষ্ট হৈয়। যান। 
সত্যভাম। রত্বগণ ব্রাহ্মণে বিলান ॥ 
পারিজাত হরণের এই বিবরণ । 
এপ্চণে কহিব তবে হ্ৃভদ্রে-হরণ ॥ 
মহাভারতের কথা অযুতের ধার । 
শুনিলে অধন্মী হবে হেলে ভবপার ॥ 
শভদ্রার গন্ধবর্ব নিবাহ। 
অতঃপর জিজ্ঞামিল রুজ। জন্মেজয়। 
পিতামহ কথ। কহ শুনি মহাশর ॥ 
বলেন বৈশম্পায়ন শুন নরপতে । 
দ্রা পার্ে স্বরম্বর হইল যেমতে ॥ 
বলিলেন ইহ যদি বীর ধনীয় । 
সত্যভাম৷ তাহারে কহেন সবিনয় ॥ 
মধ করিবে পার্থ স্ত্রীর এই বিধি । 
পুরুষ হইয়া তুমি কৈলে কি ওমধি ॥ 
ভগুতা করিয়। হইয়াছ ব্রহ্মচারী | 
মহৌষধি শিখিয়াছ ভুলাইতে নারী ॥ 
অজ্জুন বলেন স্তৃতি করি সত্যভাম|। 
নিশাশেষে নিদ্রা যাই করি আজি ক্ষম] ॥ 
জিতেক্দিয় সত্যবাদী ব্রহ্মচারী আমি। 
তীর্থযাত্রা! করি দেশ-দেশান্তরে ভ্রমি ॥ 


| কপুর্র-কুন্দ-ধবলেন্দু-জটাধরায়। 
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মিথ্যা! অপবাদ কেন দিতেছ আমারে। 
শুনিলে আমারে নিন্দা করিবে সংসারে ॥ 
বুঝিয। পার্ধের মন উঠেন ভারতী । 


। স্থভদ্রে বলেন কহ কোথ। যাহ সতী ॥ 
! সতী বলে আইসহ করিব উপায়। 
। এত বলি ভদ্রে। লৈয়! গেলেন আলয় ॥ 


; নানা মায়! জানে মায়াবতী কামপ্রিয়।। 
' সত্যভাম। শীত তারে আনেন ডাকিয়া ॥ 


গুপ্তেতে কহেন সব ভদ্রের চরিব্র। 


রতি বলে ঠাকুরাণী এ কোন্‌ বিচিত্র ॥ 
 জিতেন্জরিয় ব্রহ্মচারী পার্থ গর্ব করে। 
অস্থি চন্দন অনাহারী পার মোহিবারে ॥ 
এত বলি সিন্দুর পড়িয়। দিল ভালে । 

: মন্ত্র পড়ি দিল ছুই নয়ন কজ্জলে ॥ 

৷ যাহ দেবি এক্ষণে যাইতে পাবে বাট ॥ 
' হস্ত দিলে ঘুচিবেক দ্বারের কপাট ॥ 

৷ শুনিয়। রতির বাক্য আনন্দ হইল। 


পুনরপি ভদ্র! তথা গিয়! উত্তরিল ॥ 
হস্ত দিতে কপাটের খিলানি ঘুচিল। 
অজ্ভুন সন্মুখে গিয়! ভদ্র! ঈাড়াইল ॥ 
বত্রিশ কলাতে যেন শোভিত চক্দ্রম! | 
চিত্রকর চিত্র যেন কনক গ্রতিম! ॥ 


কে তুমি বলিয়। ক্রোধে উঠিল ফাল্ুনী। 
স্ত্রী নহিলে খড়েগগতে কাটিতাম এখনি ॥ 


যাহ শীঘ্র হেথ। হৈতে গ্রাণ লৈয়া বেগে 


' নহিলে নাসিক! কাণ কাটিব যে খড়েগ ॥ 
. এত বলি উঠিলেন হাতে লৈয়! ছুরি । 


দেখিয়! স্থভদ্র(। অঙ্গ কাপে থরহরি ॥ 


_মিখায় সিন্দুর তার নয়নে কজ্জল। 
: দেখিয়। পড়িল পার্থ হইয়! বিহ্বল ॥ 
 হুরিল পার্থের জ্ঞান কামের হিলল্লালে। 


তখনি ভীঁঠি। তারে করিলেন কোলে ॥ 
আইস বৈসহু ভুমি ওহে গাণসখি। 
তোমার বদনে পুর্ণচন্দ্রম1 নিরখি ॥ 

নহি নহি করি ভদ্র! মুখে বস্ত্র ঢাকে। 
জাতিনাশ কর কেন ছাড় ছাড় ডাকে ॥ 
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ধনঞ্জয় তোমার কিমত ব্যবহার । 
অনুঢা কন্যারে কেন কর বলাৎকার ॥ 
বলেন বাহিরে থাকি সন্রাজিত স্থতা । 


কহ পার্থ গণ্ডগোল কে করিছে হেথা ॥. 


স্থভদ্র! বলেন সখি দেখ না৷ আসিয়া । 
আমারে অর্ন বীর ধরে কি লাগিয়া ॥ 
সত্যভাম! বলে পার্থ অনুঢা এ নারী!" 
কিমতে ধরহ বলে হৈয়৷ ব্রহ্মচারী ॥ 
বহুদেব-হ্থতা হয় কৃষ্ণের ভগিনী । 
কেন হেন কন্ম কর ধান্মিক আপনি ॥ 
বলেন বিনয় বাক্য পার্থ বীরবর । 
অনন্ত নারীর মায়! বুঝিবে কি নর ॥ 
তোমার অশেষ মায় বিধি অগোচর । 
আমি কি বৃঝিব নারিলেন দামোদর ॥ 
না! জানিয়া তব আজ্ঞ। করিনু লঙ্ঘন । 


ক্ষমহ, তোমার পায় লইন্ু শরণ ॥ 
অর্জুনের স্তবে তুষ্টা হইয়া! ভারতী । 


হাসিয়া বলেন ভীত নহ মহামতি ॥ 


যে হইল অভ্জুন বুঝিনু তব কন্ম। 
গাহ্র্বব বিবাহ কর আছযে যে ধন্ম ॥ 


পাঁচ সাত সখী মিলি দিল হুলাহুলি। 
দৌোহাকার গলে (হে মাল! দিল তুলি ॥ 
হেনমতে ফেৌহাকার বিবাহ করাইয়া । 
সত্যভাম গোবিন্দে কহেন সব গিয়। ॥ 
সত্যভাম। বলেন ঘে আজ্ঞ! কৈল৷ তুমি । 
গান্ধর্বব বিবাহ দিয়া আইলাম আমি ॥ 
কালি প্রাতে কর তুমি বিবাহের কাজ । 


দত পাঠাইয়া আন কুটুন্ব-লমাজ ॥ 


অতএব বলি যে বিলম্ব নাহি সয়। 
গোবিন্দ বলেন সতি এইমত হয় ॥ 
কিন্তু বলভদ্রের অর্জুনে নাহি প্রতি। 
পার্থে দিতে তাহার নহিবে মনোনীত ॥ 


_ সত্যভামা বলেন উপায় কিবা করি । 


. উপায় করিব বলি বলেন শ্রীহরি ॥ 


মহাভারতের কথ অন্ধুত সমান । 


_ক্কাশীরাম কহে সদা সাধু করে পান ॥ 


র্জছুনসহ সুভগ্রার বিবাহে বলরামের অসম্মতি. 
প্রভাতে উঠিয়া! সবে করি ন্নানদান। 
কত্রে বসিল যব যাদব প্রধান ॥ 


| 
ণ 
| এ 
৷ উগ্রসেন বন্থদেৰ সাত্যকি উদ্ধব । 


| অ অন্রুর সারণ গদ মুষলী মাধব ॥ 


| 


প্রসঙ্গ করেন তবে দেব নারায়ণ। 
: স্ুভদ্রো দেখিয়া মম স্থির নহে মন ॥ 


বিবাহের যোগ্যা যে অবিবাহিত। থাকে । 
৷ অস্পৃশ্য তাহার অন্ন জল বলে লোকে ॥ 


৷ অনুঢ়া কুমারী যদি হয় খতুমতী । 


উভয়ত সগুকুল হয় অধোগতি ॥ 
| কুলেতে কলঙ্ক হয় সংসারেতে লাজ । 


, একারণে কন্য। দিতে না করিবে ব্যাজ ॥ 
; সপ্তম বৎসরে কন্তা। দিলে ফল পায়। 
অতঃপর ইহাতে বিলম্ব ন৷ যুয়ায় ॥ 

. আমার সম্বন্ধ যোগ্য ন। দেখি যে আর। 
' এক চিভে লয় মম কুন্তীর কুমার ॥ 

_ ব্ূপে গুণে কুলে শীলে বলে বলবান। 
পার্থ যোগ্য হয় করিয়াছি অনুমান ॥ 
শুনি বস্তদেব তাহ। করেন স্বীকার 

' যে বলেন কুষ্ণ চিত্তে লইল আমার ॥ 
 সাত্যকি বলেন যদি কুলে ভাগ্য থাকে । 


' তবে ভদ্দরর। পাইবেক স্বামী অর্জুনকে ॥ 


অজ্ঞ সমান যোগ্য না দেখি ভূতলে । 
: ভাল ভাল বলি বলে ঘাদব সকলে ॥ 
। এতেক সবার বাক্য শুনি হলধর। 


রুক্তচক্ষু করি ক্রোধে করেন উত্তর ॥ 
কেন চিন্তা কর শবে স্থভদ্রে। কারণে । 


তার হেতু বর আমি চিন্তিয়াছি মনে ॥ 


কৌরব কুলেতে শ্রেষ্ঠ রাজা হূর্যযোধন। 


। উর্চকুল বলি দিদ্ধ বিখ্যাত ভুবন ॥ 


। বলে জিনে মত্ত শত সহস্র বারণ। 


রূপেতে কন্দর্প জিনে ধরে বৈশ্রবণ ॥ 
অর্ভ্নেরে শতাংশ না গণি তার গুণে । 
ন! বুঝিয়া হেন বাক্য বল কি কারণে ॥ 


আদিপর্বব | ] ভগবতীর ধ্যান__বর্তনস্ছাং জগ্ধাত্রী কুষ্ণবর্ণাং ত্রিলোচনাং। 





দূত পাঠাইয়৷ দেহ হস্তিনানগর | 
ছুর্য্যোধনে হেথা! নিয়া আম্তুক সত্বর ॥ 
৷ শুভদিন করহ করিতে শুভকার্ধ্য । 
_ রাজগণ আনাইব হ'তে সর্বব রাজ্য ॥ 
এই বাক্য যগ্ভপি বলেন হলধর । 
অধোমুখ হয়ে কেহ না দেয় উত্তর ॥ 
কতক্ষণে বলরাম ডাকি দূতগণে |. 
রাজ্যে নিমন্ত্রণ লিখি দিল জনে জনে ॥ 
ছুষ্যোধনে লিখিয়৷ দিলেন সমাচার | 

ম্বসজ্ভা হইয়া এস বিবাহ তোমার ॥ 
তারা কথ অম্বত-লহরী | 
কাশীরাম কহে সাধু গায়ে কর্ণ ভরি ॥ 

স্থুতদ্রা হরণের উদ্যোগ ॥ 

দিবা অবসান হৈল সন্ধ্যার সময় । 
উঠি গেল যছুগণ যার যে আলয়। 
সত্যভাম৷ জিজ্ঞাসেন গোবিন্দের প্রতি । 
বিবাহে বিলম্ব কেন কর প্রাণপতি ॥ 
গোবিন্দ বলেন সতী কিসের বিবাহ । 
পার্থ নাম শুনিয়! রামের জ্বলে দেহ ॥ 
বলেন যে বর করিয়াছি ছুর্যোধনে । 
দূত পাঠাইলেন তাহার সনিধানে ॥ 
শুনি সত্যভাম! হৈয়া চমকিত চিতে। 
অধোমুখ করিয়া বমিলেন ভূমিতে | 
বলিলেন কহ দেব কি হবে এখন । 
অনর্থ হইল এবে স্থভদ্রো কারণ ॥ 
মজ্ছুন শুনিলে পাছে যায় পলাইয়া । 
ভগিনীরে দিবে কি হে অন্যবরে বিয়া ॥ 
গোবিন্দ বলেন দেবি কেন কর গোল । 
করিব উপায় আমি নহ উতরোল ॥ 
সতাভাম। বলেন বিলম্ব কথা নহে। 
কেহ যদি একথ। রামেরে গিয়া কহে ॥ 
উপায় না করি কেন মৌনেতে রহিলে। 
হেন বুঝি কলঙ্ক করিব! যছুকুলে ॥ 
এই লজ্জা ভয়ে মম হইতেছে কীপ। 


ন। দেখাব মুখ আর জলে দিব ঝণাপ ॥ 


২৯৫ 





| স্ীলোকেতে জানে যে স্ত্রীলোকের বেদন। 


' শীশুড়ীর অগ্রে আমি করি নিবেদন ॥ 
এত বলি উঠি গেল দৈবকী সদন। 

, কহিলেন ঘতেক ম্ভদ্রো বিবরণ ॥ 

. শুন শুন ঠাকুরাণী করি নিবেদন । 

_ কুললজ্জা ভয়ে মম স্থির নহে মন ॥ 


৷ হথভদ্র। আসক্তা হৈন বীর ধনগ্জয়ে। 
. বলিল নহিলে প্রাণ ছাড়িব নিশ্চয়ে ॥ 
 গান্ধর্র্ব বিবাহ আমি দিলাম দোহার | 
; এবে শান এখন হহবে বর আর ॥ 
। শুনি দৈবকী দেবা হইয়। বিস্মিত | 
, বলভদ্র-গুহে যান রোহিণী সহিওা ॥ 
' দৈবকী বলেন তাত শুন হলপাণি। 
: অজ্জনে না দেহ কেন স্থুভদ্র। 
 ূপে গুণে কুলে শীলে সকল বাখান। 


ভগিনী ॥ 


কুটুন্বে কুটুন্ব হবে কেন কর আন ॥ 


: বলাম বলে জননী ন1 বুঝি কেন কহ। 

_ পাগুবের জন্মকথ! সকলি জানহ ॥ 

: আমার কুটুন্বযোগ্য নহে ধনপ্রীয়। 

, অযোগ্য সন্বদ্ধে মাত। সব নন্ট হয় ॥ 

; এই হেতু ছুধ্যোধনে পাঠাইনু দূত । 
 নিষ্ষলঙ্ক দর্বব যোগ হয় কুরুহ্থত ॥ 

| তিনলোকে বিখ্যাত পাণগুব জাঞ্দাত। 
। হেনজনে দিতে চাহ স্থশুদ্রা কিমত & 

, রোহিণী বলেন তাত সবার বিচার । 


' তাত ভ্রাতা তোমার যতেক জ্ঞতি আর ॥ 


কি হেনু সার বাক্য করহ হেলন। 

দেহ অজ্ঞুনেরে ভদ্র। সাকার মন ॥ 
সাধু ধর্মশীল পার্থ গুণী সর্ববগুণে। 

তারে নাহি দি তদ্র। দিব! অন্যজনে ॥ 
যেকহ সে কহ তাও "ক্লাব কর তুমি। 
কল্য প্রাতে পার্থে সুভদ্র। দিৰ বে আমি ॥ 
শুনিয়া মায়ের বাক্য কাম্পত অধর । 
তাত্র ছুই চক্ষু বেন স্তবলে বৈশ্বানর ॥ 
বাতুলের বাক্যমত কছিছ বচন । 

অন্য হলে কোথ। তার রহিত জীবন ॥ 


২০৬.  দ্িসুজাং বে্টিতাং গোভিবর্বনাং চৌত চন্দনীং ॥ 
' নারদের মুখে বার্তা পায় শান্ব বীর । 


গৌোবিন্দের কথা যত করিলা স্বীকার । 
জাতিকুল গোবিন্দের নাহিক বিচার। 
ভক্তি করি ছুই কথ! যেই জন কয়। 

ন। বিচারি ভাল মন্দ সেই বন্ধু হয় ॥ 
কল্য তার পুন্তে ছূর্যোধন দিল স্থৃতা। 
নাহিক তিলেক স্সেহ নব কুটুম্ঘিতা ॥ 
শিষ্য বলি তারে অতি স্নেহ আমি করি । 
এই হেতু সবে ক্রুদ্ধ তাছার উপরি ॥ 
কার শক্তি দিতে পারে ভদ্র! অজ্জ্নেরে । 
যাহ মাতা আর কিছু ন। বল আমারে ॥ 

. এতেক রামের বাক্য শুনিয়া রোহিণী। 
উঠি গেল ছুইজনে বিবগ্ন বদনী & 
জন্মেজয়.জিজ্ঞাসিল মু্নরাজ শুন। 
কোন্‌ কৃষ্ণ পুন্রে কন্তা দিল ছুর্যযোধন ॥ 
না কহ আমারে ইহা মুনি কি কারণ । 
কহ শুনি মুনিরাজ বড় ইচ্ছা মন ॥ 


হুর্য্যোধন কন্তার লক্ষণার স্বরম্বর । 


মুনি বলে অবধান কর নৃপবর। 
 ছুর্য্যোধন নৃপতির কন্যা! স্বয়ম্বর ॥ 
 ভান্ুমতী-গর্ডে জন্ম একই ছুহিতা। | 
রূপে গুণে অনুপমা সর্ববগুণান্বিতা ॥ 
: ভূবনমোহিনী কন্যা সর্বব স্থলক্ষণ। । 
সে কারণে তার নাম থুইল লক্ষণ৷ ॥ 
বিবাহ সময় কন্যা। দেখি নরবর। 
হৃদয়ে চিন্তিযা তবে কৈল স্বয়ম্বর ॥ 
নিমন্ত্রিয়া আনাইল যত রাজগণে । 
পৃথিবীতে নিবাস আছিল যে যে স্থানে ॥ 
আইল যতেক রাজা কত লব নাম। 
বূপবস্ত গুণবন্ত কুলে অনুপম ॥ 

রথ গজ অশ্ব দেখি না হয় গণনে । 
বিবিধ বাছ্যের শব্দ না গুনি শ্রবণে ॥ 
.ধ্বজ ছত্র পতাকায় ঢাকিল মেদিনী। 
চরণধুলিতে আচ্ছাদিল দিনমণি ॥ 
সবাকারে ছুধ্যোধন করিল সম্মান। 
বনি নৃপতিগণ যার বেই স্ছান॥ .. 
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॥ মহাভারত । 


শুনিয়া কন্যার রূপ হইল অস্থির " 


. একেশ্বর রথে চড়ি করিল গমন। 


কিমতে পাইব কন্যা চিন্তে মনে মন ॥ 
অলক্ষিতে একান্তে রহিল রখোপরে | 
হেনকালে বাহির করিল লক্ষণারে ॥ 


. অনুপম মুখ তার জিনি শরদিন্দু 1 


ঝলমল কুগুল কমল প্রিয়বন্ধু ॥ 


' সম্পূর্ণ মিহির জিনি অধর রঙ্গিমা । 
 ভ্রুভঙ্গ অনঙ্গ চাপ জিনিয়া ভঙ্গিম। ॥ 


খঞ্জন গঞ্জনে চক্ষু অঞ্জনে রচিত । 


. শুকচঞ্চু নাস। শ্রুতি গৃধিনী নিন্দিত ॥ 
বিপুল নিতম্ব গতি জনিয়া মরাল। 
চরণে কিস্কিণী আর নূপুর রসাল ॥ 
৷ নিঞ্ুুমাগ্নি কিম্বা! যেন রচিল! বিদ্যুতে । 
' ৰালসূর্যয উদয় করিল পূর্ববভিতে ॥ 


ৃষ্টিমাত্র রাজগণ হারায় চেতন। 


দেখি জাম্ববতী স্থৃতে গীড়িল মদন ॥ 

; শীঘ্রগতি ধরি হাতে তুলিলেক রথে। 
' চালাইয়। দিল রথ দ্বারকার পথে ॥ 

' ধর ধর বলিয়া ধাইল সেনা সব। 

। নান! অস্ত্র লয়ে ধায় যতেক কৌরব ॥ 
' কৃষ্ণের নন্দন শান্ব কৃষ্ণের সমান। 

: টঙ্কারিয়! ধনুণ্ডণ এড়ে দিব্য বাণ ॥ 


কাটিল অনেক সৈন্য চক্ষুর নিমিষে । 
নাহিক ভ্রভঙ্গ বীর যুঝে অনায়াসে ॥ 
হস্তী অশ্ব রথ রথী পড়ে -সারি সারি। 
ঘতেক মারিল যুদ্ধে লিখিতে ন৷ পারি ॥ 
ভয়েতে সম্মুখে তার কেহ নাহি রয়। 
ক্রোধে অগ্র হৈযা বলে সুর্য্যের তনয় ॥ 
বালক হুইয়৷ তোর এত অহঙ্কার 
কন্ঠ। হরি লৈয়া যাস্‌ অগ্রেতে আমার ॥ 
প্রতিফল ইহার পাইবি এইক্ষণে। 

এত বলি কর্ণবীর এড়ে অস্ত্রগণে ॥ 
ইন্দ্রজাল অস্ত্র এড়ে সুর্য্যের নন্দন। 
নারি নিবারিতে শাম্ব পড়িল বন্ধন ॥ 


আদিপর্বব |] প্রনাম মন্ত্র নমো! গোভ্যঃ গ্রীমতীভ্যঃ সৌরভেয়ীভ্য এব চ। ২০৭ 


ধরিল ধরিল চোর বলি শব্দ হৈল। 
ফেল কাটি বলিয়। নৃপতি আজ্ঞ৷ দিল। 
আমা লঙ্ঘে এই চোর আমার অগ্রেতে। 
দক্ষিণ মশানে লৈয়। কাট এই পথে ॥ 
নৃপতির আজ্ঞা! পেয়ে ধায় ছুঃশাসন। 
অনেক মারিয়া নিল করিয়৷ বন্ধন ॥ 
কর্ণ প্রতি জিজ্ঞাসেন রাজ। ছুর্যোধন । 
চিনিলা৷ কি এই চোর কাহার নন্দন ॥ 
কর্ণ বলে মহারাজ এত গর্বব কার। 
চোরপুজ্র বিনা চুরি কে করিবে -আর.॥ 
শুনি হুর্যোধনের-কাপিছে কলেবর । 
কড়মড় দশনে কচালে করে কর ॥ 
গোকুলেতে বাড়িল গোপ অন্ন খাইয়া ॥ 
ক্ষত্রকুলে কেহ কন্যা নাহি দেয় বিয়া! ॥ 
চুরি করি সব ঠাই এইমত লয়। 
সহজ চোরের জাতি কিবা লাজ ভয় ॥ 
সর্বত্র করিয়! চুরি বাড়িয়াছে মন। 
নাহি জানে ছুরন্ত এ যমের সদন ॥ 
সভাতে এ সব লজ্জা দিলেক আমায়। 
কাট লৈয়া চোরেরে বিলম্ব,ন। যুষায় ॥ 
এতেক ক্বলিল যদি রাজ। দুর্য্যোধন। 
কে চোর বলিয়া! বলে ধন্মের নন্দন ॥ 
বু্যোধন বলে যুধিষ্ঠির মহারাজ । 
তোমার কি অগোচর সেই চোররাজ ॥ 
ভাই ভাই বলি যারে বলহ আপনি । 
গোকুলে করিল চুরি গোকুল-কামিনী ॥ 
বিদর্ডে-করিল চুরি ভীক্মক-ছুহিতা । 
পুত্র কাম কৈল চুরি ব্রজনাভস্থৃতা ॥ 
পৌন্র চুরি করিলেক বাণের নন্দিনী । 
এ তিন পুরুষে চোর বিখ্যাত ধরণী ॥ 
শুনিয়া বিষন্ন মুখ হৈয়! ধন্মরাজ। 
কষ্ণশিন্দ] শুনিয়া ছুঃখিত হৃদিমাঝ ॥ 
ধর্ম বলিলেন ভাই.ন! হয় উচিত। 
গোবিন্দের নিন্দ| কর সবার বিদিত ॥ 
নে পারে করিতে চুরি প্লেই করে চুরি । 
কাহার শক্তিতে কৃষ্ণে কি করিতে পারি ॥ 


৷ ভুর্য্যোধন বলে ভাল বল ধন্মরাজ। 

৷ যাহা হৈতে আমার ভুবনে হৈল লাজ ॥ 

| মম কন্ত চুরি করি লয় ভুরাচার । 

৷ তারে নিন্দা করিতে এ উত্তর তোমার । 

| যুধিষ্ঠির কহে কন্যা কে করিল চুরি । 

| আন দেখি তাহারে চিনিতে যদি পারি ॥ 

| ছুর্যোধন বলে চোরে কোন্‌ কমন হেথা ৷ 

। যে কেহ হউক শীঘ্র কাট তার মাথা ॥ 

৷ ষুধিষ্টির বলে যদি কৃষ্ণের নন্দন । 

| তারে কাটি ভাল না হইবে ছুর্য্যোধন ॥ 

' কৃষ্ণ বৈরী হৈলে ভাই রক্ষা আছে কার। 

কুরুকুলে বাতি দিতে ন। থাকিবে আর ॥ 

ইন্দ্র যম বরুণ কুবের পঞ্চানন । 

| কৃষ্ণ ক্রোধ করিলে রাখিবে কোন্‌ জন ॥ 

| ছুর্যেযোধন বলে বদ্দি তুমি ডরাইলে । 
ইন্দ্রপ্রন্ছে বাও প্রাণ লয়ে এইকালে ॥ 

এক্ষণে শরণ গিয়া লহ কৃষ্ণ ঠাই । 

৷ মারিব চোরেরে আমি কারে না ডরাই ॥ 

৷ ছুধ্যোধন-বাক্য যে শুনির! বুকোদর | 
পাইয়া জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা ধাইল সত্বর ॥ 
মশানেতে ছুঃশামন ধরি শান্মচুলে। 
কাটিবারে হস্তে বীর খড়গ চম্ম তোলে ॥ 
বায়ুবেগে বুকোদর উত্তরিল গিয়া । 

হাত হৈতে খড়গ-চর্ লইল কাড়িয়া ॥ 

তাহারে বলিল.তোর কিম বিচার । 
কাটিবারে আনিযাছ কৃষ্ণের কুমার ॥ 
ধর্ম্মরাজ আজ্ঞ! কৈল লইতে বাহুড়ি। 
এত বলি ছি'ডিল সে বন্ধনের দ:, ॥ 
হাতে ধরি কোলে করি লইল শান্ছেরে 
শান্ব দেখি, যুধিঠির কহেন সাদরে ॥ 

জান্ববতী-নন্দন হে বসল আমার । 

: চুন্ষিযা-নিলেন কোলে ধম্মের কুমার ॥ 

। দেখি ক্রোধে ছুর্য্যোধন কাঁপে থরথরে । 

দেখ দেখ,বলিয। বলয়ে সবাকারে ॥ 

দেখ ভীন্ম দ্রোণ কপ আপন বিদ্দিত। 


নিরস্তর কহ যে পাগডব তব ভিত.& 


২০৮" 


নমো! ব্রহ্গনৃতাভ্যশ্চ পবিভ্র্যাভ্যো। নমে। নমঃ ॥ 


[ মহাভারত । 





কুলের কলঙ্ক যেই অধন্ম আচার । 
হেনজনে মারিতে সহায় হৈল তার ॥ 
ঘুধিষ্টির বলে ভাই দেখ ছূর্য্যোধন । 
এইরূপ মভামধ্যে আছে কোন্‌ জন ॥ 
ছু মহাকুলে জন্মঃক্চের কুমার । 
কৃষ্ণপুত্রে দিব কন্যা কুলের আচার ॥ 
উচছ্ারে না দিয়! কন্যা -আর কারে দিবা । 
বর পুর্ব হৈল। কন্যা কলঙ্ক হইব! ॥ 
কে আর করিবে বিভ৷ পৃথিবীমগ্ডলে । 
সভাতে দেখিল শান্ব করিলেন কোলে ॥ 
 ছুর্য্যোধন বলে তোমার নাহি দায় । 
এইমত গৃহে পাছে রাখিব কন্যায় ॥ 
মারিব ছুক্টেরে তুমি ছাড়শীপ্রগতি । 
ভীম বলে হুর্য্যোধন ছন্ন হৈল মতি ॥ 
কি দেখিয়া এত গর্বব হইল তোমার । 
রুষ্ণপুজে মারিব! যে অগ্রেতে আমার ॥ 
কে আসে আহ্বক দেখি তাহার বদন। 
গদাঘাতে দেখাইব যমের সদন ॥ 
এত বলি গদ। লৈযা বীর বৃকোদর । 
অবিরত ঘুরায় সে মস্তক উপর ॥ 
ভীমের বচন শুনি ছুর্য্যোধন ক্রোধে । 
কাড়ি লহ বলি আজ্ঞা দিল সব ঘোধে ॥ 
হুর্য্যোধন আচ্হা,ত যতেক সহোদর । 
হাতে গদা করি সব ধাইল সত্বর ॥ 
ব্যাঘ্রের সম্মুখে যেতে লাগে যেন শঙ্কা । 
দেখি ধায় বৃুকোদর সদ রণডঙ্ক। ॥ 
ভীক্ম -ব্রোণ কহে দীড়াইয়া মধ্যস্থানে । 
আপন আপনি তাত খন্ব কর কেনে ॥ 
বন্দী করি রাখ শান্বে আমার গৃহেতে। 
বুঝিয। ইহার দণ্ড করিব পশ্চাতে ॥ 
হুর্য্যোধন বলে তাত কৃষ্ণের এ স্ৃত। 
শ্রুতমাত্র যছুবলে আমিবে অগঠ্যুত ॥ 
ইহারে এক্ষণে যদি প্রাণেতে মারিবে। 


শৌবিন্দ করিলে ক্রোধ অনর্থ হইবে ॥ . 


যুদ্ধ করি গোবিন্দে করিব পরাভ্ণু। 
_সমতকক্রে নজির এরে ঘরেতে আছুদ ॥ 


যুধিষ্ঠির বলিলে ভাল ভাল বলি। 
| ছুর্ধ্যোধন বলে, দেহ চরণে শিকলি ॥ 
| চরণে নিগড় দিয়া নিল গুরু দ্রোণ। 
! নিজ নিজ গৃহে সব করিল গমন ॥ 


শাস্বের বন্ধন সংবাদ লইয়া নারদ্গের গমন । 

বন্ধনে রহিল শাম্ব কৃষ্ণের নন্দন । 
বার্তা দিতে চলেন নারদ তপোধন ॥ 
কহেন গোবিন্দ প্রতি গদগদ কথ।। 
: শুনহ গোবিন্দ শাম্ব পুত্রের বারতা ॥ 
 ছুর্ধ্যোধন ছুহিতার স্বযন্থর কালে। 
| স্বযুন্বর স্থানে তারে শান্ব হরি নিলে ॥ 

। যুদ্ধ করি বন্দী তারে কৈল ইন্দ্রজালে | 

। কতেক কহিব দেব যতেক মারিলে ॥ 
৷ কাটিতে লইয়! গেল দক্ষিণ মশানে ? 
! যুধিষ্ঠির রাখিলেন দিয়া ভীমসেনে ॥ 
। অনেক করিল দ্বন্দ তাহার সহিতে। 
বদ্ধ করি রাখিযাছে ভাক্ষের গুহেতে ॥ 
ক্ষুধায় আকুল শান্থ আর নান। ক্লেশ। 
| বিবিধ অস্ত্রের ঘাত প্রাণ মাত্র শেষ ॥ 
| 


তোমারে যতেক গালি দিল ছুর্ষেযাধনণ। 
আমি কি কহিব সব করিয়। বর্ণন ॥ 

ৰ শুনি কুষ্ণ হইলেন ক্রোধেতে অস্থির । 

1! সেইক্ষণে যছুসৈন্যে হইল বাহির ॥ 

। এই সব বৃত্তান্ত শুনিয়৷ হলধর। 

৷ ছুধ্যোধন হেতু তাপ-করেন বিস্তর ॥ 

৷ ক্রোধে যাইিতেছে কৃষ্ণ সাজি সেনাগণে | 

| সবংশেতে মারিবেন আজি ছুর্য্যোধনে ॥ 

| এত চিন্তি আপনি রেবতীপতি গিয়া । 
শ্রীপতিরে কহিছেন বিনয় করিয়া ॥ 
তুমি তথাকারে যাবে কিনের কারণ। 
আমি নিয়া পুজ্রবধূ আনিব এক্ষণ ॥ 
ইত্যাদি অনেকবিধ কৃষে বুঝাইয়া । 

| আপনি গেলেন রাম কৃষ্ণেরে রাখিয়! ॥ 

ূ হস্তিনানগরে রাম ঠৈয়। উপনীত । 


* ছর্ষ্োধনে দুত পাঠাইলেন স্থিত ॥ 





ক আন্ত, | 





| বুঝিয় ছুর্য্যোধন এ কণ্মন তোমার | +. 
দ্ধ করি রাখ গৃহে কৃষ্ণের কুমার ॥ 
ঘ হইল দোষ ক্ষমিলাম সে তোমারে । 
বধু আনি দেহ আমার গোচরে ॥ 
1ত গুনি ছুর্য্যোধন দূতের বচন । 
ক্রাধে থরথর অঙ্গ করযে গর্জন ॥ 
য বাক্য বলিলে তুমি গুরু বলি মানি। 
মন্য হৈলে সেই জন দেখিত এখনি ॥ 
পাঠাইলা পু্রে হেথা চুরি কর গিয়া । 
এবে বলে পুত্রবধূ দেহ পাঠাইয়া। ॥ 
কে পুভ্রবধূকে তার দিবে পাঠাইয়া । 
লজ্জা'নাহি তেই হেন পাঠায় কহিয়! ॥ 

/বাও দূত কহ গিয়া এ বাক্য আমার । 

(ভালে ভালে নিজ গুহে যাও আপনার ॥ 

দূত গিয়। কহিল সকল বিবরণ। 

শুনি ক্রোধে হলধর কম্পিত নয়ন ॥ 

: ক্রোধে হলী মুধল নিলেন তুলে হাতে । 

' লাক দিয়া রথ হৈতে পড়েন ভূমিতে ॥ 
ক্রোধে থরথর অঙ্গ পদ নাহি চলে । 
ধরণীতে লাঙ্গল দিলেন সেই স্থলে ॥ 
রাজ। এ্রজা পাত্রমিত্র সাহত সকলে । 
নগর সহিত যেন পড়ে গঙ্গা জলে ॥ 
হস্তিনানগর পঞ্চ যোজন বিস্তার । 
রামের লাঙ্গলে উঠে হুইয়! বিদার ॥ 
দেখি হাহাকার শব্দ হইল নগরে । 
উদ্ধপ্বাসে ধায় সবে রামের গোচরে ॥ 
ভাক্স দ্রোণ কৃপ আর বিছুর সংহতি ! 
শত ভাই ছুধ্যোধন পাগুব গ্রভৃতি ॥ 
করযোড়ে করুণ বচনে করে স্তুতি । 
রগ কর বলদেব রেবতীর পতি ॥ 
তুমি ব্রহ্মা তৃমি বিষু তুমি মহেশ্বর । 
অনাদি অনন্ত তুমি ব্যাপ্ত চরাচর ॥ 
তুমি ক্রোধী হইলে ভম্ম হৈবে সংসার । 


তোমার ক্রোধেতে এ হস্তিনা কোন ছার ॥ 


যুব৷ বৃদ্ধ শিশু গে! ব্রাহ্মণ নারায়ণ । 
বিশেষ তোমার বধূ আছয়ে লক্ষণ ॥ 


২৭২৮ 


ক্ষম। কর কৃপাময় পড়ি যে চরণে । 
এইবার রাখ প্রভু দয়। করি মনে ॥ 
এতেক সবার স্ততি শুনি বলরাম । 


! রাখিলেন লাঙ্গল হইল ক্রোধ শাম ॥ 


ততক্ষণ ছুর্যোধন শান্বেরে লইয়া । 
নানা অলঙ্কার অঙ্গে ভূষণ করিয়া ॥ 

; লক্ষণার সহিত লইয়া দৌহা রথে । 

। বিবিধ বৌতুক দিল শাম্বের অঞ্ডজেতে ॥ 
' দেখিয়া সানন্দ হৈয়। রেবতীরমণ । 

: পুক্রবধূ লয়ে শীত্র করেন গমন ॥ 

; মহাভারতের কথা অম্বত সমান। 
 কাশীদাস কহে সাধু সদা করে পান ॥ 


স্থড ছার [বিবাহ কারণ বন্যভামার মহাচিন্তা 
ও হপ্তিনায় দূত “প্ররস। 


মুনি বলে অবধান করহু নৃপতি। 


' রামবাক্য শুনি (হে হৈল ছুঃখমতি ॥ 


অধোমুখে বসিলেন দৈবকী রোহিণী | 
সতী বলিলেন সর্বনাশ ঠাকুরাণী ॥ 


1 না দিলে মরিবে পার্ মারিবেক ক্রোধে । 


আর কত করিবেক ত। লহ বিরোধে ॥ 
মরিবে অনেক লোক স্ুভদ্র। কারণ । 
এক্ষণে ন! হয় কেন স্থভদ্র। মরণ ॥ 
গরল খাউক কিন্ব। গ্রবেশুক জলে। 


' সকল অনিষ্ট খণ্ডে স্থভদ্র। মরিলে ॥ 

| আমি তার সহ করি জলেতে প্রবেশ । 
_স্ধলারেতে লোকলজ্জ। স্ত্রীবধ বিশেষ ॥ 
এতেক ভাবিস্ব! দেবী আকুল পরাণ। 


পুনঃ উঠি ঘান দেবী গোবিন্দের স্থান ॥ 

দৈবকী রোহিণী দেব: কহিলেন যত। 

গোবিন্দে করান দেবা তাহা অবগত ॥ 

গোবিন্দ বলেন প্রি্ধে ভয় কি তোমার । 

উপায় করিব ইথে সে ভার আমার ॥ 
ত পাঠাইয়া আন তুমি ধনঞ্জয় । 


| সতী বলে আমি যাই দূত কর্ম্জ নয় ॥ 


১১5. তগুকাঞ্চন 
. .একাকিনী যান সতী পার্থের সদন । 
দেখেন হৃভদ্র! সহ আছেন অর্জুন ॥ . 
সত্যভাম। বলেন কি নিশ্চিম্ত আছহু। 
এতেক প্রমাদ পার্থ তৃমি না জানহ ॥ 
পার্থ বলিলেন দেবী কিসের প্রমাদ। 
যাহার সহায় দেবাঁ তব যুগ্াপাদ ॥ 
- পার্ধেরে লইয়া সতী যান কুষ্ণম্থান । 
হস্তে ধরি পালক্কে বসান ভগবান ॥ 
গোবিন্দ বলেন সখ কর অবধান। 
পিতৃ আজ্ঞ। তোমারে স্ভদ্রা দ্রিতে দান 
_লাঙ্গলা বলেন আমি দিব ছুর্ষেযাধনে । 
এত বলি দূত পাঠাইলেন সে স্থানে ॥ 
. কি হইবে কহ সখ৷ উপায় ইহার । 
শুনি হাসি বলিলেন কুস্তীর কুমার ॥ 
এই কথ৷ হেতু সখ চিন্তা কেন মনে । 
তোমার প্রসাদে আমি জিনি ক্রিসভুবনে ॥ 
স্বত্যুপতি স্বত্যুগ্ীয় ইন্দ্র নাহি ডরি। 
কামপাল কত শক্তি ধরেন শ্রীহরি ॥ 
দাণ্ডাইয়৷ আপনি দেখুন হলধর । 
স্থতদ্রে লইয়। যাই সবার গোচর ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ বলেন ছন্দে নাহি প্রয়োজন | 
লুকাইয়! ভদ্রা লৈয়া করহ গমন ॥ 

মম রথে চড়ি যাহ ম্বগয়ার ছলে । 
স্থভদ্র! পাঠাব আমি স্নান হেতু জলে ॥ 
সেই রথে লয়ে তুমি করিবে গমন । 
পশ্চাতে করিব শান্ত রেবতীরমণ ॥ 
এতেক বলিল ঘদি দৈবকী-কুমার | 
অজ্জ্ধন বলেন দেব যে আজ্ঞ। তোমার ॥ 
হেনমতে বিচার করিয়৷ ছুইজন। 

নিজ গৃহে চলিলেন করিতে শস্বন ॥ 
গ্রভাতে. উঠিয়। পার্থ করি স্নানদান। 
কি করিব বসিয়া করেন অনুমান ॥ 
-এতেক অনর্থ হবে রাম সহ রণ। 
কিছু না জানেন রাজা ধর্মের নন্দন ॥ 
এত চিত্তি ইন্দ্রপ্রস্থে দূত পাঠাইয়! । 
স্থলিলেন সমস্ত বৃতাস্ত বিবরিয়া ॥ 





৬ 








আল্লারে সুভদ্রো দিতে কৃষ্ণের মানস । 
কামপাল হইলেন তাহাতে বিরস ॥ 

ূ তাহে কৃষ্ণ বলিলেন লহ লুকাইয়৷ | 

৷ ইহার বিহিত আঙ্ঞ৷ দেহ পাঠাইয়। ॥ 
৷ শুনিয়। বলেন তবে ধর্মের নন্দন। 

৷ পাগুবের লখ৷ বল বুদ্ধি নারায়ণ ॥ 

' তিনি কহিবেন-য!হ| করিবা সে কাজ। 
৷ শুনি পার্থ সানন্দ হইলেন হৃদিমাৰ ॥ 
হেনমতে সপ্তনিশা গত হয় তথা । 
হেথ৷ ছুর্য্যোধন রাজ শুনিল বারতা ॥ 
ধতরাষ্ট্র গান্ধারী হরিষ সর্বজন । . 
কৃষ্ণের ভগিনীপতি হবে ছুর্য্যোধন ॥ 
বহু দেশ হইতে আপিল বন্ধুগণ । 
বিবাহ সামগ্রী হেতু করে অয়োজন ॥. 
স্থানে স্থথনে বসি সবে করেন বিচার । 
ছুর্য্যোধনে পাগুবের ভয় নাহি আর ॥ 
এই কথ অহনিশি চিন্তে মনে মন। 
আজি হৈতে নির্ভয় হইল হুর্ষয্যোধন ॥ 
পাগুবের সহায় কেবল নারায়ণ। 
ছুর্য্যোধনের আত্মবন্ধু হইল এখন ॥ 
দ্রোণ বলে কৃষ্ণের কুটুন্বে নাহি শীত. । 
তার নাহি পরাপর ভক্তজন্‌ হিত ॥ 
বিছুর কহেন কথ! আশ্চর্ধ লাগয় । 
কৃপাচার্ধ্য বলে ইহ! কদাচিত নয় ॥ 
হুর্য্যোধনে অশ্রীত গোবিন্দ মহাশয় । 
এমন হইবে কর্ম মনে নাহি লয় ॥ 
দৃতস্থানে জিজ্ঞাসিল সব বিবরণ । 
সকল বৃত্তান্ত দূত কহিল তখন ॥ 

! দ্বারকাতে আছেন অঞ্জন কুস্তীহৃত । 

! তাহারে স্ৃভদ্রা দিবে বলেন অ্যুত ॥ 

৷ পাগুবে অগ্রীত রাম ন! করে স্বীকার । 
। ভুর্যোধনে দিব বলে রোহিণীকুমার ॥ 

ঘ গোবিন্দের চিত্ত নহে হূর্য্যোধনে দিতে। 
না হয় নির্ণয় কিছু. ষ। হয় পশ্চাতে ॥ 
ভীঘ্ম বলে হুর্য্যোধন পাবে লঙ্জ৷ মাত্র। 
যে কেহ করুক বিভা, মোর! বরযাত্র ॥ 





[ পুষ্ঠা-_২১৯ 


ভদ্র হরণ। 


আঁদিপর্বব [] 


চুর্য্যোধনের বরবেশে দ্বারকায় গমন । 


ছুর্ধোধন দূত পাঠাইল ধর্মস্থানে । 
সকলে আদিবা মম বিবাহ কারণে ॥ 
শুনিয়। ধর্ম্মের পুক্র বিল্ময় অন্তর । 
সহদেবে ডাকি জিজ্ঞাসেন নরবর ॥ 
অনর্থের প্রায় কথা লয় মম মনে । 
কহ সহদেব ইথে হইবে কেমনে ॥ 

_সঙ্গদেব বলেন শুনহ নরনাথ । 

| সত্দ্রার বিবাহ হইল দিন সাত ॥ 

| সত্যভামা বিবাহ দিলেন লুকাইয়া । 

: হরির আজ্জঞায় বলরাঁমে না কহিয়া ॥ 
রামের বাসন! ভদ্র! দিতে ভুর্য্যেধনে । 
ছুর্ধ্যোধন যাইতেছে রামের কারণে ॥ 
ঈহ্ছার উচিত বিধি. করিব আপনি । 

তার হেন চিন্তিত না হবে নৃপমণি ॥ 

যুধিষ্ঠির বলেন এ লজ্জার বিষয়। 
আমার যাইতে তথা উচিত না হয় ॥ 
ন। গেলে হইবে ছুঃখা রাজ ছুধ্যে ধন । 
মাপনি সসৈন্যে ভীম করহ গমন ॥ 
পাইয়। রাজার আজ্ঞ? বীর বৃুকোদর । 
পাঁচ অঙ্গৌহিণী দলে চলেন সত্বর ॥ 
আনন্দেতে হুধ্যোধন বরবেশ ধরে। 
রত্রময চতুর্দোলে আরোহণ করে ॥ 
ছুয্যোধন বেশ দেখি ভীমে হৈল ক্রোধ। 
ডাকিয়া বলিল তোম। সবাই অবোধ ॥ 
এথ! হইতে দ্বারাবতী আছে দুর দেশ। 
এই স্থানে কি হেতু করিলা বরবেশ ॥ 
হুঃশালন বলে কহ কি দোষ ইহাতে । 
দেখিতে না পার ঘদি আইন পশ্চাতে ॥ 
ভাম বলে ভাল মন্দ বুঝিবা হে শেষে। 
কোন্‌ কন্যা বিবাহেতে যাও বরবেশে ॥ 
তোমার নিকটে দূত পরশ্ব আইল । 
স্থভদ্র। বিবাহ আজি সপ্তাহ হইল ॥ 
অকারণ সভামধ্যে গিয। পাবে লাজ । 
তেই সে বলিনু বরবেশে নাহি কাজ ॥ 


দ্বিভূজাং শক্রহস্তারং নানালঙ্কারভূষিতং । 


1 পিছে কেন যাব মামি যাই তব আগে । 
এত বলি সসৈন্যে চলিল বীর বেগে ॥ 
বিস্মিত শকুনি কর্ণ ছুর্য্যোধন শুনি। 
ভীল্ম দ্রোণ বিছুর করেন কানাকানি ॥ 
€শানন বলে যে বলিল বৃকোদর । 
সত্য হেন লাগে প্রায় আমার অন্তর ॥ 
কে না জানে ভীমের যেমন বুদ্ধি খল। 
| বরবেশ দেখি আত্ম। হইল বিকল ॥ 
. বাতুলের প্রায় বলে য। আইসে মুখে । 
চল শীত্র দেখিয়৷ ফাটয়ে যেন বুকে ॥ 
! এত বিচারিয়া সবে করিল গমন । 
, তিন দিন গেল পথ শতেক যোজন ॥ 
। ভুর্য্যোধন রাজ! তবে করিয়। যুকতি | 
পত্র লিখি দূত পাঠাইল শীঘ্রগতি ॥ 
রোহিণী নক্ষত্র শেষ অক্ষয় তৃতীয়া । 
দ্বিতীয় প্রহর কল্য উত্তরিব গিয়! ॥ 
করহ কন্যার অধিবাস আজ রাতি। 
কালিরাত্রে বৈবাহিক শ্রেঠলগ্র তিথি ॥ 
দূত গিয়! দিল পত্র মুষলার হাতে। 
পত্রে পড়ি বলরাম কহেন সভাতে ॥ 
করহ ভদ্রার গন্ধ অধিবাম আজি। 
নিকটে আইল রাজা ছুয্যোধন সাজি ॥ 
মহাভারতের কথ অন্ত সমান । 
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥ 


ৃ অজ্জুনের স্ভ প্রা হরণ : 
বলভদ্রের আজ্ঞ! পাহয়৷ নারাগণ। 

পিটালি হরিদ্রে। লৈয়। কৈল উদ্র্তভন ॥ 

। তৈল আমলকী গন্ধ মাথিল কুন্তলে। 
ন্নান করিবারে গেল সরম্বতী কুলে ॥ 
কৃষ্ণের ইঙ্গিত পেষে দেবী সত্যবতী। 

৷ ভদ্্রা লৈয়া গেল সহ নক সুবতী ॥ 
অর্জনেরে ডাকিয়। বলেন নারায়ণ । 

ূ অর্জুন শুনিলে কি আইল হুর্যোধন ॥ 

ূ আজি অধিবাস আজ্ঞ! দিল হলপাণি। 
সরম্বতী-কুলে গেল মুভদ্র! ভগিনী ॥ 


১১১ 


১১২ 


স্বগয়ার ছলে চড়ি যাও মম রথে । 
স্থভদ্রো লইয়৷ তুমি যাও সেই পথে ॥ 
দারদকে ডাকিয়। কৃষ্ণ বলেন ইঙ্গিতে । 
অর্জনে লইয়া! তুমি যাও মম রথে ॥ 
যা কহিবে অর্জুন না করিও অন্য] । 
যথায় বলিবে রথ লৈয়া যাবে তথ! ॥ 
পাইয়া কৃষ্ণের আজ্ঞ! দারুক সত্বর। 
সাজায়ে আনিল রথ অর্ভ্ঞন গোচর ॥ 
স্থসজ্জ! হইয়৷ পার্থ লৈয়! ধনুঃশরে । 
খড়গ ছুরি গদ। শুল চক্র লৈয়। করে ॥ 
কুষ্ণরথে আরোহণ করি মহাবীর । 
চালাইয়৷ দেন রথ সরম্বতী তীর ॥ 
যথ। ভদ্র! করে স্নান নারীগণ মাঝে । 
ধীরে ধীরে অভ্ভুন চলেন পদব্রজে ॥ 
ধরিয়া ভদ্রোরে তুলি চড়াইয়৷ রথে। 
চালাইয়া দেন রথ ইন্দ্রপ্রস্থ পথে ॥ 
হাহাকারে ডাকিল যতেক কন্যাগণ | 
স্থভদ্রে। হরিয়া লয় কুন্তীর নন্দন ॥ 
শব্দ শুনি বেগে ধায় সভাপাল সব। 
ধর ধর বলি ডাকে আরে রে পাণগুৰ ॥ 
আরে পার্থ মতিচ্ছন্ন হইল তোমারি । 
কেমন সাহদ তোর হেন গৃহে চুরি ॥ 
ন! পলাও বলি তারে পাছেতে ডাকিল ॥ 
শৃগালের শব্দে যেন পিংহ নেউটিল ॥ 
ধনুণ্ডণ টক্কারিয়। করি শরজাল। 
নিমিষে কাটেন তিন্‌ লক্ষ সভাপাল ॥ 
সভাপাল মারিয়! চালাইলেন রথ । 
নিমিষে গেলেন পার্থ দশ ক্রোশ পথ ॥ 
স্থতদ্র হরিল বার্তা! শুনিয়া শ্রবণে। 
চতুদ্দিকে ধাইয়া আইল সর্ববজনে ॥ 
গদ শাম্ব আইল লইয়। বহু সেনা । 
পাইয়৷ রামের আজ্ঞ। ধায় সর্ববজন। ॥ 
ধর গিয়া! বলি আজ্ঞ। দেন হলধর। 
সসৈন্যে সারণ বীর চলিল সত্বর ॥ 
ক্রোধে বলভদ্রে তনু কাপে খর থর । 
ফুলিয়া। হইল তনু যেমন মন্দর ॥ 


প্রসন্গবদনং দেবং কুমারং পুত্রদ্ধায়কং ॥ 


[ মহাভারত | 


প্রলয় মেঘের শব্দ ডাকে যেন গলা । 


1 অঙ্গ হৈতে ছিড়িয়। পড়িল বনমালা ॥ 


রাম বলে এত গর্বব পাণ্ডবের হৈল। 
শ্বা হইয়া যজ্ঞহবি লইতে ইচ্ছিল। 


৷ চগ্ডাল হইয়া ইচ্ছ! হরিল ব্রাহ্মণী। 


ৰ 
ূ 


 গারুড়ি আজ্ঞাতে যেন ধরে কালফণী ॥ 


যে পুরে সৃর্য্যেন্দু বায়ু তেজ মন্দ বয়। 
বে পুরে আসিতে শক্তি শমনের নয় ॥ 
হের দেখ মতিচ্ছন্ন হল ছুরাচার। 


৷ চুরি করি লয়ে যায় ভগিনী আমার ॥ 


। এই দোষে তোরে আজি মারিব সমূলে । 
৷ বাতি দিতে না রাখিব পাগুবের কুলে ॥ 


তাহারে মারিব যে হইবে তার অংশে । 


। পৃথিবী খুঁজিয়া আমি মারিব সবংশে ॥ 


ইন্দ্প্রস্থ মাটি আজি তাড়িয়। লাঙ্গলে। 


। ফেলাইয়। দিব লয়ে সমুদ্রের জলে ॥ 


ইন্দ্র যম কুবের বরুণ পঞ্চানন। 
কার শক্তি মম শক্র করিবে রক্ষণ ॥ 
জানি আমি পাগুবের অতি মন্দ রীতি। 


। ন! জানিয় কৃষ্ণ তার সহ কৈল শ্রীতি ॥ 


অন্তঃপুরে দেয় তারে রহিবারে স্থান। 
নহে কেন এতেক হইবে অপমান ॥ 
যত স্নেহ করিনু শুধিল তারগুণ। 


; ভগিনী হরিয়। মুখে দিল কালি চুণ ॥ 


| 
। এত বলি বাহির হলেন রাম সাজি ॥ 
 বামেতে লাঙ্গল ধরি দক্ষিণে মুষল। 
৷ বজ্জহস্তে শোভ। যেন করে আখগুল ॥ 


প্রতিফল ইহার পাইবে ছুষ্ট আজি । 


৷ কৃষ্ণ ডাক বলি দূতে দেন পাঠাইয়া । 


সে প্রিয়লখার কন্মমন দেখুক আসিয়া ॥ 


স্পট জি 


যাদবগণের অজ্জুনের পশ্চাদ্ধাবন। 
গদ শান্ব চারুদেঞ্চ সাত্যকি সারণ। 
চালাইয়। দিল রথ পবনগমন ॥ 
না! পলাও শুন পার্থ ডাকে যছুগণ । 
শুনিয়। দারুক প্রতি বলেন অর্জন ॥ 


আদিপর্বব |] 
ফিরাও.দারুক রথ ডাকে ক্ষজ্রগণে । 

না দিয়! প্রবোধ তারে যাইব কেমনে ॥ 
দারুক বলিল পার্থ কহ কি অদ্ভুত। 
গোবিন্দ অধিক দেখ গোবিন্দের স্থত ॥ 
উহা সব সহ যুদ্ধ না হয় উচিত। 

সময় বুঝিয়! যুদ্ধ আছে ক্ষত্রনীত ॥ 

এ কন করিতে শক্ত নহিবে অর্জুন । 
গলাইতে যথা চাহ বলহ এক্ষণ ॥ 
রুষ্ঃপুভ্রে প্রহারিয়া চড়ি এই রথে । 
মম শক্তি নহিবে তুরঙ্গ চালাইতে ॥ 
পার্থ বলে দারুক এ নহে ব্যবহার । 
বদ্ধ হেহু ডাকিতেছে পশ্চাতে আমার ॥ 
হেন অপযশ মম ঘুষিবে ভুবনে । 
শৃগালের প্রায় যাব কি কাজ জীবনে ॥ 
কৃষ্ণপুত্র আহ্বক আপনি কৃষ্ণ আসে । 
কিম্বা যুধিষ্ঠির ভীম সমরে প্রবেশে ॥ 
যুদ্ধ হেতু আমারে ডাকিলে ক্ষত্র হৈয়! | 
(বে হউক সংগ্রাম করিব বাহুড়িয়। ॥ 
নিশ্চয় জানিনু তুমি যহ্ুকুল-হিত। 
নারিবে সার্থি-কম্ধ্ন করিতে উচিত ॥ 
অবিশ্বাস তোমাতে বিশেষ রণস্থলি । 
ফেলহ প্রবোধ বাড়ি ছাড় কাড়িযালি ॥ 
চালাইব রথ আমি করিব সমর । 

এত বলি ছড়ি কাড়ি লইল সত্বর ॥ 
পাশ অস্ত্রে দারুকেরে রাখিয়! বন্ধনে । 
বান্ধিলেন রথস্তস্তে আপন দক্ষিণে ॥ 
এক পদে কড়িয়ালি আর পদে বাড়ি। 
ধনুগ্ুণ টক্কীরিয়া! রহিল। বাহুড়ি ॥ 

ওদ্রা বলে মহাবীর এত কষ্ট কেনে । 
আজ্ঞ। কর আমারে চালাই অশ্বগণে ॥ 
তথ! হৈতে চালাইয়া। দিল অশ্ববর | 
রথের চঞ্চল গতি অতি মনোহর ॥ 
দৃষ্টিমাত্রে যতেক যাদব বীরগণ। 

মুঙ্ছ। হৈয়। রণেতে পড়িল সর্ববজন ॥ 
বিছ্যুত্বরণী ভদ্র পার্থ জলধর । 
বিদ্যুতের প্রায় পৈশে মেঘের ভিতর ॥ 


প্রার্থনা মন্্র__কাতিকেয় মহাভাগ গৌরী-হুদয়-নন্দন। 
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। অনেক মারেন সৈন্য পার্থ ধন্ুর্ধার । 


। কোটি কোটি রথী পড়ে অসংখ্য কুঞ্জর ॥ 
| রক্তে নদী বহে সব রক্তেতে সাতারে। 


৷ কালরূপ দেখি পার্থে ভঙ্গ দিল ডরে ॥ 


কামদেব সারণ-বিচারি মনে মন। 


৷ রামের নিকটে দূত করিল প্রেরণ ॥ 


বলরামের নিকট অর্জনের রণজয় সংবাদ । 
সসৈন্যে বাহির হইলেন বলরাম । 


. হেনকালে দূত গিয়া! করিল প্রণাম ॥ 

: স্কৃভদ্রো চালায় রথ না পাই দেখিতে । 

। কখন আকাশে উঠে কখন ভূমিতে ॥ 

' যুদ্ধ করে পার্থ সব সৈন্যের সম্মুখে । 

, কোন ঠাই থাকে তাহা কেহ নাহি দেখে ॥ 
. নানাবর্ণে ধনঞ্জয় অস্ত্রগণ ফেলে । 

, অগ্নি অস্ত্রে সবায় পোড়ায় দাবানলে ॥ 


সেই সে সবারে মারে কেহ তারে নারে । 


 যতেক মারিল সৈন্য কে কহিতে পারে ॥ 
' তার যুদ্ধ দেখিয়া হইল চমৎকার । 
বার্তা দিতে পাঠ।ইল বতেক কুমার ॥ 
 মুষলী বলেন দূত কহ সত্য কথা । 
_এমত তুরঙ্গ রথ পাইল সে কোথ। ॥ 

. দ্বুত বলে যাদবেন্্র কহিবারে ভয় । 

: গোবিন্দের রথোপরি সু গ্রীবাদি হয় ॥ 

৷ সারথি দারুক বান্ধা আছে বসি রথে । 

: স্থভদ্র! চালায় রথ দেখিনু সাক্ষাতে ॥ 


দৃতযুখে বলভদ্র শুনি এই কথ! । 


 ভূমিতলে বসিলেন হৈয়! হেটমাথ। ॥ 


গর্ডছুনের কি শক্তি ঘে হেন কম্ম করে। 
ন। বুধি দোস্বী আমি করি অজ্জুনেরে ॥ 
দুধ্যোধনে ডাকাইন্ু বিবাহ কার্ণ। 


৷ অধিবাস হেতু বাসয়াছে দ্বিজগণ ॥ 


| 


ণ 


এত বলি অধোমুখে বসিলেন রাম । 
হেনকালে আইলেন নবঘনশ্যাম ॥ 


। ভূমে পড়ি বলদেবে করেন প্রপাম। 
। নারাষণে- ক্রোধে ন! চাহেন বলরাম ॥ 
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গোবিন্দ বলেন কেন ক্রোধ কর স্বামী । 
তব পদে কোন্‌ অপরাধ করি আমি ॥ 
উগ্রসেন বলে তুমি করিলে কুকর্ম । 
ভদ্র নিতে পার্থে বল, নহে এই ধন ॥ 
নিজ রথ তৃরজ সারথি দিলে তারে । 
তোমারে না দিয়। দোষ দিব আর কারে ॥ 
গোবিন্দ বলেন ইহা জানে সর্বজন । 
সেই রথে চড়ি পার্থ ভ্রমে অনুক্ষণ ॥ 
কিমতে জানিব যে স্থভদ্র। লবে হরি। 
নর মায়! বুঝিবারে নাহি আমি পারি ॥ 
ইথে অকারণ প্রভু আমারে আক্রোশ । 
ভদ্র। যর্দি বাহে রথ দারুকে কি দোষ ॥ 
কহ সত্য পুনঃ দূত দারূকের কথা । 
কিরূপে দারুক আছে অজ্জনের সেথ। । 
ধুত বলে দারুক আপন বশে নাই । 
বন্ধন করিয়া তারে রাখিল গোসাঞ্ছি ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ বলেন শুন যতেক বচন; 

' এই কথা বুঝহ করিয়া অনুমান ॥ 


দূত কন্তুক বহুগণের পরাজর বার্তা । 

পুনরপি কহে দূত করি যোড়হাত । 
কি কারণে নিঃশব্দে রহিলে যছুনাথ ॥ 
আজ্ঞা দেহ আমি এবে করিব কি কাজ । 
বার্তা হেতু পাঠাইল কুমার-সমাজ ॥ 
কামদেব মহাবীর যাদব প্রধান । 
তিনলোক মধ্যে বার অব্যর্থ সন্ধান ॥ 
তিল তিল কাট। গেল শর ধনুগুণ। 
একগুটি নাহি অস্ত্র শূন্য হৈল তৃণ ॥ 
শান্ধ গদ সারণ ঘযতেক বীর আর । 
যাদবে অক্ষত তনু নাহিক কাহার ॥ 
কাহার নাহিক অস্ত্র কার ধনুগুণ। 
সবারে করিল জয় একাকী অভ্ভুন ॥ 
পাঠাইয়! দেহ অস্ত্র রথ অশ্ব আর। 
আপনি চলহ কিন্ব। দৈবকী-কুমার ॥ " 
হেন বাক্য শুন প্রভূ দেখিয়া ন্বচক্ষে। 
না পারিবে অর্জনে কুমারগণ পক্ষে ॥ 


তবস্ত ত্বৎপ্রসাদেন ধনধান্যাদি-সম্পদঃ ॥ 


- [ মহাভারত। 


স্েহেতে অর্জুন নাহি মারে শিশুগণে। 
তেই এতক্ষণ প্রভু জীষে সর্ববজনে ॥ 
ক্জ্রিষ়ের ধশ্ম আছে শাস্ত্রের গোচরে। 
বলেতে বিবাহ করে প্রশংসা তাহারে ॥ 
কিস্তু দোষ কি করিল বীর ধনঞ্জয় ৷ 
আপন ভগিনী-কম্্ন দেখ মহাশয় ॥ 
অঙ্জ্বনে তাহার ঘদি নাহি ছিল মন। 
তবে কেন তার অশ্ব চালায় এখন ॥ 


. না জানে কি ধনঞ্জয় তোমার মহুমা । 


এক্ষণে ভাঙ্গিতে পার তাহার গ্রিম। ॥ 


' কিন্ত্ত পার্থ জীয়ন্তে ন৷ ধরিতে পারিব। । 


অনেক করিলে শক্তি প্রাণেতে মারিবা ॥ 


. স্কৃভদ্র। না জীবে তবে ত্যজিবে জীবন । 
কহ দেব ইথে হবেকি কন্মন সাধন ॥ 


এক্ষণে আমার মত এই মহাশয় । 
সবাকার মত যদি তব আজ্ঞ। হয় ॥ 
প্রিষম্ঘদ একজন বাউক আপনার । 


_ প্রিষবাক্যে ফিরীউক কুস্তীর কুমার ॥ 


এক্ষণে আনাও তারে, করাও বিবাহ। 
সমীতে স্থভদ্রা তৃমি তারে সমর্পহ ॥ 


. আপনি সাত্যকি তুমি করহু গমন । 


আনহ অর্জনে কহি মধুর বচন ॥ 


ছুর্যোধনের অভিমানে স্বদেশ যাত্রা ও পার্থ 
সহ স্থভদ্রার বিবাহ। 


তবে রাজ। ভুর্যোধন সর্ব সৈন্য লৈয়' । 


। যাদ্ব-সৈন্যের মধ্যে উত্তরিল গিয়া ॥ 
 শুনিল নিলেন পার্থ হ্থভদ্রো হরিয়। । 

' মহাক্রোধে ছুর্য্যোধন উঠিল গর্জিয়া৷ ॥ 
' হে কপ হে পিতামহ আচার্ধ্য বিদ্ুর । 


। সাক্ষাতে দেখহ কম্ম তনয় পাণ্ুর ॥ 


যে কন্ঠ। নিমিভ্ড রাম আনিলেন মোরে । 
দেখহ ছুষ্টের কন্ম হরিল তাহারে ॥ 

কর্ণ বলে মহারাজ বসি দেখ তুমি । 
আজ্ঞ। দিলে অর্জনে বাদ্ধিয়া দিব আমি ॥ 


আদিপর্বব | ] প্রণাম মন্ত্র_কাগ্তিকেয়ং নমস্তামি গৌরীপুত্রঃ স্থৃতপ্রদং ৷ 


শুনি আজ্ঞ! দিল তারে গান্ধারী-নন্দন। 
শীঘ্র ধায় কর্ণ বীর লোহিত লোচন ॥ 
রুকোদর বলে কোথা যাস্‌ সুতঙ্গত। 
অর্জনে ধরিতে আশ শুনিতে অদ্ভুত ॥ 
মম হস্তে রহে বদি তোমার জীবন। 
তবে পার্থ সহ ভুমি কর গিয়া রণ ॥ 
এত বলি লাক দিয়া পড়িল ধরণী । 

গদ। ফিরাইয়। যান বেন দগুপাণি ॥ 
বির বলিল তাত শুন ছুষ্যোধন। 

পার্থ সহ দ্বন্দ কি তোমার প্রয়োজন ॥ 
যতন করিয। তোমা আনিল যে জন। 
তার ঠশই আগে গিয়। জিজ্ঞাস কারণ ॥ 
হেনকাঁলে উপনীত হৈল সাত্যকি | 
মধুর “কোমল ভাষে পার্থে কহ ডাকি ॥ 
ভুর্ষ্যোধন শুনি অভিমানেতে রহিল। 
সসন্যে আপন দেশে বাহুড়ি চলিল ॥ 
তব পার্থ দারুকে করিয়া কৃতাঞ্জলি। 
সবিনয় কহিতে লাগিল মহাবলী ॥ 

যথ। কৃষ্ণ তথ তুমি ইথে নাহি আন । 
করিলাম অপরাধ ক্ষম মতিমান ॥ 
দারুক কহিল পার্থ কৈলে বড় কম্ম। 
বন্ধন এ নহে মম রক্ষা কৈলে ধন্ম | 
তুমি দি আমারে না করিতে বন্ধন । 
কোন্‌ লাজে দেখাতাম রামেরে বদন ॥ 
এই মত লহ মোরে সাক্ষাতে তাহার । 
নহিলে রামের ক্রোধ হইবে অপার ॥ 
অজ্ঞুন বলেন ইহা ন। হয় উচিত । 
তোমার বন্ধনে কুষ্ণ হইবে কুপিত ॥ 
চিন্তে করিবেন রাম কপট বন্ধন ! 

এত বলি মুক্ত করি দিলেন তখন ॥ 
তবে বত বছুগণ সন্তুষ্ট হইয়া! | 

লইল অজ্ঞ বীরে আদর করিয়া ॥ 
ভীক্ম দ্রোণ কৃপাচাধ্য বিছুর স্থমতি | 
ভুরিঅবা সোমদত বাহলীক গ্রস্ুতি ॥ 
অগ্রসরি লইলেন দেব নারায়ণ। 


হুলাহুলি দিয়! নিল যতেক স্ত্রীগণ ॥ 
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 রত্বময় আসনে দৌহারে বসাইয। | 
বেদ অনুসারে দৌহাকার দিল বিষু। ॥ 
বন্থদেব করিলেন ভদ্র! সম্প্রদান। 


 যতেক যৌতুক দিল নাহি পরিমাণ ॥ 


গাঞ্ব বন পাভন, 


কতদিন পরেতে অজ্জুন নারাযুণ। 


. গ্রীক্ষকালে যান দৌহে জ্রীড়ার কারণ ॥ 
যমুনার জলে গিয়। করেন বিহার । 


রুক্মিণী সুভদ্রে। সঙ্গে বু পরিবার ॥ 


' ক্রীড়ান্তে বসিলেন উভয়ে আসনে । 


বিপ্রবেশে হুতাশন আইল সেখানে ॥ 
কহিলেন সবিনধে দরিদ্র ব্রাহ্মণ । 
ছুইজন মিলি মোরে করাও ভোজন ॥ 
হাসিয়! ক7হুন পার্থ কহু বিচক্ষণ 1 
কোন্‌ ভক্গ্য দিলে তৃপ্ত হইবে এক্ষণ ॥ 
ভক্ষ্য হেত মত কথা বল কি কারণ । 
যে কিছু মাগহ ভক্ষ্য দিব এইক্ষণ ॥ 
আশ্বান পাইয়া বলে অগ্নি মহাশয়! 
আমি অগ্নি বলি দিল নিজ পরিচয় ॥ 
ব্যাধিযুক্ত বহুকাল আমার শরার। 
নির্বযাধি করহ মোরে পার্থ মহাবার ॥ 
খাগুব বনেছে সব জাবের 'আলয । 
সেই বন ভক্গ্য মোরে দেহ মহাশবু ॥ 
এত শুন ভ্িন্ঞাদিল রাজ! জন্োজষ | 
কহ যুনিরাজ মম এও বিমমুযু ॥ 

ক হেভু হহল ব্যাধিধুক্ত হুতী'সন । 
কিসের কারণ চাহে খাগুব দাহন ॥ 
মুনি বলে শুন । 2র কাহিনী । 
সত্যযুগে ছিল কি শুপম্ণি ॥ 


 ঘঙ্জ্ব বিন। আন সু ন। জালে কখন । 
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আক্ষাত। ও 


বহুকাল ঘসতে রাজ। করে হেনমত । 
 সহিতে না পারে কষ্ট ছ্বিজগণ বত ॥ 
- যজ্ঞ ত্যক্তি দ্বিজগণ করিল গমন । 


॥ 


বিনয় করিয়! রাজ! বলিল বচন ॥ 


১১৬ 
পতিত নহি বে আমি নহি কোন দোষী ॥ 
কোন হেতু মম যজ্ঞ না কর মহধি ॥ 
দ্বিজগণ বলে ভূপ না দোষী তোমারে । 
শক্তি নাহি মোসবার যজ্ঞ করিবারে ॥ 
অপ্রমিত যজ্ঞ তব নাহি হয় শেষ। 
সহিতে ন। পারি আর অগ্নিতাপ ক্লেশ ॥ 
দ্বিজগণ বচন শুনিয়। নরপতি । 
করিল অনেকবিধ সধিনয় স্তুতি ॥ 
দ্বিজগণ বলে রাজ। বল অকারণ । 
তব যজ্ঞ করে হেন ন! দেখি ব্রাঙ্মণ ॥ 
ত্রিদশ ঈশ্বর শিবে সেবহ রাজন । 
তাহা বিন! যজ্ঞ করে ন। দেখি এমন ॥ 
দ্বিজগণ বাক্যে রাজ। তপ আরমস্তিল। 
অনেক কঠোর করি মহেশে.সেবিল ॥ 
শিব তুষ্ট হইয়া বলেন মাগ বর ॥ 
রাজ। বলে কৃপা যদি কৈলে মহেশ্বর ॥ 

' মম বজ্ভধ করে হেন নাহিক ব্রান্ধণ । 
আপনি আমার যজ্ঞ কর পঞ্চানন ॥ 
হাসিয়। বলেন শিব শুন মহারাজ । 

মম কনম্ম নহে যজ্ঞ ব্রাঙ্গণের কাজ ॥ 
যজ্ঞফল যাহ! চাও মাগহ রাজন । 
শুনিয়। নৃপতি বলে বিনয় বচন ॥ 

না করিয়। যজ্ঞফল নহে স্থশোভন । 
যজ্ঞের উপায় করি কহ ত্রিলোচন ॥ 
মহেশ কহেন তব বজ্ঞে এত মন। 

মম অংশে আছে এক ছুর্ববাসা ব্রা্ষণ ॥ 
ভুর্ববাসার যোগ্য যজ্ঞ করহ বিধাম। 
সর্বব মতে রক্ষা! পায় ছুর্ববাসার মন ॥ 
শিব আজ্ঞা পেয়ে রাজা গেল নিজ ঘর। 
যজ্ঞের সামগ্রী করে দ্বাদশ বৎসর ॥ 
সম্পুণণ সামগ্রী করি জানাইল হরে । 
শিব করিলেন অজ্ঞা ছুর্ববাল। মুনিবরে ॥ 
শিবের আজ্ঞায় হৈল ক্রোধ তপোধনে । 
ছিদ্রে কিছু পেয়ে আজি নাশিব রাজনে ॥ 
এত অহঙ্কার করে শ্বেতকি রাজন। 

যজ্ঞ হেতু আমারে করিল আবাহুন ॥ 


“ষড়াননং মহাভাগং দৈত্যদর্প-নিসৃদনং ॥ 


ন্ট মহাভারত। 


' মনে ক্রোধ করিয়া চলিল যুনিবর । 

৷ যজ্ঞ করিবারে গেল সহ দণগ্ডধর ॥ 
যজ্ঞ আরম্তিল তবে মহাতপোধন । 
যখন যা মাগে মুনি যোগায় রাজন ॥ 

: শ্বেতকি রাজার যজ্ঞ অতুল সংসারে । 
. ছর্ববান৷ আন্ুতি দেন মুষলের ধারে ॥ 


দ্বাদশ বর যজ্ঞ কৈল অবিরাম । 


. তিনলোক চমৎকার শুনে যজ্ঞনাম ॥ 
. সেই হবি খাঁইয। হইল মন্দানল । 


ব্যাধিযুক্ত দেব অগ্নি হইল ছুর্ববল ॥ 


 অগ্নিদেব চলিলেন ব্রহ্মার সদন । 
' ব্রহ্মারে আপন ছুঃখ কৈল নিবেদন ॥ 


বিরিঞ্ি বলেন লোভে এ ছুঃখ পাইল! । 
বনু হুবি খেয়ে তৃমি ব্যাধিযুক্ত হৈল! ॥ 


ইহার ওষধ আছে শুন হুতাশন। 


খাগুব বনেতে আছে বহু জাবগণ ॥ 
সেই বন দগ্ধ যদি পার করিবারে । 
তবে তন রবে রোগ তব কলেবরে ॥ 


. ব্রহ্মার সদনে অগ্নি উপদেশ পাইয়। | 


অতি শীঘ্র লাগিল খাণ্ডব বনে গিয়। ॥ 


' খাগুডবে আছিল বহু জীবের আলয় । 
. অনল দেখিয়। সবে মানিল বিস্ময় ॥ 
কোটি কোটি মন্ড হস্তী সহিত হস্তিনী | 


নিভাইল অগ্নিকুণ্ড শুণ্ডে জল আনি ॥ 


. খাগুব দহিতে শক্ত নহে হুতাশন । 

_ ক্লাধচিন্তে গেল পুনঃ ব্রহ্মার সদন ॥ 
বিনয় করিয়া বু বলে বিরিঞিরে । 
না হৈল আমার শক্তি, বন দহিবারে ॥ 


মুহুর্তেক থাকিয! চিন্তিল প্রজাপতি । 


. না কর হে ভয় অগ্নিস্থির কর মতি ॥ 


| 


ব্রহ্মা বলিলেন আর ন। দেখি উপায় । 
স্থির হৈয়। থাক তুমি কাল গত প্রায় ॥ 
ইহার ভপাষ এক কহি যে তোমায় । 
সাবধান হয়ে শুন ইহার উপায় ॥ 

নর নারায়ণ জম্মিবেন মহীতলে । 
খাগুব দহ্িবা ধৌহে সহায় হইলে ॥ 


আদ্দিপর্র্ব | ] বিশ্বকন্মীর ধ্যান__-দংশপাল মহাবীর হ্চিন্র কর্মকারক | ১১৭ 


ব্রন্ধার বচনে অধি স্থির করি মন। 
বহুকাল রোগঘুক্ত রহিল তেমন ॥ 
হইলে দ্বাপর শেষ ৫্োছে অবতার । 
ব্রহ্মার সদনে অগ্নি গেল পুনর্ববার ॥ 
ব্র্ধার পাইয়া আজ্ঞ! দেব হুতাশন । 
অতি শীঘ্র গেল যথা নর-নারায়ণ ॥ 
অগ্নির বচনে পার্থ করেন স্বাকার । 
আশ্বাস পাইয়া অগ্নি বলে আরবার ॥ 
সে বন দহিতে বিতর আছে বহুতর । 
বনের রক্ষক আছে দেব পুরন্দর ॥ 
অর্জুন কহেন দেবে নাহি মম ভয়। 
বহু ইন্দ্র আসে তবু করিব বিজয় ॥ 
মম যোগ্য ধনুর্ববাণ নাহি হুতাশন্‌। 
ইন্জ্রপহ যুঝিতে নাহিক অস্ত্রগণ ॥ 
অবশ্য বিরোধ হবে দেবরাজ সঙ্গ ৷ 
তার বুদ্ধযোগ্য রথ নাহিক তুরঙ্গ ॥ 
ইন্দ্র দেবরাজ সহ বিরোধ হইবে। 
ত্রিজগৎ লোক তার সাহায্য করিবে ॥ 
সাহায্য করিতে হৈলে নাহি অস্ত্রগণ । 
উপায় বিহনে দিদ্ধ নহে কদাচন -॥ 
আপনি চিন্তহ ভূমি ইহার উপায়। 
খাগুব দহিতে মোর! হইব সহায় ॥ 
অগ্নির স্মরণে আইলেন জলেশ্বর । 
বরুণে দেখিয়। নিবেদিল বৈশ্বানর ॥ 
এমত সময়ে সখে কর উপকার । 
চন্দ্রদর্ভ রথ আছে আলযে তোমার ॥ 
অক্ষয় যুগল তৃণ গাণ্ডীব ধনুক । 

এ সকল দিলে মম খণ্ডে সব হুহখ ॥ 
শুনিয়া বরুণ আনি দিল শীঘ্রগতি। 
আরে। আপনার পাশ দেন জলপতি ॥ 
স্বরাস্থর পুজিত গাণ্ডীব মহাধনু । . 
কপিধ্বজ রথ জ্যোতি জিনি চক্দ্রভানু ॥ 
শতেক যোজন বন খাগুব বিস্তার । 
লাগিল অনল, উঠে পর্বত আকার ॥ 
ছুই ভিতে বনের থাকেন ছুইজন । 
নিঃশক্কে দহতে বন দেব হুতাশন ॥ 


। সিংহনাদ করি বলবন্ত কোনজন। 


 গর্জজিয়া বাহির হৈল করিবারে রণ ॥ 


' কৃষণর্জুন বাণে কাটি ফেলে ততক্ষণ । 


হরধিত হুতাশন করয়ে ভক্ষণ ॥ 

যক্ষ রক্ষ কিন্নর দানব বিগ্তাধর । 
অনেক পড়িল বীর অরণ্য ভিতর ॥ 
শীত্রগতি গিয়া কেহ পড়ে জলমাঝে । 


; জলজন্ত সহ ভন্ম হয় অগ্নি তেজে ॥ 
. জলেতে পুড়িফ। মরে শফরী কচ্ছপ । 


বনেতে পড়িয়া মরে বনবাসী সব ॥ 
সিংহ ব্যাত্র ভল্লুক বরাহ ম্বগগণ | 
মহিষ শার্দদংল খড়গী না যায় লিখন ॥ 
অসংখ্য কুঞ্জ পুড়ে দীর্ঘ দীর্ঘ দন্ত । 


_জন্বুক শশক নকুলের নাহি অন্ত ॥ 
 নানাজাতি নাগ পুড়ে গর্জিয়া আগুনে । 
. শত পঞ্চদশ ফণ! ধরে কোনজনে ॥ 

; পর্ববত আকার অঙ্গ গমনে পবন । 
 নানাবর্ণে পুঁড়িয়া মরয়ে পক্ষিগণ ॥ 

, আকাশে উড়য়ে কেহ পবনের তেজে। " 


অর্জুন কাটিয়া বাণে ফেলে অমি মাঝে ॥ 


; আকুল যতেক জীব করে কলরব। 
 মহাশব্দ হেল যেন উথলে অর্ণব ॥ 


পর্বত আকার অগ্নি উঠিল আকাশে । 
স্বর্গবালা দেবগণ পলায় তরাসে ॥ 
ভয়েতে লইল সবে ইন্দ্রের শরণ । 
দেবরাজে জানাইল খাণগুব দাহন ॥ 
তোমার পালিত বন দহে হুতাশন । 
কেমনে রক্ষিবে বল খাঁগুব গহন ॥ 
এত শুনি কুপিত হুইল দেবরাজ ॥ 
যুঝিবারে চলে লক্ষে দেবের সমাজ ॥ 
ইন্দ্রা্রি পেবতার দহিত অক্ীনের যুদ্ধ । 
অতি ক্রোধে পুরন্দ্স, চড়ে এরাবতোপর, 
বর্জ করে ছজ্র শোভে শিরে। 
কোপেতে সহস্র আখি, লোহিতবরণ দেখি, 
আজ্ঞা! দিল যত সব চরে ॥ 
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যত আছ দেবগণ, 
আইসহ আমার পশ্চাতে ॥ 

শুনিবারে উপহাস, তিলেক না কর ত্রাস, 
মম বন পোড়ায় কি মতে ॥ 

সহায় জনের সহ, 
এত বলি চলে ব্জপাণি। 

সহ পরিবার যত, উ?চ্চঃশ্রবা এরাবত, 

| চারি মেঘ চৌধষট্রী মেদিনী ॥ 

হুংসারূঢ মহামতি, 

ভয়ঙ্কর গদ। করি করে। 

মহিষেতে মৃত্যুনাথ, 
চলিল সহিত সহচরে ॥ 

নিজ নিজ যানারোহ, চলিল যতেক গ্রহ, 
অক্টবস্থ অশ্থিনীকুমার | 

পবন ধনুক ধরি, স্বুগে আরোহণ করি 
ইন্দ্র সহ কৈল আগুসার ॥ 


বিশ্বরুণ বিশ্বধবক্‌ চ ত্বং রসনা-মানদগুযুক্‌ ॥. 
 প্রলয়কালেতে বৃষ্টি, 


লয়ে নিজ প্রহরণ, 


বিনাশিব হব্যবাহ, 


চলিল ধনের পতি, 


লোকান্তক দণগুহাত, 


ঠ 


চড়িযা৷ মকরধবজ, চলিল দেবের রাজ, 
পাশ অস্ত্র শোভে সব্যকরে । 
শিথিপৃষ্ঠে আরোহণ, শক্তিধর ষড়ানন, 


চলিল খাঁগুব রাখিবারে ॥ 


এই মত গুটি গুটি, দেবতা তেত্রিশ কোটি, 


গেলেন বনরক্ষা কারণ । 
: আইল গরুল় পক্ষা, 
রক্ষা হেতু নিজ জ্ঞাতিগণ। 
চিন্তে বহু অনুরাগ, আইল অনন্ত নাগ, 
ূ কোটি কোটি ভূজঙ্গ সংহতি । 
; আইল তক্ষক সেনা, ধরে শত শত ফণা, 
বিষৰৃষ্টি পূর্ণ কৈল ক্ষিতি ॥ 
 যক্ষ রক্ষ ভূত দানা, 
| নানা অস্ত্র শুল শেল লৈয়! | 
এমত লিখিব কত, 
রহে সর্বব আকাশ যুড়িয়া ॥ 

ব দেব পুরন্দরে, আজ্ঞ! দিল জলধরে, 
বৃষ্টি করি নিবার অনল ; 
আজ্ঞামান্র অতিবেগে, সন্বর্তীদি চারিমেঘে, ! 
মুষলধারায় ফেলে জল ॥ 


সঙ্গে লক্ষ লক্ষ পক্ষী, 


সহ নিজ নিজ সেনা, 


ভ্রিভুবনে আছে যত, 


_ দেখি পার্থ মহাবল, 


[ মহাভারত 


যেন মজাইতে সৃষ্টি, 
শিল! জলে ছাইল আকাশ । 

, মহাঘোর ডাক ছাড়ে, ঝনঝন! ঘন পড়ে, 
তিনলোকে লাগিল তরাল ॥ 

না পড়িতে বৃষ্টি জল, 
শোষক বায়ব্য অস্ত্র এড়ে। 

শূন্যে অস্ত্র উঠে রোষে, শোষকে সলিল শোথে 
বায়ব্যে সকল মেঘ উড়ে ॥ 

মেঘ হৈল পরাজন্ব, অতিক্রোধা ইন্দ্র হয়, 
বজ্র হানে শ্রীকৃষ্ণ অজ্জ্ুনে। 


জানি নর-নারায়ণে, বজ্জ না চলিল রণে। 
বাহুড়ি আইল ইন্দ্রস্থানে ॥ 


তবে ক্রোধে দেবরাজ, অস্ত্রব্যর্থ পার লজ, 
উপাড়িয়া আনিল মন্দর। 

হুহুঙ্কার শব্দ ছাড়ে, যেন ম্বর্ণ ছি'ড়ে গড়ে, 
আইসে মন্দর গিরিবর ॥ 

ইন্দ্রপুজ দিব্য শিক্ষা, ভরদ্াজ পুজরদীক্ষা, 
অজেয় গাণ্ডাব ধরে ধনু । 

শীত্রহস্তে ধরে বাণ, গিরি করে খানখান, 
চুণ করে যেন ক্ষুত্র রেণু ॥ 

পর্বত ফেলিল ছেপি, চমকিত জন্তুভের, 
নানা অস্ত্র করে বরিষণ । 

অনেক করেছি রণ, নিবারিতে হুতাশন, 
কে করিবে তাহার গণন ॥ 

বায়ু অগ্নি ভিন্দিপাল, ইন্দ্রজাল ব্রহ্মজাল, 
পরশু মুদগর শেল শুল। 


 চক্রবাণ জাঠাজাঠি, নানাঅস্ত্ ্র কোটি কোটি, 


অধ্ধচন্্র তোমর ভ্রিশুল ॥ 

তবল সাবল সাঙ্গী, ক্ষুরপা বেণব টাঙ্গী, 
কুঠার প্টিশ বৃুতর। ' 

ভল্ল শেল শব্দভেদী, কুস্তখড়গ রিপুচ্ছেদী, 
স্থচীমুখ খট্টাঙ্গ বিস্তর ॥ 


৷ যেন বৃষ্টি ঘোর ঘনে, ইন্দ্র ফেলে অস্ত্রগণে, 


সব নিবারেণ ধনঞ্জয় । 
 আগ্নিতে পতঙ্গ পড়ে, যেন ভম্ম হয়ে উড়ে, 
ক্ষণমাত্রে হল সব ক্ষয় ॥ 


আদিপর্বৰ |] প্রণাম মন্ত্র শিল্পাচার্য মহাভাগ দেবানাং কার্ধ্যসাধক | 


অগ্নি রাখে নারায়ণ, পার্থ করে মহারণ, 
স্থরাহৃর সবারে নিবারে । 

দেখি অঙ্ভ্ুনের কাজ, সবিনম্ময়ে দেবরাজ, 
স্থরাহ্থর আগু নহে ডরে ॥ 

দেখি দেব ভঙ্গিয়ান, ক্রোধে হৈল আগুয়ান, 
গর্জিয়া গরুড় মহাবীর । 

ব্জ যম দত্ত নখে,  চলিল বিস্তার মুখে, 
গিলিবারে পার্থের শরীর ॥ 

আকাশে গরুড় পাখী, আইসে তখন দেখি, 
দিব্য অস্ত্র এড়ে ধনঞ্জয়। 

ব্রহ্মশির নামে বাণ, পুর্বেব কৈল গুরুদান, 
সকল হইল আগ্রময় ॥ 

গর্জেজ ব্রহ্ধশির অস্ত্র, গরুড় হইল ব্যস্ত, 
পলাইল শ্রেষ্ঠ বিহঙ্গম । 

নিজ পরিবার সঙ্গ, 
ক্রোধে ধায় ঘত ভুজঙ্গম ॥ 

বিস্তারি সহজ্র ফণ, শ্বান বহে সমীরণ, 
গর্জনে শ্রবণে লাগে তালা । 

বক্তরমখ দশ শত, বিষ বর্ষে অবিরত, 
যেন কর্কটের মেঘমালা । 

থাস্কনা জানিল ফণী, গান্তীব ধনুক টানি, 
পিপীলিকা নামে বাণ এড়ে। 


গরুড় দিলেক ভঙ্গ, , 


| 


নানাব্ণ নানারূপে, পিগীলিক। একচাপে, ৰ 


এ লকল ভুজঙ্গে, গিয়া বেড়ে ॥ 
শিখা ন।মে দিব্য শর, 
লক্ষ লক্ষ হইল ময়ূর । 


এড়ে পার্থ ধনুদ্ধর, . 


উড়িয। আকাশ দিগে, খণ্ড খণ্ড করি নাগে, 


রক্ত মাংস বরিষে প্রচুর ॥ 

শারিল সহিতে রণ, 
অগ্র হৈল যক্ষের ঈশ্বর । 

কোটি কোটি ষক্ষ সাথে, ভয়্কর গদ! হাতে, 
টক্কারিয়া নিল ধনুঃশর ॥ 

ঘন সিংহনাদ ছাড়ে, 

মুহুর্তেকে কৈল অন্ধকার । 


পাছু হৈল ফণিগণ, . 
: হৃদয়ে ভাবিয়। ছুঃখ, 


নানাবর্ণ অস্ত্র এড়ে, ৰ 
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যে অস্ত্রে হে অস্ত্রবারে, যখোচিত পার্থ মারে, 
দৃষ্টিমাত্রে করিল সংহার। 
অস্ত্র ব্যর্থ দেখি কোপে, দশনে অধর চাপে, 
গদা লয়ে ধায় ধনেশ্বর | 
পার্থ এড়ে বব শর, বাজিল হৃদযোপর, 
খঁসিয়! পড়িল গদাবর । 
চিন্তিয়া আপন মনে, বিমুখ হইল রণে, 
“রণ ত্যজি চলিল সত্বর ॥ 
সংগ্রামে পাইয়া লাজ, বাহুড়িল যক্ষরাজ, 
শিজ পরিবারের সংহতি । 
এই মতে ধনঞ্জয়, সমরে পাইয়। জয়, 
দেবতার করেন ছুর্গতি ॥ 
এইমতে ক্রমে ক্রমে, অরুণ বরুণ যমে, 
সবে আসি করিল সংগ্রাম । 
সত্য আদি চারিষুণে নহিল না হবে আগে, 
স্থরে নরে যুদ্ধ অনুপম ॥ 
এই মত পুন্ঃ পুনঃ স্থরাস্থর নাগগণ, 
ংগ্রাম করিল অবিরাম । 
হেনকালে বনমাঝ, তক্ষক পন্নগরাজ, 
তার কুত অশ্বসেন নাম ॥ 
সখা.করি হরি হয়ে, খাগুব তক্*কালয়ে, 
থাকে সহ নিজ পরিজন । 
গুহে রাখি ভাব্য। পুল্ঃশিয়াছিল কুরুক্ষেত্রে, 
.. সেইকালে কজ্রর নন্দন ॥ 
আচন্িতে বন দহে, খেড়িলেক হব্যবহে, 
মাত! পাত্র গণিল প্রমান । 
উপায় ন! দেখি কিছু, .1?ল করি শিশুপিছু 
ফণিপ্রিয়া করয়ে বিষাদ ॥ 
অনলে নাহিক ত্রাণ, নাহি রক্ষ। পাবে প্রাণ, : 
'অগ্রিতে কেলাবে শর ছানি । 
চাহিয়! পুজেরের মুখ, 
কান্দি কহে তক্ষক্-গুহিণী ॥ | 
উপায় শ দেখি আর. খাগুবাগ্নি হৈতে পার 
শুন পুজ্র আমার বচন। 


না দেখি দিবসপতি, যেন অমাবস্তা রাতি,; প্রবেশহু মোর পেটে, যদিও আমারে কাটে 


শরজালে ঢাকিল সংসার ॥ 


ভুমি যাহ লইয়া জীবন 


রর ১২০ 


মাতার বচন ধরে, উদরে প্রবেশ করে, 
__ বায়ুভরে উড়িল নাগিনী । 
অন্তরীক্ষে যায় উড়ে, পার্থের সম্ম,খে পড়ে, 
ছুই অস্ত্র এড়িল ফাল্গুনী ॥ 
এক অস্ত্রে কাটে মুগ, পুচ্ছ কাটি তিন খণ্ড, 
নাগিনী পড়িল ভূমিতলে । 
অশ্বসেন উড়ি যায়, পার্থ ন দেখিতে পায়, 
ইন্দ্র মোহ কৈল মায়াজালে ॥ 
দেখি পার্থ মহাত্রুদ্ধ, 
_ শরজালে ছাইল মেদিনী। 
ইন্দ্রার্ছবনে মহারণ, 
আচম্িতে হৈল শুন্যবাণী ॥ 
নাকর না কর ছন্দ, কেন হৈল মতিধন্ধ, 
সম্মর সম্বর মেঘরাজ । 
এই নর নারাযণে, সংগ্রাম করিয়। জিনে, 
নাহি হেন ব্রন্মাণ্ডের মাঝ ॥ 
কোন প্রয়োজন হেতু, 
অপমান পরিশ্রম সার। 


যেইহেতু চিন্তে আছে, কুরুক্ষেত্রে অগ্রেগেছে 


তব সখা! কশ্যপ-কুমার ॥ 


শৃহ্যবাণী শুনি ইন্দ্র, সহ যত স্থরবৃন্দ, 
সমরেতে হইল বিরত । 
স্বর্গে গেল হৃরপতি, নাগগণ ভোগবতী, . 


যথা স্থানে গেল আর যত ॥ 

হেনকালে ময় নামে, আছিল তক্ষক ধামে, 
নমুচি দানব সহোদর । 

ভয়ে পলাইয়। যায়, পাছে দেখি অগ্নি ধায়, 
যেই ভিতে দেব দামোদর ॥ 

দানব দেখিয়া হরি, দেবতাগণের অরি, 
হদর্শন ছাড়িলেন তায়। 

পাছে ধায় হুতাশন, মহাচত্র হৃদর্শন, 
দানব ঈশ্বরে গিয! পায় ॥ 

কাতরে ডাকযে ময়, রক্ষা কর ধনঞ্জয়, 
ব্রৈলোক্যবিজয়ী কুস্তীহৃত । 

বেড়িলেক মহাচক্র, ক্ষু্রে মীন যেন নক্র, 
পাছে অগ্নি যেন যমদুত ॥ 


বিশ্ব-কর্মানং নমস্তভ্যং সর্ব্বাভীষট প্রদায়ক ॥ 


পুনঃ ইন্দ্র সহ যুদ্ধ, ৃ 


চমকিত ত্রিভুবন, ' 


যুদ্ধ কর শতক্রতু, : 


এ [ মহ্াভারত। 


শব্দ শুনি ধনঞ্জয়,। ডেকে বলে নাহি ভয়, 
ভীত হৈয়া ডাকে কোন জন। 

অঞ্ভুন অভয় দিল, স্দর্শন বাহুড়িল, 
ৃ অভয় দিলেন হুতাশন ॥ 

' যতেক খাণগুববাসী, পুড়ি হৈল ভন্মরাশি, 
ৰ কেবল রহিল ছয়জন । 

. আদিপর্বৰ ব্যাসকৃত, পাঁচালী প্রবন্ধে গীত, 
কাশীদান দেব বিরচন ॥ 





মন্দপালাদির অগ্রিতে প্রাণরক্ষা ৷ 
বলেন শ্রীজম্মেজয় শুন তপোধন। 
৷ অগ্নিতে পাইল রক্ষা কোন ছয় জন ॥ 
| শুনিলাম ভুজঙ্গ দানব বিবরণ । 
৷ অগ্নিতে বাচিল কেব! আর চারিজন ॥ 
: মুনি বলে শুন রাজা কথ পুরাতন । 
 মন্দপাল নামে এক ছিল তপোধন ॥ 
ধাশ্মিক তপন্ধী জিতেক্দ্িয় মহাবীর 
; তপঃ করি সদাকাল ত্যজিল শরীর ॥ 
তপঃ ক্লেশ-ফলে রাজ গেল স্বর্গবাস। 
. স্বর্গে বসি সর্বব হ্ৃখে হইল নিরাশ ॥ 
আর যত ব্বর্গবাঁসী নান৷ স্থখে সুখী । 
 স্বর্গেতে বঙিয়। রাজ! চিনে বড় ছুঃখী ॥ 
£খচিন্তে দ্বিজ জিজ্ঞাসিল পুণ্যজনে । 
৷ স্বর্গে মম ছুঃখ দূর নহে.কি কারণে ॥ 
কোন কন্ম আমি না করিলাম ক্ষিতিতলে । 
। কি হেতু স্বর্গেতে মম স্ৃখ নাহি মিলে ॥ 
: দেবগণ বলে পুণ্যভূমি ভূমগুলে। 
: সেথা যাহা করে স্বর্গে ভুঞ্জে সেই ফল ॥ 
৷ ভূমিতে জন্মিয়। কর্ম্ম বুল করিল! । 
! কিন্তু মহাশয় পুর নাহি জন্মাইল! ॥ 
৷ পৃথিবীতে পুজ্রোৎপত্তি যে জন ন। করে। 
পুণ্য নাশে, অন্তে যায় নরক ভিতরে ॥ 
৷ বহু পুণ্যকর্ম্ করে বু করে দান। 
৷ নরকে প্রবেশে, যদি নহে পুভ্রবান ॥ 
ূ স্বর্গবামে দুঃখ তুমি পাও সে কারণ । 
| অন্যেপায় নাহি ইথে শুন তপোধন ॥ 


আদিপর্বব । ] ঘেঁটুর প্রার্থনা মন্ত্র_ঘণ্টাকর্ণ মহাবীর সর্ববব্যাধি বিনাশন। ১২১ 


এত শুনি মন্দপাল চিন্তিত অন্তরে । 
স্ব্গবাসে ছুঃখ মম ন। সহে শরীরে ॥ 
পুনঃ গিয়। জন্ম লব পৃথিবী ভিতর । 
পুত্র জন্মাইয়া স্বর্গে আমিব সত্বর ॥ 
কোন যে।নি হৈলে হয় ঝটিতি সন্তান । 
পক্ষিযোনি হব বলি চিন্তে মতিমান ॥ 
ততক্ষণ দেবদেহ ত্যজি দ্বিজবর । 
পক্ষিযোনি প্রাপ্ত হেল সংসার ভিতর ॥ 
হইল শ!ঙ্গিক পক্ষী খাঁগুব কাননে । 
শাঙ্গিকারে ভার্য)! মে করিল কতদিনে ॥ 
কতদিনে খাগুবেতে লাগিল দহন। 
ধ্যানেতে জানিল মন্দপাল তপোধন ॥ 
চারি পুক্র শিশু তাঁর পক্ষ নাহি উঠে। 
হেনকালে অনি মধ্যে ঠেকিল সঙ্কটে ॥ 
অগ্রিতে তরিতে শিশু ন! দেখি উপায়। 
পুক্ররক্ষ। হেতু মুনি ধ্যানেতে ধেয়ায় ॥ 
সঙ্কল্প করেন আজি শ্রীকৃষ্ণ পাগুবে। 
এক জীব ন! রাখিব এইত খাগুবে ॥ 
অগ্নি যদি রাখে তবে জীবে পুভ্রগণ । 
এত ভাবি করে দ্বিজ অগ্রিরে ল্মরণ ॥ 
ব্রাহ্মণের ইষ্ট তুমি হও কৃপাবান। 

এই চারিগুটি পুভ্রে দেহ প্রাণদান ॥ 
দ্বিজ স্তৃতিবশে অগ্নি দিলেন অভয় । 
শুনি ন্দপাল হৈল সানন্দ হৃদয় ॥ 
খাগুবে লাগিল অগ্নি মহ! ভয়ঙ্কর । 
শাঙ্গিক। পুজ্রের সহ চিন্তিত অন্তর ॥ 
অশক্ত অজাত পক্ষ তোম! চারিজন। 
গর্ত মধ্যে প্রবেশিয়। রাখহু জীবন ॥ 
অনেক মধুর বাক্যে শাঙ্গিক। বলিল। 
তথাপিও চারি শিশু গর্ভে নাহি গেল ॥ 
শিশু সব কহে মত কেন কর ছন্দ । 
তোমায় আমায় মাত! কিসের সম্বন্ধ ॥ 
মায়ামোহে পড়ি কেন হারাও জীবন । 
আপনি খাকিলে কত পাইবে নন্দন ॥ 
নিজ শক্তি থাকিতে মরিবা কেন পুড়ি। 
আইসে অনল দেখ শীজ্ব যাহ উড়ি ॥ 


 পুজ্রের বচন গুনি শার্গিকা' উড়িল। 


। কানন দহিয়া। তবে পাবক আহল ॥ 
প্রচণ্ড অনল তাহে মহাবায়ু বছে। 
পর্বত আকার জীবজজ্তুগণ দহে ॥ 
দেখিয়। কাতর চারি মুনির নন্দন । 
অগ্নি প্রতি যোড়করে করে নিবেদন ॥ 
অনেক করিল স্তৃতি শিশু চারিজন । 
: ভূঙ্ট হৈয়। বলে তারে দেব হুতাশন ॥ 
. না করিও ভয় মন্দপালের তনয় | 
: পূর্ববেতে তোমায় আমি দিয়াছি অভয় ॥ 
। শিশুগণ বলে ঘদি হৈলে কৃপাবান ' 
মনোনীত বর দেহ মাগি তব স্থান ॥ 
. এ স্থানেতে আছয়ে মার্জার ছুষ্টগণ । 
; আম! সব! ধরিবারে আসে অনুক্ষণ ॥ 
 ত। সবারে ভস্ম কর আমার গোচর। 
: ঈীষহ হাসিয়। ভম্ম করে বৈশ্বানর ॥ 
' চারি শিশু প্রতি অগ্ন দিলেন অভয় । 
সকল খাণগুব বন হৈল ভল্মময় ॥ 
; দেবগণ সহ ইন্দ্র বিস্মঘ্ব মানিযা | 
। অন্তরীক্ষে থাকি তবে কিল ডাকিয়! ॥ 
যাহ! করিলেন তবে নর-নারায়ণ | 
এ কর্ম করিতে শক্য নহে কোন জন ॥ 
এই হেতু এক বাক্য বলি যে এখন। 
মনোনীত বর মাগ শুন দুইজন ॥ 
অঞ্জন বলেন বর দিব! স্থরেশ্বর । 
আমায় অজয় অস্ত্র দেহ পুরন্দর ॥ 
ইন্দ্র বলে দিব অস্ত্র কত দিন গেলে । 
| শিবে তুষ্ট ঘখন করিবা তপোবলে ॥ 
' শ্রীকৃষ্ণ বলেন বর মাগি যে তোমায় 
| অঙ্ভ্ুনেরে স্নেছে তুমি হইব লহায় ॥ 
| হৃষ্টমনে বর দিয়। গেল পুরন্দর। 
| কৃষ্ণর্জবনে বিদায় করিল বৈশ্বানর ॥ 


১২২ 


_. স্থভদ্বার সহিত অর্জুনের ইন্দ্র প্রস্থে গমন । 

অনস্তর অর্জুন প্রভাসতীর্ঘে গিয়া । 
দ্বাদশ বৎসর তথা অরণ্যে বঞ্চিয়া ॥ 
তবে পুনঃ কতদিন রহে দ্বারাবতী । 
ইন্দ্রপ্রস্থে গেলেন যে স্ুভদ্রা সংহতি ॥ 
যুধিষ্ঠির চরণে করেন প্রণিপাত । 
ধশ্ম আশীর্নবাদদ দেন শিরে দিয়ে হাত ॥ 
কুস্তী ভামে প্রণমেন পার্থ সবিনয়ে । 
আশীর্বাদ দেন ছুই মান্দরার তনয়ে ॥ 
দ্রোপদীরে সম্ভাষিতে যান অন্তঃপুর । 
পার্থে দেখি দুঃখী কৃষ্ণা হইয়া প্রচুর ॥ 
 অধোমুখে রহিলেন অতি ক্রোধমন। 
. কতক্ষণ থাকি পার্থ বলেন বচন ॥ 
“ দ্বাদশ বৎসর অন্তে হইল মিলন । 
ইহাতে অপ্রিয় কেন ন| বুঝি কারণ ॥ 
দ্রৌপদী বলেন পার্থ ন' দহ শরীর । 
: হেথ। হৈতে গেলে মম চিত হয় স্থির ॥ 
মম সনে তোমার কি আর প্রয়োজন । 
যথায় যাদবী তথ! করহু গমন ॥ 
শুনিয়া কহেন পার্থ হইয়া লজ্জিত। 
তুমি হেন কহ দেবী ন। হয় উচিত ॥ 
তোম! বিন! অজ্ভ্ঞুনের কে আছে সংসারে । 
লক্ষ স্ত্রী হইলে তুমি সবার উপরে ॥ 
আমর! যে পঞ্চভাই সকলে তোমার। 
ভদ্র! হেতু কর ক্রোধ ন৷ বুঝি বিচার ॥ 


বিস্ফোটকভয়ে প্রাপ্তে রক্ষ রক্ষ মহাবল ॥ 


[ মহাভারত । 
শুনিয়া দ্রৌপদী মনে হইল উল্লাস । 
প্রিযবাক্যে হছুইজনে হইল সম্ভাষ ॥ 
কতদিন পরে তবে পাগুবের প্রীতে। 
বলভদ্রে যান কৃষ্ণ রহেন তথাতে ॥ 
তবে কতদিনে ভদ্র(। ছেল গর্ভবতী । 
পরম স্থন্দর পুভ্র প্রসবিল সতী ॥ 
দ্বিতীয় চন্দ্রের জ্যোতি অঙ্গের বরণ । 
রূপেতে বীধ্যেতে হৈল জনক সমান ॥ 
অভিরাম মনোহর সুন্দর শরীর । 
মনেতে বিশাল ক্রোধ অতিশয় ধার ॥ 
সে কারণে অভিমন্ুযু দিল তার নাম। 


; পশ্চাতে কহিব ঘত তার গুণগ্রাম ॥ 


দ্রোপদীর পঞ্চপুক্র পঞ্চজন হৈতে । 
সবার সমান হৈলে রূপেতে গুণেতে ॥ 


' অনুমান করি নাম দিল দ্বিজগণ । 
. প্রতিবন্ধ্য নাম হৈল ধম্মের নন্দনূ ॥ 
' স্থতসোম নাম বৃকোদর স্থত হৈল। 


শ্রুতকম্ম বলি নাম পার্থন্থতে দিল ॥ 
শতানীক নাম হৈল নকুল-নন্দন । 


' সহদেব-হ্ুত নাম হৈল শ্রুতসেন ॥ 
; এই পঞ্চ নাম ধরে পঞ্চের সন্তান । 


রূপে গুণে বলে বাধ্যে জনক সমান ॥ 


, পাগুবের বংশবৃদ্ধি হেল এইমত | 

: দেখে সব পুক্রমুখ হৈল আনন্দিত ॥ 
৷ স্বধাময় ভারত শ্রীব্যাস বিরচিল। 

; এতদুরে আদপর্বব সমাগত হইল ॥ 


আদিপর্বৰ সমাপ্ত । 


সচিত্র সম্পূর্ণ -কাশীদাসী 
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নারায়ণৎ নমস্কৃত্য নরাঞ্চেব নরোভমম্‌ | 
দেবীং সরম্বতীং ব্যাসং ততে। জযমুদারয়েৎ*॥ 





মরদানব কর্তৃক সভা নিন্মাণ। 


জন্মেজয বলে মূনি কর অবধান । 
রুষ্ণদহ পিতামহ দানব প্রধান ॥ 
খাগুডব দহিযা ছুয়ে কহ অতঃপরে। 
কিকি কম্ম করিলেন কহ-তা আমারে ॥ 
শুনিতে আমার চিন্তে পরম আনন্দ। 
তব মুখে শুনিয়। ঘুচুক মহাসন্ধ ॥ 
বলিল। বৈশম্পায়ন শুন নৃপবর। 
অগ্নিসত্যে পার হৈল পার্থ ধনুদ্ধর ॥ 
ধশ্মরাজে কহিলেন সব বিবরণ। 
করিলেন ভৃপতি সন্তোষ আলিঙ্গন ॥ 
লক্ষ লক্ষ ধেনু ন্বর্ণ করিলেন দান। 
ময়দানবের বহু করিলেন মান ॥ 
পাণুবের মহাকীগ্ডি ব্যাপিল সংসার । 
রিপুগণে শুনিয়। লাগিল চমৎকার ॥ 
হেনমতে নান! স্থখে থাকেন পাগুব । 
নিরবধি যজ্ঞ দান করেন উতস্ব ॥ 
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন | 
মহাভারতের কথা অপূর্ব কথন ॥ 
ময় পার্থের অগ্রে করিয়৷ যোড়কর । 
বিনয় করিয়া বলে দানব-ঈশ্বর ॥ 


স্থদর্শন চক্রে ভয় করে তিনলোকে । 
উদ্ধারিল। হেন চক্র হইতে স্মামাকে ॥ 
প্রচণ্ড অনল মুখ করিল! যে ত্রাণ । 
আজি হৈতে তোমাতে বিক্লীত মম প্রাণ ॥ 
কি করি আমাকে আজ্ঞা কর মহাশয় । 
তব প্রীতি হেতু আমি ব্যাকুল হৃদয় ॥ 
ময় বলে যাব না করি কোন কন্ম। 
তাবৎ রহিবে মম মানসে অধন্ম ॥ 
সবিনয়ে পুনঃ পুনঃ বলে যোড়পাণি । 
আজ্ঞা কর অবশ্য করিব যাহ৷ জানি ॥ 
পার্থ বলে কিছু আমি না চাহি তোমারে ॥ 
যে পার, করহ গ্রীতি, দেব দামোদরে ॥ 
কৃতাঞ্জলি বলে ময় কৃষ্ের গোচর । 

কি করিব আজ্ঞ! কর দেব গদাধর ॥ 
হৃদয়ে চিন্তিয়। কৃষ্ণ বলেন বচন । 

দিব্য সভা দেহ এক করিয়! রচন ॥ 
হেন সভ। কর যাহা কেহ নাহি দেখে । 
অনস্ুত হইবে স্থরাম্থর তিন লোকে ॥ 
এত শুনি আনান্দত দানবের পতি। 
নিল্পাণ করিতে সভ। গেল শীঘগতি ॥ 
কনক রচিত চিত্র বিচিত্র নিম্্াণ । 
নানা গুণযুত যেন দেবতার স্থান ॥ 


১২৪ ব্রহ্মার ধ্যান- ব্রহ্মা কমগুলুধরশ্চতুর্বক্ত শ্চতুর্ভুজঃ ॥ [ মহাভারত। 





চৌদিকে সহজ দশ ক্রোশ পরিসর । 
স্থরান্থুর ভূজঙ্গ নরের অগোচর ॥ 
রচিয়।৷ বিচিত্র মভ। দানব প্রধান । 
সবিনযে জানাইল কৃষ্ণ বিদ্যমান ॥ 
যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ পার্থ প্রশংসে দানবে । 
দেখিতে গেলেন সভা মহা মহোৎসবে ॥ 
দ্বিজগণে পায়সান্ন করান ভোজন । 
নানা রতু দান দেন রজত কাঞ্চন ॥ 
করিলেন শুভক্ষণে প্রবেশ সভায়। 
পাগ্ুব সপরিবারে রহেন তথায় ॥ 
চিরদিন রহে কৃষ্ণ পাগুবের শ্রীতে । 
পিতৃ দরশনে যাব করিলেন চিতে ॥ 
পিতৃঘ্বসা কুস্তীর বন্দিয়। ছুই পাদ। 
আলিঙ্গিয়। ভোজনুতে করেন প্রসাদ ॥ 
স্ুভদ্রো ভগিনী স্থানে করিয়া গমন । 
গদ গদ স্বহববাক্য সজল নয়ন ॥ 
করেন রুক্সিণীকান্ত ভদ্র! প্রবোধিয়া | 
স্লেহেতে চক্ষুর জল পড়িছে বহিয় ॥ 
সেবিব। শাশুড়ী কুন্তীদেবীর চরণে । 
সমভাবে সর্ববদ। বঞ্চিব! কৃষ্ণ সনে ॥ 
তত্ত্বকথা ক হিয়া চলেন গদাধর । 
প্রণমিয়। ভদ্দ্র। দেবী কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥ 
ভদ্র! প্রবোধিয়া। কৃষ্ণ গিয়। কৃষ্ণা পাশে । 
বিনষে কহেন তাকে ম্বু মুহু ভাষে ॥ 
প্রাণের অধিক মম মুদ্রা ভগিনী । 
সদাকাল স্রেহ তারে করিব আপনি ॥ 
দ্রৌপদীরে সম্ভাষিয়৷ গিয়! নারায়ণ । 
ধৌম্য পুরোহিত সহ করি সম্ভাষণ ॥ 
যুধিষ্টিরে কহেন করিয়া নমস্কার । 
আজ্ঞ। কর গুহে আমি যাব আপনার ॥ 
শুনিয়া ধর্মের পুভ্র বিষণ বদন । 
কৃষ্ণ আলিঙ্গন করি সজল নয়ন ॥ 
ভীমার্জুন সহিত হইল কোলাকুলি । 
কৃষ্ণে প্রণমিল মাদ্রীপুত্র মহাবলী ॥ 
শুভতিথি নক্ষত্র গণক জানাইল। 
বেদ বিধি ব্রাহ্মণ মঙ্গল উচ্চারিল ॥ 


' দ্রারুর গরুড়ধ্বজ করিয়া সাজন। 

_ গশোবিন্দের অগ্রে লয়ে দিল ততক্ষণ ॥ 
, যাত্র! শুভ ধার নাম করিলে স্মরণ । 

' তিনি যাত্রা করিলেন করি শুভক্ষণ ॥ 


স্নেহেতে কৃষ্ণের সহ ধন্মের নন্দন । 


 খগপতি ধ্বজে আরোহনে ছয়জন ॥ 
রথ চালাইয়! দিল দারুক সারথি । 
. যোজনান্তে গিয়া ধর্ম্দে বলেন শ্রীপতি ॥ 
_.: নিবর্তহ মহারাজ যাও নিজালয়। 
আমাতে রাখিবে স্দ| সদয় হৃদয় ॥ 
আলিঙ্গন করি পার্থ সজল নয়ন । 
_বহুকষ্টে নিবৃত্ত হইল পঞ্চজন ॥ 
_বিরস বদনে ফিরিলেন পাঁচজন । 


গেলেন দ্বারকাপুরে ঘ্ারকারমণ ॥ 


তবে ময় বলে ধনঞ্জয় বিদ্যমান । 
' মম মনোনীত সভা নহিল নির্মাণ ॥ 
. আজ্ঞা কর যাব আমি মৈনাক পর্বতে । 


কৈলাস উত্তরে হিমালয় সন্গিহিতে ॥ 
বৃষপর্বব। নামে ছিল দানবের পতি । 
ত্রিলোক শাসিয়া তথ! করিল বসতি ॥ 
করিলাম তার সভ: পূর্বেবতে নির্মাণ । 
নান। রত্ব মণিময় আছে সেই স্থান ॥ 


| এ তিন লোকেতে যত দিব্য রত্ব ছিল। 
৷ নানা! রত্বে নানা অস্ত্রে গৃহ পুর্ণ কৈল ॥ 


কৌমোদকী নামে গদা আছে গদাধর। 
সে গার যোগ্য হয় বীর বুকোদর ॥ 
তব হস্তে যেমন গাণ্ীব ধনু সাজে। 


তেন গদাধর আছে বিন্দু সরোমাঝে ॥ 
৷ বরুণে জিনিয়া বুষপর্বব। দৈত্যেশ্বর । 


পাইয়াছে দেবদন্ত শঙ্ঘ মনোহর ॥ 

তার স্বর শুনি দর্প ত্যজে রিপুগণ। 

সে শঙ্গছ তোয়াকে হয় বিশেষ শোভন ॥ 
এই সব দ্রব্য আছে বিন্দু সরোবরে । 
আজ্ঞ! কর আমি গিয়। আনিব সত্বরে ॥ 
আজ্ঞা পেয়ে চলিল দানবরাজ ময় । 
কৈলাসের উত্তরেতে হেমস্ত-তনয় ॥ 


সভাপর্বব | ] 


ভাগীরথী হেতু যথ৷ রাজ৷ ভগীরথ | 
বহুকাল পর্য্যন্ত করিয়াছিল ব্রত ॥ 
নর-নারায়ণ শিব যম পুরন্দর | 
করিলেন যথা যজ্ঞ অনেক বঙমর ॥ 
বথা ক্্ষ্টা করিলেন স্যস্তির কল্পনা । 
বহু গুণবন্ত সেই ন। হয় বর্ণনা ॥ 
ময় গিয়। সব ডুব্য বাহির করিল। 
রাক্ষদ কিন্নরগণ শিরে করি নিল ॥ 
ক*দ্বদ্ভ শঙ্খ নিল গদা অনুপম । 
যত রত্ব নিল তার কত লব নাম ॥ 
ভামে গদা দিল, শঙ্খ দিল অজ্জ্ুনেরে । 
দেখি আনন্দিত হৈল ছুই সহোদরে ॥ 
কনক বৈদূর্ধ্যমণি মুকুত। প্রবাল । 
মরকত রজত স্ফটিক চিত্র ঢাল ॥ 
স্কটিকের স্তম্ত সব চিত্র মণি হীরা । 
সর্ববগৃছে লন্ঘে মণি মুক্তার ঝার। ॥ 
বসিবার স্থান সব কৈল রত্রছেদি ॥ 
বিচিত্র রচন কৈল নানামত বেদী ॥ 
নানাজাতি বৃক্ষে সব ফল ফুল শোভে। 
ভ্রমষে ভ্রমরগণ মকরন্দ লোভে ॥ 
উচ্চ নীচ বুঝিয়! ভ্রময়ে বিজ্ঞ লোকে । 
বিশেষ বিপক্ষগণ চক্ষে নাহি দেখে ॥ 
এক মাসে সভ। ময় করিয়। রচন। 
কুস্তাপুজ প্রতি করিলেক নিবেদন ॥ 
সভ! দেখি আনন্দিত হইয়া রাজন্‌। 
আনিলেন দেখাইতে পরিবারগণ ॥ 
দশ লক্ষ ব্রাঙ্মণেরে করান ভোজন । 
আনন্দ সাগরে মগ্ন ভাই পঞ্চজন ॥ 
স্বৃত হুপ্ধ অন্ন জল যত সব ভঙক্ষ্য। 
হরিণ বরাহ মেষ কোটি লক্ষ লক্ষ ॥ 
যে জন যে ভক্ষ্যে তৃপ্ত তাহ! সে পাইল । 
ভোজনান্তে দ্বিজগণ স্বস্তি উচ্চারিল ॥ 
দ্বিজগণ স্বস্তি শব্দে পরম উল্লাসে । 
নানারত্ব দান পেষে চলিল সন্ভোষে ॥ 
আশ্রম করিয়া কত রহিল সভাতে। 
তপশ্তায় অনুরত চিত্ত মনোরথে ॥ 
২৯--৩০ 


কদাচিদ্রেক্ত-কমলে হংসারূটঃ কদাচন ॥ 


২৫ 


! অসিত দেবল সত্য সর্পমালী খষি। 

: মহাশির। অর্ববাবন্থ স্থমিত্র তপস্বী ॥ 

 মৈত্রেয় নক বলি স্ত্মন্ত্র জৈমিনী | 
ভ্ীবৈশম্পাষন পল চারিশিষ্য গণি ॥ 
জাতৃকর্ণ শিখাবাণ পৈঙ্গ অগ্দ-হৌম্য। 

কৌশিক মাঁগুব্য মার্কগডেয় বক ধৌম্য & 
গালব কৌত্ডিন্য সনাতন বক্রমালী । 
বরাহ সাবর্ণ ভৃগু কলাপ ত্রেবলা ॥ 

ইত্যাদি অনেক খষি না যায় গণন । 
সত্যবাদী জিতেক্দ্রিয় প্রতি তপোধন ॥ 
যুধিষ্ঠির সভাতে থাকেন অহশিশি । 

পুরাণ প্রস্তাব ধর্ম নানা কথ! ভাষি ॥ 

_ পুথিবীনিবাসী যত মুখ্য ক্ষত্রগণ । 
যুধিষ্ঠির সভাতে থাকেন অনুক্ষণ ॥ 

 মুঞ্জকেতু বিবঞ্ধন কুস্তী উগ্রসেন। 
স্থধন্মা সুকর্দ্া কৃতবন্মা জয়সেন ॥ 

অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ মগধ অধিপতি । 
স্থমিত্রা স্থমনা ভোজ হ্থশন্মা প্রভৃতি ॥ 
বস্থধান চেকিতান মালবাধিকারী । 

' কেতুমান জয়ন্ত স্থষেণ দণ্ডধারী ॥ 

 মণ্গ্তরাজ্ত ভীল্মক কৈকয়ু শিশুপাল। 

: স্মিত্র যবনপতি শল্য মহাশাল ॥ 

 ব্বুষিত ভোজ যছুবংশী যতেক কুমার । 

ই ইত্যাদি অনেক রাজ! গণিতে অপার ॥ 
অভ্ঞুনের স্থানে অস্ত্র শিক্ষার কারণ । 
জিতেন্ডদ্িফ বৃত্তি হয়ে থাকে সর্বক্ষণ ॥ 
চিত্রসেন গন্ধর্বৰ তুন্বুরু অধিপতি । 

; অপ্নর কিন্গর নিজ অমাত্য সংহতি ॥ 

; নৃত্য গীত বাগ্ভরসে পাগুবেরে লেবে। 

' বিরিঞ্চিকে সেবে যেন ইন্দ্র আদি দেবে ॥ 

. না হুইল্‌ না হইবে আর সভাম্তর। 

৷ হেনমতে বঞ্চে সুখে পঞ্চ সহোদর ॥ 

' সভাপর্বেৰ উত্তম সভার অন্ুবন্ধ । 

 কাশীরাম দেব কহে পাঁচালীর ছন্দ ॥ 


২২৬ 


বর্ণেন রূক্তগৌরাঙ্গঃ প্রাংশুস্তঙ্গাঙ্গ উন্নতঃ | 


[ মহাভরত। 





মুধিষ্টিরের সভায় নারদের আগমন ও 
উপদেশ প্রদান । 
মুনি ব। বলে মহাশয়, 
হেনমতে থাকেন পাগুব। 
একদিন আচন্ঘিত, 
সর্বত্র গমন মনোভব ॥ 
ধ্যান জ্ঞান যোগ যুজ্য, অমর অস্থর পৃজ্য, 
চতুর্ববেদ জিহ্বাগ্রেতে বৈসে। 
ব্রহ্মার অঙ্গেতে জন্ম, বিজ্ঞ যত ব্রল্মকণ্ম, 
ব্রল্মাঞ্চ ভ্রমেণ অনায়াসে ॥ 
পরমার্থ অনুবদ্ধি, 
কলহ গায়নে বড় গ্রাত। 


শিরেতে পিঙ্গল জটা, ললাটে পিঙ্গঈল ফট! 


শরবণে কুগুল স্মিত সিত ॥ 

মুখে হরিনাম অ্রবে, 
গতি মন্দ জিনিয়া! মাতঙ্গ । 

বারিজ নয়নযুগে, 
পুলকে কদন্ব পুষ্প অঙ্গ ॥ 
শরদিন্দু মুখান্দুজ, 
প্রোজ্জ্বল অনল দীণ্ত কায়। 
পরিধান কুষ্ণাজিন, 
উপনীত পাগুব-সভায় ॥ 

দেখিয়া নারদ খষি, 
সন্্রমে উঠিল! ততক্ষণে । 

আস্তে ব্যস্তে ধন্মস্থত, 
প্রণাম করেন শ্রীচরণে ॥ 

সথগন্ধি উদ্ক দিয়া, 
_. বসিতে দিলেন সিংহাসন । 


যথা শিষ্ট ব্যবহার, পাদ্য অধ্থ্য দিয়! তার, 


ভক্তিভাবে করেন পুজন ॥ 

তবে মুনি স্নেহবশে, জিজ্ঞাসেন মুছুভাষে, 
কহ রাজ! ভদ্র আপনার। 

কুলের কৌলিক কর্ম, 
নির্করিদ্বেতে হয় কি তোমার ॥ 

সাধু বিজ্ঞ যত জন, অনুরক্ত. মন্ত্রিগণ, 
এ সবার রাখ কি বচন। 


' একক অনেক সহ, 
শুন শুন জন্মেজয়, : ভক্ষ্যদ্রব্য যথাযথ, 


শ্রীনারদ উপনীত, : তব অনুরক্ত বত, 


বিজ্ঞেয় বিগ্রহ সন্ধি, 


ভূজস্থ বীণার রবে, 
বহে বারি যেন মেঘে, 
আজানুলম্িত ভুজ, বিবিধ অনেক নীতি, 
সঙ্গে মুনি কত জন, 
যে ছিল সভাতে বসি, ' অবধান তপোধন, 
সহোদরগণযুত, এই সভা মনোহর, 


পদযুগ পাখালিয়া, 


ধন উপার্জন ধর্ম, 







বিচার ত না কর, 

কাধ্যেতে কি রাখ মুখ্যগণ ॥ 

ন্যায় মূল্যে কিন তি 

না রাখহ দিজের দক্ষিণ! | 

ভয়ে কি শরণাগত 
হুঃখ ত না পায় কোন জন। ॥ 

বিজ্ঞ যোগ্য পুরোহিত, দৈবজ্ঞ জ্যোতিষবি। 
আছে কি বৈদ্য চিকিৎক। 

অনাথ অতিথি লোকে, অনল ব্রা্গণমুখে 
সদা দেহ ঘ্বত অন্নোদক ॥ 


রাজ্যের যতেক রাজা, পায় যথোচিত পুজ। 


সবে অনুগত তো তোমার | 
ধান্য ধন বহুধত, উদক আয়ুধ হত 
পুর্ণ করিধাছ তো ভাগ্!র ॥ 


 প্রাতঃকালে নিদ্রাবশ,বৈকালেতে ক্রীড়ার? 


আলস্য ইন্ড্রিয় নিবারণ । 

ধন্মকম্মে ধনব্যয়, করি নিত্য উপচহ 
পুত্রবৎ পাল প্রজাগণ ॥ 

জিজ্ঞানিল মহামতি 
পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মার নন্দন । 

শুনি ধন্ম অধিকারী, কহিল! বিনয় করি 
প্রণমিয়। মুনির চরণ ॥ 

করি এক নিবেদ* 

চরাচর তোমার গোচর। 

অনুরূপ মুনিবর 
দেখিয়াছ ব্রন্মাণ্ড ভিতর ॥ 

যুধিষ্ঠির বাক্য শুনি, ইঈবহ হাসিয়। মুনি 
কহেন সকল বিবরণ । 

তোমার সভার প্রায়, মনুদ্য-লোকেতে রহ 
ন।হি দেখি শুনহ র।জন ॥ 


ব্রহ্মার বিচিত্র সভা, হেন কৈলাসের প্রভ 


ইন্দ্র যম বরুণের পুরী। 
দেখিয়াছি যথা তথা, মনুষ্যে অদ্ভুত কথ 
শুন কিছু কহি ধর্মকারী । 
রাজ! বলে সবিনয়, কহ মুনি মহাশঃ 
সে সকল সভার বিধান। 


সভ;পর্বব |] কমগুলুর্ণামকরে জ্রবোহস্তে তু দক্ষিণে ॥ ২২৭ 





পি টি 
প্রসার বিস্তার কত, বর্ণণণ ধরে যত, . শিবি মৎস্ত বৃহদ্রথ নল বহীনর । 
প্রত্যক্ষ শুনিব তব স্থান ॥ _ শ্রুতশ্রব! পুথুলাশ্ব রাজা পরিচর ॥ 
দিব্য সভাপর্বব কথা, বিচিত্র ভারত গাথা, দিবোদাস অন্বরীষ রঘু প্রতর্দন। 
শুনিলে অধন্ম বায় নাশ। কৃষদশ্ব সদশ্খ মরুত্ড বস্থমন ॥ 
গোবিন্দ-চরণে মন, সমর্পিল। অনুক্ষণ, . শরভ সঞ্জয় বেণ এল উণীনর। 
ৰ বিরচিল কাশীরাম দাস ॥ . পুরু কুৎুস গ্রচ্যুন্ন বাহলীক নৃপবর ॥ 
| উনি  শশবিন্দু কক্ষসেন সগর কৈকয়। 
নারদ কতৃক যধিষ্ঠিরের দভার প্রসঙ্গ | জন্ক ভ্রিগর্ত বার্ত জয় জন্বোজয় ॥ 
নারদ বলেন রাজ। কর অবধান । শত ধুত্রাষ্ট্র আছে ভদ্ম দুই শত। 
ইন্দের সভার কথা৷ কহি তব স্থান ॥ শত ভান কৃষণর্জন শত আর কত ॥ 
দেবশিল্সী পটু বিশ্বকন্মার ছ্বারায়। প্রতাপ শান্তনু পাণ্ডু জনক তোমার । 
নিম্মাণ করান নিজ মহতী সভায় ॥ কতেক কহিব কথ বত আছে আর ॥ 
বেবিধ বিধান চিত্রে কোটি চন্দ্রপ্রভ। | অশ্বমেধ বজ্ঞ আদি বহু দল দান। 
দেব্ধৰি ব্রহ্মণষি ধান্মিকের সভ। ॥ বত ষফত আছে ভণ না যায় বাখান ॥ 
উচ্চ পঞ্চ ঘোজনেক শতেক বিস্তার | বরুণের সন কহি কর অবধান । 
4: সহ ইন্দ্র তথা করেন বিহার ॥ অপুর্বৰ সভার শোভা বিচিত্র বাখান ॥ 
জর। শোক ভয় নাহি সতত আনন্দ । বিশ্বকর্মা বিরচিল সভ! অনুপম । 
*ন্দের আশ্রমে সদ। থাকে স্ুরবৃন্দ। জলের ভিতরে সে পুক্করমালা নাম ॥ 
গরুত কুবের আদি সিদ্ধ সাধ্যগণ । *ত শত যোজন বিস্তার দীর্ঘ তার। 
আদান কুগম বস্ত্র সবার ভূঘপ ॥ _ নানা রন্ত্র বনু বর্ণ কহিতে বিস্তার ॥ 
'স্টবস্থ নবগ্রহ ধম্ম কাম অর্থ । দিবসে বরুণ তথ। বারুণী সহিত। 
তড়িৎ বিদ্যুৎ সপ্তবিংশ কুষ্ণবত্ু ॥ পুজ পৌজ্র পাত্রমিত্র সহ পুরোহিত ॥ 
দবত। তেত্রিশ কোটি সেবে পুরন্দরে । দ্বাদশ আদিত্য মার নাগগণ ঘত। 
বর্িতে ন৷ পারি সভা যত গুণ ধরে ॥ বান্ুকী তক্ষক কর্কোটক এরাবত ॥ 
হরিশন্দ্র নরপতি আছেন তথায় ।  সংহ্লাদ গরহলাদ বলি নঘুচি দানব । 
আর বত নরপতি লিখনে না হায় ॥ বিগরচিন্তি কালকেয় ছুম্মুখখ শরভ ॥ 
নারদ বলেন শুন সভার প্রাপান । টা মুভিমন্ত চার 1সন্ধু থার ননীগন | 
শমন রাজার সভ। কর অবধান ॥ জিথ। যঙুন। সিন্ধু সরন্তা শোণ ॥ 
দণ্ঘ প্রস্থ শত শত যোজন বিস্তার । টক্দ্রভাগা বিপাশা বিতস্তঃ হগীবতা | 
আদিত্য সমান প্রত! অতি চমৎকার ॥  : শতদ্র লরয় আর নদী চ্মান্থতা ॥ 
নহে শীত নহে তণ্ত নাহি ছুঃখ শোক । কিম্পুন, বিদিশ! কুঝবেণী গোদাবরী । 
প্রেমময়, নাহি হিংসা সদাকাল সুখ ॥ । নন বিশল্য। বে লাঙ্গলী কাবেরী ॥ 
কতেক কহিব তথা বতেক বিষয়। . দেবনা মহানদী ভাঁরব ভৈরবী । 


্গীরবন্তী দুগ্ধবতী লোহিত। স্থরভী ॥ 
করতোফ। গণ্ডকী আত্রেয়ী শ্বীগোমতী | 
ঝুমঝুমি স্বর্ণরেখা নদী পদ্মাবতী ॥ 


কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ কহি শুন মহাশয় ॥ 
যবাতি নহুষ পুরু মান্ধাতা ভরত । 
কৃতবীধ্য কার্তবীর্য্য স্থনীল স্থরথ ॥ 


২২৮ দক্ষিণাধস্তথ। মাল৷ বামাধশ্চ তথা অন্চা | 


মুর্তিমতী হইয়৷ তথায় আছে সবে। 
তড়াগ পুকুর আদি বরুণেরে সেবে ॥ 
চারি মেঘ বৈসে তথ। সহ পরিবার । 
কহিতে ন পারি কত যত বৈসে আর ॥ 
কুবেরের সভা রাজ! কর অবধান । 
কৈলাল শিখরে বিশ্বকর্্ার নির্মাণ ॥ 
শতেক যোজন দীর্ঘ বিস্তার সভ্তরি । 
নিবসে গুহক বক্ষ কিনর কিনরী ॥ 
চিত্রমেনা রড ইর| ঘতাচী মেনকা । 
চাঁরুনেত্র! উর্ববশী বুদ্বুদী চিত্ররেখ। ॥ 
মিশ্রকেশী অলম্ধৃষ! এই মহাদেবী। 

নৃত্য গীত বাগ্ে সদ! কুবেরেরে সেবি ॥ 
গন্ধর্বব কিন্নর বক্ষ আছে লক্ষ লক্ষ । 
প্রেত ভূত পিশাচ রাক্ষস দিব্য রক্ষ ॥ 
ফলকক্ষ ফলোদক তুন্বুরু প্রসৃতি ৷ 

হাহ হুহু বিশ্বাবস্থ বিস্থ চিন্রসেন' কৃতী ॥ 
চিত্ররথ মহেন্দ্র মাতঙ্গ বিদ্তাধর । 
বিভীষণ স্থিতি সদা সহ সহোদর ॥ 

ফণ। ধরে নাগগণ মুক্তিমস্ত হৈয়। 
হিমান্দি মৈনাক গন্ধমাদন মলয়! ॥ 


আমিও থাকি যে, আম। তুল্য বু আছে । 


উম! সহ সদানন্দ সদ। তার কাছে ॥ 
নন্দী ভূঙ্গী গণপতি কান্িক বৃষভ। 
পিশাচ খেচর দান। শিবাগণ সব ॥ 


, আর যত আছে তাহ! কহিতে কে পারে । 


কহিব ব্রহ্মার সভ। শুন অতঃপরে ॥ 
পূর্বেবে দেবযুগে দিব! নামে দিবাকর । 
ভ্রমেন মনুষ্যলোকে হয়ে দেহধর ॥ 
আচম্ঘিতে আমারে দেখিয়া মহাশয় । 
দিব্যচক্ষে জানিয়। নিলেন পরিচয় ॥ 
ব্রহ্মার সভার গুণ কহিলে আমারে । 
শুনিয়া, হইল ইচ্ছা! সভ। দেখিবারে ॥ 
তারে জিজ্ঞাসিলাম করিয়। সবিনয় । 
কিমতে ব্রহ্মার সভ৷ মম দৃশ্য হয় ॥ 
বলিলেন সহত্র বৎসর ব্রতী হৈয়া। 
করহ কঠোর তপ হিমালয়ে গিয়া ৷ 


[ মহাভারত । 


শুনি করিলাম তপ সহ বৎসর । 
 পুনর্র্বার আইলেন দেব দিবাকর ॥ 
আমা সঙ্গে করিয়া গেলেন ব্রহ্ম পুরী । 


দেখিলাম যাহ।, তাহ কহিতে ন! পারি ॥ 
তার অন্ত নাহিক, নাহিক পরিমাণ। 
মানসিক সেই সভা ব্রহ্মার নির্মাণ ॥ 


চন্দ্র সূর্য জিনিয়া! সে সভার কিরণ। 


শুন্যেতে শোভিছে সভা! না যায় নধন ॥ 
তথায় থাকিয়। বধি করেন বিধান। 
প্রজাপতিগণ থাকে তার সন্নিধান ॥ 
প্রচেতা মরীচি দক্ষ পুলহ গৌতম । 
আঙ্গিরা বশিষ্ঠ ত্গু সনক কর্দম ॥ 
কশ্যপ বশিষ্ঠ ক্রতু পুলজ্ত্য প্রহলাদ। 
বালখিল্য অগস্ত্য মাগুব্য ভরদ্বাজ ॥ 
গন্ধরব সকল আছে মুভ্িমন্ত হৈয়। । 
আয়ুর্ষেব্দ চন্দ্র তারা সুধ্য সন্ধ্য। ছায়া ॥ 


ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ কান্তি শান্তি ক্ষমা! 


অধ্টবন্থু নবগ্রহ শিব সহ উম। ॥ 


' চতুর্ব্বেদ ছয় শাস্ত্র তন্র স্মৃতি শ্রর্ঘতি। 


চারিষুগ বধ মাস দিব সহ রাতি ॥ 
সাবিত্রী ভারতী লক্ষ্মী অদিতি বিনত। | 
ভদ্র ষষ্ঠি অরুদ্ধতা কদ্রু নাগমাতা ॥ 


 মুদ্ভিমন্ত হইয়। আছেন নারাযবণ । 
, ইন্দ্র যম কুবের বরুণ হুতাশন ॥ 


আমার কি শক্তি তাহ৷ বণিবারে পারি । 


' নিত্য নিত্য আসি সেবে স্ষ্টি অধিকারী 


এত সভা দেখিয়াছি আমি এ নয়নে । 


' তব সভা তুল্য নাহি মনুষ্য ভুবনে ॥ 


যুধিষ্ঠির বলিলেন তুমি মনোজব। 


শুনিলাম তোমার প্রসাদে এই সব ॥ 
এক বাক্যে বিম্ময় হইল মম মনে। 
। যতেক নৃপতি সব যমের ভবনে ॥ 
এক হরিশ্চন্দ্র কেন যমের আলয়। 

. কোন্‌ পুণ্য তপ দানে কহ মহাশয় ॥ 
| যমালযে যবে দেখিলেন মম পিতা । 

' আমার কারণ কিছু কহিলেন কথা ॥ 


 সভাপর্বব |] 


আজ্যস্থালী বামপার্্ববেদাঃ সর্বেবহুগ্রতঃ স্িতাঃ ॥ 


২২৯ 


রস সস সস 


নারদ বলেন শুন পাগুব প্রধান । 
বংশে শ্রেষ্ঠ হরিশ্চন্দ্রের আখ্যান ॥ 

এক রথে জিনিয়৷ লইল মর্ত্যপুর | 
বাহুবলে হৈল সপ্ত দ্বীপের ঠাকুর ॥ 
রাজদুয় যজ্ঞ সে বক্ধরিল হরিশ্চন্দ্র । 
আজ্ঞা আইল যত ছিল রাজবুন্দ ॥ 
অনেক ব্রাঙ্গণ আইল যজ্ঞের সদন । 
প্রতি দ্বিজে সেই রাজা করিল সেবন ॥ 
সব রাজ। হ'তে সে করিল বড় কাজ । 
ঘেই ফলে স্বর্গে সে হইল দেবরাজ ॥ 
আর ঘত রাজা রাজসুয যজ্ঞ কৈল। 
সম্মুণ সংগ্রাম করি তাহারা মরিল ॥ 
:ঘাগিগণ যোগে নিজ দেহ ত্যাগ করে। 
সেই সব লোক বসে ইন্দ্রের নগরে ॥ 
কহি শুন তোমার পিতার সমাচার । 
ঘমালযে দেখা হৈল সহিত তীহার ॥ 
কহিযাছিলেন তিনি করিয়া বিনয় । 
যধিষ্ঠির ধম্মরাজ আমার তনয় ॥ 
অনুগত তার বীধ্যবন্ত ভ্রাভূগণ | 
ধাহার সহায় কুষ্ণ কমললোচন ॥ 
পৃথিবীতে তাহার অসাধ্য কিছু নয়। 
রাজসুয় যন্জৰ ভার অনায়াসে হয় ॥ 

এই রাজনুর যদি করে ধন্মরাজ। 
হরিশ্চন্দ্র প্রায় থাকি ইন্দ্রের সমাজ ॥ 
তামার জনক ইহ। কহিল আমারে । 
যে হয় উচিত রাজ করহ বিচারে ॥ 
স্ব যজ্ঞ হৈতে শ্রেষ্ঠ রাজসুয গণি। 
বহু বন্ব হয় এতে ভামি ভাল জানি ॥ 
ছিদ্র পেয়ে বজ্ঞ নাশ যক্ষগণ করে। 
খ?: হেতু রাজগণ যুদ্ধ করি মরে ॥ 
যেমতে মঙ্গল হয় কর নরপতি। 
আমা-র বিদায় কর যাব দ্বারাবতী ॥ 
এত বলি প্রস্থান করেন মুনিবর | 
শ্রীকৃষ্ণ দর্শন হেতু দ্বারক। নগর ॥ 
সভাপর্বেব অনুপম সভার বর্ণন | 
কাশীরাম দাস কহে শুনে সাধুজন ॥ 


. নারদ বলেন ঘত, 


এফজ্জ কর্তব্য কিন! 


শ্ীর্রঞ্চকে আনিতে দূত প্রেরণ । 


মুনিমুখে বার্ত। শুনি, তবে ধন্ম নুপমণি, 
মনে মনে করেন চিন্তন । 

অন্য নাহি লয় মনে, কহিলেন ভ্রাতৃগণে, 
কি করিব বলহে এখন ॥ 

পিতৃ আজ্ছঞ। যেইমত, 

শুনি হ'ল পুলকিত মন। 

ভবে দেখ সর্ববজন!, 
কিসে হয় পুর্ণ আকিঞ্চন ॥ 

শুনি ভৃত্য মন্ত্রিগণ, কহে তবে সর্ববজন, 
কেন বৃথ! চিন্তিত রাজন । 

চিন্তা কর কোন হেন, কর রাজসুয ক্রু, 
তুমি হও সর্বৰ গুণবান ॥ 


ৰ কিকাধ্য অসাধ্য আছে,কেবা বিরোধিবেপাছে 


নাহি হেরি আছে ভ্রিভুবনে । 
মন্ত্রিগণ বাক্য শুনি, বিচারেন নৃপমণি, 
কি কার্য করিব এক্ষণে ॥ 


, বেকম্্ যাহে না শোভে,সেকম্ম করিলেতবে 


ভ| মাঝে হইব নিন্দন | 


. পাছে হয় বিড়ম্বন!) অম* ঘোষে সর্ববজন।, 


চিন্তাতে হবেন নিমগগন ॥ 


. বিশেষে বিষম বজ্ঞ, সব (লাক নহে ঘোগ্য, 


।কন্ধপেতে হইবে সাধন । 


. কহিয়। সব প্রকাশি,গোবিন্দে আগে জিজ্ঞাস 


যদি দেন অনুমতি. 


 ইহ। চিল্তি নরপতি, 


কহেন শুনি জনাদদন ॥ 
কর্তবা কি অকর্তব্,  ভরির হইলে শ্রব্য, 
করিব এ ব্রত আচরণ 
এ বজ্জে হউৰ কৃতী, 
নতুব। এ কৃথ! আকিঞন ॥ 
গুক পাঠাইল তথি, 
কৃঝেনতে করিতে শিঃবদন। 


সে দূত সত্বর হয়ে, ছক্কা প্রবেশে গিয়ে, . 


। কৃষ্ণে কার নরস্কার, 


দাড়াল বন্দি চরণ ॥ 
একে এক সমাচার, 
ক্রানাইল হরিরে তখন। 


২৩০ 


সাবিত্রী বামপার্খস্থ। দক্ষিণস্থা সরম্বতী | 


কহে সে বিনয় করি, চল তথা তুমি হরি, 


(তোম! লাগি চিন্তিত রাজন ॥ 


রহিয়াছে বিরস বদন । 


এ কথ। কহিব। মাত্র,গোবিন্দ তোলেন গার, 


ৃ যাইবারে করেন মনন ॥ 
বৈনতেয় আরোহণে, 
ধশ্ম পুজে দিতে দরশন ! 
দিনকর নায় আস্তে, 
হইলেন দেব নারায়ণ ॥ 

কৃষ্ণ আইলেন পুরে 
আগুবাড়ি লইতে তখন । 


ভ্রাতৃ মন্ত্রী পাঠাইল, অগ্র হৈয| কৃ নিল, 


মহা স্থখে ভাসে সর্বজন ॥ 
ধন্ম নমস্কার করি, 
মিষ্ট ভামে তুষি ভগবান । 


ধশ্্ম নরপতি তবে, কৃঞ্চে পুজে ভক্তিভাবে, 


বসিবারে দিল মিংহাসন ॥ 
বসিলেন সবে তথা, 
রূপের তুলনা নাহি হয়। 
_শ্রীহরি চরণদ্বয়, 
ভব মাঝে ছঃখ নাহি রয় ॥ 





্‌ 'গাবিন্দ-নধিদ্রিন কদা । 

বলেন গোবিন্দ প্রতি ধশ্মের কুমার | 
নারদেরে কহিলেন জনক আমার ॥ 
রাজদুয় মহাবজ্ঞ ছুললভি সংসারে : 
যুধিষ্ঠিরে রাজসুঝ কহ করিবারে ॥ 
এই হেহু বজ্ঞ বাঞ্া হইল আমার । 
শুন এই কথা কৃষ্ণ কহি সারোদ্ধার ॥ 
পরস্পর আমারে স্তহৃদ্‌ বলে সবে। 
কেহ প্রীতে কেহ হিতে কেহ ধনলোভে ॥ 
যে যত বলেন নাহি লয় মম মনে । 

যতক্ষণ নাহি শুনি তোমার বদনে ॥ 

বুঝিয়া সন্দেহ প্রভু ভাঙ্গহ আমার । 
করিব কি না করিব যে আজ্ঞ! তোমার ॥ 


ঘান ইন্দ্রসেন সনে, 
উপনীত ইন্দ্রপ্রস্থে, 
শুনি হর্ষ নৃপবরে, 


সন্তামেণ তবে হরি, 


চন্দ্রের মণ্ডলী যথা, 


৯ 


| মহাভারত। 
গোবিন্দ বলেন তুমি সর্বব গুণবান । 


. পৃথিবীর মধ্যে রাজা কে তব সমান ॥ 
তোমার দর্শন বিনে, কুস্তী-পু্র দ্রঃখী মনে, 


যোগ্য হও রাজ। তুমি যজ্ঞ করিবারে। 
এক নিবেদন আমি করিব তোমারে ॥ 


আমি বাহ! কহি তাহ! প্লান ভালমতে 
_ একলক্ষ রাজ! চাহি এ মহাযজ্জেতে ॥ 


মগধ ঈশ্বর জরাসন্ধ শ্রেষ্ঠ রাজা । 
পুথিবীর যত রাক্ত। করে তার পুজা ॥ 
তাহারে না মানে হেন নাহি ক্ষিতিমাঁঝে 
বলেতে বান্ধিয়া আনে যে জন ন! ভে ॥ 
তাহার সহার় বহু ছুষ্ট রাজগণ । 
শিশুপাল দন্তবক্র নৃপতি যবন ॥ 

এমত অনেক যত ছুষ্ট নরপতি। 
সদাকাল প্রায় থাকে তাহার সংহতি ॥ 


' ইন্সদাকু তাহার বংশে বত রাজগণ। 


জরাসন্ধে না ভজিল যত যত জন ॥ 
তার ভয়ে নিজ দেশে রহিতে নারিয়া । 
উত্তর দেশেতে সবে গেল পলাইয়! ॥ 


' জরাসন্ধ ছুই কন্যা অস্তি প্রাপ্তি বলি। 


যে ভাবে সদ! হ্দয়, 


টংসের বনিত। দৌহে আমার মাতুলি ॥ 
স্বামীর কারণে বাপে গোহারি করিল । 
সসৈন্যে মগধপতি মথুরা বেডিল ॥ 
অসংখ্য তাহার সৈন্য কে বর্ণিতে পারে । 
ক্ষয় নহে মারিলেক শতেক বৎসরে ॥ 
রাম আমি দুই ভাই করিনু সংহার ৷ 
সেই হেতু যুদ্ধ হইল অক্টাদশবার ॥ 
তবে চিত্তে বিচার করিনু সর্বজন : 
মথুরা বনতি আর নহে স্থশোভন ॥ 


নিরন্তর ছুই কন্য। কহিবেক বাপে । 
. পুনঃ জরাপন্ধ রাজ! আমিবেক কোপে ॥ 


এমত বিচারি সবে মুর! ত্যজিয়। ! 
সবে লয়ে দ্বারকায় রহিলাম গিয়। ॥ 


' সেই যুদ্ধে না আইল যত রাজগণে। 


বন্দী করি রাখিয়াছে আপন ভবনে ॥ 
পশুবৎ করি লব রাখিয়াছে রাজা । 
সবাকারে বলি দিবে রুদ্রে করি পুজা ॥ 





সভাপর্বব | ] 





ছিয়াশী সহত্র রাজ। আছে বন্দিশালে। 
কব দন্ত হয় রাজা সব মুক্ত হৈলে ॥ 
চর'নান্ধে বিনাশিলে সর্ববসিদ্ধি হয়। 
-ক্ষষ্টকে যজ্ঞ তবে কর মহাশয় ॥ 
করাসন্ধ জায়ন্তে না হয় কোন কাজ। 
₹':র মারি বশ কর ভূপতি সমাজ ॥ 
হবে অনন্ত জয় সংসার ভিতরে । 
ামার মন্ত্রণা এই কহিনু তোমারে ॥ 
এ.তক বলেন বদি কমললোচন। 

বস্তার তনয় রাজা, কষ্চেরে কহেন ॥ 
এন্ুচিত কহিল! যতেক মহাশয় । 

হন ন। করিলে বজ্ঞ কি প্রকারে হয় ॥ 
“নত আচরণ আমি করি যে প্রথমে । 
দুথিবা স্থসাধ্য আরো করি ক্রমে ক্রমে ॥ 
পন্চাতে করিব জরাসন্ধের উপায় । 

নম মত এই কহিলাম বে তোমায় ॥ 
শ'মসেন বলেন না লয় মম মনে । 

প্রথমে মারিব বৃহদ্রথের নন্দনে ॥ 

তরে মারি মুক্ত হবে বনু জ্ভ্াতিগণ | 
৭5৪ বিদ্প করে তবে নাহি কোন জন ॥ 
রা হয়ে শান্তি ভজে লক্গমা নাহি পায়। 
প্বব রাজগণ কন কহি শুন বায় ॥ 
ব'হুবলে ভরত শাসিল ভূমগ্ডল। 
মন্ধাতা নৃপতি কর ত্যজিল নকল ॥ 
প্রতাপেতে কার্তবীর্ষ্যে ঘোবে জগভ্জনে । 
ভগীরথ খ্যাত করি প্রজার পালনে ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ বলেন রাজা কর অবগতি । 
নেমতে হইবে হত মগধের পতি ॥ 

সৈন্য সাজি তাহারে নারিবে কদাচিত। 
অসংখ্য ছুর্দান্ত সৈ্য যাহার সহিত ॥ 
হ্রামাজ্জুন দেহ রাজা আমার সংহতি । 
উপাঁষে করিব হত মগধের পতি ॥ 
শুনিয়া কহেন রাজ। ধর্মের তনয় । 
বেক কহিলা মম চিন্তে নাহি লয় ॥ 
মহারাজ জরাসন্ধ রাজচক্রবর্তী । 

বাহারে করেন ভয় ইন্দ্র হুরপতি ॥ 


সর্বেব চ খষযো৷ স্থগ্রে কু্ধ্যাদেভিশ্চ চিন্তনং ॥ 


২৩১ 


' বার ভযে জগন্নাথ মথুর1 ত্/জিয়া । 


পশ্চিম সমুদ্রতীরে রহিলেন গিয়া ॥ 
তোমরা উভয়ে চন্মু, কৃষ্ণ মম প্রাণ । 


_ সঙ্কটেতে পাঠাইতে না হয় বিধান ॥ 


হেন যজ্ঞে প্রয়োজন নাহিক আঙগার। 
সন্ন্যাসী হইয়া পাছে ভ্রমিব সংসার ॥ 
এত শুনি তখন কহেন ধনগ্ীয় । 

কেন হেন ন৷ বুঝিয়া বল মহাশয় ॥ 
বিন! ছুঃখে সঙ্কটেতে নহে কোন কন্ম। 


 স্থুকম্মবিহীন রাজ! বুথ। তার জন্ম ॥ 


এ উপায়ে কম্ম ধদি ন! হয় সাধন । 
পশ্চাৎ করিব! ভাহা যাহ। লয় মন ॥ 


. এতেক বলিল যদি ইন্দ্রের নন্দন | 


সাধু বলি প্রশংস। করেন নারায়ণ ॥ 


 ধন্মরাজ বলেন বলহ নারায়ণ । 


জরাসন্ধ নাম তার কিসের কারণ ॥ 


অত বল ধরে কাহার পাইয়া বর। 

: তোমা হিংপলি রক্ষা পায় বিস্ময় অন্তর ॥ 
গোবিন্দ বলেন রাজ। কর অবধাঁন। 

' জরাসন্ধ বিবরণ কহি তব স্থান ॥ 


মগধ দেশের রাজা নাম বৃহদ্রেথ । 
অগণিত সৈম্থগণ গজ বাজী রথ ॥ 
তেজে সুর্ধ্য ক্রোধে যম ধনে ধনপতি। 
রূপে কামদেব রাজা ক্ষমাণ্ডণে ক্ষিতি ॥ 


. নিরন্তর ঘজ্ত করে অন্ব নাহি মন। 
ছুই কন্তা। দিল তারে কাশীর রাজন ॥ 


পুভ্রার্থী পুজেস্ি ঘচ্ছ করে মহীপাল। 


না৷ হইল বংশ তার গেল যুবাকাল ॥ 
' আপনারে ধিকার করিয়। নরপতি । 
_র্রাজ্য ত্যজি বনে গেল ভাধ্যার সংহতি ॥ 


 গৌতমনন্দন চগ্ডকেখাশিক শে 


আমি । 


পরম তপস্বী তিনি সদ! বনবাসী ॥ 
: বহুদেশ ভ্রমিয়। নগরে নগরে উপনীত । 
৷ বৃক্ষতলে রাজা তারে দেখে আচম্থিত ॥ 


। তবে রাজ। প্রণমিল মুনির চরণ । 
| মুনি জিজ্ঞাসিল রাজ। কোথায় গমন ॥ 


২৩২ প্রণাম মন্ত্র চতুর্ববদন___সম্পস্থ চতুর্বেবদ কুটুন্িনে । [ মহাভারত । 
৯ ১৯-৯ 


করযোড়ে ভূমিপতি বলিল বচন । 
মম ছুঃখ অবধান কর তপোধন ॥ 
বহু কর্ম করিলাম রাজ্যে হয়ে রাজ । 
সমুচিত বিধানেতে পালিলাম প্রজা ॥ 
ধন জনে আর মন নাহি তপোধন । 
সব শুন্য দেখি মুনি, পুজ্ের কারণ ॥ 
এই হেতু রাজ্য ত্যজি যাই বনবাস। 
তপন্তা করিব গিয়া লইয়া সন্যাস ॥ 
রাজার বিনয় শুনি গৌতম-নন্দন ৷ 
ধ্যানেতে বসিয়। মুনি চিন্তে ততক্ষণ ॥ 
হেনকালে দৈবে সেই আত্রবৃক্ষ হৈতে। 
শুন্য হতে এক আত্ম পড়িল ভূমিতে ॥ 
আম লয়ে মুনিবর হুৃদে লাগাইল। 
হরিষে রাজার করে অর্পিয়৷ কহিল ॥ 
এ ফল খাইতে দেহ প্রধান ভাধ্যারে । 
গুণবান পুত্র হবে তাহার উদরে ॥ 
বাঞ্া পুর্ণ হিল রাজা যাও নিজ ঘর। 
এত শুনি আনন্দিত হৈল নরবর ॥ 
মুনি প্রণমিয়ে রাজ! নিজীলয়ে গেল। 
ভুই ভার্ধয। সমান ফ&েহারে বাটি দিল ॥ 
ছুই ভাগ করি দৌছে করিল ভক্ষণ। 
এককালে গর্ভবতী হৈল ছুইজন ॥ 
একত্র প্রসব (্োহে হিল এককালে । 
আনন্দে নিরখে দৌহে সেই ছুই বালে ॥ 
এক চশ্ম নাশা কণ এক পদ কর। 
অর্ধ অদ্ধ অঙ্গ দেখি বিস্ময় অন্তর ॥ 
হৃদয়ে হানিয়া কর বিষাদে বলিল। 
দশ মাস গর্ভব্যথা বুথ! বহা গেল ॥ 
সেইক্ষণে ফেলাইয়া দিল দাসীগণ । 
জর! নামে রাক্ষশী আইল ততক্ষণ ॥ 
সদাই শোণিত মাংস আহার যাহার। 
ংসারের গর্ভপাত শান তাহার ॥ 
রাজগূহে গর্ভপাত শুনিয়। ধাইল। 
অর্ধ অর্ধ অঙ্গ দেখি বিম্ময় মানিল ॥ 
আপন নয়নে ইহা কখন না দেখে। 
ছুই হাতে ছুইখান লইয়! নিরখে ॥. 


' রহস্য দেখিয়া ছুই সংযোগ করিল । 

. আচম্থিতে দুই অঙ্গ একত্র হইল ॥ 

. উঙ। উউা করি কান্দে মুখে হাত ভরি । 
' আশ্চর্য্য হইয়। চিন্তে ভাবে নিশাচরী ॥ 


না হবে উদর পূর্ণ ইহারে খাইলে । 

নৃপতি হইবে তুষ্ট এ পুক্র পাইলে ॥ 

. এত চিন্তি কোলে করি লইল নন্দন । 

মেঘের গর্জন জিনি শিশুর নিংস্বন ॥ * 

মনুষ্যের মুক্তি ধরি জর৷ নিশাচরী। 

রাজার সম্মুখে গেল পুত্র কোলে করি ॥ 

' নৃপতিরে কহিল সকল বিবরণ । . 
হের ধর লও রাজ! আপন নন্দন ॥ 

 পুক্র পেয়ে উল্লাসিত হইল নৃপতি । 
তবে জিজ্ঞাসিল রাজ! রাক্ষসীর প্রতি ॥ 

. কে তুমি কোথায় বাস কি তোমার নাম। 

কার কন্যা কার ভাষ্য কোথ। তব ধাম ॥ 
এত স্সেহ আমারে তোমার কি কারণে । 
আমারে এমত করে নাহি ত্রিভুবনে ॥ 

' রাজার বচন শুনি বলে নিশাচরী । 

আমারে স্থজিল অগ্রে স্থষ্টি অধিকারী ॥ 
শিশুর বিনাশে মম হইল স্জন। 

সর্ব গুহে থাকি আমি ভক্ষ্যের কারণ ॥ 

: পুত্র পৌত্র সহ মোরে যে গৃহস্থ পুজে | 

. বিবিধ বিধানে সুখ মম বরে ভুঙ্জে ॥ 

_নিষ্ষণ্টকে তাহার বালকগণ বাড়ে । 
নির্বযাধি সে হয়, ব্যাধি তাদের ছাড়ে ॥ 
তৰ গৃহে পুজা রাজ। পাই অনুক্ষণ । 

তেই রক্ষা করিলাম তোমার নন্দন ॥ 
সমুদ্র শোষয়ে রাজ মম এই পেটে। 

৷ স্থমেরু সদৃশ মাংল খাইলে না অশটে ॥ 
এত বলি রাক্ষসী চলিল নিজ স্থান। 

. পুত্র পেয়ে নরপতি মহা হর্ষ মন ॥ 

: জাতকন্ম বিধিমত করিল রাজন। 

। অনুমান করি নাম দিল ছ্বিজগণ ॥ 

 জরায় সন্ধিত হেতু নাম জরাসন্ধ । 

| দিনে দিনে বাড়ে যেন শুক্লপক্ষ চন্দ্র ॥ 


সভাপর্বব | ] 
কতদিনে বৃছদ্রেথ পু রাজ্য দিয়া | 
তারা সহ বনে গেল ব্রন্মচর্য নিয় ॥ 
জরাসন্ধ রাজা! 'হৈল বলে মহাবল। 
নি ভুজবলেতে শাপিল ভূমগ্ল ॥ 
ঢুই দেনাপতি হংস ডিম্বক তাহার । 
সর্বত্র অভয় অস্ত্রে অভেদ আকার ॥ 
তিন জন মহাবীর অজেয় সংসারে । 
চতুর্থ জামাতা কংস মহাবল ধরে ॥ 
আমা হৈতে ভোজপতি যবে হল হত। 
তথ! ছৈতে গদা! প্রহারিল বাহ দ্রথ ॥ 
শতেক যোজন গদা এল আচন্িতে। 
মথুর! কাপিল যেন গিরি বজাঘাতে ॥ 
সংগ্রামে সাজিয়া আসে অষ্টাদশ বার। 
ব্রয়োদশ অক্ষৌহিণী সহ পরিবার ॥ 
হংস নামে এক রাজ। ছিল সঙ্গে তার। 
বলভদ্রে হাতে তার হইল সংহার ॥ 
মরিল মরিল হংস হৈল এই শব্দ। 
শুনিয়। মগধ লোক হুইলেক স্তব্ধ ॥ 
ডিম্বক আছিল সেই রাজ্যের রক্ষণ । 
শুনিল সংগ্রামে হ'ল ভ্রাতার মরণ ॥ 
সহিতে নারিল, শোকে হইল অস্থির | 
ডুবিযা! বমুনা-জলে ত্যজিল শরীর ॥ 
জরাসন্ধ সহ তবে হুংস গেল ঘর। 
শুনিল মরিল শোকে ডুবিয়। মোদর ॥ 
হেনমতে ডুবিয়। মরিল ছুইজন। 
একমাত্র জরাসন্ধ আছষে ছুর্জন ॥ 
সংগ্রামে জিনিতে তারে না দেখি ভুবনে । 
উপায় আছয এক চিন্তিয়াছি মনে ॥ 
মল্লযুদ্ধ বিনা তার ন৷ হয় নিধন । 
বুকোদর বাহুবলে করিবে সাধন ॥ 
আমার হৃদয় ঘদি জান মহাশয় 
আমার বচন তবে করহ প্রত্যয় ॥ 
পৌরুষ বিভব যদি বাঞ্ছ নরপতি। 
ভীমাজ্জুন দেহ রাজ! আমার সংহতি ॥ 
কৃষ্ণের বচন শুনি ধন্মের নন্দন। 
একদৃষ্টে চান ভীমার্জবুনের বদন ॥ 


ছ্বিজানুষ্টেয়-সৎকর্ম্ম-সাক্ষিণে ব্রচ্ষণে নমঃ ॥ 
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হৃষ্টমুখ ছুই ভাই দেখি নরপতি। 

কহেন মধুর বাক্যে গোবিন্দের প্রতি । 
কি কারণে এমত বলিল! যছুরায়। 

তোমা বিন! পাগুবের কি আছে উপায় ॥ 


৷ লক্ষী পরাত্মুখ যারে মে তোমা না জানে । 
৷ সহজে পাগুববন্ধু খ্যাত ত্রিভুবনে ॥ 

। তব নাম নিলে ভয় নাহি ভ্রিজগতে। 

; তার কি আপদ বার থাকিব! সঙ্গেতে ॥ 

৷ এত বলি নরপতি ছুই ভাই. লয়ে। 

। গোবিন্দের চরণে দিলেন সমর্পিয়ে ॥ 

। মহাভারতের কথা অম্বতের ধার। 

৷ কাশীরাম দাস কহে রচিয। পয়ার ॥ 


মগধরাজ্যে ভীমাজ্জন সহিত 
স্রীকঞের যাত্রা । 


শুভক্ষণ করিয়। চলেন তিন জন। 


; পন্দব্রজে ধরি ব্রহ্মচারীর লক্ষণ ॥ 


পন্মসর লজ্ঘিয়। পর্ববত কালকুট । 


' গণ্কী ঘর্ধর বর্ত বিষম সম্কট ॥ 
 সরযু অযোধ্যা! আর নগর মিথিল। । 
' ভাগীরথী সরস্বতী মুনা আহল! ॥ 


পার হৈয়। পুৰব মুখে বান তিন জনে। 
গেলেন মগধ রাজ্যে তার। কত দিনে ॥ 
চৈত্ররথ আদি করি পঞ্চ মহাগার । 
তাহার মধ্যেতে বৈসে গিরি ব্রজপুরা ॥ 
অনুপম দেশ সেই্ঈট দ্রেখিতে হ্ৃন্দর । 
ধন ধান্ঠ গো মহিঘ সাঁহত নগর ॥ 
ভীমাজ্জুনে বলেন ছেকিন্দ মহমতি। 
এই পঞ্চ গিইি মধ্যে নগর বসতি ॥ 
পঞ্চ পর্বতের কথ। শুন দুই জন। 
শক্র দেখি ছার রুদ্ধ হু ততক্ষণ | 
আর এক আশ্চর্য আছফে ভ্ুয়ারেতে । 
তিন গোটা ভেরা শব্দ করে আচাঁন্বতে ॥ 
শক্র দেখি ভেরা শব্দ করয়ে বখন । 
সজাগ হইয়! সেন। করয়ে সাজন ॥ 
শক্রবাগ অর্বব্দ এ ছুই নাগবর। 

যার ভয়ে রিপু নাহি প্রবেশে নগর ॥ 
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তারার ধ্যান__ প্রত্যালীঢ় পদাং ঘোরাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাং। [ মহাভারত । 





মহারঘীগণ সব রক্ষা করে দ্বার । 

ইহার উপায় এক করহ বিচার ॥ 
অজ্জুন বলেন ভেরী রৈল মম ভাগে। 
ভ্রীরুষ্ণ বলেন নিবারিব ছুই নাগে ॥ 
ভাম বলিলেন মম পর্বতের ভার । 
অন্য পথে যাব পুরে ন। বাইব দ্বার ॥ 
এইরূপ বিচার করেন তিনজন । 
বার ত্যজি করিলেন গিরি আরোহণ ॥ 
নাগের কারণ দেব কৃষ্ণ মহামতি । 
খগপতি স্মরণ করেন শীঘ্রগতি ॥ 
আইল ভূজঙ্গরিপু কৃষ্ণের স্মরণে । 
এ তিন ভুবন কম্পে যাহার গর্জনে ॥ 
ভয়েতে ভুূজঙ্গ ছুই প্রবেশে পাতালে। 
কৃঞ্চেরে মেলানি মাগি খগপতি চলে ॥ 
ভেরা হেতু অজ্জুন এড়িল! শব্দভেদী । 
এক অস্ত্রে তিন ভেরী ফেলিলেন ছেদী ॥ 
চৈত্রগিরি পৃষ্ঠে করিলেন আরোহণ । 
রিপু দেখি গিরিবর করয়ে গর্জন ॥ 
গিরিশুঙ্গ ধরি ভীম উপাঁড়িরা করে। 
অচল করিল বজ্ঞমুষ্টির প্রহারে ॥ 
পর্ববত লঙ্বিয়া কৈল নগরে প্রবেশ । 
স্থরপুর সম দেখে জরাসন্ধ দেশ ॥ 
স্থগন্ধি কুহুম মাল্য দেখি সথশোভন । 
বলে লয়ে তিন জন করেন ভূষণ ॥ 
পুর্বব দ্বার লঙ্ঘিয়। গেলেন তিন জনা | 
অন্তঃপুরে যাইতে ব্রান্গণে নাহি মানা ॥ 
তিন দ্বার লঙ্ঘিয। গেলেন অন্তঃপুর | 
ঘথা আছে মহীপাল জরাসন্ধ শুর ॥ 
যজ্ৰদীক্ষা লইয়াছে যজ্জঞেতে তৎপর । 
উপবাসী ব্রতী হয়ে আছে একেশ্বর ॥ 
কেবল ব্রাহ্ণগণ আসে তথাকারে । 
বিনাহ্বানে অন্য জন যাইতে না পারে ॥ 
তিন দ্বিজ দেখি রাজা উঠি যোড়হাতে। 
অগ্রসরি আসিয়া লইল কত পথে ॥ 

. বসিবারে দিল দিব্য কনক আসন । 

স্বস্তি স্বস্তি বলিয়া বৈসেন তিনজন ॥ 


. তিন জন মুদ্তি রাজা করে নিরীক্ষণ । 
. শাল বুক্ষ কৌড়া যেন অঙ্গের বরণ ॥ 
. আজানুলম্িত বাহু বলের আধার । 


অস্ত্রচিহ্ন লেখা আছে অঙ্গে সবাকার ॥ 
ভূষণ বিবিধ মাল! দেখিয়া রাজন। 


নিন্দা করি বলিতে লাগিল ততক্ষণ ॥ 


ব্রতী বিপ্র হয়ে কেন হেন অনাচার । 


. স্থুগন্ধি চন্দন মাল্য অঙ্গে সবাকার ॥ 
মুনিগণ কহে আর আমি জানি ভালে । 
 ব্রাহ্ধণ কখন মাল্য নাহি পুরে গলে ॥ 
পরিধান বহুবিধ বিচিত্র বসন। 
 ৰিপ্রদেহে অস্ত্রচিহ্ন কিসের কারণ ॥ 

. সত্য কহ তোমর! যে হও কোন্‌ জাতি! 
কি হেতু আইলা বল আমার বসতি ॥ 


' দ্বিজ বিনা! আসে হেথা নাহি অন্যজন । 


চেররূপে আসিয়াছ লয় মম মন ॥ 
চৈত্রগিরি শৃঙ্গ ভাঙ্গিয়৷ আইলে হেথায়। 


. রাজদ্রোহ পাপভয় নাহিক তোমায় ॥ 

' কি হেতু আইল কোন্‌ ভিক্ষা অনুসারে । 
কোন্‌ বিধিমতে করি পুজা সবাকারে ॥ 
এত শুনি বাসুদেব বলেন বচন । 


গভীর নিনাদ যেন শরীর দাহন ॥ 


পুষ্পমাল্য সদা রাজ! লক্ষ্মীর আশ্রয়। 
লক্ষবীপ্রিয় কম্মেতে কাহার বাঞ্ছণ নয় ॥ 
দ্বারে না আইল! হেন বলিলে বচন। 
শক্রুগৃহ দ্বারেতে না যাই কদাচন ॥ 
জরাসন্ধ বলে মম ন! হয় স্মরণ । 


. কবে শক্র আমার তোমর! তিনজন ॥ 

. না হিংদিতে যেইজন হিংসা আসি করে। 

' তার সম পাগী নাহি সংসার ভিতরে ॥ 

' কারে! হিংসা নাহি করি আমি মনে জানি। 
_কিমতে তোমার শত্রু কহ দেখি শুনি ॥ 

' গোবিন্দ বলেন তুমি কহ বিপরীত । 
তোমার বতেক নিন্দা জগতে বিদিত ॥ 

৷ পৃথিবীর রাজা সব বান্ধিয়া। আনিলে। 
 পশুবৎ রাখিয়াছ নিজ বন্দীশালে ॥ 


দভাপর্বব । ] 


চছাদেবে বলি দিবা শুনিনু শ্রবণে। 

বণ দেখি হেন কন্ম করে কোন্‌ জনে ॥ 
আপদভঞ্জন আমি ধর্মের রক্ষণ । 
ক্রাতিহিংসা দেখিতে না পারি কদাচন ॥ 
র্যাবিংশ অক্ষৌহিণী অব্টানশবার । 
হার পলাইল। সব করিয়া সংহার ॥ 
“নই কুষ্ণ আমি বহ্থদেবের নন্দন। 
প1ওুপুন্র ভীমাজ্জন এই ছুইজন ॥ 
গপনার হিত যদি বাঞ্চহ রাজন। 
গামার বচনে রাজ ছাড় রাজগণ ॥ 
নহে যুদ্ধ কর রাজ! আমার সংহতি । 
দুই কন্মে তোমার যেমন লয় মতি? 
স্ীরুষ্জের বচনে ভ্বলিল জরাসন্ধ । 
অশেষ বিশেষে গোবিন্দেরে বলে মন্দ ॥ 
পর্ববকথ। বিস্মরণ হইল তোমার । 

গুদ্দে পলাইয়া গেলে শুগাল আকার ॥ 
পুথিবী ছাড়িয়া গেলে সমুদ্রে ভিতরে । 
কু নাহি শুনি পুনঃ আদিতে নগরে ॥ 
এখন তোমারে দেখি আপনার দেশে । 
করিলে অদ্ভুত কর্ম্ম বল কি সাহসে ॥ 
দর্প করি কহিলে ছাড়িতে রাজগণ । 
কাহার শরীরে সহে এমত বচন ॥ 
ভূজবলে বান্ধি আনিলাম রাজগণে। 
সঙ্কল্ন করেছি বলি দিব ভ্রিলোচনে ॥ 
পূর্ববকথ। তব বুঝি নাহিক স্মরণে । 
সাও গোপহ্থৃত লজ্জা নহিল বদনে ॥ 
সংগ্রাম মাগিল। কেন না৷ বুঝি কারণ । 
তোম। ছার সহিত যুঝিবে কোন্‌ জন ॥ 
যেব৷ ভীমার্ভ্ুন দেখি অত্যল্প বয়স। 
ইহাদের সহু বুদ্ধে হইবে অযশ ॥ 
দারিলে পৌরুষ নাহি হাঁরিলে অযশ। 
পলাও বালকদ্বয় ন। কর সাহস ॥ 
গোপালের বলে বুঝি করিল! উদ্যম | 
ন! জানহ জরাসন্ধ কৃতান্তের যম ॥ 
এতেক বলিল যদি জরাসন্ধ কোপে । 
ক্রোধে বীর বুকোদর অধররোষ্ঠ কাপে ॥ 


খর্ববাং লন্বোদরীং ভীমাং ব্যাপ্রচণ্মারৃতাং কটো ॥ 


. গোবিন্দ বলেন মিথ্য। না কর বড়াই । 
তোমার বিচারে দেখি সম কেহ নাই ॥ 
সে কারণে হীনবল দেখি রাজগণে । 
বলে ধরি মারিবারে চাহ ভকারণে ॥ 





না করিব। ইচ্ছ। যদি আম সহ রণ। 
এ দোহার মধ্যে তব যারে লয় মন ॥ 


বালক বলিয় চিন্তে না ভাবিও তুমি । 


ক্ষণেকে জানিবে অগ্রে চল বুদ্ধভূমি ॥ 
জরাসন্ধ বলে যদি ইচ্ছিলে মরণ । 

রণ বাঞ্চ। করিলে করিব আমি রণ ॥ 
কিরূপে করিবে রণ কহ দেখি শুনি। 
এত শুনি তাহারে কহেন চক্রপাণি ॥ 


: বিধির নিম এই ক্ষব্রধন্মে ক । 


সৈন্যে সৈন্যে যুদ্ধ কিংবা এক। একা হয় ॥ 
একাকী করহ যুদ্ধ ইচ্ছা! ঘার সনে । 


 গদাযুদ্ধ মললযুদ্ধ ঘেই লয় মনে ॥ 


শুনিয়া বলিছে বৃহদ্রথের কুমার্‌। 
ভুজবলে মহামন্ড করি অহঙ্কার ॥ 


' সহজে বালক এই বিশেষ অঞ্জ্রন। 
হীনবল সহ যুদ্ধ ন৷ করে নিপুণ ॥ 


কোমল বালক প্রায় দেখি যে নয়নে । 


কিছুমাত্র বুকোদর লয় মম মনে ॥ 
ভীমের সহিত আজি করিব সমর । 


এত বলি উঠিল মগব দণগুধর ॥ 


ছুই গোট। গরদ! রাজ! আনিল তখনি । 


ভীমে দিল এক, এক লইল আপনি ॥ 


নগর বাহিরে গেল রঙ্গ ভূমি যথা । 


ধাইল নগর লোক শুনি যুদ্ধকপ| ॥ 


কৌতুক দেখেন কৃষ্ণ থাকিয়া অন্তর । 


নৃপতি যুঝিছে সহ বীর বৃকোদর ॥ 


 অপূর্বৰ সংগ্রাম করে ভীম জরাসম্ধ । 
বিস্তারে রচিয়া কহে ত্রিপদার ছন্দ ॥ 


সভাপর্বব স্থধারস জরাসন্ধ বধে। 
কাশীদ্াস দেব কহে গোবিন্দের পদে ॥ 


২৩৫ 





২৩৬ নবযৌবন সম্পম্নাং পঞ্চমুদ্রা বিভূষিতাং । [ মহাভারত। 
ক্রোধে কায কম্পে, যেন ছুই ঝম্পে, 
জরাপ্ধ সহ ভীমের যুদ্ধ । ৃ দৌোহাপর দুইজনে ॥ 
অপূর্ব সংগ্রাম, না হয় বিরাম, ঘোর নাদ চট, (হে বাহুস্ফোট, 
- হুইল মগধ ভীমে । মেঘের গর্জনে গর্জে । 
গজরাজ নক্রে, বেত্রান্তুর শক্রে, পদে ভূ বিদারে, চাপিয়া অধরে, 


যেমত রাবণ রামে ॥ 
কেশ বাস সারি, করে গদ। ধরি, 
ছুজন হইল আগে। 
. কর্কশ বচন, করিছে ভর্খসন, 
্ ছই জন মন্ড রাগে ॥ 
আরে রে পাগুব, কোথা রে খাণুব, 
আইলা মগধ দেশে। 
নিকট মরণ, এই সে কারণ, 
দৈবে বান্ধি আনি পাশে ॥ 
' শুনিয়া তর্জন, করিয়া গর্জন, 
বলিছে কুস্তীর সত । 
তোমারে শমন, করিল মনন, 
' আমি হ'য়ে এলাম দৃতশি৷ 


] 


কার্তিক প্রথমে, 


" ক্রোধে বুকোদর, কম্পে কলেবর, 

| যেমন কদলীপাত। 

মণ্ডলী করিয়া, ত্বরিত ফিরিয়!, 
দোহে করে করাঘাত ॥ 

বিপরীত নাদ, পড়িল প্রমাদ, 
শবণে লগিল তাল৷ । 

"দন্ত কড়মড়, শ্বাসে বহে ঝড়, 


উড়ি যায় মেঘমালা ॥ 

করে করে ছণদি, পদে পদে বান্ধি, 
ছুই জনে দেহে টানে। 

ক্ষণে দৌহ। ছাড়ি, শিরে শিরে তাড়ি, 

হৃদয়ে হৃদয় হানে ॥ 

উরুতে জঘনে, ছান্দিল সঘনে, 
ভূমে গড়াগড়ি যায়। 

 শরমজল অঙ্গে, রণধুলি সঙ্গে, 

্‌ ঢাকিল দোহার গায় ॥ 

. রুধিরে জর্জজর, ছুই কলেবর, 

| অন্তর হুইয়! ক্ষণে ॥ 


তর্জনী তুলিয়া! গর্জ্জে ॥ 


সে.র্দোহে দোহারে, গদার প্রহারে, 
সুদে ভুজ শির পিঠে। 
ঘোরতর রণ, দেখে সর্ববজন, 
গদাঘাতে অগ্রি উঠে ॥ 
কেহ নহে উন, ধরি পুনঃ পুনঃ 
* ন্ৃদয়ে হৃদয় চাঁপে। 
ভুজে ভুজে ভিড়ি, ভূমিতলে পড়ি, 
পুনঃ দোহে উঠে লাফে ॥ 
. যেন দ্বি বারণ, বারুণী কারণ, 


যুঝযে পর্বত মাঝে । 
যেন দ্বি রুঘভে, স্থরভীর লোভে, 
গোষ্ঠের ভিতর যুঝে ॥ 
প্রতিপদ ক্রমে, 
অহন্নিশি দৌহে রণে। 
হৈল চতুর্দশী, কহে দান কাশী, 
বিশ্রাম ন। বাু পানে ॥ 





জরা লধ। 
অহনিশি চতুর্দশ দিবস সংগ্রাম । 
নিশ্বাস ছাড়িতে দৌহে না করে বিশ্রাম ॥ 
অনাহারে গড়িত (হার কলেবর। 
নিস্তেজ হইল বৃহদ্রথের কুঙর ॥ 


. অচল হুইল অঙ্গ হরিলেক জ্ঞান । 


তথাপি দণ্ডায়মান ছিল বিদ্যমান ॥ 
পবননন্দন ভীম মহাপরাক্রম ॥ 

এত যুদ্ধে শরীরে তিলেক নাহি শ্রম ॥ 
ডাকিয়া বলেন কৃষ্ণ কি দেখহু আর । 


 এইকালে শক্র কেন না কর সংহার ॥ 
: কৃষ্ণের বচনে ক্রোধ করি বুকোদর। 


পায়ে ধরি ফেলিলেন ভূমির উপর ॥ 


লিজ 





সভাপরব্ব | ] 


পুনরপি ধরে তারে কুন্তীর কুমার । 
দ্ুই পায়ে ধরিয়। ভ্রমায় চক্রাকার ॥ 
শতবার ভ্রমাইয়া ফেলে ভূমিতলে । 
বক্ষ/স্থলে চাপিয়া বসিল মহাবলে ॥ 
কঠে জানু দিয়া, বুকে ব্রজমুষ্টি মারে । 
গুরুতর গর্জনেতে কাপে ধরাপরে ॥ 
রাজোর যতেক লোক হৈল ম্বৃতপ্রায় ৷ 
কাহার” বচন কেহ শুনিতে ন! পায় ॥ 
গর্ভবত'র স্ত্রার গর্ভ পড়িল খসিয়া । 
হস্তা অশ্ব আদি পশু যায় পলাইয়। ॥ 
বথাশক্তি বুকোদর করেন প্রহার । 
তথাপি না হয় জরাসন্ধের সংহার ॥ 
আশ্চর্য দেখিয়া ভীম বলেন কৃষ্ণেরে । 
ঘথাশ্ক্তি করিলাম প্রহার ইহারে ॥ 
ইহার মরণ আমি ন। দেখি উপায় । 
এত শুনি ডাকিয়া কহেন যছুরায় ॥ 
পরবেন মন্ধষি কহিয়াছি কেন বিস্মরণ । 
সুষ্ঠ ছদ্রে জরাসন্ধ হইবে নিধন ॥ 
রুকোপরে দেখাইয়া দিলেন শ্রীনাথ । 
ছুহ করে ধরি চিরিলেন বেণাপাত ॥ 
দেখিয়া হলেন তুদ্ট কুন্তীর নন্দন | 
পুনরপি ধেয়ে যান করিয়। গর্জন ॥ 
বজগুস্তি মারিয়া পাড়েন ভূমিতলে । 
সিংহ যেন ম্বগ ধরি ফেলে অবহেলে ॥ 
একপদ পদে চাপি এক পদে কর। 
হুষ্কারিয়া টানিলেন বীর বুকোদর ॥ 
মধ্যখান চিরিয়! করেন ছুইখান। 
জম্মকাল অঙ্গ প্রাপ্ডে হারাইল প্রাণ ॥ 
জরাসন্ধ পড়িল সহ্য নারায়ণ । 
আনন্দেতে তিনজনে কৈলৈ আলিঙ্গন ॥ 
রাজ্যেতে যতেক লোক প্রমাদ গণিল। 
জরাসন্ধ-স্থত সহদেব-নাম ছিল ॥ 
আশ্বামিয়৷ জগন্নাথ করেন অভয় । 
মগধ রাজ্যেতে দেই দশুধর হয় ॥ 
বন্দিশালে যতেক আছিল রাজগণ। 
একে একে সবাকার ঘুচিল বন্ধন ॥ 


চতুর্ভজাং লোলজিহ্বাং মহাভীমাং বরপ্রদাং ॥ 


| 
। 


২৩৭ 


 নানারত্বে সবাকারে করিল ভূষণ । 


করযোড়ে স্তুতি করি কহে রাজগণ ॥ 
সদয় হৃদয় তুমি মেবক-রঞ্জন । 


: ছুর্ববলের বল গর্ধিব গৌরব-ভঞ্জন ॥ 


অনাথের নাথ তুমি হিংসকের অরি। 
ধর্মের পালন হেতু মর্তে অবতরি ॥ 
কে বণিতে পারে গুণ বেদে অগোচর। 
সদ! যোগ ধ্যানে যারে ন। পান শঙ্কর ॥ 
জরাসন্ধ নৃপবর ঘত ছুঃখ দিল । 
তোমারে হেরিয়। হরি সব দূর হৈল ॥ 
অভয় পঙ্কজপদ দেখিনু নয়নে । 

বদনে অন্ত ভাষা শুনিনু এবণে ॥ 


. বলে জরাসন্ধ গ্রন্থ করিল বন্ধন । 
. এতদিনে বলি দিত সব রাজগণ ॥ 


কৃপায় সবারে প্রভু করিল! উদ্ধার । 

এ কণ্ম তোমার প্রভু কিছু নছে ভার ॥ 
আজ্ঞ। কর আমর! করিব কিব। কার্য । 
গোবিন্দ বলেন সব যাও নিজ রাজ্য ॥ 


এত শুনি রাজগণ করে অঙ্গীকার । 


গ্রণমিয়া দেশে সাব গেল যে যাহার ॥ 
তবে জরাসন্ধ রথ আনি নারাযুণ। 


তিনজনে সে রথে করেন আরোহণ ॥ 


অপূর্বব হ্ন্দর রথ লোকে অগোচর । 


_ সেই রথে চড়ি পুর্বে দেব পুরন্দর ॥ 


দলিল দানবগণ উনশতবার | 

যোজন পধ্যন্ত দৃষ্টি হয ধ্ব্গ ঘার ॥ 
ইন্দ্র হৈতে পায় বন্থ্‌, দগধ ঈশ্বরে | 
বস্থ হৈতে বৃহদ্রেখ, সে দিল কুমারে ॥ 


' সেই রথে চড়িয। চলেন তিনজন । 
' গোবিন্দ গরুড়ে তবে করিল! স্মরণ ॥ 
, আজ্ঞা করিলেন বপিবারে ধ্বজোপর । 


খগপতি ধ্বজরথ ঘোষে চরাচর ॥ 
শঙ্খনাদ করিয়। চলিলা শীঘ্রগতি | 


. ইন্দ্রপ্রম্থে উপনীত তিন মহামতি & 
যুধিষ্ঠির চরণে করিয়া নমস্কার । 


1 
! 
ঃ 


একে একে কহেন সকল সমাচার ॥ 


২৩৮ 


আনন্দেতে বুধিষ্টির করি আলিঙ্গন । 
গেবিন্দে অনেক পুজা করেন তখন ॥ 
জরাসন্ধ রথ আর অমূল্য রতন । 
কৃষ্ণেরে দিলেন রাজ! হয়ে হষ্টমন ॥ 
সভাপর্কে স্থধারন জরালন্ধ ববে। 
কাশীরাম দাস কছে গোবিন্দের পদে ॥ 


অজ্জ,শের দ্বিগিগয় । 


করি কৃতাঞ্জলি, পার্থ মহাবলা, : 
কহেন রাজার আগে। ূ 

আজ্ঞা কর রায়, করিব উপায়, : 
রাজদুঝ যজ্ঞভাগে ॥ 

অতুল কাশ্ম,.ক, গাণ্ডাব ধনুক, 
অক্ষয় তুণ যুগল । ূ 

রথ কপিধ্বজ, দেব দতাম্ুজ, 
চারি তুরঙ্গম বল ॥ ৰ 

অপ্রাপ্য সংসারে, দেব বাঞ্ছ। করে, 
হেলাতে আমারে মেলে । ৃ 

এ সবার গুণ, যশ উপার্জন, 

শাসিব রাজার দলে ॥ 

অগম্য যে পথ, কুবের পালিত, 
উত্তরে যাইব আমি । 

শুনিয়া বচন, স্নেহ আলিঙ্গন, 
করেন পাগুব স্বামী ॥ 

করি শুভক্ষণ, আনি দ্বিজগণ, 
যেবেদ বেদাঙ্গ জানে। 

মঙ্গল বচনে, . মাধব স্মরণে, 


মঙ্গল করে বিধানে ॥ 

রথ গজ বাজী, সেনাগণ সাজি, 
চলিল কটক সাথে । 

পুর্ববদিকে ভীম, নকুল পশ্চিম 
দক্ষিণ কনিষ্ঠ ভাতে ॥ 

অভ্ঞুনের সেনা, শ্বেত গীত নান! 
বিবিধ বাজন! বাজে । 

শঙ্ঘের বাজন, গজের গর্জন, 
শুনি কম্প ক্ষিতিমাঝে ॥ 


ঞ 


খড়গকর্তৃ-_সমাধুক্ত__সব্যেতর ভূজদয়াং। 


পরম হরিষে, 


ঠ.. 


| মহাভারত । 


* প্রথমে প্রবেশ, কুলিন্দের দেশ 
হেলায় জিনিল তারে । 

' কালকুট ব্্্ জিনিয়া আনর্ত 

| স্থমগুল নৃপবরে ॥ 

 শাক্‌ল স্থদ্ধীপে, গ্রতিবিন্দ নুপে, 


জিনিল ক্ষণেক রণে। 


.. প্রাগ্‌দেশ ধাম, ভগদন্ত নাম, 
বিখ্যাত রাজ! ভুবনে ॥ 

তার যত না, ন। যায় গণনা, 
কিরাত কান্নবাসী। 

বিপরীত মুখ, ধারণ ধনুক, 
গুঞ্জাহার মাল। ভূষি ॥ 

করি কেশ গুটি, বান্ধা! উদ্ধ ঝুটী, 


বে্টিত বৃক্ষের লতা | 
ধাইল রণে সে, 
শুনিয়। সংগ্রাম কথ। ॥ 


ঘোর ডাক পাড়ে, নান! ভস্ত্র ছাড়ে, 
ৃ হইল উভয়ে রণ । 
 ভগদত্ত রাজ, পুরন্নরাক্মজ, 
মুখামুখী ছুইজন ॥ 
হে ধনুর্ধর, ফেলে নানা শর, 
যাহার বতেক শিক্ষ। । 
মারুত অনল, সুধ্য বন্থু জল, 
বিবিধ মন্ত্রেতে দীক্ষা ॥ 
অস্ট অহনিশি, দ্রোহে উপবাসী, 
বিশ্রাম ন। করে ক্ষণে। 
দেখি ভগ্দত্ত, বলে মহামত্, 
ূ হাসিয়া বলে অর্জনে ॥ 
নিবর্তহ রণ, ইক্ডরের নন্দন, 
| তুমি হও সখা হুত। 
: তোমার জনক, £ ভ্রিদশ পালক, 
| সখা মম পুরুহুত ॥ 
। মনে ছিল ভ্রম, তোমার বিক্রম, 
জানিলাম এতদিনে । 
কিসের কারণ, কর তুমি রণ, 


। হেথা ব আইলে কেনে ॥ 


সভাপর্বব ] 
বলেন বিজয়, ধন্মের তনয়, . 
কুরুকুলে হন রাজা । ৰ 
করিবেন ক্রু, চাহি এই হেতু, 
দিব তারে কিছু পুজা, | 
বদ মোর প্রতি, হুইয়াছ প্রীতি, 


তবে নিবেদন করি। 

'ম মম দোষ, দেহ কিছু কোষ, 
প্রাগদেশ অধিকারী ॥ 

বিবিধ পর্বতে, নৃপ শতে শতে, 
কতেক লইব নাম। 

দিয়া ধনচয়, কেহ মিলে তায়, 
কেহ বা করে সংগ্রাম ॥ 


উলুকের পতি, বৃহন্ত নৃপতি, 
করিল অনেক রণ । র 

মোদাপুর ধাম, দেবক স্নাম, 
তিনি দেন বহু ধন ॥ 

রাজা (লনাসিন্ধু। দিল রত্ব সিন্ধু, 


পৌরব পর্বত রাজ। | 

লোহিতম শুল, রাজ মহাবল, 
করিল অনেক পুজা! ॥ 

ত্রিগর্ভম গুলে জিনি বীর হেলে, 
সিংহপুরে সিংহরাজ। 


বাহলাক নারদ, নৃপতি কামদ, 
বৈসে কামগিরি মাঝ ॥ 

অপূর্বব দে দেশ, নান। বর্ণ অশ্ব, 
শুক মঘুরের রঙ্গে । 

কৌহুকে অর্জুন, “নিল অশ্বগণ, 
বিবিধ রতন সঙ্গে ॥ 

নুপতি জীবন, কৈল মহারণ, 
হারিয়! ভজিল আসি। 

ভবনে অপূর্ব, দিল বহু দ্রব্য, 


নান। বর্ণে রাশি রাশি ॥ 
তবে একে একে, জিনিয়! সবাকে, । 
উঠিল হেমস্তগিরি 
তাহে যত ছিল, 


গন্ধবর্ব দানবপুরী ॥ 


হেলায় জিনিল, 


কৃপাণোৎ্পল __সংঘুক্ত- সব্যপাণি___ধুগান্বিতাং ॥ 


ইন্দ্রের কোঙর, 


 স্সেহভাবে তায়, 


২০০৯ 


পাপ 


পর্বত কৈলাল, কুবেরের বান, 
বক্ষ রক্ষ কোটি কোটি। 
মনুষ্য কিন্নর, হইল সমর, 


হলেন জয়ী কিরীটি ॥ 

ইন্দ্র সম এর, 
মারিলেক বহু বক্ষ । 

পলাইল ডরে, কহিল কু€বরে, 
পুরে পশিল বিপক্ষ ॥ 

: শুনি বৈশ্রবণ, 
পুজিল পাণুর স্থতে। 


ল/যে বু ধন, 


করিল বিদায় 
পার্থ বান তথা হৈতে ॥ 

নগর হাটক, নিবাসা গুহ্যক, 
জিনি পাইলেন ধন । 


লঃয়ে রতু ধন, চলেন অভ্জুন, 
হ'য়ে আনন্দিত মন ॥ 
মানস সে সর, তথ। বারবর, 
দেখি হইলেন 5খী। 
অমরনগরী, অগ্নরী কিন্নরী, 
কোটি কোটি শশিমুখী ॥ 
_জিতেক্দ্রিয় ধার, পার্থ মহাবীর, 
ৃ নাহি চান কার? পানে। 
সেই সরোবাসী, ছিল বহু খষি, 


ূ আশীষ করে অভ্জ্ধনে ॥ 
তথ। হৈতে চলে, বান কুভুহলে, 
চলে অতি শীপ্রগামী । 
গ্রামে প্রচণ্ড, তেজেতে নার্ভগ 
জিনিত্র! ভারতভুমি ॥ 
তাহার উত্তর, 
| হুরিবর্ধ নামে খণ্ড । 
দেখি দ্বারপাল, ধায় পালে পাল, 
ৃ হাতে করি লৌহদণ্ড ॥ 
| : দেখিয়! মানুষে, সর্বজন হাসে, 
অতি অপরূপ বাসি। 
বিস্ময় অন্তরে, কহে অঙ্জুনেরে, 


ধান বারবর, 


রি তুমি যে বড় সাহসী ॥ 


হর পিঙ্গোট্রেকজটাং ধ্যায়েম্মোল! বক্ষোভ্য ভূষিতাং। [ মহাভারত। 


মানব শরীরে, আইলে এথারে, ! তোমার প্রতাপে, উত্তরের নৃণে, 
কভু নাহি দেখি শুনি । . ূ সবে আনিলাম বশে । 

নিবর্তহ তুমি, অগম্য এ ভূমি, । সবে দিল কর, দেখ নৃপবর, 
কাহার শকতি জিনি ॥ | পাইন্ু যাহা যে দেশে ॥ 

ভারত দিগন্ত, আইল৷ অত্যন্ত, : হরিষে রাজন, করি আলিঙ্গন, 
তুমি কি ভ্রান্ত হইল! । | তুষিলেন স্বহুভাষে | | 

এ পুর উত্তর, কুরুর নগর, : আনিলেক যাহা, কোষে রাখি তাহা, 
এথা কি হেতু আইলা ॥ ৰ পার্থ গেলেন নিবাসে ॥ 

দেখিতে ন! পাবে, কি যুদ্ধ করিবে : বীর ধনঞ্জয়, করি দিখজয, 
নাহি নরলোকে গতি । ৃ বিজয় ধরেন নাম। 

শুনিয়। অভ্ভুম, « বিস্মিত বদন, : কাশীদাস ভণে, যেই জন শুনে, 
বলেন দ্বারীর প্রতি ॥ | তার পুরে মনক্কাম ॥ 

ধন্ম নরবর, ক্ষত্রিষ ঈশ্বর, --- 
তাহার আমি কিন্কর। ক্মীরুষ্ের উন্রপ্রস্তে আগমন । 

তোম। না লঙ্ঘিব, পুরে ন! পশিব, : শরদ কমল পত্র, অরুণ যুগল নেত্র, 
কিছু দেহ মোরে কর ॥ শ্রগতিমূলে মকর কুগুল। 

শুনি ততক্ষণ, ্বারপালগণ, - বিকসিত মুখপদ্ম, কোটি হ্ুধাকর সন, 
অনেক রতন দিল। | ওষ্ঠাধর অরুণ মণ্ডল ॥ 

লইয়া অজ্ঞ, গেলেন তখন, তনুরুচি নীলাম্থজ, আজানুলম্িত ভুজ, 
দক্ষিণ মুখে চলিল ॥ ্‌ ঘোরতর তিমির বিনাশ | 

আসিবার কাঁলে, বহু মহীপালে, । মস্তকে মুকুট শোভা, শত দিবাকর প্র. 
জিনিয়া নিলেন কর। ৃ কনক বরণ গীতবাঁস ॥ 

বাদ্য কোলাহলে, চতুরঙ্গ দলে, যুগ্মপদ কোকনদ, অখিল অভয় পদ, 
চলিল নিজ নগর ॥ ভুবন ভরিয়া যার বাস। 

মণি মরকত, কনক রজত, যেই পদ অহন্িশ, ধ্যানে ধ্যায় অজ ঈণ, 

_.. মুকুতা প্রবাল রাশি। শুক ঞ্রুব নারদ প্রহলাদ ॥ 

নান! বর্ণ বাস, অশ্ব গে! মহিষ, বক্র বক কেশী কংস, হুষ্ট জন দর্প দবংদ, 
লয়ে কত দান দাসী ॥ বৃঞ্ণিবংশে সফরী ফলিল। ্‌ 

জয় জয় নাদে, শঙ্ঘের নিনাদে, : স্বভক্ত কুমুদ ইন্দু, পাণগুবগণের বন্ধু 
প্রবেশে ইন্দ্রপ্রস্থেতে। ৃ নিজরূপে সথজিল৷ অখিল ॥ 

ইন্দ্রের আত্মজ, ত্যজিয়া সে সাজ, ৃ চড়িয়৷ গরুড়প্বজ, অগণিত অশ্ব গজ, 
গেলেন ধণ্ম অগ্রেতে ॥ | চতুরঙ্গ দলে যছুবলে । 

ভূমিতলে পড়ি, . ছুই কর ফুড়ি, | ধ্মরাজ প্রীতি হেছু, লইয়! রতন পে, 
দাণ্ডাইল কত দূরে । আইলেন মহা কোলাহলে ॥ 

করিয়া কোমল, কহেন নকল,  পাঞ্চজন্য নাদ শুনি, নগরে হইল ধ্বনি, 


ধর্মরাজ যুধিষ্টিরে ॥ হরি আইলেন ইন্দ্রপ্রস্থে। 


 সভাপর্বব |] 


শুনি ধর্ম অধিকারী, পাঠাইল অগ্রসরি, | 
ভ্রাতৃ মন্ত্রিগণ আস্তে ব্যস্তে ॥ ! 
ভীম পার্থ অনুব্রজি, গোঁবিন্দে ষড়ঙ্গ পুজি, | 
লইয়া গেলেন নিজধাম । 
ধর্মের নন্দনে দেখি, শ্রীকৃষ্ণ দূরেতে থাকি, । 
ভূমে লুটি করেন প্রণাম ॥ | 
অনখখ্য অমূল্য ধন, করিলেন বিতরণ, ! 
অশ্বগজ শৃঙ্গী অগণিত। ৰ 
ধন্ম আনন্দিত হৈয়া, কৃষ্ণে আলিঙ্গন দিয়া, 
পুজিলেন যেমন বিহিত ॥ ৰ 
পাগুব-নক্ষত্র মাঝ, কৃষ্ণ যেন দ্বিজরাজ, : 


৬ 


বসিয়া সভাষ সর্ববজন | . 
যুধিষ্ঠির মৃঢুভাষে, 


 সহদেবে ডাৰ্ধি আজ্ঞা করেন তখন ॥ 


বসিয়া গোবিন্দ পাশে, 
কহিছেন বিনয় বচন ॥ 
তব অনুগ্রহ বলে, এ ভারত ভূমগুলে, ; 
না রহিল অসাধ্য আমার। | 
আমি না করিতে যত্ব, মিলিল অনেক রত্ব, 
নাহি স্থল থুইতে ভাণ্ডার ॥ ূ 
নিশ্চয় আমারে যদি, কৃপা আছে গুণনিধি, . 
সর্বব দ্রব্য রাখি কোন স্থলে । 
শুনিয়। তোমার মুখে, তুধিব অমর লোকে, : 
দ্বিজহস্তে সমর্পি সকলে ॥ 


পিত আজ্ঞ। হৈতে তার,স্বর্গ কাম নাহি করি : 
' রস গন্ধ আদি যত রস মনোহর ॥ 


তব পদান্ুজে মাগি ভিক্ষা । ৰ 

হে প্রভু মহাভুজে, শুনি তব মুখাম্থুজে, 
লইব ঘজ্ডঞের আমি দীক্ষা ॥ 

বদি লয় তব মন,  আজ্ত। কর জনার্দিন, 
নিমন্দ্রিয়া আনি নৃপবর । 

রাজার বিনয় শুনি, কোমল গভীর বাণী, 
আশ্বাসি কহেন গদাধর ॥ 

এ মহীমগ্ডল মাঝ, যত আছে মহারাজ, 
তব গুণে বশ হবে সবে। 

আমার পরম ভাগ্য, নিক্ষপ্টকে কর যজ্ঞ, 
রাজসুষ তোমারে সম্ভবে ॥ 

আম! হৈতে যেই হয়, আজ্ঞ কর মহাশয়, 

আর যত আছে যদ্ুগণ । 
৩১-_৩২. 


বালার্কমগ্ডলা কারলোচনত্রয়ুস্ুষিতাং । 


২৪১৯. 


ভ্রাত্‌ মন্ত্রী বন্ধুমাঝে, যে কণ্ম্ম যাহার সাজে, 
স্থানে স্থানে করি আয়োজন ॥ 

গোবিন্দের আঙ্ঞ৷ পেয়ে, ভূপতি সানন্দ হয়ে 
কৃতাগ্জলি করেন'স্তবন । 

তখনি জানি যে আমি, যখন আইলা তুমি, 
মম বাঞ্ছ। হইল সাধন ॥ 

তোমাতে যে ভক্তি খদ্ধি,ভক্ত বাঞ্ছ। কর সিদ্ধি 
তৃমি ভক্তজনে কুপাবান। 

কাশীদাস বলে যদি, তরিব1 এ ভবনদী, 
ভজ সাধু দেব ভগবান ॥ 


রাজস্্র বজ্ঞ প্রসঙ্গ ! 
তবে যুধিষ্ঠির রাজা হয়ে হষ্টমন। 


ধোম্য পুরোহিত স্থানে জিজ্ঞাসহ আগে । 


৷ রাজসুয় যজ্জেতে ঘতেক দ্রব্য লাগে ॥ 


যে কিছু কহেন ধৌম্য কর সমাবেশ । 


। দ্বিগুণ করিয়া দ্রব্য করহ বিশেষ ॥ 


দ্বিজ ক্ষল্র বৈশ্য শুদ্র এই চারি জাতি। 


 নিমন্ত্রিতে দূতগণ যাউক ঝটিতি ॥ 


ইন্দ্রসেন বৃষক সারথি দম আদি । 


। তিন জন সংযোগে করহ ভক্ষ্যবিধি ॥ 


চর্বব চুষ্য লেহা পেয় কর বহুতর। 


যখন বে চাছে তাহ। না! করিবে আন। 
শীপ্রগতি নিয়োজন কন স্থানে স্থান ॥ 
দ্বিজগণে নিমক্সিভে সত্যবতী-স্থত । 
রাজ্যে রাজ্যে প্রেরণ করুন নিজ দূত ॥ 
সহদেবে অনুজ্ঞ। করেন নরপতি। 
পুনরপি কুষ্ণ অগ্রে জিজ্ঞাদে যুকতি ॥ 
আপনি বুঝিয়। আজ্ঞা! কর নারায়ণ । 
কোন্‌ কোন্‌ জনেরে করিব নিমন্ত্রণ ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ বলেন হরিশ্চন্দ্রের যে যাগ। 
তাহ। হৈতে বিশেষ করহ মহাভাগ ॥ 
তার যজ্জে আইল যে পৃথিবী রাজন্‌ । 
ত্রিভুবন লোক তুমি কর নিমন্ত্রণ ॥ 


২৪২ 


ইন্দ্র যম বরুণ কুবের আদি স্থরে। 
আর যত দেবগণ বৈসে হ্রপুরে ॥ * 
পাতালেতে নাগরাজ শেষ বিষধর । 
পৃথিবীতে বৈসে যত রাজ রাজ্যেশ্বর ॥ 
যুধিষ্ঠির বলিলেন কর অবধান। 

কোন্‌ দূত নিমন্ত্রিতে যাবে কোন্‌ স্থান ॥ 
গোবিন্দ বলেন নাহি অন্যের শকতি। 
দেব নিমক্জ্রিতে যাবে পার্থ মহারঘী ॥ 
অগ্নিদত্ত রথ যেই কপিধ্বজ নাম। 

শ্বেত চারি অশ্ব যার লোকে অনুপম ॥ 
সে রথের অগম্য নাহিক ব্রিভুবনে। 
তিনলোকে 'ভ্রমিবারে পারে একদিনে ॥ 
সেই রথে চড়ি পার্থ করহু গমন। 

উত্তর দ্িকেতে গিয়া! কর নিমন্ত্রণ ॥ 
পর্বতে যে আছে রাজ! কানন ভিতরে । 
মনুষ্যের কি সাধ্য যাইতে পক্ষী নারে ॥ 
সে সকল রাজারে করিবে নিমন্ত্রণ । 
কৈলাস পর্বতে যাবে যথা বৈশ্রবণ ॥ 
তারে নিমন্ত্রিয়া তথা! উপদেশ লবে। 
মনুষ্য অগম্য স্বর্গ কেমনে যাইবে ॥ 
ইন্দ্রসহ ইন্দ্রপুরে যত দেবগণ। 

দেবখি ব্রন্মঝধষি বৈসে যত জন ॥ 
সবে নিমন্ত্রিয়। যাও বরুণের পুরী । 


তথা হৈতে যাও যথা! মৃত্য অধিকারী ॥ 


তবে ধর্মে আসিবেক ভ্রেলোক্যমণ্ডল। 
বিশেষ তোমারে স্সেহ করে আখগুল ॥ 
শ্রতিমাত্র যজ্ঞে করিবেন আগঙন । 
ইন্দ্র আইলে ন। আমে নাহি হেন জন ॥ 
যারে দেখ তাহারে করিবে নিমন্ত্রণ | 
লঙ্ক। গিয়। বিভীষণে করিবে বরণ ॥ 
পরম বৈষ্ণব হয় রাক্ষসের পতি। 

মম ভক্ত অনুরক্ত ধাম্মিক স্রমতি ॥ 
বার্তা পেয়ে সেইক্ষণে পাঠাইবে চর । 
দূতমুখে নিমক্সিলে আসিবে সত্বর ॥ 
তথাপি যাইবে তুমি অন্যে নাহি কাজ। 
ইন্দ্রের সদৃশ গণি রাক্ষসের রাজ ॥ 


জলচ্চিতামধ্যগতাং ৪৬৬ করালিনীং ॥ 


৮ শশা প্রা শীপপ্শীীশ্াীী 


[ মহাভারত 


| নিমন্ত্িয। তুমি তারে আইস সত্ব 
আর যত ছুষ্টপণ! করে টা ॥ 
নিমন্ত্রণ পেয়ে যে না আসিবে হেথায়। 
বন্ধন করিয়া শীঘ্ব আনিবেক তায় ॥ 
আর তিন দিকেতে যাউক দূতগণ । 
মহীপালগণেরে করুক নিমন্ত্রণ ॥ 
এতেক বলেন যদি দেব দামোদর । 
শীঘ্রগামী দুতগণে ডাকেন সত্বর ॥ 
রাজগণে লিখিলেন যজ্ঞ বিবরণ । 
দ্বিজ ক্ষভ্র বৈশ্য শুদ্র আছে যত জন ॥ 
নিজ নিজ রাজ্য হৈতে সকলে আসিবে। 
রাজসুষ যজ্ঞে আসি উৎসব দেখিবে ॥ 
এইরূপে তিন দিকে পাঠাইয় দূত। 
উত্তরে করেন যাত্র। স্বয়ং ইন্দরন্থত ॥ 
মহাভারতের কথা অম্বত সমান। 
ৃ কাশীরাম দাস কে" শুনে পুণ্যবান ॥ 
| রাজস্থয় যজ্ঞ আরম্ত। 
পাইয়। রাজার আজ্ঞা মদ্রন্তথুতাস্থৃত | 
| আনাইল শিল্পিগণ পাঠাইয়া দূত ॥ 
| দেবের মন্দির স্বর্ণে রত্রেতে নিন্মিত। 
| হেম রত্ব মুকুতায় করিল মণ্ডিত ॥ 
ূ এক এক পুর মধ্যে শত শত ঘর। 
তাহাতে রাখিল ভোজ্য পেয় বহুতর ॥ 
ৰ আসন বন শঘ্য। থুল গৃহে গৃহে । 
৷ বাগী কুপ জলপূর্ণ গন্ধে মন মোহে, ॥ 
কনক রজত পাত্রে করিতে ভোজন । 
ৃ এক পুরে দূত নিয়োজিল শত জন ॥ 
। লক্ষ লক্ষ গৃহ আদি মনোহর স্থল। 
৷ নানা বৃক্ষ রোপিল সহিত ফুল ফল ॥ 
দিব্য দিব্য গৃহ কৈল চারিজাতি ক্রম । 
 অপূর্বব নিম্মাণ কৈল লোকে মনোরম ॥ 
: সস্তী উদ্্রী বুষভ্‌. শকট লক্ষ লক্ষ । 
৷ বৃহৎ নৌকায় আসে যত দ্রব্য ভক্ষ্য ॥ 
রাত্রি দিবা সাম়ং প্রাতঃ নাহিক বিশ্রাম । 
অনুক্ষণ আসিতেছে দ্রব্য অবিরাম ॥ 


সভাপর্বব। ] 


ময় বিরচিত সভা অপূর্বব নিশ্মাণ । 
নুরাস্থর মুনি করে যাহার বাখান ॥ 
তথিমধ্যে ধর্দমরাজ বজ্ঞ আরম্ভিল। 
দ্বিজ মুনিগণ সব দীক্ষা করাইল ॥ 
আপনি ব্রহ্মত্ব করিলেন দৈপায়ন। 
সামগ হইল ধনঞ্জয় তপোধন ॥ 

হইলেন হোতা পৈল আর দ্বিজগণ । 
অন্য অন্য কন্মে অন্ধ মুনি নিয়োজন ॥ 
নকুলেরে কহিলেন ধণ্ম নরপতি। 
হস্তিনানগরে তুমি যাও শীত্রগতি ॥ 
ভীগ্প রোণ জ্যেষ্ঠতাত বিছুর সহিত । 
কূপ অশ্বখামা হুয্যোধন সম্হৃত ॥ 
বাহলীক সঞ্জয় ভুরিশ্রবা সোমদভ । 
শত ভাই কর্ণ সহ রাজা জয়দ্রেখ ॥ 
গান্ধারী প্রভৃতি রাজপত্বী সমুদয় । 
মার বে আইসে ন্সেহ করিয়। আমায় ॥ 
শীপ্রগতি গিয়া ভূমি আনহ সবারে । 
চলিল নকুল বার হস্তিনানগরে ॥ 
ঘজ্ছের সংবাদ জানাইল সবাকারে । 
বাল বুদ্ধ নারী আদি যত কুরুপুরে ॥ 
ন্টচিস্ত হইয়া চলিল সর্বজন । 

দ্বিজ ক্ষন বৈশ্ঠয শুদে আদি প্রজাগণ ॥ 
রাজসুয্ম য্ শুনি আনন্দিত হৈয়া। 
চলিল সকল লোক হস্তিন! ছাড়িয়া ॥ 
হস্তী রথ অশ্ব পন্ডি করিয়া সাজন। 
চুরঙ্গ দলেতে চলিল কুরুগণ ॥ 
ইন্দ্রপ্রস্থে প্রবেশিল নকুল সহিত । 
দেখি যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসিল হিতাহিত ॥ 
ভীম দ্রেণ বিছুর বাহলীক অন্ধরাজে । 
অগ্রসরি আনিলেন আপন সমাজে ॥ 
সবারে কহেন পার্থ বিনষ বচন। 

এ কাধ্য তোমার হেন কহে জনে জন ॥ 
পিতামহে বলিলেন ধর্মের তনয়। 
আপনি বিধান বুঝি কর মহাশয়-॥ 
বুধিষ্ঠির ভাক্স সহ করিয়া, বিচার । 
উপযুক্ত বুঝিয়। দিলেন কর্ম্দভার ॥. 


স্বাবেশস্মেরবদনাং বস্ত্্য লঙ্কার-বিভৃষিতাং 


ৃ 
| 


ৃ 
রর 


২৪৯৩ 


কত্তব্যাকর্তব্য ভীক্ষ দ্রোণে অঁধকাীর। 
ছুর্য্যোধনে সমর্পিল সকল ভাণ্ডার ॥ 
ভক্ষ্য ভোজ্য অধিকার দেন ছুঃশাসনে । 
ব্রাহ্মণ পুজার ভার গুরুর নন্দনে ॥ 
রাজগণে অচ্চিবে আপনি ধনঞ্জয় । 
দ্বিজেরে দক্ষিণা দিতে কৃপ মহাশয় ॥ 
দান দিতে দিলেন কর্ণের অধিকার । 
আপনি নিলেন কৃষ্ণ পরিচর্্য। ভার ॥ 
ধুতরাষ্্রী সোনদন্ত প্রদদীপ-কোডঙর । 
তিনজন গুহকর্ত। হৈল সর্বেবশথর ॥ 

সভ। রাখিবারে দ্বারা কৈল নিয়োজন । 
পূর্ববদ্ধারে নিয়োজিল মহা র্থিগণ ॥ 
সহত্র সহত্র রথী সঙ্গে তরবার । 
মহাবীর ইন্দ্রসেন রাখে পুর্ববদ্ধার ॥ 
উত্তর দ্বারেতে অনিরুদ্ধে নিয়োজিল। 
যোদ্ধা বাটি সহজ্র তাহার সঙ্গে দিল ॥ 
সাত্যকি দক্ষিণ দ্বারে কৈল নিয়োজন। 
বিংশতি সহস্র রথা তাহার ভিড়ন ॥ 
পশ্চিম দ্বারেতে বীর ধৃতরাষ্ট্রহুত | 
তার সঙ্গে দিল রঘী বুগল অযুত ॥ 
বলাবল বুঝিবারে রহে বৃুকোদর । 
এক লক্ষ রথা সঙ্গে ভ্রমে নিরন্তর ॥ 
রাজগণ আগমন জ্ঞাত করিবারে । 
অধিকার দিল ভুই মান্দ্রীর কুহ।রে ॥ 
এইমত সবাকারে কৰি নিয়োজন ] 
আরস্ত করেন বজ্র ধন্মের নন্দন ॥ 

ত দ্বারা নিমন্ত্রণ পেয়ে রাজগণ। 
সসৈন্যে করিল তবে তথ। প্নাগমন ॥ 
দ্বিজ ক্ষত্ত্র বৈশ্য শুদ্র লগে চারিজাতি । 

স্ব স্ব রাজ্য হইতে আইল নরপতি ॥ 
. নানা বর্ণে নান| রত্ব যে বাজে বে হয়। 


ূ পাগুবের গ্রীতি হেতু সঙ্গে করি লর ॥ 
৷ কেহ কেহ নিজ নিজ পৌরু কারণ । 


ধর্ম্মবঙ্ঞ বুঝি কেহ নিল বহু ধন & 
হস্তী অশ্ব বৃষভ শকট নৌকা পুরি | 
নানাবর্ণে কত রত্ব লিখিত ন! পারি & 


২৪৪ 


বিশ্বব্যাপক-তোযান্তঃ শ্বেতপন্মোপরিস্থিতাং ॥ 


[ মহাভারত 





ধত গীত লোহিত অমূল্য যত শিল! । 
শিক বৈদুর্ধ্যমণি মরকত নীলা ॥ 
এবাল মুকতা হীরা স্বর্ণ বিশাল । 
1ন৷ বর্ণ বুসন বিবিধ বর্ণ শাল ॥ 
পীটউজ লোমজ নানাবর্ণে বিরচিত। 
স্তী অশ্ব রথ পন্ভি গাভী অগণিত ॥ 
তুর্দোল করি নিল দিব্যনারীগণ 
চমাল শ্যামল অঙ্গ কুরঙ্গ লোচন ॥ 
গুরু চন্দন কাণ্ঠ কুক্কুম কস্তরী । 
1নাবর্ণ পক্ষী নিল পিঞ্জরেতে পুরি ॥ 
ইমত কর লয়ে যত রাজগণ । 
তমুখে শুনি মাত্র করিল গমন ॥ 
ভরে হিমান্ডি পুর্বে সমুদ্র অবধি । 
ক্ষিণেতে লঙ্কা পশ্চিমেতে সিন্ধু নদী ॥ 
(বানিশি পথ বহে নাহিক বিচার । 
বর্বলোক প্রথিবীর হৈল একাকার ॥ 
ল স্থল উচ্চ নীচ নাহি দেখে ক্ষিতি। 
'বারান্রি অব্শ্রাম লোক গতাগতি ॥ 
চুর্দিক হইতে আইল রাজগণ ! 
ভাদ্ধারে উপনীত হৈল সর্ববজন ॥ 
বাকারে অভ্যর্থন। করি ধনগ্ীয় । 
ধাষোগ্য রহিবারে দিলেন আলয় ॥ 
মান্ড্রি সমুদ্র আদি বত দ্বিজ বৈসে। 
খনে না যায় কত অহ্গমিশি আইসে ॥ 
যন্ঞ বার্তা শুনিয়া শ্রবণে। 
'খিতে আইল কত বিন। নিমন্জরণে ॥ 
ল্বাসী স্থলবাসী পর্ববত-নিবালা | 
ক্ষ লক্ষ আইল তপন্বী সিদ্ধ খধি ॥ 
হাণপুত্র অশ্বথমা পুজে দিজগণে। 
ব্য গৃহ রহিবারে দিল সর্ববজনে ॥ 
ক কোটি দ্বিজ জশ্বখামা-পরিবার । 
জগণে পুজে সবে দিয় উপহার ৪ 
নেক আইল ক্ষজ্র বহু বৈশ্যগণ | 
নেক আইল শুদ্রে শ্রেষ্ঠ যত জন ॥ 
'ঃশাসন সহিত অনেক পরিবার । 
ছ্বন করিল কোর্টি'কোটি সৃপকার ॥ 


ৃ 


করেন পরিবেশন বহু সৃপকার । 

গৃহে গৃহে স্থানে স্থানে রন্ধন ব্যাপার ॥ 
স্থানে স্থানে ক্ষণে ক্ষণে ভ্রমে ছুঃশাসন। 
সামগ্রী যোগায় যত অনুচরগণ ॥ 

পায়স পিষ্টক অন্ন ঘ্বৃত ছুগ্ধ দধি | 
মনোহর পঞ্চাশ ব্যঞ্জন যথাবিধি ॥ , 
চারি জাতি পৃথক পৃথক সবে ভুঞ্জে । 


: স্বর্ণের পাত্রে ভুঞ্জে যত নৃপ দ্বিজে ॥ 


' খাঁও খাও লও লও এইমাত্র শুনি । 


৷ কার মুখে নাহি শুনি না পাইনু ধ্বনি ॥ 


বিচিত্র পালক্ক শধ্যা বলিতে আসন । 
কুস্কুম কস্তরা মাল্য অগুরু চন্দন ॥ 


৷ কর্পূর তান্থুল আর যার যাহে প্রীত। 
' কোথা হৈতে কেবা আনি দেয় আচন্ঘিত ॥ 


' স্বর্গে ইন্দ্র সহিত যতেক দেবগণ। 
' পাতালে ভুজঙ্গরাজ আর বিভ'ষণ- ॥ 
দেব দৈত্য দানব গন্ধর্বব যক্ষ রক্ষ। 


সিদ্ধ সাধ্য ভুজঙ্গ পিশাচ প্রেতপক্ষ ॥ 
কিন্নর বানর নর যত বৈস্ ক্ষিতি । 
যজ্ঞের সদনে সবে আসে দিবারাতি ॥ 
সময় বুঝিয়া কৃষ্ণ কহেন বচন । 

রাজ অভিষেক কনম্ম কর মুনিগণ ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের বচনে উঠিল মুনিগণ | 


নানা তীর্থজল লয়ে ধৌম্য দ্ৈপায়ন ॥ 
, অসিত দেবল জামদগ্র পরাশর । 
: স্নানমন্ত্র পড়ে আর যত দ্বিজবর ॥ 


স্নান করাইল ব্যাস শুভক্ষণ জানি। 


' অস্্ান বসন দিল চিত্ররথ আনি ॥ 
: শিরেতে ধবল ছত্র সাত্যকি ধরিল। 
' চেদীর ঈশ্বর লয়ে পাগ যোগাইল ॥ 


বৃকোদর পার্থ দ্রোহে করেন ব্যজন । 
চামর ঢুলায় ছুই মান্রীর নন্দন ॥ 
অবজ্তর রাজ। চন্ম পাদুকা লইল । 
খড়গ ছুরি লয়ে শল্য অগ্রে দাগ্ডাইল ॥ 
চেকিতান শর তুণ লইয়া বামেতে। 
কাশীর ভূপাল ধনু লয়ে দক্ষিণেতে ॥ 


সভাপর্ব। ] প্রণাম মন্ত্র- সর্ববমঙ্গল-মঙ্গল্যে শিবে সর্ববার্থসাধিকে | 


নারদাদি মুনি মুখে বেদ উচ্চারণ । 
দ্বিজগণ স্বস্তি শব্দ পরশে গগন ॥ 
গন্ধরবেবতে গীত গায় নাচয়ে অপ্দরী। 
পাঞ্চজন্ পুঁরিলেন আপনি শ্রীহরি ॥ 
শব্দের নিনাদ গিয়া গগন পুরিল। 
যত যত জন ছিল ঢলিয়া পড়িল ॥ 
বাস্থদেব পাগুবের। পাঞ্চাল- নন্দন | 
সাত্যকি সহিত এই ছাড়ি অধ্টউজন ॥ 
শঙ্বনাদে মোহ হ'য়ে পড়িল ঢলিয়। । 
ধন্মপুক্র নিবারণ করেন দেখিয়া ॥ 
দ্ৈপাষন আদি মুনি ধৌম পুরোহিত | 
অভিষেক করিলেন ৰেদের বিহিত ॥ 
সভাপর্বব স্থধারস রাজসুয় কথা । 
কাশীরাম দাস কহে ভারতে যে গীথ। ॥ 


অজ্জীনেব নিনন্বণ করিতে বানর! ! 

জন্মেজয বলে শুনিলাম সাধারণ । 
কোন্‌ দিক হৈতে এল কোন্‌ কোনজন ॥ 
কৃত সৈন্য এল তারা৷ কি কর লইয়৷ | 
পিতামহে কোনরূপে ভেটিল আসিয়া ॥ 
দেব নিমন্ত্রিতে পার্থ করিলেন গতি । 
কিরূুপে আইল তথা দেব পশুপতি ॥ 
বিস্তারিয়। কহ মুনি ভাঙ্গ মনোধন্ধ ॥ 
পিতামহ চরিত্র অস'ম মকরন্দ ॥ 
মুনি বলে নরপতি কর অবধান। 
কিছু অন্ন শুন কহি প্রধান প্রধান ॥ 
যতেক পর্ববত-পৃষ্ঠে যত রাজা বৈসে ॥ 
সব নিমন্ত্রিয়ে বান পর্ববত কৈলাসে ॥ 
কুবেরেরে কহেন সকল বিবরণ । 
ধশ্্ম রাঁজসুয় বজ্ঞে করিবে গমন ! 
কুবের স্বীকার করে অর্জুন-বচনে | 
যাইব তোমার বজ্ঞে সহ নিজগণে ॥ 
কুবেরের বাক্যে শীত হইয়। অভ্ভুন । 
সবিনযে কৃতাঞ্জলি কহিছেন পুনঃ ॥ 
ইন্দ্রের নিকটে যাব করিতে বরণ । 
কোন্‌ পথে যাব, সঙ্গে দেহ জ্ঞাতজন ॥ 


২৪৫ 


কুবের করিল আঙ্ঞ! চিত্রসেন প্রতি । 
অজ্জ্ঞনের সঙ্গে যাও বথা স্থরপতি ॥ 
আজ্ঞামাত্র চিত্রসেন চলে শীত্রগতি । 
কপিধবজ রথে বৈসে হইয়া সারথি ॥ 
সেখান হইতে যান ইন্দ্রের নন্দন । 
কতদূরে দেখিলেন হরের ভবন ॥ 


' জিজ্ঞাসেন ধনঞ্জয় এ কাহার পুরী । 

, চিত্রসেন বলে হেথ। বৈসে ত্রিপুরারী ॥ 
যজ্ঞ হেতু নিমন্ত্রণ কর ক্রিলাচনে । 

৷ সর্বব কার্য :সন্ধ হবে হরের গমনে ॥ 

। এত শুনি অর্জুন নামিল রথ ছৈতে । 


উপনীত হইলেন হরের অগ্ডেতে ॥ 
হরের করেন স্তুতি কুস্তার নন্দন । 
হুর বলিলেন বর মাগ বাহে মন্‌ ॥ 


: অজ্জুন বলেন দেব ধন্মের নৃন্দন | 

। তার রাজসুয যজ্ছে করিবা গমন ॥ 

' হাসিয়। পার্ববতা হর করেন স্বাকার । 

' এই চলিলাম আমি মজ্ঞেতে তোমার ॥ 
শঙ্কর বলেন গিয়া হইব সহায় । 


নির্বিবিন্ে তে!ম!র বজ্ঞ সাঙ্গ বেন হয় ॥ 
পার্বতী বলেন বাব নঙ্জছের সদনে। 


 ষজ্ছেতে আনবে বত বৈসে ভ্রিভুবনে ॥ 
_ সবে সুখী হইবেক এ্রসাদে আমার । 

_ আনপুণা নাম মম বিখ্যাত সংসার ॥ 

: এই নাম লয়ে তব সৃপকারগণ । 

অল্প দ্রব্যে স্ততৃপ্ত করুক বহুভন ॥ 

, হর পার্ববতীর বর (পেষে ধমজয় | 
 জ্রণমিয়া চলিলেন্‌ সানন্দ হৃদয় ॥ 


চিত্রণ্ে” বাহে রথ গবন গমনে " 


. ক্ষণমাত্রে উপনীত ইন্দ্রের ভবনে ॥ 

. প্রণাম করেন পার্থ ভূমিষ্ঠ হইম। |. 

। ইক পার্ে আলিঙ্গন দিলেন উঠিয়। ॥ 
আপনার কোলে বসাইব| দেবরাক্ত | 

: জি্ঞাসেন কহ তাত কি তোমার কাজ ॥ 
। অজ্জুন বলেন দেব তোমাতে গোচর | 


! 
৮ 


রাজসুয করিয়াছেন ধর্ম নরবর ॥ 


. ২৪৬ 


শরণ্যে ভ্র্যম্বকে গৌরি নারাধণি নমোইস্ততে ॥ 


[ মহাভারত । 





সেই যজ্জে ক্মধিষ্ঠান হইয়া আপনি | 
1 
১মর যত স্বর্গপুরে বৈসে সিদ্ধ মুনি ॥ 
দি বলিলেন যজ্জে করি আগুসার। * 
চুমি না আসিতে পূর্বেব করেছি বিচার ॥ 
(এই দেখ স্থসজ্জ যতেক দেবগণ। 
'চারি মেঘ অস্ট হস্তী সকল পবন ॥ 
র্গের যতেক দ্রব্য পৃথিবী হুল ভ। 
বব যজ্ঞ হেতু দেখ সাজাইল মব ॥ 
রহ আমি চলিলাম যজ্ঞের সদন! 
£মি যাও অন্যজনে কর নিমন্ত্রণ ॥ 
জ্্মুখে শুনি পার্থ আনন্দিত মন। 
নণমিয়া অন্যদিকে করেন গমন ॥ 
[খিবী দক্ষিণে সুধ্যস্থতের ভবন। 
+থাকারে চলিলেন ইন্দ্রের নন্দন ॥ 
“কত্রসেন বহে রথ পবনের গতি | 
ছুর্তেকে উত্তরিল যথা প্রেতপতি ॥ - 
নণমিয়া বসিলেন অর্জন সভায় । 
র্‌ করিয়া যম জিজ্ঞাসেন তায় ॥ 
ক্কান্‌ হেতু হেথায় তোমার আগমন । 
ক করিব প্রিয় তব ইন্দ্রের নন্দন ॥ 
ধর্বন বলেন দেব কর অবধান। 
'জসুয় যজ্ঞেতে হইবে অধিষ্ঠান ॥ 
তামার পুরীতে নিবসয়ে যত জন । 
'বাকারে লয়ে যজ্জে করিব গমন ॥ 
বীকার করেন যম পার্থের বচনে। 
ৃ পি জিজ্ঞাসেন অর্জুন শমনে ॥ 
রদ কহেন তবে সভার কথন। 
' বসে এখানে মর্তে মরেত্ঘতজন ॥ 
$নিয়াছি প্রত্যেক পিতার বিবরণ । 
নই বার্তা পেয়ে রাজসুয় আরম্ভন ॥ 
এখন সে সব জনে নাহি দেখি কেনে । 
পিতা আদি আমার আছেন কোনখানে ॥ 
দিয়া বলেন যম তবে অর্জনেজ্জ | 
মরিল তাহারে দেখিবা কি প্রকারে ॥ 
বে স্বতে কোথাও নাহিক দরশন। 
নিয়া বিস্মযাপন্ন হৈলেন অর্জুন ॥ 















যমে নিমন্ত্রিয়া তথ! পাইয়া মেলানি। 
বরুণ আলযে যান বীর চুড়ামণি ॥ 
1 পশ্চিম দিকেতে জলপতির্‌ আলফ় । 
তথাকারে চলিলেন বীর ধনগীয় ॥ 


| বরুণেরে কহেন যজ্ডের বিবরণ | 
৷ ধর্ম যক্তস্থানে তুমি করিবা গমন ॥ 


তোমার পুরেতে আর যত জন বৈসে । 
সবাকে লইয়। সঙ্গে যাবে মম বাছে ॥ 
বরুণ বলিল যজ্ঞে করিব গমন । 
যজ্ঞেতে লইব পুরে আছে যত জন ॥ 
কেবল দানব দৈত্য নাহি অধিকার । 
যত যত জন আছে আলযে আমার ॥ 
তাহা সব! লইবারে যদি আছে মন। 
আপনি তথায় গিয়া কর নিমন্ত্রণ ॥ 
বরুণের বচনে গেলেন ধনঞ্য় 
কতদুরে ভেটিল দ্রানবরাজ ময় ॥ 


৷ ময় জিজ্ঞািলে পার্থ কহিল সকল । 
: পুর্বৰ উপকার স্মরি স্বীকার করিল ॥ 
. এখানে নিবসে দৈত্য যতেক দানব । 


বলেন আমার যজ্ঞে লয়ে যাবে নব ॥ 


' এত শুনি ময় তারে বলিল বচন। 


সবারে লইয়। যজ্ছে করিব গমন ॥ 


: ভূমি চলি যাও, যথা আছে প্রয়োজন । 


শুনিয়। অজ্জুন করিলেন আলিঙ্গন ॥ 
তথ। হৈতে যান পার্থ পৃথিবী দক্ষিণে । 


 লঙ্কাপুরে নিমন্ত্রিতে রাজা বিভীষণে ॥ 


ইন্দ্র যমপুরী বেন বিচিত্র নিন্ান | 
রাক্ষসের লক্কাপুরী তাহার সমান ॥ 
সিংহাসনে বসেছিল রাক্ষস ঈশ্বর । 
প্রণাম করেন গিয়। ইন্দ্রের কোঙর ॥ 
জিজ্ঞাসেন বিভীষণ তূমি কোন জন । 
প্রত্যক্ষ সকল কথা কহেন অজ্জ্ন ॥ 
রাজসুয় যজ্ঞ করেছেন যুধিষ্টির ৷ 
তোম। নিমন্ত্রিতে কহিলেন যছুবীর ॥ 
অর্জভুলেন্স মুখে শুনি হুষ্টচিত্ত হৈয়া । 
বসাইল ধনঞ্জয়ে আলিঙ্গন দিয়! & 


সভাপর্বব। ] মনসার ধ্যান-_দেবীমন্থ।-মহীনাং শশধরবদনাং চারুকান্তং বদন্াং । ২৪৭ 


তব বঙ্গে যাইব দেখিব নারায়ণ । 
সঙ্গেতে লইব পুরে বৈসে যত জন ॥ 
বিভীষণে নিমন্জ্রিয়া, ইন্দ্রের কুমার । 
ইন্্রপ্রস্থে ফিরিয়া গেলেন আরবার ॥ - 
রাজগণ নিমন্ত্রিতে দূতগণ গেল। 
হ্রুতমাত্র নৃূপগণে সকল আইল ॥ 
দতবাক্য হেল! করি না আসে যে জন। 
অর্জুন আনেন তারে করিয়! বন্ধন & 
মভাপর্বব স্্ধারস রাজসুধ কথা ॥ 
কাশীরাম দাঁপ কহে স্থধাসিন্ধু গাথা ॥ 


পাতালে পার্থের যাঞ্া । 
অঙ্ছুনেরে জিজ্ঞাসেন দেব নারায়ণ । 
বল কারে কারে করিল! হে নিমন্ত্রণ ॥ 
শুনিয়া অভ্জুন 'নিবেদিলেন যতেক । 
পৃস্তক বাহুল্য হয় লিখিলে ততেক ॥ 
করিলেন কুবের আদিকে নিমন্ত্রণ । 
প্রত্যেক বৃত্তান্ত সব কহেন অভ্জুন ॥ 
(গাবিন্দ বলেন যাও পাতাল ভুবন । 
শে নাগরাজে গিয়া! কর নিমন্ত্রণ ॥ 
স্বর্গে ইন্দ্র দেবরাজ পাতালে বাস্থকী। 
(তামা বিনা অন্যে যায় এমন না দেখি ॥ 
বাস্থকী আইলে যজ্ঞ হইবে সম্পূর্ণ । 
বিলম্ব না কর সখা যাও তুমি পুনঃ ॥ 
গোবিন্দের বচনে বিলম্ব না করিয়! । 
পাতালে গেলেন পার্থ রথে আরোহিয়া ॥ 
উপস্থিত হইলেন নাগের আলয়। 
চৌদিকে বেস্তিত ফণী শেষ মহাশয় ॥ 
দশ শত ফণ! ধরে মস্তক উপর । 
তিন শত ফণাতে শোভিত চরাচর ॥ 
কুম্মপৃষ্ঠে উপবিষ্ট বেষ্তিত'রতন। 
উজ্জল করিয়। সবে পাতাল ভূবন ॥ 
 শাগরাজে প্রণাম করেন ধনঞ্জয় | 
করযোড় করিয়া কহেন সবিনয় ॥ 
শেষ জিজ্ঞাসেন কেন তব আগমন। 
প্রত্যক্ষ কহেন পার্থ সর্ব বিবরণ ॥ 


রাজসুম্ধ নিমিভ তোমার নিমন্ত্রণ । 
স্থররাজ সহিত আসিবে সর্বজন ॥ 
ব্রহ্মা শিব ইন্দ্র আদি যত দিকপতি। 
সেই যজ্ঞে অধিষ্ঠান হবেন সম্প্রতি ॥ 
সেই হেতু আইলাম তোমার ভবন | 
রাজদুয় মহাযজ্জঞে করিব! গমন ॥ 
হাপিয়! কহেন শেষ শুন ধনগ্তীয়। 

তব যজ্ঞে আছেন গোবিন্দ মহাশয় ॥ 
হর্তা কর্তা সেই প্রন বিধি বিধাতার । 
সর্বব যজ্ঞ ফল পায় দর্শনে যাহার ॥ 
যথ৷ কৃষ্ণ তথা অছয়ে সর্ববজন |. 
ব্রঙ্গ। আদি শিব যত দিকৃপালগণ ॥ 

। অকারণ আম। সবাঁকাঁরে নিমন্ত্রণ । 

ূ সেই কৃষ্ণে ভালমতে করহু অঙ্চন ॥ 

, সকল হুইবে তুষ্ট তারে তুষ্ট কৈলে। 
৷ স্থখ পায় শাখা, জল দিলে বৃক্ষমূলে ॥ 
 অজ্জুন বলেন দেব কর অবধান ! 
 যত্েক কহিল! তুমি বেদের প্রমাণ ॥ 
| নিজ বশ নহি সবে তার মায়াবন্ধ | 

| জানিয়া শুনিয়! পুনঃ হয় মায়াধন্ধ ॥ 

: পুনঃ নাগরাজ বলে অর্জনে চাহির! । 
| আইলে আমারে নিতে কিছু ন। জানিয়। ॥ 
| মস্তক উপরে আমি ধরি যে সংসার। 


শশী শশা 
শশী পা পপ 


1 আমি গেলে যজ্জে কে ধরিবে ক্ষিতিভার ॥ 


৷ অর্জুন বলেন কৃষ্ণ কহেন আমারে । 
৷ যজ্ঞপুর্ণ হবে তুমি গেলে তথাকারে ॥ 
৷ ক্ষিতিভান্ হেতু যদি করহ বিচার । 

1 তুমি যাও আমি লব পৃথিবীর 'ার ॥ 
| এত শুনি বিস্ময় মানিয়া বিষধর | 

| হাসিয়। অজ প্রতি করিল উত্তর | 

| পৃথিবী ধরিবে হেন করিলে স্বীকার । 
৷ পৃথিবী ছাড়িনু বাক্য পাল আপনার ॥ 
৷ এত শুনি ধনঞ্জয় লইয়া গাণ্তীব। 

| করষোড়ে প্রণমিয়। শিবদাতা শিব ॥ 

| ভক্তিভাবে কৃষ্ণনাম করিয়। স্মরণ । 
.শিরে দ্রোণাচারধ্য পদ করিয়া বন্দন ॥ 


২৪৮ .  হংসারূটা-মুদারাং হুললিতবসনাং সেবিতাং সিদ্ধিকামৈঃ ॥ ![ মহাভারত 


অদ্ভুত স্তম্তন অস্ত্র তৃণ হৈতে লৈয়!। 
যুড়েন গাণ্ডীবে ক্ষিতি অস্ত্রে বসাইয়! ॥ 
ধরেন ধরণী শেষ স্বতন্ত্র হইল। 
দেখিয়া সকল নাগ অদ্ভুত মানিল ॥ 
তবে শেষ যত নাগ লইয়া সংহতি । 
রাজসুয় যক্স্থানে গেল শীঘ্রগতি ॥ 
বাস্থকী অনন্ত আর তক্ষক কৌরব। 
ধুতরাষ্ট্র নহুষ কর্কট জরদগব ॥ 
কোপন কালীয় 'একপর্ণ ধনঞ্জয়। 
অজ্যক উগ্রক ছুষ্ট রাষ্ট্র মহাশয় ॥ 
পুত্র পৌন্র সহিত চলিল লক্ষ লক্ষ। 
দেখিয়া সকল লোক মানিল অশক্য ॥ 
পাঁচ সাত শ্রি কার ষট সপ্ত শত। 
সহত্র মস্তক কার আকার পর্বত ॥ 
নিজ পরিবারে মিলি চলে ফণীরাজ । 
হেথায় স্থরেক্দ্রালয়ে দেবের সমাজ ॥ 
এরাবত আরোহণ বজ শোভে করে। 
মাতলি ধরিছে ছত্র মস্তক উপরে ॥ 
অফ্টবহ্থ নবগ্রহ অশ্বিনীকুমার | 
দ্বাদশ আদিত্য রুদ্র একাদশ আর ॥ 
উনপঞ্চাশ বায়ু সপ্তবিংশ হুতাশন। 
যজ্ঞ মন্ত্র পুরোধা দক্ষিণ। দণ্ড ক্ষণ ॥ 
(যোগ তিথি করণ নক্ষত্র রাশিগণ । 
চারিমেঘ বিদ্যুৎ সহিত সৈন্যগণ ॥ 
'গন্ধরর্ব কিন্নর যত অপ্সরী অগ্নর । 
দেবধাষি ব্রহ্মঝষি চলিল বিস্তর ॥ 
'বশিষ্ঠ পৌলস্ত্য ভূগু পুলহু অঙ্গির! । 
।পরাশর ক্রুতু দক্ষ লোমশ সৃধারা ॥ 
অপগিতদেবল কৌণ্ু. শুক সনাতন্। 
'মার্কগু মাণুব্য ধ্রুব জয়ন্ত কোপন ॥ 
ইত্যাদি অনেক খধি ইন্দ্রপুরে থাকে । 
ইন্দ্রসহ যন্কুক্ছানে চলে লাখে লাখে ॥ 
টয়! পুজ্পক রথে ধনের ঈশ্বর । 
|দঙ্গেতে চলিল ঘক্ষ গন্ধর্র্ব কিন্নর ॥ 
'ফুলকর্ণ ফলোদক চিন্রক লোব্রক ॥ 
।লিখনে ন৷ থায় যত চলিল গুহক ॥ 


| ঘ্বতাচী উর্ববশী চিত্রা রস্তা চিত্রদেনী | 

৷ চারুনেত্রা মিত্রকেশী বুদবুদা মোহিনী ॥ 
| চিত্ররেখ! অলম্বুষ৷ স্থরভী নমাচী। 

৷ পোনিকা কদম্থা অন্মা শুদ্র! রুচি শুচি ॥ 
1 লক্ষ লক্ষ বিগ্যাধরী নৃত্য গীত নাদে । 

| কুবেরের সঙ্গে সবে চলিল আহলাদে ॥ 

! যজ্ঞ দেখিবারে চলে যত মহীধর । 


৷ হিমাদ্দি কৈলাস শ্বেত নীল গিরিবর ॥ 


'। কালগিরি হেমকুট মন্দর মৈনাক। 


| চিত্রগিরি রামগিরি গোবর্দন শাখ ॥ 

: চিত্রকুট বিদ্ধ্য গন্ধমাদন স্ৃবল। 
ঝষ্যশূঙ্গ শতশুঙ্গ মহেন্দ্র ধবল ॥ 

_রৈবতক যত গিরি গিরি মুনি শিল। 

_কামগিরি খণ্ডগিরি গিরিরাজ নীল ॥ 

লক্ষ লক্ষ পর্বত দেবের রূপ ধরি । 

 ষক্ষরাজ সহ গেল যজ্ঞ অনুসরি ॥ 

' বরুণ চলিল নিজ অমাত্য সহিত । 
মুন্তিমন্ত সপ্তসিন্ধু যতেক সরি ॥ 

 গ্রঙ্গা সরম্ঘতী শোণ দিনকর স্তা । 
চিত্রপাল! প্রেতা বৈতরণী পুণ্যযুতা ॥ 
চন্দ্রভাগা গোদাবরী সরযু লোহিতা | 
দেবনদী মহানদী.অদাশ্বী সহিত ॥ 

. ভৈরবী ভারবী নদী ভদ্র! বস্থমতী । 


 মেঘবতী গোমতী আর যে সৌরবতা ॥ 


_ নশ্ম্মদা অজয় ব্রাহ্ষী ব্রহ্মপুত্র অংশ। 
: তমুল কমল! বিষ কোলামুক বংশ ॥ 
. গণ্ডকী নর্ম্মদ। ফল্ত সিন্ধু করতোয়া । 
. স্বর্ণরেখ পন্মাবতী শত লোকত্রয়া ॥ 
 ঝুমঝুমী কালিন্দী দামোদর গিরিপুরী। 
সিন্ধু ও কাবেরী ভদ্রো নদী গোদাবরী ॥ 
. ইত্যাদি অনেক নদী নদ সরোবর । 
' বাগী হুদ তড়াগ ধরিয়। কলেবর ॥ 
: যজ্ঞস্থানে গেল সবে বরুণ সংহতি । 
৷ মহিষ বাহনেতে চলিল প্রেতপতি ॥ 
' পিতৃগণ দূতগণ দণ্ড মৃত্যু পাশ। 
৷ আইল অমরবর্গ যুড়িয়া আকাশ ॥ 


সভাপর্বর |] স্মেরান্তাং মণ্ডিতাঙ্গীং কনকমণিগণৈর্নাগরত্বৈরনেকৈ- 


অদ্ভুত দ্বাপর যুগে ছৈল যজ্ঞরাজ । 
না হইল কভু যাহা অবনীর মাঝ ॥ 
মনু আদি করি রাজ! না যায় লিখন। 
যঘাতি নহুষ রঘু মান্ধাত। ভ্রমণ ॥ 
উত্যাদ্ি অনেক হৈল চন্দ্র সূর্য্যকুলে । 
রাজনুয় অশমেধ করিল বহুলে ॥ 
উদ্শেতে যেই দেবে করে আরাধন। 
কর ল'রে আইলেন সেই দেবগণ ॥ 
মহেশ পার্বতী দৌহে করেন গমন | 
'অলক্ষিতে রূপ নাহি দেখে কোনজন ॥ 
দক্ষিণে ভ্রিশুল শিরে শোভে জটাজাল। 
চরণ পরশে দাড়ি বামকরে তাল ॥ 
: এইবূপে সদাশিব সবাকারে রাখে । 
বতদূর বন্তস্থল সব ঠাঞ্জি থাকে ॥ 
বত যত জন এল যজ্ভের সদনে | 
ছাঁবারূপে অন্নদ তোষেন সর্ববজনে ॥ 
বার যেই বাঞ্ছ। তারে আপনি যোগায় । 
বে দ্রব্য বাহার ইচ্ছ! সেইক্ষণে পায় ॥ 
জশ্ব আরোহণে করে খর করবাল । 
উনকোটি দানা লফে এল ক্ষেত্রপাল ॥ 
শতকোটি দৈত্য লয়ে এল দৈত্য ময়। 
গ্য় সহোদর এল বিন্তাতনয় ॥ 
দেব দৈত্য নাগ যক্ষ এল সর্ববজনে। 
প্রজাপতি আইলেন হংস আরোহণে ॥ 
হন্তরাক্ষে থাকিষা দেখেন চতুম্ঘুথ । 
প্রজাপভিগণ সহ যজ্ছের কৌতুক ॥ 
মহাভারতের কথ। অন্ত সমান । 
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥ 


রঙা 


দ্রপদ রাজার আগমন। 
দৃতযুখে বার্তা পেয়ে পাঞ্চালাধিকারী | 
ছাহতা হইবে মম রাষ্ট্র পাটেশ্বরী ॥ 
ন্টদ্যন্ন শিখন্তী হরিষ বড় চিত। 
বনু অঙ্গ দ্রব্য সব সাজায় ত্বরিত ॥ 
অনেক আইল দাস দাসী সমুদয় । 
সহত্রেক দাসী নিল মনোরম কায় ॥ 


শশা শশাশাশাশীশাশীশীটী 


২৪৯ 


যুগল সহস্র বাজী গতি বায়ু সম। 

বহু বহু দ্রব্য নিল বাছিয়া উত্তম ॥ 
সর্বব রাজ্য দিব হেন বিচারিল মনে । 
সহ দার! চলে রাজ! যজ্ছের সদনে ॥ 
চতুরঙ্গ দলে আর প্রজ! চারি জাতি। 
নান! বা শব্দেতে স্তম্ভিত বন্থমতী ॥ 
ইন্দ্রপ্রস্থে উপনীত হৈল পুর্ববদ্ধারে । 
বেত্র দিয়া! ইন্দ্রসেন রাখিল তাহারে ॥ 
রহ রহ ক্ষণেক পাঁঞ্চাল অধিকারী । 
রাজাজ্ঞ। পাইলে দ্বার ছাড়িবারে পারি ॥ 
এক্ষণে আমিবে সহদেব ধনুদ্ধর | 

তার হাতে বার্তা দিব রাজার গোচর ॥ 
ইন্দ্রসেন বচনে রহিল নৃপৰর । 
হেনকালে আইলেন মাত্রীর কোউর ॥ 


৷ দ্রুপদে দেখিয়া গেল রাজার গোচর | 
৷ ধর্মরাজে জানাইল শিরে দিয়া কর ॥ 
' ৰহু রত্ব আনিল অনেক দাসী দাস। 


অশ্ব হস্তী উট খর নানাবণ বাস ॥ 


। আজ্ঞ। পেলে আপিয়। করিবে দরশন। 
. শুনিয়। দিলেন আজ্ঞ! ধশ্মের নন্দন ॥ 


হস্তী অশ্ব পশু আদি যত রত্বধন । 


৷ ছুষ্যযোধন ভাণ্ডারীকে কর সমর্পণ ॥ 

' দাস দাসী সমর্পহ ড্রোপদীর স্থানে। 

৷ পুত্র সহ হেখা লয়ে আইস রাজনে ॥ 
; আজ্ঞ। পেয়ে সহদেব করিল তেমনি । 
' বেইমত কহিয়াছিলেন নৃপমণি ॥ 

' সপুভ্্র ভিতরে গেল পাঞ্চাল ঈশ্বর । 

৷ সঙ্গেতে চলিল জনকত নৃপবর ॥ 

' ঘটোৎকচ মহাবার হিড়িপ্থা-তনয় । 


যজ্ঞের পাইয়! বর্ত! সানন্দ হৃদয় ॥ 
হিড়িম্বক বনেতে তাহা হ্ধিকাঁর । 
তিন লক্ষ রাক্ষন তাহার পরিবার . 
হয় হস্তী রথেতে করিয়া আরোহণ । 
বজ্ঞ হেতু নান। রত্ব করিয়। সাজন ॥ 
নান! বাদ্যে উপনীত যজ্ঞের সদন । 
অদ্ভুত রাক্ষসী মায়া করিয়। রচন ॥ 
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বন্দেহং সাউনাগামুরুকুচযুগলাং ভোগিনীং কামরূপাং ॥ [ মহাভারত 





ধবল মাতঙ্গ পৃষ্ঠে করি আরোহণ । 
এরাবত পৃষ্ঠে বেন সহত্রলোচন ॥ 
ম!খায় মুকুট মণি রত্বেতে মণ্ডিত। 
সারি সারি শ্বেত ছত্র শৌভে চতুভিত ॥ 
কৃষ্ণ শ্বেত চামর চুলায় শত শত । 
পার্ববতীয় হস্তী অশ্ব নানাবর্ণ রথ ॥ 
উত্তর দ্বারেতে উপনীত ভীমস্ত ৷ 
চতুর্দিনকে হুড়াহুড়ি দেখিয়!। অদ্ভুত ॥ 
(কহ বলে ইন্দ্র চন্দ্র কিব৷ প্রেতপতি। 
অরুণ বরুণ কিব। কোন্‌ মহামতি ॥ 
কেহ বলে দেবরাজ এ যদি হইত। 
সহত্রলো5ন তবে অঙ্গেতে থাকিত ॥ 
কেহ বলে এ যদি হইত শমন। 

গজ না হইয়া! হৈত মহিষবাহন ॥ 

বরুণ হইলে হৈত বাহন মকর । 

সপ্ত অশ্ব রথ হৈত হৈলে দিবাকর ॥ 
এত বলি লোক সব করিছে বিচার । 
গজ হৈতে নামিলেক হিড়িম্ব। কুমার ॥ 
প্রবেশ হইতে তারে রাখিল দ্বারেতে । 


জিজ্ঞ/সিল কে ভূমি আইল! কোথা হ'তে ॥ : 


পরিচয় দেহ, বার্তা জানাই রাজারে । 
রাজাজ্ঞ! পাইলে পাবে যাইতে ভিতরে ॥ 
ঘটোৎকচ বলে আমি ভান্বের অঙ্গজ । 
হিড়িম্বার গর্ভে জন্ম নাম ঘটোৎকচ ॥ 
এত শুনি অনিরুদ্ধ কৈল সম্ভাষণ । 
রহিতে উত্তম স্থান দিল ততক্ষণ ॥ 
ধন্ম আজ্ঞ। করিলেন আন শীত্রগতি । 
জননা পাঠাও তার যথায় পার্ধতী ॥ 
যত দ্রব্য আনিল সমর্প হুর্য্যোধনে ? 
আজ্ঞা পেয়ে সহদেব গেল ততক্ষণে ॥. 
হিড়িম্বারে পাঠাইল স্ত্রীগণ ভিতর । 
ঘটোতকচে. লয়ে গেল রাজার গোচর ॥ 
হিড়িন্ব। দেখিয়।৷ চমকিত অন্তঃপুরী । 
বূপেতে নিন্দিত যত স্বর্গ বিদ্যাধরী ॥ 
অলঙ্কারে বিভূষিতা অনিন্দিত অঙ্গ । 
বন! মেঘে স্থির যেন তড়িত তরঙ্গ ॥ 


কুস্তীর চরণে গিয়। প্রণাম করিল। 


' আশীর্বাদ করি কুস্তী বসিতে বলিল ॥ 


যথায় ভ্রোপদী ভদ্র রত্ব সিংহাসনে । 


: হিড়িম্ব। বসিল গিয়৷ তার মধ্যস্থানে । 

৷ অহঙ্কারে দ্রোপদীরে সম্ভাষ না কৈল। 
৷ দেখিয়। পার্ষতী দেবী অন্তরে কুপিল ॥ 
: ক্ষ বলে নহে দূর খলের প্রকৃতি । 
আপনি প্রকাশ হয় যার যেই রীতি ॥ 

, কি আহার কি আচার কোথায় শয়ন 


কোথায় থাকিস তোর না জানি কারণ " 
পূর্বে শুনিয়াছি আমি তোর বিবরণ | 


। তোর সহোদরে ভীম করিল নিধন ॥ 


ভ্রাতৃবৈরী জনে কেহ না দেখে নয়নে । 
কামাতুর হয়ে তো ভজিলি হেন জনে ॥ 
সতত ভ্রমিস্‌ তৃই যথা লয় ম*' | 


। একে কু-প্রকৃতি আর নাহিক বারণ ॥ 


1 
1 
| 
1 
| 


ূ 


ূ 
| 
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স্থানে স্থানে বেড়াস্‌ ভ্রমরে যেন মধু । 
সভামধ্যে বসিলি হইয়া! কুলবধু ॥ 
মর্ধ্যাদা থাকিতে কেন ন! যাঁস্‌ উঠিয়া 
আপন সদৃশ স্থানে তুমি বৈস গিঝুা ॥ 
কুপিল হিড়িম্বা দ্রৌপদ্ার বাক্যজাঁলে । 
ছুই -চগ্ষ রক্তবর্ণ কৃষ্ণ৷ প্রতি বলে ॥ 
অকারণে পাধশলি করিস্‌ অহঙ্কার । 
পরে নিন্দ, নাহি দেখ ছিদ্র আপনার 
তোমার জনকে পুর্বে জানে সর্ববজনা ; 
বান্ধিযা আনিয়া পার্থ করিল লাঞ্থনা ॥ 
বেই জন করিলেক এত অপমান । 
কোন্‌ লাজে-হেন জনে দিল কন্যাদান ॥ 
আমি যে ভজিন্ু ভীমে দৈবের নির্ববন্ধ | 
পশ্চাৎ আমার ভাই করিলেক ছন্দ ॥ 
সহিতে ন। পারি মৈল করি বীরকন্ম্ম। 
বীরধণন্ম করিল লোকেতে অনুপম ॥ 
শক্ররে বে ভজে তারে বলি ব্লীবজন্ম । 
ংসারে বিখ্যাত তোর জনকের কর্ম্ম ॥ 
আমার সপত্বী তুমি, আমি না তোমার । 
তোর বিবাহের অগ্রে বিবাহ আমার ॥ 


ভাপর্বব |] প্রণাম মন্ত্র_আস্তিকস্ত মুনের্মাতা ভগিনী বাস্ুকেস্তথ! । 


ওজন কুস্তী ঠাকুরাণীর নন্দন । 

& পুত্র আছি বধূ ভ্ররোদশ জন ॥ 
র্ধ্য তূগ্জহ অর্দদ তূমি স্বতন্তর। ৷ 

দশ জনেতে অর্ধ নাহি দেখি মোরা ॥ 
ধাপি সামারে দেখি অঙ্গ হৈল জ্বর । 
| হেতু নিন্দিস্‌ মোরে বলি স্বত্তরা ॥ 
ভর মম হিডিম্বক ধনের ঈশ্বর | 

জগুহে থাকিলে নাহি যে ব্বতন্তর ॥ 
ল্যকালে কন্যা রক্ষা করয়ে জনকে । 
রকে যৌবনকালে স্বামী সদ। রাখে ॥ 
বকালে পুক্র রাখে আছে নিরূপণ । 
৮শম আমার পুর পৃথিবী পুজন ॥ 
চুলের রাজ্য মধ্যে হইয়া! ঈশ্বর । 
ইবলে শাসিল ঘতেক নিশাচর ॥ 

মরু অবধি বৈসে যতেক রাক্ষন ৷ 
'কশ্বর মম পুক্র সব কল বশ ॥ 
জদুষ যক্ঞবার্তা লোকমুখে শুনি । 
তক রাক্ষপগণ করে কাণাকাণি ॥ 
তক রাক্ষস বৈরী পাণুপুভ্রগণ । 

1 সবে বজ্ঞ নষ্ট করিব এখন ॥ 

[মুখে শুনিল কুচক্রী যত জন। 

& করি সবারে করিল বন্ধন ॥ 
টীহপাশে বান্ধিয। রাখিল কারাগারে । 
[বং সারিযা। বত না আইলে ঘরে ॥ 
| যত পৃথিবীতে বৈসে নিশাচর । 
বার জিনিয়া বলে আনিলেক কর ॥ 
তক হিড়িম্ব। যদি কৈল কটুত্তর। 
হতে লাগিল! কৃষ্ণ কুপিত অন্তর ॥ 
£ পুনঃ যতেক কহিস পুভ্রকথা । 
জের করহু গর্বব খাও পুভ্রমাথ। ॥ 
রঃ একাম্রী অস্ত্র বজের সমান। 







'র ঘাতে তোর পুক্র ত্যজিবেক প্রাণ ॥ 
[জের শুনিয়া! শাপ হিড়িন্ব। কুপিল। 
দ্ধ! হয়ে হিড়িম্থ। কৃণ্ঠারে শাপ দিল ॥ 
ষ আমার পুন্রে দিলে তুমি শা । 
মও পুজ্রের শোকে পাবে বড় তাপ ॥ 
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। যুদ্ধ করি মরে ক্ষত্দ্র বায় স্বর্গবাস। 

; বিন। যুদ্ধে তোর পঞ্চপুক্র হবে নাশ ॥ 

' এত বলি ক্রোধ করি হিড়িম্ব! চলিল । 

আপনি উঠিয়া কুস্তী দৌহে শান্তাইল ॥ 

. মহাভারতের কথা স্থধাসিন্ধু প্রায় । 

' পাঁচলী প্রবন্ধে কাশীরাম দাস গায় ॥ 

বিভীষণের অপমান । 

পার্থমুখে বার্ত। পেয়ে রাক্ষন ঈশ্বর | 

 হরষিতে রোমাঞ্চিত হেল কলেবর ॥ 

. যেই কথ! অনুক্ষণ কহে মুনিগণ । 

' বস্থদেব-গৃছে জন্মিলেন নারায়ণ ॥ 

' নিরন্তর চিত্ত ব্যাগ ধারে দেখিবারে । 

আপনি ডাকেন তিনি দয়। করি মোরে ॥ 

| সর্বৰ তত্ব অন্তর্ধ্যামী ভকতবসল। 

৷ অনুগত জনে দেন মনোমত ফল ॥ 

৷ তার অনুগত আমি বুঝিনু কারণ । 

, করিলেন নিজ ভক্ত বলিয়! স্মরণ ॥ 

৷ এত ভাবি বিভীষণ হুষ্টচিড হেয়! । 

' যতেক স্থহ্ৃদগণে আনিল ডাকিয়া ॥ 

৷ শীব্রগতি সভ্জ। কর নিজ পরিবারে । 

। আমার সহিত চল কৃষে ভেটিবাঁরে ॥. 

৷ দিব্য রত্ু আছে মত আমার ভাশারে। 

: বহু ধন রতু লও দিব দামোদরে ॥ 

; এত বলি রথে আরোহিল লক্কেশ্বর | 

. সঙ্গেতে চলিল লক্ষ লক্ষ নিশাচর ॥ 

. বাজায় বিবিধ বাগ্ঠ রাক্ষসী বাজন!। 

। শত শত শ্বেতছত্র ন। বায় গণনা ॥ 


৷ দক্ষিণ হ্বারেতে উকিল বিভীষণ । 
 মিশামিশি হইল রাক্ষন নরগণ ॥ 
বিকৃতি আকার সব নিশাচরগণ | 

| বিস্ময় মানিয়া সবে করে নিরীক্ষণ ॥ 
৷ ছুই তিন মুখ কার অশ্বপ্রায় মুখ । 

। বক্রুদন্ত দেখি নাসা চক্ষু বেন কুপ ॥ 
| রথ হতে নামিল ভূমিতে বিভীষণ | 
| যজ্জস্থান দেখি হৈল বিস্ময় বদন ॥ 
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আদি অন্ত নাহি লোক চতুদ্দিকে বেড়ি । 
উচ্চ নীচ জল স্থল আছে লোক যুড়ি ॥ 
কোথায় দেখয়ে একপদ নরগণ । 

দীর্ঘ কর্ণ কোথ। দেখে বিকর্ণ বদন ॥ 
কোথায় অমরগণ নানা ক্রীড়া করে। 
রাক্ষল দানব দৈত্য অনেক বিহরে ॥ 
সিদ্ধ সাধ্য খষি যোগী অনেক ব্রাহ্মণ | 
বিবিধ বাহনে কোথা যমবুতগণ ॥ 


কোটি কোটি অশ্ব হস্তী কোটি কোটি রথ। 


স্থানে স্থানে নৃত্য গীত হয় অবিরত ॥ 
অপুর্ব দেখিয়া! সবে ভাবে মনে মন। 

এ হেন অদ্ভুত চক্ষে ন। দেখি কখন ॥ 

যে দেব দানবে বৈরী আছযে সদায়। 
হেন দেব দ্ানবেতে একত্র খেলায় ॥ 

যে ফণী গরুড়ে কভু নাহি হয় দেখা 
একত্র খেলায় যেন ছিল পূর্ব সখ! ॥ 
রাক্ষস মানুষে করে পাইলে ভক্ষণ । 
মনুষ্যের আজ্ঞ। বহে নিশাচরগণ ॥ 
অদ্ভুত মানিয়। রাজা মুখে দিল হাত। 
জাদিল এ সব মাঝ। করেন শ্রীনাথ ॥ 
দুই ভিতে দেখে রাজা অনিমেষ আখি। 
তিন ভুবনের লোক এক ফ্রাহ দেখি ॥ 
কে কারে আনিয়া দেষ নাহিক নির্ববন্ধ | 
আসন ভোজন পানে সবার আনন্দ ॥ 
পরিবার লোক তার রাখিয়া সে রথ । 
ঠেলাঠেলি পদব্রজে গেল কত পথ ॥ 
অগ্র আর গম্য নহে যাইতে কাহারে । 
থাকুক অন্যের কাজ পিপীলিক। নারে ॥ 
কতদূর আছে দ্বার নাহি চলে দৃষ্টি । 
রাজগণ দাণাইয়। আছে পুষ্ঠাপৃটি ॥ 

দুই ভিতে দ্বারীগণ মারিতেছে বাড়ি । 
একদৃক্টে আছে সবে ছুই কর ফুড়ি ॥ 
পথ ন৷ পাইয়া দা গাইল বিভীষণ। 
অন্তর্ধ্যামী সব জানিলেন নারায়ণ ॥ 

কে আইল কে খাইল কেব৷ নাহি পায়। 
_ প্রতিজনে জিজ্ঞাস। করেন যছুরায় ॥ 


জরৎুকারুমুনেঃ পত্ী মসন! দেবি নমোহস্ততে | 


| মহাভারত। 


দুরে থাকি দেখিল রাক্ষম অধিপতি । 
দিব্যচক্ষে জীনিলেন এই লক্ষমীপতি ॥ 
অন্টাঙ্গ লোটায়ে স্তৃতি করে কর যুড়ে। 
বারিধারা নফনেতে অবিশ্রান্ত পড়ে ॥ 
| দেখিয়া নিকটে তার গিয়। নারায়ণ । 
ছুই হাতে ধরিয়া দিলেন আলিঙ্গন ॥ 
স্তুতি করে বিভীষণ ঝুড়ি ছুই কর। 
আনন্দে চক্ষুর জল ঝরে নিরন্তর ॥ 
নান। রত্ব ছিনিয়া! ফেলেন ভূমিতলে । 
পুনঃ পুনঃ ধরি পড়ে চরণ-কমলে ॥ 
বতেক আনিল রাজ। বিবিধ রতন । 
গোবিন্দের অখ্ডখে লয়ে দিল ততক্ষণ ॥ 
করষোড় করি বলে রাক্ষসের রাজ। 
আজ্ঞা কর জগন্নাথ করিব কি কাজ ॥ 
গোবিন্দ বলেন আসিয়াছ কোন্‌ কাজে: 
মম সঙ্গে চলহু ভেটাই ধন্মরাজে ॥ 
বিভীষণ বলে কম্ম সম্পূর্ণ হইল । 
তোমার প্দারবিন্দ নয়ন দেখিল ॥ 
তোমার পদারবিন্দে দৃট আলিঙ্গন । 
পিতামহ বাঞ্ছিত ঘে অন্য কোনজন ॥ 
। লক্ষ্মীর ছুল্লঙ মোরে করিলা প্রনাদ। 
ূ চিরকাল বিহচ্ছদের খাঁগুল বিষাদ ॥ 
সম্পূর্ণ মানস মম সিদ্ধ হেল কাজ । 
এখন কি করিব আজ্ঞ! কর দেবরাজ ॥ 
ৃ 
| 
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গোবিন্দ বলেন যে করিল আবাহন। 
যার দুত সঙ্গে পুর্বে পাঠাইলে ধন ॥ 
থার নিমন্ত্রণে তুমি আইলা হেথায় । 
চলহু ভেটাই সেই ঠাকুরে তোমায় ॥ 
বিভীষণ কহিল বলিল দূতগণ । 
পাণ্ডবের বন্দে অধিষ্ঠান নারায়ণ ॥ 
তব দ্রোহী হইবে ন! দিলে তারে কর। 
অন্য কি তোমার নামে দিব কলেবর ॥ 
জগতের ঠাকুর তোমায় আমি জানি। 
| তোমার ঠাকুর আছে আমি নাহি মানি 
| যে হউক মোর প্রভু তোম! বিনা নাই। 
। প্রয়োজন নাহি মম অন্যজন ঠাই ॥ 


ভাপর্বর।] পীতলার ধ্যান__ শীতলাং গর্দভারূঢ়াং শ্যামবর্ণাং স্থলোচনাং ৷ ২৫৩ 


হিলিতে 
[বিন্দ বলের ধর্মপুক্র যুধিষ্ঠির । 1 বিভীষণ বলে প্রভু কহিল প্রমাণ। 

ব দরশনে হব নিষ্পাপ শরীর ॥ মম নিবেদন কিছু কর অবধান ॥ 

চাঁপে ধাঁহারে ইন্দ্র আদি কর দিল। পুর্ব্বে পিতামহ মুখে শুনিয়াছি আমি । 

॥ দিয়া ফণীক্দ্র শরণ আসি নিল ॥ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তৃমি সবাকার স্বামী ॥ 

চরে উত্তর কুরু, পূর্বে জলনিধি । ব্রহ্ম ইন্দ্রপদ তব কটাক্ষেতে হয়। 

*চমেতে আমি, দক্ষিণেতে তোমা আদি ॥ | এ কর্ম্ম অসাধ্য নহে তোমার সহায় ॥ 

হি দিল ন৷ আইল নাহি হেন জন | মম পূর্বব বৃত্তান্ত জানহু গদাধর । 


তপস্তা করিয়া আমি মাগিলাম বর ॥ 
স্মরিব তোমার নাম সেবিব তোমারে । 
তব পদ বিনা শির না নোঙাব কারে ॥ 
যথায় লইয়া যাঁবে তথায় যাইব । 
কদাচিৎ অন্যজনে মান্য না করিব ॥ 

এত বলি বিভীষণ চলিল সংহতি । 
পশ্চাঁ্ভাগে বিভীষণ অগ্রেতে শ্রীপতি ॥ 
চট চট শব্দেতে চৌদিকে পড়ে ছাট। 
গোবিন্দেরে দেখিয়া ছাড়িয়। দিল বাট ॥ 
দ্বারের নিকটে ভউত্তরিল নারায়ণে | : 
পশিতে সাত্যকি নিবারিল বিভীষণে ॥ 
গোবিন্দ বলেন দ্বারে ন! রাখ ইহারে । 
স্বদেশ যাবেন শীঘ্র ভেটির1 রাজারে ॥ 

ন পদ্ধ অধুত মাতঙ্গ দীর্ঘদন্ত | সাত্যকি কহিল প্রভু জানহ আপনি । 

ন পদ্মযুত রথ প্রত্যক্ষ অনন্ত ॥ আজ্ঞ! বিনা যাইতে না পারে বজপাণি ॥ 
 নুপতির পতি কে পারে গণিতে । । হের দেখ জগন্নাথ ছ।রেতে বারিত ) 
রজাতি যতেক নিবসে পুথিবীতে ॥ । যত রাজ-রাজ্যেশ্বর বৈসে বামভিত ॥ 
দ্ধক রন্ধনে ভুঞ্জে অর্ধেক আমানন। অগণিত সৈন্য যার ধনে নাহি অন্ত । 
ইার শকতি তাহ! করিতে বর্ণন ॥ 1 রাজকর লয়ে আছে মাসেক পর্য্যন্ত ॥ 
টজন অপন্তোষ নাহিক ইহাতে । 1 শ্রেণীমন্ত স্থকুমার নীলধ্বজ রাজ। | 

ও খাও লও লও ধ্বনি চারিভিতে ॥ একপদ কলিঙ্গ নৈষধ মহাতেজ। ॥ 
্যার্দি হত হৈল পুথিবীর পতি । কিক্ষিন্ধ্য! ঈশ্বর দেখ সিন্ধুকুলবাসী । 
কম্ম করিবারে কাহার শকতি ॥ গোশুঙ্গ ভূষণ্ড আর রুবি দস্তকেশী ॥ 

এ সবার রঙ্গে রাজা শত পঞ্চ শত । 
কোটি কোটি গজবাজী কোটি কোটী রথ । 
নান। রত্ব ধন নিজ পরিবার লৈয়| । 
দ্বারেতে আছধষে দেখ বারিত হইয়া ॥ 
ত্রিশ সহস্র নৃপতি আছে এই দ্বারে । 
জন কত রাজামাত্র গিয়াছে ভিতরে ৪ 


হাতে নয়নে তৃমি দেখহ এখন ॥ 
বত। গন্ধরর্ব যক্ষ রক্ষ কপি ফণী। 
[্য আইল যত বৈসয়ে অবনী ॥ 
টাশী সহজ্র দ্বিজ নিত্য গুহে ভূঞ্জে । 
শ ত্রিশ সেবক সেবযে এক দ্বিজে ॥ 
(রিতা সহস্র দশেক সদা সেবে । 
'ছন ঘতেক দ্বিজ কে অন্ত করিবে ॥ 
'নে স্থানে রন্ধন হতেছে অবিরাম ৷ 
দ লক্ষ ব্রাহ্মণ ভুঞ্জয়ে এক স্থান ॥ 
₹ লক্ষ দ্বিজ যাব করেন ভোজন । 
বার শভানাদ করবে তখন-॥ 
“মতে মুহুমুছি হয় শঙ্ঘধবনি | 
[দিকে শঙ্ঘরবে কিছুই না শুনি ॥ 
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গতি চল সাথে করাব দর্শন ॥ 


২৫৪ দক্ষিণে মার্ডণীমুহ্টাং বামে কলসধারিণীং ॥ 


পুরুজি নামে রাজ৷ পাণগুব মাতুল। 
রাজ আজ্ঞা পেষে তবে লইল নকুল ॥ 
তার সঙ্গে গেল জনক নৃপবর । 
দেখিয়া বড়ই ক্রুদ্ধ হিল ৰৃকোদর ॥ 
মাতৃলে রাখিয়। ভার যত রাজগণে । 
ধাক্কা মারি বাহির করিল ততক্ষণে ॥ 
আজ্ঞ। বিন! ছাড়িতে নারিব কদাচন। 
আজ্ঞা আনি লয়ে যাও রাজা বিভীষণ ॥ 
এত শুনি ক্রুদ্ধ হৈয়। গেলেন গোবিন্দ । 
ছুই চক্ষু দেখি বেন রক্ত অরবিন্দ ॥ 
তথ হৈতে গেলেন সহিত লঙ্কাপতি । 
পূর্ববদ্ধারে উপনীত আপনি শ্রীপতি ॥ 
মহাবীর ঘটোতকচ হিড়িম্ব। কুমার । 
তিন লক্ষ রাক্ষসে রক্ষা করে দ্বার ॥ 
কুষ্ণেরে দেখিয়া৷ সবে পথ ছাড়ি দিল। 
বেত্র দিয়া বিভীষণে দ্বারে রহাইল ॥ 
গোবিন্দ্ব বলেন ইনি লক্ষার ঈশ্বর । 
ব্রহ্মার প্রপৌল্র রাবণের সহোদর ॥ 
ঘটোৎকচ বলে শুন দেব চক্রপাণি । 
আমি কি করিব তুমি জানহু আপনি ॥ 
জন কত রাজামাত্র গিয়াছে ভিতরে । 
বাইশ সহজ্র রাজ! আছে এই দ্বারে ॥ 
ব্রহ্মার প্রপৌজ্র দেব অনেক এসেছে । 
দুই-তিন মাস দ্বারে রহিয়া গিয়াছে ॥ 
বহু নাগগণ সঙ্গে শেষ বিষধর ॥ 
পাতাল ছাড়িয। মর্ত্ে রহে নিরন্তর । 
সহতআ্র বদন শোভে নাগ অধিকারী । 
এইখানে তিনি রহিলেন দিন চারি ॥ 
এই দেখ রাজগণ দাণ্ডাইয়া আছে । 
একদৃষ্টে বুকে হস্ত নাহি চায় পাছে ॥ 
গিরিব্রজে স্থরপতি জ্বরাসন্ধ ভুত। 
জয়সেন মহারাজ বুগল অযুত ॥ 

নব কোটি রথ নবকোটি মত্ত হাতী। 
ষষ্ঠ কোটি তুরঙ্গম অসংখ্য পদাতি ॥ 
নানা রত্ব আনিল বিবিধ যানে করি । 
হস্তিনী গর্দভ উট শকট উপরি ॥ 


| 
শীত্রগতি পুনঃ আনি রাখয়ে হেথায় ॥ 


1 মহাভারউ।। 


| অহনিশি নৌকা! বছে সংখ্যা নাহি জানি। 

যার নৌক। ত্রিশ ক্রোশ টাকে গঙ্গাপান। 

| বিংশতি সহস্র রাজ! সংহতি করিয়া । 

| দ্বারেতে আয়ে দেখ বাহির হুইয়। ॥ 
শিশুপাল রাজা দেখ চেদীর ঈশ্বর | 

যাহার সহিত পঞ্চ শত নৃপবর ॥ 

| নানা যান করিয়া বিবিধ রত্ব লৈয়!। 

| দ্বারেতে আছযে দেখ বারিত হইয়। ॥ 

| দীর্ঘজঙ্ঘ রাজ! দেখ অযোধ্যার পতি। 
তিনকোটি রথ সঙ্গে তিনকোটি হাতী ॥ 

সপ্তদশ নরপতি সংহতি করিয়া 

| কর লয়ে দ্বারে আছে বারিতহইয়! ॥ 

ূ কাশীরাজ দেখ এই কাশীর ঈশ্বর । 

। কোশলের রাজ। বৃহদ্ধল নৃপবর ॥ 

ূ বহু রাজা স্ুপার্থ কৌশিক-শ্রুত রাজ।, 

। মদ্দ্রেসেন চন্দ্রসেন পার্খ মহাতেজ। ॥ 
স্ববর্ণ সুমিত্র রাজ। সথমুক শন্বুক । 
মণিমন্ত দগুধর নৃপতি মুকুট ॥ 
_পুগুরীক্ষ বাস্থদেব জরদগব আদি। 
করিল মেদিনী ব্যাপ্ত সমুদ্র অবধি ॥ 
এ সবার সঙ্গে রাজা শত সপ্ত শত। . 
লিখনে না যায় ধত গজবাঁজী রথ ॥ 
যে দেশে যে রত্ব-জন্মে তাহ! কর লৈয়৷ 
দ্বারেতে আছষে দেখ বারিত হুইয়! ॥ ূ 
উপরুদ্ধ অত্যন্ত হয়েন যেই জন। 
রাজারে জানায় গিয়। তার বিবরণ ॥ « 
তবে যদি ধন্মরাজ দেন অনুমতি । 
যারে আজ্ঞা দেন সেই জন করে গতি। 
মুহূর্ভেকে রহি মাত্র দরশন পায়। 


রাজার শ্বশুর দেখ দ্রম্পদ নৃপতি | 
দিনেক রছিল পরিজনের সংহতি ॥ 
আজ আজ্ঞ। পাইয়া! ছাড়িল দ্রুপদেরে! 
তার সঙ্গে কর্তঙগরাজ। পশিল ভিতরে ॥ 
সেই হেতু পিতা মোরে. করিলেন ক্রোঃ 
শ্বশুরের কিছু না রাখিল উপরোধ ॥ 


ভাঁপর্বব ।1 . 
হির করিয়া যে দিলেন রাজগণে ৷ 
'রীগণে বহু ক্রোধ করিলেন মনে ॥ 

রর ইন্দ্রসেন ছিল এই দ্বারে দ্বারী। 

ই দোষে তাহারে দিলেন দুর করি ॥ 
রি দ্বারে মোরে অনেক কহিষা | 
নাজ্ঞা বিনা ইন্দ্র এলে না দিবে ছাড়িয়া ॥ 
ই হেতু জগন্াথ ভয় লাগে মনে । 
গাজ্ঞ। বিনা কিমতে ছাড়িব বিভীষণে ॥ 
1াখি হেথা আন রাজ অনুমতি হরি। 
চানাইতে রাঁজারে নাহিক শক্তি ধরি ॥ 
নকুল আইসে কিম্বা অনুজ তাহার । 
বার্তা জানাইতে এ (হার অধিকার ॥ 
বঝয়া আপনি কর যে হয় বিচার । 
্ষণেক থাকহ নহে যাও অন্য দ্বার ॥ 
এত শুনি কৃষ্ণ তারে নিন্দিয়। অপার । 
ক্রোধ করি চলিলেন উত্তর দুয়ার ॥ 
বিভাবণে লইয়া ৫গলেন গদাধর । 
কতদুরে দেখিলেন ভীম অনুচর ॥ 
চারি গোটা নৃপতিরে করিয়া বন্ধন । 
কেশে ধরি লইয়া যাইছে চারিজন ॥ 
জজ্ঞাসেন মাধব তোমরা কোন্‌ জন। 
এ চারি জনারে কেন করিলে বন্ধন ॥ 
নৃতগণ বলে মোর! ভীমের কিন্কর। 
হুষ্টকণ্্ন কৈল এই চারি নরবর ॥ 
শ্বত আর লোহিতমণ্ডল নরপতি। 
অবধানে জগন্নাথ কর অবগতি ॥ 

এ দোহার দেশ প্রভু সমুদ্রের তীরে । 
পর্থ জিনি কর সহ আনিল দৌহারে ॥ 
এখন না বলিয়া বাইতেছিল দেশে। 
অদ্ধ পথ হৈতে ধরিয়া আনি্গু কেশে ॥ 
হের দেখ জগন্নাথ এই ছুই জনে । 
উপহাস করিল ছুই দরিদ্র ্রান্মণে ॥ 
এই হেতু চারিজনে আনিনু বাঁধিয়া । 
আজ্ঞা! করিলেন ভীম শুলে দেহ নিয়! ॥ 
এত শুনি কৃষ্ণ ফিরাইয়! চারিজনে | 
স্বকোদর কোথ। জিজ্ঞাসেন দুতগণে ॥ 


_ দিগন্বরীং দ্বিভুজাঞ্চ নানালঙ্কারভূষিতাং। 


২৫৫ 


অগ্রে অগ্রে যায় দূত পিছে গদাধর | 
কতদুরে দেখেন আইসে বুকোদর ॥ 
এক লক্ষ রথী সহ ভ্রমে সর্ববস্থল। 
চরগণে খুজিছে যে কোথাকার বল ॥ 
ভীমের নিকটে উত্তরিল নারায়ণ । 
কহিলেন যুক্ত করি দেহ চারিজন ॥ 
কন্ম হেতু এ সবারে কৈলা আবাহুন। 
অনাদর এখন করহ কি কারণ ॥ 

কন্ম ঘদি করিবে হুইয়া৷ মহাতেজ। | 
ক্ষুদে লোকে নিমন্ত্িলে করিবেক পুজা ॥ 
ভুক্ট শিষ্ট অনেক এসেছে কর্মস্থলে ৷ 


ৃ ৃ কন্মে বহু বিদ্ব হয় ক্ষমা না করিলে ॥ 


ৃ রুকোদর বলে শুন দৈবকী-নন্দন । 

দোষমত শাস্তি ধদি ন পায় ছুর্জন ॥ 

আর সব ক্রমে ক্রমে সেই পথ লঘু । 

ূ কহ ইথে কর্ম পূর্ণ কোনমতে হয় ॥ 
ছুষ্টে ক্ষমা করিতে না পারি কন্নলাচন। 

ূ ঢুষ্টাচারী না ছাড়ে আপন হুষ্টপণ ॥ 

ূ ছুষ্টজনে নিজ তেজ যদি না.দেখায় । 

| 

| 

[ 

| 

[ 

| 





উপহাস করে আর কন্ম ধ্বংস পায় ॥ 
ইহা আমায় পুর্বেব পরিচয় কোথা | 
তেজ হৈতে যত দেখ আসিয়াছে হেথ। ॥ 
পুনশ্চ কহেন কৃষ্ণ কমললোচন। 
শুন শুন ভীমসেন আমার বচন ॥. 
তোমার শান্তির শব্দে ব্রিলোক্য পুরিল। 
তেই দেখি তিনলোক একত্র মিলিল ॥ 
শান্তি আচরিতে তুমি এ কর্ম করিলে। 
ূ কহ ভীম "ক্রেপূর্ণ হইবে কিভালে ॥ 
| অন্য কম নহে এহ রাজসুয পু | 
| এক লক্ষ রাজ। আসি হয়েছে একত্র ॥ 
| নাহি জান ইতিমধ্যে আছে ভাল মন্দ । 
৷ একচক্র হয়ে যদি সবে করে ছন্দ ॥ 
| কহু মোরে তখন উপায় কি করিবে। 
প্রমাদ ঘটিবে আর যজ্ঞ নষ্ট হবে ॥ 
পৃথিবীর লোক সব করিলে বিরোধ । 
| কত কত জনে তুমি করিবে প্রবোধ ॥ 


২৫৬ 


পাতালে রহিল গিয়া পার্থ ধনুদ্ধর । 
দ্বন্দ করিবারে তৃমি সবে একেশ্বর ॥ 
কৃষ্ণের বচন শুনি বলে বুকোদর । 

তব যোগ্য কথ।.নহে দেব দামোদর ॥ 
এক লক্ষ রাজা যে বলিলে নারায়ণ । 
প্রত্যক্ষেতে আমি দেখিলাম সর্বজন ॥ 
অজাযুথ লাগে যেন.ব্যান্বের নয়নে। 
সেইমত রাজগণ লাগে মম মনে ॥ 

দ্নন্ব করিবারে সবে হয় একদিকে । 
কাহার? নাহিক দায় রৈল মম ভাগে ॥ 
সসৈন্যে আগত এক লক্ষ নৃপবর । 
মুহূর্তেকে দলিবারে পারি একেশ্বর ॥ 
মনুষ্য কি গণি যদি তিনলোক হয় । 
একেশ্বর সবাকারে করি পরাজয় ॥ 
যার জয় ইচ্ছে দেব তোমা হেন জনে । 
তারে পরাজয় করে নাহি ব্রিভুবনে ॥ 
গোবিন্দ বলেন সব সম্ভবে তোমারে । 
তোম! সহ বিরোধ করিতে কেবা পারে ॥ 
ইহ! সবাকারে ছাড় আমার বচনে । 
এবে দ্বন্দ করহু যে করে ছুষ্টগণে ॥ 
এত.বলি মুক্ত করি দেন চারিজনে । 
তথা হৈতে লইয়া! গেলেন বিভীষণে ॥ 
যাইতে যাইতে কৃষ্ণ কন বিভীষণে । 
বহু রাজ দেখিয়াছ শুনেছ শ্রবণে ॥ 
এমন সম্পদ কি হয়েছে কোন জনে । 
আম হেন জনে রাখে যার দ্বারীগণে ॥ 
তিন ভুবনের লোক একত্র মিলিল। 
ইন্দ্র আদি করির! যাহারে কর দিল ॥ 
বিভীষণ বলে দেব এ নহে অদ্ভুত। 
ইহ! হৈতে রাজসুয় হযেছে বহুত ॥ 
হরিশ্চন্দ্র মহারাজ এ যজ্ঞ করিল। 
সপ্তম দ্বীপের লোক একত্র হইল ॥ 
আর আর যত রাজা পৃথিবীতে ছিল । 
ইন্দ্র আদি দেবে জিনি নান! যজ্ঞ কৈল ॥ 
একমাত্র পাগুবের বাখানি বিশেষ । 
আপনি এতেক স্নেহ কর হৃষীকেশ ॥ 


এবং সঞ্চিম্তযেদ্দেবীং সর্ববরোগবিনাশিনীং ॥ 


. [ মহাভারত। 


ব্রহ্মা আদি ধ্যায় প্রভূ তোমা! দেখিবারে। 

এ বড় আশ্চর্য্য তৃমি ভ্রম দ্বারে দ্বারে ॥ 

তোমার চরিত্র প্রভূ কি বলিতে পারি। 

নহুষে করিল! ইন্দ্র বলি দূর করি ॥ 

ব্রহ্মকীট পদ প্রভু তোমার সমান। 

যারে ষাহা কর তাহা কে করিবে আন ॥ 

ৰ ইন্দ্র আদি পদ প্রভূ না করি গণন। 

তব পদে ভক্তি যার সেই মহাজন ॥ 

ূ ভক্তিতে পাগুব বশ করিয়াছে তোম!। 

| তেঁই দ্বারে দ্বারী রাখে তারে কর ক্ষমা ॥ 

ূ কি কারণে জগন্নাথ এত পর্যটন | 

৷ দ্বারে দ্বারে ভ্রম প্রভু কোন প্রয়োজন ॥ 

ূ দৈবেতে এ দ্বারীগণ না ছাড়ে আমারে । 

| মম প্রয়োজন কিছু নাহিক ভিতরে ॥ 

। মানস হইল পুর্ণ সিদ্ধ হৈল কার্য । 

ূ আজ্ঞা! কৈলে মহাপ্রভু ঘাই নিজ রাজ্য । 

। তার বাক্য শুনি! বলেন চক্রধর । 

|] আর কত তোমারে কহিব লঙ্কেশ্বর ॥ 

1 সর্বব ধর্ম জান তুমি বিচারে পণ্ডিত ; 

| তুমি হেন কথ। কহু ন। হয় উচিত ॥ 

র নিমন্দ্রণে এলে ঘর না ঘাবে ভেটিয়]। 

| রাজ৷ জিজ্ঞাঁসলে আমি কি বলিব গিয়! ; 

: হেন অপকীন্তি মম চাহ কি কারণ । 

1 ক্ষণেকে করিয়৷ যাও রাজ সন্দর্শন ॥ 

! এইরূপে টৌহে হয় কথোপকথন । 

৷ উত্তর দ্বারেতে উত্তরিলা ছুইজন ॥ 

উত্তর ছুয়ারে দ্বারী কামের নন্দন | 

ূ গোবিন্দে দেখিয়া আসি করিল বন্দন ॥ 

 শ্ত্রীকুষ্ণ বলেন যাই রাজার গোচর । 

ধন্মরাজে ভেটাইব রাক্ষস ঈশ্বর ॥ 

অনিরুদ্ধ বলে দেব রহ মুহূর্তেক | 

এইক্ষণে মাদ্রীর তনয় আসিবেক ॥ 

তার হাতে জানাইব রাজার গোচর । 

আজ্ঞ! পেলে লয়ে যাও রাক্ষন ঈশ্বর ॥ 
গোবিন্দ বলেন তুমি না জান ইহারে । 

ূ ক্ষণেক উচিত নহে রাখিতে দুয়ারে ॥ 





শল্শ্্ী শী 


সভাপর্বৰ | ] 
ববণের সহোদর লঙ্কা অধিপতি ॥। 
1ক্ষদের রাজ! যে ব্রহ্মার হয় নাতি ॥ 
গত শুনি হাসি বলে কামের নন্দন। 
কন হেন কহ দেব জানিয়া কারণ ॥ 
মবধানে দেখ দেব যতেক নৃপতি । 
নেক দিবস হৈল দ্বারে কৈল স্থিতি ॥ 
প্রাগদেশ অধিপতি রাজা ভগদত্ত। 
নব কোটি রথ সঙ্গে কোটি গজ মত্ত ॥ 
নানা রত্ব কর দেখ সংহতি করিয়া! । 
বহুদিন দ্বারে আছে বারিত হইয়া ॥ 
বাহলীক বৃহন্ত আর হৃদেব কুস্তল। 
সিংহরাজ স্থশন্মা সহিত বৃহদ্ধল ॥ 
কামদেব কামেশ্বর রাজ! কামসিন্ধু ৷ 
ত্রিগন্ড গ্ষিরদশির মহাজলসিন্ধু ॥ 
এ সবার সঙ্গে রাজা শত পঞ্চশত । 
ত্রিশকোটি মত্ত হস্তী ত্রিশকোটি রথ ॥ 
“বে দেশে নাহিক শক্তি বিহঙ্গ যাইতে । 
(স সকল রাজ। দেব দেখহ সাক্ষাতে ॥ 
নানারত্ব কর লয়ে দ্বারে বসি আছে। 
বদর অধিক হল কেহ নাহি পুছে ॥ 
পুক্র পোত্র ব্রহ্মার এষেছে কতজন । 
প্রপৌন্র আইল যত কে করে গণন ॥ 
ইন্দ্র চন্দ্র অনল কৃতান্ত দ্িনকর । 
ব্রহ্ধধষি দেবঝষি আইল বিস্তর ॥ 
চিত্রর্থ গন্ধরর্ব তুন্বুরু হাহা হুহু। 
বিশ্বাবস্থ আদি সহ বিদ্যাধর বহু ॥ 
বক্ষরাজ সহ এল কত লব নাম । 
আসিয়াছে আসিতেছে নাহিক বিশ্রাম ॥ 
দুই একদিন সবে রহছি হেথা গেছে। 
রাজ আজ্ঞ। মাত্র তরে ছুই এক আছে ॥ 
বিনা আজ্ঞা ছাড়ি দিলে ছুঃখ পায় পাছে । 
রাজদ্রোহী কন্মেতে অনেক বিস্ব আছে ॥ 
দৌষ গুণ বুঝিতে ভীমের অধিকার । 
ভীম ক্রোধ করিলে যে নাহিক নিস্তার ॥ 
বুঝিয়। করহু দেব যে হয় বিচার । 
কি শক্তি আমার আজ্ঞ। বিন! ছাড়ি ছার ॥& 


৩১৫০৪ 


প্রণাম মন্ত্র_নমামি শীতলাং দেবীং রাসভস্থাং দিগন্বরীং | 
1 এত শুনি কৃষ্ণ তারে নিন্দিয়া অপার । 


২৫৭ 


ক্রোধ করি চলিলেন পশ্চিম দুয়ার ॥ 
গোবিন্দ বলেন রাজ! দেখ বিদ্যমান । 
পৌজ্র হ'য়ে আমীর ন। করিল সম্মান ॥ 
নাহিক উহার.দোষ কন্ম এইরূপে। 
ইন্দ্র যম ভয় করে ভীমের প্রতাপে ॥ 
অল্প দোষে দেয় দণ্ড ক্রোধ নিরন্তর । 
আনতমাত্র দেয় শাস্তি নাহি পরাপর ॥ 
চলহ পশ্চিম দ্বারে আছে ছুয্যোধন। 
আম। দেখি কদাচ না করিবে বারণ ॥ 
আর কহি বিভীষণ না! হও বিস্মৃতি। 
যখন দেখিবে তুমি ধন্ম নরপতি ॥ 
ভূমিষ্ঠ হইয়া তুমি প্রণাম করিবে। 
নৃপতির অজ্ঞ। হ'লে তখনি উঠিবে ॥ 
বিভীষণ কহে প্রভু নহে কদাচন। 
নিবেদন করিয়াছি মম বিবরণ ॥ 

পুর্বব হৈতে তব পদে বিক্রাত শরীর | 
তব পদ বিন! অন্যে না নোঙাব শির ॥ 
এত শুনি গোবিন্দ ভাবেন মনে মন। 
করিয়াছি কুকন্ম আনিয়া বিভুঁষণ ॥ 
বিভীষণ বদি দণ্ডবৎ ন। করয়। 
সভাতে পাইবে লজ্জা! ধশম্মের তনয় ॥ 
এত চিন্তি জগন্নাথ করেন বিচার । 
ব্রহ্ম! আদি তপ করে এর কোন্‌ ছার ॥ 
যজ্জারভ্ত কৈল রাজা আমার বচনে ॥ 
আমি যজ্ঞেশ্বর বলি জানে সর্ববজনে ॥ 
এত চিন্তি জগন্নাথ সহ বিভীষণ। 
পশ্চিম দ্বারেতে ধান যথ। ছুয্যোধন ॥ 
দুর্য্যোধন নৃপতির ছুহ অধিকার । 
দ্রব্যের ভাগ্ডারা আব্র রক্ষ। করে দ্বার ॥ 
লক্ষ লক্ষ ভাণ্ডার সমান গিরিবর। 
কনক রজত মুক্ত। প্রবাল পাথর ॥ 
অমূল্য কীটউজ চীর লোমজ বসন। 
কন্তরী দশন হস্তী শুঙ্গী অগণন ॥ 
চতুর্দিক হইতে আসিছে ঘনে ঘন। 
আধাঢ় শ্রাবণে যেন হয় ৰরিষণ ॥ 


২৫৮ 


দরিদ্র ভিক্ষুক আর ভট্ট আদি যত। 
দিতেছে সকল দ্রব্য বিছুর সম্মত ॥ 
যত দ্রব্য আসে তত দিতেছে সকল । 
পুনঃ পুনঃ আসে যেন জোয়ারের জল ॥ 
কত জনে কত দেয় নাহি পরিমাণ । 
অব্ররিদ্রা কৈল পৃথী দিয়া বহু দান ॥ 
উনশত ভাই সহ নিজ পরিবার । 
হুধ্যোধন দ্বারী রাখে পশ্চিম দুয়ার ॥ 
গোবিন্দেরে নিরখিয়। বলে ছুর্যোধন। 
কহ কোন্‌ হেতু দাগ্ডাইল! নারায়ণ ॥ 
_ গোবিন্দ বলেন ইনি লঙ্কার ঈশ্বর | 
যাইতে নিবারে কেন তোমার কিন্কর ॥ 
ছুধ্যোধন বলে কৃষ্ণ নাহি তার দোষ । 
আপনি জানহ তুমি ভীমের আক্রোশ ॥ 
আসিব! মাত্রেতে লয়ে চাহ ভেটিবারে। 
আজ্ঞ। বিনা কিমতে দ্বারীতে দ্বার ছাড়ে ॥ 
এইক্ষণে আসিবেক মান্রীর নন্দন। 
ক্ষণমান্র হেথায় বৈসহ নারায়ণ ॥ 
এত বলি ছুষ্যো ধন দিল সিংহাসন । 
ছুই সিংহাসনে বসিলেন ছুইজন ॥ 
কে বুঝিতে পারে জগন্নাথের চরিত। 
অখিল ব্রহ্মাণ্ড যার মায়ায় মোহিত ॥ 
ধন্য রাজ ইন্দ্রন্যন্স জন্ম শুভক্ষণে । 
হেন প্রসত বশ কৈল আপনার গুণে ॥ 
ধন্য ধন্য অশ্বমেধ কৈল শত শত । 
কটোর তপস্ত! রাজা ধন্য কৈল কত ॥ 
কেহ যঞ্জ ব্রত করে বৈভব কারণ । 
' ইন্দ্রপদ বাঞ্ছে কেহ কুবের তপন ॥ 
তিনলোক মধ্যে ইন্দ্রছ্যন্গেরে বাখানি । 
কত ইন্দ্রপদ যার কর্মের নিছনি ॥ 
"যাহার যশের গুণে পুরিল নংসার। 
ক্ষেতিমধ্যে খণ্ডাইল*যম অধিকার ॥ 
যাবৎ ব্রন্মাণ্ড আর যাবৎ ধরণী । 
করিল অদ্ভুত কীন্ডি নিস্তারিতে প্রাণী ॥ 
গোহত্য। স্ত্রীহত্য। আদি করে যে নারকী । 
অবহেলে ন্বর্গে যায় কৃষ্ণমুখ দেখি ॥ 


মার্জরনী কলসে। পেতাং সূর্পালঙ্কৃত মন্তকাং ॥ 


[ মহাভারত। 


1 জন্মে জন্মে কাশী আদি নান! তীর্থ সেবে। 
| তপ ক্রেশ যজ্ঞ ব্রত সদা করে যবে ॥ 
| পঞ্চ পাতকীতে যদি কৃষ্ণমুখ দেখে । 

সে কোটি কল্পের পাপ শরীরে না থাকে ॥ 
জগন্নাথ মুখপন্ম যে করে দর্শন । .. 
জগন্নাথ নাম যেবা করষে স্মরণ ॥ 

পৃথিবীর মধ্যে তার সফল জীবন। 
কাশীরাম প্রণময় তাহার চরণ ॥ 


সর্বলোক মৃচ্ছ1। 

জন্মেজয় ভূপতি মুনিরে জিজ্ঞাসিল । 
কহ দেখি তদন্তরে কি প্রসঙ্গ হৈল ॥ 
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন । 
 বিভীষণ সহ বদিলেন নারায়ণ ॥ 
' পরিশ্রম হয়েছিল পদব্রজে চলি । 
৷ চতুদ্দিকে বিশেষ লোকের ঠেলাঠেলি ॥ 
। চৌদিকে অযুত ক্রোশ সভ! পরিসর । 
; ভ্রমিয়া দৌহার শ্রান্ত হিল কলেবর ॥ 
: সিংহাসন উপরে বসিল হ্ুইজন। 
। হেনকালে তথ আসে মান্দরীর নন্দন ॥ 
' গোবিন্দে দেখিয়া বার কৈল নমস্কার । 
৷ ডাকি কৃষ্ণ জিড্ঞাসেন সব সমাচার ॥. 
| ছুই তিন দিন নাহি রাজ সম্ভাষণ। 
| কহ দেখি সহদেৰ সব বিবরণ ॥ 
| সহদেব বলেন শুনহ দামোদর । 
৷ তুমি গেলে আমিবেন যতেক অমর ॥ 
৷ সকলের হইয়াছে রাজ দরশন। 
র তোমারে দেখিতে যে আছযে সর্বজন ॥ 
। দেববৃন্দ লইয়া৷ আছেন দেবরাজ । 

ভূমি গেলে ভেটিবেক দেবের সমাজ ॥ 

এত শুনি উঠিলেন শ্রীবসলাঞ্ছন ৷ 
তাহার সহিত গেল নিকষানন্দন ॥ 


সভামধ্যে প্রবেশ করেন নারায়ণ ॥ 
গোবিন্দেরে দেখিয়া! উঠিল সর্ববজন ॥ 
মণ্ডলী করিয়াছিল বেদীর ভপরে। 
কৃষে, দৃষ্টি করিয়া পড়িছে বায়ুভরে ॥ 





ঢাপর্বব |] জগগ্ধাত্রীর ধ্যান _সিংহস্ষদ্ধাধিলংরূঢাং নানালঙ্কারভূষিতাং | 


দরে পড়িল করিয়৷ কৃতাঞ্জলি । 

বাতাথাতে যেন পড়িল কদলী ॥ 

বত। গন্ধরবর্ব আর অপ্লর কিন্নর । 

ববি ব্রন্মঝষি রক্ষ খগবর ॥. 

₹জন বিন। আর যে ছিল যথায়। 

তদ্ররে পড়ে সবে হয়ে নআ্কায় ॥ 

তক সোপান পর ধর্টের নন্দন । 
ধশৎ সোপানে উঠেন নারায়ণ ॥ 
শ্বরূপ প্রকাশ করেন জনার্দন । 

| রূপ দেখিয়। মুগ্ধ হৈল পন্মাসন ॥ 
ইক্্র মন্তকে শোভে সহজ নয়ন । 

হত্র ঘুকুট মণি কিরীট ভূষণ ॥ 

ত্র শ্রবণে শোভে সহজ কুণুল। 

আঁ নয়নে রবি সহজ মণ্ডল ॥ 

বধ আযুধ শোভে সহত্রেক করে। 

স্ব চরণে শোভে কত শশধরে ॥ 

'অ সহস্র যেন সূর্য্যের উদয় । 

বৎস কৌস্তভমণি শোভিত হৃদয় ॥ 
লন (নালে আজানুলন্বিত বনমাল৷ ॥ 
তাম্ধর শোভে যেন মেঘেতে চপল। ॥ 
-চক্র-গদ। পদ্মা শার্গ আর ধনু । 
নাবর্ণ মণিময় বিভূষিত তনু ॥ 

হঅ সহস্র শস্তু আছে করযোড়ে । 
'৬ মুখ কত তার! স্ততিবাণী পড়ে ॥ 
ব্রূপ বিশ্বপতি দেখে দেবগণ। 
মকিত হৈয়! সবে হিল অচ্তেন ॥ 
৭প্তরক্ষে থাকি ধাতা বিশ্বরূপ দেখি। 
সনষেক চাহিলেক মেলি অব্ট অশখি ॥ 
এঙ্জান হইয়া ধাতা আপন! পারে । 
“রথোড় করিয়। পড়িল কতদুরে ॥ 
নুকাহয়। ছিল শিব যোগীবর হয়ে । 
+রণে পড়িল বিশ্বরূপ নিরখিয়ে ॥ 
ইন্দ ঘম কুবের বরুণ হুতাশন। 
১ সূর্য খগ নাগ গ্রহ রাশিগণ ॥ 
“ই যথা আছিল মে সব গেল পড়ি। 
অচেতন হয়ে সবে যায় গড়াগড়ি ॥& 
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৷ সকল পড়িল যদি করি প্রপিপাত। 

ূ যুধিষ্ঠিরে চাহি কন দেব জগন্নাথ ॥ 

| করযোড় করিয়া বলেন ভগবান । 

| পুর্ববভিতে মহারাজ কর অবধান ॥ 

। কমগুলু জপমালা যায় গড়াগড়ি । 

৷ পড়িয়াছে চতুন্মুখে অষ্ট ভূজ যুড়ি ॥ 

৷ তাহার পশ্চাতে দ্রেখ প্রজাপতিগণ। 

ূ কর্দম কশ্টযপ আদি আর যত জন ॥ 

| ব্রহ্মার দক্ষিণে দেখ যোগী মহাদেব । 

৷ ভ্রিলোচন পঞ্চানন প্রণমে মহেশ ॥ 

: কাণ্ডিক গণেশ দেখ তাহার পশ্চাু। 

: তব গুণে নমক্কারে ধন্য তুমি তাত ॥ 

, সহত্র নয়নে বহে ধারা অগণন। 

| হের দেখ প্রণমিছে সহজ্লোচন ॥ 

৷ দ্বাদশ আদিত্য আর দেব শশধর । 

৷ কুজ বুধ আর গুরু শুক্র শনৈশ্চর ॥ 

৷ রাহু কেতু অগ্নি তারা৷ বস্থ অউজন। 

| মেঘ বার তিথি যোগ ফি যক্ষগণ ॥ 

| দেবখবি ব্রি রাজঝধিগণ । 

| প্রণাম করিছে সবে তোমার চরণ ॥ 

৷ যাম্যভিতে মহারাজ কর অবগতি । 

| প্রণাম করিছে পড়ি স্বত্যু-অধিপতি ॥ 

। পশ্চিমেতে অবধান কর নৃপবর। 

| করবোড়ে পড়িয়াছে জলের ঈশ্বর ॥ 

! হের দেখ মহারাজ সহত্র সোদর। 

। সহত্র মস্তক ধরে শেষ বিনধর ॥ 

। প্রণাম করিছে তোম! ভূমিতলে পড়ি । 

৷ সহস্র মস্তকে ধুলি যায় গড়াগড়ি ॥ 

| উত্তরেতে মহারাজ অবধান কর। 

| প্রণাম করিছে তোম! বক্ষের ঈশ্বর ॥ 

1 ধবল গন্ধরব অশ্ব দিয়া চারি শত । 
হের দ্েখ প্রণাম করিছে চিত্ররথ ॥ 
গন্ধর্বব কিন্নর ক্ষ অপ্দরী অপ্নর। 
গড়াগড়ি যায় দেখ ভূমির উপর ॥ 
তার বাম ভাগে দেখ রাক্ষসেব শ্রেষ্ঠ । 
ভ্ীরামের'মিত্র ভয় রাবণ কনিষ্ঠ ॥ 
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হের অবধান কর কুস্তীর কোঙর ॥ 
ছয় সহোদর দেখ খগের ঈশ্বর ॥ 
ভীক্ম দ্রোণ দেখ ধৃতরাষ্ট্র জ্যষ্ঠতাত। 
উগ্রসেন যজ্ভ্সেন শল্য মদ্দ্রনোথ ॥ 
বস্থদেব বাশ্রদেব আদি যত জন। 
তব পদে প্রণাম করিছে সর্ববজন ॥ 
পৃথিবীতে নাহি রাজ। তোমার তুলনা | 
কে কহিতে পারে তব গুণের বর্ণনা ॥ 
ব্রহ্মাণ্ড পুরিল রাজ তব কীন্তি যশ । 
- তব গুণে মহারাজ হইলাম বশ ॥ 
কৃষ্ণের ধচন শুনি রাজা যুধিষ্টির | 
ভষেতে আকুল হয় কম্পিত শরীর ॥ 
নয়ন যুগলে পড়ে বারি ধারা নীর । 
ুন্্মুহু অচেতন হয় কুরুবীর ॥ 
সধৈর্য্যে বলেন রাঁজ! গদগদ বচন। 
অিঞ্চন জনে গএভু এত কি কারণ ॥ 
তোমার চরণে মম অসথখ্য প্রণাম । 
অবধানে নিবেদন শুন ঘনশ্যাম ॥ 
তড়িত জড়িত গীত কৌষবাস সাজে । 
শ্রীবংস কৌস্তভ বিভূষিত অঙ্গমাঝে ॥ 
শ্রবণে পরষে চক্ষু পুণুরীকপাত । 
বিষণ বিশ্বরূপ প্রভু সর্বলোকনাথ ॥ 
ংনারে আছে যত পুণ্য-আত্মা জন । 
সতত বন্দয়ে প্রত তোমার চরণ ॥ 
মে সবার তব পদ বন্দিবারে আশা | 
আকাঙ্ক্ষা মাগিবারে না করি ভরসা ॥ 
যাদ বর দিবা এই করি নিবেদন। 
অনুক্ষণ বন্দি ষেন তোমার চরণ ॥ 
গোবিন্দ বলেন রাজ সব ক্ষম তুমি । 


ভাক্তমূলে তোমাতে বিক্রীত আছি আমি ॥ 


আমার নিষমে বর্তে আমাতে ভকত। 
বলি যে তাহাতে আমি করি এইমত ॥ 
ব্রহ্মা আদি দেবরাজ সম নহে তার। 
গুত্যক্ষ দেখহু যত চরণে তোমার ॥ 
তব তুল্য 1প্রয় মম নাহক ভুবনে । 
আমিও প্রণাম করি ভক্তের চরণে & 


চতুতভূজাং মহাদেবীং নাগযজ্জঞোপবীতিনী ॥ 


[ মহাভারত। 


এত বলি জগন্নাথ পড়িয়া ধরণী । 
করপুটে কহিতে লাগিল স্ততিবাণী ॥ 
মোহিলেন মায়ায় পুনশ্চ নারায়ণ । 
যতেক দেখিল সবে হৈল পাসরণ। 
মাতুল-নন্দন হেন দেখিয়া অচ্যুতে । 
সহদেবে কৈল আজ্ঞা বলহু উঠিতে ॥ 
সহদেব ডাকি বলে উঠ নায়ায়ণ। 


। আজ্ঞা হৈল, নিবেদন কর প্রয়োজন ॥ 
' আজ্ঞ! পেষে গোবিন্দ উঠেন ততক্ষণ । 


বুকে হাত দিয়! কৃষ্ণ কহেন বচন ॥ 
বহুদিন আইল যে দেব খগনাথ ! 
আজ্ঞ। হৈল যায় সবে লয়ে যজ্জভাগ ॥ 


। ভারতমগ্ডলে বৈসে যত নরপতি । 
৷ বহুদ্দিন হল সবে দ্বারে করে স্থিতি ॥ 
. ইতিমধ্যে অবিলন্দে যাক নিজদেশ। 


বিদায় করহ শীঘ্র নাগরাজ শেষ ॥ 


: ষজ্জস্থানে নাগরাজ আছে সাত দিন । 


সপ্তদিন হৈল সখ অন্জলহান ॥ 
বুঝিয় স্বঝিয়া নাগ কৈল অবিচার! 


: সখার উপরে দিল ধরণীর ভার ॥ 
 এতেক কহেন যদি দেব জগৎপতি। 
' লজ্জায় মলিন মুখ শেষ অধিপতি ॥ 


অনুমতি করিলেন ধন্মের নন্দন । 
যার যেই ভাগ লয়ে করিল গমন ॥ 
পুণ্যকথা ভারতের শুনিলে পবিত্র । 
রাজসুয় যজ্ঞকথা। অদ্ভুত-চরিত্র ॥ 


: সুবনে বিখ্যাত সে ব্যাস মহামুনি। 
: বিচিত্র তাহার কীন্তি বজ্জের কাহিনী ॥ 
' কাশীরাম দাস কহে রচিয়া পয়ার। 


যাহার অশ্রবণে হয় পাপের সংহার ॥ 





সভায় পাজগণের প্রবেশ। 
ধন্মরাজ আজ্ঞা তবে. কৈল ততক্ষণ 
চারি দ্বারে আছয়ে যতেক রাজগণ ॥ 
সভামধ্যে সবাকারে আইস লইয়৷ । 
যত রত্ব ভাগ্ডারেতে সব সমপিয়া ॥ 


নিভাপর্বৰ । | 
জ্ঞ। মাত্র আইলেন যত রাজগণ । 
[রাজে প্রণাম করিল সর্বজন ॥ 
মতে করেন আজ্ঞ। ধন্মের নন্দন | 
ঢাবোগ্য স্থানেতে বসিল সর্ববজন ॥ 
(থিবার রাজগণ বসিল যখন । 
ম্সভ। হৈতে শোভা হইল তখন ॥ 
রদ দেখিয়া সভা হৃদয়ে ভাবিয়। । 
'হিলেন ব্যাসদেবে একান্তে বসিয়! ॥ 
তেক দেখহ বসিয়াছে রাজগণ । 
ত্র যুদ্ধ করি সবে হইবে নিধন ॥ 
ল্লদিনে খণ্ডিবেক পুথিবীর ভার । 
1রস্পর মারি সবে হইবে সংহার ॥ 
[রদের মুখে এত শুনিয়া বচন । 
বন্ময মানিয। চিন্তে চিন্তে তপোধন ॥ 
হইবে অদ্ভুত হেন বিচারিল মনে। 
ঢিজন বিন না জানিল অন্য জনে ॥ 
শিশুপাল বদ । 
মুন বলে শুন পরাক্ষিতের! নন্দন । 
চধাময রাজসুয় যজ্ঞের কথন ॥ 
ঘুধষ্ঠির সমাপন করিলেন যাগ। 
তুন্ট করিলেন দিয়! যার যেই ভাগ ॥ 
মাক্ষাতে লইল পুজ। দেব পিতৃ ভূপে। 
ব্রাহ্মণে দক্ষিণ। দিতে কহিলেন কৃপে ॥ 
ঘে রাজ্যে হৈতে আইল যত দ্বিজগণ । 
সে রাজ্যের রাজ] আনিয়াছিল যত ধন ॥ 
বিণ করিয়া! তার দক্ষিণা যে দিল। 
'আনন্দেতে দ্বিজগণ দেশেতে চলিল ॥ 
এক দ্বিজ ছুই চারি লইয়! রাখাল । 
[ণেতে চালায়ে দ্রিল যার যেই পাল ॥ 
'কে অশ্ব গজ পৃষ্ঠে কেহ চড়ি রথে । 
রত্রের শকট চালাইয়া দিল সাথে ॥ 
দক্ষিণ! পাইয়। দ্বিজগণ গেল দেশে । 
গঙ্গাপুত্র বলিছেন ধর্ম্মপুজ্র পাশে ॥ 
বহুদূর হইতে আইল রাজগণে। 
বংসর হুইল পুর্ণ তোমার ভবনে ॥ 


শঙ্খশার্গ-সমাযুক্ত বামপাণিঘ্য়াস্থিতাং । 
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সবাঁকার পুজা কর বিবিধ বিধানে । 
যজ্জপুর্ণ হেল সবে যাউক ভবনে ॥ 
যথাযোগ্য জানি রাজা পুজ ক্রমে ত্রমে | 


 শ্রেষ্ঠজন জানি অগ্রে পুজহ প্রথমে ॥ 
| এত শুনি যুধিষ্ঠির ভীল্ষমের বচন। 


বি সি 5 


ভাল বলি সহদেবে করেন স্মরণ ॥ 
আজ্ঞ। মাত্র সহদেব তখনি আইল । 
অধ্যপান্র লইয়। সম্মুখে দাণ্ডাইল ॥ 
যুধিষ্ঠির জিজ্ভাসেন শুন পিতামহ । 
কাহারে পুজিব অগ্ররে শ্রেষ্ঠ কেব। কহ ॥ 
ভীক্ম বলে বৃষ্িবংশে বিষুণ অবতারঃ। 


! উদ্দেশে মহেন্দ্র আদি পূজ! করে ধার ॥ 


সর্বব অগ্রে অর্থয দেহ চরণে তাহার । 
তারাগণ মধ্যে যেন চন্দ্রের আকার ॥ 
ভকতবংসল সেই কপ! অবতার । 

তার অগশ্রে অধ্য পায় নাহি হেন আর ॥ 
তবে অর্থ্য দেহ বীর রাজগণ শিরে । 
এত শুনি আনন্দিত সহদেব বীরে ॥ 
অর্থ্য দিয়া গোবিন্দ-চরণ পুজ। করে। 
হৃন্টচিত্ত হ'য়ে কৃষ্ণ লইলেন করে ? 
রুষ্ণে পুজি আনন্দিত পা গুপুক্রগণ । 
সহিতে নারিল দামুঘোঁষের নন্দন ॥ 


: জলন্ত অনলে বেন দূত দিল ঢালি। 

. ভাম্মা আদি পবাকারে ক্রোধে পাড়ে গালি ॥ 
৷ রাজসুঝ যজ্জপুর্ণ কৈল কুরুবর । ও 
 দেখিয়। কৃষেের পুক্ত। চেদীর ঈশ্বর ॥ 
_ক্রোধেতে অবশ অঙ্গ বলে বার বার। 

: ওহে ভীক্ম এ তোমার কিমত বিচার ॥ 

. সভাতে আছয়ে বত রাজ।5 হমার। 


পৃথিবার যত রাজ! ছ্বারেতে তোমার ॥ 
রাজসুষ যজ্জে অত: পজিবেক রাজা । 


৷ কোন্‌ রাজপুত্র কৃষ্ণ, ত.র কৈশ পুজ। ॥ 


॥ 
। 


ৃ 
| 


। কোন্‌ রূপে পূজাযোগ্য হয় দামোদর । 


কহ শুনি ওহে ভীক্ম সভার ভিতর ॥ 
বড় দেখি পুজ। ঘ্দি চাহ করিবারে। 
ত্র্পদেরে ছাড়ি কেন পুজহু ইহারে ॥ 


২৬২ 


বিশেষ আছেন বস্তদেব মহামতি ৷ 


পিতা স্থিতে পুভ্রে পুজা! কহ কোন্‌ রীতি ॥ : 


যদি বা পুজিবে ইথে আচাধ্যের ক্রমে । 
দ্রোণু ত্যজি কৃষ্ণে কেন পুজিল! প্রথমে ॥ 
যগ্যাপি বলিয়া! খধি পুজিবে রাজন । 
গোপালে পুজহ কেন ত্যজি দ্ৈপায়ন ॥ 
রাজক্রমে পুজিবারে-চাহ নৃপবর । 
ছুষ্যোধন ত্যজি কেন পুজ দামোদর ॥ 
যোদ্ধাগণ পুজিবারে যদি ছিল মন । 
'কর্ণবীর ছাড়ি কেন পুজ নারায়ণ ॥ 
প্রিয় শিষ্য শ্রীরামের কর্ণ মহাবীর। 
সভুজবলে শাসিত নৃপতি পৃথিবীর ॥ 
অশ্বাম! কৃপসেন ভীল্মক নৃপতি । 
আম! আদি করি রাজা আছে মহামতি ॥ 
গণিলা কাহার মধ্যে এই গোপালেরে । 
কি বুঝিষ! অর্ধ্য দিল সভার ভিতরে ॥ 
শ্রিষবন্ধু বলি যদি কৃষ্ণ কৈলে পুজ1। 
তবে কেন আপনি আনিল। সর্ববরাজ। ॥ 
ক্ষত্রিয় মধ্যেতে এই পৃথিবী ভিতরে । 
এমন অন্যায় কেহ কভু নাহি করে ॥ 
ধর্মমবাঞ্ছ॥। করিয়াছে ধন্মের নন্দন । 
ধর্মবার্ধ্য হেতু সবে করিল গমন ॥ 
নিমন্স্রিয়া আনিয়! করহ অপমান । 
এই হৈতে ধন্ম তোর হৈল সমাধান ॥ 
হে গোপাল তোমার বদনে নাহি লাজ। 
কেমনে লইল! অর্থ্য এ সবার মাঝ ॥ 
স্বান্‌ যেন হবি খায় পাইয। নির্জনে । 
কোন তেজে অমান্য করিল! রাজগণে ॥ 
এ সভায় তব পুজ! হৈল বড় শোভ।। 
নপুংসক জনের হৈল যেন বিভা ॥ 
অন্ধন্থানে অন্ধ যেন জিজ্ঞাসয়ে পথ । 
সভামাঝে তব পুজা হৈল সেই মত ॥ 
ছুষ্ট ভীক্ষ ছুষ্ট কৃষ্ণ ছু এ রাজন । 
ছুষ্টের সভায় নাহি রহি কদাচন ॥ 
যেই ছার সভায় স্বজনে অপমান । 
ক্ষণমাত্র-তথায় না রহে জ্ঞানবান ॥ 


চক্রঞ্চপঞ্চবাণাংশ্চ ধারয়স্তীঞ্চ দক্ষিণে ॥ 


মহাভারত ] 


ূ এত বলি উঠিয়া চলিল শিশুপাল। 
সঙ্গেতে চলিল দুষ্ট কতেক ভূপাল ॥ 

৷ শীস্রগতি যুধিষ্ঠির ত্যজি সিংহাসন । 

৷ শিশুপাল প্রতি কহে মধুর বচন॥ . 

| এ কম্ম তোমার যোগ্য নহে চেদিশ্বর ' 

। যজ্ঞ হৈতে ল'য়ে যাও যত নৃপবর ॥ 

। কি কারণে নিন্দা কর গঙ্গার নন্দনে । 

1 আপনি দেখহ বড় বড় রাজগণে ॥ 

| কষে পূজায় কার নাহি অপমান 

। মুনিগণ যত সবে আনন্দ বিধান ॥ 

৷ পিতামহ জানেন যে গোবিন্দের তত্ব! 

| প্রথমে পুজিয়। তার রাখেন মহত্ব ॥ 

৷ ভীলক্ম বলিছেন শুন ধন্ম গুণাধার । 

ূ শান্তিযোগ্য নহে দামুঘোষের কুমার ॥ 

৷ কুষ্ণপুজা করিবারে নিন্দে যেইজন । 

৷ সে জনারে মান্য নাহি করে! কদাচন ॥ 

| ভুষ্টবুদ্ধি শিশুপাল অল্প জ্ঞানবান । 

| রাজগণ মধ্যে তোমা ন! লিহ্িবা নাম ॥ 

| পুূজ! করে কৃষ্ণপদ ত্রেলোক্য অবধি । 

| আমি কিসে গণ্য যারে পুজ৷ করে বিধি 

( বহু বহু জ্ঞানবৃদ্ধ লোক মুখে শুনি । 

ূ কৃষ্ণের মহিমা নাহি জানে পদ্মযোনি ॥ 

ূ জন্ম হৈতে ইহার মহিমা অগোচর । 

| আমি কি বলিব সব খ্যাত চরাচর ॥ 

| বিপ্রমধ্যে পুজা! পায় জ্ঞানী বৃদ্ধগণ । 

ূ ক্ষত্রমধ্যে বলবান করি যে পূজন ॥ 
বৈশ্যমধ্যে পুজা করে অগ্রে বহুধনে । 

র শুদ্র মধ্যে পুজ। পায় বর়োধিক জনে ॥ 

1 ষত ক্ষভ্রগণ আছে সভার ভিতরে । 

1 কোন্‌ জন জ্ঞাত নহে আছে দামোদরে ॥ 

| কোন্‌ রূপে কৃষ্ণ ন্যুন এ সভার মাঝ । 

| কুলে বলে কৃষ্ণ তুল্য আছে কোন্‌ রাজ ॥ 
দান যজ্ঞ ধন্ম আর কীতি সম্পদেতে। 

সারের যত গুণ আছযে কৃঞ্েতে ॥ 
সারের ঘত কম্ম যে জন করয। 

গোবিন্দেরে সমর্পিলে সর্ব্ব সিদ্ধ হয় ॥ 


সভাপর্বব | ] 


(প্রকৃতি আকৃতি কৃষ্ণ আদি সন্মুতন। 
নিভৃতে আত্মারূপে আছে যেই জন ॥ 
কাশ পৃথিবী তেজ সলিল মরুত।” 
পারে বতেক সব কৃষ্ছে প্রতিষ্ঠিত ॥ 
ল্লবৃদ্ধি শিশুপাল কিছু নাহি জানে। 
পূজা নিন্দা করে তথির কারণে ॥ 
তক বলিল যদি গঙ্গার নন্দন । 
হদেব বলিতে লাগিল ততক্ষণ ॥ 
প্রমেয় পরাক্রম যেই নারায়ণ । 
হন প্রভু পুজিবারে নিন্দে যেই জন ॥ 
হার মন্তকে আমি বামপদ দিয়া । 
এ সভার মধ্যে তেই বলিব ডাকিয়া ॥ 
[াজচর্ধ্য! বুদ্ধি বলে অধিক কে আছে। 
ফু হৈতে এ সবার মধ্যে আগে পাছে ॥ 
এতেক বলিল যদি মাঁর্রীর নন্দন । 
দত দিলে যেমন জ্বলিল হুতাশন ॥ 
শশুপাল আদি করি যত নৃপগণ । 
[ক্রাধভরে গর্জিয়া উঠিল ততক্ষণ ॥ 
ক নাশ কর আর মারহ পাগুব। 
রুষ্িবংশ মার আর মারহ মাধব ॥ 
এত বলি রাজগণ মহা কোলাহলে। 
প্রলয় লময়ে যেন সমুদ্র উথলে ॥ 
রাজগণ আড়ম্বর লেখি ধন্মরায় । 
তাক্সেরে বলেন কহ ইহাগ উপায় ॥ 
ইহার বিধান আজ্ঞ। কর মহাশয় । 
রাজগণ রক্ষা। পায় যজ্পুণ হয় ॥ 
ভাঁম্ম বলিলেন রাজ। না করিও ভয় । 
প্রথমে করেছি আমি ইহার উপায় ॥ 
গোবিন্দের আরাধন! করে যেইজনে । 
তাহার কাহারে ভয় এ তিন ভুবনে ॥ 
এই সব ক্রুদ্ধ যত দেখহ রাজন । 
ইথে সিংহ প্রায় দেখি দৈবকীনন্দন ॥ 
যতক্ষণ সিংহ নিদ্রো হইতে না উঠে। 
গর্জয়ে শৃগালগণ তাছার নিকটে ॥ 
যতক্ষণ গোবিন্দ না করে অবধান। 
ততক্ষণ গর্জিদিবেক এ সব অজ্ঞান ॥ 


রক্তবন্ত্র পরীধানাং বালার্কসদৃশীতনু । 


শিশুপালের বুদ্ধিতে গর্জে যত জন। 
তাহার! যাইবে শীত্র যমের সদন ॥ 

1 অগ্নি দেখি পতঙ্গ বিক্রম যত করে। 

৷ ক্ষণমাত্রে ভল্ম হয় পরশি অগ্নিরে ॥ 

। উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি যাহার স্বভাব । 


ূ 
| 


২৬৩ 


' মু শিশুপাল কিছু না জানে সে ভাব ॥ 
, ভীক্ষমের বচন শুনি দামোঘোষন্ুভ। 

. কটুবাক্যে নিন্দা! করি বলিল বহুত ॥ 
: বৃদ্ধ বলি লঙ্জ। নাহি কুলাঙ্গার ওরে । 
বিভীষিকা প্রায় ভয় দেখাও সবারে ॥ 
 ব্বদ্ধ হৈলে লোক প্রায় মতিচ্ছন্ন হয় । 
৷ ধর্মচ্যুত কথা তাই কহ ছুরাশয় ॥ 
 কুরুগণ মধ্যে তোম। দেখি এইমত । 

; অন্ধ যেন অন্ধজনে জিজ্ঞাসয়ে পথ ॥ 

' কৃষ্ণের বড়াই ন৷ করহ বহুতর। 

. তাহার মছিম। যে কাহার অগোচর ॥ 
তার অগ্রে কহ নাহি জানে যেইজন। 
 স্ত্রীলিঙ্গ পুতিন! ছুষ্টা করিল নিধন ॥ 
 কাষ্ঠের শকউখান দিল ফেলাইয়! | 
পুরাতন ছুই বৃক্ষ ফেলিল ভাঙ্গিয়া ॥ 

; বুধ অশ্ব মারিয়া হইল অহঙ্কার । 


] 
1 


ইন্দ্রজাল করি কংসে করিল সংহার ॥ 


৷ সপ্তদিন গোবদ্ধন ধরিল বলয়। 
1 এ সব তোমার চিন্তে মোর চিন্তে নয় ॥ 


: বলীকের ছত্র প্রায় লাগে মম মনে ॥ 
: বড় বলি কহিল অবোধ গোপগণে ॥ 


: সাধুজন সঙ্গে তোর নাহিক মিলন । 

' শুন আমি কহি যে কহিল সাধুজন ॥ 
 স্ত্রীলিঙ্গ গো! দ্বিক্ত আর অন্ন খাই যার । 
| এইজনে কদাচিত ন! করি গ্রহার ॥ 
 স্ত্রীলিঙ্গ পুতনা মারি বৃষ মারে মাঠে । 


সেরে মারিল যার অর্ধ অন্ন পেটে ॥ 
তোর কম্মে পাগডবের বড় হবে তাপ । 
ধর্মছ্যত হৈলি তুই ছুষ্টমতি পাপ ॥ 
আপনারে ধর্মজ্ঞ বলিস লোক মাঝ । 
ইহার যতেক কন্ম শুন সর্বব রাজ 


২৬৪ নারদাহৈু্নিগণৈঃ সেবিতাং ভবনুন্দরীং ॥ [ মহাভারত। 
কাশীরাজ অস্থা! যেই শাল্বে +রেছিল। আরে ভীদ্ জ্ঞান হারাইলে বৃদ্ধকালে । 
এই হুষ্ট গিয়া তারে হরিয়! আনিল ॥ যে গোপজাতির নিন্দা করয়ে সকলে ॥ 
বার্তা জানি পুনঃ তারে করিল বর্জন । বৃদ্ধ হয়ে তারে তুই করিস স্তবন। 


শান্বরাজ শুনি তারে না কৈল গ্রহণ ॥ 
তবে কন্তা৷ প্রবেশিল অনল ভিতর । 
স্ত্রী বধিয়া মহাপাপ খ্যাত চরাচর ॥ 
আরে ভীজ্ম তোর ভাই স্বধন্মেতে ছিল। 
স্থপথে বিচিত্রবীর্্য জন্ম গোঙাইল ॥ 
সে মরিল নিজ ভার্ধ্য। দিয়া অন্যজনে | 
তুমি ছুরাচার জন্মাইলে পুক্রগণে ॥ 
ব্রহ্মচারী আপনারে বলাইস্‌ লোকে । 
. হেন ব্রহ্ষচর্য্য করে বহু নপুংসকে ॥ 
কোনরূপে তব শ্রেয় নাহি দেখি আমি। 
দান যজ্ঞ ব্রত ব্যর্থ কর অধোগামী ॥ 
বেদপাঠ ধ্যান ব্রত যোগ যাগ দান । 
ইহা! সবে নাহি হুয় অপত্য সমান ॥ 
সর্বদোষ কুলাঙ্গার আছে তোর স্থান। 
অনপত্য বৃদ্ধ আর কুপথ বিধান ॥ 
পুর্বে শুনিয়াছি যে হুংসের বিবরণ । 
তাহার সদৃশ ভীম্ম তোর আচরণ ॥ 
হংসযুথ মধ্যে যেন বুদ্ধ হংস থাকে । 
ধন্ম কর ধন্মীচার বলে সর্বলোকে ॥ 
অহনিশি বুধগণে ধর্ম কথা কয়। 
ধাম্মিক জানিয়া সবে তার বাক্য লয় ॥ 
ংসগণ যায় যদি আহার কারণে । 
, সবে কিছু, কিছু আনে তাহার ভোজনে ॥ 
. আপন আপন ডিন্ব রাখিয়! তথায়। 
বিশ্বাস করিয়।৷ সবে চরিয়া বেড়ায় ॥ 
: ক্রেমে ক্রমে ডিন্ব সব করিল ভক্ষণ । 
। দেখি শোকাকুল হৈল সব হংসগণ ॥ 
. এক হংস বুদ্ধিমস্ত তাহাতে আছিল । 
বুদ্ধ হংস ডিম্ব খায় প্রকারে জানিল ॥ 
ক্রোধে সব হংস তারে করিল নিধন । 
. সেই হংস মত ভীম্ম তব আচরণ ॥ 
ব্ব্ধ হংসে হংস যেন করিল নিধন। 
সেইরূপ তোমারে মারিবে রাজগণ ॥ 








। 


ধিক ক্ষত্র ভীক্ম নাম ধর অকারণ । 
জরাসন্ধ রাজা ছিল রাজচক্রবস্তাঁ । 
'কদাচিত ন৷ যুঝিল ইহার সংহতি ॥ 
গোপজাতি বলি ধ্বণা কৈল নরবর। 
তার ভয়ে রহেছিল সমুদ্র-ভিতর ॥ 
কপটে মারিল জরাসন্ধ নৃপবরে । 
দ্বিজরূপে গেল ছুষ্ট পুরীর ভিতরে ॥ 
ইহার জাতির আমি না পাই নির্ণয় । 
কতু ক্ষভ্র কভু গোপ কভু দ্বিজ হয় ॥ 
কহ ভীল্ম এই যদি হয় জগৎপতি । 
তবে কেন ক্ষণে ক্ষণে হয় নান। জাতি ॥ 
এই সে আশ্চর্য বোধ হইতেছে মনে । 
ধম্ম অসম্ভব করে তোমার বচনে ॥ 
ছুর্দৈব হইবে যার তৃমি বুদ্ধিদীত | 
তোর বুদ্ধিদৌষে রাজসুয হৈল বৃথা ॥ 
শিশুপাল ভীয্মে কটু বলিল অপার । 
শুনি ক্রোধে জ্বলিলেন পবন-কুমার ॥ 
ছুই চক্ষু রক্তবর্ণ দত্ত কটমটি। . 
সর্ববাঙ্গ ঘামিল ক্রোধে ললাটে ভ্রুকুটি ॥ 
রক্তমুখ বিকৃতি অধরে দন্ত চাপ।॥ 
সিংহাসন হইতে উঠিল দিয়! লাফ ॥ 
যুগান্তের যম যেন সংহারিতে সৃষ্টি । 
শিশুপাল উপরে ধাইল ক্রোধদৃষ্টি ॥ 
বহু তর মিষ্ট ভাষে ভীমে নিবারিল। 
সমুদ্রে তরঙ্গ যেন কুলে লুকাইল ॥ 

না পারিল ভীল্মহস্ত করিতে মোচন । 
জলে নিবারিল যেন দীণ্ হুতাশন ॥ 
ছুষ্ট শিশুপাল তবে অল্গ জ্ঞান করি। 
ক্ষুদ্র স্বগ দেখি যেন হাসয়ে কেশরী ॥ 
ডাকি বলে আরে রে রহিলি কি কারণ । 
হস্ত ছাড়? ভীক্ম কেন কর নিবারণ & 
কৌতুক দেখহ যত নৃপতি সকলে । 
পতঙ্গের মত যেন দহিবে অনলে ॥ 


সভাপর্বর | ] 
ভীমে নিবারিয়া কহে গঙ্গার নন্দন ॥ 
ই শিশুপালের শুনহ বিবরণ ॥ 
চদীরাজগৃহে জন্ম হইল যখন। 
রিগোটা হস্ত আর হৈল ভ্রিলোচন ॥ 
ন্মমাত্র ডাকিলেন গর্দভের প্রায় । 
বপরীত দেখি কম্প হৈল বাপ মায় ॥ 
ন্মমাত্র ইহারে ত্যজিতে কৈল মন। 
সাচন্ঘিতে শুনে শুন্য আন্থরী বচন ॥ 
প্লীন্ত বলিষ্ঠ এই হুইবে নন্দন । 
॥ করিও ভয়, কর ইহারে পালন ॥ 
বপরীত দেখি যদি চিন্ত। কর মনে। 
ঠহার কারণ কিছু শুন সাবধানে ॥ 
যেইজন এই শিশু করিবে সংহার । 
হই ভূজ লুকাইবে পরশে তাহার ।॥ 
তুর্ভুজ হয়েছিল চেদীর নন্দন । 
রাজ্যে রাজ্যে শুনিল ঘতেক রাজগণ ॥ 
মাশ্চর্য্য শুনিয়া সবে বায় দেখিবারে । 
দশ বিশ রাজ নিত্য যায় তার পুরে ॥ 
দবাকারে দামুঘোষ করয়ে অর্চন। 
কোলে দেয় সবাকারে আপন নন্দন ॥ 
তবে কতদিনে শুনি হেন বিবরণ । 
দেখিতে গেলেন তথা রাম নারায়ণ ॥ 
দেখি পিতৃম্বস। করে বহু সমাদর । 
হষ্টচিততে ভুপ্তাইল ছুই সহোদর ॥ 
স্নেহেতে বালক লৈয়। দিল কৃষ্ণকোলে। 
অমনি ছু-হস্ত খসি পড়ে ভূমিতলে ॥ 
কপালের নয়ন কপালে লুকছিল। 
দেখিয়া! ইহার মাতা সশঙ্ক হুইল ॥ 
করযোড় করি বলে দেব দামোদরে। 
এক বর মাগি বাপু আজ্ঞা কর মোরে ॥ 
ভয়ে কম্পমান হৈল আমার শরীর । 
তুমি ভয় ভাঙ্গিলে শরীর হয়.স্ডির ॥ : 
শ্রীকৃষ্ণ বলেন মাত! না ভাবিও মনে । 
কোন্‌ বর আঙ্ঞ। কর দিব এইক্ষণে ॥ * 
মহাদেবী বলে মোরে এই বর দিবা । 
এ পুত্রের অপরাধ সতত ক্ষমিবা ॥ 


ভ্রিবলীবলয়োপেতনাতিনাল-সপালিশীং। 


২৬৫ 


ৰ বহু অপরাধ এই করিবে তোমার । 
মোরে দেখি অপরাধ ক্ষমিবে উহার ॥ 

ূ কৃষ্ণ বলে ন। লঙ্ঘিব বচন তোমার । 

| শত অপরাধ আমি ক্ষমিব ইহার । 

ূ অবশ্য ক্ষমিব দোষ একশতবার। 

| তোমার অগ্রেতে মাতা করি অঙ্গীকার ॥ 

| পূর্বে হইয়াছে এই রূপেতে নির্ববন্ধ । 

ূ ঢ শিশুপাল ছুই চক্ষু স্থিতে অন্ধ ॥ 

৷ হে পুক্র ডাকিছে দুষ্ট যুদ্ধের কারণ । 

| তৰ কন্ধ নহে ইহা কুন্তীর নন্দন ॥ 

ূ শ্রীকৃষ্ণের অংশ কিছু, আছয়ে ইহায় ॥ 

৷ সে কারণে ইহ! সহ যুদ্ধ না! যুয়ায় ॥ 

হে পুজ্র কে আছে আজি সংসার ভিতরে । 

কাহার শকতি মোরে গালি দিতে পারে ॥ 

কুবচন বলিল যে এই কুলাঙ্গারে। 
হীনবীধ্য হৈলে সেও নারে সহিবারে ॥ 
বিষণ অংশ কিছু আছে ইহার শরীরে । 
তাই তৃণবৎ মানে আম সবাকারে ॥ 
ভাম্মের এতেক বাক্য শুনি চেদীশ্বর | 
হাস্য পরিহাস্ত করি বলয়ে উত্তর ॥ 

ভাল হৈল শক্র মম নন্দের নন্দন। 

তোর হেন স্তাতি তারে কিসের কারণ ॥ 

লোকের বর্ণন। যথ! করে ভট্টগণ। 

এত যা কর তুমি পরের স্তবন ॥ 

যত স্তুতি কৈলে তুমি নন্দের নন্দনে। 

অন্য জনে কৈলে বর পেতে এতক্ষণে ॥ 

বাহনাক রাজার যদি করিতে স্তবন। 
মনোনীত বর তবে পাইতে এক্ষণ ॥ 
মহাদাত৷ কর্ণ বার বিখ্যা সংসারে । 
জরাসন্ধ রাজা যারে হারিলা সমরে ॥ 
শ্রবণে কুণ্ডল যার দেবের নিম্মাণ । 

| অভেছ্য কবচ অঙ্গে সুধ্য দাণুমান ॥ 

] অঙ্গ রাজ্যেশ্বর সেই দানে অকাতর । 
কর্ণে স্তুতি করিলে পাইতে ভাল বর ॥ 
ভ্রোণ দ্রোণি পিতাপুজ্রে বিখ্যাত সংসারে । 
মুহূর্তেকে ভূমণ্ডল পারে জিনিবারে ॥ 


৬৮ 


দম্পূর্ণ হইল যড্ঞ পিদ্ধ হৈল কাজ । 

লক্ষ রাজ! উপরে হইলে মহারাজ ॥ 
তোমার মহিম। যত কহেছি বিশেষ । 
আজ্ঞ। কৈলে যাই সবে নিজ নিজ দেশ ॥ 
রাজগণ বচন শুনিয়। ধন্মরায় । 

কহিলেন ভ্রাতৃগণে পুজহ সবায় ॥ 
যথাযোগ্য মান্য করি ভূমিপতিগণে । 
অগ্রসরি কত পথ যাওজনে জনে ॥ 
রাজার আজ্ঞায় নানাবিধ রতু দিয়! । 
পাঠাইল রাজগণে সন্তোষ করিয়া ॥ 


বজ্ঞ অস্তে ছুর্যোধনের গুহে গমন । 
রাজগণ নিজ রাজ্যে করিল গমন। 
ধন্মরাজে কহিলেন দেব নারায়ণ ॥ 
আজ্ঞ। কর দ্বারকায় যাই মহাশয় । 
তব যজ্ঞ পুর্ণ হেল মম ভাগ্যো দয় ॥ 
অপ্রমাদে রাজ্য কর পাল প্রজাগণ । 
স্থহৃদ কুটুম্ব লোকে করহ পালন ॥ 
এত বলি ধন্ম সহ দেব নারায়ণ । 
কুস্তীস্থানে গিষা করিলেন নিবেদন ॥ 
আজ্ঞ। কর যাই আমি দ্বারকা ভবনে । 
হুইল সাম্রাজ্য লাভ তব পুক্রগণে ॥ 
কুস্তী বলিলেন তাত এ নহে অদ্ভুত ॥ 
যাহারে কিঞ্চিৎ দরা করহ অচ্যুত। 
এত বলি কৃষ্ণটশিরে করিল চুম্বন । 
'স্রণাম করেন হরি ধরিয়া! চরণ ॥ 
ভ্রোপণা স্থভদ্র। সহ করি সম্ভাষণ । 
.একে একে সম্ভাষেণ ভাই পঞ্চজন ॥ 
রথে চড়ি চলিলেন হরি দ্বারাবতী । 
কৃষ্ণের বিচ্ছেদে ছুঃখী ধর্ম নরপতি ॥ 
হেনমতে নিজ দেশে গেল সর্বজন । 
.ইন্প্রন্ছে রহিল শকুনি হুর্য্যোধন ॥ 
'বাঞ্ছ। বড় ধণ্মরাজ সভ| দেখিবারে । 
'কতদিন বঞ্চে তথ কুরু নৃপবরে ॥ 
'শকুনি সহিত সভা নিত্য নিত্য দেখে । 
দিব্য মনোহর সভ৷ অনুপম লোকে ॥ 


অন্নপূর্ণার ধ্যান_রক্তাংশ্বিচিত্রবসনাং নবচক্রচুড়া- 


[ মহাভারত। 


| নানা রত্ব বিরচিত যেন দেবপুরী । 
৷ দেখিয়। বিস্ময়াপন্ন কুরু অধিকারী ॥ 


৷ অমূল্য রতনেতে মণ্ডিত গৃহগণ । 


: এক গৃহ তুল্য নহে হস্তিনাভূবন ॥ 


দেখি ছুর্য্যোধন রাজা অন্তরে চিস্তিত। 


একদিন দেখ তথ! দৈবের লিখিত ॥ 
৷ মাতুল সহিত বিহরযে নরবর । 


হ্ষটিকের বেদী দেখে যেন সরোবর ॥ 


জল জানি নরপতি তুলিল বসন । 

_ পশ্চাৎ জানিয়। বেদী লজ্জিত রাজন ॥ 
তথা হৈতে কতদুরে গেল নরবর। 
লজ্জায় মলিন মুখ কাপে থর থর ॥ 

' স্ষটিকের বাপ বলি ভ্রমে না জানিল। 
' স-বসন ছুর্যযোধন বাগীতে পড়িল ॥ 

_ দেখিয়া হাসিল তবে যত সম্ভাজন । 


ভীম পার্থ আর ছুই মান্রীর নন্দন ॥ 
দেখিষ| দিলেন আজ্ঞ। রাজ। ভ্রাতৃগণে । 
ধরিয়া তৃুলিল বাপী হৈতে ছূর্য্যোধনে ॥ 
সোদক বসন ত্যজি পরাইল বাস। 
করাইল নিবৃত্ত লোকের যত হাস ॥ 
অভিমানে কাপে হুধ্যোধন-কলেবর । 
বাহির হইল তবে চিন্তিত অন্তর ॥ 


_ক্রোধেতে চলিল তবে গান্ধারী-কুমার । 


ভ্রম হৈল দেখিবারে ন। পায় দুয়ার ॥ 
স্থানে স্থানে প্রাচীরেতে ক্ষটিক মণ্ডন। 


: দ্বার হেন জানিয়া চলিল হুর্য্যোধন ॥ 
 ললাটে প্রাচীর বাজি পড়িল ভূতলে। 


দেখি! হাসিল পুনঃ সভার সকলে ॥ 


তাহ দেখি শীত্রগতি ধর্মের কুমার । 
_ নকুলেরে পাঠালেন দেখাইতে দ্বার ॥ 


নকুল ধরিয়! হস্ত করিল বাহির | 
অভিমানে হুর্য্যোধন কম্পিত শরীর ॥ 
ক্ষণমাত্র তথায় বিলম্ব না করিল । 
যুধিষ্টির-আজ্ঞ। মাগি রথ আরোহিল ॥ 


; মাতুল সহিত তবে চলিল হস্তিন! । 
। ঘনশ্বাস হেটমাথ! হুইয়! বিমন। ॥ 


_সভাপর্বব |]. 


কত শত শকুনি বলয়ে ছুর্যোধনে । 
উত্তর না পেয়ে জিড্ঞাসিল ততক্ষণে ॥ 
সঘনে নিশ্বাস কেন মলিন বদন। 
অত্যন্ত চিন্তিত চিত কিমের কারণ ॥ 
দুর্য্যোধন বলে মামা কর অবধান । 
হৃদয় দহিছে মম এই অপমান ॥ 
পাগুবের বশ হৈল পৃথিবামগ্ডল ॥ 
একলক্ষ নৃপতি খাটিল ছত্রতল ॥ 
ইন্দ্রের বৈভব জিনি কুস্তীর কুমার । 
কুবেরের কোষ জিনি পুণিত ভাগার ॥ 
এ সব দেখিয়া মোর শুকাইল কায়। 
সরোবর-জল যেন নিদাঘে শুকায় ॥ 
শকুনি বলিল ভাল বিচারিল! মনে | 
সংগ্রামে কে জিনিবেক পাতুপুভ্রগণে ॥ 
জিনিবারে এক বিদ্তা আছে মম স্থান । 
জিনিবারে চাহ যদি লহ সেই জ্ঞান ॥ 
দুধ্যোধন বলে কহ মাতুল স্থমতি । 

হেন বিদ্যা আছে যদি দেহ শীত্রগতি ॥ 
শকুনি বলিল এই শুন হুষ্যোধন । 
পাশাষ় নিপুণ নহে ধর্মের নন্দন ॥ 
ক্ষত্রনীতি আছে হেন যছ্যপি আহ্বান । 
কিবা দ্যুতে কিব! যুদ্ধে বিমুখ না হন ॥ 
কদা1চৎ যুধিষ্টির বিমুখ ন! হবে। 
খেলিলে তোমার জয় অবশ্য হইবে ॥ 
এইরূপ বিচার করিয়। ছুই জনে। 
হস্তিনানগরে প্রবেশিল কতক্ষণে ॥ 
ধৃতরাষ্ট্রচরণে করিল নমস্কার ৷ 

আশীষ করিয়। জিজ্ঞাসিল সমাচার ॥ 
ুধ্যোধন বলে হেন কি আছে উপায়। 
বিন! দ্বন্দ পাণ্ডবেরে জিনি নররায় ॥ 
পাশাক্রীড়। জানে ভাল মাতুল শকুনি। 
পাশায় পাণুব-লন্মবী সব লব জিনি ॥ 
এতেক শুনি অন্ধ বলিল তখন। 
বিছুরে জিজ্ঞাসি আমি কহিব কারণ ॥ 
বিছুর কিল রাজা না! কহিলা ভাল। 

৷ জাশিলাম আজি হৈতে সর্বনাশ হৈল ॥ 


_ মম প্রদান-নিরতাং স্তনভার নআ্রাং। ২৬৯ 


পাশা খেলাইবার মন্ত্রণ। | 


জন্মেজয় বলে কহ শুনি মুনিবর । 
কি হেত হইল পাশা অনর্থের ঘর ॥ 
পিতামহ পিতামহী ছুঃখ যাহে পাইল। 
কেবা খেল! নিবপ্তিল কেব৷ প্রবন্তিল ॥ 
কোন কোন জন ছিল সভার ভিতর । 
৷ যেই পাশা হৈতে হৈল ভারত সমর । 
| মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের তনয়। 
৷ ক্ষত্তাবাক্য শুনি অন্ধ চিন্তিত হৃদয় ॥ 
৷ দৃঢ় করি জানিল এ কম্পন ভাল নয়। 
ূ একান্তে ডাকিয়া রাজা ছুর্যযোধনে কয় ॥ 
| হে পুত্র কদাচ তুমি না খেলাও পাশ । 
| এ কর্মেতে বিদুর না করিল ভরসা ॥ 
মাতা পিত। তুমি যদি মান ছুর্য্যোধন। 
| না খেলহ পাশা ভুমি শুনহ বচন ॥ 
পরম পণ্ডিত ভূমি না বুঝহ কেনে । 
কি কারণে হিংসা কর পার নন্দনে ॥ 
1 কুরুকুলে জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির গণি । 
হুস্তিনানগর কুরুকুল রাজধানী ॥ 
যুধিষ্ঠির স্থিতে তুমি পাইলে হস্তিন! ৷ 
তুমি যাহা দিলে তাহ নিল পঞ্চজনা ॥ 
ইন্দ্রের সমান পুক্র তোমার বৈভব | 
নরযোনি হ'য়ে কার এমত সম্ভব ॥ 
ইথে অন্ুশোচ পুক্র কিসের কারণ । 
কি হেতু উদ্বেগ কর কহ ছুর্য্যোধন ॥ 
দুর্য্যোধন বলে পিতা সমর্থ হইয়া । 
অহঙ্কার নাহি যার শক্রকে দেখিয়া ॥ 
কাপুরুব মধ্যে গণ্য হম হেন জন । 
বিশেষ ক্ষতি ৬ প*নহু আপন ॥ 
মোরে যে বলিলে লক্গনা গণ সাধারণ। 
এইমত লক্ষ্মা পিতা ভূঞ্জে বহুওন & 
| কুস্তীপুক্র লক্ষ্মী যেন দাপ্ত হুতাশন। 
। দেখি মোর ধন্য প্রাণ আছে এতক্ষণ ॥ 
পৃথিবী ব্যাপিল পিতা পাগ্ডবের যশ। 
যতেক নৃপতি পিত। হল তার বশ & 








৮ সালা পীর 
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যুধিষ্ঠির বচনে সদাই কৃষ্ণ খাটে । 
সমস্ত ভূপতি কর দেয় করপুটে ॥ 
' আর করিলেক দেখ কপট পাগুব। 
' মম স্থানে ধন রুত্ব রাখিলেক সব ॥ 


; দেখিতে দেখিতে মম ভ্রান্তি হেল মন। 
ৃ অপমান কৈল যত শুনহ কারণ ॥ 
* মায়া সভামধ্যে কিছু ন! পাই দেখিতে । 


; ্ষটিকের বেদী সব হেন লয় চিতে ॥ 


: জল জানি ভূলিলাম পিন্ধন বসন। 


দেখিয়া হাসিল লোক যত সভাজন ॥ 


: তথা হৈতে কতদুরে দেখি জলাশয় । 
' স্ফটিক বলিয়! তায মনেভ্রম হয় ॥ 


- পড়িলাম মহাশব্দে সবন্ত্র তাহাতে । 


: চতুদ্দিকে লোকগণ লাগিল হাসিতে ॥ 
ভীম ধনঞ্জয় আর যত সভাজন। 


: ভ্রৌপদীর সহিত যতেক নারীগণ ॥ 
: সর্বজন আমারে করিলে উপহাস । 
_ সুধিষ্টির পরিবারে দিল অন্য বাস ॥ 
. বলিল কিন্করগণে বস্ত্র আনিবারে । 


'.পরাইল বাগ হৈতে তুলিয়। আমারে ॥ 


কার প্রাণে সে পিতা এত অপমান । 
- আর যে করিল পিতা কর অবধান ॥ 
. স্থানে স্থানে স্টিকের নিশ্পিত প্রাচীর | 


দ্বার হেন বুঝিলাম আদিতে বাহির ॥ 

মন্তকে বাজিল ঘাত পড়িনু ভূতলে । 

মাদ্রীপুভ্র ছুই আসি ত্বরিত তুলিলে ॥ 

মম দুঃখে ছুঃখিত হইল ছুইজন। 

হাতে ধরি দেখাইল ছুয়ার তখন ॥ 

এই হেতু হইল আমার অভিমান। 

কিব। তার লক্ষমী লই কিব! যাক প্রাণ ॥ 

ধুতরাস্ট্ী বলে পুত্র হিংস। বড় পাপ। 
ংসক জনের পুক্র জন্মে বড় তাপ ॥ 

অহিংসক পাগুবের না করিবে ছিংস! 


শান্ত হয়ে থাক পুত্র পাইবে পা 


সেইমত যজ্ঞ করিবারে যদি মন। 
কহ পুজ্র নিমন্ত্রণ করি রাজগণ ॥ 


ৃত্যস্ত-মিন্দুশকলাভরণং বিলোক্য- 


. [ মহাভারত । 


আমারে গৌরব করে সব নৃপবর। 
ততোধিক রত্ব দিবে আমারে বিস্তর ॥ 
ইহা না৷ করিয়া যাহা করহ বিচার । 
অসৎ মার্গেতে গেলে দুষিবে সংসার ॥ 
পরদ্রব্য দেখি হিংলা না করে যে জন। 
স্বধন্মেতে সদ! বঞ্চে সন্ভোষিত মন ॥ 
স্বকন্দ্নে উদ্যোগ করে পর উপকারী । 
সদাকালে মুখে বঞ্চে কি দুঃখ তাহারি ॥ 
পর নহে নিজ ভাই পাগ্ডুর নন্দন । 
দ্বেষভাব তারে না করিও কদাচন ॥ 
হুর্য্যোধন বলে পিত। প্রজ্ঞাবান নই । 
বহু শুনিয়াছি বলি শাস্ত্র কথ! কই ॥ 
সে জন কি জানে পিতা শাস্ত্রের বিবাদ । 
চাটু যেন নাহি জানে পিকের স্বাদ ॥ 
রাজ! হ'য়ে এক আঙ্ঞ! নহিল যাহার । 
তারে রাজ। নাহি বলি শাস্ত্র অনুসার ॥ 
রাজ! হয়ে সন্তোষ ন| রাখেবে কখন । 
ধনে জনে শান্তি না রাখিবে কদাচন। 
শক্রকে বিশ্বাস আর নাহি কদাচন। 
নমুচি দানবে যথ৷ সহত্রলোচন ॥ 

এক পিত৷ হৈতে হৈলে সবার উৎপভি। 
বহুকাল প্রীত ছিল নমুচি সংহতি রী 
সমরে তাহারে ইন্দ্র করিল সংহার 

নিক্ষণ্কে ভোগ করে অদিতি রা ॥ 


ূ শত্রু অল্প যদি তবু নাশের কারণ । 


ৃ 


। মুলস্থ বলীকি যেন গ্রাসে তরুগণ ॥ 
আপনি জানিয়া কেন করহ বঞ্চন। 
নিশ্চয় জানিনু চাহ আমার নিধন ॥ 

: পুনঃ স্ৃততরাষ্্রী বু মধুর বচনে। 

। নিবারিতে ন৷ পারিয়! পুক্র হুর্যোধনে ॥ 
৷ দৈবগ্ি জানিযা বিছ্ুরে ডাকাইল। 

৷ যুধিষ্ঠিরে আন গিয়া বলি আজ্ঞা দিল ॥ 
বিছুর বলিল রাজ! শ্রেয় নহে কথা । 
কুলনাশ হইবে জানিযা পাই ব্যথা ॥ 
অন্ধ বলে আমারে যে না কহিন আর। 
দৈববশ দেখি এই সকল সংসার ॥ 


সভাপর্বব | ] 


নারিল বিদ্ুর আঙ্ঞ! করিতে হেলন | 
রথে চড়ি ইন্দ্রপ্রস্থে করিল গমন ॥ 
বিদুরেরে সমাগত করি দরশন | 
যথাবিধি পুজা করিলেন পঞ্চজন ॥ 
ভিদ্ঞাসা করেন কহ ভদ্রে সমাচার । 

কি কারণে অন্যচিস্ত দেখি যে তোমার ॥ 
বিদুর বলেন রাজা চল হস্তিনায়। 

বিলম্ব না৷ কর ধৃতরাষ্ট্রের আজ্জায় ॥ 
মার যে বলিল তাহ! শুনহ স্থমতি। 

তব সভা তুল্য সভা করিয়াছে তথি & 
ভ্রাতৃ সহ মম সভ। দেখ হেথা আসি । 
দূ[ত আদি ক্রীড়া কর সভামধ্যে বদি ॥ 
সভায় বসিলে মম তৃপ্ত হয় মন। 

এই হেতু আমারে পাঠাইল রাজন ॥ 
ঘুধিষ্ঠির বলে দ্যুত অনর্থের ঘর । 
দূযতক্রীড়। ইচ্ছে যত জ্ঞানভ্রঘট নর ॥ 

(ন হোক সে হোক আমি অধীন তোমার । 
ক কাধ্য করিব মোরে কহ সমাচার ॥ 
বিছুর বলেন দ্যুত অনর্থের মূল । 
দূতেতে অনর্থ জন্মে জব্ট হয় কুল ॥ 
কাপ্লাম অন্ধ নৃূপে অনেক বারণ । 
আমারে পাঠায় তবু না শুনে বচন ॥ 
বুঝিয়। করহ রাজ। যাহা শ্রেয় হয়। 

থাহ বা না যাহ তথা যেব। চিত্তে লয় & 
ধম বলিলেন আজ্ঞ। দেন কুরুপতি। 
গুরু আজ্ঞা ভঙ্গ কৈলে নরকে বসতি ॥ 
কল্রিয়ের ধন্দম তাত জানহু যেমন । 

গ্যুত কিন্বা যুদ্ধে যদি করে আবাহুন ॥ 
'বশেষ আমার সত্য প্রতিজ্ঞ। বচন । 
দূত কিম্বা যুদ্ধে আমি না করি হেলন ॥ 
এ ঝাল যুধিষ্ঠির সহ ভ্রাতৃগণ । 
ভ্রোপদীরে কহিয়া গেলেন ততক্ষণ ॥ 
শিবপাশে বাদ্ধি যেন লোকে লয়ে যায়। 
কমাসহ পঞ্চভাই যান হস্তিনায় ॥ 
ধৃতরাষ্ট্র ভাক্ম দ্রোণ কৃপ দোমদত্ত। 
শান্ধারা সহিত অন্তঃপুর নারী যত ॥ 


হুষ্টাং ভ:ক্ত ভগবতীং ভবছুঃখ হন্ত্রীং ॥ 


২৭১ 


: একে একে সবাকারে করি সম্ভাষণ । 
রজনী বঞ্চেন তথ! স্থুখে পঞ্চজন ॥ 
 পুণ্যকথা৷ ভারতের অস্তৃত লহরী। 

, কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি ॥ 

পাশাতে যুধিষ্টিরের সব্ধবন্দ হরণ। 
রজনী প্রভাতে পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন । 
স্থখে দিব্য সভামধ্যে করিল গমন ॥ 
একে একে সন্তাষ করিল! সর্ববজনে | 

; বসিলেন অপূর্বব কনক সিংহাসনে ॥ 

 হেনকালে শকুনি আনিল পাশাসারি । 
বুধিষ্ঠিরে কহে তবে প্রবঞ্চন! করি ॥ 

পুরুষের মনোরম দ্যুতক্রীড়। জানি । 
দ্যুতক্রীড়া কর আজি ধন্ম নৃপমণি ॥ 
যুপিষ্ঠির বলে পাশ। অনর্থের ঘর । 

 ক্ষত্র পরাক্রম ইথে না হয় গোচর ॥ 

কপট এ কন্ম ইথে কপট বাখান । 

_ অনীতি কন্মেতে মম নাহি লয় মন ॥ 
শকুনি বলয়ে পাশ! স্থবুদ্ধির কম্ম। 
দ্যুত কিন্যা যুদ্ধ এই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম ॥ 

 যুদ্ধেতে অজাতি জাতি নাহিক বিচার । 

' হীনজাঁতি যবনাদি করয়ে প্রহার ॥ 

. পাশার সমান সেও বুদ্ধির সমর। 

. ক্ষব্রধন্ম আছে হেন বলে মুনিবর ॥ 

: ষুধিষ্ঠির বলে পাশ। অনর্থের মূল। 
অধন্ম করিয়া কেন জিনিবে মাতুল ॥ 

অন্য নাহি মনে মম দিজনেবা বিন। | 

এ কর্ম মাতুল আমি না করি কামনা ॥ 

 শকুনি বলিল তুমি ঘাও নিজ হানে । 

: পণ্ডিতে পণ্ডিতে ক্রীড়! পণ্ডিত সে জানে ॥ 

: যদি দ্যুতক্রীড়। ইচ্ছ। নাহিক তোমার । 


 নিবপ্ভিয়া গুহে তবে ঘা « সাপনার 1 


যুধিষ্ঠির বলে যবে ডাকিলা আমারে । 
ূ সত্য মম না টলিবে পাশার সমরে ॥ 
। সত্য আমি খেলিব পাশার আবাহনে । 
| তোমার সহিত পণ করে কোন্‌ জনে ॥ 


২৭২ মঙ্গল-চন্তীর ধ্যান_-বৈষ। ললিতকান্তাখ্য। দেবী মঙ্গলচণ্ডিক। । [ মহাভারত। 





মেরু তুল্য আমার আছে যে বহুধন। 

চারি সমুদ্রের মধ্যে যতেক রতন ॥ 

ছুর্য্যোধন বলে মম মাতৃল খেলিবে । 
সব রত্ব দিব আমি যতেক হারিবে ॥ 
এইরূপে ছইজনে পাশা আরস্তিল। 
দেখিবারে সর্বজন সভাতে বসিল ॥ 
ধৃতরাষ্ট্র ভীক্ম দ্রোণ কৃপ মহামতি । 
চিত্তে অসন্তোষ অতি বিহ্ুর প্রভৃতি ॥ 
ধর্ম বলিলেন পণ হইল আমার । 
ইন্দ্রপ্রস্থে যত মম রত্বের ভাণ্ডার ॥ 

. ঈদৃশ তোমার ধন কোথা! ছুর্য্যোধন ॥ 
হাসি বলে কোথা হৈতে দিবা এই পণ ॥ 
হুর্য্যোধন বলে আছে আমার অনেক । 
প্রবোধ করিব আমি জিনিবে যতেক ॥ 
নির্ণয় করিয়া সারি ফেলিল শকুনি | 
কটাক্ষে সকল রত্ব লইলেক জিনি ॥ 
ক্রোধে যুধিষ্ঠির পুনঃ করিলেন পণ। 
কোটি কোটি যতেক আছয়ে অশ্বগণ ॥ 
শকুনি হাঁলিয়! ফেলি জিনিলাম কয় । 
কি পণ করিবা আর কহ মহাশয় ॥ 
যুধিষ্টির বলে মম রথ অগণন | 
নানা রত্বে বিভৃষিত মেঘের গর্জন ॥ 

* শকুনি হাসিয়া বলে ডাকি ততক্ষণ । 
হের দেখ জিনিলাম কর অন্য পণ ॥ 
ধন্ম বলিলেন হস্তীবৃন্দ যে আমার । 
ইধদস্ত মহাকায় বলে অনিবার ॥ 
সর্বব হস্তী করি পণ পুনঃ ফেল পাশা । 
জিনিলাম শকুনি বলিয়া কহে ভাষ॥ 
যুধিষ্ঠির বলেন যে আছে দাসীগণ। 
সহস্র সহত্র বান! রত্বে বিভূষণ ॥ 
সবার সৌজন্য বড় ব্রাহ্মণ সেবাতে। 
করিলাম তাহ! পণ এবার পাশাতে ॥ 
'শকুনি ফেলিল পাশ! বলয়ে হাসিয়া । 
অন্য পণ কর হের নিলাম জিনিয়া! ॥ 
ধন্ম বলে আহয়ে গন্ধর্ব অশ্থগণ । 
তিলেক ন! হয় শ্রম ভ্রমিতে ভুবন ॥ 


চিত্ররথ গন্ধর্ব্ব তন্বুরু আনি দিল। 
এবার দ্যুতেতে সেই অশ্বপণ হৈল ॥ 
হাসিয়া বলয়ে তবে স্ুবল-কুমার । 
অশ্বগণ জিনিলাম কর পণ আর ॥ 
বুধিষ্টির বলেন যে আছে যোদ্ধাগণ। 
মহারথী মধ্যে করি সে সব গণন ॥ 
এবার যুদ্ধেতে আমি করিলাম পণ । 
হাঁসিয়। জিনিন্ু বলে গান্ধার নন্দন ॥ 
এইমতে প্রবপ্তিল কপট দেবন। 
একে একে হারিলেন ধন্ম সর্বব ধন ॥ 
দ্রেখিযা ব্যাকুল হৈল বিছুরের মন | 
ধুতরাষ্ট্রে ডাকিয়া বলিছে ততক্ষণ ॥ 


ৃ আমি যত বলি, তব মনে নাহি লফ়। 


ূ 


॥ 


স্ৃত্যুকালে রোগী যেন ওষধ না খায় ॥ 
ওহে অন্ধরায় তুমি হইল! কি স্তব্ধ । 
জন্মকালে এই পুক্র কৈল খর শব্দ ॥ 


| তখনি বলিন্ু আমি সকল বিস্তার । 


ৰ 
ূ 
ৃ 


কুরুকুল ক্ষয় হেতু হইল কুমার ॥ 
না শুনিয়া মম বাক্য করিয়া হেলন। 
সেই সব রাজ! ব্যক্ত হইল এখন ॥ 

ংহার রূপেতে এই আছে তব ঘরে । 
ন্লেহেতে ভুলিলা, নাহি পাও দেখিবারে ॥ 
দেব গুরু নীতি রাজ। কহি তোমারে। 
মধু হেতু মধুলোভী উঠে বৃক্ষোপরে ॥ 
নাহিক পতন ভয় মধুর কারণ । 
সেইরূপ মত্ত হইয়াছে হুর্যোধন ॥ 
মহারথিগণ সহ করযে বৈরিত। | 
পশ্চাতে জানিবে এবে নাহি শুন কথ! ॥ 
এইরূপ কংস ভোজ হুইল উৎপত্তি । 
সপ্তবংশ পিতার নাশিল ছষ্টমতি ॥ 
উগ্রসেন আদি সবে করি এ প্রকার। 
গোবিন্দের হাতে তবে হইল সংহার ॥ 
সপ্তবংশ স্থখে বৈসে গোবিন্দ সংহতি। 
মম বাক্য মান রাজ। বড় পাবে প্রীতি ॥ 
শীগ্রগতি পার্থে আজ্ঞা! করহ রাজন। 
ছুর্যোধনে রাখ নিয়া করিয়া! বন্ধন ॥ 


সভাপর্বব |] এ 


নির্ভয়ে পরম স্থথে থাকহ নৃপত্তি । 

কাক হস্তে ময়ূরের না কর ছুর্গতি ॥ 

যে হইল এখন নিবর্ত নরপতি। 

পুত্রগণে কর কেন ঘমের অতিথি ॥ 
দিকপাল সহ যদি আসে বজপাণি। 
পাঁণুবে জিনিতে নারে তোমা কিসে গনি ॥ 
হে ভীগ্প, হে দ্রোণ, কৃপ নাহি শুন কেনে। 
সবে মেলি রঙ্গ দেখ বুঝিলাম মনে ॥ 
অগাধ সমুদ্রে নৌক। না ডুবাও হেলে। 
মবে মেলি যমগৃহে যাইতে বসিলে ॥ 
অক্রোধি অজাতশক্র ধর্মের তনয় । 
বেক্ষণে করিবে ক্রোধ ভীম ধনঞ্জয় ॥ 
বমজ্ যুগল করিবেক যবে ক্রোধ । 

: কে আছে সহায় তব করিতে প্রবোধ ॥ 

: হে অন্ধ, পাশাতে যত লইবে সেবাত। 
বুঝিলা কি তাহাতে তোমার নাহি হাত ॥ 
কপট করিয়া তাহে কোন প্রয়োজন । 
আজ্ঞামাত্রে দিবে সব ধন্মের নন্দন ॥ 

এই শকুনিরে আমি ভালমতে জানি । 
কপট কুবুদ্ধি খলগণ চূড়ামণি ॥ 

কোথায় পর্ববতপুর ইহার নিবাস। 

কে আনিল হেথায় করিতে সর্ববনাশ ॥ 
বিদায় করহ, ঘরে যাক আপ্রনার | 

উঠ গে! শকুনি, পাশা করি পরিহার ॥ 
সভাতে এতেক যদি বিহ্র বলিল। 

স্বলন্ত অনলে যেন ঘ্বৃত ঢালি দিল ॥ 
দু্যযোধন বলে আমি তোমা ন৷ জিজ্ঞাসি | 
কার হ'য়ে কহ ভাষা সভামধ্যে বনি ॥ 
জিহ্বাতে হুদয়-তত্ব মনুষ্যের জানি । 
সদাকাল কর তুমি ধৃতরাষ্ট্র হানি ॥ 
পাঙুপুজ্র প্রিয় তুমি সর্বলোকে জানে। 
শিকটে না রাখি কভু শত্রহিত জনে ॥ 
বথায় করহ ইচ্ছ। যাও আপনার । 

এখায় রহিতে যোগ্য ন! হয় তোমার ॥ 
সভামধ্যে কহু কথ যেন স্বয়ং প্রভু । 
কেহ এ কুৎনিত আর নাহি কহে কভু ॥ 


বরদা ভয়হস্ত। চ ব্বিভুজাগৌরদেহিক। | 


র 
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 বিছুর বলেন আমি না কহি তোমারে । 


ধৃতরাষ্ট্র ছুঃখ দেখি হৃদয় বিদরে ॥ 

তোরে কি কহিব ধৃতরাষ্ট্র নাহি শুনে । 
হিতবাক্য হতায়ু কখন নাহি মানে ॥ 
আমারে কি হেতু তুমি জিজ্ঞাসিলে কথ! । 
জিজ্ঞাস আপন সদৃশ পাও যথা ॥ 
এত বলি নিঃশব্দে যে ক্ষভা মহাশয় । 


। পুনঃ আরস্তিল পাশ! সুবল তনয় ॥ 


_ শকুনি বলিল চাহি ধর্মের নন্দন। 
 সর্ববন্ধ হারিলে আর কি করিবে পণ ॥ 


যুধিষ্ঠির বলেন যে অসংখ্য রতন। 
চারি সিন্ধু মধ্যেতে আমার মত ধন ॥ 


. সকল করিন্ু পণ এবার সারিতে । 
। জিনি লইলাম বলে গান্ধারের স্থৃতে ॥ 


যুধিষ্টির বলেন যে আছে পশুগণ। 


. গাভী উত্তর খর আর মেষ অগণন ॥ 


: সব করিলাম পণ এবার দ্যুতেতে । 


' জিনিলাম বলি বলে স্থবলের স্থৃতে ॥ 

' যুধিষ্ঠির বলিলেন পণ করি আমি। 

. আমার শাপিত আছে যত দেশ ভূমি ॥ 
৷ ব্রাহ্মণের ভূমি গৃহ ছাড়িয়া রতন। 

। এবার দেবনে আমি করিলাম পণ ॥ 

: শকুনি বলিল জিনিলাম মে সকল । 

: আর কি আছষে পণ কর মহাবল ॥ 

। ধর্ম দেখিলেন ধন কিছু নাহি আর । 


কুমারগণের অঙ্গে যত অলঙ্কার ॥ 
সকল করিল পণ জিনিল শকুনি। 
দেখিয়! চিন্তিত বড় ধর্ম নৃূপমণি ॥ 
শকুনি বলি কহ কি আর বিচার । 
বিচারি করেন পণ ধন্মের কুমার ॥ 
ক্ষিতিমধ্যে বিখ্যাত নকুল মহাবীর । 
কামদেব জিনি রূপ সুন্দর শরীর ॥ 
সিংহগ্রীব পদ্মপন্র যুগল নয়ন। 
এবার সারিতে নকুলেরে কপ্সি পণ ॥ 
কপটে শকুনি বলে বলি সারোদ্ধার । 
তব প্রিক্প ভাই এই পার কুমার ॥ 
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কেমনে ইহারে পণ করিব দেবেনে । 
এত বলি ফেলি পাশা লইলেক জিনে ॥ 
ধন্ম বলে সহদেব ধন্মযজ্জ পণ্ডিত । 
আমার পরম প্রিয় জগতে বিদিত ॥ 
এবার সারিতে সহদেবে করি পণ। 
জিনিলাম বলি বলে গান্ধার'-নন্দন ॥ 
কপট চাতুরী বাক্য বলিল শকুনি। 
আর কি আছয়ে পণ কর নৃপমণি ॥ 
বৈমাত্রেয় ছুই ভাই হারিল৷ সারিতে । 
ভীমাজ্জনে হারিব! না লয় মম চিতে ॥ 
ধন্মরাজ বলে তব দেখি ছুঞ্ফৃতি। - 
ভ্রাতৃভেদ ভাষ কেন কহ মন্দমতি ॥ 
আমি আর পঞ্চ ভাই একই পরাণ । 
কি বুঝিয়! হেন বাক্য কহিল! অজ্ঞান ॥ 
ভীত হ'য়ে শকুনি বলিছে সবিনয়। 
সহজে পাশায় মন্ত স্বজনেতে হয় ॥ 
পুনঃ যুধিষ্ঠির করিলেন এ উত্তর । 

তিন লোকে খ্য'ত যে আমার সহোদর ॥ 
ছেলে ভরি পর সৈন্য সাগরের প্রায় । 
যেই ছুই বীর কর্ণধারের কৃপায় ॥ 
হেলায় জনিল দেবগাজে ভুজবলে। 
অগণিত গুণ যার খ্াাতি ক্ষিতিতলে ॥ * 
এ কর্ম্মেতে পণযোগ্য ন.হ হেন নিধি । 
তথাপিও করি পণ অক্ষক্রড়। বিধি ॥ 
শকুনি ফেলিয়। পাশা জিনিলাম বলে। 
ধনঞ্জয়ে জিনি হষ্ট হয় কুরুদলে ॥ 

ধন্ম বলিলেন পণ করি এহখার। 
বলেতে মন্ুুষ্যলোকে সম নহে যার ॥ 
ইন্দ্র যেন দৈত্য দলি পালে স্ুরগণে । 
সেইমত পালে ভীম পাণ্ডুর নন্দনে ॥ 
পাশায় এ পণ:বাগ্য «হে হেন ধন। 
তথাপিও করি পণসদব নির্ববন্ধন ॥ 
জিনিলাম বলি তবে বলিল শকুনি । 
আর কি আছয়ে পণ কর নৃপমণি ॥ 
এত শুনি বলিলেন ধন্মের নন্দন । 
আমি আছি কেবল মামারে করি পণ ॥ 


রুক্তপন্মানস্থ! চ মুকুটোজ্জবলমণ্ডিত। । 


| মহাভারত । 


' জিনিয়া শকুনি বলে কপট আচার । 


পাপ কম্ম করিল! হে কুন্তীর কুমার ॥ 
দ্রপ্পদনন্দিনী পণ করহ এবার । 
জিনিয়া করহ রাজ! আপন! উদ্ধার ॥ 


1 এ সকল থাকিতে আপন! নাহি হারি। 


, আপন! থাকিলে হয় বনু ধন নারী ॥ 
 প্লাজ। বলে মাম। না সম্ভবে এই কথা । 
' কিমতে করিব পণ ভ্রুপদ-দুহিতা ॥ 

: লক্ষ্মী অবতার রাজ! তোমার গৃহিণী । 


তার ভাগ্যে কদাচিত পড়ে পাশ। জানি ॥ 
বিপদে পড়িলে বুদ্ধি হারায় পঞ্ডিত। 
শকুনির বচন যে মানিলেন ছিত ॥ 
এতেক শুনিয়া কহিলেন যুধিষ্ঠির | 

পাশ! ফেল আর বার এই পণ স্থির ॥ 


: শুনি কর্ণ দূর্য্যোধন হাসে খল খল। 
। মহা! আনন্দিত কুরু সোদর সকল ॥ 
' বিপরীত দেখি কম্প হৈল সভাজন। 


ভাক্স দ্রোণ কৃপ হৈল সজল-নয়ন ॥ 
বিমর্ষ বিভ্ুর বপিলেন অধোমুখে । 
্ঞানবন্ত লোক শব্ধ হৈল মহাশে!কে ॥ 


' হৃষ্ট হয়ে ্ৃতরাষ্ট্র ডাকিরা বলিল। 
; কে জিনিল কে জিনিল ঝলে জিজ্ঞাপিল ॥ 


। 


: বহুকালে প্রকাশিল কুটিল আচার । 
। না পারল নুকাইতে ধুতরা আর ॥ 


এইমত লকল হারেন ধন্মরাম । 


' সভাপর্বব হ্বধারস কাশীদাস গায় ॥ 


পঞ্চ পাগুবকে সহঠাতলস্থকরণ। 
হাসিয়া বলিল তবে সুধ্যের নন্দন । 


৷ দেখহ ইহারে হৈল দৈবের ঘটন ॥ 

। আমা সব। মধ্যেতে তোমারে শিল লাজ । 
: উপহাস কৈল পেয়ে আপন সমাজ ॥' 

. এই ভীমাজ্জুন দেখ মাত্রীর নন্দন। 

: পুনঃ তোমা দেখি হালে এই সর্বজন ॥ 

1 বাতুল দেখি) যেন হাসে সভাজনে । 


 সেইমত কৈল তোম। আপন ভবনে ॥ 


সতাপন্ব | | 


সেই অধন্মের ফলে দেখ নৃপমণি । 

করি বান্ধিয়া দ্িলেক দৈবে মানি ॥ 
স হৈল যুধিষ্টির ভ্রাত্‌ সমুদায় | 

যাগ্য দাসের বসিতে না যুয়ায় ॥ 
ধ্্যোধন বলে সখা উত্তম কহিলে। 
[্ছা দিল যুধিষ্টিরে লহ সভাতলে ॥ 
ঘ্ঝিয। আপনি সখা করহু বিধান । 
ঞজনে নিযুক্ত করহ স্থানে স্থান ॥ 
কন্মে বে যোগ্য তারে কর সমর্পণ । 
তক শুনিয়া বলে ভুষ্ট বৈকর্তন ॥ 
দৈব হত বছজন তৃত্যকশ্ম করে ! 
বিনা কম্মে কেবা অ:ছে সংসার ভিতরে ॥ 
নিজ শক্তিমত কন্ম করষে আজন্ম । 
রাস্তা রাজকন্মা করে স্ৃত্যে ভূত্যকম্ম ॥ 
ভৃত্য হৈল পঞ্চজন করুক স্বকাজ। 
যে কম্মে বে যোগ্য তারে দেহ কুরুরাজ ॥ 
অনুভব আমার যে কর অবধান । 
পঞ্চজনে নিযুক্ত করহ স্থানে স্থান ॥ 
হ্কোমল অঙ্গ রাজ ধন্মের তনয়। 
অন্য কম্মে ইহার ক্ষমত। নাহি হয় ॥ 
তাম্থলর সেবাতে করহু নিয়োজন। 
পান ল'য়ে সন্গিধানে রবে অনুক্ষণ ॥ 
হষ্টপুষ্ট বূুকোদর হয় বলবান। 
'পে কারণে মম মনে লয় এই জ্ঞান ॥ 
বকোদরে সমর্পণ কর চহুর্দেল। 
এনাধাসে ভার বহে নহেক ছর্ববল ॥ 
ক্ধ করি তোমার সহিত ভ্রাতৃগণ ; 
স্ষচ্ছন্দে নাইবে যথ! করিবে গমন ॥ 
অঙ্গ্ুনেরে এই সেবা! দেহ মহাশয্। 
আনি অনুমানি বদি তব মনে লয় ॥ 
বস্ত্র অলঙ্কার আদি সমর্প অজ্জুনে। 
ল'যে তৰ সম্মুখে থাকিবে অনুক্ষণে ॥ 
তব হত প্রিয় ছুই মান্দ্রোর তনয় । 

এ দৌহারে ছুই সেবা দেহ-মহাশয় ॥ 
দুই ভিতে তোমার থাকিবে ছুইজন। 
চামর লইয়। সদা! করিবে ব্যজন ॥ 









রক্তকৌষেয়বসন। শ্মিতবক্তু। গুভানন। | 


এ পঞ্চ, সেবায় পঞ্চে কর নিয়োজন। 
আসিয়৷ করুক কষ্ণ। গৃহে দাসাপণ ॥ 
_এতেক বলিল যদি কর্ণ ছুরাচার। 

৷ হাসিয়া! বলিল তবে গান্ধারী কুমার ॥ 
৷ ইঙ্গিত করিয়া জানাইল ভূত্যগণে । 
' সভাতলে লইয়া বনাও সর্ববজনে ॥ 

_ আজ্জামাত্র ততক্ষণ যত ভূত্যগণ | 

. উঠ উঠ বলি কহে কর্কশ বচন ॥ 


৭৫ 


কোন্‌ লাজে রাজাসনে আছহু বসিয়।। 
আপনার ঘোগ্যস্থানে সবে বৈস গিয়৷ 
দ্ুঃশামন উঠাইল ধন্ম করে'পরি ! 

চল চল বলি ডাকে পুষ্টে ডেকা মারি ॥ 


 ্োবেতে পম্মের পুজ কাপে কলেবর । 
' চক্ষু রক্তবণ লাহ বছে ঝর ঝর ॥ 


বিপরীত মানহান দেখি যুধিষ্টির । 
ক্রোধে থর থর কম্প্মান ভামবার ॥ 
ভৈরব গর্জজনে গর্জে দন্ত কড়মড়ি। 
: যেমন প্রলয়কালে হয় মড়মাড় ॥ 
: ষুগান্তের ঘম বেন নংহারিতে ক্ষ্তি । 
৷ অরুণ আকার চক্ষু চাহে একদৃষ্টি ॥ 
' নাকে ঝড় বহে বেন প্রলয় সমান। 
৷ মহাবার ভামসেন কর্ণ পানে চান ॥ 
: দেখিয়। কৌরবগণ পায় বড় শঙ্কা । 
। হাতে গদা কাঁরয়া উঠিল রণডঙ্ক। ৪ 
' মাথায় ফিরাষ গদ। চক্রের আকার । 
চরণের ভরে ক্ষিতি হষত বিদার ॥ 
ক্রোধমুখ করি ছুঃশাসন পানে বায়ু। 
৷ অনুমতি লইতে ধর্মের পাঁনে চায় ॥ 
৷ (ইটমাথ। বুপ্িষ্টির দেখিয়া শামেরে | 
| বুঝিঝ! অচ্জু্ গিধা ধরিলেন তারে ॥ 
| অক্জুন বলেন ভাহ ন। কস অনাতি | 
| কি হেতু হেলন কর ধম নরপতি ॥ 
ূ দিকপাল সহ ঘদি আসে দেবরাজ ! 
ূ আর বত বার আমে ভ্রিলোকে;র মাঝ ॥ 
| ধস্মেরে করিবে হেন আমরা থাকিতে । 
মুহুর্তভেকে পাঠাইব যমের ঘরেতে ॥ 


২৭৬ 


কোন ছার এর! সব তৃণ হেন গণি। 
এখনি দহিতে পারি কারে নাহি মানি ॥ 
বিন! পম্ম আজ্ঞায় নাহিক ভাই শক্তি । 
তাহে কোন্‌ ভদ্র বাহে ধন্মেতে অভভ্তি ॥ 
অন্বাকার ধন্মের এ কন্মে অভিপ্রায় । 
সে কারণে এ কার্য্য করিতে ন। যুয়ায ॥ 
অর্ছ্ধনের নচনে হইল শান্ত ক্রোধ। 
ফেলিলেন গদা ভীম মানি উপরোধ ॥ 
আভরণ পরিধান নতেক আছিল । 
পঞ্চ ভাই আপন। আপনি সব দিল ॥ 
সভ। ত্যাগ করিষ্। নিকুন্ট ধুল্যাসনে । 
অধোমুখে বসিলেন ভাই পঞ্চজনে ॥ 
হেনকালে ছুষ্ট কর্ণ কহিল বচন। 
দ্রৌপদী: আনিতে দূত করহ প্রেরণ ॥ 
শুনি দুধ্যোপন তবে বিচরে ডাকিল । 
হান্য পরিহাসে তব কছতে লাগিল ॥ 
হবে ধৃতরাষ্ট্র রাজা বুঝিয়। বিচার । 
সত। হৈতে 2হে তবে গেল আপনার ॥ 
প্রসভান ছ্বিপদ ক আননুন। 

তবে ছুয্যোধন রাজ! আনন্দিত মতিণ। 
ভাবযা বলিল তবে বিছ্বরের প্রতি ॥ 
(বষাদিত “কন বসিয়াছ অধোধুখে | 
হেন বুৰি দুঃখী বড় পাগুবের দুঃখে ॥ 
উ উঠ বাহ শীঘ্ ইন্দ্রপ্রস্ছে চলি । 
আপনি আইস হেথা লইয়। পাঞ্চলী ॥ 
অন্তঃপুরে আছয়ে বতেক দাসাগণ । 
ত। সবার সাহত করুক দাসীপণ ॥ 
এত শাঁন বিছুর কম্পিত কলেবর। 
ক্রোধমুখে ছুর্ষেযোধনে করিল উত্তর ॥ 
মন্দনূদ্ধি মতিচ্ছন না বুঝিস্‌ কিছু । 
ধ্যাছেরে করালি কোধ হযে স্বগ শিশু ॥ 
[বৰ সঞ্ছারিয়া বসিযাছে বিষধর । 
অঙ্গুলি ন। পুর তার মুখের ভিতর ॥ 
,কমনে এ ভুষ্টভাষ আনি'লি মুখেতে। 
(রীপদী হইবে দালী কহিলে লভাতে ॥ 


নব-যৌবন-সম্পন্নাচার্বঙ্গী ললিতপ্রভা । 


[ মহাডারত। 
দ্রোপদীতে তোমার কিসের অধিকার। 


৷ সবাই ন! বুঝ কেন করিয়া বিচার ॥ 
; আপনি হারিল পূর্বে ধন্দের কুমার । 
. অন্তঙ্গন উপরে কিসের অধিকার ॥ 

অন্যের উপরে তার প্রভুপণ কিসে । 


' আর তার চারি স্বামী আছয়ে বিশেষে ॥ 


মম বোল বর্দি তোর নাহি লয় মনে। 
জিজ্ঞাসিয়! দেখ ঘত বৃদ্ধ মক্জ্রিগণে ॥ 


এই যে বৃদ্ধক অন্ধ হুষ্ট হইয়াছে । 
' লোভেতে লইল চ্ন্ধ নাহি দেখে পাছে ॥ 
' নিকট আইলে ম্বত্যু কে করে বারণ । 


ফল ধরি যেন বেণু বৃক্ষের মরণ ॥ 


শু 7াইলে খণ্ডে অস্ত্রাঘাতের বেদন' 
_বাক্যাঘাত নাহি খণ্ডে যাব জীবন ॥ 


পাশাতে জিনিয়। বড় আনন্দ হৃদয়; 
চিন্তে কর পাগুবের হৈল অসময় ॥ 
শ্রীমস্ত জনের হয় অসময় কিনে । 
কি তার সহায় নাই এহ মহাদেশে ॥ 
কোথ৷ হয় জ্রীরহিত হ্রীমন্ত সুজন । 
জলেতে পীষাণ নাহি ভাসে কদাচন ॥ 
লাউ নাহি ডুবে কভু জলের ভিতর । 
কখন অগতি নহে বিষ্ুভক্ত নর ॥ 
পুনঃ পুনঃ আমি কহিলাম হিতবাণী। 
ন! শুনিলে মৃত্যুকাল হৈল হেন জানি ॥ 
নিশ্চঘ হইল দেখি তিন কুল ধ্বংস। 
শান্তনু বাহলীক অন্ধ নৃপতির বংশ ॥ 
পাত্র মিত্র ইষ্ট পুভ্র সহিত মজিবে । 


. আমার এ সব কথ পশ্চাতে ফলিৰে ॥ 


এইবূপ বিদুর কহিল বহুতর । 

শুনি দুর্য্যোধন তারে নিন্দিল বিস্তর ॥ 
প্রতিকামা আছিল সম্মুখে দাড়া ইয়া ৷ 
তারে আঙ্ঞ। দিল রাজা নিকটে ডাকিয়! । 
যাহ তুমি দ্রৌপদীরে আন এইক্ষণে | 
পাগুবেরে ভয় তুঘি না করিহ মনে ॥ 
বিদুরের বোলে কিছু না করিহ ভয়। 


 সর্ববকাঁল বিছ্বুরের ভঘার্ভ হৃদয় ॥ 





৫ ৮ এ রস ৮ 
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আ'র কুম্বভাব আছে বিছুরের চিত। 
ধুতরাষ্ট্র কুৎস। কহে পাণুবের ছিত ॥ 
ভ্র্ধ্যোধন আজ্ঞান্» চলিল প্রতিকামী ॥ 
প্রস্থ প্রবেশ করিল শীব্বগামী ॥ 
দায় পুরের মধ্যে দ্রৌপদী স্থন্দরী। 
দপ্দ'র আগে কহে করযোড করি ॥ 
হম নিতে আজ্ঞ। দিল কুরু অধিকারী । 
বন্ধ হরেল দূযুতে তোমা আদি করি ॥ 
ব্রন ম্হাদেবি শুনহ বিধান । 
'দষ্টর রাজা হৈল দ্যুতে হতভ্ঞান ॥ 
বিবহ্ হ'রিল দ্যুতে তোমা আদি করি । 
মা নিতে আজ্ঞ। দিল কুরু অধিকারী ॥ 
£তরাষ্ 2ছে চল কর যথা কম্ম । 
নিয়! (দ্পদীর ভাঙ্গিল নিজ মন্ম ॥ 
[দীপলা বলেন হেন কভু নাহি শুনি । 
ব'জপুভ্ ভারিয়াছে আপন গুহিণী ॥ 
প্রহুকামা বলে এই কপট না হয়। 
৩ “কন খেলিলেন ধন্মের তনয় ॥ 
4০৭ একে সর্বস্ব হারিয়। নরবর | 
হ”সতুর হারিলেন সহ সহোদর ॥ 
৮4৮5 এতামারে হারিলেন নুপমণি । 
5 পনি বলিলেন দ্রুপদ-নন্দিনী ॥ 
৬ গ্ররতিকামী গিয়া জিজ্ঞাস রাজারে । 
ছে আপন কি হারিলেন আমারে ॥ 
হ'রিষ। থাকেন যদি প্রথমে আপনা | 
হনে গিয়া জিজ্ঞাসহ সভাসদ জন! ॥ 
হছে ঘপি আমারে যাইতে সবে কয় । 
অন ইচ্ছায় তবে বাইব তথায় ॥ 
এ৩ শু প্রতিকামী চলিল সত্বরে | 
সদ জজ্ঞাসে গিয়। ধণ্ম নুপবরে ॥ 
পাঠ হল দ্রৌপদী আমারে জিড্ঞাসিতে । 
“ক ₹ পণ প্রথমে করিল। রাজ। দুযুতে ॥ 
প্রঘনে আপনা কি হারিল। যাচ্সেন: । 
কন মঞ্চ হইলেন ধন নুপমণি ॥ 
রহিলেন নিঃশব্দে না বলিলেন বাণী | 
মনে বুঝ কিছু না বলিল প্রতিকাী ॥ 


 শ্রতিকামী প্রতি ক্রোধে বলে কুরুবলে । 


ঘাহ প্রতিকামী কিব! জিজ্ঞাস উহ্থারে ॥ 
সভামধ্যে লইয়া আইস দ্রৌপনারে । -, 
আসিয়। করুক ন্যায় সভার ভিতরে ॥ 
আসি জিভ্ঞান্গক সেই (যই লয় মনে। 
করুক আলিয়। হ্যায় লয়ে সভাজনে ॥ 
এত শুনি প্রতিকামা হইল ছুর্খভ | 
পুনঃ প্রোপদ'র স্বানে চলিল ত্বরিত ॥ 
করযোড়ে প্রতিক'মী এলে সবিষাদ। 
অবধান মহাদেবি হইল প্রমাদ ॥ 

অস্ত হৈল কুরুকুল বুঝিলাম মনে । 
সভাতে তোমারে লৈতে বলিল যখনে ॥ 
(দ্রৌপদী বলিল শুন সপ্তীয় নন্দন ! 
ধন্মরাজ কি বলেন কিব' ছুধ্যোধন 
প্রতিকামা বলে রাজ। কিছু ন৷ বলিল । 
সভাতে লইতে ছুধ্যোধন আজ্ঞা দিলে | 
দ্রৌপদী কহিল ভুমি বলিলা প্রমাণ । 
বংশনাশ হেতু বিধি করিল বিধান ॥ 

নাও প্রতিকামী গিয়! জিজ্ভান রাজাধ । 
নিশ্চয় কি তার মন বাভতে তথায় ॥ 
এত শুনি প্রতিক!ম! চলিল সহর ! 
বাজারে কহিল আসি কুম্ধার উত্তর ॥ 
তবে ঘুপিষ্ঠির রাজ! ভাবিয়া! অন্তরে । 
ছুধ্যোধন নই দেখি ক্ুষ। আনিবারে ॥ 
বৈচারিফ কহিলেন কহ দ্রোপদারে । 
দৈবের নির্বান্ধ কম্ম “ক খণ্ডিতে পার ৭ 
মত্য বিন মম চি অন্য নাভি লয় । 
ধন রন্দং করুক আসিয়া এ সভায় ॥ 
প্ররতিকামা এতি পুনঃ ভর্যোপন বলে 
ভ্রণধে ঢু চদদ ঘেন হাটি এশা আলে ॥ 
আমি বাহ। বলি তাহ। নাহি লয় মনে ! 
পুনঃ পুনঃ আইল ৮এপদা ছু তগণে ॥ 
মাও শীঘ্র (ড্রীপদারে আনহু এ স্থানে । 
এত শুনি প্রতিকামা ভীত হৈল মনে 
পুনরপি ইন্দ্রপ্রস্থে চলিল সঙ্রে । 
কতক নুরেতে গি্! ভাবিল অন্তরে ॥ 
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কি ক্ষণে আইনু আজ্জি রাজার শিকটে। 
নে কারণে পড়িলাম বিমম সঙ্কটে ॥ 
পাছে ক্রোধ করে কুষ্। দেখিচুল এবার । 
পাশুব করিলে ক্রোধ নাহিক শিস্তার ॥ 
বিচারিয়া ব!ভুড়িল সঙ্জঈয নন্দন । 
করষোড়ে বলে ভধেযোবনের স্দন ॥ 

তব আচ্াবশে থাই কুর্ণ। আনিবারে । 
ন। আইনে কি করিন গাঙ্ছ। কর মোরে ॥ 
গুনি চালান ডাকি কলে ভুধেযাপন । 
পাগুবের হম কাতর সপ্প নানদন ॥ 

এ কম্মের মোগ নভে এত অলমতি : 
তুমি গিয়। দ্রোপণখব আন শীঘ্রগতি ॥ 
সভামাপ্য পপ পার আনত তাজারে। 
নিস্তেজ হয়েছে এব্র কি আন বিচার ॥ 
আজ্ঞামাত দঃশালন হয়ে জন্টচিন্ত । 
ড্রোপদীর অন্তঃপ্ারে ৯লিলি হরি ৪ 
ভ্রীপদা চাহিয়া ডাকি পলে ছ্ুশালন । 
চলহু দ্রৌপদ" আন্' করিল রাজন ॥ 
পাশায় তোমার শ্বামা ভারল তোমারে । 
দুর্ধ্যোধন ভজ আজি তাজ বুপিষ্টিরে ॥ 
ছুঃশাসন ছুষ্টবৃদ্ধি "দি গুণব্তী । 
সক্রোদ বদন আর বিকৃতি আকৃতি ॥ 
ভয়েতে দেবার অঙ্গ ক'/প থর থর । 
শীঘ্বগতি উঠি “গল ঘরের ভিতর ॥ 
স্ীগণের মপ্যে দেব ভয়ে লুকাইল ! 
দেখি হুঃশাসন ক্রোধে পাছেতে ধাইল ॥ 
গৃহদ্ধারে কুন্তদেবী ভুক্ত -প্রসারিয়া । 
সবিনয়ে ছুঃশাসনে বলে বিনাইয়া ॥ 

কহ দুঃশাসন এই কেমন বিহিত । 
দ্রৌপদী ধরিতে চাহ ন। বুঝি চরিত ॥ 
কুলবধূু ল'য়ে যাবে মধ্যেতে সভার । 
কুলের কলঙ্ক ভয় নাহিক তোমার ॥ 
শুনি ভুঃশানন ক্রোধে উঠিল গজ্জিয়া । 
ছুই হাতে কুস্তারে সে ক্ষেলিল ঠেলিয়া ॥ 
অ[চতন হয়ে দেবী পড়িল ভূতলে । 
দুঃশাসন ধরিলেক ভ্দোপদ্দীর চুলে ॥ 


কালিকাং দক্ষিণা” দিব্যাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাং ॥ 


| মহীভারত 


পুর ছৈতে বাহির করিল শীস্রগতি । 


দেখিয়। কান্দয়ে ঘত পরের যুবতী ॥ 
কেশে ধরি লয়ে যায় পবনের বেগে । 
চলিতে চরণ ভূমে লাগে কিনা লাগে ॥ 
নাগিনা বিকল যেন গরুড়ের মুখে । 


ছটফট করে দেবা ছাড় ছাড় দা ॥ 


আরে মন্দমদ্ত (কন না দেখ নযনে 
রজঃম্বল। আছি আর একহ বসনে ॥ 
ছুঃশাসন বলে ভুমি ছাড় হেন আশ । 
রঙ্গঃম্বল। হও কিবা হও একবাজ ॥ 
পুর্বব অহঙ্কার কমি ন। করিছ হনে । 
সভাতে লইতে আজ্ঞ। করিল্‌ রাজনে ॥ 
কৃষ্ণ, বলে গুরুজন সাচ্ছয়ে সভাতে । 
কিমাতে দাড়াণ আমি তাদের অগ্োতে 
না লহ ভাতে মোরে কর পরিহার । 
আরে মন্দমতি কেশ ছ্াড়হ আমার ॥ 


ইন্দ্র সথ। করিলেও রক্ষ। না পাইবি । 


্ণমাত্র বমগুহে নবংশেতে যাবি ॥ 
ধন্মে বন্ধ হহয়াছে পৃম্ম নরপত্তি ! 

ভ্রাতত উপরোধে আছে চারি মহামতি ॥ 
এই হেতু এতক্ষণ তোমার জীবন । 
এখন যে রক্ষা পাও হলে নিবারণ ॥ 
কৃষ্ণার বচন শুনি ছুঃশাসন হাসে। 


পুনঃ আকষিয' ছুষ্ট টান দিল কেশে ॥ 


ঝণকিয়া বলেতে লইলেক সভাতল। 


. উচ্চৈঃস্বরে কান্দে কৃষণা হইয়া বিকল ॥ 


উপুড় হইয়! চাঁছে ভূমি ধরিবারে | 


না লগ সভাতে মোবে ডাকয়ে কাতরে ॥ 


বড় বড় জন দেখি আছে সভায় । 


হেন একজন নাহি এক কথ! কষ ॥ 


কেহ তোর ছুর্বব,দ্ধি ন। করে নিবারণ । 


' চিত্র পুভ্তলিক। প্রায় আছে সভংজন ৪ 


এই তীক্ষ ভ্রোণ দেখ আছষে সভাতে । 
ধার্মিক এ দুই বড় খ্যাত পৃথিবীতে ॥ 


. স্বধন্ম ছাড়িল এরা ছেন লয় মনে । 
' মম এত ছুঃখ কেন না দেখে নয়নে ॥ 





নতপর্বব । | 


দাহ্ললীক বিছ্ুর ভূরিশ্রবা মোমদত্ত। 
*শ্ুঈল জানি সবে অতুল মহত্ত্ব ॥ 
কুরুকূল সব ভ্রব্ট হইল নিশ্চয়। 
একজন কেহ এক ভাষ! নাহি কয় ॥ 
.দ্রীপদী কাতরা অতি দেখিয। পাণগুব। 
হ* দিলে যেমন জ্বলয়ে জলোন্ডব ॥ 
হাজ্জ দেশ ধন জন মকল হারিল। 
-৪*ম'ঞ্র তাহাতে তাপিত না হইল ॥ 
কলর কাতর মুখ দেখিয়া নয়নে । 
কুম্ককার শাল যেন পোড়য়ে আগুনে ॥ 
₹ঃশালন টানে তারে কেশেতে আকষি। 
শরহান করি কেহ বলে আন দাসা ॥ 
সাধ দুঃশাসন বলে রাধেয় শকুনি। 
দগুল নয়নে কান্দে দ্রপদ-নন্দিনা ॥ 
ঘহাতারতর কথা অন্ত সমান । 
“শরম দাস কহে শুনে প্রণ্যবান 
সশাজন প্রতি দিকনের উত্তৰ 
.দ্রীপদ্ধা যত্তেক কহে কেহ নাহি শুনে। 
*্যু জীগ্ঘ উত্তর করিল কতক্ষণে ॥ 
সহিত না পারি আমি ইহার বিধান । 
"শ্ম সৃক্ষন বিচারিয়া কহিতে প্রমাণ ॥ 
অন্য দ্রব্যে অন্যের নাহিক অধিকার । 
শ্রব্য মব্যে গণ্য হয় ভার্ষা। কিবা আর ॥ 
ছাপনা হারিয়। অগ্রে ধর্মের নন্দন । 
পশ্চাৎ হারিল] কুষ্ণা জানে সর্বজন ॥ 
প্রপদ-নন্দিনী পঞ্চ পাগুবের নারা। 
একা যুধিষ্টির তাহে নছে অধিকারা ॥ 
রাজ্য দেশ ধন জন লব যদি যায়। 
ুর্িষঠির মুখে মিথ কড়ু না বেরয় ॥ 
হারল বলিয়া মুখে বলিয়াছে বাণী । 
“ক কহিব ইহার বিধান নাহি জানি ॥ 
এত বলি নিঃশব্দে রাহেন ভীম্মবীর। 
ঝুধষ্ির চাহি বলে বৃুকোদর বীর ॥ 
ছে মহারাজ কু দেখেছ নয়নে । 
আপনার ভার্ধটাকে হেরেছে কোন্‌ জনে ॥ 


সছশ্ছিরশিরঃ-খড়স-বামাধোর্-করাম্বজাং। 
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_ কপটে জুয়ারী হইয়াছে ব্হুজন। 


তা সবার থাকিবেক বেশ্যা নারীগণ ॥ 


সে সব নারীকে তারা নাহি করে পণ। 


তুমি মহারাজ কম্ম করিল যেমন ॥ 


 ব্লাজ্য দেশ ধন জন হারিল যতেক। 


ইহাতে তোমারে ক্রোধ না করি তিলেক॥ 
আমা সহ সকল তোমার অধিকার । 

যাহ! ইচ্ছ। কর অন্য নারি করিবার ॥ 

এই সে শরার তাপ স'হবারে নারি। 
পাশায় করিল পণ কষা হেন নারী ॥ 
তব কুতক্ন্ম রাজ। দেখহ নয়নে । 
দ্রৌপদ!রে পগিহ!ন করে হানজনে ॥ 


এহ ঠেতু তোমারে জন্মিল বড় ক্রোধ । 


ক্ষুদ্রেপোক. কহে ভাষ। নাহি (কভু বোধ ॥ 
ধন্গ্রয় বলে ভাই কি বোল বলিলে। 
নৃপে হেন ভাঁষ। নাহি কহ কোনকালে ॥ 
পরম পণ্ডিত তুমি ধর্্মজ্ঞ যে গণ । 
শক্রর কপপটে ছন্ন হৈল হেন জানি ॥ 
সদাহ শক্রুর ভাহ এহ যে কামন। । 
ভাই ভাহ বিচ্ছেদ হউক পঞ্চজনা ॥ 
শক্রর কামনা পুর্ণ কর কি কারণ। 
জে)ষ্ঠ শ্রেঠ মহারাজে না কর হেলন ॥ 
রাজারে ব'লল। হেন কি দোষ দেখিয়া | 
দ্যুত আরস্তল শত্রু কপটে ভাকিয ॥ 
আপন ইচ্ছয় রাজ। না খেলেন দুঃত। 
ডাকিলে না খে.ললে হুহবে ধশ্মচ্যুত ॥ 
ভ'ম বলে ধনঞ্জর না কহিও আরু। 
হীনক্তন প্রসুত্ব শা পারি সহিবার ॥ 

হরি বিন। অন্য চিত নাহিক মামার। 
ছুই সুজ কাটির। স্টলিব আপনার ॥ 
ক্ষুদ্রের প্রভুহ্থ যে দেখিডেচ্ছি নয়নে । 
তবে আর ভুজ রাধি কোন্‌ প্রয়োজনে ॥ 
যাহ সদেব শীন্্র অগ্রি আন গিয়া । 
অগ্রিমধ্যে ছুই ভূজ ফেলিব কাটিয়া; ॥ 


' এইরূপে পঞ্চ ভাই ভাপিত অন্তর । 
দুখের অনলে দছে সর্বব কলেবর ॥ 
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বকর্ণ নামেতে ধৃতরাষ্ট্রের তনয়। 
পাগুবের ছুঃখ দেখি দুঃখিত হৃদয় ॥ 
বশেষ কৃষ্ণার ক্লেশ না সহে শরীরে । 
[ভাজনে চাহিয়! বলেন উচ্চৈ£স্বরে ॥ 
নতামধ্যে আছে বড় বড় রাজগণে। 
দ্রপদীরে প্রত্যুন্তর নাহি দেহ কেনে ॥ 
পুনঃ পুনঃ দ্রৌপদী যে কছিছে সভায়। 
সভাসদ লোকে হেন বুঝিতে যুয়ায ॥ 
সভায় থাকিয়। বদি বিচার না৷ করে। 
সহত্্র বসর থাকে নরক ভিতরে ॥ 

এ যে ভীক্ষ ধৃতরাষ্ট্র বিছ্ুর স্থমতি । 
কুরুকুলে হর্তা কর্তা এই তিন কৃতী ॥ 
এ তিন জনেরে নর্ঁরি করিতে হেলন। 
তোমর। উত্তর নাহি দেহ কি কারণ ॥ 
তোমরা সকলে ভয় করহু কাহারে । 
উত্তর না দেহ কেন দ্রৌপদীর তরে ॥ 
আর যে আছযে বন্থ বহু রাজগণ। 
বুঝিয়। উত্তর নাহি দেহ কি কারণ ॥ 
পুনঃ পুনঃ দ্রৌপদী কহিল.বার বার। 
যার যেই চিন্তে আসে করহু বিচার ॥ 
এইমত পুনঃ পুনঃ বিকর্ণ কহিল। 
একজন সভায় উত্তর না করিল ॥ 
কাহার মুখেতে নাহি পাইয়। উত্তর | 
ক্রোধভরে বিকর্ণ কচালে করে কর ॥ 
নিশ্বাস ছাড়িয়া পুনঃ কছে সভাজনে । 
উত্তর না দেহ সবে কিসের কারণে ॥ 
তোমরা যে কেহ কিছু না দিল উত্তর 
আমি কিছু কহি শুন সব নরবর ॥ 
চারি ধণ্ম নৃপতির হয়েছে হজন । 
সবগয়া দেবন দান প্রজার পালন ॥ 

এই যে নৃপতিধন্ম দবনে পশিল। 
ইচ্ছাহৃখে নহে সবে কপটে ডাকিল ॥ 
যুধিঠির দ্রৌপদীরে নাহি করে পণ। 
কপটেতে কহিলেন ন্বুবল-নন্দন ॥ 
সগ্রে নরপতি আপনাকে হারিয়াছে। 
কৃষণর উপর কিব প্রভুপণ আছে ॥ 


অভয়ং বরদক্ব-দক্ষিণোর্ধধ-পাণিকাং। 


[ মহাভারত। 


বিশেষ সমান কৃষ্ণা এ পঞ্চ জনার । 
এক। ধন্মরাজের না ইথে অধিকার ॥ 

সে কারণে দ্রৌপদী পাশায় নাহি জিত । 
তোমরা কি বল সবে মম এই চিত ॥ 
বিকর্ণ বচন শুনি যত সভাজন। 


সাধু সাধু বলি সবে বলষে বচন 
 বিকর্ণ বচন শুনি কর্ণে ক্রোধ হৈল। 

. ছুর্যোধনে চাহি তবে কহিতে লাগিল ॥ 
. অনেক বিচার বুদ্ধি দেখি যে ইহার। 

, অগ্নি কাষ্ঠে জন্মিয়া সংহার করে তার ॥ 


সেইমত অগ্নিরূপে এই তব কুলে । 
হেন অপরূপ কহিলেক সভাস্থলে ॥ 
দেবনেতে কৃষ্ণ! জিতা! হইয়াছে পণে | 
বুঝিযা উত্তর নাহি কর কোনজনে ॥ 
বালক হইয়া সভামধ্যেতে আসিল : 


' বৃদ্ধের সমান নীতি বচন কহিল ॥ 

কি জানহু ধম্ম তুমি কি জান বিচার । 

: কৃষগ জিতা নহে যে সে কেমন প্রকার ॥ 
 ঘুধিষ্টির সব্বন্ষ খন কৈল পণ । 

। জিনিল পাশায তাহ! স্থবল-নন্দন ॥ 

. সর্বন্থের বাহির কি দ্রৌপদী স্তন্দরী । 
বিশেষ কহিল ঘবে গান্ধারাধিকারী ॥ 

: দেদরীপদীরে পণ কর বলিয়া বলিল। 

' শুনি! পাগুৰ কেন নিবৃভ না হৈল ॥ 


ূ 
্‌ 


আর ঘে বলিল! কৃষ্ণ এক বস্ত্র কায়। 
সভামধ্যে ইহারে আনিতে ন৷ যুয়ায় ॥ 
কি তার গর্বিবিত গুরু কিব! ভফ লাজ । 
বেশ্যা জনে কেন লজ্জ! আমিতে সমাজ ॥ 
যতেক সংসার এই বিধাতা স্থজিল । 
ভাধ্যার একই স্বামী নিশ্মীণ করিল ॥ 
ছুই স্বামী হইলে বলি যে দ্বিচারিণী। 
পঞ্চম্বামী হৈলে পরে বেশ্যা মধ্যে গণি ॥ 
সভায় আসিবে বেশ্যা লাজ তার কিসে। 
এইমত বিচার আমার মনে আসে । 
দুর্যযোধন বলে এই শিশু অল্পমতি। 

কি জানে বিচার-তন্ব ধর্ম সুক্ষ গতি ॥ 


সভাপর্ব | 


তব আজ্ঞ। করিল নৃপতি ছুঃশীসনে । 
পাঁণ্ুবগণের আন বস্ত্র আভরণে ॥ 
[ন্রীপদীর বস্ত্র আর যত অলঙ্কার । 
ঝরতে আনিয়। দেহ অগ্রেতে আমার ॥ 
«ও শুনি ততক্ষণে পঞ্চ সহোদর । 
নু জলঙ্কার ফেলি দিলেন সত্বর ॥ 
এক বস পরিধান! দ্রৌপদী সুন্দরী । 
দুঃশাসন টানিতেছে বসনেতে ধরি ॥ 
ভাড় ছাড় বলিয়া সঘনে ডাক ছাড়ে। 
স্ভামব্যে ধরিয়া অঙ্গে বস্ত্র কাড়ে ॥ 
সম্কটে পড়িয়। দেবী না দেখি উপায়। 
শাকুল হইয়। কৃষ্ণা ডাকে দেবরায় ॥ 


দ্রোপদীর ভকুষণকে স্ততি । 
€হ প্রভূ কুপাসিন্ধু,। অনাথ জনার বন্ধু, 
অখিলের বিপদভঙ্জন । 
«ম হ সভার মাঝ, মোর নিবারিতে লাজ, 
তোম।' বিনা নাছি অন্যজন ॥ 
“ গ্রভু পালিতে সৃষ্টি,সংহার করিতে খষ্টি, 
পুনঃ পুনঃ হও অবতার । 
5'হার চরণ ছায়া, স্মরিয়া স'পিনু কায়া, 
অনাথার কর প্রতিকার ॥ 
“বদপন্তা খরক্রোধে,  তুজঙ্গ দস্তীর পদে, 
নেই প্রভু রাখিল! প্রহলাদে । 
ভাভার চরণ যুগে, দ্রৌপদী শরণ মাগে, 
রক্ষা কর বিষম প্রমাদে ॥ 
ভার উজ্জল চু, কাটিয়৷ মস্তক নক্র, 
নিস্তার করিল গজরাজ। 
বল করে ছ্রাশযে, শরণ নিলাম ভয়ে, 
উাহার চরণ-পদ্ম মাঝ 7 
“ই প্রভু ঈষদক্ষে, কৃপায় সংসার রক্ষে, 
্‌ নাচয়ে যে ফণাধর মুণ্ডে। 
ভার চরণ রঙ্গ,গ সপিনু আমার ভঙ্গ, 
রাখ প্রভু ছুষ্ট কুরুদণ্ডে ॥ 
প্রভু কপটে ছলি, পাতালে লইল বলি, 
নির্ভয় করিয়া শচীপতি। 


হর 
0] 


মহামেঘপ্রভাং শ্ঠামাং তথ। চৈব দিগম্বরীং | 


২৮১ 


তাহার ভ্রিপাদ পন্ম, 'ত্রিপথগামিনী স্, 
তাহা বিনা নাছি মম গতি ॥ 

পরশি যে পদধুল৷, অনেক কালের শিলা, 
দিব্যরূপ অহল্য! পাইল। 

জলনিধি করি বন্ধ, বিনাশিল দশস্মন্ধ, 
দ্রৌপদী শরণ ভার নিল ॥ 

যে প্রভু পর্বত ধরি, গোকুলের গোপনার", 
রক্ষা কৈল ইন্দ্রের বিবাদে । 

বেদশান্ত্র লোকে খাত, পতিপুত্রগণ নাথ 
পাও্ডুবধূ রাখহ প্রমাদে ॥ 

যাহার স্জন স্থষ্টি, স'সারে ধাহার দৃষ্টি, 
মোর দুখ কেন নাহি (দেখ! 

বলিষ্ঠ ছুর্জন জনে, স্মরণ করিলে শুনে, 
এ সঙ্কটে কেন নাহি রাখ ॥ 

দ্রৌপদী' আকুল জানি, অখিলের ঢক্রুপা্ি, 
ধার নাম আপদ তগ্জন। 

পর্্মরূপে জগৎপতি, রাখিতে এ “হন সতী, 
সত্যধন্ম করিতে পালন ॥ 

আকাশ মার্গেতে রয়ে, বিবিধ বসন লয়, 
নদৌপদারে সঘনে যোগায় । 

যত ভঃশাসন কাড়ে, ততেক বসন বাড়ে, 
আচ্ছাদন করি পর্বব গায় ॥ 

লোহিত পিঙ্গল গীত, নাল শ্বেত বিরচিত, 
নান। চিত্র বিচিত্র বসনে। 

বিবিধ বর্ণের শাড়া, দুঃশাসন ফেলে কাড়ি, 
পুপ্ত পুঞ্জ হৈল স্থানে স্থানে ॥ 

পর্বত সমান বাস, দেখি তোকে ভৈল হ্রাস, 
১মৎকার হুইল সভাতে। 

কভু নাহি দেখি শুনি, সভাজন ঝাল বাণ, 
পন্) ধন্য দ্রমপদ দুহিতে ॥ 

ধন্য গর্দ মহাপুনি, নিস্তার করিতে প্রাণা, 
বাছির! থু” রুফ্ নাম । 

যে নাম লইল তুণ্ডে, বিবিধ ভুর্গতি খ্ডে, 
হেলে পায় সবাঞ্ছিত কাঞ্॥ 

নরেতে, যে নাম ধরি, ভবসিন্ধু বায তর 
খণ্ডে-স্বত্যুপতি দণ্ড দায় । 


২৮২ কণ্ঠাবসকমুণ্ডালী-গলদ্রর্ধর-চচ্চিতাং । [ মহাভারত। 





ক্ষণেক যে নাম জপি, অশেষ পাপের পার্স, ৷ সভাতে থাকিয়া ষে বিচার নাহি করে। 
সকল ধর্দের ফল পায় ॥ ; অধর্ম্ের সহ যায় নরক ভিতরে ॥ 
ভারত আম্বত কথ, ব্যান বিরচিত গাথা, রি 
অবহেলে যেইজন শুনে । | 


ঢুরন্ত ংসার তরি, যায় সেই স্বর্গপুরি, বহর কর্তৃক বিরোচন ও সুধা আাক্ষানের 
কাশীরাম দাস বিরচনে ॥ | চর 
ইস :  পুর্বরবের বৃত্তান্ত কিছু শুন সভাজন । 
শাসনের রক্কপানে ভীমের প্রতিজ্ঞা । . প্রহলাদ দৈত্যের পুজ নাম বিরোচন ॥ 
অদ্ভুত দেখিয়! সভাজন হৈল স্তব্ধ । _অঙ্গির! খষির পুত্র স্ধন্থ। নামেতে । 
লাধু দাধু দ্রৌপদী চৌদিকে হৈল শব্দ ॥ : দুইজনে কোন্দল হইল আচম্যিতে ॥ 
পূর্বেব কভু নাহি শুনি ন। দেখি নয়ুন। : বিরোচন বলে নাহি রাজার সমান । 
হুধ্যোধনে নিন্দ। বু করে ঈভাজনে ॥ . স্ধস্থা বলয়ে হবিজ সবার প্রধান ॥ 
ন্াতগণ মধ্যে বসি ছিল বুকোদর। এই হেতু কোন্দল করিল ছুইজনে । 
মহানাদে গর্ভিয়। উঠিল ত্রুদ্ধতর ॥ : ক্রুদ্ধ হয়ে পণ করিলেক ততক্ষণে ॥ 
দ্ভাশব্দ নিবারিয়া। কহে সর্ববজনে । যে জন হারিবে তার লইব পরাণ । 
মম বাক্য শুন যত আছ রাজগণে ॥ চল মাধুজন স্থানে লইব বিধান 
ত্য করি কহি আমি লবার অগ্খেতে। বিরোচন বলে লিজ্ঞাদিব কোন্‌ স্থানে 
মাহ। কহি তাহা যদ না পারি করিতে? : দ্বিজ বলে চল তব বাপের সনে ॥ 
নিতু পিতামহ গতি ন। পান কখনে ! স্থধন্থ। বলিল শুন দৈত্যের প্রধান । 
এইহত ভারত কুলাধম ছুঃশাসনে ॥ . মোর সহ দ্বন্ব কৈল তোমার সম্ভান ॥ 
রণমধ্যে ধরি বক্ষ করিব বিদার । ' পণ কৈল যে হারিবে লইবে পরাণ । 
করিব শোণিত পান করি অঙ্গাকার ॥ সত্য করি কহ তুমি হহার বিধান ॥ 
শুনিয়া! সভার লোক হইল কম্পিত । ' দ্বিজপুজ্রে রাজপুন্তরে শ্রেষ্ঠ কোন্‌ জন। 
ংসিল মভাজন বুঝিয়া বিহিত ॥ | খুনিয়। বিম্ময় মানে প্রহ্লাদের মন ॥ 
ভবে ছুঃশানন বড় হইল লল্জিত। ৷ চিত্তে কৈল সত্য কৈলে হারিবে কুমার ' 
পুঞ্জ পুঞজ বস্ত্র দেখি হইল বিন্মিত ॥ | কেমনে কহিব মিথ্য! নরক ছুর্বধার ॥ 
প্রিশ্রান্ত হইয়াঞ্ষসিল ভূমিতলে । । এত চিস্তি জিজ্ঞাসিল কশ্ঠপের স্থান । 
মলিন ব্দন হেল যত কুরুদলে ॥ ৷ কহু মুনিবর মোরে ইহার বিধান ॥ 


মত সাধুগণ সবে করয়ে রোদন । 
ধিক ধ্বৃতরাষ্ট্র নিন্দা করে সর্ববজন ) 


অস্থর স্থরের কন্ম তোমার গোচর । 
কেমনে হইবে শ্রেয় বলহু উতর ॥ 


জাপনিও অদ্ধ অন্ধপুজ্র জন্মাইল। কশ্যপ বলেন যেই বিষণ্ন হইয়। ! 
কুরুবংশে এমন কখন ন! হইল ॥ মহাতাপে সভামধ্যে পড়ে আসিয়া ॥ 
ভব্তে বিছুর নিবারিয়! সর্ববজনে । সভায় থাকিয়। যেই ন। করে বিচার । 


নরক হুহতে ভার নাহিক নিস্তার ॥ 
যে পক্ষে অন্যায়. করে হয় সেই গতি। 
ইহলোকে মহাছুঃখ পাস নিতি নিতি ॥ 


সভাজনে চাহিয়া বলেন ততক্ষণে ॥ 
এ লভার মধ্যে আছ বড় রাজগণ। 
বুঝি এক বাক্য নাহি বল কি কারণ ॥ 


শপেসপীপপীপিন ০ শপ 


লভাপর্বব | ] 


সকয়ের শেল তার কদাচ ন! টুটে 1 
এগশোক পু্রশোক অবিলম্বে ঘটে ॥ 
শর্শ্মির পক্ষ. হযে কহে যেইজন। 
গর ছুই পাদ পাপ সে করে গ্রহণ ॥ 
দক্ষ হয়ে যেইক্ষণ পক্ষ হয়ে কয়। 
শতেক পুরুষ সহ নরকে পড়য় ॥ 
*শাপপর স্থানে পেয়ে এতেক বিধান। 
খজমূখ চাহি বলে দৈত্যের প্রধান ॥ 
হারে শ্রেষ্ঠ বলি যারে করি যে বন্দন। 
ভষ্ট তোমা হৈতে শ্রেষ্ঠ স্থধন্থ! ব্রাহ্মণ ॥ 
মার হইতে শ্রেষ্ঠ অঙ্গিরারে গণি। 
হার মাত। হৈতে শ্রেঠ ইহার জননী ॥ 
লে এত বলিয়। স্বধন্থ। প্রতি কমু। 

হ'যীর অধান আজি বিরোচন হয় ॥ 
চরহ রাখহ তুমি যেই তব মন। 
॥£ ইচ্ছ কর নাহি করি নিবারণ ॥ 
এত শুনি হষ্ট হয়ে বলে তপোধন । 
ন্বপ্তণ পাউক আয়ু তোমার নন্দন ॥ 
**নহ তাপ নহে সত্যবাদা জনে ! 
হারুণে তব পুক্র বাড়,ক কল্যাণে ॥ 

ত খলি সুপন্ব আপন গুহে গেল । 

নশ্রাস্তান চাহি ক্ষ এতেক বলিল ॥ 

উত্তর নাহি দিল কোনজ্ন । 
“সনে বলে তবে সুর্যের নন্দন ॥ 
মানহ দরিয়। দালা কার মুখ চাহ । 
নহামধ্যে আনিয়া গুহে লায়ে যাহ ॥ 
স্টনিঃ দীপন দেবা কাপে থর থরে । 
স্গামগণ পানে চাহি কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥ 
স্বামীগণ অধোমুখে দেখি যাজ্জসেনী | 
সন্তান চাহি বলে শিরে কর হানি ॥ 
£রবেতে উত্তম কণ্ম আমার না ছিল। 
এই হেতু বিধাতা আমারে দুঃখ দিল ॥ 
পূর্বে পিতৃগূহে মম স্বয়ন্থর কালে। 
শামারে দেখিযাছিল নৃপতি সকলে ॥ 
শার কভু আমারে ন! দেখে অন্যজনে । 
আজি পুনঃ সেই সব! দেখিনু নয়নে ॥ 


রি 


কর্ণাবতংসতানীত-শবযুগ্ম-ভয়ানকাং | ২৮৩ 


চন্দ্র সূর্য্য দেখিলে যাহারা ক্রোধ করে। 


আমার এ দুর্গতি সে সবার গোচরে ॥ 
যত গুরুজনে আমি করি নমস্কার ৷ 
এক বাক্য বল সবে করিয়া বিগার ॥ 
ুপদনন্দিনী আমি পাগুব গুহিণী। 
সখা! মম যাপবেক্দ্র গদা চক্রপাণি ॥ 
কুরুকুলে শ্রেষ্ঠ ধশ্মন সবর্ণা মহিষী । 
কহিতেছ তোমর৷ হইব আমি দা ॥ 
আজ্ঞা কর আমারে ইহার যে বিধান। 
আর র্লেশ নাহি সহে আমার পরাণ ॥ 
শুনিয়। উত্তর দেন গঙ্গার নন্দন । 

পুনঃ পুনঃ কল্যাণী জিচ্ঞান কি কারণ ॥ 
দ্রোণ আদি বুদ্ধ বত আছেন সভায় । 
কাহার জাবন নাহি সবে স্বৃতপ্রায় ॥ 


_ম্বুতজনে জিজ্ঞাসিলে কি পাবে উত্তর ॥ 
_ ধন্ম বিনা সখা নাহি ধণ্মাশ্রয় কর ॥ 


বহু কষ্টত নহে ধার্ষ্িক যে জন। 
ধন্মবলে কর সব শক্রর নিধন ॥ 


_দাসা যোগ্য! অযোগ্য মে কহিল। বিধনি । 


কহি আমি শুনহ আমার অনুমান ॥ 
তুমি দানা হৈতে শিষ্ঠিরের স্বীকার । 
যুধিষ্ঠিরে জিজ্ঞাসহ ইহার বিচার ॥ 
ক্িত; কি দ্সজিতা তুমি কহিবা আপনে । 
নিণর করিতে ইহ। নারে অন্যজনে ॥ 
সভাপর্বব হুধারস পাশার নিণয় । 

ব্যাস বিগচিত গীত কাশীদাল গায় ॥ 
সভায় নে যাজ্ঞলেনী করযে জরন্দন । 
কেশে ধরি ছুঃশামন টানে ঘনে ঘন ॥ 
হাপিয। (ড্রৌপর্দা প্রতি বলে ছুর্যোধন। 
কেন অকারণে কুব। করহ রোদন ॥ 
তোর স্বামী বুিষ্ঠির হাদিছ তোরে । 
পুনঃ পুনঃ কিবা আর জিজ্ঞান সবারে ॥ 
অন্ুমানে বুঝি তোর এই মনে লমব। 
এক যুধিষ্ঠির তোর ক্মধিকারী নয় ॥ 
জিজ্ঞাপহ চারি স্বামী সম্মুখ সবার । 


, তোর পরে নাহি কি ধন্দের অধিকার ॥ 


২৮৪ ঘোরদ-ংঘ্ট্রাং করালাস্তং গীনোন্নত পয়োধরাং । 


সিংহ বেন ক্ষুদ্র স্বগে করযে সংহার। 
তেমনি নাশিব ধৃতরাষ্ট্রের কুমার ॥ 


থ্ুক যুধিষ্টির কনুক চারিজন | 
ইক্ষণে হয তবে তোমার মোচন ॥ 
তুঝ। কহুক নিজে ধন্মের কুমার | 
ষ্ঠার উপরে মম নাহি অধিকার ॥ 

তি বদি বলিল নৃপতি ছুধ্যোধন। 

ঢাল ভাল বলিয়া কহিল সভাজন ॥ 
গনিবারে রাজগণ আছে কুতুহলে। 

ক বলে ধর্ম্মের পুভ্র ভীম কিবা বলে ॥ 
কব! বলে ধনগ্জয় মাও্রীর নন্দন । 
পঞ্চজন মুখ সবে করে নিরীক্ষণ ॥ 
নঃশব্দ নৃপতিগণ একদৃষ্টে চায় | 
কহিতে লাগিল ভীম চাহিয়। সভায় ॥ 
ন্দনে লেপিত ভূজ ভুলি সভামাঝে । 
কহছিতে লাগিল যেন কেশরী গরজে ॥ 
এই রাজা যুধিষ্ঠির পাগুবের পতি। 
পাগুবগণের নাহি ইহ! বিন গতি ॥ 
ইনি বদি নহিবেন পাগুব ঈশ্বর । 
এতক্ষণ কোথা ৰাঁচে কৌরব পামর ॥ 
বুধিষ্টির মহারাজ হারিল আপন। । 
ঈশ্বর হইল দান দাসী কি গণনা! ॥ 
যুধিষ্ঠির জিত ছৈলে জিনিল! সবারে । 
কাহার শকতি ইহা খণ্ডিবারে পারে ॥ 
আর কহি শুন হুষ্ট কৌরব সকল। 
আমি জীতে তো৷ সবার নাছিক মঙ্গল ॥ 
যেইক্ষণে রাজারে বসালি ভূমিতলে । 
যেইক্ষণে ধরিলি ড্রুপদস্থুতা চুলে ॥ 
সেইক্ষণে আয়ুশেষ তোমা সবাকার । 
কুটি কুটি করি নবে করিব সংহার ॥ 
হের দেখ যমদণ্ড মোর ছুই ভূজ। 
শচীপতি না জীষে পড়িলে ইতি মাঝ ॥ 
পর্বত করিব চুর্ণ তোমা গণি কিসে । 
নিশ্মূল করিতে পারি চক্ষুর নিমিষে ॥ 
ধর্মপাশে বন্ধ এই ধন্মের নন্দন । 

তেঁই মুমতিগ্রণ জীয়ে এতক্ষণ ॥ 

আর তাহে পুনঃ পুনঃ অজ্জ্থন নিবারে । 
এখনি দেখাই ঘদি রাজা আজ্ঞা করে ॥ 


[ মহাভারত । 


কহিতে কহিতে ভীম ক্রোধে কম্পে কায, 
নয়নে সঘনে অগ্নিকণ। বাহিরায় ॥ 


 ভীম্ম ভ্রোণ বিছ্ুর মধুর বলে বাণী। 


সকল সম্ভবে তোম। ক্ষম বীরমণি ॥ 
ভারতের পুপ্যকথ! অস্ত লহরী । 
শুনিলে অধশ্ম খণ্ডে ভবসিন্ধু তরি ॥ 


হন্যোধনের উপ্ভঙ্গে ভীমের প্রতিজ্ঞ 
বুকোদর বীর ঘবে নিঃশব্দ হইল । 
কৃষ্ণ প্রতি কর্ণ বীর কহিতে লাগিল £ 
তিনজন ধনের উপরে প্রভু নহে । 
সেবক রমণী শিষ্য শাস্ত্রে হেন কহে ॥ 


' দ্রাস হৈল যুধিষ্ঠির তুই ভার্ধ্য। তার । 


দাঁসভাধ্য! দাসী হয় জানয়ে সংসার ॥ 
দাসী হৈলে দাসী কম্ম কর বথোচিত 
সৃতরাষ্ট্রী গুহেতে গ্রবেশহ ত্বরিত ॥ 

তোর প্রত হৈল ধ্ৃতরাষ্ট্র পুক্রগণ। 
তোর অধিকারী নহে পাণ্ডুর নন্দন ॥ 
যারে তোর ইচ্ছ। হয় ভজহ তাহারে ! 
পাগুবের। আর তোরে নিবারিতে নারে ॥ 
রূুকোদর শুশিল কর্ণের কটুন্তর | 
নিশ্বাস ছাড়িয়। সে কচালে করে কর ॥ 
ক্রোধে ছুই চক্ষু যেন রক্ত কুমুদিনা ৷ 
কর্ণ পানে চাহি যেন গর্জে কাদন্থিনী ॥ 
ওরে মুঢ় যে উত্তর করিলি মুখেতে। 
ইহার উচিত ফল আছে মম হাতে ॥ 
ধন্মপাশে বদ্ধ এই ধন্ম অধিকারী । 

সে কারণে তোরে আমি বলিবারে নারি 


' যুধিষ্ঠির প্রতি বলে কৌরব প্রধান! 


তুমি কেন নাহি কর ইহার বিধান ॥ 
চারি ভাই তোমার বাক্যেতে তারা স্মিত 
আপনি বলহু কৃষ্ণ জিত। কি অজিত ॥ 
যুধিষ্ঠির অধোমুখ শুনি সে বচন। 

নয়নে বলন দিয়া ঢাকেন বদন ॥ 


সভাপর্বব | ] 


শবানাং করসংঘাতৈঃ কৃতকাকঞ্চীং হসম্মুখীং | ২৮৫ 
হধধিষ্টিরে অধোমুখ দেখি ভুর্য্যোধন। বহে তপ্ত বাত, সঘনে নির্ধাত, 
কণ ভিতে চাহে বড় প্রফুল বদন ॥ প্রলয়ের যেন যমে ॥ 
তুমভিতে আড় আশাখি চাহে কৃষ্ণাপানে । . বিহনে মিহির, বরিষে রুধির, 
তপনার উরু হইতে ভুলিল বসনে ॥ | সদ! ক্ষিতি কম্পমান। 
গক্শুণ্ড সদৃশ উলট রম্ভাতরু | , দ্রেউল প্রাচীর, যাবত মন্দির, 
সকল লক্ষণযুক্ত বজুবৎ উরু ॥ ভাঙ্গি পড়ে স্থানে স্থান ॥ 
মদ্গর্বেন ছৃধ্যোধন কৃষগারে দেখায় । দেখি “বিপরীত, চিত্ত উচাটিত, 
দি বুকোদর বীর ক্রোধে কম্পকায় ॥ ধন্ম ভীত বৃদ্ধজন । | 
হম বলে যত আছ শুন সভাজনে। ভীক্ষ ড্রোণ ক্ষত, স্থবল হুহিতা, 
£চরূপ ছুষ্টকম্ম দেখিল। নয়নে ॥ অন্ধে কৈল নিবেদন ॥ 
নষ্ট উরু দেখাইল সভার ভিতর । শুনি কুরুরায়, অন্তকাল প্রায়, 
এরত কুলের পশু নিল জ্জ পামর ॥ " নিকট হইল দেখি। 
ব্জ সম প্রহার করিয়া গদাঘাত। অতি অকুশল, অলম্ষমী কেবল, 
“ণমধ্যে উরু ভাঙ্গি করিব নিপাত ॥ তোমার গুহেতে দেখি ॥ 
করলাম এ প্রতিজ্ঞ না করিব যবে ! তোমার নন্দন, দুষ্ট আচরণ, 


'পত পিতামহ গতি নাহি পান তবে ॥ 
*মের প্রতিজ্ঞা শুনি কম্পিত আকার । 
“ ভাতে বিছুর তবে কছে আরবার ॥ 
সামি দেখি কুরুকুল রক্ষা নাহি আর। 
»ম হক্রাপপিন্ধ হৈতে নাহিক নিস্তার ॥ 


হতোপলাঁর প্রতি ্রভলাঙ্ছের বরদান : 
+'ন্দে মাজ্সেনী, তিতিল অবনী, 
... নয়নের নীর ধারে। 
»হনিক যত, কৌরব উন্মত্ত, 
| নান! উপহাল করে ॥ 
তত সময়, 
নান। অমঙ্গল দেখি । 
মভদ্তার প্ষনি, বায়স শকুনি, 
অকযে পেচক পাখা ॥ 
০৬ অঘি হয়, শুনি শিবাচয়, 
প্রবেশ করিয়৷ ডাকে । 
সে রখধ্বজ, পড়ি মরে গজ, 
2 হাহাকার রব লোকে ॥ 
৭ সাজি বর দছে বৈশ্বার্নর, 
প্রলয় হইল ধুমে | 


শীঘ্র কর রায়, 


অন্ধের আলয়, 


ছুর্য্যোধন বহু কৈল। 

ব্রুপদ ছুহিতা, সততা পতিব্রত।, 

টি সভামাঝে আনাইল'॥ 

যতেক করিল, দ্রৌপদী সহিল, 
সবাকার উপরোধ। 

ইহার উপায়, 
যাবহ ন। হয় ক্রোধ ॥ 

শুনি. অন্ধ বার, হইল অস্থির, 
আনাইল যাজ্জসেনী । 

মধুর সম্ভাষে, বহ্‌ প্রীতি ভাষে, 
কহে অন্ধ নুপমণি ॥ 

বধুগণ মধ্যে, তোম] গণি সাধেব, 
শোষ্ঠা স্থশীলা হ্ব্রতা | 

তোনার চরিত্র, পরন পবিত্র, 
ভ্রিজগতে হৈল খ্যাতা & 

দেখ বধু মোকে, কন্মের বিপাকে, 
কু-পুজ্গণ পাইল । 

লোকে অপকীঞ্ডি, জগতে ছুরি, 
সব পুক্র হৈতে হৈল ॥ 

দিল বহু হুঃখ, - দেখি মম মুখ, 
ক্ষমহ দ্রেপদহৃত। | 


7 সিরিজ. 


পবা 


তক রর 


২৮৬ স্রুদ্বয়-গলদ্রক্ত-ধাঁরাবিস্ফ-্(রতাননাং । | মহাভারত । 
; তুমি না ক্ষমিলে, আমি দুঃখ পেলে, | দ্বিজের কুমার, লবে তিনবার, 
পশ্চাতে পাইবে ব্যথ! ॥ শান্সে কহে নুনিবর ॥ 
দুর কর রো'ষ, হইয়! সন্তোষ, | করি যোড়পাণি, বলে যাজ্জসেনা, 
মাগ বর মম স্থানে । শুন আমার বচন। 
মাগ মাগ বর, ক্ষম কটুন্তর, | মুক্ত হই তবে, পুপ্য থাকে যবে, 
হয়ে প্রসননবদনে ॥ পুনঃ অড্জিবেক ধন ॥ 
গুনিয়। স্ন্দরী, করবোড়স্করি, : দ্রৌপদী বচন, শুনিয়া রাজন, 
বর মাগিল তখন। ৃ প্রশরস গ্রমাণ কৈল। 
_ পাণগ্ডবের গতি, ধন্ম নরপতি, | পাণ্ডুর নন্দন, দাঁসত্ব মোচন 
দাসত্ব কর মোচন ॥ পু শুনি সবে তুষ্ট হৈল ॥ 
ধন্ম মহারাজ, হ্যু ক্ষিতিমাঝ, ' ভারত কবি তা, মহাপুণ্য কণ 
দাস বাল ক্ষিতিতলে। ৰ প্রচার হৈল সংসারে । 
আমার নান, থেন শিশুগণে, . কাশীদাস কম, নাছিক লংশৎ 
দাঁনস্ৃত নাহি বলে ॥ ৃ আববণে বিপদ তরে ॥ 
তথাস্ত বলিয়া, সানন্দ হইয়া, : ১ 
পুনঃ বলে মাগ বর। যুধিচিরাপণির দাস হ যোটন।' 
নছে এক বর, তব যোগ্যতর, ; দান্ডে মুক্ত হইলেন পঞ্চ সহোদর । 
তুমি মাগ অন্ত বর ॥ | হাসি কর্ণৰ র বলে সভার ভিতর ॥ 
দ্রোপদা বলিল, কৃপা যদি হৈল, ' নাহি দেখি নাহ শুনি ,লাকের বদনে। 
মাগি যে তোমার পায়। স্ত্রী হইতে স্থামী মুক্ত হয়েছে কখনে ॥ 
সশস্ত্র বাহন, আর চারিজন, : ভার্ধ্যা হৈতে যেহ তরে পুরুষ হহয়া | 
মুক্ত করহ সবায় ॥ | লোকে বলে তাহারে কাপুরুষ বলিব ॥ 
বলে কুরুপতি, মাগ গুণবতী, 1 মহাপিন্ধু মব্যেতে তরণী ডুবেছিল। 
যেহ লয় মনে তব। এ মহাবিপদ হৈঠে কৃষ্ণ উদ্ধারল ॥ 
ভুমি কুলাশ্রর, মম ভাগ্যোদয়, , সংসারের মধ্যে ভাধ্যা শ্রেষ্ঠ সধ। গণি। 


যে বর মাগিবে দিব ॥ 
মাগহ তৃতীয়, 
দিতে না করিব আন। 
করি কৃতাঞ্জলি, 
কর রাজ। অবধান ॥ 


দুই বর পাই, আর নাহি চাই, 
লোভ ন৷ জন্মাও মোরে। 
স্তানী-জন-স্থান, . খুনেছি বিধান, 


তাহ! কহি যে তোমারে ॥ 
বৈশ্য মাগিবেক 
ত্র লবে ছুই বর। 


যেই তব প্রিয়, 


বলয়ে পাঞ্চালী, 


সবে বর এক, 





' সর্ববন্থথ হান নর বিহীন রমণী ॥ 


বিবাহ মাত্রেতে লোক গৃহস্থ বলাযু। 


।-নানা ধন উপার্জ-য় ভাধ্যার সহা ॥ 
' দ্রান ঘজ্ ব্রত করে সহায় ঘাহাপ। 


পুত্র জন্মাইয়া। করে বংশের ডকার ॥ 
পতিত কুপিত হয় কণ্ম অনুসারে । 
জ্ঞাতিগণ ছাড়ে, ভার্য।। ছাড়খারে নারে। 
ইহকালে ভাষ্য হৈতে বঞ্চে বহু স্থখে। 
মরণে সহায় হয়ে তারে পরলোকে £ 
পন্ধলোকে তারে ভার্ষা। কহে হেন নীত। 
এ লোকে তারতে কেন নহে সমুঠিত ॥ 


লভাপর্বব: ] 


মরে মূঢ পারগুসুভ্র হেন অভাঙন। 
স্মুদ্রেতে ডুবেছিল যেন হীন জন ॥ 


কপটে জিনিয়। হীন বলিবারে পারে ॥ 
দেবের এ কথ। তোরে কহিতে যুয়ায় । 
তাহার ঈদৃশাবস্থা করিলি সভায় ॥ 
2: বলেন পার্থ [বনুষ বসন । 
হ'ন মহ বাকবুদ্ধে নাহি প্রয়োজন ॥ 
ইনজন বচন শানয়া ন। শুনিবে। 
হ'নজন বচনে উত্তর নাহি দিবে ॥ 
'নভন নুতশুক্র এই ছুরাচার | 
ঠহ। সহ সমব্ন্ না শোভে তোমার ॥ 
সম বলে ধনঞ্জয় আছয়ে কি লোকে । 
বা ভাধ্যার এ দশ। চক্ষে দেখে ॥ 
“ বচন কহিবেক হানজনে |. 
ইক্তভার তবে বহে অকারণে ॥ 
রে নদ মুক্ত হহলেন ধন্মরাজ। 
ক্রুগণ সংহারিতে কেন কর ব্যাজ ॥ 
ছ সব শক্রগণ করিব সংহার। 
কএ আছ-য় বত শত্রু যে আমার ৪ 
কুহু কারল চক্ষে দোখল। সে সব । 
। ৬য়ে আর কিব। আছে পরাভব & 
'কৃশহুধাতে ভাহ নাহি প্রস্াজন । 
ডি) হাহ লখ, শত্রু করিব নিধন 
২.৬ কাহুত ভম ক্রোধে কম্পে অঙ্গ । 
[শত্ত অনল যেন নয়ন তরঙ্গ ॥ 
ন-তরঙ্গ হৈতে অগ্নি বাহিগায়। 
কর গুওি বুগান্তের বম প্রায় ॥ 
৮ম আন্তা,5 উঠলেন তিনজন । 
শশুর আগ ছুহ মাদ্রার নন্দন ॥ 
নি দোখল ভাম লোহার মুদগর । 


€ 


লি! 


1 লহতে ঘাষ বীর বূকোদর ॥ 
কছ। বিধম স্বন্ব ধন নন্দন । 

£ হস্ত ঝুলি ভমে করেন বারণ ॥ 
ষ্ঠ এ জ্ঞ. ভীম লাঁভ্ঘতে ন। পারে । 
কাধ নথ জল তবে চারি সহাদরে ॥ 


১ 


চো 





ঘোরক্নাবাং মহারোদ্রীং শ্মশানালমবাসিনাং। 
০ 


২৮৭ 





: মহাভারতের কথ৷ অস্ত সমান। 
কাশী কহে শুনিলে জন্ময়ে দিবাজ্ঞান ॥ 
তোমা বিন! নির্লজ্জ কে আছে এ সংসারে ।। 


পাণ্ুবের নিজ রাজা গমন. 
তবে ধন্্ম নংপতি জে,্ঠতাত আগে: 


৷ সবিনয় পূর্বক কহেন করধুংগ ॥ 

' আজ্ঞা কর তাত কি করিব আমা মব 
তোমার শাসনে সদা বঞ্চয়ে পাগুব ॥ 
শুনিয়া কৌদবপতি অন্তরে লজ্জিত । 
শান্ত কৈল ষ্ঠ .র করি বন্ধু রে ॥. 
. সাধুজন শ্রেঠ ভামি ঘন্মজ্ঞ পণ্ডিত 


তামারে কি বুঝাহব জান সব না ॥ 


 সাধুজন কণ্ম কঙ্তু ছান্ছে না প্রবেশে । 


শিজহুণ নাহ ধরে পরগুণ ঘোনে ॥ 


গুণাগুণ কছে যেহ ০স হও মধ্যম। 
সদা আন্সিগুণ কছে সেই সে অধম ॥ 

। বংশের তিলক ভুমি কুরুকুলনাথ । 

। ছুয্টোধনে যত দোষ ক্ষমা কর তাত? 


আম। আর গান্ধ বীর দোখযা বদন। 


, লব ক্ষম যত হুহণ দিল ছক্টগণ ॥ 

৷ কুরুছুল শ্রেষ্ঠ ভুমি পরম ভাজন ॥ 
বালকের যত দোব কর সম্বরণ ॥ 

যে দু'ত কারল পুর্বে কেহ নাহি করে। 


 ভালমতে ০২ 


পুজ্র বলাবল মিত্রাযন্ত্র বুঝিবারে ॥ 
হাখারে জানিনু এতদিনে । 


কিশোক কোৌগবকুছুল তোমার পালনে ॥ 
। ভ.মাচ্ছুন রক্ষ। আর ক্ষভার নন্গুণা । 
হল সত'র গুণ ন1 হয় বণপন। ॥ 


অ!মার ভার$ বংশ করিল উজ্জল । 
যার কি ঘুষবেক ভ্রিলোক্যনগুল ॥ 
যাও তাত দ্জি রাজ্য কর অধিকার। 
পালহ আপন দেশ প্রজ। পরিবার ॥ 
এত বল পঞ্চজ.ন কারল মেলানি। 
। প্রণমিয়। গে.লন সংহত যাজ্ঞসেশা ॥ 
সভাপর্বব স্থবারল ব্যাস বিরচিত। 


| শুনলে অধম খংশু পরলোক কি ॥ 


২৮৮ 





স্বতরাষট্র স্থানে ছুর্য্যোধনের বিষাদ । 


শুনি জন্মেজয় জিজ্ঞালেন মুনিবরে। 
কহ শুনি কি প্রসঙ্গ হৈল তদন্তরে ॥ 
কেন বনে চলিলেন পিতামহগণ । 
শুনিবারে ইচ্ছ৷ বড় কহ তপোধন ॥ 
মুনি বলে পঞ্চ ভাই ইন্দ্রপ্রস্থে গেলে । 
করযোড়ে ছঃশাসন হর্ষের্যোধনে বলে ॥ 
যতেক করিল! সব বুদ্ধ বিনাশিল। 
যে সব জিনিল! তারে পুনঃ তাহা দিল ॥ 
হুর্য্যোধন হুঃশাসন রাধেয় শকুনি | 
অতি শীঘ্র গেল যথ৷ অন্ধ নৃপমণি ॥ 
দুর্যযোধন বলে তাত অনর্থ করিল। | 
বন্দী করি দুষ্ট সিংহ পুনঃ ছাড়ি দিল! ॥ 
বৃহস্পতি ইন্দ্রকে ষে কহিলেন নীত। 
ভুমি কি না জীন তাঁহ। তৌমাতে বিদিত ॥ 
যেমতে পারিবে শত্র করিবে নিধন । 
ছলে বলে শক্রকে না ক্ষমি কদাচন ॥ 
পাগুব হইতে জিনিলাম যত ধন। রর 
বাহুড়িয! দেহ তারে কিসের কারণ ॥ 
ন্েহ করি পুনঃ সব তুমি দিল! তারে। 
এখন কি পাণুপুজ্র ক্ষমিবে আমারে ॥ 
ভ্রাধে সর্পব হয় পাওু-পুক্রগণ। 
ঘত কহিলাম ন। ক্ষমিবে কদাচন ॥ 
সকল ক্ষমিবে তাত তোমার গীরিতে । 
দ্রৌপদীর কষ্ট না ক্ষমিবে কদাচিতে ॥ 
সৈন্য সাজিবারে তারা! গেল নিজদেশ। 
যুদ্ধ হেতু আমিবেক করি সমাবেশ ॥ 
সশস্ত্রে থাকিলে রথে পাওুরপুক্রগণ ॥ 
জিনিতে না হবে পক্ত এ তিন ভূবন ॥ 
আর শুন তাত যবেমুক্ত হ'য়ে যায়। 
মুহুমুহু পার্থ বীর গান্তীৰ দেখায় ॥ 
দক্ষিণ বামেতে ছুই তৃণ ঘন দেখে। 
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে হস্ত দিয়া নাকে ॥ 
অতিশয় গর্চিযা যাইছে বৃুকোদর। 
ঘন গদ! লোফয়ে কচালে করে কর ॥ 


বালার্ক-মগুলা কার-লোচনত্রিতযাশ্থিতাং । 


: স্ত্রেহেতে ভুলিয়া তাত করিল! কি কাষ। 
' মোর ক্লে” হেতু স্বয়ং হৈল! মহারাজ ॥ 
৷ শুনিয়া অস্থির হৈল চিতে কুরুরায়। 
অন্ধ বলে কি হইবে কি করি ভপায় ॥ 
 ছুর্ষয্যোধন বলে তাত আছয়ে উপায় । 
পুনঃ পাশ! প্রবস্তিয়া করহ নির্ণয় ॥ 
যে হারিবে দ্বাদশ বংনর যাবে বন। 
বসরেক অজ্ঞাত থাকিবে এই পণ ॥ 


বৎসর অজ্ঞত বাস মধ্যে জ্ঞাত হয়। 
: প্ুনরপি ৰনবাস অজ্ঞাত নিশ্চষ ॥ 

। ভ্রয়োদশ বৎসর পাগুৰ গেলে বনে। 
পৃথিবীর যত রাজ! করিব আপনে ॥ 
ইহা বিন! উপায় নাহিক মহাশয় । 

। আজ্ঞা কর আনিবারে পাণুর তনয় ॥ 
. শুনি অন্ধ আজ্ঞা! দিল গ্রতিকামী প্রতি : 
' যাও শীগ্র ফিরি আন ধন্ম নরপ্‌তি ॥ 

. পথে কিবা ইন্দ্রপ্রন্ছে যথায় ভেটিবে। 


মম আজ্ঞা বলি পুনঃ আনহ পাগুবে ॥ 
এত শুনি বলে দ্রোণ কৃপ সোমদন্ত। 
বাহশীক বিছুর মন্ত্রী বিকর্ণীদি বত ॥ 

একে একে পুনঃ পুনঃ সবাই কহিল। 
পুক্রবশ হ'য়ে রাজ! শুনি ন| শুনিল ॥ 
কার? বাক্য ন| শুনিল কুরু অধিকার": 
কহিতে লাগিল তবে গান্ধারী স্থন্দরী | 

. মহাভারতের কথ! অস্থত সমান । 
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥ 


পুনঃ পাশ! ৰেলারস্ত | 
গান্ধারী কহিছে রাজ! কর অবধান : 

' শিশুর বচনে কেন হও হতভ্ঞান ॥ 
1 যখন জম্মিল এই ভুষ্ট ভুর্য্যোধন। 

বিপরীত শব্দেতে কম্পিত সর্বজন ॥ 
. বিছ্বর বলিল এরে করহ সংহার। 

ইহামারি রাখ রাজ! বংশ আপনার ॥ 
! এ পাপিষ্ঠ-স্ত্েহে না শুনিলা ক্ষতাবান 
সেই কাল উপশ্ছিত হৈল নৃপসণি ॥ 


[ মহাভারত। 


সতাপর্বধ | ] দস্তরাং দক্ষিণব্যাপিলম্মমান কচোচ্চম়াং। ২৮৯ 


সর্ববনাশ হেতু রাজ। ইহার বিচার । ' এত বলি ভ্রাভূগণ লইয়া সংহতি। 
পুক্রকূপে আছে সব করিতে সংহার ॥ -. পুনঃ আসি সভাতে বৈসেন নরপতি ॥ 
ইহার বচন ন! গুনিও কুদাচন। . শকুনি বলিল দেখ ধশ্মের নন্দন । 
নির হইল অগ্নি না জ্বাল এখন £ .. অন্ধরাজ আঙ্ঞ। করে খেল করি পণ ॥ 
বদ্ধ হ'য়ে তুমি কেন হও অন্যমতি । । যে হারিবে দ্বাদশ বৎসর বনে যাবে। 
আপনি জানহ তুমি ছুষ্টের প্রকৃতি ॥ ' অজ্ঞাত বসর এক গুণুবেশে রবে ॥ 
এখন ত্যজহ কুলাঙ্গার ছুধ্যোধন । . অজ্ঞাত বসর মধ্যে ব্যক্তি যদি হয়। 
ইহ ত্যজি নিজ বংশ রাখহ রাজন ॥  পুনরপি বনবাস অজ্ঞাত উভয় ॥ 
মম বাক্য না শুনি ইহার বশ হবে। ; ভ্রযোদশ বংসর হুইবে বদি প্র । 
আপনি আপন বংশ সকল মজাবে ॥ ' পুনরপি লইবেক রাজ্য যে যাহার ॥ 
ধনে বংশে বৃদ্ধি হইয়াছে হে রাজন । ; এইত নিয়ম করি দূযুত আরম্তিল। 
স্ববনাশ কর প্রভু কিসের কারণ ॥ ' ঘতেক স্হ্ৃদগণ বারণ করিল ॥ 
সম্প্রতি সুখের হেতু কর হেন কায । র বুধিষ্টির বলেন বারণ কি কারণে । 
পশ্চাতে কি হবে নাহি গণ মহারাজ ॥ : সম্মত না হবে কেন আমা হেন জনে ॥ 
অধন্মে অর্জিত লক্ষ্মী সমূলেতে যায়। ; এতেক আহ্বান আর গুরুর আদেশ। 
সহাছুঃখ পায় প্রভু ছুষ্টের আশ্রয় ॥ :  ধাশ্মিক ন! ছাড়ে যদি ধন্ম হয় ক্রেশ॥ 
। চরণে ধরিয়। প্রস্ু কহি যে তোমারে ।  . এত বলি বুধিঠির দূত আরম্িল । 


পুনঃ আজ্ঞ। না হয় অগ্তনিতে পাগুবেরে ॥ . দৈবের নির্ববন্ধ দেখ শকুনি জিনিল ॥ 
দতরাষটু বলে শুন স্থবল-নন্দিনা | ্‌ ইলিলি 


হ:দারে কি বুঝহ সকল আমি জানি ॥ একারবনাবে পাগুবাগের প্রতিজ্ঞা 
বুপ্ু অন্তকাল জানি হইল নিশ্চয় । বিলম্ব ন! করিলেন ধন্ম নরপতি । 
অমার শক্তিতে দুুতে নিরন্ত না হয় ॥ সেহক্গণে কারিলেন অরণ্যেতে গতি ॥ 
হা আছে তাহ! হৌক দৈবের লিখন । বলন ভুৰণ আদ সকল ত্যজিনা। 
হাসিয়া খেলুক পুনঃ পার নন্দন ॥ নুনিবেশ ধারলেন বাকল পরিয়ুা ॥ 
'এচ্ছ। পপেছ্ধে প্রতিকামা গল ততক্ষণ । ,হনকালে ভ্ুশানন উপহাস ছলে। 
পখোতে ভেটিল পঞ্চ পাঞ্জুর নন্দন ॥ সভামধ্যে ড্রপপকন্যার প্রতি বলে ॥ 
"রে প্রতিকামা কহে যোড়হাতে। দৃর্ঘ রাজ। বাজ্ৰসেন কি কশ্য করিল । 
,ম্যষ্ঠতাত আজ্ঞ। তব কিরিয়। বাইতে ॥. (দ্রাপদা এমন কন্ত। ক্লাবে সনর্পিল ॥ 
%ন* পাশ। খেলাইতে বলে কুরুবার | শুন ওহে বাচ্ুসেস, মম সাক্য ধর। 
“নথ বিম্মিত হইলেন যুধিষ্ঠির ॥ কাথা গুঃখ পাবে গিব। পনর ভিতর ॥ 
“গম বলে দেববশ শুন ভ্রাতৃগণ । এই কুরুজন মন) নারে ননে এ | 
হন শক্তি নাহি লঙ্থি অন্ধের বচন ॥ . ভাহারে ভজিয়। ০ গাকহ আলয় ॥ 
বশ আমার ধন্ম জান ভ্রাভূগণ । এহন্ধপে পুন পুনঃ বলিল অপার । 
মাহবানিলে দৃযতে যুদ্ধে না ফিরি কখন ॥ গর্জির। নেউটি কহে পবনকুম।র ॥ 

১ল সর্বব ভ্রাভৃগণ যাইব নিশ্চয়। রে ছুষ্ট নিকট-ম্বহু; জানিলি আপন । 


বংশক্ষয়্ কাল বিধি করিল নির্ণঘন ॥ . 7 নেই হেভু কঙ্কিলি এমত কুবচন & * 


ৰ ২৯০ 
এ সব বচন আমি করাব ম্মরণ। 
'বপমধ্যে আমি তোরে পাইব যখন ॥ 
'নখেতে শরীর তোর করিব বিদার । 
নর্মূল কবিব সখ। যতেক তোমার ॥ 
ণত সহোদর সহ লোটাইব ক্ষিতি। 
ইহা! ন। করিলে যেন না পাই দদগতি ॥ 
এতেৰক কহিয়া তবে বায় বৃকোদর । 
ংহাসন হইতে উঠিল কুরুবর ॥ 
[ইরূপে চলি যায় পবন নন্দন | 
[ইরূপে হাসিয়। চলিল ছুর্য্যোধন ॥ 
নউটিয়৷ বৃকোদর পাছু পানে চাষ । 
টপহাস জানিয়। ক্রোধেতে কম্প কা ॥ 
র ভুষ্ট উচিত ফল পাইবি ইহার । 
সকালে এ সব কথ' ন্মরাব তোমার ॥ 
শদ দিয়! এইক্ূপে তোমার মস্তকে ৷ 
গলিয়। যাইবার কালে স্মরাৰ তোমাকে ॥ 
তোরে সংহারিব তোর যত বন্ধু সখা । 
পত ভাই তোমার মারিব আমি একা ॥ 
এত বলি বৃুকোদর নিঃশব্দেতে রয় । 
সভামধ্যে ডাকিয়া বলেন ধনঞ্জয় ॥ 
ঘতেক প্রতিজ্ঞা কর সব অকারণ । 
ব্রয়োদশ বৎসরান্তে যদি নহে রণ ॥ 
ব্রয়োদশ বৎসরান্তে ধদি পাই রণ । 
তবেত তোমার আজ্ঞ। করিব পালন ॥ 
কর্ণেরে মারিব যেন পতক্ষের মত । 
সহায় সন্বন্ধী তার হবে আর ফত ॥ 
হিমাব্ড্রি টলিবে, সূর্য্য ত্যজিবে কিরণ। 
তথাপি প্রতিজ্ঞ মম না হবে লঙ্ঘন ॥ 
শুন লব রাজগণ আছ সভাস্থলে। 
আজি হৈতে ত্রয়োদশ বৎসরান্ত কালে ॥ 
কৌতুক দেখিবে সবে যুদ্ধ হয় যদি। 
কৌরবের শোণিতে পুরাব নদনদী ॥ 
কদাচিত দিব্যজ্ঞান জন্মে ছূর্ষেযোধনে । 
বিনত হুইয়! পড়ে ধন্মের চরণে ॥ 
. তবে ত প্রতিজ্ঞ যত সকল বিফল। 
আনন্দে বধ্দিবে তবে কৌরব সকল ॥ 


শবরূপ-মহাদেব-হৃদয়োপরি-সংস্থিতাং ॥ 


[ মহাভারত। 


| তবে সহদেব কহে চাহিয়া শকুনি । 

ৃ রে ছুষ্ট গান্ধার পুক্র শুন এক বাণী ॥ 

' কপটেতে পাশ। তুই করিলি রচন। 

পাশ! নহে প্রহারিলি তীক্ষ অস্ত্রগণ ॥. 

' ভীমের আদেশ মম নহিবে লঙ্ঘন'। 

: অবশ্য আমার হাতে তোমার নিধন ॥ 

; হেনকালে নকুল বলয়ে সভাম্ছলে । 

: এবে মন দিয়া শুন নৃপতি সকলে ॥ 

: ধর্্মপুজ্-আজ্ঞ। আর কৃষ্ণার সম্মতি । 

নিঃশেষ করিব কুরুসৈন্য সেনাপতি ॥ 

এত বলি চলিলেন পাণুপুত্রগণ । 

: ধ্বৃতরাস্ডী স্থানে যায় বিদায় কারণ ॥ 

' মহাভারতের কথা অস্বত-সমান । 

 শুনিলে নিষ্পাপ হয় জন্মে দিব্যজ্ঞান ॥ 
মস্তকে বন্দি ব্রাহ্মণের পদরজ | 
কহে কাশীদাস গদাধর দাসাশ্রজ ॥ 





পাগুবদিগের বনে গমনোদ্যোগ । 
বিনয় করিয। কহিছেন ধন্মরায় | 
. ফ্ৃতরাস্ট্র আদি বত ছিলেন সভায় ॥ 
ভাক্ম দ্রোণ কৃপাচাধ্য বিছুর সঞ্জয় । 
, সোমদভ ভূরিশ্রুবা পুষত-তনয় । 
একে একে সবাকারে বলে ধন্মরায়। 
. আজ্ঞ। কর বনে যাই মাগি যে বিদায় ॥ 
: লজ্জায় মলিন সবে মাথ! না তুলিল। 
_ মনে মনে সর্বজন কল্যাণ করিল ॥ 
: বিছ্ুর কহেন তবে সজল নয়নে । 
খণ্ডাইতে কেব! পারে দৈব নির্ববন্ধনে ॥ 
কতদিন কষ্টভোগ করহ কাননে । 
কুন্তারে রাখিয়া বাও আমার ভবনে ॥ 
একে বৃদ্ধা আর তাহে দ্াজার কুমারী । 
' যোগ্য নহে কুন্তী এবে হবে বনচারী ॥ 
ধন্ম বলিলেন তুমি জনক সমান । 
তব আজ্ঞা! কুরুকুলে কে করিবে আন ॥ 
ূ | বিশেষ পাণ্ুর গুরু জানে সর্বজন । 
' মম শক্তি নচ্ছে তাহ! করিতে হেলন ॥ 





 ঈউাররর। ।] .শিবাভির্ধোর-রাবাতিশ্চতুর্দিক্ষু সমস্থিতাং । ২৯১: 
স্পা | অল্লান অধর, দিল যে কিন্গর 
আর কি করিবে আজ্ঞা কর মহাশয্ ॥ বাকল তাহা উপেক্ষি ॥ 

বিদুর বলেন তূমি সর্বব ধর্মজ্ঞাতা । | মাণিক মঞ্জরী, হার শতেম্বর 
অধর্মে হইল জিত না ভাবিহ্‌ ব্যথা ॥ ূ তোমার হৃদয়ে সাজে । | 
পরম সঙ্কটে যেন ধর্্মচ্যুত নহে। । ছিল অনুরাগ, তাহ! কৈলে ভা 
এই উপদেশ মম যেন মনে রছে ॥ | দিল যে রাক্ষন-রাজে ॥ 
কল্যাণে আইস সত্য করিয়। পালন। ৃ যুগল কঙ্কণ, অমূল্য রতন 
পুনঃ তোম! দেখি যেন যুড়ায় নয়ন ॥ করেতে সাজিতে ছিল। ৃ 
এত বলি ধিছুর হইল শোকাকুল। ! কাড়ি নিল কেবা, নাহি দেখি সেবা 
বনে যেতে পঞ্চ ভাই হলেন আকুল ॥ যক্ষপতি যাহা দিল ॥ রর 
জটাবন্ক পঞ্চভাই করেন ভূষণ । _... অতুল অঙ্গুরী, দিল যে তাহারি 
তবেত দ্রৌপদী দেবা দেখি স্বামিগণ ॥ অনেক যতন করি। 

ত্যজ্বিল ভূষ্ণ বস্ত্র পিস্কান সকল । ' তেই নাহি সাজে, দিল! কোন ছিজে * 
ম্বিত কোমল কেশ পিহ্ধন বাকল ॥ ৰ ফি বলিব সে মাধুরী ॥ 
র!জ্য ত্যজি অরণ্যেতে যায় ধন্মরায়। | যাক পাছে সর্বব, কোন ছার জ্রব্য.. 
হস্তিনার লোক শুনি স্ত্রী পুরুষে ধায় ॥ ! তোমার আপদ লৈয়া। রা 
পাগুবের বেশ দেখি কান্দে সর্ববজন। ' বিরস বদন, সজল নয়ন £ 


বল বৃদ্ধ যুব। কান্দে যতেক স্ত্রীগণ ॥ 
ভূমে গড়াগড়ি দিয়া কান্দে দ্বিজগণ । 
আমা.পবাকারে কেব! করিবে পালন ॥ 
নগর পুরিল সে রোদন কোলাহলে। 
2্তিন৷ কর্দম হৈল নয়নের জলে ॥ 
পঞ্চপুত্র বনে যায় বধূ গুণবতী। 
বার্ধা শুনি কুস্তীদেবী আসে শীঘ্রগতি ॥ 
দূর হৈতে দেখি কুস্তী তনয় সকলে। 
নচ্ছিত হইয়! দেবী পড়িল ভূতলে ॥ 
দুকুলিত কেশভার গলিত বসন । 
'শরে করাঘাত করি করযে রোদন ॥ 
বধূর দেখিয়া বেশ হইল বাতুলা । 
দাগ্াইয়া৷ রহে যেন চিত্রের পুতলী ॥ 
ক্ষণেক রহিয়। কহে গদগদ ভাষে। 
সভাপর্ব স্ৃধারস গায় কাশীদাসে ॥ 
দ্রীপদার বেশ দেখিয়া কুস্থীর বিষাদ | 
মনে হয় দুঃখ পু্চিন্্র মুখ, 
কি' হ্হে মলিন দেখি | 


' হরে মম ক্ষুধা, 


] 


৷ তুলি অধোমুখ, 


দেখিয়। বিদরে হিয়া ॥ ্ 

তোমার সে খা, রা 

বনে কেবল মধু। 

খণ্ড মম ছ্‌ঃখ 
কহ শুনি প্রাণবধূ ॥ 

| হেন লয় চিতে, স্বামিগণ শ্রীতে . 
কৈল৷ বধু হেন বেশ। । 

| ছুঃশালন দোষে, কৌরৰ বিনাশ 
মুক্ত কৈলা প্রায় কেশ ॥ 


1 ধন্য তব ক্ষমা ক্ষিতি নহে সমা 
দ্ন্ব না করিলা ক্রোধে । | 

মী লব, স্থবল সম্ভব 
তেহ কৈ; উপরোধে ॥ 

নাকরহ মাল, ভাবি নহে আন 
ঘাতা নারে খণ্িবারে। 

| পাল সত্যবন্ম, কর সাধুকর্্ম 
ধন্ম রাখে ধান্মিকেরে ॥ 

৷ শি সত্য জিতা, সতী পতিব্রতা! 
আমি কি করাব শিক্ষা । | 


পুরাণে কহিল ব্যাস ॥ 


; পাগুবদের বন প্রস্থান ও বৃতবাষ্টের প্র | 


'শাশুড়ার দুঃখ দেখি দ্রৌপদী কাতর । 
' চতন করি কহে যুড়ি ছুই কর ॥ 
5 উঠ মহাদেবি না বাড়াও শোক । 

পন করি শোচনা না! করে জ্ঞানীলোক ॥ 
তা! কর বনে যাব সহ স্বামিগণ । 
আজ্ঞা করিব তুমি করিব পালন ॥ 
শ বলি ম্বামা সহ চলে বনবাস। 

স্তর অশ্রজল বহে মুক্ত কেশপাশ ॥ 

সু পাছু ধায় তবে ভোজের নন্দিনী । 
দ্গণ দেখি দেবী হুদে হানে পাণি ॥ 
: ট্টমুণ্ডে দাগডাইল পঞ্চ সহোদর । 
দিকে হাসে যত কৌরব-কোঙর ॥ 
শান করযে যত স্হদ স্বজন । 
: -ঞ ভাই বিবঞ্জিত বস্ত্র আভরণ ॥ 
 খিয়। পড়িল শোক-সাগর অগাধে । 
শ্ুজলে পরিপুর্ণ কহে গদগদে ॥ 
প্রতি নিস্পাঞ্ সত্যাচারী যে উদ্বার। 
নর হেন দেখি বিধি এ কোন্‌ বিচার ॥ 
রঃ সবাকার কিছু না দেখি অধন্ম। 
্ ৮ 


মহাকালেন চ সমং বিপরীত-রতাতুঙ্গাং ঢা. 


৯২ এ 8৯০ 

' স্বামিগণ, যাইতেছ বন, ৃ অভার্গিনী পাপী আমি জনম ছুঃখিনী | 

; আমি মাগি এক ভিক্ষা ॥ । মম দোষে এত ছুঃখ মনে অনুমানি ॥ 

নষ্ঠ নন্দন, আমার জীবন, ৷ তেজে বীর্ষ্যে বুদ্ধে ধর্মে কেহ নহে ন্যুন | 

$ তুমি জান ভালমতে। ৷ ভ্রিজগৎ খ্যাত যেই পুত্র সর্ববগুণ ॥ 

[জে বালক, বনে মহাছুখখে, | হেন বীর্ধ্যবন্তে বৈরী বেড়ি চারিপাশে। 
সদ। দেখিব। স্সেহেতে ॥ . ব্লাজ্যধন লইয়। পাঠায় বনবাসে ॥ 

ইমার দেহ, প্রাণাধিক নেহ, : পূর্বে ঘদি জানিতাম এ সব বারতা । 

+ আপনি করিবা তুমি। ; শতশুঙ্গ হইতে কি আসিতাম হেথা ॥ 

ট ইহ। বলি, যেমন বাতুলী, : বড় ভাগ্যবান পা ন্বর্গবাসে গেল। 

রঃ ত। পড়িল সুমি ॥ : প্ুত্রগণ এত ছুঃখ চক্ষে না দেখিল ॥ 

'চত্র সঙ্গীত, শ্রবণে অস্বৃত, ! সঙ্গে গেল ভাগ্যবতী মদ্রের নন্দিনী । 

 পাশুবের বনবাস। । আমি না গেলাম সঙ্গে অধমা পাঁপিনী ॥ 

শীদাস কহে, পূর্ব পাপ দহে, ' তাহার সদৃশ তপ আমি না করিনু। 


পাপ হেতু কষ্ট আমি ভুঞ্জিতে রহিন্ু ॥ 
; লোভেতে রহিনু পুত্রগণেরে পালিতে । 
তাহার উচিত হৈল এ ছুঃখ দেখিতে ॥ 
ূ হে পুত্র আমারে ছাড়ি না যাহ কাননে ।, 


| কৃষ্ণ তুমি আমা ছাড়ি ঝঞ্চিবে কেমনে ॥ 


| বিধি মোরে বাদ্ধিল! এ দুঃখের নিগড়ে। 


। সেই হেতু পাপ আয়ু আমারে না ছাড়ে ॥ 


, হায় পা মহারাজ ছাড়িল! "আমারে । 
; অনাথ করিয়। সাধু স্বপুত্রগণেরে ॥ 


ূ ওরে পুত্র সহদেব ফিরি চাহ মোরে। 


। ।করূপে আমার মায়৷ ছাড়িলে অন্তরে ॥ 
' তিলেক ন! ৰাচি তোম না দেখি নয়নে । 


কেমনে রহিবে প্রাণ তোমার বিহনে ॥ 
ভাই সব যদি সত্য ৰ। পারে ছাড়িতে। 


; সবে যাক তুমি রহ আমার সহিতে ॥ 


হেনমতে কুস্তীদেবী করযে রোদন। 
প্রবোধিয়। প্রণমিয। যায় পঞ্চজন ॥ 
প্রবোধ না মানে কুস্তী যায় গোড়াইয়। । 
বিদ্ুর কহেন তারে বহু বুঝাইয়৷ ॥ 
ধরিয়া লইয। গেল আপনার ঘরে। 
কুন্তী সহ কান্দে যত নারী অন্তঃপুরে ॥ 
শুনিয়। হইল ব্যগ্র অন্ধ নৃপমণি |. 
শীভ্রগতি বিছুরেরে ভাকাহয়! আনি ॥. 


সভাপর্বৰ।] 


দৃতরাষ্ট্র বলে শুন মন্ত্রি চড়ামণি । 
নগরেতে মহাশব্দ ক্রন্দনের ধ্বনি ॥ 
হেন বুঝি কান্দে সবে পাগুব কারণ। 
কহ শুনি কিরূপেতে যায় তার৷ বন ॥ 
ক্ন্তা বলে বুধিষ্ির যায় ছেটমুখে । 
বিষাদ চিত্তে বসনেতে মুখ ডংকে ॥ 
দুষ্ট বাহু বিস্তারিয়া যায় বুকোদর। 
শ্জলে অর্জনের বহে জলধর ॥ 
নকুল যাইছে ছাই সর্ববাঙ্গে মাথিয়! । 
সহদেব যায় মুখে কর আচ্ছাদিয়। ॥ 
দ্রুপদনন্দিনী যায় সবার পশ্চাতে । 
নকুলিত কেশভার কান্দিতে কান্দিতে ॥ 
পীম্য পুরোহিত সঙ্গে করে বেদধ্বনি। 
বিষাদিত চিত্ত অতি কুশমুষ্িপাণি ॥ 
₹ুতরাষ্ট্রী বলে কহ ইহার কারণ। 
এরূপে পাশুব কেন যাইতেছে বন ॥ 
“বছুর কহেন রাজ। কহি দেহ মন। 
কপটে সর্ববন্থ নিল তব পুত্রগণ ॥ 
এমন করিল কর্্দ নহিল উচিত । 

সদা যুধিষ্ঠির তব পুত্রগণে প্রীত ॥ 
কদাচিত ভম্ম যদি হয় নেত্রানলে। 
এই হেতু হেঁটমুখে ঢাকিয়। অঞ্চলে ॥ 
ভীম বলে মম দম নাহিক বলিষ্ঠ । 
সংসারে যতেক বীর সকলের অেষ্ঠ"॥ 
ঈছার উচিত শাস্তি করিব আসিয়া । 
এত বলি যায় বীর ভূজ প্রসারিয়! ॥ 
অর্জুনের অশ্রজল বহে অনিবার । 
(সইমত বরষিষে অস্ত্র ভীল্ষধার ॥ 
প্রত্যক্ষতে ভবিষ্যতে সহদেব জানে । 
বশনাশ জানি হস্ত দিয়াছে বদনে ॥ 
এইমত ভন্ম্ম আমি করিব বৈরীরে। 
“নই হেতু নকুল ভম্ম মাখিল “শরীরে ॥ 
বাজ্জদেনী দেবী যায় করিয়। রোদন। 
এইমত কান্দিবেক সর্বব নারীগণ ॥ 
কূশ হস্তে লয়ে যায় ধৌম্য তপোধন। 
সন্বল্পে করিব কুকু শ্রাদ্ধের কারণ | 


ক সুখ প্রলশ্নবদনাং ম্মেরানন লরোরুহাং। 


২৯২ 


কুরুসভায় নারদ খষির জ্জাগমন। 


হেনকালে উপনীত ব্রঙ্গার তনয়। 
সভামধ্যে কছেন নারদ মহাশয় ॥ 
আজি হৈতে চতুর্দশ বৎসর সময়। 
শ্রীকৃষ্ণ সহাযে করিবেক কুলক্ষয় ॥ 
সবাই মরিবে ছুর্যোধন অপরাধে । 


 নিঃক্ষত্র হইবে ক্ষিতি ভীমার্জন ক্রোধে 1 

: এত বলি মুনিবর হৈল অন্তদ্ধান। 

শুনি কর্ণ ছুধ্যোধন হইল কম্পমান ॥ 

; নারদের কথ। শুনি হইল অস্থির | 

_ অকুল সমুদ্রে যেন ডুবিল শরীর ॥ 

উপায় না দেখি ইথে কি হইবে গতি। 
বিচারি শরণ নিল দ্রোপ মহামতি ॥ 


পাগুবের তয়ে প্রতু কম্পয়ে শরার। 


' আপনি অভয় দিলে হয় মন স্থির ॥ 

 দ্রোণ বলে পার্ডুপুত্র অবধ্য আমার । 
দেব হৈতে জম্ম পগ পাণডর কুমার ॥ 
. পাণ্চব দেবতা আমি হই যে প্রাক্ষণ । 
 ব্রাঙ্গণের পুজ্য দেব জানে সর্ববজন ॥ 
তথাপি করিব আমি যতেক পারিব। 


তোমা সবাকারে.আমি ত্যাগ ন। করিব ॥ 


 ছুর্জয় পাণডব সব যাইতেছে বন। 


চতুর্দশ বৎসরে করিবে আগমন ॥ 


ক্রোধে আসিবেন তারা সবার উপর । 
নিশ্চয় দেখি যে ঘোর হইবে সমর ॥ 

! যতেক করিল! সব্দ আম) কারণ । 

। নিকট হুইল দেশ আমার মরণ ॥ 

৷ রাজযজ্জঞে হুষ্টছ্যুন্ন লয়েছে উৎপভভি। 

। আমার মরণ হেসু '। বিখ্যাত ক্ষিতি ॥ 
| সেই দিন হৈতে ভয় ছৈম়াছে আমার । 


দ্বন্্ব হলে পাগুবের হইবে সহায় ॥ 
চতুর্দশ বগুসরান্তে অবশ্য মরণ । 

বুঝি যাহে শ্রেয় হয় শীঘ্র দেহ মন ॥ 
তোম! সবাকার স্বত্যু হল সেইকালে। 
সভায় যখন কৃষ্ণ ধরিয়া আনিলে ॥ 


২৯৪ 


| [ম হি রি 





ধাল-নন্দিনী কৃষ্ণা! জন্ম লক্ষমী-অংশে | 
দা ধারে সখীরূপে রাখে হৃধীকেশে ॥ 
রে ক্রেশ কৃষ্ণ না দেবেন কদাচিত। 
| ক্ষমিবে পাগুব দ্রৌপদী প্রবোধিত ॥ 
বগুসরাস্তে রক্ষা নাহি আর । 
জুন হাতে হবে সবার সংহার ॥ 
নী কারণে তার সহ দ্বন্দ নাহি রুচে। 
করহ প্রীতি যদি প্রাণ বাঁচে ॥ 
তি শুনি ধৃতরাষ্ট্র বিচুরে কহিল। 
(ম মনে নাহি লয় বিপদ ঘুচিল ॥ 
'ইক্ষণে শীত্রগতি করহ গমন। 
(উটিয়৷ আনহ পাগুব পুভ্রগণ ॥ 
দি তার! সত্যতঙ্গ করিবারে নারে । 
1াল বেশ করি যাক অরণ্য ভিতরে ॥ 
মর আভরণ পরি রথ আরোহণে। 
হতি লইয়! যাক দাদ-দাসাগণে ॥ 
তি শুনি সঞ্জয় বলিল ততক্ষণ । 
বর্ষ পৃ্বী পেলে রাজা কি হু শোচন ॥ 
রাষ্ট্র বলে মম চি নহে স্থির। 
(হমত করি ধৈর্য্য না ধরে শরীর ॥ 
য় বলিল শান্ত এক্ষণে নহিবে । 
ধন এ সব রাজ৷ নি ল. হইবে ॥ 
টন হইবে শাস্ত শুনহ রাজন। 
শত তোমারে হে বুঝাব এখন ॥ 
দ্রোণ বিদুর কহিল বহুতর । 
র্‌ পাশা করাইলে অনর্থের ঘর ॥ 
ইন বিপর্ধ্যয় কভু নাহি শুনি কাণে। 
চলবধূ চুলে ধার সভামধ্যে আনে ॥ 
খনি কি আপনি সভায় নাহি ছিল! । 
ংশ ভূমি, আপনি নাশিলা! ॥ 
রা বলে কিছু মম সাধ্য নহে। 
বে যাহা করে তাহ। শান্ত কিসে রহে ॥ 







| যখন যেমন হয় বিধি তাহা। করে । 


. কুবুদ্ধি কুপথী করি হুঃখ দেয় তারে ॥ 
। অধশ্মন যে কণ্ম তাহ! বুঝি হেন ধন্দ। 
৷ অর্থ করি বুঝে নর অনর্থের কম্পন & 

: ধর্ম্মহীনে কাল যায় বুঝিবারে নারে। 


৷ কুবুদ্ধি করিয়া! নরে কালবুদ্ধি ধরে ॥ 
 সেইমত কুবুদ্ধি আমারে দিল কালে। 


' আগু পাঙ্ছু বিচার না করিলাম হেলে ॥ 

; অযোনিসম্ভব! জন্ম কমলা অংশেতে ৷ 

তারে হেন কে করিবে সঙ্ঞান থাকিতে ॥ 
, সাধুপুত্র পাণগুবেরে দিলু বনবান। 

৷ এই চারি ছুষ্ট হেতু হৈল সর্ববনাশ.॥ 
অশক্ত না হয় বলে পঞ্চ সহোদর । 

' মুহুর্তেকে জিনিবারে পারে চরাচর ॥ 

, ধশ্মপাশে বন্দী হৈষ! মোরে বড় মানে । 

: সৈ কারণে না মারিল এই ছুষ্টগণে । 


_: ধিকৃ ধিক্‌ ছুর্য্যোধন ধিক শকুনিরে । 


. কপট পাশা ছুঃখ দিল! পাগুবেরে ॥ 
. না সহিবে পাগুব এ সব অপমান। 

_ পাপবুদ্ধে বংশ মম হৈল সমাধান ॥ 
কৃষ্ণ তার অনুকূল কিসের আপদ । 
 ভীমার্জুন মাত্রীন্থৃত কৈকেয় দ্রুপদ্ ॥ 
 ধৃু্হ্যন্ন সাত্যকি শিখণ্ডী আদি করি। 
' থাকুক অন্যের কাজ ইন্দ্র যারে ডরি ॥ 
এ সব সহিত রণ সম্মুখ সমরে । 

' কে আছে সহাষ মম নিবারিতে পারে ॥ 
; অন্ুক্ষণ অন্ধরাজ ভাবযে অন্তরে | 

। এ শোক-সাগরে ছুষ্ট ডূ্াছিল মোরে ॥ 
৷ মহাভারতের কথা অমৃত লহুরী ৷ 

' কাহার শকতি তাহ! বর্ণিবারে নারি ॥ 
 কাশীরাম দাস কহে শুনে সর্ববজন। 
 স্ভাপর্বব সমাপ্ত পাগুৰ চলে বন ॥ 


সভাপর্বব সমাগত । 








নারায়ণং নমস্কতা নরঞ্ৈব নরো।ক্তাস্‌। 
দেবাং সরম্বতীং ব্যাসং ততে। জয়মুদারয়েৎ ॥ 





“শঞ্বদের বনবাসে প্রজাগহণর খেদ । 


বলিল। বৈশম্পায়ন শুনহ রাজন । 
কপটে সকল নিল রাজা ছুর্যোধন ॥ 
ক্ষমাবন্ত দয়াবস্ত রাজ যুধিষ্ঠির | 
হস্তিন। হইতে তিনি হুইয়। বাহির ॥ 
নগর উত্তরমুখে চলেন পাগুৰ। 
চতুদ্দিকে ধাইল রাজ্যের প্রজ। সব ॥ 
মেইমত ছিল সেই ধাইল ত্বরিতে। 
পাগুবে দেখিয়! সবে রহে চতুতিতে ॥ 
ভাস্ম দ্রোণ কৃপাচাধ্য বিছুরের প্রতি । 
নান মত তিরস্কার করে নান। জাতি ॥ 
ধতরাষ্ট্রে ভয় নাহি করে কেহ আর । 


ক্রোধে গালি পাড়ে মুখে আসে যে ম।হার ॥ 


পাপিষ্ঠ রাজার রাজ্যে কি ছার বস 
সবে মেলি যাৰ মোর! পাণগুব সংহতি ॥ 
যে দেশে শকুনি মন্ত্রী রাজ। ছুধ্যোধন। 
তথায় বমতি নাহি করে সাধুক্তন ॥ 
পাপিষ্ঠ হইলে রাজা! প্রজ। স্থখী নয়। 
কুলধন্মন পুণ্য ঘত সব নষ্ট হয় ॥ 
মহাক্রোবী অর্থলোভী মানা কদাচারী। 
দিয় সুহৃদ শক্রু মহ। পাপকারী ॥. 


০০ 
লি শপ শশীশীসিশীীশীত শীট 


হেন ছুর্্যোধন মুখ কন্তু না দেখিব। 
চল সবে পাগুবের মহিত রহিব ॥ 


। সবিনয়ে পন্মরাজ প্রতি প্রজাগণ। 


কুতাঞ্জলি হইয়। করিছে নিবেদন ॥ 
আম! লব। ছড়ি কোথা নাইব। রাজন। 
ভূমি যথ। যাবে তথা যাব সর্বজন ॥ 
তোমার সর্ববন্ধ ছলে জিনিল কৌরব। 
আইলাম উদ্বেগে আমরা হেথ। সব ॥ 
রাজ্যেতে হইল মহাপাপ অধিকার! । 
এ কারণ আমর। হইব বনচারা ॥ 

জল ভুমি বন্ধ পুষ্প সঙ্গে খাদ রর । 
তাহার সৌরভে গন্ধ কলের হয় ॥ 
পাগীর সংসর্গে পাপ ঝড়ে নাতি নাতি। 
পুণ্য বৃদ্ধি হয় পুণ্যজনের সংহতি ॥ 
রাজ-পাপে প্রজার সাতিক অব্য!হতি। 
নাইব তোমার নঙ্গে কি আর নসতি " 
দর্শনেতে ৮1 হয় স্পর্শনে শযনে। 
ধন্জাচার নন্ট হয় রাড;র মনন ॥ 

যেমন সংসর্গ ঘল সেইমত হয়! 

তে সে আমরা বনে বাব নিশ্চয় ॥ 
সমস্ত সদ্গুণ করে তোমাতে 'নবাস। 
তেই তব সহিতে থাকিতে করি আশ ॥ 





২৯৬ 


জাগণ বচন শুনিয়া যুখিষ্টির | 
ছিলেন মিষ্ট বাক্য কোমল গভীর ॥ 
ণগ্য করি আপনারে মানি এতক্ষণ | 
[ কারণে এত স্রেহ কর সর্ববজন ॥ 
বামি যাহ! কি তাহ! অন্য ন! করিব । 
বামারে সন্সম করি সকলে মানিব! ॥ 
পতামহ ভীন্া ধৃতরা্ট্র জ্যে্টতাত । 
চস্তী মাত! উহার! কারেন অশ্রনপাত্ত ॥ 
এই সবাকার শোক কর নিবারণ । 
দশে থাকি সবাকার করহ পালন ॥ 
[ধিষ্ঠির মুখে শুনি এতেক বচন । 
চাহাকার করি নিবন্ডিল প্রজাগণ ॥ 
ঘনগ্নি সাগ্রিক শিষা সহ দ্বিজগণ । 
শাগুবের সহিত চছলিল সর্বজন ॥ 

লশন্ত্র পাণ্ডবগণ বথ আরোহণে। 
প্রজাগণে প্রবোধিয়! চলিলেন বনে ॥ 
ইউভ্তরমূখেতে ঘনন জাঙ্ুবীর তটে। 
রম্যন্থান দেখিয়। রহেন মহাবটে | 
দিনকর অপ্ত গেল প্রবেশে শর্ববরী । 
সেই রাত্রি নির্ববাহিল জল স্পর্শ করি ॥ 
১ভুদ্দিকে দ্বিজগণ অগ্নিহোত্র ভ্বালি 
বেদধ্বনি শব্দেতে পূরিল বনম্থলী ॥ 
রজনী প্রভাত হৈল উঠি পঞ্চজন | 
ঘোর বনে গমন করিলেন তখন ॥ 
চতুদ্দিকে মুনিগণ চলিল সংহতি ! 
দেখিয়। বলেন তবে ধন্ম নরপতি ॥ 
আম সনে বহু দুঃখ পাবে দ্বিজগণ । 
বিশেষ বনেতে ভয়ঙ্কর পশুগণ ॥ 
হবে যত ছুঃখ শুন তোমা সবাকার । 
সে পাপে হইবে নষ্ট মম ধন্মাচার ॥ 
দ্বিজগণ বলে কোথ! বাইবে নৃপতি। 
তোমার যে গতি আমা সবার সে গতি ॥ 
আমা সব পোষণে ত্যজহু ভয় মন। 
স্বকৃত উপায় করি করিব ভক্ষণ ॥ 
যুধিষ্ঠির বলিলেন দেখিব কেমনে । - 
মম সহ রহি দুখ পাবে দ্বিজগণৈ ॥ 


মহাকালের ধ্যান__মহাকালং যজেদ্েব্যা-দক্ষিণে ধৃক্রধ্ণকং | [ মহ/ঠরিত। 
' ধিক ধৃতরাষ্ট্রী রাজা ছুষ্ট পুক্রগণ | 





এত বলি অধোম্বখে রহেন রাজন ॥ 


_ সৌনক নামেতে খষি বুঝান রাজারে । 


স্থললিত শান্তর বলি বিবিধ প্রকারে ॥ 
শোক স্থান সহতআ্র শতেক ভয় স্থান। 
তাহাতে মুচ্ছিত হয় মূর্খ যে অচ্ছান ॥ 
পণ্ডিত্ত জনের তাহে নহে মুগ্ধমন | 

তুমি হেন লোক শোক কর কি কারণ ॥ 
অর্থ হেতু উদ্বেগ ত্যজহ নরপতি | 


' অনর্থের মূল অর্থ কর অবগতি ॥ 


উপার্জনে যত কষ্ট ততেক পালনে । 
ব্যয়ে হয় ছুঃখ আর ক্ষয়েতে দ্বিগুণে ॥ 


; অর্থ যার থাকে তার সদ! ভাত মন । 


তার বৈরী রাজ! অগ্নি চোর বন্ধুজন ॥ 
অর্থ হৈতে মোহ হযু অহঙ্কার পাপ 1 
অত্যন্ত উদ্বেগ হয় সদ। মনস্তা'প ॥ 


এ কারণ অর্থ চিন্তা ত্যজহ রাজন । 


সর্বৰ পুর্ণ হলে তৃষ্জ! নাহি নিবারণ ॥ 
যাবৎ শরীরে পাপ ভৃষগ নাহি টুটে। 
সাধুজন এই তৃষ্ণা জ্ঞান অস্ত্রে কাটে ॥ 
সন্তোষ সাধুর অস্ত্র তৃষ্ণা নিবারণ ! 
ইন্দ্র সম অর্থে তুষ্ট নহে জ্ানীজন ॥ 
অনিত্য এ ধন জন অনিত্য সংসার । 
ইহার মায়াতে ডুবি ক্রেশ মাত্র সার ॥ 
এই সব স্নেহেতে মোহিত বত জন । 
অচিস্তিত কোথা দেখিয়াছ হে রাক্তন ॥ 
ধ্ম করিবারে যদি উপার্জষে ধন । 


" বিচলিত হয় মন ধনের কারণ ॥ 

. মহারাজ জান ধন পাপ পন্কবহ । 
 পক্কেতে নামিলে তনু হুয় পঙ্কারৃত ॥ 
নিশ্চয় হইবে ছুঃখ পঙ্ক ধুইবারে । 

সাধু যে, সে নাহি যায় সেই পক্ষোপরে ॥ 
' ধন্মে যদি প্রয়োজন থাকযে রাজন । 

। এ সকল পাপতৃষ্॥। কর কি কারণ ॥ 


৷ দৌনক-বচন শুনি কহিলা নৃপতি। 
' মম কিছু ভূষণ নাহি রাজ্যখন প্রতি ॥ 





বঃপ্রর ভরণ হেতু চিত্ত করি মনে । 
[হা আামে অতিথি বা পুজিব কেমনে ॥ 
'” চন না করে ইহা গৃহস্থ হইয়া | 

থ: হয় দান যতন্ধ ধন আদি ক্রিয়া! ॥ 
নক বলিল রাজা! চিন্তা দূর কর । 
মের শরণ লও শুন নরবর ॥ 

নদ চন্দ্র আদিত্য অপর দিকপালে। 
রপুলাক্য জনেরে তারা ধন্মবলে পালে । 
“মনও করহ রাজ! তপ আচরণ । 
স্পাবলে দ্বিজগণে করহ পালন ॥ 
£ত শুনি যুধিষ্ঠির চিন্তিত হৃদয় । 

"হয পুরোহিত ডাকি কহে সবিনয় ॥ 
দগণ চলিলেন আমার সংহতি । 
কদনে ভরণ হবে কহ মহামতি .॥ 
"সর পালন-কর্তা, দেব দিবাকর । 
-ঘ্যর প্রসাদে কাধ্য হবে নৃপবর ॥ 

;ত বলি দীক্ষা! দিয়া ধৌম্য তপোধন | 
ন্টোন্ভর শত নাম করান শ্রবণ ॥ 
পিষ্ঠির মহারাজ সেবেন ভাস্কর | 

ত' হযে নান! পুষ্পে পুজেন বিস্তর ॥ 
স্টংভুর শত নাম জপেন ভূপতি । 
ওবহ গ্রণমিয়া করে নান। স্তৃতি ॥ 

[ প্রভু লোকপাল লোকের পালন। 






















মর কিন্নর সব রাক্ষল মানুষে । 
র্বসদ্ধ হয় দেব তব কৃপাবশে ॥ 
আদি অনেক স্তব করেন রাজন : 
'িলেন মুন্তিমান তথা বিকর্তন ॥ 
নিলেন চিন্তা! ত্যজ ধ্মর নন্দন। 
'দ হবে নরপতি যে তোমার মন ॥ 
স্মাদশ বৎসর থাকিলে হীনরুজ্য । 
৩ চাহ তত তব করিব সাহায্য ॥ 


₹ দ্রৌপদী দেবী না করে ভক্ষণ। 
রন্ধন গৃহে রবে ততক্ষণ ॥ 


দিকে দীপ দীপ্তি তোমার কিরণ ॥ - 


রি 


- , এমতে পাইল বর সূর্ধ্যের সেবনে । 
বনে যান ধর্মরাজ সঙ্গে দ্বিজগণে ॥ 
ভারত পর্বেবের কথা পাপের বিনাশ । 

_ বনপর্বব যত্বেতে রচিল কাশীদাস ॥ 





২৯৭ 


এত বলি অস্তহিত দেব দিবাকর । 
ছুষট হ'য়ে সবাকে বলিল নৃপবর ॥ 


ধৃ5রাঞ্ট কত্বক বিদুরের অপমান 5 
বৃধিষ্টিরের নিকটে গমন। 
বনে চলিলেন পঞ্চ পাণডুর নন্দন । 
চিন্তাকুল অন্ধরাজ স্থির নহে মন ॥ 
মন্ত্রিরাজ বিছুরে আনিল ডাক দিয়! । 
জিজ্ঞাসিল ধৃতরাস্ট্র মধুর ভাপিয়। ॥ 


: বিচারে বিছুর তূমি ভার্গবের প্রায় । 

- পরম ধশ্মাত্মা বুদ্ধি আছষে তোমায় ॥ 

_ কুরুবংশে তোমার বনে সবে স্থিত। 
কহ শুনি বিচারিয়া যাতে মম হিত ॥ 

অরণ্যে গেলেন পঞ্চ পাঞ্ডুর নন্দন । 

 যাহে শ্রেষ্ঠ যুক্তি হয় করহ এখন ॥ 

 যেমতে আমার বশ হয় সর্বজন । 

. যে যেরূপে স্বচ্ছন্দে বিহরে পুব্রগণ ॥ 


বিছ্ুর বলেন রাজা কর অবধান । 
ধন্ম হ'তে বিজয় হইবে সর্বজন ॥ 


' নিৰৃভিতে পাই ধন্ম, ধশ্মে সব পাই । 


ধন্মসেব। কর রাজ। কোন চিন্ত। নাই ॥ 
তোমার উচিত রাজ। মে কন্মে রক্ষণ ৷ 
নিক্কপুভ্ত ভ্রাতৃপুজ করহু পালন ॥ 

সে বন্দ ডুবিল রাজ। তোমার সভায় । 


: ছুষ্টমতি দৃর্ষ্যোধন শকুনি সহায় ॥ 
: সত্যশীল বুধিষ্টিরে কপটে জিনিল। 


বিবসন। বুঙ্গলবধূ নভান্তে করিল ॥ 
, তুমিত তখন নাহি করালে বিচার । 
1 এবে কি উপায় বল ন! দেশি যে বার ॥ 
ৰ | তবে যদি কর রাজা এক সন্ুপায়। 

| লগর্বেব সবংশে থাক বলি হে তোমায় ॥ 





৭৪৯৮ 


পাগুবের তেক জিনিলে রাজ্যধন । 
শীত্র্গতি আনি তারে দেহ এইক্ষণ ॥ 
ভ্রৌপদীরে ছুঃশাসন কৈল অপমান । 
বিনয় করিয়। চাহ ক্ষম। তার স্থান ॥ 
কর্ণে দুর্য্যোধনে কর পাণগুবের শ্রীত। 
এই কম্পন হয় গ্রীত দেখি তব হিত ॥ 
তুমি কৈলে বদি নাহি মানে দুর্ধ্যোধন। 
তবেত তাহারে রাখ করিয়া বন্ধন ॥ 
পুর্ববে যত বলিলাম করিলে অন্যথা ॥ 
এখন যে বলি রাজ! রাখ এহ কথা! ॥ 
জিজ্ঞাসিলে তেই এই কহিন্ুু বিচার। 
ইহা! ভিন্ন অন্ন নাহি উপায় ইহার ॥ 
বিছুর বচন শুনি বলিলেন অন্ধ ॥ 
যতেক বলিল। এ সকল কথ! মন্দ ॥ 
আপনার মু্তিভেদ আপন নন্দন । 
তারে ছুঃখ দিব পর-পুজ্ের কারণ ॥ 
_ এবে জানিলাম তব কুটিল বিচার । 
তোমারে বিশ্বাস ক্ষ! না হবে আমার ॥ 
অস্তী নারীকে যদ্দি করয়ে পালন। 
বহুমতে রাখিলে সে না হয় আপন ॥ 
পাগুবের ছিত ভুমি করহু এখন । 
যাও ব। থাকহু তুমি যাহ! লয় মন ॥ 
এত শুনি উঠিল বিছুর মহাশয় । 
ডাকি বলে কুরুবংশ মজিল নিশ্চয় ॥ 
চিন্তে মহাতাপ হেতু না গেল মন্দির । 
হুস্তিনানগর হৈতে হইল বাহির ॥ 
যথা বনে আছে পঞ্চ পাণ্ুর নন্দন । 
এক রথে তথাকান্ে করিল গমন ॥ 
যুধিষ্ঠির ছিল কাম্যকানন ভিভর। 
গচম্ম পরিধান সঙ্গে সহোদর ॥- 
চতু, দকে সহত্র সহস্র ছিজগণ। 
ইন্দেরে বেড়িয়। আছে যেন দেবগণ ॥ 
কতদুরে বিছুরে দেখিয়া কুরুনাথ। 
ভ্রাতৃগগণে বলে এ আইল খুল্লতাত ॥ 
কি হেতু বিছুর আনে না বুবি বিচার। 
পনঃ কি বিচার কৈল ন্ৃবল-কুমার ॥ 


ব্যাত্রচম্মারৃতকটিং তুপ্দিলং রক্তবাপসং । - 





পুনঃ কিবা পাশা হেতু দিল পাঠাইয়!। 


' রাজ্য হৈতে আমি কিছু না৷ আইন লৈয়। 


' কেবল আয়ুধ মাত্র আছয়ে আমার । 
: আয়ুধ জিনিয়া নিতে করেছে বিচার ॥ 
পঞ্চ ভাই করিছেন বিচার এমত । 


হেনকালে উপনীত বিছবরের রণ ॥ 


ৃ যথাযোগ্য পরস্পর করি সম্ভাষণ । 
: জিজ্ঞাসেন যুধিষ্ঠির বিনয় বচন ॥ 
। আমর আইলে বনে অন্ধ কি কহিল। 


বিছুর কহেন শুন যে কখা৷ হইল ॥ 
কুরুবংশ হিত হেতু জিজ্ঞাসিল মোরে । 


' সেইমত সৎযুক্তি দিলাম অন্ধেরে ॥ 

। ঘতেক কহিন্থ আমি সবাকার হিত। 

' অন্ধ রাজ! শুনিয়া বুঝিল বিপরীত ॥ 

: রোগীজনে বথ। দিব্য পথ্য নাহি রুচে। 
যুব! নারী বৃদ্ধ স্বামী ঘথ। নাহি ইচ্ছে ॥ 
' জ্তুদ্ধ হয়ে আমারে বলিল কুব্চন। 
যাও বা খাকহ তোম। নাহি প্রয়োজন ' 
ঘসে কারণে তারে ত্যজি মাইলাম বন।. 
, তোম। সবাকারে বনে করিতে পালন ॥ 
ভাল হৈল অন্ধরাজ ত্যজিল আমারে ! 
, তোমা সবা লহ বনে থাকিব বিহারে ॥ 
, তবেত বিছুর বহু কহিল স্ত্রনীত। 


যুধিষ্ঠির পঞ্চ ভাই লইয়। ত্বরিত ॥ 
বনপর্বৰ অপূর্ব রচিলেন অমৃত । 
কাশীদাস কহে সাধু পিষে অন্ুব্রত ! 


পতরাহ্রির সহিত পিছুবের পুনঃ মিল 
ও ধুতরাষ্ট্রের্ প্রতি ব্যাসের 
হিতোপনদেশ। 
হস্তিন। ত্যজিয়! ক্ষত্তা- গেল বনমাক 
শুনিয়া আকুল চিত্ত হেল অন্ধরাজ ॥ 
নাহি রুচে অন্নজল অশন শয়ন । 
অতি বেগে সভামাঝে করিল গমন ॥ 
যাইতে মুচ্ছিত হ'য়ে ভূমিতে পড়িল৷ । 
সঞ্জয় প্রভৃতি সবে ধরিয়। ভুলিল! & 


॥]. 


ন্‌ বলিলেন সঞ্জয়ের প্রতি । 
আছে বিছুর ডাকহু শীব্রগতি ॥ 
ধাম্মিক ভাই মম ছিতে রত। 
॥ বিচ্ছেদে আমি আছি স্বৃতবৎ ॥ 
বলিলাম আমি পাপ মুখে । 
ণগ্রাণ সেই রাখে বা না রাখে ॥ 
তিচলহ বিলম্ব না৷ করহ। 
[হৃদয় মহ সত্বর আনহু ॥ 
শুনি সয় চলিল সেইক্ষণ। 
বনে আছে পঞ্চ পাওুর নন্দন ॥ 
চত পুজা করি সবাকার প্রতি । 
র চাহিয়া! তবে বলিছে ভারতী ॥ 
চল এইক্ষণে বিলম্ব না সয়। 
1 বিনা অন্ধরাজ জীবন সংশয় ॥ 
শুনি যুধিষ্ঠির করেন সম্প্রাত॥ 
চড়ি দুইজন চলিল ত্বরিত ॥ 
। মাইল পুনঃ শুনিল রাজন । : 
(তে চুম্বন করি দিল আলিঙ্গন ॥ 
বর বচন দোবৰ ক্ষমহ আমার । 
ঝলি অনেক করিল পুরস্কার ॥" 
|নি করিবে কমা ইহা! আমি চাই । 
ট) ছাড়। হাতে কভু মম শক্তি নাই ॥ 
ন তামার পুজ্র পাগুব তেমন। 
ট ভারা ছুঃখা মম এতে পোড়ে মন ॥ 
র আহল শুনি রাজ! ছুর্যযোধন | 
ঠহিয়। আনাইল কর্ণ ছুঃশাসন ॥ 
[নি সহিত সবে সভায় বসিল। 
ক্ষণে ছুর্য্যোধন বাক্য প্রকাশিল ॥ 
ভূপতির মন্ত্রী পাগুবের হিত। 
আহল দেখ মন্জ্রণা পণ্ডিত ॥ 
বিছুর ন৷ আকর্ষে ভার মন। * 
টবে আনিতে আজ্ঞ।-ন। দেন রাজন ॥ 
২ মন্ত্রণা কর ইহার উপায়। 
মতে কুস্তাপুজ্র আনিতে ন। পায় ॥ 
যদি হস্তিনায় দেখিব পাগুব। 
আমার বাক্য কছি গুন সব ॥ 
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! গরল খাইব কিন্ব। প্রবেশিব জলে। 

' নিতান্ত ত্যজিব প্রাণ অস্ত্র বা অনলে ॥ ' 
: শকুনি বলিল শুন আমার বচন । 

. কদাচিত না আসিবে পাওুপুভ্রগণ ॥ 

! সত্যবাদী যুধিষ্ঠির করেছে সময । 
ভ্রয়োদশ বৎসর যাবশু পূর্ণ নয় ॥ 

: শুনিয়া বৃদ্ধের বাক্য যদি পুনঃ আসে। 
আমরা করিব পুনঃ সেই পণ শেষে | 
কর্ণ বলিলেন চিতে এই যুক্তি আসে । 


খিত পাগুবগণ আছে বনবামে ॥ 


 জটাচীর তপঃক্লেশ শোকেতে আতুর । 


সহায় সম্পদগণ আছে বহুদূর ॥ 


চতুরঙ্গ দলে গিয়! বেড়িব পাণগুবে। 
এ সময় মারিলে সকল রিষ্টি যাবে ॥ 
_ছুর্যযোধন বলে সাধু মন্ত্রণ। তোমার । 


করিলে মন্ত্রণ। এই সংসারের সার ॥ 
আজ্ঞ! দিল নরপনভি সাজিতে সবারে। 


 ব্লথ গজ তুরঙ্গম চলিল সত্বরে ॥ 


সাজিয়া সকল সৈন্য কৌরব চলিল। 
অন্তর্ধ্যামা ব্যাসের যে গোচর হইল ॥ 


 হস্তিনানগরে মুনি করিল গমন ! 


পথে ছুধ্যোধন সহ হইল মিলন ॥ 
বাহুড়িয়া চল বলি আজ্জ! দেন মুনি । 
ভুর্য্যোধন বাহুড়িল মুনিবাক্য শুনি ॥ 
ধৃতরাষ্ট্র নিকটে গেলেন ছ্ৈপাযন । 
যথোচিত পুজা ভার করিল রাজন ॥ 
মুনি বলে ধৃতরাগ্র করিল। কি কম্ম। 
ধন অন্ধ হয়ে নব্ট করিলা ববস্ঠ ॥ 
মন্দবুদ্ধি তব পুঞ্র ছুন্ট ছুরাচারী । 
রাজ্য লোভে হইল সে পাগুবের বৈরা ॥ 
পাগুব সহায় যেই জান ভাঁলমতে । 
বিধাতার ধাত। হর্ভা কর্ভা ভ্রিজগভে ॥ 
তাহার অপেক্ষা! ভুমি ন। ক।সলে মনে । 
বনবাসে পাঠাইয়। দিল! পুক্রগণে ॥ 


: আপনার হত যদি চাহ রাজা মনে । 
. পাগুবের নিকটে পাঠাও ছুর্য্যোধনে ॥ 


২. ৮০ শ্যি ৮৯২ স। ৩ 


একাকী পাণ্ুব সহ ভ্রমুক কাননে. | সুরভি বলেন এই অসক্ত ভূর্বধল। 





মন্দ চিন্তা না করুক না হিংহাক মনে ॥ 
ইহাতে পাগুব যদি হয় প্রীতিমান | 
তবে তব শত পুক্র পাইবে কল্যাণ ॥ 
প্ুতরাষ্ট্র বলে দেব কহিল! উত্তম । 
আমারে ন। রুচে যত কহিল অবম | 
ভীক্ষম ্রোণ বিছুর গান্ধারী আদি করি । 


কাহার না শুনে বাক্য ছুষ্ট ছুরাচারী ॥ 


মুনি বলিলেন নহে ধর্মের আচার । 
সে সব কন্মেতে নাহি আমার বিচার ॥ 
পুজ নম স্পেহ রাজা নাছিক সংলারে। 
বিশেষ ভুর্ববল পুজ্র বড় নেহ করে ॥ 
ভূমি যেন মম পুজ পাণডুও তেমন । 
যুধিষ্ঠির যেমন তেমন ছুর্যোধন ॥ 
পাণগুবেরে বিশেষ অনেক ন্লেহ হয়। 
পিতৃহীন সদ1 পাষ ছুঃখ অতিশয় ॥ 
পূর্বের বৃত্তান্ত কথ! শুনহ রাজন । 
স্তরভি গে। মাতা আর সহজ্রলোচন " 
স্থরভি রোদন করে হইয়! বিকল । «. 
তুষ্ট হৈয়৷ তারে জিজ্ঞাসিল আখগুল ॥ 
কহ কি কারণে মাত করহু রোদন । 


দেবে নরে কিবা নাগে আপদ ঘটন ॥ 


স্তর্ভি কহিল নাই আপদ কাহার । 
খুন যেই হেতু ছুঃখ হইল আমার ॥ 
হুর্ববল আমার পুজ্রে ষুড়ি লাঙ্গলেতে । 
হীনশক্তি বৃদ্ধ বড় না পারে চলিতে ॥ 
মারিছে কৃষক বড় পুচ্ছযুল মোড়ে । 
আর এক বলিষ্ঠ যাইছে উভরড়ে ॥ 
তার সঙ্গে শক্তি নাই ঘাইতে ইহার । 
কৃষক পাপিষ্ঠ বড় করিছে প্রহার ॥ 
এ হেতু রোদন আমি করি নিরন্তর ॥ 
খুনির! উত্তর করিলেন পুরম্দর ॥ 
এই হেতু দেবী তুমি করহ রোদন । 
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। ইহ! দেখি চিত্ত মোর হইল বিকল ॥ 
এত শুনি দেবরাজ মেঘে আজ্ঞ! দিল: 
জল বৃষ্টি করি সব পৃথিবী পূরিল ॥ 
কৃষক ত্যজিল কৃষি করিল গমন। 
স্থরভি বলেন সাধু সহত্রলোচন.. 


। এইমত পালন করহ সবাকারে ! 


বনবাসে হইল ছুর্ববল কলেবরে ॥ 
শুন রাজ৷ পুর্বেব হেন হয়েছে বিধান ' 
তবে ধর্ম রহে সব দেখিলে সমান ॥ 


ৈত্রেয় মুনির বাক্য ও ছুর্যোবিনকে 
অভিশাপ প্রদান । 
ধুতরাষ্ত্রী বলে মুনি করি নিবেদন ! 
মোরে যদি ্লেহ হয় শুন তপোধন ॥ 
আপনি বুঝাও ছুষ্টমতি ছুর্ধ্যোধনে । 
ব্যাস বলে আমি না কহিব কদাচন। 
এইক্ষণে আসিবে ধৈত্রেয় তপোধন 1 
সকল কহিবে হিত শুনহু রাজন ॥ 
তব হিত তিনি বুঝাঁইবেন আপনি । 


এত বলি চলিলেন ব্যাস নিজালয়। 
উপনীত হৈল মৈত্রেয় মহাশয় ॥ 
যথোচিত পূজ! তার ধৃতরাষ্ট্র কেল' 
স্ন্থ হৈয়া বলিয়া! কুশল জিতভ্কাসিল । 
আমি বহু তীর্থগণ করিয়। ভ্রমণ । 
কাম্যবনে দেখিলাম পাুপুক্রগণ ॥ 
জটাচীর ভূষিত আহার ফল মুল। 
তপম্বীর বেশ অঙ্গে তপস্তা বিপুল ॥ 
শুনিলাম তথায় এ সব সম্বাচার | 
তৰ পুজ্ত ছুর্যোধন কল কদাচার ॥ 
। ভীম্ম আর ভূমি কুরুবংশের প্রধান । 


হেন কণ্দ্ম কেন হয় তোম৷ বিদ্যমান | 
কুরুবংশে সবাকার স্বত্শ্ম সুকৃতি । 
হেন বংশে অপবশ করিল ছুণ্্দতি ॥ 


» এইমত স্থানে স্থানে লক্ষ বৃষগণ ॥ 
কিব্বকে কৃষকগণ করিছে প্রহার । 
পুন্ঃ। দবারে ন্মেহ কেন্‌ না হয় ভোমার ॥& 





নব] শশানকালীর বযাবসঈজনারি 


হেন্নু সভা তব ন! শোভে রাজন। 
বলি কহে মুনি চাহি ছুর্যোধন ॥ 
1ও ভুের্ণাধন বড় কুলে জন্ম / 

কেন হেনরূপ করিল! অধন্ম ॥ 
বের হিংসা কর হইয়া অন্ভ্ঞান । 
জান লখ। যার পুরুষপ্রধান ॥ 

গুন কিসে হীন পারুপুভ্রগণে | 
করনে ধশ্মে সবে বিজয়া ভুবনে ॥ 

) কৃ্টর বল ধরে ভীমনাথ । 

বক বক আদি করিল নিপাত ॥ 
রে মারিল ভীম পশিতে কাননে । 
প্রাজয় কল খাগুব দাহুনে ॥ 

চন সহ তুমি করিছ বিরস। 

বাক্য কর প্রীতি নহে মৃত্যুবশ ॥ 

॥ এতেক কথা শুনি কুরুনাথ । 

[মানে উরগতে করিল করাঘাত ॥ 

& রহিল, ভুমি ক”রে নিরীক্ষণ । 
| ন! পেয়ে ক্রোধে কহে তপোধন ॥ 
ছুপ্ট মম বাক্য করিলি হেলন।. 

॥ উচিৎ ফল শুনহ রাজন ॥ 

পে অভিমানে কৈলি করাঘাভ । 
। গদ। মারি ভাম করিবে নিপাত ॥ 
[যা ব্যাকুল হেল অন্ধ নরপতি । 
চরণ ধরি করিল! মিনতি ॥ 

। কর নুনিরাজ নহুক এমন। 

কঃ রঃ বলে তপোধন ॥ 

ওসরান্তে তব পুভ্রগণ । 

রা ভজে যদি ধশ্মের চরণ ॥ 
হিন ন। হইবে শুনহ রাজন। 
'রুলে মম বাক্য নহিবে লঙ্ঘন ॥ 

রুহরাষ্ত্র হেল মলিন বদন । 

[দল কহ খুনি কিম্মর নিধন ॥ 
“প পাঙুর স্থত মারিল কিম্মরে। 

দ্ধ ববঁতি তার কত বল ধরে ॥ 

বলে আমি আর না বলি হেথায়। 

ধন সখী নহে আমার কথা ॥ 
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। শুনিবারে ইচ্ছা যদি আছষে তোমার । 
 বিছ্বরে জিজ্ঞাস, পাবে সব সমাচার ॥ 


/ 
/ এত বলি মহামুনি করিল গমন । 


| 


বিছুরে জিজ্ঞাঁসে তবে অশ্বিকানন্দন ॥ 
, অরণ্যপর্ধধের কথ শ্রবণে অস্বত। 
' কাশীদান কহে সাধু পিয়ে অবিরত ॥ 


কিন্ীর বধোপাপ্যান । 
ভামের বীরত্ব শুনি গেল ছুধ্যোধন । 
বিছ্ুর বলিল তবে কিম্মার নিধন ॥ 
যে কাধ্য করিল রাজ বার বূকোদর। 


, করিতে না পারে কেহ হুবাস্র নর ॥ 


কাম্যক কাননে রহে কিম্ম নিশাচর । 


দেবের অবধ্য পরাক্রমে পুরন্দর ॥ 
' পশিল পাশুবগণ, যেই কাম্যবন। 


ধাইল মনুষ্য দেখি, রাক্ষস ছুর্জন ॥ 


 ্বাক্ষলী মায়ার কৈল, ঘোর অন্ধক।র । 
- মেলিয়। বদন রহে” গিলিতে সংসার ॥ 
, ভয়েতে দ্রৌপদী দেবী মুদ্িল নয়ল। 


. দ্রুত তর্বে লুকাইল, ম্যে পঞ্চজন ॥ 


' নাশিতে রাক্ষন মায়।, ধৌম্য তপোধন। 
 রক্ষোভ্র হন্তে কৈল মায় নিবারণ ॥ 
মায়! নাশ হ'লে কছে ধন্ধের নন্দন । 

. আমি ধন্ম এই মম ভাই চারিজন ॥ 


রাজ্য ভন্ট হয়ে মোর। আমিন হেথায় । 
কিছুদিন রখ স্থুশে ততাখ!র আলয় ॥ 
কিন্ম্রী বলে মম ভাখে করেছে নিপন : 
ভীম নামে তোর ভাই কোথ! সেই জন ॥ 
আমার পরম স+। হিড়িন্বে মারিল। 

। তার স্বস। হিড়িন্বাকে বিবাহ করিল & 
রাক্ষসের বৈরী ভীম জানে নর্বজন । 
মোর হাতে আজ তার নিশ্চয় মরণ ॥ 

. ভীমের রক্তেতে করি বকের তর্পণ । 

। আগুনে পোড়ায়ে মাংস করিব ভক্ষণ ॥ 
৷ ব্লাক্ষদের শুনি ছেন কঠোর বচন। 
৷ ক্রোধে ভীম এক বৃক্ষ আনিল তখন ॥ 


৩০২ 


রক্তনেত্রাং মুক্তকেশীং শুর্ষমাংসাতিভৈরবাং । 


[ মহাভারঙ। 


ষহাক্রোধে প্রহারিল। বীর বুকোদর । » [ সে জন বধের যোগ্য কহে ধ্দ্রনীত।: 


বৃত্রান্নরে বজ্জ যেন মারে পুরন্দর ॥ 
অটল রাক্ষস স্থির ঘেন গিরিবর । 

দগ্ধ কাষ্ঠ দণ্ড হানে ভীমের উপর ॥& 
্োহার উপরে প্নোহে বজমুষ্তি মারে । 
শরবনে অগ্নি যেন চড় বড় করে ॥ 

মহ! ভয়ঙ্কর যেন দানব অমর । 

হেন মতে ছুই বীর করিল সমর ॥ 
কৌরবের ব্যবহারে ছিল মহ! ক্রোধে । 
কিন্মীরে স্থমুখে পেষে ধরিল অবাধে ॥ 
অতি ক্রোধে ভীম তবে ধরিয। রাক্ষসে। 
পৃষ্ঠে জানু দিয়া ধরে, পদ আর কেশে ॥ 
মধ্যেতে ভাঙ্গিয়। তারেঃকৈল ছুই খান । 
মহানাদ করি ছুষ্ট ত্যজিল পরাণ ॥ 

হৃষ্ট হযে চারি ভাই দিল আলিঙ্গন । 
সাধু সাধু প্রশংসা করেন মুনিগণ ॥ 

যবে আমি যাই বনে করিতে সন্ধান । 
পথে দেখি পড়িযাছে পর্বত সমান ॥ 
দেখি হেন জিজ্ঞাসিন্ু মণিগণ স্থান । 
মুনি মুখ বিবরণ সব জানিলাম ॥ 
শুনিয়া নিঃশব্দ হৈল অন্থিক। নন্দন । 
পাণ্ুপুত্র কথ। শুনি ছন্ন হৈল জ্ঞান ॥ 


কামাবনে শ্রীকঞ্ের লহিত পাওব- 
দিগের নানা কণা । 


বনে যদি গেল পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন । 


দেশে দ্রেশে এ বার্তা পাইল রাজগণ ॥ 


ভোজ বৃ অন্ধক প্রস্থৃতি নৃপগণ | 
কৃষ্ণের সহিত গেল কাম্যক কানন ॥ 
পাঞ্চাল রাজার পুক্র সহ অনুগত । 
ৃষ্টকেতু ধৃষ্টছ্যুন্দ আর বন্ধু যত ॥ 
যুধিষ্ঠিরে বোঁড় সবে বসিল চঠুভিত। 
পাণ্ডবের ষেশ দেখি হইল বিস্মিত ॥ 
আত্ম দুঃখ কহিতে লাগিল পঞ্চজন্‌। 
হেন কর্্দ করিল পাপিষ্ঠ ছুর্য্যোধন ॥ 


শশী 
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গোবিন্দ বলেন এই আমার বহিত ॥ 
৷ ক্রোধেতে কম্পিত অঙ্গ কমললোচন। 
। সবিনয্বে অর্জুন করিল নিবেদন ॥ 

ূ ধর্ম্েতে ধাশ্মিক তৃমি হও সত্যবাদী । 

। সদয় হৃদয় তুমি বিধাতার বিধি ॥ 

৷ অক্রোধী অলোভী তুমি দীনে ক্ষমাবন্ত। 
। তোমারে এতেক ক্রোধ না পাই তদন্ত 
। নারায়ণ রূপে তূমি হইল তপস্থী । 
করিলা তপস্যা গন্ধমাদনে নিবসি ॥ 
পুক্কর তীর্থেতে দশ সহত্র বসর। 
| 


দেবমানে তপস্থ! করিল। দামোদর ॥ 
তুমিত নিশুণ কিন্তু গুণেতে পুরিত। 
তোমারে যে না ভজে সে জগতে বঞ্চিত 
এতেক বলিল যদি বীর ধনঞ্জয়। 
তাহারে কহেন তবে দেবকী-তনয় । 
তোমায় আমায়-কিছু নাহিক অন্তর । 
আমি নারায়ণ খধি তুমি হও নর ॥ 
পাণ্ডবে আমায় আর নাহি ভেদ লেশ। 
সহিতে না! পারি আমি পাগুবের ক্লে 
যে তোমারে দ্বেষব করে সে করে আমর 
তোমারে যে স্রেহ করে সে আমারে কা 
তুমি হও আমার হে, আমি যে তোমার 
যে জন তোমার পার্থ, মে জন আমার। 
এতেক বলেন কৃষ্ণ কমললোচন । 
ভাল ভাল বলিয়া! বলিল রাজগণ ॥ 
হেনকালে উপনীত দ্রুপদনন্দিনা । 
কৃষ্ণ অগ্রে বলিলেন যোড় করি পাণি। 
অিত-দেবল মুখে শুনিয়াছি আমি । 
নাভি-কমলেতে অ্রষ্টা স্জিয়াছ তুমি ॥ 
আকাশ তোমার শির পাতাল চরণ। 
পৃথিবী তোমার কটি জঙ্ঘা গিরিগণ ॥ 
শিব আদি যত যোগী তোমারে ধেয়ায় 
তপন্বী করিয়। তপ সমর্পে তোমায় ॥ 
সি স্ফিতি প্রলয় ইঙ্গিতে তব হয়। 
সবার ঈশ্বর তুমি মুনিগণে কষ ॥ 


নপর্বধ |] 


[াথের নাথ ভূমি ছুর্ববলের সল। 
কারণে তোমাকেই কহি যে সকল ॥ 

. দুঃখ কহিতে সবার তুমি স্থান । 

বাছুঃখ কি কিছু কর অবকান ॥ 
গুবের ভার্য। আমি, দ্রুপদ-নন্দিনা । 

॥ প্রিযসখি আমি, অর্জুন ভামিনী ॥ 

ট নারা কেশে ধরি লইল সভার । 

ভান" কহিল যত কহনে ন| যায় ॥ 

'ধশ্মে ছিলাম আমি এক বস্ত্র পরি । 

দাথার প্রায় বলে নিল কেশে ধরি ॥ 

রবংশ পাঞ্চাল পাগুবগণ জীতে । 

গ্যকন্্ন বিধিমতে বলিল করিতে ॥ 

্থ দ্রোণ ধৃতরাষ্ট্র ছিল বিদ্যমান । 

[ব বসি দেখিল আমার অপমান ॥ 
পত্রী আমি হেন কহে সর্বলোকে । 
পঞ্চজ্ন সভামধ্যে বসি দেখে ॥ 

; ধিক ভীমবার ধিক ধনঞ্জয়। 

গারণে গাণ্ডীব ধনু কেন বয় ॥ 

নবতে এমত আমি শুনেছি বিধান। 
₹ক্ট ন। স্বামী দেখে বিদ্যমান ॥ 

[বল হুঈলে ভার্য্যায় রাখে স্বামী । 
কারণ এ সবার নিন্দা করি আমি ॥ 
রূপে জন্মে লোক ভাধ্যার উদরে । 
ই হেতু জায়া বলি বলয়ে ভার্য্যারে ॥ 
য্যা তাঁত। হৈলে লয় স্বামীর শরণ । 
ণ বে লু তারে করয়ে রক্ষণ ॥ 

[য শরণ আমি এ পঞ্চজনারে । 

শ এর! রক্ষা না করিল অনাথারে ॥ 

নাহি দেব আমি, হই পুক্রবতী। 

মুখ চাহি না করিল অব্যাহতি ॥ 










তজা তব পুজ্ব প্রহ্যন্গ যেমন ॥ 
কেন ছুষ্টের সহিল হেন কর্ম্ম। 
ট জিনিল মিথ্যা করিয়া অধম 


শিঙ্গাক্ষীং বামহুজ্তেদ মছ্যপূর্ণনমাংস-কং। 


ূ 
ণ 


গাণ্তীবী বলিয়া ধনু ধনঞ্জয় ধরে । 
পৃথিবীতে গুণ দিতে কেহ নাহি পারে ॥ 
ধনঞ্জয় কিম্বা ভীম আর পার ভুমি । 
তবে কেন এত সহে না! জানিনু আমি ॥ 
ধিক ধিক মম নাথ পাণুপুক্রগণ। 

এত করি অদ্যাবধি জিষে ছুধ্যোধন ॥ 
বাল্যকাল হৈতে যত করে সেইজন। 
অগোচর নহে সব জানহু আপন ॥ 
কপটে বিষের লাড়, ভীমে খাওয়াইল। 
হস্ত পদ বান্ধি গঙ্গাজলে ফেলাইল ॥ 
জতুগৃহ করিয়। রহিতে দিল স্থান, 

ধর্ম হৈতে অগ্নিতে পাইল পরিন্রাণ ॥ 
রাজ্য ধন লয়ে তবে পাঠাইল বনে। 
এতেক সহিল কষ্ট কিসের কারণে ॥ 
সভায় বসিয়া নাথ দেখে পঞ্চজন। 
ছুঃশাসন হরে মম পিন্ধন বসন ॥ 


: এতেক বলিয়া কৃষ্ণ কহেন তখনে। 


তোমরা আমার নহ জানিনু এক্ষণে ॥ 
থাকিলে কি হবে নাথ সভার গোচরে । 


_ এতেক হুর্গতি মম ক্ষুদ্রলোকে করে ॥ 
. এত বলি কৃষ॥ তবে কান্দে উচ্চৈঃস্বরে । 


বারিধার। নয়নেতে জনিবার ঝরে ॥ 


. পুনঃ গ্রদগদ্র বাক্যে বলয়ে পার্ধতি । 
নাহি মোর তাত ভ্রাত। নাহি মোর পতি ॥ 


ৃ 





তুমি অনাথের নাথ বলে সর্ববজনে । 
চারি কন্মে আম নাথ তোমার রক্ষণে ॥ 
সম্বন্ধে গৌরবে মেতে স্যার প্রস্ুপণে । 
দাসীজ্ঞানে আমারে রাখলা জ্রীচরণে । 
গোবিন্দ বলেন সর্খা না কর ক্রন্দন । 
তোমার ভ্তন্দনে মম স্থির নহে মন ॥ 
যখন বিবস্ত্র তোম। করে ছুঃশাহন । 
গোবিন্দ বলিয়া ভুমি ডাকিলা যখন ॥ 
অগ্রেতে হৈয়াছে মম সেত মহাঘাত । 
যাব কপটি ছুস্ট না হয় নিপাত ॥ 
যেই মত কৃষ্ণ তুমি করেছ রোদন। 
সেই মত কান্দব সে সবার স্ত্রীগণ ॥ 


৩০৪ 


তোমার সাক্ষাতে আমি কহি সত্য করি । 
ন1 করিলে বুথ নাম বাস্থদেব ধরি ॥ 
তথাপি আমার বাক্য না হইবে আন। 
দিন কত কল্যাণি থাকহ সাবধান ॥ 
এতেক শুনিয়। কহিলেন ধনঞ্জয়। 
কৃষ্ণের বচন দেবি কভু মিথ্যা নয় ॥ 
কহিলেন ঘত কৃষ্ণ হবে মেইমত । 
অকারণে কান্দহ অজ্ঞান জন মত ॥ 
স্বসার ক্রন্দন দেখি ধৃষ্টহ্যন্গ বার। 
সজল নয়নে কহে কাম্পত শরীর ॥ 
এতেক লাঞ্চন। কেব। ক্ষভ্র হয়ে সয। 
নিকটে ন! ছিন্ুু আমি কুরু ভাগ্যোদয় ॥ 
তথাপি কৌরবগণে করিব সংহার। 
শুন সর্বব রাজগণ প্রতিজ্ঞ! আমার ॥ 
দ্রোণ গুরু বলি যেই গর্বব করে মনে । 
মম ভার রৈল তারে সংহারিতে রণে ॥ 
ভীক্ম পিতামহ যে অজেয় তিনলোকে । 
তাহাকে মারিতে ভার হৈল শিখস্তীকে ॥ 
মধুর বচনে তবে কন জগন্নাথ । 
যুধিষ্ঠির আগে যোড় করি পম্মহাত ॥ 
ঘ্বারকা ছাড়য়। আমি নিকটে থাকিলে । 
নিকৃভ করিতে আসিতাম দৃত্যকালে ॥ 
শান্ব নামে মহাবল দৈত্যের ঈশ্বর । 
সৈন্য বেড়িয়াছিল দ্বার কানগর ॥ 

তব রাজমুষ যজ্ঞে গেলাম যখন । 
সবারে পড়িল ছুষ্ট রি মায়! রণ ॥ 
আমার সহিত যুদ্ধ হৈল বহুতর। 

বহু কষ্টে তারে মারিলাম নরেশ্বর ॥ 
এত শুনি যুধিষ্ঠির জিড্ঞাসিল পুনঃ । 
কহ শুনি দারক। হিংশিল শান্ব কেন ॥ 
তোমার সহিত কেন বৈরতা৷ হইল । 
কার হিত কারণ সে দ্বারক। আইল ॥ 
কোন্‌ মায়। ধরে দুষ্ট কত করে রণ। 
বিস্তারি আমারে কহ শ্রীমধুসুদন ॥ 
গোবিন্দ বলেন শুন পার নন্দন । 

তব রাজদুয্ বজ্ঞ অনর্থ কারণ ॥ 


সন্ত কৃম্তশিরো দক্ষহস্তেন দধ তীং শিবাং। 


[ মহাভারত। 


_শিশুপাল আম! হৈতে হইল নিধন। 


সেই বৈরীরুক্ষ বাজ হুইল রোপণ ॥ 


। শিশুপাল মরণ শুনিয়। দৈত্যেশ্বর | 

৷ সসৈন্তে বেড়িল আসি দ্বারক1 নগর ॥ 

৷ দ্বারকার লোক তার শুনি আগমন। 
 উগ্রসেন আদি সব সাজিল তখন ॥ 
দ্বারক। পশিতে যত নৌকা-পথ ছিল: 
. সকল স্থানের নৌক। ডুবাইয়া দিল ॥ 

, লোহার কণ্টক সব পোতাইল পদে । 
 ক্রোশেক পর্য্যন্ত বিষ রাখিল জলেতে ॥ 
ধন রত্ব রাখিলেন গর্তের ভিতর । 


রক্ষক উদ্ধব উগ্রসেন নরবর ॥ 
আসতে যাইতে লোক করে নিবারণ ! 


- বিনা চিহ্কে তথায় না চলে কোন জন ॥ 


সৌভপতি আইল সে চতুরঙ্গ দলে। 
পৃথিবী কম্পিত হিল রণ-কোলাহলে ॥ 
দ্বারকার চতুদ্দিক রহিল বেড়িয়৷ । 
বহু সৈন্য জলস্থল রহিল যুড়িয়া! ॥ 
দেবালয় শ্শান পূণিত কৈল স্থল । 


. এহ স্থলে নিজ সৈন্য রাখিল সকল ॥ 


দেখিয়। দৈত্যের সৈন্য বৃঞ্িবংশগণ । 


বাহির হইল তবে করিবারে রণ ॥ 


চারুদেফ শান্ধ গদ প্রহ্যঙ্গ সারণ। 
সসৈন্যে বাহির হৈল করিবারে রণ ॥ 


' ক্ষেমবৃদ্ধি নামেতে শান্বের সেনাপতি : 


সে যুদ্ধ করিল শান্ম কুমার সংহতি ॥ 
মহাবল শাম্ব জান্ববতীর নন্দন । 


' অস্ত্র বৃষ্টি কৈল যেন জল বরিষণ ॥ 
, সহিতে না পারি রণে ভঙ্গ দিয়! গেল । 
 ক্ষেমবৃদ্ধি ভঙ্গ দেখি সৈন্য পলাইল ॥ 


লি নিউ উই 


বেগবান নামে দৈত্য আছিল তাহাতে : 
আগু হ'য়ে যুদ্ধ দিল শাম্বের সহিতে ॥ 
শান্দের হস্তেতে বে মহাগদ। আছিল । 
বেগবান তাহার প্রহারে প্রাণ দিল ॥ 
দানব বিবিন্ধ্য নামে আসি দাড়াইল। 
নান। অস্ত্রে ছুই বীরে মহাযুদ্ধ হেল ॥ 


“ৰনলবব,। ]. 


চা চারুদেঞ্চ রুক্সিণী-তনয় । 


চে 


গ্িবাণে সকল করিল অগ্নিময় ॥ 


ভ 


ঘার ত 


সন 


বাণে ভন্ম হৈল বিবিন্ধ অনুর । 


ভয়ে সদাই “কম্পয়ে স্র্পুর ॥ 
[পতি পড়িল পলাষ সের্ীগণ । 


সৈম্যতঙ্গ দেখি শান্ব আইল তখন ॥ 
৮1 দেখি কম্পিত হইল সব বীর । 
ধ'হির হইল শাম্ব নির্ভয় শরীর ॥ 
য় পাইল বত দ্বারকার জনে । 
হাইল মকরধবজ রথ আরোহণে ॥ 
ইতি ত যুদ্ধ কৈল শাল্বের সংহতি । 


তি, 


ন পর্ববত তুল্য শান্ব দৈত্যপতি ॥ 


তা এক অস্ত্র প্রহ্যন্গ রচিল। 


কচ 


'ভদিয়| অস্ত্র শান্বেরে ভেদিল ॥ 


*চ্ছিত হইয়। শান্ন রথেতে পড়িল । 
“খিয। ঘাদবদল চৌদিকে বেডিল ॥ 


হা 
5দু 


ক'রে কান্দষে যতেক দৈত্যগ্ণ . 
“পে শান্গরাজ। পাইল চেতন ॥ 


“ক্স! উঠিয়! শান্ব দিলেক হুঙ্কার 
“'লাধ ঘাদ্ব্দল শব্দ শুনি তার ॥ 

“হু মায়া জানে শান মায়ার শিদান 
হামদোন গ্রহ।র করিল তীক্ষবাণ ॥ 
দহ হৈল প্রসন্ন মায়! অস্ত্রাধাতে । 
*'স্ছত হইব। কাম পড়িলেক রথে ॥ 


“মদেব সুচ্ছ। দেখি দারুক সন্ভতি 


৫ ০ ইহ পলাইল শীগ্রগতি ॥ 


ক» 
বুথ 


্ টি 


নে চেতন পাইল মম হৃত ! 
থরে নিন্দা! করি বলয়ে বহুত ॥ 
কশ্ম করিলে তুমি দারুক নন্দন । 


“* রথ কিরাইলে কিসের কারণ ॥ 


7 


” দখি তব ভয় হৈল হৃদি মাঝ। 


“ ক:রণে সারথি করিলে হেন কাজ ॥ 


2ঝবশ সমরে বিমুখ কোন কালে । 
কব অগ্রলর হয় মম শরজালে ॥ 


১০০ 
23 


ট বুল তয় কিছু না হয় আমার । 


রতে বহুল মুচ্ছ। হইল তোমার ॥ 


৩৯-_-৪০ 





'শ্মিতবক্কীং সদা চামমাংস চর্ববণ তৎপরাং। ৩৯৫ 


' বধী মুচ্ছ? দেখি ক; ফিরায় সারখি। 

: ন! হয় তাহাতে দোষ, আছে হেন নীতি ॥ 
বিশেষ গরিষ্ঠ বাক্য শুনিয়। তাহার । 
ঈষৎ হাসিয়। কহে রুক্সিণী-কুমার ॥ 
আর কভু না করিবে কন্ম হেনমত । 


জীয়ন্ত থাকিতে রথী না ফিরাও রথ ॥ 
বঞ্চিবংশে এমন কখন নাহি হয়। 

কি বলিবে শুনি জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় 
গদাগ্রজ কি বলিবে জনক আমার । 
(তাম। হৈতে বুঞ্িবংশে হইল ধিকার ॥ 
পাছে পাছে শান্ধ মোরে প্রহারিবে শর। 


. পঁল।ইয়৷ যাব আমি ত্ত্রীগণ ভিতর ॥ 


(দেখিয। হাসিবে সব বুঞ্িবংশ নারী । 
পলাইয়। গেল বলি বহু নিন্দ। করি ॥ 
এ কন্ম হইতে মৃত্যু শতগুণে ভাল । 
দ্বারকার ভার যে আমারে সমপিল ॥ 
রাজসুষ বন্দে গেল আমার রাখিয়। | 
কি বলিবে তাত এবে সকল শুনিয়। ॥ 
শীদ্র বাহুড়াহ রথ দারক নন্দন । 
এইক্ষণে মৌভপুরী করিব নিধন ॥ 
কামের এতেক বাক্য শুনিয়। সারথি । 
বণমুখে চালাইল রথ শী্রগ্তি ॥ 

ভগ্ন সৈন্য দেখিয। কুপিল দৈত্যপতি । 
নান। অন্দর গ্রদ্যন্গে প্রহারে শাস্রগত্তি ॥ 
পুনঃ পুনঃ মায়াবার প্রহরে নানা শর ! 
সব শর ছেদ করে কাম বনুদ্ধর ॥ 
পরে ক্রোধে সন্মরারি নিল দিব্য বাণ । 
চন্দ্র সুর্য তেজ দেখি যাছে বিদ্যমান ॥ 
অন্তর দেখি দেবগণ করে হাহাকার । 
শী পাঠাইল তথ। ব্রহ্মার কুমার ॥ 
বায়ুবেগে আইলেন নারদ ঝাটতি। 


_ দেবগণ বলিল বিনয়ে কাম গ্রাতি ॥ 


সম্থরহ এই অস্ত্র কষ্ণের নন্দন । 
এই অস্ত্রে রক্ষ। নাহি পায় ত্রিভুবন ॥ 


 শান্গ দৈত্য রাজ! কভু তব বধ্য নয়। 


স্বহস্তে মারিবে এরে দৈবকী-তনয় ॥ 


তন নানালঙ্কাঝভৃধাঙ্গাং নাং তাং লাগবে খাজা 


এত শুনি হুব্ট হৈয়া তুণ্ঠে অস্ত্র থুল। 
এ সব কারণ শান্ব সকল জানিল ॥ 
রণ ত্যজি সৌভপুরে উত্তরিল গিয়। | 
নিজ রাজ্যে গেল তবে দ্বারকা ত্যজিয়। ॥ 


শ।কুষেের যুদ্ধে শান্বদৈতা বধ । 

তব যজ্ঞ সাঙ্গ যবে ছল নরপতি। 
হেথা হতে আমিত” গেলাম দ্বারাবতী ॥ 
দেখিলাম দ্বারক। যে লগুভগু প্রায় । 
বেদধ্বনি উচ্চারিল সবে সুক্ষ তায় ॥ 
পুষ্পোদ্যানে তরুগণ লগ্ুভগু দেখি 
জানিলাম জিজ্জাসিয়া সাত্যকিরে ডাকি ॥ 
সকল কহিল তবে হৃদিকানন্দন । 
আদ্যোপান্ত যতেক শান্বের বিবরণ ॥ 
গুনিয়া হৃদয়ে তাপ হইল অপার। 
ঘরে প্রবেশিতে চিত্ত নহিল আমার ॥ 
কামপাল কামদের বান্থক প্রভৃতি । 
ডাকিলাম সবারে রাখিতে ছ্ারাবতা ॥ 
হইলাম কিছু সৈন্য লইয়া! বাহির | 
শান্ব সহ যুদ্ধে যাই সিন্ধুনদ তীর ॥ 
তথ শুনিলাম শাল "আছে সিন্ধুমাঝে । 
হুইলাম সিন্ধুমাঝে প্রবিষ্ট সে সাজে ॥ 
*নঞ্চজন্য শঙ্খ শন্দ শুনিয়া আমার । 
হাঁসিয়া ডাঁকিয়! বলে শান্ব ভুরাচার ॥ 
তোমারে দেখিতে গেনু দ্বারক। নগরে । 
ন! দেখিনু তোমারে আইন নিজ ঘরে ॥ 
ভাগ্য মোর আপনি আইলা মম পুরে। 
পাঠাইব এখনি তোমারে ঘমঘরে ॥ 
এত বলি এড়িলেক লক্ষ লক্ষ বাণ। 
নদ! চক্র শেল শুল অস্ত্র খরসান ॥ 
আমি সব কাটিলাম চোখা চোখ! শরে। 
মায়ায় উঠিল শান্ধ আকাশ উপরে ॥ 
আকাশে উঠিয়। শান্ব বহু মায়া কৈল। 
দিব! রাত্রি নাহি জ্ঞান. অন্ধকার হৈল ॥ 
(কাটি কোটি বাণ যে এড়িল ছুষ্টমতি। 
ন। দেখি রথের ঘোড়া! রখের সারথি ॥ 


॥ 
1 
! 
1 
1 
। 


1 


শৈল হ্থত্ীবাদি অশ্ হইল অচল। 
ডাকিল দারুক মোরে হুইয়। বিহ্বল্‌ ॥ 


। শক্তিহীন সর্ববাঙ্গে বহিছে রক্তধার । 


চিন্তান্তর হয় ছুঃখ দেখিয়। তাহার ॥ 
হেনকালে দ্বারক। নিবাসী একজন । 
সম্মুখে আসিয়া বলে করিয়। ক্রন্দন ॥ 
কিব। কর বাস্থদেব চল শীত্তরগতি ৷ 


' ক্ষণমাত্র রহিলে মজিবে দ্বারাবতী ॥ 
 শান্ব রাজা আসিয়াছে দ্বারকানগরে । 

, যুদ্ধ করি মারিলেক তোমার বাপেরে ॥ 
' শীস্র করি উগ্রসেন দিল পাঠাইয়া । 


মজিল ছ্বারকাপুর রক্ষা কর গিয়৷ ॥ 


. এত শুনি চিন্তে বড় হইল বিস্ময় । 
ৰ পিতৃশোকে তাপ বড় জন্মিল হৃদয় ॥ 
' বলভদ্র গ্রহ্যন্দ সাত্যকি আদি করি । 


মহাবীরগণ লব রক্ষা করে পুরী ॥ 
এ সব থাকিতে বাস্থদেবেরে মারিল। 


। সবাই মরিল হেন সত্য জান! গেল ॥ 

' এ তিন থাকিতে যদি দেবরাজ আসে । 
৷ ন। হয় তাহার শক্তি দ্বারকা প্রবেশে ॥ 
, মায়াতে সকর্গি হেন জানিলাম মনে । 


করিলাম পুনঃ বুদ্ধারস্ত শান্ব সনে ॥ 


' আচম্থিতে দেখি শান্ব সৌভপুরা হৈতৈ । 
' কেশপাশঘুক্ত পিত৷ পড়িল ভূমিতে ॥ 


চতুদ্দিকে দৈত্যগণ করযে প্রহার । 
দেখিয়। অ।মরা সব করি হাহাকার ॥ 
দেখি! এ সব ক্রিয়। ব্যাকুল হই । 
জ্বানচক্ষে চাহিলাম বিস্ময় মান্িয়। ॥ 


. শেষে জান! গেল সব অস্থরের মায়া । 
না জানি কোথায় শান্ধ আছে লুকাইয়। ॥ 


তবে কতক্ষণে শব্দ শুনি আচন্ছিতে ৷ 


মার মার বলিয়া ডাকয়ে পূর্ববভিতে ॥ 

; এডিলাম শব্দ অনুসারে শব্দভেদি । 
 যতেক মায়াবী দৈত্য কেলিলাম ছেবি ॥ 
. খণ্ড খণ্ড হুইয়। পড়িল পিন্ধুজলে । 

' কুস্তীর মকর দৈত্য ধরি সব গিলে ॥ 





বনপ 


নিশ্চব্দ হইল সব পড়িল দানব । 
আর কতক্ষণে শুনি দশদিকে রব ॥ 
করিলাম গান্ধরর্ব যে অস্ত্র নিক্ষেপণ । 
মাঘ নুর হৈল শান দিল দরশান ॥ 
সৈন্য 5ত দেখিয়া! দৈত্যের অধিপতি । 
সে প্রাগজ্যোতিষপপুরে গেল শীত্রগতি ॥ 
ধা হৈতে বু সৈন্য লইয়া আইল । 
কার করি দৈত্য পর্বত বধিল ॥ 
নক প্রকারে তাহ! নারি নিবারিতে। 
.লঃ রি বিস্ময় হল আমার মনেতে ॥ 
বিল শ্ঞামার রথ পর্ববত চাপনে । 
চাকার ত আকাশে করয়ে দেবগণে ॥ 
মারে না দেখিয়া ব্যাকুল দেবগণ । 
“৭ কত মিত্রগণ করফে রোদন ॥ 
ডল গ্রসাদে পুনঃ পাই পরিভ্রাণ। 
৮ই অস্ত্রে এও খণ্ড হইল পাধাণ ॥ 
ব* কাটিয়া আমি হলেম বাহির । 
চল্পপটল হৈতে যেমন মিহির ॥ 
গন: শান্ত নানা অস্ত্র করে বরিষণ । 
উহাতে দারুক করিল নিবেদন ॥ 
ই র পৃঙলি এত অন্বর দুরন্ত | 
পপণান পড়িয়া অশ্থরে কর অন্ত ॥ 
রে র শান্তের উন বতক্ষণ। 


ধু রি এ 


্ ৮1 ঘা 


চা 


ঠ ৭ দন হচব মায়া বা অন্ুর ॥ 

! শুনিয়। ত্যাণ করিলাম চক্র । 
ও ত্য হয় ব্যস্ত সচকিত শক ॥ 
“শে উঠিল চক্র নুরের সমান । 
সউপৃক্ কাটিয। করিল খান খান ॥ 
হসরংপ্‌ সুদর্শন বাছুড়ি আইল । 

" হেরে কাটিতে পুনঃ অনুজ্ঞ। হইল ॥ 

'হ্। উঠিল চক্র গগনমগুলে। 
হলের কালে যেন শত সুধ্য জ্বলে ॥ 
সখ সুরাস্থর সব হইল অভ্ভান। * 
“ন্বদৈত্য কাটিয়া করিল খান খান ॥ 
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এই হেতু আদিতে না পাইনু তখন। 


. আপনার ম্ৃত্যুপথ কৈল ছুর্য্যোধন ॥ 


ভূমি সত্যবাদী সত্য করিবে পালন। 


সেই বলে ছৃষ্যোধন ত্যজিবে জীবন ॥ 
ভ্রয়োদশ বৎসরান্তে হইবে সংহার ৷ 
ইন্দ্র আদি সখ! হ'লে রক্ষা নাহি তার ॥ 


শুন ধন্ম মহীপাল আমার বচন। 


শ্রহদোষ হৈতে দুঃখ পায় সাধুজন ॥ 


অবনীতে ছিল পৃর্ব্বে শ্ীবস নৃপতি। 
শনিকোপে ছুঃখ তিনি পাইলেন ভাতি ॥ 
চিন্তাদেবী তার ভাধ্যা লক্ষ্মী অংশে জন্ম | 
পৃথিবীতে খ্যাত আছে, তাহাদের কন্ধা ॥ 
দ্রেপদীর কিবা দুঃখ শুন নরবর। 
ই হৈত্তে চিন্ত| দুঃখ পাইল বিস্তর ॥ 
দৈবেতে এ সব হয় শুন মহীপাল। 
আপন অজ্জিত কম্ম ভুপ্তে চিরকাল ॥ : 
এত ছুঃখ পাও রাজ। দৈবের বিপাকে । 
ঈশ্বরেরে নিন্দ নাহি, নিন্দ আপনাকে ॥ 
মূল কম্ম কলাফল ভোগা তাহাতে । 
কম্ম অনুসারে জীব ব্যস্ত হয় খাতে ॥ 
শুনিয; কুষ্ণের কথ। অতি মনোহর । 
কহিলেন যুধাঠির ঘোড় করি কর ॥ 
কহ প্রভু ভ্রীবৎস নৃপতি কোন্‌ জন। 
কোথায় নিবাস তার কাহার নন্দন ॥ 
চিন্তাদেবা ক।র কন্ঠ! কহ নারাম্বণ । 
(প্ক্ধপে গাইল ছুঃস +৬ বিবরণ ॥ 
কহ কহ জগনাপ কি শুনি আনন । 
দগপদ্ম থৈতে ঝরে বাক্য মকরন্দ ॥ 
বনপর্বব ব্যাধি কল প্রকাশ 
ভাবায় রিল তান শাশীরাম দল ॥ 
এস শাটল উিপাপান 
শ্রীকৃষ্ত বলেন বঃজা করস শ্রবণ । 
শ্রীবঙুদ রাজার কথ! অপুর্বব কথন ॥ 


। চিত্ররথ পুর্বে ছিল পৃথিবার পতি। 


তৎপরে ভ্রীবংস হয় তাহার সম্ভতি ॥ 
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একছনত্র ধরিণী শাসিল নরপতি । 
রতিপতি সস রূপে জ্ঞানে বৃহস্পতি ॥ 
সসাগর৷। পৃথিবী শাসিল বাহুবলে। 
সকল করিল রাজ। নিজ করলে ॥ 
রাজসুয় অশ্বমেধ করে শত শত । 
দানেতে দারিদ্রেগেণে তোমে অবিরত ॥ 
অপ্রমিত গুণ ভার বণন ৭ বায় ! 
ধাশ্মিক তাহার কুল্য ন। দেখি কোথায় ॥ 
যে নাহ! 'গ্রাথনি। করে তাহা দেয় তারে: 
দেহরক্ষা "হতু আোণ নাহি দেন কারে ॥ 
চত্রলেন রাজকন্য। ভাহার মহিমা । 

'চন্ত। নাষে পতিব্রতা পরম রূপশী ॥ 
শত শত চান্দ্রায়ণ কন্তড মভাদান । 
করিয়াছে কেব! হেন চিন্তার সমান ॥ 
পরজ। রাণী ধন্ম কন্ম য। করে বখন 
ঈশ্বরে আপনি মবন হৈয়: শুদ্ধমন ॥ 

শুন সে অপুর্ব কথ! পম্মের নন্দন । 
ততপরে হৈল দরদ দৈবের ঘটন ! 
একদিন লক্ষী আর শনি মহাশয় । 
উভয়ের বাক্যযুদ্ধ ছিল অতিশয় ॥ 

সন্ষমী কহে আমি শ্রেষ্ঠ। সকল নংদারে । 
ধর্গ মত্ত্য পাতালেতে “ক ছাড়ে আমারে ॥ 
-পআনে বলিলে শান কুমি শ্রেষ্ঠ জন 
'ত্রভুবন মধ্যে তোমা ৯ করে অচ্চন ॥ 
এইবূপে ছুহজনে হৈল আতকীশল।। 

প্ণ করি ছুইজন আইল ভূতল * 

সম্মমী কে আ)বৎস শুপতি বিচ 
ভহার মধ্যস্হ ৩৫ হক লই জন ॥ 
ধ্যপুজ্র সিখুুকন্ত। ডভন্নে স্বারত । 
রাজার পুরেতে আসি ?হল উপনীত ॥ 
আীবস নৃপতি যান স্নান করিবারে : 
দুইজন উপনীত দদখিলন দ্বারে ॥ 

দেখি ব্যস্ত ভূপতি দাগু'য যোড়কয়ে । 
কহিলেন গ্রাণাম করিয়: সুছুম্বরে ॥ 

কি কারণে আগমন হয়েছে এ স্থানে । 
শনি কহিলেন কার্য তব সন্ধানে ॥ 


[ মহাভারত । 


আম। এ হুয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোন্‌ জন । 
বিচারিয়৷ কহ রাজ। তুমি বিচক্ষণ ॥ 
শুনিয়া! কহিল রাজ! বিনয় বচনে। 
কল্য এলে বলিব যা লয় মম মনে ॥ 
এই বাক্য কহি দৌহে করেন বিদায় 
স্নান করি নিজালবে আসি নররায় ॥ 
রাণীরে কহিল রাজা! এই বিবরণ ! 
শুনিয়। হইল রাণী বষরবদন ॥ 

অমরে অমরে দ্বন্দ করি ছুইজনে । 
মনুষ্য মধ্যস্থ মানি আসে কি কারণে ॥ 
ভাল ত লক্ষণ রাজ। নহে এ সকল । 
ন। জানি কি হয় বুঝি মম কর্ম্মকল ॥ 
র!লগ' বলে চিন্তাদেবি চিন্ত। কর মিচ্ভ' 
হইবে বখন থাহ। ঈশ্বরের ইচ্ছ। 1 

কাল বলবান দেবি জানিহ নিশ্চয় 
কালপ্রাপ্ত হহীলে নরের মুক্্যু হয় ॥ 
'এমত চিন্তায় গত দিবস শন্বিরী । 
কাশীরাম কহে সাধু পীয়ে কর্ণ ভরি ॥ 


হাণহণ পাসে সভা শাল এ শ্ক্কীপ হি 2 হা 

প্রভাতে উঠিয়। রাজা, লইয়! নকল প্রঙ্গ, 
অন্ত্রণ। করেন এই সার। 

বচন নাহিক কবে, অথচ বিচার হাব, 
ইথে ভার ইষ্উদেবতার ॥ 

এত বলি নরবরে, আজ্ঞ। দিল অনু 
আন ছুই দিব্য সিংহামন। 

এক ন্বর্ণ বিনিন্মিত, এক রোৌপ্যে বিরহ 
ছুইপার্থে ছুষের স্থাপন ॥ 

আসনের নানা সাজ, সাজাইল মহার'ঈ 
আপনি বমি! মধ্যস্থলে । 


কমলা শনির সাথে, আসিয়! বৈকুগ্ঠ হ'ত 


বসিলেন আসন বিমলে ॥ 
সম্মুখে দাগ্ডায়ে রাজা, বিধিমতে করি পঙ্গ, 
প্রকাশিয়৷ মহতী ভকতি। 


কতাঞ্জলি প্রণিপাতে, দাণাইল যোড়হা:: 


করিলেন বহুবিধ স্তুতি ॥ 


বি এ শার্ট 


ভর দহ তঘিত। 


কারান লাস কথ, 


বনপবব |) 
হট; আহলাদধুতা, বসিল। জলধি সুতা, 
্ব্ছুত্র সিংহাসনোপরে । 
5 শনি মহাশয়, আনন র্তভময়, 
ববি শশী থেন তম হরে ॥ 
লন তিনজনে, নান! কথা আলাপনে, 
রাজার পীবুষ বাক প্টনি। 
জাব তারাবার হেতু, 
বচিলেন ব্যাস ৮৬৭ ॥ 


না হইবে জর বন্রণা। 
ক্কন'ম কর সার, জন্ম না হবে আর, 
এই মম বচন রন! ॥ 


4.২ গাজার বিচার ও শনির কি 9 
25 দি'হাসনে তবে বসি ছুইজন । 
(হজ্ঞদল কথায় কথায় সেইঙ্ষণ ॥ 
«5 প্গ। এ ছুষের শ্রেষ্ঠ কোন্‌ জন। 
শ্* "য়. গা!সযু। রাজা বলিল বচন ॥ 
হ'দন চত্রেতে বিধি বুঝে লহ মনে । 
£ ৮ বসে সাধারণ প্রধান দর্ষিণে ॥ 
এ শন হহলেন কোপান্িত মন! 
টি হায়ে শনি করিল গমন ॥ 
কহিলেন তুষ্ট করিল। আমার । 
১১৭) হইয়া রব তোমার আলম ॥ 
*'শর্ববাদ করি দেবী কারল। গমন। 
পন হয় রাজা ভাবে মনে মন ॥ 
হোপে হ্রীবদদ রাজা বঞ্চিত কতদিন । 
চন মি শনি ভ্রমে হন্ুপিন ॥ 
যুণিষ্টির ধশ্ম অবতার 
গত চএহদ ঘটে গ্রীবস রাজার ॥ 
রী * কর সিংহাসনে বদি নরপতি ! 
কল শুন রাজ। দৈবের ছুর্গতি ॥ 
এক কুষ্ণবণ কুকুর আদিয়া। 
জল অকম্মাৎ খাইল চাটিয়! ॥ 
এই দ দেখি শনি প্রবিন্ট হইল। 
ক্রমে বুদ্ধি হান করিতে লাখিল & 


হন 


শুনধুগ-গত-মুক্ত।-দামদীপ্তাং কিশোরীং। 


অকস্মাৎ পড়ে গুহমন্দির প্রাচীর । 


শত শত মঞ্চ ভন্ম শন্দর মন্দির ॥ 
অকম্মাৎ কোন স্থানে আগদাহ হম । 
দিবস রজনী গ্রার সব ধমনয় ॥ 

বিনা মেঘে রক্তরুষ্টি হয় চতুন্দিকে | 
'একম্মাৎ উচ্চাপাত রান, ডাকে ॥ 
দিবস প্রকাশে সব নক্ষএ্রমগুল | 
ধুমকেতু খসি পড়ে অসি অমঙ্গল ॥ 
ন-কোনানলেতে পাড়ল নরবর । 
রাজ্য রঙ্গ নাহি হয় উৎপাত বিস্তর ॥ 
গজ ব'জ; পাত মরিল লক্ষ লক্ষ । 
গভি বম পশু পক্ষ! নাহি পায়ু ক্ষ ॥ 
হকম্টাৎ ব্থদ্ব শর্সিতে পাগল । 


দাণানছ 1৮ বন হিশ) দাদা ॥ 
রা 

শাবি, মর কন শান শটাএ পমাদ।। 
যুবক ববিতা ৩৪ ভা যে বন ॥ 


(বলদ লাগছে গড়ি হ্রীনহম শুপাজি। 


পন, এহ!মাতি | 


এমিলেন [দিন 
রাঙশার মিকতত ৯ 0৮ হাজি, 


৪5 হু 2:21 হছে কুরন দন ও 
(কীশি। ব। প্রহিব | 


শেনিনে শতিচিব ॥ 


নজর » 4 
ভাজার রা ৫? 
কত পক পাজি পাজ। নগদ জাম্যা 
নুরে দাবি পে খিংলন সবল চাষ: 
শর রাজ ৭ বাচেল আণে । 


বিলাপ ৮য়, 2থি পড়িল এ 


ভিন * 
»শে | 
এ শাগা রব । 
ছখ্বালে ভবন) এর সক্নোরি হয় এ 
ল্য কতোর 27 28৫ অগা. 
ভাথে প্রান কেন বা হান ক আক) 
সলাগর' পুশিধা পতি 
তাহার এমন দশ: দৈবের ৭5৭ ॥ 
দৈ নাহ কর তাহ! কে করে অন্যগ।। 
ঈশ্বরের ইচ্ছ। হেন খেশ কর বৃথ। ॥ 
আমার একান্ত ভার তাহার উপর : 
আমি কি করিব চিন্ত। কর্ত। ঈশ্দর ॥ 


পু এ বাত] 


218৮৮ । 


হবৎস চিন্তার বন গমন | 

এইরূপে বিবেচন! করিয়া নৃপতি । 
ত্রিপক্ষের পর তার স্থির হৈল মতি ॥ 
শনি ছঃখ দিলেন আমায় এইমতে । 
উপায় ইহার এক ভাবি জগন্নাথে ॥ 
চিন্তাদ্েবী কর তুমি কিপিং সঞ্চয় । 
হীর। মুক্ত। মণি স্বর্ণ যাহা মনে লয় ॥ 
প্রবাল প্রস্তর আর আছে যত যত। 
ৰহুমুল্য অল্প ভার এমত রজত ॥ 
সঞ্চয় করিয়। লও বিচিত্র বলন। 
অন্য বস্ত্র দিযা সব কর আচ্ছাদন ॥ 
খুনি রাণী কাথ। এক করিল তখন । 
কাথার ভিতরে রাখি বহ্থমূল্য ধন ॥ 
রাজা বলিলেন শুন আমার বচন । 
শনিদোষে মজিল সকল রাজ্যধন ॥ 
কেবল আছধষে মাত্র জীবন দোহার । 
এখন উপায় কিছু নাহি দেখি আর ॥ 
পিত্রালয়ে যাও তুমি রাখিতে জীবন। 
যথ! তথা আমি কাল করিৰ ক্ষেপণ্ ॥ 
শনিত্যাগ -যদি হয় কখন আমার । 
তব লহ মিলন হইবে পুনর্ববার ॥ 
এত শুনি চিস্তাদেবী লাগিল কহিতে। 
ন। যাব বাপের বাড়ী রহিব সহিতে ॥ 
পিতৃগৃহে যাইবার সময এ নয়। 
হাসিবেক শক্রগণ সে দুঃখ ন। স্য ॥ 
ছুঃখের সময় তব থাকিব সংহতি । 
য৷ হবে তোমার গতি আমার সে গতি ॥ 
তব সঙ্গে থাকিয়! সেবিব তব পদ । 
আমি সঙ্গে থাকিলে না ঘটিবে আপদ ॥ 
গৃহিণী থাকিলে সঙ্গে গৃহস্থ বলয় । 
উভয়ে যে স্থানে থাকে তথা স্থখ পায় ॥ 
শনির দোষেতে তৃমি আমারে ছাড়িবে। 
চিন্তারে সমর্পি চিন্ত৷ ছুঃখ ত পাইবে ॥ 
গুনিঝ। রাণীর কথা নৃপতি ভুঃখিত। 
আশ্বাস করিয়া এই করিল নিশ্চিত ॥ 


.. ব্রজপতি-স্থতকাস্তাং রাধিক।-মাশ্রয়েহহং ৷ 


| মহাভারত 





; শুন বর্ম অবতার অদ্ভুত বচন! 
' জ্রীবৎস শনির দোষে করিল যেমন ॥ 
অর্ধ রাত্র সময়ে উঠিয়া নরপতি । 


রাণীকে করিয়া সঙ্গে বান শীত্বগতি ॥ 


_এইকালে লন্ষবীদেবী আসিয়া তথায় । 
সদযু হইয়া বাক্য বলিলা রাজায় ॥ 


যথায় থাকিব তথা করিব গমন । 
কায়ার সহিত ছায়। মিলন বেমন ॥ 
কিছুকাল দুঃখ তুমি গ্রছেতে পাইবে 


 প্ুনর্ববার নিজ রাজ্যে ঈশ্বর হইবে ॥ 


এক্ষণে বিদায় রাজা হইলাম আমি । 


 গুভক্ষণে বনপথে হও অগ্রগামী ॥ 


অতিশয় ঘোর রাত্রে যান নররায় 
রমণী সহিত কাথা করিয়। মাথায় । 
গুহের বাহিরে কভু ন। যায় যে জন! 
সেই চিন্ত। পদব্রজে করিল গমন ॥ 
কণ্টক অঙ্কুর কত ফুটে তার পায় । 
অতি ক্লেশে পতি সহ দ্রুতগতি বায় ॥ 
সঘনে নির্জন বনে প্রবেশ করিল । 
তার মধ্যে মায়ানদী দেখিতে পাউল ॥ 
অকুল সমুদ্র প্রায় নাহি পারাবার । 
ভূপতি করেন চিন্ত। কিসে হৈব পার ॥ 
নদীর কুলেতে বনি কান্দে হুইজন । 
হায় বিধি মম ভাগ্যে গ্রই কি লিখন ॥ 
কর্ণধাররূপে শনি আলিয়। তখন । 


ভগ্ন নৌকা লয়ে ঘাটে দিল দরখন ॥ 


' : মন্দ মন্দ বহে তরি চলে বা না চলে। 


নৌক! দেখি নরপতি কাণ্ডারীকে বলে । 


. ত্বরা করি পার করি দাও হে কাণগারী 
: বিলম্ব না সহে ছুঃখ সহিতে না পারি ॥ 


নাবিক আসিয়া কহে তুমি কোন্‌ জন । 
রমণী সহিত রাত্রে কোথায় গমন ॥ 
কার নারী হরণ করিয়! নিয়া যাও । 


' পরিচয় দেহ অগ্রে কৃলেতে দাড়াও ॥ 
' রাজ! বলে শুনিয়া শ্রীবৎস নৃপতি। 


| লেই আমি এই মম নারী চিন্তা! সতী॥ 


বনপর্বব |] প্রণাম মন্ত্র নবীনাং হেমগৌরাঙ্গীং পর্ণানন্দবতীং সতীং। 


আ'ম'র কু্দিন হু দৈবের ঘটনে। 

হার সঙ্গে করি তাই আসিয়াছি বনে ॥ 
নি শনি কহিলেন বুঝেছি বিস্তর । 

নে তাল বেতাল সিদ্ধ আছিল তোমার ॥ 
»'র' সবে কোথা গেল বিপন্ভি সময়। 
. শাথ। গেল মন্ত্রীবর্গ কহ মহাশয় ॥ 

কস্ বলে ভাই বন্ধু যত পরিবার । 
“পনি সময় সঙ্গী নহে কেহ কার ॥ 
মঙর সংসার এই মায়ামদে মজে । 
দকুল করষে নম্ট ধর্মপথ ত্যজে ॥ 
মণমার আমার বলে কেহ কার' নয়। 


সস্তা মাত কম্ত পিতা শাস্তে এই কয় ॥. 


মং নার রক্ষ। হেতু যদি রাখে ধন্ম। 
আপনার নাশ হেতু করয়ে কুকম্ম ॥ 
গামার সর্ববদা হয় ধন্মেতে বাসনা । 
সাযমনোবাক্যে এই করি হে কামন। ॥ 
শুনি শনি হাসি কহিলেন পুনর্ববার | 
গত জাণতর নৌকা! দেখহ আমার ॥ 
25জন টহল যেতে পারে পরপারে ৷ 
*নজ্ঞন ভগ্ন তরি পারে কি না পারে ॥ 
*পেশি সুবুদ্ধি বট দেখ বর্তমান । 
পবেচন। করিয়। করহ অনুমান ॥ 
শাঘারে লইয়। অস্ত্রে পার হও তুমি । 
“ন্ত ঘদি লও তবে কাথা রাখ ভূমি ॥ 
শ নয, নাবিক বাক্য করেন বিচার। 
কাধ! পার করি অস্ে শেষে হৈব পার । 
বাজ রাণী ছুইজনে ধরিয়। কাথায়। 
“হনে ভুলিয়। দেন শনির নৌকায় ॥ 
বাথ লয়ে সূর্যযপুক্র ৰাহিয়। চলিল। 
স্থিত দেখিতে মায়ানদা শুকাইল ॥ 
বৎস নৃপতি খেদে করে হায় হায়। 
-« পকল দেখিলাম “ভাজবাজী প্রায় ॥ 
বাঝলাম এ সকল শনির চাতুজ্পা । 

নু করি সর্বব ধন করিলেক চুরি ॥ 
ে'খলে সাক্ষাতে রাণী বঞ্চনা! শনির । 
ফল হৃদয় ভার নাহি হয় স্থির ॥ 
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বহু কষ্টে গমন করিয়া ছুইজন। 
প্রবেশ করেন গিয়া চিত্রধবজ বন ॥ 


. হেনকালে সেই স্থানে হইল প্রভাত । 


পূর্বদিকে উদয হইল! দীননাথ ॥ 
ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত দ8োহে কাতর হৃদয় । 
রম্যস্থান দেখি রাণী নৃপতিরে কয় ॥ 
চলিতে ন৷ পারি প্রভু করি নিবেদন । 
বিশ্রাম করছ এই স্থানে কিছুক্ষণ ॥ 
দিব্য জলে স্থলে নান। পুপ্প বিকিত ! 
এই স্থানে স্নান কর আছ ত ক্ষুধিত ॥ 
রমণী কাতর! দেখি ব্যথিত অন্তর | 
বন হৈতে ফল পুষ্প আনেন সন্বর ॥ 
উভয়ে করিয। স্নান ইষ্টপুজ। করি । 
কুড়াইয়া আনিলেন স্ূপরু বদরী ॥ 
উভয়ে খাইল জল শ্রান্তি হ'ল দূর। 
গমন করিতে শক্তি হইল প্রচুর ॥ 
নান! স্থান এড়াইল পর্বত কানন । 
নদনদা কত শত বন পর্যটন ॥& 

তমাল পিয়াল শাল বৃক্ষ নানাজাতি। 
মল্লিক। মালতী বক চম্পক প্রক্ততি ॥ 


. বদরা খন্জুর জয় পনশ রলাল। 


নারিকেল স্ঈবাক্গ দাড়িম্ঘ আর তাস ॥ 
জারুল পারুল বেল পিবঙ্ছু অগুরু। 
রত্তসার চন্দন তমাল দেবদারু ॥ 
ইত্যাদি অনেক বৃক্ষে নান! পক্ষিগণ | ; 
ব্যাঘাদি চিংআক কত করিছে ভ্রমণ ॥. 
মৃগেন্দ্র গজেন্দ্র উদ্ী গণ্ডার কালর । 
ঘোটক গোধিকা খর তন্পুক শুকর ॥ 


-. শত শত পশু দেখি বনের [ভত্তর 
. বিকট দশন দেখি কাতি ভয়ঙ্কর ॥ 


ভূচর খেচর কত কে করে গণন। 


_. দেখিয়া চিন্তিত রক্ত অতি ঘোর বন ॥ 
' মনে মনে বলে রক্ষা কর লক্ষমীপতি । 


ংসারের সার তুমি অগতির গতি ॥ 


' দয়া কর দাননাথ করুণানিদান । 
সমুহ সক্কটে প্রভু কর পরিত্রাণ ॥ 
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তোম! বিন! রক্ষা করে নাহি হেন জন। 
আমার ভরস। মাত্র প্রভুর চরণ ॥ 
গোবিন্দ গোপাল গিরিধারী গদাধর । 
ত্রাণ কর এই বার হয়েছি কাতর ॥ 
এইরূপ বলি রাজ। ল্মরি চক্রপাণি । 
অকন্মাৎ তথ। এই হৈল দৈববাণী ॥ 
বত্দিন নৃপ ভূমি থাকিবে কাননে । 
গাকিব তোমার সঙ্গে রক্ষার কারণে ॥ 
শুনিয়। আনন্দ বড় হইল রাজার । 

কন মব্যে ভ্রমে সদ। নির্ভয আকার ॥ 
একদিন বনমধ্যে করে দরশন 
মহস্তঘাতী পার আসিছে কতজন ॥ 
পাবর দেখিয়। মহম্য করেন যাচন। 
কিছু মস্ত দেহ আজি করিব ভোজন ॥ 


(জেলে বলে কুক্ষণে ল'য়েছি জাল করে | * 


কিছুই না পাইলাম ফিরে যাই ঘরে ॥ 
লাজ! বলে শুন সবে আমার বচন। 
পুনর্ববার ফেল জাল পাইবে এখন ॥ 
ত!ল বতালের স্তুতি করেন শ্রীবৎুস । 
সকলে ফেলিয়। জাল পায় বহু মস্ত ॥ 
চুর ধাবর জাল করিয়। বিস্তার । 
পুনর্ববার ফেলে জাল করিয়! স্বীকার ॥ 
পাইব। অনেক মীন কৈবর্তের গণ । 
জানিল সাধক বটে এই ছুইজন ॥ 
সাদত্ব শুক মহস্ত দিল নুপতিরে । 
ম্ন্ পেয়ে নুপবর কহিল রাণীরে ॥ 
কুধার্ত হয়েছি রাণী কাতর জীাবন। 
মস্ত (পোড়াইয়া দেহ করিব (ভাঁজন ॥ 
শুনিয়। কহেন রাণী বে আজ্ঞ। তোমার । 
মীন (পোড়া খেলে হয় শনি গ্রতীকার ॥ 
ইতিমধ্যে যুধিষ্ঠির করহ শ্রবণ । 

নায়া করি শনি মৎস্ত করিল হরণ ॥ 
হর্ষ বিদাদে রাণী অনল জ্বালিল।. 
যতন পূর্বক সেই মৎস্ত পোড়াইল ॥ 
মীনদগ্ধ করি চিন্ত। চিন্তিলেন মনে । 
মতস্$পোড়। রাজহস্তে দিব বা কেমনে ॥ - 


এ 


রুষভানুন্থতাং দেবীং বন্দে রাধাং জগণ প্রসূৎ ॥ 


, কপট চাতুরি ক্লুরি, 


[ মহাভারত, 


ল্গীর ছনি। নবনাত বে করে ভোজন । 
বনে আমি মীনদদ্ধ খবে সেইজন ॥ 
কিরূপেতে এই ছাই খেতে দিব তারে 
শতেক ব্যঞ্জন হয় যাহার আহারে ॥ 
এতেক চিন্তির! চিন্ত। মীন লয়ে করে 
ধুইয়। আনিব বলি গেল সরোবরে ॥ 
জলেতে ধুইতে পোড়। মৎস্য প্লাইল। 
ইহ। দেখি চিন্তাদেবী কান্দিতে লাগিল ॥ 
হাহাকার করি রাণী কান্দে বিনাইয়। । 
কি বলিবে মহারাজ এ কথা শুনিয়া ॥ 
ক দেখেছে কে শুনেছে পোড়। মতম্য বাছে 
কি হুইবে মম ভাগ্যে ন৷ জানি কি অ!ছে ॥ 
শুনিয়া বিশ্বাস নাহি করিবে ভূপতি ৷ 
একে ত ক্ষুধার্ত রাজ। হবে ক্রুদ্ধ অতি, 
বলিবেক ভুমি মহস্ত করেছ ভক্ষণ । 
ঈীলাইল বলিয়া করহ প্রতারণ ॥ 
হায় বিধি এত ছঃখ ঘটালে আমায় । 
এখনে। রয়েছে প্রাণ নাহি কেন বায় 
শুনিয়া হাপসিয়। রাজ: রাণীকে কহিল 
এ বড় আশ্চর্য কথ। শুনিতে হইল ॥ 
শনহনের গ্াতি নন জহাদেশ, 
অন্তর'ক্ষে থাকি শনি, কহিল আকার পা. 
শুন শুন শ্রীবৎস নৃপতি। 
“আমি ছোট লক্ষা। ঝড়, তুমি কহিয়া৮ ৮৬. 
তার শাস্তি করিব সম্প্রতি ॥ 
সম্পন্ভিতে করিগর্বব, আমারে দেখিলে “বব, 
আমি তব কি করিতে পারি: 
েইলজ্জ। (দিলে মারে,সে কথ। কহিবক “রে 
শুন ভুষ্টম(তি মন্দকারী ॥ 
পণ্ডিত থাশ্মিক জ্ঞানে, আইলাম তব সনে 
ভুমি ত করিবে স্থবিচার । 
মম গুণ পারহ'র, 
তুমি ছুঃখ দিয়াছ অপার ॥ 
কি ক'ব ভুঃখের কথা, স্মরণে মরণ ব্যথ, 
ন রহিবেক হৃদয়ে আমার। 


বনপর্বব | ) গুরুর ধ্যান- ধ্যায়েচ্ছিরসি শুক্লাব্জে ছিনেত্রং ছিভূজং গুরু | ৩১ 


ত"নকরির। শ্রেষ্ঠ, লক্ষমীরে করিলে জ্যেষ্ঠ, 
এবে লক্ষ্মী কোথায় তোমার ॥ 


করয়াচছি রাজ্য নাশ, অপর অরণ্যে বাস, . 


শেষে এই স্ত্রী ভেদ করিব: 
এনব'জাবলি তোরে, তবেত চিনিবে মোরে, 
নহে মিথ্য। ঘে কথ। বলিব ॥ 
চন পচন মহারাজ, 
-দব দৈত্য নাগ আদি গণে। 


তব সর্ববত্রগামী, সর্ববঘটে থাকি আমি, 


সতিশয় পুজ্য ভ্রিভূরনে ॥ 

শত £ এীবহস্ত নৃপ, ভ্রেতাযুগে রামরূপ, 
হইলেন প্রভু অবতার । 

এক এঙ্গ চারি অংশে, জন্তিল। ইন্ষাকবংশে, 
রাজা দশরথের কুমার ॥ 

"4৫৭ পন্মাচার, দেন তারে র।জ/ভার, 
গামি তারে পাঠাই কানন । 

হগজ লন্গমণ সাথে, প্রবেশে গহন পথে, 
দট-ব্ু করিয়। ধারণ ॥ 

ন স্্মী সীতাসতা, পতি অনুগত। অতি, 
শন হে হুর্গতি নৃত ভার । 

“এনে পতির মহ, ভুঞ্জিবারে পাপ গ্রহ, 
বন গেল দানের আকার ॥ 

-প্তৎ হানন পথে, বঞ্চিয়। জামার সাথে, 
“চর ভারে হরে দশানন। 

: দন সবাম। ছাড়ি, 'গলেন রাবণ বাড়া, 
বম হেল অশোক কানন ॥ 

* দহ বাল শুন, দেবদেব পঞ্ানন, 

দত কন্য। অদ্ধ অঙ্গ ধীর । 

«25 কুভতিবাস,  দক্ষবচ্ল করি নাশ, 
হাণনুণ্ড দক্ষের আকার ॥ 

75. শহত্যাগ করে, জন্মি হিম!লর ঘরে, 
দর্বহেতু মম মাযাজাল । 

খদারে হেলন করি, ইন্দ্র স্বর্গ পরিহরি, 
ভগাঙ্গ রহিল কত কাল ॥ 

সম সহ কাদ করি,  বৈকুগ্ঠনিবাস' হরি, 
কীটরূপ ধারণ করিল । 


| ঘুচিল বৈকুণ্) লীলা, গগুকী পর্বতে শ্িলি৷ 


ধরিয়া বিবিধ সাজ, : 


৫ 


দেবম!নে বহুকাল ছিল ॥ | 
বলি দৈত্য অধিপতি, ন্বর্গ রস'তল ক্ষিতি, 
ত্রিভূুবন করে অধিকার । 


_হ্বেলন করিল মোরে, পাঁতালে লইয়া তারে, 


রাখিলাম বদ্ধ কারাগার ॥ 

স্বর্গ মত্্য রসাতল, সব্বত্র আমার বল, 
সবে করে আমারে পুজন । 

তব কাছে অগ্নি আমি, তুমি পুথিবীর স্বামা, 
লন্মম' তব দেখেব কেমন ॥ 

এত কহি গ্রহদ্বামা, হইল্‌ ব1ননগামা. 
স্বগ্গবহ শুনিয়। রাজন । 

চান. |ুবিল। মন্ম, শনির এতেক কম্ম, 
হৈল রাজ। নিরানন্ন মন ॥ 

অরণ্যপর্বেবের কথা, অতি হুথ মোক্ষদাতা, 
চলিলেন মহাখুনি ব্যাস! 

রিল পাগলাছন্দে, মানন অবশানন্দে, 
কুষ্দাস।ন্ুজ কাশীদাস ॥ 


127 দানার কাদে পিক, 
শুনিয়া গাকাশবানী শনির ভারতী । 
কাতরে বলিল রাজ! ৮স্ত!দেবা গাি ॥ 
নতেক কহিল শনি প্রত্যক্ষ হইল । 
রাজ্যন।4 বন্বাস সর্বনাশ বেলি ॥ 


 আঙার কুদিন ভেদ বিধির বটন । 


নহে কণ দন্দর করি আসিবে ছুজন ॥ 
ভাবিয়। চিন্তিও। . লি কি হইবে আর। 
নিজ কশ্মাজ্জিত পাপ 47 ছপ্সিবার | 
কারণ করণ ক 17ব গ্দাধর | 

আমার এক।ল -'র তাহার উপর ॥ 
পল্মে বিচলিত মন নিবে লামার । 

নিজ কম্মে ঢু পাই দোত কি ভাহার ॥ 


. চিন্তাবুক্ত হয়ে গল! বঞ্চেন কানন । 


দল মুল আহারেতে করেন যাপন ॥ 
পশ্মী চিন্ত। করে রাজ। ল্মরে বিপাতায় । 
এইরূপ পঞ্চবর্ধ নান! ছুঃখ পায় ॥ 


৩১৪ 


শ্বেতাম্বর পরীধানং শ্বেতমাল্যানুলেপনং । 


[ মহাভার ₹. 





দ'খহস রাজার কাঠুরিয়া আলে স্থিতি 


শুন শুন ধন্মরাজ অপূর্বব কথন । 
কাননে ৰঞ্চেন চিন্তা শ্রীবৎস রাজন ॥ 
পুর্ববমত ফল মূল তথায় ন। পান । 
কানন ত্যজিয। রাজ! নগরেতে যান ॥ 
নগর উত্তর ভাগ যথার বসতি । 
তথায় বসতি মম ন। হয় সম্মতি ॥ 
ছঃখী হ'য়ে ধনাণ্যের নিকটে না যাবে । 
দরিদ্র দেখিয়। সবে অবজ্ঞ! করিবে ॥ 
নগর দক্ষিণ ভাগে প্রবেশিল রায় । 
শত শত ঘর তথ! কাুরিয়। রর ॥ 
রাজ! রাণী তথায় হুইয়। উপনী-ত । 
দেখিয়। সমে তার। জিজ্ঞাসে তবরিত ॥ 
কহ তৃমি কেব। হও কোথায় বসতি । 
কি কারণে আসিয়াছ কহ শীত্রগতি ॥ 
শুনি! সবার বাকা কহে নৃপবর । 
মম সম ছুঃখা নাই পৃথিবী ভিতর ॥ 
বহু ছুঃখ পেয়ে আমি আইনু হেথায়। 
তোমরা করিলে কৃপা.তবে ছুঃখ যায় ॥ 
আশ্বাস করিয়া৷ তার! কৈল অঙ্গীকার । 
করিব তোমার হিত প্রতিজ্ঞ। সবার ॥ 
(মার! কাইুরিয়। জাতি কান্ঠ বেচি কিনি। 
শিত্য আনি নিত্য খাই হুঃখ নাহি জানি ॥ 
সঙ্গে থেকে কান্ঠ বেচি প্রত্যহ আনিবে। 
এ কন্মে নিযুক্ত হৈলে ছুঃখ নাহি রবে ॥ 
শুনি আনন্দিত হৈল শ্রীবৎস রাজন। 
ভাল ভাল এই কম্ম করিব এখন ॥ 
ছেন মতে কাটুরিরা ঘরে ছুই জন। 
রহিল! গোপনে রাজ! নিরানন্দ মন ॥ 
কাঠুরিয়াগণ ভার্ধ্যা যতেক আছিল। 
চিন্তার সৌজন্যে তারা সবে বশ হৈল ॥ 
নান! ধম্ম নান! কন্ম করান অবণ। 
শুনিয়া সম্তষ্ট হৈল সবাকার মন ॥ 
প্রভাতে কাটুরেগণ চলিল কাননে । 
বাঙ্তাকে ডাকিল সবে চল মাই বনে ॥ 


' শুনিয়া! চলিল রাজ! সবার সংহতি । 


ঘোর বনে প্রবেশ করিল৷ শীত্রগতি : 


_কাটুরিয়াগণ কাষ্ঠ ভাঙ্গিল অনেক । 


বড় বড় বোঝা সবে বাদ্ধিল যতেক ॥ 
ফল মুল পত্রে পুষ্প মিল সর্ববজন | 
আমি কি লইব চিত্তে চিস্তিল রাজন ॥ 
নিন্দিত ন। হয় কম ক্রেশ না সহিব : 
অথচ আপন কন্ম প্রকারে সাধিব ॥ 
চিনিয়। লইয়। রাজ। চন্দনের সার! 


. কাটুরিয। সঙ্গে সঙ্গে চলিল বাজার ॥ 


বাজারে ফেলিল বোঝ! কাটুরিয়া কুল 
গৃহীলোক আসিয়া! করিয়া নিল মূল ॥ 
কেহ পায় চারি পণ কেহ আট পণ 
কেহ বা বেচিয়। কেনে খাছ প্রয়োজন । 
চন্দনের কাষ্ঠ লৈয়। শ্রীবংস রাজন । 
বেচিবারে যান পরে বণিক-সদন। 


' দিব্য চন্দনের সার পেয়ে সদাগর । 


উচিত করিয়া যুল্য দিলেন সত্বর ॥ 
তস্কা ছুই চারি রাজা বেচিয়া পাইল: 
আপুর্বব বিচিত্র দ্রব্য কিনিয়। লইল ॥ 


. ্বুত তৈল চাল ডাল লবণ সৈন্ধব। 
' মসলা মিষ্টান্ন দধি কিনিলেক সব ॥ 


শাক আদি তরকারী যতেক পাইল । 


: ভাল মতস্ত মাংস রায় কিনিয়। লইল ! 


কিনিয়া অশেষ দ্রব্য নিয়া নরপতি । 


 গুহেতে আনিয়া দিল যথ! চিন্তাসতী ॥ 
রাণী প্রতি কহিলেন বিনয় বচন । 


কাঠুরিযাগণ বজ্ধু কর নিমন্ত্রণ ॥ 


শুনিয়া সম্ভষ্ট হৈল চিন্তা মহারাণী। 
' উত্তম করিয়া পাক করিল তখনি ॥ 


স্নানাদি করিয়া রাজ। আইল সত্বর ৷ 


_ দেখিল সকল পাক হয়েছে হুন্দর ; 
' রাণী বলিলেন সবে ডাকহু রাজন । 

' সকল রন্ধন হেল করাব ভোজন ॥ 

; এত শুনি নরপতি ডাকি সবাকারে । 


1 
1 
। 


আনন্দিত হইয়া আইল ভুঞ্জিবারে ॥ 


বনপর্বব | | 


কত হইয়। যত কাঠুরিয়াগণ । 
ডাক্তনে বদল সব অতি হষ্টমন ॥ 
লী অন্ন আনি দিল, বাঁটেন রাজন । 
ব্লুম ক্রমে পরশিল ভু সর্বজন ॥ 
নস অন্ন পাক খেয়ে সর্ববজন । 
্থ দন্যা হৈল ধ্বনি কাটুরে ভবন ॥ 











স্চাতে ভূঞ্জিল রাজ। হৃষ্টমন হৈয়! ॥ 
££র;প কতদিন বঞ্চিল তথায় । 
কদিন শুন যুধিষ্ঠির মহাশয় ॥ 

ইণিজ্/ করিতে এক সদাগর যায়। 
ছুতিঢাইয়। ওরি সাধু রহিল তথায় ॥ 
[অক তার টিঙ্গ। চড়াতে লাগিল । 
চি, গ্য করি কান্দেকি হৈলকি হৈল ॥ 
হনকাললে শুন রাজ! দৈবের ঘটন । 
কিদক হইয। শনি আইল তখন ॥ 

পটস্য লাঠি পুথি কাখে গ্রহাচাধ্য হৈয়া । 
ধর মঙ্গল কথ! কহিল আয় ॥ 
শঃ* দচারাক্ত তুমি স্থির কর মন। 

16: মার তরণী বদ্ধ হইল যে কারণ ॥ 
টব শার্ন নবগ্রহ করেন অচ্চন । 

[অব করিয়া ভূমি আইলে পান ॥ 
স্ ডেস্তু তব তরী হৈল হেনরূপ । 
ক'হনু নতেক কথ! জানিয় স্বরূপ ॥ 
মহন কহে কথা করিয়া প্রণতি । 
মহ অধিক শুনি তোমার ভারতী ॥ 
কন বলেন শুন আমার বচন । 
“কপ তোমার তরী চলিবে এখন ॥ 
এই থামবামী কাই্রিয়া বত জন । 
গে করি আন তার ভার্্যাগণ ॥ 
সকলে আসিয়া তার! ধরিবেক তরী । 
হর ঘধ্যে পতিব্রতা আছে এক নারী ॥ 
রঃ মাসি যেই তব স্পর্শিবে হরণী। 
কাহনু নকল কথা ভালিবে তখনি ॥ 
শুন মানদ্দিত হৈল সেই মহাজ্ঞন । 
এ কথ! কছিয়৷ শনি করিল গমন ॥ 





€ 
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সপ্পশী 


_ পাইয়! উপায় সাধু চিন্ত। করে মনে। 
 পাইনু পরম তন্ত্র দৈবের ঘটনে ॥ 


কিঙ্করেরে তবে সাধু কহিল সম্ভবরে। 
কাঠটুরিয়! জাতি সতী আনহ সাদরে ॥ 
শুনিয়া সাধুর আজ্ঞ! কিস্কর চলিল। 
তবে স্ততি করি সবাকারে আমন্ত্রিল ॥ 
কতেক কাঠুরে ভার্ধ্যা নিমন্ত্রণ শুনি । 
হরিষ বিধানে তবে চলিল তখনি ॥ 
যেখানে নদীর ঘাটে আটক তরণী। 
সেই স্থানে উন্তরিল বঘতেক রমণী ॥ 


কমলা বিমলা গেল আর কলাবতী ৷ 
_ কৌশল্যা রোহিণী চলে আর মালাবতী ॥ 
, রেবতী কৈকেয়ী উম! রস্তা তিলোনম! | 


হরপ্রিয়! চিন্রাবভা রাধাসতী শ্যামাশ। 


' চপলা চঞ্চল! ধায় চণ্ালী কেশরী । 
 পল্মাৰতী অরুন্ধতী সাবিত্রী মঞ্জরী,॥ 


একে একে তরী সবে পরশ করিল! 
কনে জনে মান নিয়া বিদায় হইল | 


কারে; ছৈতে ন। হইল সাধু প্রয়োজন ; 


বুঝিলাম মিথ্য। হৈল গণক বচন ॥ 


' কত নারা এল না আইসে কঙজন । 
কিস্করে জিজ্ঞাসে সাধু এ সব কারণ ॥ 


নাবিক কহিল লবে আসিয়াছে 

এক নারা না আইল স্বামীর মানায় ॥ 

শুনি সাধু মনে কৈল সেই সাধ্বী তবে । 

(মে আইলে মম তরা সর্বথ! চলিবে 
বণিক ব্ডৃক চি হল! 

তবে সাধু হর্ধমুক্ত গলে বস্ত্র দিয়! । 

বথ: স্থানে চিন্তাদেবা উন্ভরিল গিয়। ॥ 

কাতর! হইয়। অতি সাধু কহে বাণী। 


, আমারে করহ রক্ষা ওগে! ঠ।কুরাণী ॥ 


সাধুরে দেখিয়! চিন্ত! কছিল তখন । 
আমারে মাইতে মানা করিল রাজন ॥ 
কি কহিবে মহারাজ আলিয়া! ভবনে । 


: ভাবিয়। চিন্তিয়। রাণী স্থির কৈল মনে ॥ 


৩১৬ বামেনোৎপলধারিণ্যা শক্স্যালিঙ্গিত বিগ্রহং ৷ 


কাতর শরণাগত যেই জন হয়। 
তাহাকে করিলে রক্ষা! ধন্মের সঞ্চয় & 
বেদে শাস্ত্রে মুনিমুখে শুনিয়াছি আমি । 
প্রাণ দিয়া! রাখিবেস্ণরণাগত প্রাণী ॥ 
না৷ কহেন মহারাজ এ কন্ম শুনিয়। ! 
কহিব সকল কথ। চরণে ধরিয়া ॥ 

এত ভাবি চিন্তাদেবা লন্টচিন্ত হৈয়। | 
চলিলেন তবে রাণী ঈশ্বরে ম্মরিয়। ॥ 
উপনীত হৈল যথ| সদাগর তরী । 
করষোড়ে কহে দেবী প্রদক্ষিণ করি ॥ 
নদি আমি সতা হই পতি অনুব্রত: : 
বে ঘেন ভাসে তরী *কহিন্ু সর্ববথ। ॥ 
এত বলি সেই তরা পরশ করিতে । 
ভ!সিয়। সলিল তরী দক্ষিণ মুখেতে ॥ 
দেখি সদগর হৈল হরধিত মন। 
ক্তানিল মনুষ্য নহে এই নারী জন ॥ 
না মোর নৌক। কভু আটক হই 
হহাকে লইলে সঙ্গে তখনি রন ॥ 
এত ভাবি নৌকাপরে লইল চিন্তারে । 
“পথ ুধিষ্ঠির রাজ। দৈবে কি ন। করে ॥ 
শুনি ধ্ম নৃপমণি কহে প্রভু প্রতি ৷ 
মমুত অধিক শুনি তোমার ভারতা ॥ 
কহ কহ চিন্তার হইল কোন্‌ গতি 
কিরূপে রহিল কোথা শ্রীবন নৃপতি ॥ 
এত শুনি কহিলেন বশোদাকুমার । 
শুন মহারাজ কহি বিশেধ ইহার ॥ 
মতি দুঃখে শোকাকুল কাতর আন্তরে । 
ঈশ্বরে চিন্তা দেবী কান্দে উচ্চৈঃন্বরে ॥ 
.কন আমি আইলাম আপন! খাইয়। । 
কান্দিয়। আকুল চিন্ত। এ কথ: ভাঁবিয়। ॥ 
নৃধ্যপানে চাহি দেবা যোড় করি হাত। 
ব্হু স্তব করে চিন্ত। করি প্রণিপাত ॥ 
দয। কর দীননাথ অখিলের পতি । 
(মার রূপ নিয়া দেব দাও কু-আকৃতি ' 
জরাযুত অঙ্গ গ্রাভু দেহ শীগগতি । 

এত বলি কান্দে রাণী লোটাইয়! ক্ষিতি ॥ 


রাঞ্জার ধচন শুনি, 


' কহি শুন বিবরণ, 


ক্ষণেক চেতন পায়, 


| মহাভারত. 





দেখি দেব ভাক্করের দয়! উপজিল। 
ভয় নাই ভয় নাই বাণী নিঃসরিল ॥ 
চিন্তাদেবী রূপ দেব ক্দিল! হরণ । 
গলিত ধবল মুদ্তি দিল ততক্ষণ ॥ 
এইরূপে নৌকায় রহিল চিন্ত। মতা: । 
বাহিয়া চলিল সাধু মহ। হুষ্টমতি ॥ 
হেথায় কানন হৈতে আসি নিজালয় ! 
শুন্য ঘর দেখি রাজ। মানিল বিস্রয় ॥ 
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পড়মীরে জিজ্ভাসেন কাতর ভামায় ॥ 
শবহদ গার গোপন ও চিন্তার আছে, 

কাতর সদয় অতি, স্ীবংস নরপণ্ি, 
পড়সারে জিজ্ঞাসেন কথা, 

কহ লব সমাচার, কোথা চিন্তা সে হানার 
না হেরিয়। পি মনে ব্যথ। ॥ 

পড়সী কহিচছ বদ 

ওহে দার পণ্ডিত ভজন । 

এই ঘাঁটে «জন 
আইল পনা6/ মহাজন ॥! 

তাহার কম্মেনে ঘটে, তরণা আটক পাছে 
বিধাত। তাহারে বিড়ন্ষিল 

শ্বাসি সই মহাজন, কহিলেন িব, 
ঘত শারা সবাপে ডাকল ॥ 

গৌরব করিয়। সাধু, লহয়া কা০৫ বধ 
ক্রমে জমে তরণী ছে য়াল 

না ভাসল সেই তরা, পুনঃ সাধু যর ৭8. 
তামার চিন্তারে লবরে গেল ! 

বজ সম বাণী শুনি, - মুচ্ছাগত নুপম্শ 
(লোটায়ে পড়িল ভূমিতলে 

বলে রাজা হা হা 
কেন হেন ঈশ্বর করিলে ॥ 

আমার কন্মের পাশ, রাজ্য ত্যজি ৭4৮, 
নারা সঙ্গে আইন্ু কাননে! 

ধন রত্ব যত আনি, সকল হরিল শি 
অবশেষে ছিনু ছুইপ্রাণে ॥ 


বনপর্ব | | 


হাহ'তে করিল আন, ছুইজন ছুই স্থান, 
শনি ছুঃখ দিল বহু মোরে । 

'বদাদে তাপিত মন, এই চিন্তা অনুক্ষণ, 
ভয়ে রক্ষ! কে করিবে তারে ॥ 


এত চন্তি নরপতি, শোকেতে কাতর অতি - 


চলিল নদীর তটে তটে। 
ডিল জনে জনে, স্থাবর জঙ্গমগণে, 
মনুষ্য যতেক দেখে ঘাটে ॥ 
'বতপ কানন মাঝ,  খুঁজিলেন মহারাজ, 
চিন্তার না পাহল উদ্দেশ । 
বাপে শুনা স্থানে, নদ নদী উপবনে, 
ভ্রমিলেন পেয়ে বহু ক্লেশ ॥ 
2 হত অনাহারে,  মহাকক্টে নৃপবরে, 
এগ মাত্র ছিল প্রাণ তার । 
৮ দগ্ম মহাশয়, সকলি দৈবেতে হয়, 
দব বৃল্মন ইচ্ছ! বিধাতার ॥ 
সপ্াপনদ নম বনে, রাজ গল সেইস্থানে, 
ত৭! ছিল স্ুরভা আশাম । 
»দব বিচিত্র শোভা, স্থরান্ুর মনোলোভা, 
হণ যেতে নভয় শমন ॥ 
গতি পশু পক্ষ, একস্থানে লক্ষ লক্ষ, 
হন; ভোজ্য রহে এক স্থল। 
ব₹১* তড়াগ বাগ)  পুক্ষরিণী কত রূী, 
হাহে শোনে কনক কমল ॥ 
এগবন কানন 'শাভা, নানাপুষ্প মনালোভ:, 
নড়ধাতু শোভিত তথা । * 
ব5 কাছে নাহি ডরে,স্থখে সবে ঘর করে, 
নঃশস্কেতে রহিল তথায় ॥ 
“5 পুবান অতিজানিয! গেমান সতী, 
_ ভথায় হইল উপনীত । 
* শাম দান গায়ত।. বিফলে জনম বায়, 
ভক্ত তরি ভা;ব নাভি ভীত ॥ 
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ভরভা আনে রাজার স্থিতি । 
ঢরভ জিজ্ঞাসা কুরে তুমি কোন্‌ জন। 


দজ বলে শুন মাত মম নিবেদন ॥ 
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, অবনীতে মহীপতি ছিলাম ম। আমি । 


 স্্রীবংস আমার নাম গ্রাগদেশস্বামী ॥ 


আনন্দেত কারলাম প্রজা সুপালন । 


. কত দিনে শুন মাতা দৈবের ঘটন ॥ 


বিচার করিনু আমি ধন্মশ!স্্র ধার । 
'[বপরীত বুঝি শনি হৈল মম অরি ॥ 
রাজধন সকল কাঁরল শনি নাশ । 
অপর চিন্তানে ল"য় আইন্ু বনবাস ॥ 
বনব!সে মহার্রেশে বঞ্চি ভুইজন | 
চিন্তার হরানু শেষে বিপিন শিভ্জনে ॥ 
সর এতিক শুনি কে রাজ! প্রতি : 


. ভয় নাহি থাক রাজা আমার বসত ॥ 


ঘতদন হাহ মন্দ আছে তোমার ! 

তত'দন মোর হেথ। খাক শুণাপার ॥ 

এখানে শনির ভয় না হয় রাজন। 

ভেথা থাকি কর রাজ। কালের হরণ ॥ 

পুন: বন্থমতি পা'৬ হাব নরবর । 

'ন্তাসতা পাবে কত দিবস আন্তর ॥ 

এ ধন ছাড়িয়: নাভি নাইবে কোথায় 

একাদ।র ভগ আমি ভুঞ্জাব তোমায় ॥ 

রাজা বলালন মাত সি আজ তহামার। 

রাভলান যতদিন 2১৭ ন5 পাবি ॥ 

এরূপে হ্ীবৎস রাজ। রাছুল শির্ভন । 
শুনহ অপূর্ব পথ। পন্মের হনব ॥ 

মনোরথ নন্দিনার যত দুগ্ধ খায়! 

ভুনারের চঙ্গেতে ধরণা ভিছে নাছ ॥ 

ঢুত হাতে টি জ ছুই পাট পরি! 

শি 5 আভক িজায়ে কাদ। করি ॥ 

চিন্তাসত' জাবৎন বে সাম ম্মর। 

সে হাল হবতাল নি সতত বিচারি ॥ 
বুধপাট যুক্ত করি গ়ধে । রাজন । 

এহকপে কত গা 2 রন এ 

ঈশ্রের ধ্যান করি 

সহত্র সহস্র পাট করিল গঠন ॥ 

স্থ?ন স্থানে স্পাকার শভ শত করি । 

এমতে বঞ্েন রাজ। দিবস শর্ববরা ॥ 
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কত দিনান্তরে শুন ধন্ম মহাশয় । 
পুনর্ববার পড়িলেন শনির মায়ায় ॥ 

সেই মহাজন যায় বাহিয়! তরণী। 

কুলে থাকি দেখিলেন শ্্রীবস আপনি ॥ 
মহাজন প্রতি রাজ। বলিল ডাকিয়।। 
শুন শুন সদাগর কুলেতে আসিয়া ॥ 
নুপতির উচ্চরব শুনি মহাজন । 

শীঘ করি কুলে তরা লইল তখন ॥ 

রাজ! কহিলেন পরে বিনয় বচন । 

শুন মহাজন ভুমি মোর বিবরণ ॥ 

বড় বংশে জন্মিলাম পুর্বব ভাগ্যবলে । 
এবার হইন্ু নস্ট নিজ কম্মকলে ॥ 

কারে কি বলিব আমি কি করিতে পারি। 
ঈশ্বরের ইচ্ছ! যাহ! খণ্ডাইতে নারি । 
ভুমি ঘদি দয়। করি এই কম্ম কর। 
তবেত তরিব আমি বিপদ-সাগর ॥ 
কতকগুলি ন্বর্ণপাট করিয়াছি আমি । 
কুলে যি ল'য় ঘাও £নীকাপরে ভুমি ॥ 
মে দেশে বাণিজ্যে তুমি করিছ পয়ান। 
সেহ দেশে তব সঙ্গে করিব প্রস্থান ॥ 
স্বণ্পাট বেচি ঘদি পাই কিছু ধন। 
তবেত বিপদে তরি এই নিবেদন ॥ 
রাজার বিনয় বাক্য শুনি মহাজন! 
কঙ্করেরে জজ্ঞ। করে লয়ে এস বন ॥ 
শক্ট হয়ে নরপতি উঠে নৌকাপরে। 
স্বর্ণ পাট যে আনে যতেক নফ্চরে ॥ 
হুষ্ট হযে সদ'গর বাহিল তরণী। 

কি কব শনির মায়। শুন নৃপমণি । 
কপও পাষণ্ড বড় সেই সদাগর । 

এই ছুট্টাচন্ত! ছি: করিল শন্তর ॥ 
'ম্লাইল ঘর্দি ধন দৈবেতে আমাকে । 

নুঢাই মনের ব্যথ। বপিয়। ইহাকে ॥ 

এতেক ভাবিয়। মনে ছুষ্ট দুরাচারে। 
র'জাকে দরিয়। ফেলে অপার মাগরে ॥ 
বতক্ষণ বি ছুষ্ট করিল বন্ধন । 

ত্রাহি ত্রাহি করি রাজ! করিছে স্মরণ ॥ 


তৎপদং দর্শিতং ষেন তন্মৈ শ্ীগুরবে নমঃ |... [ মহারত) 


কোথা তাল বেতাল বান্ধব ছুইজন। 


এ মহাবিপদে কর আমারে তারণ ॥ 


. কোথ। গেলে চিন্তাদেবী আমারে ছাড়িয, 
আমার ছুর্গতি প্রিয়ে দেখ ন! আসিয়া ॥ 
সেই নৌক। মধ্যে ছিল চিন্ত। পতিব্রত 


কান্দিয়। উঠিল রাণী শুনি প্রভু-কথা ॥ 
বখন ধরিয়! নূপে ফেলিল সাগরে । 


আইল বেতাল তাল নিদ্রারূপ ধরে ॥ 


তাল রক্ষা কৈল চক্ষু, বেতাল হৈল ভেল' 


 ভালিয়। নৃপতি যান যেন রাশি তুলা ॥ 
 মেইক্ষণে চিন্তাদেবী বালিশ ঘোগান। « 


বালিশে আলম্ রাখি ভাসি নৃপ যান ॥ 
শুনহ আশ্চর্য্য কথ! পন্মের তনয় । 


' বহুকাল জলে ভাসি সৌতিপুরে যায় ॥ 


. সৌতিপুরে মালাকার জায়ার ভবনে । 


আসিয়। লাগিল শুক্ষ পুষ্পের উদ্যানে ॥ 
বহুকাল শুক ছিল বতণপুষ্পবন । 
রাজ-আগমনে পুষ্প ফুটিল তখন ॥ 
রাজ দরশনে পুনঃ জীব সঞ্চারিল। 
পূর্ববমত সব পুষ্প বিকসিত হৈল ॥ 


, অশোক কিংশুক নাগ -ফুটিল বকুল। 


গন্ধরাজ চাপা ফুটে জারুল পারুল ॥ 


: প্ুষ্পগন্ধে অলিকুল ধায় মধু আশে । 
. কোকিল কোকিল। গান করিছে হরি; 


ষড়প-হু আমিয়া হইল উপনীত । 


শর ধনু সহ কাম তথায় উদ্দিত " 
 পুর্বমত বন শোভ। হহল বিস্তর । 


কম্মান্তর হইতে মালিনী এলে ঘর ॥ 
'আশ্চধ্য দেখিয়। বড় ভাবছে মালিন 
ইহার কারণ কিব। কিছুই ন৷ জানি । 
বন দেখি হষ্ট অতি মালীর মহিষী। 


 কুম্থম কাননে শীঘ্র প্রবেশিল আসি ॥ 
_ একে একে নিরখিষ। চতুন্দিকে চায়: 


হেনকালে শ্রীবৎসকে দেখিল তথায় ! 
কন্দর্প আকার এক পুরুষ সুন্দর । 
মালিনী দেখিয়া কহে করি যোড়কর। 





কথ হৈতে আসিয়াছ কোন্‌ মহাজন । 
সত্য করি কহ ৰাছা মোর নিবেদন ॥ 
ম'লিনীর বিনয় শুনিয়া! নৃপমণি | 
«হিতে লাগিল রাজা আপন কাহিনী ॥ 
বণিজ্যে আইন্ু মামি করিতে ব্যাপার । 
ণ্প্লা ঢবি হ'য়ে হুঃখ হইল আমার ॥ 
ভগ্য হেতু প্রাণ পাই তেই আমি কুল। 
শ'্মার ভাবনা মিথ্যা ভবিতব্য মূল ॥ 
পনি: ছালিনী কহে শুন মহাশয় । 
একেহু আমার-ঘরে নাহি কিছু ভয় ॥ 
পুত গ্রহ হৈল তব ছুঃখ অবসান । 
নহে কেহ নৌক। ডুবি পাইয়াছে প্রাণ ॥ 
*'র কহ নাহি বাপু বঞ্চি একাকিনী। 
হার গুহে ভাগিনেয ভাবে থাক তুমি ॥ 
এমতে রহিল তথা শ্রীবৎস নৃপতি। 
শন অপুর্ব কথ! ধন্ম নরপতি ॥ | 
হবে হ্ীবংসের পুণ্য উপাখ্যান । 
কিরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥ 


বলার মালিনী আলযে স্থিতি | 
নাহ কথ। শুনি, আনন্দিত নৃপমণি, 
টা গেল সেই বাসে। 
চে রি হানি দিল, নৃপতি রন্ধন কৈল, 
বপে, রায় কৌহুক বিশেষে ॥ 
হহকুদে নুগবর, রহিল মালিন' ঘর, 
আছে রায় কেহ নাহি জানে । 
তন দক্ষ মহাশয়, শুভকাল থু হয়, 
শুভ তার হয় 'দনে দিনে ॥ 
““পর বধির কম্ম, কেব। তার বুসে সম্, 
জন পালন তার হাত। 
“৮ হয় অংশ, আরবার করে ধ্বংল, 
কম্মযোগে করে যাতায়াত ॥ 
-** জন্মে পুনঃ মরে, এইরূপে ফিরে ঘুরে, 
তথাচ ন| বুঝে মুঢ় জন। 
7 হ করে অপহরে, কুকণ্্ম কতেক করে, 
স্থর বন্ধন নহে এতক্ষণ ॥ 


_জম্মাবধি কন্ম তার, 


তারে বরসাল্য দিয়া, 


প্রীবৎস চিন্তার কণা, 





'ল-লমপ্রভং | ৩১৯ 


৷ আশ্চর্ধ্য শুনহ রাজা, সেই দেশে মহাতেজা, 


বাহুদেব নামে নৃপবর। 


ভন! নামে তার কন্তা, রূপে গুণে মহীধন্য1, 


লৌজন্যেতে দ্রৌপদী দোসর ॥ 

শুন বলি গুণাপার, 
হরগৌরী করে আরাধন। 

কঠোর করিল যত, বিস্তারিয়া কব কত, 
আরাধয়ে করি প্রাণপণ ॥ 

স্তবে হুষ্ট হৈমবতী, বলিলেন ভদ্রাবতা, 
বর মাগ চিভে ৭ নাহা লয়। 

শুনিয়া রাজার স্থিত, হইল আনন্দঘুতা, 
প্রণমিয়। করবোড়ে কয় ॥ * 

শুন মাতা ব্রলধময়া, গতি নাই তোমা বউ, 

তরাইতে ভবে এ দাসপীরে। 

দিবে ভুমি, শ্রীবস নুপ্তি হ্বামা, 

এই বর দেহ মা আমারে ॥ 

তুষ্ট হয়ে হরিপ্রিয়া, কহিলেন আশ্বাসিরা, 
তব ভাগ্যে হবে নৃপবর । 


বর বদি 


' তন্ধ কথ! কহি শুন, আসিয়াছে সেই জন, 


রস্তাবতী মালিনী ঘর ॥ 
সুখে ঘর কর নিয়া, 
তব। 
হইয়। আ!নন্দঘ্ত।, 
টারয়া উদ্দলাত ॥ 
অব্ণ)পর্বতে গাথা, 
ওনিলে পন হধু নাশ । 
কমলাকাছের হত, স্বজনের মনঃপুত, 
বাশীরাম দাস ॥ 


বর (ও পাহগেমত 
বর প্য়ে হুপহত। 
(দ্বা পুতে কু 


রি ত 


28 এপার বনা5,. 


পর পাতি, পাত হত 
28 বত 


গ১৭ গন বদ শপ্নুহ এবণ । 


 মালিনা ভবনে ৭কে ইস রাজন ॥ 
, মল! গাথি করে রাঙ্ছ। কালের হরণ । 


ফুল ফল জলে রা। পুঙ্জে নারায়ণ ॥ 


. কাম্মনোবাক্যে রাজা নাহি ধন্ম ত্যজে। 
আপনা গোপন করি রহে ধর্্মরাজে ॥ 





শুন ধর্দ মহীপাল অপূর্ব কখন । 
তদ্রোবতী কন্ঠ! লয়ে শুন বিবরণ ॥ 
ভোজনেতে বসি বাহুদেব মহীপাল। 
নিকটে আইল ভদ্রে। হাতে স্বর্ণথাল ॥ 
রাণীজ্ঞানে করিলেন রাজ। পরিহাস । 
কান্দিয। কহিল ভদ্র জননীর পাশ ॥ 
খুনি রাণী ক্রোধচিনে করেন গমন । 
ভহ্পলয়া। নুপতি প্রতি কহেন বচন ॥ 
ওহে মহারাজ তুমি রাজমদে মজি। 
সক করিলে নন্ট ধর্দমপথ ত্যজি ॥ 
পরকালবন্ধু ধন্ম তাহে করি হেল। | 
'ববযে হইলে মন্ত রাজভোগে ভোলা ॥ 
জান ন| (ঘ মহারাজ আছষে শমন। 
কি বোল বলিবে কালে ন। ভাব এখন ॥ 
এমন কুকনম্ম রাজ। কেহ ন। আচরে । 
আপনার তনধারে পরিহাস করে ॥ 
স্থপাত্র আনিয়। যদি কন্য! করন্দান। 
চিরদিন ন্বর্গভোগ বৈকুষ্টেতে স্থান ॥ 
ইছ| ন। করিয়। তারে কর পরিহাস। 
ধিক ধিক রাজ। তব জীবনে কি আশ ॥ 
এমত. শুনিয। রাজ! রাণীর বচন। 
লাডজত হইয়া রাজ। কহিছে তখন ॥ 
ওছে মহাদেবি শুন আমার বচন । 
মথ্যাবাদে তুমি মোরে করহ লাঞ্কম ॥ 
এত বড় বোগ্য কন্য। আছে মোর ঘরে! 
এদিন মহাদেবি না কহ আমারে ॥ 
আমি ধন্ম হেল। নাহি করি যে, কখন । 
জানেন আমার মন সেই নারায়ণ ॥ 
আজি আমি করিব কন্যার স্বয়ন্থর ! 
এত বলি বাহিরে চলিল নৃপবর ॥ 
ডাকাইয। পাত্র মন্ত্রী আনিল সকল । 
পৰারে কহিল আমক্সহ ভূমগ্ডল ॥ 
ইচ্ছাবরী হুইবেক আমার নন্দিনী । 
আনন্দিত হৈল সবে এই কথ। শুনি ॥ 
আজ্ঞা পেয়ে নিমন্ত্রণ করিল সবার । 
যতদূর পাইলেক মনুষ্য সঞ্চার ॥ 


2০ তি আতিক 


৩২০ 7 বামান্কে জানকীং চাস্ত্য সংশ্লিষ্টাং বামপাণিনা । 


[ মহাভারত 


: নিমন্ত্রণ পাইয়। যতেক রাজগণ । 

, বাহুদেব রাজ্যে সব করিল গমন ॥ 
নিরবধি আসে রাজ! কত লব নাম । 
' কলিঙ্গ তৈলঙ্গ আর সৌরাষ্ট্র সুধাম ॥ 
চতুরঙ্গ দলেতে আইল নুপগণ । 
 উপবুক্ত বাস! দিল করি নিরূপণ ॥ 


স্বস্থির হইল সবে পেয়ে রম্যস্থান | 
ভক্ষ্য ভোজ্য যত দিল নাহি পরিমাণ ॥ 
কেব! খার কেব। লব কেব। দেয় আনি 
খাও খাও লও লও এই মাত্র শুনি ॥ 
আড়ে দার্ঘে দশক্রোশ পুরা পরিমাণ 
প্রতি মঞ্চে প্রতি রাজ। করে অধিষ্ঠান 


 সবাকারে বিধিমতে পুজিল রাজন: 


ভাসিলেন আনন্দ-সাগরে নৃপগণ ॥ 
নান। কথ। আলাপানে বৈসে সর্বজন 
আঁধবাস হেতু রাজ! করিল গমন ॥ 
আঁগ্র পুজি গেল রাজা সভায় তখন, 
মালিনার মুখে শুনে শ্রীবৎস রাজন : 
শুনিয। দেখিব বলি বাঞ্ছ। কৈল মান 
রাজকন্; ইচ্ছাবরী হইবে কেমানে ॥ 
সমভাব হয় বাস নত রাজগণ ! 
কদন্ব তরুর মুলে শ্রীবওস রাজন ॥ 
মনোযোগ কর রাজ বধম্মর নন্দন : 


বিধির নির্বন্ধ কভু কে করে খশুন । 


হতে চন্দনের পাত্র মালার সহিত 
সভামধ্যে ভদ্রাবতী হৈল উপনীত ॥ 
ভদ্রার রূপের কথা বর্শন না যার । 
তিলোন্তমা ইন্দ্রাণী তাহার তুল্য নয়. 
লক্ষ্মী অংশে জন্মি ভদ্র আইলা অবন 


, রাজার খণেতে মুক্তি বাঞ্ছি নারায়ণী ॥ 
 সভামধ্যে আসি ভদ্র; কৈল নিবেদন 


এ সভাতে দেব দ্বিজ আছ যতজন 1 
জানিবেন সকলে আমার নমস্কার । 
আন্ঞ। কর আমি পাই পতি আপনার 


: এত বলি চতুদ্দিকে করে নিরীক্ষণ । 
' হেনকালে শুন্বাণী হইল তখন ॥ 


বনপর্বব।7 " ছক্ষিণাংশে দশরথং পুজ্ঞাবেষ্ঠন-তৎপরং । ৩২১ 


গ্ব তরুর তলে তোমার ঈশ্বর । 

র লাগি কৈলে তপ দ্বাদশ বলর ॥ 

নন ম্মিতমুখী ভদ্রা করিল গমন। 

বয় বসিয়। আছে শ্রীবুস রাজন ॥ 
«টেতে গিয়া ভদ্র! প্রদক্ষিণ করি। 
*লন চন্দন মালা চরণ উপরি ॥ 

সব কর ভদ্রো রহে দাণ্ডাইয়। | 
তক সভার লোক উঠিল হাসিয়া ॥ 
৮ করি ছুন্ট রাজা নিন্দিল অপার । 
*টগ্রন কহে কন্ম এই বিধাতার প্র 
হার হচ্ছায় কিবা পারে হইবারে । 
বির নির্কবন্ধ কেহ খণ্ডাইতে নারে ॥ 
তর সহিত যেন ছায়ার গমন । 
-ম্মের নির্ববন্ধ এই জানিবা তেমন ॥ 
+করূপ কথার আলাপে সর্বজন | 
-ব থেহ দেশে যাত্রা কৈল রাজগণ ॥ 
ধহৃদব রাজা চিন্তে অনুতাপ করি। 
“গতি উঠিয়। চলিল অন্তঃপুরা ॥ 
কন্দয়া কহিল রাজ মহাদেবা স্থান । 
হদর কপালে হেন লা ভগবান ॥ 
:* বাভগন আহল না বিল কায়। 
£ স্ত্ক্ত দোখযা চি যজাইল তায় ॥ 
কেন পুরু-ষ মোর হহল অখ্যাতি । 
হন হচ্ছ, হু মোর গলে দেহ কাতি ॥ 
রাণা কহে মহারাজ করহ শ্রবণ । 
5৭ চিন্ত। মম চিন্তা সব অকারণ ॥ 
কবে খন যাহা ঈশ্বরের ইচ্ছা । 
%+ম আমি বত চিন্তি এ সকল মিছ! ॥ 
পায় স্থজন ধার হেলায় সংহার । 
“বে তাহার মায়া হেন শক্তি কার ॥ 
:হ্ তপয়ার বুদ্ধি দিয়াছেন তিনি ।* 
১শ্! করি কি করিব এবে তুমি আমি ॥ 
“গর প্রবোধ বাক্য শুনিয়া রাজন। 
*প্রাকে করিল আজ্ঞ৷ শুন সর্ববজ্ন'॥ 
বহরে আবাল করি দেহ ত ভদ্রার। 
শক্ষয ভোজ্য দেহ শীব্র যে চাহি তাহার ॥& 
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| পুরীর ভিতর আর নাহি প্রয়োজন । 
হ'য়েছে সতার মধ্যে মস্তক মুণ্ডন ॥ 
ভদ্রাকন্থা মুখ আমি ন! দেখিব মার। 
বিধাতা করিল মোরে অন্তঃপুরী সার ॥ 
এতদ্দিন ভগবতী করি আরাধন| । 
কুজাতি কুরূপ বরে বরিল এ হীন! ॥ 

এ লব ভাবয়া নাহি রুচে অন্ন জল। 
ইচ্ছা করি আজি মরি প্রবেশি অনল ॥ 
লোক মাঝে এ মুখ দেখাব কোন্‌ লাজে। 
এ ছার জাবন মোর থাকে কোন কাজে ॥ 
হায় হায় বিধি কৈল্‌ কেন হেনরূপ । 
ভদ্রা কন্য। লাগি এলো কত শত তৃপ॥ 
কারে ন! বরিয়া করে দরিদ্রে বরণ । 
এমত ভাবিয়। রাজ কান্দয়ে তখন ॥ 
রাণী বলে মহারাজ হৈল হত্তভ্ঞান। 
কারণ করণ কর্তা সেই ভগবান ॥ 

তুমি আমি কম্মপাশে আছি যে বন্ধনে । 
মায়ার কারণ এত চিন্তা করি মনে ॥ 
মারা মাহ ভ্যজ রাজ। ধন্ম কপ সার । 
যাহ। থৈতে পংসার-পশুদ্র হবে পাপ ॥ 
এহনমতে বুঝাহযা মাহণা পার্জনে। 
বাহর ডঞ%ানে গল ভদ্রু। সানখানে ॥ 
খল আহয়ে শদ্র। হামা বগ্ধমানে। 
হুক্টলাতে মুধ। নাহ চাহে কার পাও ॥ 
দোখঝা গাণার হেল আতশখয় ছুঃথ। 
কো.ল [নয। [নঙ্জ বন্ত্রে মুহাহল মুখ ॥ 
জামাতা থশ্যাকে শিযা বার আখাসে। 
রাখয। মধুর ভা-ষ দোহাকারে ০৩াষে ॥ 
এহ গুহ খ।ক ভদ্র। » ভাবও ছুঃখ | 
কত [পন গত ছেলে পাবে বহু স্ব ॥ 
গোরা গাগাবলা ফল মখ না হহবে। 
কঙাপন বাণ্দ ভদ্র। পাজপাণা হবে ॥ 
এহরূপে কন্যা ক হুাঝয়। মহারাণী । 
ভিতর মহলে গেল বথ। শৃপমাণ ॥ 

রাঙ্জ। বলে ভুদ্রু। মোর গেল কোথাকারে। 
রাণী বলে রাখয়াছি বাহির মন্দিরে ॥ 


পপি শশী শী শা শিট শি শিশ্ন 


৩২২ তো? লক্মমণং দেবং সচ্ছত্র সহচামরং । 


ভক্ষ্য ভোজ্য নিয়োজিত করি দিল কাকে । 
নিত্য নিত্য পুরী হৈতে নিয়া! দিবে তাকে ॥ 


এইমত ছুইজন রহিল বাহিরে । 
দেখ যুধিষ্টির রাজ। দৈবে যাহা করে ॥ 
বনপর্বব অপূর্বব জ্রীবৎস উপাখ্যান | 
কাশী কহে শুনিলে জন্ময়ে দিব্যজ্ঞান ॥ 
শ্রীবৎস রাজার সভিত চিস্তাদদেবীর মিলন । 
আীবৎসের যত ছঃখ কহে যছুরায় । 
পঞ্চ ভাই জিজ্ঞাসেন কাতর হৃদয় ॥ 
দ্রৌপদী কহিল দেব কহ পুনর্ববার । 
চিন্তার কি হল গতি কেমন প্রকার ॥ 
কিরূপে ভদ্রারে লয়ে বঞ্চছিল রাজন । 
কহ দেব শুনিতে ব্যাকুল বড় মন ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ বলেন সবে শুন সেই কথ । 
বাজগৃহে মানহীন বঞ্চে রাজা তথা ॥ 
পরগুহে বঞ্চে পর অন্নেতে পালিত । 
ধিক তার জীবন মরণ সমুচিত ॥ 
কষ্টেতে বঞ্চেন রাজ! দিবস রজনী । 
সান্তবন। করেন ভদ্র কহি প্রিয়বাণী ॥ 
বহুকাল গেল দুঃখ আছে অল্পনকাল। 
অচিরে পাইব! রাজ্য শুন মহীপাল ॥ 
জ্ানবান লোকে কভু কাতর ন1 হয়। 
স্থির হ'য়ে কম্ম করে ঈশ্বরে ধেয়ায় ॥ 
ইঞছ! বুঝি মহারাজ শান্তচিভ হয়। 
নিরবধ বদনেতে রাম নাম লয় ॥ 
না জানহ মহাশয় আছষে শমন। 
ইহা জান নরপতি তত্ব দেহ মন ॥ 
ভদ্রোর বিনয় বাক্য শুনিয়া রাজন। 
অহনিশি করে রাজা ঈশ্বর স্মরণ ॥ 
হেনমতে দ্বাদশ বদর অবশেষ । 
শনির ভোগান্ত গত শুভেতে প্রবেশ ॥ 
হুনকালে একদিন শ্রীবৎস রাজন । 
ভদ্র। প্রতি কহে রায় মধুর বচন ॥ 
তব বাপে রুহি কিছু কম্মন দেহ মোরে । 
্ষীরোনদ নদীর তটে দান সাধিবারে ॥ 


[ মহাভারত 


শুনিয। ইঙ্গিতে ভদ্রো মায়েরে কহিল 
রাণীর ইঙ্গিতে রাজ! সেইক্ষণে দিল ॥ 
পাইয়।-নৃপের আজ্ঞা শ্রীবৎস নৃপতি । 
নদীকুলে বৈসে রাজা হইয! জগাতি ॥ 
শত শত মহাজন নৌক। বাহি যায়। 
তল্লামি লইয়। তারে পুনঃ ছাড়ি দেয় ॥ 
দেখ যুধিষ্ঠির রাজা দৈবের ঘটনে । 
কত দিনে দেই সাধু আইসে এ স্থানে ॥ 


, দেখিয়া তরণী তার শ্রীবস চিনিল। 
আটক করিয়া! তরী ঘাটেতে রাখিল ॥ 


নিজ জনে আজ্ঞা দিল গুীবস রাজন: 


. নৌক। হৈতে কুলেতে উঠাও ঘত ধন ॥ 
 আজ্ঞ! মাত্র স্বর্ণপাট বতেক আছিল। 


ডিঙ্গা হৈতে নামাইয়! কুলে উঠাইল ॥ 


, দেখি সদাগর গিয়। ভূপে জানাইল। 


তোমার জামাতা মম সর্বস্ব লুটিল ॥ 
শুনি রাজা ক্রোধচিভে জামাতারে বলে 


. কি হেতু সাধুর সব স্বর্পপাট নিলে ॥ 
উীবৎস বলেন রাজা! করহ শ্রবণ । 


সাধু নহে এই বেট৷ ছুষ্ট মহাজন ॥ 
এই স্বণপাট ঘদি করে ছুইখান । 


' তবে ত উহার স্বণ সকলি প্রমাণ ॥ 


শুন সদাগরে ডাকি কহিল নৃপতি : 
স্বর্ণপাট ছুই খণ্ড কর শীত্রগতি ॥ 
একখানি পাট ধদ্দি হইখানি হয়ু । 
তবে ত তোমার স্বর্ণ হইবে নিশ্চয় ॥ 
এ কথা শুনিয়! সাধু কুঠার আনযা ! 
খুলিতে বসিল যত ন্বর্পাট নিয়! ॥ 
খুলতে নারিল সাধু মহালভ্জ। পায় । 
তবে ত শ্রীবৎস রাজা কহিছে সভায় ॥ 


_খুলিতে নারিল সাধু পাইলে প্রমাণ । 
. আমি খুলি স্বর্ণপাট করি ছুইখান ॥ 


স্বর্ণপাট হাতে করি শ্রীবংস রাজন্‌। 
তাল-বেতালেরে তবে করিল স্মরণ ॥ 
স্মরণ করিবামাত্র ছুইখান হয়। 

দেখিষ। সভার লোক মানিল বিস্ময় ॥ 
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সন্ত্রামে উঠিয়া রাজ! যোড় করি কর। তুষ্ট হয়ে ছুইজন বৈসে সিংহাসংন | 
কাহে বাপু ভুমি কেবা হও মায়াধর ॥ . . লন্্মীমাতা৷ দক্ষিণে বসিল শানি বামে ॥ 
দবন্তা গন্ধর্ব যক্ষ কিন্যা নাগ নর। ' আমাকে জিজ্ঞাসে দোৌহে সহাম্যবদন । 
হায় করি ভদ্র নিতে এলে গুণাকর। - শুনিয়া উদ্ভর মামি করিনু তখন ॥ 
বুঝি মোর ভদ্রার ভাগ্যের নাহি সীম! | আপন। আপনি দৌহে দেখি বুঝ ক্রমে । 
তা করি কহ বাপু না ভাণ্তিও আসা ॥ : দক্ষিণেতে শ্রেষ্ঠ বলি সাপারণ বামে ॥ 
+শ্রের বিনয় শুনিয়া! নরপতি । . এত শুনি ক্রুদ্ধ হ'য়ে শনি মহাশয়! 
রত লাগিল রাজা মধুর ভারতা ॥ ' 'অল্পদোষে গুরুদঞ করিল আমায় ॥ 
সন্ধান মহানে বাতা করয়ে সংগোগ। রাজ্যনাশ বনবাস হ্রা বিচ্ছেদ কৈল। 
দন ৭ হয় রাজ। শরীরের ভোগ ॥ মরণ অলিক ঠখ মারি নাজিল ॥ 
কা স সম বনে দুঃখ হ্বাদশ বহসর । জ্ীবৎস-মাথেতত গনি ঠিক ভারতা । 
“নর পাড়ায় আসি তামার নগর ॥ | রে ভৈঘা বাহ্রাজ উঠে শীত্রগতি ॥ 
*'ত'র নির্ববন্ধে করি ভদ্রোরে গ্রহণ । উহা ত কারি রাজ করনে স্বন। 

*ম নাহ মহারাজ নহি নীচজন ॥ গুহ আমার 'দাব অঙ্ছাত কারণ ॥ 
শন শরপতি ভুমি মোর বিবরণ | সু ভক্ষাণে ভ্ছ। কন্যা কুলে উপজিল । 
'1দেশপতি আমি ত্রীবঘস রাজন ॥ শাধার কারণে (তোম। দশন হহল ॥ 
'চ৫পন পথ্য দ্যায়ে রাজা পালি আছি । সা্ঘক সেবিল গৌরা আমার নন্দিনা | 
বর বিপাক রাজ। জ্ঞাত হ€ কুমি ॥ এত দিনে আপনারে দশ্ করি মানি ॥ 

কানন শনি সহ জলধিকুমারা । পন্য মার কুলে ভদ। হনন। হহল। 

+-5 ধন্দ্র করি আমে মম সভাপার ॥ ঘুর বদি তেন! হেন রঙ মিলাহল ॥ 

নবম কহিলেন আমি পুজিতা সংসারে । এভপিত ই ছি লোম হয! অস্থির । 

“৭ বলে মাছি শ্রেষ্ঠ যত চরাসরে ॥  হান্ুভ/ভিমিগ আজি গুল-শরার | 

£55 ২ শন কি আসে ছুইজন । পবব জন্মান্লিত পুন্য কতৃতিক্ক আছিল । 

“'দবে কহিল কহ ভষ্ঠ কোন্‌ জন ॥ চাক দলে ভদা কা তোমারে পাউল ॥ 

১৩ কপন্ কল্য আলিও প্রভাতে । পতির হন, 2 পাড়ল সান । 

£হ'প শ্রমাণ কালি নুঝিব নাতে ॥ চা কি '*৮ব শুন দন বাণী ॥ 

বদাধ হয় পৌছে করিল গমন । লবন এ্াডিত শা গস উচিত। 

মর ভাবন। হৈল ক্রি করি এখন ৭ গীগ কুকিজ জারজ তি নয়া তু ॥ 

কপ: গউ একবা। বড় কহিতে না পার । নকলে ** ৩৬০ বঙ্ধনে। 

হলক ভাবিয়া চিন্তে অনুমান করি ॥ শদ্ধ কার ভিত শাহি, আনহু এখনে ॥ 

₹" 'বাপ্য সিংহাসন করি ছুইখান । শন বা পরুপাল ৬০০ পিএ্গঠি | 

স* :ভতে লিংহালন, মন্যে মন স্থান ॥ পাত্রমিত্রণণ সবে চলল মাঙাতি ॥ 

বহলাম সভা করি বলিয়া তথায় । নদাতারে গিঝ। দেখ নকারি উপরে | 

৪৮জন আইলেন প্রভাত সময় ॥* চিন্তাদেবী আছে তথা কাতর অন্তরে ॥. 
নাহে দেখি সন্ত্রমে বলাই শীত্রগতি ।  কহিতে লাগিল রাজ! চিন্তাদেবা প্রতি । 


কাতরে মন্তুরে আমি করি বহু স্বতি॥ : ছুঃখকাল গেল মাত। উঠ শীত্রগতি ॥ 
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তোমার বিচ্ছেদে দ্রুঃখী ভ্রীবৎস রাজন্‌। 
উঠ মাত দেহে গিয়া হও গে! মিলন ॥ 
জরায়ু চিন্ত-অঙ্গ দেখিয! রাজন্‌। 
জিজ্ঞাসেন চিন্ত। প্রতি তার বিবরণ ॥ 
ুনি চিন্তা কহিতে লাগিল মৃদ্রনাষে 
জরাযুত অঙ্গ-কথ। শুন ইতিহাসে ॥ 
এই সদাগর যায় বাণিজ্য করিতে। 
আটক হইল তরী দৈবের দোষেতে ॥ 
কাটুরে রমণীগণ ঘতেক আছিল। 
ভ্রমে ক্রমে সাগর মব আনাইল ॥ 
সকলে ছু'ইল তরা ন: হৈল উদ্ধার | 
পশ্চাতে আমারে গিয়! "গাকে বার বার ॥ 
বিস্তর বিনয় করি আমারে কহিল । 
বাতর দেখিয়া মোর দয়! উপজিল ॥ 
দয়ায় উদ্ধার করি দিলাম বদি তরি । 
ছুষ্ট ছুরাচার মোরে নাহি দিল ছাড় ॥ 
আমাকে তুলিয়। নিল নৌকার উপর । 
ভয় পেয়ে মম অঙ্গ কাপে থর থর ॥ 
অতি ভঙ়ে সৃ্যদেবে করিলাম স্তুতি । 
স্তবে তুষ্ট হইলেন সূর্য্য মম প্রতি ॥ 
আমি কহিলাম দেব মম রূপ লহ। 
দরাযুত অঙ্গ এবে মোরে দান দেহ ॥ 
স্তবে তুষ্ট হৈয়া বর দিল সেইক্ষণ। 
মায় অঙ্গ দিয়া মোরে কহিল তখন ॥ 
স্মরণ করিবামাত্র নৈজরূপ পাবে। 
চ্্তা। না করিহ চিন্তা মহারাণী হবে ॥ 
দৈবগ্রহ ঘুচিলে পাইবে নৃপবর । 
কিছুদিন শুদ্ধস্ভে ভাবহ ঈশ্বর ॥. 

শুন মহারাজ মম জরার ভারতা । 
ছঃখ শুনি কান্দে তবে বাহু নরপ্পতি ৪ 
ভূমি দতী পতিব্রতা পঠি-অনুরতা৷ । 
ত্রিসুবনে তব গুণ স্মরিবেক মাত ॥ 
ূর্ধ্য চিন্তায্স চিন্ত। নিজরূপ পাইল 
যেমন পৃর্বেবর রূপ তেমতি হইল ॥ 
রাজ। বলে চতুর্দোল আন শীব্রগতি। 
চিন্তা বলে হেটে যাই প্রভুর বসতি ॥ 


ূ 


] 
1 


পো শোপিস শী তল তিশা পি ১০০ শশী 


আরক্ত পিঙ্গলবর্ণ, 


রি র ডি ৬ 
আগ্রেব্যগ্রং হনুমন্তং রামানুগ্রহকাক্কিণং | ) 


| মহাভারত । 


এত বলি পদব্রজে চলিলেন সতী | 
যথায় উদ্বেগচিতে শ্রীবগুস নৃপতি ॥ 
নিকটেতে গিয়। চিন্তা প্রদক্ষিণ করে ! 
প্রণিপাত করি কহে স্বামী বরাবরে ॥ 
দেখি তবে আস্তে ব্যস্তে উঠিয়া! রাজনে । 


। বামপার্থে বসাইল নিক দি“হাসনে ॥ 


প্রেমাবেশে অবসন্ন হৈল ছুইজন। 

পুনঃ পুনঃ বদন চুন্বন আলিঙ্গন ॥ 
বিনোদ শয্যায় রাজা করিল শয়ন। 
চিন্তা ভদ্র! পদসেব। করে ছুইজন ॥ 
নান! হাসে নানা রসে শ্রীবৎস রাজন । 
আনন্দেতে করিলেন নিশা সমাপন ॥ 
প্রভাত সময়ে বার দিয় বাহুরাজ| | 
ভ্রীবৎস চিন্তারে তবে কৈল বহু পুজা ॥ 
আনন্দিত হইয়া বপিল সর্বজন । 

নান। শাস্ত্র প্রসঙ্গ করেন জনে জন ॥ 


০ 


হবৎসবাজ্জার শনিত্যাগ এবং শনি কর্তীক 
ৃ বৰ প্রাপ্ি। 
প্রভাতে বান্ুক রাজা, লহয়! কঠেক প্রন, 
». বপিয়াছে সানন্দ বিধানে । 
হেনহ সময় শনি, কহিছে আকাশ-বাণী, 
শুন সভাপাল সর্ববজনে ॥ 


দেবতা গন্ধবব যক্ষ, সকলি আমার ভ'্ষ, 
সকলে আমারে শ্রেষ্ঠ জানে। 
বিগ্াধরী বিগ্ভাধর রাক্ষন কিন্নর নর, 


সবে মানে শ্বুস না মানে ॥ 

মনুষ্য হইয়া মোরে, অতান্ত অবজ্ঞা করে, 
কত মব ছুম্মতি তাহার । 

হ্থরাস্থর যারে ডরে, মনুষ্য অবজ্ঞা করে, 
বুঝ সবে কারয়া বিচার ॥ 

কহিতে কহিতে শনি, আইল মরত-ভূমি, 
যখী' সভামধ্যে সর্বজন । 

রূপ যেন তণ্ত স্বণ, 

পরিধান স্থরক্ত বসন ॥ 


বনপর্কব । ] 

.হেক্রোময় দেখি আভা, উজ্জ্বল হইল সভা, 
তি ভয় পায় সভাজন । 

কণন্তে ব্যন্টে সর্ববজনে, দাণ্ডাইল বিদ্ামানে, 
করধোড়ে করয়ে স্তবন ॥ 

কমি সকলের সার, তোম। বিনা নাহি আর, 

ত্রভুবনে করষে পুজন । 

স্ররঘটে সুপ্ত তুমি, ভুমি সকলের স্বামী, 
নব গ্রহরূপী জনার্দন ॥! 

আম নখ মুড জন, কি জানি তোমার গুণ, 
ক্রানহীন তোমারে ন। চিনি । 

বরক করহ দয়া, 
বরছাতা হও মহামানী ॥ 

একপে শ্রীবৎুস স্তুপ, করে বহুতর স্ব, 
স্থবে হুন্ট হযে শনি কষ়। 

গুল ওছে মহারাজা, করহু আমার পূজ।, 
মার তব নাহি কিছু ভয় ॥ 

শে মাও নরবর, এক ছত্রে রাজ্যেশ্খর, 
রবে দশ-সহত্র বৎসর । 

পৃক্র পান শতজন, কন্যারর্র মভাদন, 
গন্তে বাস বৈকৃ নগর ॥ 

য-সহ করি বাদ, হৈল তব এ প্রধাদ, 
পৃথিবীতে রহিল ঘোষণ । 

হ তেনার নাম লবে, তার মনোবাথা যাবে, 
শুন গহে জ্রীবৎস নাজন ॥ 
ই/4ৎসকে দিয়। বর, আন্তদ্ধান শনন্চর, 

গল শনি বৈকুগ্ঠ সুনে । 
ভবাপবে লনুলাশি, বর্ণনা করিল কাশা, 
“নরকের ক্রীবংস বাজবে ! 


হ! পতল কাজ্জার চহ ভাখ্যার পতি 
স্রাক্ষো গমন 
ঘুধিষ্ঠির বলিলেন গুন গদাপর ।. 
বরদাতা হ'য়ে শনি গেল অতঃপর ॥ 
বাছ রাজ! কি করিল স্রীবৎস নৃপতি। 
বিস্তারিয়া সেই কথা কহ লক্ষমীপতি | 


প্রণাম মন্ত্র _রামায় রামভদ্দ্রায় রামচন্দ্রায় 'বধসে। 


ত্যজিয়া কপট মায়া, ্‌ 


৩২৫ 


যাদব কহেন রাছজ। কর অবপান । 


। বর দিয়। গেল বদি শনি নিজ স্থান ॥ 


আনন্দিত বাহু রাঁজ। পুজ্রের সহিত । 
করাইল ভাতে বিবিধ নৃত্য-গীত ॥ 
নান। বাদ্য মহোৎসব প্রতি ঘরে ঘরে। 
হাস্ত-পরিহাসে কেহ পাশ। জ্রীড়। করে ॥ 
অস্ত্র লোকালুফি করে থানুকী তবকী। 
(হন ভোজবিদ্াা খেলে চক্ষে দিয়। ধাকি ॥ 
বাগ্য অন্বেষণ কেহ করে কোন স্থানে। 
কহ নাচে কেহ গায় আনন্দ বিধানে ॥ 
দিব্য রত্্র অলঙ্কারে বেশভূষ! করে। 
অগ্ুরু চন্দনচুযা পু্পমাল। পরে ॥ 

সতনে পরয়ে কিছ উত্তম বমন। 

কান নারা ভ্ুল। কৰি করিল রন্ধন ॥ 


। চর্বব চুন্য লেহ্ছা পেয় করি আয়োজন । 

; (কান “কান স্থানে হয় জাঙ্ষণ ভোদ্দন ॥. 
; নগরের মণ্যে এই ভ্গগল ঘোষণ | 

' মালিনার গ্ুহে ছিল শ্রীবৎস রাজন ॥ 


১ ০ ২পত প শিশি 


পন্য বাছুর'জ 2ুহে ভদ্র! জন্মেছিল। 
সাহা হৈতে বাছু রাজা ভ্ীবৎস পাল ॥ 
এইকদে আনন্দে রহিল সন্নিচন। 
কতদিন বঞ্চিংলন আবুল রাজন্‌ ॥ 
“কদিন প্রভাতে করিয। সানদান । 
নান বান্দা নানন্দে শশুর মলিনান ॥ 
করনোড় করি কহে ভীৰহদ রাজন । 
শবধান কর রাষ মার নিবেদন ॥ 
মাজা শি দেশে করিব গমন | 
বহুদিন এখি নাত ৮ বন্ধুগন ॥ 
বাহুরাজ। কচ্চে বাপু কি কথা কছিলে। 
পূর্ব পুণ্যকলে বাঁধ 5গারে মিলালে ॥ 
এই রাজে নাজ। ভন হজে আপনি । 
কি কারণে হেন কপ, কহ নুপমণি ॥ 
রাজ। কছে মত কৃ চহহর স্ারন । 
সদ্য আমি নিজ রাক্জে) করিব গমন " 
নিশ্চয় বুঝিয়া মন বাছু নৃপবর | 
সারধিরে আঙ্ছ! তবে করিল সহর ॥ 


৩২৬ 


আজ্ঞা মাত্র সারথি চলিল শীত্রগতি । 

রথ সাজি সেইক্গণে আনিল সারথি ॥ 
রাজ। বলিলেন সৈন্য সাজ সর্বজন । 
স্রীবল কহিল রায় নাহি এয়োজন ॥ 
দক্ষিণ সমুদ্র পার আমার বসতি । 

দৈন্য সেন। কেমনে যাইবে ঘোড়। হাতী ॥ 
রাজ বলে কেমনে বাইবে তুমি তথ। ! 
স্রীবুস বলিল রাজ। উপাদ দেবতা & 
তাল (বেতালেরে রাজ। করিল স্মরণ । 
স্মরণ মান্ত্রেতে তার৷ এল ছুইজ্ঞন ॥ 
হাসিয়া কহিল দৌহে কি আজ্ঞা কূরহ ৷ 
স্রীবস কহিল “মারে নিজ রাজ্যে ল্হ ॥ 
শ্শুরে প্রণাম করি উঠে রখোপরে । 
চিন্ত। ভদ্র বলি নুপ ডাকিল দত্বরে ॥ 
জনক-জননা-পদে বিদায় মাগিল্‌। 

চিন্ত! ভদ্র! দৌোহে আমি রথে আরেধাহিল ॥ 
চুড়ায় বসিল তাল বতাল সারথি ! 
বায়ুবেগে ধায় রথ স্থললিত গতি ॥ 
নিমিষে উত্তরে উত্তরে দশ সহস্র যোজন ; 
রাজ! কহে কহ তাল এই স্থান কোন ॥ 
তাল কছে এ দেগ শ্ররভি আশ্রম । 
কঠিতে কহিতে পায় কাঁঠুর ভবন ॥ 
তাণ কহে মহারাজ কর অবধান : 

পোড়া মঙুম জনে গেল দখ দেহ স্থান ॥ 
ভাঙগ। নায় শনে আল কাথা হারে নিল! 
নিমিষেতে সেই স্থান পশ্চাৎ হইল ॥ 
ক্রমেতে পাইল আসি আপন ভৎ্ণ ! 
তাল কহে নিজ রাজ্যে আইগ। রাজন ! 
রথ হৈতে রাজ! রাণী নামে তিনজন | 
পদব্রজে ধারে ধীরে করিল গমন ॥ 

শুনি নগরের লোক আইল রাজন । 
স্বত-শরীরেতে যেন পাইল জীবন ॥ 
বামপার্থে ছুই রাণী সিংহাসনে রাজ | 
পাত্রমিত্র সবে মাসি করিলেন পুক্তা ॥ 
পূর্বের স্হৃৎ বন্ধু যতেক আছিল । 
ক্রমেতে আংলয়া সবে একত্র হহল ॥ 


রঘুনাথায-নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ ॥ 
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। মহাভারত 


বান্ধব সানন্দ নিরানন্দ, রিপুগণ । 


পূর্ববমত রাজা রাজ্যে করেন শাসন ! 


চিন্তা ভদ্রু। ছুই নারী পরম স্থশীলা । 


ক্রমে ক্রমে শত পুজ্র দোহে প্রসবিল' ! 


ছুই রাণী গর্ভে ক্ুম্মে ছুই কন্ঠা ধন । 
' অম্বৃতিতে অভিষিক্ত হইল রাজন ॥ 


বহুকাল রাজ্য করে প্রীবগুস রাজন । 
ধন্ম কন্ম করে বত ন| বায় বর্ণন ॥ 
দার্ঘকাল রাজ্য করি পরম কৌতুকে: 


' আন্তকালে রাণী সহ গেল বিষুঃলোচে ।' 


অতএব বুধিষ্ির করি নিবেদন । 
দৈবাধীন কণ্মে শোক কর। অকারণ 
শ্রীবৎস- চরিত্র আর শনির মাহাত্ম্য : 
যেবা শুনে যেব! পড়ে মে হয় পবিত্র ; 
কদচ শনির বাধ। তাহার না হয় । 
শাস্ত্রের বচন এই নাহিক সংশয় । 

এত বলি জগন্নাথ মাগেন মেলাশি : 
সবারে সম্তাব করি,লন চক্রপাণি ॥ 
স্থতুদ্রো সৌভদু দৌহে সঙ্গেতে করিষ' 
দ্বারক: গেলেন হার রথ চালাইয়া। ॥ 
যৃষ্টহ্যন্গ ল'যে ভাগিনেয় পঞ্চজন 
সসেন্যে পার্ধালদেশে করল গধন ॥ 


. আর যেই ছুই ভাধ্য। পাগুবের ছল 


নিত নিজ ভ্রাতৃশণ সহ দোশে গেল 


পাও্খবগণের দ্বেতবনে গমন ও মানুহ 
নুনির মাশ্রন । 
দ্বারকানগরে চলিলেন যছুপতি 
যুধিষ্ঠির জিজ্ছাসেন ভ্রাতৃগণ প্রতি । 
দ্বাদশ বসর আমি নিবমিব বনে । 


তি 


। যোগ্যস্থান দেখ যথা বঞ্চি গ্রষটমনে ॥ 


বহু ম্বগ পক্ষী থাকে ফল পুজ্পরাশি : 
সঙ্জল স্থস্থল যথা বৈ? সিদ্ধ খষি এ 

অজ্ঞুন বলেন সব তোমাতে গোচর । 
ফুনিগণ হৈতে তুমি জ্ঞাত চরাচর ॥ 
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১ নামে মহাবন অতি মনোরম । 
দধু দিদ্ধ খষি আদি মুনির আশ্রম ॥ 
তথায় চলহ সবে যদি লয় মন। 
এক শুনি আজ্ঞ। দেন ধর্মের নন্দন ॥ 
'নক্ত নিজ যানারোহে চলেন পাণডৰ । 
দুগতে চলিল যত দ্বিজ মুনি সব ॥ 
কত কাননের গুণ না হয় বর্ণন। 
শন্ধর্ব চারণ বৈসে মুনি অগণন ॥ 
“মাল কদন্থ তাল শিরীষ পিয়া । 
স্ছদুন খর্ডুর জন্ম আম হ্থরসাল ॥ 
সণরজাত বকুল চম্পক্ষ কুরুবক । 
“নাজাত পশু হস্তিগণ'মরুবক ॥ 
সন কোকিল আদি পক্ষী সদ ভ্রমে । 
সওকযুক্ত বন লোক মনোরমে ॥ 
নখিয়া উল্লাসবুক্ষ পাগুবের মন। 
শ্রম করিল তথা সব মুনিগণ ॥ 
সষ্ট বনে বত ছিল তাপস ত্রাঙ্গণ | 
বধ্ঠিরে আসিয়া করিল সম্ভাষণ ॥ 
হনকালে এল মার্কগডেষ মুনিবর । 
ঈলদরগ্রি সম তেক্ত দিব্য জটাভার ॥ 
পরণাদয়' ঘুধিষ্ঠির দিলেন আসন । 
নুধঠিরে দেখিয়া হাসিল তপোধন ॥ 
*হ্িয়' বিল্ুযুচিভ কহেন ভূপতি 
প হেন হাসিলা কহ মৃনি মহামতি । 
সব ধনিগণ ছুঃখী দেখিয়া আমারে । 
হামার কি হেতু হাস্য ন। বুঝি অস্তরে ॥ 
মন্দ হাস্ত করি মুনি বলেন তখন। 
হেতু হইল হাস্য শুনহ রাজন ॥ 
কম যেন মহারাজ ভাধ্যার সংহতি । 
সর্বভোগ ত)জি বনে করিলে বদতি ॥ 
হঠপে পুর্বেব দশরথের নন্পন 
সাহত জানকা আর অনুজ লক্ষণ ॥ 
পতৃসত্য পালিতে করিয়া বনবাস। 
এবদছলে দশস্কন্ধে করিল বিনাশ ॥ 
অপ্রমেন বল রাম অপ্রমেষ গুণ । 
সত্য বিচলিত নাহি হুন কদাচন ॥ 


। তিনপুর জিনিতে ইঙ্গিতে ক্ষণে পারে । 
সত্যের কারণে শিরে জটাভার ধরে ॥ 


 তাদৃশ দেখি যে রাজ। তুমি সত্যবাদী । 
. মহাবল ধন্মবন্ত সর্ববগুণনিধি ॥ 
তথাপি বনেতে ভ্রম সত্যের কারণ । 
বিধির নির্ববন্ধ নাহি খণ্ডে কোনজন ॥ 

. যখন যে ধাত। আনি করযে সংযোগ । 


ধর্ম বুঝি সাধুজন করে তাহা৷ ভোগ ॥ 


 ৰলে শক্ত হৈলে সত্য কভু না তাজি-ব । 
. বিধির নির্ববন্ধ কম্ম কভু ন। লঙ্ঘিবে ॥ 
বড় বড় মন্তহস্তী পর্ববত শাকার। 


পরাক্রমে দলিবারে পারযষে সংলার ॥ 
তথাপিও পশু হৈয়। বিধিবশ খাকে | 


 কিমতে খঞ্জিবে তাহ তোম। হেন লোকে ॥ 
ধন্য মহারাজ তুমি পাঁপুর নন্দন। 


তোমার ওণেতে পুর্ণ হৈল ত্রিভুবন ॥ 


এত বলি মহারাজে গাশীৰ করিয়। ! 
আপন আশ্রম প্রতি গেলেন চলিয়! ॥ 


ধাপছির  দাপিপার পরুশ্পর থা) 

ক্বৈষ্তবন মধ্যে পঞ্চপার্জুর নন্দণ ! 
ফল-মুলাহার জ্ঞটা বাকল ভূষণ ॥ 
একদিন কৃষ্ণ! বি যুধিঠির পাশে । 
কহিতে লাগিল ছুঃখ সকরুণ ভাসে ॥ 
এ হেন নির্দয় ছুরাচার হুধ্যোধন । 
কপট করিয়া। তোষ! পাঠাহল বন ॥ 
কিছুমাত্র তব দোধ নাহ তার স্ানে। 
এ ছেল দঞ্ুণ কম্ম করিল “কমনে ॥ 
কঠিন হৃদয় তার দেশে ত গঠিল। 
তিলমাত্র তার মনে দয়া ন। জম্মিল ॥ 
তোমার এ গতি কেন হল নরপতি। 
সহনে না যায় মম »স্তাপিত মতি ॥ 
রতনে ভৃঘিছ শব্য। নিদ্র। না আইসে। 
এখন শয়ন রা5; তাক্ষধার কুণে ॥ 
কস্ত,রি চন্দনেতে লেপিত কলেবর । 
এখন হুইল ৩নু ধুলায় ধুসর ॥ 
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মহারাজগণ যার বসিত চৌপাশে। 
তুপস্থী সহিত এবে তপস্থীর বেশে ॥ 
লক্ষ লক্ষ রাজ! যার স্বর্ণপান্দ্ে ভুঙ্জে । 
এবে ফল মুল ভক্ষ্য অরণ্যের মাঝে 
এই তব ভ্রাতৃগণ ইন্দ্রের সমান। 
ইছা! সব! গ্রতি নাহি কর অবধান ॥ 
মলিন বদন ক্লিন্ট ছুঃখেতে ছূর্ববল। 
হেঁটমুখে সদা থাকে ভীম মহাবল ॥ 
ইহা! দেখি রাজ! তব নাহি জন্মে ছুঃখ। 
সহনে না যায় মম ফাটিতেছে বুক ॥ 
ভীমসম পরাক্রম নাছি ভ্রিভুবনে | 
ক্ষণমাত্রে সংহারিতে পারে কুরুগণে ॥ 
সকল ত্যজিল রাজ। তোমার কারণ । 
কি মনে এ সব ছুঃখ দেখহ রাজন ॥ 
এই যে অর্জুন কার্তবার্ষ্যের সমান । 
যাহার প্রতাপে স্থরাস্র কম্পবান ॥ 
£খ চিন্তা করে সদ। মলিনবদনে । 
ইহা দেখি রাজা তাপ নাহি তব মনে ॥ 
স্থকুমার মা্রীন্থত দুঃখী অধোমুখ । 
ইহা দেখি রাজা তব নাহি জন্মে হুঃখ ॥ 
ধষ্টছ্যনন-স্বসা আমি দ্রুপদ-নন্দিনী । 
তুমি হেন মহারাজ আমি হই রাণী ॥ 
মম ছুঃথ দেখি রাজা তাপ না জন্মায় । 
ক্রোধ নাহি তব মনে জানিনু নিশ্চয় ॥ 
ক্ষত্রে হ'য়ে ক্রোধ নাহি করে হেনজন। 
' তোমাতে নাহিক রাজ! ক্ষত্রিয়-লক্ষণ ॥ 
সমনেতে যেই বার .তজ নাহি করে। 
হীনজন ব'লে রাজ! তাহারে প্রহারে ॥ 
এই অর্থে পূর্বেবে রাজ। আছ: সম্বাদ । 
বলি দৈতপতি প্রতি বলিছে প্রহলাদ ॥ 
করযোড়ে বলি জিজ্ঞ/পিল পিতামহ । 
ক্ষমা তেজ উভয়ের ভাল কারে কছে ॥ 
সর্ববধন্ম-অভিজ্ঞ প্রহলাদ মহামতি । 
কহিতে লাগিল শাস্ত্রমত পৌজ্ প্রতি ॥ 
সদ! ক্ষমা না হইবে সদা তেজোবন্ত ॥ 
সদ! ক্ষমা করে তার ছুঃখ নাহি অন্ত ॥ 


গৌরাঙ্গীংশরদিন্দু-স্ন্দরমুখীং বিশ্মের-বিম্বাধরাং । 





[ মহাভারত 


শক্রর আছষে কার্ধ্য মিত্র নাহি মানে। 
অবজ্ঞ! করিয়া নারী বাক্য নাহি শুনে ॥ 
কার্যে অবহেলা! করে নাহি কিছু ভয়। 
যথা স্থানে যাহ! করে ক্রমে হয় লয় ॥ 


: বলে অন্যে হরি লয় তার ভার্যযাগণ ! 


অতি ক্ষমাশীল দেখি করযে হেলন ॥ 
অতি ক্ষমাশীল দেখি ভাষ্য নাহি মানে। 


সে কারণে সদ। ক্ষমা ত্যজে বুধগণে ! 


দোষ মত দণ্ড দিবে শাস্ত্র অনুসারে । 


_ মহার্েশ পায় যে সদ। ক্ষমা করে ॥ 

. ক্ষমার কারন তবে শুন নরপতি। 

: একেবার করে ক্ষমা মুর্খজন প্রতি ॥ 
নির্ববদ্ধি অজ্ঞানে ক্ষম। করি একবার । 
দুইবার দোষ কৈলে দণ্ড দিবে তার ! 
সে কারণে ক্ষমা রাস ন। কর তাহার 
' তেজকালে কর তেজ, ক্ষম! ফেল দু'রে । 
৷ দ্রোপদীর বাক্য শুনি ধর্দ্দী নরপতি : 

' করেন উত্তর তার ধন্মশাস্ত্রনীতি ॥ 
_দক্রাধ সম পাপ দেবি নাহিক সংসাে 
: প্রত্যক্ষ শুনহ ক্রোধ যত পাপ ধরে ॥ 
গুরু লঘু জ্ঞান নাহ থকে ক্রোধকাপে 


অব্যক্তব্য কথা লে'ক ক্রোধ হৈলে কলে 
আছুক অন্যের কার্ধ্য আত্ম! হয় বৈরা' 


: বিষ খায় ডুবে মরে অস্ত্র অঙ্গে মারি ॥ 
. এ কারণে বুধগণ সদ। ক্রোধ তাজে। 
; অক্রোধা যে "লাক তারে সর্ববলোকে পুগে 
 ক্রোদে তাপ ক্রোধে পাপ ক্রোধে কুলক্ষ 


ক্রোধে সর্বনাশ হয় ক্রোধে অপচয় ॥ 
জপ তপ সন্্যান ক্রোার অকারণ! 
রজোগুণে ক্রোধী বিধি করিল স্থজন ॥ 
হেন ক্রোধ যেই জন জিনিবারে পারে । 
ইহলোক পরলোক অবহেলে তরে ॥ 
ক্ষম! সম ধন্ম দেবি অন্য ধন্ম নষ। 


: পুর্বেরবেতে কশ্টাপ মুনি করিল নির্ণয় ॥ 


অষ্টাঙ্গ বেদাঙ্গ যজ্ঞ মভাদান ধ্যান । 
ক্ষমাময় জনের সর্বদা দীপ্যমান ॥ 


বনপর্ব | ] 


পৃথিবীকে ধরিয়াছে ক্ষমাবস্ত জনে । 
আম! সম জন, ক্ষমা ত্যজিবে কেমনে ॥ 
স কারণে দ্রৌপদী ত্যজহ ক্রোধমন। 
এত অশ্থমেধ ফল অক্রোধী যে জন ॥ 
দুর্য্যোধন না! ক্ষমিল, আমি না! ক্ষমিব। 
এইক্ষণে কুরুবংশ সকল মজাব ॥ 
কুরুবংশে দেখ দেবি মম পুণ্যভার । 
মহাক্রোধ হৈলে বংশ হইবে সংহার ॥ 
উম্ম দ্রোণ বিছ্ুরাদি বুঝাঁইবে সবে । 
স্বাকার ছুর্যোধন নহিবেক যবে ॥ 
আাপনার দোষে তারা হইবে সংহার । 
পূর্বেব করিয়াছি আমি এমন বিচার ॥ 
রুষ বলে সেই বিধাতারে নমক্কার | 
মই জন হেন রূপ করিল সংসার ॥ 
সষ্ট ছন যাহা করে সেই মত হয়। 
ননুমোর শ্ক্তিতে কিছুই সাধ্য নম্ব ॥ 
নন পর্া তপ ব্রত বু আচরিল। 
'দ্গসেধ দেবপুক্তা কতই করিল ॥ 

'দক্‌ থিকৃ বিধি তার কৈল হেন গতি । 
পম্ম হত পঞ্চভাই পাইল দুর্গতি ॥ 

পশ্ম হেতু সব ত্যজি আইলে বনেতে। 
চারি শ্াই আমাকেও পারহ ত্যজিতে ॥ 
ন:পিও ধন্ম নাহি ত্যক্িবে রাজন্‌: 
পাষার সহিত বেন ছায়ার গমন ॥ 

নহ জন ধ্ম রাখে তারে বন্ম রাখে। 
নাভিক সংন্দহ শুনিয়াছি ব্যাসমখে ॥ 


-ঠ'মারে না রাখে ধন্ম কিসের কারণে ! 


এত বিশ্মায় এদ লব মম মনে ॥ 
তামার মতেক ধন্ম বিখ্যাত সংসার । 
স্বব-ন্ষিতাশ্বর হয়ে নাহি অহঙ্কার ॥ 

গক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণ কণক পাত্রে ভুঙ্জে। 
মামি করি পরিচর্য্যা সেবা হেতু দ্বিজে ॥ 
ঘিন্দেরে স্বর্ণ পাত্র দিতাম আজ্ঞামাত্রে । 
এখন বনের ফল ভুঞ্জ বনপত্রে ॥ 

পাজসৃয়্ অশ্বমেধ স্থবর্ণ গো সব. 

আর সব বহু যজ্জ দান মহোৎসব ॥ 


করুণ্যাস্থত বধিনীং হরিহর-্রক্ষাদিভিববন্দিতাং | | ৩২৯ 


: ০স সব করিতে বুদ্ধি হইল তোমায় । 
: সর্বস্ব হারিলে তুমি কপট পাশায় ॥ 
যে বনের মধ্যে রাজ চোর নাহি থাকে । 


তথায় নিযুক্ত বিধি করিল তোমাকে ॥ 


এখন সে ধর্ম তুমি করিবে কেমনে । 


রাজ্যহীন ধনহীন বসতি কাননে ॥ 
ধিক বিধাতারে এই করে হেন কম্ম । 
ছুষ্টাচার হূষ্য্যোপন করিল আজন্ম ॥ 
তাহারে নিযুক্ত কেন পৃথিবীর ভোগ । 
(তামারে করিল বিধি এমন সংযোগ ॥ 
ঘুর্ণিষ্ঠির কহে রুষ্ণা উত্তম কহিলে। 
কেবল করিলে দে।ম ধন্মেরে নিন্দিলে ॥ 
কম্ম কপি যেইজন ফলাকাপ্ক্ষী হয়। 
বণিকের মত সেই বাণিজ্য করয় ॥ 
দললোভে দন্ম করে লুব্ধ বলি তারে 
লোভে পুনঃ পুনঃ পড়ে নরক ভিতরে ॥ 
এইত সংসার পিন্ধু উম্মি ক তায । 
হেলে তরে সাধজন পশ্মের নৌকায় ॥ 
ধন্ম কম্ম ফলাকাত্ক্ষা নাহি মেই করে! 


 ঈশ্বরেতে লমপিলে অবহেলে তরে ॥ 


ধশ্মকল বাঞ্চ। করি পন্মগর্ব করে । 


। পরশ্মেরে করিয়া নিন্দা 'আপন্ম আচরে ॥ 


এই সব ক্তনোর পশুর মগ্যে গণি। 
বথা জম্ম যায় ভার পায় পশুযঘোনি ॥ 
ধর্শাশাস্ত্র বেদ নিন্দা করে যেইজন । 
তিধ্যগের মধ্যে তারে করযে গণন 
পুনঃ পুনঃ তির্য্যগ-যোনিতে জম্ম হয় 
নরক হইতে তার কভু পার নয ॥ 
শিশু হয়ে ধষ্ম আচরযে যেইজন । 
বৃদ্ধের ভিভর তারে ক্রয়ে গণন 
প্রত্যক্ষ দেহ কৃষণ এশ্দ যাহা কৈল' 
সপ্ত বৎসরের আয়ু মার্কুগুর ছিল ॥ 
ধর্মবলে সপ্তকল্প জীয়ে হুনিরাজ 
আর যত দেখ মুনি খধষির সমাজ ॥ 
মুখে যাহা কহে তাহা হয় সেইক্ষণে । 
ধশ্মবলে ভ্রমিবারে পারে ভ্রিভুবনে ॥ 
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ইজ চজ্দ্র নক্ষত্র যতেক স্বর্গবাসী | 
ধম্ম আচরিয়ে সবে স্বর্গ মধ্যে বসি ॥ 
জপ তপ যজ্ঞ দান ব্রত শিষ্টাচার । 
বাঞ্ছ। না৷ করিলে নাছি ফল পা তার ॥ 
পুর্বে সাধুগণ নব গেল যেই পথে। 

মম চিত্ত বিচলিত না হয় তাহাতে ॥ 

তুমি বল বনে ধন্ম করিবে কেমনে । 
বথাশক্তি তত আমি করিব কাননে ॥ 
অন্য পাপ কৈলে প্রায়শ্চিত্ত আছে তার । 
বন্ঘনিন্দ৷ কৈলে প্রায়শ্চিত্ত নাহি আর ॥ 
হর্ত। কর্তা যেইজন সবার ঈশ্বর । 

যাহার স্থজন এই ঘত চরাচর ॥ 

মামি কোন্‌ কীট তারে অমান্য করিতে । 
ভ্রম নাছি আমার ইহাতে কোন মতে ॥ 


খধিষ্ঠিবেপ প্রতি ভীমের বাকা । 

+  ঘুধিষ্টির বাক্য শুনি ভীম ক্রুদ্ধতর | 

করেন ধর্মের প্রতি ককৃশ উত্তর ॥ 

শুন মহারাজ আমি করি নিবেদন । 
বার পুরুষের ধর্ম ত্যজ কি কারণ ॥ 

- ক্ষত্রিষ প্রধান ধশ্দমরতেজ দেখা ইবে। 
ভূজবলে রিপু জিনি পৃথিবী ভুঞ্জিবে ! 

। কহ রাজ। এই কন্ম সম্মত কাহার । 

. শাবিন্দের মত কিব। দ্রুপদ রাজার ॥ 

। ক্ত্রধপ্দ নহে এই দ্বিজ-আচরণ। 

: ক্ষত্রধর্ে যুদ্ধে অরি করিবে নিধন ॥ 
হুষ্ট কল্ম। ছুষ্টবুদ্ধি রাজ! দুর্য্যোধন। 
তাহারে মারিলে পাপ নাহিক রাজন ॥ 

_আজ্ঞ। কর নরপতি গ্রসন্ন হইয়া | 

এক্ষণে পৃথিবী দিব শত্রুকে মারিয়া ॥ 


ভীমের প্রতি যুধিষ্টিরের এ্রবোধ-বাকা। 
রাজা বলে ভীম যাহা করিলে বিচার । 
কপট এ ধন্মচিত্তে ন। লু আমার ॥ 
মেরুসম ধর্ম আমি লঙ্বিব কেমনে । 
কভু নহে বৈরীজয় পাপ আচরণে ॥ 


ধ্যায়ে সর্ববজনেপ্নিতার্থফলদাং রামপ্রিয়াং জানকাং। 


| মহাভারত । 


৷ ধর্্মসখা বিন! নহে সহজে বিজয় । 
বেদের লিখন যথ! ধন্দম তথা জয় ॥ 


, হেন ধন্ম ত্যজিয়। অধন্ম আচরিলে। 


' কহ ভীম শত্রজয় হইবে কি ভালে ॥ 
যুধিষ্ঠির ভীম সহ কথার সময় । 
_আইলেন তথ! সত্যবতার তনয় ॥ 


ম্ষুনের শিবারাধনাথ হিমালয় পব্বতে গুনৎ 


ব্যাসেরে করেন পূজ। পাণুপুক্রগণে । 
আশীর্ববাদ করি মুনি বসেন আপনে । 


যুধিষ্টিরে চাহি বলিলেন মুনিবর । 
শক্রগণে ভয় তব হয়েছে অন্তর ॥ 
তোমার হৃদয় ভাব জানিলম আম । 

. সে কারণে হেথ। আইলাম শীত্রগামা । 
অশুভ সময় গেল হইল শ্বকাল। 
এক বিদ্য। দিব আমি লহ মহাপাল ॥ 
এই বিদ্যা হৈতে হবে শিব দরশন ।৪ 
তোমারে সদয় হইবেন ত্রিলোচন ॥ " 
নরখষি মুভি তব ভাই ধন্ঞয় । 

. এই মন্ত্রবলে ক্ষিতিপ্করিবে বিজয় ॥ 
এই বন ত্যজি রাজা যাও অন্য বন। 
এক স্থানে বহু বধ হয় মুগগণ ॥ 
বনে এক ঠাই বসি কোন কন্ম নাই: 
তীর্থ দরশন করি ভ্রম ঠাই ঠাই ॥ 
এত বলি একান্তে লইয়। মহামতি । 
যুধিষ্ঠিরে দেন বিদ্যা নাম প্রতিস্মৃতি ॥ 
মন্ত্র দিয়। মুনিরাজ গেলেন ন্বস্থান | 
মন্ত্র পেষে যুধিষ্টিরে হরিষ বিধান ॥ 
ব্যাস অনুমতি পেষে কুস্ত'র নন্দন । 
দৈতবন ত্যজিয়া৷ গেলেন সেইক্ষণ ॥ 
উত্তর মুখেতে সরস্থতী তীরে তীরে । 
গিয়া উভ্তরিলেন কাম্যক বনান্তরে ॥ 
কতদিনে মুনিবাক্য করিয়া স্মরণ । 
নিকটে ডাকিয়। পার্থে বলেন বচন ॥ 

_ভান্ম দ্রোণ ভূরিশ্রব। কূপ কণ ফ্্রীণি। 
সর্ববশাস্সে বিশারদ জানহ আপনি ॥ 


বনপর্বর। ] প্রণাম মন্ত্র__ছবিতুজাং স্বণবর্ণাভাং রামলোকন-তৎপরাং । ৩৩১ 








'মার কেবল ভাই তোমার ভরস। | 
:*€ তুমি উদ্ধারিবে করিয়াছি আশা ॥ 
₹ বর জিনিতে হইল উপদেশ । 

£ তপ কর গিয়া সেবহ মহেশ ॥ 

₹ বগ্কা আমারে দিলেন পিতামহ । 
হ জপি ত্বরিতে মিলহ শিব স্হ ॥ 


ধারে সবিয। পাইবে অস্ত্রগণ ॥ 
বে রত্রান্থ্র হেক্ত যত দেবগণ | 

নঙ্গ নিত অস্ত্র ইন্দ্র দিল দর্ববজন ॥ 
নসর শঙ্কু পাবে ইন্দ্র তুষ্ট করাইলে। 
দল হইবে জয় শিবেরে ভজিলে ॥ 
হমালয় গিরি আজি করছ গমন । 
'নকটে তথায় দখা দিবে ভ্রিলোচন ॥ 
এছ নিন দিব্য বিদ্যা দিয়া সেইক্ষণ। 
অশম করিয। শিরে করেন চুম্বন ॥ 
অঙ্গ: কনে বাহির হলেন ধনঞ্জয় 
£1তব নিলেন তুণ যুগল অক্ষয় ॥ 
»ললেন ধনগ্জয় উত্তর দুখেতে । 
হন্দিনে উত্তরেন হিমা ব্রিস্পববতে ॥ 
হমাতিৎ পার গন্ধমাদন ভূধর | 
হম্র্ক'ল গিরি হুয় তাহার উত্তর ॥ 

বহু দুঃদে তথায় গেলেন বনু! 
শশনাণা হেল হেখ! করহু আশ্রয় ॥ 
্ুহ পথ নাহি আছে মনুষ্য যাইতে ! 
শু « পার্থ মহাবার রহিল তথাতে ॥ 
হনকালে দেখিলেন জটিল তপস্থী । 
মচ্্ুনরে বলিলেন নিকটেতে আদি ॥ 
-€ ভুমি কবচ খড়গ ধনু অস্ত্র ধরি। 
* “হঠু আইলে ভুমি পর্বত উপরি ॥ 
+ অস্ত্র ফেলহ, ফেলহু সব তুণ।, 
*ব্যগতি পেলে অস্ত্র কোন্‌ প্রয়োজন ॥ 
বড় তিজোবন্ত তুমি এলে সে কারণ। 
শুনিয়। নিঃশব্দ হৈয়! রছেন গর্জন 
উত্তর না পাইয়া বলয়ে জটাধর। 

বর মাগ ধনঞ্জয় আমি পুরন্দর ॥ 


' করযোড়ে অজ্জ্ঞন মাগেন বর দান। 
 ক্কপা যদি কর তবে দেহ ধনুর্ববাঁণ ॥ 

" ইন্দ্র বলে হেথা আলি কি কাজ আস্তেতে | 
. দেবত্ব লইয়! ভোগ করহ স্বর্গেতে ॥ 
পার্থ বলিলেন যদি ইন্দ্রপদ পাই। 

, তথাপি ত্যজিতে আমি নারি চারিভা ॥ 


অস্ত্র দে পুরন্দর কৃপা করি মনে । 


ইন্দ্র বলে আগে সিদ্ধ কর ভ্রিলোচনে ॥ 


করাতজাপে হরপাব্ন তির আগমন 
হিমালর গিরিপরে ইন্দ্রের নন্দন । 
করেন তপস্যা আরাধিতে ভ্রিলোচন ॥ 


. গলিত রক্ষের পত্র ভশ্ পঙ্গান্তর । 
. কতাঁদনে মাসেকেতে খান একবার ॥ 


কতদিন ছুই চারি মাস একদিনে । 
কতদিন অজ্জুম থাকেন বাযুপানে ॥ 
এক পদাঙ্কৃলিতে রহেন দাণ্াইয়া। 
উদ্ধ দুই বাহু করি নিরা'লম্ব হৈয়। ॥ 
তার তপে'তাপিত হুইল গিরিবামা : 


 গন্ধর্বব চারণ সিদ্ধ যত মহাঝপি ॥ 
' হরের চরণে নিবেঙ্গিল গিয়া সব ' 
হিমালযে কেমনে থাকিব বল ভব ॥ 


পর্ববত তাপিত দেব অজ্জ্ঞনের তপে। 


. আজক্জ। কর আমর। রহিব কোনরাপে ॥ 


গিরিশ বলেন সবে বাও নিজা শ্রয়ে । 
আমি বর দিয়া শান্ত করি ধনগ্রয়ে ॥ 


, এত বলি মেলানি দিলেন সর্জন | 


মায়ার ।(করাতরূপ ধরেন তখন ॥ 
কিরাত-পুথিণীরূপা। নগেক্দ্রননন্দনী ' 


' সেবূপ হইল সব তাহার সঙ্গিনী ॥ 

' জয়ন্তী নামেতে ধনু পৃষ্ঠে শরাসন । 
 অজ্্ুনের লন্মুখে গেতন ভ্িলোচন ॥ 
, হেনকালে এক মহ! বরাহ আইল । 
. গর্জিয়া অঙ্জুন পানে স্বরিত ধাইল ॥ 
: বরাহ দেখিয়। পার্থ গাণ্ডাব লইয়া ! 
সন্ধান পুরেন ধনগুণ টঙ্কারিয়া ॥ 


৩৩২ 


বলিলেন ডাকিয়া কিরাত ভগবান্‌। 
বরাহে তপস্বা তুমি ন! মারহু বাণ ॥ 
নিলাম দূর ছৈতে ডাকিয়! বরাহ। 
কৃমি কেন বরাছেরে মারিবারে চ!হ ৭ 
ন1 শুনিয়। পার্থ তাহ! করি অনাদর। 
বরাছের উপর মারিল তীক্ষশর ॥ 
কিরাত ষে দিব্য অস্ত্র মারিল শুকরে। 
ছুই অস্ত্রে ঘেন বজ্জ পর্ববত বিদরে ॥ 
গিরিশুঙ্গ ঘুত্তি যেন দেখি ভয়ঙ্কর । 
মায়া তাজি হইল দারুণ কলেবর ॥ 
পার্থ বলে কে তুমি যুবতীবৃন্দ সঙ্গ । 
আমারে তিলেক তোর নাহিক ভ্রুতঙ্গ ॥ 
বরাহেরে অস্ত্র আমি মারি আগুয়ান । 
ভুমি কি কারণে তারে প্রহারিলে বাণ ॥ 
এই দোষে আমি তবে লইব পরাণ। 
হাসিয়! উত্তর করিলেন ভগবান ॥ 
কোথ। হৈতে কে তুমি আইলে তপাচারা 
এ.ভূমিতে স্বগয়ার আমি অধিকারী ॥ 
মারিলাম আমি বাণ পড়িল শৃকগ্ন ! 
তুমি অস্ত্র কেন মার শুকর উপর ॥ 
অনুচিত কৈলে আর চাহ মারিবারে। 
যত শক্তি আছে তব মার দেখি যোরে ॥ 
€ক্রাধে ধনঞ্জয় অস্ত্র করেন প্রহার । 
ডাকিয়া কিরাত বলে আমি আছি মার ॥ 
পৃনঃ পুনঃ ধনঞ্জয় গ্রহারয়ে শর । 
জলদ বরিষে যেন পর্বত উপর ॥ 
আশ্চর্য্য ভাবেন মনে এই দে অর্জুন । 
ইহার বৃত্তান্ত কিছু ন৷ জানি কারণ । 
কিবা যম পুরন্দর কিবা ভূতনাপ । 
অন্্যতে সহিতে পারে এই অস্ত্রাঘাত । 
'য হোক সে হোক আমি করিব সংহার। 
ক্রোধেতে নিলেন বীর বাণ তীক্ষধার ॥ 
শিবের মস্তকে বাজি হৈল ছুই খণ্ড । 
পাষাণে বাজিয়৷ যেন পড়ে ইক্ষুদণ্ড ॥ 
অস্ত্র ব্যর্থ গেল হাতে অন্ত্র নাহি আর। 
গাণ্ডীব ধন্গুক লয়ে করেন প্রহার ॥ 


শ্বীরাম-ব্িতাং সীতাং প্রপমামি পুনঃ পুনঃ ৪ 


| মহাভারত, 


হাসিয়া নিলেন ধনু কাড়ি ভ্রিলোচন। 
ক্রোধে পার্থ শিলারৃষ্টি করে বরিষণ ॥ 

পর্বত উপরে যেন শিল৷ চূর্ণ হয়। 
ক্রোধে প্রহারেণ মুষ্টি বীর ধনগ্য় ॥ 

. করিলেন ক্রোধে নুষ্টি প্রহার ধূর্জটি। 
মুস্ট্যাঘাতে শব্দ যেন হইল চটপটি ॥ 
ভুজে ভূজে উরুতে ও চরণে চরণে । 
মল্লযুদ্ধ ক্ষণেক হইল ছুইজনে ॥ 
ছুই অঙ্গ ঘর্ধণেতে অগ্নি বাহিরায় । 
অতি ক্রোধে ধুর্জটি প্রহারিল তায় ॥ 


 স্বৃতবৎ হ'য়ে পার্থ পড়েন ভূতলে । 


ক্ষণেক চেতন পেয়ে থাক থাক বলে ॥ 
যাবৎ না পুজি মম ইঞ্ট ত্রিলোচন | 
এত বলি শিবলিঙ্গ করিয়া রচন ॥ 
পুজিয়। ম্বত্তিকা লিঙ্গ দেন পুষ্পমাল! । 
£সই মাল। বিভৃবিত কিরাতের গলা ॥ 
বিনয়ে করেন পার্থ করি প্রণিপান্ত: 


করিলাম দুক্কতি নে ক্ষম ভূতনাথ ॥ 


শিব বলে যে কম্ম কারলে ধনঞ্জয় । 
দেবাহ্বরে মানুষে কাহার” শক্তি নয় ॥ 
আমার সহিত সম করিলে সমর | 
তুমি আমি সম শক্তি নাহিক অন্তর ১ 
দিব্যচক্ষু দিব লহ দুষ্ট হব সব । 

এত বলি দিব্যচক্ষ দেন €দবদেব ॥ 
দিব্যচক্ষু পাইয়া দেখেন ধনঞ্জয় | 
উমার সহিত উমাকান্ত দয়াময় ॥ 
অর্জন করেন স্তুতি ঘুড়ি হই কর। 
জয় প্রভু জয় শিব জয় মহেশ্বর ॥ 


: ব্রিনেত্র ব্রিগুণময় ভ্রিলোকের নাথ । 


ব্রিবিক্রমপ্রিয় হর ব্ত্রিপুরনিপাত ॥ 


হেলায় করিলা প্রভু দক্ষযজ্ঞ নাশ 


ইঙ্গিতে বিজয় টকল ম্বক্যু কালপাশ ॥ 
নমে। বিষুণরূপ তুমি বিধাতার ধাতা। 
ধম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ববর্গদাতা ॥ 


_অজ্ঞানে করিনু প্রভু অবিছিত কাজ । 


চরণে শরণ লই ক্ষম দেবরাজ ॥ 













[দিয়া অর্জনে দেব দিলা আলিঙ্গন । 

£মিলেন অজ্ঞানের প্রহার পীড়ন ॥ 

,ব কন আপনাঁরে নাহি জান তুমি । 
বিকথা কহি শুন যাহ। জানি আমি ॥ 

রায়” সহ তুঙ্গি নরখধিরূ'পে | 

সার ধরিলা অতিশয় উগ্রতপে ॥ 

5 ন গাগ্ডাব ধনু আছে তোমার । 

হা বিনা ধরিবারে শক্তি আছে কার ॥ 

য়া লয়েছি আমি যোগমায়া-বলে । 

[রয় হরিনু আমি এ  তুণযুগলে ॥ 

[নর"প লেই অস্ত্রে পূর্ণ হবে তুণ। 

জ ধনু তুণ তুমি ধরহ অজ্জ্ছন ॥ 

টং হ5লাম আমি মাগি লও বর। 

উনি বং লন পার্থ যুড়ি ছুই কর॥ 

ই নুপা আমায় করিল গঙ্গা ব্রত । 

টাচ কর পাই আমি অস্ত্র পাশুপত ॥ 

৫ বংলন তাহা লও ধনগ্ীয় । 

হ্ঃভন নহে শক্ত পাশুপত লয় ॥ 

: স্ন্্র ুড়িলে লক্ষ লক্ষ অস্ত্র হয়। 

শেল কাটি কোটি গদা বরিষয় ॥ 
"৩০৩ তোমার বশ হইলাম আমি । 

€বারে ঘোগ্য হও অস্ত্র লহ তুমি ॥ 

“হার বাক্যে ধর নরলোকে জন্ম । 

ই অস্ত্রে বরবর সাধ দেবকম্ম ॥ 

5 বল মন্ত্র সহ দেন ত্রিলোচন । 

€মন্ত হুর অস্থ্র আহল তখন ॥ 

ঝা মহেশ বলেন পুনর্ববার | 

উন কারে পাছে করহ সংহার ॥ 

£ অস্ত্রে রক্ষ! নাহি পায় ত্রিউবন । 

“গ্য পাগলে অস্ত্র করিবে ক্ষপণ ॥ 












ইর এক আত্ম। জান মহামতি ॥ 
মি-প:গুবের যুদ্ধ হইবে যখন। 
তে সাহায্য আম করিব তখন ॥ 


তারার ধ্যান -বালাকমগ্ডলা কার-লোচনত্রয়ভুধিতাং ৷ 


' এত বলি হরি হর.হইলেন অন্তদ্ধান । 
- অস্ত্র পেয়ে ধনগ্রয় আনন্দ-বিধান ॥ 


৩৩৩ 





' আপনারে প্রশংসা করেন ধনগয়। 
; এত কৃপা হল হর শক্রকে কি তষ ॥. 


» ্পেপাস্প্পিশ পা পপ পাপী াশিশলাশ পা পাপা পপ পলাশ ৮ লাপসপীি  শত ৩ 


পাপা পপ পাসপোর্ট াীীশশিশীটি 


অর্জুনের ইক্জরানয়ে গমন 

হেনকালে আলিয়া যতেক দেবগণ । 
অঙ্ঞুন উপরে করে পুষ্প বরিবণ ॥ 
দক্ষিণে থাকিয়া ডাকি ঝুলে প্রেতপতি। 
মম বাক্য ধনঞ্জয় কর অবগতি .॥ 
বর দিতে তোমারে আইনু দেবগণ । 
লইহয়াছ জন্ম তুমি শক্র-নিবারণ ॥ 
দেব দৈত্য অস্থর যতেক্ প্াথবাতে । 
সবে পরাভব হবে তামার অস্ত্রেতে ॥ 
তব শক্র আছে সই কর্ণ ধনুদ্ধর । 
তব হস্তে হত হব সেহ বরবর ॥ 
হের লও এই অস্ত্র অব্যর্থ সংসারে । 
আমার প্রধান অস্ত্র এগুনান ধরে ॥ 
এত বলি মন্ত্র সহ দল। মহামতি । 
পশ্চিমে াকিয। ডাকি বুল জলপতি ॥ 
আমার বরুন পাশ অব্যর্থ সংসারে । 
এই যে দেখহ যন নবারিতে নারে ॥ 
প্রীতিতে তোমাধে দিলু ধরহ অজ্জুন । 
ইহা হৈতে কর সদা বিপক্ষ-দলন ॥ 
উত্তরে থাকিয়া ডাক কুবের বলিল । 
তোমারে অজ্্ুন হুইজনে অস্ত্র দিল ॥ 
অন্তদ্ধান অক্ত্র এহ লও বারবর। 
এহ অব্ত্র টিপুর বধিল মহেশ্বর ॥ 
স্বহ্যুপতি জলপাত দিন যঞ্ষপাত । 
ডাকি বলে স্থরপতি মঞ্জুনের প্রতি ॥ 
কুম্তাগর্ডে জাও তুমি আনার নন্দন । 
অহ্র বধিতে জাম দিব আন্ত্রগন ॥ 
এখনি পাঠাব রথ তোমারে লহতে। 
স্বর্গেতে আপ:ব ভুমি মাতলি লহিতে & 
এখ। এলে পুর্ণ হবে তৰ প্রয়োজন । 
এত বলি চলি গেল লর্বব দেবগণ ॥ 


৩৩৪ জলশ্চির্তী মধ্যগতাং ঘোরদবস্ত্রাং করালিনীং । [ মহাভারত 





কতক্ষণ রথ ল'য়ে আইল মাতলি। রথ হৈতে নামিয়৷ চলেন নরবর | 
ঘোর মেঘ মধ্যে যেন স্থগিত বিজলী ॥ ছুই হাত ধরিয়! তুলিল পুরন্দর ॥ 
বায়ুবেগে অদ্ভুত তুরঙ্গ রথ বয়। আলিঙ্গন চূন্ব দিল মস্তক উপর । 
নিশাকাঁলে হৈল যেন রবির উদয় ॥  আসনেতে বদাইল সভার ভিতর ॥ 
ঘআকিয়। মাতলি বুল অর্ছুনের প্রতি । . ইন্দ্র বিনা বসিবারে নারে অন্যজন । 
ইন্দ্রের আঙ্জায রথে চড় শীত্রগতি ॥ দেবঞ্খমি মান্য যেই ইন্দ্রের আসন ॥ 
তোম। দরশন বাঞ্ছা করে দেবরাজ । এমত আসনে ইন্দ্র নসাইল কোলে। 
আর যত উপস্থিত দেবের নমাজ ॥ মুহুম্মু সহস্রেক নয়নে নেহালে ॥ 
আনন্দে করেন পার রথ আরোহণ । আনে বসিয়া পার্থ পাইলেন শোভ! । 
মাতলি চালায় রথ পবন গমন ॥ সৌদামিনী কোলে যেন দ্বিতীয় মঘব' ॥ 
পথেতে দেখিল পার্থ দেবমিগণ । : পুণ্যকথ। ভারতের আনন্দ-লহরী । 
বিমানেতে আরোহণ ঘত পুণ্যজন ॥ শুনিলে অধর্্ম ক্ষয় পরলোক তরি ॥ 


বিন্ময় মানিয। জিজ্ঞাসিলেন অঙ্জুন। 
কহ সুনি মাতলি এ সব কোন্‌ জন ॥ 


রাজসুয অশ্মেধ আদি মত কৈল। ইন্দ্সভায় উববগ! উত্যাঁদর 
সম্মুখ সংগ্রাম করি শরার ছাড়িল ॥ ূ সি 2 

সতাবাদী জিতেক্দিয় বু দান দিল। হেনকালে শতক্রতু, জভ্ভুনের প্রীতি ; 
এদবপূজ! উগ্রতপ তীর্থন্নান কৈল ॥ আঙ্ঞ। কৈল নুত্যের কারণ । 
সেই সব জন এই বিমানে বিহরে । বিশ্বাবস্ত হাহ হুহু, ইত্যাদি গন্ষর্বব 
বিন। পৃণ্যে নাহি শক্তি আসিতে স্বর্গেরে ॥ চিত্রসেন তুম্থরু গায়ন ॥ 

তার! বলি ভ্রেলোক্যেতে ঘোবয়ে মানুমে । নান! ছন্দে বাদ্য বায়, মধুর স্তন্দর £ 
পুণ্যক্ষর হ'য়ে গেল হের দেখ খসে ॥ নৃত্য করে ঘতেক অপ্নর। 
সক পীয়ে মাংস খায় গুরুদার। হরে । উববশী ঘ্নতাচী গৌরী, মিশ্রকেশী বিভ 
কদাচিৎ সে জন না আসে স্বর্গপুরে ॥ সহজন্যা মধুর সুম্ষর ॥ 
আননেক্ অজ্জ্ুন সব করেন দর্শন । গীত বাছ্ে সবে, মোহিত যতেক . 
কোটি কোটি ৰিম'নে বিহার পুণদজন ॥ , আনন্দিত হইল স্থরগণ । 

নিদ্ধ সাধ্য সেবে দেব মরুত অনল ।  আচ্ছ্ুনের শ্সানমুখ, ভাবিয়। পুব্বের ' 
সপ্তবস্থ রুদ্রগণ আদিত্য কল ॥ | ভ্রাতৃমাতৃ করিয়া স্মরণ ॥ 
দিলীপ নহুষ াঁপি বত মহামতি । শণণক নয়নকোনে, চাহিল। উর্ববশা গ 
দেবখষি রাজখষি বহু পিদ্ধ যতি ॥ | ৃ জানিলেন সহ লোচন । 
মঅজজ্বুনে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল সর্বজন । নৃত্য গীত নিবারিল, সবারে বিদায় 
কহ ত মাতলি এই কাহার নন্দন ॥ নিজধামে গেল দেবগণ ॥ 
পরিচয় দিয় তবে মাতলি চলিল। | দি 

বায়ুবেগে ইন্দ্রালয়ে উপনীত হৈল ॥ অজ্জুনের প্রতি উব্বশীর অভিশাপ 
ইন্দ্রের বিচিত্র সভা৷ বর্ণনে ন। যায়। '  চিন্রসেন ডাকিয়া বলিল পুরন্দর | 


শত চন্দ্র শত সুর্য যেমন উদয় ॥ পার্েরে রহিতে স্থল দেহ মনোহর ॥ 


বনপর্বৰ | ] 
উ্লশীরে পাঠাইবে অর্জ্ঞনের স্থানে । 


রত ব্রীড়া আদি যত করাও অর্জনে ॥ 
অংচ্ পেয়ে চিত্রসেন পার্থে লে গেল। 
দব্য মনোহর স্থল রহিবারে দিল ॥ 

| চর উত্তম শয্য। রত্বের আসন । 

এ রা নে নিয়াজিল বহুজম ॥ 
হব 'চত্রসেন গেল উর্ববশীর স্থান। 
হল্ছুনের গুণ কহে করিয়া বাখান ॥ 
গুণে বুদ্ধিবলে কন্মে জপ তপে। 

হর্ন তুল্য নাহি বিশ্বে কোনরূপে ॥ 
'ব তৃপ্তি হেতু আজ্ঞা কৈল পুরন্দর। 
মাছি নিশি উর্ববশী তাহার সেবা কর ॥ 
উ%* বলেন আমি ভালমতে জানি । 
কাহুত কাতর অঙ্গ তার কথা শুনি ॥ 
গাপ্নর গুহে ভূমি যাও মহাশয় । 

“হ হামি চলিলাম যথা ধনগ্রয় ॥ 
দেন করি উর্বশী পরিল পিব্যবান। 
দপিজাত মাল্যেতে বান্ধিল কেশপাশ ॥ 
*্দশ বস্তুরা অঙ্গে করিল লেপন । 

ও অলক! অঙ্গে করিল ভূষণ ॥ 
সত পতি মুনিজন-ঘন মোছে। 

* হরে প্রাণ যার পানে চা হে ॥ 
নর রিট তি রিল উর্বশী ॥ 
পলি ভানাহল অজ্জন গোচরে । 

“ সপ্দরা আসি রহিয়াছে দ্বারে ॥ 
হত ইহলেন শুনি কুন্তীর নন্দন । 
দলে উর্বশী আইল কি কারণ ॥ 
হি গেলেন তবে ইন্দ্রের কুমার । 
২পশরে বিনয়ে করেন নমক্কার ॥ * 
ট ' মানিয়। মনে উর্ববশী চাহিল। 
&* *ন, পুরিল নাহি হৃদয় জুলিল ॥ 
এপেন যে বলিল ইন্দ্র-অনুমতি | 
(একে একে সব কথা কহে পার্থ প্রতি॥ 
“স্্রর আজ্ঞায় আমি আইন হেথায়। 
জি নিশি ক্রীড়া কর লইয়! আমায় ॥ 


ক 










স্বাবেশন্মেরবদনাং স্ত্যলক্কারবিভূষিতাং । ৩৩৫ 


শুনিয়া অজ্ঞুন বীর কর্ণে হাত দিয়! । 
অধোমুখে মলিন কহেন শিহরিয়া ॥ 
শুনিবার যোগ্য নহে তোমার এ বাণী । 
কেন হেন দুষ্ট কথ! কহ ঠাকুরাণী ॥ 
বারাঙ্গনা হও ভুমি না হও প্রমাণ। 
উর্বশী আমার পক্ষে জননী সমান ॥ 


। কছিলে যে ভুমি মোরে চাহিল! সভায় । 


যেই হেতু চাহি আমি কহিব তোমায় ॥ 
পৃর্বেব মুনিগণ মুখে ৪ শ্রচ্ত ছিল। 
তোমার উদরে পু: বংশ বৃদ্ধি হৈল ॥ 


' এই হেতু বড়ই রঃ মানি মনে। 
পুনঃ পুনঃ চাহিলাম তাহার কারণে ॥ 


পুর্বব পিতানহা তুমি মম গুরুজন | 
হেন অপম্তভব কথা কহ কি কারণ ॥ 
উর্ববশী বলিল আমি নহি যে কাহার । 
স্বইচ্ছার যথা তথ। করি ষে বিহার ॥ 
অকারণে গুরু বলি পাতিলে সম্বন্ধ । 
রমহ আমার সঙ্গে দূর কর দন্ৰ,॥ 

যত সব মহারাজ। হৈল পুরুবংশে । 
তপ পুণ্যফলে সবে স্ব্গেতে আইলে ॥ 
ক্রাড়ারস করে সর্ব সহিত আমার । 
এ সব বচন কেহ না করে বিচার ॥ 
ভুমি কেন “হন কথ! কহ ধনঞ্জয় | 
করহ গামার গ্রাতি খাও শৃন্ধশ্লায় ॥ 
অভ্জ্ধন কহেন মম তুমি ঠাকুরাণী । 
গুরুবহৎ পরমগ্ডর কুংলর জননা ॥ 

নথা কুম্তা মথ! মাছা বথ| শচীক্দ্।ণী | 
ইহা সব। ভৈতেত তোম। গরিষ্ঠেতে গণি ॥ 
নিজ গুছে বাও মাতা করি নে প্রণাম। 
পুজবৎ জ্ঞান সামা কর অবিরাম ॥ 
শুনির1 উর্ববশী-মনে ড*/ক্গিল তাপ । 
ক্রোধমুখে অজ্ঞা,নরে দিল অভিশাপ ॥ 
তব পিতৃ আজ্ঞায় আসিয়। তব গুছে। 
নিক্ষল! ফিরিয়া বাই প্রাণে নাহি সহে ॥ 


না করিল! কাম পূর্ণ পুরুষের কাজ । 


এই দোষে নপুংসক হুও স্ত্রীর মাঝ ॥ 


৬৩৬ 


নর্ভকরূপেতে রবে মোর এই শাপ। 
এত্ত বলি নিজালযে গেল করি তাপ ॥ 
শাপ শুনি ধনঞ্জয় চিন্তিত অন্তর। 
শোকে ছুঃখে রজনা বঞ্চিল। উজ্জাগর ॥ 
প্রাতঃকালে চিত্রসেন লইয়৷ সংহতি । 
করযোড়ে প্রণাম করেন স্থুরপতি ॥ 
নিশার বৃত্তান্ত যত কহেন অভ্ঞুন। 
শুনিয়! বিম্মঘ হয় সহতঅ্বলোচন ॥ 
ধন্য কুন্তা তোম! পুজ্র গর্ভেতে ধরিল। 
তোম! হৈতে কুরুবংণ পবিত্র হইল ॥ 
শাপ হেতু চিন্তে ছুঃখ না৷ ভাব অর্জুন । 
শাপ নহে তোমার এ হৈল মহাগুণ ॥ 
অবশ্য অজ্ঞাত এক বৎসর রহিবে। 
সেইকালে নপুংলক নর্তক হইবে ॥ 
হইলে বৎসর পূর্ণ শাপ হবে ক্ষয় । 
শুনিয়া অর্জ্বন অতি আনন্দ-হুৃদয় ॥ 
ইত্রাপয়ে লোমশ খধষির আগমন । 
নান। অস্ত্র শিক্ষা করে পার্থ হন্দ্রপুরে । 
নৃত্য গীত বাদ্য শিখে চিত্রসেন ঘরে ॥ 
একদিন হরপুরে লোমশসআসিল। 
ইন্দ্র দরশন হেতু সভায় চলিল ॥ 
দেখি খষি প্রণমিল দেব পুধন্দর । 
ইন্দ্র দণ্ড দিব্যাসূনে বসে, মুনিবর ॥ 
ইন্দ্র সিংহালনে পার্থে দি মুনিবর । 
বিশ্ময মানিল মুনি. চিন্তিত অন্তর ॥ 
যে আসনে বসিতে না. পান দেবধুনি । 
কোন্‌ কন্মে ক্ষত্র হ'য়ে বদিল ফাল্গুনে ॥ 
খধষির মনের কথ বুঝি পুরন্দর। 
বলিলেন কেন খষ আকুল অন্তর ॥ 
মনুষ্য হেরিয়। পার্ধে ভ্রম হৈল মনে । 
তুমি কিন! জান মুনি আছ বিস্মরণে & 
ধরণীর পরে হের নর নারায়ণ । 
ভার নাশিবারে জন্ম নিলেন ছুজন ॥ 
বাস্থদেব নারায়ণ অজিত .য বিষুঃ। 
নর-খষি পাগুবের মধ্যে হিল [জষুও ॥ 


বিশ্ুব্যাপ ক-তোয়াস্ত£ শ্থেতপল্মো পরিস্ফিতাং ॥ 


| মহাভারত। 


| কুম্তীগর্ডে জন্ম হৈল আমার অংশেতে। 
| কেবল মনুষ্য নাম দেবতার হিতে ॥ 
| এখানে আসিল অস্ত্র শিক্ষার কারণ। 


| দেবের অনেক কাধ্য করিবে সাধন ॥ 

| নিবাত কবচ দৈত্য নিবসে পাতালে । 

৷ তার সম যোদ্ধা নাই পুথিবী মগুডলে ॥ 

। সুরাস্থুর তিনলোক জিতিল যে বলে। 

| মহাম্থখে আছে সেই পশি রসাতলে ॥ 

ূ তাহারে বধিতে শক্তি ধরে ধনঞ্জয়। 

| পার্থ বিনা কার শক্তি তার অগ্রে রয় 

ূ এ হেতৃ এখানে পার্থ থাকি কত দিনে, 
গমন করিবে পুনঃ মনুষ্য ভবনে ॥ 

ূ মম নিবেদন এক শুন তপোধন। 
কাম্যক বনেতে তৃমি করহু গমন ॥ 

ূ আমার সকল কথ! কবে যুধিষ্ঠিরে । 

। অঙ্ভ্থনের তরে বেন নাহি চিন্ত। করে ॥ 

বিষম সন্কটে স্থানে আছে তার্থগণ । 

| আপান লহযা সঙ্গে করাও ভ্রমণ ॥ 

ূ ভাক্ দ্রোণ ছুয়ে যদি জিনিবারে মন । 

ূ তার্থন্নান করি ধর্ম কর উপার্জন ॥ 
স্বাকার করিল মুনি ইন্দ্রের বচন । 

ডাকিয়া মুনিরে তবে বলেন অজ্জুন ॥ 

; চালল। কাম্যকবনে শুন তপোধন। 

 ভায়ে-দর বলবেন মোর বিবরণ ॥ 

. আপনি থাকিয়া সঙ্গে সব তার্থে যাবে। 

' শান্স্রমত ন্নান দান করাইয়া লৰে ॥ 

রাক্ষস-দানবগণ থাকে তারস্থানে । 

সঞ্চটে কারবে রক্ষা সতত আপনে ॥ 

মহাভারতের কথা৷ অস্বতের ধার । 

কাশী ক€হ হহা বিনা স্থখ নাহি আর ॥ 


সপ্রম-মুখে পাওচর বিক্রম শুনিয়া 
খবতরাষ্্রের খে । 
জিজ্ঞাসেন জন্মেঞ্জয় মুনিরে তখন । 
' স্কৃতরাষ্ত্রী শুনি কি সব বিবরণ ॥ 


বনপর্বব | ] 


এনে বলে মহারাজ কর অবধান। 
ছচ্দুনের চরিত্র শুনিল বহুস্থান ॥ 
হশ্চথ্য শুনিয়া! রাজ। সঞ্জয়ে ডাকিল। 
ব্যঃসের বা জিজ্ঞাসা করিল ॥ 
শুনলাম আশ্চর্য্য যে অজ্জরন কথন । 
রর কি সঞ্জয় জান কহ বিবরণ ॥ 
₹%" বলিল রাজা আমি সব জানি । 
কল্ুনের কথা রাজা অদ্ভুত কাহিনা ॥ 
হমান্তে পর্বতে শিব সহ যুদ্ধ কৈল। 
শ্ুপত অস্ত্র শিবে তুষ্ট করি নিল ॥ 
কবের বরুণ ঘম যাচি দিল বর। 
'নভ রথ দিয়া স্বর্গে নিল পুরন্দর ॥ 
এন অন্ধাসনেতে বসিল স্ুরমাঝে । 
হর করিয়। ইন্দ্র বসাহল কাছে ॥ 
মন্ুদ কি ছার যারে দেবগণ পুজে । 
[গণ তাপিত যাহার তপ তেজে ॥ 
'শক অস্ত্র মন্ত্র বত মঘব! শিখার । 
কতালনে দৈত্য মারি আমিবে হেথায় ॥ 
14 শুনি চমকিত অন্ধ নৃমপণি। 
শ শ্চধা মানিল রাজ! পার্থকথ। শনি ॥ 
ণ্ট দুধ্যোধন কাল হইল আমার। 
 পাপমিস্কু মাঝেতে পড়িনু পাকে তার ॥ 
রি ছছনের অগ্রে জয়া হবে কোন্‌ জন । 
৪৭ কর্ণ কপাচাধ্য বুদ্ধ গুরু দ্রোণ | 
“দস্টি দিব্যমন্ত্রে নির্দয় অভ্জুন | 
শশন দেবের বর পুণ শতগুণ ॥ 
পার কক্টানলে অনুক্ষণ দছে। 
“৭5 হবে দদ্ধ নিবারণ নহে ॥ 
নয বলিল রাছ। কি বলিলে ভুমি । 
৷ ই কহি যেই বার্তা পাইলাম আছি ॥ 
'* দষ্কুর বনে গেল শুনি নারায়ণ । 
“সলকণে বছুবলে করিল গমন ॥ 
ট্্্ ধুন্টকেভু কেকয় নৃপতি। 
এ্তমাত্্রে অরণ্যে গেল শ্া্বগতি ॥ 
ুধ্ির বিভূষণ দেখি জটাচীরু। 
, এক বলেন ক্রোধে কা ম্পিত শরীর ॥ 
৭ পি 





এ পতিত পিন 


| 


বগলার ধ্যান-__মধ্যেন্থধান্ধি মণ্ডিমণ্ুপ-রক্তবী- 


' যেইজন হেন গতি করিল তোমার । 


ব্লাজ্য ধন লইল অঙ্গের অলঙ্কার ॥ 


সেই সব দ্রব্য তার সাহত জাবন। 


আনি দিব যবে আজ্ঞা করহ রাজন ॥ 


. দ্রৌপদীর কেশে ধরে শুনিনু শ্রবণে । 


৷ সভামধ্যে উপহাল কৈল ছুষ্টগণে ॥ 
; শুগাল কুকুর মাংস আহারা কপ। 
: কুরুকুল মাংস ভচ্ষে হবে হুহহল ॥ 
ঘে থে উপ্হাস কৈন কৃষণ-কষ্ট দেখি । 


তীক্ষ আন্দ্রে তাহার খুলিব ছুই আখি ॥ 


, ক্লু ভামাজ্জুন দন্টছ্যুঙ্গ আদ বত । 
একে একে সবাহ কাহিল এইমত ॥ 


যুধিষ্ঠির ধন্নরাজা কহনে ন! বায় । 


কতদিন রক্ষ। পায় তাহার কুপায় ॥ 


. যুধিষ্ঠির কহিলেন সকলি প্রমাণ । 

. ভ্রয়োদশ বংসর হুইলে সমাধান ॥ 
 কুরু সভামধ্যে আমি করিনু নিণয । 

, আমার কি শক্তি তাহা খণ্ডন না থায় ॥ 
। এত শুনি নিণয় করিয়। সর্ববজন | 

: প্রাতিভ্ঞা করিল কুরু করিতে নিধন ॥ 

। নিয়ম করিয। পুর্ণ রাজ্জে গেলে সবে । 
কেমনে নৃপতি শান্ত করিবে পাশুবে ॥ 


. ধুতরাষ্থ্র বলে সত্য কহ্ছিল। সঞ্তীয়। 


' কদাচিত পার্ুপুজ শান্ত আর নয় ॥ 


যখন ধরিল ছুন্ট প্রোপদার কেশ । 
তখন জানিন্ু বংশ হল বিনাশ ॥ 


_পিধি মম কৈল অন্ধ বুগল নয়ন । 


০ কারণে আমারে না যানে ছুধ্যোধন ॥ 


৷ ছুষ্যোধন ছু 


€শাসন দৌোহে ছুরাচার | 


ৰ হার ছুই দুষ্ট (দয় আঙ্ছ। অবিচার ॥ 
' তর আমি দৈবগতি পুত্রবশ হৈনু। 


 পাঁধুজন বচন শুনিয়া না শুনিনু ॥ 


পশ্চাতে এ সব কথ। করিব প্দরণ। 
এইরূপে জন্ুশোচে অন্বিকানন্দন ॥ 


মহাভারতের কথ। হইল প্রকাশ । 


পাঁচালা প্রবন্ধে গার কাশীরাম দাস ॥ 


২৬১৩৮" 


অর্জনের নিমিভ পাগুবদিগের আক্ষেপ । 


হেথায় কাম্যকবনে ধন্মের নন্দন । 
স্বগয়। করিয। নিত্য তোষেন ব্রাহ্মণ ॥ 
পূর্বে রাজ। যুধিষ্ঠির যামো বৃকোদর। 
উত্তর পশ্চিমে দুই মাদ্রীর কুমার ॥ 
মগর। করিয়। আনি দেন কৃষ্তাস্থানে । 
দ্রৌপদী জননীপ্রায় সুঞ্জীয় ব্রাহ্মণে ॥ 
সহস্র সহস্র দ্বিজ সবে ভূঞ্জি যায়। 
স্বামীগণে ভূঞ্জাইয়। পাছে কৃষ্ণা খায় ॥ 
হেনমতে মেই বনে অজ্জ্বন বিহনে । 
কৃষ্ণা সহ পঞ্চবর্ধ ভাই চারি জনে ॥ 
একদিন একান্তে বসিয়! সর্ববজনে । 
শোকেতে আকুল-চিত্ড স্মরিয়। অভ্ঞনে ॥ 
চারি ভাই কৃষ্ণ সহ কান্দেন সঘনে। 
জলধার! বহে সদ। যুগল নয়নে ॥ 
রোদন সম্বরি ভীম রাজ! প্রতি কষ। 
পার্থের বিচ্ছেদ তাপ না সহে হৃদয় ॥ 
পার্থের যতেক গুণ প্রশংসে সংসারে । 
বহুমত গুণ ভাই ধনঞ্জব পরে ॥ 
তোমার আজ্ঞাতে সেই পার্থবীরবর ! 
না জানি যে কোন বনে গেল সে সত্বর । 
শোক-ছুঃখে গেল সে অগমা ন্বর্গস্থল । 
বহুদিন তাহার না৷ জানি যে কুশল ॥ 
বনমধ্যে তাহার বিপদ যদি হয়। 
শুতমাত্র প্রাণ আমি ছা'ড়িব নিশ্চনু ॥ 
কৃষ্ণ প্রাণ ছাড়িবেন আর যদ্ুগণ ! 
পাঞ্চাল দেশেতে যত পাঞ্চাল-নন্দন ॥ 
সবে প্রাণ দিবে রাজ। অজ্জুন বিহনে। 
পার্থ বিন! শরীর ধরিব কি কারণে ॥ 
যত কম্ম কৈল ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ । 
অন্ত জন হৈলে প্রাণ তাজি ততক্ষণ ॥ 
ক্ষণেকে মারিতে পারি, ঘ্বণাতে না মারি। 
যে ভায়ের তেজে রাক্ত। হেন মনে করি ॥ 
ইন্দ্র আদি নাহি গণি যে ভ্রাতার তেজে। 
ভূত্যপ্রাম্ম খাটাইল যত মহারাজে £& 


সিংহাসনোপরিগতাং পরিপীতবর্ণাং। 


[ মহাভারত, 





৷ তব পাশাক্রীড়। হেতু শুন মহারাজ । 


ভাই ভাই ঠশই ঠাই হৈনু বনমাব ॥ 
এখনো সদয় হৈয়। ক্ষমিছ কৌরবে ! 


. ত্রয়োদশ বৎসরান্তে অবশ্য মরিতৈ ॥ 

. তবে কেন ছুষ্টেরে এক্ষণে ক্ষমা! করি। 
' বনে কত ছুঃখ পাই তাহারে না মারি ॥ 
বদি কদাচিত পাপ জ্ঞাতিবধে হয় ! 

; যজ্ঞদান করিয়! খণ্ডিব মহাশয় ॥ 


 : নতুবা এ বনবান করিব তখন । 


অগ্রে সব শন্রগণে করিব নিধন ॥ 


. কপটেকপটা মারি পাপ নাহি তায় 
আজ্ঞা কর দূত গিয়া! আনে বছুরায় ! 
জগন্নাথ সাথে করি মারি কুরুকুল ! 

' মথা কৃষ্ণ তথা জয় কিসে অপ্রতুল ॥ 


এত শুনি ভীমসেনে করিল চুন্ধন। 
শান্ত করি কহে রাজ মধুর বচন ॥ 


_ঘে কহিলে বৃকোদর সকল প্রঙ্গাণ । 
' কিসের আপদ ঘার সখা ভগবান ॥! 


' কিন্তু হেন বেদবাণা মুনিগণে কয়! 


যথা কৃষ্ণ তথ ধশ্ম তথায় বিজ্ঞয় ॥ 
অধন্মা লোকের কৃষ্ণ সহায় ন। হয় 
ভাই বন্ধু 2ুত দারা কেহ কিছু নয় 


হেন পণ্ম না আচরি অধশ্ম করিলে : 
 নহিবে গোবিন্দ সখা আমি জানি ভালে 
' যে নিয়ম করিলাম খণ্ডাইতে নারি? 


নিয়ম করিয়। পুর্ণ মার সব অরি ॥ 
হেনমতে ভ্রাভূসহ কথোপকথন | 


 হেনকালে আইল বৃহদশ্ব তপোধন ॥ 
' যথোচিত পুজিলেন পাণ্ডুর নন্দন । 

: ৰদিবারে দেন আনি কুশের আসন ॥ 
' শান্ত হ'য়ে মুনিরাজ বসিল তখন । 

. ষুিষ্ঠির কহেন আপন বিবরণ ॥ 
মহাভারতের কথা অম্বত-সমান । 
 কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্‌ ॥ 


বনপব্ব।7 রাভরণ-মাল্য-বিভৃষিতাঙ্গীং দেবীং ম্মরা মিধৃতমুদগরবৈরিজিহ্বাং । ৩৩৯ 





নলরাজ্জার উপাখ্যান । 


বুধিষ্টির বলে মুনি কর অবধান। 
আমাবু হুঃখের কথা নাহি পরিমাণ ॥ 
কপটে সকল মম নিল রাজ্যধন। 
টাচীর পরাইয়া পাঠাইল বন ॥ 
নত রেশ দুঃখে আমি ৰঞ্চি যে হেথায়। 
রাজপুত্র হয়ে এত ছুঃথ নাহি পায় ॥ 
রাঙ্জার বচন শুনি হাসে মুনিবর | 
কতক্ষণে বৃহদশ্ব করিল উত্তর ॥ 
“ক দুঃখ তোমার হেখ! অরণ্য ভিতর । 
ইন্দ্র চন্দ্র সম তোম! সঙ্গে সহোদর ॥ 
ব্রঙ্গার সদৃশ ঘিজ সঙ্গে শত শত। 
নন দাসী আর বত তব অনুগত ॥ 
এহ হেতু হুঃখ রাজা না দেখি তোমার । 
তোম। হৈতে নল হুঃখ পাইল অপার ॥ 
এত শুনি জিজ্ঞাসেন ধন্মের নন্দন । 
কহ শুনি মহারাজ নল-বিবরণ ॥ 
রাজপুজ হয়ে আম সমান হুঃখিত। 
শবশ্য শুনিতে হয় তাহার চরিত ॥ 
কহ শুনি মনিরাজ তাহার কথন |" 
“কান্‌ দেশে ঘর তার ক্বাহার নন্দন ॥ 
হৃহদশ্ব বলে শুন ধন্মের নন্দন | 
“তামা হৈতে বড় ছুঃখী নিষধ রাজন ॥ 
নল নামে নরপতি বীরসেন-স্থত। 
হান্দ্রের সদৃশ রাজা মহাণ্ডণঘুত ॥ 
রূপেতে কন্দর্প তুল্য অতি জিতেক্ডিয় । 
নশস্বী তেজস্বী ধীর অক্ষে বড় প্রিয় ॥ 
ন্ষণ রাজ্যেতে নল মহাগুণবান্‌। 
বিদর্ভেতে ভীম রাক্তা তাহার সমান ॥ 
বংশের কারণ রাজ। বড় চিন্ত। মন । 
কতদিনে আইল তথ! মহর্রি দমন ॥ 
পুর হেতু ভাষ্যা সহ তাহারে পুজিল। 
হুষ্ট হয়ে মুনি তারে এই বর দিল ॥ 
রূপেতে সংলারে নারী করিবে দমন । 
দময়ন্তী কন পাবে বড় স্থলক্ষণ ॥ 


দমনের বরে কন্যা, হৈল দমযস্তী | 
ক্ষ রক্ষ দে নরে নাহি দেখি কান্তি ॥ 


সমান বয়স্কা সঙ্গে বত সখীগণ। 


 দময়ন্তী নিকটে থাকয়ে অনুক্ষণ ॥ 
 দময়ন্তী সাক্ষাতে যতেক সখীগণ । 


নিরবধি বাখানে নলের রূপ গুণ ॥ 
নলের চরিত্র শুনি ভীমের নন্দিনী | 
কাম-দাবানলে দগ্ধ যেমন হরিণী ॥ 
দ্রময়ন্তী-গুণ নল শুনি লোক-মুখে | 
সদ্দাই অস্থির অঙ্গ শর বাজে বুকে ॥ 


 দ্রময়ুন্তা চিন্তাতে নলের মগ্র মন। 


কতদিনে দেখ তার দৈবের ঘটন ॥ 
অন্তঃপুর উগ্ভানে বিহরে ভ্ুঃখমতি । 
জলতটে হংস এক দেখে নরপতি ॥ 
নিকটে পাইয়। হংস ধরিল তখন । 
রাজ। প্রতি বলে হংল বিনয় বচন ॥ 
ছাড়হ আমারে রাজ! ন। কর শিখন । 
করিব তোমার হিত চিন্ত যে কারণ ॥ 


তব অন্ুরূপরূপা ভামের নন্দিশা | 
তার সহ মিলন করাব শৃপমণ্ি ॥ 


এতেক শুনিয়া রাজা হংসেরে ছাড়িল। 
অন্তরাক্ষে গতি পক্ষী বিদগভেতে গেল ॥ 
অন্তুঃপুর মধ্যে ধ। সরোবর ছিল। 
সেইখানে গিয়। হংস খেলিতে লাগিল ॥ 


' সেহক্ষণে দনযন্তা সহ৮পা দশে । 


পুষ্প তুলিবার ছলে আইল সেখানে । 
সরোবর মন্যে হংস দেখি রূপবতী । 
ধরিবার মানসে চলিল শাঘ্বগতি ॥ 


. চহুদ্দিকে বেড়ি হ'দে ধরিল স্্রাগণে । 
 বৈদর্ভীরে কহে হংস মনুষ্য-বচনে ॥ 


নিষধ রাজ্যেতে রাক্তা নল মহামতি । 


: অশ্রিনীকুমার রূপে নিন্দে রতিপতি ॥ 


নরলোকে না দেখি তাহার রূপে গুণে। 
করাইব মিলন তোমার তার সনে ॥ 


_ সার্থক হইবে বূপ শুনহ বচন। 
নল নৃপতিরে যদি করহু বরণ ॥ 











৩৪০ প্রণাম- _জিহ্বাগ্রমাদায়করেন দেবীং বামেন শক্রং পরিগীড়য়ন্তীং। [ মহাভারত। 


শুনি ভৈমীর মন অনঙ্গে পীড়িল। 
 বিধাত। আমার হেতু নলেরে স্ঁজিল ॥ 
জাল নৃপতিরে আমি করিব বরণ। 
ঞ্্টত বলি হংসকে পাঠান সেইঞ্ষণ ॥ 








নয় উদ সে হুইল নরবর ॥ 


লের ভাবনা রি সকল হানির ॥ 
ি বিষ বদন ভৈমী সনে নিশ্বাস | 
যজিয়া আহার নিদ্রা সদাই হুতাশ ॥ 

1য়মন্তী-ছুঃখ দেখি সব সখিগণ। 

হীম নৃপে যতেক করিল নিবেদন ॥ 

গুনিয়া নৃপতি বড় হইল চিন্তিত। 
কান্‌ হেতু দমযুন্তী হইল দুঃখিত ॥ 
: এহাদেবী বলে কিবা চিন্ত নরবর। 
,[বতী হইল কন্য। কর সয়ম্বর ॥ 
১গুনিয়। বিদর্ভপতি উদ্যোগী হৈল। 
টাজ্যে রাজ্যে দূত গিয়া নিমন্ত্রণ কৈল ॥ 
- দশে দেশে বার্তা পেয়ে যত রাজগণ। 
 বদর্ভনগরে সবে করিল গমন ॥ 

হয হস্তী পদাতিক পুরিল মেদিনী। 

শার্তী পেয়ে আইলু যতেক নুপমণি ॥ 
£বদর্ডে আইল যত রাজ্যের ঈশ্বর । 
1থাযোগ্য স্থামেতে বসিল নৃপবর ॥ 
'বাহাভারতের কথা অস্থত-সমান। 
কাশীরাম দাল কহে শুনে পুণ্যবান্‌ ॥ 


দময়স্তী ম্বদম্বর। 
' দমযস্তী-ন্বয়ন্বর শুনিয়া! সময় । 
'সুরাতন খধি আসে অমর-আলয় ॥ 
“নথোচিত বিধানে পুজিল স্থরেশ্বর । 
“জিজ্ঞাসা কোথায় আছিল। মুনিবর ॥ 
এ্জধি বলে গিয়াছিনু পৃথিবী মগ্ডল। 
টমাশ্চর্ধ্য দেখিনু তথ! শুন আখগুল ॥ 
বিদর্ভ রাজার কন্যা দমযুন্তী নামা । 
টিদেব যক্ষ নাগ নরে দিতে নারে সীম! ॥ 


: হইয়াছে রূপেতে শোভিত ভুমগুল। 


চন্দ্র মগ্ন হৈল দেখি বদন-কমল ॥ 


ভীম রাজ। করিল কন্যার স্বয়স্বর | 


। নিমন্ত্রিয়া আনিল যতেক নৃপবর ॥ 
 দময়ন্তা-রূপ-গুণ শুনিয়া শ্রবণে। 


. নিমন্ত্রণে গেল কেহ, বিনা নিমন্ত্রণে ॥ 
: মারদের বচন শুনিয়। দেবগণ। 
: দময়ন্তীরূপে মগ্ন হৈল সর্বজন ॥ 


পৃথিবীতে বৈসে যত রাজ-রাজ্যেশ্বরী। 
অহনিশি আসিতেছে বিদর্ভ নগর । 
সসৈন্যে চলিল সবে পেষে নিমন্ত্রণ । 


, পথে নল সহ ভেট হল দেবগণ ॥ 
দেখিয়া নলের রূপ বিন্ময় অন্তর । 
_ দময়ন্তী-বাঞ্ছ। ত্যাগ করিল অমর ॥ 
ইহা দেখি অন্যে ন। বরিবে কদাচন। 


এন্ড চিন্তি নল প্রতি বলে দেবগণ ॥ 


. সাধু সর্ববগুণাশ্রয় তুমি মহারাজ । 


সহায় হইয়। ভূমি কর এক কাজ ॥ 


 কৃতাঞ্জলি করি বলে নিষধ-নন্দন | 
কে তোমর।, আম। হতে কিবা প্রয়োজন ॥ 


ইন্দ্র বলে আমি ইন্দ্র, ইনি বৈশ্বীন 
শমন বরুণ এই জলের ঈশ্বর ॥ 

সবে আপিয়াছি দময়ন্তাী লভিবারে । 
সবাকার দূত হয়ে যাও তথাকারে ॥ 
কি বলে বৈদভী জানি আইস সন্বরে। 
নলেরে এতেক বাক্য কহিল অমরে ॥ 
রাজা বলিলেন তবে যাইতেছি আমি । 


কেমনে ভেটিব কন্য। অগম্য সে ভূমি ॥ 


রক্ষকেরা পুররক্ষ! করযে যতনে । 
এ-বেশে পুরুষ আমি যাইব কেমনে ॥ 
দেবগণ বলে আম! সবার প্রভাবে 


. না হবে বারণ তুমি অলক্ষ্যের্তে' যাবে ॥ 


দেবগণ-বাক্য নল করিয়! স্বীকার । 


. চলিয়৷ গেলেন দময়ন্তীর আগার ॥ 
. সখীগণ মধ্যে দময়ন্তীকে দেখিল। 
। দেখিয়া তাহার রূপ অজ্ঞান হইল ॥ 


বনপর্বব | ] 


পুর হংসমুখে রাজা যতেক শুনিল। 
সত্য সত্য বলি রাজা সকল .মানিল ॥ 
এল দেখি দমযুন্তী হৈল চমকিত । 

.কবা এ পুরুষবর হেথা উপনীত ॥ 

ঈন্দ কিবা কামদেব অশ্বিনীকুমার । 

দন ধাত| হেন কূপ স্যজিল ইহার ॥ 
বলত আমন দিতে হৃদষে বিচারে । 
নাহল করিয়া কিছু কহিতে না পারে ॥ 
কতক্ষণে মন্দ হাসি কহে মৃছুভাষে । 
“ক তুমি পোড়াও মোরে কন্দর্প হুতাশে ॥ 
.কমনে আইলে হেখ। কেহ না দেখিল। 
লক্ষ লক্গ রক্ষকেতে যে পুরী রাখিল ॥ 
পবনাদি দেবে মম পিতা দণ্ড করে। 

এ ছুর্গমে কিরূপে আইলে হেথাকারে ॥ 
জ' বলিলেন আমি নল বরাননে । 
5" মাইলাম আমি দেব-দূতপণে ॥ 

হন্ছাগ্নি বরুণ বম পাঠান আমারে । 
সবাকার ইচ্ছ। বড় তোম। লভিবারে ॥ 
এই হেতু তব পুরে করি আগমন । 
"বের প্রভাবেতে না দেখে কোনজন ॥ 
“শ্য, খলে দেবগণ বন্দিত সবার । 
'দ কারণে তা! সবারে করি নমক্কার &॥ 
'নক্ষল হেখায় আসিছেন দেবগণ | 
পবেব নল সূপতিরে করেছি বরণু 
৩"ঘুখে পুর্ব্বে আমি বরেছি নি ] 
'কমনে আমায় ত্যাগ কর নৃপরায় ॥ 
বায়মনোবাক্যে রাজ! ভুমি মম পতি । 
-তামা ভিম বিষ অগ্নি জলে মম গতি ॥ 
শল বলে যেই দেবে পুজে সর্বজন । 
শপস্য। করিয়। বাঞ্ছে যার দরশন ॥ 
নহুত্তেকে ভূমণ্ডল বিনাশিতে পারে । 
কশভান বাঞ্ছে তোমা ত্যজ কেন তারে ॥ 
ইম্দর দেবরাজ দৈত্য দানবমর্দিন। 
টতরলোক্যের উপরে যাহার প্রভুপণ ॥ 
“চীর সমান হবে বাহারে বরিলে। 
হেন দেব ত্যজি কেন মনুষ্য ইচ্ছিলে ॥ 


গদাভিঘাতেন চ'দক্ষিণেন, পীত।ম্বরাঢ্যাং দ্বিভূজাং নমামি ॥ ৩৪১. 


৷ দিকপাল বৈশ্বানর সবাকার গতি। 
। ধার ক্রোবে মুস্ুর্ভেকে ভস্ম হয় ক্ষিতি ॥ 


জলেশ্বর বরুণ ও নর-অন্তকারী ৷ 


. কেমনে বরিব! অন্যে তারে পরিহরি ॥ 


কন্যা বলে অন্যে মোর নাহি প্রয়োজন । 


তুমি ভর্তা তুমি কর্ত৷ করিনু বরণ ॥ 


শুভকার্ধ্য বিলম্ব ন৷ কর মহামতি । 
গলে মাল্য দিতে রাজা দেহ অনুমতি ॥ 
নল বলে ইহ! সম নাহিক অধশ্ম ৷ 


দূত হয়ে কেমনে করিব হেন কম্ম ॥ 


এত শুনি বৈদর্ভীর বিষণ-বদন। 
ছুই চক্ষু অশ্রস্পুর্ণ করেন রোদন ॥ 
পুন? বলে দময়ুন্তী চিন্তিয়। উপায় । 
বরিব তোমারে দোষ নহ্নিবে তাহায় ॥ 
দেবগণ সহ কুমি এলে ন্বযন্বরে । 
ত। সবার মধ্যে আমি বরিব তোমারে ॥ 
এত শুনি নল রাজ! করিল গমন ৷ 
দেবগণে সকল করিল নিবেদন ॥ 
কেহ মান ন। করিল তব অনুগ্রহে । 
দেখিলাম সে কন্যারে অন্তঃপুর হে |. 
কহছিলাম সবাকার ঘে সব সন্দেশ । 
প্রবন্ধেতে রূপ গণ বিভব বিশেষ ॥ 
কারে না চাহিয়: কন্। আদরে ইচ্ছিল। 
আসিবার কালে পুনঃ এমত বলিল ॥ 
দেবগণ সঙ্গে এস ম্বয়ম্বর স্থানে । 
তোমায় বরিব তা সধার বিদ্যমানে ॥ 
বৈদর্ভীর চিন্ত বুঝি সর্ব দেবগণ | 
নলের সমান বেশ হৈল সর্ববজন ॥ 
এইনূপে দেবগণ নলের সংহতি । 
স্বয়ন্বর স্থানে চলি গেল শীত্রগতি ॥ 
মহাভারতের কথ। মন্ধত সমান। 
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥ 
পময়স্থ:র বিবাহ । 
স্বয়ন্ধরে আইল ঘতেক দেবগণ | 


. নথাযোগ্য স্থানেতে বসিল সর্বজন ॥ 


৩৪২ স্ত্রী গুরুর ধ্যান__সহজআ্রারে মহাপদ্মে কিঞ্জরুগণশোভিত | [ মহাভারত 


শীলে রূপে গুণে একই প্রকার । 
ধ রতন অঙ্গে শোভে সবাকার ॥ 
বিদভির রাজা হেরি শুতক্ষণে । 
ময়ন্তী আনাইল সভ। বিছ্বমানে ॥ 
খিয়! মোহিত হইল সব রাজগণ । 
মাত্র হরিলেক সবাকার মন ॥ 
যত মহারাজ আছিল সভায় । 
ত্র পুততলিপ্রায় একদৃষ্টে চায় ॥ 
পুল বিন! দময়ন্তী অন্যে নাহি মন । 
1কাথায় আছয়ে নল করে নিরীক্ষণ ॥ 
গ্নক স্থানে দেখি ভৈমী সবার ভিতর । 
$লের আকার পঞ্চ পুরুষ হুন্দর ॥ 
নর্ণেতে নলের সম নাহি কিছু ভেদ। 
'দখি দময়ন্তী চিত্তে করে বড় খেদ ॥ 
বঞ্চনল দেখিতেছি বরিব কাহারে । 
ইয়ে করিল চিন্ত। বঞ্চিল আমারে ॥ 
[দবলিঙ্গে নরলিঙ্গে বিভেদ আছয়। 
খদবমায়! বলে কিছু সেও ব্যক্ত নয় ॥ 
ঈপাষ ন! দেখি ভৈমী বিচারিল মনে। 
চরযোড়ে স্তবন.করিল দেবগণে ॥ 
তামরা যে অন্তর্ধ্যামি জানহ সকল। 
টর্ব্ হংসমুখে আমি বরিয়াছি নল ॥ 
্রিসম হইয়া মোরে সবে দেহ বর। 
চ্জাত হয়ে পাই আমি আপন ঈশ্বর ॥ 
বদভ।র নির্ণয় জানিয়া দেবগণ । 
াপন আপন চিহ্ন করান দর্শন ॥ 
মনিমিষ নয়ন সে স্পন্দনহীন কায়া । 
অন্ন কুস্থম অঙ্গে নাহি অঙ্গছায়া ॥ 
বদভি জানিল তবে এ চারি অমর । 
'ল নরপতি দেখে ভূমির উপর ॥ 
ইফ্টা হয়ে শীঘ্রগতি মালা দিল গলে। 
'্লাধু সাধু দেবতা! গন্ধরর্লোকে বলে ॥ 
'চবে নল নরপতি প্রসন্ন হুইয়৷ 4 
মত প্রতি বলে আশ্বাস করিয়! ॥ 
পাব শরীরে মম থাকিবেক প্রাণ। 
€ ধরিব তোম। প্রাণের সমান ॥ 












[৬৩ 


। নলেরে বৈদভি ববে করিল বরণ। 
দেখিয়া সম্ভষ্ট হৈল যত দেবগণ ॥ 
তৃষ্ট হয়ে ইস্ট বর দিল চারিজন। 
' অলঙক্ষিত বিদ্যা দিল সহআ্রলোচন ॥ 
অস্ত দিলেন তবে জলের ঈশ্বর । 
যথায় চাহিবে জল পাবে সরোবর ॥ 
অগ্নি বলে যাহ৷ ইচ্ছ! করিবে রন্ধন । 
বিন! অগ্নি রন্ধন হইবে সেইক্ষণ ॥ . 
প্রাণিবধ বিদ্চ। দিল সূর্যের নন্দন । 
অস্ত্র তৃণ ধনু দিয় করিল গমন ॥ 
নিবপ্তিয়া স্বয়ম্বর গেল সবে ঘরে । 
 দমযন্তী লয়ে গেল নল নরবরে ॥ 
_ দময়ন্তী বিনা রাজা! অন্যে নাহি মতি। 
 কুতৃহলে ক্রীড়া করে যেন কাম রতি ॥ 
বনু যজ্ঞ করিলা, করিলা বহুদান । 
পুণ্যবলে নাহি কেহ নলের সমান ॥ 
মহাভারতের কথা পরম পবিত্র । 
আরণ্যকে অনুপম নলের চরিত্র ॥ 


নলের শরীরে কলির প্রবেশ 
স্বয়ন্ধর নিবন্ডিয়! যান দেবগণ | 
. পথেতে দ্বাপর কলি ভেটে দুইজন ॥ 
জিজ্ছাসিল ছুইজনে বাও কোথাকারে । 
কলি কহে যাই বৈদভ'র স্বয়ম্থরে ॥ 
সে কন্যার রূপ গুণ শুনিয়। শ্রবণে | 
প্রাপ্তি ইচ্ছ। করি তথ। ঘাই ছুইজনে ॥ 
হাসি ইন্দ্র বলিল নিবৃত্ত স্বয়ন্থর | 
নলেরে বরিল। ভৈমী সভার ভিতর ॥ 
এত শুনি ক্রোধে করি বলে আরবার ! 
দেবস্বামী ত্যজিয়! বরিল নর ছার ॥ . 
এই হেতু দণ্ড আমি করিব তাহারে । 


. প্রতিজ্ঞা করিনু আমি তোমার গোচরে ! 


দেবেরা বলেন তার দৌষ»নাহি তিল। 


: আম! সবাকার বাক্যে বরিলেক নল ॥. 
, নলের চরিত্র কিছু কহনে না যায়। 


সংসারের যত গুণ বঞ্চে নলাশ্রয় ॥ 
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নমুদ্র গভীর ছিল স্ির ছিল মেরু । 
থ্বীতে ক্ষমা ছিল চন্দ্র ছিল চারু ॥ 
সবাবে ছাড়িয়। নলে বরিল আশ্রয় । 
জর সভ| তৃপ্ত দেব যাহার আলয় ॥ 
ন্যরতী দৃঢ়গ্রীতি তপঃ শৌচ দ্রান। 
ঘ'্; সবাকার মাঝে নলের বাখান ॥ 
হন নলে দুঃণদাতি! হবে যেই জন। 
বপুল দ্বুঃখেতে মাজিবেক সেইজন ॥ 
এত বলি দেবগণ করিল গমন । 
কলি ভার দ্বাপর চি্তযে মনে মন ॥ 
৯ গুণ নলের বলিল স্ৃরপতি । 
হন ছনে দিবে দণ্ড কাহার শকতি ॥ 
কলি বলে তুমি মম হইবে সহায় । 
(হুদ দর্চিব মনে করিব উপায় ॥ 
অ্নপাটি হবে ভূমি সহায় আমার। 
কি বালে দ্বাপর করিল অঙ্গীকার ॥ 
এতেক বিচারি দৌছে করিল গমন । 
নাল্র সহিত কলি থাকে অনুক্ষণ ॥ 
নদতির পাপ ছিদ্র খুঁজি নিরন্তর | 
নমতে গেল দিন দ্বাদশ বৎসর ॥ 
এপ দিন নরপতি সন্ধ্যার কারণে । 
অন্প শৌচ কৈল পদে ভ্রম ছৈল ননে ॥ 
'চএ পেয়ে প্রবেশ করিল কলি দেহে । 
নিজ লদ্ধিহীন হৈল রাজ! রাজগুছে ॥ 
পুর নামেতে ছিল রাজার সোদর। 
তগার সদনে কলি চলিল সত্বর ॥ 
কল বলে অবধান করহ পুক্কর | 
বৈভব বাঞ্তহ বদি মম বাক্য ধর ॥ 
নগর সহিত পাঁশ। খেল গির। তৃমি । 
সয় হইয়! তব জিনাইব আমি ॥ 
প'লর অশ্বাস পেয়ে পুক্ষর চলিল। 
খেলি দেবন বলি নলে বার্তা দিল ॥ 
এতেক শুনিয। নল পুক্ষরের দন্ত । 
অহঙ্কারে ক্ষণেক না করি বিলম্ব ॥ 
পণ করি খেলিতে লাগিল ছুইজন | 
হিরণ্য বিবিধ.ধন রূজক কাঞ্চন ॥ 


. পুষ্করের বশ অক্ষ দ্বাপর প্রভাবে । 
না হয় অন্যথ। যেই যাহা মাগে যাবে ॥ 
: পুনঃ ক্রোধে পণ করিলেন রাজা নল। 


মতিচ্ছন হইল ন] বুঝে মায়াক্তাল ॥ 


_স্থৃহুদ বান্ধব মন্ত্রী যত প্ররজন । 


কার শক্তি নাহিক করিতে নিবারণ & 


তবে যত বস্থুগণ একত্র হইয়। ৷ 


দমযন্তা স্থানে সবে জানাল গিয়া ॥ 
মহাছুঃখ উৎপাত আনেন নরপতি । 

কর গিয। আপনি নিরন্ত তুমি সতী ॥ 
এত শুনি দমযুন্তী বিষঞ্রবদন । 

অতি শীত্র নুপস্থানে করিল গমন ॥ 
রাজারে বলিল ই্ৈমা বিনয় বচন । 
সন্ত্রীসহ দ্বারে আছে অনাত্যের গণ ॥ 
কলিতে নআঁচ্ছন রাজ নাহি শুনে বাণী । 
মাথা ভুলি ভৈম!রে ন! চ।হিল আপনি ॥ 


জ্ঞানহত হৈল রাজ নিশ্চয় জানিল এ 
নিজ নিজ গ্রহে সবে গেল পুরজন ! 
অন্তঃপুরে গেল ভৈমা করিয়৷ রোদন ॥ 
হেনমতে নল রাজা খেলি বহুদিন । 
রুমে প্রুমে সকল বৈভব হৈল ভান ॥ 
অক্ষ বিনা নলের নাহিক আন্ মন। 
সকল তাজিধা রাজা খেলে ভন্ুক্ষণ ॥ 
দেখিস! টবদতা গানে আতঙ্ক পাইল। 
হসেন। নামে পাত্রা ছাকিয়া আনিল ॥ 
শীগ্র ভন বাঞ্চেস সারণিরে ছানি | 
আজ্ছামাত্র গেল পা: আরাত বুঝিয়া ॥ 
সেইক্ষণে আইল লারথি বিচক্ষণ! 
সারথি “দখিয়া ভৈমা বলয়ে বচন ॥ 
সর্বনাশ হেত স্থ করিল রাজন । 
এই মহাতাপে ভুমি করছ তারণ ॥ 
ইন্দ্রসেন পুজ্র আর কন্যা ভন্দ্রসেনা | 
মম ছ্বাতিগ্ছে রাখি আইস ঢজন। ॥ 
বিলম্ব না কর ভুমি আন শাদ্রগতি । 
মাক্ছামাত্র রথ সাজি গাঁনিল সারথি ॥ 


৩৪৪ প্রসন্নবদনাং ক্ষীণমধ্যাং বাং গুরুং | [ মহাভারত। 


রথে চড়/ইল ছুই কুমার কুমারী | 
মুহূর্তেকে উত্তরিল কুণ্ডিন নগরা ॥ 
রথ অশ্ব সহিতে রাখিয়। রাজপুরে । 
পুনঃ গেল বাষেঃয় সে নিষণ নগরে ॥ 
পুণ্যকথ। ভারতের শুনে পুণ্যবান্‌। 
ৰ্বাশীদাস বিরচিল নলের আখ্যান ॥ 


ললের বনে গমন 2 লন ন্ঠাহু গু | 


পুর্দরের সহ পাশ। খেলি রাজ। নল ॥ 
ক্রমে ক্রমে রাজ্যধন ছারিল সকল ॥ 
বসন ভূনণ আর রত্ব অলঙ্কার । 
সকলি হারিল রাজ। কিছু নাহি আর ॥ 
হাসিয়। পুক্র তবে বলিল বচন । 
খেলিধ কি আছে আর শীত কর পণ ॥ 
অবশেষে তব কিছু নাহি দেখি আর 
রাণী দময়ন্তী পণ কর এহ বার ॥ 
এতেক শুনিয়! ক্রোদে লোহিত লোচন । 
'নাহিক কহিতে শক্তি বিধপ্নবদন .॥ 
তবে রাজ। বন্দ রত্ন ধ। ছিল শরীরে । 
!বাহির করিয়। পব দিলেন পুচ্চর ॥ 
(অঙ্গের ভূষণ এত ফেলিল খুলিয়া । 
চলিলেন মহারাজ একবক্ত্র হৈয়। ॥ 
'আজ্ঞ। দিল পু্ষর আপন অন্ুচরে । 
[এই কথ। ভ্ঞ/ত কর নগরে নগরে ॥ 
নিল রাজ্ত। বাইবেন সমিকটে যার । 
মলেরে রাখিলে তার সবংশে সংহার ॥ 
মাঙ্ঞামাত্র রাজে৷ রাজ জানাইল চর। 
ঢীজ-আজ্ঞা শানয়। লোকের হৈল ডর ॥ 
উন দিন ছিল নল নগর ভিতর | 
রাজার তয়েতে কেহ ন। বায় নগর ॥ 
(ক করে জিজ্ঞাস! তারে না যায় নিকটে । 
কুঁধায় তৃষ্ণায় নল গেল নদীতটে ॥ 
উন রাত্রি দিনান্তরে করি জলপান। 
পর বনমধ্যে করিল পয়াণ ॥ 
ট্রাছ পাছু দমবন্তা করিল গমন । 
দি মধ্যে প্রবেশিল ছুইজন ॥ 


বহু দিন ক্ষুধা তৃষ্ণ শরীর পীড়িত । 
৷ বসে ন্বর্ণপক্ষী দেখে আচম্িত ॥ 
' পক্ষী দেখি আনন্দিত ভাবিল রাজন । 
| মাংস ভক্ষি পক্ষা বেচি পাব বহুধন ॥ 

' ধরিবারে উপায় চিন্তিল মনে মন। 
পক্গীর উপরে ফেলে পিন্ধন বসন ॥ 
বস্ত্র লয়ে উড়িল মায়াবী বিহঙ্গম । 

; আকাশে উড়িয়া বলে আরে মতিভ্রম ॥ 

' সর্বনাশ কৈনু অক্ষে ভরষ্ট করি জ্ঞান । 

আমি কলি দ্বাপর বলিয়া এবে জান ॥ 
আম! সব। এড়ি ভৈমা বরিল তোমারে 

, তাহার উচিত ফল দিলাম উহ্ারে ॥ 

. এত শুনি ভৈমী বলিলেক নলে। 
হতেক কহিলে পক্ষা শ্রবণে শুনিলে ৷ 
অক্গষে বেই হারাইল সেই বস্ত্র নিল! 
বিন্মযষে আমারে প্রিষে জ্ঞানহত হৈল ॥ 
এখন যে বলি শুন তাহার কারণে । 
এই যে দেখহ পথ যাইতে দক্ষিণে ॥ 
অবস্তীনগরে লোক যায় এই পথে । 
এই যে দেখহ পথ কোশল বাইতে ॥ 
এই পথে যাও প্রিষে বিদর্ভ নগরে । 


 শুনিয়। হইল ভৈমী কম্পিত অন্তরে ॥ 

' রোদন করিয়। ভৈমী কহে রাজ। প্রতি । 
_ তব বাক্য শুনি মম স্থির নহে মতি ॥ 
_রাজ্যনাশ বনবাস বিবস্ত্র হইয়। । 


ক্ষুধা তৃষ্ণা! মহাছুঃখ-সাগরে ডবিযা ॥ 
সব পাঁসরিব! আমি থাকিলে সংহতি । 
. আমারে ত্যজিতে কেন চাহ নরপতি ॥ 


: ভার্যযার বিহনে রাজ! শাহি শখ লেশ। 


আমারে ত্যজিলে বনে পাবে বড় ক্রেশ ॥ 


: নল বলিলেন সত্য যতেক কহিলে। 


ভাষ্য। সম মিত্র আর নাহি ক্ষিতিতলে ॥ 


 ত্যজিবারে পারি আমি আপন জীবন । 

, তোম। ত্যাগ না করিব জানি কদাচন ॥ 
 ভৈমী বলে মোরে যদি ত্যাগ না করিবে । 
' বিদর্ভের পথ কেন দেখাইয়া দ্বিবে ॥ 


বনপর্বব |] 


শক্ক। মম হতেছে রাজন । 
ড়ি গেলে মম নিশ্চয় মরণ ॥ 
বঃক্য বলি রাজ যদি লয় মনে । 
₹ভনগরে চল যাই ছুইন্তনে ॥ 
টি দেখিলে পিতা হবে হরষিত। 
তল? তোমারে পুজিবে নিত্য নিত্য ॥ 
দন বুল নহে দেবি যাবার সময়। 
£.:4 কুটুন্ব-গুহে উচিত না হয় ॥ 
হ.প্ণন জান ভ্‌মি স্বযন্গর কালে। 
ইক প্তগুভে গেনু চতুরঙ্গ দলে ॥ 
“৭৮ বর্ধর গ্ুহে থায় যদি দান। 
হইলেও হয় মানহীন ॥ 
৮*"হার থ'কি, তপ করিব কাননে । 
৭" ছৈয়। বন্ধগৃহে না যাব কখনে ॥ 
₹:ব পুনঃ পুন? ভৈমী অনেক কহিল । 
1: ন. শুনিল রাজা, নিশ্চয় জানিল ॥ 
৮৪ বন্ধু ছল ভৈমী-করিয়! পিহ্ধন | 
সহ বস্তু সারিয়! পরিল ভুইজন ॥ 
?: ৮. ঘাবেন স্বামী ভয় করি মনে। 
বক উত্যে পরিল সে কারণে ॥ 
₹52* চলতে নারে যান ধীরে ধীরে । 
7৮". তধ্ার় ভমে ছুর্ববল শরীরে ॥ 
ঠ"। এক স্থান রাজ। দেখিল কাননে । 
| :5'€ হব শুইল ছুইজনে ॥ 
| 4৬ করিয়া ভৈমী ধরিয়। রাজারে। 
2» স্বাদ" ছাড়ি বায় সভয ভন্তরে ॥ 
£€ গুকুমারা বহু দিন নিরাহার। | 
মাহ দময়স্তী হৈল জ্ঞানহার। ॥ 
সন্তাপিত নল নিদ্র। নাহি পায় । 
ডি যে বৈদভী নিদ্রে। বায় ॥ 
শর অরণ্যে ভৈমী সঙ্গে বদি থাকে । 
দা শিত্য নিত্য মজিবেক শোকে ॥ 
রঃ শ। দেখি কোন পথিক সংহতি । 
'ম কমে যাইবেক পিতার বসতি ॥ 
2ঃখ-সদুদ্দ হৈতে হইবে মোচন । 
ও একাকী হৈলে যাৰ যথ। মন ॥ 


এত হেতু 
7৫ চ্চ 


নে সত 


স্পশ 


পদ্মরাগসমাভামাং বক্তবস্ত্র হ্থশোভনাং । ৩৪৫ 


তপস্থিনী পতিব্রতা ভকতি আমাঁতে। 
এরে কে করিবে বল, নাহি ত্রিজগতে ॥ 
কলিতে আচ্ছন্ন রাজ! হত নিক্ত জ্ঞান । 
দমযুন্তী ত্যজিব করি অনুমান ॥ 
একব্স্ত্র আচ্ছাদন %েৌহাকার কায়। 
মানে চিন্তে কি করিব ইহার উপায় ॥ 
পাছে জাগে দমযন্তী চিন্তিত রাজন । 
ভাবিত হইল বড় কি করি এখন £ 
কেমনে তাজিব আমি একবস্ত্র পরা ৷ 
শরীরে আছিল কলি ছুষ্ট খরতর। ॥ 
জানিয়া রাজার মন ধরে খদ%গূপ । 
সম্মুখ হেরিয়া খডগ হরমিত জপ ॥ 
অন্ধ লয়ে পরাবস্্ ডেদন করিল । 


. মাযাতে মোহিত রাজ। আকুল হইল ॥ 


ধারে পারে তথা ছৈতে গমন করিল । 
কতদূর হৈতে তবে বাহুড়ি আইল ॥ 
দেখিল বৈদভি নিদ্রা যায অচেতন । 
ব্যাকুল হইয়! রাক্তা করযে ক্রন্দন ॥ 
সিংহ বাদ লক্ষ লক্ষ এ ঘোর কাননে । 
কি গতি হইবে প্রিয়ে-আমার বিহনে ॥ 


, হে সূর্ধা পবন চক্র বনের দেবতা | 


তোম। সব রক্ষ। কর আমার বনিত1 ॥ 
এত বলি নরপত্তি করিল গমন । 

পুনঃ কতদর ভৈতে ফিরিল রাজন ॥ 
কলিতে আচ্ন্ন রাজ ছুঈ দিকে মন। 
ভাধ্যানেহ ছাড়িতে না পারে কদ্াচন . 
দমযুন্তী ভু৫খে ভুঃখী কহিছে অন্তরে । 
অনাথ করিয়| প্রিযে যাই মে তোমারে ॥ 
প্ুনরপি বিধি যদি করযে ঘটন । 

দেখিব তোমায়, নন্কে শব দরশন ! 


- এত চিন্তি নরপতি আকুল জদয় | 


পাছে দমযন্তা জাগে পুনঃ হৈল ভয় ॥ 
অতি বেগে চলিয়া যাইতে সেইক্ষণ । 
প্রবেশ করিল গিয়! নির্জন কানন ॥ 


মহাভারতের কথা অম্ৃত-সমান। 


কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥ 


৩৪৬ 


দময়ন্তীর কোপে ব্যাধ ভন্ম ৷ 


কতক্ষণে দময়ুন্তী নিদ্রা অবশেষে । 
নিদ্রোভঙ্গে দেখিলেন স্বামী নাহি পাশে ॥ 
মুচ্ছিত। হইয়! 'তৈমী ভূমিতলে পড়ি । 
ধুলায় ধুর হইয়া যায় গড়াগড়ি ॥ 
উঠিয়া সঘনে চতুদ্দিকে ধায় রড়ে। 
নাথ নাথ বলি উচ্চৈঃস্থরে ডাক পাড়ে ॥ 
অনাথ! ডাকিছে, কেন না দেহ উত্তর | 
কোন দিকে গেলে প্রভূ নিষধ ঈশ্বর ॥ 
কোন দোষে দোৌধী আমি নহি তব পায়। 
তবে কেন আমারে ত্যজিলা মহাশয় ॥ 
ধাম্মিক বলিয়! তোম! কহে সর্বলোকে । 
তবে কেন নিন্দিত ছাড়িয। গেলে মোকে ॥ 
লোকপাল মন্যে পুর্ব্ব সত্য কৈলে প্রভু । 
শরীর থাকিতে তোমা না ছাড়িব কভু ॥ 
সত্যবাদা হয়ে সত্য ছাড় কি কারণ। 
লুকাইয়া আছ কোথা দেহ দরশন ॥ 
ছুঃখ-সিন্ধু মধ্যে প্রভু কেন দেহ দুঃখ । 
অতি শীঘ্র এস নাথ দেখি তব মুখ ॥ 
ক্ষুধার্ত ফলের হেতু গিয়াছ কি বনে। 
ভৃষ্ার্ত হইয়া কিব! গেলে জলপানে ॥ 
এত বলি বনে বনে ভৈমী পধ্যটিয়। | 
ক্ষণে উঠে ক্ষণে বৈসে ক্ষণে যায় ধাইয়। ॥ 
ব্যাত্র সিংহ মহিষ শুকর যত ছিল । 
লক্ষ লক্ষ চতুদ্দিকে তাহার! বেড়িল ॥ 
স্বামী অন্থেষিযা ভৈষী বনে বনে ভ্রমে। 
অকন্মাৎ সম্মুখেতে দেখে ভুজঙ্গমে ॥ - 
বিকট দশন তার বিকট গর্জন । 
ভৈমীরে দেখিয। অহি বিস্তারে বদন ॥ 
বিপরীত মুগ্তি অহ দেখিয়! নিকটে । 


- , হা নাথ বলিয়। ডাকে পড়িয়! সঙ্কটে ॥ 


আর ন! েখিব প্রভু তোমার বদন। 
নিশ্চয় হইনু কালমর্পের ভক্ষণ ॥ 
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে দেবী করি আর্তনাদ । 
দুরেতে থাকিয়া তাহ! শুনে এক ব্যাধ ॥ 


বুক্তকস্কণ পাণিঞ্চ রক্তনৃপুরশোভিতাং । 


[ মহাভারত 


' শীঘ্রগতি আসে ব্যাধ দেখি অজগর । 


ছুইখান করিল মারিয়। তীক্ষশর ॥ 


_ সর্প মারি ম্বগজীবী বৈদভীরে পুছে। 


কে তূমি একাকী ভ্রম এ কানন মাঝে ॥ 
সম্পূর্ণ চক্দ্রম।-মুখ গীন-পয়োধর । 

বচন অম্বতে ব্যাধে বিন্ধে খরশর ॥ 
কামাতুর হৈয়! বাঁ ভৈমী ধরিবারে । 
ব্যাধেরে দেখিয়া ভৈমী কহিল অন্তরে ॥ 
সত্যশীল নল রাজ। বদি মোর পতি । 
নল বিন। অন্যে যদি নাহি থাকে মন্তি ॥ 
এ পাপিষ্ঠ পরশিতে না পারে আমায়: 
এখনি হউক ভন্মরাশি ছুরাশয় ॥ 
এতেৰ বলিতে ব্যাধ ভম্ম হৈয়া গেল । 
স্বামীর উদ্দেশে সতী বৈদভী চলিল ॥ 


শমরম্তীর পাতি অন্থেবণ ও শবাভ নগরে 
ৈরিক্ষ [নেনে স্থিতি | 

মহাঘোর বনে গিয়া করিল প্রবেশ ! 
নানাজাতি পশু তথ। দেখষে বিশেষ ॥ 
সিংহ কোল ব্যাত্্র দ্বিপ খড়গ কৃষ্ণন'র 
স্থগ স্বগী দেখে আর মহিষ মার্জার ॥ 
শল্লকী নকুল গোধ। মুষিক বানর । 
নানাজাতি গগনে পরশে তরুবর ॥ 
শালতাল পিষাল ঘে অর্জুন চন্দন । 
শিমুল খভঙ্জুর জাম কদম্ কাঞ্চন ॥ 
খদির পাশুবী পিচুমদ্দ কোবিদার । 
শাঁকট কপিণ্থ যে অশ্বথ বট আর ॥ 
নোয়াড়ী বদরী বিঞ্ি বহেড়া পর্কটি । 
অশোক চম্পক কন্দু ভিডিম্বীক বাটি 
বাপ সর তড়াগ সিন্ধুর সম নদী । 


. নানা খতু রম্যস্থান বহু রত্বনিধি ॥ 


যত ঘত দেখে ভৈমা অন্যে নাহি মন: 


স্বামী অন্বেষণে ভ্রমে গহন কানন ॥ 
যারে দৃষ্টি করে তৈমী জিজ্ঞালে তাহা 


দেখিষাছ মম গ্রভু গেল কোথা কারে ॥ 


















দিব প্রভু মম বিশাল লোচন । 
তর ঘুখা ভুজ অর্ধাঙ্গ বসন ॥ 
দেহ মহাঁতেজা বনের ঈশ্বর | 
র্ান্ত যত তোমার গোচর ॥ 

ক প্রাণনাথ গেল কোন্‌ দিকে । 
2 তমার স্থানে এই ভিক্ষা মাগে ॥ 
র «ক মহা সরি দেখিল। 

1ম করিয়া তারে ভৈমী জিজ্ঞাসিল ॥ 
ক্গণী কহিয়! স্বামীর সমাচার । 

করছ ভুমি হৃদয় আমার ॥ 

কিশেষ শ্রমে আকুল শরীর । 

গন আসিয়াছিলেন তব তীর ॥ 

1 চৈতে গেল ভৈমী না পেষে উত্তর । 
উচ্চতর এক দেখে গিরিবর ॥ 

“বে জিচ্গজাসে ভৈমী করিয়া ক্রন্দন । 
উচ্চতর শরঙ্গ পরশে গগন ॥ 

₹ হুব দৃষ্টি যায় শৈলবর । 

দর কোথায় আছেন প্রাণেশ্বর ॥ 
"সণ শুন প্রভু নিষধ-ঈশ্বর | 

হল কি প্রাণনাথে কহ গিরিবর ॥ 
ভৈতে চলিলেন উত্তর মুখেতে | , 
র আশ্রম মান তৃতীয় দিনেতে ॥ 
হার বতাহারী দীর্ঘ গৌপ ছাড়ি । 
গন সর্পবৎ নখ যেন বেড়ি ॥ 

৭ দময়ন্তা তারে ভূমিষ্ঠ হইয়া । 

৪ করয়া রহে অগ্্রে দাড়াইয়। ॥ 
টসে ভৈমীরে মুনি মধুর বচনে। 

₹ম কি (হেতু কর ভ্রমণ কাননে ॥ 
নত বলে আমি পতি-বিরহিণী | 

₹শ ভ রালাম মম পতিমণি ॥ 

£ন মুনিরাজ আশ্বাস করিল। 

পর রোদন তব ছুঃখ শেষ হৈল ॥ 
বেক স্বামা পুনঃ পাবে রাজ্যভার | 
এ) সহ সুখে বঞ্চিবে অপার ॥ . 
ব'ল ধধিবর অস্তদ্ধান হৈল। 

7 মানিয়া তবে বৈদর্ভা চলিল ॥ 


ছি 


রক্তোন্াফ্তং কুগুলাং | রর 
| ঘাইতে বাইতে দেখে এক নদীকৃলে। 


' বহু দ্রব্য সঙ্গে লয়ে বহু লো চলে ॥ 
ভৈমীকে দ্রেখিয়া লোক বিন্ময় মানিল। 
বিপরীত দেখি কেহ ভয়ে পলাইল ॥ 





জিজ্ঞালে দয়ার্রে হয়ে তবে কোন্‌ জন। 
কে তুমি একাকী ভম নির্জন কানন ॥ 
বৈদভাঁ বলিল নহি পিশ।চা রাক্ষসী । 

স্বামী অন্বেবিধ। ভ্রমি আমি ত মানা ॥ 


অরণ্যের মধ্যে স্বামী ছাড়ি গেল মোরে । 


সত্য কহ তোমর। কি দেখিয়াছ তারে ॥ 


_এতৈক শুনিয। বলে বণিকের গণ । 


তোম। ভিন্ন এ বনে না দেখি অন্যজন ॥ 
চেদীরাজ্যে বাব মোর। বাণিজ্য কারণ। 


আইস মোদের সঙ্গে যদি লয় মন ॥ 


আশ্বাস পাইয়। ভৈমী চলিল সংহতি 
সেই পথে আন্বেষিয়। বায় নিজ তি ॥ 
হেনমতে কত পথে এক রম্যশ্থলে। 
এক গুটি সরোবর শোভিত কমলে ॥ 
শ্রমবুক্ত উত্তরিল বাণিজ্য কারণ । 
সেই নিশি তথায় বঞ্চিল সর্বজন ॥ 
নিশাকালে হস্তীগণ জলপানে এল । 
নিদ্রিত আছিল পথে চরণে চাপিল ॥ 
দশনে চিরিল কারে শুণ্ডে জড়াইল। 
বণিকগণের মধ্যে মহাগোল হৈল ॥ 
প্রাণভধে কোনদিকে যায় কোন জন। 
দমযন্তা করিলেন বক্ষে আরোহণ ॥ 
রজনী প্রভাত হৈলে যে ফেখানে ছিল. 
চারিদিক হৈতে আদি একত্র মিলিল ॥ 
ভয় পেয়ে তথ! হৈতে যায় শীত্রগতি । 
কতদিনে চেদিরাজ্যে উন্তরিল সতী ॥ 
বিবণবদন। কুশ। চাঙ্গে অদ্ধবাস । 
ধুলিতে ধুসর কায় ঘন হে শ্বাস ॥ 

বন হৈতে নগরেতে করিল প্রবেশ । 
চতুদ্দিকে ধায় লোক দেখি তার বেশ । 
যুবা বৃদ্ধ! নগরেতে যত নারাগণ । 
চতুর্দিকে বেড়িয়া চলয়ে সর্ব্বজ্তন ॥ 


৩৪৮ 


কেহ ব! কর্দম দেয় কেহ দেয় ধুলা । 
বৈদর্ভীরে বেড়িয। হইল লোক মেল! ॥ 
স্থবাহু রার্জার মাতা প্রাসাদে আছিল । 
দময়ুন্তী দেখিয়। ধাত্রীরে আজ্ঞা দিল ॥ 
হের দেখ এক নারী নগরে আইসে। 
মলিন! বিবর্ণরূপ| বেষ্টিত মানুষে ॥ 
শীত্ত্র গিয়! তাহারে আনহু মোর স্থানে । 
আজ্জ্ামাত্র ভৈমীকে আনিল সেই স্থানে ॥ 
তৈমীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল রাজমাতা | 
কহ নিজ পরিচয় কাহার বনিতা ॥ 
দমযুন্তী বলে শুন কহি গে! রাজমাই। 
জাতিতে মান্বধা আমি সৈরিন্ধী বলাই ॥ 
দ্যুতে হারি স্বামী মম পশিল কাননে । 
অপ্রমিত গুণ তার ন! যাখ কথনে ॥ 
সঙ্গেতে ছিলাম আমি ছাড়িলেন মোরে । 
তারে আন্বেমিয়! আমি আইন্ু নগরে ॥ 
এত বলি দময়ন্তী করয়ে রোদন । 
আশ্বাসয়। রাজমাত! বলয়ে বচন ॥ 

ন! কান্দহ কন্য। তুমি মন কর স্থির । 
তব দুঃখ দেখি মম বিদরে শরীর ॥ 
পাইবে স্বামীর দেখ! থাক মোর বাসে। 
লোক পাঠাইব তব পতির উদ্দেশে ॥ 
ভৈমী বলে এত যদি করুণ। আমারে । 
তবে সে থাকিতে পারি (তোমার মন্দিরে ॥ 
পুরুষ সহিত মম নহিবে কথন | 
পুরুষের স্থানে ন৷ পাঠাবে কদাচন ॥ 

ন! ছু'ইব উচ্ছিষ্ট ন। দিব পদে হাত। 
পর্ববাপর ব্রত মম কহি রাজমাতঃ ॥ 
বদ্ধ দ্বিজ পাঠাইবে স্বামী অন্বেষণে । 
এতেক করিলে রহি তোমার সদনে ॥ 
সেইরূপ হইবে বলিল রাজমাত। ৷ 
ডাকিল স্থুনন্দা নামে আপন ছুহিতা ॥ 
রাজমাতা বলে তবে তনযার প্রতি । 
সখ্য কর তৃূমি এই স্বন্দরী সংহতি ॥ 
কাশীরাম বিরচিল করি গীত ছন্দ। 
সজ্জন রসিক জন প্রিষ মকরন্দ ॥ 


স্বনাথবামভাগন্থাং বরাভযকরাম্ুজাং | 


[ মহাভারত । 


কর্কট নাগের দংশনে নলের বিকৃতি আক.” 


হেখ৷ ভৈমী ছাড়ি, পরি অর্ধ ম' 
চলিল নৃপতি নল। 
 বায়ুবেগে ধায়, পাছু নাহি চ% 


অঙ্গে বহে শরমজল ॥ 
হেনকালে শুনি, দাবানল প্রঃ 
রাখ রাখ নলরাজ। 


ওহে পুণ্যশ্লোকে, রক্ষা কর মোকে 
পুড়ি মরি অগ্রিমাঝ ॥ 
শুনি দয়াময়, ডাকেন আঙ, 


স্মরণ কে করে মোরে। 
শুনি ফণিপতি, কহে নল প্রদি 
' নিবেদি ছুঃখ তোমারে ॥ 


আমি নাগরাজ, অনন্ত মনুচ, 
কর্কট নামে ভূজঙ্গ। 

নারদের শাপে, সদ পড়ি তাপে, 
অচল হইল অঙ্গ ॥ 

শেষ হৈল ছুঃখ, দেখি তব ৮, 
শাপান্ত করিল মুনি । 

বিলম্ব ন৷ কর, সত্বর উদ্৫, 
দছে দারুণ আগুনি ॥ 

পর্বত আকার, শরীর আমান, 


দেখি পাছে কর ভয়। 
তূমি পরশিতে, সম্মরিব হই. 
ন। হইবে শ্রম তায় ॥ 


শুনি নরপতি, দয়াময় আঃ 
আনিল অনল হ'তে । 

পাইয়া অভয়, নাগরাজ কং 
সখ্য হইল তব সাথে ॥ 

তব শ্রম কাজ, শুন মহার 
কোলে করি মোরে লহ। 

॥ বিপুল শবদে, গণি পদে পে 

কতদূর লষে যাহ ॥ 

তার বাক্য শুনি, পদে পনে গঁ, 


দশ চরণ চলিল। 


বন্পর্বব | ] 


শু ডক শুনি, দংশিলেক ফণী, 
ছাড়িষা-অন্তর হৈল ॥ 
মল বলে তাল, 
সথারে দংশন কর। 
ব্ দাবি তব, 
উপকারী লোকে মার ॥ 
«লে ন'গপতি, না ভাব ছুর্গতি, 
করিয়াছি উপকার । 
হল নরপতি, 
অঙ্গ দেখ আপনার ॥ 
ডুঃদের সময়, কভু ভাল নয়, 
ভূপতি-লক্ষণ রূপ । 
কেহ না লক্ষিবে, যথায় যাইবে, 
বে হেতু হৈল বিরূপ ॥ 
হব ইচ্ছা মনে, 
আপন রূপ পাইবে । 
পালে চতুর্ববর্ণ, 
ূ তাহার সারথি হবে ॥ এ 
রদ ভা দ্ূুপসী, তোমার প্রেয়পী, 
আারো তনয় তনয় । 
ভেটিবে, পুনঃ রাজ! হবে, 
র নিষধ রাজ্যেতে গিয়। ॥ 
এক কহিয়।, 
) শন্তর্ধান হয়ে গেল। 
5গের বচন, শুনিয়া রাজন, 
অযোধ্যাপগুরী চলিল ॥ 
হ'ত কমল, 
ৰ সাধুজন করে আশ। 
'টহদালানুজ, কৃষ্ণপদা ম্বুজ, 
বন্দি কহে কাশীদাস ॥ 


শিস 


লং 


রুজ পভপন, 


সুপলে 


১৭ পশনে ধান্ছক নামে নল রাজার অবষ্থিতি | 
তব নল নরপতি দশম দিবসে । 

গাধ্যয় প্রবেশ করিল কত ক্রেশে ॥ 

জার ছুয়ারে গিয়া বলে নরপতি। 


*ম তুল্য নাহি ৫কহু অস্বশিক্ষাকৃতী 


সখাধশ্ম হেল, 


গঙ্গার ধ্যান-_হ্থরূপাং চারুনেত্রাঞ্চ চন্দ্রীযুতসমপ্রভাং । 


জাতীয় স্বভাব, ' 


৩৯ 


বাহুক আমার নাম শুন মহামতি । 
নিষধ রাজার আমি ছিলাম সারথি ॥ 
আর এক মহাবিদ্যা জানিহে রাজন। 
বিন! অনলেতে পারি করিতে রন্ধন ॥ 
এত শুনি নরপতি করিল আশ্বাস। 
যথোচিত চাহ দিব রহ মম পাশ ॥ 

যত অশ্বপালের উপরে হবে পতি । 

যে বাঞ্ছিবে তাহ! দিব থাকিবে সংহতি 


| এত শুনি নল রাজ রহিল তথায় । 


দিবস রজনী রাজ। নিদ্র। নাহি বায় ॥ 


অমন জল নাহি রুচে পত্রীরে ভাবিয়া । 


আমার স্মরণে, . 


বনজ এক দিঘ।) 


সদ! ভানে কোথ! গেল দমমন্তী গ্রিয়। ॥ 


না জানি সেকি করিল আমার বিহনে । 


নিরাহারে নিব্রাশনে আছে কোন স্থানে ॥ 
কতেক কান্দিল প্রিয়! মোরে ন। দেখিয়। । 
কোন কম্মন করিলাম নিষ্ঠ,র হইয়া ॥- 
ভয়ঙ্কর সিংহ ব্যাত্র নির্জন ক!ননে । 
একাকিনী বনে রাণী বঞ্চিবে কেমনে ॥ 
পতি ব্রতা অনুরক্তা আমাতে সতত । 

হেন স্ট্র' ছাড়িয়া আমি বাচি সতবত ॥ 


ঈম়ক্তার পিঞাঞয়ে গমন পি সনের উদ্দেশ । 

ভাধ্যা সহ গেল নল অরণ্য ভিতর। 
দুতমুখে বার্তা পান ভাম নরধর ॥ 
শুনিয়। শোকাণ্ত বড় ভীম নরপতি । 


; সহজ সহঅ দ্বিজ আনি দ্রুতগতি ॥. 


শ্রবণ মঙ্গল, ৷ 


দ্বিজগণ প্রতি রাজা বলিল বচন। 
নল দমযুন্তার করহ অন্বেবণ ॥ 


 অন্বেবণ করিয়া কহিঝ। বার; আলি। 
 সহত্র সহজ গাভা দিব রত্র ভূষি ॥ 
, গ্রাম দেশ ভূমি দিব নান। রক্সর ধন। 


চি কির 


ছুইজন মধ্যে যে দি একজন ॥ 
শ্দেব নামেতে দ্বিজ ভ্রেমি নান। দেশ। 
সবাহু রাজীর গুহে করিল প্রবেশ ॥ 
বহুদিন থাকি তথা পাইল উদ্দেশ । 
রাজগৃহে আছে নারী সৈরিক্ধীর বেশ ॥ 


৩৫০ 


রাজগুহে গিয়। তবে দ্বিজ বিচক্ষণ । 
নিকটে সৈরিন্ত্রী ডাকি করে নিরীক্ষণ ॥ 
চক্দ্রাননী বিশালাক্ষী দীর্ঘ মুক্তকেশ! । 
চারু গ্ীনপয়োধর! স্থনাশ। “স্থবেশ। ॥ 
পন্ম যেন বিচলিত হস্তী দস্তাঘাতে । 
চন্দ্র যেন বিদলিত-সিংহিকেয় দাতে ॥ 
ক্ষিভি মধ্যে না দেখি ইহার রূপ সম । 
এই যে সৈরিল্ধী হবে বিদর্ভ চক্দরিম। ॥ 
স্বামীর বিচ্ছেদে কৃশ| বিবর্ণবদ্ধনী । 
ক্ষণেক চিন্তিয়। তবে বলে দ্বিজমণি ॥ 
মম দিকে বরাননে কর অবধান। 
স্থদেব ব্রাহ্মণ আমি ভ্রাতৃখ! জান ॥ 
তোম্বারে চাহিয়। ভ্রমি দেশ-দেশান্তর। 
চারিদিকে গিয়াছে ব্রাহ্ধণ বহুতর ॥ 
কন্ঠ। পুভ্র ছুই তব আছে শুভতরে । 7 
তব শোকে পিতা মাত। প্রাণমাত্র ধরে ॥ 
এত শুনি দমযন্তী করয়ে রোদন । " 
শুনিয়। আইল যত পুরনারাগণ ॥ 
ব্রাহ্মণের বাক্য শুনি নৈরিন্ধা কান্দিল ॥ 
বার্ত। পেয়ে রাজমাত। বিপ্রে জিন্ঞাসিল ॥ 
কাহার তন এই কাহার গৃহিণী ।. 

কি কারণে স্থানভ্রব্ট। হৈল গ্রভাবিনী ॥ 
যদি তুমি জানহ বলহ দ্বিজবর । 

শুনিয। স্থদেব তারে করিল উত্তর ॥ 
বিদ্র্ভ ঈশ্বর ভীম তাহার হ্রহিত। । 
পুণ্যকপ্লোক নলরাজ। তাহার বনিত। ॥ 
নিজ ভর্তা রাজ্য দেশ পাশায় হারিল। 
অরণ্যে পশিল গিয়। কেহ না দেখিল ॥ 
মম ভাগ্যে তব গৃহে পাই দেখিবারে। 
জ-মধ্যেতে তিল দেখি চিনিনু ইহারে ॥ 
এত শুনি রাজমাতা আপনা পাশরে। 
দমযুন্তী কোলে করি অশ্রুজল ঝরে ॥ 
এতকাল অজ্ঞাত 'আছহ মম ঘরে। 

কি কারণে পরি5ষ না দিলা! আমারে ॥ 
তোমার জননী গো! আমার সহোদর। । 
স্থদাম রাজার কন্যা ভগিনী আমরা ॥ 





৷ ৰীরবান্ু মম পতি ভীম তব পিতা | 
এ কারণে তুমি মম ভগিনী ছুহিত। ॥ 
শুনি দময়ন্তী তবে প্রণাম করিল। 
বিনয় পূর্বক তারে কছিতে লাগিল । 
পিতৃ-মাতৃবিহীন যুগল শিশু ,আছে। 

' জনক জননী মম ছুঃখ পাইতেছে ॥ 

' আজ্ঞা কর আমারে গে। করিতে গমন 
৷ শুনি রাজমাতা আঙ্ঞ! দিল! সেইক্ষণ ॥ 
' দিব্য বস্ত্র অলঙ্কারে করিয়। স্থবেশ। 

: দ্িব্যরথ দিয়া! পাঠাইল নিজ দেশ ॥ 

' স্থদেব ব্রাহ্মণ সঙ্গে চলিল তখন । 
নান। দেশ ভ্রমি গেল পিতার ভন ॥ 
শুনিল ভামের পত্ৰরী আইল তনয়। ৷ 
উর্দমুখে ধায় রাণী মুক্ত কেশ হৈয়। ॥ 
পিত। মাত। পুশ্র কন্য। কৈল সম্ভাৰণ 


; একে একে মালল যতেক বন্ধুজন ॥ 


ভোজন করিয়। ভৈমা করিল শয়ন । 

. একান্তে কহেন মায়ে করিয়। ক্রন্দন । 
 জায়ন্ত আছি হে আমি ন৷ করিহ মনে, 
কেবল আছযে তনু নলের কারণে ॥ 
নিশ্চয় নলের ঘর্দ না পাই উদ্দেশ । 
অনলের মধ্যে আমি করিব প্রবেশ ॥ 
এত শুনি মহাদেবা রাজস্থানে গিয়। । 
কন্যার বতেক কথ। কহিল কান্দির? ॥ 
নলের বিচ্ছেদে কন্। প্রাণ ন। রাখিব । 
কন্যার বিচ্ছেদে মম প্রাণ কিসে রবে ॥ 
এত শুনি নরপতি আনি দ্বিজগণে : 
চতুঙ্গিকে পাঠাইল নল অন্বেষণে ॥ 

সব দ্বিজগণে তবে বৈদভী ডাকিল ' 
সবাকারে এইরূপে বচন বলিল ॥ 
একাকী নির্জনে লৈয়া চিরি অদ্ধ সাড় 
কোন্‌ দোষে ছাড়ি গেল! অনুরক্ত। নার; 
ূ যেই দেশে যেই গ্রামে করিল পয়ণ 

| সেই কথ! জিজ্ঞাসহ সবে সেই স্থান ॥ 

| ইহার উত্তর যদি দেখ কোনজন। 

। দ্রুত আসি আমারে কহিব। সেইক্ষণ ॥ 
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বনপর্বব |] 


ইহার সংবাদ মোরে যেই আসি দিবে। 
নিশ্চয় জানিও সেই ভৈমীকে কিনিবে ॥ 


স্পা 


“মন এবং নলের দেহ হইতে কলি ত্যাগ-। 


তবে বহুদ্দিনেতে পর্ণাদ নামধর । 
দময়ন্তা নিকটে কহিল দ্বিজবর ॥ 
ভ্রমিলাম বহুরাজ্য কত লব নাম । 
খতৃপণ নামে রাজা অযোধ্যায় ধাম ॥ 
ঘেমত বলিলা তুমি শুনাইনু তায়। 
ন' করিল প্রত্যুত্তর খতুপর্ণ রায় ॥ 
সভায় বলিয়া রাজা করিল শ্রবণ । 
শুনিয। না কৈল কিছু রাজমস্ত্রিগণ ॥ 
বাহুক নামেতে এক রাজার সারথি । 
বিনা অগ্নি করে পাক বিকৃতি আকুতি ॥ 
প্ুটনিয়। সে থুুমুহি করিল ক্রন্দন। 
কুশল তোমার জিজ্ঞাদিল পুনঃ পুনঃ ॥ 
পশ্চাতে আমারে সেই করিল উন্তর। 
“কুলার ধশ্ম এই শুন দ্বিজবর ॥ 
সত" সাব; পতিত্রতা। নারা বলি তারে। 
কদা পাতির দোব প্রকাশ না করে ॥ 
মূ” কব ধনহান হয় যদি পতি । 
অধন্ম অসৎকম্ম করে নিতি নিতি ॥ 
পতনারা পতিদোষ কখন ন। ধরে । 
“ন লোন ডাকিয়া পুনঃ গুণ ব্যক্ত করে ॥৮ 
শুনি তার বাক্য আইলাম শীত্রগতি । 
করহ উপায় যেই মনে লয় মতি ॥ 
এত শুনি দময়ন্তা অশ্রংপূর্ণমুখা । 
কহিল.সকল কথা জননীরে ডাকি ॥ 
শুন গো জননি মম হিত বদি চাও । 
2ুদেবেরে একবার অযোধ্যা পাঠাও ॥ 
পর্নাদেরে কহে দিয় বহু রত্ব গ্রাম । 
নিন্ত গৃহে দ্বিজ গিয়া করহ বিশ্রা/ম ॥ 
যে করিলে তুমি তাহা কেহ নাহি করে। 
নল এলে যাহ বাঞ্ছ। দ্রিব তা তোমারে ॥ 


হুপ্রসঙ্গাং সুবদনাং করুপাঁদ্র-নিজান্তরাং ৷ 
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প্রণাম করিয়। দ্বিজে বিদায় করিল । 


| স্থদেৰ ব্রাহ্মণে ভাকি বৈদভী! বলিল ॥ 
' যাও বিপ্র অযোধ্যা নগরে একবার । 


.। অসময়ে আমার করহ উপকার ॥ 
“জয়ন্তীর পুনঃ স্বয়গ্বর শ্রবণে খতুপর্ণ রাজার বিদর্ভদেশে 


এই পত্র দাও গিয়া ঝতুপর্ণ প্রতি । 
বিশেষিয়া রাজারে করাও অবগতি ॥ 
দময়ুন্তী ইচ্ছিল দ্বিতীয় স্বয়ন্বর | 


.যতেক নৃপতি গেল বিদর্ভ নগর ॥ 

: বহুদিন হইল স্বয়ন্ধরের আরম্ভ ॥ 

' যাহ যাহ দ্রুত যাহ ন| কর বিলম্ব ॥ 
৷ যদি রাজা বলে তার শ্বামা নল ছিল । 


ইহ। তবে কহিবা না জানি কোথ। গেল ॥ 
জীয়ে বা না জীয়ে নল না পাইল বার্ত। ৷ 
দে কারণে বৈদর্ী ইচ্ছিল অন্য ভর্তা ॥ 
এত শুনি চলিল স্থদেব দ্বিজবর । 
কতদিনে উপনীত অযোধ্যানগর ॥ 
কহিয়। ভৈমীর কথা পত্রখানি দিল । 
পত্র পেয়ে খস্ুপর্ণ বাহুকে ডাকিল ॥ 
অশ্বতন্্ জান তুমি সর্বলোকে জানে । 
বিদর্ভ যাইতে কি পারিব। রাত্রিদিনে ॥ 
আক নিশা প্রভাতে উদয় তিমিরান্তে |. 
ভীমপুজা ভৈমী বরিবেক অন্য কান্তে ॥ 
এত শুনি নল রাজ। হহল বিস্মিত। 
দময়ন্তা করে হেন কণ্ম কদাচিত ॥ 
মুহুর্তেক নিজ চিন্তে করিয়া ভাবন! । 
নিশ্চয় জনিল। এই মিথ্য! প্রবঞ্চনা ॥ 


' কোন স্ত্রী এমন নাহি করে কোন দেশে । 
তনয় তনরা দুই আছুছে বিশেষে ॥ 
. সতা সাধ্বা দমযস্তা ভক্তি ঘে আমান। 


আমার কারণ হেন করিছে উপায় ॥ 
অসৎকন্ম দ্যুতে আমি পাসলাম বনে। 
তেঁহ আম মন্দভান শুনিনু শ্রবণে ॥ 
মিথ্য। কথ খুপর্ণ সত্য করি জানে। 
সত্য কিন্ব। মিথ) গিয়া জানিব সেখানে ॥ 
এত চিন্তি নরপতি করিল উত্তর । 
নিশাকালে লব রথ বিদর্ভ নগর ॥ 


৩৫২ 


এত শুনি কহে রাজ। হইয়! উল্লাস । 
প্রসাদ যে চাহ তুমি লও মম পাশ ॥ 
নল' বলে কাধ্যসিদ্ধ করিয়৷ তোমার। 
তবে রাজ! মাগিব প্রসাদ আপনার ॥ 
এত বলি অশ্বশালে প্রবেশ করিল। 
একে একে সকল তুর্ঙ্গ নিরখিল ॥ 
দেখিতে শরীর কৃশ সিন্ধুদেশী ঘোড়। । 
বাছিয। বাহির কৈল নল ছুই ঘোড়া ॥ 
ঘোড়া দেখি খতুপর্ণ আরক্ত লোচন। 
বাহুকের প্রতি বলে কঠিন বচন ॥ 
সহত্ত্র সহতআ্র মম আছে অশ্বগণ । 
পার্ববতীয় ঘোড়। সব পবন গমন ॥ 
তাহ! ছাড়ি হীনশক্তি ভুর্ববল আনিলে। 
কেমনে বাহিবে পথ কিমতে বুঝিলে ॥ 
বাক বলিল যা বাইবে রাজন। 
আমার বচনে কর রথ আরোহণ ॥ 
ইহা ভিন্ন অন্য ঘোড়া না পারে যাহতে। 
এত বলি চারি ঘোড়। ঝুড়িলেক রথে ॥ 
চালাইয়। দিল রথ বাহুক সারাথ। 
শুন্েতে উঠিল ঘোড়। বায়ু সম গতি ॥ 
কোথায় রহল রথ কোথা সৈন্যগণ | 
বিল্ময় মানিয়। রাজ ভাবে মনে মন ॥ 
এহ কি মাতলি বে সারথি পুরুহুত | 
আশ্বনীকুমার কিন্ব। আপনি মরুত ॥ 
হেন শক্তি নাহি কার পৃথিবাম গুলে । 
মানুষের মধ্যে শক্তি ধরে রাজ। নলে ॥ 
নল রাজা বিন। আর নহিবেক আন। 
বাধ্য ধৈধ্য ভাষা গুণ নলের সমান ॥ 
কেবল দেখতে পাই কুৎসিত আকার । 
ছদ্মবেশে হইয়াছে মারথ আমার ॥ 
হেনকালে নৃপতির পড়িল উত্তরী। 
বাহুকে বলিল রথ রাখ অশ্ব ধরি ॥ 
উরি লইতে রাজ। পাচ্ছু পানে চাষ । 
বাছুক বলিল হেথা উত্তরা কোথায় ॥ 
পঞ্চ যোজনের পথ উত্তরী রছিল। 
শুনি খতুপর্ণ রাজ! বিস্মঘ মানিল ॥ 


স্থধাল্লীবিত-ভূপুষ্ঠা-মান্দরগন্ধান্ুলেপনাং | 
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[ মহাভারত । 





1 রাজা বলে বাহুক শুনহ মম বাণী । 


| আমি এক দ্রব্যসংখ্য। বিদ্ধ! ভাল জানি । 
৷ গণিতে সর্বজ্ঞ নাহি আমার সমান । 

এই বৃক্ষে পত্র ফল বুঝ পরিমাণ ॥ 

। পঞ্থকো্টি পত্র আছে দুই কোটি ফল। 
এত গুনি বলিল নিষধ রাজ। নল ॥ 

হেন বিদ্যা নাহি বাহা আমি নাহি জানি। 
পরীক্ষিব তব বিদ্যা ফল পত্র গণি । 
রাজ বলে চল শীঘ্র বিলম্ব না সয। 

। নিকট হইল স্বয়ন্থরের সময় ॥ 


 স্বযস্বর হইতে আপিব নিবি! । 

; তবে মম বিদ্যা তুমি বুঝিবে গণিয়। ॥ 
' বাহুক বলিল যে কুণ্ডিন অল্প পথ । 
না পোহাবে রজনী লইব আমি রথ ॥ 


মৃহূর্তেক রথ অশ্ব ধর নরবর। 


' ফল পত্র গণি আমি আসিব সত্বর ॥ 
: এতেক বলিয। গেল অশ্বথের তল। 
. গণিয়া বুঝ্ল্তি যে হইল পত্র ফল ॥ 
বিস্ময় মানিযা বলে নল নরপতি । 


এই বিদ্ধ আমারে বিতর নরপতি। 
অশ্ব বিদ্যা মন্ত্র বদি শিখাও আমারে । 
আমি এ গণন! বিদ্যা শিখাই তোমারে ॥ 
স্বীকার করিল নল করাইব শিক্ষা | 


: তবে খুপর্ণ কাছে কৈল মন্ত্র দীক্ষা ॥ 
 মহামন্জর দীক্ষা দি করিলেক নল। 
শরীরে আছিল কলি হইল বিকল ॥ 
একে কর্কটের বিম জরজর দহে। 

: অধিক রাজার মন্ত্র কলি স্থির নহে ॥ 

. সেইক্ষণে অঙ্গ হৈতে হইয়! বাহির । 


; মুখেতে গরল বহে কম্পিত শরীর ॥" 


কলি দেখি নরপতি ক্রোধে কম্পকায়। 


৷ হাতে খড়গ করিলেন কাটিবারে তায় ॥ 


৷ কৃতাঞ্জলি করি কলি বলে সবিনয়। 


। মোরে না৷ করিব! নাশ শুন মহাশয় ॥ 


1 


৷ দরময়ন্তী শাপে মম সদ! পুড়ে অঙ্গ। 


' বিশেষ দংশিল মোল্পে কর্কট ভুজঙ্গ ॥ 


বনপর্বব | ] 


মামারে না মার তৰ হইবেক কাজ । 
এক কার্তি দিব বহু পৃথিব।র মাঝ ॥ 
বষ্টজন তব কীন্তি করিবে ঘোষণ । 
হাহাতর আমার বাধা নাছি কদাচন ॥ 
কবটক খতু নর্ণ দময়ন্তা নল। 
নাম নংল নাহি আমি যাব সেই স্থল ॥ 
ক. » আর ৮হিত নলের বিদরভদেশে আগমন । 
এদ ঢালাইয়া দিল নিনধ ঈশ্বর । 
'নদ,ঘত পাহল নে বিদর্ভ নগর ॥ 
আকাশে আইসে রখ অঘের গর্জনে। 
5৮৮ অনুমানে নৃত্য করে শিখিগণে ॥ 
হবিলভের পৌক সব একদৃক্টে চায়। 
পদশন্দ শুনি ভৈমা উল্লাস হৃদয় ॥ 
অত শান্র দমযন্তা প্রসাদে চড়িয়া। 
গহাপুদ দ্বাধেতে রথ চাহে [নরাখিয়। ॥ 
রথ হেত নামে তবে হগবা ফুনন্দন ! 
ম্, ৬ম নরপতি করিল গমন ॥ 
; ৭ এয। ম্বয়ন্থর বিস্ময় হইয়া । 
ক কশ্ম কারনু আমি হেথার আসিয়া ॥ 
পভুপর্ন পাজ। দখি ভাম নরপাত। 
৮5 আমন তারে দিল মহামা৩ ॥ 
৮৯ বজা বলে শুন অযোধ্যার নাথ । 
“51 আগমন কেন হল অকস্মাৎ ॥ 
শ৭্যা ভূপ'ত মনে মানিল বি্ময় | 
দ্থ্য। শ্বজস্থর হেন জানিল নিশ্চয় ॥ 
তম প্লাজ। বলিলেন কি ভাগ্য আমার । 
দস বারণে তোমার হেথায় অগ্রসার ॥ 
শ্রদহুক্ত আছ আজি থাক মম বাস। 
এ বাল দিল এক অপূর্বব আবাল ॥ 
আবাল ভিতুরে উন্তরিল নরপতি। 
কশ্ন“ুল উত্তাল বাহুক সারথি ॥ 
অশ্বপণে পরিচধ্যা করিয়া বাহ্ধিল। 
প্রাসাদ উত্তরে থাকি বৈদর্ভা দেখিল এ 
ঝতুপর্ণ রাজ। আর সারথি তাহার । 
নলরাজা না দেখি ঘষে কেমন [বিচার ॥ 


৪৫---৪৬ 


৭৯ ৯। 


গে 
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ভ্রলোক্য নমিতাং গঙ্গাং দেবাদিভিরভিষ্ট,তাং । 


৩৫৩ 


এত ভাবি পাঠাহল কেশিনা দূতীরে। 
যাও শীঘ্র কেশিনী জিজ্ঞাস সারাথরে ॥ 
| দেখিয়। উহার মুখ হুষ্ট মম মন। 
1 শীত্র আসি কহ ইহা বুখিয়া কারণ ॥ 
1 এত শুনি কোশনী চাঁলল শীগ্রগতি । 
মধুর বচনে কছে সারাথর পাত ॥ 
। রাজকন্যা দমযুস্তা পাঠাহ্‌ল ০হথা। 
, কে তুমি আহল হেথা [জজ্ঞা,সতে কথ। ॥ 
বাক বাঁপল মম অযোপাার স্থিত। 
খুপণ নৃণীতর রথের পারাথ ॥ 
হেথা হৈতত গিদাছল একাাখজবর | 


। শুনিলেন ভৈম রা বায় স্বজ্ষর ॥ 


। এতশুনি কেশিনা বাহক প্রাত কষু। 
তুমি যদ সাপাখ ভূপতি কোথা রয় ॥ 
অদ্ধবাসা একাাকনা রাখি থোর বনে। 
| অন্ুরক্তা নারা ছাড় গেলেন কেমনে ॥ 
৷ সেহ বস্ত্র পারিযা আছেন অপ্যাপি। 

| নাহি কুচে অঙগজল পুণচলো।কে জপি ॥ 
1 এত শুন ব্যথিত লহল রাড নল । 

| বাগ্সিবারা নয়নেতে বহে অপ্রুজল ॥ 

৷ রাজা বললেন নেহ কুলবতা নারা ॥ 
। স্বামপ বিশ্বাল কথা গাখে গুশ্ত করি ॥ 
| আপান মণ বাগ পামার কারণ । 
ূ তথাপি ম্বাদ, ৫ নিপা না করে কখন ॥ 
৷ বিবস্ত্র হয়া নেহ পশিল কানন । 
| অল্পভাগ্য নহে তাপ্ন পাহল জাবন ॥ 
| 

: 

] 

] 


| ছেনজনে “নার কারবার ঘাগ্য নয়ু। 
রাজ্য জন্ট জনভ্রন্ট এ্াণনাত্র রয় & 

। এত বল শোকাকুল কান্দ নরপতি। 

৷ কেশিনা নকল জানাহল ঠ5মা প্রতি । 

ভৈমা বলিলেন হ শাহ অন্যজন । 

পুনরপি যাও তুমি বুঝহ লক্ষণ ॥ 

কি আচার কি বিচার কোন্‌ কম্ম করে। 

বুঝিয়া আমারে আলি কহিবে সন্থরে 

আজ্ঞা পেয়ে দাপা তবে করিল গমন। 

দেখিয়া সকল কম্ম আইল তখন ॥ 








৩৫৪ 


কেশিনী বলিল শুন রাজার নন্দিনী । 
বাহুকের যত কম্ম দেবমধ্যে গণি ॥ 
রন্ধন সামগ্রী যত খাহুপর্ণ নূপে। . 
মাংস আদি পাঠাইয়া দিল তব বাপে ॥ 
শূন্য কুস্তে কিঞ্চিত করিল দৃষ্টিপাত । 
পুর্ণকুম্ত তখনি হইল অকম্মাৎ ॥ 
সেই জলে সব দ্রব্যজাত প্রক্ষালিল। 
ভূণ কাণ্ঠ ছিল কিন্তু অনল ন! ছিল ॥ 
তৃণমুণ্তি হস্তে করি কাণ্ঠ মধ্যে দিল। 
ৃষ্টিমাত্র তৃপকাষ্ঠ আপনি জ্বলিল ॥ 
ক্ষণমান্রে সর্বদ্রব্য করিল রন্ধন । 
ভৈমী বলে আর কেন বুঝেছি কারণ ॥ 
কেশিনী এখনি তৃমি যাও আরবার। 
ব্যঞ্জন আনহু কিছু রন্ধন তাহার ॥ 
কেশিনী মাগিল গিয়। বাহুকে ব্যঞ্জন। 
দমযুস্তী স্থানে গিয়। দিল সেইক্ষণ ॥ 
খাইয়। ব্যঞ্জন ভৈমী হরষিত মন। 
নিশ্চয় জানিল এই নলের রন্ধন ॥ 
তবে পুভ্র কন্তা দিল কেশিনা সংহতি | 
কি বলে বুঝিয়া তুমি আইস শীত্রগতি ॥ 
কেশিনীর সঙ্গে দেখি নন্দন-নন্দিনী । 
শীত্রগতি উঠি কোলে করে নৃপমণি ॥ 
প্লোহ। মুখ দেখি রাজ! কান্দে উচ্চৈঃস্বরে । 
পুনঃ পুনঃ চুন্ব দিয়া আলিঙ্গন করে ॥ 
কতক্ষণে কেশিনীরে বলিল বচন। 
ছুই শিশু দেখি মম স্থির নহে মন & 
এইমত কন্যা! পুত্র আছে ঘে আমার। 
বহুদিন দেখা নাহি সঙ্গে দোহাকার ॥ 
সেই অনুতাপ চিন্তে হইল রোদন। 
অপত্য-বিচ্ছেদ-তাপ নহে সম্বরণ ॥ 
পাছে কেহ দেখিয়া কহিবে কোন কথ! । 
লয়ে যাও ছুই শিশু কাধ্য নাহি হেথা ॥ 
এতেক শুনিয়। তবে কেশিনী চলিল। 
.যতেক প্রস্তাব গিয়া! ভৈমীরে কহিল ॥ 
গুনিয়। বৈদভী ব্যগ্র হইল দর্শনে । 
রত গিয়া জানাইল জননীর স্থানে ॥ 
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[ মহাভারত। 


আজ্ঞ। যদি কর যাই নলে দেখিবারে। 
[ও শুনিয়া বৃত্তান্ত রাণী আজ্ঞা দিল তারে ॥ 
তনয় তনয়া সঙ্গে করিয়া! কামিনী। 
| পতি দরশনে যায় মরালগামিনী ॥ 
নলের সহিত দময়স্তীর মিলন । 
অশ্বশালে গিয়া ভৈমী,নিকটে দেখিয়! স্বাঃ 
জটিল মলিন জীর্ণবাল। 
। ভুঃখানলে অঙ্গ দহে, চক্ষে অশ্রচজল ব্‌ 
সকরুণে কহে ম্বভুভাষ ॥ 
ূ হেদে রে বাহুকনাম, এব! দেখি কোন ঠা 
ধাশ্মিক পুরুষ একজন । 
| কষুধাতৃষ্ণাপরিশ্রমে,স্ত্রী কোলে আছিল থু! 
ূ এক ছাড়ি পলাইল বন ॥ 
৷ বিনা নল পুণ্যশ্লোক, পৃথিবীর অন্য লো 
| কে করিল কহ নাম ধরি। 
] 
ূ 
| 
ূ 
ৰ 
[ 
| 


সদাকাল অনুব্রতা, বিশেষ পুভ্রের মাত, 
কোন দোষে নহে দোষকারী ॥ 
৷ যমাগ্রি বরুণ ইন্দ্র, ত্যজিয়া অমরবৃন্দ, 


করিল বরণ যেই জনে। 

সদা বাঞ্। অনুবর্তী, কি হেতু এমন রক্ত, 
ত্যাগ করি নির্জন কাননে ॥ 

সভায় করিলে সত্য, রাখিব তোমায় নিত্য, 
করিয়। প্রাণের পরাণ্পর। 

নল হেন সত্যবাদী, এমন করিল ঘদি, 
আর কি করিবে অন্য নর ॥ 

দময়ন্তী-বাক্য শুনি, লাজে কহে নৃপমণি, 
পাইলে কে ছাড়ে হেন রামা । 

রাজ্যভ্রষ্ট লক্ষনীভ্রষ্ট, করিলেক যেই দুষ্ট, 
বিচ্ছেদ করায় তোম! আমা ॥ 

তোমারে ছাড়িয়া বনে, হের দেখ বরাননে, 
অস্থিচন্্ম প্রাণমাত্র জাগে । 

ইহা! না ভাবিয়! চিতে,দেখিল! 'সমারে জীতে 
ন1 বুঝিয়া মম অনুযোগ ॥ 

কলিছাড়ি গেলআমা, তেই দেখিলাম তোমা, 
ক্রোধ সম্বরহ শশীমুখী । 








কপর্কধ 1 ] 
যেই নারী পতিব্রতা, ন! ধরে স্বামীর কথা, 
স্বামীদোষ নয়নে না দেখি ॥ 


আর শুনিলাম বার্তা, করিবে কি অন্য ভর্তা, ৰ 


কহিলা তোমারে দ্বিজবর । 


রাজ্যেরাজ্ঞে দুতগেল, সর্ববলোকে বার্তাদিল | 


ভৈমীর দ্বিতীয় স্বযম্থর ॥ 

কে'শলে গ্চনিয়া কথা, ভেঁই আইলাম হেথা, 
কারে বর দেখিব নয়নে । 

এমন কুৎসিত কল্প, 
কহ করিয়াছে কোন্‌ জনে ॥ 

শুনিয়। স্বামীর বাণী, 
নিতম্থিনী কহে সবিনয় । 

তব হেতু মহারাজ, 
ত্যজিলাম গুরুজন-ভয় ॥ 

পূর্বেব তব অন্বেষণে, 
পর্ণাদ কহিল সমাচার । 


তেই এ উপায় করি, পাঠাই 'যোধ্যাপুরা, 


কোন স্থানে নাহি বাই আর॥ 
কর্ণব্য বচন মনে, 
নাহি চাহি নয়নের কোণে । 


মদি কর পাপজ্জান, তোমার সাক্ষাতে প্রাণ, 


বাহির হউক এইক্ষণে ॥ 
ন্দ্রসূ্্য বায়ু সাক্ষা, 
যদি 'আমি হই পতিব্রতা ৷ 
ভৈমী বলে উচ্চৈঃস্বরে, পুষ্পরষ্ি দেবেকরে, 
ডাকি বলে পবন দেবতা ॥ 


তাজ রাজা মনস্তাপ, বৈদভির নাহি পাপ, 


স্বধশ্মেতে হৈযাছে রক্ষিতা । 
নাবৎ গিয়াছ তুমি, রক্ষা করিয়াছি আমি, 
তোমা হেতু কেবল চিন্তিত৷ ॥ 
অকম্মাৎ এই বাণী, শুনিয়া ছুন্দুভিধবনিঃ : 
গগনে হইল আচন্িত । 


দেখি মনে হৈল শাস্তি খণ্ডিল নলের ভ্রান্তি, 


তৈমীর বুঝিয়। ধশ্মত ॥ 
ধরিয়। যুগল করে, 
আশ্বাস করিয়া স্বুভাষে। 


রাজকুলে লয়ে জন্ম, 
করিয়। যুগল পাণি, 
ত্যজিলাম কুললাজ, 
পাঠাইন্ু দ্বিজগণে, 


তোমা বিনা অন্যজনে, 


এখনি বলিবে ডাকি, 


বসাইল উরুপরে, 


_ স্বখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গেব পরম! গতি । 


| 
! 
] 
] 
] 
] 
ৃ 


৩৫৫ 


কমলাকান্তের স্থৃত, স্বজনের মনংপুত, 
বিরচিল কাশীরাম দাসে ॥ 


খহুপণ রাজ! ম্বদশগমন ও নলের পুনব্বার 


ৃ রাজন প্রাণ্ডি। 
পস্রে ককট-দণ্ভ বসন পরিয়৷ । 


নিজ পুববরূপ নাগে লভিল ম্মরিয়া ॥ 
 দেখ। চারি বছসরে হইল দোহাকার। 
পুনঃ পুন আলিঙ্গন পুনঃ শিষ্টাচার ॥ 


, দৌভে দাহ!ক 


জামাত 


র দুঃখ কহিল সকল । 
প্রভাতে উদ রী নুপেরে ভেটিল ॥ 
দখিছা রাজা আনন্দ অপার । 


. অলিঙ্গিযা বললেন সকলি তোমার ॥ 


খতুপর্ণ শুনিল এ সব সমাচার । 


' জানিল মে নল রাজ্ঞা বাহক আমার ॥ 
 দময়ন্তী প্রত্যাশী! ছাড়িল নরবর । 
. দ্রসতগতি “গল মথ| নিষধ ঈশ্বর ॥ 


' খাস্ুপর্ণ বলে ভাগ্য আছিল আমার । 


' অজ্ঞাতের দে:ঘ 


, কখনও ঙা 


তই সে হইল এ 'মলন ফধোহাকার ॥ 
মৃত ক্ষমিবা আমারে। 
শুনিয়া নিন্প রাঁজ। বলিল তাহারে ॥ 
কথনও দো ভুমি নহ মম স্থানে । 

। ব্রণ নি হয় মনে ॥ 
ত্রাহি কলির ত্রাসে খড় ভ্রুণ পেয়ে । 
ছিলাম তে'মরে পাশে আনন্দিত হয়ে ॥ 
তোমার আশ্রমে বগি বিপদ সঙ) 
হথেতে ছিলাম যেশ প্দাপন আলম ॥ 
বিপদ সয় রাকা মারে খেই রাতে। 


, পল্মেতে বাছযে মেহ পণ রাখে তাকে ॥ 


| 


অতএব গুন রায় কারি নাবদন । 
এমন বিপদে স্থান নেষ কোন্‌ জন ॥ 
হইলে পরম সণ নল কি বলিব । 
গাহিব তোমার গুণ যত লাল জীব ॥ 


| যাও সথ। নিজ রাজ্যে করহু গমন । 


এত ৰলি উভয়ে করিল আলিঙ্গন ॥ 


৩৫৬ 





সারথি করিয়। আর কোঁশলের রাষ । 
আপনার রাজ্যে গেল লইয়। বিদায় ॥ 
তবে নল নরপতি শ্বশুরে ক হিয়! 
নিষধ রাজ্যেতে গেল কত সৈন্য লৈয়। ॥ 
নিজ রাজ্যে আহলেন নল নরপতি । 
পুক্ষর নিকটে ঘান অতি শীস্রগতি ॥ 
পুঞ্ষরে বলিল তোরে রাজ্য দিয় | 
অরণ্যে গেলাম আছি দেবনে হারিয়। ॥ 
পুনঃ তব সহিত খেণিব একবার । 
আপনার আন্স। পণ কাঁরব এখার ॥ 
জিনিলে তোমার আত্মা হইবে আমার । 


সারিলে আমার আত্ম। হইবে তোমার । 
দ্ৃত্যক্রাড়। করহ আনহ পাশাসারি ! 
- নহিলে ভঠহ শীঘ্র পনুঃশর পরি ॥ 


? নলের বচন শুনি পুক্ষর হা।সয়া । 


বলে বড় ভাগ্য মানি তোমারে দেখিয়া ॥ 
; দময়ন্তা সহ ভুমি প্রবেশিলে বনে । 

. এহ তাপ অনুক্ষণ জাগে মম মনে ॥ 
 দমযুন্তী দেবনে না কৈলা রাজা পণ। 


' আমার বাঞ্ছিত 


বিধি করিল ঘটন ॥ 
এত বলি পুক্ষর আনিল পাশাসারি। 


। ভুই জনে বসিল আপন পণ করি ॥ 
 জিনিল। নৃপাতি নল হারিলা পুর । 
: পুক্কর ভাবিল মনে জাবন দুক্কঃ ॥ . 
: ছারিয়া নলের হাতে উড়িল জাঁবন। 


'পুক্ধর কম্পিত তনু সজল নয়ন ॥ 


: ধার্মিক অধশ্ম ভ!রু দয়ার সাগর । 
অনুজে চাহিয়! তবে বলে নৃপবর ॥ 
না ভাবিও পুষ্কর নাহিক তব দোষ। 


ঃষতেক কারল! তাহে নাহি করি রোষ ॥ 


'কর্পিতে করিল পব দৈব নিবন্ধান 


(পুর্ববমত নির্ভয়ে থাকহ হাষ্টমন ॥ 


: এত শুনি করপুটে বাপছে পুঙক্ষর | 

তব কাত ঘুষিবেক দেব-নৈত। নর 

বহু দোষে দোধা আমি ক্ষমিলা আমারে। 
তোমার সদৃশ ক্ষমী নাহি চরাচরে ॥ 


তুলসীর ্যান_ খ্যায়েদেবীং নবশশিমুখীং পৰষবিম্বাধরোষ্ঠীং। [ মহাভারত। 


: এত বলি প্রণমিয়। পড়িল ধরণী। 


আশ্বাম করিল তারে নল নৃপমণি ॥ 


ৃ পাত্র মিত্রগণ আর নগরের প্রজা । 
' সর্বলোকে আনন্দিত নল হৈল রাজা ॥ 


দ্বিজগণে পাঠাইয়া বৈদভ্ী আনিল। 
দার্ঘকাল মহান্থখে রাজত্ব করিল ॥ 


: কত দিনে নরপতি চিন্তি মনে মন। 
: ইন্দ্রসেনে রাজ্যভার কারল অর্পণ ॥ 
নিজ পুভ্রে করি রাজা নল নরপতি। 
, স্বর্গলোকে গেল রাজা মহিষী সংহতি ॥ 


বৃহদশ্ব বলে রা্ঞা শুনিলা সকল । 
তোমার অধিঞ্ দুঃখ পেয়েছিল নল ॥ 


সম্পদ কাহার কভু নাহি রহে "চর । 
. ক্ষণমান্র রহে বেন জোয়ারের নীর ॥ 
. পরসার্থ- চিন্ত। রাজ। কর অনুক্ষণ | 


£খ স্থাথ হয় সব কম্ম নিবন্ধন ॥ 


' নলের চরিত্র মার কলির শান । 


; তব ছুঃথ নৃপতি খাণডব 


এক মন্‌ হহয়া শুনিবে যেছজন ॥ 
খণ্ডয়ে বিপদ ভয় স্থবাঞ্ছিত পায় । 
বংশবৃদ্ধি হয় তার শুখে কাল যায় ॥ 
কদাচ কলির বাধ! নাহ হয় তারে। 
যতেক সঙ্কট ভয় তাহ। হৈতি তরে ॥ 
অল্প দিনে; 


এত বলি অক্ষাবগ্থা দিলেন রাজনে ॥ 
, সভ1 সম্ভাধিযা মুনি কারন গনন | 
প্রণাম করেন ভারে বন্মের নন্দন ॥ 
, কাম্যবনে ধন্মপুত্র চারি সংহাদর । 

: অজ্জুন বিচ্ছেদে সদ কাতর অন্তর ॥ 


৷ পুণ্যকথা ভারতের শুনে পুণ্যধান। 
পৃথিবীতে ম্থখ নাহি ইহার সমান ॥ 
হারর ভাবনা বিনা অন্য নাহি মন। 
সদাকাল হয় তার গোলোকে গমন ॥ 





অজ্জুনের বিরহে পাও্ডবগণের শোক । 
জনমেজয় বলেন কহ মুনিরাজ। 
পার্থ বিনা কেমনেতে রে পাণুরাজ ॥ 


_বনপর্ধ |] বগ্যোতস্তাং কুচষুগভরানস্রকল্লাঙ্গ যান্রং ৷ ৩৫৭ 
তি 


মুনি বলে পাওুপুক্র অর্জুন বিহনে। ৃ 
হস হার। গাভীমত কাদে নিশিনিনে ॥ 


বিনা বিষ নাহি শোভে বা স্থরগণ | 
কুবের বিহনে ঘথ। চিত্ররথ বন ॥ ৃ 
ক নাবনে ধন্মপুত্র চারি সহোদর । ! 
আনুন বিন্টেদে রহে কাতব অন্তর ॥ ৰ 
-দ্রীপদী কান্দিয়া বলে ধার্মার গোচর। 
€.:4 না দেখিয। স্থির না হয় অন্তর ॥ 
কাঠর লন্তার তবে বলে রানাদর। 
/৮'বানলে মম প্রাণ ম্বলে নিরন্তর ॥ 
স্ব শুন্য 'দখি মামি অগ্ুন ।বহনে। 
দশদিক অন্দকার দেখি পাত্র লিন ॥ 
অনন্তর নচুল বলেন করুণ । 
দবাগরে নাই ভুলা অজ্জবনর গুণ ॥ 
জুন বিহান হথ না দেশি কোবায়। 
ক ০ বিহার অনদ লাগে কট প্রায় ॥ 
৬১৮ মহদেব কাদে নুপর গোচরে। 
তৈ৮ পৃ্ধতে নারি ন। "হরি পার্ধেরে ॥ 
হেল্তে দরাদন করতে ভ্রাভিগণ | 
“*'দাকুল অধোম্খ ধণ্মের নন্দন ও 


শারদেল সন সুপিষ্ঠিবের হাপুনানেক ২ সরল 
শাঁন)/বনে নারদ করন আগমন । 
ত'শন্বাদ করি বৈমে মহা ভপোপন ॥ 
-'রদেরে বুধিস্ির করেন বিনব | 
ক৬ এশিবর মম খণ্ড বিস্মঘ ॥ 
শ?ম্ান করি ক্ষিতি প্রদক্ষিন কতর। 
কেন ফল পে নর তাহা কহ মারে ॥ 
মদন কহেন পুর্বে ভক্ম সতত । 
(প্নন্তার স্থানে জিজ্ঞাসিল এইদত ॥ 
পেণস্্য কিল মাহ। ভব পিতঘহে। 
লে মকল কহি শুন অন্যমত নভে ॥ 
যার হস্ত পন মন সনা পরিদ্রত | 
বিদ্যা কার্তি তপন্তাতে যেই হয রত ॥ 
প্রতিগ্রহ নাহি করে সর্ববদা সা'নন্দ। 
অহস্কার নাছি যার নহে ক্রোধে অন্ধ ॥ 


অল্লাহারী জি. তক্দ্রিয সভ্য বাচার | 
আত্মনূলা সর্ধবপ্রাণী দৃষ্টিতে ঘাহার 
ঈদৃশ হইলে সেই তীর্থকল পায়।, 


। পদে পদে মঙ্গল ভাজি তীর্ণ এয ॥ 


দরিঃদ্রের শকা নাহ হয নক্র্। 


। ঘচ্ছের বিশে তীর্থ নান পায় পশ্ম ॥ 

. দৃভ্ক্তি করি রাত্রে তার্গে ঘপি থকে । 
. স্বববজ্ঞকল পায় যয ইত্দরলো, ৯ ॥ 

. পৃঙ্ষর নামেতি তথ দি কাপ আ্ান। 

। লর্বপাপে মক্ত £স্ পেবহা সমান ॥ 

' একগু” ধানে কাটিগুণ ফল লভে। 
দর কিনর পৈতা দেই তারে তাবে ॥ 


দশ:কাটি গার্থ সাত প্রণণা ভিতর । 


 শুদন্তরে বাবার নায় মইজন । 


তদন্তদে বায় (পণ্ছ্‌ সাগর সঙ্গন 
শাহে মরন কোনকাতে নাহি দে এ ॥ 


স্বরণ ঈপ্নর করিয়া দরশন। 


; দন আমের ফাল পায় [মতিন ৪ 

. শামাখ। নাম তি হানে ঘাদ করে স্ান। 
 গিঙ্গুপদ গুছ ভাপ পশম দিব্যজ্ছঞান ॥ 

. ঠদস্তরে কুক যান ৬ জন । 

: বাহ!র নামেতে সবিগগাপ লোসেচন ॥ 

' ম্বাশে ব্রহ্মালাতক মা শাহিক সঙ । 

' সবন্দগা ন্লানেতে নলংপ অঙ্গ হয় ॥ 


(গাকণে ভিন শ্লান দেহে আরাহণ | 


সদা কাল নিবলকে হেপুগি বন ॥ 

' বায় "1ম তার্থু না গলগল বরাছ। 
আসান কোলা বড ও; গাপনুষ্ দেছ ॥ 
. রামঞধি মার ছা ভার ণণ | 
মাহাতে কার এ ম্লান এর পুণাধর ॥ 
. পর্বতে পরশুরাম নাগ গ্গণ 
! ক্ষাত্রধরক্তেতে সেহ বারল তপন ॥ 
: তুন্ট হরে পিতৃগণ নাচে শির্ন্তুর | 


পুণ্যতীর্ঘ হউক বলিন ভূগুবর ॥ 


4৫৮ ঈবদ্াস্তং ললিতবদনাং চন্দ্রসূধ্যাক্লিনেজাং |. | মহাভারত 
রত 


ইথে যে করিবে পিতৃলোকের তর্পণ । ্রচ্মাণ্ড ডূবায় ব্রহ্ম প্রলয়ের কালে। 
ব্রহ্ধলোকে বমিবে তাহার পিভৃগণ ॥ সপ্তকল্পজীবী মুনি ভাসে সিন্ধুজলে । 
কপিল নামেতে তীর্থ তাহ'র অন্তর | ৃ বিশ্রাম পাইলে মুনি প্রভুর নিকটে । 
সরষুর স্নানে সূর্য্যলোকে যায় নর ॥ ৷ দেই হৈতে রহিল আপনি রৃক্ষবটে ॥ 


স্বর্গদ্ধার আদি করি যত তীর্থ সার । 
সপ্তথষ্যাশ্রম মহা সরঘু নদার ॥ 


কে বণিতে পারে মার্কগেেয়ে হুদগ্ডণ। 
যার জলে স্নানে ভূমে জন্ম নহে পুনঃ ॥ 


গোদাবরী বৈতরণী নর্শাদ। কাবেরী ।  দক্ষিণেতে শ্বেতগঞঙ্গ। মাধব সমীপে । 
জাহ্বী যমুন। জয়। সর্ববদাঁ ত। বারি ॥ ; যাছে স্নানে স্বর্গে নর বৈসে দেবরূপে ॥ 
সর্ব্বযজ্ঞফল লভে তার্থগণ ল্গানে।  রোহিণী কুণ্ডের গুণ কি বণিতে পারি! 
সব্বপাপ ধৌত হয় বৈসে দেবাসনে ॥ : তৃষ্ণায় পীড়িত হ"ষে পীয়ে যার বারি ॥ 
এত বলি চলিল নারদ তপোধন । ' গরুড় অরুণ কাক বৈকুগ্গেতে গেল। 
তীর্থযাত্র! ইচ্ছিলেন বন্ধন নন্দন ॥ সেই হৈতে জন্মক্ষেত্রে পথ ত্যাগ কৈল॥ 
মহাভারতের কথ! অস্বত-লহরা | ; কোটি কোটি তীর্থ লৈয়া ঘথ। মহানদী' ! 
কাহার শকতি উহা বণিবার পারি ॥  নান। শব্দ বাস্ে প্রস্থু সেবে নিরবধি ॥ 
কহে কাশীদাস প্রভু নালইশলাবূঢ় | ধার বাঁয়ে সকল গাষের পাপ খণ্ডে । 
দক্ষিণে অনুজা রাজ সম্মদে গরুড় ॥ , যার নাগ শুনিলে এড়ায় যমদণ্ডে ॥ 
তা । সববপাপ ঘা ফল হয় দরশনে । 
,ক্ষরহীের মাহা সদাকাল বৈসে ন্বর্গে সহ দেবগণে ॥ 
বামে সিক্ষতনয়। নিকটে দর্শন: . সমুদ্রে করিয়। বান যদি পুজা দেখে : 
জলদ অঙ্গেতে শোনে তড়িত বসন ॥ ৷ চতুসুজি হ'য়ে বৈসে ইন্দ্রের সম্মুখে ॥ 
বদন নয়ন শোভ। জগ মন ফাদ । ইন্দ্রহ্যন্ন সরোবরে বদি করে সান। 
নিশ্মল গগনে যেন শোভে পুনর্টাদ ॥ : পুনজন্ম নহে তার দেবতা সমান ॥ 
যে মুখ দেখিবামাত্র আখির নিমিষে ।  : অশ্থমেধ দান যত করল তুপাতি। 
সেইক্ষণে মৃক্ত হয় জন্ম কর্শাপাশে ॥ কোটি কোটি ধেনুক্ষুরে ক্ষুপ্জা বস্থমতী ॥ 
জন্মে জন্মে তপ ব্রত ক্রেশ কর কাষ। . গোমুত্র ফেণায় ইন্দ্রহ্ন্গ সরাজন্ম | 
ক্ষিতি প্রদক্ষিণ করি সর্ববহীর্ণে যায় ॥ ' যাহে স্নানে খণ্ডে কোটি জন্মের অধশ্ম ॥ 
যাহাতে ন। পায় ঘজ্জ দানে সব দেবে। এই পঞ্চ তার্থ নালশৈল মধ্যে বেসে। 

: নিমিষেক আ্ীমুখ দেখিয়। তাহ। লভে ॥ ' পাপ লেশ নাহি থাকে তাহার পরশে ॥ 
ব্রহ্মা শিব শচীপতি আদি দেবগণ ।  ভাগ্যবন্ত লোক বেই সদা করে ন্নান। 
নিত্য নিত্য আসে মুখ দর্শন কারণ ॥ : কাখদাস তার পদে করয়ে প্রণাম ॥ 
তাহা! যে দেখয়ে লোক পশ্চাতে থাকিয়া | ; নি 
বেত্রের প্রহ্থারে লোক জর্জর হইয়া ॥ :. ইন্দাপেশে লোমশ মুনির কামাক বনে আপমন 
ধার অংশে অবতার হন পৃথিবীতে । 1 মুনি বলে শুন পরীক্ষিত বংশধর । 


ঘজ ভব অগোচর ধাহার মহিমা | ৷ হেনকালে আইল লোমশ মুনিবর ৷ 


যুগে যুগে ছুষ্ট নাশে শিষ্টেরে পালিতে ॥ | কাম্যবনে নিবলয়ে চারি লহোদর ॥ 
! 
1 
দেবগণ পুরাণে ন! পান ধার সীমা ॥ ' দবীপ্তিষান তেজ যেন দীপ্ত বৈশ্বানর ॥ 





মুনি দেখি যুধিষ্ঠির সহ ভ্রাতূগণ । 
দিলেন প্রণাম করি বসিতে আদন ॥ 
শ্চচ্াসেন কি হেতু আইলা যুনিবর । 
সাশীষ করিয়। মুনি করিল উত্তর ॥& 
চ্ছ' অনুসারে আমি করি পর্যটন | 
একপ্দন স্থরপুরে করিনু গমন ॥ 
দখিয। আশ্চর্য বোধ করিলাম মনে ৷ 
পন্দরনহ অজ্জুন বসেছে একাসনে ॥ 
মামারে কহিল তবে সহত্রলোচন । 
ুিষ্টির স্থানে তুমি করহ গমন ॥ 
কহিব! সংবাদ এই তাহার গোচরে । 
কুশলে নিবসে পার্থ অমরনগরে ॥ 
দবকার্ধয সাধি অস্ত্রপারগ হইলে । 
'াান্বেন ধনগ্ডয় কতদিন গেলে ॥ 
দ্বাগণ সহ তুমি তার্থে কর ন্নান। 
হপ আচরণ কর দ্বিজে দেহ দান ॥ 
: কম্ম আমি কর্ণেরে যে ভালমতে জানি । 
 অছন্কনের ষোল অংশে তারে নাহি গণি ॥ 
হার ভয অন্তরে যে আছে ধন্মরায়। 
হাতা ত্যক্ত ধম্ম তার করিবে উপায় ॥ 
হব ভ্রাতা পার্থ যে কহিল সমাচার । 
নবেদন করি শুন কুন্তীর কুমার ॥ 
-»মালয়ে হৈমবতী করিয়া সেবন । 
শরান্তবর অগোচর পাহয়াছে ধন ॥ 
মূত্র মথনে যেই অস্ত্র উপজিল । 
দমুলহ পাশুপত পশুপতি দিল ॥ 
য অস্ত্র থাকিলে হস্তে ভ্রেলোক্য অজিত । 
হন অস্ত্র দিল যম হয়ে হরফিত ॥ 
কৃ-বর বরুণ যম দিল অন্ত্রগণ । 
মম্প্রাতে আছে হুখে ইন্দ্রের ভবন ॥ 
ত্য গীত বিশ্ববস্থতনযা শিথায়। 
তার হেতু ভাপ না ভাবিও সর্ববদায় ॥ 
আমারে বলিল পুনঃ বিনযু বচন। 
জাপনি থাকিয়। তীর্থ করাবে ভ্রমণ & 
তীর্ঘে নিবসয়ে দৈত্য দানব ছুর্জন। 
ছুমি রক্ষা, করিব! আমার ভ্রতৃগণ ॥ 


তা-মভয়বরদাং শ্বেতপন্মাসনস্থাং। 


৩৫৯ 


রাখিল দরীচি যেন দেব পুরম্দরে। 


| অঙ্গিরা রাখিল যেন দেব দ্বিবাকরে ॥ 
. ইন্দ্রের বচনে তব অনুজ সম্মতি। 

রঃ তীর্ঘস্থানে নরপতি চল শীত্রগতি ॥ 
 ছুইবার দেখিয়াছি তীর্থ আছে যথা । 


তব সহ যাইব তৃতীয়বার তথা ॥ 


বিষম সঙ্কট স্থানে আছে তীর্থগণ। 
' বিনা সব্যলাচী যেতে নারে অন্যজন ॥ 


তৃমিও যাইতে পার রাজধন্মবলে । 


. পরাক্রম বিশেন অনুজগণ মিলে ॥ 
হইবে বিপুল ধন অধর্দ্দের ক্ষয়। 
. নিজ রাজ্য পাইবে হইবে শক্রজয় 
, লোমশের বচন শুনিয়। যুধিষ্টির । 
' আনন্দেতে পুলকিত হইল শরার ॥ 


চারে ভাই কুষ্ণা সহ করিল স্বীকার । 
মুনিগণ চরণে করেন নমস্কার ॥ 

অভেগ্য কব5 সবে অঙ্গেতে পরিল। 
দ্রৌপদী সহিত রাজা রথে আরোহিল ॥ 


_ মার্গশর্ধ মাস শেষ পুর্ববমুখে গতি । 


তীর্ঘযাত্র! করিলেন পাগুব স্থকৃতী ॥ 
মহাভারতের কথ। অম্বত লহরা । 
শুনিলে অধশ্ম খণ্ডে পরলোকে তরি ॥ 


যুধিষিবের তীর্থযাত্রা ও অগন্তোপাখ্যান । 


চলিলেন ধন্মরাজ সহ মুনিগণে । 
কতদ্দিনে উপনীত নৈমিষ কাননে ॥ 


 গোমতীতে সান করি, করি বনুদান। 
তথা হৈতে পরতীর্ঘে করেন পধান ॥ 


যেস্থানে প্রয়াগতার্থে যত্ন! সঙ্গম । 


: কতদিনে উপনাত অগস্ত্য আশ্রম ॥ 
লোমশ কহিল তবে পূর্বব বিবরণ । 


দৈত্য মারি আশ্রম করিল তপোধন ॥ 
স্বচ্ছন্দে সকল পৃথিবী কিল ভ্রমণ । 
একদিন শুন রাক্তা তার বিবরণ ॥ 
একদিন এক গর্তে দেখে মুনিরাজ ) 
পিতৃগণ অধোমুখে আছে তার মাঝ & 


৩৬৩ 


স্নান মন্ত্র-_গোবিন্দ বল্ুভাং দেবীং তত টিউনটি স্কষীরিনীং 1. মহাভারত | 





দেখিয়া হইল শঙ্কা জিজ্ঞাসে সবারে । 
ক হেতু পড়িলে সবে গর্তের ভিতরে ॥ 
দবে বলে না করিনু বংশের উৎপত্তি । 
ভেই আম। সবার হইল হেন গতি ॥ 
ঘদি শ্রেয় চাহ তুমি আমা সবাকার। 
ংশ জন্মাইয়াতুমি করহ উদ্ধার ॥ 
পিভৃগণ বচন শুনিয়া মুনিরাজ। 
বংশ হেতু চিন্তিত হইল হৃদিমাঝ। 
বিদর্ভ রাজার কন্য! অতি অন্ুপাম। 
রূপে গুণে মনোহর লোপাদ্রো নাম 
যৌবন সময তার দেখিয়। রাজন। 
কারে দিব লোপাগুদ্র' চিন্তে মনে মন ॥ 
হেনকালে আইল অগস্ত্য তপোধন। 
যখোচিত পৃজ1 করি ভিজ্ঞাসে রাজন ॥ 
কি হেতু আইলে আজ্ঞা কর মুনিবর। 
শুনি মুনিরাজ তব কর্রল উন্তর ॥ 
পিতৃগণ আদেশেতে জন্মীব সন্ততি ৷ 
তব কন্য। লোপামদ্র! দেহ নরপতি ॥ 
এত শুনি নরপঠি হৈল অচেতন । 
প্রত্যুন্তর দিতে মখে না সরে বচন ॥ 
উঠিয়া গেলেন রাজ! মহাদেবী স্থান। 
রাণীকে কহেন রাজ। করুণ বচন ॥ 
মাগে লোপামুদ্রাকে অগস্থ্য মহাপষি। 
নাহি দিলে কোপেতে করিবে ভম্মরাশি ॥ 
এত বিচারিয়া তবে সম্তাপিত শোকে । ৰ 
শুনি লোপামুদ্র। কহে ননী জনকে ॥ 
মম হেতু তাপ কেন ভাবহ হৃদ্য়। 
আমারে অগন্ত্যে দিহা গাও এ ভয় & 
বুঝিয়া কন্যার চিত্ত নৃপতি সত্বর | 
বিধিমতে মুনিরে দিলেন নৃপবর ॥ 
লোপামুদ্রা চাহিয়া বলেন তপোধন। 
মম ভাষ্য হ'লে কর মম আগরণ ॥ 
দিব্য বন ত্যজ রত্ব ভূংণ সকল। 
শিরেতে ধরহু জট। পিহ্ধহ বাকল ॥ 
মুনিবাক্যে সেইক্ষণে সকল তাজিল!। 
জটাচীর লোপামুদ্র। ভূষণ করিল! & 


তবেত অগস্ত্য- মুনি ভার্য্যারে লইয়া । 
গঙ্গাতীরে মহাম়ুনি রহিলেন গিয়া 1. 
নিরন্তর করে কন্যা মুনির -সবন। 
স্তব শৌচ আচমন মুনি আচরণ ॥ 
হেনমতে তথায় অনেক দিন গেল। 
একদিন মুনিরাজ ভাব্যারে কহিল ॥ 
পুজ হেতু করিয়াছি তোমারে গ্রহণ । 
ংশ না হইল তোম! কিসের কারণ ॥ 
এত শুনি লোপারুদ্র বুড়ি ছুই কর। 
সবিতয়ে কহিলেন মুনর গোচর ॥ 
কামদেব কৈল পাতা স্থষ্টির কারণ। 
বিনা কামে নাহি হয় বংঃশর শ্জন ॥ 
জটাচীর ফলাহার ধুলাতে ধূসর | 
ইথে কাম কিমতে জন্মি:ব মুনিবর ॥ 
আপনি না জান এই থনিবংশ কাজ ॥ 
₹শ হেহু বাঞ্ছ। ঘণ্দ কর মু'নরাজ। 
পূর্বেব মেন ঠিল মম বন্থ অলঙ্কার । 
শিব্য গৃহ দালগণ ভক্ষ্য উপহার ॥ 
সে সকল বন্ত যদি পাই পুনর্ববার। 
তবে ত জন্মিবে পুক্র উদর আামার * 
শ্রতর্ববা নামেতে রাজা ইক্ষণাকু নন্দন 
ভার্ধ্যা সহ তথ!কারে গেল তাপোধন ॥ 
দেখিয়া শ্রুতর্বব। রা পুক্ষি ্হুতর। 
জিজ্ঞাসিল কি হেতু মআইলে"মুনিবর ॥ 
মুনি বলে বৃদ্ভি হেহু আইলাম আমি । 
| বৃত্তি অর্থ কিছু বক্তা দেহ মোরে তুমি 
যে কিছু ম:গিলা মুনি সব দিল রাভা। 
পাত্রমিত্র সহিত করিল বহু পুজা ॥ 
দিব্য গৃহ আসন ভূনণ দাসগণ । 
বাঞ্চামত পাইয়া রহিল তস্পেধন ॥ 
তবে যত গ্রজ্ঞাগণ রাক্তার সংহতি । 
অগন্ত্যেরে কহে তার! করিয়া মিনতি ॥ 
ইল্বল নামেতে দৈতা মাযার সাগর । 
বাতাপি নামেতে আছে তার সহোদর ॥ 
মায়াবলে ধরে হুন্ট গাড়,র মুবতি। 
কাটিস়! ব্যঞ্জন করি ভুঞ্জ:য অতিথি ॥ 





কতক্ষণে ইন্্বল বাতাপি বলি-ডাকে । 
প্টে চিরি বাহিরাষ ভূঞ্জিযা! যে থাকে ॥ 
এইমত মারিল অনেক দ্বিকগণ । 
অগ্াবদি হিংসা করে পাপী ছুর্ন ॥ 


হল্পল দৈতোর ভয়ে তাপিত নগর । 
ডা অপন্ত্য মুনি চিন্তিত অন্তর ॥ 
আগ্রসয়া সবাকারে করছিল নির্ভয়। 
কাকা চিল মুনি ইল্ন আলর ॥ 
রর দি ইল্পুল পুঁজিল বুতর। 
টা সল সবিনয়ে করিয়া আদর ॥ 
হেতু আইলে আজ্ঞা কর তপোধন। 
রি ॥ উত্তর দিল কুম্তক নন্দন ॥ 
বহু পরিশ্রমে আইলাম তব পুর । 
বহুদিন উপবাস ভুঞ্জাও প্রচুর ॥ 
দম্পূর্ণ করিয়া মোরে করাও ভোজন । 
হ'সধা হলুল কহে বৈন তসোধন ॥ 
কাটিয। মাধাবা মেৰ করিব রন্ধন । 
»এঞ্া ঘুনিরে দিল করিতে "ভাজন ॥ 
শ্রি রি চারি পদ আনি দেহ মেষ। 
তাবৎ হি আমি না রাখিব শষ ॥ 
রর ক্য শুনব ইল্ধল আশি দিল। 
2সহ মুনিবর সকলি খাইল ॥ 
স₹*কচ০ হল্বল ডাকিল সহোদরে 
বাহরাগ বাতা প বলিল বার বারে ॥ 
হ'লিযা বলেন মুনি বেন ডাক পা । 
অপর ঠাই কোথা পাইবে বাতাপি ॥ 
বাপি পাইবে আর নাহে কর মাশ। 
দেনে তাহার হইল প্রাণনাশ ॥ 
শুনি ইন্বল যুড়িল ছুহ কর। 
ত করি কষে তব মুনির গোচর 
€₹ করিব প্রি তব কহ মুনিবর । 
ঘুন বলে প্রাণিইংসা করিলে বিস্তর ॥ 
বত রস ধন তৃমি পাইয়াছ ত'য়। 
সকল আমায় দিয়া রাখ আপনাসু ॥ 
সেইক্ষণে ইন্ুল আনিয়া সব দিল। 
দ্রব্য লয়ে মুনিরাজ আশ্রমে চলিল ॥ 
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বসন ভূষণ দিব্য রত্ব অলঙ্কার। 
! দেখি লোপাযুদ্রা হৈল আনন্দ অপার । 


' সন্তুষ্ট হইয়। কন্যা ভাবে মনে মন। 


ংশ হেতু মুনিরে করিয়া! নিবেদন ॥ 


' মুনি বলে পুক্রবাঞ্ কতেক তোমার । 
: লোপামুদ্র! বলে হ'ক একই কুমার & 
তবে শীত হযে কাম বা্চিল দৌহার। 


মুনির ওরসে ভার জনম্মিল কুমার 
তাহ হৈতে তর পুত্র হইল পণ্ডিত। 
শুনলে পুর্বেবের কথা অগস্তয-চরিত ॥ 


আগন্তয যাগাব বিবরণ এব" বিদ্ধা 
পর্ববাহর দর্পচুণ। 
লোমশ বলেন শুন দন্মের কুমার । 
ঘযেমতে খ্ডিল রাজ £ঘার অন্ধকার ॥ 
গিরিমধ্যে নগেন্দ্র স্থমেরু গিরিবর | 
প্রদক্ষিণ করিয়। ভ্রমেণ দিনকর ॥ 


' তাহ! দেখি বিল্ধ্যগি'র সংক্রাধ হইয়।। 


দিননণি প্রতি তবে বলল ডাকিয়া ॥ 


পু আবর্ত বর স্মের শিখরে । 


ইত প্রদক্ষিণ করহ আমারে ॥ 


ূ রা বলে রাখে বসি শাবর্তন করি । 
 স্থষ্টি স্থজিলেন যেই স্থষ্ঠি অবিকারা ॥ 
. তার শিন্েলিত পথে করিব ভ্রমণ | 


, শক্তি নাহি 
: এত শুনি বিহ্ধয বলে সূক্রাব বনে । 


অন্য পথে করিতে গমন । 


দেখি মেরু প্রদর্ষণ করিবে কেমনে ॥ 


: বিষম বাড়িল খিন্ধায কিয়া আদক্রাশ । 
. না হয় রবির গতি না হয় দিবস ॥ 


ক্রোপ করি কানজপী বাড়াইল শঙ্গ | 
ব্যাপিল চা'কাশপথ না চলে বিহক্গ ॥ 
ঢাকিল সু্যেব তেজ হৈল অন্ধকার । 


: প্রলয় হইল .যন মাঠিল সংলার ॥ 


] 


! দেবগণ মিলিয়।! করিল নিবেদন । 
' না শুনিল বিদ্ধগিরি কাহার বচন ॥ 





তবে যত দেবগণ একত্র হুইয়া | 
জগন্ত্য মুনির পদে নিবেদিল গিয়া ॥ 
চন্দ্র সূর্য্য পথ রুহ্্ধ বিদ্ধ্যগিরি করে । 


তোম! বিনা নাহি দেখি তাহাকে নিবারে ॥ 


রক্ষ। কর মুনিরাজ স্থষ্টি হৈল নাশ । 
শুনিয়া অগস্ত্য মুনি করিল আশ্বাস ॥ 

,বিন্ধ্যগিরি সমীপে চলিল তপোধন । 

মুনি দেখি প্রণাম করিল সর্ববজন ॥ 

' কুনি দেখি বিদ্ধ্যগিরি প্রণাম করিল । 
ঈষৎ হাপিয়! মুনি আশীর্বাদ দিল ॥ 
যাব না আপি আমি দক্ষিণ হইতে । 
তাবৎ পর্ববত তুমি থাক এইমতে ॥ 
এত বলি মুনিরাজ করিল গমন । 
পুনঃ ন। উত্তরে সে আমিল কদাচন ॥ 
সভার আজ্ঞা লড্বিয়। পর্ববত নাহি উঠে। 
স্থ্টি রক্ষা করিলেন অগন্ত্য কপটে ॥ 
পুনঃ জিজ্ঞাসেন তবে রাজা যুধিষ্ঠির । 
কিরূপে শুধিল মুনি সাগর গভীর ॥ * 
৷ লোমশ বলেন পূর্বের দৈত্য বেত্রাহ্থর। 
.পরাক্রমে জিনিয়া! বেড়ায় তিনপুর ॥ 
কালকে আদি যত দ্বিতায় দানব । 

.বেত্রান্থুর সহিত থাকয়ে ছুষ্ট সব ॥ 

দৈত্যভষে দেবগণ রহিতে নারিল ॥ 

এইজ আগ্রে করিয়। ব্রহ্মারে নিবেদিল ॥ 

/ক্রক্ষা। বলে যেই হেহু এলে দেবগণ। 

পূর্বের চিন্তিয়াছি আমি তাহার কারণ ॥ 

টলৌহ দারু মেরু যত আছে অস্ত্রসার 
কোনমতে নহে বেত্রান্ছরের সংহার ॥ 
নুদধীচি মুনির স্থানে করহু গমন। 

(সবে মিলি বর মাগ শুন দেবগণ ॥ 

ঠপ্রলঙ্গ হইলে যে মাগিবে এই দান। 

টনিজ জস্ফি দিয়া লোকে কর পরিত্রাণ ॥ 
নু ত্যজিবে মুনি লোকের কারণ । 

ঠুঁতীয় জস্ফি লয়ে কর অস্ত্রের জন & 

অস্ত্রে ইন্দ্র তারে করিবে প্রহার । 
বেত্রান্থুর হইবে সংহার 












এত শুনি দেবগণ করিল গমন । 
সরম্থতী নদীতীরে আইল তখন ॥ 
মহাতেজোময় মৃত্তি দেখি দধীচির | 
দ্র সূর্য্য অগ্নি জিনি স্বলম্ত শরীর ॥ 
মুনিরে বেড়িয়া ইন্দ্র আদি দেবগণ। 
দণ্ডবৎ প্রণাম করিল অগণন ॥ 

| দেবতা সমূহ সর্ব দিকপালগণে । 

ৃ দেখিয়া! দধীচি মুনি ভাবিলেন মনে ॥ 

| জানিয়। সকল তত্ব কহে মুনিবর । 

1 কি হেতু আইল! আজি সকল অমর ॥ 

ৃ সবাকার হেতু আমি ত্যজিব শরীর। 

: অস্থি মাংস বিষ্ঠ। তনু সহজে অচির ॥ 

1 হয় হোক ইহাতে লোকের উপকার । 

৷ উপকার হীন ব্যর্থ রহে তনু ছার ॥ 

পূর্ববভাগ্যে লোককার্ষ্যে লাগিল শরীর । 

এত বলি তনু ত্যাগ হৈল দধীচির ॥ 
হেন উপকার কোথ! নাহি করে কেহু। 

পরোপকারের জন্য ত্যজে নিজ দেহ ॥ 

যুধিষ্ঠির বলিলেন কহু অতঃপর । 

অস্থি নিয়! কি কম্ম করিল পুরন্দর ॥ 

মহাভারতের কথ! অস্থত সমান । 

 কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবাণ ॥ 


ৃ বেত্রাস্থরের সহিত দেবগণের যুদ্ধ । 

| লোমশ বলেন রাজ। কর অবধান। 

' দেবশিল্লী স্থানে দিল! করিতে গঠন ॥ 

1 অস্ফি লয়ে দেবগণ করিল পমন। 

| বেত্রান্থরে যেইমতে মারে মরুত্বান ॥ 

| সে উপ্র প্রকারে বজ্ঞ করিয়া নির্গাণ। 

| শীতআ্্গতি আনি দিল ইন্দ্র বিদ্যমান & 

[জাত রহিল পুরন্দর । 
হেনকালে জাসে বেত্রাহ্বর দৈত্যেশ্বর ॥ 

| প্রলয় দানব দৈত্য সংহতি করিয়া । 

| স্থমেরু শিখর যেন পর্বত বেড়িয়! ॥ 

ূ মার মার শব্দেতে করিয়া কলরব । 
প্রলয় সময়ে যেন উলে অর্পব ॥ 


স্ববত আয়ুধ কেহ ধরে দৈত্যগণ । 
না অস্ত্র চতুর্দিদকে করে বরিষণ ॥ 
ভল্দে চড়িয় ইন্দ্র বজজ লৈয়া হাতে । 
বগণ সহ ধান বৃত্রকে মারিতে ॥ 

দ্র দেখি ঘোরনাদে গর্জেন দৈত্যেশ্বর | 
রস্কর নাদেতে কম্পিত চরাচর ॥ 

“কাশ পাতাল ফুড়ি মুখ মেলি ধায়। 
'েয়। অমরপতি ভযেতে পলা ॥ 
'বগণ সহ ইন্দ্র যান রড়ারড়ি। 

"হু পাছু দৈত্যগণ যায় তাড়াতাড়ি ॥ 
কাথায় পাইব রক্ষা করি অনুমান । 
হর সদনে গিয়া রাখিলেন প্রাণ ॥ 
ঃযার্ত দেখিয। আশ্বাসিয়। নারায়ণ । 
পায় চন্তেন দৈত্যনিধন কারণ ॥ 
"চলন আপন তেজ হরি পুরন্দরে । 
বঞ্ণুতেজ পেয়ে পুনঃ চলিল সমরে ॥ 
মন্যা দবগণে তেজ দিল ঝধিগণ। 

পুনঃ বেত্রাস্থরেতে হইল মহারণ ॥ 

£ইল অনেক যুদ্ধ লিখন না যায়। 
প্রহারিল বেত্রান্থরে বজ্জ দেবরায় ॥ 
ধুর ভাষণ শব্দ দৈত্যের গর্জন । 
'ভ্রুলাক্যের লোক যত হৈল অচেতন ॥ 
বন্াঘাতে অস্থরের মুণ্ড হৈল চূর্ণ। 

আর নত ছিল সব পলাইল তৃর্ণ ॥ 
ঘতক দানব দৈত্য কালকেয়গণ । 
প্রবেশিল সমুদ্র ভিতরে সর্ববজন ॥ 
মহাভারতের কথা অস্ত সমান । 

হ্ববণ পরম সুখ জন্মে দিব্যজ্ঞান ॥ 


ঈগস্তা মুনির সমুদ্রপান এবং দেবগণের বুদ্ধ 
মন্ুরদিগের নিধন । 
লোমশ বলেন শুন ধন্রের নন্দন । 
সমুদ্রে আশ্রয় নিল কাল/কয়গণ ॥ 
সমস্ত দিবস থাকে জলের ভিতর । 
রাত্রিতে উঠিদ্ত। খায় ধত মুনিৰর & 





' ৰশিষ্ঠাশ্রমে খাইল সপ্তশত খধি। 
তিন শত খাইল চব্যনাআ্রমে বলি ॥ 
ভরদ্বাজ আশ্রমে অনেক মুনি ছিল। 
রজনীর মধ্যে গিয়। সকলি খাইল ॥ 
উপায় না দেখি আর ব্যাকুল হইয়া । 
নারায়ণ স্থানে সবে জানাইল গিয়। ॥ 
 স্থষ্টিকর্তা হর্ভা তৃমি, তুমি শ্ীনিবাস। 
তুমি উদ্ধারিবে সবে করিয়াছি আশ ॥ 
বেত্রাস্বর মৈল কিন্তু কালকেয়গণ । 
লঙ্ষিতে ন৷ পারি তার! 'মাইসে কখন ॥ 
এত শুনি রোষভরে কন গতাম্থর । 
ইহার উপায় আর শাহ পুরন্দর ॥ 
বরুণ আশ্রিত হয়ে আছে দুষ্টগণ । 
সিন্ধু শুকাইতে সবে করহ ঘতন ॥ 
পাইয। বিষ্ণুর আঁজ্ঞ। তবে দেবগণ | 
ব্রহ্মার সহিত গেল অগন্ত্য সদন ॥ 
 দেবগণ তারে স্তৃতি করে যোড়করে। 
 সঙ্কটেতে তুমি রক্ষ। কর বারে বারে ॥ 
: নহুষের ভয়ে পুর্ধেব করিশ। শিস্তার ' 
বিদ্ধ্যভয়ে ক্ষিতির খর্ডলা অন্ধকার ॥ 
র্াক্ষল বধিয়। বিনা শিলা লোকভধু । 
এবারে করহ রক্ষা হইয়। সদয ॥ 
এত শুনি চাঁলল অগস্ত্য মানবর | 
সঙ্গেতে চলিল সর্বব অমর কিনর ॥ 
অগন্ত্য সমুদ্র পিবে অদ্ভুত কখন। 
দেখিতে চলিল যত জ্রেলোক্যের জন ॥ 
, বলিলেন লনুদ্র নিকটে তপোপন । 
তোমায় শুধিব আমি লোকের কাগণ ॥ 
' দেবত। গন্ধরর্ব নাগ দেখিবে কৌতুক । 
: নিমিষে সমুদ্র পান করিব চুদ্বুক ॥ 
। তবেত অণস্তয এক গগুষে তখন । 
' ক্ষপমাত্রে সিন্ধুঙ্গল করিল (শোধন ! 
হইল কুন্থমন্ৃপ্তি ঝুনির উপরে । 
সাধু সাধু বলি শব্দ হেল দিগন্তরে 0 
জলঙ্ান সিদ্ধু দেখি যত পেগ্রগণ | . 
যে যাগার জন্ত্র লয়ে ধাহল তখন &॥ 
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যতেক অন্তরগণে বেড়িয। মারিল। 
কত দৈত্ ক্ষিতি বিদারিয়। প্রবেশিল ॥ 


[ মহাভারতী 


৷ শৈব্যা আর বৈদর্ভী যুগল ভার্ধ্যা তার 
কৈলাস পর্বতে ৬প করে বহুবার ॥ 


হত দৈত্য দেখিয়া নিবুন্ত দেবগণ । 
পুনরপি অগস্ত্যেরে করিল স্তবন ॥ 
তোমার 'পসাদে রক্ষা পাইল সংসার । 
লোকের কণন্টক দৈত্য হইল সংহার ॥ 
সগুদ্রের জল যে শুনিলা মুনিবর । 
পুনরপি তসইঙ্গলে পুর রত্রাকর ॥ 
মুনি বলে তোমরা উপায় কর সবে। 
জলপান ক'রলাম আর কোথ। পাবে ॥ 
এত শুনি দেবগণ বি“গ্রবদন। 
শীঘ্রগণত গেল! সংব হুল্জার সদন ॥ 
দৈত্যনাশ হেহু পিদ্ধু শুধিল। বারুণী। 
কিমতে পুরিবে সিন্ধু কহ পদ্মবোনি ॥ 
ব্রঙ্গ। বলিলেন দেব নাও সর্বজন । 
উপায় নাহিক সিন্ধু পুরিতে এখন ॥ 
শুক্ষসিন্ধু রহিবক দার্থকাল বুব। 
জ্ঞাতি হেহু ভগীঃথ গঙ্গাকে আশিবে ॥ 
ভগীরথ হইতে পু্রবে জলানধি | 

শু রহিবেক্ক দিদ্ু তাবহ অবাধি ॥ 
শিরেতে বন্দিয। ত্রাঙ্ম:ণর পৰরজ। 
কহে কাশীদ!স গনাধরের অগ্রস ॥ 


সগরব*শোপখ্যান ও কশিলের শাপে 
গর সমন ভিম্। 

এত শুনি জিজ্ঞাসিল বশ্মের নন্দন । 
কহ শুনি ঘুনি পিদ্ধু পুরণ কথন ॥ 
কেঝ। জ্ঞাতি হেতু ভনী1থের উপায়। 
বিস্তারিত মুনরাঙ্গ জানাও আমার ॥ 
লোমশ ব.লন শুন ধাণ্মক রাজন। 
সগর নামেতে রাজা বাহ্‌র নন্দন ॥ 
তালজগ্ম হৈহয়ানি রাজ। বশ কার। 
পৃথিবা পালন করে ছুউজনে মার ॥ 
পুরবাগ্থ। করি রাজ। হইল চিন্তত। 
তপস্ত। করিতে গেল ভাধ্যার নাহিত ॥ 


তপোবলে সাক্ষাৎ হইয়। মহেশ্বর। 


: বলিলেন সগরে মাগির! লহ বর ॥ 
। সেই হেতু এই বর মাগিল! রাজন। 


দেহ ষাটি সহ্র তনয় ভ্রিলোচন ॥ 


: হুর বলিলেন বর না.গ;ল রাজন। 
: হইবে তোমার বাটিসহশ্রনন্দন ॥ 
' সম'যু সবাই এককালে হবে ক্ষয়। 


বংশরক্ষা করিবেক একই তনয় ॥ 
শৈব্যার উদরে যেই এক পুর হবে। 
তাহা.ত ইক্ষাকুবংশ উনাত পাহবে ॥ 
এত বল অন্তদ্ধান হইলেন হর। 
সগর চলিয। গেল আপনার ঘর ॥ 
দুই ভাষ্য। সহ বাস করে মতিমান। 
সময়েতে প্রসব হহল ছুহজন। 

শৈব্যা প্রসবল এক স্থন্দর নন্দন ॥ 


 বৈদভ'র গর্ভে এক অপাবু জান্মল | 


দেখিয়। নৃপতি ফেলোইতে খাজ্ঞ। পিল ॥ 
হেনকালে ঘের রবে হৈলু শৃন্ঠবাণী। 
কি কারণে বংশত্যাগ কর নুপমাণ ॥ 
যত বাঁচি আছে এহ লাউর [ভতর। 
দ্বতপুর্ণ হাঁঁড়তে রাখহ নৃপবর ॥ 
ইহাতে পাইবে ষাটি সহস্র নন্দন। 

এত শুনি নরপতি রাখে গেহক্ষণ ॥ 
ঘৃতহাড়ি প্রাত এক ধাত্রা নিয়োজিল। 


: ষাটি সহস্র পুত্র তাহাতে জন্মিল ॥ 


অশ্বমেধ আরান্তন বাহুর নন্দন । 

ঘোড়া রাখিবারে নিয়ো 'লল পুল্রগণ ॥ 
সসৈন্যে তাহারা ষাটি সহস্র নন্দন। 
ঘোড়া রাখিবারে গেল পর্বত কানন ॥ 
জলহান সিন্ধু মব্যে করয়ে ভ্রমণ । 
ঘোড়ার রক্ষণে সবে থাকে পর্বব ফণ ॥ 
ইন্দ্র বলে আর কেন রাজ্য পাছে যায়। 


শত যজ্ঞ সাঙ্গ হৈল কি হবে উপায় ॥ 


বনপর্বব । ] 


রি করি নিযে ঘোড়। রাখে পাতালেতে । 
যখানে কপিল মুনি ছিলেন যোগেতে ॥ 
কণ্থা ন। দেখিয়া অশ্ব চিন্তিত হইয়! | 
দগতুরর স্থানে সবে জানাইল গিয়। ॥ 
শুনি হা দৈববশে করিল উত্তর | 
ঘাঢ না আনিয়া কেন আইলি রে ঘর ॥ 
“পড় আভল পাইয়। চলিল সর্ববজন। 
কলি ধারয়া পৃর্থী করিল খনন ॥ 
ত ত বারিনিখি খনিতে খনিতে । 
স্বরণে গেল পুরা পূর্ববভিতে ॥ 
*হ12 ছানযা পুষ্বী বিদার করিল । 
পহাসপুতরতে গিয়া সবে প্রবেশিল ॥ 
০ হা দেখিল কপিল মহাখুনি । 
₹-৮ন তেজ যেন জলন্ত আগুনি ॥ 
ত'57 মাশ্রমতে দেখিয়া হযবর। 
য় -ঘাড়া গিয়া ধরিল সত্বর ॥ 
"র গনুর করিল অনাদর। 
কপিল মুনি কুাপিত অন্তর ॥ 
দুই চর হইতে অনল 
ডঃ 2"শ করিংলন কুমার সকল & 
নব দখে বার্তা পাহল সগর। 
- কুল হয় রাজ। বিরল অন্তর ॥ 
£ হযে শাকাকুল! চিন্তে নরপতি । 
রি [চন্তিয়া করিল স্থিরমতি ॥ 
শম'ন পানর অসনঞ্জের নন্দন । 
ত154 ভ্াকযা রাজা বালল বসন ॥ 
পলির শাপে ভন হৈল পুক্রগণ । 
সক *ন্ট হহবেক মশ্বের কারণ ॥ 
১ ৩0৭ করিয়াছি তাষার পিতাক | 
হদ। বন শাহি দোখ যচ্ছের উপার 
82: জিজ্ঞালল কহ মুনিবর । 
“₹% অত্/জ্য পুভ্রে ত্যঞ্জিল সগর ॥ 
দন বললেন পুক্র শৈব্যাগরর্ভে হয়। 
নাবন সমযে বড় কুকম্ম করয় ॥ 
দ্ধ?থ শিশুগণ ধার হস্তে গলে । 
পরে তুলিয়৷ স্কূমে আছাড়িয়। ফেলে ॥ 


৮ 


শর 


ভুত 
দির 
5 









বহি 
্ 


কেশবার্ধে চিনোষি ত্বাং বরদা-ভব শোভনে । 


মম কোণে দ্ধ নত 
তব পৌব্র কারবেক্ সরান ডঝার ॥ 
 শিবে তুন্ট কারয়া আনবে রধনা । 


৩৬৫ 


: একত্র হইয়া তব বত অজাগণ। 
' সগর রাজার প্রত কৈল নিবেদন ॥ 


তাতরূপে আমা সব করহ পালন । 
দুষ্ট দৈত্য পরসক্রে করহ তারণ ॥ 
ক্রুদ্ধ হয়ে আজ্দ্া পিল যত প্রজাগণে। 


প্রাম হৈতে বাহির করহ এইক্ষণে ॥ 


এইমত নিজ পুর ত/জিল সগর। 


 পৌত্রে যে কাল রাজা শুন নরবর ॥ 


তোছা বিনা কুলাঞ্টর কেহ নাহি আর। 


যন্্ুবিদ্ব নরক হহতে কর পাখ॥ 


পিতামহ বস্ন শুশিযা অংশুমান । 


_যথায় কপিল খুনি গল সেহ স্থান ॥ 


প্রণাম করিয়া বহু কারল স্তবন। 


তুষ্ট হ'য়ে বাললেন কি চাহ রাজন ॥ 
এত শুশি অংশুমান কহে নোড়করে। 
কৃপা বদি কর প্রত দেহ অশ্ববরে ॥ 


দ্বিতায়ে মাশিল পতৃশণের সদণতি । 


' বাঞ্ন পুণ হউক বলিল মহামাত এ 


সত্যশীন ক্ষমাশাল বণ্মে তব জ্ঞান । 
তব পিতা হ5০5 সগর পুজবান ॥ 
পপর কুমার । 


যদ্ সাঙ্গ কর অশ্ব লহঙগা এখন ॥ 


মুনরে প্রনাম করি লয়ে অশ্থণর | 
অতশুমান পিল পিতাএভের গোচর ॥ 
আলিঙ্গন দ্িয়। বনু করিল সম্মান । 


; অশ্বমেধ বজ্ন্ত রা্জ| কৈল সনাধান ॥ 


পৌল্রে রাজ্য পয়। “শবে গেল তপোবন। 
অংশুমান শাললেক সকল ভুবন ॥ 

হইল দিল প সাদুম তাহার নন্দন । 

দেখি স্মানান্দ ৩ খড় হইল রাজন ॥ 
দিলাপ পাল শিজ পিতৃ-সিংহাসন। 
শুনিল কপিল-ংক্রাবে দ্ধ পিতৃগণ ॥ 
গঙ্গ। হেতু তপ্ত কপিল বহুকাল । 
তথাপি আনিতে গঙ্গ। নারিল ভূপাল॥ 


৩৬৬ 


তাহার নন্দন মহারথ ভগীরথ । 
যার যশ-কর্পুরে পুরিল ভ্রিজগৎ ॥ 
কপিলের কোপানলে দগ্ধ পিতৃগণ । 
লোকমুখে শুনিয়া চিন্তিত রাজন ॥ 
মন্ত্রীরে করিয়া রাজ! রাজ্য সমর্পণ | 
গঙ্গার উদ্দেশে গেল দিলীপ-নন্দন ॥ 
গঙ্গাবতরণ ৪ সগর-সন্তানগণের উদ্ধার। 
হিমালযে গিয। মহাতপ আরম্তিল। 
কঠোর তপেতে সব তপস্বী তাপিল ॥ 
ফলাহার পত্রাহার কৈল বাতাহার । 
অনাহারে তপ কৈল অস্থিচন্মসার ॥ 
দেবমানে তপ কৈল সহত্র বসর। 
তপে তুষ্ট গঙ্গ' আইলেন দিতে বর ॥ 
গঙ্গ। বলিলেন রাজ। কেন তপ কর । 
প্রীত হইলাম আমি মাগি লহ বর ॥ 
জাহ্বীর বাক্য শুনি হৈল হৃষ্টমন। 
করযোড়ে কহিলেন দ্িলীপ-নন্দন ॥ 
কপিলের কোপানলে দগ্ধ পিভৃগণ । 
তা সবার মুক্তি হেহু করি আরাধন ॥ 
যাব তোমার জল না হয় সেচন। 
তাবৎ সদগতি না পাইবে পিতৃগণ ॥ 
তোমার চরণে এই করি নিবেদন । 
উদ্ধার করহ মাত। মম পিতৃগণ ॥ 
যদি কৃপা করিল! গো মাগি তব পায়। 
আপনি তথায় গিয়া উদ্ধার সবাষ ॥ 
গঙ্গ। বলে তব প্রীতি যাইব তথায়। 
মম বেগ সহে ছেন করহ উপায় ॥ 
গগন হইতে চ্যুত হইব যখন । 
মম বেগ সহে হেন নাহি অন্যজন ॥ 
এত শুনি ভগীরথ করিল গমন । 
কৈলাস শিখরে শিবে করিল স্তবন ॥ 
তপন্ঠাতে হইলেন তুষ্ট দিগন্থর । 
গঙ্গ। ধরিবারে ভগীরথ মাগে বর & 
নিজ ইস্ট জানি তুষ্ট হয়ে মহেশ্বর। 
শ্ীতিতে বলেন চল যাব নৃপবর ॥ 


] 
| 


শে শাশশশীশি শশী শী? শা নািটি শী শীট শশী শশী শশী শশী শীতে পেশী শা শা 


মাপ শা শশী তি শি শশী দশশীটিটি 


তদঙ্গ সম্ভবৈঃ পত্ত্ৈঃ পৃজরামি যথা হরিং রর রা ভার, 


হিমালয় পর্বতে কহেন উমাপতি । 
আনহ কোথায় আছে তব হৈমবতি ॥ 
ভববাক্যে ভগীরথ গঙ্গা! চিন্তা করে। 
জানিলেন ব্রহ্ধলোকে গঙ্গ৷ তা অন্তরে ॥ 
আকাশ হইতে গঙ্গ! দেখি শুলপাণি। 
পড়িবেন হরশিরে করি ঘোর ধ্বনি ॥ 
মকর কুস্তীর মীন পুর্ণ মহাজলে । 
মুক্তামাল! শোভে যেন চক্দ্রচুড় গলে ॥ 
শিবশির হৈতে গঙ্গা হৈলেন ব্রিধার। । 
একধারা আসিয়া পড়িল বন্থন্ধর! ॥ 
স্বর্গেতে যে ধারা তার মন্দাকিনা খ্যাতি 
মর্ত্যে অলকানন্দ! পাতালে ভোগবতা ॥ 
ভগীরথ প্রতি বলিলেন ভাগীরথী । 
তোমার কারণ আমি আইলাম ক্ষিতি ॥ 
পিতৃগণ তোমার আছে কোন্‌ দিকে! 
কোন্‌ পথে যাইব চলহ মম আগে ॥ 
আজ্ঞামাত্র আগে যান দিলীপনন্দন। 
কলকল শব্দে গঙ্গ। চলিল তখন ॥ 
হিমালয় পর্বতে হইল উপনীত । 

পথ না! পাইয়। গঙ্গা হইল ভাবিত ॥ 
অতঃপর এরাবতে কর রাজ ধ্যান। 
নতুবা কেমনে বল হইবে পয়াণ ॥ 
গঙ্গাবাক্যে এরাবতে করিলেন স্ততি ৷ 
স্তবে তুষ্ট হুইয়৷ আইল গজপতি ॥ 
রাজ। বলে মহাশয় নিস্তার এ দায়। 
গিরি বিদারিয়া পথ দেহ গঙ্গ। মায় ॥ 
শুনি করা ছুষ্টমতি বলিল রাজারে। 
পথ করি দিতে পারি যদি ভর্জে মোরে 
করণে হাত দিয়া রাজ। আইল সত্বর। 
ছলেতে জানায় সব পশুর উত্তর ॥ 
যাও বাছা ভগীরথ কহিবে করীরে। 
বেগে দাগাইলে আমি ভজিব অচিরে ॥ 
মাতঙ্গ নিকটে গিয়৷ বলে ভগীরথ । 
শুনি করী শ্রীত্রগতি করি দিল পথ ॥& 
গিরিখণ্ড করি দন্তে টানিয়।৷ ফেলিল। 
মহাবেগে মহাধাত্। গমন করিল ॥ 


শী 


বলপর্ব ।] 


সম্মুখে পড়িয়া হস্তী ভাসিয়া চলিল। 
আছাড়ে বিছাড়ে তার প্রাণমাত্র ছিল ॥ 
স্তব করে গজবর ত্রাহি ভ্রাহি ডাকে । 
বলে মাগো পশু আমি কি কব তোমাকে ॥ 
তাগীরথী দয়া করি রাখিল জীবন। 
প্রাণভয়ে এরাবত পলায় তখন ॥ 
(বেগেতে চলিল গঙ্গ। আনন্দিত মনে । 
উপ্নাতা৷ হৈল৷ জহুযুনির.সদনে ॥ 
,দখিয়া গঙ্গারে মুনি করিলেন পান। 
গঙ্গ। ন। দেখিয়া রাজ হৈল হতজ্ঞান ॥ 
মুনিবরে স্তব করে কাতর অন্তরে । 
তুষ্ট হ'য়ে মুনিবর গঙ্গ৷ দিল পরে ॥ 
চিরিয়৷ আপন হাঁটু বাহির করিল। 
জাহুবী হইল নাম, সর্বত্র ঘোষিল ॥ 
কলকল শব্দে হয় গঙ্গার পয়াণ। 

কত শত লোক তরে নাহি পরিমাণ ॥ 
তাহ! দেখি হরধিত দ্িলীপ-নন্দন । 
বেগেতে আইজ গঙ্গ। কপিল সদন ॥ 
বথায় আছিল ভন্ম সগর-সন্তান। 
পরশে পরম জল বৈকুণে প্রস্থান ॥ 
পিভৃগণ মুক্তি দেখি আনন্দ অপার । 
প্রণাম করিয়। নাচে দ্িলীপ-কুমার ॥ 
ভগীরথ হৈতে সমুদ্রেতে হৈল জল। 
যাহ! জিজ্ঞাসিলে রাজা কহিন্ু সকল ॥ 
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান। 
কাশীদাল বিরচিল সগর-আখ্যান ॥ 


পরশুরামের দর্পচুর্ণ। 
লোমশ বলেন এই মহাতীর্থ স্থান । 

পরশনে হয় তার বৈকুণ্ছে প্রস্থান ॥ 
পূণ গঙ্গা এই স্থানে বিন্দুর নাম। 
যেই স্থানে হতবীর্ষ্য হইলেন রাম ॥ 
যুধিষ্ঠির কহিলেন কহ তপোধন। 
হইলেন হতবীর্য্য রাম কি কারণ ॥ 
লোমশ বলিল পূর্বে নাম দাশরধি। 
বিষু-অংশে চারি ভাই রঘুকুলপতি ॥ 


৩৬৭ 


| লক্ষ্মী অংশে জন্মিলেন জনক-নন্দিনী ॥ 
| তাহার বিবাহে পণ কৈল নৃপমণি.॥ 
ধূর্টির ধনুভ্গ যে জন করিবে। 
তাহারে আমার কন্য। জানকী বরিবে ॥ 
দেশে দেশে বার্তা দিল জনক রাজন । 
বিশ্বামিত্র স্থানে রাম করেন শরবণ ॥ 
যজ্ঞরক্ষা করিলেন রাক্ষল মারিয়। | 
সীতা লভিলেন রাম ধনুক ভাঙ্গিয়া ॥ 
সীত৷ লয়ে যান রাম অযোধ্যানগর । 
পথেতে ভেটিল কুলান্তক ভৃগুবর ॥ 
দুর্জয় ধনুক বামে দক্ষিণে কুঠার। 
পৃষ্ঠে শর তৃণ তার শিরে জটাভার ॥ 
দুই চক্ষু রক্তবণ প্রকাণ্ড শরীর । 
কর্কশ বচনে কহে চাহি রঘুরীর ॥ 
জীর্ণ ধনু ভাঙ্গি তোর এত অহঙ্কার। 
সীতারে লইয়া যাস অগ্রেতে আমার ॥ 
ন! জানিস ভৃগুরাম ক্ষত্রিয় কোঙর। 
ক্ষণেক ভিষ্ঠহু বুঝি পরাক্রম তোর ॥ 
তিন সপ্তবার ক্ষত্র করেছি নিধন । 
নিক্ষত্র করিয়া ধর, করেছি তর্পণ ॥ 
এত বলি ছুর্জয় ধনুক দিল ফেলি । 
দিলেন ধন্ুকে গুণ রাম মহাবলী ॥ 
রাম বলিলেন জমদগ্নির নন্দন । 
ধনুকেতে গুণ দিন্ু কি করি এখন ॥ 
ইহা শুনি ভূগুপতি দিল দিব্য শর । 
শর সহ বিষুবতেজ €”ল রঘুবর ॥ 
আকর্ণ পুরিয়! ধনু কহে দাস্পর্থী। 
কোথার মারিব অস্ত্র কহ দগ্চপতি ॥ 
ব্রাহ্মণ বণের গুরু মম বধ্য নহ। 
অব্যর্থ আমার 'স্ত্র কোথা মারি কহ ॥ 
স্্রতি করি বলিলেন ভগুর কুমার । 
অস্ত্র মারি দ্বর্গপথ রুদ্ধহ দ'মার ॥ 
একবাণে স্বর্গরোধ করেন ভাহার । 
পরশুরামের গেল যত অহঙ্কার ॥ 

মুনি বলে কছিলাম রামের আখ্যান। 
কাশীদাস বিরচিল গুনে পুপ্যবান 
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শ্যেন কপোত উপাখ্যান । 


লোমশ বলেন ডাকি ধন্মের নন্দনে । 

শ্যেনকপোনের কথা করহ শ্রবণে ॥ 
এই বিতস্তা নদী শিবিরাজ্য দেশে। 
সারন সারসী ক্র:ড়া করিছে উল্লাসে ॥ 
উশনীর নামে নুপ আছিল তথাম। 
হদ্রে অনুষ্ঠানে উন্দ্র পরাভব পায় ॥ 
অগ্নি সনে নুক্তি করি অতি সঙ্গোপনে | 
শ্যেন ও কপোত রূপে ছলিতে রাজনে ॥ 
ধরিল কপোতরূপ দেব হু্াণন । 
দেবরাজ শ্যেন রূপ করিল ধারণ ॥ 
সভাতলে যচ্ছে ব্রঠী আছিল রাজন্‌। 
শ্যেন ভযে কপোতক লইল শরণ ॥ 
ছদ্মবেশী কপোতক কহিল রাজাযু । 
লইন্ু শরণ প্রভু রাখ ঘোর দায় ॥ 
কপোতে ব্যাকুল হেরি কহে উশীনর । 
তোমারে রক্ষিতে প্রাণ দিব কলেবর ॥ 
শ্যেন আপি কহে নৃপ একি আচয়ণ। 
মোর ভক্ষে রক্ষ তুমি কিসের কারণ ॥ 
বাজ বলে পক্ষীরাঙ্ কি করিব আমি। 
অনর্থক ন। বুঝি শিন্দ মোর তুমি ॥ 
কপোত প্র'ণের ভয় লয়েছ শরণ ! 
কেমনে কালের করে করিব অর্পণ ॥ 
শ্যেন বলে মহারাজ করহ অআবণ। 
ক্ষুধায় আকুল মাম না স্বরে বচন ॥ 

ণেক বিলম্ব হলে বাবে মম প্রাণ । 
এত শুনি মকাত:র কহিল রাজন ॥ 
অন্য খাগ্ খাও তুমি রহিব জীবন । 
বৃষ স্বগ ছাগ “হষ পাহ। আকিঞ্চন ॥ 
শ্যেন বলে অন্য মাংস নাহি মোরা খাই। 
কপোত মোদের খাদ্য দেহ মোরে তাই ॥ 
কপোত যদ্যপি তব ন্েহের ভাজন। 
নিজ মাংস দাও মোরে কপোত সমান ॥ 
তৰ মাংস কপোতে : তুল্য যদ্দি হয়। 
সেই মাংসে তৃপ্ত হব শুন মহাশয় ॥ 


ূ উশনারের মাংস দান ও স্বর্গে গমন । 


র উশীনর নৃপমণি, আশ্রিতে রক্ষিনু জানি, 

| তুলামক্ত্র আনিয়া সন্বরে । 

1 উরুদেশ খণ্ড করি, মাংস দেয় তুল্য করি, 

র কপোতের তুল্য করিবারে ॥ 

দেয় মাংস রাশি রাশি, তবু হুয় ভার বেশি, 
হুন্তাশন কপোতের ভারে । 

ক্ষণকাল চিন্তা করি, উশনীর হরি ম্মরি, 
তুলে বৈসে নিজে ত্বরা করে ॥ 

হেরি হেন নৃপ মতি, শ্যেনরূপী সুরপন্তি, 
কহিলেন শুনহে রাজন । 

হ্থরপতি মঙ্গ নাম, রাজ্য করি সুরধাম, 

কপোত বেশেতে হুভাশন ॥ 

ধাশ্মিকত। দোৌখবারে,মার। দ্বোহে ছল ক'রে, 

| আলিয়াছ তোমার সদন। 

1 হেরি তব ধায় নষ্ট, হইলাম বড় তুষ্ট 

ৰ কাহ শুন মোদের বচন ॥ 

ূ নর স্বাল। হল নাশ, স্বণরারে স্বগবাজ, 

। হৈল তব শুন নরপতি। 

| ত্যজিয়। সংসার মায়া, ধরিয়। দেবের কার. 

ূ 

| 

1 


চল চল (মাদের সংহতি ॥ 

। শৃন্য হ'তে রথ আসে, চলিল অমর বাদে 
যজ্ছের প্রশহাবে উশানর। 

। অপ্পরী যোগিনা +ত, দেবাদি কিন্নপা ধত 
পুপ্প বৃষ্টি করেন অমর ॥ 


ভীনের পন্মান্বেষণে গমন ও হনুমানের 
সাহত সাক্ষাত 
জন্মেজয় জিজ্ভাসিল কহ মুনিবর | 
চারি ভাই কি কন্ম কিল অতঃপর ॥ 
গেঁতে রহিয়া কি কিল ধনঞ্জয়। 
কত দিনে একত্র লবার মিল হয় ॥ 
বলেন বৈশম্পায়ন শুন কুরুবর । 
' কৃষ্ণালহ কাম্যবনে চারি সহোদর & 


বনপর্বব | ! 


নত দ্বেজবর ধৌয্য লোমশ সংহতি । 
চয রাত্রি হেথায় রহিল ধন্মপতি ॥ 
একদিন দেখ তথা দৈবের ঘটন। 
বিল উন্তরদিকে মন্দ সমীরণ ॥ 
্রগদ্ধি দ্দর বায়ু অতি শ্ুশীতল । 
পদুগন্ধে পুরিল সকল বনস্থল ॥ 
ত:*গাদে করিল মুগ্ধ সবাকার মন । 
পুন গুন প্রশংসা করিল সর্ববজন ॥ 
 উন্ভরমখেতে মবে করে অনুমান । 
' পুগর সাধনে যেন যোগীর ধেয়ান ॥ 
কনমতে কহ না জানিল নিরূপণ । 
লঘশেরে জিজ্ঞাসেন ধন্মের নন্দন ॥ 
গনহ্‌ ব্ুস্তান্ত বদি কহ মুনিবর ! 
₹*ব। হৈতে আসিতেছে গন্ধ মনোহর ॥ 
“ন্‌ মত পুষ্প সে কোথায় উপবন । 
রা পাইব কিংব। অসাধ্য সাধন ॥ 
"এ বলে আছে গন্ধমাদন পর্বত । 
দঃরাবরে আছে তাহে পুষ্প শত শত 
₹বেরের পুষ্প সেই অতি মনোহর । 
রক আছয়ে লক্ষ লক্ষ অনুচর ॥ 
এবণের পুজ্প সেই গন্ধের অবধি । 
“ঘ্টয় হইবে প্রাপ্তি বাঞ্। কর বদি ॥ 
এ০*ক বৃস্তান্ত যদি কহিলেন সুনি। 
ধা হৈঘা ভামেরে কহিল যাজ্জসেনী ॥ 
»*। প্রতি শ্রদ্ধা বদি তোমার আছয়। 
মস্টান্তর শত পুষ্প দেহ মহাশয় ॥ 
দরে পুজিব আমি করি এ বালন। | 
হানার কৃপায় বদি পুরে সে কামনা 
ঠ'নার অসাধ্য নাহি এ তিন ভুবনে । 
হনেমোগ করহ আমার নিবেদনে ॥ 
পদকে ব্যাকুল! দেখিয়। বৃকোদর । 
ন্ুঃতি লইলেন ধন্মের গোচর ॥ 
বন্দন. করিয়া যত ব্রাহ্মণম গুলা । 
ধম্মেরে প্রণাম করে, করি কৃতাঞ্জলি ॥ 
বু্িষ্টির বলেন সে দেবের আলয় । 
কাহার সহিত যেন বিরোধ না হয় & 


.৪৭--৪৮৯ 


 গন্ধানুলেপনং শান্তং বরাভয়করাম্থজং | 


৩৬৯ 


যাও শীঘ্তর ত্বর। করি এস ভ্রাভৃবর । 


শুনিয়া উত্তরে যান বীর বৃকোদর ॥& 
দেখিল সুন্দর বন ছায়া স্ুঈতল। 
দিব্য সরোবর তথা শ্রবাসিত জল ॥ 


_কতুদূরে দেখি বার কদল'র বন। 
 চলিছে উত্তর পথে প্বন নন্দন ॥ 


প্রবেশিযে দেখে বন সপ্ক কললী | 
করিল উদরপুণ ভাম মহাবল ॥ 
মারিল বত পশু নতি তার আন্ত । 
নভ বনে আছিল হরহু হন্ুমন্ড ও 
ভাঙ্গিল কুদলাবন কারি জন্বমান । 
ব্রানভবে শীছগতি কাকিল পান ॥ 


দেখিয়া জানিল এইট মম ভা ইবর । 


নতুবা এমন দ করে কান নর ॥ 


জানি ছদ্বা করল পবন অঙ্গজণ্ | 


হইল সত্র জীর্ণ অতি ক্ষণ তনু ॥ 
ব্যাধিতে পড়িত 'মঙ্গ অস্থিচন্ম সার । 
পড়িল পথে গিয়। শাম আগুসার ॥ 


দুদিকে কন্টক বন নাহি পরিমাণ | 
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 ল্ড্যিধা গমন পুল স্ব 


ম্ব্যপ্থ ুড়িয়া রহিল হনুমান ॥ 
-হনকালে উপনীত ভ।দ মহাঝল | 


_ দেখিলেন পথে পড়ে বানর দুর্ববল্‌ ॥ 


ভাম বলিলেন পথ ছাড় রে বানর । 
আবশ্যক কাধ্য আছে মষ্ব হর | 


: শুটানয়। ভাষের তাত জহি বাহ 


টি ৬. ্ 
এায়। কার আহত বটিসিত লিল শান ও 
বারে পারে কাহিলের নহি শাল । 
$ 2০58 

। ভে 


নি 


ল্য শিতি কটিজ 


(বরা ॥ 


£ ভিড আব্ত এলাহি ॥ 


এ মহবার ॥ 


নড়িতে নাভি 


ৃ তক শুনিয়ু? ভান ১সন্ভু এনে মন। 
' সকল শরীরে জান্মারূগী নাবায়ণ ॥ 


ইহারে লঙ্যিয়। আমি বাইব কেমনে । 


; এতেক বিচারি তবে কহে হন্ুমানে ॥ 


2 কপি: নিজওরং কাপৈনাবলাকিও 





£1 57. ব মহা নর 





ধার্মিক বানর তৃমি বৃদ্ধ পুরাতন । 
অনীতি করিতে যুক্তি দাও কি কারণ ॥ 
*্ঠনিয়াছি শাস্ত্রে হেন আছে বিবরণ । 
যত্র জীব তত্র শিন জপে নারায়ণ ॥ 
 দেখিয়! শুনিয়া কেন করিব দুর্নীতি | 
লঙ্বিয়। যাইতে বল নাহি পধন্মে মতি ॥ 

-হুন্ুমান বলিলেন আমি যে বানর । 
ধশ্মাধর্্ম জ্ঞান কোথা পশুর গোচর ॥ 
তবে ভীম অবজ্ঞ! করিয়া বাম হাতে । 
ধরিয়। তুলিতে যান নারিল। তুপিতে ॥ 
বিল্মায় মানিয। তবে বার বৃকোদর । 

' শক্ত করি ধরিলেন দিয়। ছুই কর ॥ 
যতেক আপন শক্তি কৈল প্রাণপণ । 
মহাশ্রমে নাড়িতে নারিল কদাচন ॥ 
বছিল অঙ্গেতে ঘাম হইল ফশীপর। 
বিনয় পূর্বক কয় ফুড়ি ছুই কর ॥ 
কে তুমি দেবতা যক্ষ গন্ধবর্ব কিন্নর । 
রাক্ষন মনুষ্য কিংব। হবে নাগেখর ॥ 
জানিলাম মম দর্প নাশিতে বিশেষে । 
ছলিতে আইলে বৃদ্ধ বানরের বেশে ॥ 

 চক্দ্রবংশে জন্ম রাজ। পা মহামতি । 
ভার ক্ষেত্রে জন্ম মম পবন-সম্তুতি ॥ 
ভীমলেন নাম মম জান মহাশয়। 
মম জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির ধর্মের তনয় ॥ 
ঝাজ্য ধন নিয়া শত্রু পাঠাইল বনে । 
তপন্থীর বেশে ভ্রমি ভাই পঞ্চজনে ॥ 
কহিলাম নিজ কথ! তোমার অখ্র্রেতে। 
সম্প্রতি যাইব গন্ধমাদন পর্ববতে ॥ 
আনিব স্থবর্ণ পদ্ম ঈশ্বরের হেতু । 
পাঠাইয়া দিল মোরে ভাই ধর্্মসেতু ॥ 
এতেক কহিল যদি ভীম মহামতি। 
প্রসন্গ হইয়া! তবে কহিল মারুতি ॥ 
জিজ্ঞাদিলে শুনহ আমার বিবরণ । 

'কেশরীর ক্ষেত্র জন্ম পবন নন্দন ॥ 
রামকাধ্য হেহু মোরে স্জিল বিধাত! ৷ 
'হনুমান নাম মোর রাখিলেন পিতা ॥. 


বনবাস উপশমে যাঁদি যুদ্ধ হয়। 


ূ চলিল উত্তর পথে । 


এতেক শুনিয়া তবে ভীম মহাবল। 
দণ্ডবহ হইয়! পড়িল ভূমিতল ॥ 
বলিলেন অপরাধ ক্ষমহ গৌনাই । 
যুধিষ্ঠির তুল্য তুমি মম জে;্ঠ ভাই ॥ 
নিজ মৃত্তি মহাশয় করিয়। প্রকাশ। 
পৃরাও আমার যে মনের অভিলাষ ॥ 
শুনিয়। হাসিয়। তবে হনুমান বার। 
দেখিতে দেখিতে হৈল পূর্বের শরীর ॥ 
মনের আবেশে বাড়ে বীর হনুমস্ত। 
কি দিব উপমা যেন পর্বত জ্বলন্ত ॥ 
মুচ্ছাগত হৈয়। ভাম পড়ে ভূমিতলে । 
তথাপিও মহাবীর বাড়ে কুতুহলে ॥ 
উদ্দে লক্ষ যোজন হুইল পদ নখ । 
ব্রহ্মাণ্ড উপরে গিয়া ঠেকিল মস্তক ॥ 
বিশেষে দেখিয়। ছুঃখ বীর বুকোদর । 
পূর্বমত ক্ষুদ্র দেহ হৈল মায়াধর ॥ 
আশ্বাসিয়।৷ ভীমেরে করিল চেতন । 
স্বৃতদেহে সঞ্চারিল যেমন জীবন ॥ 
বুকোদর কহে দাণ্ডাইয়! বাড়করে। 
বিস্তর বিন করি বানর-ঈশ্বরে ॥ 
তোমার চরণে মম এই নিবেদন । 
আমার পরম শক্র আছে ছুধ্যোধন ॥ 


সেইকালে সাহায্য করিবা মহাশয় ॥ 
ভীমের সহিত ধক্ষগণের যুদ্ধ ও পুষ্প আহরণ: 


অতঃপর ভীম, পরাক্রমে যম, 


ছুই ভিতে যত, আছয়ে পর্বত, 
। নানাবর্ণ বৃক্ষ তাতে ॥ 
। পরম কৌতুকে, আপনার স্থখে, 
স্বচ্ছন্দে গমনে যায়। 

কি করে সন্ধান, 


॥ 
! 
! 
। 


দেখিয়া নির্দল জল । 


বামোরু-শক্তি-লংযুক্তং শুক্লাভরণছুষিতং ॥ 








৩৭১। 
_ উচ্চ সব শাখা, বিস্তারে অলেখা, | ন্বান করি হুট,  পুজ! টৈল ইট, 
নব জলধর আভা ॥ কৌতুকে তুলে কমল ॥ ' 
সপ্ত শৃঙ্গ তখ।, শোভা করে যথা, ! দেখি পরস্পর, কহে অনুচর, 
তাহে- নানা তরুগণ । | কুবের কিস্কর যত। 
পবন-নন্দন, আনন্দিত মন, | দেবের উদ্যানে, ভয় নাছি মনে, 
স্থখে কৈল আরোহণ ॥ | দেখি যে অজ্ঞানবত ॥ 
প্রতি শুঙ্গে পক্ষ, সগ লক্ষ লক্ষ, ; কেহ বলে উঠ, না করিহ হু 
পশ্ুগণ অগণিত । ! কমল কনক ফুল। 
নানা পুস্প বনে, মধুকরগণে, ূ অল্লতর প্রাণ, মানুষ অজ্ঞান 
মধুপানে আনন্দিত ॥ | কি জানে ইহার মুল ॥ ূ 
কোকিল কান্ড্ুলি,  গুগ্ররিছে অলি, ৷ কেহ সাধুজন, মধুর বচন! 
বিবিধ বিহঙ্গ রব। | কহে ভীমলেন প্রতি । 
(দখে নানা স্থানে, মকল দোপানে, 1 কহ মহামতি, কাহার সম্ততি! 
দেবের আশ্রম সব ॥ | কি হেহু হেথ। আগতি ॥ 
তাহার উত্তব, রম্য সরোবর, | এই সরোবর, যক্ষের ঈশ্বর 
স্থবর্ণ পঙ্কজ বন। ূ ঈশ্বর ইহার হয়। ? 
দক্ষিণ পবন, বহে অনুক্ষণ, | দেখি সাধু হেন, ভাল মন্দ. 
আমোদে মোহিত মন ॥& ] কারে নাহি কর ভয় ॥ 
গন্ধ অনুসারে, চলিল উত্তরে, | ভীম বলে মোর, নাম বকোদন 
পুষ্প হেতু মহাবুদ্ধি। ূ পাণ্ডুর নন্দন আমি । 
(দখ সরোবর, বীর বৃকোদর, ; ভয় নাহি মনে, এ তিন ভুবনে? 
জানিল যে কাধ্যসিদ্ধি ॥ ] স্বচ্ছন্দে সববত্র ভ্রমি ॥ 
স্তবানিত জলে, কনক কমলে, | ক্ষিতিপাল শ্রেষ্ঠ, মম ভাই জ্যেষ্ঠ, 
মধুপান করে ভূঙ্গ। যুধিষ্ঠির মহারাজ|। রর 
তথ| লাখে লাখ হংস চক্রবাক, | পুষ্প অনুলারে, পাঠান বে 
বিহরে রমণী সঙ্গ ॥ করিবেন দেবপুজ। & 
কারগুব বৃন্দ, - পরম আনন্দ, | পুষ্প লৈয়।৷ আম. যাব শীত্র 
সবাই সানন্দ হয়ে। করিতে ঈশ্বর-সেবা। 
মজি মনোভবে, কেলি করে সবে, 1 অন্য কম্ম নয়, কি কারণে 
নিজ পরিবার লয়ে ॥ ৰ এমত ছূর্ববল কেবা ॥ 
তথা লক্ষ লক্ষ, যক্ষরাজ পক্ষ, অনুচর কয়, - যাও ম 
আছয়ে রক্ষক লক্ষ । যক্ষরাজে গিয়া বল। 
মানিয়া' বিস্ময়, ভীমপেন কয়, নহিলে বলহু, করিবে ক 
কখন এ'নহে লক্ষ্য ॥ ূ তবে কি হহবে ভাল ॥ 
নির্ভয় শরীর, বৃকোদর বীর, ূ হাদি বুকোদর, কহে ওহে 
কি হেতু যাইবে তথ! । 


৩৭২ ্ষশক্ত্যা দক্ষতত্তেন গ্ৃতচারু কলেবরং । [ মহাভারত । 


সি পাস শো সী 
আসিয়া পাগুব, পুঙ্গ নিল সব, ; কহে যুধিষ্ঠির, প্রাণ নহে স্থির, 
কহ গিয়া এই কথ! ॥ | যাব না দেখি তারে ॥ 
ভীম মহাবল, তোলয়ে কমল, মর 
না মানিল যদি মান! । ভীমান্বেষণের ঘুধিষ্ঠিরের ঘাত্র' । 
কুবের কি্বরে, হাতে ধনুঃশর,  রুধিষ্টির বলে মুনি কর অবধান । 
রুষিল সকল সেনা ॥ : ভীমের বিলম্বে মম ব্যাকুলিত প্রাণ ॥ 
ভীমের উপর, সবে এড়ে শর, অস্ত্রশিক্ষা হেতু পার্থ স্বর্গেতে রহিল । 
বৃষ্টি হেন পড়ে কায়। মিথ্য। কার্ধ্য পুষ্প হেতু ভীমসেন গেল ॥ 
ক্রোধে রকোদর, উঠিয়! সত্বর, ব্যস্ত প্রাণ, ন| দেখিয়! ফোহাকার মুখ । 
মারিল বৃক্ষের ঘায় ॥ বিধি দেয় ছুঃখের উপর আরো ছুঃখ ॥ 
মারিল যতেক, কহিব কতেক, এত বলি ঘটোতকচে করেপ্ত স্মরণ । 
ূ যে কিছু আছিল শেষ। স্মরণ করিবামাত্র ভামের নন্দন ॥ 
কান্দি উচ্চৈম্বরে, কহিল কুবেরে, আসিয়া সবার পদে করিল প্রণতি । 
নু নিশ্চয় মজিল দেশ ॥ আশীর্বাদ করিয়! বলিল নরপতি ॥ 
র একজন, বিকৃতি লক্ষণ, ভাগ্যে আজি দেখিলাম বদন তোমার । 
মারিয়। রক্ষক কুল। মন দিয়া শুন বাপু কহি সমাচার ॥ 
চরিলেক হত, সরোবরে যত, পুষ্প হেতু গেল ভীম জনক তোমার । 
আছিল কমল ফুল ॥  চারিদিন না পাই তাহার সমাচার ॥ 
চহে নাম মোর, বীর বকোদর, . এই হেতু চিন্তা সদ! হতেছে আমার । 
পাওু নৃপতির স্থত। ঘটোত্কচ এ সঙ্কটে করহ উদ্ধার ॥ 
&ন মহাশয়, কহিনু নিশ্চয়, . প্রাণের অধিক মম বূকোদর ভাই । 
যঙ্গকুল হৈল হত ॥  শীত্রগতি চল তথা যাহব সবাহ ॥ 
চহে যক্ষরাজ, বন্দে নাহি কাজ, আমারে লহবে আর ভাই ছুইজন। 
তনয় আঁধিক হয়। সকল বর্ণের গুরু লইবে ব্রাঙ্গণ ॥ 
মামার উত্তর, কহিয়। সত্তর,  দ্রুপদ-নন্দিনী কৃষ্ণ জননী: তোমার । 
পুষ্প দেহ যত চায় ॥ . সে কারণে লইতে আমার অঙ্গীকার ॥ 
মাসি চরগণে, মধুর বচনে, ঘটোতকচ বলে দেব তোমার মাজা । 
সান্ত্রাইল ভীমসেনে। পৃথিবী বছিতে পারি কত বড় ছায় ॥ 
হেথা ধন্মস্থত, ভ্রিবিধ উৎপাত, মম পৃষ্ঠে আরোহণ কর সর্ববজনে । 
ৃ দেখয়ে শর্ববরী দিনে ॥ তোমার প্রসাদে তথ! যাইব এক্ষণে ॥ 
উচাটন মতি মুনিগণ প্রতি, : এত শুনি তুষ্ট হ'য়ে ধন্মের নন্দন । 
॥ . করিলেন নিবেদন। ' প্রশংস। করিয়! বহু দেন আলিঙ্গন ॥ 
হু মুনিবর, ভাই, বৃকোদর, 1! আরোহণ কৈল অগ্রে ব্রাহ্মণমণ্ডলী । 
না আইল কি কারণ ॥ ! কৃষ্ণা সহ তিন ভাই বসে কুতুহলী ॥ 
ধনিগণ কয়, "মা করিহ ভয়, ূ চলিল ভীমের পুক্র ভীমপরাক্রম | 


ভীমে কে হিংসিতে পারে। ' অনায়াসে গমনে তিলেক নাহি শ্রম ॥ 


বনপর্বব |]. 


এইমত অল্পদিনে রাজা যুধিষ্ঠির | 
উপনীত ঘথ। আছে বুকোদর বীর ॥ 
খিল অনেক সৈন্য কুবের-কিস্কর । 
বুন্ধেতে লইল প্রাণ বার বূকোদর ॥ 
দাড়ায় কৌনুকী মন ভীম মহামতি । 
হনকালে দেখিল আগত ধন্মপতি ॥ 
,ল্মশ ধৌম্যের কৈল চরণ বন্দন । 
মার্রীপুভ্র ইজনে কৈল আলিঙ্গন ॥ 
মধুর সম্ভাষে তুষ্ট কৈল যাজ্জসেনী ॥ 
ভ'দম সন্বোধিয়া কহে ধন্ম নৃপমণি ॥ 
পন ভাই তব যোগা নহে এই কর্ম। 
*ব বিজ হিংলা নহে ক্ষভিয়ের ধশ্ম ॥ 
হন কশ্ম কভু নাহি করিবে সর্ববথ । 
“বন্দু না কহিয়া৷ ভীম রহে হেটমাথা ॥ 
'দন কত তথায় রহিল সর্ববজন । 

এন দিন শুন তথা দৈবের ঘটন ॥ 
রগ করিতে ভাম গেল দূর বনে॥ 

এম্য পুরাহত গেল লংরাবর স্নানে ॥ 
শামশ পুস্পর হেতু প্রবোশল বন। 
'"এলহাঝ আশ্রমে আছেন চারজন ॥ 
হনকালে লটান্নর বকের বান্ধব । 

ন পরম শক্র জানিয়। পাশুব ॥ 
হু আশ্রঃ করিল মেছ বন। 
চাছি সাবধানে খা কে অনুক্ষণ ॥ 
[রে লড্বিতত দুদ ভমে করি ভয়) 
বরক্ষক-নন্ত্ ব্রাহ্মণ পড়য় ॥ 

রঃ বোগে। সই দিন দেগ শৃন্যালয় । 
শএ্রগতি আ.সির। রাক্ষন ছুহাশন & 
স্বস্কর গুি দেখি গভার গর্জজনে। 
১2৩ লাগিল ছষ্ট ধন্মের নন্দন ॥ 
সরে পাপৰতি ছুক্ট পাাপন্ঠ পাৰ । 
৮১ম্বক আদি মম বন্ধু ছিল সব ॥ 
শবারে মাধিল ত্্ট টু তোর ভাই। 
সহ অনুতাপে আমি নিদ্রা নাহি যাই ॥ 
ধবাঞ্ছিত কল আজি বিধাত! ঘটাল । 
এ কারণে চারিজন একত্রে মিলল ॥ 


পহ রি 


ডু দ 
নি 


্‌ বামে ধুতোৎপলাষাশ্চ সুরক্তায়াঃ স্থশোভনং ॥ 


/৩৭৩ 


| নিশ্চয় নিধন আজি করিব সবাকে। 

| ভীমাজ্ুনন মরিৰেক তোমাদের শোকে ॥ 
নিপাত হইল শক্র কাল হৈল পূর্ণ । 
এতেক কহিয়া ছুষ্ট ধরিলেক তুর্ণ ॥ 
পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া শীত্রগতি | 


 ভামে ভয় করিয়! পলায় ছুষ্টমতি ॥ 





1৫২৩৬ 


জটাম্ুধ বধ এবং পাগুবাদিগের বদারকাশষ মান্য । 
যুবিষ্টির বলিলেন রাক্ষস অধম। 

বুঝিলাম ম্মরণ করিল তোরে যম ॥ 

অহিংসক জনে হিংসা করে যেইজন। 


 অল্লকালে দণ্ড তারে করযে শমন ॥ 
: না বুঝিয। কি কারণে করিস্‌ কুকম্ম। 


| 


পাপেতে পড়িলি ছুষ্ট মজাহপি ধন্ম ॥ 


. ধন্ম নন্ট কর যার স্থখে অভিলাষ । 
: সর্বৰ ধন্ম নষ্ট হয় নরকেতে বাস ॥ 


ফলিবেক এখন তোগার ছুষ্টাচার | 
হুষ্টবি ভামের হাতে সবংশে সংহার ॥ 
ঘেপ্পদ-নন্দিনা কৃষ্ণ এত সব দোঁখ। 


: পরিত্রাহি ডাকে দেবা মুদি ভুহ আখি 1 
' হা কুষ্ করুণালিন্ধু রুপার নিদান। 

; করহ কমলাকান্ত কন্টে পরিত্রাণ ॥ 

: ভোমার পাগুব-বন্ধু মর্বলোকে কথ । 


। রক্ষা কর পাখুবংশ ম 


সেহ কথা পালন কঞিতে মোগ্য হয় ॥ 
বেথা গিলে ভমদেন করহ উদ্ধার । 
তোঁমা বিনা হুন্গারে ভারিতে নাহি আর ॥ 
কোথায় রহিলে [শি সার ধনপ্ম। 

জল নশ্চগ্ ॥ 


ব্যাকুল হইয়। ক্ষত! কান্দে উচ্চরায় ॥ 


: দেখিয়া দা 925 


দুরে থাকি ভামদেন শুনখরে পায় ॥ 
বুঝল অন্ন বার কান্দে ব বাচ্ছুলনা। 

। ব্যগ্র হৈযা। ব রিল গাইল অনি ॥ 

চর চারিগনে। 


: ডাকিয়া কহিল বব আনখাল বচনে ॥ 


1ওলাদ্ধ মনেতে ভন না কর পাকলে । 


: এখনি মারিব ছুঝ্টে চক্ষুর নিমিষে ॥ 


১৭৪ 


পরানন্দ-রসোল্লাস লোচনদয় পহ্থজং । ্ 


'[ মহাভারত। 





চ বলি উপাড়িয়। দীর্ঘ তরুবর। 
কি বলে রহ রে পাপিষ্ঠ নিশাচর ॥ 
ইয়। ভীমের শব্দ বেগে ধায় জট । 
গনমগ্ডলে যেন নবঘন ছট। ॥ 
সুরের কর্মী দেখি বেগে ভীম, ধায়। 
প্লায়ে রূক্ষের বাড়ী মারিল মাথায় ॥ 
ক্ষাঘাতে ব্যথিত হইয়! ক্রোধমনে | 
টামেরে ধরিল ছুট ছাড়ি চারি জনে ॥ 
ইয়া ভীমের হাতে দিল এক টান। 
লিতে নারিল ভ'ম পেয়ে অপমান ॥ 
'ক্রাধে কম্পমান তনু বৃক্ষ লঃয়ে হাতে । 
হার করিল দুষ্ট মারুতির মাথে ॥ 
রশি ভমের মাথে বৃক্ষ হৈল চুর। 
(ক্ষেতে চাপড় ক্রোধে মারিল অস্থর ॥ 
রাখাতে কম্পমান বুকোদর বার। 
ঙ্গে বহে শ্রমজল হইল অস্থির ॥ 
রিল জটার বুকে দৃঢ ঘষ্ট্যাবাত। 
বত উপরে ০ যেন হৈল ব্জ্রাথাত ॥ 
ফানননিবাসী যত শুনি হৈল স্তব্ধ ॥ 
ক্কাথাত করাঘাত পদাথাত ঘাতে। 
তীয় প্রহর যুদ্ধ হৈল হেনমতে ॥ 
যুদ্ধে বিশারদ (হে মহাবল। 
ংহনাদে পুরিল সকল বনস্থল ॥ 
দ্াধরি করি দৌহে ক্ষিতিমধ্যে পড়ি। 
গল হস্তীর প্রায় ঘায় গড়াগড়ি ॥ 
(ণেক উপরে ভীম ক্ষণেক রাক্ষল। 
মান শকতি ট্োহে সমান সাহস ॥ 
টবে বীর বুকোদর পেয়ে অবসর । 
কতে উঠিল জটাস্থরের উপর & 
বু উপরে বসি পদে চাপি কর। 
মহাতে গলা চাপি ধরিল সত্বর ॥ 
লয়া দক্ষিণ কর মুষ্ট্যাঘাত-মারি | 
ঙ্গিয়া ফেলিল তার দক্ত ছুই সারি ॥ 
দাঘাত করিয়া মস্তক কৈল চুর । 
জিল পরাণ পাপ দুরস্ত অস্থর ॥ 








| দেখিয়া জরা ধশ্মের নন্দন । 
1 শিরেতে আত্রাণ লযে দেন আলিঙ্গন ॥ 


| পরদিন প্রাতে বদরিকা পুণ্যস্থানে। 


ৃ 
র 


চলিলেন সহ মুনি অতি শ্রীতমনে ॥ 

তবে কত দিন পরে লড্ঘি শত শত। 
উপস্থিত হন গন্ধনাদন পর্বত ॥ 

ইন্জালয়ে জজ্ছুনের সপ্তন্বর্গ দর্শনার্ধে বাা। 
হেথা য়" ইন্দ্রের পুরে বর ধনঞ্জর। 

ইন্দ্রের আদরে পান সর্বত্র বিজয় ॥ 
নানা বিদ্তা। পাইলেন নাহি পরিমাশ। 
রূপে গুণে পরাক্রমে হন্ছের সমান ॥ 
দেবতা গন্ধ বক্ষ রক্ষ বিদ্যাধর । 
আছিল ছৃত্রিশ কোটি যত পরাৎপর ॥ 
শিখাইল আন্ত্র সহ সুব নিজ মান । 
ইন্দ্রের নন্দন জানি সবে করে দয়া ॥ 
নৃত্য গীত বিশারদ ক্ষমা নর ধার । 
শান্তি শক্তি সদ। পর্ব গুণতে গভার ॥ 
হেনমতে হ্ুখেতে আছংয় বুশ্তীম্থৃত । 

। দেখিয়া আনন্দযুত “দব পুঝহুত & 
তবে ইন্দ্র জানিলেন অর্ভুন পরাক্রম। 

ৃ স্থরাহ্থর নাগ নরে কেহ নহে সম ॥ 

| নিবাতকুবচ দৈত্য কালকে আদি । 
অসাধ্য সাধন যত দেবের বিবাদা ॥ 

ূ বিনা পার্থ নাশিতে না পারে অন্যজন । 

আনিলাম অজ্জুনেরে এই £স কারণ ॥ 

প্রাণের অধিক গ্রির পুভ্র ধনগ্য় ॥ 

| হেন সঙ্কটেতে পাঠাইতে যোগ্য নয় ॥ 

| নহুুল ন। হঝ কিন্ত বৈরা নিপাতন । 

সাক্ষাতে কহিতে সজ্ভ। করে বিহবচন ॥ 

এমত উন্বেগস্ভি অমরের পতি। 

ডাকিয়া আনিল শীঘ্র মাতলি দারথি ॥ 

একে একে কহিল বতে* সমাচার। 

পার্থ বিনা নাহি ইথে করিতে উদ্ধার ॥ 
ন1 কহিয়া অভ্জ্জনে এ সব বিবরণ । 

1 ছলে পাঠাইব স্বর্গ করিতে ভ্রমণ ॥ 


০০০০৭ সস স্পা 


বনপর্বব।] মতান্তরে প্রপাম--অখগুমণ্ুলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং। - পপর 





সহিত যাইবে তুমি জানাবে সকল। 
গ্রথমে যাইবে ধত দেবতার স্থল ॥ 
সপ্তন্বর্গে নিবাস করযে যত জন । 
দেবতা গুহাক সিদ্ধ গন্ধর্বব চারণ ॥ | 
আদার পরম শক্র কহিবে অস্ত্র । 

গঠাধাতে পথভ্রমে যাইবে সে পুর ॥ 

₹ান্যা বিরোধ পার্থ অবশ্ট করিবে । ূ 
 অঙ্ছনের বাণে ছুট সংহার হইবে ॥ | 
। এমঠ হইলে তবে ঘুচিবে অনর্থ। | 
সহক্ূপে সাধ কার্য না জানিবে পার্থ ॥ 
হা মাতলি বলে যে আভ্ঞ। তোমার । 
এরূন হইলে হবে অহস্থর সংহার ॥ 
চাতানরে বিদায় করিল স্থরমণি । 
কোনঘতে গেল দিন প্রভাত রজনী ॥ 
উঠি মানন্দমতি সহআলোচন 

শিশা |নয়মিত কম্ম করি সমাপন ॥ 

ধাঁদয় সভার নাঝে সহঅলোচন । 

খাই।ল আমিয়। অগ্রে করে নিবেদন ॥ 
হেনকাঁলে উপনীত পার্থ ধনুদ্ধর | 

নিজ পাশে বসাইল শচীর ঈশ্বর ॥ 

€শংস। করিয়। অঙ্গে বুলাইয়৷ হাত। 
কাহলা পার্থের প্রতি ভ্রিদেবের নাথ ॥ 
গুন পুভ স্বকার্য্য সাধিলা নিজ গুণে । 

এত দিন বিলম্ব হইল সে কারণে ॥ 

* দি তোমার মুখ ধশ্ধের ওনয়। 
[১ন্ত।ুক্ত রহিরাছে মম মনে লয় ॥ 
সতঃপর খিলম্িতে নাহ কিছু কাজ। 
শ্রগতি ভেটিতে উচিত ধন্মরাজ ॥ 

পথ আরোহণ কার মাতলি সংহতি। 
খ্সর 'বভব দেখি এস শীগ্রগাত ॥ 

আঙ্ পেয়ে আনে রথ মাতলি সন্থর | 
হন্ছেরে প্রণাম করি পার্থ ধনুদ্ধর ॥ 
হসঙ্ভা হইয়া! ধনুর্ববাণ লৈ ছাতে। 
গোবিন্দ বলিয়া বার চড়িলেন রথে ॥& 
মাতুপি চালায় রথ অতি বিচক্ষণ । 

পবন অধিক বেগে রথের গমন ॥ 


তেরা 


ক্রমে ক্রমে দেখে যত অমর-আলয়। 
নন্দনকাননে যান বার ধনঞ্জয় ॥ 
দেখিয়া! বনের শোভা পরম কৌতুকে । 
দিন কত তথায় বঞ্চিল হেন হ্থখে ॥ 
তথা হৈতৈ গেল পার্থ গঙ্ধ্ব্বের পুরী । 
দোঁখল নিবসে যত কেতুক বিহারী ॥ 
নৃত্য গীতি আনান্দত সবাকার মন । 


। সমান বরন বশ বৈনে যত জন ॥ 


হেনকালে কিন্নর অপ্সর আদি মত। 
ভ্রমণ করেন পার্স চালাইয়। রথ ॥ 
যথাক্রমে সপ্তন্বর্গ দেখিয়া সকল । 
আনন্দে বিহ্বলচি পার্ণ মহাবল ॥ 
আপনারে সাধুবাদ কখলেন অনে। 
ধন্য শামি এত সব দোখনু নয়নে ॥ 
তবে ত মাতাল গেল নখের তন্ন | 
নানা কাধ্য দেখিলেন কুস্তার নন্দন ॥ 
দেখেন পন্মর সভ1 কন্ধের বিচার । 
পুণ্যবস্ত শ্খে আছে 2৮খ পাপাচার « 
পুণ্যবন্ত লোক যত দিব্য সিংহাসনে । 


। করিছে বিবিধ ভাগ "আনন্দ বিধানে ॥ 
. পাপর কষ্টের কথা কহনে না যায 
; গ্রহার করিয়া তরে নরকে ডুবায় ॥ 


অহাপাসী নত জন পাঁড়য়। নরক । 
কৃমির কামড়ে পাপা পরিস্রাহি ডাকে ॥ 
দেখিয়া (বশ্থাধাপন পাত্জুর নন্দন | 
মাতলি গ্াশিয। তবে করিল গমন ॥ 
চোরের নিদাঘ থা নাহ প্রয়োজন । 
ইন্দ্রকার্যে জাগে হত মাতালর মন ॥ 
সপ্ডদ্ধগে ছিল বত তত আশে | 
অজ্জনে দেযায় যত দৈত।গণ-দেশ ॥ 


(লবাভকবঠ দেতে)। 225 অিন্ঠুনের মুদ্ধ এবং 
দৈভের নৃধতনে শিপন £ 
ইন্দ্রথাক্য মনে করি মাতাল লারথি । 
দৈত্যের দেশেতে তবে গায় ভ্রতগতি ॥ 


৩৭৬ 


্াইতে দৈত্যের পুরী দেখি বামভাগে। 
দীব্রগতি রথ তবে চালাইল বাগ ॥ 
কালকেয় নিবাতকবচ যেই দেশে । 
মাতলি চালায় রথ চক্ষের নিমিষে ॥ 
জনিয়৷ অমরাবতী পুরীর নির্মাণ । 
বিন্ময় মানিষ। পার্থ করে অনুমান ॥ 
দেবের বসতি নছে মম অগোচর । 
ভুবন তিনের সার কাহার নগর ॥ 
মাতলিরে জিজ্ঞাদেন বীর ধনঞ্জয় । 
কহ সত্য জান যদ্দি কাহার আলয় ॥ 
সর্ববলোক সখী আছে নান। পরিচ্ছদ । 
ইন্দ্রের সধিক দেখি প্রন্গার সম্পদ ॥ 
মাতলি কছেন পার্প কর অবধান । 
নিবাতকবচ নামে দৈতোর প্রধান ॥ 
দেবের অবপ্য হয় তপশ্যার বলে। 
নাহিক সমান স্বর্গ মত্ত্য রসাতলে ॥ 
ইন্দ্রের সমান তেজ সৈন্থা পরারূম । 
ইন্দ্রের বিপক্ষ বড় এই দৈত্যগণ ॥ 
মহাবলবন্ত বত দিবাতের দেশে । 
ইন্দরত্ব লইতে পারে চক্ষুর নি'মষে ॥ 
এই ভুষ্ট ইন্দ্রের পরম শত্রু হয় । 
নিদ্রো নাহি শ১!নাথে এই দৈত্যভর ॥ 
তোমার এ বধ্য বটে জানিয়। বিশেষ । 
আনিলাম অজ্ঞুন তোমারে এই দেশ ॥ 
মাতলি কহিল যণ্দি একেক ভারতী । 
কহিতে আরম্ভ কার পার্থ মহামতি ॥& 
পিতার পরম শত্রু এই দুরাঢার । 
কি হেতু বিলম্ব কর করিতে সংহার ॥ 
নিশ্চয় পূরাব আজি ।পতৃ-মনোরথ । 
নির্ভয় হুইয়। চালা ইয়া দেহ রথ « 

তুলি কহিল রথ চালাইতে নারি। 
রথী মাত্র এক। ভূমি এ কারণে উরি ॥ 
লক্ষ লক্ষ সেনাপতি আছে তাহার । 
এক তুমি কি প্রকারে করিবে সংহার ॥ 
' চল শীঘ্র জানাহব অমরের নাথে। 
অনুমতি দিলে কত সৈন্য লয়ে সাথে ॥ 


তৎ্পদং দশ্িতং যেন তণ্মৈ জ্ীগুরুবে নমঃ ॥. 


1 মহাতারত। 
1 পশ্চাৎ করিব যুদ্ধ আসিয়া নিশ্চয় । 


৷ যে আজ্ঞা তোমার হয় মনে যেই লম্ম ॥ 


এতেক কহিল যদি সারথি মাতলি। 


' ক্রোধভরে গর্জিয়। উঠিল মহাবলী ॥ * 


এক। মোরে দেখিয়া অবজ্ঞ। কর মনে 


কোন্‌ জন বিরোধ করিবে মম সনে ॥ 
 শ্থরান্থর একত্রে আইসে যদি বাদে! 
: চক্ষুর নিমিষে নিবারিব অপ্রমাছে ॥ 


এখনি মারিব যত অমরের অরি। 
না মারিলে বৃথা আমি পার্থ নাম ধরি ॥ 


: সুক্কারিয়া দেবশঙ্খ বাজায় সঘন । 


পুনঃ পুনঃ গান্তীবেতে পার্থ দেন গুণ ॥ 


_ মছাক্রোধে সিংহনাদ করে মহাবল । 


রঃ ৃ দেখি কম্পমান হৈল ভ্রেলোক্যমগ্ডল ॥ 


; শত বজ্জাঘাতে জিনি বিপরীত শব্দ । 


| 


৮ ০০ প্লাসে নিশি শীীীশিশা তা 


শুনিয়া দৈত্যের পতি হৈল মহান্তন্ধ 
কালকেয় নিবাতকবচ বার আদি ! 
ক্রোধভরে যায যত অমরবিবাদী ॥ 
বিবিধ বাছ্ধের শব্দ সৈন্য কোলাহল : 
ভেটিল আপিয়া সবে পার্থ মহাবল ॥ 
মাতলি সারথি রথে ইন্দ্রতুল্য রূপ । 
দেখিয়া জানিল সবে অমরের ভূপ ॥ 
চস্ুদ্দিকে বেড়ি সবে করে অস্ববৃষ্টি । 
5 ঘেন অজাইতে স্যষ্টি ॥ 
ন| হয় মানস পূর্ণ ছাড়িতে নিশ্বাস । 
শরজ্জাল করিয়! পুরিল দিশপাশ ॥ 
দিব। দ্িগ্রহরে হৈল ঘোর অন্ধকার ! 
অন্যের থাকুক নাহি পবন সঞ্চার ! 
অগ্নি অস্ত্র এড়িলেন পার্থ মহাবল ' 
মুহুর্ভেকে শরজালে পুরিল সকল : 
মেঘ হৈতে মুক্ত 'যেন হুইল মিহির । 
প্রকাশ পাইল তথা পার্থ মহাবীর ॥ 
মেঘ অস্ত্র করিলেন পার্থ বরিষণ ! 
বায়ু অস্ত্রে দৈত্যের৷ করিল নিবারণ ॥ 
এডিল পর্ববত অস্ত্র দৈত্যের ঈশ্বর : 
অগ্রচজ্জ্র বাণে কাটে পার্ণ ধন্তদ্ধর ॥ 


বনপর্ব্ |]. : 


বে দৈত্য অর্জনে মারিল দশ বাণ। 
বন্িল পার্থর বুকে বজ্র সমান ॥ 
থা ব্যথিত পার্থ হয়ে মুচ্ছাগত | 
নৃহুর্ভেক উঠিলেন গর্জিজ সিংহমত ॥ 
পনুকে টঙ্কার দিয়া ক্রোধের আবেশে । 
ত্র তোমর এড়ে দৈত্যের উদ্দেশে ॥ 
গর্জ্জিয়া উঠিল বাণ গগনমণ্ুলে । 
প্রাণভয়ে দৈত্যগণ পলায় সকলে ॥ 
সৈন্যভক্ষ দেখি ক্রুদ্ধ দৈত্যের ঈশ্বর । 
নষ্কি বানেতে কাটে সহঅআ তোমর ॥ 
বাণ ব্যর্থ দেখি পার্থ ছুঃখিত অন্তরে । 
'৯ধ্য অস্ত্র প্রহার করিল দৈত্যেশ্বরে ॥ 
বাণাঘাতে মুচ্ছিত হইল দৈত্যপতি। 
রথ চালাইয়। বেগে পলায় সারথি ॥ 
দৈাপতি চেতন পাইল কতক্ষণে । 
কালকেষ আদি আনি ভেটিল অর্জনে ॥ 
মহাবল মহাশিক্ষা যত বারবর। 
প্রাণপণে করে যুদ্ধ পার্থ একেশ্বর ॥ 
ধানব: রাক্ষমী দেবী গন্ধ পিশাচী | 
দাণস্থানে ঘত অস্ত্র পায় সব্যসাচী ॥ 
এহারক পথ্যস্ত যুঝিয! মহাবল । 

কাধ্র সহিত অঙ্গে বহে ঘন্মজল ॥ 
নঙিযা আনন্দমন্তি দৈত্যের ঈশ্বর । 
উপায় না দেখি পার্থ হিলেন ফশপর ॥ 
হা বলেন পরম সঙ্কট আজি হৈল। 
নাতলি এতেক দেখি কছিতে লাগিল ॥ 
পাশ্ুপত অস্ত্র দেন পশুপতি দান । 
এিলে ভুবন যার পতঙ্গ সমান ॥ 

স হেন আছয়ে তব মহারত্ব নিধি । 
এমন সংযোগে তারে নিয়োলিল বিধি ॥ 
এই মে আশ্চর্য্য বড় লাগে মম মনে। 
এ সময়ে সেই অস্ত্র নাহি ছাড় কেনে ॥ 
শুনি পাশুপত বীর নিলেন ততক্ষণে । 
মন্গ পড়ি যুড়িলেন ধনুকের গুণে ॥ 
কটি সূধ্য জিনি অস্ত্র হেল তেজোময় । 
থাকুক অন্যের কার্ধ্য অর্জুন সয় ॥ 


7.7 অজ্ঞানতিতিরান্ধব্ত জ্ঞানাঞ্জন-শলা কয়া । ৩৭৭ 


: অস্ত্র অবতার কালে ত্রিবিধ উৎপাত । 
নির্ধাত উলক। সদ! বহে তগ্তবাত ॥ 
প্রলয় জানিয়া সবে স্বর্গের নিবালী। 
রহিল অস্ত্রের মুখে দৃষ্টি অভিলাষী ॥ 
অন্ত্রয়খে যেই হৈল হুতাশন বৃষ্টি । 
দহুন করিল তাতে অস্থরের গুঠি ॥ 
জলন্ত অনলে যেন সিমুলের তুল! । 
তাদৃশ হইল ভস্ম হুষ্ট দৈত্যগুল! ॥ 
হেনকালে শন্বাবাণী শুনি এই রব। 
সম্বর সম্বর পার্থ মজিল যে সব ॥ 

ভাল হৈল হুন্ট দৈত্য হইল সংহার । 

 মনুষ্যেরে অস্ত্র না করিহ মবভার ॥ 
সংহার কারণ স্ষণ্তি বিধির স্কজন। 

. বিনান করিতে ইহা পরে ভ্রিলাচন ॥ 

যাবৎ না দহে ক্ষিতি অস্ত্রের আগুনে। 

 মন্নবলে সম্বরিয়া৷ রাগ শিজ তুংণ ॥ 
পুনঃ পুনঃ এইমত হৈল শৃশ্যবাণী ! 

আনন্দে বিহ্বল পার্থ ইন্টপিন্ধি জানি ॥ 
মন্ত্রবলে অস্ত্র সম্বরেণ বারবর | 

, আশীর্বাদ করি সবে গেল নিজ ঘর ॥ 

। অন্গিক্ষা করি আঅচনুনের হত নর্ঠঠলেক আগমন । 

কার্ধ/সিদ্ধি জারি তব সারথি মাতলি। 
 খায়ুনেগে রথ চাল।ইল মগবন) ॥ 

, লাঁন। কাব্য থায় হারন দুইক্ন 

। মুহ্র্ভেপ্ে গেল তবে ইন্দ্রের জুল । 

; অঙ্ছ্বনেল শন নস হান্দের আনন্দ । 

 সঙ্গেতে কহিত। "শি দেবতার বৃন্দ : 

: অগ্রসরি আপনে গেলেন কত পণ । 

হেনন্ছালে উত্তরিল 'অহঞ্চিনর রথ এ 

' নিকটে 'দখিয়! পার্প শগার ঈ্বম । 

রথ হোতে ভূমিতলে নানিন স্থর ॥ 

প্রণান করিয়। পং্ধ ইতর চর । 

সন্তোষ করেন শ্রথে হত দেবগনে ॥ 

দেব পুরন্দর আদি হাঁরবে বিহ্বল । 

প্রেমাবেশে কহে মর্জুনেরে গিয়। কোল ॥ 


উঠাতে ্ুরুতীলিতং যেন তন গুরু নমঃ ॥ 1 মহাভারত 


০৯১০০ 
ধন্থ/ ধন্য পুত্র তুমি ধন্য তব শিক্ষা । | নানা জাতি তৃষণে করিয়া পুরক্কার। 
ধন্য তারে যে জন তোমারে দিল দীক্ষা ॥ কোলে করি চুম্বন করিল বারে বার ॥ 


-টামা হৈতে দূর হৈল আমার অরিষ্ট। 
তদিনে পরিপুর্ণ হইল অভীষ্ট ॥ 
ত বলি কুতুহুলী দেব পুরন্দর । 
৭ যুগ্ম দিলেন বিচিত্র দিব্য শর ॥ 
স্তকে কিরীট দিল কণেতে কুগুল। 
শনাম নিরূপণ করে গখগুল ॥ 
ঢাছিল অরুন নাম দ্বিতীয় কাল্গুনী ' 
ক্ষত্রান্ুসারে নাম রাখিল জননী ॥ 
শগুব দহিল যবে আমা সব! জিনি | 
লইক'লে বিষুও নাম দিয়াছি আপনি ॥ 
ঘাম। হৈতে কিরীট পাইলে স্থশোভন । 
গই হেতু কিরী'টী বলিবে সর্বজন ॥ 
চরিছে রথের শোভ। শ্বেত চারি হয়। 
লাকে শ্বেতবাহন বলিয়। তোম! কষ ॥ 


্র্ুন পড়িল তবে ইন্দ্রের চরণে : 
প্রণাম করিয়৷ দাগডাইল বিগ্মানে ॥ 
করযোড়ে কহে পার্থ সকরুণ ভাষে। 
তোমার আজ্ঞ।য় যাই ধন্মরাজ পাশে ॥ 
তোমার চরণে মম এই নিবেদন । 
আপনি জানহ যত কৈল ছুক্টগণ ॥ 

তা সবারে দিব আমি সমুচিত ফল। 
কূপা করি আপনি থাকিব। অনুবল ॥ 
ইন্দ্র বলে যে কথ। কহিলে ধনঞ্জয়। 
যথা তূমি তথ। আমি জানিও নিশ্চয় ॥ 
মনের মানস পুর্ণ হইবে তোমার । 
ধর্্মপুল্র যুধিষ্ঠির ধন্ম অবতার ॥ 
বস্থমতাপতি-ঘোগ্য সেই সে ভাজন। 
কালের উচিত ফল পাবে ছুধ্যোধন ॥ 


র 
| 


এতেক শুনিষ। পার্থ হরামত মনে । 
অমরাবতীতে বাস করে বত জনে ॥ 
একে একে বিদায় ল্ইয়। সর্ববজনে ! 


দলেন বীভৎস্ব নাম গোবিন্দ আপনি । 
থা তথ। যাও তুমি এস যুদ্ধ জিনি । 
এই হেতু নাম তব হইল বিজয় । 


বর্ভেদে লবে নেন কুষ্ণ নাম কয় ॥ 
উভয় হস্তেতে তব সমান সন্ধান । 
মব্যনাচী নাম তেই করি অনুমান ॥ 
ধনগ্জয় নাম পেলে ধনপতি জিনি। 
যোগের সাধন এই সর্বলোকে জানি ॥ 
কাম্য করি দশ নাম নরে যদি জপে। 
অশুভ বিনাশ হয় তরে সর্ববপাপে ॥ 
হেনমতে আনন্দে রহিল সর্বজন । 
প্রভাতে উঠিয। তবে সহআ্লোচন ॥ 
মাতলিরে ডাকি আজ্ঞা দিল মহামতি । 
হুসচ্জ। করিয়া রথ আন শীরগতি ॥ 
ছজ্জঞামাত্র আনিল সারথি বিচক্ষণ । 
বিচিত্র সাজান গতি নর্তক খঞ্জন ॥ 
অমর ঈশ্বর তবে অঙ্ভ্ুনে ডাকিল। 
মধুর সম্ভাষ করি কহিতে লাগিল ॥ 
শুন পুভ্র বিলে নাছক প্রয়োজন । 
দ্রুতগতি ভেট গিয়। ধন্মের নন্দন ॥ 


রখে.চডি গমন করেন হব্টমনে ॥ 


র এইমত বাইতে মাতলি ধনঞ্জীয় | 
, কতদূরে হেরিল পর্ববত হিমালয় ॥ 


অনম্তর যথা ধন্ম ধবল পর্ববত। 
মুহর্তেকে উত্তরিল মর্্ুনের রথ ॥ 
চিন্তায় আকুল চিত্ত রাজা যুধিষ্ঠির । 


। অজ্জুনে দেখিয়। হৈল প্রফুল্ল শরীর ॥ 
. ভূমে নামি:লন পার্থ ত)জি ইন্দ্রথ। 
. ুধিষ্টির চরণে হৈলেন দণ্ডবহ ॥ 

। অজ্ঞ্ুনে লইয। কোলে ধশ্মের নন্দন । 
চিরদিন সমাগমে করি আলিঙ্গন ॥ 

: পুর্ণচন্দ্র শোভা দেখি হর্ষ জলশিধি। 


দরিদ্রে পাইল যেন মহ রত্ব/নাঁধ ॥ 
ধন্দর আনন্দজলে পার্থ করি স্নান! 


; ভ:মের চরণে নতি করেন বিধান ॥ 


আলিঙ্গন করি ছুই মাদ্্রীর নন্দনে । 


। ছদ্রোপদীরে তুষিলেন মধুর বচনে ॥ 


নপরবব।] গঙ্গা মাহাক্য--গঙগ গঙ্গেতি যো জয়াৎ যোজনানং শতৈরপি। 


টির লোমশ মুনি ধোঁম্য পুরোহিত । 

পিং তথায় হইল উপনীত ॥ 

ম উঠিয়া পার্থ পড়েন চরণে। 

দিয়! আশীর্ববান কৈল ছুইজনে ॥ 

রাতে আনন্দে বসিল সর্বজন । 

হক বিধানে যত কথোপকথন ॥ 

:দছি,এর হাতগণ সহ কাম্যক বানে মাত্রা । 

| গেল স্থুরপতি,  হুইয়া আনন্দমতি, 
যুধিষ্ঠির পঞ্চ সহোদর। 

পনার ভাগ্য জানি, সফল করিয়া মানি, 
আনন্দ বিধানে পরস্পর ॥ 

ধর্ম নরপতি, লোমশ ধোমের প্রতি, 
কাঁহলেন করি যোড়কর । 

৪; কর মহাশয়, বে কম্ম করিতে হয়ঃ 
হাহা কহ করি অতঃপর ॥ 


| ভীমের নন্দন বীর, 


ূ 


৩৭৯ 


পরাক্রমে মহাবীর, 
অনায়াসে করিল গমন । 

নীঁহি মনে কিছু ভ্রম, তিলেক না হয় শ্রম, 
উত্তরিল কাম্চক-কানন ॥ 

স্বগ পশু বিহঙ্গম, বনস্থলে পূর্ণ তম, 
রক্দগণ শোভে ফল-ফুলে। 

কৌতুক বিধানে তবে, আশ্রম করেন সবে, 
পুণ্/তার্থ প্রভাসের কুলে ॥ 

সবার আনন্দ মন, বনে গিয়া ভামার্জুন, 
মুগয়। করিয়া নিত্য আনি। 

কেবল সুর্ধের বরে, ভুঞ্জায় সবার হরে, 
রন্ধন করিয়! যাজ্ঞলেনী ॥ 

এমন আনন্দ মনে, বসতি করেন বনে, 
কৃষ্ণ। সহ পঞ্চ সহোদর । 


: একদিন নিশি শেনে, আলিয়া ধন্মের পাশে, 


৩ কাথা করিগকর আজ্ঞা শিরে ধরি, 


১৯ স্থানে করিব গমন । 

হল .লামণ তব, কান্যবনে চল সবে, 
সার যুক্তি লয় মম মন ॥ 

|) বলে কই ওঃ নক্পি-মনের মত, 
থাণষ্ঠর মানেন সকল ! 

[নদ ধস্মর সেতু, গমন স্বচ্ছন্দ হেতু, 

;. ঘ-টা২কচে স্মরণ করিল ॥ 

[শল বাযমণি, 

২ শঘগ্ি হৈল উপশীত। 

হর অণাম করে, দা শাইল যোড় করে, 
পাখ রাজা আনন্দে পুরিত ॥ 

৭ ৭চাৎকচ কয়, আজ্ঞা কর মহাশয়, 
ক কারণে করিল৷ ম্মরণ। 

। কাহলেন কথা, কাম্যক কানন যথা, 

লয়ে চল করিব গমন ॥ 

শ শন অঙগজনু, বাড়াইল নিজ তনু, 
করিলেন বস্তার যোজন। 

৭ ধম্ম নরপতি, সবান্ধবে শীত্রগতি, 
করিলেন তান, আরোহণ ॥ 


হাড়ন্বানন্দন জানি, 


। চিরদিন অদর্শুন, 


কহিছে লোমশ মুনবর ॥ 

শুন ধণ্ম নরপতি, যাইব অমরাবতী, 
তুন্ট হযে করহ বিদায়। 

শুনি ভাই পঞ্চজনে, আমিয়। বিরস মনে, 
পড়িল প্রণাম করি পায় £ 

ধন্ম আগমন শুনি, আহ্বল যতেক মুনি, 
ক্রমে ক্রমে যত বন্ধুজন। 

ধশ্মেতে দশ্মের তা, উপমা তাহার কিবা, 
হুন্তিন। হহল কাম্যবঝন « 

বলরাম জগনাথ, ঘতেক যাদব সাথ, 
গেলেন ধন্মের অন্বেষণে । 

যত পরিবার স্প্রে, আনন্দ প্রসঙ্গ রঙ্গে, 
উপন।ত রম্য কন ॥ 

কৃষ্ণ আগমন শুনি, বু'পাচ্চিত নুপমণি, 
ক্কাগুতে 1১6 কলেহর। 

আনন্দ মন্দির পুর, আগ্রসরি কতদুর, 
সব।যব ১ পু সহোদত 

হাব আলসনে, 
আশীর্বাদ হসলল প্বনি। 

বৈসেন কৌতুক মতি, রামকৃষ্ণ ধর্দদপতি, 
সবাহ্ধবে আর যত মুনি ॥ 


৩৮৩ 


' বলরাম নারায়ণ, সন্থো ধিয়! পঞ্চজন, 
জিজ্ঞাসেন কুশল বারত। । 

শুনি কছেন ধশ্ম) হইল যতেক কর্ম 
পূর্ব্বের বৃভান্ত সব কথ ॥ 

শুনি রাম যদুপতি, আনন্দ প্রসঙ্গ মতি, 
প্রশংস। করেন পার্থ বারে। 

তবে তার কতক্ষণে, 
স্নান হেতু প্রভাসের তীরে ॥ 

জলক্রীড়া করি সবে, আসিয়া আশ্রমে তৰে, 
ভোজন করেন পরিতোষে। 

যথা সুখে আচমন, . করি শেষে সর্ববজন, 
বিলেন হরিষ মানসে ॥ 

হেনকাণে যছ্ুবীর, সম্বোধিয়! যুধিষ্ঠির, 
কহিলেন স্থুমুধুর বাণী । 

তামার ভাগ্যের কথা, এমনি করিল ধাতা, 
বঝনেতে হস্তিন! তুল্য মানি ॥ 

ঘুতক্ষ দেখহ কম্ম, 
ধণ্মবলে ধন্মী বলবন্ত । 

অধন্ী (যজন হু, 
অল্পদিনে অধন্মীর অন্ত ॥ 

সত্য জেন মহাশয়, তামার এ ছুঃখ নয়, 
বহু দুঃখে দুঃখী দুর্ধ্যোধন । 

বিপুল বৈভব যত, 
অল্পদিনে হইবে নিধন ॥ 

রুষ্ণের বচন শুনি, সত্য সত্য যত মুনি, 
কহিল পন্মের সনিধান, ৷ 


নিশ্চয় জানিবে তুমি, ভবিষ্য কহিনু আমি, 


অল্লপপিনে ক্ষয় ছুধ্যোথন ॥ 

আশীর্বাদ করি তবে, যথাস্থানে গেল সবে, 
বন্ধুগণ হইয়া বিদ্বায়। 

আশ্বাদিয়। সর্ববজনে, গেল সবে নিজ স্থানে, 
দুঃখিত অন্তর বন্মরায় ॥ 

উবে রাম নায়ায়ণ, সম্যোধিয়া পঞ্চজন, 
চাহিলেন বিদায় বিনয়ে । 

আজ্ঞ। কর ধন্মপতি, 
কহ যদি প্রলম হৃদয়ে ॥ 


সকলের সার ধশ্ম, । 


চিরপিন নাহি রয়, । 


মূচ্যতে সর্ববপাপেন্ে। বিষুধইলোকং স গচ্ছতি ॥ 


চলিলেন সর্ববজনে, ূ 


০০2 


[ মহাভারত 
ধন্দ কন স্বুভাষে, অবশ্য যাইবে দে 
রাখিবে আমার প্রতি মন। 
কি আর কহিব আমি, সকলি জানহ তু 
ছুই চক্ষু রাম নারায়ণ ॥ | 
হেন করি সম্থিধান, বিদায় হুইয়। » 
রেবতীর সত্যভামাপতি । 
রথে চড়ি সবান্ধবে, নান বাগ্যমনোতঃ 
উপনীত যথ! দ্বারাবতী ॥ 
সবে গেল নিজ ঘর, হেথা পঞ্চ সো 
কাম্যবনে করিয়। আশ্রয় । 
জপ যজ্ঞ নান! ব্রত, নান! ধশ্ম অকি 
করে নিত্য আনন্দ-হুৃদয় ॥ 
বনেতে বিচিত্র কথা, ব্যাসের রচিত গণ, 
বর্ণিবারে কাহার শকতি। 
গীতছন্দে অভিলাষ, ভণে দ্বৈপাযন ল. 
কৃষ্ণপদে মাগিল-ভকতি ॥ 
ছয্যোধনের সপধিবারে প্র ভাস-তীথ শাহ 
জন্মেঞজয় বলে মুনি কর অবধান ! 
শুনিতে রাসন! বড় ইহার বিধান ॥ 
সর্বজন গেল যদি হইয়। বিদায় । 


, কি কম্ম করিল সবে রহিলা কোথায়! 


নিশার স্বপন মত, 


মুনি বলে অবধান কর কুরুবর । 
কৃষ্ণা সহ কাম্যবনে পঞ্চ সহোদর ॥ 


: প্রভাস তীর্থের তারে বিচিত্র কানন: 
' ফল পুষ্প অপ্রমিত ম্বগ পশুগণ ॥ 


1 
॥ 


মুগয়। করেন নিত্য বীর ধনঞজয়। 
রন্ধনে ভ্রুপদস্থত1 আনন্দ হৃদয় ॥ 
তীর্থ করি আইলেন ধর্মের নন্দন । 
শ্রুতমাত্রে মিলিলেন পর্বের ব্রাহ্মণ « 


 পুর্ববমত ভোজন করয়ে বৃন্দ বৃন্দ । 


যাৰ তবে দ্বারাবতী, : 


লক্ষমীবূপ! যাজ্জসেনী রন্ধনে আনন্দ ॥ 
এইমত পঞ্চভাই কাননে নিবসে । 
হেথ! ছুর্ষেযাধন.রাজ! আনন্দেতে ভাসে । 
বিপুল বিভব ভোগ করে ইন্দ্রপ্রায় । 


' অর্থ রাজ্য সৈন্য ধত.ক্রুহনে যায় ॥ 


গঙ্গার স্তোত্র-_দেবি স্থরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে। 


নপর্বব 1] ৩৮১ 
5 রাজ্য ধর্মরাজ্য একত্র মিলিত । ৷ নারীর যৌবন যথা স্বামীর বিহনে | 
শষ যে রাজ্য পূর্বে অর্জভ্বন-শাসিত ॥ ৰ ঝুল তথ! ব্যর্থ না দেখিলে শক্রগণে ॥ 
সকল রাজ্য হৈল তাহে অনুগত । | বৈভব বিনষ্ট হয় বৈরীরে রাখিলে 

] 


দিয়া সবাই থাকয়ে শত শত ॥ 
গক্ত পর্ভি যঘত-কে করে গণনা | 
দ সমান সব অপ্রমিত সেনা ॥ 
দেবরাজ বথ! অমর সমাজে । 
যাধন মহারাজ পৃথিবীর মাঝে ॥ 
দেন সভায় বসিয়। কুরুপতি ॥ 
নি বলিছে তারে শুন পৃথ্বী-পতি ॥ 
বল ভারত-বংশ হৈল তোম! হৈতে। 
; মহারাজ হৈলা ভুবন মাঝেতে ॥ 
হস্ট্রী রথ প্ভি চতুরঙ্গ দল । 
₹র জিনিয়। রত্র ভাণ্ডার লকল ॥ 
[ল বৈভব তব ইন্দ্রের সমান । 

; মনে করি আমি এক মন্দজ্ঞান ॥ 
পস্পে না হইল ঈশ্বর পর্যাপ্ত । 
নে নাহিক হয় ব্রহ্মাণ্ড স্ৃতৃপণ্ড ॥ 
স্পদ ভূপ্জিয়! বান্ধব নহে তুষ্ট । 
স্পদ শক্রগণ না করিল দৃষ্ট ॥ 
:কল ব্যর্থ করি পূুর্ববাপর কয় ' 
অনুতাপ মম জাগিছে হৃদয় ॥ 
তৃপ্ত মাছে তব গুণে যত বন্ধু। 
ব: পুরিয়া তোমা শুদ্ধ যশ-ইন্দু ॥ 
কল আকুল এঁশ্বর্ষ্য যে হইল । 

মাত্র এ সম্পদ শত্রু না দেখিল ॥ 
ভাল মন্ত্রণা না করিলাম সব। 
ছ!ণ়ি বনে পাঠাইলাম পাশুব ॥ 
রর অন্তে যদি অপিতাম স্থল । 
নিত্য দেখাতাম বিসভৃতি সকল ॥ 
নল দদ্দ সদা হৈত পঞ্চজন। 

॥ বজ্র সম বাজিত সঘন ॥ 

পায় রহিল গিয়। নির্জন কাননে | 
ঘর এশবধ্য এত জানিবে কেমনে ॥ 
বলে যা কহিলে গঙ্ধারাধিকারী | 
অন্ুশোচি আমি দিবস শর্ববরী & 


বিধির নিয়ম ইহ! জানি আমি ভালে ॥ 


; যতদিন ইহা সব ন! দেখে পাগুব। 
 লাগয়ে আমার মনে বিফল এ সব ॥ 


সপ 


1 কিন্ত এক করিয়াছি বিচার নির্ণয় । 


বুঝিয়া করহ কার্য উচিৎ যে হয় ॥ 


' প্রভাস তীর্থের তীরে তপস্বীর বেশে । 


বাস করে শক্রগণ তথা নান! ক্রেশে ॥ 
চল সবে যাব তথ! কান করিবারে । 
হুইবে অনন্ত পুণ্য স্নানে তীর্থনীরে ॥ 
হয় হস্তা রথ পল্ভি চতুরঙ্গ দল। 
সবাকার পরিবার ভূত্যাদি সকল ॥ 
ইন্দ্রের অধিক তব বিপুল বৈভব । 
দেখিয়! দ্বিগুণ দগ্ধ পাইবে পাগুব ॥ 
ঘোষযাত্রা করি সর্ব লোকেতে কহিবে। 
কিন্ত্ত ভীম দ্রোণ দ্রোণী কেহ ন! জানিবে ॥ 
ইহার বিধান এই মম মনে আসে। 
এক ঘযাত্র! দুই কার্য হইবে বিশেষে ॥ 
কর্ণের এতেক বাণী শুনি সেই ক্ষণ। 
সাধু সাধু প্রশংস! করিল ছুয্যোধন ॥ 
2শাসন জয়দ্রেথ ভ্রিগণ্ত প্রভৃতি । 


1 সাধু সাধু বলি উঠে যতেক ছুম্মতি ॥ 


কণবলে বিলম্ম না কর কুরুপতি । 
স্থসজ্জ সকল সৈন্য কর শীস্রগতি ॥ 
যত বন্ধু বান্ধব সহিত পরিবার । 
নারাগণ শুনি হৈল আ্রানন্দ অপার ॥ 
দ্রৌপদীর সহিত দেখা ছ্িতাধ উৎসব । 
তার্থল্লান তৃতায় চিন্তিরা এই লব ॥ 
বিশেষ সন্ভষ্ট নারা যাত্র! মহোৎসবে । 
সর্ববকাল বন্দাবূপে থাকে বদ্ধভাবে ॥ 
নৃযান গোঘান আর অশ্বনান সাজে । 
রথ রথা চলিল পদাতি পদব্রজে ॥ 
বাহিনী সাজিছে বহু বাজিছে বাজন। | 
সমুদ্রে সদৃশ সেন! কে করে৷ গণন৷ £ 


৩৮২ 


সলাজাইয়া সর্ব সৈন্য দুঃশালন বেগে। 
করযোড়ে দাগ্ডাইল নপতির আগে ॥ 
শুনিয়া কৌরবপতি উঠিল সম্ত্মে । 
বাহির হুইয়1 নিরাক্ষযে ক্রমে ক্রমে ॥ 
সমুদ্র লহরী যেন রথের পতাকা । 
মেঘের সদৃশ হস্তী নাহি যায় লেখ ॥ 
মনোহর মনোজ্ঞ উত্তম তুরঙ্গম । 

পৃথিবী আচ্ছাদি বার বিশাল বিক্রম ॥ 
সশস্ত্র নকল সৈন্য দেখিতে স্বন্দর | 
শমন সভয় হয় কিব! ছার নর ॥ 

কর্ণ বলে বিলম্ঘে নাহিক প্রয়োজন ॥ 
ভীক্ষদেব শুনিলে করিবে নিবারণ ॥ 
এই হেভু তিলেক বিলম্ব না যুয়ায়। 
দ্রুতগতি চল সখা এই অভিপ্রায় ॥ 

মথা রাজ1 দৈন্যমাঝে যায় শীঘ্বগতি । 
কহিল মধুর ভাষে ছুধ্যোধন প্রীতি ॥ 
শুনি তাত ঘাইবে প্রভাসতীর্ঘন্নানে । 
পুণ্যকার্ষে/ বাধা নাহি দিই সে কারণে ॥ 
কুরুবংশে শ্রেষ্ঠ তৃমি রাজসক্রবর্তী | 
পূরিল ভুবন তিন তোমার স্কীণ্ডি ॥ 

এ সময়ে যত কর ধৈর্য আচরণ । 
ভূষিত বৈভব হবে দ্বিগুণ (শোভন & 
সবাকার মন মুগ্ধ গ্রভাল গমনে। 
নিষ্ধে নাহিক করি আমি সে কারণে ॥ 
বিচিন্ গুচিত্র বন স্ন্দর যে স্থল। 
দেবতা গন্ধর্ব তথ! নিবসে সকল ॥ 

বহু সিদ্ধ ধিগণ উপনীত তথ । 

কার সনে দ্বন্দ নাহি করিব সর্ববথ। ॥ 
ছুয্যোধন বলে তাত যে আজ্ঞ। তোমার । 
বদি দ্বন্দ করে তাতে কি ক্ষতি আমার ॥ 
মম সৈন্য দেখ তাত তোমার প্রলাদে। 
ইন্দ্র যম আসে যদ্দি জিনিব বিবাদে ॥&- 
তথাচ বিরোধে মম কোন্‌ প্রস্রোজন। 
শীঘ্র তুমি নিজ গৃহে করহ গমন ॥& 
বিছুরে মেলানি করি কৌরবের পতি। 
ন। করি বিলম্ব আর চলে শীত্রগতি ॥ 


 স্তিভূবন তারিণি তরল তরঙ্গে ৷ 





[ মহাভারত। 


ূ বিনা ভান্ দ্রোণ ভ্দ্রোমী কুপাচা্ধ্য বীর; 
| সর্বব সৈন্যে হূর্য্যোধন হইল বাহির ॥& 

; চলিতে চরণভরে কম্পিত ধরণী। 

( ধুলা উড়ি আাচ্ছাদিল দিনে দিনমণি ॥ 

ূ সৈ্য-কোলাহল জিনি সাগর গর্জন । 

| প্রমাৰ গণিল সবে না বুঝি কারণ ॥ 

| মেঘের সদৃশ ধুলি গগনম শুলে 

৷ বনুক্ষেত্র ভাঙ্গিয়া চলিল বহুস্থলে ॥ 

1 ভারতপন্থজ রৰি মহামুনি ব্যাস । 
পাঁচালী প্রবন্ধে বিরচিল কাশীদাস ॥ 


ৃ হুধ্যোধানের সৈন্যের সহিত চিত্রসেন গন্ধর্কেন 
।  এইমতে রহে সৈন্য যুড়ি বহুম্থল। 
গতাযাতে লণ্ডভণু উগ্যান-সকল ॥ 
হেনকালে দেখ তথা দৈবের ঘটন! 
গন্ধর্বব উদ্যান এক ছিল সেই বন ॥ 

: চিন্রুসেন নাম তার গন্ধবব প্রবান । 

যার নামে স্থরাস্থর সদ! কম্পযান ॥ 
তাহার কিন্কর ছিল বনের রক্ষক । 
দেখিল উন্তান ভা?ঙ্গ রাজার কটক" 
বহু দৈন্য দেখি একা না করি বিরোধ 
ছুয্যোধন অগ্রে আপি কহিচছে সংক্রাধ' 
শুন রাজ। মম বাক্যে কর অবগতি । 
প্রভু মম চিন্রৈলেন গন্ধর্বেবর পতি ॥ 
কুস্থম উদ্যান তার এই বনে ছিল। 
প্রবেশি তোমার সৈন্য সকল ভাঙ্গিল। 
বনের রক্ষক আমি কিস্কর তাহার! 

না করিলে ভাল কম্ম কি কহিব আর! 
এই কথা মম মুখে পাইলে সম্বাদ ৷ 
আপিয়া হঙ্গিতে রাজ। করিবে প্রমাদ ॥ 
এত শুনি মহাক্রোধে কহে বার কণ! 

৷ বিকচ কমল প্রাক চক্ষু রক্তবর্ণ ॥ 

' ওরে ছুষ্ট করিস্‌ কাহার অহঙ্কার । 

1 কোন্‌ ছার গন্ধব্ষ এতেক গর্বব তার! 
যে কথা কহিলি তুই আসি মম কাছে 
এতক্ষণ জীয়ে রছে হেন কেব। আছে । 


সাপ্পিশ ৮ তিল্পত শাতশাশিপিস্পশিশী 


স্পেশাল পা পশলা পীপাপপপিশী টা পিস স্টিল শি তি ৭৩ শশী তি ২০ পাশ ৮ টস্পিত 


বনপর্বব | ] 


বলাবল বুঝিব সাক্ষাৎ যুদ্ধকালে। 
কর্ণের বিক্রম সেই জানে ভালে ভালে ॥ 
এত বলি ঢেক! মারি বাহির করিল । 
মহাদুঃথমনে রক্ষী কান্দিয়া চলিল ॥ 

বাঁদ আছে চিত্রসেন আপন আবাসে। 
(হনকালে অনুচর কহে ম্বুভাষে ॥ 

রক্ষা (হেতু ভুমি মোরে রাখিল উদ্যানে ॥ 
ঢধোধন রাজ। আসি প্রভাসের ন্ানে ॥ 
হা সৈন্য উগ্ভান করিল লগ্ডভগ্ু । 
রাজার কহিন্ু গিয়া তার এই দণ্ড ॥ 
কতেক কুৎসিত ভাষা! কহিল তোমারে । 
চধ্যোধন সেনাপতি কর্ণ নাম ধরে ॥ 
মনু হইয়। করে এত অহঙ্কার। 

,দাধ মত দণ্ড যদি না দিবে তাহার ॥ 
এহমত দুক্টাগার করিবেক সবে। 

লব গুরু মনুষ্য দেবেতে কিবা তবে ॥ 
এত শুনি মহাক্রোধে উঠিল গন্চর্বব | 
কান্‌ ছার মনুষ্য করিব চুণ গর্বব ॥ 
মরণকালেতে পিগড়ার পাখা উঠ। 
থা৮তে করিল বাসন শমন নিকটে ॥ 
ক্রোবভরে রখোপরি চলে ভ্রুতগতি । 
ধনুক উঙ্কার শুনি কম্পমান ক্ষিতি ॥ 
দব শুশাণিত শরে পুরি যুগ তৃণ। 

' কাধভরে আসিতে-ছ জ্বলস্ত আগুন ॥ 
কত তুর গিয়। দেখে রথের পতাকা । 
এন্/পথে আসে যেন জ্বলস্ত ডলকা ॥ 
কুরুসৈন্য নিকটে আইল সেইক্ষণ। 
কাঁহতে লাগিল অতি গভার গর্জন ॥ 
নুর ছুম্ট ত্যজ আজি জাবনের সাধ। 
শন্ন্য হইয়। কর গন্ধর্ধেব বিবাদ ॥ 
এ-তক বলিয়। দিল ধনুকে টঙ্কার । 
নহু-স্টকে শরজালে কৈল অন্ধকার ॥ 
নিয় গন্ধবর্ব গর্বব হৈল মহাক্রোধ। 
টঙ্কারিয়া ধনুগুণ যায় মহাযোধ ॥ 

ৃধ্য মন্ত্র যুড়িলেন সৃষ্যের-নন্দন | 
কাটিয়া সকল অস্ত্র কৈল নিবারণ & 


শহ্কর-মৌলি নিবাসিনি বিমলে । 


৩৮৩ 


তবেত গন্ধবব এড়ে তীক্ষ পঞ্চবাণ । 
অর্ধপথে কর্ণ বাণে হৈল দশখান ॥ 

গন্ধর্ব্ব দেখিল অস্ত্র কাটিলন কর্ণ। 
ক্রোধে কম্পমান তনু চক্ষু রক্তবণ ॥ 


' সিংহমুখ দিব্য অস্ত্র যুড়িল ধনুকে। 


অস্ত্রে অগ্র বাহিরায় ঝলকে ঝলকে ॥ 


 মহাবার কর্ণ তবে অপূর্ব সন্ধানে । 
' কাটিল গন্ধর্বব অস্ত্র অর্বচন্দ্র বাণে ॥ 


সর্পবাণ গন্ধর্বব যুড়িল সেইক্ষণ। 


' যুড়িল গরুড় বাণ সুর্যের নন্দন ॥ 
! আরে ছুষ্ট অহস্কারে না দেখ নয়নে । 


গর্ব চূর্ণ হবে আজি পড়ি মম বাগে ॥ 
আকর্ণ পুরিয়া কর্ণ কৈল বিসর্জন 
উঠিয়। আকাশপথে করিল গমন ॥ 
অস্ত্র দেখে ব্যস্ত হৈল গন্ধবর্ব ঈশ্বর । 
শীঘ্র হস্তে এড়ে বার চো চোকা শর ॥ 
ছুহ অস্ত্রে মহাবুদ্ধ হইল অন্বরে, | 
কাটিল দোহার অস্ত্র দ্রোহাকার শরে ॥ 
অস্ত্র ব্যর্থ দেখি কর্ণ সক্রোধ অন্তর | 
ঠ্ভ্রংসন প্রহারিল শতেক তোমর ॥ 
বাণাঘাতে ব্যগ্র চয়ে গন্ধর্রবের পতি । 
ডাকিয়। বলিল তব কর্ণ বার প্রতি ॥ 
ধন্য তোর বারপণ| ধন্য চোর শিক্ষা । 
এখন বুঝহ তুমি আমার পরাক্ষা। ॥ 
এতেক বালযা প্রহারিল দশ বাণ । 
ব্যথায় ব্যথিত কণ হহল অন্্রান ॥ 
কতক্ষণে চেতন পাহযা মহাখল । 
বঝেড়িল গন্ধর্বেব আপি কৌরব সকল ॥ 
শতপুর করিয়া! বেড়িল সব ১557 
ধনুক টঙ্কার যেন সন্ন বন্ঝনা ॥ 
দশদিক যুড়িয়া করিল অগ্ধকার। 
গন্ধর্র্ব সবার অক্ত্র করিল সংহার ॥ 
প্রাণপণে সবে বুদ্ধ করিল অপার। 
সবে নিবারণ করে গন্ধর্বব ঈশ্বর ॥ 
পরশুরামের শিষ্য কর্ণ মহাবীর । 
অচল পর্ববতপ্রায় যুদ্ধে রহে স্থির ॥ 


৩৮৪ 


মম মতি-রাস্তাং তব পদ-কমলে ॥ 


[ মহাভারত । 


রাখিয়া আপন সেনা অপার বিক্রমে | 
প্রহরেক পর্যযস্ত যুঝিল বহু শ্রমে ॥ 
তবেত গন্ধরব্ব মনে করিল বিচার । 
জানিল কৌরব সেনা রণে অনিবার ॥ 
মায়া বিনা এ সকল নারিল জিনিতে। 
মায়ার পুক্তলি এই বিচারিল চিন্তে ॥ 
র্থ লুকাইল তবে নাহি দেখি আর । 
অস্তদ্ধান হইয়! করিল অন্ধকার ॥ 
অস্তরীক্ষে পড়ে বাণ দেখি সর্ববজনে । 
অছিদ্রে বরিষে যেন ধারার শ্রাবণে ৪ 
কোথায় গন্ধর্ব আছে কেহ নাহি দেখে । 
রৃষ্টি হেন অস্ত্র নব পড়ে ঝাঁকে ঝাকে ॥ 
মুখে মাত্র মার মার শুনি সবাকার। 
দৈন্যেতে অক্ষত জন ন। রহিল আর ॥ 
পড়িল অনেক সৈন্য রক্তে বহে নদী। 
হয় হস্তী রথ রথা কে করে অবধি ॥ 
কতক্ষণ রণ মহি ছিল কর্ণবীর। 
তাহার সহিত কিছু সৈন্য ছিল স্থির ॥ 
শৃন্য তূণ ছিন্ন গুণ অঙ্গে জলশ্রম। 
বিষ্ঘ্রবদন সবে হয় মনোভ্রম ॥ 

সহিতে না পারি শঙ্গ দিল কর্ণবীর। 
পলায কৌরব মেন! ভয়েতে অস্থির ॥ 
অন্বর নাহিক কার নহি বান্ধে কেশ। 
প্লায সকল সৈন্য পাগলের বেশ ॥ 
কতক্ষণ সহে বুদ্ধ প্রাণ ব্যগ্র তায়। 
(হুনকালে সিত্রসেন আইল তথায় ॥ 
ছুধ্যোধনে ডাকি বলে পরিহাস বাণী। 
গগনে গরজে যেন ঘোর কামিনী ॥ 
আরে মন্দমতি হুক্ট রাজ। ছুর্ষেযাধন। 
মনুষ্য হইয়া কর গন্ধর্ব হেলন ॥ 
কোথ তোর সে বন্ধু সহায় সমুদিত। 
একেল! ছাঠিল কেন স্ত্রাগণ সহিত ॥ 
এই অহঙ্কারে নাহি দেখহ নয়নে । 
আজিকার রণে যাবি শমন-সদনে ॥ 


। কর্ণ ভঙ্গ দিল রণে, 
ৃ পলায় ত্রিগর্তনাথ, 


যত যত মহাবীর, 


[চন্রসেনের যুদ্ধে জয় ও নাবীগণের সহি 
ছযধ্যোধনের বঙ্গন । 


আকুল গন্ধ বা 
পলা সকল সেনাপতি । 

মৌবল শকুনি সা' 
কর্ণ ছুঃশালন বিবিংশতি ॥ 
রণেতে নাহিক স্থি 
প্রমাদ গণিয়। সর্বজন । 


, কে করে কাহার লেখা,কেবলরাখিয়া এক 


নারীরুন্দ সহ দুর্যোধন ॥ 


মহ! ত্র্যস্ত হ'য়ে যায়, নারীপানে নাহি চা 


রথ চালাইয়৷। ভ্রুতগতি | 

অশ্ব গজ ধায় রড়ে, পদেতে পদাতি পু; 
উঠে হেন নাহি শকতি ॥ 

তবে ছুর্য্যোধনে কয়, ছুষ্টমতি পাপাশ 
ন! জানিস্‌ গন্ধবর্ব কেমন । 

আরে মন্দ মতিমান, ভালমন্দ নাহি ছা 
অহঙ্কারে করিস্‌ হেলন ॥ 

ন। জানিস্‌ নিজ বল, এখন উচিত ক 
মম হস্তে অবশ্য পাইবে । 

লইৰ তোমার প্রাণ, ইহাতে নাহিক 
মনের বাসন! পুর্ণ হবে ॥ 

এত বলি নিজ অক্ত্র,। যুঁড়িলেক লঘু হুস্ট, 
গন্ধর্বব ঈশ্বর ক্রোধমনে । ৃ 

অব্যর্থ জানয়ে সন্ধি, এবে সে হইল বন্দ, 
ধরিলেক রাজ ছুয্যোধনে ॥ 

বন্দী হৈল কুরুশ্রেষ্ঠঠ সপক্ষ দিলেন পৃষ্ঠ, 
দোসর নাহছিক আর সাথে । 

স্ত্ীব্ন্দ সহিত রাজা, রথে তুলি মহাতে, 
দ্রুতগতি যায় স্বর্গপথে ॥ 

ঘোর. আর্তনাদ করি, কান্দয়ে সকল নর, 
হায় হায় ডাকে উচ্চৈঃম্বরে । 

কপালে কঙ্কণাঘাত, ঘন ডাকে জগদাখ, 
পার কর বিপদ-সাগরে ॥ 

আমি সর্বব ধন্মহীন, পাপকর্্দ প্রতি 
তৰ ভক্তি লেশ নাহি হনে। 


ল্লি 


শশা 


বনপর্বব | ] ভাগীররাঁ.হৃখদাক্িনী মাতঃ | 


নত্য আমি হানতপা, কেবল করহু বা 
দ'নবন্ধু নামের কারণে ॥ 

১তযাদি অনেক করি, স্তুতি করে কুলনারী, ৷ 
।কহ নিন্দা করে নিজপতি । 

টব প্বামাগণ, ধন্মহিংস। অনুক্ষণ, 
'নকারণে হৈল অধোগতি ॥ ঞচ 

বর শ্রষ্ঠ বম্মপতি,  ধন্মেতে যাহার মতি, 
এন্থগত রি চারিজন। 


এবল পত্র ০ সহ, প্রাণ ত্জে ধন্মহেতু, 


র্‌ দুঃখ দিল প্রয্যোধন ॥ 
2০22১816 ০ পাত্তা, দেব দবিভ অন্ুগতা, 
শ্মেতে যার মতি । 
বি তলা টিন সভানধ্যে তারে, 
ল ধপ্রি করিল ভর্গতি ॥ 
টড রি ল আজি, বিপদ-সাগরে মি, 
বাত হারান জাতিকুল । 
ক্র পিকরি বন্মরাজ, জাশিযা কুলর লাজ, 
পল রক্ষার মাত্র মুল ॥ 
1০ 2ম বন নারা” এই ঘুক্তি এনে করি, 
এশ্বগরে কহে শাশগাত॥ 
রি হঠাত, বঝা পাগুবের নাথ, 
কহ গিঞ। সকল ছুর্দাতি ॥ 
৬৭) বশ কার, (মা সবার নাম ধার 
'এ*5 মাজল কুরুবংশ । 
“পর 2 *ম্মকালে, এ কুৎসা কলঙ্ক কুলে, 
০এসেন হাতে জাত ধ্বস ॥ 
দয কছে বাণা, সভ্য কহ চাকুরাণী, 
পাসরিশ। পুকব কথ। সব। 
ক করিয়। তারে, পাঠাহল। বনান্তরে, 
হাই। বিনা কে আছে বান্ধব ॥ 
[ শাচ্ছ, তোমার মাতা, এখনি বাইব তথা, 
কহিব সকল সমাচার । 
“দিপা মহাশয়, বার বটে ধনঞ্জয়, 
শমহস্তে নাহিক নিস্তার ॥ 
পাশা বলে ধন্মরাজ, জানি না কুলের লাজ, 
মো-সবার আপদ ভঞ্জনে। 


8৯১ চি ৩ 


ঞ 


! মিলিয়! সকল নারী, 


, এত শুনি শীঘ্র দূত, 


 অবধান মহারাজ, 


বিধির নিবন্ধ কণ্ম, 


কণ শান গুশাশন 


 শুনিয়। চরের কথ।, 


তৰ জল-মহিম। নিগমে খ্যাত । ৩৮৫ 


ন! করিবে ভেদমতি, পরছুঃখে ছুঃখী অতি, 


উদ্ধারিবে পাঠায়ে অজ্জ্বনে ॥ 

স্বামী মম অপরাধী, ইহাতে অবজ্ঞা যদি, 
করিয়া উদ্ধার না৷ করিবে। 

বিষ আগ্ন ভর করি, 

কিবা জলে প্রবেশি মরিবে ॥ 

গেল যথা ধম্মস্থুত, 
মাদ্রার তনয় ভামাজ্জুন। 

বেশ্িত ব্রাহ্মণ ভাগে, করবোড করি আগে 
কহিত লাগল সকরুণ ॥ 

শৈবের ছুর্গতি কাজ, 

রাজা এল এভাসের সানে। 

খণ্ডন না হয় ধশ্ম, 
বন্দা হিল ঠিএসেন বাণে | ২ 

গন্ধবেবর মায়াবলে, 'পাড়াহল অন্্রানলে, 
প্রাণেতে কঙর ঘঠ সন । 

যত মহ। যোদ্ধাগণ, 
প্রাণ লয়ে যায় সর্ব চন। ॥ 

এক ছিল ছুয্যোধন, বর্গ হে নারাগণ, 
আণপণে বুঝল পাভান। 

বক মারার সহ, করাহয়। রথারোহ, 
লষে বাধ করিয়া বঙ্ধন ॥ 

এাতিকারে নহে শব, পুঠভঙ্গ দিল পন্গ, 

েণে বাম জাতঞুল প্রান । 

আকুল হভয়। মনে, ৩বভ্রাতৃবধুগণে, 

পাঠায় দল তব স্থান ॥ 


' আর বাকি কব আশি, সাজন্ম আমার স্বামী 


আশাবাবা তোমার ১এনে । 

কুলের কলক্কোবর। ৩%শগনের ভয়, 
দুর কর আপনার গুণে ॥ 

তোমার কুলের নারা, গন্ধর্বেব লইবে হরি, 
ঘাবহ ন। যায় অতিনূর | 

দেখিয়া উচিত কন্ম, . করহ কুলের ধন্ম, 
রক্ষা কর কুলের ঠাকুর ॥ 

মন্মে পাহলেন ব্যথা, 

ধর্মপুক্র রাজা যুধিতির । 


৩৮৬ 


 নাহং জানে তব মহিমানং। ত্রাহি কৃপাময়ি মা-মজ্ঞানং ॥ [ মহাভারত। 





কুলের কলঙ্ক আর, 
রক্ষা হেতু হইয়া স্থির ॥ 
বিষম নিগ্রাহ জানি, 
অজ্জ্বনেরে কহেন বিশেষ । 


শান্তর আন ছুর্ধ্যোধনে, কহি চিন্রসেন স্থানে, | 


যব না যায় নিজ দেশ ॥ 
বিনয় পূর্বক তথা, 
বহুবিধ আমার বিনয়। 


যদি তাহে সাধ্য নহে, দ্ৈপায়ন দাস কহে, 


দৃগু দিবে উচিত যা! হয় ॥ 


শালী 


ধর্মজ্ঞা় ভীমাজ্রনের যুদ্ধে যাত্রা ও নারীগণের 
সহিত দর্্যোধনের মুক্তি । 

যুধিষ্ঠির বলিলেন যাঁও শীব্রগতি । 
গন্ধর্বব না যায় যেন আপন বসতি ॥ 
ছাভাইয়। আন গিয়। প্রধান কৌরবে। 
প্রণয় পুর্ববক হৈলে ছন্ছ ন| করিবে ॥ 
এত যদি কহিলেন ধণ্ম নরপতি । 
গর্জিয়৷ উঠিল ভীম অভ্ঞুন হ্থমতি ॥ 
ধন্য মহাশয় ভুমি ধন্ম অবতার । 
এখনে ঈদৃশ বুদ্ধি অদৃষ্ট আমার ॥ 
আম। সবাকারে ছুষ্ট হতেক করিল । 
কাল পেয়ে সেই বৃক্ষ এখন ফলিল ॥ 
অহনিশি জাগে সেহ মনের অনিষ্ট । 
গন্ধর্বব করিল তাহা ঘুচিল অরিষ্ট ॥ 
অধশ্মে বাড়ায় রাজ। অধন্ম'র স্থুখ । 
তাহ। দেখি নিত্য পাহ পরম কৌতুক ॥ 
ক্রমে ক্রমে সকল সংসার করে জয়। 
কাল পেয়ে মুলে সহিত নব্ট হয় ॥ 
যত দ্বন্ব করিল বে্টগব দুরাশয়। 
নিঃশক্র হইল রাজা চল নিজাপয় ॥ 
এতেক কহেন যদি ভাহ ছুইজন। 
মনেতে চিস্তেন তবে ধন্মের নন্দন ॥ 
বিন। ক্রোধে কাধ্যসিদ্ধি না হয় নিশ্চয় । 
ওবৰে ধম্ম কহে সন্বোধিয়া ধনঞ্জয় ॥ 


ভয়াম্বিত। অবলার, : 


বিচারিয়। ধণ্মমণি) ' 


সস 
কহিল! ঘতেক পার্থ অন্যথা না৷ করি। 
সে মম পরম শক্র আমি তার বৈরী ॥ 
আত্মপক্ষে ঘরে হ্বন্ব করিব বখন। 
তারা শত সহোদর আমরা পঞ্চজন ॥ 
সেই দ্বন্দ হয় যাঁদ পরপক্ষগত। 


: তখন আমরা ভাই পঞ্পো স্তর শত ॥ 


কহিবে মধু কথাঃ 


আর এক কথ! শুন বিচারিয়। মনে । 


. যদ্দি না৷ আনিবে তুমি রাজ। ছুথ্যোধনে ॥ 
। ছুষ্টবুদ্ধি অতিশয় রাজ। চিত্রসেনে । 


পশ্চাৎ হইবে তার অহঙ্কার মনে ॥ 


_ লইবেক ছুর্য্যোধনে সহ নারাবুন্দ ৷ 


অমরমগ্ডলী যথা আছেন ভরেন্দ্র ॥ 


; সবাকার অগ্রে কারবেক সমাচার । 
' জিনিন্থ কৌরব-সেন। রণে আনবার ॥ 
, ঘুধিষ্ঠির পঞ্চজন তথায় আছিল । 

' যত মোর পরাক্রম সকলে দেখিল ॥ 
. তাহার কুলের বধু সহ ছুধ্যোধনে । 
_বাদ্ধিয়। আশিনু দেখিলেন সর্ববজনে ॥ 


বারণ করিতে শক্তি নহেল কাহার । 


' কৃহিবে ইন্দ্রের অপ্রে এই সমাচার ॥ 
শুনিয়া হাপিবে বত অমর-সমাজ । 
 ক্সবজ্ঞ! করিবে তোম। ইন্দ্র দেবরাজ ॥ 
ভুমি যে অবজ্ঞ! কর ভাবিয়। বিপক্ষ । 
: দ্েবত। জানিবে তুমি বলেতে অশক্য ॥ 
আনিতে বলিন্গ আমি হহা। মনে করি । 
নহে ছুয্যোধন মম কোন্‌ উপকারী ॥ 


' শুনিয়। উঠিল কে।পে বার ধনঞ্জর 


এমত কহিবে ছুষ্টবুদ্ধি পাপাশয় ॥ 


. এহ দেখ মহাশয় তোমার গ্রলাদে । 
: না জীবে গন্ধবর্ব আজি পড়িল প্রমাদে ॥ 


. এত বলি মহাক্রোধে উঠিয়া অজ্জুন । 


; গাশ্ীব নিলেন হস্তে বান্ছি বুগ্য তুণ ॥ 


ষুধিষ্টিরে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলি। 
রথে চড়ি চলিলেন ভ্ীগোবিন্দ বলি ॥ 
পবনগনন জিনি চলে স্বর্গপথ । 

ক্ষণে উত্তরিল যথ। চিভসেন রথ ॥ 


বনপর্ব 1 1 
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পাছে বাঁধ ধনঞ্জয় ফিরিয়। নেহালি। 
দ্ুতগাত রথ চালাইল মহাবলী ॥ 
ওবে পার্থ মনে মনে করেন বিচার | 
ভরবুগ্ড পণায় গন্ধর্ব ধুলাসার ॥ 
অং বেগে বায় রখ যাবে স্বর্গমাঝে | 

নত হইবে তবে দেবতা-সমাজে ॥ 
£ৎ জান শরজালে রোধিলেন পথ । 
কদর গন্ধর্ববপতি ন। চালল রথ ॥ 
সেহন্দগণ উপনাত বার ধনঞ্জয় । 
দেখিয়া গধব্বপৃতি কহে লাবনয় ॥ 

কড় পণ কোন্‌ হুতু আইলে হেখাঝ । 
ইয্যেরন উপকারে আপিয়াছ প্রায় ॥ 

5.৮ আন্চধায বড় হইতেছে মনে । 
হজম করিল হংল। £তাম। পঞ্চজনে ॥ 
কত ন, পারি পাস্ধে আর ঘত ক্লেশ। 
৮ হি তখি (রে বনে তপম্বার বেশ ॥ 

'ছার উচিত ধল পাঝ দৈববশে | 

হ ভাড শশ্রণতি হাত নিজ বাসে ॥ 
“৭ বলিলেন জ্ঞান নাহক তোমায় । 
কলে বতেক কথ! পাগলের প্রায় ॥ 
আপন, আপনি লোক বত দ্বন্দ করে। 
হয়পঞক্ষ কু নহে প্রাতপক্ষ পরে ॥ 
5:05 এতেক [ছদ্রে কহিস্‌ অজ্ঞান । 
অ!দ। সব; ভিন ভাব করেছিস্‌ জ্ঞান ॥ 
সণষ্টর ভুল হম ভাহ হুধ্যোধন । 

ও লইয। খাবি করিয়া বন্ধন ॥ 

এ* ক্ুলবধূগণে তম লয়ে বাবে । 
কেতে হইবে কুৎস। কলঙ্ক রটিবে ॥ 
ও রা হখা কুলাঙ্গার জন। 

শু হবে তাই। আমার এ মন ॥ 

পথ শীত্রগতি আইনু হেখায়। 
হা  ছুষ্যোধনে নহে বাবে বমালয় ॥ 
₹?* সকলে বুক্ত নহে কল দিব। 
শসুস্তকে শমন সদনে পাঠাইব। 
টএসেন বলে তোর জানলাম মিি। 
থাঝয। করল বিধি এতেক হুর্গতি ॥ 





হরিপদ-পদ্ধ তরঙ্গিণি গঙ্গে । 


হিম-বিধু মুক্ত।-ধবল তরঙ্গে ॥ 


- ৩৮৭ 





মরিতে বাসন ভব হইল নিশ্চয় । 


' ছুই ভাই একত্রে যাইবি যমালয় ॥ 
এত বলি দিল শীঘ্র ধনুকে টঙ্কার | 


দশদিক বাণেতে হইল অন্ধকার ॥ 


' দেখি পার্থ হইলেন ভ্বশন্ত অনল । 


নিমিষের মধ্যে ক1ট/লন সে সকল ॥ 
দোহার বিচিত্র শিক্ষা দৌছে লঘুহস্ত। 
বৃষ্টিবং শত শত পড়ে কত অস্ত্র॥ 


খ্াাটল দোহার অন্ত্র নাহাকার শরে। 


জলন্ত উলকা। গ্াধ উঠ/র অন্বরে ॥ 
হহল হার ভঙ্গ *রেতে ভজ্জর | 
ভঠ রি তলেক শাহ দাহে পনুদর ॥ 


গন্ধাবব আপন মায়া বাকল শুকাশ। 
সন্ধান পানা অক্স এডলেন পান ॥ 


-1দব্য অন্তর এাড় পাদ কগে নবারণ । 


সেই বণ অজ্জুন 


_ চিন্রলেন খাললেন তুমি মা তম 


দ" অস্ত্র অঙ্গ তার করেন খাতন ॥ 
যে বাণেতে গন্ধর্ব বান্ধিল ভনো।ধনে । 
বুড়ল ধন্ুগুণে ॥ 
বান্ধিয। গন্ধর্ব গল। ভুজের লাহত । 
নিজ রথে চড়াইয়। চলেন হ্বগ্রিত ॥ 
ছুধ্যোণন নারা সং গন্ধববর পতি : 
খহু্ভুকে উপনাত ধন্মের বনি ॥ 
সমপিয়। সকল করেন [নবেদন । 
নেরূপে গন্ধর্বপভি করলেন রণ ॥ 
বুধিদ্তির খুললেন দোহার বন্ধন । 
পার্থে অনুঘোগ করিলেন অগণন ॥ 
এহ-চিত্রসেন জান গন্ধবেরবির পতি । 
ইহাকে উ্তি নহে এতেক ছুর্গতি। 
্ত। 
চালন করহ কেন পির 2য়ন্তু ॥ 
বালক অজ্জুন করিলেন অপরার। 
চাহিয়। আমার সুখ করহ প্রলান ॥ 
না কছিব৷ ইন্দ্রকে এ লৎ গপমান ॥ 
ঘাহ দ্রুত শিজালয়ে করহ প্রয়াণ ॥ 
শুনিয়। গন্ধর্বপতি আনান্দত মনে। 


: আশীর্বাদ কারয়। চ।লল সেইক্ষণে ॥ 


৩৮৮ _ দৃরীকুরু মম ুক্কতভারং | 


হাণতনায় নশিব্য হুব্বানার আগমন । 
জন্মেজযু বলে মুনি কহ বিবরণ । 
সহজে অশুদ্ধবুদ্ধি রাজ। হুর্ষে)াধন ॥ 
আজন্ম হিংসিল ভুন্ট নান! চুষ্টাচাবে । 
ক্ষমাবন্ত ধর্মণীল.ধন্ম গবতা?র ॥ 
তথাপিও করি শ্রেহ তারেণ সঙ্কটে । 
হেনজনে দুঃখ কু দিলেন কপটে ॥ 
ম্বত্যু হৈতে উদ্ধার করিল যে জন | 
পুনরপি বাঞ্চ। করে তাহার মরণ ॥ 
শুনিলাম মিষ্টকণা তোমার বদানে । 
(তঃপর কি করিল ছুষ্টবুদ্ধিগণে ॥ 
১নিবারে ইচ্ছ। বড় ইহার বিধান। 
স্তাঁমহগণ তবে গেল কোন্‌ স্থান ॥ 
নিতে আনন্দ বড় জন্ময়ে অন্তরে । 
নিবর বিশেষ করিয়। কহ মোরে ॥ 
বশাম্পান বলে তবে শুন নরবর । 
চাম্যক-কাননে আছে পঞ্চ সহোদর ॥ 
ভু জপ ব্রত তপ ধন্ম আচরণ । 
শর্বমত শশু শত ব্রাক্গণ-ভোজন ॥ 
হথায় আসিয়া তবে কৌরব-প্রধান । 
ন্বর্বপতির হাতে পেষে অপমান ॥ 
মাহারে অরুচি হৈল অশ্ডিমান মনে । 
একান্তে বলিয়া কহে যত দুষ্টগণে ॥ 
হু কর্ণ প্রাণের সথ। মাতুল ঠাকুর । 
কমত প্রকারে মম ভুঃখ হবে দুর ॥ 
করিলে স্থৃযুক্তি সবে ঘযতেক মন্ত্রণ ৷ 
বশ্ষ হইল সেই আপন যন্ত্রণ। ॥ 
সুন্দর দেখিতে যেন পরিল অঞ্জন । 
বিধির বিপাকে অন্ধ হইল নব্বন ॥ 
চিত্রমেন করিল যতেক অপমান । 
ততোগিক শক্রাতে কারল শা রন্রাণ ॥ 
ই! হৈতে মৃত্যুশ্রেষ্ঠ গণি শতগুণে । 
এতেক হুর্গতি হবে ইহা কেব। জানে ॥ 
আর দেখ পাগুবের পুণ্যের প্রকাশ। 
স্বর্গের অধিক স্থখ অরণ্যেতে বাম ॥ 


কুরু কৃপয়া৷ ভব-সাগর পারং ॥ [ মহাভারত। 


ৰ 
| 
| 
| 
র 
: 
ূ 
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এ. শ্ীশীীিশী শিট শশী 


ইন্দ্রের সমান সঙ্গা চারি সহোদর । 
সূর্্যতুল্য সহজ্র সহস্র দ্বিজবর ॥ 
মনের মানসে সবে করে নান। ভোগ । 
দ্রুপদনন্দিনী একা করয়ে সংযোগ ॥ 
জানিনু নিশ্চয় তার দৈবে বলবান । 
মম স্থুখ নহে তার শতাংশে সমান ॥ 
সুর্যের সমান পঞ্চ শক্র বলবন্ত। 
ত্রয়োদশ বৎসরান্তে করিবেক অন্ত ॥ 
তৃমি আ।ম মাতুল ত্রিগর্ত হুঃশালন । 
মহাশ্রম করিলে না পারি কদাচন ॥ 
বনের নিবাস শেষ যে কিছু আছয়। 
ইতিমধ্যে এমন উপায় যদি হয় ॥ 
প্রকারে পরম শক্র যাঁদ হয় নাশ । 
আমার মনের হর পুর্ণ অভিনান ॥ 
এতেক কহিল ঘদ্দি রাজ। ছুয্যোধন । 
কহিতে লাগিল তবে ভুক্ট মুন্ত্িগণ ॥ 
কি কারণে তুমি কর পাগুবের ভয় । 
নিজ পরাক্রম নাহি জান মহাশয় ॥ 
বুদ্ধিবলে করিব উপায়, বত আছে। 
তাহাতে নিস্তার পেষে বদি তার! ৰাচে । 
অস্ত্রের অনলে দদ্ধ করিব পাগুবে । 
কোন্‌ ক্ষুব্র কন্মেতে (5ল্তহ এত সবে ॥ 
ছুষ্ট মন্ত্রিগণ ঘত.কহিলেক ভাষা । 
তার কত দিনান্তরে আইল ছুর্ববাস। ॥ 
সঙ্গেতে স্হআ্ দশ শিষ্য মহাখষি | 
মধ্যাহ্ন সূর্য্যের প্রায় উত্তরিল আসি ॥ 
ছুয্যোধন শুনিল মুনির আগমন । 
অগ্রনরি কতদূরে গেল সর্বজন ॥ 
ঘতেক অমাত্য আর সহোদর শত। 
মুনির চরণে সবে হৈল দগুবত ॥ 
শিষ্ঞগণে প্রণাম করিল সর্ববজনে । 
বসাইল মুনিরাজে রত্বসিংহাসনে ॥ 
স্থশীতল আনি জল রাজা হুর্যোধন। 
আপনি করিল ধৌত মুনির চরণ ॥ 
করঘোড় করি তবে রাজা ছুর্যযোধন। 
কহিতে লাগিল কিছু বিনয় বচন ॥ 


বনপর্ব্ব। ] তব জল মমলং যেন নিপীতং। পরম পদং খু তেন গৃহীতং ॥ 


নিবেদন করিতে মনেতে বাসি ভয় । 
শগামার ভাগ্যের কথা কহুনে ন! যায় ॥ 
জি মোরে প্রসন্ন হইল দেবগণ। 
সে কারণে পাইলাম তোমার চরণ ॥ 
মুনি বলে শুনিয়া তোমার ভাগ্যকথ। । 
'দ হেতু আসিতে বাঞ্ছণ বহুদিন হেথা ॥ 
তামার বৈভব যত শুনি লোকমুখে । 
(দখিতে আসিন্ু হেথা মনের কৌতুকে ॥ 
রাঙা বলে উগ্র তপ কৈল পিতৃগণ। 
হানিনু গ্রন্ন মোরে দেব দ্বিজগণ ॥ - 
পাইলাম আজি পুর্বব তপন্ঠার ফল। 
নিশ্চয় জানিন্ু মোর জনম সফল ॥ 
জানিলাম আজি মোরে স্ুপ্রনন্ন বিধি । 
নতুবা আমার গুহে কেন তপোনিধি ॥ 
বহুবিধ স্তব কৈল কৌরব সমাজ । 
বাসবারে আজ্ঞা করি কহে ম্বনিরাজ ॥. 
মুনি বলে ভাগ্যবন্ত তুমি শ্ষাতিতল। 
নহিলে এমন আর ক্গাজরবের কুলে ॥. 
মহাবংশ জাত তুমি খ্যাত চরাচর। 

তব পুর্বব-পিতামহ যত পূর্বাপর ॥ 
মহাকাণ্ডিমন্ত বত সবে মহাতেজ। | 
সেইমত আপনি হইলে মহারাজ। ॥ 

' কিন্তু পূর্বব পিতামহ করিল যে কর্ম । 
প্রাণপণে পালিও আপন.কুলধন্ম ॥ 
শপ জপ ব্রত আর ব্রাহ্মণ ভোজন । 
নাতে করিবে নিত্য প্রজার পালন ॥ 
দ্রব্য ।কনি মুল্য দিবে উচিত যে হবে। 
বিক্রয় করিতে ওপাধিক না লইবে ॥ 
পাপন করিবে প্রজ। পুজ্রের সমান। 
দোষ শত শাস্তি দিবে ছুষ্টবৃদ্ধি জন ॥ 
মাহ্ট জনে নিত্য নিত্য বাড়াইবে মান। 
৭ [কছু কহিবে কথ! বিনয-প্রধান ॥ 
সতত যে হয় শান্তি সদা নহে রোষ। 
কালের উচিত কম্ম পরম পৌরুষ ॥ 
হুটবুদ্ধিদাত। কর্ম ঢুষ্ট ছুরাচার । 

সে সকল সহ ন৷ করিবে ব্যবহার ॥ 


৩৮৭) 


অনুরক্ত থাকে যেন সকল নপতি ॥ 
পরপক্ষে কদাচিত নহিবে বিশ্বাস। 
মন বুঝি রাখিবেক যত দাসী দাস ॥ 
বিরূপ না হও কভু আত্মপক্ষ জনে । 
পালিবে এ সব কথা পরম বতনে ॥ 
নন্ষ যাতি আদি পুর্বববংশ বত। 
পুথিবা পালিত সবে করি এইমত ॥ 
(স সবা হইতে তব বিপুল বৈভব। 
দ্বিগুণ পাইবে শৌভ। হইলে এ সব ॥ 
; এত শুনি কহিতে লাগিল কুরুপতি | 
 াহ। করিয়াছি আমি আপন শকতি ॥ 
অতঃপর যে হয় তোমার উগাদেশ | 
আপনি করিয়। কৃপ। কহিল বিশেষ ॥ 
পুর্বব-পিতামহগণ ছিল উগ্রতপ। | 

নে কারণে কর প্রভু এতদূর রুপা ॥ 
এখন হইল প্রভু সফল জীবন। 
বিবিধ অনেক স্ততি কৈল ছুর্য্যোধন ॥ 
হেনমতে কথোপকথনে মুনিরাজ । 

; করিল আনন্দমতি কৌরব-সমাজ ॥ 
নানাকাব্য কথায় কৌছুক মনম্থখে । 
। মনরে করিল বশ কত সভালোকে ॥ 
' একদিন একান্তে বসিয়। ছুর্যোধন। 
ডাকিল শকুনি কর্ণ ভাই ছুঃশাসন ॥ 
কর্ণে সম্বোধিঝ। কহে কৌরবপ্রধান্ত। 
আমার বচনে সথ। কর অবধান ॥ 

এ কথ। ব্চার করিনু আমি মনে। 
পঞ্চভাই নিবাস করে কাম্যবনে ॥ 
দ্র্পদন্ন্দিনা কুষ্ঠ লক্ষা।(র সমান। 
তাহার প্রলাদদে সবে পায় পরিজ্ঞাণ ॥ 
সূর্যের কৃপার ন্দলে (কিঞ্চিৎ রন্ধনে । . 
পরম সত্োসে তাহ ভে লক্ষ জনে ॥ 
যত লোক যাব তথ! শবে অন্ন পাব 
যতক্ষণ যাজ্জসেনী কিছু নাহি খান ॥ 
অক্ষয় থাকযে যত চতুর্ববিধ ভোগ । 

। অপুর্ব দেখহ কিব! বিধির সংযোগ ॥ 


| অবিরত শাসনে রাখিবে সব ক্ষিতি শ 


৩৯০ 


দ্রপদনীন্দিনী রুষ্ট করিলে ভৌজন। 
কিঞ্চিত মাগিলে নাহি পা কোনজন ॥ 
প্রতিদিন হেনমতে ভুঞ্জায় সবায় । 
দশদণ্ড নিশাযোগে নিজে কিছু খায় ॥ 
সেইকালে তথায় যাইবে মুনিরাজ । 
ংহতি করিয়া! ধত শিষ্যের সমাজ ॥ 
ব্রৌপদার ভোজনান্তে যাবে সেহ স্থানে । 
সেবায় নহিবে ক্ষম ভাই পঞ্চজনে ॥ 
দোষ দেখি মহামনি দিবে, ব্রহ্মশাপ | 
মরিবে পাগুব-বংশ ঘুচিবে সন্তাপ ॥ 
তোম। সবাকার মনে না জানি কি লষ। 
মুনিরাজে কহিব কর্তব্য ঘদি হয় ॥ 
এতেক কহিল মদি রাজ! ছুর্য্যেধন । 
সাধু সাধু প্রশংসা করিল সর্বজন ॥ 
সবে বলে মহারাজ গে আজ্ঞ। (তামার 
করিলে মন্দুণ। এই সংসারের সার ॥ 
আর দিন দিনান্তরে বসি মুনিরাজ | 
নিকটে ডাকিয়া যত কৌরব-সমাজ ॥ 
ছিত উপদেশ আর মধুর উত্তর । 
ছুষ্যোধুন্‌ সন্যোধিয়। কাছে মুনিবর ॥ 
শুন রাজ! ভুবনে ভরিল তব ঘশ । 
তোমার সেবায় ধড় হইলাম বশ ॥ 
ইষ্টবর মাগি লহ মম ধিগ্যমান । 
বিদায় করছ শীদ্র যাই যথ! স্থান ॥ 
মুনির বষ্টন শুনি রাজা ছু্্যোধন | 
গদ্গদভাষে কহে মধুর বচন ॥ 
ধন ধর্ম দান দারা পুত্র বৈভব বিপুল ! 
কেবল তোমার মাজ্র আশীর্বাদ মূল ॥ 
পরিপূর্ণ আছে সৈন্য রাজ্য অধিকার । 
কেবল রহুক মতি চরাণে ভোমার ॥ 
আর এক নিবেদন শুন মহাশয় । 
কহিতে সন্কোচ করি কৃপা যদি হয় ॥ 
যথায় কাম্যক বনে পা্ডুর তনয় । 
হাতি করিয়া তথা শিষ্য সমুদয় ॥ 
উত্তীর্ণ হইবে যবে দশদণ্ড নিশি । 
হেনকালে অতিথি হইবে মহাখি ! 


মাতর্গঙ্গে তৃয়ি যে! তক্তঃ | কিলতং দ্রহটং ন যম শক্তঃ ॥ [ মহাভারত 


ৃ ভক্তিভাব বুঝিয়। জানিবে তার মন । 

। সবে বলে ধর্মবন্ত পাণ্ডুর নন্দন ॥ 

: পুক্ত। করে দেব-দ্বিজ ভক্তি অতিশয় । 

সে কথা পরীক্ষা করিতে যোগ্য হয় ॥ 

, সকালে সকল দ্রব্য হয় উপস্থিত । 

| রন্ধন করেন কৃষ্ণ নিত্য নিয়ঙ্গিত ॥ 
ভোজন করেন যত নিযুক্ত ব্রাহ্াণ 

. তাহার মধ্যেতে যদি হয় লক্ষ জন ॥ 

 নান। দ্রব্য পরিপূর্ণ থাকে সে সময় । 

. আনাশাসে খায় তথা যত লোক যায় ॥ 
অভক্তি ভক্তির ভান ন1 হয় বিদিত। 


সে কারণে কালাতীতে যাইতে উচিত ॥ 


দশদণ্ড রজনী উতীর্ণ হবে যবে। 


পাক সমাপন করি যাজ্ঞসেনী খাবে ॥ 
 শষনের উদ্যোগ করিবে সর্বক্ষণ । 


সেইকালে যাইবে সহিত শিষাগণ ॥ 


আর যদি মধ্যাহ্ৃকালের অনুসারে '। 


যে জন করয়ে ভক্তিভাব বলি তারে ॥ 
সন্দেহ ভাঙ্গিতে ইথে তোম। তিন্ন নাই | 

' অবশ্য যা্ীলে তথ! দেখিবে গৌসাই ॥ 
হুর্য্যোধন নৃপতির নম্র কথ শুনি । 
কৃপা করি কহিতে লাগিল মহামুনি ॥ 

. কোন্‌ ভার দিলে রাক্ত! এই কোন্‌ কথা ; 
তব প্রীতি হেতু আমি যাইব সর্ববুথ। ॥ 
জানিব সত্যের ভাব রাকা যুখিষ্টিরে । 
দ্বিতীয় করিব সান পু্গরের নীরে ॥ 
তৃতীয় তোমার বাক্যে করিব এ কাজ: 

শীগ্রগতি বিদায় করহ মহারাজ ॥ 

শুনিয়া আনন্দমত্তি রাজা ছুর্ধ্বোধন । 
সবান্ধবে প্রণাম করিল হৃস্টমন 
বন্বিধ বিনয় করিল সর্ববজনে ৷ 
সেইমত আদরে সম্ভাষি শিষ্াগণে ॥ 
বিদায় হুইয়া মুনি করিল গমন ॥ 

রছিল আনন্দমনে রাজা ছুর্য্যোধন ॥ 


বনপর্ব। ] . পতিতোদ্ধারিণি জাহ্বি গঙ্গে। খণ্ডিত গিরিবর-মণ্ডিত ভঙ্গে ॥ ৩৯১ 





ক'মাকবনে যুধিঠিরের নিকট হূর্ববাসা মুনির মাগমন। 


বিদায় হইয়া মুনি ছূর্্োধন স্থানে | 
ব্ছ শিষা সহ যায় আনন্দিত মান ॥ 
নণ্ঠতে ঘাইতে মুনি বিচারিল মনে | 
কিল ডাকিয়া কাছে যত শিষ্যগণে ॥ 
চল সবে এই পথে প্রভাসের তীর ! 
কণ'ম্যবনে যাব যথা রাক্ত। যুধিতির ॥ 
প্রভাসের স্নানআর ধন্মের সম্ভাম। 
দাষ্যোধন রাজার মনের অভিলাষ ॥ 
জনায়াসে তিন কর্ম্দ হবে এককালে । 
এক কহিয়। মুনি পূর্বদিকে চলে ॥ 
ফ্নপদ ঢাডি সবে প্রবেশিল বন। 
»নকালে অস্তাচলে যান বিকর্তন ॥ 
পর্বদিক প্রসন্ন করিল কলানিধি। 
কমদিনী বিকসিল! দেখিয়া কৌমুদী ॥ 
মাধব মাসেতে শীতপক্ষ চতুর্দশী । 
“লই দিন চলিল ছুর্ববাল। মহাধাষি ॥ 
-কীতকে পথেতে নান। কথার প্রবন্ধ । 
'বচত্র বনের শোভা দেখিয়া আনন্দ ॥ 
মাতক্রান্ত হইল যখন অদ্ধ নিশি । 
'তান্ত আনন্দঘুক্ত গেল মহাখষি ॥ 
নখায় পশ্ধের পুক্্ রাজ। যুধিষ্টির । 
উন্তরল মহামুনি প্রভাসের তীর ॥ 
ষাধষ্ঠির শুনিয়। মুনির আগমন । 
মগ্রসরি কতদূর যান পঞ্চজন ॥ 
দর্ববান। দেখিয়া! সবে আনন্দিত মন। 
এসইমহ চলিল ঘতেক দ্বিজগ্রণ ॥ 
'সস্তাধুক্ত যুধিষ্ঠির করেন বিচার । 
এ* রাত্রে কি হেতু মুনির আগুসার ॥ 
'ব শষ ছুর্ববাস! মুনি কেহ আর নয়। 
অন দোষে মহারোষে করিবে প্রলয় ॥ 
ষপিষ্টির কহিলেন চিন্তা করি মিছা । 
অবশ্য হইবে যাহা ঈশ্বরের ইচ্ছা ॥ 
দেখিতে দেখিতে তথা এল মুনিরাজ | 
সংহতি সহত্র দশ শিষ্যের সমাজ ॥ 


সম্ভ্রমে চরণে পড়িলেন দণ্ডব্থ |" 
আদর করেন যত দেবের সম্মত ॥ 
মুনিরে প্রণাম করি তাই পঞ্চজনে | 


' সেইমত সম্ভাষেণ যত শিষাগণে ॥ 
' আছিল রাজার পাশে যতেক ব্রাহ্ধণ। 


মুনিরাজে সম্ভাষ করিল সর্বজন ॥ 
বয়োধিকে মান্য করি প্রণাম করিল। 
জ্যেষ্ঠ জন কনিষ্ঠেরে আশীর্বাদ দিল ॥ 
সমান সমান জনে ধরি দেন কোল । 
নমস্কারে আশীর্ববাদে হৈল মহাগোল ॥ 
ধন্ম বলিলেন মুনি করি নিবেদন । 
শুনিবার ইচ্ছা আগমনের কারণ ॥ 
কোন্‌ দেশ হৈতে আজি হৈল আগ্রমন 


, কোন্‌ দেশ করিবেন মঙ্গলভাঙ্গন ॥ 
তীর্থ অনুসারে কিবা মম ভাগ্যোদয় ? 
বিশেষ করিয়া কহ কৃপা! যদি হয় ॥ 

' মুনি বলে শুন যদি জিজ্ঞাসিলে তুমি | 

. সশিষ্য হস্তিনাপুরে গিয়াছিন্ু আমি ॥ 

। অনেক করিল সেবা ভাই শতজনে । 

' তোমারে দেখিতে ঝড় ইচ্ছ! হৈল মনে ॥ 


এই হেতু হেথায় করিনু আগমন । 


. যেমন পাগুব, কুরু আমার তেমন ॥ 
আর এক কথ। শুন ধশ্মের নন্দন । 
 পথশ্রমে ক্ষুধার্ত আছি যে সর্বজন ॥ 


রন্ধন করিতে কও যাহ দ্রুতগামী | 
তাবৎ প্রভাপে গিয়। সন্ধ।। করি আমি ॥ 
শুনিয়। ঘূনির কথা ধনম্পেন তনয়: 
মনেতে চিন্তেন আক্তি না জানি কি হয় ॥ 


, অন্তরে জন্মিল 5 “*্গ করে ক্রোধ । 


অনুমতি দিলেন মুনির অন্ুরোধি ॥ 
যুধিষ্ঠির বলিলেন মম শগ্যোন্য । 

সে কারণে আগমন অ'মার আলয় ॥ 
সন্ধ্যা হেতু গমন করহু মহাশয় 
করিব যে কিছু মম ভাগ্যে যাহ। হয় ॥ 
তবে মুনি সংহতি সকল শিষ্যগণ | 


' প্রভাসের কুলে গেল দন্ধ্যার কারণ ॥ 


৩৯২  ভগ্মজননি খলু মুনিবর কন্যে। নরকনিবারিনি ত্রিভূবন ধন্তে ॥ [ মহাভারত । 





চিন্তাযুক্ত যুধিষ্ঠির আপন আশ্রমে । 
দ্রৌপদ্ীরে আলিয়া কহেন ক্রমে ক্রমে ॥ | 
ধর্্দের যতেক কথা দ্রৌপদী শুনিল। - 
উপাঁয-ন! দেখি কিছু প্রমাদদ গণিল ॥৯ 
কৃষণ বলে যে কথ! কহিল! মহাশয় । 

হেন বুঝি বিধি কৈল অকালে প্রলয় ॥ 
সীশিষ্য অতিথি হৈল উগ্রতপা! খষি। 
আমার নাহিক শক্তি আজিকার নিশি ॥ 
রজনী প্রভাতে কালি সূধ্যের প্রসাদে। 
দশলক্ষ হইলে ভূগ্জাব অগ্রমাদে ॥ ] 
ধৃন্ম বলিলেন কৃষ উত্তম কহিলে। ! 
ঘুনি ক্রোধানলে আজি সবে দগ্ধ হৈলে ॥ 
কি কম্ম করিবে কালি প্রভাতে কে জানে 
ছুর্ববাসার ক্রোধ সহে কাহার পরাণে ॥ 
দ্রৌপদী কহিল এই দৈবের সংবোগ । 
আমার কন্মের ফল কে করিবে ভোগ ॥ 
স্থকম্মের চিহ্ন যদি হৈত মহারাজ । 

দিবসে আসিত তবে মুনির সমাজ ॥ 

আমা সব! হৈতে কিছু নহে গ্রতীকার । 
কেবল পারেন কৃষ্ণ করিতে উদ্ধার ॥ 
দ্রোপদীর বচন শুনিয়া যুধিষ্টির | 

চিন্তায় আকুল অতি শরার অস্থির ॥ 

রুষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া ডাকেন উচ্চৈঃম্বরে। 
পার কর জগন্নাথ বিপদ সাগরে ॥ 

পার কর আমারে গোবিন্দ মহাশয় । 
রাখহ পাগুবকুল মাজিল নিশ্চয় ॥ 

তোমা হেন আছে যার ম্হারত্ব নিধি । 
এমন সংযোগ তারে মিলাইল বিধি ॥ 
তোমার পা গওব-বন্ধু বলি লোক কয়। 

সে কথ! পালন কর ওহে দয়াময় ॥ 

কৃষ্ণ সহ পঞ্চভাই আকুল হইয়া । 
ডাকিতেছে কোথ! কৃষ্ণ-উদ্ধার আসিয়! ॥ 
হেথায় কৌতৃকে কৃষ্ণ দ্বারকানগরে। 

শয়ুন করিয়াছেন রক্সিণীর ঘরে ॥ 

ব্যগ্র হ'য়ে ভক্ত ডাকে বলি জগন্নাথ । 
বাজিল মন্তরে যেন কণ্টকের ঘাত ॥ | 


' রহিতে নাহিক শক্তি ভক্ত-ছুঃখ জানি । 


ব্যস্ত হৈয়া উঠিয়া বৈসেন চক্রপাণি ॥ 
চিন্তান্বিত অত্যন্ত করেন ছটফট । 


৷ রুক্সিণী কহেন দেখি করিয়া কপট ॥ 

' চিন্ডের চাঞ্চল্য আজি দেখি কি কারণ। 
৷ হেন বুঝি কোথায় যাইতে আছে মন ॥ 
, অরণ্ো দ্রৌপদী সখী আছযষে যথা ! 
 অকল্মাৎ মনে হৈল বুঝি অভিপ্রায় ॥ 
 স্্রীকৃষ্ণ কহেন শুন প্রাণপ্রিফতমা । 


অগ্ভকার এই অপরাধ কর ক্ষম। ॥ 


' ভক্তাধীন আমারে যে করিল বিধাতা ! 


আমার কেবল ভক্ত স্থখছুঃখদাতা ॥ 
মম ভক্তজন যথ। তথা থাকে স্থখে। 
আমিও তথায় থাকি পরম কৌতুকে ॥ 


: মম ভক্তজন দেখ যদি দ্রুঃখ পায়! 

! সে দুঃখ আমার হেন জানিও নিশ্চয় ॥ 
এ কারণে ভক্ত-ছু?খ খণ্ডাই সকল ' 

: নহিলে কি হেভু নাম ভকত-বহুসল্‌ ॥ 


আমার একান্ত ভক্ত রাজা! "বুধিষ্টির ৷ 
বিপদ-সাগরে পড়ি হ'য়েছে অস্থির ॥ 
যতক্ষণ নাহি দেখি ধন্মের নন্দন । 


: ততক্ষণ মম ছুঃখ না হবে খণ্ডন ॥ 
এই আমি চলিলাম ব্থ। ধন্মযমণি | 

' এত শুনি কহিল! রুক্মিণী ঠাকুরাণী ॥ 

৷ তোমার একান্ত ভক্তি আছযে পাগুবে । 
। সর্ববকাল এইরূপ জানি অনুভবে ॥ 


বিশেষ করিলে বশ দ্রুপদের স্ততা : 


: তোমার বাসনা সদাকাল থাক তথ! ॥ 
গমন রজনীকালে উচিত ন হয়। 

' সে কারণে নিবেদন করি মহাশয় ॥ 
যাইবে অবশ্য কালি তপন উদয় । 


ঘে ইচ্ছা তোমার কর তুমি ইচ্ছাময় ॥ 


. শ্রীকুষ্ণচবলেন সত্য কহিলে যে তুমি । 


ক্ষণেক তথায় যদি নাহি,যাই আমি ॥ 


; সবংশে মজিবে রাজ। ধশ্মধের নন্দন | 


আমার গমনে তবে কোন্‌ প্রয়োজন ॥ 


বনপর্ব্ব। ] কল্পলতামিব ফলদাং লোকে ॥ 





₹ বলি করিলেন গরুড়ে স্মরণ ।. 
'হল স্মরণমাত্রে বিনতা নন্দন ॥ 
ইল উড়িয়।৷ বীর যথ। জগন্নাথ । 
সম্মাথে ছাড়ায় বীর করি যোড়হাত ॥ 


ঞ। 
ন 
্ী 


৪ এর করণে ভকুষ্ের কামাক বনে আগমন । 


আসিয়। খগেন্দ্র কহে বন্দিয়। চরণ । 
কু হুতু নিশাতে প্রভু করিল! স্মরণ ॥ 
-ক হেতু হইল আজি চিত্ত উচাটন। 
“ঘগতি কহ হরি তার বিবরণ ॥ 
হ্রীরুষ্ণ বলেন যথা পাণুপুক্রগণ । 
বসতি করেন যথা করিব গমন ॥ 
এত বনি খগোপরি করি আরাহণ। 
নমিঘকে উপনীত যথ। কাম্যবন ॥ 
হেপাঁয় ভাবিত চিত্ত ধন্মের নন্দন। 
হনকালে আইলেন হরি খগালন ॥ 
দিষ্টির শুনিয়। গোবিন্দ আগমন । 
পাভলেক প্রাণ যেন প্রাণহান জন ॥ 
গর হৈয়। কতদুরে গিয়। পঞ্চজনে | 
'নকটতে পাইলেন দেবকীনন্দনে ॥ 
আনন্দ বাঁড়িল তার না(হক অবধি । 
পারদ্র পাইল যেন মহারত্রনিধি ॥ 
হরফে স্ঘাগমে দেন আলিঙ্গন ।। 
হংনন্দ-সাললে পুর্ণ হইল লোচন ॥ 
গোবিন্দ বলেন রাজ। কহ সমাচার । 
ঘাণচ্ঠির কহে কুঞ্ কি কহিব আর ॥ 
কহিতে বদনে মম নাহিস্ফ, রে ভাবা । 
এত বরাত্রে শিষ্য সহ ভাইল ভুর্ববাসা ॥ 
এভাতসর কুলে গেল সন্ধ্যার কারণ। 
উপায় করিতে শঞ্জ নছে কোন জন ॥ 
দবদশে মজিন্ু আমি বুঝ অভিপ্রায় । 
কাতর হহয়। তেই ডাকিনু তোমায় ॥ 
র"খবারে রাখহ নহে যাহ। মনে লয়। 
'বলঙ্গ না সহে বড় সঙ্কট সময় ॥ 
বুধিষ্ির এতেক কহেন নারায়ণে। 
গোবিন্দ কহেন চিন্তা না করিহ মনে ॥ 


গ্রণমতি যন্কাং ন পততি শোকে ॥ ৩৯৩ 


: শিষ্যগণ সহ মুনি আম্থক হেথায। 
 সবাকারে ভুঞ্জাইব সে আমার দায় ॥ 
' এত বলি সন্তুষ্ট করিয়। ধন্নমণি । 


ত্বরিত গেলেনু কৃষ্ণ যথা বাজ্ভসেনী ॥ 


কষে দেখি কৃষ্ণার পুরিল অভিলাষ । 


বসিতে আসন দিয়! কহে মৃুভাষ ॥ 


, ভকতবৎসল গ্রস্ু তুমি অন্তর্য্যামী। 


দীন বন্ধু নাম তব জানিলাম আমি ॥ 


' কি জানি তোমার ভক্তি আমি হীনজ্ভান। 


ঃখিত দেখিয়া প্রভু কর পরিভ্রাণ ॥ 
সশিষ্য দুর্ধবাসা মুনি অতিথি আপনি । 


, উচিত বিধান শীত কর চক্রপাণি ॥ 
: ভ্রীরুষ্ণ বলেন তাহ বিচারিব পাছে । 


শ্ধায় শরীর পোড়ে দেহ যাহ! আছে ॥ 
বিলম্ব ন। সহে কৃষ্ণ অন্ন দেহ আনি । 


: পশ্চাতে করিব যাহ। কহ যাজ্ভঞসেনী ॥ 

 কুষ বলে জানিষ। সকল সমাচার । 

. আপনি এমত কহ অদৃক্ট আমার ॥ 
. ; আন দিতে আমি ঘি হতেম ভাজন । 

. ঘোর অন্ধকারে ন। হইত আগমন ॥ 

ছল করি কহ কথ! জানিযা সকল ।' 


বুঝিতে ন! পারিহুরি মম কন্মফল ॥ 


শ্রীকৃষ্ণ বলেন ক্ষুধানলে তনু দয়। 
পাইলে উত্তম পরিহাসের সময় ॥ 


কহিতে নাহিক শক্তি স্থির নহে মন । 
উঠ উঠ বিলম্বে নাহিক প্রয়োজন ॥ 
এত শুনি কহিলেন ভ্রপদ-তনয! । 
বুঝিতে না পারি দেব কর কোন্‌ মায়। ॥ 
যখন হহল গত দশ 2 নিশি 


ভূঞ্জিলেন তখন বতেক দেবধধি ॥ 


অবশেনে (কিল কিছু কারন “ভাজন । 


. শন্যপান্র আছে মাও দখ নারায়ণ £ 
' দিন নহে দ্বিতীয় প্রহর হেল নিশি । 
কি কন্ম করিব শুন্য অরণ্যনিবাসা " 
' শ্লীকুষ্ণ বলেন বাজ্ঞসেনা শুন বলি। 
অবশ্য আছয়ে কিছু দেখ পাকস্থলী ॥ 


৩৯৪ পারাবার বিহারিণি গঙ্গে ৷ বিবুধ বধু কৃত-তরলাপাঙ্গে ॥ [ মহাভারত . 





রদ্ধন ব্যঞ্জন অন্ন যে কিছু আছয়। 
আন্পেতে হইব তৃপ্ত কহিন্ু নিশ্চয় ॥ 
আলম্ত ত্যজিয়। উঠ করহ তল্লাল। 
বিলম্ব না সে আর ছাড় উপহাস ॥ 
কৃষ্ণের বচন শুনি কৃষ্ণ! গুণবতী । 
দেখা ইতে পাকপান্র আনে শীত্রগতি ॥ 
আনিয়া! কহিল দেবী দেখ জগনাথ । 
দেখিয়া কৌতুকে কৃষ্ণ পাতিলেন হাত ॥ 
শ্রাকের সভিত 'এক অন্গ মাত্র ছিল । 
ঈশ্বরে প্রদান হেক অনন্ত হইল ॥ 
(কীভূকে উঠিযা তবে “দেব জগন্নাথ । 
উদগান্ন করিয! দেন উদ্রেতে হাত ॥ 
দ্রৌপদীরে কহেন আমার ক্ষুদা গেল। 
আজিকার ভভোজনে পরম তৃপ্তি হৈল ॥ 
ইহা! বলি পুনরায় তুলেন উদগার ! 
ত্রি্ভুবনে সেই মত হুইল সবার ॥ 
সর্ববভূতে আত্মারূপে সেই নারায়ণ। 
তাহার তৃপ্তিতে তৃপ্ত হইল ভুবন ॥ 
হেথায় দুর্ববাঁসা খষি সঙ্গ শিষ্যগণ । 
বুঝিতে ন। পাঁরিলেন ইহার কারণ ॥ 
মন্দানলে উদর পুর্ণিত সবাকার । 
সঘনে নিশ্বাস বহে উঠিছে উদগার " 
বিস্মায় মানিযা! তবে কহে মনিরঃজ । 
নিকট ডাকিয়া যত শিষ্যের সমাজ ॥ 
মুনি বলিলেন শুন সর্বব শিষ্যগণ | 
বুঝি/তি ন। পারি কিছু উহার কারণ ॥ 
অকন্মাৎ হৈল দেখ উদর আখ্মান। 
পাইতেছি যত কন্ট নাহি পরিমাণ ॥ 
অনুমান করি কিছ ন। পারি বুঝিতে । 
পথশ্রান্তে এমন কি পারিব হইতে ॥ 
শিষ্যগণ বলে যে কহিল! মহাশয় ' 
আম! সবাকার মনে হইল বিল্মায় ॥ 
সন্ধ্যা হেতু যাই মুনি প্রভাসের জলে। 
শরীর দরহিতেছিল ক্ষধার আনলে ॥ 
অকস্মাৎ এইমত ছৈল সবাকাঁর ' 
উদর পূরণে ঘন উঠে ধুমোদগার ॥ 


! অন্য অন্য বিচার করেন জনে জন । 

কেহ না বলিল কিছু লজ্জার কারণ ॥ 

' মুনি বলে আশ্চর্য ডুবিল মম মন। 

। ব্রল্গাপ্ড ভাবিয! কিছু না পাই কারণ ॥ 

যখন সন্ধ্যার আমি প্রভাসের তীরে। 
রন্ধন করিতে বলিলাম যুধিষ্টিরে ॥ 

ংযোগ করিল তার৷ করি প্রাণপণ | 

, কোন্‌ লাজে তারে গিয়। দেখাব বদন ॥! 

৷ বুঝিয়। বিধান তবে করহ বিচার । 

 শিষ্যগণ বলে প্রভূ কি কছিব আর ॥ 

আজি তথা গিয়া লজ্জা পাব কি কারণ 

' উঠিতে শকতি নাহি কে করে ভোজন 

' ঈশ্বর করিলে কালি উঠিয়া বিহানে । 

অতিথি হুইয়। সবে যাব তার স্থানে ॥ 

ইহার উপায় আর নাহি মহাশয় । 

মুনি বলিলেন কথ! মম মনে লয় ॥ 


_. এত বলি শয়ন করিল সর্বজন । 


, জানিলেন সব তত্ব দৈবকী-নন্দন ॥ 
' কক সহ গেলেন যেখানে যুধিষ্টির | 
 সবাকার সম্মুখে কহেন যদুবার ॥ 
মুনির কারণে মনে না করিবে ভয় । 
আজি ন! আসিবে মুনি জানিও নিশ্চয় ॥ 
ন্নানদান করি কালি প্রভাসের কুলে: 
ভোজন করিবে সবে আপিম্া সকালে । 
 শুনিয়। কৃষ্ণের মুখে এতিক বচন । 
ধন্দম বলে বিলম্ে ভালই এতক্ষণ ॥ 
- তোমার অসাধ্য দেব আজে কোন্‌ কন্ম 
পাগুবকুলের আজি হৈল পুরজর্মি ॥ 
বিস্তর কহিয়! আর নাহি প্রয়োজন । 
সহ্থায় সম্পদ মম তুমি নারাঘণ ॥ 
ন। জানি পূর্বেবতে কত করিনু কুকর্ম । 
: সে কারণে ছুঃখে ছুঃখে গেল মম জন্ম ॥ 
প্রথম বয়লে বিধি দিল নান। "শাক । 
অন্গকালে জনক গেলেন পরলোক ॥ 
' গৌয়াইন্গু সেই কাল পরের আলম । 
' ছুঃখ ন। জানিনু অতি অজ্ঞান সময়ে ॥ 


টায়ার. 
বনপর্বব | ] তব কৃপয়া চে আত স্নাতঃ। 


নদন্তরে ছুষ্টবুদ্ধি দিলেক যন্ত্রণা ! 
দুুগৃহে প্রাণ পাই বিদ্বুর মন্ত্রণা ॥ 
ন”নর অশেষ ছুঃখ জরমপ সম্কটে | 
পনি রাখিলে ধুতরাষ্ট্রের কপটে ॥ 
এ সন সম্কট হৈতে ভূমি মাত্র ভ্রাতা । 
হেন সংযোগ আনি করিল বিধাত। ॥ 
ব্জান'শ বনবাঁস্‌ হীন সর্ববধন্মে । 
দির নিযুক্ত এই পূর্ববমত কঙ্গো ॥ 
সাব মাহ পূর্বববংশে ছিল উগ্রতপ! । 
কধল্‌ হাহার কলে তুমি কর কৃপ। ॥ 
এাতক কহেন যদি ধন্মের নন্দন | 
অনন্ত কহিলেন দেব নারায়ণ ॥ 

সন ধন্মস্তত যুধিষ্ঠির নৃপমণি । 

“হেলে মতেক কথা সব আমি জানি ॥ 
সালে যতেক দুঃখ অন্যথা ন! হয় । 
*ন্ তুমি ধন্ম না ত্যজহ মহাশয় ॥ 
কাম ধ কহিলে আমি হীন সর্ব ধর্লে। 
শিবা পবি্র ভৈল তোমার স্থকন্মে ॥ 
শান ধন্মে রাজনাতে এ তিন ভুবনে । 
শাক তোমার তুলা হেন লয় মনে ॥ 
দর্ধলের বল ধন্ম আমি জানি ভালে । 
“হ চঃখ তামার খগ্িবে অল্পকালে ॥ 
অবশ্থ ভনার সুখ কত্ত সিদ্ধ নয় ! 
ছার জল প্রান ক্গণোকেতে লয় ॥ 
হন হ রাখিবে মম এই নিবেদন । 
মহাকান্টে আম। নং: ছাড়িও কঙদাচন ॥ 
এহ বলি বিদান নিলেন নারায়ণ । 
সঞ্চড়ে চাড়য। যান দ্বারক। ভুবন ॥ 
কাষেছেরে বিদায় করি ভাই পঞ্চজন । 
ন্টমান শয়ন করিল সব্বজন ॥ 

সশিষা ছুন্দালার পারণ ৷ 

. প্র্গাতে উঠিয়া তবে ধর্মের নন্দন । * 
ম্যমিত কম্দম করিলেন সমাপন & 
দর্ববাসা অতিথি হ্বেতু সচিন্তিত মন । 
শান কার্যে নান। স্থানে ধায় সর্ববজন ॥ 


পুনরপি জঠরে কোহপি ন জাতঃ ॥ ৩৯৫ 


ফল পুষ্প হেতু কেহ প্রবেশিল বনে। 
ভীমাজ্ঞুন যান দহে মগয়। কারণে ॥ 
স্নান করি আদিলেন দ্রস্পদনন্দিনী | 
সত্বর তথায় আইলেন ধষ্মমণি ॥ 
কহেন মধুর বাক্য ধন্ধের নন্দন: 
শীঘ্গগতি গুণবতি করহ রন্ধন ॥ 
আজিকার দিন যদি যায় ভালমতে। 


তবে জানি কিছুকাল বাচিব জগতে ॥ 


স্নান করি এখনি আসিবে মুনিরাজ । 
হহৃতি করিয়া বত শিষ্যের সমাজ ॥ 

স্বচ্ছন্দ বিধানে বদি পায় আনন পান । 

তব দে হইবে সব'কার পরিতাণ ॥ 

এই “ভুতু চিন্ত! বড় আছে মম মনে। 

যা করিতে পার কৃষগ আপনার গুণে ॥ 


_তোম' হৈতে সকল সঙ্কটে তব তবি। 


তৃমি করিয়াছ বন হক্তিনানগরা » 
তোমার যতেক গুণ না মায় বর্ণনা | 
কৃষ্ণ আর রুষ্ পাগুবের সম্ভাবন! ॥ 
আসিয়! রাখিল কৃষ্ণ ছিল যত দায় । 
এখন করহ ভূমি উচিত ষে হয় ॥ 
কৃষ্ণ বলে মহারাদ করি নিবেদন । 


অল কাধে এত চিন্তা কর কি কারণ ॥ 


ধন্মপথ মত যদি আমি ভঈ সতী । 
একান্ত আমার নদি ধর্মে থাকে মতি ॥ 
সর্ধোর বচন আর তোমার প্রসাদে । 
দশ লব ?হলে ভূগ্জাইব অপ্রশাদে ॥ 
চিন্ত। ন। করিহ কিছু ইহ'র কারণ । 
এই দেখ মহারাজ করি যে রন্ধন ॥ 
যাও শীঘ্র সশিষো আন সুই লর | 
শুনি রাঙা যুধিষ্ঠির কৌতুক অন্তরে । 


। হেথায় ভর্লাস! মুনি উঠিয়া সকালে । 


করিল আহ্ছিক জপ গুভানসর কুলে ॥ 
সেইমত করিলেক শিষ্যের সমাজ ' 
€হনকালে সবারে কহিল মনিরাজ ॥ 
চল শীপ্র ধন্ম পাশে যাব সর্বব্ন | 
করিব তাহার প্রতি শাস্তি আচরণ | 


৩৯৬ নরক নিবারিণি জাহৃবি গঙ্গে। 


এত বলি চলিল সশিষ্য মুনিরাজ । 
শুনিয়া আনন্দমতি পাগুব-সমাজ ॥ 
'অগ্রদরি কতদুরে সর্বজন আসি। 
আদরে সশিন্য চলিলেন মহাখষি ॥ 
অনেক করিয়! ভক্তি ভাই পঞ্চজনে । 
বসাইল ম্বগচন্মে কুশের আসনে ॥ 
স্বশীতল জল আনি ধর্মের নন্দন | 
কৌতুকে করেন পৌত মুনির চরণ ॥ 
আনন্দ বিধানে তবে পঞ্চ সহোদরে । 
সেই পাদোদক আনি পরম সাদরে ॥ 
পান করি বন্দন৷ করেন সবে শিরে । 
তবে ধন্ম নৃূপতি কহেন ধারে ধারে ॥ 
নিশ্চয় আমারে আজি স্ুপ্রসন্ন বিধি । 
পাইলাম আজি যন্র বিন। রত্বনিধি ॥ 
স্থপ্রভাত হল মোর আজিকার নিশি । 
কুপ। করি আপনি আইলা মহাঝধি ॥ 
পুথিবাতে ভাগ্যহীন আমার সমান। 
নহিল না হবে হেন করি অনুমান ॥ 
তপশ্তঠা করিল পর্বেব পিতামহুগণ । 
যে কিছু আম।র আর পূর্বব উপার্জন ॥ 
কৃপা কর আগারে সে ফলে সর্বজনে | 
নহিলে অধম আমি তরি কোন গুণে ॥ 
বুধিষ্ঠির মুখে শুনি এতেক বচন। 
ভূষ্ট হ'য়ে কহিতে লাগিল তপোধন ॥ 
শুন ধণ্মন্থৃত যুধিষ্ঠির নৃপমণি। 
আপনারে না জানিয়। কহ কেন বাণী ॥ 
তুমি ধন্মবন্ত সত্যবাদী মতিমান। 
পৃথিবীতে নাহি কেহ তোমার সমান ॥ 
ধন্মেতে ধান্মিক তুমি ক্ষত্রিয় সুধীর | 
সমুদ্রে সমান অতি গুণেতে গভীর ॥ 
অসার সংসার এই সারমাত্র ধন্ম । 
তোমার হুইল রাজ। সহজ এ কন্ম ॥ 
লোভ মোহ কাম ক্রোধ এশ্বধ্য মন্ততা । 
তোমার নিকটবন্তা নহিল সর্ববথ। .॥ 
স্থখ দুঃখ শরীরের অলহযোগ ধন্ম । 
সময়ে প্রবল হর আপনার কন্ম ॥ 


কলুষ বিনাশিনি মহিমোভ্,ঙ্গে ॥ [ মহাভারত । 


, তাহাতে সন্তাপ নাহি করে জ্ঞানবান। 
সাধুর জীবন মৃত্যু একই সমান ॥ 
সাধুর গণনে রাজ তুমি অগ্রগণ্য । 


পৃথিবীর লোক যত করে ধন্য ধন্য ॥ 
কহিলাম সত্য এই লয় মম মন। 


_ বস্থুমতীপতি যোগ্য তুমি সে ভাজন ॥ 


এ তিন ভুবনে তব পরিপূর্ণ বশ। 


তোমার গুণেতে রাজা হইলাম বশ ॥ 


কিন্তু এক কথ। কহি শুন মহারাজ । 
সম্প্রতি তোর ঠাই পাইলাম লাজ ॥ 


_ কহিয়। তোমারে হেথ। করিতে রন্ধন । 


সন্ধ্য। হেতু প্রভাসে গেলাম সর্বজন 


- সায়ংসন্ধ্য।/। জপ আদি যে কিছু আছিল। 


ক্রমে ক্রমে সর্বজন সমাণ্ড করিল ॥ 
প্থশ্রমে অশক্ত উঠিতে শক্তি নাই 
আলন্তেতে শয়ন করিনু লেই ঠাই ॥ 
আসিতে না পারে কেহ এই সে ক।রদ। 
তবস্থানে লজ্জা বড় হইল রাজন ॥ 
ক্ষুধার্ত আছ্ছযে সবে করিবে ভোজন । 
নান করি গিয়া বদি হইল রন্ধন ॥ 

ধন্ম বলে কালি মম ভুরদৃষ্ট ছিল । 

এ কারণে সবাকার আলস্য হুইল ॥ 


, হইল আমার বদি ্ুকম্মের লেশ। 
' তবে মহামুনি আন করিলা প্রবেশ ॥ 


দেবের ছুল্লভ হয় তব আগমন । 
অন্ন ভাগ্যে এ সব না হয় কদাচন . 
মম শক্তি অনুরূপ অন জল স্থল। 
তোমার প্রসাদে মুনি প্রস্তুত সকল ॥ 
এত বলি আপনি উঠেন ধর্মপতি । 
নিকটে ডাকেন ভামাজ্জবন মহামতি ॥ 


আজ্ঞ। দেন ধন্মনুত করিবারে স্থান। 


শ্রুতমাব্র ছুই ভাই হল সাবধান ॥ 
নান। দিকে স্থান করি দিল অন্নজল । 


 নিষুক্ত করিল তায় রক্ষক সকল ॥ 
, আনন্দ বিধানে তবে ভাই ছুইজনে । 
। শীঘ্রগতি জানাইল ধর্মের নন্দনে ॥ 







[বল অবধান কর মুনিরাজ | 
₹ঃপর বিলন্বেতে নাহি কিছু কাজ ॥ 
বে রৌদ্রের তেজ হৈলে অতি বেলা । 
দত নিযুক্ত করিলেন রক্ষতল। ॥ 
(লেন দর্ববাসা মুনি তুমি সাধুজন । 
উালিক। হৈতে ভাল তোমার আশ্রম ॥ 
ঢল) ানেতে যদি সাধুজন রয়। 
নর দমান তাহ। বেদে হেন কয় ॥ 
«বল “কীতুকে উঠেন মুনিবর | 
নন্দ বসঃনে বৈসে সহ শিগ্যবর ॥ 
-সলে* শুনিগণ বথাযোগ্য স্থান । 
হ-দগ্ুর পঞ্চ ভাই হরিষ বিধান ॥ 
ত., প'ববেশন করেন সবে আনি । 
্ ব্যগ্ন অন্ন দেন য]ভ্ভসেনী ॥ 
হাত নি হস্ত ভাই পঞ্চজন । 
1 চাহে তাহ। দেন সেহক্গণ ॥ 
লগ তার দেবের ঘটন । 
০ এ এক দ্রব্য করযে রন্ধন ॥ 
নর ইচ্ছায় ঘতেক করে ব্যয় । 
না জন্য গেছে পুনঃ পরিপুর্থ হয় ॥ 
৮. স্থানে বাপলেন ব্রাঙ্গণন গুলা | 
( হছান করেন সবে তি কুতূহণা ॥ 
মং ৬ খায় কত দয় কত আনি । 
513 ২1৩ বালে সাবে এই মাত্র শুনি ॥ 
৩০১ তাহা পার বাহ! অভিলাধা । 
(৮1৮ করিল দশ সহত্র তপম্বী ॥ 
তশস্রে উঠিয়া করিল আচমন । 
সৰু নাধু প্রশংন। করিল সর্ববজন ॥ 
৪রধব'স। বলেন রাজ। তুমি ভাগ্যবান । 
“হল “হিবে আর তোমার সমান ॥ 
'«** প্রকার যদি পাই বনবাস। 
তব হার কি কার্ধ্য স্বর্গেতে অভিলাব ॥ 
তর তোমার সকল গুণবান । 
এ্পদনন্দিনী হয় লক্ষমার সমান ॥ 
ভোজনে যেমন তৃপ্ত হইলাম আমি । 
এইমত সর্ববদ! ভইবে তুষ্ট তুমি ॥ 


[পি লগ । 
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১ 


বমপর্রব। ] পরিলদদঙ্গে পুণ্যতরঙ্গে। জয় জয় জাহৃবি করুশাপাঙ্গে ॥ ৩৯৭: 


৷ কদাচিত চিন্তা কিছু না করিবে মনে। 
 খগ্ডিৰে তোমার ছুঃখ অতি অল্পদিনে ॥ 
' বিদায় করহ শীঘ্র যাই তপোবন। 


শুনিয়। কহেন তবে ধন্ধের নন্দন ॥ 
সকল এ জন্ম কন্ম মানিক আপনি । 
যাহে এত কৃপা কর কপাসিন্ধু মুনি ॥ 


, মম এই নিবেদন তোমার অগ্রেতে । 
. কদাচিত বিচলিত নহি সত/পথে ॥ 


এত বাল ধম্মপুক্র নমস্কার কৈল । 


' সন্তুব্ট হইব! মুশি আশীববাদ দিল ॥ 
পঞ্চ ভাই গ্রণাম করিয়া সুনিরাজে । 
 সেইমত সম্তাবণ করে শিব্য মালে ॥ 
; সবে আশীব্বাদ কাঁর বেদ বিধিমতে । 


তুষ্ট হৈয়। সর্ববজনে চলে পুৰবপথে ॥ 


. পরাণে কাতর ছুক্টবুদ্ধি ছুরাশয়ে । 


অসম্থ বজের প্রায় লাগিল জদযে ॥ 
আহারে অরুচি চিগ সতত চঞ্চল । 
দাঘশ্বাল ছাড়ে সদ] শর।র দুর্বল ॥ 
এইরূপে ছুষেযাধন চিস্তাকুল হৈয়। । 
একান্তে বিল যত পাশ্রমি্র লৈয়। ॥ 
ত্রিগর্ত শকুনি কণ ছ্রুঃশাসন আদি । 
হেনকালে কছে রাজা কর্ণেরে সন্বোপি ॥ 


ভারত পঙ্কগ্জ রবি মহাগুনি ব্যাস। 
 পাচালা গ্রবঞ্ধে গাঝ কাশীরান দাস ॥ 


ছুঘ্যোধনের অঙগণায় জযদণের তে নদীকরণের পানা. 
ছুধযোধন কহল্ন কি যুক্তি করিলে । 
বিবাত। দিবেক বলি ন।১চন্ত রহিল ॥ 


(বিধিকিত হহলে অবশ্য হবে জয় । 
তিনি না করিলে জানি সব মিথ্য। হয় ॥ 


ংসারে থ।কিষ। লেক করিবে উদ্যোগ । 


_ নিত্য নিত্য ভুঞ্জিবেক নান। উপভোগ ॥ 
: অনুক্ষণ করিবেক স্বকাধ্য সাবন। 

. পুর্বমত আছে হেন বিধি নির্ববন্ধণ ॥ 

. ফল পায় থেব। রাখে বিধাতাতে মন । 
। জীবনের উপায় করিবে সর্ববজন ॥ 


৩৯৮  ইই্দ্রমুকুট-মণি-রাজিত চরণে । স্থখদে শুভদে সেবক-শরণে ॥ [ মহাভারত। 


বুদ্ধিতে পাগুৰ যদি গুপ্তবাসে তরে । 
অনর্থ করিবে আসি মহাক্রোধ ভরে ॥ 
ইন্দ্রতুল্য পরাক্রম এক একজন । 

-. কাহার হইবে শক্তি করিতে বারণ ॥ 
ভূমি আমি মাতুল ত্রিগর্ত ছুঃশাসন | 
মহাশ্রম করিলে না পারি কদাচন ॥ 
মন্দ্রণা করিঝ। যি সংহারিতে পারি । 
অনায়াসে উদ্বেগ সাগর হৈতে তরি ॥ 
স্যুক্তি ইহার এই লয় মম মন। 
আনব দ্রুপদ স্ৃতা করিয়া হরণ ॥ 
দ্রুপদনন্দিনী হয় পাগুবের প্রাণ। 
শে সঙ্কটে নিত্য করে পরিত্রাণ ॥ 
সে কারণে কহি আমি এ সব সম্মত। 
গুপ্তবেশে তথায় যাউক জয়দ্রথ ॥ 
বুদ্ধিবলে বিশারদ তারে ভাল জানি । 
প্রকার করিয়। যেন হরে যাজ্ভসেনী ॥ 
লুকাইয়া রাখিবে দ্রৌপদী গুপ্তস্থানে। 
খুঁজি পাগুৰ যেন না পায় সন্ধানে ॥ 
কৃষ্ণুর বিচ্ছেদে তবে পাইবেক শোক । 
এইরূপে পঞ্চ ভাই হইবে বিয়োগ ॥ 
নিষ্ষণ্টক হুবে রাজ্য ঘুচিবে জঞ্জাল । 
নির্ব্বিরোধে রাজ্যভোগ করি চিরকাল ॥ 
(তোম। সবাকার বদি হয় এ সম্মতি । 
তবে সে কর্তব্য এই লয় মম মতি ॥ 
এতেক কহিল যদি কৌরবপ্রধান । 
প্রশংস। করিল তবে মন্ত্রী জ্ঞানবান ॥ 
পন্য ধন্য মহাশয় মন্ত্রণ। তোমার |. 
করিলে যে মন্ত্রণা এ সংসারের সার ॥ 
অবশ্য কর্তব্য এই সবাকার মত। 
গুণ্তবেশে তথায় যাউক জয়দ্রেথ ॥ 
হু্টমতিগণ যদি এতেক কহিল। 
শুনিয়। নৃপতি তবে আনন্দ হইল ॥ 
তবে জয়দ্রথে আজ্ঞ! দিল ছুয্যোধন। 
মতি শীত কাম্যবনে করহু গমন ॥ 
সাবধান হইয়। রছিবে চুড়ানণি। 
বুদ্ধিবলে হুরিয! আনিবে যাজ্ঞসেনী ॥ 


_ এতেক কহিল যদি কৌরব-ঈশ্বর | 
 কতক্ষণে জয়দ্রথ করিল ভন্তর ॥ 
. তোমার আজ্ঞাতে আমি বাই কাম্যবন 


কিন্তুপাণগুবেরে সবে জানহ কেমন ॥ 
দ্বতীয় শমন তুল্য একৈক পাগুব। 


: শতাংশে সান তার নহি মোরা লব ॥ 


' বিশেষে আপনি মনে কর অবধান। 

: একা পার্থ গন্ধবর্ব-সমরে কৈল ত্রান ॥ 

' জীয়ন্ত বাঘের চক্ষু আনে কোন্‌ জনে । 

কার শক্তি হিংসিবে নে পাওুপুভ্রগণে : 


যদি বা তোমার বাক্য নাছি করি আন. 
নিমিযেকে বুকোদর বধিবেক প্রাণ . 


বিশেষ দ্রুপদস্থত। লক্ষমী অবতার । 
' মহাবল পঞ্চভাই রক্ষক তাহার ॥ 
' একান্ত থাকিবে যার জীবনের আশা: 


সে কেন করিবে হেন হুরন্ত প্রত্যাশ। ॥ 
জযুদ্রেথ-মুখে তবে এই বাক শুনি । 


বিনয় পুর্ববক তারে কহে নৃপমণি ॥ 


কহিলে বতেক তুমি আমি সব জানি । 


 পাগুবের সম্মুখে কে হরে ঘাজজসেনী ॥ 
কি ছার কৌরব-সেন। কর্ণ গণি কিসে 
। অন্যটে কি করিবে যারে দগ্ুপাণি ত্রাসে 
একা পাথথ জিনিলেক এ তিন ভুবন । 
স্থরাহ্থর নাগ নরে সম কোন্‌ জন ॥ 
 অলক্ষিতে যাবে তথা কেহ না দেখিবে। 


বুদ্ধিবলে যাজ্জসেনী হরিয়! আনিবে ॥ 
সন্নিকটে সতত থাকিবে সর্ববজনে । 
অতি সঙ্গোপনে যেন কেহ নাহি জানে । 
স্লানদানে সবে যবে যাবে চারিভিত। 


 সেইকালে তথায় হইবে উপনীত ॥ 


হরিয়। দ্রুপদস্থতা প্রকার বিশেষে । 


. যত্বব করি লুকাইবে অঠি দূর দেশে ॥ 
' খুজিয়। পাগুব যেন উদ্দেশ না পা । 


তার শোকে পাগুব মরিবে নিশ্চয় ॥ 


. স্থুসিদ্ধ হইবে তবে মনের অভাষ্ট। 
1 পিঃসঙ্কটে রাজ্যভোগ কারব যথেষ্ট ॥ 


বনপর্ব |] রোগং শোকং পাপং তাপং। 





নে বিনা অন্য জন ইথে নহে শক্য। 
সহায় সম্পদ তুমি, ভূমি সে সপক্ষ ॥ 
চিন্তায় কিছুই আর নাহি প্রয়োজন । 
গাষুল্যে কিনিলে তুমি রাজ! ছুয্যোধন ॥ 
পুনঃ পুনঃ কহে রাজা গদ্গদভাষ। 
চাদর কহে শান বচন প্রকাশ ॥ 

ক কারণে এত কথ। বল নরপতি। 
আবশ্য পালিব যে তোমার অনুমতি ॥ 
এই আমি চলিলাম কাম্যক কানন। 
প্রাণপণে সাধিব তোমার প্রয়োজন ॥ 
এত শুনি তুষ্ট হৈল প্রধান কৌরব । 
দ'জাইয়া দিল রথ করিয়া গৌরব ॥ 
সবারে সম্ভাঁধি বীর চড়ে গিয়া! রথে। 
. গুলাহয়া দিল কাম্যকাননের পথে ॥ 
নাহতে যাইতে রথে করিল বিচার । 
রজার সাহসে আমি কৈনু অঙ্গীকার ॥ 
পড়িলে ভীমের হাতে ন! হবে নিস্তার । 
ঈশ্বর করেন যদি হবে প্রতীকার ॥ 
এইরূপে জয়দ্রথ চিন্তাকুল মনে । 
উপনাত হল গিয়া মহাঘোর বনে ॥ 
দুগিকে কানন শোভা মধ) দিয়া পথ । 
নান! বর্ণ হ্ৃবাসিত পুষ্প কত শত ॥ 
ধবিধ কুহ্থমে দেখ শোভিয়াছে বন। 
মকরন্দ পান করে হৃখে অলিগণ 
'বাবিধ অনেক শোভা দেখিয়া! কাননে । 
কামাবন নিকটে আইল কতদিনে ॥ 
নন্দন কানন হেন দেখি কাম্যবন। 
গশেক আশ্রম তথ! দেখে মুনিগণ ॥ 
হানে স্থানে দেখিলেন দেবের আশ্রম । 
হাবধ বিহঙ্গম করে নান! ক্রম ॥ 
“ল কৌতুক মনে কারতে ভ্রমণ । 

উন্তরল কতক্ষণে যথা পঞ্চজন ॥ 

াথার নিকটে লুকাহল জয়দ্রেথ। 
'হুদ্র চাছি থাকে বার নিরাখয়া পথ ॥ 
-মশ সমান জানি ভাম ধনগ্রয়। 
নকচে বাইতে নারে পরাণের ভয় & 


হরমে ভগবতি কুম্তি কলাপং ॥ 


৩৯৯ 
স্পা শশী?) 


; হেনমতে তথা রহে করিয। গোপন । 
। একদিন শুন রাজা দৈবের ঘটন ॥ 


দ্রপপ্াহরণ ৬ ভীমহন্তে জয়ত্রথের অপমান । 
শুন জন্মেজয় রাজ! দৈবের ঘটন। 


_জয়দ্রথ গোপনে রহিল কাম্যবন | 


উঠিয়া প্রভাতকালে ভাই ছুহজন । 
রাজার নিকটে রাখি মাব্দ্রীর নন্দন ॥ 


1 টু 
! মবগয়। করিতে যায় ভম ধনঞ্জয় । 


ম্নান হেতু যান ক্রমে বিপ্র সমুদয় ॥ 
পরে চলিলেন স্নানে ভাই তিনজন । 


. বসিয়। দ্রৌপদী একা করেন রন্ধন ॥ 


জয়দ্রেখ দেখিলেন শুন্য থে মন্দির । 
জানিয়া সময় তথ। গেল মহাপীর ॥ 
কু'ড়ের ছুয়ারে গিয়। রাখিলেক রথ । 


 যাজ্জসেনী দেখিলেন আসে জযদ্রেথ ॥ 
বুথ হতে ভূমিতে নামিল মহাবার | 


কুটুম্ জানিয়া কৃষণ হইল বাহির ॥ 


. মনেতে জানিল এহ অপুর্ব অতিথি । 

' পুজ। হেতু চিন্তা তার করে গুণবতী ॥ 

: শুন্যালয় মন্দির, না ছিল কোন জন । 

' আপনি আনিয়। দিল দিবঃ কুশালন ॥ 
পাদ প্রক্ষালন হেছু আনি দিল জল। 
জিজ্ঞাসা করিল কহ ঘরের কুশল ॥ 
 কোথ। ছৈতে আইলে বাইবে কোন্‌ দেশে । 
' এ বনে আহলে কোন্‌ প্রয়োজন বশে ॥ 

' জয়দ্রথ বলিল নাহিক কোন কাঘ। 

' ভেটিবারে আগিলাম ধণ্ম মহারাজ ॥ 


' একমাত্র দেখি ভুমি করিছ রন্ধন । 
' কহ দেখি কোথা গেল ধণ্মেদ নন্দন ॥ 


কোন্‌ কাথ্য হেত গেল ভাম বনগ্চয়। 


ব্রাহ্মণমণ্ডলা কে।থ। মাত্রার তনয় ॥ 
কুঞ। বলে ন্নানে গেল ব্রাঙ্ণ সমাজ । 
সহদেব নকুল সাহত ধন্মরাজ ॥ 
ভামাজ্জ্ন বনে গেল স্বগয়। কারণ। 
মুহুর্ভেকে এখনি আসিবে সর্বজন ॥ 


৪০০ ত্রিসভুবনসারে বস্থধাহারে.। 


দ্রোপদীর মুখে শুনি এ সব বচন । 

'ভুষ্ট জয়দ্রেথের চঞ্চল ভৈল মন ॥ 
চতুর্দিকে চাছে কেহ নাহিক কোথায় । 
চঞ্চল হহয়া বার ঘন ঘন চায় ॥ 

নিকটে আছিল কৃষণ ভুলি নিল রথে । 
শীগ্রগতি চালা ইল হস্তিনার, পথে ॥ 

কৃষণ বলে হুষ্ট কম্ম কর কুলাঙ্গার । 
বুঝিল।ম কাঁল পুণস্ছহল তোমার ॥ 

বড় বংশে জন্মিধ। করহ নীচ কণ্মা। 
মুহুর্তে এখনি তার ফলাবেক বন্ম ॥ 
বাখঙ পুরুষ সিংহ ভাম নাহি দেখে । 
প্রাণ লয়ে যাও শী ভা'ড়য। আমাকে ॥ 
আরে ছুট কি হেতু হইল মতিচ্ছন | 
নিশ্চম্ (ডোমার বাল হইল সম্পুণ ॥ 
জারে অন্ধ ভাল মন্দ জাণহ সকল । 
হন কম্ম কর নাতে কয়ে সুধাল ॥ 
পরপক্ষ জনে মা আপি করে রণ । 
দাহাব্য করিয়া তকে রাখে বন্ধুগণ ॥ 
তোর জ্রয়। শুনি লোক কনে দেয় কর! 
হেন গুরচার তুই অবম পাষর ৮ 
হেনমানতে অনেক কহিল বাঙ্জসেনা | 
চোর। নাহি শুনে কু ধম্মের কাহিনী ॥ 
ভাল মন্দ জয়দ্রথ কু নাহি কছে। 
চালাহঞা দিল রথ |তিলেক না রাহ ॥ 
দ্রৌদা দেখিল তবে পড়িনু বিপাকে । 
গোবিন্দ (গাবিন্দ বলি পরিতভ্রাহ ডাকে ॥ 
[ক জানি কুঞ্জের পাধ কৈন্নু অপরাধ । 
(সে কারণে হেল মম এতেক শ্রমাদ ॥ 
(কোথ। গেল মহারাজ ধন্ম-আধকারী । 
কোথা গেল মাগ্রাপুজ্র বিক্রম. কেশরী ॥ 
ভুবনবিজয়ী কোথা পার্থ মহামতি । 
তোমার রক্ষিত জনে হৈল হেন গতি ॥ 
পরিত্রাহি ডাকে কোথ৷ ভীম মহাবল। 
দুষ্টজনে আসি দেহ সমুচিত ফজল ॥ 
তোমর। যে পঞ্চ ভাই রছিলে কোথায়। 
জয়দ্রথ মন্দমতি বলে লয়ে যায় ॥ 


ত্বমসি গতির্মম খলু সংসারে ॥ | মহাভারত । 


৷ শুন্তালয়ে আছি. ছুষ্ট জানিয়া ধরিল। 

সিংহের বনিতা৷ নিতে শুগালে ইচ্ছিল ॥ 
সকল লোকের সাক্ষী দেব বিকর্তন। 
আজন্ম জানহ তুমি সবাকার মন ॥ 

: কায়মনোবাক্যে বদি আমি হই সতা। 

' ইহার উচিত ফল পাউক ছুন্মতি ॥ 
এইমত বাজ্ঞসেনী পাড়িছে দোহাই । 
হেনকালে আশ্রমে আইল তিন ভাই ॥ 
শুন্যালয় দেখি মনেতে হৈল স্তব্ধ ! 
শুনিলেক দ্রোপদীর ক্রন্দনের শব্দ ॥ 
ব্যগ্র হয়ে তিন ভাই ধনু লয়ে হাতে 
শব্দ অনুসারে ধায় শী সেই পথে ॥ 

_চিন্তাকুল ধার সাব না দেখেন পথ । 
দুর হৈতে দেখি পলায় জয়দ্রথ ॥ 
ভঝ নাই বালয়। ঢাঁকধে তিনজন । 
হেনকালে দেখ তথ। দৈবের খটন ॥ 
স্বমধ। করিঘা আইদে ভাহ ছুহজন ; 
সেই পথে জয়দ্রেখ করিছে গমন ॥ 

দুর খৈতে শুনলেন ক্রন্দনের রোল । 

. উদ্ধার করহ ভাম শব্দ 'এই বোল ॥ 

, অজ্জুনে কহেন তম শুনি বিপরাত । 
হেথ। থাজ্জসেনা কেন ঢাকে আচান্বত । 
$ হেতু আইলা কৃষ্ণ»। নিভ্জন কানে । 
ন। জানি হিংসিল আস কোন্‌ ছুক্টগণে। 
কিন্ব। ক্েব। বিরোধিল ধন্মের তনয় । 
আকুল আমার মন গণিয়া গুলয় ॥ 
ভা বলিলেন কথ। নাহি লয় মনে । 
কে বাইতে ইচ্ছ। করে শমন-সদনে ॥ 

চল শীঘ্র ভাল নহে এ সব কারণ। 
সমুচিত ফল দিব জানি নিরূপণ ॥ 

এত বলি ছুই বীর যান বারুপ্রায়। 

: শব্দ অনুসারে যান দ্রৌপদীর রায় ॥ 

' হেনকালে দেখিলেন দুরে এক রথ । 

 ধ্বজা দেখি জানিলেক যায় জয়দ্রথ ॥ 

তবে পার্থ মহারথ করেন স্মরণ । 

| চিন্তামাত্রে*রথবর আইল তখন ॥ 


ব্মপর্বব। | অলকানন্দে পরমানন্দে । 
হরোহণ করিলেন অতি হুষ্টমতি । 
চ'ল'ইয়। দেন রথ পবনের গতি ॥ 
“খল নিকট হৈল অজ্জুনের রথ | 
দভয়ে পলাইয়া যায় জয়দ্রথ ॥ 
৪ হি লক্ষ দিয়া পড়ে ভূমিতলে | 
ধাইল বীর প্রাণের বিকলে ॥ 
কে: ভীমের মনে হইল সন্তভাপ। 
রগ ; ভূমিতলে পড়ে দিয়। লাফ ॥ 
আ্রুক খাল ছুট অতি চিন্তাকুলে। 
চুর নিমিবে ভীম ধরিলেক চুলে ॥ 
হেন রুধিয়া ঘেন ধরে ক্ষুদ্র পশু | 
ত খগেন্দ্রমুখে যেন সর্পশিশু ॥ 
ল কুষ্ণারে তবে আশ্বাস বচন। 
র হও যাজ্ঞসেনী ত্যজ দুঃখমন ॥ 
মত তে রঃ ছুঃখ দিল ছুষ্টমতি । 
ফল মুখে মার লাথে ॥ 
চিত মনের কৌতুকে । 
দ[ঘাত করে তার ঘুখে ॥ 
দে কহিলেন ভীম মহাবল। 
অবণ্য ভূর্জিতে হয় স্বকন্মের ফল ॥ 
আছে ছন্ট থাকে যার জীবনের আশা । 
দ কেন করিবে হেন হুরন্ত ভরস। ॥ 
এই হৃথে ক্ষত হরি দিয়াছিলি রড়। 
এত বল গ.ণয়। মারিল দশ চড় ॥ 
খবইয়। ভামের করাঘাত । 
ন কম্পয়ে যেন কদলার পাত ॥ 
হদমতে বুকোদর মারিল প্রচুর্‌। 
১লে ধরি টানিয়া লইল কতদুর ॥ 
আনক নিন্দিয়। তারে গভার গর্জনে । 
দুঅরপি টানিয়া আনিল কতক্ষণে ॥ 
হুক্তকেশ নম্টবেশ বহে রক্তধার । 
"প্র হুইয়। কান্দে ন। পায় নিস্তার ॥ 
?ূলে ধরি ভুমেতে ঘষিল তার মুখ । 
দেখিয়। দ্রৌপদী দেবী পরম কৌতুক ॥ 
পুনঃ পুনঃ প্রহার করযে বুকোদর.। 
খ্াণমাত্র অবশেষ রহে কলেবর ॥ 
৫১-৮৫২ 
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কুরুমঘ়ি করুণাং কাতর বন্দ্যে ॥ ৪০.১ 


: মুচ্ছাগত হুইয়! পড়িল অচেতন। 

। হেনকালে উপনীত ধন্মের নন্দন ॥ 
ৰ দেখিয়! তাহার ছুঃখ দুঃখিত হৃদয় | - 
+ রক্ষা হেহু বিচারিয়! ধন্মের তনয় ॥ 
| কহিলেন শুন ভীম করিলে কি.কম্ম। 
বিশেষে ভগিনীপতি মারিলে অধম্ম ॥ 
পাইলেক ভাল ছুষ্ট সমুচিত ফল । 
দোষমত ফলদ হইল নকল ॥ 
কিন্তু বধ্য নহে, রাখ ইহার জীবন। 
 ভগ্গিনী করিষ। রাড়ি নাহি প্রয়োজন ॥ 
: ভগিনী ভাগিনী দৌছে হইবে অনাথ । 
 কান্দিবে নকলে বিশেৰতঃ জ্যেষ্ঠতাত ॥ 
. সে কারণে কহি ভাই শুনহ বচন। 
৷ ছাড়হ লইয়। বাক নিজ্জ জীবন ॥ 
। রাজ-আজ্ঞ। লজ্ঘিতে ন। পারি বূকোদর। 
' জয়দ্রেথে এড়ি বার হইল অন্তর ॥ 
নিঃশব্দে রহিল বার হয়ে নস্রশির । 
। ভৎসিয়া কহেন তারে রাজ। বুধিষ্টির ॥ 
। কে দিল কুবৃদ্ধি তোরে করিয়া কপটে। 
. কি হেতু মরিতে এলি এমন সন্কটে ॥ 
 ক্ষণেকে না হৈত যদি মম আগমন । 
৷ এতক্ষণ যাইতিশ শমন-পদন ॥ 
'*পলাইয়া লয়ে বারে শিলছিছ 
| কুবুদ্ধি দিলেক তোরে ঘেই ভন্টজন ॥ 
; সেই সব জনে গিয়: কথিত সকল 
| কত দিনান্তরে ভবে দে সবার :ল ॥ 
! আমারে দিলেক ঘত ছুঃথ জার তস্ট | 
. এইমত সর্বজন হইবেক নন্ট ॥ 
। এত বলি অভ্মে চলিল ছ 
খুচর্দপ্ূুল মান ॥ 


1 
1 
1 
। 


জাপন। 


রে 511 ন্‌ । 


জন্ছথের শিশারারনার হন | 
ক্লান্ত হইলেন বদি ৬'ই পঞ্জনে। 
দুষ্ট জয়দ্রখ তবে ভাবে মনে মনে ॥ 
পাঠাইয়। দিল মোরে কৌরবপ্রধান। 
তার কার্য করিতে.বিধাতা হৈল আন ॥ 


৪৩২ 


কোন লাজে তারে গিয়া দেখাইব মুখ । 
উপায় চিন্তিব যাহে গণ্ডিবেক দুঃখ ॥ 
যত কষ্ট দিল মোরে পাণশুব ছুরন্ত। 
তা সব! জিনিলে মম ছুঃখ হবে অন্ত ॥ 
ইন্দ্রতুল্য প্ররাক্রম পাগুবু সকল । 
কেমনে হইব শক্য আমি হীনবল ॥ 
তপস্তার বলেতে পাশুব বলবান। 
আমার তপস্থা। বিন গতি নাহি আন ॥ 
কঠোর তপস্থ। করি শুদ্ধ কলেবর ॥ 
তপেতে করিব তুষ্ট দেব মহেশ্বর ॥ 
প্রসন্ন হইবে যবে ভ্রিদশের- নাথ । 
পাঁগুব জিনিতে বর মাগিব পশ্চাৎ ॥ 
এত বলি হিমালয় পর্বতে সে গেল। 
. শুচি হৈয়। মন আত্ম। সংঘত করিল ॥ 
নিয়ম করিয়। নিত্য করে নানা ক্রেশ। 
তপ আরস্তিল করি হরের উদ্দেশ ॥ 
কতদিন 'বঞ্চিল খাইয়া ফুল ফল। 
অতঃপর আহার করিল মাত্র জল ॥ 
গ্রীষ্মকালে চতুন্দিকে জ্বালিয়া আগুনি। 
বসিয়া তাহার, মাঝে দিবস রজনী ॥ 
চারি মাস বরিষ! বসিবা বুক্ষতলে । 
মাথাতে পাতিগ্া ধরে বরিষার জলে ॥ 
শীতেতে শীতল বথা! স্থশীতল-নীর । 
তাহাতে নিমগ্ন হৈয়া রহে মহাবীর ॥ 
তপস্ঠায় বসরেক করি মহাক্রেশ । 
কঠোর তপেতে বশ হৈলেন মহেশ ৪ 
দেখিয়া একান্ত ভক্তি দেব মহেশ্বর । 
মাবাদেহ ধরিষ। ব্রাহ্গণ-কলেবর ॥ 
যথা! জয়দ্রেথ আছে হিমালয় গিরি । 
তাহার নিকটে চলিলেন ভ্রিপুরারী ॥ 
সমাধি করিয়া রাক্তা আছষে মননে । 
নিমগ্ন করিয়া চিত্ত হরের চরণে ॥ 
হেনকালে ডাকিয়া, বলেন মহেশ্বর । 
তপস্তা ত্যজহ রাজ! মাগ ইস্ট বর ॥ 
এত শুনি জয়দ্রেথ উঠিল কৌতুকে | 
অপূর্ধব ব্রান্গণমুভি দেখিল সম্মুখে ॥ 


তব তট নিকটে যস্ত নিবাসঃ। 


খলু বৈকুগ্ঠে তস্য নিবাসঃ | [ মহাভীরই, 


৷ বিম্মিত হইয়া কহে তুমি কোন্‌ জন। 
| মহেশ কহেন আমি দেব পঞ্চানন ॥ 
; রাজা বলে তুমি যদি দেব বিশ্বনাথ । 
তোমার যে নিজমুন্তি ভুবনে বিখ্যাত ॥ 
কৃপা করি সেই রূপ করহ প্রকাশ । 
তবে সে আমার মনে হইবে বিশ্বাস ॥ 
ভক্ত জানি নিজ রূপ ধারলেন হর । 
' রজত পর্ববত জিনি দীপ্ত কলেবর ॥ 
। কটিতটে ফণীন্দ্র আটনি বাঘছাল। 
 শিরে জটা! বিভূতি ভূষণ অঈগভাল ॥ 
৷ নাগযোগ্য উপবীত গলে হাড় ম্লাল। 
' স্ুচারু চন্দ্রের কল! শোভিয়াছে ভাল ॥ 
বাম করে শোভে শুঙ্গ দক্ষিণে ডমরু । 
। দেখিয়া এমত রূপ ঝাঞ্কাকঙ্গতরু ॥ 
আপনারে কৃতকৃত্য মানে মহাবল। 
' দণ্ুবৎু হয়ে তবে পড়ে ভূমিতল ॥ 
অস্টার্গ লোটায় ধরি অভর চরণ । 
ভক্তিভাবে বহুদবধ করিল স্তবন ॥ 
অনাথের নাথ তুমি কপার নিদান। 
কৃপা করি নিজগুণে কর পরিব্রাণ ॥ 
মহেশ কহেন রাজ মাগ ইন্উবর। 
শুনি জয়দ্্রথ কহে যুড়ি ছুহ কর ॥ 
আমারে অনাথ দেখি কৃপা কর ধ'দ! 
জিনিব পাগুবে আঙ্ঞ] কর কৃপানার ॥ 
ধূর্ভটা বলেন তবে শুন মহামতি । 
এই বর দিতে নাহি আমার শকাও । 
পুনর্ববার জয়দ্রথ আরানস্তল তপ 
পাগুবের পরাভব অন্তরেতে জপ ॥ 
উদ্ধমুখে অধোমুখে করি অনাহার ; 
হেনমতে বলরেক গেল পুনর্ববার ॥ 
। জানি একান্তে তবে নৃপ ভাব তান! 
হরের হিতে আর ন! রহিল শক্তি ॥ 
| যথায় নৃপতি বসি করে তপব্রেস্ম। 
সন্নিকটে পুনরপি আসিলা 'মহেশ ॥ 
রাজারে কহেন তপ কর কি কারণ। 
চতুর্ববর্গ চাহ যানে লয় তব মন ॥ 





 বনপর্বধ |] বরমিহ নীরে কমঠে। মীনঃ। কিংবা তীরে সরটঃ ক্ষীণ ॥ 


রাজ্য অর্থ বিদ্যা! কিম্বা পম্ততি বৈভব । 
বাহ চাহ তাহা লহ কি আছে দুর্লভ ॥ 
হা কহিলেন যদ্দি করুণার নিধি। 
য়দ্রথ নৃপতিরে বিড়ম্থিল বিধি ॥ 
পূনরপি কহে দুষ্ট জিনিব পাগুব। 

দেহ মোরে এই বর ওহে মহাভব ॥ 
গ্ুনিয কহেন শিব শুনহ পামর। 
পৃথিবীতে কত শত আছে ইত্টবর ॥ 

হা ছাঁড়ি ইচ্ছ৷ কর পরের হিংসন । 
 বিশেন পাগুব তাহে নহে অন্যজন ॥ 
বিশ্ষ অর্জুন নামে তাহে একজন । 
তাহার মহিমা বল জানে কোন্‌ জন ॥ 
প্রম পুরুষ সেই ব্রহ্ম সনাতন । 

দুষ্ট দেহ ধরিলা আপনি নারায়ণ ॥ 
বেশেষ হরিতে পুথিব'র মহাভার । 

. ণর-নারায়ণরূপে পুর্ণ অবতার ॥ 
 শররূপ বীর পার্থ কুন্তীর নন্দন । 

_ ঘদুকুলে গোবিন্দ আপনি নারায়ণ ॥ 
মহামদে অন্ধমতি না জান কারণ |. 
ইহাকে জিনিতে ক্ষম নাহি কোন্‌ জন ॥ 
হ্ঈবে গোবিন্দ যবে অজ্ভ্নের পক্ষ । 
বার কিমে গণি,আমি না হইব শক্য ॥ 
তবে ব্দ একান্ত হইল তব মন। 

বিনা পার্থ সমরে জিনিবে চারিজন ॥ 
রাছ। বলে ক্বিবা আজ্ঞ! কৈলে দেবরাজ । 
বিন পার্থ সমর জিনিয়া কিবা! কাজ ॥ 
একান্ত যগ্যপি কৃপা আছযে স্মামার । 
মাচ্ঞ। কর সহিত জিনিব ধনঞ্জয় ॥ 

তবে মম জাবন সফল পুর্ণ আশ । 

এত শুনি কহিলেন পুনঃ কৃতিবান ॥ 
বড় বশে জন্ম তোর হীন বুদ্ধি নয়। 
কি কারণে কর রাজা! অসৎ আশ্রয় ॥ 
হচ্ছন অজেয় জান এ তিন ভুবনে । 
স্ুরাস্থর নাগ আদি আম! আদি জনে ॥ 
আমার একাস্ত ভক্ত পার্থ আদি বীর। 
অভেদ অর্জন আমি একই শরীর ॥ 


৪০৩ 


বিশেষ আমার মিত্র প্রধান যাদব।' 
তাহার প্রধান সখ্য তৃতীয় পাগুব ॥ 
আর ইন্দ্রদেব হৈতে লভিয়াছে জন্ম । 
ব্রিভুবনে স্থুবিখ্যাত অজ্জ্ধনের কর্ম্ম ॥ 
অভিমন্যু-পুক্র তার বড় বলবান। 


৷ কৃষ্ণের ভাগিন! প্রিয় প্রাণের সমান ॥ 

। জিনিবা সমরে তারে দিলাম এ বর। 

, বিমুখ করিবে আর চারি সহোদর ॥ 

: আত্ম হৈতে পুভ্র হয় শাস্ত্রে হেন কয়। 
, অভিমন্যু বধিলে মরিবে ধনগ্জয় ॥ 

' আর দেখ অবধ্য পাগুব পঞ্চজন। 

৷ অস্ত্রাধাতে কদাচিত নহিবে মরণ ॥ 

কি কম্ম করিবে তবে করিয়। বিসুখ | 
। চিরকাল পুক্রশোকে পাইবেক ছুঃখ ॥ 

: এত শুনি সন্তব্ট হইল নরপতি । 


২484. 


চরণে ধরিয়া বহু করিল প্রণতি ॥ 
কৈলাদ শিখরেতে গেলেন মহেশ্বর ৷ 
জয়ন্কুথ যায় তবে হস্তিনানগর ॥ 
মহাভারতের কথা অমুত-লহরী ৷ 
কাশীরাম দাস কহে পিয়ে কর্ণ ভরি ॥ 


হপ্তিনার জয়দ্রণের মাগমন । 

হ্থায় কৌরবপতি চিন্তাকুল হৈষ। | 
চিন্তে অনুতাপ সদ! মন্ত্রিগণ লৈয়। ॥ 
রাজ বলে কহ মোরে যত মন্ভ্রিগণ |. 
জযুদ্রর রাজার বিলম্ম কি কারণ ॥ 
কেহ বলে জয়দ্রেথ গেল বহুদিন । 
কি কর্ম্দে হইবে শক্য বল-বুদ্ধিহীন ॥ 
কেহ বলে পাগুব দেখিল জয়দ্রেথে | 
নিশ্চয় ত্যজিল প্রাণ ভাম-বজ্াঘাতে ॥ 
এই মতে চিন্তঠকুল আছে নরপতি। 
হেনকালে জয়দ্রথ গাইল ভুশ্মতি ॥ 
নিরখির! ভূপতির আনন্দ প্রচুর । 
সভাশুদ্ধ নরপতি গেল কতদুর। 
চিরদিনে পাইয়া বান্ধব দরশন- 


পরস্পর আনন্দে করিল আলিঙ্গন ॥ 


৪০৪ অথ গব্যতৌ শ্বপচো। দীনঃ। ন পুনর্দুরে নৃপতি-কুলীনঃ ॥ ৃ মহাতীরত । 


তবে ছুর্য্যোধন রাজা আনন্দিত মনে। 
হাতে ধরি বসাইল নিজ সিংহাসনে ॥ 
বসিয়৷ কৌতুকে &ৌঁহে কথোপকথন । 
রাজা বলে এতেক বিলম্ব কি কারণ ॥ 
নিবেদিল জয়দ্রথ দুঃখ আপনার । 
পুর্ব্বাপর অবধি যতেক লমাচার ॥ 
শুনি জয়দ্্রথ মুখে সর্ব বিবরণ । 
হরিষ বিষাদ মনে রহে ছুর্য্যোধন ॥ 
ছুর্য্যোধন বলে আমি চিন্তা করি মিছা । 
হইবে অবশ্য যাহ ঈশ্বরের ইচ্ছ। ॥ 
অকারণে চিন্ত। করি নাই প্রয়োজন। 
বিধির নির্ববন্ধ হয় যখন যেমন ॥ 
সভ! ভাঙ্গি স্বস্থানে চলিল সর্ববজন। 
£খমনে নিজগৃহে গেল ছুর্য্যোধন ॥ 
মহাভারতের কথা! অম্থৃত-সমান । 
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥ 
পাগুবের নিকট মার্কগডেয় মুনির আগমন । 
জন্মেজযব বলিলেন কহ অতঃপর । 
কোন্‌ কম্ম করিলেক পঞ্চ সহোদর ॥ 
মুনি বলে গুন পরীক্ষিতের নন্দন ॥ 
আশ্রমেতে আদিলেন ভাই পঞ্চজন ॥ 
সমাপ্ত করিয়া কমন নিত্য নিয়মিত । 
ভোজনান্তে বসিলেন সকলে ছুঃখিত ॥ 
'হেনকালে দেখ তথ দৈবের ঘটন। 
মার্কগ্ড়ে মুনি করিলেন আগমন ॥ 
অগ্রসরি কতদুরে গিয়া পঞ্চজনে । 
প্রণিপাত করিলেন মুনির চরণে ॥ 
আশীর্বাদ করিলেন মার্কণ্ডেয় মুনি । 
আর সবে প্রণমিল লোটায়ে ধরণী ॥ 
সেইমত সম্ভাষেণ ব্রাহ্ধণমণ্ডলী । 
বসবইয়। মুনিরাজে মহাকুতুহলী ॥ 
আপনি করেন ধৌত মুনির চরণ। 
স্থগন্ধি চন্দন আনি ধন্মের নন্দন ॥ 
যুধিষ্ঠির বলিলেন করি নিবেদন। 
কহ শুনি এ স্থানে কি জন্য আগমন ॥ 


ন সস 
মুনি বলিলেন ইচ্ছ! তোম! দরশনে । 
| এই হেতু মম আগমন কাম্যক বনে ॥ 
ধর্ম বলিলেন ভাগ্য ছিল যে আমার। 
[ সেই হেতু আপনি হইল! অগ্রসর ॥ 
। এইরূপে নানাবিধ কথোপকখনে । 
। বসিলেন আনন্দে সকলে যোগ্যস্থানে ॥ 
মহা অভিমান মনে রাজ! যুধিষ্ির | 
বিরস-বদনে বলিলেন নত্রশির ॥ 
দেখিয়া মুনির মনে জন্মিল বিস্ময় । 
সন্রমে জিজ্ঞাসে কহে ধন্মের তনয় ॥ 
অভিপ্রায় বুঝি তব চিত্ত উচাটন। 
মলিন বদন দেখি নিরানন্দ মন ॥ 
বহু দুঃখ পাইয়াছ অল্প আছে শেষ । 
অতঃপর অচিরে পাইবে রাজ্যদেশ ॥ 
কত কত দুঃখ সহিয়াছ নিজ অঙ্গে । 
তথাচ থাকিতে নানা কথার প্রসঙ্গে ॥ 
। পাপরূপ চিন্ত! হয়, বহু দোষ ধরে । 
স্থবুদ্ধি পণ্ডিত জনে, মতি লোপ করে ॥ 
বহু ছুঃখে চিন্তা নাহি কর সে কারণে। 
তাহ৷ বুঝাইব কত তোমা হেন জনে ॥ 
চিরদিনে আইনু তোমার দরশনে । 
দুঃখিত দেখিয। অতি ছুঃখ হয় মনে ॥ 
রাজ। বলিলেন কিবা কহ মুনিবর । 
আম। সম ছুঃখী নাহি ভ্রেলোক্য ভিতর ॥ 
ন। হইল ন৷ হইবে আমার সমান । 
| উত্তম মধ্যমাধম দেখহ প্রমাণ । 
বড় বংশে জন্মিলাম পুর্ববভাগ্যফলে | 
পিতৃহীনে বিধি হুঃখ দিল অল্গকালে ॥ 
পরান্গে বঞ্চিত কাল পরের আলয়। 
ন! জানিন্ু ছুঃখ অতি অজ্ঞান সময় ॥ 
ছল করি যে কর্ম করিল দুষ্টগণে । 
পাইনু যঘতেক ছুঃখ জানহ আপনে ॥ 
সে ছুঃখ-ভুঞ্জিয়। যদি তুলিলাম মাথা । 
এমন সংযোগ আনি করিল বিধাতা! ॥ 
ছলেতে লইল ছুষ্ট রাজ্য-অধিকার । 
আমার নিযুক্ত হৈল বৃক্ষতল! সার ॥ 


্পশীশীশী শীট 





বনপর্ব | ] ভে। তুবনেশ্বরি পুণ্যে ধন্যে । দেবি দ্রবময়ি মুনিবর-কন্যে। 


পুল হতভাগ্য মোর! পঞ্চজনে । 
ঠরকাল ছুঃখেতে আজন্ম গেল বনে ॥ 
গাম সবাকার ছুঃখ নাহি করি মনে । 
₹মব কর্মের ফলে বিধির ঘটন ॥ 
রাজপত্রী হয়ে কৃষণ। সমান ছুঃখিত | 
গহারণ্যে ভ্রমে যেন সামান্য বনিত। ॥ 
দ'রী মধ্যে এমন নাহিক হ্থশিক্ষিতা | 
"নপন্ম শিল্পকর্ম করণে দীক্ষিতা ॥ 
নন রূপ তন গুণ একই সমান । 
₹তবার কক্টেতে করিল পরিত্রাণ ॥ 
নজ দুঃগ ছুঃখী নাহি হই তপোধন। 
“দীপদ'র ছুঃখেতে কাতর অতি মন ॥ 
বিশেন অপুর্বব শুন আজিকার কথ|। 
শ্য/লয দেখিয়া আইল জয়দ্রথা ॥ 
রন্ধান আছিল কৃষণ দেখি শুন্যঘরে | 
চরিয়। লইতেছিল হস্তিনানগরে ॥ 
সেহেহু ধাইন্ব পথে পঞ্চ সহোদর । 
চর নিমিষে তবে ধরি বুকোদর ॥ 
“রর! তাহার চুলে করিল লাঞ্চনা । 
প্রাণ রাখিল মাত্র শুনি মম মান। ॥ 
“কবল তোমার মুনি চরণ-প্রসাদে | 
শিমিসেতে উদ্ধার করিনু অপ্রমাদে ॥ 
এঠকণে আশ্রমে আইন্ুু পঞ্চজনে | 
[ন কারণে বদে আছি নিরানন্দ মনে । 
ধি£ অসহ্য বজ্ব নারীর হরণ । 
চর র হইত শ্রেষ্ঠ শতাংশে মরণ ॥ 
চি বে পাইনু ছুঃখ নাহি পরিণাম । 
ঠিক না হবে ছুঃখী আমার সমান ॥ 
পিষ্টর রাজার এতেক বাক্য শুনি।" 
নূন  হাপিয়। তবে কহে মহামুর্ন ॥ 
হলে নতেক কথা ধর্মের নন্দন । 
« হন বলিয়া না লয় মম মন ॥ 
গঃধ তোমার রাজ! অরণ্য ভিতর । 
নর চন্দ্র তুল্য সঙ্গে চারি সহোদর ॥ 
“শন সংহতি যার যাজ্ঞসেনী নারা । 
হিম। কহিতে যার মামি নাহি পারি ॥ 







রি 


৪০৫ 


এতেক ব্রা্গণ নিত্য করাও ভোজন। 

৷ তুমি যদি বনবাসী গুহী কোন জন ॥ 
দয়। সত্য ক্ষমা! শান্তি নিত্য দান কন্ম। 
পৃথিবী ভরিয়।-রাজ। তোমার স্থকম্ম ॥ 
নিশ্চয় কহিন্ুু এই মম লয় মন। 
বস্থমতী-পতিযোগ্য ভূমি সে ভাজন ॥ 
আর যে কহিল! তৃমি হুষ্ট জয়দ্রেথ | 
দ্রৌপদী লইয়াছিল হস্তীনার পথ ॥ 
নারীতে এত্েক কষ্ট কেহ নাহি পায় । 
কিন্তু ছুঃখ নাহি মনে আমার তাহায় ॥ 
পর নয় জয়দ্রথ বন্ধু যারে বলি। . 
হস্তিনা আপন রাজ্য কুটুন্ঘ সকলি ॥ 
সবে গিয়। উদ্ধারিল হস্তিনা ন। যায়। 

এ কোন কৃষ্ণার ছুঃখ মম অভি প্রায় ॥ 
দ্রৌপদী হইতে শত গুণেতে ছুঃখিতা | 
লক্ষবীরূপা জনক-নন্দিনী নাম সাতা ॥ 
অনাদি পুরুষ ধার পতি নারায়ণ। 
হুরিযা লহল তারে লঙ্কার রাবণ ॥ 
দশমাস ছিল বন্দী অশোক-কাননে ॥ 
নিত্য নিত্য প্রহার করিত চেড়ীগণে ॥ 
তধে রাম মারিয়া রাক্ষস ছুরাচার । 
মহাক্রেশে করিদেন সাতার উদ্ধার ॥ 
দ্রৌপদী হইতে সাতা ছুঃখিতা। বিখ্যাত । 
যারে তারে জিজ্ঞাসহ কে ন। আছে জ্ঞাত ॥ 
চতুর্দশ বর বনেতে মহাক্রেশে | 

জট। বন্ধ পরিধান তপন্বীর বেশে ॥ 
দ্শমাস মহাকব্ট রামের বিচ্ছেদ । 


; কি ছুঃখ কুষ্ণার রাজা কেন কর খেদ ॥ 
1 মর্কেণ্ডেয় মুখে এত গুনিয়! ব5ন। 
' জিজ্ঞাসা করেন তবে ধশ্মের নন্দন ॥ 


নিবেদন করি ঘুনি কর অবধান। 
শুনিবারে ইচ্ছ। বড় ইহার বিধান ॥ 
জন্মিলেন কি হেহু মর্তেতে নারাম্বণ। 
কিমতে তাহার সীত। হরিল রাবণ ॥ 
মহাভারতের কথ। অস্বত-সমান । 
কাশীরাম দান কহে শুনে পুণ্বান ॥ 


৪০৬ গঙ্গান্তব-নম-মমলং নিত্যং। পঠতি নরো! যঃ স জয়তি সত্যং ॥ [ মহাভারত । 


জয়-বিজয়ের অভিশাপ ও হিরণ্যক্ষ, হিরগ্যকশিপুর 


জন্ম এবং হিরপ্যাক্ষ বধ । 

ইহ! কহিলেন ঘি ধন্মের নন্দন। 
কপাবশে কহিতে লাগিল তপোধন ॥ 
শুন যুধিটির ধন্মস্থত নৃপমণ্রি। 
পূর্বের বৃভান্ত এই অপুর্ব কাহিনী ॥ 
বে লত্যবুগ আসি করিল প্রবেশ । 
বৈকুণ্টে ছিলেন প্রভু দেব হুধীকেশ ॥ 
দ্বার রক্ষা হেতু ছিল উভয় কিন্কর। 
জ্যেষ্ঠ জয়, বিজয় কনিষ্ঠ সহোদর ॥ 
ব্রাহ্মণের দ্বার রোধ নহে কদাচন। 
একদিন দেখ রাজ! দৈবের ঘটন ॥ 
_ব্রাঙ্গণ যাইতেছিল কৃষ্ণ সম্তাষণে । 
বেন্ত্র দিয। দ্বারেতে রাখিল ছুইজনে ॥ 
দ্দোহাকার কন্ম দেখি দ্বিজের সন্তাপ | 
পৃথিবীতে জন্ম %েঁহে দিল এই শাপ ॥ 
বজভুল্য দ্বিজবাক্য শুনি ছুইজন । 
দুঃখিত চলিল বগা প্রভু নারায়ণ ॥ 
কহিল শাপের কথা করিয়া বিশেষ । 
কহিলেন শুনি তবে দেব হৃষিকেশ ॥ 
আম। হৈতে শতগুণে শ্রেষ্ঠ দ্বিজবর । 
হইল তীহ্বার মুখে অলঙ্ঘ্য উত্তর & - 
কাহার শকতি তাহ! করিতে হেলন । 
ন্দিতিমধ্যে অবশ্য জন্মিবে-ছুইজন ॥ 
শুনিয। নিষ্ঠঠর কথা ঈশ্বরের মুখে | 
জিজ্ঞাসা করিল দৌোহে অতিশয় ছুঃখে ॥ 


'আজ্ঞ! কর শীত্র পাই যাহাতে তোমাবর। 


কতকাল থাকিব ছাড়িয়া তব পায় ॥ 
গোবিন্দ বলেন জন্ম লহ মর্ত্যলোকে । 
কহি এক উপযুক্ত উপায় &্োহাকে ॥ 
মিত্রভাব আমাকে জানিব। তুমি যদি । 
ভ্রমণ করিবে সপ্ত জনম অবধি ॥ 
শক্রুরূপে হিংসা! বদি করহ আমার। 
গর্ডের যন্ত্রণ। মাত্র তিন জন্ম সার ॥ 
চিন্তা না করিও কিছু আমার হিংসনে | 
আমিও জন্মিব গিয়া ভক্তের কারণে ॥ 


টু 
। 
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যদি দৌোহে জনম লইব1 বারে বারে । 


' শাপান্ত করিব আমি তিন অবভারে ॥ 
, হেনকালে আশ্চধ্য শুনহ আর কথ! । 


দক্ষের নন্দিনী দিতি কশ্টপবনিতা ॥ 
পুজ্রকাম্য করি গেল স্বামীর গোচর। 
সায়ংসন্ধ্যা করিবারে যায় মুনিবর ॥ 


: দিতি বলে পশ্চাৎ করিবা সন্ধ্যা তুমি । 
। আজ্ঞা কর পুক্রকাম্যে আইলাম আমি ॥ 
মুনি বলে হৈল এই রাক্ষমী সময়। 


ইথে পুক্র জন্ম হলে কভু ভাল নয় ॥ 
দিতি বলে মুনিরাজ নহিলে না হয়। 
মানস করহ পুর্ণ জন্মাও তনয় ॥ 
হেনমতে এ কথা কহেন যদি দিতি । 


 পুজবর দিয়। মুনি কহে ভুঃখমতি ॥ 


. মুনি বলে না শুনিবে আমার বচন। 


হুইবে অবশ্য তব যুগল নন্দন ॥ 


' মৃহাবল পরাক্রম আমার ওরসে। 


কিন্তু তার! ছুক্ট হবে সময়ের দোনে ॥ 


. ধন্মপথ-বিরোধী জিনিবে ভ্রিভুবন । 
. দেখিয়। দেবের ছুঃখ প্রভু নারায়ণ ॥ 


অবতরি নিজ হস্তে বধিবে দৌহাকে । 
তুমিও পরম ছুঃখ পাবে পুভ্রশোকে ॥ 
এতেক বলিলে মুনি ভবিষ্য উত্তর । 


' নিজালযে গেল দিতি দুঃখিত অন্তর ॥ 
৷ মুনির ওরসে রাজ। দিতির গর্ভেতে। 

: জয়-বিজয়ের জন্ম হৈল হেনমতে ॥ 
 যথাকালে প্রনব হইফ্জ। দাক্ষায়ণী। 


প্রত্যক্ষ হইল বত মুনির.কাছিনী ॥ 


৷ জন্মকালে হইল তবে বিবিধ উৎপাত । 
, ধরণী কীপিল শব্দে সঘনে নির্ঘাত ॥ 


প্রাতঃকালে হৈতে থেন বাড়ে দ্িনকর। 
জন্মমাত্র হৈল মন্ড মহাবলধর ॥ 


: হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যক শিপু ছুইজন। 
: ধর্মপথ বিরোধিতে করিলেক মন ॥ 
; যজ্ঞ নষ্ট করিয়! ছিংপিল দেবগণে । 


ইন্দ্রপদ লইয়। বসিল পিংহালনে ॥ 


৫৬ 
বন্পর্ব্ব | ] 


কত হইয়া পরে যত দেবগণে । 
ই ভাখ জ [নাইল বিধাতার স্থানে ॥ 
থ পাইলা দেবের ছুঃখ শুনি। 
ৃ টা গৃহে যাও বলে পদ্মযোনি ॥ 
টা এনহ তবে রাজ। যুধিষ্ঠির । 
* হু দৈত্যপতি হইল অস্থির ॥. 
রস্ুর সকল জিনিল ত্রিভুবনে । 
নজন নাহি, যুদ্ধ করে তার সনে ॥ 
“হন! রহিতে না পারে বৈত্যপতি । 
হন্ধ করে হান্বলের সংহতি ॥ 
প্রদ্রম ধায় গদ। লয়ে হাতে । 
দিন্নোগে নারদ সহিত দেখ! পথে ॥ 
০ দেখি জিজ্ঞাসিল করিয়া বিনয়। 
ঢ'র সনে যুদ্ধ করি কহ মহাশয় ॥ 
[রদ বলেন তবে সম যোদ্ধা হরি । 
দত বলে তাহারে কোথায় চেষ্টা করি ॥ 
» দনি কোথায় পাইব দরশম | * 
5৮ প্রদাদে তবে স্বখে করি রণ ॥ 
রদ বলেন তব বিক্রম বিশাল। 
হ হরে লুকাইয়। আছেন পাতাল ॥ 
র্যা টি আছে দুঃখমনে । 
£ চল তথা ধা বুদ্ধ কর তার সনে ॥ 








সে রঃ 


পর তি প্রবেশে পাতাল ॥ 
৭ দেখিল পরিপুর্ণ সব জল। 
পায় বিষ্ুর দেখ। চিন্তে মহাবল ॥ 
[জোণে জলেতে গদার বাড়ি মারে। 
৫ কাথ| গেলে ডাকে উচ্চৈঃম্বরে ॥ 
লে কুপানিন্ধু প্রভূ নারায়ণ । 
ঙ্া [র হেতু দিল! দরশন ॥ 
হইল, প্রথমে গালাগালি । 
তি হইল যুদ্ধ ছুই মহাবলী ॥ 

২: লইয়। দুষ্ট দৈত্যের পরাণ । 
মন্ধপ বরাহ রহেন যথা স্থান ॥ 
রি বিলম্ব দেখি যত পুরজন 

তত হইল সবে ন। বুঝে রা ॥ 


১০ 


তর 
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শা 


পপ ধু: রো 


তা 


যেষাং হৃদয়ে গঙ্গীভক্তিঃ তেষাং ভবতি সদা স্থখ-মুক্তিঃ ॥ 


! 
] 
ূ 
ৃ 
| 
। 
1 
1 


৪০৭ 


কনিষ্ঠ আছিল তার অমরের রিপু। 
সিংহাসনে মহারাজ হিরণ্যকশিপু ॥ 
নারদে দেখিয়। দৈত্য আনন্দিত মনে। 
হাতে ধরি বসাইল রাজ-সিংহাসনে ॥ 

৷ মুনিরাজে জিচ্তাসিল ভ্রাতার বারতা | 


' নারদ কহিল রাজ শুন তার কথ! ॥ 


যুদ্ধ হেতু তব ভ্রাতা ভরমি বহুকাল। 

ঘোদ্ধ। না দেখ্য়ি! পাছে প্রবেশে পাতাল ॥ 
পুর্বেব ক্ষিতি উদ্ধার করিতে দেব হরি | 
দেবকাধ্য সাপ্রিলা বরাহ রূপ ধরিণ॥ 
দৈবষোগে তাহার সংহতি রসাতলে। 

দারুণ হইল যুদ্ধ দুই মহাবলে ॥ 

তার ঠাই হিরণ্যাক্চ হইল নিধন । 

এতদিন ন। জান এ.সব বিবরণ ॥ 

শুনিয। দৈত্যের পতি পায় বড় শোক । 
কহিয়। নারদ চলিলেন ব্রঙ্গলোক ॥ 


 দৈত্যপতি বলে মম খগ্ডিল বিস্ময় । 
ৰ বিষণ বে আমার শব্রু জানিনু, নিশ্চয় ॥ 
' তাহ। বিন। হিংস। ন। করিব অন্যজনে | 


। এত্েক বিচারি দৈত্য করি বড় € 


পাইব তাহার দেথা ধম্মের হিসনে ॥ 
কফোবধ। 


' যথা ধশ্ম তথ। ঘর করয়ে বিরোপ ॥ 
' স্বর্গ মত্ত্য পাতালে সবার হৈল ভয়। 


নিস্তেজ হইল সবে গণিণা গ্লয় ॥ 
কত দিনান্তরে রাজ! শুন বিবরণ । 
প্রহল।দ মেতে তার জন্মিল নন্দন ॥ 
প্রহলাল চরিত্র । 
শুন বুধিষ্ঠির রাজা অপুর্ব কথন । 
গ্রহলাদ নামেতে তার জন্মিন নন্দন ॥ 


দিনে দিনে হেল শিশু মহা ভ/নবান | 
_ বৈষ্ণবেতে নাহি কেহ ভাঙার সান ॥ 
' নারায়ণ-পরায়ণ শান্ত শুদ্ধনতি | 

; তাহার পরশতে পবিত্র বন্তমতী ॥ 

, পুল্রের চরিত্র দেখি ছুঃখিত অন্তরে ! 
| নিযুক্ত করিল গুরু পড়াইতে তারে ॥ 


৪০৮ মধুর-কান্তপদ পজ্ঝটিকাভিঃ। পরমানন্দ কলিত-ললিতাভিঃ ॥ [ মহাভারত। 


কেবল রাখিয়! মাত্র পুস্তকেতে দৃষ্টি । 
মনে মনে জপে নিজ নারায়ণ ইন্ডি ॥ 
কাধ্য হেতু গুরু যবে যায় বথ। তথা। 
তবে শিশুগণে কহে এই সব কথ। ॥ 
শুন ভাই এই পাঠে কোন্‌ প্রয়োজন। 
 জানহু পরম শত্রু আছয়ে শমন ॥ 
তরিয়। যাইতে আর নাহিক উপায়। 
কৃষ্ণ পদে রাখ চিত্ত কার নাহি দায় ॥ 
_এমত প্রকারে নিত্য কহে শিশুগণে । 
আর দিন ভার! সবে কহিল ব্রা্মণে ॥ 
শুনিয়া! শিষ্যের কথ। গুরু ধায় বেগে । 
প্রহলাদ-চরিত্র কহে নৃপতির আগে ॥ 
বিগ্র বলে শুন রাজ হইল প্রমাদ। 
সকল করিল ন্ট তোমারু এপ্রহলাদ ॥ 
ঘতেক পড়াই আমি তাহে নাহি মন। 
অন্ুক্ষণ জপে বিষু রাম-নারায়ণ ॥ 
কৃষ্ণ বিনা তাহার নাহিক মনোরথ । 
সকল বাঁলকে লুওয়াইল সে পথ ॥ 
এতেক-বৃন্তাস্ত যদি ব্রাঙ্গণ কহিল । 
ক্রোধ্ভরে নৃপতি পুজ্রেরে ডাকাইল ॥ 
জিজ্ঞাসিল কহ বাপু বিচার কেমন। 
আমার পরম শক্র সেই নারাষণ- ॥ 
কেব! সেই বিষণ তার চিন্ত। কর বৃথ। | 
অধ্যাপক ব্রাহ্ধণের নাহি শুন কথ। ॥ 
শিশু বলে এই কথা. পড়িলে কি হবে । 


অনিত্য সংসার পিত। কেমনে তরিবে ॥ 


না জান পরম শক্র আছে যে শমন। 
ইথে কে করিবে রক্ষা বিনা নারায়ণ) 
অখিল .সংসার মাঝে যত চরাচর। 
সেই নারাষণ সর্ববক্ভৃতের ঈশ্বর ॥ 

এ তিন ভুবনে আছে তাহার নিয়ম । 
তাহার আশ্রয় নিলে কি করিবে যম ॥ 
আমার পর বিদ্তা সেই দেব হরি । 
ধার নামে অশেষ বিপদ হৈতে তরি ॥ 
. তাহা ছাড়ি অন্য পাঠ পড়ে ঘেইজন । 
অস্ত ছাড়িয়! করে গরল ভক্ষণ ॥ 
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শুনিয। পুত্রের মুখে এতেক ভারতী । 
মহাক্রোধে কহিতে লাগিল দৈত্যপতি ॥ 
মম বংশে হৈল এই ছুষ্ট ছুরাশয় « 
কান্ঠের ভিতরে যেন থাকে ধনগ্জয় 4 


 জম্মিলে পোড়ায়ে কান্ঠে করে ছারখার । 


তেমনি জন্মিল ছু্ট কুপুত্র আমার ॥ 
আমার শত্রর গুণ গায় অবিরত। 
আত্মপক্ষ ত্যজিয়৷ পরের অনুগত ॥ 

ন! রাখিহ এই শিশু মারহ এইকাল। 
বিলম্ব হইলে বহু বাড়িবে জঞ্জাল ॥ 
রাজার মুখেতে শুনি যত দৈত্যগণ । 
চতুর্দিকে ধরি সবে করে প্রহরণ ॥ 
একে একে করিল সকলে অস্ত্রাঘাঁত। 
কিছুতেই প্রহলাদের না হৈল নিপাত । 
বিস্ময় মানিয়। পুজ্রে ডাকে দৈত্যপতি। 
জিজ্ঞাসিল কেমনে পাইলে অব্যাহতি ! 
এখন কব্ুহ তণিগ শত্রগণ কথা । 

নিজ শাস্ত্র অধ্যয়ন করহ সর্ব! ॥ 
প্রহ্লাদ কহিল মোরে রাখিলেন হরি: 
হরি সখা খাকিতে কে হয় মম অরি ॥ 
কত শিব কত ব্রহ্ম! কত দেবদেবী। 
ন! পায় তাহার অন্ত বহুকাল সেবি ॥ 
আমার পরমব্রহ্গ তাহার চরণ। 

অন্য পাঠ পঠনেতে নাছি প্রয়োজন ॥ 
এত শুনি মহাক্রোধে দৈত্যের ঈশ্বর । 
কহে শিশু মার আনি দক্তাল কুঞ্জর ॥ 
প্রহলাদে বেড়িল আসি ঘতেক বারণ : 
আজ্ঞামাত্র ধরিল যতেক দৈত্যগণ ॥ 
অঙ্কুশ আঘাতে দন্ত দিল দস্তীগুল! । 
অঙ্গে ঠেকি ভাঙ্গে যেন স্থকোমল মুল। 
বিস্ময় মানিয়৷ রাজা জিজ্ঞামে বৃত্তান্ত 
কহ পুক্র কিমতে ভাঙ্গিলে গজদন্ত॥ 
শিশু বলে করীদজ্ত বজ্র সমান। 
কেমনে ভাঙ্গিব আমি নহি বলবান ॥ 
একাস্ত, আছধ্ে যার নারায়ণে মতি । 
তাহার করিতে মন্দ কাহার শকতি ॥ 


বনপর্বব |] গঙ্গান্তোআ-মিদং ভসারং | বাঞ্িতফলদং বিদিতমু্ারং ॥ ৪০৯ 


শুনিয়৷ দৈত্যের পতি অতি ছুঃখমনে। 
ঢাকিয়া আনিল যত অনুচরগণে ॥ 
বইরূপে পার শীঘ্র মার এই পাপ। 
ইহার জীবনে বড় পাইব সন্তাপ ॥ 

ঈছ৷ শুনি যত দৈত্য প্রহ্লাদে লুইল । 
বিবম অনল স্বালি তাহাতে ফেলিল ॥ 
রুষ্ণ বলি অনলে পড়িবা মাত্র শিশু । 
শীতল হইল বহ্ছি ন। হইল কিছু. ॥ 
দেখিয়া যতেক দৈত্য দুঃখিত অন্তর | 
নকটে পর্ববত ছিল অতি উচ্চতর ॥ 
সবে মেলি তাহার উপরে শিশু তুলি। 
গবনীমগ্ডলে তারে ফেলাইল ঠেলি ॥ 
পড় শিশু নারায়ণ চিন্তিয়া অন্তরে 
বালক শুইল যেন তুলার উপরে ॥ 
দেখিয়। দৈত্যের পতি চিন্তাকুল মন্রে। 
নকটে ডাকিয়! তবে ঘত মন্ত্রিগণে ॥ 
সহার করিতে শিশু দিজ্গ তার হাতে । 
কতেক প্রহার করি নারিল বধিতে ॥ 
হবে রাজ! নিকটে ডাকিল মল্লগণে । 
করাড়াযুদ্ধ আরম্ভিল বধিতে নন্দনে ॥ 
প্রহলাদে মারিতে কৈল ধন আরম্তন। 
তাহাতে হইল দগ্ধ মকল ত্রাঙ্গণ ॥ 
হবে ত দেখিয়! শিশু দ্বিজের মরণ । 
পরিত্রা্থি ডাকে রক্ষা কর নারায়ণ ॥ 
এই ত ব্রাহ্মণ হয় তোমার শরীর । 
ঈহার মুভ্যুতে আমি হইন্ু অস্থির ॥ 
তবে যদি ব্রাক্মণ না হইবে সজীব । 
মগ্নিতে প্রবেশ করি আমিও মরিব ॥ 
এরূপ অনেক শিশু করিল স্তবন। 
তক্তছুঃখ দেখি তবে দেব নারায়ণ ॥ 
লায়াইয়। দিলেন সে সকল ত্রান্ষধণে | 
দেখিয়া প্রহ্লাদ হৈল কুতুহলী মনে ॥ 
দৈত্যপতি শুনিয়। সকল সমাচার | 

ন! জানিঝ| মূঢমতি বলে পুনর্ববার ॥ 
যাই সবে যত্বেতে আনহ্‌.কালসাপ। 
দংশিয়া মারুক আজি কুলাঙ্গার পাপ ॥ 


| রাজার আজ্ঞায় যায় যত দৈত্যগণ । 
ভুজঙ্গ আনিয়। দিল করিতে দংশন ॥ 

ূ পরম বৈষ্ণব-তেজ শিশুর শরীরে । 

| তাহাতে সে সব বিষ কি করিতে পারে ॥ 
। তবে দৈত্য পাষাণ বান্ধিয়া তার গলে। 

! ক্রোধমনে ফেলাইল সমুদ্রের জলে ॥ 
শিশুর সম্ত্রম কিছু নহিল তাহায়। 

, নিমগ্ন করিল চিত্ত গোবিন্দের পায় ॥ 
ডাকিয়া! বলিল শিশু রাখহ সন্কটে | 


; তোমার কিন্কর মরে ছুষ্টের কপটে ॥ 


অবশ্য মরণ নাথ ছুঃখ নাহি তায়। 


সবে মাত্র ভজিতে নারিনু রাঙ্গা পায় ॥ 


: এরূপ অনেক মতে করিল স্তবন। 
' জানি! লেবক-ছুঃখ দেব নারায়ণ ॥ 


পাষাণ ভাসিল জলে কৃষ্ণের কপার । 


 বিষুণভক্ত জনে আর নাহিক সংশয় ॥ 

 তাহ। অবলম্ম করি আপনার স্থখে । 

: কৃষ্ণ কৃষ্ণ জপে শিশু পরম কৌতুকে ॥ 

' জানিয়! একান্ত ভক্ত দেব দাঁমোদর। 

৷ ভক্তের অধীন প্রভু আপিয়া স্বর ॥ 

কোলে করি আলিঙ্গন করেন তাহায়। 

 পদ্মহস্ত বুলালেন প্রহ্লাদের গায় ॥ 

কহিলেন প্রহলাদ মাগহ ইস্ট বর। 
শুনিষ। কহিল শিশু ঘুড়ি ছুই কর ॥ 

. যাহার এতেক দয়া" আছষে তোমার । 

 ব্রহ্মপদ তুচ্ছ তার বর কোন্‌ ছার ॥ 

, তবে ঘি বর দিব! অখিলের পতি | 

। কৃপ। করি কর মস পিতার সদগতি ॥ 

. শুনিয় শিশুর মুখে এতেক বচন। 

তুষ্ট হৈ গোবিন্দ দিলেন আলিঙ্গন ॥ 

উদ্ধার করিব আমি তোমার জনকে । 

' নিজালয়ে গমন কর তুমি স্থথে ॥ 

৷ ছু দৈত্যগণে তুমি ন! করিও ভয়। 

। যথ। তুমি তথ৷ আমি জানিবে নিশ্চয় ॥ 

| এত বলি বৈকুষ্ঠে গেলেন দৈত্যরিপু। 


| চর জানাইল যথা! হিরণ্যকশিপু ॥ 






নিন বাব লারা বনি তাহার ্ 
নিন! চরের মুখে এতেক বচন ।  *. 
[কটে ভাকিযা- দৈত্য আনেন নন্দন ॥ 
ব্নাশ কালেতে বুদ্ধি বিপরীত হয়। 
দণে নিন রজ আনার ॥. 








রঃ , গুদিংহ অবতার ও হিরণ্যকশিপু নিধন । 
নিকটে আনিয়া রাজ। আপন সম্ভতি । 

ধুর বচনে কহে প্রহলাদের প্রতি ॥ 

ঢু পুত্র বিল্ময্স হইল মম মনে । 

॥তেক বিপদে তোরে রাখে কোন্‌ জনে ॥ 

পণ্ড বলে পর্ববস্ভূতে যেই নারায়ণ । 

স্কট হইতে ভক্তে তারে সেইনসন ॥ 

য়ন থাকিতে পিত৷ না হইও অন্ধ । 

তামায় কঙ্চিচু ঘুচাইয়৷ মন ধন্ধ ॥ 

একাস্ত হইয়া ভজ সেই কৃষ্ণপদ্দ'। 

হি না করিও পিতা এ সখ সম্পদ ॥ 

তি অস্ত্র প্রহার করিল দৈত্যগণে। 

[ভ্তিদস্ত ঠেকিষা৷ ভাঙ্গিল ততক্ষণে ॥ 

তল হইল অগ্মি. দেখিলে পরীক্ষা । 

ধড়িনু-পর্ববত ছৈতে তাহে পাই রক্ষা ॥ 

নহামত্ত মন্লগণ হৈল হীনদর্প। 

মার জান বিষ হীন হ'ল কালসর্প ॥ 

িমাদে পাইনু রক্ষা যজ্ঞের অনলে। ' 

নুন্ডে ফেলিল। তবে শিলা বাদ্ধি গলে ॥: 

ক্ষ দেখিল! তবে. ভাদিল পাষাণ । 

খাচ নাহিক দুর তোমার অভঞান ॥ 

॥ হেন বৈভব সুখ সম্পদ তোমার। 

[ীর ক্রোধে নিমিষেতে হবে ছারখার ॥ 

তি শুনি দৈত্যপতি কহিল পুভ্রেরে। 

কাথা আছে তোর বিষুঃ কোন্‌ রূপ ধরে ॥ 

না হাহা গুণ বেদে অগোচর ॥ 

রা পর্ধ্যস্ত কীট সফল সংল্ারি। . 

িিিপে খিরাজসিত বার ভিতর ॥. 


















4: পপ 

.] সংপার বাহির পুত্র এই স্তস্ত নয় ॥ 

| ইতিমধ্যে বিষুঃ যদি থাকিবে সর্ববথা |. 
তবে সত্য জানিব তোমার সর্বব কথা 1. 





প্রহলাদ কহিল মম শুন নির্বেদন। 

যত জীব তত শিবন্ধুপ নারায়ণ ॥ 
স্তস্তমধ্যে অবশ্য আছেন মম প্রভূ । 
অন্যথা আমার বাক্য ন জাঁনিবা কড়ু ॥ 
শুনিয়। পুত্রের মুখে এতেক ভারতী । 
নির্ণয় জানিতে তবে দৈত্যকুলপতি ॥ 
হাতে খড়গ ল'য়ে উঠে করি মহাদস্ত । 
মধ্যস্থানে হানিলেন' স্ফটিকের স্তস্ত ॥ 
সেরকের বাক্য আর রাখিতে সংসার । 
স্তস্তমধ্যে আসিয়। ধরেন অবতার ৷ 
পুর্ব্বেতে ব্রহ্মার স্তবে জিনি নারায়ণ । 


| মনুষ্য শরীর আর সিংহের বদন ॥ 


স্তম্ভ কাটি নিরখিয়াঞ্ছদখে দৈত্যপতি । 


দেেখিল অনস্ত সুন্মম অনস্ত-আকৃতি ॥ 


স্থন্দর নিংহের মুখে মনুষ্য-শরীর । 
মুহুর্তেকে স্তস্ত হৈতে হইল বাহির ॥ 
ক্রমে ত্রমে বাড়িলেক প্রভাতের ভান্টু। 
নরস্ঃহ বিস্তার করেন নিজ তনু ॥ 
দেখিয়া বিরাটমুদ্ডি রূপে দৈত্যঘট!। 
ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল গিয়া দিব্য সিংহজটা! ॥ 
গভীর গর্জিয়া মুখে অষ্ট অস্ট হাস। 
শব্দ শুনি ত্রেলোক্যমগ্ডলে হৈল ত্রাস ॥ 


| এমত প্রকারে রাক্ত। দেব নরহরি। . 


মহাক্রোধে হিরণ্যক শিপু দৈত্য ধরি ॥ 
উরুমধ্যে রাখি তারে বিদারিল! বুক । 
মারেন ছুরস্ত দৈত্য দেবের কৌতুক ॥ 
মহামৃত্তি দেখিয়। ভয়ার্ভ দেব্গণ। 

নির্ভয় প্রহলাদ মাত্র করিল স্তবন ॥ 
কূপ! কর কৃপাসিন্কু অনাথের নাথ। 

| ভ্রেলোক্য কাপিল শব্দ শুনিয়। নির্ঘাত ॥ 
বিশেষ বিরাটমুত্তি দেখিয়া তোমার | 
স্থরাহর মুচ্ছিত মনুষ্য কোন ছার ॥ 






হেনমতে কছে শিশু হইয়া! বিকল। 
অন্তর্্যামী নারায়ণ জানিল সকল ॥ 
শান্তমুণ্তি হইয়! কহেন ভগবান । 
নৃহিল ন! হবে ভক্ত তোমার সমান ॥ 
মহাভক্ত তুমি হও শরীর আমার । 
চিরকাল ৰর স্খে ল্লাজ্য অধিকার ॥ 
একান্ত আমার ভক্তি ন! ছাড়িবে মনে । 
তাপ না করিও কিছু পিতার মরণে ॥ 
জন্মিবে তোমার বংশে যত মহাবল। 
অবশ্ট আমার ভক্ত হইবে সকল ॥ 
এইমতে ছুই ভাই শাপে মুক্ত হয়। 
পুনশ্চ হইল ধোহে রাক্ষস হুর্য় ॥ 
মহাভারতের কথ! অম্থত-সমান । 
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুথ্যবান ॥ 
রাবণ ও কুস্ভকর্ণের জন্ম । 
মার্কগেয় বলেন শুনহু সমাচার । 
পূর্বেব লঙ্কা রাক্ষসের ছিল অধিকার ॥ 
মহামতপহৈয়া সরে হিংসিলেন দেবে । 
ব্রহ্মার গোচরে গিয়া জানাইল সবে ॥ 
গুনিধ! বিরিষ্ি কহিলেন নারায়ণে । 
বিষুক্রে ছেদ করিলেন দৈত্যগণে ॥ 
অবশেষ যত ছিল প্রবেশে পাতাল । 
ছন্মরূপে তথায় বঞ্চিল চিরকা লঞ॥ 
বিশ্বশ্রবা নামে ছিল পুলস্ত্য-নন্দন । 
হইল তাহার পুজ নামে বৈশ্রবণ ॥ 
পুত্র দেখি প্রজাপতি করিল সম্মান । 
দিকপাল করি দিল! লঙ্কাপুরে স্থান ॥ 
সহুমালী নামেতে ছিল, নিশাচরপতি । 
নিকষ! নামেতে তার কন্যা গুণবতী ॥ 
কহিল কন্ারে তবে ভ্ডাকিয়! সাক্ষাতে | 
উপায় করহ তুমি স্বস্থান পাইতে ॥ 
পৃর্ববেতে আমার. রাজ্য ছিল লক্কাপুরী । 
পাতালে. এখন ক্াছি দেবে শঙ্ক! করি ॥ 


£ক কারণে কর প্রত অকালে প্রলঙ্ক॥ 


লঙ্কাতে কুবের আছে বিআবা-নন্দন | 

প্রকারে লইব লঙ্কা! শুন্ভ বচন & . 

বিশ্বশ্রব! স্থানে তুমি. যাও শীত্রগতি | 

প্রসন্ন করিয়। তারে জন্মাও সম্ভন্তি ॥ 

[ ইহা৷ হৈতে পুজ্র হেলে সাধি নিজ কাধ্য । 
দৌহিত্রে সম্ভব হয় মাতামহু রাজ্য ॥. ৃ 
বিশেষ বৈমাত্র ভাই তাহার! হইবে। 

1 ছুইমতে রাজ্য নিতে তারে সম্ভবিবে ॥ 
_পিতৃবাক্য শুনি তবে নিকষ রাক্ষসী | 
আইল মুনির কাছে পুত্র জভিলাধী ॥ 
কায়মনোবাক্যে সেবা করিল বিস্তর । 
তুষ্ট হৈয়৷ কহে মুমি লহ ইফ্টবর ॥ 

ূ কন্যা বলে পুক্রকাম্যে আইলাম আমি। 

. বলিষ্ঠ নন্দন ছুই আজ্ঞ। কর তুমি ॥ 

বিশ্বশ্রবা বলে এই সময্স কর্কশ |. 

লইবে যুগল পুত্র হর্ষ রাক্ষস ॥ 

মুনির চরণে ধরি অনেক বিনয়। 

হরিষ বিধানে কম্। পুনরপি কয় ॥ 

| মনে"ছুঃথ জদ্মিল ছুরস্ত পুত্র শুনি। 

। সর্ববগুণে এক পুত্র দেহ মহামুনি ॥ 

সন্তষ্ট হইয়। তারে কহে তপোধন । 
সর্ববগুণে শ্রেষ্ঠ হবে তৃতীয় নন্দন ॥ 

'এতেক শুনিয়া কন্যা আনন্দে রহিল 

যথাকালে ক্রমে তিন পুত্র প্রসবিল ॥ 

জ্যেষ্ঠ জয় নামে হৈল দুর্জয় রাবণ । 
কুস্তকর্ণ বিজয় অনুজ বিভীষণ ॥ 

1. জদ্মমাত্র তিন ভাই মহাবল হৈল। 

ৰ মাতৃবাক্য শুনি! তপস্থা। আরস্তিল ॥ 

| মহারেশে তপ কৈল সহত্স বৎসর । 

। তুষ্ট হৈনা প্রজাপতি এল? দিতে বর ॥ * 
রাবণ বলিল অন্য বরে কাজ নাই । 
অমর হইব আজ্ঞা করহ গোসাই ॥ 
ব্রল্ধা বলিলেন জন্ম হইলে মরণ ।. 











1 বহু ভোগ করিয়া জিতিব! ভ্রিস্ৃবন & 


কুস্তকর্ণ ছুরত্ত জানিয়। পন্মযোনি। 
নিজ স্থপতি রাখিরারে চিত্তিল আপনি ॥ 


বৃম্ব পুর্ণৎ ভবতু, তৎপর্ববং ত্বং প্রসাদাৎ স্থরেশ্বরি ॥ [ মহাভারত । 


অনেক কহিল বিধি বেদের বিধান। 
1গিল নিদ্রোর বর গ্লারম কৌতুকে ॥ জানিষ| কারণ সব দেব ভগবান ॥ 
/নিয়! দিলেন বিধি তারে সেই বর। ৷ আশ্বাস করিয়া! সবে-মধুর বচনে । 
[বণ কহিল তবে হইয়। কাতর ॥ ূ ভয় না করিও স্থখে থাক সর্ববজনে ॥ 


বট! সরম্বতী দেবী বদাইল মুখে । 





৷ তিন তুবনে ভূমি সবাকাঁর পতি । অবনীতে অবতার হুইয়! আপনি | 
ক হেতু পৌন্রের কর এতেক ছুর্গতি ॥ ! নাশিব রাক্ষলগণে, শুন পন্মযোনি ॥ 
বক্ষ! কহিলেন তবে গুন কহি সার। 





যরূপে কছিতে হবে পরে ব্যবহার ॥ ৰ হারাম প্রগতির জন্ম ও গ্রামের সভা সহ বিল 
য় মাসে এক দ্দিন মাত্র জাগরণ । |  সূর্ধ্যবংশে মহারাজ দশরথ নামে ।. 
সই দিন বুদ্ধেতে নারিবে ত্রিভুবন ॥ । পুক্র হেতু করিলেন যজ্ঞ পরিশ্রমে ॥ 
গ্যপি জাগাও পুনঃ থাকিতে নিদ্র।য় । | পুর্বেবেতে আছিল তার অনেক স্থকন্ম। 
সই দিন নিশ্চয় মরিবে সর্ববথায় ॥ | তেই তার বংশে হরি লইলেন জন্মা ॥ 
হুনমতে শান্তাইল ভাই দুইজনে । : ব্রিভুবনে অবতীর্ণ দেব ছুঃখ অন্ত। 

হবে বর যাচিল ধাশ্মিক বিভীষণে ॥ . বিধিবাক্যে নিজ তক্তে করিতে শাপান্ত : 
বভীষণ কহে অন্য বরে কাজ নাই । : এতেক চিন্তিয। মনে গুভু ভগবান। 
বঞ্চুভক্ত আজ্ঞ। মোরে করহ গৌপাই ॥ চারি অংশে নিল জন্ম করিয়া বিধান ॥ 
£দাচিত নহে যেন অধন্মেতে মতি | ! বথায় নৃপতি যজ্ঞ ক্ররে আনন্দেতে | 

চুষট হ'য়ে স্বস্তি স্বতি বলে প্রজাপতি ॥  ! অকস্মাৎ চরু উঠে যজ্ভকুণ্ড হৈতে ॥ 
গামি তোম। তুষ্ট হু'ঘ়ে দিন্ু এই বর। ৷ যজ্ঞ পুর্ণ করে রাজ। কার্য্যসিন্ধি জানি । 
ধর্ম কর চারি যুগ হইয়া অমর ॥ : চরু লয়ে গেল যথা! আছে ছুই রাণী ॥ 
এতেক ক হিয়। ব্রহ্ম। গেলেন স্বস্থানে । | আনন্দে কহেন গিঝ়। দৌহাকার আকুগ ॥ 
পরম সন্তোষ হৈল ভাই তিনজনে ॥ ' এই চরু খাও (ছে তুল্যরূপ ভাগ্নে ॥ 
কত দ্রিনে দশানন লঙ্কা নিল কাড়ি । _ নুপতির মুখেতে শুনিয়া এই বাণী। 
রহিল পরম স্থখে কুবেরে খেদাড়ি ॥ , সেই চরু আনন্দে নিলেন ছুই রাণী ॥ 
তিন পুর জিনিয়! করিল অধিকার । : স্কমিত্র। নাষেতে তার তৃ তীয় মহ্ষী। 
হইল ছত্রিশ কোটি নিজ পরিবার ॥ আইল দৌছ্ার কাছে পুক্র-অভিলাণী"? 
মেঘনাদ রাবণ নন্দন মহাবল। ' অদ্ধ অর্ধ করিয়! খাইতে ছুইজনে | 
ইন্দ্রজিত নাম তার দিল আখগুল ॥ , হেনকালে স্বমিত্রাকে দেখি বিদ্যামানে ॥ 
ক্রম্েতে জিনিল স্বর্গ মত্ত্য রসাতল। ৷ পুনর্ববার করিলেন অন্ধ অদ্ধ ভাগ । 
লঙ্কায় আসিয়া খাটে দেবতা সকল ॥  : স্নেহ করি দিল দৌহে স্থমিত্রার আগে ॥ 
এরূপে রাবণ রাজ। করিল উৎপাত । : কৌশল্য। কৈকেয়ী তবে স্থমিত্রাকে কয 
তবে ইন্দ্র অমর সকলে লয়ে নাথ ॥ ৷ অবশ্য হইবে তব ঘুগল তনয় ॥ 

ব্রহ্মার অগ্রেতে গিয়া! কৈল নিব্দেন। । ছুই পুক্র হয় যেন দৌহে অনুগত । 
আগ্ভোপান্ত রাক্ষসের যত বিবরণ ॥ ৷ তিনজনে প্রণঙ্গ হইল এইমত ॥ 

তবে ব্রহ্ম। সংহতি লইয়। দেবগণে। । অমনি খাইল চরু আনন্দিত মনে । 


উত্তরিল যথা প্রভু অনস্ভ শষনে ॥ ' যথাকালে গর্ভবতী হল তিনক্তনে ॥ 


____ টা 


বনপর্বব । ] বাস্ছদেবের ধ্যান-_-ও” বিষুণং শারদচন্দ্রকোটি সদৃশং শঙ্ঘং রথাঙ্গং। ৪১৩ 


সিছালনে তুষ্ট মনে বলি নৃপমণি । 
ক একে প্রসব হইল তিন রাণী ॥ 
কৌশ্ল্যার গর্ভে জন্ম নিলেন শ্রীরাম | 
পর্ন ঘবতার মুক্তি দুর্ববাদলশ্টাম ॥ 
হয় কৈকেয়ী-গর্ভে জঙ্মিল ভরত। 
এতিন ভুবনে বার অতুল মহত্ব ॥ 
ল্গনণ নামেতে জ্যেষ্ঠ জুমিত্রার হৃত। 
নহয় শক্রন্র সর্বব লক্ষণ সংবৃত ॥ 
,হনমতে হইল বিষ্ণুর অবতার । 
উদল্নঘিত অবনী আনন্দ সবাকার ॥ 
কেনে দিনে বাড়িলেক যেন শশধর । 
হস্ত্রণ্র বিশারদ দেখিতে স্থন্দর ॥ 
দরথল/র ঈশ্বর জনক নাম খষি। 
বহুদিন লাঙ্গলেতে যজ্জসুমি চষি ॥ 
তায় জন্মিল লক্ষ্মী অযোনিসম্ভবা | 
পাইল লাঙ্গলমুখে পরম ছুল্লভা ॥ 

জন্ম অনুরূপ নাম রাখিলেন সীতা । 
কন্টার পালনে রাণী রহিলা সুস্থিতা ॥ 
এদিকে কারণ জানি যাবতীয় দেবে। 
সঙ্গোপনে শিবধনু রাখিলেন সবে ॥ 
জনকেরে কহিল অমরগণ ডাকি । 
পন্দন'র সমান এই তোমার জানকী ॥ 


ক 


হর পন্ুক ভাঙ্গিবেক যেইজন । 
*'হারে জানকী দিবে কর এই পণ ॥ 
£5রূপে রাজঝষি প্রতিজ্ঞা করিল । 
পএ দির পৃথিবীর নৃপতি খানিল ॥ 
ধক দেখিয়া সবে ডরে পলাইল। 

ছুই চারি পরাভবে কেহ না আইল ॥ 
সন্ধপে বিবাহ করিলেন রঘুবীর । 

শ”হ পূর্ব্বের কথ। রাজা যুখিষ্ঠিয় ॥ 
হ'বণের অনুচর রাক্ষস রাক্ষসী। 

“চ আরম্তিলে মুনি, নষ্ট করে আসি ॥ 
বঙ্ছরক্ষা কারণ বিধান করি মনে। 
বশ্গামিত্র মুনি গেল দশরথ-স্থানে ॥ 
ন্ুনি দেখি পুজি রাজা আনদ্দিত মন । 
জিজ্ঞাপিল এ স্থানে কি হেতু আগমন ॥ 


সি 
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মুনি বলিলেন বজ্ঞ নাশ নিশাচরে | 
শীরাম লম্মমণে দেহ যজ্ঞ রাখিবারে ॥ 
শুনি রাজ! বিচারিল পাছে দেন শাপ। 
শ্রীরাম লক্ষণ গেলে হুইবে সন্তাপ ॥ 
ছুই মতে বিপরীত বুঝিয়া রাজন । 
শ্রীরাম লক্ষ্মণে করিলেন সমর্পণ ॥ 
দেৌহ। সঙ্গে করি মুনি যান হরধিতে। 
হেনকালে তাড়কা সহিত দেখা পথে ॥ 
যেমন উদয় ঘোর কাদম্ঘিনী মাল। 
গলে মুণ্ডমালা পরিধান বাখছা'ল ॥ 
দেখিয়! রাক্ষসী-মুভি ভাত মহাঝধি । 
নির্ভঝ করিয়! রাম মারেন রাক্ষসা ॥ 
তবে দোহে লয়ে গেল যজ্ঞের সদন । 
শ্রীরামেরে কহিল সকল বিবরণ ॥ 

শুন রাম সর্ববদ। না থাকে হেথা ছুক্ট। 
আরম্ত করিলে যজ্ঞ আদি করে নষ্ট ॥ 
যজ্ঞধূম দেখিলে করয়ে রক্তবৃষ্টি । 
কোথায় থাকায়ে কার নাহি চলে দৃষ্ভি ॥ 
ব্রীরাম কহেন সবে হইয়া নির্ভয় । 

যজ্ঞ কর আন্ক রাক্ষন ছুরাশয় ॥ 
এতেক শুনিয়! মুনিগণ মহাহ্থথে । 
আরম্ভ করিল যজ্ঞ মনের কৌতুকে ॥ 
হেনকালে গগনে দেখিয়া ধুমচয়। 
আইল মারাচ ভুষ্ট জানিয়। সময় ॥ 
মেঘেতে আচ্ছন্ন কৈল রাক্ষসের মায়! । 
যন্রভূমে আপিয়া লাগিল তার ছায়! ॥ 
দেখিয়া সকল মুনি শ্রীরামেরে কয়। 


1 এ দেখ আউল €ব রাক্ষস ছুরাশয় ॥ 


কোদগুপশ্ডিত ক দেখিয়া নয়নে । 
যুড়েন পাক শান পন্ুকের গুণে ॥ 
মহাঁশব্দ করি বাণ অগ্নি হেন ভ্বলে। 
গঞ্জিয়া উঠিল বাণ গগনমণ্ডলে ॥ 
পলাইল নিশাচর রণে করি শঙ্কা । 
লুকাইয়া রহে ভ্রাসে প্রবেশিয়া লঙ্ক। ॥ 
নিরাপদে যজ্ঞ করে ঘত মুনিগণে । 
আশীর্বাদ করিল শ্রীরাম লক্ষমণে ॥ 


৪১৪ 


গদামস্তোজং দধতং সিতা্জলিলমং কান্ত্যাজগন্মোহনম্‌ ॥ [ মহাভারত 





যজ্ঞ সাঙ্গে বিশ্বামিত্র আনন্দিত মন। 
শ্রীরাম লক্ষমণে নিয়া করিল গমন ॥ 
বামে কহিল। পথে ধনুকের কথা । 
ঠনিয়া বলেন রাম চল যাই তথ! ॥ 
হনমতে সঙ্গে করি ছুই সহোদরে । 
টভরিল মহামুনি মিথিলা নগরে ॥ 
দখিয়! জনক কৈল বহু সমাদর । 
ঠামমুক্তি দেখি বামে হুঃখিত অন্তর ॥ 
গুপ্ত বিশ্বামিত্রে রাজা কহে কোনক্রমে | 
আমার বাসন। হয় কন্। দেই রামে ॥ 
রূপ দেখি কন্াদান করিল বিশেষে । 
উভয়ত কলঙ্ক রটিবে সর্বব দেশে ॥ 
বলিলেক জনক বরের রূপ দেখি । 
প্রৃতিজ্ঞ। লঙ্ঘিয়। দান করিল জানকী 
সুর্যবংশে জন্ম দশরথের নন্দন | 
বিবাহ করিবে রাম ন৷ লাধিয়! পণ ॥ 
নিদারুণ পণে আমি না দেখি উপায় । 
কমন খুনি কি কন্ম করিব হায় হায় ॥ 
বিচার করিল! দেখি মানিঝ। বিন্ময়। 
কুলিশ সমান এই ধনুক ছুজ্বয় ॥ 
মধুর কোমল মুন্তি শ্রীরঘুনন্দন। 
হাফ বিধি কৈল পিত। নিদারুণ পণ ॥ 
অন্য অন্ত পরস্পরে কথোপকথন । 
এইমত হরিষ বিষাদে সর্বজন ॥ 
বিশ্বা মিত্রে-মুখে রাঁম হ'য়ে অবগত । 
ভাঙ্গিবারে ধনুক হইলেন উদ্ভত ॥ 
দৃঢ় করি কাকালি বান্ধিয়। বস্ত্র সারি। 
ধনুক তুলেন রাম বাম হাতে করি ॥ 
হেনকালে যোড়করে ঠাকুর লক্ষণ । 
সমাদরে বন্দিলেন যত দেবগণ ॥ 
বাস্থকিরে বলিল! ক্ষণেক হও থর । 
যাবৎ ধন্ুকে গুণ দেন রঘুবীর ॥ 
শুনহ সকল নাগ অস্ট কুলাচলে। 
সাবধ্নে ধরিবা পৃথিবী পাছে টউলে ॥ 
লক্ষমণ কছিল বামে করি যোড়হাত । 
শীত্রগতি ধনুক ভাঙ্গহ এঘুনাথ । 


| ব্রহ্মা বিষু্ মহেশ্বরে করিয়া প্রণ।ম | 

৷ দেবগণে বন্দিলেন আপনি শ্রীরাম ॥ 

| মুনিগণে প্রণমিয়। দেব হৃধীকেশে। 

| নোঙাইয়! ধন্ুণ্ডণ দেন অনায়াসে ॥ 

৷ পুরর্ববার টক্কারিয়! দিতে মাত্র টান। 

| মধ্যখানে ভাঙ্গিয। হইল ছুইখান ॥ 

| শত কজ্রাঘাত জিনি মহাশব্দ হৈল। 

। থাকুক অন্যের কার্ধ্য বাহ্থকি টলিল ॥ 

| সেই শব্দ শুনিয়। লঙ্কার দশানন | 

| বলিল আমারে এই করিবে নিধন ॥ 
এইমত ধনুক ভাঙ্গেন রঘুবীর । 

| মিথিলা নগর হৈল আনন্দ-মন্দির ॥ 

৷ যুধিষ্ঠির বলিলেন এ বড় বিস্ময় । 

পূর্ণ অবতার বিষুও রাম মহাশয় ॥ 


| আপনাকে প্রণাম করেন কি কারণ । 


| কৃপা করি কর মুনি সন্দেহ ভঞ্জন ॥ 
হিরণ্যকশিপু দৈত্য বধি নারায়ণ । 
নৃসিংহ বিরাটমৃক্তি হলেন যখন ॥ 
তাহার চীৎকার শব্দ শুনিয়া নির্ঘাত। 

_ব্রাহ্মণী গভিণী, তার হৈল গর্ভপাত ॥ 
| শাপ দিল মহামুনি পেয়ে ছুঃখভার | 
ূ যেইজন করিল এতেক অহঙ্কার ॥ 

1 আপনারে না জানে সে অন্য অবতারে। 

। বল বুদ্ধি বিক্রম সে সকল পাসরে ॥ 

| ব্রাহ্মণের শাপ সে অন্যথা নহে কভু। 

৷ ব্রহ্মপদাঘাত বুকে ধরিলেন প্রভু ॥ 

. আপনারে বিস্মৃত হইল সে কারণ । 

৷ ব্রক্ষার বিধানে পূর্বেবে রাবণ নিধন ॥ 

। সে কারণে হৈল প্রভু মনুষ্য-শরীর । 
পুর্বেবর বৃভান্ত এই রাজ৷ যুধিষ্ঠির ॥ 
দুর্জয় ধনুক যদি ভাঙ্গিলেন রাম। 
জনক রাজার হৈল পূর্ণ মনক্কাম ॥ 
সীতা সম্প্রদান হেতু বিচারেন মনে | 
শুনিয়। কহেন রাম জনকের স্থানে ॥ 
অযোধ্যানগরে দূত পাঠাও রাজন। 

। পিতাকে জানাও অগ্রে আমার মনন ॥ 


বনপর্বৰ | ] 


সহিত আমিবে আর ভাই ছুইজন । 
বিবাহ করিব তবে এই নিরূপণ ॥ 
শ্ুতমাত্র জনক পাঠায় দুতগণে। 
কহিল সকল কথ নৃপতির স্থানে ॥ 
শুনিয়। হৈলেন রাজ! আনন্দে পুরিত,.। 
ঢু পুক্র সহ রাজ। আইলে ত্বরিত ॥ 
দহ কোলাহল শব্দ চতুরঙ্গ দলে। 
বষ্টিত হইয়া রাজ। মহা কুতুহলে ॥ 
'মথিলানগরে আইলেন দশরথ । 
অগ্রনরি জনক আইলা কত পথ ॥ 
দমাদরে লইয়! করিল বহু মান। 
শুভক্ষণে রামে সীতা কৈল সম্প্রদান ॥ 
স'তানুজ। কন্যা ছিল পরম। রূপসী । 
লক্ষণে প্রদান কৈল সুখে রাজঝষি ॥ 
দনকের সহোদর কুশধ্বজ নাম । 
দুই কন্যা ছিল তার রূপে অনুপম ॥ 
ভরত শত্রন্ন দ্োহে করাইল বিভা | . 
বৈকুঠ জিনিয়। হল মিথিলার শৌভা ॥ 
টারি ভায়ে কৈল তবে চারি কন্ঠা দান । 
কৌতুকে যৌতুক দিল নাহি পরিমাণ ॥ 
দশর্থ ভূপতিরে পুজিলা বিশেষে । 
আনন্দ বিধানে রাজা যান নিজ দেশে ॥ 
নুনিগণে প্রণাম করিল সর্বজন । 
আশীর্বাদ করি সবে করিল গমন ॥ 
শঘগতি যায় রাজ। উঠি নিজ রথে। 
: হনকালে ভূগুরাম আগুলিল পথে ॥ 
চঙ্ঈয় শরীর তার দেখি লাগে ভয়। 
গভার গজ্জন ক্রোধে রঘুবীরে কয় ॥ 
আরে হুপ্ধপোষ্য রাম রণে তোর আশা । 
মম নাম ধর তুমি এতেক ভর্স। ॥ 
ককুলান্তক আমি সর্ববলোকে জানে । 
সেই কথ! পরীক্ষা করিব বিদ্বমানে ॥ 
। তোরে না করিলে বধ লুপ্ত হয় নাম। 
৷ পৃথিঝার মধ্যে যেন থাকে এক রাম ॥ 
ইরের ধনুক ভাঙ্গি হৈলি বলবান। 
জীর্ণ ধনু ভাঙ্গিয়াছ কি তার বাখান ॥ 


১. এশাপ্পশীপপাস্পপশাপি শিট তান শীত শা 


আবদ্ধাঙ্গহারকুগ্ডল মহামৌলিং স্ফূরৎকঙ্কণং । 


পোপ শশী শীত 


8১৫ 


দশরথ নৃপতি পাইল বড় ভয়। 
করযোড়ে কৈল স্ততি অনেক বিনয় ॥ 
না জানিয়! কৈল কন্ম হইয়া অজ্ঞান । 
সেবক বলিয়া আম৷ দেহ পুক্রদান ॥ 
পিতৃ-ছুঃখ দেখি তবে রাম মহোদয় । 
হাপিষ! কহেন পিতা না করিও ভয় ॥ 
তবে রাম ডাকিয়া বলেন ভূগুরামে । 
কি হেতু তোমার ছুঃখ হৈল মম নামে ॥ 
যাও বিগ্র ত্যজ আজি পূর্বব অহঙ্কার । 
অবধ্য ব্রাহ্মণ বলি পাইলে নিস্তার ॥ 
নহেত এতেক ছুঃখ সহে কার প্রাণে । 
দহন করিব ক্ষিতি আমি এক বাণে॥ 
এ্ত শুনি ভৃগুরাম ধনু লয়ে হাতে। 
ক্রোধভরে বাড়াইয়। দিল রঘুনাথে ॥ 
বিঞুতেজ ছিল ভূগুরামের শরীরে । 
ধনুক সহিত প্রবেশিল রথুবীরে ॥ 

তবে রাম গুণ দিয়া যুড়ি দিব্য শর। 
হাসিয়া কহিল পরে শুন দ্বিজবর ॥ 
অবধ্য ব্রাহ্গণ ভূমি বৃথ। নহে বাণ । 
শী কহ তোমার রোধিব কোন্‌ স্থান ॥ 
হতবুদ্ধি হ'য়ে তবে কহিল ভার্গব | 

না জানিয়। করি দোষ ক্ষমা! কর সব ॥ 
তবে রাম স্বর্গপথ করিলেন রোধ । 
দেখিয়া সকলে করে চমত্কার বোধ ॥ 
বিন্য করিয়া তৃগুরাম গেল বনে । 
দশরথ রাজা গেল আপন ভবনে ॥ 
বিবাহ করিয়! ঘান চারি সহোদর । 
আনন্দ সন্দির ”হল অবোধ্যানগর ॥ 
শান্্রপাঠ নিমিভ্ভড ভঙ্গ ন মহাশয় । 
শত্রত্ন সছিত গেল মাতা নন্টলয় ॥ 
এইরূপে নিয়মিতে কতকাল গেল। 
রাজ্য দিতে রঘুনাথে রাজ! বিচারিল ॥ 
পাত্র মিত্র ডাকিয়া কহিল সমাচার। 
অধিবাস কর রামে দিব রাজ্যভার ॥ 
দাসীযুখে শুনিয়া কৈকেম়ী এই কথা। 
অভিমানে রহিলেন ভরতের মাত ॥ 


৪১৯৬ 


রজনীাতে দশরথ গেলু তার স্থানে । 
দেখিল কৈকেয়ী রাণী মহ! অভিমানে ॥ 
আনেক সাধিতে রাজ। শেবে কহে বাণী। 
পাশরিল। মহারাজ পুর্বেবের কাহিনা ॥ 
ছুই বর দিতে মোর টৈলে অঙ্গীকার । 
সেই বর দিয়। আজি স্ত্য হও পার ॥ 
রাজা বলে প্রাণপ্রিয়ে এই কোন্‌ দায়। 
অৰিলম্ছে বর লহ দিব সর্ববদায় ॥ 
কৈকেয়ী বলিল নাথ এস এক বর। 
ভরতেরে করিব রাজোর দণুধর ॥ 
দ্বিতায় করহু পুণণ এই অভিলাষ । 
চতুর্দশ বহর রামের বনবাল ॥ 
শুনিয। এতেক রাজা কৈকেয়ীর বাণী।” 
সুচ্ছিত হইয়া শোকে পড়িল ধরণী ॥ 
তন্য পাইয়। রাজ। উঠি ততক্ষণে । 
কৈকেযীরে গালি দিল অতি ছঃখ মনে ॥ 
তবে রাম শুনিয়। এ সব সমাচার । 
পালিতে পিতার সত্য করি অঙ্গীকার ॥ 
তথা না পাইয়! কিছু পিতার উত্তর । 
ব্দায় হইতে যান মায়ের গোচর ॥ 
শ্রীরামের বনবাস শুনি এই বাণী। 
শোকাকুল। অজ্ঞান হইয়। কান্দে রাণী ॥ 
ব্ঞ্ধবদ বিলাপ করিয়া কৈল মান] । 
মধুর বচনে রাম করিল সান্ত্বনা ॥ 
পিতৃসত্য পাঁলিবারে চলিলেন বন। 
সংহতি চলিল সাত অনুজ লক্ষ্মণ ॥ 


ধশরথের মৃত্যু আরামের পঞ্চবটীতে অবস্থিতভি । 


দশর্থ শুনি তবে রামের প্রস্থান । 
হা রাম বলিয়া তবে ত্যাঁজিল পরাণ ॥ 
পূর্বেবতে আছিল অন্ধ মুনির এ শাপ। 
পুক্রশোকে মরিব। পাইবা মনস্তাপ ॥ 
হেনমতে ভূপতির হইল নিধন। 
অযোধ্যার ঘরে ঘরে উঠিল রোদন ॥ 
বিচার করিয়া পান্রমিত্রগণ যত। 
দুত পাঠাইয়া৷ দেশে আনিল ভরত ॥ 


রীবৎসাঙ্কঘুদার কৌস্তুভধরং বন্দেমুণীবদৈস্ততং 


] 


[ মহাভারত । 


ভরত শুনিল আসি সব সমাচার । 
জন্নারে নিন্দিয়। করিল তিরক্কার ॥ 
রাজার সকার করে পাত্রমিত্রগণে । 
ভরতেরে বসিতে কহিল সিংহাসনে ॥ 
ভরত কহিল সবে হৈলে হতত্ঞান । 

সে কারণে বলহ জজ্ঞানমত কেন ॥ 
পিহৃদত্য হেতু ভু চলিলেন বনে । 
আমি রাজ্যে ভূপতি হইব সিংহাসনে ॥ 


এমন অনাতি কনম্ম করে কোন্‌ লোকে । 


ঈশ্বর থাকিতে রাজ! সম্ভবে সেবকে ॥ 


বিশেষ মায়ের কর্ম্ম শুনিতে ছু্ষর। 
চল বে ঘাই অগ্রে শ্রীরাম-গোচর ॥ 
 মাগিয়! মায়ের দোষ প্রভুর চরণে। 
 যত্বে কিরাইব সবে কমললোচনে । 

: যেমন করিয়। বেশ রাম যান বন। 
 সেইমত বন্ধক পরি ভাই ছুইজন ॥ 


শিরে জটাভার ধরি তপন্বীর বেশ । 
চিত্রকূট পর্ববতেতে পাইল উদ্দেশ ॥ 
সন্টাঙ্গ লোটায়ে ক্ষিতি পড়িয়। চরণে । 
করযোড়ে কহিলেন রাম বিগ্যমানে ॥ 
আজন্ম আমার মন জানহ গোসাঞ্রি | 
তোমার চরণ বিন! অন্য গতি নাই ॥ 
চল রাম ভূপতি হুইবে পিংহাসনে । 


' শৃশ্যরাজ্য বিলম্ব না সহে €স কারণে ॥ 


তোমার বনবাত্র৷ শুনিয। লোকমুখে | 
প্রাণ ত্যজিলেন রাজ সেই মনোহছুঃখে ॥ 


. তবে রাম শুনিয়া সকল সমাচার । 
_পিতৃশোকে কান্দিলেন পেয়ে শোকভার ॥ 
' উচ্চৈঃম্বরে কান্দেন বলিয়া বাপ বাপ। 

; তাহা দেখি সর্বজন করিল সন্তাপ ॥ 

৷ ভরতের চরিত্রে সম্ভব্ট রঘুনাথ। 

1 অলিঙ্গন করি অঙ্গে বুলাযেন হাত ॥ 


ূ 
] ত 


জননীর কিবা দোষ দৈবের ঘটন। 

দেশে গেলে পিতৃসত্য হইবে লঙ্ঘন ॥ 

চতুর্দশ বৎসর থাকিব আমি বনে। 
তদ্দিন রাজা হৈম্। বৈস (সিংহাসন ॥ 
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ভরত কহিল এই শোভা নাহি পায়। 
কিমতে পঞ্চান্ত ভার জন্বুকে কুলায় ॥ 
তবে বদি পিতৃবাক্য করিতে পালন । 
চত্ুদ্দশ বদর নিবাস কর বন ॥ 
পাদ্রুকাবুগ্ধল তবে দাও রঘুপতি। 
নতুবা রহিব আমি তোমার সংহতি ॥ 
ভরতের ব্যবহারে কমললোচন। 
তুষ্ট হৈয়! পুনশ্চ করিল আলিঙ্গন ॥ 
 পাছুক! দিলেন রাম বুঝি মনোরথ । 
: মাধায় করিয়া হুখে চলিল ভরত ॥ 
(দশে আসি পাদ্ুক। রাখিল সিংহাসনে । 
চনুর্দিক বেড়িয়া বসিল সর্ববজনে ॥ 
সাবদানে রাত্রি দিনে পালে রাজধন্ম । 
ঠহ। বিন। ভরতের নাহি অন্য কণ্ম ॥. 
শ্রীরাম লক্ষমণ চিত্রকৃট গিরিবরে। নী 
করিলেন প্রিতৃশ্রাদ্ধ ভ্রিদশ বাসরে। 
লক্ষণ কহিল প্রস্ু চল হেথা হৈতে। 
পুনর্ববার ভরত আমিবে তোমা লৈতে ॥ 
এহমত বিচার করিয়া তিন জনে । 
তক্ষণে যান অগস্ত্যের তপোবনে ॥ 
কারণ জানিয়া মুনি পরম আদরে । 
শ্রীরাম লক্ষমণে নিল আপনার ঘরে ॥ 
দিনেক বঞ্চিয়া তথা মাগেন বিদায় । 
জিজ্ঞাসেন কহ মুনি বঞ্চিব কোথায় ॥ 
জানিয়া ভবিষ্য কথা! কহে তপোধন । 
আশ্রম করহু স্থখে পঞ্চবটী বন ॥ 
শুনিয়া গেলেন রাম আনন্দিত মন | 
সহিত জানকী 'আর অনুজ লক্ষণ ॥ 
খহুদিন রছিলেন পঞ্চবটা বনে | , 
একদিন শুন তথা দৈবের ঘটনে ॥ 
হূর্পদথ! নামেতে রাবণ সহোদর! । 
বচ্ন্দগমনে ফিরে অত্যন্ত মুখরা ! 
১২ন্দশ সহস্র সংহতি নিশাচর । 
“৪ ৩ দুষণ সঙ্গে ছুই সহোদর ॥ 
“প্র হৈতে দেখি দেহে দিব্যরূপ ধরি। 
কামে হতচিভ হৈয়। দুষ্ট মিশাচরী ॥ 


/ 
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সীতার সমান রূপ ধরিঝ। রাক্ষী | 
সবিনয়ে কহেন রামের কাছে আনি ॥ 
নিবেদন করি আমি দেবের ছুহিতা | 
ভজিব তোমারে আজ্ঞা করহ সর্ববথা ॥ 
জ্ীরাম কহেন তুমি ভজ অন্য জনে। 
সঙ্গেতে আমার নারী দেখ বিছ্যামানে ॥ 
এত শুনি লক্ষ্মণেরে কহিল রাক্ষসা । 
লক্ষ্মণ কহিল আমি আজন্ম তপস্বী ॥ 


: তবে দুর্পনখ! অতিশয় ছুখমনে । 
 কাধ্যসিদ্ধি না হইল সীতার কারণে ॥ 
. ইহারে খাইলে দুঃখ খগ্ডিবে আমার । 
। এ বলি ধায় ঘুখ করিয়। কিন্তার ॥ . 
' দ্েেখিষা লক্ষ্মণ ক্রোধে ফুড়িলেন বাণ। 


এ শী শী শ্পা পপ শশা 


দিব্যআস্ত্রে রাক্ষপীর কাটে নাক কাণ ॥ 
কান্দিয়। রাক্ষসী খর দূষণের কয়। 


। দৌহে আসি যুদ্ধ করে ক্রোধে অতিশয় । 
। দেখিয়া উঠেন রাম অতি ক্রোধমনে । 


মুহুর্তেকে সংহারিল নিশাচরগণে ॥ 
তাহা দেখি সুর্পণিখ! ধায় অতি বেগে। 
কান্দিয়। কহিল গিয়। রাবনের আগে ॥ 
গুন ভাই বলি দশরথের নন্দন । 
ভাধ্যাসহ এল বনে শ্রীরাম লক্ষণ ॥ 
চতুর্দশ সহত্র রাক্ষম নারে বাণে। 
নক কাণ কাটে মম হু খরশানে ॥ 


যতেক কমিনা আছে এহ বন্ত্য ক্ষিতি। 
স্বার হইতে "সই সুতা কপশ্তা ॥ 
লেখিযা আনন্দ বড় হল হঙ মনে । 
আ[নিতে কা ৮ হাহা বোর কারণে ॥ 
তাহাতে যে পতি হম তান অনান্য । 
বুনিঙ্া। বব কত উচিত যে হয়॥ 
অনুক্ষণ রঠে করে ছু হবার । 
হরিয়। আনিতে সাত হন কর স্থির ॥ 
গুনিয়া রাবণ হৈল “ক্রাধেতে গজ্ঞান। 
বিশেষ নিয়! ভগিনার অপমান ॥ 
সাতার রূপের কথ! ভেদিল অন্তরে ॥ 
কাছে ডাকি কহিল মারাচ নিশাচরে ॥ 
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যাও শীগ্রগতি তুমি পঞ্চবটা বনে। 
মায়। করি দূরে লও জ্রীরাম লক্ষণে -॥ 
আপনি বাইব আমি তপন্বীর বেশে । 
সীতারে হরিব ঘেন না পায় উদ্দেশে ॥ 
মারীচ কহিল রাজ মম শক্তি নয় । 
পাইফাছি বাল্যকালে ভাল পরিচয় ॥ 
বালক কালের শিক্ষা আমি জানি ভাল্‌। 
মনিষজ্ঞ নন্ট হেতু গেলাম সে কালে ॥ 
ন। দেখিয়। অস্ত্র রাষ করিল সন্ধান ।' 
প্রবেশিয়। লঙ্কাপুরী রক্ষ। কৈনু প্রাণ ॥ 
এখন যৌবনকালে ধরে মহাবল। 
এ কর্ম্দ করিলে তার ভাল পাব ফল ॥ 
এত শুনি দশানন ক্রোধচিতড হৈয়! ।+ 
'মারীচে মারিতে বায় হাতে খড়গ লৈয়! ॥ 
ভষ়েতে মারীচ বলে যাব পঞ্চবটী। 
তুমি ব৷ মারহ কিবা রাম ফেলে কাটি ॥ 
অসহু তোমার বাক্য রাক্ষম হুর্জন । 
ভূমি মার রাম মারে অবশ্য মরণ ॥ 
উত্তরিল মারীচ বথায় রঘুবর । 
কাঞ্চনের মুগ অঙ্গ দেখিতে স্থন্দর ॥ 
আশ্চর্য্য দেখিয়। সীত। হরি অন্তর । 
আনিতে কহিল রামে ঝুড়ি দুই কর ॥ 
সীতার রক্ষণে রাখি লক্ষণ ঠাকুরে । 
মায়াম্থগ খেদাড়িঝ। রাম বান দূরে ॥ 
কতক্ষণে জীরাম মারেন দিব্যশর । 
ভাইরে লক্ষ্মণ বলি পড়ে নিশাচর ॥ 

» ইহ। শুনি কিম্ময় মানিল পীতা মনে। 
শেষে পাঠাইয়। দিল তথায় লক্মমণে ॥ 
মহাভারতের কথ। অম্থত-সমান । 
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥ 


রাবণ কত্তৃক দীতা। হরণ ও ভ্ীরামের পক 
বানর সহিত মিলন । 
হেনকালে, আসি তথা রাবণ হুর । 
হরিয়। লইল সীতা দেখি শৃন্যালয় ॥ 


৬ 
__বপুঃ কমলজাবৈকুষ্ঠয্বোরেকতাং । 


[ মহাভারত 


শীঘ্র চালাইল রথ রামে করি শঙ্কা । 
পলায় পরাণ লয়ে যথা পুরী লঙ্কা ॥ 
পরিত্রাহি ডাকে সীত৷ রাম রাম বলি। 
চিহ্ন হেতু স্থানে স্থানে অলঙ্কার ফেলি ॥ 


| জটায়ু নামেতে পক্ষী দশরথ সখা । 


র 
৷ 
| 
র 
ূ 
| 


বহু যুদ্ধ করিল, কাটিল তার পাখা ॥ 

পড়িয়া! রহিল পথে পক্ষী পুরাতন । 

লঙ্কাপুরে প্রবেশ করিল দশানন ॥ 

রাবণ বিনয় করি সীতারে বুঝাম্ব। 

কৃপ। করি দেবি তুমি ভজ গে। আমায় ॥ 

সীত৷ বলে মম প্রভু রাম বিন! নাই। 

এতদিনে সবংশে মজিবে ভার ঠাই ॥- 

ইহা শুনি বন্দী কৈল অশোক কাননে । 

রক্ষক রহিল চেড়ী কত শত জনে ॥ 

! স্থগ মারি রঘুনাথ আশ্রমে আসিতে । 

। লক্ষ্মণ সহিত তবে দেখা হৈল পথে ॥ 
শ্রীরাম কহেন ভাই কি কন্ম করিলে । 

একাকী রাখিয়া সীতা কি হেতু আইলে! 


লক্ষ্মণ বলিল দেবী তব শব্দ শুনি । 
' আমারে নিন্দিয়। বহু পাঠান আপনি ॥ 
, শীত্রগতি আশ্রমে আসিয়া! ছুই বীর । 
' শুন্যালয দেখে দৌহছে হইল অস্থির ॥ 


অনেক বিলাপ করি ছুই সহোদর। 
অন্বেষণ করিবারে চলেন সত্বর ॥ 
ত্যজিয়! আহার জল আলম্য শয়ন। 


' এইমতে ছুই ভাই করেন গমন ॥ 


. সীতার কন্কণ এক ছিল সেই পথে । 


৮ শী শি শিশির রি) 


ভুলিয়া নিলেন রাম কান্দিতে কান্দিতে ॥ 


যত দুর চিহ্ পান বসন ভূষণ । 

সেই অনুসারে দ্ৌহে করেন গমন ॥ 
দেখিলেন রাম জঙ্টায়ুকে ম্বৃতব | 
পর্ববত প্রমাণ পক্ষী যুদ্ধে প্রাণ হত ॥ 
তাহার নিকটে চলিল ছুই জন । 
জটায়ু তুলিল মুণ্ড জানিয়। কারণ ॥ 

। জিজ্ঞাসিতে পদ্ষশরাজ কহিলেন কথা । 
লঙ্কা পুরে দশানন হরে নিল সীত৷ ॥ 


বনপর্বৰ ॥ 1 


গরুড় নন্দন আমি তব পিভৃ-সথ। | 
বধূর অবসন্থ! দেখি যুদ্ধে আসি একা ॥ 
তোমারে সংবাদ দিতে আছিল জীবন। 
উদ্ধার করহু রাম এই নিবেদন ॥ 
এতেক বলিয়া পক্ষী ত্যজিল জীবন । 
জানিয়া পিতার সখা ভাই ছুই জন ॥ 
অগ্নিকার্য্য করি তার পম্পানদীতটে । 
তথ। হৈতে যান খধ্যমুকের নিকটে ॥ 
তথায় দেখেন রাম বানরপ্রধান | 
নল নীল স্থষেণ স্থত্রীব হনুমান ॥ 
দৌহায় প্রণাম করি জিজ্ঞাসে সম্ভ্রমে । 
কহিলেন শ্রীরাম সকল ক্রমে ক্রমে ॥ 
স্ুগ্রীব জানিল এই পুরুষরতন 
প্রণাম করিয়া করে নিজ নিবেদন ॥ 
মম জ্যেষ্ঠ বালিরাজা রাজ্য-অধিকারী ৷ 
বলে রাজ্য নিল আমি যুদ্ধেতে না পারি ॥ 
মুনিশাপে হেথায় আসিতে শক্তি নাই ।' 
সে কারণে আছ প্রাণে শুনহ গৌসাই ॥ 
ই্ঈরাম বলেন কপিরাজ ভূমি মিতা । 
তামা রাজ্য দিব আমি, তুমি দিবে সীতা ॥ 
রী বলিল তবে গম আজ্ঞ! তোমার । 
ত। উদ্ধারিতে প্রভু মোর রৈল ভার ॥ 
রাম কহেন আজি প্রত্যুষ সময় । 
বকে মারিয়া রাজা করিব তোমায় ॥ 
'হনমতে রঘুনাথ বালিরাজা মারি । 
সগ্রাবেরে করিলেন ক্বাজ্য অধিকারী ॥ 
চর মাস তথায় থাকেন রঘুনাথ । 
কপের!জ স্ুঞ্রীবে লইয়া তবে সাথ ॥ 
নন্দ্র সমীপে যান দৈন্য সমাবেশে । 
তুম [নে পাঠাইল সীতার উদ্দেশে ॥ 
পবন-নন্দন বীর পোড়াইল লঙ্কা । 
াজপুজ্র মারিয়া রাজারে দিল শঙ্কা ॥ 
নত'র উদ্দেশ করি আসি মহাবার । 
হারাম লক্ষণ হইলেন তাহে স্থির ॥ 
হেনকালে শুন রাজ। দৈব বিবরণ 
র'বণের অনুজ ধাশ্রিক বিভীষণ ॥& 


প্রাপ্তং স্নেহরসেন রত্ববিলসদ্ভূষাভরালঙ্কতং ৷ 


৪৯ 


! করযোড়ে কহিল রাজায় বিধিমতে । 
৷ সীতা দিয়া শরণ লইতে রঘুনাথে ॥ 
' ধন রাজ্য বংশ বৃদ্ধি কর নরপতি। 
শুনিয়া রাবণ ক্রোধে মারিলেন লাথি ॥ 
, যেইকালে বিভীষণে প্রহ্ারে চরণে । 
। রাজলক্ষমী আশ্রয় করিল বিভীষণে ॥ 
অতি ছুঃখে বাহির হইল বিভীষণ। 
_প্লামের চরণে গিয়! লইল শরণ ॥ 
' স্্রীরাম বলেন তুমি শক্র-সহোদর। 
. কিরূপে বিশ্বীস তোম৷ করিব অন্তর ॥ 
, বিভীষণ বলে প্রভু ভাব মনে যদি । 
তোমার সেবক আমি জন্জ অবধি ॥ 
জরে নাতে যদি করি কদাচন। 
হইব কলির রাজা কলির ব্রাহ্মণ ॥ 
। কলিতে জন্মিব আর জীব চিরকাল । 
. শুনিয়া! হলেন রাম অনন্দ বিশাল ॥ 
৷ লক্ষণ কহেন হাসি করি যোড়কর । 
৷ উত্তম করিল দিব্য রাক্ষস-ঈশ্বর ॥ 
. চিরকাল তপস্তা। করিয়া যাহ! পায় । 
' পরদ্রোহ করিয়! এ সব যদি হয় ॥ 
: ইহা ছাড়ি অন্ত বাঞ্াণ করে কোন্ধ্জন । 
: হাসিয়া কহেন রাম, বালক 'লন্মমণ ॥ 
। কলিতে ব্রাহ্মণ রাজা দীর্ঘজীবী জন । 
| 1 এই তিনে নিস্তার নাহিক কদাচন ॥ 
ৃ ' করিল কঠোর দিব্য রাঞ্ষসের পতি | 


| ন! বুঝিয়া হাসিল লক্ষণ শিশুমতি ॥ 


. আজি হৈতে মিত্র হৈল বিভীষণ। 


| লঙ্কা দিব তোমারে মারিয়া! দশানন ॥ 
: তিনজন বিচার করিল এইমত । 


লঙ্কা গমনে সবে হইল উদ্ত ॥ 
: বানর সকলে লিন্ু বাহ্ধে অবহেলে । 
1 পাষাণ ভাদিল রাজা সাগরের জলে ॥ 
 বান্ধে নল সাগর রামের উপরোধে । 
ৃ পার হৈয়! কটক সকল কাধ্য সাধে ॥ 
, মহাভারতের কথ অস্কত-সমান ॥ 
। কাশীরাঙ্ক দাস কহে শুনে পুণ্যবাম ॥ 


৮২০ বিদ্যাপস্থজর্পণান মণিময়ং তং সরোজং গদাং শঙ্বং | 


- [ মহাভারত । 





শ্রামচন্দ্রের লঙ্কায় প্রবেশ ও যুদ্ধ । 


যুদ্ধপতি প্রধান বাছিয়! দিল থানা । 
সকল লঙ্কায় পূর্ণ শ্রীরামের সেন। ॥ 
মবান্ধবে মহাশব্দে ধায় দশানন। 
দেখি চমকিত হৈল শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥ 
জিজ্ঞাসেন বিভীষণে মানিয়! বিল্ময় । 
একে একে বিভীষণ দিল পরিচয় ॥ 
শুনি রাম কহেন রাক্ষল বিভীষণে । 
নাহিক বুদ্ধির লেশ অজ্ঞান রাবণে ॥ 
শতেক ইন্দ্রের নাহি এত পরিচ্ছদ । 
কি কারণে নষ্ট,করে এতেক সম্পদ ॥ 
অন্য অন্য এইমত করিছে বিচার । 
যুদ্ধ করি পরস্পর হৈল মহামার ॥ 
সেনাপতি সেনাপতি হইল সংগ্রাম । 
ইন্দ্রজিত লক্ষণ, রাক্ষলপতি রাম ॥ 
রণেতে পঞ্চিত রাম যুদ্ধে পরিপাটা। 
মাথার মুকুট দশ ফেলিলেন কাটি ॥ 
লজ্জ। পেয়ে পলাইল রাজা দশানন। 
উভয় সৈন্যেতে আর নাহি দরশন ॥ 
তবে রাণ্ধ পাঠাইল বালির নন্দনে। 
অনেক ভণৎ্1সল গিয়। রাজ! দশাননে ॥ 
অঙ্গদের বচনে রাবণ হুঃখমতি | . 
পাঠাইল প্রধান অনেক লেনাপতি ॥ 
মুনি বলিলেন কথা৷ কছিতে বিস্তর । 
সংক্ষেপে কহিব শুন ধণ্ম নরবর ॥ 
বজদন্ত মহাবাহু মহাকায় "আদি । 
প্রহস্ত করিল যুদ্ধ নাহিক অবধি ॥ 
পড়িল রাক্ষস-সেন৷ নাহি পরিমিত । 
ক্রোধভরে আইল কুমার ইন্দ্রজিত ॥ 
করিল রাক্ষসীমায়৷ বু বু রণে। 
নাগপাশে বন্দী কৈল শ্রীরাম লক্ষমণে ॥ 
গরুড়ে স্মরিয়। রাম পবন আদেশে । 
নাগপাশে মুক্ত হৈল প্রকার বিশেষে ॥ 
গর্জজিয়া বানরগণ করে সিংহনাদ । 

শুনিয়া রাবণ রাজ! গণিল প্রমাদ ॥ 


| 
[ 
] 
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বিস্ময় মানিয়! অতি চিন্তাকুল মনে। 
র মহাপাশ মছোদরে পাঠাইল রূণে ॥ 


| আর চারি সেনাপতি রাবণ-কুমার। 
র ক্রোধবেগে আসিয়া করিল মহামার ॥ 


৷ শিলা বৃক্ষ ল'য়ে যুদ্ধ করিল বানর । 
| আন্ত অস্ত্রে বিশারদ যত নিশাচর ॥ 


| উভয় সৈন্যেতে হৈল যুদ্ধ অপ্রমিত। 


| ছয় স্নোপতি মরে সৈন্যের সহিত ॥ 
শুনিয়া রাবণ রাজ! গণিল প্রমাদ । 


অপূর্ব রাক্ষপীমায়। ইন্দ্রজিত জানে । 
দেখিতে না পায় কেহ থাকে কোন্‌ স্থানে ॥ 
করিল সংগ্রাম ঘোর রাবণ সম্ভতি । 
চারি দ্বারে মারিল প্রধান সেনাপতি ॥ 
আছুক অন্যের কার্য শ্রীরাম লক্ষণে । 
জিনিয়। পরম স্থখে কহিল রাবণে ॥ 
কেবল জীবিত মাত্র ছিল তিন জন । 
হনুমান হ্থষেণ রাক্ষল বিভীঘণ ॥ 
উপদেশ কছিলেক স্থষেণ প্রধান। 
আনিল গন্ধমাদন গিরি হনুমান ॥ 
ওষধি চিনিয়। দিল হৃষেণ বানর । 
আপনি বাটিয়। দিল রাক্ষস ঈশ্বর ॥ 
সৃতসৈন্ত প্রাণ পায় হনুর প্রসান্দ। 
কাপিল রাবণ বানরের সিংহনাদে ॥ 
তবে বনু যুদ্ধ করি মৈল অকম্পন। 
ভয় পেয়ে কুস্তকর্ণে জাগায় রাবণ ॥ 
নিদ্র। হৈতে উঠি যায় রাজ-সম্ভাষণে । 
দেখিয়। বিম্মিত হৈল ভাই ছুইজনে ॥ 
ূ বিভীষণে জিজ্ঞাসিল কহ সমাগার। 
1 সন্তরি যোজন উচ্চ শরীর কাহার ॥ 
তবে বৃথ কি হেতু করিছ হেথা রণ। 
রাক্ষসের মায়৷ কিছু না বুঝি কারণ ॥ 
বিভীষণ বলে ভয় ত্যজহু অন্তর । 
কুস্তকর্ণ নামেতে আমার সহোদর ॥ 
পুর্বে ব্রহ্ম বর দিয়। কৈল নিরূপণ 
| নিদ্রা ভাঙ্গি জাগাইলে অবশ্য মরণ ॥ 


পুনর্ববার আইল কুমার মেঘনাদ ॥ 








বনপবর্ষ | ] 


পাঁচ মাসে জাগাইল ভয় পেয়ে মনে। 
সন্দেহ নাহিক আজি মরিবেক রণে ॥ 
এত যদি কহিল রাক্ষল বিভীষণ। 

তু্ট হয়ে শ্রীরাম দিলেন আলিঙ্গন ॥ 
কৃম্তকর্পণে রাবণ কহিল সমাচার । 
ক্রাধে মহাবীর আসি দিল মহাস্তার ॥ 
একেবারে গিলিল বানর শতে শতে । 
বহির হইল কেহ নাক কাণ পথে ॥ 
কেখিয়। বিকট মুক্তি ধায় সৈম্যগণ । 
শস্ত যুড়ি অগ্রেযান কমললোৌচন ॥ 
বামে দেখি কুস্তকর্ণ ধায় গিলিবারে। 
দস্বরে মারেন রাম ব্রহ্ম অস্ত্র তারে ॥ 
সই বাণে মরিল ছুরন্ত নিশাচর | 
প্পবৃষ্টি করিলেন ধতেক অমর ॥ 
ঠাবিত হইল রাক্তা সৈন্য নাহি আর । 
“ক প্রকারে এ বিপদে পাইব নিস্তার ॥ * 
গবিয়! পাঠায় শেষে মকরাক্ষ বীরে। 
'স আমি অনেক যুদ্ধ করিল সমরে ॥ 
€হ যুদ্ধ করি মৈল শ্রীরামের বাণে। 
পরে কুম্ত নিকুস্ত প্রবেশ কৈল রণে ॥ 
€ল বুদ্ধি বিক্রমেতে বাপের সমান । 
প্রাণপণে যুঝিল স্বশ্রীব হুমান ॥ 

হই ভাই পড়িল লইয়া সর্ব সেন! । 
বনা ইন্দ্রজিত বীরে নাহি সাস্ভবন! ॥ 
গবে ইন্দ্রজিতে আজ্ঞ। দিল দশানন । 
নসৈন্ে মারহ তুমি শ্রীরাম লক্ষণ ॥ 
"ইতি লইয়া! তবে সেনা অপ্রমিত। 

?₹ হেতু আইলা কুমার ইন্দ্রজিত ॥ 
'কাধে আদি তবে সে করিল বহু রণ। 
'হমনি করিল যুদ্ধ ঠাকুর লক্ষণ ॥ 
শায়ায় রাক্ষদ যুদ্ধ করে বহুতর। 
দখাদেখি মহায়ুদ্ধ হৈল পরস্পর ॥ 

” হতে নারিল যুদ্ধ রাবণ-নন্দন। 

সঙ্গ দিয়া প্রবেশিল নিজ নিকেতন ॥ 
প্রবেশ করিয়া! সেই যজ্ঞ আরস্তিল। 
'নকালে বিভীষণ লক্ষণে. কছিল $ 


চক্রমমুনি কি্রিদসিতাং দিশ্টাচ্ছি যং বঃ সদা । 


৪২১ 


| - যজ্ঞ আরস্তিল দেব রাবণ কুমার । 


যজ্ঞ সাঙ্গ হৈলে মৃত্যু নাহিক উহার ॥ 
। বিধিবাক্য আছে হেন আমি জানি ভালে। 
তবে সে মারিতে পার যজ্ঞ ন্ট হৈলে ॥ 
' শুনিয়া হইল সবে হরষিত মন। 
: যজ্জনষ্ট কৈল গিয়! পবন নন্দন ॥ 
তবে ব্রহ্ম অস্ত্র তারে মারিল লক্ষণ। 
: পরাণ ত্যজিল তাহে রাবণ-নন্দন ॥ 
: বার্তী পেয়ে শোকাকুল রাক্ষসের পতি 
' রাবণ আসিল রণে অতি ক্রোধমতি ॥ 
রাবণ-বধ। 

পুঁত্রশোকে সমরে আইল দশানন । 
দেখি অগ্রসর ইৈল স্মিত্রা নন্দন ॥ 
লক্ষণের সঙ্গেতে আইল বিভীষণ। 
! বিভীষণে দেখি করে রাবণ চিন্তন ॥ 
1 এতেক ভাবিয়া ছুষ্ট অতি ক্রোধভরে | 
৷ লক্ষমণে ছাড়িয়া অস্ত্র বিভীষণে মারে ॥ 
| এড়িলেক শেলপাট ভীষণ দর্শন । 
। দিব্য অস্ত্র এড়ি তাহা কাটিল লক্ষ্মণ ॥ 
| মহাক্রোধে পুনঃ শেল মারে বিভীষণে । 
৷ পুনর্ববার লক্ষমণ কাটিল দিব্য বাণে ॥ 
। ছুই শেল অস্ত্র যদি কাটিল লক্ষ্মণ ৷ 
| যমদণ্ড শেল হাতে লইল রাবণ ॥ 
ডাকিয়া কহিল তবে লক্ষণের তরে । 
বুঝিলাম বীরপণ্ু রক্ষা কৈলে পরে ॥ 
| আপন! সম্বর ঝাট যায় শক্তিবর | 
| দেখিয়া লক্ষণ বীর হইল ফ'পর ॥ 


প্রাণপণে বাণ মারে নানে নিবারিতে । 
| কালদণ্ড সমান আ।পি%। শৃন্যপথে ॥ 
| নির্ভয়ে বাজ্িল গিয়! লক্ষণের বুকে । 
৷ পড়িল লক্ষণ বীর র: উঠে মুখে ॥ 
1 শোকাকুল রঘুনাথ হলেন 'অজ্ঞান। 
র পর্বত আনিল তবে বীর হনুমান ॥ 
| পর্বতে ওধধি ছিল তার অনুভবে । 
| লক্ষণ পাইল প্রাণ আনশ্দিত সবে ॥ 


৪২২ দি বামনের ধ্যান__ও" মুক্তাশগৌরং নবমনিলসদ্ভুষণং চন্দ্রসংস্থং | [মহাভারত 
শী শে 


. ব্রহ্ধ। আদি সর্ববদে একত্র মিলিল। 
৷ করিয়! অনেক স্ততি রামেরে কহিল ॥ 
আপন! না জানি কর মনুষ্য-আচার। 


লপুর্ণ হৈল রণে আইল রাবণ। 

পনি গেলেন রণে কমললোচন ॥ 

বণে দেখিয়া রথে রঘুনাথে ক্ষিতি। 

দ্র পাঠাইল রথ মাতলি সংহতি ॥ 

[ই রথে রঘুনাথ চড়েন কৌতুকে । 

|তলি লইল রথ রাবণ-সম্মূথে ॥ 

প্রমিত যুদ্ধ হৈল ছুই মহাবল.। 

পম নাহিক স্বর্গ মর্ত্য রলাতল ॥ 

র যত শিক্ষা! ছিল দৌহে কৈল রণ। 

হাক্রোধভরে তবে কমললোচন ॥ 

াবণের দশমুণ্ড কাটিলেন শরে । 

[নর্ববার উঠে মুগ বিধাতার বরে ॥ 

[নঃ পুনঃ যতবার কাটে রাবণে । 

ধনাশ ন! হয় ছুষ্ট পর্বের সাধনে ॥ 

ঘাড়করে বিভীষণ করে নিবেদন । 

মন্য অস্ত্রে না মরিবে ছুর্জয় রাবণ ॥ 

[ভ্যুবাণ আছে ওর মন্দৌদরী পাঁশ। 

সদ বাণ আনিলে হবে রাবণের নাশ ॥ 

ছন্ুমানে আদেশিল কমললোচন । 

ছলেতে আনিল বাণ পবন-নন্দন ॥ 

সেই বাণ লয়ে রাম যুড়িয়া ধনুকে । 

'ক্রোধভরে মারিলেন রাবণের বুকে ॥ 

হুনমতে পড়িল রাবণ মহাবল। 

পুষ্পরৃষ্টি কৈল তবে অমর সকল ॥ 

তবে সীতা আনিল রাক্ষস বিভীষণ। 

দেখিয়া কহেন ভারে কমললোচন ॥ 

দশমাস তোমায় রাখিল নিশাচরে । 

নাহি জানি ছিলে তুমি কেমন প্রকারে ॥ 

আমারে করিবে নিন্দা এই বড় ভয়। 

'পরীক্ষ। দেহ ত সীতা যদ্দি মনে লয় ॥ 

(এমত শুনিয়! সীতা অতি ছুঃখমনে । 

অম্নিকুণ্ড জ্বালাইতে কহেন লক্ষণে ॥ 
ণ করিল কুণ্ড প্রবেশিল সীতা । 

সতুক দেখিতে যত আসিল দেবতা ॥ 

পড়িলেন সীত৷ বিচ্ছেদ-অনলে । 
কালে. উঠে অগ্নি সীতা লয়ে কোলে ॥ 


 ক্ুমি নারায়ণ, সীত। লক্ষী অবতার ॥ 
' তোমারে দেখিতে এল যত পিতৃলোক। 


৷ হের দেখ দুশরথ তোমার জনক ॥ 
 দেবগণ বলে রাম মাগ ইষ্টবর। 

. শুনিয়া! কহেন রাম জীউক বানর ॥ 
. পরে রাম সম্ভাম করিয়! সর্ববজনে । 


৷ ঘতেক বিবুধ গেল আপন ভুবনে ॥ 

' বিভীষণে দিল রাম রাজ্য-অধিকার । 
'বানরগণেরে কৈল বহু পুরস্কার ॥ 

. সসৈন্যে গেলেন রাম অযোধ্যানগর | 
সিংহাসনে বসিলেন রাজ-রাজ্যেশ্বর ॥ 

' সেবক উদ্ধার হেতু প্রভুর এ কর্ম্ম। 

: হেন্তমতে ছুই ভাগে লৈয়। পৌছে জন্ম ॥ 


দেই জয় বিজয় জন্মিল পুনর্ববার। 


শিশুপাল দস্তবত্র নাম দৌহাকার ॥ 
 পুর্ণব্রহ্ম যছুকুলে হ'য়ে অবতার । 

তব যজ্ঞে শিশুপালে করেন উদ্ধার ॥ 
তিন অবতারেতে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান । 

, ভক্তজনে করিলেন এই পরিত্রাণ ॥ 

' রামের এতেক ছুঃখ ধরিয়া শরীর । 
কি ছুঃখ তোমার বনে রাজা যুধিষ্ঠির ॥ 


সবার ছুঃখের কথ! করিয়া শ্রবণ । 
সীতা-ছুঃখে ভ্রৌপদীর বিদরিল মন ॥ 


বিষাদ না৷ কর রাজ। ছুঃখ হৈল অন্ত | 

' অল্পদিনে নষ্ট হবে কৌরব ছুরম্ত ॥ 
বিশেষ দ্রৌপদী এই সাবিত্রী সমান । 
যে জন উভয় কুল কৈল-পরিত্রাণ ॥ 
 নান৷ স্থথ ত্যজিলেক স্বামীর কারণে । 
তথাপি ন! ত্যজিলেক স্বামী সত্যবানে ॥ 
: ক্ষত্রকুলে তার তুল্য নহে কোন্‌ জন । 

. (ভ্রপদীরে দেখি যেন তাহার লক্ষণ ॥ 

' সতী সাধ্ৰী পতিব্রতা৷ লক্ষমী অবতার । 
1 অক্ষেতে দাসত্ব মুক্ত কৈল সবাকার ॥ 


বনপর্বব | ]. হঙ্গাকারেরল কাপবহেঃ শোভিবক্তা রবিন্দং । ৪২৩ 


এতেক ব্রাহ্মণ বার ভুঙ্জে অপ্রমাদে। 
কদাচ না হবে ছুংখ ইহার প্রসাদে ॥ 
ভাঁরত-পঙ্কজ রবি মহামুনি ব্যাস ।. 
“'চালী প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দাস ॥ 
সাবিত্রী উপাখ্যান । 
বরিষ্টির বলিলেন শুন মহামুনি | 
কহিল; রামের কথা অপুর্ব কাহিনী ॥ 
হইল শরীর মুক্ত সফল এ জন্ম । 
স'বিত্রী কাহার নাম কিবা! তার কর্ম ॥ 
কিবা ধর্ম আচরিল কিব! উগ্রতপে । 
.কান্‌ কোন্‌ কুল উদ্ধারিল কোন রূপে ॥ 
এনিবারে ইচ্ছা বড় জন্মিল অন্তরে । 
মুনিরাজ বিস্তারিয। কহ গে। আমারে ॥ 
দুনি বলিলেন শুন ধন্ম নৃপমণি। 
পর্দের বৃত্তান্ত এই অপুর্ব কাহিনী ॥ 
তবনাতে ছিল অশ্বপতি মহীপাল। 
পত্রক শিব-সেব! করে বহুকাল ॥ 
স্তানবিহান রাজা নিরানন্দ-মতি | 
'কতদিনে হৈল এক কন্যা রূপবতী ॥ 
তপ্তন্বণ জনি তার শরীরের শোভ।। 
ক্স্কবিহান কলানিধি মুখ-আভ। ॥ 
বিচ্রমচঞ্চ জিনি বিরাজিত নাস] | 
টিন দকুত: পাতি স্থমধুর ভাষা ॥ 
বদর কামান জিনি তার যুগাভুরু | 
হণাস জিনিয়। বাহু রামরস্ত! উরু ॥ 
বুরদনয়নী হুচামর শুভ্র কেশ। 
₹ন্দ লম্ভিত হয় দেখি মধ্তদেশ ॥ 
পেরু সমান তার গুণের গণন| | 
শুদদ'ত লকল শাস্ত্রেতে বিচক্ষণ ॥ 
২৮১ শাহিক অন্তমতি ধর বিন! । 
বি শিল্পকর্ম্নে অতি সে প্রবীণ! ॥ 
; এষ্ইবান্নী সতী সর্ববভূতে দয় | 
'*পত হষ্টমতি দেখিয়া তনয়া ॥ 
 খত্র বলিয়৷ নাম রাখিল তাহার । 
পিন পবিত্র কন্ট। পবিত্র আচার ॥ 







: "দিনে দিনে বাড়ে কন্যা বাপের মন্দিরে। 
। স্বচ্ছন্দ গমনে যায় যথ| ইচ্ছা করে ॥ 
সমান বয়স প্রিয়সথিগণ সাথে। 
। ভুয়ণ করয়ে স্থখে চড়ি দিব্যরথে ॥ 
৷ বিশেষ বাপের রাজ্য কিছু নাহি ভয়। 
। উপনীত হইলেক মুনির আলয় ॥ 
' নানাবিধ কৌতুক দেখিয়! রাজহুত। 
 হেনকালে অপুর্ব শুনহ তার কথা ॥ 
; ছ্যযৎসেন নামে রাজ! অবন্তীর পতি। 
৷ শত্রু নিল রাজ্য, বনে করিল বসতি ॥ 
' ভীহার নন্দন ছিল নামে সত্যবান। 
৷ বূপেতে নাহিক কেহ তাহার সমান ॥ 
! মুনিপুভ্্রগণ সহ আছিল ক্রীড়া । 
. কতদুরে থাকিয়৷ সাবিত্রী ছেখে তায় ॥ 
! কন্দর্প জিনিয়া রূপ কিশোর বয়েস। 
; দেখিয়া নরেক্দর্্ত। জিজ্ঞাসে বিশেষ ॥ 
: কাহার নন্দন এই কহ মুনিগণ ! 
' ঘা'র রূপে উজ্জ্বল করিল তপোৰন ॥ 
! কহে বনবাসী জন কর 'অবধান । 
 ছ্যমৎসেনের পুজ নাম সত্যবান ॥ 
: এত শুনি সাবিত্রী হইল হাক্টমতি | 
, মনেতে বরিয়! তারে কৈল নি পতি ॥ 
৷ গৃহেতে আসিয়৷ তবে নুপতির সুতা । 
। জননীর কাছে গিয়! কহে সব কথ। ॥ 
! কন্যাবাক্যে রাণী গিয়। কহে নৃপবরে | 
৷ শুনিয়া কহিল রাজা দুঃখিত অন্তরে ॥ 
, কোন বংশে জন্ম তার, কিবঝ! তার ধশ্ম | 


' ন! জানিয়া কেমনে করিব হেন কলম ॥ 


। এইন্রপে আছে রাজ নিরানন্দ-মন | 
কতদিনে আইলেন ব্রহ্মার নন্দন ॥ 
নারদ মুনিরে দেখি স্রখী সর্বজনে | 

' হষ্টমতি নর তি মুনি ভাগমনে ॥ 

। বদাইল দিব্য (সংহাসনের উপর । 

। বেদের বিহিত স্তুতি করিল বিস্তর ॥ 

! আনন্দে বসিল সবে কথোপকথনে । 

৷ হেনকালে লাবিত্রী আইল সেই স্থানে ॥ 
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কন্য। দ্বেখি নৃপতিরে কহে তবে মুনি । 
পরম! সুন্দরী এই কাহার নন্দিনী ॥ 
অশ্পতি বলে মুনি কি কহিব আর । 
আপত্য আমার এই কন্য! মাত্র সার ॥ 
গুনি বলে সর্বব স্থলক্ষণ। তব সৃত| | 
বিবাহ দিয়ছ, কি মাছে অবিবাহিত ॥ 
রাজ। বলে শিশুমতি অত্যল্প বয়েন। 
ঘোগ্যাযোগ্য ভালমন্দ ন| জানে বিশেষ ॥ 
বরিয়াছে কাহায় মনির তপোবনে । 
নিরূপণ না জানি সন্দেহ আছে মনে ॥ 
ভাল হৈল ভাগ্যবশে আইল। আপনি! 
চিরদিনে ঘুচিল মনের ধন্ধ মুনি ॥ 

নারদ কহিল তবে সাবিত্রীর প্রতি । 
কোন বংশে জন্ম*তাত্ব কাহার সম্ভতি ॥ 
সাবিত্রী কাহিল 'দ্ব্‌ মুনির আশ্রমে । 
ছ্যম্ডসেনের পুন্র সত্যবান নামে ॥ 
নারদ কহিল আমি জানি লব বাত! : 
তাহ! ছাড়ি সাবিত্রা করহ অন্য ভর্তা ॥ 
সাবিত্রী কহিল পূর্বেব বরিয়াছি মনে । 
অন্যে বরি ভ্রষ্টা হৈব কিসের কারণে ॥ 
মুনি বলে দোষ নাই শুন মম কথা৷ 
সাবিত্রী কহিল মুনি ন৷ হবে অন্যথ। ॥ 
পুনঃ পুনঃ দ্ৌোহাকার এই বাক্য শুনি ' 
ব্যস্ত হযে তারে জিজ্ঞীসিল নৃপমণি ॥ 
তাহার বৃত্তান্ত শুশি কহ মুনিবর । 

কি কারণে বরিতে কহিলে অন্য বর ॥ 
কোন বংশে জন্ম তার, কাহার নন্দন ! 
কহ শুনি মুনিবর ব্যস্ত মম মন ॥ 
নৃপতির মুখে শুনি এতেক বচন । 
কপাবশে কহিতে লাগিল তপোধন ॥ 
সূর্ধযবংশে স্থরমেন রাজার সম্ততি । 
ছ্যমৎসেন নামে রাজ! অবস্তীর পতি ॥ 
মহছিম। সাগর.মহারাজ গুণবান। 
পৃথিবীতে নাহি শুনি তাহার সমান ॥ 
খণ্ডন না যায় রাজ! দৈবের নির্ববন্ধ । ১ 
কতদিনে নৃপতির চক্ষু হৈল অন্ধ ॥& 


হস্তাজাভ্যাং কনককলসং শুদ্ধতোযাভিপুর্ণং | 


[ মহাভারত। 


* চক্ষুহীন শিশুপুক্র নাহি অন্য জন । 


' সময় পাইয়। রাজ্য নিল চক্রীগণ ॥ 
 তার্ধ্য! পুক্র নহিত করিল বনবাস। 

' মহাক্রেশে আছে সর্বব স্থখেতে নিরাশ ॥ 
। বিচার করিষ। দেখ দৈবের সংযোগ । 


শরীর ধরিলে হয় ছুঃখ-স্থখ-ভোগ ॥ 
রাজা বলে কৃতার্থ করিলে তপোধন । 


এই চিন্ত। করি সদ! নিরানন্দ-মন ॥ 


ছুঃখ সুখ শরীরের সহযোগে জন্ম ৷ 


সময়ে প্রবল হয় আপনার কম্ম ॥ 
. ভাল মন্দ আপন ইচ্ছায় কিছু নয় । 


দৈবের সংযোগ সেই যখন যে হয় ॥ 
বরযোগ্য বটে যদি সেই সত্যবান । 


আজ্ঞা কর সাবিত্রী কন্ঠারে করি দান ॥ 
.ঞ্মুনি বলিলেন এতে বাধা করি আমি। 
 পুৰঃ পুনঃ আমারে জিজ্ঞাসা কর তুমি॥ 


কুলে শীলে রূপে গুণে তোমা হৈতে শ্রেষ্ঠ। 


“ সকল স্থন্দর বটে একমাত্র কষ্ট ॥ 


আজি হৈতে যাবৎ বগুলর পূর্ণ হয় । 


সেই দিনে সত্যবান মরিবে নিশ্চম্ব ॥ 


কহিন্ু ভবিষ্য কথ। যদি লয় মনে ' 


যোগ্য দেখি কন্যাদান কর অন্য জনে ॥ 


 শুনিয়! মুনির মুখে এতেক ভারতা । 


কহিতে লাগিল অশ্বপতি মহামতি ॥ 


কাচ কর্তব্য মম নহে এই কর্ম । 


বালকের ক্রীড়ায় নাহিক ধন্মাধন্ম ॥ 
ধনে মানে কুলে শীলে হবে গুণবান্‌ । 
বিচার করিয়। তরে দিব কন্যাদান ॥ 


_ দোষ না থাকিবে তার হবে রাজ্যেশ্বর । 
_এমত পাত্রেতে কন্যা দিব মুনিবর ॥ 
 কন্যাদানকর্তা পিতা আছে পুর্ববাপর। 


তাহে ঘর্দি মন নহে হবে স্বয়ন্ঘর ॥ 
আনাইব পৃথিবীর যত নৃপচয় | 
দেখিয়া! বরিবে কন্তা। যারে মন লয় ॥ 
অল্পআযু কি হেতু বরিবে সত্যবান। 
বিশেষ বৈধব্য-ছুঃখ মরণ সমান ॥ 


বনপর্বব | | 


দধ্যাঙ্গাত্যং কনকচষকং ধারয়ন্তং ভজামঃ । 
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এনিয়। দোহার মুখে এতেক ভারতী । 
হে তাঞ্জলি কহিছে সাবিত্রী গুণবতী ॥ 
এনহ জনক মম সত্য নিরূপণ । 
কদাঁচিত নয়নে না হেরি অন্তজন ॥ 
-এম মানসে তারে বরিয়াছি আমি । 
দবন মরণে সেই সত্যবান স্বামী ॥ 
?বণব্য যন্ত্রণা যদি থাকে মম ভোগ । 
* পুন ন| যাবে পিত। দৈবের সংযোগ ॥ 
আ'নত্য সংসার এই অবশ্য মরণ । 
4 মরিয়া চিরজীবী আছে কোন জন ॥ 
এদার সংসার মাঝে আছে এক ধন্ম। 
*হ। ছাড়ি কিমতে করিবে অন্য কর্ম ॥ 
পক ধিক সে ছার স্ৃখেতে অভিলাষ । 
“গ্ ছাড়ি অধন্মে যে করে হ্ৃখ আশ ॥ 
-₹ করিব স্থখে পিতা, কর্ত কাল জীব। 
ককশ্মে আজন্ম কাল নরকে থাকিব ॥ 
এত শুনি প্রশংসা.করিল তপোধন । 
মাশীর্ববাদ করি গেল নিজ নিকেতন ॥ 
হস্খপতি ছুঃখ অতি পাইল অন্তরে । 
কহিল অনেক কথ! সাবিত্রীর তরে ॥ 
:ঝাইল নরপতি বিবিধ বিধান। 
দাবিত্রী কহিল মম পতি সত্যবান ॥ 
হারত-পঙ্কজ রবি মহামুনি ব্যাস। 
প'চালী প্রবন্ধে রচে কাশীরাম দাস ॥ 
নাবিত্রীর মহিত সতাবানের বিবাভ 
একান্ত বুঝিয়। রাজা তনয়ার মন। 
বন হৈতে সত্যবানে আনিল তখন ॥ 
বপিমতে বিবাহ দিলেন নরপতি | 
সত্যবান গেল তবে আপন বলতি ॥ 
গত্রর বিবাহ-বার্ত। মহোৎসব শুনি । 
হরিম বিষাদ-মনে কহে রাজরানী ॥ 
নদারুণ বিধি কৈল এ লব সংযোগ । 
শরাশ করিল মোরে দিয়! বু ভোগ ॥ 
ঈন্ছের বৈভব জিনি ত্যজি নিজ দেশ। 
বশতে নিবাস করি তপন্থীর,.বেশ ॥ 


ৃ বধূ মম অশ্বপতি নৃপতির বালা । 
 হেনজন কিরূপে থাকিবে বৃক্ষতলা ॥ 


এইমতে কহিল অনেকে রাজ। রাণী । 


সাবিত্রী দেখিতে এল যতেক ব্রাহ্মণী ॥ 

অনেক প্রশংস! করি কহে সর্বজন । 
সমানে সমানে বিধি করিল মিলন ॥ 

' তুমি রাণী ভাগ্যবতী রাজ! মহাসাধু। 

' সে কারণে পাইলে সাবিত্রী হেন বধু ॥ 


অনেক লক্ষণ দেখি ইহার শরীরে । 


: এত বলি গেল সবে নিজ নিজ ঘরে ॥ 
পরম আনন্দ-মনে রহে চারিজনে । 


নিত্য নিত্য সত্যবান প্রবেশিয়। বনে ॥ 
নানাবিধ ফল মূল করণ্ডেতে ভরে । 
প্রতিদিন আনি দেয় সাবিত্রী গোচরে ॥ 


' সাবিত্রীর মহিম! শুনিতে চম্কার। 


যার নামে ধন্যধন্য জগৎ সংসার ॥ 


শ্বশুর শাশুড়ী সেবে দেবের সমানে । 
। নান। সেবা করে নিত্য পতি সত্যবানে ॥ 


লক্ষমীর সমান হয় সতী পতিব্রত! । 
নিত্য নিষমিত পুজে ব্রাহ্মণ দেবত। ॥ 
দেবতা সেবিয়। শ্রেষ্ঠ পুরুষ পাইল । 
মধুর সম্তাষে বনবাসী বশ হৈল। 
অত্যন্ত তুষিল পর্বতে দয়াবতী । 
তার গুণে তুল্য দিতে নাহি বহ্থমতী ॥ 
যত্বে আচরিল যত নানাবিধ কল্ম। 
নিত্যা নয়মিত যত বেদবিধি ধন্মন ॥ 
ইস্টেতে একান্ত মতি করে আচরণ । 
শ্ল্লি যত কন্ম্ন চিত্র বিচিত্র রচন ? 
দোথিয়া সানন্দ রাজা রাণী সত্যবান । 
বঙসরেক সাবিত্রী আছয়ে সেই স্থান ॥ 


। ন'রছের বচন ম্্ররিয়া অনুষক্ষণ। 


লোকলাজে নানা কাজে নিবারিয়া মন ॥ 
নিমেষ মুহুর্ত দণ্ড প্রাণ আদি করি । 
দণ্ডে দণ্ডে গণি যায় দিবস শর্ববরী ॥ 
পঞ্চদশ দিনে পক্ষ, দ্বিপক্ষেতে মাল । 
হেন মতে যায় মাস বাড়য়ে নিরাশ ॥ 


' ৪২৬ হয়গ্রীবের ধ্যান__ও” শরচ্ছশ্রাঙ্কপ্রভমশ্ববন্ত,ং__ 


এইমতে অনুক্ষণ সাবিত্রীর মনে। 
1 রাণী সত্যবান কিছুই না জানে ॥ 
তক প্রকারে গুন ধন্ম নরবর । 
সরের শেষ মাত্র দ্বিতীয় বাঁসর ॥ 
ম্তীষ আকুল 'হৈল নৃপ্ণতির স্থৃত। | 
'বচারিল, পুর্ণ হৈল নারদের কথা ॥ 
অবশ্ঠ হইবে যাহ! করিবে ঈশ্বর ৃ্‌ 
মামার একান্ত ভার তাহার উপর ॥ 
হেনমতে বিচার করিয়। সারোদ্ধার । 
আরক্ত করিল তবে সংসারের সার ॥ 
পাইলেন জ্যৈষ্ঠমাস কৃষ্ণ চতুর্দশী । 
লন্মনী নারায়ণে সতী পুজে অহত্রিশি ॥ 
শুদ্ধভাবে একমনে বসিল স্থন্দরী । 
অনায়াসে বঞ্চিলেক দিবস শর্ববরী ॥ 
আর দিন প্রভাতে উঠিয়। সযতনে । 
বিধিমতে করাইল ব্রাঙ্গণ-ভোজনে ॥ 
দক্ষিণান্ত করি কার্য্য কৈল সমাপন । 
আশীর্বাদ করিয়া গেলেন দ্বিজগণ ॥ 
এইরূপে বঞ্চিলেক দ্বিতীয় প্রহর । 
সেই দিনে পুর্ণ সত্যবানের বৎসর ॥ 
তাহাতে স্ুপতি স্থতা চিন্তাকুলমনা । 
হেনকালে শুন রাজ! দৈবের ঘটনা ॥ 
'নিত্য নিত্য সত্যবান প্রবেশিয়। বন। 
'ফল মুল কান্ঠাদদি করেন আহরণ ॥ 
দিবসের শেষ দেখি রাজার তনয় । 
[রিল বনে যাই হইল সময় ॥ 
ভাবিয়া করগু কুঠার লইলেক করে। 
বিদায় হইল গিয়া মায়ের গোচরে ॥ 
রাণী বলে শুন পুত্র দিব অবশেষ । 
মত সময় বনে না কর প্রবেশ ॥ 
বলে মাত না করিহ ভয় । 
এখনি আসিব মাতা জানিও নিশ্চয় ॥ 
ত বলি চলিলেক রাজার কুমার । 
পেষে সাবিত্রী দেখিল অন্ধকার ॥ 
শাকাকুল! বিচার করিয়া মনে মন। 
ণ হৈল যাহ! কৈল ব্রহ্মার নন্দন ॥ 






[ মহাভারত । 


! কালপুর্ণ হয় আজি রাজার নন্দনে। 
৷ কর্মসূত্রে টানিয়। লইল সৃত্যুস্থানে ॥ 


৷ বিবাহ জনম মৃত্যু যখ। যেই মতে। 


৷ সময়ে আপনি সবে যায় সেই পথে ॥ 


দে কারণে যে স্থানে তাহার মৃুহ্যুস্থান । 
ভূপ্পতি-নন্দন তথ করিল প্রয়াণ ॥ 


. ভাবিলেক কালপ্রাণ্ত ঘি মম পতি। 


আমার উচিত হয় যাইতে সংহতি ॥ 
কারে না কহিল কিছু নৃপতির স্ৃতা। 


 শীত্বগতি গেল তবে পতি যায় যথা ॥ 


নৃপতি শুনিয়া বলে নিষেধ বচন। 


সাবিত্রী নিষেধ নাহি মানিল তখন ॥ 


“রাজরাণী বার্ত। পান বধু যায় বন। 
চিন্তাকুল৷ মহিষী আইল সেইক্ষণ ॥ 
সাবিত্রীকে কহিলেন মধুর বচন। 


কহ বধু চিন্ত। কর কিসের কারণ ॥ 


কল মুল লয়ে স্বামী আসিবে এখন । 
কি কারণে মহাকক্টে যাবে তুমি বন ॥ 


। অন্য কেহ নাছি তথ। দেখ ঘোর বন।' 
. কি কারণে চিন্তা কর স্বামীর কারণ ॥ 
' জুই দিন হল তাছে আছ উপবাসী । 

1 ঘরে আসি ভোজন করহ স্থখে বসি। 

' শাশুড়ীর মুখে শুনি এতেক বচন। 


করযোড়ে কছিতে লাগিল সেইক্ষণ ॥ 


' আসিয়। পশ্চাতে আমি করিব ভোজন । 


আজ্ঞ! দেহ তবে রাণী দেখে অসি বন ॥ 
বিশেষতঃ আছে এই শাস্ত্রের প্রসঙ্গ । 
ব্রত শেষ বঞ্চিবেক নিজ পতি সঙ্গ ॥ 
দেখিয়৷ বনের শোভ৷ দিবস বঞ্চিব। 
আনন্দে স্বামীর সঙ্গে এখনি আসিব ॥ 


' সাবিত্রীর অভিলাষ বুঝি রাজরাণী। 


নিবৃতা। হইল আর ন! কহিল বাণী ॥ 
হেনমতে সাবিত্রী সহিত সত্যবান। 


' নিবীড় কানন মাঝে করিল পয়াণ ॥ 


৷ নানা রূপ কৌতুক দেখিয়া! ছুইজন। 
1 বনুবিধ ফলমূল কৈল আহরণ ॥ 


৪২৭ 


বলপর্ব্ব।] মুক্তামদৈরাভরণৈঃ প্রদীগ্ুং । 

নিবাক্য মনে করি নৃপতির স্থতা । হেনমতে সাবিত্রী রহিল ঘোর বনে। 
ত্যন্ত ব্যাকুলা হৈল আর চিন্তাযুত। ॥ হেথায় ডাকিল যম যত দূতগণে ॥ 

| জানি কেমনে হবে পতির নিধন। সত্যবানে আনিতে কহিল ধর্রাজ। 
ত্যবান নাহি জানে এত বিবরণ 4 | আজ্ঞাতে আইল শীত্ব দূতের সমাজ ॥ 
'ণ করিয়া স্থখে তুলে ফল মূল। ৷ যথায় কাননে পড়ি ভূপতি-নন্দন। 

ত্র পরিপূর্ণ হেল নাহি আর স্থল ॥ । তাহার নিকটে গেল যত দৃতগণ ॥ 
[থিয়। অকশি সাজি সাবিত্রীর কাছে। : পরশিতে ন! পারিল সাবিত্রীর তেক্ে | 
গষ্ঠ হেতু সত্যবান উঠে, গিয়া গাছে ॥ | নিরন্ত হইয়া দূত কহে ধর্ম্মরাজে ॥ 
£'রে কাটিল তবে বৃক্ষ সহ ডাল। ৷ দুতমুখে ধর্্মরাজ পাইল বারতা । 
/পস্থিত হইয়া আসল সৃত্যুকাল ॥ ৷ আপনি আইল শীঘ্র সত্যবান যথা ॥ 
কম্মাৎ শিরঃপীড়া করিল অস্থির । ' দেখিয়া সাবিত্রী কহে তূমি কোন্‌ জন। 


হত বাণেতে যেন দংশিলেক শির ॥ 
তাবান বলে শুন রাজার তনয়া । . 
পতি ন৷ পারি কিবা! হৈল দেবমায়া । 
শদিক অন্ধকার দেখি অকল্মাহ। 
হত্র সহস্র শেল মারয়ে নির্ঘাত ॥ 

নু হৈতে বাছির হইল বুঝি প্রাণ । 
স্তার নাহিক আর হইন্ু অজ্ঞান ॥ 
বিত্রী কহিল আমি জানি পুর্ববকথা । 
ধা ধর এখনি ঘুচিবে শিরোব্যথ৷ ॥ 
যন করিয়া স্থখে থাকহ ঠাকুর । 

£বে সকল পীড়া মুহুর্তেকে দুর ॥ 

'জ অঙ্গ বসন পাতিয়া পুণ্যবতী । 
দিতে রাখিয়া শির শোয়াইল পতি ॥ 
হাভারতের কথা অস্ত সমান। 
শ্রাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥ 


স্প্প্ষ্প্পিপট 


' বানের সৃত্যু এবং যমের নিকটে সাবিত্রীর 
বরপ্রাপ্তি। 
তন রহিত হৈল রাজার তনয় । 
“৯ ক্রমে আয়ুশেষ হইল তথায় ॥ 
.* নৃপতিস্ৃত। ভাবে মনে মনে । 
'প পরিপূর্ণ ছৈল রাজার নন্দনে ॥ 
₹গ্ আসিবে হেথা গ্কৃতান্ত কিস্কর । 
বি 
কেমনে লয় আমার ঈশ্বর ॥ 


ধর্মরাজ বলে আমি সবার শমন ॥ 

' ব্লাজপুভ্র সত্যবান এই তব স্বামী । 
কালপুর্ণ হেল আজি লয়ে যাব আমি ॥ 
সাবিত্রী কহিল ধর্ম যে আজ্ঞ! তোমার । 
: বিধাতার নির্ববন্ধ লঙ্ঘিতে শক্তি কার ॥ 
' মায়াতে মোহিত সব কেব। কার পন্তি। 
। সবে সত্যধন্মন মাত্র অখিলের পতি ॥ 

, এতেক কহিয়া সতী ছাড়ে সত্যবানে । 
' করযোড়ে রহিল যমের বিদ্যমানে ॥ 
সত্যবান সমীপে আসিয়! সূর্য্যস্থত | 
শরীর হইতে বার করিল অদ্ভুত ॥ 
অঙ্গুষ্ট প্রমাণ তনু দেখিতে হ্থন্দর । 

. বন্ধন করিয়া নিয়! চলিল সত্বর ॥ 

; দেখিয়া পতির দশ! হযে ছঃখমতি । 
কিছু না কহিয়া চলে যমের সংহতি ॥ 

' দেখিয়। কৃতান্ত তবে জিজ্ঞাসিল তারে । 
কে তুমি কি হেতু বল যাবে কোথাকারে ॥ 
' কালেতে হৈল তব পতির মরণ । 

তার জন্য বৃথা চিস্ত। কর কি কারণ ॥ 
সকলের নিয়ম আছযে এইমত। 
কালপুর্ণ হৈলে সবে বায় স্বত্যুপথ ॥ 

। আমার বচনে ঘরে যাও গুণবতী । 

' শীত্রগতি স্বামীর চিস্তহ উদ্ধগতি & * 

' ধর্মরাজ মুখে শুনি এতেক উত্তর । 
' রাজার নন্দিনী কহে করি যোড়কর ॥ 


5৯৮ 


ঘে কিছু কহিলে প্রভু সব জানি আমি। 
কেবা কার ভাই বন্ধু কেব! কার স্বামী ॥ 
নহজে সংসার মিথ্যা বিশেব আমার । 
মায়াপাশে কি হেতু যাইব পুনর্ববার ॥ 
কালপুর্ণে মরে পতি ছুঃখ নাহি ভাবি। 
সকলে মরিবে, নহে কেহ চিরজীবী ॥ 
এইমত ব্রহ্মাণ্ড মধ্যেতে যত জন । 
জনম লভিলে হয় অবশ্ঠ মরণ ॥ 
ধর্্াধন্দ অনুসারে হ্বখ-ছঃখ ভোগ । 
নিজ ইচ্ছা নহে, করে বিধির সংযোগ ॥ 
আপনার স্বকর্ম্ম ভূপ্জিবে মোর পতি। 
আমার কি সাধ্য করি তার উদ্ধাগতি ॥ 
আপনি আপন বন্ধু যদি রাখে ধর্ম । 
আপনি আপন শক্রু করিলে কুকন্ ॥ 
স্বখ দুঃখ ধর্মাধন্ম সদা অনুগত । 
পূর্বাপর নিয়মিত আছে শাস্ত্রমত ॥ 
(সে কারণে প্রাণপণে করিবেক ধর্ম । 
সতের সঙ্গতি হৈলে করে নান। কর্া ॥ 
ংসারের সার সঙ্গ বলে মুনিগণে। 
সঙ্গদোষে চোর হয়, সাধু সঙ্গগুণে ॥ 
সাবিত্রীর মুখে শুনি এতেক ভারতী । 
পরম সন্তুষ্ট হয়ে বলে স্বত্যুপতি ॥ ০ 
পৃথিবীতে সাধবী তুমি নৃপতির স্থৃত]। 
তোমার জননী ধন্য, ধন্য তব পিতা! ॥ 
অবণে শুনিন্গ তব বাক্য স্থধারস । 
বর লহ সাবিত্রী হইন্ু তব বশ॥ 
সত্যবানে ছাড়ি তুমি মাগ অন্য বর । 
যাহ! ইচ্ছা মাগি লও আমার গোচর ॥ 
সাবিত্রী কহিল যদি হৈলে কৃপাবান। 
অপুজ্র আছেন পিতা! দেহ পুক্রদান ॥ 
ঘম বলে তারে আমি দিনু পুত্রবর | 
যাও শীত্রগতি তুমি আপনার ঘর ॥ 
সাবিত্রী কহিল' শুন মম নিবেদন । 
তৰ সঙ্গ ছাড়িতে তিলেক নাহি মন ॥ 
সতের সঙ্গতি যেন কাশীর নিবাস । 


আমারে করিতে চাহ ইহাতে . নিরাশ & " 


রথাঙ্গশঙ্থাঞ্চিত বাহুযুগং জানুদূস্তন্তকরং ভজামঃ | 


[ মহাভারত 


! পূর্বব-পিত্‌ পুণ্যবলে নিজ ভাগ্যবশে। 

1 তোম! হেন গুণনিধি পাই অনায়াসে ॥ 

ইহা হৈতে কর্মবন্ধ না হইবে ক্ষয়। 

 জানিনু আমারে বাম বিধাতা নিশ্চয় ॥ 

৷ এত শুনি তৃষ্ট হ'য়ে বলে স্ৃহ্যুপতি। 

, অস্থত অধিক শুনি তোমার ভারতী ॥ 

' পুনঃ পুনঃ আনন্দ জন্মাও মম মনে। 

: বর মাগ বিনা সত্যবানের জীবনে ॥ 

সাবিত্রী কহিল যদি কপ! কৈলে মোরে । 

শ্বশুর আছেন অন্ধ চক্ষু দেহ তারে ॥ 

শমন কহেন চক্ষু হইবে তাহার । 

রজনী অধিক হয় যাও নিজাগার ॥ 

রাজার নন্দিনী কহে সব জীন তুমি। 
ংসার-বালন৷ কভু নাহি করি আমি ॥ 

ন! চাহি তনয় বন্ধু নাহি চাছি পতি 

আজ্ঞা কর সতত ধর্ম্মেতে রহে মতি ॥ 

এত শুনি তৃষ্ট হ'য়ে কহে দগুপাণি। 

পরম হ্ৃশীল! তুমি রাজার নন্দিনী ॥ 

তব বাক্যে আনন্দ হুইল মম মন। 

বর মাগ বিনা সত্যবানের জীবন ॥ 

সাবিত্রী কহিল আর না করিব লোভ । 

লোভে পাপ পাপে স্বত্যু পাছে হয় ক্ষোভ। 

সে কারণে বর নিতে ভয় বাসি মনে 

শুনিয়া! কৌতুকে যম কহে সেইক্ষণে ॥ 

সত্যবানের জীবন ছাড়িয়া! অন্ত বর। 

; যাহা ইচ্ছা মাগ তুমি আমার গোচর ॥ 

' সাবিত্রী কহিল বর মাগি যে শমন। 

৷ রাজ্যহীন আছে রাজ। দেহ রাজ্যধন ॥ 

। যম বলে পুনঃ রাজ্য পাবে নৃপবর। 

1 বিলম্ব নাহিক কার্য্য যাহ নিজ ঘর ॥ 

' সাবিত্রী কহিল শুন মম নিবেদন । 

1 অবশ্ঠ হইবে যাহা বিধির স্থজন ॥ 

৷ মায়াতে মোহিত সবে সত্যপথ ত্যজে ৷ 

| ঘর ঘোর বিপাদ-সাগরে মাত্র মজে ॥ 

| আমার আমার করি বল্ল .সর্ববজন ।. 


| মিথ্যা ঘর পরিবার মজাইয়। মন) 


বনপর্বৰ । ]*হয়গ্রীবের একাক্ষর মন্ত্রের ধ্যান__-ও" শরচ্ছশা্ক প্রভমশ্ববক্ত.ং- _ ৪২৯ 


নার! পুস্র বান্ধব শ্বশুর পিত৷ মাতা । ! 
অনর্থের হেতু সব মহাহ্ঃখদাতা ॥ | 
এ সব পালন হেতু তাজে নিজ ধন | | 
ভরণ পোষণ করে করিয়া কুকন্ন ॥ ! 
পশ্চাতে অধন্নমভাগী হয় সেই জনা । | 
নিজ অঙ্গে ভোগ করে বিবিধ যন্ত্রণা ॥ ৰ 
নয়ন থাকিতে অন্ধপ্রায় যত লোক । | 
কর্মসৃত্রে বদ্ধ যেন তসরের পোক ॥ | 
বথাকালে অপনার কম্মকল পায়। | 
বিধির নির্ববন্ধ সেই বৃক্ষপত্র খায় ॥ | 
জানিয়া তথাপি তার! থাকে অনায়াসে। 
পাছে বিপরীত বুদ্ধি হয় কম্মদোষে ॥ | 
স্থথেতে থাকিব হেন ভাবিয়া অন্তরে । ূ 
নিজ দৃত্রে বেষ্টিত হইয়া পাছে মরে ॥ 

সেই মত পৃথিবীতে হৈল যত লোক । ূ 


কৃতান্ত কহিল ঘরে বাও গুপবতী | . 


, মম বরে হবে তব শতেক সন্ভতি ॥ 


এত বলি শীঘ্রগতি চলিল শমন। 


' সাবিত্রী তাহার পাছে করিল গমন ॥ 

1 যম বলে কি কারণে আমিতেছ কোথা । 
৷ চারি বর দিলাম জঞ্জাল কর বৃথা ॥ 

। সাবিত্রী কহিল দেব উত্তম কহিলা । 
শত পুভ্র জন্মিবে আপনি বর দ্বিল৷ ॥ 


অলঙ্ঘ্য তোমার বাক্য কে পারে লঙ্বিতে ৷ 


| আমার হইবে পুত্র সত্যবান হৈতে ॥ 


ইহার বিধান অগ্রে কর ধর্্মরায় | 
তোমার সংহতি মম নাহি কোন দায় ॥ 
সাবিত্রীর মুখে শুনি এতেক ভারতী । 
পরম লজ্জিত হয়ে কহে মৃৃত্যুপতি । 
এ তিন ভুবনে তুমি সতী পত্ত্ব্রতা । 


মায়ামোহে মজিয়। পশ্চাতে পায়.শোক ॥ ৭) পবিত্র হইবে লোক শুনে তব কথা ॥ 


সংসার অলার প্রভু সার ধন্মপথ ॥ 
তাহ! বিনা আমার নাহিক মনোরথ ॥ ৰ 
ঘর ঘোর বন্ধনে যাইতে কদাচন। 

নিশ্চয় জানিহ দেব নাহি মম মন ॥ 
উৎপত্তিতে তণ্তজীব চিন্তার হুতাশে। 
শীতল হউক দেব তোমার পরশে ॥ 

আজ্ঞা কর মুহুর্তুকে থাকিব সংহতি । 

এত শুনি তুষ্ট হয়ে বলে স্বত্যুপতি ॥ 

ধন্য তব চবিত্র আমার চমণ্কার। 

অগোচর নহে মম অখিল সংসার ॥ 

অন্নকাল ধন্মে.ত এতেক তব.মতি । 
তোমার তুলনা যোগ্য নাহি, দেখি ক্ষিতি ॥ 
পৃথিবীতে তোমার হইল যত যশ। 

নধুর বচনে তব হইলাম বশ ॥ 

ত্যবান জীবন ব্যতীত অন্য বর। 

থাহা ইচ্ছা মাগ লহ আমার -গাচর ॥ 

বস্তা বলে এহ সত্যবানের ওুরসে। 

বেক এক পুজ্র পঞ্চম বরষে ॥ 

"ইনমতে দেহ মোরে শ্তৈক নন্দন | 
মঙ্গীকার নিজ বাক্য করহ পালন রর 


০ 


সপপেস্পা্াঁা শশী 


বিশেষ করিলে ব্রত চতুর্দশী দিনে । 
পাইলে এ চারি বর তাহার কারণে ॥ 
দ্বিতীয় তোমার কণ্্ন কহুনে না যায় । 
নতুবা শুনেছ কোথা মলে প্রাণ পা ॥ 
এই লও তব পতি রাজা সত্যবান । 
কৌতুকে গমন কর আপনার স্থান ॥ 
যেই ব্রত করলে বসিয়৷ অহনিশি। 
লোকে পরে করিবে সাবিত্রী চতুর্দশী ॥ 
ভক্তিভাবে এই কথ কহে যেইজন । 
পাইবে পরম পদ ন! বায় খণ্ডন ॥ 
তোমার মহিমা যেব। করিবে স্মরণ । 
আমা হৈতে ভয় তার নাহি কদাচন ॥' 
তোমার গুণেতে বশ হইলাম আমি । 
যাও শীত্র সহিতে লইয়। নিজ স্বামী ॥ 
পৃথিবীতে ভোগ কর পরম কৌতুকে। 
অন্তকালে বসতি ফ্োহার বিষুণলোকে ॥ 
এত বলি মৃত্যুপতি ছাড়ি সত্যবানে । 
আনন্দ-বিধানে গেল আপনার স্থানে ॥ 
মহাভারতের কথ! অস্বত-সমান। 
কাশীরাম দাসে কহে শুনে.পুণ্যবান ॥ 
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. সত্যবানের পুনজ্জাঁবন লাভ । 


নিজ পতি পেয়ে সতী হরধিত মতি । 
স্বামীর নিকটে গেল পুনঃ শীত্রগতি ॥ 
: মহানন্দে লয়ে সেই অঙ্গুন্ঠ পুরুষে । 
স্বামী অঙ্গে নিয়োজিল পরম হরিষে ॥ 
চেতন পাইয়। উঠে রাজার নন্দন। 
নিদ্র। হতে যেমন হইল জাগরণ ॥ 
. হেনকালে শুন যুধিষ্ঠির নৃপমণি। 
অন্ত গেল দিবাকর আইল রজনী ॥ 
দেখি সত্যবান অতি চিন্তাকুল মনে । 
কহিতে লাগিল সাবিত্রী সম্বোধনে ॥ 
কহ প্রিয়ে হইল ছুরম্ত ঘোর নিশি। 
কিমতে পাইব রক্ষা অরণ্যেতে বসি ॥ 
চিনিতে না প্টারি পথ অন্ধকার ঘোর । 
কেন শ্রিয়ে না করিলে নিদ্রাভঙ্গ মোর ॥ 
হায় বিধি কালনিভ্র। মোরে আনি দিলে । 
কান্দিবেক জনক জননী শোকাকুলে ॥ 
সাবিত্রী কহিল প্রভু শুন মম কথ । 
হইল যে কন্দধন তাহ। চিন্ত। কর বুথ ॥ 
নিদ্রা ভঙ্গ করিলে অধন্ম বড় হয়। 
সেই জন্য জাগাইতে মনে হৈল ভয় ॥ 
মনে মনে অবশ্য আছয়ে কিছু বেল! । 
সে কারণে প্রভু রৈন্থু মনে করি হেল! ॥ 
মেঘেতে আচ্ছন্ন বেলা নারিনু বুঝিতে | 
মম দোষ নাহি কিছু না ভাবিও চিতে ॥ 
অন্ধকারে খুহে যেতে কর. মনোরথ ॥ 
রাত্রিৰকালে বনস্থলে ন৷ জানিবে পথ ॥ 
চল প্রভু এই বৃক্ষে অরোহণ করি। 
কোন মতে বঞ্চি প্রভূ এ ঘোর শর্বৰরী ॥ 
প্রভাতে উঠিয়া কালি করিব গমন। 
যে আজ্ঞ। তোমার এই মম নিবেদন ॥ 
সত্যবান বলে পরিয়ে উত্তম কহিলে। 
ইহ! না করিলে কোথ। যাব রাত্রিকালে ॥ 
ইহা বলি উঠে দৌহে বৃক্ষের উপরে । 
চিন্তায় আকুল রহে হুংখিত অন্তরে ॥ 


মুক্তায়ৈরাভরপৈঃ রুপেতং রথাঙ্গ । 
| তথায় হইল চক্ষু অন্ধ নৃপতির | 


ৰ 


[ মহাভারত 


পুত্রের বিলম্ঘ দেখি হইল অস্থির ॥ 

| শোকাকুল অনেক কান্দয়ে রাজরাণী। 
৷ কোথায় রহিল পুত্র এ ঘোর রজনী ॥ 
তিন দিন উপবাসী বধূ গেল সাথে । 
না জানি কেমন কষ্ট হইল বা! পথে ॥ 
এতকালে স্বামী যদি পায় চক্ষুদান । 
হারাইল রত্বনিধি পুক্র সত্যবান ॥ 

হায় বধু সাবিত্রী, কুমার সত্যবান। 
তোম! রহ! না দেখিয়া ফাটে মম প্রাণ। 
ঘোর বনে বনজন্ত শত শত ছিল। 
অভাগীর 'কল্মদোষে বুঝি বা! হিংসিল ॥ 


' নাম ধরি কন্দিয়। উঠিল ছুইজনে । 


। কারণ জানিতে গেল মুনিগণ স্থানে ॥ 


একে একে কহিল যতেক মুনিগণ। 
কি হেতু তোমরা! এত করিছ ক্রন্দন ॥ 
আশ্বাস করিয। কয় না করিবে ভয়। 
স্থখের লক্ষণ রাজ। জানিও নিশ্চয় ॥ 
আম। সবাকার বাক্য কঙ্তু নহে আন। 
 ব্লান্রিশেষে আলিবে সাবিত্রী সত্যবান ॥ 
! সান্ত্বনা করিয! দ্োহে পাঠাইল ঘর । 

| চিন্তাকুল রহিলেন হুর্ঘখিত অন্তর্ঞ 

| কতেক কষ্টেতে বঞ্চিলেন সেই নিশি। 
৷ হেনকালে অরুণ উদয় পুর্ব্দিশি ॥ 


. গ্রভাত জানিয়া তবে রাজার নন্দন। 


ফলমূল কান্ঠ লয়ে করিল গমন ॥ 
হেথ! রাজা রাণী করে পথ নিরীক্ষণ । 
হেনকালে নিকটে আইল দুইজন ॥ 
তিতিল (হার অঙ্গ প্রেম-অশ্রুজলে । 
সেইমত আনন্দ হইল বনস্থলে ॥ 
আশ্রমে আইল দোহে প্রফুলবদনে । 


| সত্যবান সাবিত্রী আইল নিকেতনে ॥ 


শুনিয়। আসিল যত ছিল মুনিগণ। 
বিন্ময় গানিয়া মবে জিজ্ঞাসে কারণ ॥ 
সবাকারে সাবিত্রী কহিল বিবরণ । 
আগ অন্ত ঘত সব বনের কথন ॥ 


বনপর্র্ব। ] 
এত শুনি সর্ধবজন সাবিত্রীর কথা । 
বহুবিধ প্রশংসা করিল সর্ববজন । 
আশীর্ববাদ করি সবে করিল গমন & 
সাবিত্রীর চরিত্র শুনিয়! রাজ! রাণী। 
আপনারে কৃতকৃত্য ভাগ্যবান মানি ॥ 
দ্লানদান করিলেন হরিষ অন্তরে । 
শুন ধর্মরাজ তার কত দিনাস্তরে ॥ 
অশ্বপতি ভূপতি হুইল পুক্রবান।, 
শক্র জিনি গঞ্জ রাজ্য নিল সত্যবান ॥ 
সাবিত্রীর শত পুজ্র হৈল যথাকালে । 
নিজ রাজ্যে একত্রে বঞ্চিল। কুতুহলে ॥ 
সাবিত্রীর তুল্য নাহি এ তিন ভুবনে । 
দুই কুল উদ্ধার করিল নিজ গুণে ॥ 
স্বজন পায় প্রাণ অন্ধ চক্ষ্দান। 
অপুত্রক ছিল রাজ! হৈল পুভ্রবান ॥ 
জন্মাইল আপনার শতেক সম্ভতি । 
'নজ রাজ্য উদ্ধার করিল গুণবতী ॥ 
এই হেতু সর্বজন ভুবন ভিতরে । 
সাবিত্রী সমান বলি আশীর্ববাদ করে ॥ 
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এই ধর্মের নন্দন । 
“দরীপদীর দেখি আমি তাহার লক্ষণ ॥ 
এত বলি নিজ স্থানে গেল মুনিরাজ। 
আনন্দ বিধানে রহে পণ্ডাব-সমাজ । 
ভারত-চরিত্র রে মহামুনি ব্যাস। 
পাঁচালী প্রবন্ধে বিরচিল তার দাস ॥ 





সকালে আত্রের বিবরণ ও দ্রৌপদীর দচুর্ণ) 
পরদিন প্রাতঃকালে উঠি সর্বজন । 
হেনকালে দ্রৌপদীর উপজিল মন ॥ 
এ হন ভুবনে আমি সতী পতিব্রতা । 
দ্ামাগণ সহ বনে হুঃখেতে ছুঃখিতা ॥ 
পুত পুনঃ প্রশংসা করষে মুনিগণ । 
স*্চয় জানিন্থ মম সফল জীবন ॥ 


পি 


অত খল ভুবনপতি যার এত বশ। 
হহু 


হার আঁধক মম কিব! আছে যশ ॥& 


. শক্যোর্ধকরঞ্চ বিদ্যাবাখ্যান্য মদ্রোচ্য করং নামি । ৪৩১ 


৷ এইমত অহঙ্কার করে যাজ্ঞসেনী। 

| অন্তর্ধ্যামী সকল জানেন চক্রপাণি ॥ 

৷ গর্ব চূর্ণ নিমিত্ত ভাবেন নারায়ণ । 

। হেনকালে দেখেন মুনির তপোবন & 

, অকালে রসাল বৃক্ষে এক ফল দেখি। 
' অর্জনে কহিল কৃষ্ণ! পরম কৌতুকী ॥ 
' আশ্চর্য্য দেখহ দেব, এ বড় বিস্ময় । 


। এই আত্ম পাড়ি দেহ কৃপা যদি হয় ॥ 

: এত শুনি ধনঞ্জয় যুড়ি দিব্য শর | 

' আত্ম পাড়ি অর্পিলেন দ্রৌপদী গোচর ॥ 
; আত্ম হাতে করি কৃষ্ণ আনন্দিত মন । 
। হেনকালে আইলেন দৈবকীনন্দন | 

_ দ্রৌপদীর অহঙ্কার চূর্ণ করিবারে। 

। কহিলেন বনমালী ছুর্ণখত অন্তরে ॥ 

ভাল নহে কি কণ্্ম করিল্ঠ তূমি পার্থ। 


কিহেতু করিল! হেন ছুরম্ত অনর্থ ॥ 
তোমার কি দোষ দিব বিধির সংযোগ । 
পূর্ববকৃত অশুভ কর্মের এই ভোগ ॥ 
হেন বুদ্ধি হয় যার তার কালপুর্ণ। 
স্থপণ্ডিত জনারে করায় মতিচ্ছন্ন ॥ 


নিশ্চয় মজিলে হেন লয় মম মনে । 
হুইল কুবুদ্ধি কেন তোম! হেন জনে ॥ 


শুনিয়া কৃষ্ণের কথ। রাজ! যুধিষ্ঠির | 
ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞাসল কহ যছুবীর ॥ 


। যাহাতে পাইলে ভয় তোমা হেন জন। 
' অল্প কথা নহে এই দৈবকীনন্দন ॥ 
: অনর্থের হেতু এই অকালের ফল। 


কাহার শাসনে দব এই বনস্থল ॥ 

কোন্‌ মহাজন সেই কত বল ধরে। 
কিমতে রহিব আজি এই বনাস্তরে ॥ 
কিমতে পাইব রক্ষা কর পরিত্রাণ। 


| অব্যর্থ তোমার বাক্য বজ্জের সমান ॥ 
। শ্রীকৃষ্ণ কহেন মুনি নাম সন্দীপন । 

৷ তাহার কানন এহ শুনহ রাজন ॥ 

| ধার নামে স্থরান্থর হয় কম্পমান। 

| অলঙঘ্য তারার বাক্য বক্জ্রের সমান ॥ 


৪৩২ 





ভ্রিভুবনে আছয়ে যতেক সিদ্ধধষি । 
সন্দীপন তুল্য কেহ না হয় তপম্থী ॥ 
বহুকাল আশ্রয় করয়ে এই বন। 
কদাচিত কোন স্থানে না যায় কখন ॥ 
তপস্তা করিতে যান প্রতুযুষ সময় । 
সমস্ত দ্রিবল সেই অনশনে রয় ॥ 
আশ্চর্য দেখহ তার তপস্ত।র বলে। 
প্রতিদিন এক আত্ম এই বৃক্ষে ফলে ॥ 
স্মন্ত দিবস গেলে সন্ধ্যাকালে পাকে । 
আশ্রমে আসিয়া মুনি পরম কৌতুকে। 
বৃক্ষ হৈতে আত্ম পাড়ি করিবে ভক্ষণ। 
এইমতে বহুকাল স্থিতি সন্দীপন ॥ 

সেই আত্ম দ্রোপদীকে পাড়ি দিল পার্থ। 
দোহার কন্মের দোষে হইল অনর্থ ॥ 
তপস্তা করিয়া মুনি আশ্রমেতে আসি। 
আত্ম ন! পাইয়। করিবেক ভশ্মরাশি ॥ 
চিত্ত! না দেখি কিছু ইহার উপায়। 
কহ পার্থ কি কন্ম করিলে হায় হায় ॥ 
শুনিয়৷ কৃঝর মুখে রাজ! যুধিষ্টির | 
অশক্য জানিয়া মনে হলেন অস্থির ॥ 

_ করযোড়ে কহিলেন গোবিন্দের আগে । 
পাগুবের ভালমন্দ তোমাতে সে লাগে॥ 
পাগুবেরে রক্ষা করে নাহি হেন জন। 
গুপ্তকথ। নছে ইহ। দৈবকীনন্দন ॥ 
রাখিবে রাখহ, নহে যাহা লয় মনে। 
তোমার আশ্রিত জনে মারে কোন্‌ জনে ॥ 
তোম। হৈ.ত যে কর্ম না হইবে সমত। । 
অন্যজন সে কর্ম্েতে চিন্তা করে বৃথ! ॥ 
তোমার আশ্রিত যে আমর! পঞ্চজন । 
কিমতে পাইব রক্ষ। কহ নারায়ণ ॥ 
শুনিয়। ধন্পের কথ! কহেন প্রীপতি। 
বৃক্ষেতে পাকিয়1 আত্ম আছিল যেমতি ॥ 
সেইমত বৃষ যদি লাগে পুনর্ববার। 
তবে সে হইবে রাজা সবার নিস্তার ॥ 
যুধিষ্ঠির খসে; দেব এ তিন ভুবন । 
ভ্রিবিধ স-স্ত লোক পালে যেইজন ॥ 


নরদিংহের ধ্যান-_ও" মাণিক্যাপ্রিমপ্রভং-_ 
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[ মহাভারত । 


উৎপত্তি প্রলয় হয় ধাহার আজ্ঞায়। 
গাছে আতর লাগ্গাইতে তার কোন দায় ॥ 
গোবিন্দ বলেন এক আছে প্রতীকার। 
বুক্ষডালে আসর লাগে সবার নিস্তার ॥ 
করিলে করিতে পার, নহে বড় কাজ । 


কপট ত্যজিয়। যদি কহ ধর্্মারাজ ॥ 


যুধিষ্ির বলে কৃষ্ণ যে আজ্ঞ। তোমার । 
মম সাধ্য হয় বদি এই প্রতীকার ॥ 
প্রতীকারের স্বৃত্যু ইচ্ছা করে কোন্‌ জন। 
আজ্ঞ। কর পালন করিব প্রার্ডাণ ॥ 
গোবিন্দ বলেন রাজা নহে বড় কাজ । 


| সবার নিস্তার হয় শুন মহারাজ ॥ 


যাজ্জসেনী আর যে তোমর! পঞ্চজনে । 


| কোন্‌ কথ! অনুক্ষণ জাগে কার মনে ॥ 


সবার মনের কথ্ু! কহ, মম আগে। 
কপট ত্যজিয়! কহ, তবে আত্ম লাগে ॥ 
এইমত সকলে করিল অঙ্গীকার । 
গ্রথমে কহেন কথ! ধর্মের কুমার ॥ 
শুন চিন্তামণি, চিন্তা করি অনুক্ষণ। 
পুর্ববমত সম্পদ হইলে নারায়ণ ॥ 
ব্রাহ্মণ-ভোজন যজ্ঞ করি অহনিশি। 
ইহ! বিনা অন্য আমি নহি অভিলাষী ॥ 
অনুক্ষণ মম মনে এই মনোরথ । 
শুনিয়। অকাল আত্ম উঠে কত পথ ॥ 
আশ্চর্য্য দেখিয়া সবে হরিষ অন্তর | 
তদস্তরে কহিতে লাগিল বুকোদর ॥ 
ভীম বলে কৃষ্ণচন্দ্র শুন মম বাণী। 
এই চিন্তা করি আমি দিবস রজনী ॥ 
পদাঘাতে শত ভাই কৌরব সংহারি । 
দুষ্ট দুঃশাননের নখেতে বুক চিরি ॥ 
উদর পুরিব আমি তাহার শোণিতে। 
দ্রোপদীর কুস্তল বাদ্ধিব সেই হাতে ॥ 
মহামদে মত হৈয়। ছুষ্টবুদ্ধি কুরু । 

বস্ত্র তুলি কৃষ্তারে দেখালে নিজ উরু ॥ 
রণমধ্যে ভাঙ্গিয়। পাড়িব গদ। মারি । 
এই চিন্তা করি আমি দিবস শর্ববরী ॥ 


বনপর্বব। ] 


নিজরুচ। সংত্রস্তরক্ষোগণং । ৪৩৩ 


এতেক কহিল যদি ভীম মহামতি । ূ মহাভীত হইয়া কহেন যুধিষ্ঠির । 


কতদূরে আত্রের হইল ভর্দগতি ॥ 
অর্জুন কহেন এই জাগে যম মনে । 
হরণ্যে যখন আসি ভাই পঞ্চজনে ॥ 
দুই হাতে চতুদ্দিকে ফেলাইনু ধুলা । 
তাদুশ অস্ত্রেতে ক ক্ষত্রেগুল! &॥ 
নিব্যবাণে কর্ণবীরে করিব নিধন । 
ভামসেন মারিবেক ভাই শত জন ॥ 
এ সব ভাবিয়া! করি কালের হরণ। 
মামার মনের কথ। শুন নারায়ণ ॥ 
হবে আত্ম কতদু'রে উঠে উদ্ধপথে । 
নকুল কহিল তবে কৃষ্ণের সাক্ষাতে ॥ 
শুন কৃষ্ণ যে সব মনেতে চিন্ত। করি। 
দাশ গিয়। রাজা হৈলে ধর্ম অধিকারী 
পূর্ববমত রহিব হইয়! যুবরাজ । 
্য়রাজে তেটাইব নৃপতি-সমাজ ॥ 
বিচারিযা বলিব দেশের ভালমন্দ । 
হবে আত্র কতদুরে উঠিল স্বচ্ছন্দ ॥ 
নহদ্দব বলে অনুক্ষণ ভাবি মনে । 
রাজ্যে গিয়া নৃপতি বসিলে সিংহাসনে ॥ 
করিব রাজার অগ্রে চামর ব্যজন। 
করিব সবার তন্ত্র যত পুরজন ॥ 
নঘুক্ত রহিবা নত্য ব্রাহ্মণভোজনে | 
সব দুঃখ পাসরিব জননী-পালনে ॥ 
হশর মানল কহিলাম নিকপটে । 
এক কহিতে আত্ম কতদূর উঠে ॥ 
অহপের কহিতে লাগিল যাজ্জমেনী । 
ই চিন্তা করি আমি দিবস রজনী ॥ 
আমায় দিয়াছে ছুঃখ দ্রষ্টগণ যত । 
আমাজ্জুন বাণে হবে সর্বজন হত ॥ 
পবাকার নারাগণ কান্দিবেক ছুঃখে । 
দখি পরিহান করি মনের কৌতুকে ॥ 
ধর্বদত নিত্য করি যজ্ঞ মহোহসব। 
“লিন করিব শ্ুখে যতেক বান্ধব ॥ 
"তিক কহিল বদি কৃষ্ণ! গুণবতী । 
অর্ববার আত্ত্রের হইল অধোগতি ॥ 
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৷ কিহেতু পড়িল আত্ম কহ যছুবীর ॥ 

। গোবিন্দ বলেন রাজ! কি কহিব কথা । 
] সকল করিল নষ্ট দ্রুপদ দুহিতা। 

| কহিল সকল যত কপট বচন। 

1 এ কারণে পড়ে আত্ম ধশ্মের নন্দন ॥ 


1 ব্যগ্র হ'য়ে পঞ্চভাই কহে করপুটে। 


| উপায় করহ কৃষ্ণ যাহে আমে উঠে ॥ 

ূ গোবিন্দ কহেন কৃষ্ণ কহু সত্য কথা । 

। নিশ্চয় বৃক্ষেতে আত্ত্র লাগিবে সর্ববথা ॥ 

. কহিল কৃষ্ণার প্রতি ধন নরপতি। 

: কি কারণে স্থপতি ন্ট কর গুণবতী ॥ 

ৰ কপট ত্যজিয়। কহু গোবিান্দর আগে । 
সবার জীবন রয় বৃক্ষে আত্ম লাগে ॥ 

: এতেক কহিল যদি ধর্মের তনয় । 

1 কিছু না কহিয়! দেব 1? মৌনগডাবে রয় ॥ 

| দেখিয়! কুপিল তবে পার্থ ধনুদ্ধর |. 

' ছ্রৌপদীরে মারিতে বুড়িল দিব্য শর ॥ 

' অজ্জুন কহেন শীপ্র কহ সত্যকথ! | 

, নহে তীক্ষ বাণেতে কাটীৰ তোর মাথ! ॥ 
এতেক কহিল যদি পার্থ মহামতি । 

; লজ্জা ত্যজি কহিতে লাগিল গুণবতী ॥ 

! দ্রৌপদী কহিল দেখ কি কহিব আর। 

1 কায়মনোবাক্যে তুমি জ্ঞান সবাকার ॥ 

' যজ্ঞকালে কর্ণবীর আইল যখন | 

! তারে দেখি আমার হইল এই মন ॥ 

' এই জন হৈতে যদি কুন্তার নন্দন । 

ইহার সহিত পতি হৈত ছয় জন ॥ 

, সেই কথা এখন হুইল মম মনে । 

এতেক কহিতে অস্ত্র উঠে সেইক্ষণে ॥ 

বৃক্ষেতে লাগিল যেন ছিল পুর্ববমত | 

৷ আশ্চধ্য মানিয়া সবে হৈল আন্দত ॥ 

| নিস্তার পাইয়া মৌনে রহে যুধিষ্ঠির । 

| গর্জ্িয়৷ উঠিয়। কহে বৃুকোদর বীর ॥ 
এই কি তোমার রাতি কৃষ্ণ ছুষ্টমতি | 
এক পতি সেবেন কুলের কুলবতা ॥ 
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জানুন্যস্তকরান্ুজং ভ্রিনয়নং রত্তোল্লাসদ্ভূষণং । 


[ মহাভারত । 





বিশেষ তোমার এই পতি পঞ্চজন । 
তথাপি বাঞ্ছিত মনে স্ুতের নন্দন ॥ 
ইহাতে কহা”স লোকে পতিব্রত৷ সতী । 
প্রকাশ করিলি তোর কুৎসিত প্রকৃতি ॥ 
সভামধ্যে বলাইল পরম পবিত্র । 
এতদিনে ব্যক্ত হৈল নারীর চরিত্র ॥ 
অবিশ্বামী সর্ববনাশী তুই ছু্টমতি | 
কি জন্য হইল তোর এমন কুরীতি ॥ 
শত্রু জনে যগ্পি আছয়ে তোর মন ॥ 
আর তোরে বিশ্বাস করিবে কোন্‌ জন ॥ 
এত বলি মহাক্রোধে গদা লয়ে ভীম । 
দ্রৌপদী মারিতে যান বিক্রমে অসীম ॥ 
ঈষণ হাসিয়। তবে দেব জগন্নাথ । 
শীঘ্রগতি ভীমের ধরেন ছুই হাত ॥ 
হান্তমুখে শ্রীমুখে কহেন ভীমসেনে । 
দ্রোপদীরে নিন্দাঞ্ছুমি কর অকারণে ॥ 
কদাচিত দ্রৌপদীর ছুষ্ট নহে মন। 
কছিব তোমারে আমি ইহার ফারণ ॥ 
সবাকার সকল বৃত্তান্ত আমি জানি । 
অকারণে কষ্ণারে নিন্দহ পার্থ তুমি ॥ 
নারীমধ্যে এমত নাহিক কোন্‌ জন । 
তবে সে কহিল কুষণ ত্রাসের কারণ ॥ 
ইহার কারণ আছে অতি গুপ্তকথ! । 
এখন উচিত নহে কহিব সর্ববথ! ॥ 
দেশে গিয়! নৃপতি বমিলে সিংহালনে । 
বিশেষ করিয়া তা কছিব পর্ববজনে ॥ 
কুষ্ণার সমান সতী পতি ব্রতা নারী । 
ক্ষিতিমধ্যে নাহি কেহ কহিবারে পারি ॥ 
শুনিয়! কৃষ্ণের মুখে এতেক উত্তর | 
নিবৃত্ত হইয়া বসে বীর বুকোদর ॥ 
আশ্চর্য মানিল যুধিষ্ঠির নৃপমণি। 
লজ্জায় মলিন "মুখে রহে যাজ্ঞসেনী ॥ 


অলজ্ব্য কৃষ্ণের মায। কে বুঝিতে পারে । 


কেবল কৃষ্ণার গর্বব চূর্ণ করিবারে ॥ 
করিলেন এত ছল! মিথ্যা প্রবর্চনা । 
ন্নান্দান কৌতুক করিল সর্ববজনা ॥ 


ফল মূল আহার করিল কুতৃহলে | 
1 পঞ্চভাই কৃষ্ণেরে কহিল সত্যবোলে ॥ 
অতঃুপর জগন্নাথ কর অবধান। 


--: এ স্থান হইতে করি আমর! প্রস্থান ॥ 


৷ কৃষ্ণ কন আসিয়াছি মুনির আশ্রমে । 
। বিন! সম্ভাধিয়। তারে যাইব কেমনে ॥ 
৷ অন্য কেহ নহে রাজা তুমি উপস্থিত | : 
1 আশ্রমে আসিয়। মুনি হবেন দুঃখিত ॥ 

৷ বলিবেন যুধিষ্টির আশ্রমেতে আসি । 

! অবজ্ঞা! করিয়া গেল মোরে না! সম্ভাষি ॥ 
৷ সেই হেতু দিনেক থাকিতে যুক্তি হয়। 
এ যুক্তি সবার মনে লয় কি না লয় ॥ 
ধন্মন বলিলেন কৃষ্ণ যে আজ্ঞ। তোমার । 
। ক্রিভূবন ভিতরে লড্ঘিতে শক্তি কার ॥ 
৷ এত বলি কৌতুকে রহেন সর্ববজন । 
| হেথ! মুনি জানিল কৃষ্ণের আগমন ॥ 

[ আপনার প্রশংসা করিল বহুতর। 

ূ ধন্য আমি সফল হইল কলেবর ॥ 

৷ তপস্তা। করিয়া ধারে দৃষ্টি অভিলাধী। 

1 অযত্তে তাহার দেখ! পাই ঘরে বলি ॥ 

| এত বলি কৌতুকে তুলিল ফল মূল। 

৷ হরিষ অন্তরে চলে হইয়! আকুল ॥ 

| আশ্রমে আসিয মুনি হল উপনীত । 

মধ্যাহ্ন সময়ে যেন আদিত্য উদিত ॥ 
পুরাইতে শ্রীহরি ভক্তের মনোরথ । 
অগ্রসর হৈম়! আইলেন কত পথ ॥ 
সেই মত সর্বজন আইল সংহতি । 
মুনিবরে প্রণাম করিল হুষ্টমতি ॥ 
শ্রীকষে দেখিয়া কহে মুনি সন্দীপন । 

, অনন্ত তোমার মায়। জানে কোন্‌ জন ॥ 

' তুমি ব্রহ্ম তুমি শিব তুমি নারায়ণ । 

; কি শক্তি আমার প্রভু করিতে স্তবন ॥ 

| বহুমত স্তব করি মুনি সন্দীপন । 

1 আশ্রমে আপিয়া দিল বদিতে আদন ॥ 

| সেইমত আসন দিলেন সর্ববজনে । 

! বসিলেন সর্বজন আনম্দিত মনে ॥. 


বনপার্বব | ] 


অন্িথিবিধানে কৈল সবাকার পুজা । 
প্রম আনন্দ মনে যুধিষ্টির রাজা ॥ 


নানা কথ! কৌতুকে রহিল মনোরথে। . 


রজনী বঞ্চিয়া সবে উঠিল প্রভাতে ॥ 
পঞ্চভাই প্রণাম করিয়া মুনিবরে | 
বেদায় হইয়! যান হরিষ অন্তরে ॥ 

বু কহিলেন কৃষ্ণ, মুনি সন্দীপনে । - 
সন্তষ করিল তবে ভাই পঞ্চজনে ॥ - 
তথা হৈতে পূর্ববভিতে করিল গমন । 
ছুট দিকে দেখেন অনেক রম্যবন ॥ 
“রসেন নামে বন যমুনার তটে। 
টপনীত সর্বজন তাহার নিকটে ॥ 


'ধিষ্িরের ধন্ম জানিবার জন্য ধন্দের ছলন! 
ও ভীমের জল আনিতে গমন । 


ভিচ্ঞাসেন জন্মেজয় কহ অতঃপর । 
ক কি কর্ম করিলেন পঞ্চ সহোদর ॥ 
রনি হলে রহস্ত শুনহ নৃপবর | 
তষ্চায় প্ড়িত হয়ে পঞ্চ সহোদর ॥ 
রৃক্ষমূলে বসি রাজা কহিল ভীমেরে । 
জল আছে কোথা ভীম আনহ সত্বরে ॥ 
আজ্ঞামাত্র বুকোদর করিল গমন। 
দে খনে না পার বীর জল অন্বেনণ ॥ 
বশ্থায় পাইব জল চিন্তে মহামতি । 
পবন-নন্দন ঘান পবনের গতি ॥ 
কত দুরে দেখিলেন কুুম কানন । 
*গ'লতি কল ফল অতি সুশোভন ॥ 
অশোক কিংশুক জাতি টগর মলিক। । 
সপন মাধবী কুরু ঝণটি শেফালিক! ॥ 
ইজদণি পলাশ কাঞ্চন নানা ফুল । 
ধুলোভে উড়ে বসে মস্ত অলিকুল ॥ 
“৪ন ঞ্না নাচে আপনার স্থখে। 
৪৪ মনুরী নাচে পরম কৌতুকে ॥ 
ঠা হৈতে যান বীর অতি মনোছুঃখে । 
“কথায় পাইব জল বাব কোন্‌ মুখে ॥ 


বাহুত্যাং ধৃতশঙ্ঘচক্রমাণশং দংস্ট্রোগ্রবন্ত লস। 


৪৩৫ 


চিন্তাকুল বূকোদর করিছে গমন। 
হেনকালে শুন রাজ! অপূর্বব কথন ॥ 
জানিতে পুত্রের ধন্ম আসি ধম্মরায়। 
দিব্য এক সরোবর স্থজেন তথায় ॥ 
আপনি মায়ায় বক পক্ষীরূপ ধরি। 

৷ রহিলেন তথায় ছলিতে. মনে করি ॥ . 
পাইয়। জলের তত্র বীর বৃুকোদর। 

৷ ত্বরিত আইল তথা হরিষ অন্তর ॥ 


৷ জল দেখি তুষ্ট হ'য়ে পৰন-নন্দন । 


| পান করিবারে বার নামিল তখন ॥ 
৷ মারাপক্ষী বলে শুন ওহে যতিষান্‌। 
। সমস্ত! পুরণ করি কর জলপান ॥ 


নতুবা তোমার মুত্যু হবে জলপানে। 
সমস্য! পুরণ কর আমার বচনে ॥ 

“কা-চ বাত্তী কিমাম্চগা কঃ পন্থ। কশ্চ মোদতে। 
মমৈতাংশ্চতুরঃ প্রশ্নান্‌ কণশ্রিত্বা জলং পিব ॥* 
কিবা বার্তা কি আশ্চর্ধ্য পথ বলি কারে । 


। কোন্‌ জন স্থখী হয় এই চরাচরে ॥ 


পাণ্ুপুজ্র আমার যে এই প্রশ্ন চারি। 
উত্তর করিয়। তৃমি পন কর বারি ॥ 
ভীমান্বেষণে অজ্জ্বনের গমন। 
ভীম বলে আগে করি জল আম্বাদন। 
তবে সে করিব তব সমস্ত। পুরণ ॥ 
তৃষগায আকুল ভীম অহঙ্কার মনে। 
জলম্পর্শ মাত্রেতে মরিল সেইক্ষণে ॥ 
হেথায় ভাবিত রাজা আশ্রমে বসিয়। । 
ধীরে ধীরে কহিলেন অস্ুনে চাহিয়া ॥ 


: খুন ভাই ধনঞ্জয় ন। বুঝি কারণ । 


কিবা হেতু ভামের বিলম্ব এতক্ষণ ॥ 
শীত্রগতি ভীমের করহ অন্বেষণ। 


: বুঝ ভীম কার লঙ্গে করিতেছেনরণ ॥ 
: আজ্জামাত্র পার্থবার উঠিয়া স্বর । 


নিলেন গাণ্ডাব হস্তে তূণপুর্ণ শর ॥ 


. প্রণাম করিয়া বীর ধশ্নের চরণে । 


চলিলেন ধনঞ্জয় ভীম অন্বেহণে ॥ 


৪৩৬ 


ঘোর মনে প্রবেশিয়া পার্থ ধনুদ্ধর-। 
চলিলেন নিজ হখে নির্ভয়-আস্তর ॥ 
বসন্ত সময় তায় কোকিল কুহরে। 
মকরন্দ লোভে অলি সদা কেলি করে ॥ . 
কুহু কুহু রবেতে কোকিল করে গান। 
স্বচ্ছন্দগমনে বীর সরোবরে যান ॥ 
কতক্ষণে উত্তরিল মায়া-সরোবরে। 
ভৃষ্ণর্ত হইয়! যান পান করিবারে ॥ 
হেনকালে বকরূপ ধন্ম ডাকি কয়। 
প্রশ্ন করি জল পান কর ধনগ্জয় ॥ 

প্র না বলিয়া ঘর্দি কর বারি পান। 
পরশ করিবামাত্র যাবে যমস্থান ॥ 
ধন্মবাক্য ধনঞ্জয় ন। শুনি শ্রবণে । 
আপনার দন্তে চলিলেন বারিপানে ॥ 
নিপতিত বূুকোদর জলের উপর । 
দেখি শোক করিলেন মনে বারখর ॥ 
এই জুল হতে হৈল ভ্রাতার নিধন | 
আমি কোন্‌ লাজে আর রাখিব জীবণ ॥ 
মায়জল পরশ করিতে ইন্দ্র ত । 
শরীর হইতে তার গেল পঞ্চভূত ॥ 
এখানে চিন্তিত অতি রাজ। মুধিষ্ঠির । 
দৌহার বিলম্ব দেখি হৈলে অস্থির ॥ 
নকুলেরে কহিলেন ধন্ম নরপতি । 
ভামাজ্ঘুন অন্বেষণে যাহ শীত্রগতি ॥ 
ভারতপঙ্কজ রবি মহামুনি ব্যাস। 
বিরচিল পাঁচালি প্রবন্ধে কাশীদাস ॥ 





ভীমাজ্জুন অখেষণে নকুনের যাত্রা । 
নবুলের প্রতি, 
শুনহ আমার বাণী। 
ভাই ছুই জন, জলের কারণ, 
গে কোথা নাহি জামি ॥ 
করি অন্বেষণ, গহন কানন, 
জল আন শীন্রগতি ৷ 
পাপিষ্ঠ ভূষগয় প্রাণ ফেটে ঘায়, 
শুন ভাই মহামতি ॥ 


_ জালাজিহবমুদদারকেশরচদ্ছং বন্দে নৃসিংহং. বিভুং | 
৷ রাজ-আজ্ঞা 
| মহা সত্বোদয়, 

| দেখিতে স্থন্দর, 
ৃ অতি-ম্থশোভন” 
: দেখিয়। কানন, 
ৃ কতক্ষণ পরে, 
| দেখি সরোবর, 
আরে! লাখে লাখে, 
নকুল হেরিয়া, 


. কহেঞএ সময়, 


কহেন তপতি, : 


| পাগলী প্রবন্ধ, 
। (িরচিল কাশীদাস ॥ 


['শহাভারত। 


শুনি, চলিল তখনি, 
মান্রীর তনয় ধীর । 

নির্ভয় হৃদয়, 
মনে মনে ভাবে বীর ॥ 
অতি শোভাকর, 
কুহ্থম উদ্যান যত। 
সেই ত কানন, 
পণ্ড পক্ষী আদি কত॥ 
আনন্দিত মন, 
চলিল সত্বরে ধীর । 
মায়।-সরোবরে, 
আইল নকুল বীর ॥ 
হরিষ অন্তর, 
বিহরে কত বিহঙ্গ | 
ংম চক্রবাক, 
বিরাজে রমণী সঙ্গ ॥ 
আকুল হইয়" 
চলে সরোবর তীর। 
ধন্ম মহা শয়, 
শুন হে নকুল বীর ॥ 


.; প্রশ্ন চারি কও, তবে জল খা 
ৃ নহে যাবে যমপুরে । 
; ভূষগয় আকুল, হইয়া নকুণ, 
ৃ সে কথা অগ্রাহ্থ করে ॥ 
: জলপান তরে, চলিল সহবরে 
ৃ সেই মায়/-সরোবরে। 
' বিধির ঘটন, কে করে খন 
র পরশন মাত্রে মরে ॥ ৃ 
হেথা রাজ। বলি, হইল হুত/” 


বিলম্ব দেখিয়া আত। 

| ছুঃখযুক্ত মন, চিত 

[ অত্যন্ত উদ্দিগ্র-মতি ৪ 

1 অরণ্যের কথা, হুখ-মোক্ষদাত 
রচিলেন মুনি ব্যাস। 

মনোহর ছনে 


উচাটঃ 


| বনপর্ধব। ] হরিহরের ধ্যান-_ও" শুলং চক্রংপাঞ্জজদ্যমভীতিং দধতঃ করৈঃ। . 8৩৭ 


৷ ভীমের দেখিল দ্””-্রণ্যেতে আছে। 


ভীমার্ছুন-নকুলের অস্বেষণে 
। পদাঘাতে গিরিশু- চূর্ণ করি গেছে ॥ 


সহদেবের গমন'। 


বৃধিষ্টর রাজ।-অতি ব্যাকুলিত মনে । 
দহদেবে কহিলেন মলিন-বদনে ॥ , 
আমার বচন ভাই কর অবধান। 
তিন জনে ন। দেখিয়! বাহিরায় প্রাণ ॥ 
শন্থির আমার মন হয় কি 'কারণ। 
কার সনে বনে যুদ্ধ করে তিন জন ॥ 
দাও সহদেব জল আনহ সত্বরে । * 
অন্বেষণ কর আর তিন সহোদরে ॥ 
এত শুনি সহদেব চলিল সত্বর। 
প্রবেশ করিল গিরা কানন ভিতর ॥ 
দেখিয়া বনের শোভা হরষিত মন । 
১তুপ্দিকে দেখে বহু কুম্থম-কানন ॥ 
নির্ডয় শরীর বীর করিল গ্রমন। 
শত শত শোভা দেখে কে করে গণন ॥ 
জন্মেজয় রাজ বলে কহ মুনিবর। 
'ব্ময় হইল কিছু আমার অন্তর ॥ 
ধর্মাপুজ রুধিষ্ঠির বুদ্ধির সাগর । 
সুথবাতে নাহি তীর তুল্য কোন নর ॥ 
সমাগগ রাজ্য পালে সেই মহামতি । 
£দি-২ শহেক সম, গুক্র বৃহস্পতি ॥ 
বছর শাগর রাজা বুদ্ধি গেল কোথা । 
বন করিয়া! সুনি কহ এই কথা ॥ 
মহদেবে জিজ্ঞাসিত বদি নৃপমণি। 
**৭ বহিত তারে ভবিষ্য কাহিনী ॥ 
"পথ নন সব পাইয়া সংবাদ । 
তন * হইত মুনি এতেক প্রমান ॥ 
সন এল অবধান কর মহামতি । 
পথ ৭শডাইতে কারো! নাহিক শকতি ॥ 
২ম এরি ধর্ম তার বুদ্ধি নিল হরি । 
৮ “লিল রাজ। আন গিয়। বারি ॥ 
৭" শহদেব বীর বনের ভিতর 
৭৪ আনন্দে যায় নির্ভয় অন্তর ॥ 
্ মধ্যে তিন জনে করে অস্বেবণ। 
* করিল বহু গহন কানন ॥ 


, চিহ্ন দেখি সেই পথে যাধ মহাবীর । 
মুহুর্তেকে উত্তরিল সরোবর-তীর ॥ 

: সরোবর দৃষ্টমাত্রে মান্রীর. তনয় । 

তৃষগায় আকুল হৈল ধন্মের মায়ায় ॥. 

জলপাণ করিবারে যায় সরোবরে । 

বকরূপ্ ধন্মরাজ কহেন তাহারে ॥ 

চারি প্রশ্ন বলি মোর কর জলপান। 

অগ্রে বদি পান কর বাঁবে যমস্থান ॥ 

, ধন্মবাক্য সহদেব না শুনি শ্রবণে । 

' ভূষগায় আকুল হ'য়ে যায় বারি পানে ॥ 


পরশ করিবাগাত্র সহদেব মরে ॥ 
স্থন্দর কমল তৃল্য ভাসিতে লাগিল। 
৮ দার চপ আনিতে গমন 
অনেক বিলম্ম দেখি ধন্ম নরপতি। 
চিন্তাযুক্ত কহিলেন ভ্রোপদার প্রতি ॥ 
শুনহ ভ!মার বাকা ফে।পদা হ্ুন্দরা। 
' শ্রীহুরি স্তারণ করি "মান গিয়া বারি ॥. 


' পাইয়। পতির আজ্ঞা পতিব্রতা নারী । 
, জল্পাত্র লয়ে বায় আনবারে বারি ॥ 
. মহাথে'র বনমধ্যে এবেশিয়া সতা । 

' ভয় পেছে আরুষ্েে ডাকেন গুণবর্তী ॥ 
. বনমব্যে বাধ কৃষা সশঙ্ষিত মনে । 

; কতক্ষণে উত্তরিল সরোবর স্থানে ॥ 

' পিপাযাকইভর "তি স্কক্ষ-কহলবর | 


জলপান কর্পিবারে গাছে সরোবর ॥ 
জলেতে নামিল “যেই ভ্র-পদকুমারী | 
হইল তাহার ম্বতু) -০৭:শ মায়াবারি ॥ 
মহাভারতের কথা অস্কৃত লহুরী ৷ 
কাশীরাম দাস কহে ভব-ভয়ে সরি ॥ 


বিধির নির্ববন্ধ যাহা, খণ্ডিতে কে পারে | 


০৪৩৬" 


শ্রাতগণান্বেষণে মুনি রের গমন | 

এখানে আশ্রমে বদি রাজ। ঘুণিষ্ঠির | 
দবার বিলম্ব দেখি হৈলেন অস্থির ॥ 
কোথ। ভীম ধনঞ্জয় মাদ্রীর তনয় । 
তোম। সব! ন। দেখিয়। প্রণ বাহিরায় ॥ 
কোথ। লক্ষমা গুণবতী দ্রুপদনন্দিনী | 
তোমার গুণেতে বশ ছিল বত মুনি ॥ 
আমার সঙ্গেতে প্রিয়ে বহু ছুঃখ পেয়ে । 
হস্তিনানগরে গেল! আমারে ছাড়িয়ে ॥ 
এইমত বিলাপ করিয়। নরপতি । 
বনে বনে ভ্রমন করেন ছুঃখমতি ॥ 
অরণ্যের মধ্যে রাজ! করি অন্বেষণ | 
ভীমের পাইযফ। চিহ্ন করেন গমন ॥ 
যেই পথে গিফাছেন বার বুকোদর। 
কত শত বৃক্ষটুণ কত গিরিবর ! 
সেই পথে গমন করেন যুধিষ্ঠির | 
কতক্ষনে উপনীত লারাবর-তীর ॥ 
সরোবর-ত'রে দেখিলেন রম!বন : 
অপ্রমিত মুগ পশু মহিষ বারণ ॥ 
দেখিয়। এ সব শোভ! নাহি তাছে চান । 
উদ্বিগ্রচিন্ডেতে রাজা সরোবরে যান ॥ 
সরোবরে দুটি যেই করেন নুপতি । 
দেখেন ভামিছ জলে ভীম মহামতি ॥ 
তার পাশে ধনগ্জয় ভাসিতেছে জলে । 
মাদ্রীপুজ্র ভাসে দেহে পবন-হিল্লোল ॥ 
দ্রৌপদী স্রন্দরী ভাসে জলের উপর 
শরীরে ভেদিল যেন সহস্র .তামর ॥ 
দেখি রাজা মুগ্ধ হ'য়ে পড়েন ধরণী | 
অচেতনে রোদন করেন নুপমণি ॥ 
কতক্ষণে চেতন পাইয়া! যুধিষ্ঠির ! 
দেখিয়া সবার মুখ হলেন অস্থির ॥ 
পুনর্ববার পড়িলেন ধরণী উপর । 
চেতন পাইয়! পুনঃ উঠেন্‌ সত্বর ॥ 
পুনঃ পুনঃ কাপিয়! পড়েন ঘনে ঘন । 
হা কৃষ্ণ হ। রুষ্ণ বলি করেন রোদন ॥ 


স্ব স্ব ভূষাচ্ছলীলার্দদেহং হরিহরং ভজে | 


[ মহাভারত । 





মহাভারতের কথ। অস্বত-সমান। 


_ কাশীরাম দাস কহে গুনে পুণ্যবান ॥ 


রাজা বুধিষ্ঠীরের আক্ষেপ । 
এইরূপে ভূপতি কান্দেন উচ্চৈঃস্বরে । 


কোথা কৃষ্ণ রমানাথ রাখহু আমারে ॥ 
, এমন বিপদে কেন ফেলিলে আমায় । 
কোন দোষে দোষী আমি নহি তব পা । 


পিতৃগণঞ্মামারে দিলেন অভিশাপ । 


এজন্য আজন্ম আমি পাই মনস্তাপ ॥ 


অত্যন্ত বালক-কালে হৈল মহাশোক 
অজ্ঞানেতে পিতার হইল পরলোক ॥ 
অনন্তর অস্ত্রশিক্ষা করি যেইকালে । 
বিহার কারণে যাই জাহবীর জলে ॥ 


_ তাহে ছুঃখ দিল ছুর্য্যোধন ছুরাচার। 
প্রকারে করিতেছিল ভীমেরে-সংহার 
উদ্ধার হইল ভীম পুর্ববকন্মফলে | 


নতৃঝ। জীবন পায় কে কোথা মরি?ল ; 
পরে মাতৃ সহিতে ছিলাম পঞ্চজন : 
বিনাশে মন্ত্রণ। করে যত শক্রগণ ॥ 
জতুগূহ নিম্মীণ করিয। ভুরাচার । 


. প্রকারে করিতেছিল সবার সংহার ; 


তাহে স্থমন্রণ। দিল বিছ্ুর স্থমতি ৷ 
তাহার কৃপায় পাই তথ। অব্যাহতি । 
ঘোর বনে প্রবেশিয়া ভ্রমি বু দেশ । 
পাইলাম ঘত ছুঃখ নাহি তার শেষ ॥ 
ভ্রমিতে ভ্রমিতে আমি পাঞ্চাল নগার 
স্বযন্থর-বার্ত। শুহি যাই সভাপরে ॥ 
লক্ষ্য বিদ্ধি ধনগ্জঁয় জিনে রাজগণে । 
দ্রৌপদী বরণ কৈল আমা পঞ্চজনে ॥ 


বিবাহ করিয়া পুনঃ আসিলাম দেশে ! 


করেছি যতেক কম্ম কৃষ্ণের আদেশে 
বিদায় লৈয়। কৃষ্ণ গেলেন দ্বারকায়। 


বিধির নির্ববন্ধ কম্ম লঙ্ঘন ন! যায় ॥ 


1 


. কপট পাশায় দুষ্ট নিল রাজ্যধন। 


তোম। সব৷ সঙ্গে নিয়া আসি ঘোর বন ॥ 


_. ৰনপর্রব। ] 


কাননে ঘতেক ছুঃখ পাই ভ্রাতৃগণ । 
ভানেক প্রমাদ হ'তে হইল মোচন ॥ 
কাননে আসিব! মাত্র রাক্ষস কিম্মীর । 
(তাম৷ সবা বিনাশিতে করিলেক স্থির ॥ 
র'ক্ছনী-মায়াতে কৈল ঘোর অন্ধকার । 
মারিয়া রাক্ষসে ভীম করিল-্উদ্ধার ॥ 
শনন্তরে জটাস্থর আইল কাম্যবনে । 
তারে মারি উদ্ধার করিল চারিজনে ॥ 
গন করি সরোবরে চাহে নৃপমঙ্লি। 
.দখিয়। সবার মুখ পড়েন ধরণী ॥ 

' কতক্ষণে মুচ্ছ। ত্যজি উঠেন নৃপতি। 
ধপ্চয় ভাই বলি কান্দেন স্থমতি ॥ 
.কবা আর কুরুবুদ্ধে করিবে উদ্ধার । 
নু হেতু স্বর্গে অস্ত্র শিখিলে অপার ॥ 
বন্ধেতে হইয়া! তুষ্ট দেব ভ্রিলোচন। 
পাশুপত অস্ত্র তোমা করেন অর্পণ ॥ 
দহুলিরে পাঠালেন দেব পুরন্দর | 
আদর করিয়। নিল স্বর্গের উপর ॥ 
'শঞিল। যতেক বিগ্ভ। নাহিক অবধি । 
দ্গতে আছিল বহু অমরবিবাদী ॥ 

গ'ল পাঠাইল ইন্দ্র নগর ভ্রমণে । 
কার্ল দেবের কাধ্য মারি দৈত্যগণে ॥ 
ন্তাবধে হষ্ট হয়ে যত দেবগণ । 

শি নিজ মায়। সবে করিল অর্পণ ॥ 
বের অপাধ্য কাধ্য করিলে সাধন । 
₹ষ্ট হ'য়ে অস্ত্র দিল সহআ্রলোচন ॥ 
কিরট শোভিত শিরে হাতে ধনুঃ শর । 
এ সব স্মরিয়। ভাই দহে কলেবর ॥ 
রহিল প্রচণ্ড শত্রু রাজ। দুর্য্যোধন । 
পহ'য় যাহার আছে সুতের নন্দন ॥ 
“নি ছুখে আছে মাত্র অজ্ঞাত বংসর। 
১ল ভাই বঞ্চি গিয়া পঞ্চ সহোদর ॥ 
এত বলি নরপতি চাহি মায়াজলে। 
২স্থাগত হইয়া পড়েন ধরাতলে ॥ 

১২। ত্যজি পুনর্ববার উঠেন সত্বর | 


হি ৫৫25 


*'ই। সবার মুখ রোদনে তৎপর ॥ 


বরাহের ধ্যান-_-ও" আপাদং জানুদেশাঘ্য়কনকনিভং। 


৪৩৯ 


1 ধিক্‌ ধিক্‌ ছুর্য্যোধন অতি কুলাঙ্গার । 
: কপটেতে এত ছুঃখ দিলে ছুরাচার ॥ 
' বনে করিলাম বাদ ভাই পঞ্চজন। 
অবশেষে সকলেতে হলেম নিধন ॥ 
 হুর্য্যোধনে কি দুষিব, মম কর্্মফলে | 
জন্মাবধি বিধি ছুঃখ লিখিল কপালে ॥ 


: ভাবিয়া ভবিষ্য তত্ত্ব বুঝিয়৷ অসার। 
নিতান্ত দেখেন রাজা নাহি প্রতিকার ॥ 
_ মনোছুঃখে নরপতি মরিবারে যান। 


পাছে থাকি বকরূগী ধন্মরাজে কন ॥ 


 স্বস্যপতি বলে রাজ। তুমি জ্ঞানবান। 


পৃথিবীতে নাহি দেখি তোমার সমান ॥ 


. বুদ্ধিনাশ হৈল দেখি তোম! হেন জনে । 


আপনি মরণ ইচ্ছ! কর কি কারণে ॥ 


1 অপঘাতে প্রাণ ন্ট করে যেই জন। 
: অধোগতি হয় তার বেদের বচন ॥ 


তোমার মহিমাশুনি দেবখষিমুখে |. 


: উপমার যোগ্য তব নাহি তিনলোকে ॥ 
' আত্মঘাতী জনে ত্রাণ নাছি কদাচন। 
 স্বর্গেতে তাহার স্থান নাহিক রাজন ॥ 


ধ্মবাক্যে যুধিষ্ঠির কহে সবিনয় । 
আমার ছুঃখের কথ! শুন মহাশয় ॥ 
অল্পকালে পিতৃহীন হৈল বড় শোক । 


 মন্ত্রণা করিয়া ছুঃখ দিল ঢুক্টলোক ॥ 

' কপট পাশায় শেষে নিয়। রাজ্যধন । 

, বাকল পরায় শেষে পাঠাইল বন ॥ 
বহু ছুঃখে বঞ্চিলাম কানন ভিতর | 

. এক আত্ম! এই মোর। পঞ্চ সহোদর ॥ 


ছুঃখেক্স পরে বিধি এত ছুঃখ দিল । 
এবে সে জান ₹৮ «ম! সবে ত্যজিল ॥ 
আমি তে| শরীর ধরি পঞ্চজন প্রাণ । 


.সে প্রাণ হরিয়! ব্দি নিল ভগবান ॥ 


নিতান্ত যদ্পি কৃষ্ণ ছাড়েন আমারে । 


আমিও ত্যজিব প্রাণ মৃৃ্যু-সরোবরে ॥ 


আমার যতেক ছুঃখ শুনিলে নিশ্চয় । 


তুমি কেন নিবারণ কর মহাশয় ॥ 


৪৪০ নাভিদেশাদধস্তাম্মুক্তাভং কণ্দেশাত্তরুণরবিনিভং মন্তকান্নীলভাষম্‌। [ মহাভারত। 





নিষেধ না কর মোরে করহু পয়াণ। 
“ভ্রাভ্গণ শোকে আমি ত্যজিব পরাণ ॥ 
এত বলি নরপতি অধৈর্ধ্য হইয়া | 
মরিবারে যান রাজ! শ্রীকৃষ্ণ ম্মরিয়! ॥ 
ধন্মরাজ বলিলেন কর অবধান । 

ধৈর্য্য ধর নরপতি ত্যজ দুঃখজ্ঞান ॥ 
অসার সংসার মধ্যে সার মাত্র ধর্ম । 
তাহ। ছাড়ি কেন তুমি করহ অধন্ম ॥ 
পিতা মাত। ভাই বন্ধু কেহ কার” নয়। 
ভবিষ্য বৃভান্ত এই শুন মহাশয় ॥ 
কালপ্রাপ্ত হ'য়ে তবে ভাই চারিজন। 
আসিয়। এ সরোবরে ত্যজিল জীবন ॥ 
বুধিষ্টির বলিলেন জানিনু কারণ । 
এতদিনে বিধি মোরে করিল বঞ্চন ॥ , 
জীবন রাখিতে আর নাহি লয় মতি। 
এত বলি মরিব।রে যায় শীত্রগতি ॥ 
বকরূপী ধন্মরাজ ডাকে পুনরায় । 

ন1 জানিয়া বান রাজা মরণ আশায় ॥ 
অত্যন্ত কাতর দেখি কহে মৃত্যুপতি। 
গুন গুন যুধিষ্ঠির আমার ভারতী ॥ 
অতিশর তৃষগ যদি হযেছে তোমারে । 
চারি প্রশ্ন জিজ্ঞাসিব কহিবে আমারে ॥ 
॥ শুনিয়। অহস্কারে এই চারিজন। 
পানমাত্র এই জলে হইল মরণ ॥ 

রাজ! বলে কিবা প্রশ্ন কহ মহাশয় । 
কহিতে লাগিল ধন্ম চাহিয়। তাহায় ॥ 
মহাভারতের কথা অস্তৃত-লহরী । 
কাশীরাম দাস কহে ভব ভয় তরি ॥ 
ধশ্মের চারি প্রশ্ন জিজ্ঞানা এবং রা5। যুধিিরের উত্তর 

“'ক। চ বাত্ত। কিমাশ্চর্য্যং কঃ পশ্থাঃ কশ্চ মোদতে । 
মমৈতাংশ্চহ্রঃ প্রশ্নান কগগ্নিত্বা জং পিব ॥%, 

কিবা বার্তা কি আশ্চর্য পথ বলি কারে। 
কোন্‌ জন স্থখী হয় এই চরাচরে ॥ 
পাগুপুজ্র আমার যে এই গ্রশ্ন চারি। 
উত্তর করিয়। তুমি পান কর বারি ॥ 


' ব্ান্রিদিবেন্ধনেন । 
' কটাহে ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্তা ॥ ১॥ 


 দ্রিবসাস্তাষ্টমে 
,. যো নরঃ | 
: বারিচর মোদতে ॥ ৪ ॥ 


প্রথম প্রশ্নের উত্তর । 
মাসর্ত,দবর্বা পরিবর্তনেন সূর্য্যাঘিনা । 
অন্মিন মহামোহুময়ে 


অন্তার্থ | 


' ঘটন কারণ হৈল মাস খতু হাতা । 
৷ ব্রাত্রি দিবা কান্ঠ তাহে পাবক সবিতা ॥ 
, মোহময় সংসার কটাহে কালে কর্তা । : 


_ভূতগণ করে পাক এই গুন বার্তা ॥ ১ ॥ 


দ্বিতীর প্রমের উত্তর । 
অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যম- 
মন্দিরং। শেষাঃ স্থিমত্বমিচ্ছস্তি 
কিমাশ্চর্ধ্যমতঃপরং ॥ ২ ॥ 
অস্তার্থঃ | 


প্রতিদিন জীব জন্ত বায় যম্ঘরে। 

। শেষ থাকে যারা তার। ইহা মনে করে ॥ 

' আপনারা চিরজীবী না! হইব ক্ষয়। 

' অতঃপর কি আশ্চর্য আছে মহাশয় ॥ ২॥ 


তীর প্রশ্নের উত্তর । 
বেদ। বিভিন্ন! স্মৃতয়োঃ বিভিন্ন, 
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং। 
ধন্মস্থ তত্বং নিহিতং গুহায়াং। 
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ ॥ 
অন্ঠার্থঃ | 
বেদ আর স্মৃতিশান্র এক মত নয়। 


_স্বেচ্ছামত নান! মুনি নানা! মত কয় ॥ 


কে জানে নিগুতন্্র ধম্ম নিরূপণ । 
সেই পথ গ্রাহ্া যাহে যায় মহাজন ॥ 
চতুর প্রশ্নের উত্তর । 
ভাগে শাকং পচতি 
অখণী চাপ্রবাণী চ ৮ 


অহ্যার্থঃ | 


: অপ্রবাসে অঞ্ণে যাহার কাল যায়। 
: ষগ্পি পরাহ্ন কালে শাক অন্ন খায় ॥ 


বনপর্বব | ] 


৷ হথাপি সে জন স্খী সংসার ভিতর । 
 বারিচর শুন চারি প্রশ্নের উত্তর ॥ ৪ ॥ 


যৃধিষ্টিরের প্রতি ধন্মের ছলন। | 
প্রগের উত্তর শুনি ধর্ম মহাশয় । 


৷ শামি ধর্ম বলিয়! দিলেন পরিচয় ॥ 
ধর মাগ নরপতি হয়ে একমন | 
৷ জীয়াইয়া লহ তব ভ্রাতা একজন ॥ 


যধিষ্টির শুনিয়। করেন নিবেদন * 


কেবল সতত যেন ধশ্মে থাকে মন ॥ 
। আর ঘদি অনুগ্রহ কর মহাশয়। 


প্রাণ দেহ সহদেবে বিমাতৃ-তনয় ॥ 
ধম্ম বলিলেন রাজা ভূমি জ্ঞানহীন । 
মত্যন্ত বালক তুমি না হুও প্রবীণ ॥ 
বিশেষ বৈমান্্র ভ্রাতা অনেক অন্তর ৷ 
ঈীয়াইয়! লহ তব ভাই বূকোদর ॥ 
নতুবা অজ্জুনে রাজা বাঁচাইয়া লহু। 
পরপুত্র কি কারণে জীয়াইতে চাহ ॥ 
শঙ্ষমান্বরূপিণী যিনি কষ গুণবতী । 
“খঝ! ইহার প্রাণ লহ নরপতি ॥ 
শাছয়ে প্রবল রিপু ছুষ্ট ছুর্যযোধন। 
হমাজ্জন বিনা তারে কে করে নিধন ॥ 
কুরুযুদ্ধে শক্ত মাত্র পার্থ বুকোদর । 
ক কার্ধ্য হইবে তব জীয়াইয়া পর ॥ 
রজ| বলে পর নহে বিমাতা-নন্দন 
মদেব নকুল আমার প্রাণধন ॥ 
হুমাজ্্রন হৈতে স্নেহ করি অতিশয় । 
ধর দেহ প্রাণ পায় বিমাতৃ-তনয় ॥ 
বিশেষ আমার এক শুন নিবেদন । 
আম৷ হৈতে পিগু পাবে মম-পিতৃগণ ॥ 
দম মাতামহগণ তার! পিগড পাবে। 
"কুলের মাতামছে কেবা পিগু*দিবে ॥ 
হদ্ব প্রাণ পেলে ধর্ম রক্ষা পায়। 
'₹ব। পরম ধন একেবারে যায় ॥ 
রম ধন্মেতে প্রভু যদি করি হেলা । 
'বসিদ্ধু তরিবারে নাহি আর ভেল! ॥ 


ঠ 


ঈড়ে হস্তৈদর্ধানং রথচরশোদরো খড়গখেটো গদাখ্যং | 


৪৪১ 


: ছেন ধন লঙ্ঘিতে জামার মন নয়। 
৷ নিতান্ত আমার এই কথা কৃপাময় ॥ 
মহাভারতের কথ। অস্থত লহরী । 

। কাশীরাম দাস কছে তবভয়ে তরি ॥ 


শা ্পশী্ 


ধর্মের নিকটে যুধিষ্টিরের বরলাভ ও কষা 
সহ চারি ভ্রাতার পুনক্জীবন লাভ । 


শুনিয়া! রাজার বাণী ধন্ম মহাশয়। 


, আমি তব পিতা বলি দেন পরিচয় ॥ 

; তব ধন্ম জানিবারে করিয়া মনন । 

( এই সরোবর আমি করেছি হজন ॥ 

। এত বলি ধর্মমরাজ পুত্র নিয়। কোলে। 
লক্ষ লুক্ষ চুন্ব দেন বদনকমলে ॥ 

' ধন্য কুস্তী তোমা পুত্রে গর্ডে ধরেছিল। 
. তোমার ধর্ম্দেতে বিশ্ব পবিত্র হুইল ॥ 


আমার বচন শুন পুত্র যুধিষ্টির | 


; শেষ ছুঃখ সন্বরহ মন কর স্ফির ॥ 

। ধর্মেতে ধার্দ্দিক তুমি হও মতিমন্ত । 

' অচিরাৎ হইবে তোমার ছুঃখ অন্ত ॥ 

: দয়াশীল ধন্মনবান ক্ষমাবান ধার । 
 জানিলাম তুমি সর্বধ গুণেতে গভীর ॥ 

' অল্পদিনে নঞ্ট হবে কৌরব ছুরন্ত॥ 

। কহিনু তোমারে আমি ভবিষ্য বৃত্তান্ত ॥ 
' ধশ্ম না ছাড়িও তুমি ধন্ম কর সার। 


অনায়াসে ছুঃখের সাগরে হবে পার্জ ॥ 


: এত বলি আশ্বাসিয়! মধুর বচনে। 

৷ কৃষণ সহ বাঁচাইল ভাঈ চারি জনে ॥ 
, প্রণাম করিয়া কহিছেন নৃপমণি | 

: সহায় লম্পদ তব ৮রণ ছুথাণি ॥ 
আশীর্বাদ করি ধন্ম লন স্বন্থানে। 
। প্রাণ পেয়ে পঞ্চজন ভাবিছেন মনে ॥ 
কি জন্য এ স্থানেতে আম! পঞ্চজন । 


' ভাবিয়! না পাই কিছু ইহার কারণ ॥ 
। হেনকালে দেখি তথ। ধন্মের নন্দনে । 
! শীত্রগতি তথা! আসি ভেটে পঞ্চজনে ॥ 


৪৪২ 


“জিজ্ঞাদিল যুধিষ্টিরে কু বিবরণ। 
এস্থানে আমরা আইলাম কি কারণ ॥ 
যুধিষ্ঠির বলিলেন শুনহ কারণ । 
মৃত্যু সরোবর এই ধন্মের স্থজন ॥ 
তৃষ্ণায় আকুল হ'রে তোমর! সকলে । 
আপিব। মরিলে তবে এই মৃহ্যুজলে ॥ 
আমিও আপদিয় মৃত্যু করিলাম পণ । 
তবে ধন্ম বকরূপে দিল দরশন ॥ 
ছলন1 করির৷ পুত্রে অনেক প্রকারে । 
শেষে দর। করি বর দিলেন আমারে ॥ 
"সই বরে বাচাইয়া তোম। পঞ্চজনে । 
আশীর্ববাদ করি ধন্ম গেলেন স্বস্থানে ॥ 
কহিলাম ভ্রাতৃগণ ইহার বিধান। 
অতঃপর এই জলে যবে কর সান ॥. 
এত বলি বুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ সঙ্গে । 
স্নান করিলেন সেই জলে নান! রঙ্গে ॥ 
সেই দিন রহিলেন তথ ছয়জন । 
পরদিন জনম্মেজয় শুন বিবরণ ॥ 
মহাভারতের কথ অম্বত-সমান । 
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥ 





ব্যা,দেবের আগমন এবং অজ্ঞাতবাসের পরামর্শ । 

পরদিন প্রভাতে উঠিয়। পঞ্চজন। 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া ডাকেন ঘন ঘন ॥ 
হেনকালে আইলেন ব্যান তপোধন । 
প্রণমিয়া ভূপতি করেন নিবেদন ॥ 
শুন গ্রভু গত দিবসের এক ভাষা । 
এই সরোবরে আম। সবার ছুদ্দশা ॥ 
পথশ্রমে পিপাসায় হইয়া কাতর । 
নিকটেতে জল নাই দূরে সরোবর ॥ 
জল অন্বেষণে ভীমে দিয। অনুমতি । 
তাহার বিলন্দে পার্থে দিলাম আরতি ॥. 
ভ্রৌপদী সহিত এই ভাই চারিজন | 
এই জল পরাশয়। ত্যজিল জীবন ॥ 
পশ্চাতে আলিয়। আমি দেখি সরোবর । 
শবরূপে ভাসে সবে জলের উপর ॥ 


শন্তিং দানভয়ে চ ক্ষিতিধরণলসর্দংঘ্মাছ্যং বরাহম্‌। 


[ মহাভারত। 


ূ দেখি মুচ্ছাগত হয়ে পড়িলাম ভ্ৃমে | 
| চৈতন্য পাইয়৷ পুনঃ উঠিলাম ত্রমে ॥ 
। আমিও মরিতে যাই সরোবর-তীরে। 


৷ বকরূপী ধর্ম ডাকি বলিলেন ধীরে ॥ 


ওহে ধর্ম হেন কম উচিত ন! হয়। 


৷ আত্মহত্যা কি হেতু করিব! মহাশয় ॥ 


 ঘদ্দি বড় তৃষ্ঠাযুক্ত হও মতিমান্‌। 

. চারি প্রশ্ন বলিয়। করহ বারিপান ॥ 

. প্রণাম করিয়। আমি কহিলাম তারে: 
' কিব প্রশ্ন আছে তব বলহ আমারে ॥ 


গ্রশ্ন চারি বলিলেন ধন্ম মহাশয় । 


: যথার্থ উত্তর আমি করিলাম তায় ॥ 

: প্রশ্নের উত্তর শুনি সন্তুষ্ট হইয়।। 

, কহিলেন এক ভাই লহ বাঁচাইয়া ॥ 

: ভাবিয় চাহিনু দেহ সহদেব ভাই। 
 বিমাতার পিতৃবংশে জল পিগ্ড নাই ॥ 


কপটেতে প্রতারণা অনেক করিয়। । 


: জীয়াইয় দিলেন পশ্চাতে বর দিয়া ॥ 
ইহা শুনি কহিলেন ব্যাস মহামুনি | 


. যথ। ধন্ম তথ। জয় বেদবাক্য শুনি ॥ 
. বিদায় হুইয়। মুনি গেলেন স্বস্থানে । 


সেই রাত্রি বঞ্চে তথ। ভাই পঞ্চজনে ॥ 


, আর দিন প্রভাতে উঠিয়। পঞ্চজনে ৷ 


যুধিষ্টির জিজ্ঞাসেন মাদ্রীর নন্দনে ॥ 


. কহ সহদেব ভাই বিচারে প্রবীণ। 


দ্বাদশ বৎসর গত শেব কত দিন ॥ 


_আজ্ঞামাত্র সহদেব সাবধান হয়ে । 

: গণিতে লাগিল শীত্ত্র হাতে খড়ি লয়ে ॥ 
কহিল রাজার অগশ্রে করিয়। নির্ণয় । 
দ্বাদশ বশসর শেষ আছে দিন ছয় ॥ 
এত শুনি ঘুধিষ্ির ভাবি মনে মনে। 
অজ্ঞাত বিধান যে কহেন সর্ববজনে ॥ 

. সবে জান পুর্বে যাহ! হুইল নির্ণয় । 
উপস্থিত হৈল আসি অজ্ঞাত সময় ॥ 


ৃ কোন্দেশে কিব! বেশে বঞ্চি বৎসরেক ' 


৷ নিকটে বেষ্টিত আছে নগর অনেক ॥ 
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সবে মিলি স্বযুক্তি করহ এইবার । 
কোনমতে ছুঃখের সাগর হৈব পার ॥ 
এত শুনি কহিতে লাগিল চারিজনে। 
যুক্তি ইহার সবে করি মনে মনে ॥ 
দোষ গুণ এর সর্ব করিব নির্ণয় 
কারণে আপনি চিন্তহ মহাশয় ॥ 

কি কারণে আমরা চিন্তিব সর্ববজন। 
অবশ্য হইবে যাহা বিধির লিখন ॥ 

এই সব চিন্ত। করি ধন্ন অধিকারী । 
নর্ণ করিতে আর গেল তিন চারি ॥ 
গনি বলে গুন পরীক্ষিতের নন্দন । 
এইরূপে দ্বাদশ বৎসর গেল বন ॥ 
নান। ক্রেশে ভ্রমণ করিল বহু বন। 
স'ক্ষেপে কহিন্ু আমি বনের ভ্রমণ ॥ 
অশ্বমেধ ফল পায় যে শুনে এই কথা । 
বাসের বচন কথা ন! হবে অন্যথ] ॥ 


স্বর্ণ ভৃঙ্গার আর ধেনু শত শত। 
: স্থুপণ্ডিতে দ্বিজে দান দেয় অবিরত ॥ 


নিত্য নিত্য শুনে মহাভারতের কথা | 


: নিশ্চয় জানিও সত্য হয় কলদাতী। ॥ 
 যেব। কহে যেবা শুনে করে অধ্যয়ুন। 
 সুল্য ফল হয় তার ষেই সাধু জন॥ 


স্থবৃষ্টি করুক মেঘ সর্বর দেশে দেশে । 
পরিপূর্ণ হ'ক পৃর্থী শস্ত সমাবেশে ॥ 


' অজয় হউক লোক ব্রদ্ধকীটময়। 


ভক্তজনে কৃতার্থ করুক ধস্মময় ॥ 
ধন্য হৈল কায়স্থকৃলেতে কানীদান। 
তিন পর্ব ভারত যে করিল পপ্রকাশ ॥ 


পাঁচালী প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দাদ। 
_ অবহেলে কৃঞ্ণপদে মম অভিলাষ ॥ 
সম্পূর্ণ হইল, হরি বল সর্ববজন। 

৷ এতদুরে বনপর্ব্ব হৈল সমাপন ॥ 


বনপর্বৰ সমাপ্ত । 


সচিত্র সম্পূর্ণ কাশীদাসী 
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নারায়ণং নমস্কত্য নরঞ্েব নরোভ্ভমম্‌ । 
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততে। জয়মুদদীরযেৎ ॥ 





৷  জন্মেজয বলে কহ মুনি তপোধন । 
প্যান এণন ও অজ্ঞাহ বাসের মন্্রণ। । | ছুর্ষ্যোধন-ভয়ে পূর্বে পিতামহগণ ॥ 

বন্দ মহামুনি ব্যাদ তপম্বী তিলক । | বিরাটনগর মধ্যে রহিল অভ্হাতে । 
মহামুনি পরাশর ধাঁহার জনক ॥ | বসরেক নির্বাহ হইল কোনমতে ॥ 


বেদ শাস্ত্রোপর নিষ্ঠ শুদ্ধববুদ্ধি ধীর । ; কহেন বৈশল্পয়ান শুন মহারাজ । 
নীলপন্ম আভা জিনি কোমল শরীর ॥ ৷ দ্বাদশ বহসর ছিল অরণ্যের মাঝ ॥ 


কনকাভ৷ জটাভার শিরে শোভ। করে। 
প্রচণ্ড শরার পরিধান বাঘাম্বরে ॥ 
নয়নযুগল দীপ্ত উজ্ভ্বল মিছির । 

পদযুগে কত মণি শোভে নখশির ॥ 
ভাগবত ভারত ও ঘতেক পুরাণ। 
বাহার কমল মুখে সবার নিন্মাণ ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের লীলা আর বেদ চারিখান। 
ঝক যজু সাম আর অথর্বব বিধান ॥ 
মৎস্তাগন্ধা গর্ভে ধার দ্বীপেতে উৎপভি। 
বাল্যকালাবধি যার তপস্তা সম্পন্ভি ॥ 
প্রণতি করিয়! মুনি চরণ-পঙ্কজে । 


পঞ্চ ভাই পাগুব পাঞ্চালী সহিত। 
বহু দ্বিজগণ সঙ্গে বৌম্য পুরোহিত ॥ 
.বলেন সবার প্রতি ধন্ম্নের তনযু । 

সবে জান হইয়াছে পূর্বের নির্ণয় ॥ 
দ্বাদশ বসর অস্তে অজ্ঞাত বছর । 
অজ্ঞাত রহিতে হবে পঞ্চ সহোদর ॥ 
বৎসরের মধ্যে যদি বিদিত হুইবে। 
পুনরপি ছ্বাদশ বদর বনে যাব ॥ 
বিচারিয়! কহ সবে ইহার বিধান । 
বসরেক অজ্ঞাত থাকিব কোন্‌ স্থান: 
সেই দিন হবে কালি অজ্ঞাত প্রভাত । 


লিল লপ শত শত পা শীট তিশা শি শিপ পালিশ রি 


পপ শি শািপেপীপিস্পীীশিাশী 


পরম আনন্দে কাশীদাস সদ। ভজে ॥ । বিচারিয়া কর যুক্তি আমার সাক্ষাত ॥ 
বেদ রামাফণে আর পুরাণ ভারতে । শুনি ভীম কহিলেন রাজারে চাহিয়া । 


সর্ববশীস্ত্র বিচারিয়। বুঝ .পুনঃ পুনঃ । মম অগ্রে যুঝিবেক পৃথিবীর মাঝ । 


লিখিত যতেক তীর্থ আছে ভ্ত্রিজগতে ॥ তোম। আর পার্থ বীরে উপেক্ষা করিয়া ॥ 
আদি অন্ত অভ্যন্তরে গাথ। হরিগুণ ॥ ; হেন জন নয়নে না দেখি মহারাজ ॥ 


বিরাটপর্বব 1] 


বত্যু সম বনে ছুঃখ ছাদশ বৎসর । 
বঞ্চিলাম তোমার নিকটে নরবর ॥ 
পাগুবের পতি ভূমি পাগুবের গতি। 
কমি যেই পথে যাবে, সবে সেই পথি ॥ 
কহিলেন ধর্্মরাজ দ্বিজগণ প্রতি । 
বে জান আমাকে যা কৈল কুরুপতি ॥ 
হসরেক অজ্ঞাত থাকিব লুৰাইয়া | 
হতদিন যথা স্থানে স্ব রহ গিয়। ॥ 
ন্িজগণে মেলানি করিলা নৃপমণি ॥ 
পড়িলেন মুচ্ছাঁপন্ন হইয়া ধরণী ॥ 
ন্রাতুগণ ধোৌম্য আদি যত দ্বিজ আর। 
রাজারে বুঝান সবে বিবিধ প্রকার ॥ 
“বপদকালেতে রাজা অধৈর্ধ্য না হবে। 
ধ'র হৈলে শক্রগণে বিজয় করিবে ॥ 
বড় বড় রাজাগণ বিপদে পড়িয়া । 
*নরপি রাজ্য সাধে মন্ত্রণ। করিয়া ॥ 
সন্নিকটে ন। থাকিয়। অন্তরে থাকিবে । 
পাভালাভ না বিচারি অনুজ্ঞা রাখিবে ॥ 
হ্রাতবন্ধু পূর্বেবেতে রাজার নাহি প্রীত । 
ণপতি করেন কর্ন অতি মনোনীত ॥ 
[মি কি কহিব তোমা পণ্ডিত সকলে । 
কাল কাটি পুনরপি আইস কুশলে ॥ . 
এত শুনি উঠিয়। পাগুৰ পঞ্চজন। 
প্রদক্ষিণ করি ধৌম্য চলেন তখন ॥ 
কাম্যবন ছাড়িয়া যমুনা হৈল পার। 
ধন্যে শাল্য দক্ষিণেতে পাঞ্চাল বিস্তার ॥ 
শরসেন রাজ্যমধ্যে করিয়া প্রবেশ। 
পদ্ব্রজে চলি ঘান বিরাটের দেশ ॥ 
মংস্তাদশ ছাড়ি গেল ধৌম্য তপোধন । 
এমধুক্ত। কষা রাণী বলয়ে বচন ॥ 
চলবার শক্তি আর ন! হয় নৃপতি। 
আজি নিশি এই ঠাই করহু বসতি ॥ 
'নকটে ন৷ দেখি দূর বিরাট নগর | 
খালি প্রাতে যাইব অজ্ঞাত নরবর ॥ 
বুপতি বলেন কালি হইবে অজ্ঞুত। 
বদিত হইলে লোকে হইবে অনর্থ ॥ 


শ্রীবৎসন্বমুদার কৌস্তভধরং গীতান্মরং হুন্দরং । 


৪৪৫ 
পার্ধে ডাকি আজ্ঞ৷ দেন ধর্মের তনয় । 


। ভ্োপদীরে স্কন্ধে করি লহ ধনগ্তীয় ॥ 
1 আজ্ঞামাত্রে ধনঞ্জয় করিলেন স্বন্ধে। 


_ ধীরাবত ক্কন্ধে যেন ইন্দ্রাণী আনন্দে ॥ 


নগর বিরাট যে হইল কতদূর । 
ভ্রাতুগণে বলিলেন ধর্শের ঠাকুর ॥ 
সশস্ত্র নগরে যদি করিব প্রবেশ 
দৃষ্টিমাত্রে সর্ববলোক চিনিবে বিশেষ ॥ 


: বাল বুদ্ধ যুবাতে গান্ডীব ধনু খ্যাত । 
; হেন স্থানে রাখ যেন লোকে নহে জ্ঞাত ॥ 
৷ অজ্জুন বলেন এই দেখ শমীন্দ্রুম | 


ভয়ঙ্কর শাখ। সব পরশয়ে ব্যোম ॥ 
আরোহিতে না পারিবে অন্য কোন্‌ জন । 
ইহাতে রাখি যে অন্ত্র যদি লয় মন ॥ 


। অজ্জুনের বাক্যে রাজ। করেন স্বীকার । 


ূ 
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হেনমতে রাখ যেন ন! হয় প্রচার ॥ 
তবে ত গাণ্তীব ধনু খসাইয়। গুণ। 
গদা শঙ্ঘ আদি যত অস্ত্রপূর্ণ তৃণ ॥ 
বলন আচ্ছা্দি সব একত্র করিয়! | 
রাখিলেন উচ্চতর শাখাতে বান্ধিয়৷ ॥ 
নিকটে তাহার যত ছিল গোপগণ । 
ঘবাকারে পুনঃ পুনঃ বলেন বচন ॥ 
পথেতে আদতে বৃদ্ধ জননী মরিল। 
অগ্নির সংযোগে বৃক্ষে রাখা গেল ॥ 
কুলক্রমে আমার আছয়ে এই পণ । 
কিবা আমন দি কিবা এই মম মন ॥ 
তবে জয় বিজয় জয়ন্ত জয়ৎসেন। 
জয়দ্বল নাম পঞ্চ গুপ্তে রাখলেন ॥ 
মহাভারতের কথা অস্থত-সমান । 
কাশীরাম দাস কহে গুনে পুণ্যবান ॥ 


গঞ্গপাগুবের বির্লাট বভায় প্রবেশ । 
কাখেতে দেবন মণি মাণিক্যেল সাজ। 
সভামধ্যে প্রথমে গেলেন ধন্মরাজ ॥ 
যুধিষ্ঠির রূপ দেখি মুগ্ধ মহস্তপতি। 
সভালোকে চাহিয়৷ জিজ্ঞাসে শীগ্রগতি ॥ 
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এই যে পুরুষ আসে কন্দর্প আকার । 
কহু কভু ইহাকে কি দেখিয়াছ আর ॥ 
ত্র চন্দ্র সূর্য্য সম প্রভা কলেবর। 
গরাবত সম গতি পরম সুন্দর ॥ 

কাঞ্চন পর্বত যেন ভূমে শোভা পায়। 
আমার সভায় আসে বুঝি অভিপ্রায় ॥ 
ক্ষজিিয় লক্ষণ সব ব্রাঙ্গণের নয় । 
রাজচক্রবর্ভী প্রায় সর্বব তেজোময় ॥ 

যে কাম্য করিয়৷ ইনি আসিছেন হেথা । 
ক্ষত্র হৌক দ্বিজ হৌক করিব সর্ববথ। ॥ 
এত বিচারিতে উপনীত ধন্মরাজ। 
কল্যাণ করিয়। দাণ্ডাইল সভামাঝ ॥ 
নমস্কার করিয়। বিরাট মুদুভাষে। 

বিনয় পূর্ববক ধর্্মরাজেরে জিজ্ঞাসে ॥ 


কে তুমি কোথায় বাস এলে কোথ৷ হৈতে। 


কোন্‌ কুল গোত্রে জন্ম কেমন বংশেতে ॥ 
যে কাম্য তোমার মাগি লহ মম স্থান । 
রাষ্ট্র পুর গৃহ দণ্ড ছত্র আর যান ॥ 
তোমারে দেখিয়া মম হেন মনে লয় । 
যাহা মাগ তাহ! দিব করেছি নিশ্চয় ॥ 
এত শুনি বলিলেন ধর্ম অধিকারী । 
বৈরাগ্য আমার গোত্র কঙ্কনামধারী ॥ 
যুধিষ্টির রাজার ছিলাম আমি সখ! । 


কিছু ভেদ নাহি ছিল যেন আত্মা এক ॥ 


শত্রু নিল রাজ্য, বনে গেল পঞ্চভাই। 
তার সম লোক আমি চাহিয়া! বেড়াই ॥ 
পাশা খেলাইতে আমি বিশেষ নিপুণ । 
হেথা আইলাম রাজ শুনি তব গুণ ॥ 
এত শুনি মৎস্যরাজ বলয়ে হরিষে। 
সন্বাই আমার বাঞ্ছা এমত পুরুষে ॥ 

_ দৈবযোগে মম ভাগ্যে তোমারে পাইন্ু। 
রাজ্যধন তোমারে সকল সমর্পিনু ॥ 
আমার সদৃশ হৈযা৷ থাকহ সভায়। 

যত মন্ত্রী সবাই সেবিবে তব পায় ॥ 
এতশুনি বলিলেন ধন্দের নন্দন। 
কোন দ্রব্য আমার'ন! হয় প্রয়োজন ॥ 


গোপীনাং নয়নোগুপলাচ্চিত তনুং গো-গোপসম্ঘার্তং। [ মহাভারত । 


হবিষ্য আহারী আমি শয়ন ভূমিতে । 
কেহ যদি মাগে তবে লব তোমা হৈতে ॥ 
হেনমতে তথায় রহেন যুধিষ্টির । 
কতক্ষণে উপনীত বৃকোদর বীর ॥ 
হাতেতে করিয়া চাটু ম্গপতি গতি। 
হেমন্ত পর্ববত প্রায় কিব! যুখপতি ॥ 
সভাতে প্রবেশে যেন বাল সূর্যোদয় | 


। দেখি বিরাটের মনে হইল বিল্ময়॥ 


রাজার সভাতে উপনীত বুকোদর । 
জন্ম হ'ক বলিয়া তুলিল ছুই কর ॥ 


৷ চতুর্ববর্ণ শ্রেষ্ঠ আমি জাতিতে ব্রাহ্গণ। 


গুরু-উপদেশে পারি করিতে রন্ধন ॥ 
আমা সম রন্ধনে নাহিক সুপকার । 


৷ মল্যুদ্ধাভ্যাস কিছু আছয়ে আমার ॥ 
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এত শুনি মৎস্যপতি বলেন বচন। 

সুপকার তোমারে ন! লাগে মম মন ॥ 
কুবের ভাস্কর যেন শোভিয়াছে ভূমি । 
সর্ববক্ষিতি পালনের যোগ্য হও ভুমি ॥ 


৷ সুপকারযোগ্য তুমি নও কদাচন। 

; এত শুনি বুকোদর বলিল বচন ॥ 

' ঘুধিষ্ঠির রাজার ছিলাম সুপকার । 

' আমাতে বড়ই প্রীতি আছিল রাজার ॥ 


সিংহ ব্যাত্র বৃষ আর মহিষ বারণ । 

যাহা সহ যুঝাইব! দিব আমি রণ ॥ 
মল্লযুদ্ধে আম! সম নাহিক মানুষে । 
আমারে পুধিল রাজ! কৌতুক বিশেষে ॥ 


৷ বল্পভ আমার নাম দিল ধর্মরাজ। 

: তাহার অভাবে ভ্রমি পৃথিবীর মাঝ ॥ 
। বিরাট কহিল এতে না হয় সংশয় । 

: তোমার এ সব কথ চিত্র কিছু নয় ॥ 


সমাগর! পৃথিবী শাসিতে যোগ্য তুমি । 
ঘে কামন। তোমার অবশ্য দিব আমি । 


. আমার আলয়ে বত আছে সুপকার। 
। সবাকার উপরে তোমার অধিকার ॥ 


এত বলি রজ্ন-গৃঁছেতে পাঠাইল । 


. এমতে রহিল ভীম কেহ না জানিল ॥ 


বিরাটপর্কব | ] গোবন্দং করবেণুবাদনপরং দিব্যাঙ্গভূষং ভজে | : ৪৪৭ 


বে কতক্ষণে আইলেন ধনঞ্জয়। | কতঙ্ষণে নকুল করিল আগমন । 
স্াবেশ কুগুল শঙ্খ কণেতে শোভয় ॥ ূ দুরে থাকি মুহুমুহু দেখিল রাজন । 
কেশ বেণী নামিয়াছে পৃষ্ঠোপরে |... | মেঘ হৈতে মুক্ত যেন হৈল শশধর। 
। সুতবেশ তুরঙ্গ প্রবোধ বাড়ি কর ॥ 
ছুই ভিতে অশ্বগণ করে নিরীক্ষণ | . 
মদ্মন্ড গতি যেন প্রমত বারণ ॥ 


ঝে. 


স্থা। 1৭ 


ঘ 

মিকম্প যেন মত্তগজ পদভরে ॥ 

দরে থাকি সবারে জিজ্ঞাসে মৎশ্যাপতি । 
এই যে আইসে যুব! ছদ্ম নারীজাতি ॥ 
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পুর্বেন কি ইহারে কু দেখিয়াছ আর। . প্রণমিয়। দাণ্ডাইল রাজসভ। স্থানে । 
' মনুষ্য না হয় এই দেবের কুমার ॥ ৷ মধুর কোমল ভাষে নৃপতিরে ভণে ॥ 
| ইহা দেখি অসম্ভব হয়েছে সবাকে ॥  অশ্ব-চিকিতৎক আমি শুন গুণধাম । 


কেব৷ এ বুঝহু শীঘ্র আগিছে হেথাকে ॥. 
।মর্ছুন বলেন আমি হুই যে নর্ভক। 


জীবিকার্থে আইনু গ্রন্থিক মম নাম ॥ 
: রাজ বলে এলে তুমি'কোন্‌ দেশ হৈতে। 


'সেই হেতু বুকাল আমি নপুংসক ॥  দেবপুভ্র প্রায় তোম। লয় মম চিতে ॥ 

নৃত্য গীতে মম সম নাহিক ভুবনে । 1 নকুল বলিল কুরু ধর্মের নন্দন। 

শিখাইতে পারি আমি দেবকন্তাগণে॥ | লক্ষ লক্ষ অশ্ব ভার নাঘায় গণন ॥ 

বিরাট বলিল ইহা নাহি লয় মন। | সর্বব অশ্ব পালিতে আমারে নিয়োজিল। 

এ কর্মের যোগ্য তুমি নহ কদাচন ॥ ' আমার পালনে অশ্বগণ বৃদ্ধি পাইল ॥ 

এই নারীবেশ তুমি ধরিয়াছ গায়। । কড়িয়ালি দেই আমি যে অশ্বের মুখে । 

তোমার অঙ্গেতে ইহা শোভ। নাহি পায় ॥ ; কোন কালে তার ছুষ্টউভাব নাহি থাকে ॥ 
তনাথ অঙ্গে যেন ভস্ম আচ্ছাদিল। । রাজ! বলিলেন মম বত অশ্বগণ। 

দিনকর তেজ যেন মেঘেতে ঢাকিল ॥ । সকল রক্ষার্থ তোম! করিনু অর্পন ॥ 


নকুল করিল অশ্ব-গুহেতে গমন । 
কতক্ষণে সহদেব দিল দরশন ॥ 

বালসূর্ধ্য যেমন উদয় পূর্ববভিতে । 
অগ্নিশিখা যেন যজ্জে দেখি আচম্থিতে ॥ 


তোমার এ ভূজতেজ যে ধনু সহিল। 
'ন ধনুর তেজে সব পৃথিবী কাপিল ॥ 
পাপ বলিলেন রাজ! ধর্মের নন্দন । 
তার ভার্ধ্যা দ্রৌপদীর ছিলাম গায়ন ॥ 


“তত রাজ্য নিল তারা গ্রবেশিল বন।  গোঁপজাতি যেন ধরিয়াছে নটবেশ। 
এই হেতু তব রাজ্যে আইন্ু রাজন ॥  গোপুচ্ছ পুচ্ছের দড়ি আছয়ে বিশেষ ॥ 
এম নপুংসক রাজা নাম বৃহস্নলা। রাজা সহ বিস্মিত যতেক সভাজন । 
;ত্য গাত বাদ্য শিক্ষা দেই রাজবালা & প্রণাম করিয়। বলে মাত্রীর নন্দন ॥ 
“চা বলিলেন তুমি রহ মম পুরে । ৷ জীবিকার্থে আইলাম তোমার নগর। 
রব সমর্পণ আমি করিনু তোমারে ॥  : গাভীরক্ষা হেতু মেংনে রাখ নরবর ॥ 
ন জন পুক্র দারা রাখ এই পুর। ; আমার রক্ষণে গাভা )ধি নাহি জানে । 
এ ভুল্য তুমি এই রাজ্যের ঠাকুর ॥  ব্যাশ্রভয় চোরভয় নাহি কদাচনে ॥ 
উরাদি কন্য। যত আছে মম পুরে । . : বিরাট বলিল এতে তুমি যোগ্য নহ। 
শত গীত-বিশারদ করহ্‌ সবারে ॥ | কে তুমি কি নাম ধর সত্য করি কহ ॥ 
হ বলি অন্তঃপুর মধ্যে পাঠাইল। । ইন্দ্র চন্দ্র কামদেব জিনি তব মুদ্তি। 


পয 


 রহেন পার্থ কেহ না জানিল ॥ | তব বুদ্ধি পরাক্রমে রাজচক্রবর্তী ॥ 


এ বলনা চির যাহা রা রর কি 
বৃহস্পতি শুক্র সম নীতি তব ভাষ। | সবারে প্রবোধি কৃষ্ণ বলে এই বাণী। 
খড়গধারী হস্ত তব ছদ্মধারী পাশ ॥ | ' সৈরিক্্রীর কর্্ম করি নরজাতি আমি ॥ 


সহদেব বলে জান পাণ্ডুর নন্দন । 
তাহার ধতেক গাভী পোকে অগণন ॥ 
করিতাম সেই সব গোধন পালন । 
মম গুণে প্রীত ছিল পাণগুর নন্দন ॥ 
আর এক মহৎকন্্র জানি নরনাথ |. 
ভবিষ্যৎ ভূত বর্তমান মম জ্ঞাত ॥ 
পৃথিবীর মধ্যেতে যতেক কল্ম হয়। 
গুহেতে বলিয়া! তাহ! জানি মহাশয় ॥ 
ধর্মরাজ-সভাতে ছিলাম চিরকাল । 
যুধিষ্টির মোরে নাম দেন অন্ত্রিপাল ॥ 
রাজা বলিলেন সব সম্ভবে তোমারে । 
ঘে কাম্য তোমার থাকে লহ মম পুরে ॥ 
যত মম আছে গাভা আর রক্ষিগণ । 
তোমারে দ্রিলাম সর্ব করহ পালন ॥ 
এমত কহিয়! সহদেবে মহামতি | 
পঞ্চজনে বাঞ্ছণামত দিল। নরপতি ॥ 
মৎস্যাদেশে পাণ্ুবের! রহিল গোপনে । 
অস্তগিরি মধ্যে যেন সহত্র কিরণে ॥ 
অগ্নি যেন আছিল ভন্মের মধ্যে লুকি। 
কেহ না জানিল সবে অনুক্ষণ দেখি ॥ 
মহাভারতের কথ! অস্ত সমান । 
কাশীরাম দাস কহে শুমে পুণ্যবান ॥ 


বিরাউপুরে দ্রৌপদীর প্রবেশ ও রানীর 
সহিত কথোপকথন । 
তবে কতক্ষণে কৃষ প্রবেশে নগরে । 
চতুর্দিকে স্ত্রী পুরুষ ধায় দেখিবারে ॥ 
ক্লেশেতে মলিন মৃখ দীর্ঘ মুক্তকেশা । 
সপিহ্ধন মলিন জীর্ণ সৈরিন্ধীর বেশ! ॥ 
পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসেন যত নারীগণ। 
কে ভূমি একাকী ভ্রম কিসের কারণ ॥ 
তোমার রূপের সীম! বর্ণনা! না! যায় । 
'দেবকন্। কিন্নরী অপ্লরী অভিপ্রায় ৪ 


এমতে বেষ্টিত লোকে ভ্রমে দেবী কৃষ্ণ । 
প্রলাদে থাকিয়া! তাহ। দেখিল হদেষ্া! ॥ 
কৈকেয় রাজার কন্য। বিরাট মহিষী। 
কৃষ্ণারে আনিল শীঘ্র পাঠাইয়৷ দাসী ॥ 
আদর করিয়া তারে যতেক কামিনী । 
অন্তঃপুরে ল'য়ে গেল যথা রাজরাণী ॥ 
শত শত রাজকন্যা স্থদেষ্ণা বেষ্টিত । 
দ্রৌপদীরে দেখি সবে হইল লজ্জিতা ॥ 
নাকে হস্ত দিয়। মবে করে নিরীক্ষণ। 
স্তব্ধ হয়ে অনুমান করে মনে মন ॥ 
কতক্ষণে জিজ্ঞাসিল বিরাটের রাণী । 
দেবকন্য। হয়ে কেন ভ্রমহ অবণী ॥ 
মহাভারতের কথ স্থধা হৈতে স্ব! 
সাধুজন করে পান নাশিবারে ক্ষুধা ॥ 


সুদেষ্ কর্তৃক দ্রৌপদী দ্ধপ বর্ণন; 
কিব। ক্ষমা সরম্বতী, হরপ্রিয়। হৈমবতী, 
সাবিত্রী কি ব্রহ্মার গৃহিণী । 
রোহিণী চন্দ্রের রামা, রতিসতী তিলোমা, 
কিবা হবে ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী ॥ 
তোমার অঙ্গের আভা, ্র'ন করিলেক মভা, 
তার! যেন চ:ন্দ্রর উদয়ে। 


তোমার শরীর দেখি,নিমিষ না ধরে আখি, 


! 
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ঘন ঘন কম্পিত হৃদয়ে ॥ 


শশী নিন্দি মুখপন্ম,ত করিয়াছ কেন ছদ্ম 
“এ বেশ তোমার নাহি শোভে । 
পেয়ে তব অঙ্গপ্রাণ, ত্যজিয়! কুম্থমোগ্যান, 


অলিবুন্দ ধায় মধুলোভে ॥ 

সগনেত্র জিনি অক্ষ, কামশর হৈল তীক্ষ, 
বাজিলে মরিবে কামরিপু। 

কণ্ঠ তব কম্থু জিনি, ওষ্ঠ পৰ্বিদ্ব গণি 
পঞ্চশর লিগ তব বপু। 

রক্ত কর কোকনদ, রক্ত কোকনদ পদ 
রক্তযুক্ত অরুণ অধর । 


1 


ই পর্ক্বের কথ।, 


: ৮ শন শক্রগণে, 


বিরাউপর্রব | | 


/কচণ্চ জিনি নাসা, _ স্ধার সদৃশ ভাষা, 
হণ জিনি বিষধর ॥ 
মর 'নতম্ব কুচে, গগননিবাসী ইচ্ছে, 
চদপতি জিনি মধ্যদেশ। 
কাঁদন্িনী, কিব! চারু চকোরিণী 
নৃক্ত দেখি কেন হেন কেশ ॥ 
£০ ০৭ বরাননে, তোমা দেখি তরুগণে 
লন্েত হইল শাখা সহ; 
এ সব নামিল। ভুমি, কি হেতু ভ্রমহ ভূমি, 
ন. ভাণ্ডিও সত্য মোরে কহ ॥ 
« হষ্গবেগগ্য পতি, মানুষে না দেখি সতী, 
নিজে দেব দিকৃপালগণ । 
₹ হঙ্গ দর্শনে, মোহ গেল নারীগণে, 
পুকুর ন। জীয়ে কদাচন ॥ 
-ল্ক্র বাক্য শুনি, মধুর কমল বাণী, 
₹-পনয়ে বলয়ে পার্ষতা | 
বদ না আমি,মানুষা নিবাস ভূমি, 
[হারা সৈরক্ধীর জাতি ॥ 
কি ঘোরে, রাখহ আপন ঘরে, 
না করি রহিব তোমার । 
275 উচ্ছিষ্ট ভাত, ন। দিব চরণে হাত, 
এত সা ন্য়ম আমার ॥ 
' পাঁতি,ভাল জানি নিত্য পাখি, 
-স্নমালা জানি বে বিশেষ । 
রত্র আভরণ নিধি, 
(জানি যে কেশ বেশ ॥ 
িতস। মহাদেবী সত্যভাম।, 
ল সেবিলাম তাকে । 
নয দেখি, পাঁগশুবের প্রিয়লখি, 
মাগি নিলেন আমাকে ॥ 
র এক প্রাণ, ইথে ন। জানিহ আন, 
রকাল বঞ্চিলাম তথ| | 
পাওুপুজ গেল বনে, 
-তই আমি' আইলাম হেথ। ॥ 
বিচিত্র ভারত-র্গাথা, 
নর্ববহূঃখ শ্রবণে বিনাশ । 
৫৭-_৫৮ 


লে পিই 
পচা কি শা ॥ 


২ 
৮০ 


তা রঃ 


.রুচিপাস্তোজনেত্রোহদুন্ছো । 
_ কমলাকান্তের স্থত, 


 স্ত্রীজাতি হইয়া 


৪৪৯ 


স্বজনের মনঃপুত, 
বিরচিল কাশীরাম দাস ॥ 


.দ্রীপদীর সহি থাপকথন 
রাণী বলে সৈরক্ধী তোমার রূপ দেখি । 
পাঁলটিতে নারি আখি ॥ 
নৃপতি দেখিয়া লোভ করিবে তোমারে । 
মম শক্তি নহিবে বারণ করিবারে & 
তে'মা দেখি আদর না করিবে আমারে । 
আমি উদ্দাসান ভ'ব রাখি তোমা ঘারে ॥ 
আপনার দ্বারে কাট। রোপিব আপনে । 
কক্টার গড €ঘন স্বুভ্যুর 
এন শুনি কৃষ্ণা তবে বলে দেষ্গারে | 
অন্য ছুন্টা আলীর গ্রার় না কান নারে ॥ 
বিরাট হউন কিন্যা আর আনা তন । 
ছুল্টচিে দেখিলে না জাবে কদাতন ॥ 
পপ গন্ধর্রবের আমি করি সে “লবন । 
অনুক্ষণ রাখে মোরে সেই পঞ্চজন ॥ 
ছে বার থাকুক যে দেখিবে পাপ্চন্ষে । 
মনুষ্য গণি কি দেব হলে ম্বত্যু ভন্ষে ॥ 
ছুঃখানলে দদ্দ নদ মম হ্থামাগিন 
ন। জীবেক নে মামাকে করিবে চালন ॥ 
দয়। করি আমাকে বাখহ পর্ণ সতা। 
পশ্চাতে জানিব। ভুমি আমার প্রকৃতি ॥ 
না লব উচ্ছিন্ট সার না ভাব ঢরণ | 
পুরুষের ঠাই না পাঠাবে কদাচন ॥ 
হুদেক। বলিল দি তোমার এ রীতি 
ফঘালখে মম পাশে রহ গুনবত। ॥ 
ক্ন্ষ্ঠোর বাক্য শুনি কুষণ। হব্টসূনে । 
এমতে রহিল স্থথে বিশাট ভবনে ॥ 
সেবায় হইল বশ বিরাটের রাণী: 
হ্বণীলে কিল বণ নতেক রমণী ॥ 
বিরাটের সভাপতি ধন্সের নন্দন । 
ধন্ম ন্যাষ্ে বশ করিলেন সভাজন ॥ 
সপুজ্েতে আনন্দিত মৎন্য অধিকার ! 
অনুকগ্ষণ ধন্ম সহ খেলে পাশালারি ॥ 


্রণব্ডার কহ 


লক্ষন ॥ 


রি বালোজজ্ঘা কটীরস্থলকলিতরণত কিস্কিণীকো বুকুম্পঃ 1 :[ মহাভারত 


পাশায় জিনিয়৷ ধণ্ন অনেক রতন। 
নিভৃতে বাঁটিয়া লন ঘত ভ্রাতৃগণ ॥ 
ভীমের রন্ধনে তুষ্ট হইল রাজন । 
বশ হৈল যত জন করিল ভোজন ॥ 
মন্লযুদ্ধে ঝড় তৃষ্ট হইয়া! রাজন । 
অর্পণ করিল ভীমে কনক রতন ॥ 
অজ্জ্নের দেখি নৃত্য গীত বাগ্ঠরস ! 
অন্তঃপুকে-নারাগণ সবে হৈল বশ ॥ 
বহুকাল অশ্বগণ হুষ্টমতি ছিল। 
নকুলের করস্পর্শে সবে শান্ত হৈল ॥ 
গাভিগণ বাড়িল হইল ক্ষীরবর্তী । 
সহদেব-গুণে বশ হৈল মতস্যপতি ॥ 
পাগুবের-গুণে বশ মতস্তপতি হৈল। 
এইরূপে তথায় চতুর্থ মাস গেল ॥ 
মহাভারতের কথ অস্ত সমান । 
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যব।ন ॥ 


পেশী তি 


শক্ষরধারা ও ভাতের এভধুক্ধ : 


পূর্বাপর লি আছয়ে মহস্তাদেশে । 


শঙ্কর নামেতে যাত্র। আরাবে মহেশে। 
করিল শঙ্কর যাত্র! বিরাট র!ছশ্‌। 
রা দেশে হইতে আইল বহুজন ? 
ঘিজ আদি চারি জাতি শ্রী পুরুষগণ 
নৃত্য গীত মহোৎসব করে কনে জন ॥ 
পণ্ডিতে পণ্ডিতে কথা শান্দ্রের বিবাদ । 
হস্তা হস্ত যুদ্ধ হয় ছাড়ি ঘোরনাদ ॥ 
কৌতুকে দেখেন তথ| বিরাট রাজন। 
পর্বত আকার লঙ্*" লক্ষ নল্লগণ ॥ 
মল্লগণ মধ্যে এক মল বলবান । 
সর্বৰ মলগণ করে বহার বাখান ॥ 
সর্বব মল্গণ মধ্যে ছাড়ে সিংহনাদ । 
কে আছে আমার সঙ্গে করহ বিবাদ ॥ 
লাখে লাখে বড় বড় যত মল্প ছিল। 
অধোনুখ হ'রে কেহ উত্তর ন। দিল ॥ 
ডাকিয়৷ বলয়ে মল্ল নৃপতির প্রতি । 
মোর সঙ্গে যুঝে হেন দেহ নরপতি ॥ 


- - াপাশিশীটিটি শী টিশিাশাশীশীশীশিটীিল 


ূ চিন্তিযা বিরাট তবে করিল ম্মরণ। 
ূ সুপকার বল্লভেরে ডাকিল তখন ॥ 
| বিরাট কহিল তুমি কহিয়াছ পূর্বে! 


1 এ মল্প সহিত রণ কর তুমি এবে ॥ 


এ মল্ল সহিত পার যুদ্ধ করিবারে। 
তোমারে তুধিব আজি রাজ-ব্যবহারে । 
ভীম বলে নরপতি জানহ আপনে ; 
যতেক কহিন্ু পূর্বে উদর-ভরণে ॥ 

সে সব স্মরিয়া য্দি চাহ বধিবারে । 

এ মল্ল সহিত তবে যুঝাঁও আমারে ॥ 
মহাবলবান মল্ল পর্বত আকার । 
পেটাথা ত্রাক্গণ আমি জাতি সৃপকার ॥ 
এ মল্ল লহিত যদি করাও সংগ্রাম । 
দ্বিজবধ ভয় না করিও পরিণাম ॥ 
শুনিয়া নিঃশব্দ হৈল মতস্ভের ঈশ্বর : 
কতঙক্ষণে কঙ্ক তবে করেন উত্তর ॥ 
যার মে আশ্রয়ে থাকে পণ্ডিত হাজস 
যথাশক্তি তার আজ্ঞা না করে হেলন। 
পুনঃ পুনঃ মল্রগণ বলিছে রাজারে । 
রাজার হয়েছে ইচ্ছ! বুদ্ধ দেখিবারে 

' কর শ্রীতি রাজারে দেখুক সর্বজন । 
একবার মল্লের সহত করি রণ ॥ 
বুধিষ্ঠির-বাক্য শুনি বার বুকোদর । 
পুনরপি নৃপতিরে করিল উত্তর ॥ 
তোমার প্রসাদে আর কক্কের প্রসাদে । 
না জীবেক মল্ল আজি পড়িল প্রমাদে ॥ 
। এত বলি রঙ্গঈসভা মধ্যে দাগ্ডাইল। 

: ডাক দিয়া বুকোদর মল্লেরে কহিল ॥ 

: যদি স্হ্যু ইচ্ছ। তবে যুদ্ধ কর আমি । 

' প্রাণ ইচ্ছা থাকে যদি পলাও প্রবাসী 
ভ'মের বচন শুনি সে মল্প কুপিল। 

; মহা পরাক্রম করি ভীমেরে ধরিল ॥ 

৷ পর্ববত নাড়িতে কোথ। বায়ুর শকতি! 
না পারিল চালিবারে ভীম মহামতী ॥ 
| ঈষৎ হাসিয়! ভীম ধরি ছুই পায়। 
 অন্তরীক্ষে তুলিলেন ঘুরাইয়৷ তায় & 





বিরাটপর্বব | ]. 


ক্ুদ্র মীনে ধরে যেন গ্রাস করে নক্র 
মাকাশে ঘুরায় যেন কুমারের চক্র ॥ 
ঘুরাতে ঘুরাতে মল্ল ত্যজিল পরাণ । 
কেলাইয়া দিল ভূমে যেন লতাখান ॥ 
দেখিয়া অদ্ভুত সবে মানে চমৎকার । 
বেরট নৃপতি হয় আনন্দ অপার ॥ 
অনেক প্রসাদ তারে দিল নরপতি। 
দাত্র! নিবন্তিষ্ব। গেল যে বার বসতি ॥ 
পেষে রাজ্যে বত ছিল মল্লগণ ! 
ব্ুকাঁদর সহিত করিল আসি রণ ॥ 
নেক মরিল শুনি কেহ না আইল । 
«এভের বিক্রমে বিরাট বশ হৈল ॥ 
বড় বড় সিহহ ব্যাত্র মন্ত হস্তীগণ । 
কীতৃকে ভ'মের সঙ্গে করাইল রণ ॥ 
নমিষেতে অনায়াসে মারে বূকোদর । 
লীড়ক দেখেন রাজা বৃন্দ ভিতর ॥ 
হইন্ুল তথ একাদশ মাস গেল। 
শংঃনন্দ পাগুব পঞ্চ অজ্ঞাত রহিল ॥ 
চহাভারততর কণা অন্বতলিহরা। 
'রশকঠি তাহ! বর্ণিবারে পারি ॥ 
সতমণর কহি আমি রচিঘা পয়ার্‌। 
সবাহলে শুনে তাহ। সকল সংসার ॥ 
ঈণণে ভারত সর্ব পাপের বিনাশ | * 
প্রান দান কহে কহিলেন ব্যাস ॥ 


প্র 
লে 
৫ 


র্‌ 
। 
হু 


2৭ সহি ককের পাক্ষাহ ও মিলন বাঞ্কা । 

চ্ঞাসেন জন্মেজয কহ মুনিবর । 
মতঃপর কি করেন পঞ্চ সহোদর ॥ 
হন বল অবধান কর কুরুনাথ | 
একাদ* মাস গত হইল অজ্ঞাত ॥ 
হদ্ধশর সেবা কৃষ্ণ করে অনুক্ষণ । 
“£বমতে দেখ তথা দৈবের ঘটন ॥ 
শপ নামেতে ছিল রাজ সেনাপতি । 
একদিন দ্রোপদীরে দেখিল ছুশ্্মতি ॥ 
ুষ্টিদাত্র কামবাণে হইল গীড়িত। 
তৌপদীর নিকটে হইল উপনীত ॥ 


বমলং পায়সং বিশ্ববন্দ্যো । 


৪৫১ 
। বলিতে লাগিল অতি মধুর বচনে। 


। হের অবধান কর পূর্ণ চন্দ্রাননে ॥ 


অনিন্দিত তব অঙ্গ অনঙ্গমোহিনা । 


.: নিরূপম রূপ তব প্রথম যৌবনী ॥ 
_হেথায় আছহ কভু আমি নাহি জানি। 


এ রূপ-যৌবন কেন নষ্ট কর ধনি ॥ 


তোমার অঙ্গের শোভ। স্থরমনোলোভ। । 


এ সব ভৃষণ কি তোমার অঙ্গে শোভা ॥ 
: দেখিয়া তোমারে মন মজিল আমার । 

: কামবাণে দহে প্রাণ করহ উদ্ধার ॥ 

. গুহ দার! পুক্র মম যত ধন জন। 


' সব ত্যজি লইলাম তোমার শরণ ॥ 


_সহক্র সহঅ মম আছে নারাগণ । 

' দাসী হ'য়ে সেবিবেক তোমার চরণ ॥ 
 রত্ব-মলঙ্কার যত লোকে মনোহর। 
যথা ইচ্ছ! ভূৰণ করহ কলেবর ॥ 


রতন মন্দিরে শব্যা রস্রসিংহাসন । 
রত্র-মাভরণ পর শুনহ বচন ॥ 
সকলের উপর হইবা ঠাকুরাণী । 

বদি না করিবা না রাগিব। মম বাণী ॥ 


: এখনি ত্যাজব াণ তোমা বিদ্যমান । 


এই দেখ হইয়াছে কঞ্ঠাগত প্রাণ ॥ 


; কীচকের বাক্য শুনি কম্পে কলেবর । 


ধন্মেরে স্মারিয়। দেবী করিল উত্তর ॥ 


' সৈরিন্ধী আনার জাতি বীভঙসরূপিনী । 


আমারে এমত কন্তু না শোভে কাহিনী ॥ 


, এ সকল কহ নিজ কুলভাধ্যাগণে। 
' বংশবুদ্ধি হবে যাতে থাকিবা কল্যাণে ॥ 


 পরদারে মন কৈলে না হয় মঙ্গল। 
- জীয়ন্তে অখ্যাত ঘোষে ঠে থখবীমগুল ॥ 


যতেক স্গরুতি তার নব নষ্ট হয় হ্য় 


' পরশ করিতে মাঞ্রে হয় আনুঃক্ষয় ॥ 


পুত্র দারা শেক কষ্ট দরিদ্রেলক্ষণ | 
অল্পকালে দণ্ড তারে করয়ে শমন ॥ 
সকল বিনাশ হয় পরদারা প্রীতে। 

কভু ত্রাণ নাহি তার নরক হইতে ॥ 


প্রদার! আমি তাহ! জানহ আপনে । 
পাপদৃষ্টি আমারে করিলে কি কারণে ॥ 
গন্ধর্ব আমার পতি যগ্ভপি দেখিবে | : 
কুটুন্ব সহিত তোরে নিমিষে মারিবে ॥ 
পঞ্চ গন্ধর্বেবের আমি করি বে সেবন। 
অন্ুন্গণ রাখে মোরে সেহ পঞ্চজন ॥ 
কালরান্রি প্রভাত হইল আজি তোরে। 
তেঁই হেন ছুব্টভাষ। কহিল আমারে ॥ 
তুমি যে এমন ঠাব। আমারে কহিলে। 
রবিস্থৃত কিস্কর ধরিল তোর চুলে ॥ 
স্তবুদ্ধি পর্ডিত যেই জ্ঞানবন্ত জন। 
পরক্ত্রী দেখিলে হেট করয়ে বদন ॥ 
ড্রোপদার বাক্য শুন কীচক ছুঃখিত। 
কামবাণাবাতে হ'বে অত্যন্ত গড়িত ॥ 
কাচক ভগিনা হন বিরাটের রাণী । 
ভার স্থানে কহে গয। সবিনধ বাণী ॥ 
অচেতন অঙ্গ গ্রায় নঘনে নিশ্বাস । 
হিতে না পারে, কহে অদ্ধ অর্ধ ভানু ॥ 
ভগিনারে থে বাক; কহিতে ন। বুয়ায়। 
কামে হতগিন্ত হয়ে লক্ষ নাহি পায় ॥ 
ভাগনা, দেখছ মম বাহার প্রাণ । 
বদি মোরে চাহ শী কর পারভ্রাণ ॥ 
সৈরিন্ধী আছঝে যেই তোমার সদনে। 
তাহারে আমায় দেহ তুমি এইক্ষণে ॥ 
না দিলে সোদর-হত্যা হইবে তোম।র। 
এখনি ত্যজিব প্রাণ তোমার গোচর ॥ 
মধুর বালিয়! তোষে বিরাটের রাণী। 
কেন হেন কহ ভাহ অশ্ুুচিত বাণী ॥ 
দাসা ছার লাগ কেন ত্যজিবে জাবন। 
(দবার হইলে আম দিতাম এখন ॥ 
অভয় দিঝাছি আম লয়েছে শরণ । 
ছুষ্টমতি নহে সেই বুঝিয়াছি মন ॥ 

চক্ষু মেলি নাহি চাহে পুরুষের পানে । 
তব ভাধ্যা হৈতে তারে বলিব কেমনে ॥ 
আছয়ে গন্ধর্বব পঞ্চ তাহার রক্ষণ । 
শান্ত হও ত্যজ ভাই সৈরিজ্জীতে মন ॥ 





কীচক বলিল শুন গন্ধব্ব কি ছার। 
কাহার শকতি হয় অগ্রেতে আমার ॥ 
পঞ্চ গন্ধরবেবিতে রক্ষা করে বলি কয়। 


. সহজ গন্ধবর্ব হৈলে নাহি করি ভয় ॥ 


নষ্টা স্তরী-প্রকৃতি যাহা নাহি জান তুমি। 
ছুষ্ট। স্ত্রীলোকের ঠাই শুনিয়াছি আমি ॥ 
ভ্রাত্‌ কিন্ম! পুক্র হোক্‌ একান্তে পাইলে । 
বিহার করিতে ইচ্ছা হয় জানি ভালে ॥ 
মুখেতে সতীত্ব কহে অন্তরেতে আন । 
সেইমত সৈরি্ধীরে কর অনুমান ॥ 

ঘদি মোরে চাহ তবে বল শীস্ত্রগতি ৷ 
দাসী তারে কর ভয়, সোদরে অগ্রীতি ॥ 


রাণী বলে যত কহ কামের বশেতে। 


মম বণ নহে সেই কহিব কিমতে ॥ 
সৈরিন্ধী লইতে নিজ মরণ ইচ্ছিলে । 
তেই হেন হুক্ষম্মে ভগিনী নিয়োজিলে ॥ 
শিশ্চয় নিকট-মৃত্যু দেখি যে তোমার | 
ঘাও শীঘ্র পাঠাইব করিয়া প্রকার ॥ 
ভশ্গ/ ভোজ্য সামগ্রী রাখিবে গিয়া ঘরে। 
সৈরিন্ধা পাঠাব স্থধা আনিবার তরে ॥ 
শান্তিকথ। সব তারে কহিবে প্রথম | 
শান্তিতে ভজিলে হয় মক্ল উন্তম ॥ 
এত ওুনি শীদ্র গুহে করিল গমন । 

ব। বলিল ভগ্লী তাহ। করিল তখন ॥ 
তবে কতক্ষগণো বরাটের পাটরাণী। 
সৈরিদ্ধী ডাকয়া কে স্থমধুর ব।ণী ॥ 
শ্াড়ায় ছিলাম আমি তৃষ্ঠায় পীড়িত । 
আহগুহ হৈতে স্থধ। আনহ ত্বরিত ॥ 
হদেষ্থার বাক্য শুনি বেন ব্জাথাত। 
ভয়েতে কম্পযে কৃষ্! যেন রস্ভাপাত ॥ 


, কৃষ বলে স্থতপুক্র নির্লজ্জ ছুম্মতি। 
তার ঠণই যেতে মোরে ন। বলহ দতী ॥ 
, প্রথমে তোমার স্থানে কহেছি সময়। 

| রাখিলা আপন গুহে করিয়া অভয় ॥ 


আপন বচন দেবি করহ পালন। 
সুধা আনিবারে তথা যাক্‌ অন্যজন ॥ 


বিরাটপর্কব | ] 


ভার কোন্‌ কর্মে আজ্ঞা কর রাজন্ুতা । 
অকর্তব্য হ'লে তাহা করিব সর্ববথা ॥ 
নয়া হদেষ্া। কহে ক্রোধে আরবার। 
: পরিণী লোকের কেন এত অহঙ্কার ॥ 
“থৃয পাঠাব তথা! করিবে গমন । 
বশেষে বিশ্বস্ত তৃমি বলি সে কারণ ॥ 
7€ শীপ্ৰগতি স্বধা আনহ ত্বরিতে । 

ত বলি ধাপাত্র তুলি দিল হাতে ॥ 
হ শুনি দ্রৌপদীর চক্ষে বহে নীর। 
ধরযোড়ে প্রণমিল দেবতা মিহির ॥ 
স্ধ্যপানে চাহি দেবী করেন স্তবন। 
রর সঙ্কটে দেব করহ তারণ ॥ 

'পুপুজ বিনা মম অন্যে নাহি মতি । 

-চকের ঠাই মম কর অব্যাহতি ॥ 
র্তেক সূ্ধ্ে স্তব দ্রৌপদী করিল । 
কুপ্চ রাখিবারে দেব রক্ষিগণ দিল ॥ 
ক্ধাতে সমর্থ মেন না হয় কীচক । 
হলক্ষিতে যাহ সঙ্গে রাক্ষল রক্ষক ॥ 
হছ:খেতে আরৃতা যায় দ্রমপদনন্দিনী | 
নাছ স্গানে ঘেতে যেন ডরাষ় হরিণী ॥ 
র ছৈত্তে কী5চক দেখিল দ্রৌপদীরে | 
পলন হইতে ভূমে নামিল সত্বরে ॥ 
দহ তরিতে যেন পাইল তরণী। 

2দগারে চাহিয়া বলে স্থমধুর বাণী ॥ 
ঘজ স্্প্রভাত মম হইল রজনী | 

তই মোরে কৃপা করি আইলে আপনি ॥ 
££ গুহ ধন জন সকলি তোমার । 
প্ববেস্্র পর তুমি দিব্য অলঙ্কার ॥ 
“নঃ বলে তোমার ভগিনী পিপাসিতা । 
৭৮ লহ ল'য়ে আমি বাইব ত্রিতা ॥ 
*১ক বল্ল কেন বলহ এমন । 

* হর আঙ্ছায় হ্ধ। লবে অন্য জন ॥ 


ক্স 
লা 


£ 
£ 


গল শুভ তব হইল এখন | 
*এ সহজ দালী সেবিবে চরণ ॥ 
গলি 


*বস তুমি এই রত্বসিংহাসনে | 
লি ধরিতে চলিল সেইক্ষণে॥ 


1 
€-ক 
ও 
তু 


ঘি 
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_ কীচকের' ছুষ্টাচার দেখিয়া পার্ধতি | 
. স্ুমিতে ফেলিয়। পাত্র ধাষ শীগ্রগতি ॥ 


অন্তঃপুরে গেলে ছুষ্ট করিবেক বল। 
ভাবিয়৷ চলিল দেবী রাজ-সভাস্থল ॥ 
পিছে গড়াইয়। যায় কীচক ছুন্মতি । 
ক্রোধে সভামধ্যে চুলে ধরি মারে লাখি ॥ 
সুধ্য-অনুচর সেই অলক্গষিতে ছিল। 
কীচকে ধরিয়। বলে ভূমিতে ফেলিল ॥ 
মূল কাটা গেল যেন রুক্ষ পড়ে টলে। 
অচেতন হইয়া পড়িল ভূমিতলে ॥ 

রাজ। সহ পাত্র-মিত্র বসিয়। সভায় । 
সবে দেখে দ্রৌপদীরে প্রছারিল পায় ॥ 
সভায় বসিয়াছিল বীর বুকোদর। 

ছুই চক্ষু রক্তবর্ণ কম্পিত অধর ॥ 

জলন্ত অনলে যেন ঘ্বৃত দিল ঢালি। 
দেখিল যে অপমান পাইল পাঞ্চালি ! 
নয়ন-যুগল অগ্নিকণ। বাহিরায় । 

হুপটী দশন চাপি উঠিল সভায় ॥ 
সম্মুখে আছিল বৃক্ষ লইবারে যায় । 
অনুমতি পাইতে ধর্মের পানে চায় ॥ 
অঙ্গুলি নাড়িয়। ধন্ম চক্ষৃতে চাপিল। 
অধোমুখ হ'য়ে ভীম সভাঁতে বসিল ॥ 
স্বামী সব বসিয়া দেখেন চারি পাশে । 
উচ্চৈস্বরে কান্দে রুষ কহে অর্দভাষে ॥ 
ধন্মাসনে বসিয়াছ মতস্তের ঈশ্বর । 

বিন! অপরাধে মোরে মারিল বর্ববর ॥ 
দ1সীরে মারিতে নারে রাজ'র সভায় । 
তোমা বিদ্ম।নে “মারে প্রগবিল পায় ॥ 
দুন্টলোকে রাজ? দু নাহি করে দ্রি । 
তবে অগ্পন্দালে তাহল দগু দেন বিধি ॥ 


 অনাথা দেখিয়া '.« ,” ছন্ট ছ্রাশয় | 
চুলে ধরি মারিলেক নাহি পন্মভয় ॥ 


ন্যা়মত রাজা বদি পালে প্রজ্ঞাগণ । 


বহুকাল বৈসে সেই ইন্দ্রের ভুবন ॥ 
৷ ন্যায় না করিয়া বদি উপরোধ করে । 
| অধোমুখ হ'য়ে পড়ে নরক ছুস্তরে_॥ 


৪৫৬ নীলকণ্টের ধ্যান__-গও বালরকাযুততেজসং । 


জয়ুদরথ-ভয় হৈতে করিল! উদ্ধার | 
জটাস্তর মারিয়! করিলে প্রতিকার ॥ 
এখন কীচক-ভসে কর পরিত্রাণ | 
তোম। বিন। রাখে এক্ডে 
বুধিষ্টির-আজ্ঞ! হেতু বিচারিছ চিতে । 
আজ্ঞ! করেছেন তিনি কীঁচিকে দঞ্ডিতে ॥ 
তখনি বিদ্িত হৈত পর্ন সভানালা | 
ধণ্মভয করিয়া ক্ষমিল! মহারাজ ॥ 

এত শুনি চিন্তি ভীম বলিল! বচন । 

ন। কর ক্রন্দন দেবি স্থির কর মন ॥ 
এত বাল ক্রোনসে ভীম অরুণ নয়ন । 
মারিব কীচকে আমি বলিন্ব বচন ॥ 
মময় করিবা একু কিন্ত তার সনে ! 
উপায়ে মারিব “ঘন কেহ নাহি জানে ॥ 
আক্তিকার মত তৃমি যাহ নিজালয়। 
কালি প্রথতে হাল স্গ করিও নময় ॥ 
নৃতযশালে ঘথা কন্যাগণ শৃতা শিখে | 
রজনীতে শুন বথ: কহ নাহি থাতুক ॥ 
তথায় নির্বন্ধ কর শনা। করিবানে ! 
সে ঘরে পাপিষ্টে পাঠীব ঘমপুরে ॥ 
ভী7মর প্রতিহ্' শুনি সম্বরি ক্রন্দন ! 
নয়ন মুছিয়া কৃষ্ণ! করিল্‌ গমন | 

রজণা প্রভান্ত চৈল কীচক উঠিল! 

যথ: রা্গুল্চ ক্লুষও! ছতগতি 
দ্রৌপদীর প্রাত নব দস্ত করি বুল 
ধাধা ম শেতুল ভ্মি রাজসভা স্থলে ॥ 
রাজ বিদ্যমনে তারে প্রহ্থারন্ু লাছি 
কি করিল আমর বিরাটি নরপতি ॥ 
মন বাহুব” রাঙ্গা ভূঞ্জ নরপতি । 


গোল ॥ 


কি করিত লপ্ক মার কাহার একাভি এ 


ভক্তহ সোরন্ধা মুর কহ দোষ মার) 
এই দেখ দন্তে তু দাস হৈ তার ॥ 
কৃষ। বলিলেন বশ হইলাম শামি। 
কিন্ত মম আছয়ে গন্ধবৰ পঞ্চ সামী ॥ 
ত্াহ। সবাক'রে বড় ভয় হয মনুন। 
এমন করহ ঘেন কেহ নাহি জানে ॥ 


নাভি কোন জন ॥ 


[ মহাভারত! 


 ন্ৃত্যশাল! রজনীতে থাকে শুন্যাগার । 
তথ! নিশি তব সঙ্গে করিব বিহার ॥ 
এত শুনি কীচক হইল হৃষ্টমন | 

 শীত্রগতি নিজ গৃহে করিল গমন ॥ 
নান। গন্ধ চন্দনাদি অঙ্গেতে লেপিল 
দিব্য রত্ব অলঙ্কার অঙ্গেতে ভূষিল ॥ 
সৈরিক্জীর চিন্তা করি বিরহ হুতাশে 
দ্গাণে ক্ষণে 'দিনকর নিরখে আকান্দে - 
কতক্ষণে হবে অস্ত দেব দিবাকর । 
পুনঃ বাহিরায় পুনঃ প্রবৈশষে ঘর ॥ 
হেথ! কৃষা ভীমেরে কহিল সমাচার 
নৃত্ঠাগারে রাত্রিতে আসিবে দ্ররাচার, 
যথোচিত ফল আঁজ্তি দিবে তা'র প্রতি 
প্রভাত না হয় যেন আজিকার রাতি 
এমতে আসিয়। হৈল সন্ধ্যার সময ! 
রুকোদর আগ্রে চলি গেল নৃত্যালয ॥ 
অন্ধকার করি বৈসে পালক্কের মাকে 
সবগ মারিবারে যেন জাগে ম্বগরাজে " 
আনন্দিত চি হয়ে কীচক চলিল । 
একেল। হইধ়া সঙ্গে কারে না লই 
ঘথায় পুরুষাঁদণহছ আছে বুকোদর ! 
কীচক বসিল গিয়া! পালস্ক উপর ॥ 
কামবাণাঘাতে দুষ্ট মোহিত হইয়া! । 
অঙ্গে হাত বুলাইয়া বলিছে হাসিয়া ॥ 
লোহ। ভৈতে অপ্িক কঠিন ভামক 
কামান্লে দগ্ধ বুঝে সৈরিক্ধীর প্রা; 
আমার মহিম! তি না জান স্তুন্দরি 
মম রূপ গুণে বশ ঘত নর-নারী ॥ 
পূর্বভাগ্যে সৈরিন্ধা পাইলে তুমি হে 

 সবারে ত্যজিয। আমি ভঙ্তিন্ব তোমারে? 
ভীম বলে বড় ভাগ্য আমার আছিল? 
সে কারণে “তাম। ম্বাসী বিপি মিলাইল 

। তোমার মহিমা আমি নাহি জানি পের 

। সে কারণে হেল! কৈনু গন্ধরের্বর গবের । 
' কিন্তু এক তাপ মম জাগিতেছে মনে 

| রাজমভা মধ্যে মোরে মারিলা চরণে । 


মি নৌ 


শা 


বিরাটপর্কব ] 


কাঞজর সমান তব চরণ প্রহার । 
বড ভাগ্যে প্রাণ রক্ষা হইল আমার ॥ 
কমল অধিক মম কোমল শরীর । 
বেদনায় প্রাণ মম হতেছে বাহির ॥ 
হনাদুঃখে কিমতে পাইবা রতিহ্থখ | 
এ শুনি কহে তবে কীচক ছুম্মুখ ॥ 
গৃহ সে সব দোষ ত্যজ ছুঃখমন। 
এন হুইয়! মোরে করহ বরণ ॥ 
পদাঘাতে ছুঃখ যদি আছযে অন্তরে । 
(েইমত পদাঘাত করহ আমারে ॥ 
«এন বলি কীচক মস্তক দিল পাতি 1 
5ন্র হাসিয়া উঠে ভীম মহামতি ॥ 
বাত প্রায় ঘাড়ে প্রহারিল লাখি। 
পও ও নাহি জানে কীচক ছুর্মমতি ॥ 
- চরণাঘাতে ভীম গিরি চূর্ণ কৈল। 
ডিম্দ কিন্মী ও বক প্রভৃতি মারিল ॥ . 
"ক একে তিনবার করিল প্রহার । 
*থংপিও নাহি জানে কীচক গোয়ার ॥ 
হম বলে লআরে দুষ্ট গন্ধর্বেব বিবাদ । 
*১ইব সৈরিক্ধীর রমণের সাধ ॥ 
টা শুনিয়া কীচকে হৈল জ্ঞান । 
* দিয়া উঠি ধরে ব্যাশ্রের সমান ॥ 
মগপরাক্রম হয় কীচক ত্রর্জয় । 
₹* ভন ঠছলে তার সম যুদ্ধে নয় ॥ 
£নগর ধরিয়। কেশ আমু হৈল গণ । 
বিষ চরণাঘাতে বল ৈল হান ॥ 
£০*পি€ বিক্রমে ভীমের নহে উন। 
পল্ৰাতে দৃঢমুস্টি হানে পুনঃ পুনঃ ॥ 
ঈ» চড কামড় মুণ্ডে মুণ্ডে তাড়াতাড়ি : 
“ধর করি ভূমে বায় গড়াগড়ি ॥ 
রি রর উপরে ভীম কখন কীচকে । 
“তে ভরজজর অঙ্গ পলাঘাতে নখে ॥ 
বত দৌহে বুদ্ধ ঘরের ভিতর । 
যুদ্ধ হৈল তৃতীয় প্রহ্থর ॥ 
না শৎ বায়ুতেজ বায়ুর তনয় । 
বহুমত করিল! কীচক নহে ক্ষয় ॥ 


তি 
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! পুনঃ পুনঃ উঠে দৌহে করয়ে প্রহার ! 
। চরণের ঘাতে ক্ষিতি হইল বিদার ॥ 
বসন্ত সময় যেন হস্তিনী কারণ । 


পর্বত উপরে ছুই হস্তী করে রণ ॥ 
ক্রোধে অগ্রিৰৎ জ্বলে বায়ুর নন্দন | 
কীচকে ফেলিয়। বুকে করিল আমন ॥ 
দ্রৌপদীর অপমান হৃদয়েতে জাগে । 
পিংহ যেন চাঁপিয়া ধরিল মর্ত সুগে ॥ 
আরে দুষ্ট ছুরাচার্‌ কীচক ছুর্দ্দতি | 
এই গুখে ইচ্ছিলি সৈরেন্ধী সহ রতি ॥ 
এত বলিশ্বদনে প্রহারে বজমুষ্টি | 


. ভাঙ্ষিয়। ফেলিল তার দন্ত দুই পাটি ॥ 


এই চক্ষে সৈরিক্ধী করিলি নিরাক্ষণ । 
বজনখে উপাড়িয়া ফেলিল নয়ন ॥ 
আগুকাষ ধরিয়া মারিল তাহে লাথি 
সেই ঘাতে প্রাণ ছাড়ে কীচক ছুন্মতি ! 
হস্ত পদ শির তার সব চর্ণ কৈল। 
কচ্ছপের প্রায় করি অঙ্গে পুরাইল ॥ 
মা'দপিগুবৎ করি" হু্পাণ্ড আকার। 
কৃষ্ণারে ডাকিয়। বলে পবনকুমার্‌ ॥ 
অগ্নি জালি দেখ এবে যাঞ্জলেনা সতা । 
তোম। হিংসি কাচকের এতেক ছুর্গতি ॥ 
অপরাধ মত দণ্ড পাইল ভন্মাতি । 
মে তামার অপরাধা তার এই গতি ॥ 
এত বলি বৃকোদর করিল গমন । 
রন্ধনশালায় বথ। শয়ন আসন ॥ 
সান করি আ।ঙ্গ দিল সুগন্ধি চন্দন । 
যুদ্বশ্রান্ত হ'য়ে বার করিল শয়ন ॥ 
মহাভারতের কথ। ভ5 নত লহরা | 
কাশীরাম দাস কহ ভব “রি ॥ 
কাচকের হতাহত উনশত ভার মৃত 
কীচক মরণে কৃষ্ণ হানন্দিত হৈল। 


_ সভাপাল প্রতি তবে ডাকিয৷ কহিল | 
' মোরে হেন ছুঃখ দিল কীচক ছুন্মতি। 
রি | ফল দিল হিট বছর মম পতি ॥ 
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হকার করি ছুষ্ট গন্ধর্র্ব না মানে । 
ন্ধর্ধ্বে মারিবে কোথা মনুষ্য-পরাণে ॥ 
গত শুনি ধাইলেক যতেক রক্ষক । 
ংসপিগু প্রায় তথা দেখিল কীচক ॥ 
মপূর্বব দেখিয়া লোক মানিল বিস্ময় । 
কেহ বলে কীচক এ, কেহ বলে নস্ব ॥ 
কোথা গেল হস্ত পদ কোথ। গেল শির । 
কুম্মাণ্ডের প্রায় দেখি কাহার শরীর ॥ 
কেহ বলে গন্ধবর্ব মারয়ে এইমত। 
বার্ড পেয়ে ধাইল পোদর উনশত ॥ 
কীচকে বেড়িয়৷ সবে করযে জ্রন্দঙ্গ । 
ভ্রাত মিত্র বন্ধু যত স্ত্রী পুরুষপণ ॥ 
এইমতে বন্ধুগণ কান্দিয়া অপার । 
অগ্রিতে সকার হেতু করিল বিচার ॥ 
হেনকালে দ্রৌপদীরে দেখি সেইখানে । 
দর্প করি দাগাইল সব! বিদ্যামানে ॥ 
ক্রোধে সুতপুভ্রগণ বলয়ে বচন । 
এই ছুষ্টা হৈতে হৈল কীচক-নিধন ॥ 
কেহ বলে না চাছিও এ কৃষ্টার পানে । 
কেহ বলে অনতারে মারহ পরাণে ॥ 
অগ্নিতে পোড়াও এরে কাচক সংহতি । 
পরলোকে কীচকের হইবেক প্রীতি ॥ 
বাদ্ধিয়া ইহারে শীঘ্র মৃত সহ লহু। 
একবার নৃপতিরে গিয়। জিজ্ভীসহ ॥ « 
বিরাট নৃপতি শুনি কাচক নিধন । 
ক্রোধে নরপতি আজ্ঞ। দিল সেইক্ষণ ॥ 
হাহ! বীর কীচক সৈন্যের সেনাপতি । 
তোমার বিহনে মম হয় কোন্‌ গতি ॥ 
সৈরিক্ধী ছুষ্টার হেহু কীচক-নিধন। 
ক্রোধে নরপতি আজ্ঞ। দিল সেইক্ষণ ॥ 
তার মুখ আর না দেগিব কদাচন। 
পীত্র করি লহ তারে করিয়। বন্ধন ॥ 


; পোড়াও কীচক সহ জ্বালিয়। অনল । 


তবে সে আমার অঙ্গ হইবে শীতল ॥ 
আজ্ঞা পেয়ে কৃষ্ণারে বাহ্ধিল সেইক্ষণ। 
শব সহ লইলেক করিয়। বন্ধন ॥ 


নাগেন্ডৈঃ কৃতশেখরং জপবটাং শুলং কপালং করৈঃ) [ মহাভারত । 


' তবেত দ্রৌপদী দেবী ন। দেখি উপায্ব। 
আকুল হইয়। অতি কান্দে উভরায় ॥ 


, ওহে জয় বিজয় জয়ন্ত জয়ৎসেন । 
 জয়দ্ধল নাম লৈয়া উচ্চেতে ডাকেন ॥ 

. ছুন্দুভির শব্দ ধার ধনুক টঙ্কার। 
_তিনলোকে অনাধ্য নাহিক শক্ত ধার ? 
তার প্রিয়া বড় মামি করিল বন্ধন | 

. শীগ্রগতি আমি মোরে করহ মোচন ॥ 
_এইমত পুনঃ পুনঃ ডাকে যাঁজ্ঞসেনী | 

' রন্ধন-গৃহেতে থাকি ভীমসেন শুনি ॥ 

৷ ক্রন্দনের শব্দ শুনি উঠিয়া বসিল। 


দ্রোপদীর রব বুঝি হৃদয় কাপিল ॥ 


। কেশ বেশ মুক্ত বীর বায়ুবেগে ধায় । 


পথাপথ নাহি জ্ঞান শব্দ শুনি যায় ॥ 


। একলাফে ডিঙ্গাইল গড়ের প্রাচীর । 


আশ্রীসিয়। দ্রৌপদীরে কহে মহাবীর ॥ 
না কান্দ সৈরিন্ধী দেবি আইল গন্ধর্বধ 


এখনি মারিবে ছুষ্ট সৃতপুত্র সর্বব ॥ 


এত বলি উপাড়িল দীর্ঘ তরুবর | 


' দগুহস্তে ধম যেন ইন্দ্র বজকর ॥ 

। সবে বলে হের ভাই গন্ধবব আইল । 
' পলাও পলাও বলি সবে রড় দিল ॥ 
' নগরের মুখ ধরি ধায় বাযুুবগে । 


পাছে ধায় বুকোদর সিংহ যেন সৃগে ॥ 
আরে আরে ছুরাটার সৃতপুত্রগণ । 


! মনুষ্য হইয়। কর গন্ধর্বেব চালন ॥ 
; এত বলি প্রহার করিল তরুবর । 
এক ঘাষে মারে উনশত সহোদর ॥ 


অশ্র্পূর্ণমুখী কৃষ্ণ আছিল বন্ধনে | 

মুক্ত করি বৃকোদর দিল মেইক্ষণে ॥ 
ভীম বলে ছুঃখ না ভাবিও গুণবতি । 
তোমারে হিংপিয়। ছুষ্ট ছৈল হেন গতি ॥ 
আজ্ঞ। কর যাই আমি কেহ পাছে জানে । 
করহু গমন তুমি আপনার স্থানে ॥ 

এত বলি চলি গেল বীর বৃুকোদর। 
অস্তঃপুরে গেল কৃ হুদ্ষার ঘর ॥ 


বিরাটপর্বব । ] : খটাঙ্গ দধতং ব্রিনেত্রবিলসৎ পঞ্চাননং হুল্দরং | ৪৫৯ 


রজনী প্রভাত হৈল আসি সর্ববজন | 
রাজারে করিল জ্ঞাত রাঁজমন্ত্রিগণ ॥ 
চক দহিতে গেল ঘত ভ্রাভৃগণ। 
গদ্ধর্ক্বের হাতে সবে হুইল নিধন ॥ 
সব মারি সৈরিন্ধীরে মুক্ত করি দিল। 
পুনঃ আসি সৈরিঙ্ধী পুরেতে প্রবেশিল ॥ 
মস্তাদেণের আর নাহিক প্রতিকার । 
ন্ধর্বেবের হাতে সবে হইবে সংহার ॥ 
মনোরম নারী হয় পরম সুন্দরী । 
হারে চালিবে যেব গন্ধর্ব্ব যাবে মারি ॥ 
শদ্র কর নুপতি ইহার প্রতিকার । 
চেখা হ'তে দুষ্টা গেলে সবার নিস্তার ॥ 
শুনিয়া বিরাট রাজ! ভয়ে ত্র্যস্ত হৈল। 
কচকের দহিবারে লোকে আজ্ঞা দিল ॥ 
অন্তপুরে গিয়া! রাজ! রাণীরে বলিল । 
সৈরিন্্া রাখিয়া গৃহে বিপন্ভি হইল ॥ 
এব হেথ। হৈতে শীস্ত্র যায় ষেইমতে । 
মম নাম না লইব! কহিবা সম্প্রীতে ॥ 
এত দিন ছিলা ভুমি আমার সদন । 
এখন বথাধ় ইচ্ছা করহ গমন ॥ 
(তামা হৈতে বড় ভয় হুইল সবার । 
বিলম্ব না কর শীত কর অগুসার ॥ 
মহাভারতের কথ। অন্ধত সমান । 
কশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥ 
-গাগ্হার্ধে সুশন্দারাজার যাত্রা । 
 ইথ্যোপন আজ্ঞা! পেয়ে সথশন্ম। নৃপতি। 
খাপন বাহিনী সাজাইল শীপ্রগতি ॥ 
আধাটের পিতপক্ষ পঞ্চমী দিবসে । 
হশম্ম। নৃপতি চলি গেল মৎস্তাদেশে ॥ 
শক ভেরী ছুন্তুভি বিবিধ বাদ্য বাজে। 
বানের শব্দেতে কম্প হৈল মৎস্যারাজে ॥ 
পরবেশিয়। মওস্থাদেশে স্থশন্মা নৃপতি । 
ধরহ গোধন আজ্ঞ। দিল সৈন্য প্রতি ॥ 
হয় হস্তী গাভী আর নানা রত্ধন। 
চহন্দিকে লুটিতে লাগিল সর্বব্জন। 


1 


গোধন মক্ষণে যত ছিল গোপগণ। 
ধাইয়। রাজারে বার্তী কহিল তখন ॥ 
সভাতে বসিয়াছিল বিরাট নৃপতি । 


৷ উর্ধশ্বাসে কহে গোপ প্রণমিযা ক্ষিতি ॥ 
: মত্স্তাদেশে সকল মজিল নরবর ৷ 
' সকল হরিয়। নিল ত্রিগর্ভ-ঈশ্বর ॥ 
রক্ষা করিবারে রাজা যদি আছে মন । 


বহিরাও বিলম্ব না সহে এক ক্ষণ ॥ 
দূতমুখে হেন বার্তা পাইয়। নৃপতি। 


৷ চতুরঙ্গ বাহিনী সাজিল শীঘ্রগতি ॥ 
, শতানীক মুদিরাক্ষ ছুই সহোদর । 


শ্বেত শঙ্থা দুই ভাই রাজার কোঙর ॥ 

পাত্রমিত্র যোদ্ধ৷ ত্বরা সাজিল সকল । 

বিবিধ বাজন। বাজে সৈন্য-কোলাহল & 
শতানীকে আল্ঞ৷ দিল বিরাট সভূপতি। 
দিব্য অস্ত্র ধনু দেহ চারিজন প্রতি ॥ 


! জ্ীকস্ক বল্লভ অশ্ব-বৈগ্ক যে গোপাল । 
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মহাবীর্ধ্যবন্ত যুদ্ধ করিবে বিশাল ॥ 

দিব্য ধনুণ্ডণ দিল রথ তুরঙ্গম। 

মুকুট কুণডল দিল কবচ উত্তম ॥ 

সাজিয়া চলিল রথে করি আরোহণ । 
স্বর্গ হৈতে এল যেন দিকৃপালগণ ॥ 
চলিল বিরাট রাজা মানধ্বজ রথে । 
চারি ভাই চলিলেন রাজার পশ্চাতে ॥ 
রথ চালাইয়। দিল রথের সারথা । 
পশ্চাতে মাহুতগণ চালাইল হাতা ॥ 
পদধুলি ঢাকিলেক দেব-দিবাকর। 
ঘোর অন্ধকার হেল দিবস ছুপর ॥ 

শুন্য হৈতে পন্দীগণ ভূমেতে পড়ল। 
হেনমতে উভয় দৈন্যেতে ২1 হিল ॥ 
র্থীকে ধাইল রা, এজ ধায় গে । 
অশ্বারোহী অশ্বারোহী গত পি বুঝে ॥ 
মল্লে মল্লে গজে গজে 'ানুকী ধানুকী। 
খড়েগ খড়েগ শুলে শুলে তবকি তবকি ॥ 
হইল দারুণ যুদ্ধ মহাভয়হ্কর ৷ 

পুর্বে যেন দেবান্থরে হইল সমর ॥ 


৪৬০ ব্যাত্রত্বক্‌ পরিধানমব্জনিলয়ং শ্রীনীলকণ্ঠং ভজে ॥ 


সিংহনাদ মুুমুছঃ গর্জে সৈম্যগণ । 
ধনুক নির্ধোনে ঘন শঙ্ছের নিঃন্বন ॥ 
বিবিধ বাগ্ভের শব্দে কর্ণে লাগে তালি । 
অন্ধকার হৈল সর্বৰ আচ্ছাদিল ধুলি ॥ 
বাণের আগুন মাত্র ক্ষণে ক্ষণে ভ্বলে। 
অন্ধকার রাত্রে বেন মুকুতা উজলে ॥ 
মুল মুদগর শুল ইন্ত চক্র শেল। 
পরশু পটিশ জাঠি মল্প কুম্ত ছেল ॥ 
পড়িল অনেক সৈন্য পৃথিবী আচ্ছাদি । 
ধুলি অন্ধকার কৈল রক্তে বহে নদী ॥ 
মুকুট কুগুল মুণ্ড যাঁষ গড়াগড়ি । 
বুকে শেল বাজি কেহ ভূমিতলে পড়ি ॥ 
সব্যহস্ত খড়গ সহ পড়িল ভূতলে । 
পদ কাট! গেল কার? গড়াগড়ি বুলে ॥ 
পর্বত আকার গজ ভুমে দন্ত দিয়ু। । 
পড়িল ভূমেতে সৈন্য অনেক দলিয়। ॥ 
হেনমতে যুদ্ধ হৈল দ্বিতীয় প্রহর । 
কেহ পরাজিত নহে কাণ্ড ঘোরতর । 
ক্রোধে শতানীক বার সমদ্বে প্রবেশে । 
এক শত রথা মারে চক্ষুর নিমিষে ॥ 
মুদিরাক্ষ মীরিলেক শত সেনাপতি । 
শত শত মারিল বিরাট নরপতি ॥ 
বিরাট নুপতি দেখি স্থশন্মা ধাইল। 
ছুই মত্ত ব্যাত্র ঘন একত্র মিলিল ॥ 
ক্রোধেতে বিরাট রাজ। মারে দশ শর । 
চারি অশ্বে মারে চারি রথের উপর ॥ 
রথধ্বজে ছুই, ছুই স্থশম্ম। উপরে | 
অস্ত্র কাটি স্থশশ্্ী ফেলিল কত দূরে ॥ 
পঞ্চশত বাণ মারে বিরাট উপর । 
কার্টিয়। ফেলিল তাহ। মতস্থের ঈশ্বর ॥ 
দেখিয়া ত্রিগর্তপত্তি অতি শীঘগতি | 
লাফ দিয়। ভূমিতে নামিল মহামতি ॥ 
হাতে গদ্দা করিয়। ধাইল মহাবেগে । 
সিংহ যেন ধরিবারে যাঝ মত্ত ম্বগে ॥ 
চারি অশ্ব মারিল মারিয়া গদা বাড়ি । 
সারঘির কেশে ধরি ভূমিতলে- পাড়ি ॥ 


.[ মহাভারত 


 জীবগ্রচ্ছ ধরিল বিরাট নরপতি । 


আপনার রথে লয়ে তোলে শীঘ্ঘগতি ॥ 
রাজা বন্দী হল, সৈন্য হৈল ভঙ্গীয়ান । 


, চতুদ্দিকে পলায় লইয়া নিজ প্রাণ ॥ 


বড় বড় যোদ্ধাগণ ত্যজি ধনুঃশর | 


; আপনি চালায়ে রথ পলাষ সত্বর ॥ 


উভয়ের মর্ড গজ গল্জিয়া পলায়। 
অশ্বারোহী পদাতিক পাছু নাহি চায় ॥ 
পলাইল সর্বব সৈন্য কেহ নাহি আর। 
রাখিতে না পারে সৈন্য বিরাট-কুমার । 
রণজয় করিয়।! ত্রিগর্ত নরপতি। 
বিরাটে লইয়া সে চলিল হৃষ্টমতি ॥ 
জয়ধ্বনি করিয়। বাজায় বাছ্যগণ । 
মতম্যরাজ-সৈন্য মধ্যে হইল রোদন ॥ 
ত্রাত্ৃপুত্র মন্্িপুত্র হাহাকারে কান্দে 
ভয়ে পলাইল সৈন্য চুল নাহি বান্ধে ॥ 


 সন্ধ্যাকাল হইল ভাক্ষর অস্ত গেল । 


কাহারে দেখি কেব। কোথায় চলিল ! 
দেখিয়। ধন্মের পুজ্র কহেন অনুজে ' 
দাগ্ডাইয়। কি দেখহ ভীম মহাভুজে ॥ 
বহু উপকারী এই বিরাট নৃপতি । 
বৎসরেক অজ্ঞাত গুহেতে দিল স্ফিতি। 
বার থে কামন। মত পাইলা ঘে স্থান 
তাহারে লইয়। যায় আম! বিদ্যমান ॥ 


. দাঁগাইয়! দেখ তুমি নহে ক্ষব্রধন্্ম। 


অনুগত বিশেষ আমার এই কন্ম ॥ 
শীত্র কর বিরাট নৃপতি বিমোচন । 
বাব শক্রর হাতে না হয় নিধন ॥ 
এত শুনি ভীম বলে যোড় করি পাণ্ি 
তব আজ্ঞা চাহিয়া! আছি যে নৃপমণি 
এখন আমার কন্ম দেখ দা€াইয়া । 
বিরাটে আনিয়া দিব স্থুশন্মা মারিয়। ॥ 
এই যে দেখহু শাল সকল বিস্তার । 
আমার হাতের যোগ্য গদার আকার 
এই বৃক্ষাঘাতে আমি মারিব সকল। 


নিঃশেষ করিব আমি ত্িগর্ভের দল ॥ 


__নুরাটপর্বব 1] নীলকণ্ের ধ্যান-_ওঁ বালার্কষুততেজসং ধতজটাজুটেন্দু খণ্ডোজ্জলং। ৪৬১ 
টিটি ৯ 


এত বলি বৃক্ষ উপাড়িয়া ধায় বীর । 
লথিয়া কহেন পুনঃ রাজা যুধিষ্টির ॥ 
হন নৃঙ্্া না করিও ভাই বূুকোদর। 
পক কাত হবে উপাড়িলে বৃক্ষবর ॥ 
হচ্ছ ২ হইতে ব্যক্ত ঘত পিন নয়। 
*হ দন খ্যাতি কর্ম উচিত না হয় ॥ 
হ'নদা প্নুক অস্ত্র লয়ে কর রণ। 
রি মত কর রথ অরোহণ ॥ 
হই সনে থাক্‌ তব দুই সহোদর । 
শ্ছ হন ছাড়াইয়। মহন্তের ঈশ্বর ॥ 
হও তোমার সর্ব দৈন্য যে লইয়া | 
পট রক্ষার হেতু ২ যাইব চলিয়া ॥ 
হা বে নরপতি ইহা কেন কহ। 
[হে বিরাট আনিয়া দিব লহ ॥ 
হেতু আপনি করিবে এত শ্রম | 
1হুত করি সমর বিষম ॥ 
“ন্‌ শক বাবে ছুই মাদ্রীর নন্দন : 
কারণে লইব অনেক সৈম্যগণ ॥ 
(নবেধিলা বুক্ষ না লইব । 
৮৮ গিয়া আমি বিরাটে আনিব ॥ 
২ ৭5 কন্ম যে ত্রিগর্ত সহ রণ । 
নর মঙিত পাঠাবে সৈন্যাগণ ॥ 
* সন কুকোদর ধায় দ্রুতগতি । 
০ “রণভরে কল্পে বস্থমতী ॥ 
1: মঙ্ছণ হৈল ঘোর অঙ্ধকার । 
দ্র ধায় ভীঘ বলে দার মার ॥ 
ত৩র:তর কথ। অম্থত-সমান। 


5. 


দ্সে কহে শুনে প্ুণ্যবান্‌ ॥ 
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“টার পরাজর ও খিরাটের বঙ্চন মুক্ি । 
থা ত্রিগন্ত রাজ। সংগ্রামে জিনিয়া । 
সমে নদাতারে উতন্তরিল গিয়। ॥ 
হম এ ক্গুধায় ব্যাকুল । 
'জন করে নদীর ছুকুল ॥ 
গুহেতে কেহ করিল শয়ন । 
ই মানে কেহ পানে আনন ভোজন ॥ 


বিরাট করিয়। বন্দী স্থশন্্। হরিষে। 
বিয়া সভার মধ্যে কহে পরিহাসে ॥ 
কোথায় শ্যালক তোর বিরাট নৃপতি 
যার ভূজবলে ভোগ করিলি এ ক্ষিতি ॥ 
বড় ভাগ্যে স্ভালক পাইয়াছিলে তুমি । 
যার তেজে ছাড়াইয়। নিলি মম ভূমি ॥ 
এক্ষণে তোমার কিবা আছে হে উপায়। 
নাহি দেখি কেহ আছে তোমার সহায় ॥ 
নিশ্চয় তোমার খ্বহ্যু হৈল মম হাতে 
শৃগাল হইয়া বাদ ।নংহের সহিতে ॥ 
কেহ বলে ইহারে ন। রাখ একদগু। 
কেহ বলে খড়েগ কাটি কর খণ্ড খণ্ড ॥ 
কেহ বলে নিগড়েতে করহু বন্ধন । 
ছুয্যোবন অন্জে লেয়া করিব নিধন ॥ 
এমত বিচারে আছে ৩৭। সর্ববজন। 
ভেনকালে উপনীত প্ব্ন-নন্দন ॥ 
দুই ভিতে বৃক্ষ ভাঙ্গে শুনি নড় মড়। 
নাসায় নিশ্বাস বহে গুলয়ের বাড় ॥ 
মার মার শব্দেতে সৈন্যেতে উপনাত। 
দেখিয। প্রিগর্ভ সৈন্য হৈদ মহাভাতি ॥ 
কেহ বলে রাক্ষন কি বক্ষ ধিদ্যাধর | 
হেমন্ত পর্বত শু দস লেনর ॥ 
পলায় সকল সৈহ) দাণধ, প্রমাদ | 
হন্তিগণ গলায় করিঝ। ঘোরনাদ ॥ 
জ্রুতগতি হস্তাপৃষ্ঠে চড়িা মানত । 
বুকোদরে বেড়িল কুগ্জর বুথে বুথ ॥ 
রাঁথগণ রখ লাি ভারে! নিন হৈয়া। 
লঙ্ লক্ষ চুর্িকে বেড়িল অ।)15। ॥ 
(শল শুল শক্তি জাঠি ভুব্ডি তোমর | 
চতুদ্দিকে মারে হতে ডামের উপর ॥ 
মহাবল ভীমসেন ভা পল ম । 
রণস্থল মধ্যে যেন বুগান্তের বম ॥ 17 
ধরিয৷ কুগ্জর শুণ্ডে শু৫ে ঘুরাইয়া | 
' মারিল কুঞ্জররন্দ প্রহার করিয়া ॥. 
| রখধবজ ধরিয়া প্রহারে রথোপরে:। 
: সহস্র সহজ রথ ভাঙ্গে একবারে ॥ . 


৪৬২৭ 





অশ্বগণ ধরিয়া প্রহারে অশ্বগণে । 
পদাতি পদাতি মারে ধরিয়া চরণে ॥ 
তাহারে ধরিয়া মারে যে পড়ে সম্মুখে । 
রথ অশ্ব কুঞ্জর পড়িল লাখে লাখে ॥ 
পলার নকল সৈন্য পাঞ্ছু নাছি চায়। 
সিংহের গর্জনে যেন শৃগাল পলায় ॥ 
পালাও পালাও বলি হৈল মহাধ্বনি। 
আইল আইল সৈন্য এই মাত্র শুনি ॥ 
উদ্দখ্বাসে দূত গিয়া কহে স্থশশ্মারে | 
বসিয! কি কর রাজ! পলাও সন্বরে ॥ 
আচম্থিতে সৈন্য মধ্যে আইল একজন । 
রাক্ষম গন্ধর্ব কিবা না জানি কারণ ॥ 
মহাভযুঙ্কর মুদ্তি ৷ জানি কি রঙ্গ । 
প্রকাণ্ড শরীর যেন হিমাদ্দ্রির শুঙ্গ ॥ 
মারিল অনেক সৈন্য যে পড়ে সম্মুখে । 
স্থশম্মা স্থশন্মী ঝবলি ঘন ঘন ডাকে ॥ 
বুবিয়া করহ কন্দমন যে হয় বিচার । 
তার অশ্রে পড়িলে না দেখি প্রতিকার ॥ 
যত সৈন্য পাড়িল না দেখি তার অন্ত। 
নাহি জানি এথা আছে এমত দুরন্ত ॥ 
পলাও নৃপতি শীঘ্র, প্রাণ বড় ধন। 

' হের দেখ আহল ভাষণ দরশন ॥ 

এত বলি ধায় দূত পাছু নাহি টায়। 
হেনক।লে উপনাত ভীম মহাশয় ॥ 
তীমের শরীর দেখি অতি ভয়ঙ্কর । 
ভয়েতে কম্পিত স্থশম্মীর কলেবর ॥ 
পলাইল লর্বজন রাজ! মাত্র আছে । 
ভষষেতে আবৃত হৈল ভ'মে দেখি কাছে ॥ 
দ্রমতগতি উঠিয়। স্শম্মা রড় দিল । 
কেশে ধরি বৃকোদর ভূমিতে পাড়িল ॥ 
দৃ়মুদ্টি করি কেশ ধরি বাম হাতে। 
দক্ষিণ করেতে ধরি নিল মতস্যনাথে ॥ 
দুই করে ধরি ছুই নৃপতির কেশে। 
বায়ুবগে ধায় ভীম ভয়ঙ্কর বেশে ॥ 
মুহূর্তেকে উপনীত যথ৷ ধণ্মরায় । 
চরণে ফেলিয়া ভীম অন্তরে দাড়ায় ॥ 


নাগেক্দ্ৈঃ কৃতশেখরং জপবটীং শূলং কপালং করৈঃ। [ মহাভারত 


 কেশের ঘর্ষণে ছে হয়ে অচেতন। 


কতক্ষণে চেতন পাইল ছুইজন ॥ 

মাথ| তুলি মৎম্যরাজ দেখি সভাসদে। 
কতক আশ্বস্ত চিত্তে কহে সে বিপদে ॥ 
কহ ভট্ট কঙ্ক ভাগ্যে দেখিনু তোমায় । 
আম! দৌঁহে ফেলি গেল গন্ধর্বব কোথায় । 
ভাগ্যেতে রহিল প্রাণ গন্ধবেবর হাতে । 


. চল যাব শীত্রগতি পশিব সৈন্যেতে ॥ 

. পুনর্ববার আপিয়া গন্ধবর্ব পাছে ধরে। 

, এবারে ন! জীব আমি দেখিলে তাহারে । 
ধর্ম বলিলেন ভয় ন। কর নৃপতি। 

. গন্ধর্বব রাজার বড় স্নেহ তোম। প্রতি ॥ 

: সে কারণে শত্রু তব আনিলেক ধরি। 

: শত্রু হৈতে তোমারে দিলেক মুক্ত করি: 
' গন্ধবেবের ভয় না করিবে কদাচন । 
কার্য করি নিজস্থানে করিল গমন ॥ 

; স্থশশ্্মারে চাহিয়া বলেন ধন্মরাষ। 
 হেথায় আসিতে বুদ্ধি কে দিল তোমায় । 
. কীচক মরিছে বলি পাইলে ভুরস!। 


ন-জান গন্ধরব হেথখ। করিতেছে বাপা ॥ 


. ভাগ্যেতে গন্ধর্ব তোম। ন। মারিল প্রাণে 
 পুর্বব পুণ্যফলে জীলা গন্ধর্কর স্থানে 
 আভ্ঞ। কর মতস্তরাজ স্থুশন্মার প্রতি: 

, ক্ষমহ সকল দোঁষ ছাড় শীঘ্রগতি ॥ 


সৈম্যগণ পলাইল একা মাত্র আছে। 
করহ প্রসাদ রাজ! যাহ। মনে ইচ্ছে ॥ 
বিরাট কহিল যে তোমার অন্ুমত্তি । 
যাহ নিজ রাজ্যেতে হশন্ম। নরপতি ॥ 
দিব্য এক রথ দিল করিয়া সাজন । 
রথে চড়ি স্তশশ্মা যে করিল গমন ॥ 
ধন্মরাজ বলিলেন বিরাটের প্রতি । 
নগরেতে দূত রাজা! যাক শীত্রগতি ॥ 
তোমারে শুনিলে বন্দী রাজ্যে হবে ভয় 
রাণীগণ ছুঃখী হবে ভাল কল্মন নয় ॥ 
শীপ্রগতি বার্তা দূত দেহ অন্তঃপুরে । 
বিজয় ঘোষণ! হোক রাজ্যের ভিতরে ॥ 


বিরাটপর্বব |] . খটাঙ্গং দধতং ভ্রিনেত্রবিলসত পঞ্চাননং হুন্দরং । 


ধর্মের বচনে আজ্ঞা দিল মতস্যারাজ | 
শপ্রগতি দূত পাঠাইল পুরীমাঝ ॥ 
মহাভারতের কথ! অন্বত-সমান । 
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবানি ॥ 
কর গোগুহে কুরুটসশ্থের গমন ও গো-হরণ 1 
সংগ্রামে হারিয়া ত্রিগর্ত নরপতি । 
এ্র”সন্য নিরূৎসাহ অতি ক্ষু্নমতি ॥ 
হ্থোধ উত্তরভাগে রাজা হূষ্যোধন। 
সায় ফ্রোণ কূপ কর্ণ গুরুর নন্দন ॥ 
দুন্মুখ দুঃসহ ভুঃশাসন মহাবল। 
এথ রথী গজবাজী চতুরঙ্গ দল ॥ 
'বড়িল আসিয়া ঘত মৎস্তের গোধন। 
যু করি মারি লইলেক গোপগণ ॥ 
গ্লাইল গোপগণ গোধন ছাড়িয়া । 


লো 


নট লক্ষ গোধন লইল চালাইয়া ॥ 
শঘগতি গোপগণ রথ অরোহণে । 
চ'নাহীতে গেল মহ্স্ত রাজার ভবনে ॥ 
উর নামেতে পুত্র বিরাট রাজার । 
এাম করিয়া দূত কহে সমাচার ॥ 
বান মহাশয় বিরাট নন্দন । 

দধন তোমার সব নিল কুরুগণ ॥ 
তক রক্ষক গোপগণেরে মারিয়া । 
গাধন তোমার সব যাইছে লইয়া ॥ 
গতি উঠ রথে কর আরোহণ । 
গণ জিনি নিজ রাখহ গোধন ॥ 

"শা অস্ত্রবিষ্া শিক্ষা লোকে তুমি খ্যাত ॥ 
“ন দেশরন্। হেতু রাখিলেন তাত ॥ 
হ'মার সংগ্রামে স্থির হবে কোন্‌ জনা । 
৭ হেন মুহূর্তেকে নাশ কুরুসেনা ॥ 
উ৮ শা বলিয়া নাহিক কোন কার্য । 
এন লইয়া তার! যাবে নিজ রাজ্য ॥ 
"জনি ইন্দ্র বেন রাখে স্থরপুর । 
িইমত রক্ষা কর মৎন্তের ঠাকুর ॥ 
ই বন্দর মধ্যে গোপ এতেক কহিল । 
শুনিয়া বিরাট-পুক্র উত্তর করিল ॥ 


গে 
দে 


৪৬৩ 


কি কহিব গোপগণ কহনে না যায়। 
| রাজ্যরক্ষা হেতু তাত রাখিলা আমায় ॥ 


: একগুটি সঙ্গে নাহি আমার সারথি । 
। সারথি থাকুক দুরে নাহিক পদাতি ॥ 


: মম পরাক্রম মত পাইলে দারথি। 


মুহূর্তেকে জিনিবারে পারি কুরুপতি ॥ 
মণ্ড গজগণে যেন তাড়ায় কেশরী ! 
দৈত্যগণে দলে যেন এক ব্জবারী ॥ 


৷ সেইমত ধরিয়া কৌরব-সৈন্যগণু । 


! 


এইক্ষণে ফিরাইব আপন »গাধন ॥ 


। একজন সারথি আমার থোগ্য হয়। 
. এক রাখ করিব কৌরব-পরাজয় ॥ 


] 
॥ 
! 


ধনগ্জয় বার যেন দলি দেবগণ । 
একেশ্বর করিলেন খাগুব দাহন ॥ 
পার্থব মহৎ কম্ম আজ ঘে করিব: 


: একেশ্বর সর্ববসৈন্ঠ শিমিনে ম।রিব ॥ 


স্ত্রীগণের মধ্যে যদ এতিক কহিল । 
পার্থপ্রিয়া যাজ্জমেনা তথায় আছিল ॥ 
রাখিব বিরাট-লক্ষবী বিচারিল মুন । 


 দ্রুতগতি উঠি গেল অজ্জুনের স্থানে ॥ 


নৃত্যশালে পার্থনহ সব কন্যাগণ । 


. সঙ্কেতে দ্রোপ্দ। তারে বলেন বচন ॥ 


বিরাটের রাজ্য ভাঙ্গ ঘতেক গোধন। 
বলেতে লইয়া বায় কুরু-সৈন্গণ ॥ 
ইহার উপাঝ ক্রীম চিন্তুহ আপনি । 
রাখহ বিরাট-গাঁভ: কুকগণ 1৬ নি ॥ 
অজ্জ্ন বলেন দেখি কিমতে এ হমু। 
ম্তদিন অনুমতি ধন্মরাজ নয় ॥ 
কুরুসৈল্য মধ্যে গেলে হঈবেক খ্যাতি । 
না জানি কি কহিবেন পাওুহুলনাথ ॥ 


৷ ন্্রোপদী কহিল গান্ত; বরুণ নিলে । 
। অধন্মন হইবে তুমি বনসিঘ। দেখলে ॥ 
৷ বিরাট নৃপতি হয় বু উপকারা । 


। উপকারী জনে আমি হইলাম বৈরী ॥ 


সহায় বলিষ্ঠ তার কীচক মরিল। 
_তোম! সবে দিয়া স্থল বিপাকে মজিল ॥ 


3৬৪. * ব্যাত্রত্বক্‌ পরিধানমব্জ 





ত শুনি অর্জুন করিল অঙ্গীকার । 
'খিব বিরাট-ধেন্ুু বাক্যেতে তোমার ॥ 
কার করিয়া গিয়া! জানাও উত্তরে । 
[রি করিয়৷ আমা যুদ্ধে যেন বরে ॥ 
ত শুনি হষ্ট হ'য়ে গেল বাজ্জলেনী । 
ব কহি পাঠাইল উত্তর। ভগিনী ॥ 
বাতৃস্থানে কহ গিয়। বিরাট-নন্দিনা । 
টন ভাই কহিল সৈরিক্ত্রী হবদনী ॥ 
ারথির হেতু তুমি হয়েছ চিন্তিত | 
স কারণে আমায় থে পাঠায় ত্বরিত ॥ 
তক যে বৃহন্গলা আছয়ে আমার । 
*সরন্ত্রী কহিল সব পরাক্রম তার ॥ 
নাগুব দহিয! পার্থ তূষিল অনলে। 
নহন্নলা আছিল সারথি সেইকালে ॥ 
পাণুব-আলফে আমি ছিলাম যখন। 
বৃহম্নল। পরাক্রম দেখেছি তখন ॥ 
বৃহন্নলা সহাষে অজ্জ্ুন মহাবীর। 
এক রথে শাসিল নৃপতি পৃথিবীর ॥ 
আচ্জ। যদি হয় ভাই, লয় তব মন। 
বৃহন্নল। সারথি করিয়। কর রণ ॥ 
সুর বলিল তুমি আনহ তাহারে । 
লারথি হইলে ঘোগ্য যাইব সমরে ॥ 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাত। বনে বলিল নৃপমস্থত। | 
কাঞ্চনের মাল। গলে বিচিত্র মৃকুত। ॥ 
বূপেতে কমল! সমা কমল-নযুনা। 
অনিন্দিত। সিংহ মধ্যে মরালগামিনী ॥ 
জিজ্ঞাসিল পার্থ কেন.গতি শীস্রতর ৷ 
শুনিয়া বিরাট-পুক্রী করিল উত্তর ॥ 
মম পিতৃ-গোঁধন হরিল কুরুগণে | 
শুনিয়। রক্ষার্থে মম ভাই ঘাবে রণে ॥ 
সারথির হেতু চিন্ত। হয়েছে তাহার । 
সৈরন্ধী কহিল গুণ সকল তোমার ॥ 
অবশ্য ভ্তাহাতে তুমি করিবে গমন । 
আনহু গোধন মম জিনি কুরুগণ ॥ 
না গেলে তোমার অগ্রে ত্যজিব জীবন । 
এুনিয়! উঠিয়া পার্থ করিল গমন ॥ : 


নিলয়ং শ্রীনীলক্ং ভে 1৮. [মহাভরি। : 


. উত্তরা সহিতে গেল যথায় উত্তর 
দুরে দেখি বৃহন্নলা কহিল সত্বর ॥ 
পুর্বে তৃমি অর্জুনের আছিলে সারথি । 
. তোম। সহযোগেতে জিনিল। হুরপতি ॥ 
সারথি যতেক খ্যাত আছে ত্রিভূবনে । 
ইন্দ্রের সারথি শ্রেষ্ঠ সর্ববলোকে জানে ॥ 


বিষুণর দারুক আর সুধ্যের অরুণ । 


_ দ্বশরথ নৃপতির স্থমন্ত্র নিপুণ ॥ 


সকল সারথি হৈতে তোম৷ বাখানিল। 


তোমা সম কেহ নহে সৈরন্ত্রা কহিল ॥ 
অজ্জুন বলেন আমি এ সব না জানি । 


নৃত্য গীত জানি আর তাল বাচ্যধবনি ॥ 
কভু নাহি দেখে আমি সমর কেমন। 
শুেয়। বলিল তবে বিরাট-নন্দন ॥ 
নর্তন গায়নে তুমি সকলেতে খ্যাত । 
সৈরন্ধার মুখে তব গুণ অবগত ॥ 
সৈরন্ধীর বাক্য মিথ্য। নহে কদাচন। 
উঠ দ্রুত মম রথে কর আরোহণ ॥ 
অজ্ঞুন বলেন মানি তোমার বচন। 
সারথি নছি যে তবু করিব গমন ॥ 
কেবল আমার এক আছযে নিয়ম । 
যথ! ইচ্ছ। শত্রু যদি হয় যম সম ॥ 

ন। জিনিয়! বাহুড়িয়। না আসে মম রথ । 
সর্ববকাল প্রতিজ্ঞ। আমার এইমত ॥ 
স্ত্াগণের অগ্রে তুমি যে কিছু কহিলে 
রথ না বাহুড়ে মম তাহ! না করিলে ॥ 
বথায় কহিবে রথ তথাকারে লব । 
র্থসজ্জ। দেহ, রথ সাজন করিব ॥ 
এত শুনি উত্তরের আনন্দিত মন। 
মম মনোমত যোগ্য ভুমি বিচক্ষণ ॥ 
এত বলি গল। হৈতে দিল রত্বমাল৷ ! 
বড় ভাগ্য তোমারে পাইনু বৃহনল। ॥ 


: রাজপুক্র প্রসাদ না নিলে অনুচিত । 
, প্রসাদ লইতে পার্থ হইল লজ্জিত ॥ 
' রথের সাজন করিলেন ধনঞ্জয় । 

। দেখিয়া উত্তর মনে মানিল বিস্ময় ॥ 








দরবেশ করিয়া উত্তর রাজহৃত । 
রথ আরোহণ করে অস্ত্র গুণযুত ॥ 
ভুদ্দিকে নারীগণ করয়ে মঙ্গল। 
ইনকালে উত্তরাদি বালিকা সকল ॥ 
[হমনলা চাহিয়া বলয়ে ততক্ষণ । 
ন্তপা খেলাব মোরা যত কন্যাগণ ॥ 
এই বাক্য তৃমি মম করিও স্মরণ । 
'যাদ্ধাগণ অঙ্গের যে বিবিভ্র বসন ॥ 
দীগ্প দ্রোণ প্রস্তুতি জিনিয়া বীরগণ। 
নবাকার অঙ্গ হতে আনিবে বসন ॥ 
কহেন ঈষৎ হাসি পার্থ ধনুর্ধর | 
ংঞ্রাম জিশিবে যবে তৰ সহোদর ॥ 
হাঁনিব বসন রত্ব তোমার বাঞ্ছিত। 
এত বলি রথ মধ্যে বৈসেন ত্বরিত ॥ 
হনকালে অন্তঃপুরে যত নারীগণ। 
অচ্জুন চাহিয়ে বলে করুণ বচন ॥ 
খাব দাহনে যেন জিনি পুরন্দরে ৷ 
পহ'য় হইয়। জয় দিল! পার্থবীরে ॥ 
.সইমত এখন জিনিয়া কুরুগণে |. 
উত্তর কুমারে লয়ে আইস কল্যাণে ॥ 
ই'ভারতের কথ! অস্বত-সমান । 
কাধরান দ[স কহে শুনে পুণ্যবান্‌ ॥ 
+র'নৈগ্তের সহিত যুদ্ধে উত্তরের গমন । 
ুমিগ্নয় কহে তবে ধনঞ্জয় প্রতি । 
রথ চালাইয়া তুমি দেহ ভ্রুতগতি ॥ 
বথর কৌরব-সৈম্ত করহ গমন। 
সাঞ্াতে দেখহ আজি তাদের মরণ ॥ 
এত গর্বব হইল হরিল মম গরু । 
তর সঘুচিত ফল পাবে আজি কুরু ॥ 
পুনঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞ। করিয়। বীর কয়। 
হাসি রথ চালালেন বীর ধনঞ্জয় ॥ 
সাকাশে উঠিল রথ চক্ষুর নিমিষে | 
বহুণ্ডেক উত্তরিল কুরুসৈন্য পাশে ॥ 
হুর থাকি উত্তর অর্জুন প্রতি বলে। 
কেমশে চালাও রথ কোথায় আনিলে ॥ 


৫৯---৬০ - 


ধ্যান-_-ও জাজচ্চগুজটাধরং জরিনয়নং- 


পপ পাশা পসাপ্প্পীস্পা পাশাপাশি সাপ পিস্পা সে সপশশাপাশােস্প পাপ পাশাপাশি শীািাাাশী্ী শশা শক শশা শী শা শশী শী” 





তথায় লইবে রথ ষথায় গোধন। 
সমুদ্রের মধ্যেতে আনিলে কি কারণ ॥ 
পর্বত সমান উঠে লহরী হিল্লোল । 
কর্ণেতে না. শুনি কিছু পুরিল কলোৌল ॥ 
নৌকাবৃন্দ দেখিয়! ব্যাকুল হৈল চিত। 
কলরব জলজন্ত করে অপ্রমিত ॥ 
হাসিয়। অজ্ঞুন তবে বলিলেন তায়। 
সমুদ্র-প্রমাণ বটে জলনিধি প্রায় ॥ 
ধবল আকার যত দেখহ কুমার । 

জল নহে এই সব গোধন তোমার ॥ 
নৌকাবৃন্দ নহে সব মাতঙ্গমগ্ডল । 

ন৷ হয় লহরী রথ পতাক। সকল ॥ 
সৈম্া-কোলাহল শব্দ সিন্ধু গর্জে প্রায় । 
কৌরবের সৈন্য এই জানাই তোমায় ॥ 
উত্তর বলিল মম মনে নাহি লয়। 

না জানহ বৃহন্নল1"সমুদ্রে নিশ্চয় ॥ 

সমুদ্র না হয় যদি হয় সৈন্যগণ । 

এ সৈন্য সহিতে তবে কে করিবে রণ ॥ 
দেবের দুস্তর এই সৈন্য লিন্ধুবত। 
মনুষ্য কি শক্তি বরে তাহার অগ্রত ॥ 
এত সৈন্য পুর্বে মম নাহি ছিল জঞজান। 
জন কত লোক বলি ছিল অনুমান ॥ 
মহা মহারথিগণ দেখি হৈল ভয়। 
পৃথিবীর ক্ষত্র বার নামে ধ্বংস হয় ॥ 
দেবতা তেত্রিশ কোটি লয়ে পুরন্দর | 
না পারিল বার সহ করিতে সমর ॥ 
তথ! ভাক্স দ্রোণ কর্ণ অশ্বথাম। কপ। 
বিবিংশতি ছুঃশাসন ভুষে,'শন নৃপ ॥ 
কুবুদ্ধি লাগিল সারে হহনু অভ্ভান ॥ 
তেই কু হ মধ্যে করি আগমন ॥ 
যুদ্ধের থাকুক কাজ দেখি ছন হৈন্ু। 
ছাড়িল শরার প্র।ণ 'তানারে কহিনু ॥ 
ত্রিগর্তের সহ বরণে মম পিতা গেল । 
একগোট! পদাতিক ঘরে ন।! রাখিল ॥ 
একা মোরে রাখি গেল রাজ্যের রক্ষণে । 
মোর কোন্‌ শক্তি কুরুরাজ সহ রণে ॥ 


৪৬৬ 


কহু বৃহন্ধল। কি তোমার মনে আসে । 
তবু রথ রাখিয়াছ কেমন সাহসে ॥ 
শীস্র রথ বাহুড়াও পাছে কুরু দেখে। 
ধেনুু হেতু মিথ্য। কেন মরিব বিপাকে ॥ 
উত্তর বচনে হাসি কন ধনঞ্জয়। 

শক্রু দেখি কি হেতু এতেক তব ভয় ॥ 
কৃষ্ণবর্ণ হৈল মুখ শীর্ণ হৈল অঙ্গ । 


জিহ্বাতে উড়িল ধূলি কম্পে করজঙ্ৰ ॥ 


না! করিয়৷ যুদ্ধ তব দেখি হৈল ভয়। 
কোন্‌ মুখে বাহুড়িয়া যাবে পুৰরায় ॥ 
কহিল! ফিরাও রথ অতি দ্রুতগতি । 
চিত্ে না করিও আমি এমন সারথি ॥ 
না করিয়া কার্য পিদ্ধ কিরাইব কেনে। 
পুর্বে কহিয়াছি আমি তাহা বুঝ মনে ॥ 
কিসের কারণে আমি রথ বাহুড়িব। 
আমি সর্বব সৈন্য মাঝে এবে রথ লৈব ॥ 
সত্রীগণের মধ্যে থাকি যতেক কহিলে। 
রথ না বাহুড়ে মম তাহা না করিলে ॥ 
যুদ্ধভয় ত্যজহ ধরহ বারপণ। 

ধনু ধরি নিজ বলে জিন কুরুগণ ॥ 
বিনা কুরু ন! জিনে গোধন ছাড়ি গেলে । 
মহালভ্জা হৈবে তব পৃথিবীমগ্ডলে ॥ 
হাসিবেক সর্ববলোক যত ক্ষপ্রগণ । 
হামিবেক স্ত্রীলোক অপরাপর জন ॥ 
আমার সারথিগুণ সৈরিক্জী কহিল। 
তব সঙ্গে আদি মম সর্বব নষ্ট হৈল ॥ 
তোমার এ কন্ম ঘদি পূর্বেবতি জানিব। 
তবে কেন তব সঙ্গে সংগ্রামে আমিব ॥ 
হাসিবেক অন্তুঃপুরে নারী পুনঃ পুনঃ । 
কহিল সৈরির্ধী মিথ্য। বৃহমলাগুণ ॥ 
যেজনার কন্মে লোক করে ভপহাস। 
_ ধিকৃ তার নিন্দিত জীবনে কিবা আশ ॥ 
উপহাস হইতে মরণ শ্রেষ্ঠ কন্ম। 
বিশেষ ক্ষত্রিয় অেষ্ঠ যুদ্ধে সৃক্যুধন্ম ॥ 
উহা না করিয়া আমি বাহুড়িব কেনে। 
ধৈর্য্য ধর যুদ্ধ কর ভয় ত)জ মনে ॥ 


নীলাঞ্জনাদিপ্রভং ৷ 


মহাভারত।; 


| উত্তর বলিল কি বলহ বৃহমলা । 


০ 


মহানিন্ধু পার হ'তে বান্ধ তৃণ ভেলা ॥ 
অগ্নির কি করিবেক পতঙ্গ শকতি। 
মর্তগজ অগ্রে কোথা শশকের গতি ॥ 
মৃত্যুসহ বিবাদে বাচিবে কোন্জন। 
দেখি ফণিমুখে হস্ত দিব কি কারণ ॥ 
জীবন থাকিলে সর্বব পাব পুনর্ববার ৷ 
গাভী রত্ব লউক হাম্থক সংসার ॥ 
নারীগণ হাহ্থক হাহ্থক বীরগণ। 
ঘরে যাব, যুদ্ধে মম নাহি প্রয়োজন ॥ 
নিজে নপুংসক তুমি, হীন সর্ববস্থখে। 
তেই মুন্যু শ্রেয় বলি, কহ নিজ মুখে ॥ 


। জীবন মরণ তোর একই সমান। * 


তোর বোলে কি কারণে ত্যজিব পরাণ ॥ 


সমানের সহিত করিবে ক্ষত্র রণ। 
লজ্জ। নাহি বলবানে দেখি পলায়ন ॥ 
মম বোলে যদি তুমি ন! ফিরাও রথ । 
পদ্দব্রজে চলিয়া যাইব আমি পথ ॥ 


এত বলি ফেলাইয়। দিল শর চাপ। 
রথ হৈতে ভূমিতে পড়িল-দিয়। লাফ ॥ 
ভ্রুতগতি চলি যায় নিজ রাজ্যমুখে । 
রহ রহ বলি! ডাকে পার্থ তাকে ॥ 
হেন অপকীন্তি লয়ে জিয়ে কোন্‌ ফল। 
এত বলি আপান নামেন ভূমিতল ॥ 
ভারত-পঙ্কজ রবি মহামুনি ব্যাস। 
বিরচিল পাঁচালা প্রবন্ধে কাশীদাস ॥ 


তকীরবগণের পরস্পর তক । 

নানারূপ বিচারে কুরু-সৈম্যগণ । 
নির্ণয় করিতে না পারিল কোন্‌ জন ॥ 
পলায় উত্তর ধনঞ্জয় যায় পাছে। 
শত পথ অন্তর ধরিল গিয়া কাছে ॥ 
আগ হযে উত্তর বলিছে গদগদ । 
ন1 মারিহ বৃহন্নল। পড়ি তব পদ ॥ 
এবার লইয়। যাঁদ যাহ নোরে ঘর। 
নান! রক তোমা আমি দিব বহুতর ॥ 


বিরাটপর্ব্ব | ] 


দেব্য হেমমণি মুক্ত গজ হয় রথ । 
এক লক্ষ গাভী দিব স্বর্ণ অল্কত ? 
বনু ধন গাভী দিব দিব্য কন্যাগণ। 
মার ঘাহা চাহ, তা দিব সেইক্ষণ ॥ 
ন' মারহ বৃহন্নলা! দেহ মোরে ছাড়ি। 
এত বলি কান্দয়ে সে ধরাতলে পড়ি ॥ 
আগেতন হৈল বীর যেন হীনপ্রাণ | 
হরিণ মুখের বাক্য যেন হতজ্ঞান ॥ 
আশ্বাসর। পার্থ কহে করি সচেতন । 
ন করিও ভয় শুন আমার বচন-॥ 
ঘুদ্ধ করিবারে যদি ভয় হয় মনে । 
সারথি হইয়া রথে বৈস মম সনে ॥ 
বথা হয়ে দেখ আজি করিব সমর | 
£ত যোকধাগণে পাঠাইব যমঘর ॥ 
5 সব গাধন লইব ছাড়াইয়। | 
কবল থাকহ তুমি সারথি হইয়া ॥ 
কু হয়ে কেন তব রণে সৃত্যুভয়। 
ন. করি রণভয় ত্যজহ সংশয় ॥ 
এত বলি ধরি তুলিলেন রখোপরে । 
নাহ উত্তরের কান্দে উচৈঃম্বরে ॥ 
2৭ চালাহলেন যে তখন অজ্ঞুন । 
“হব থা আছে অস্ত্র ধনুগুণ ॥ 
ই্রেরে রথে লয়ে করেন গমন । 
রা হাঁপয়। বলে কর্ণ হুর্য্যোধন ॥ 
“£ ওর হে কপাচর্ধ্য কোথা ধনঞ্জয়। 
রং “ও তোমরা দেখ-পাগ্ডুর তনয় ॥ 
ওক বলি সঙ্কোচে না কহি কোন কথা । 
নি রে “ক্রর গুণ গাঁও যথা তথ ॥ 
'ধন-বাক্য গুরু না শুনিয়া কাণে। 
রে । সহি বলিতে লাগিলা সেইক্ষণে ॥ 
পরত অকুল হের দেখ আজি । 
পরুৎলাহ সর্বব দৈন্য কান্দে গজবাজী ॥ 
রা হইতেছে বহে তপ্ত বাত। 
ঈনর দণদিক সঘনে নির্ঘাত ॥ 
২) দোথে রক্তবৃষ্তি মহাকলরব। 
হু প্রাশীবধের লক্ষণ এই সব ॥ 
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 দোর্দগাতগদাকপালমরুণতগ্‌-গন্ধবস্ত্োজ্জলং। 


৪৬৭ 


যত সৈন্য সকল থাকুক যুদ্ধসাজে। 
সবে মেলি রক্ষা কর ছুযেযোধন রাজে ॥ 
গাভী হেতু সঙ্কটেতে পড়িলাম সবে। 
বহুকাল জীব আজি রক্ষ! পাই তবে ॥ 
এত যদি ভীক্ষে চাহি বলেন বচন । 
চিনিল৷ কি অঙ্গনায় গঙ্গার নন্দন ॥ 
লঙ্কার ঈশ্বর বনরিপু যার ধ্বজ। 


 নগ নামে ঘার নাম নগারি অঙ্গজ ॥ 


ূ 
| 
[ 
র 
ৰ 
[ 
[ 
ূ 
ৃ 
| 


অঙ্গনার বেশধারী ছুষ্টনাশকারী | 
গোধন লইবে আজি কুরুসৈন্য মারি ॥ 
সন্কেতে এতেক গুরু বাশলা বচন। 
উত্তর করেন তবে শান্তনুনন্দন ॥ 

কি কারণে সঙ্কেত বলহ আর গুরু । 
প্রকাশ করিয়া বল শুনুক পর্ববকূরু ॥ 
পুর্বেব ধন্্ ভাতে যে করিল নির্ণয় । 
গেল দিন সম্পূর্ণ হইল সে সময় ॥ 

সে ভয় ত্যজয়৷ কহ শুনুক সর্বজন । 
শুনি ছুধ্যোধনে চাহি বলেন বচন ॥ 
বলিলে কর্ণেতে রাজ। না শুন বচন । 
তথাপি শিলজ হরে কহি পুনঃ পুনঃ ॥ 


; এই বে দেখিছ ক্লাব ছদ্মবেশেধর । 
1 নিশ্চয় অজ্ঞুন বটে হইল গাচর ॥ 
৷ যথ! যায় জয় নাহি করিয়া বাহুচ়ে । 


স্থরাহ্থর যাহার নামেতে স্থান ছাড়ে ॥ 
মম শিষ্য বলি ভূমি না করিহ মনে । 
ইন্দ্র শিব আদি দেব দিল। অস্ত্সগণে ॥ 
বহু বিগ্া পাইয়াছে অমর ভুবনে | 

বহু ক্রোধে আমিতেছে লর মম মনে ॥ 
এত শুনি বলিতে লাগল করণ্ণবীর। 
সদ! হিঃ প্রসংন! করহ গাণ্ডাবার ॥ 
হূর্ষে)াধল ও€ কোন অংশে বোগ্য নয়। 
অনুক্ষণ গুণ কহ এ্রাণে কত সয়॥ 


৷ যদি হয় পার্থ এই পাণ্ুর কুমার । 


তবেত মানন পুর্ণ হইল আমার 
ছুর্য্যোধন বলে যদি ধনঞ্জয় এই । 
কামনা হইল পুর্ণ আমি যাহা চাই ॥ 


৪৬৮ 


যার হেতু চর মোর খুঁজিল সংসার । 
হেনজনে পাইলে কি চাহি তবে আর ॥ 
ভ্রয়োদশ বৎসর অজ্ঞাত বান আদি । 
পুর্ণ না হইতে পার্থ দেখা দিল যদি ॥ 
কহ গুরু কেমনে না যাবে তবে বন। 

_ সবে জান যুধিষ্ঠির করিল যে পণ ॥ 
অর্জন ন! হয় যদি অন্য জন হবে। 
এখনি মারিব তারে বেন ক্ষুদ্ধ জাবে. ॥ 
কর্ণের বচন শুনি দ্রোণ বলে বাণী। 
যত বড় যেই জন সব আমি জানি ॥ 
অর্জ্থন যেমন তাহা! ভ্রিলোকে বিখ্যাত। 
খাণ্ডব দাহনে যেই জিনে ম্থরনাথ ॥ 
অপ্রম্যে পরাক্রম যছুবলে জিনি। 
হুরিয়া আনিল বলরামের ভগিনী ॥ 
বাহুযুদ্ধে পরাজয় কৈল পশুপতি। 
একরথে বিজয় করিল ক্হুমতী ॥ 
নিবাত-কবচগণে করে নিপাতন । 
দ্রশব্কন্ধ তেজ ধরে এক একজন ॥ 
বহুকাল কা1লকেয় ইন্দ্রের বিবাদী । 
ভাহ। মারি নিক্ষ“টক করে ভভ্ততভেদী ॥ 
চিত্রসেনে জিনি ছুর্য্যোধনে রক্ষা কৈল। 
সহজে কহিতে তোর অঙ্গে না সহিল ॥ 
এখান সাক্ষাতে আজ দেখিবে নয়নে । 
কোন্‌ জন যুঝিবেক অজ্জনের সনে ॥ 
মহাভারতের কথ। অস্থত-সমান। 
কাশীরাম দাম কহে শুনে পুণ্যবান্‌ ॥ 

উত্তরের সহিত অজ্জুনের শরমীবুক্ নিকটে গমন । 

এতেক বিচার করে কুরুপৈন্যগণ | 
শমীবুক্ষতলে বান ইন্দ্রের নন্দন ॥ 
উত্তরে বলেন তুমি যুদ্ধযোগ্য নহ। 

এই দীর্ঘ শমাবৃক্ষ উপরে আরোহ ॥ 
ধনুশ্রেষ্ঠ গাণ্ডাব আছে বৃক্ষোপরে । 
দিব্য যুগ তূণ আছে পরিপুর্ণ শে ॥ 
বিচিত্র কবচ ছত্র শঙ্খ মনোহর । 
বৃক্ষ ছৈতে নামাইয়। আনহ সস্বর ॥ 


ঘন্টামেথলঘর্ষরধবনীমিলজ্বঙ্কার ভীমং বিভুং। [ মহাভারত । 





পঞ্চ ধনুমধ্যে যেই ধনু মনোরম । 

বল যার এক লক্ষ তালরৃক্ষ সম ॥ 
শুনিয়া বিরাটপুক্র করিল উত্তর । 
কিমতে চড়িব এই বৃক্ষের উপর ॥ 
শুনিয়াছি এই বৃক্ষে শব বান্ধা আছে। 
 রাজপুজ্র কেমনে চড়িব গিয়া! গাছে ॥ 

: পার্থ কন শব নহে বৃক্ষ উপরেতে। 

. পাপকম্ম জানি কেন কহিব করিতে ॥ 
শব বলি যে থুইল কপট বচন। 

শব নহে আছে ইথে ধনু অস্ত্রগণ ॥ 
এত শুনি উত্তর উঠিল সেইক্ষণ। 

' ছাড়াইল ঘত ছিল বস্ত্র আচ্ছাদন ॥ , 
' অগ্ধচন্দ্র প্রভা যেন ধনু অস্ত্র যত। 
সর্পের মণির প্রায় জলে শত শত ॥ 
ব্যস্ত হয়ে উত্তর জিওাাসে ধনঞ্জয় । 
"ধনু অস্ত্র কোথা দেখি সব সর্পময় ॥ 

; (্খিয়। অদ্ভুত কম্ম কম্পয়ে হৃদয় । 

। ছেশবার থাকুক কাধ্য দেখি লাগে ভয় ॥ 
পার্থ বলে সর্প ন?হ ধনু অস্ত্রগণ। 
শুনিয়া উত্তর পুনঃ বপিছে বচন ॥ 
অদ্ভুত বিচিত্র দেখি তরু তাল সম। 
মণিরত্বে বিভীষিত ধনু মনোরম ॥ 
মুগচিহ্ন হুলে ধার ছুরাকর্ষ দেখি। 
কোন্‌ মহাবীর হেন ধন্থু গেল রাখি ॥ 
বিচিত্র দ্বিগীয় ধনু রিপুকুলধ্বংস। 

1 কাহার বিচিত্র ধনু অগ্নি হেন জ্বলে ॥ 

. চতুর্থ অভুত ধনু দেখি যে কাহার । 

। চত্ুর্দিশ ব্যাস্তর পৃষ্ঠে শোভিত যাহার ॥ 
কাহার এ ধনু পৃষ্ঠে হেমশিখী শোভ! 
মণিরত্ব বিভৃষিত শতচন্দ্র আভ। ॥ 
বিচিত্র শকুনিপত্র বিভূষিত শর । 

' পুর্ণ দেখি ছর গোট। ভূণ মনোহর ॥ 

৷ দ্বিতীয় ধনুক হেম বিদ্যুতে শোভয়। 

' ছয় হংসচিত্র ধন্ম নৃপতি ধরায় ॥ 

ৰ সত্তরি সহস্র বল ধনুক নিম্মাণ। 

| দ্রোণাচার্ধ্য গুরু পূর্বেব মোরে দিল দান॥ 


৪৬৯ 





স্হজ্রেক গোধা যেই ধনু অনুপম । 
রকোদর-ধনু তীর সুপার্খবক নাম ॥ 
ব্যাঘ্ববিভূষিত ধনু নকুল যে ধরে। 
নৈষট্টা সহস্র বল ছিল শল্য করে ॥ 
শথিচিহ্ ধনু সহদেব বীর ধরে ৷ 
১তুঃঘষ্টি বল পূর্বের দিল চক্রধরে ॥ 
পুনঃ জিড্াসিল সত্য কহু বৃহম্লা। 
ধনু অস্ত্র রাখি সবে তার কোথা গেলা ॥ 
হাসিয়া বলেন পার্থ আমি ধনগুয়। 
উত্তর বলিল মম মনে নাছি লয় ॥ 
কহ সত্য তুমি যদি পাণ্ডুর তনয়। 

নশ নাম ধরেন অজ্জুন মহাশয় ॥ 
মজ্জুন বলেন নাম শুনহু আমার । 
'মই দশ নাম মম বিখ্যাত সংসার ॥ 
মঙ্ুন ফাল্কনী সব্যসাচী ধনঞ্জয় । 
করা বীভহম্ত শ্বেতবাহন বিজয় ॥ 
কু জিথুঃ বলিয়া আমার নাম জান। 
দ্বপিত করিল যাহ। অমর-প্রধান ॥ 
উত্তর বলিল কহ করিয়! নির্ণয় । 

ক হেতু কি নাম পাইলেন ধনঞ্জয় ॥ 
মহাহরূতর কথা অন্থত-সমান | 
হাশীনাম দাল কহে শুনে পুণ্যবান্‌ ॥ 


পপ আপস 


জঞ্ভুনের দশ নামের কারণ এ 
গাঞ্ধারীর সহিত নুস্তীর শিব- 
পুজার বিরোধ: 
ইস্তিনানগরে পুর্বরব ছিলাম যখন 1 
ছচামার ফী পুজা করে পঞ্চানন ॥ 
ক্ষন পাষাণলিঙ্গ নাম যোগেশ্বরে 
গাচপাত্ী বিনা অন্যে পুজিবে না পারে ॥ 
ঘরভাতে উঠিয়া মাতা করি স্লানদান। 
স'শ! উপহারে হরে পুজিবারে বান ॥ 
'ইন্জাপে শিবলিঙ্গ পুজেন জননী । 
'নইরূ:প সদ পুজে স্থবল-নন্দিনী ॥ 


৷ গান্ধারী বলেন কুস্তী তুমি কেন হেথা । 
। ফল পুষ্প দেখি বুঝি পৃজিতে দেবতা ॥ 
' মাতা বলে আমি সদা! করি যে পৃজন'। 
তুমি বল হেথায় আইলে কি কারণ ॥ 

_গান্ধারী বলেন রশাড়ী এত গর্বব তোর । 


 কিমতে পুজিস্ লিঙ্গ সংপুজিত মোর ॥ 


. রাজার গৃহিণী আমি রাজার জননী । 
তুমি কোন্‌ ভরসায় পুজ শুলপাণি ॥ 

. মাতা বলিলেন তুমি কেন বল এত । 

' তুমি জ্যেষ্ঠ ভগিনী যে তেই বল কত ॥ 
। শযেইদিন আমি আসিয়াছি কুরুকুলে। 


সর্ববলোক জানে আমি পুজি ফলফুলে ॥ 


 গান্ধারী বলিল ছাড় পূর্বব অহঙ্কার | 


এখন তোমার শিবে কোন্‌ অধিকার ॥ 
এইমত ছ্ন্ব হৈল ছুই ভগিনীর । 
লিঙ্গ হৈতে সদ্াশিব হইল বাহির ॥ 


কহিলেন কেন ছন্দ কর ছুইজন। 


দ্বন্দ ত্যজি শুন দেহে আমার বচন ॥ 
 ইন্ট আমি সবার, সবাই পুজা করে। 


কার শক্তি আমারে যে অংশ করিবারে ॥ 


অদ্ধ অঙ্গ হয মম পর্ববত-কুমারী । 


. কোন্‌ জন অংশ মোরে করিতে না পারি € 


তোমা পৌহা কুরুবধূ সমান স্থমতি । 


হার পুজায় মম হয় বড় প্রীতি ॥ 
. আপনার বলি বল আমি কারু নই । 


কিন্তু রাজপত্র'র পুত সামি হই ॥ 


 প্োহে রাজপত্বা তোম। দৌহছে রাজমাতাঁ। . 
উভয়ে আমার পুক্জা কস স্ব্বথা ॥ 
একজন নারে যদি চাহ পু'জবারে। 
, তবে মম দৃঢ় ধারা কহি যে তোমারে ॥ 


কনকের দল হবে মাণিক কেশ্র । 


সহজ ০ম্পক সে স্গাঙ্ধ ঘনোহর ॥ 


' তাহাতে প্রভ।তত যেই প্রথম পুঞ্জিবে । 
। নিশচনব জানিব| শিব তাহার হইবে ॥ 


গাহে শিব পুজে কেহ কারে নাহি জানে । ' এমত বিধানে যে করিবে অগ্রে পুজ। | 


দৈব্যঘাগে দোহার মিলন কতদিনে ॥ 


তার পুজ জানিহু এ রাঁজ্যে হবে রাজা & 





শুনিয়া শিবের বাক্য গান্ধারী উল্লাস । 
মাতারে চাহিয়। বলে করি উপহাস ॥ 
নিশ্চয় তোমার এবে হৈল মহেশ্বর । 
পুত্রস্থানে চাম্পা মাগি আনহু সত্বর ॥ 
এত বলি নিজ গৃহে করিল গমন । 
ভাকাইয়া আনাইল শত পুত্রগণ ॥ 
কহিল কুম্তীর সহ ছন্দ যেমনেতে । 
হেম চাপা দেহ শিবে পুজিব প্রভাতে ॥ 
সাক্ষাৎ হইয়! কহিলেন ত্রিপুরারী । 

যে পুজিবে তার পুত্র রাজ্য-অধিকারী ॥ 
শুনি দুর্য্যোধন আজ্ঞ! কৈল সেইক্ষণ। 
আনাইল সহত্র সহত্ব কম্মিগণ ॥ 
মণিমুক্তা দিল চন্দ্র জিনিয়া কিরণ। 
ভাণ্ডার হইতে দিল স্বণ শত মন ॥ 
আমার জননা শুনি হরের বচন । 
হুঃখচিত্তে চলিলেন ন! চলে চরণ ॥ 
হেম চাপা সহত্ব চাহিল ভ্রিলোচন। 
গান্ধারীর আজ্ঞায় গড়িছে কম্মিগণ ॥ 


কি করিবে তোম। সবে কি হবে কহিলে। 


এই হেতু দহে তনু ভুঃখের অনলে ॥ 
আমি কহিলাম মাতা এই কোন্‌ কথ।। 
যত পুষ্প চাহ আমি তত দিব মাতা ॥ 
মাত৷ বলে কেন তুমি করহ ভগুন। 


আমি কহিলাম মাত! ত্যজ চিন্তা মন। 
কোন্‌ বড় কথ৷। হেতু করিব ভগুন ॥ 
রন্ধন করহ মাতা অন্ন জল খাও । 
আন দিব পুষ্প আমি তুমি যত চাও ॥ 
গুনিয়। হইল হষ্ট করিল রন্ধন । . 
সবাকারে অন্ন দিয়া করিল ভোজন ॥ 
ধনুক লইয়৷ আমি গুণ চড়াইয়া । 
সম্ধানি যুগল অক্ত্র উতর চাহিয়া ॥ 
দ্রোণাচর্ষ্যে গুরুপদে নমস্কার করি। 
মনোভেপী বায়ব্য যুগল অস্ত্র মারি ॥ 
কাটিয়া কুবের পুরী পুষ্পের কারণ। 
বায় অস্ত্রে উড়াইয়া.করি বরিষণ ॥ 


! স্থগন্ধি কনক পদ্ম চম্পক মিশ্রিত। 
৷ শিবের উপরে বৃষ্টি হৈল অপ্রমিত ॥ 

। জননীকে বলিলাম যাহ স্নান করি। 

' পুঙ্প আনিলাম গিয়া পুজ ত্রিপুরারী ॥ 


 কৌতুকে জননী গিয়া মহেশে পৃজিল। 


তুষ্ট হয়ে সদানন্দ মায়ে বর দিল ॥ 


, তব পুক্রগণ হবে কুরুকুলে রাজা । 
' আজি হৈতে এক! তুমি কর মম পুজা ॥ 


আমারে সন্তুষ্ট হয়ে বলেন বচন । 


' ধনপতি জিনি তুমি করিলে পৃজন ॥ 
. আজি হৈতে নাম তব হৈল ধনঞ্জয়। 


ধনঞ্জয় নামের এ জানিহ আশমু ॥ 


' উত্তর কহিল কহ বীর চূড়ামনি | 

. কি করিল শুনি তবে স্ৃবলনন্দিনী ॥ 

। অজ্জ্কন বলেন প্রাতে উঠিয়। গান্ধারা । 
 সহত্র কনক পুষ্প হেমপাত্রে করি ॥ 
নানা পুষ্প চন্দন অনেক উপহার । 

' বহু নারীগণ সহ পুজিতে শঙ্কর ॥ 


শিবের আলয় দেখে পুষ্পেতে পুণিত । 
যাইতে নাহিক পথ কে করে গণিত 


_ দেখিয়া গাঙ্গারী দেবা বিধ্নবদন। 

, কুস্তীরে দেখিয়া বলে কহ বিবরণ ॥ 

, মাতা বলে এই পুষ্পে পুজিলাম আহি: 
ভুমি কোথ৷ হৈতে দিবে কোথ! পাবে ধন ॥ : 


বর দিয়া স্বস্থানে গেলেন উমাস্বামী ॥ 


 শুনিয়। গান্ধারী ক্রোধে পুষ্পজল ফেলে । 


গৃহে গিয়া নিজ পুভ্রগণে মন্দ বলে ॥ 
বিজয় বলিয়া নাম হইল আমারে । 
বিজয় করি যে আমি যাই যেথাকারে ॥ 


শ্বেত চারি তুরঙ্গ আমার রথ বছে। 
. তেই শ্বেতবাহন বলিয়া লোকে কছে ॥ 


সুর্ধ্য অগ্ি সমান কিরীট মম মাথে । 


. কিরীট দিলেন নাম তাই স্থরানাথে ॥ 

; বীভত্ম্থ বলিয়। ডাকিলেন নারায়ণ। 

৷ দ্রিলেন বীভৎস্থ নাম করি নিরূপণ ॥ 

৷ নীলোৎপল কৃষ্ণকাস্তি দেখি মম কায়। 
! কৃষ্ণ নাম রাখিলেন জনক আমায় ॥ 


| কপ] 


মহাভারতের কথু! অস্কৃত-সমান। 
কাশরাম দাস কহে শুনে পুণ্যব্যন্‌ ॥ 


বাহ্ষণ-মাহাজ্া । 

গ্রণমহ দ্বিজ, পদ-সরসিজ, 
স্থজন পালন নাশা | 

সর্ববন্্র স্থখদ, মহিমা যে পদ, 
বক্ষে অধোক্ষজ ভুষা ॥ 

€& পদ সলিল, সেই সাধু পিল, 
রিল দুঃখ পিপাসা । 

তাবনী অবধি, যতেক তীর্থাদি, 
যে পদে সবার বাস! ॥ 

ভুবর্ণব পরব, যে পদ পল্লব, 
লক্দবীবশকারী ধুলি। 

আায়ূর্শগ্রদ, জয় সম্পদ, 
পাইতে বাহারে বলি ॥ 

বণিতে কি শক্য, ছুন্নিবার বাক্য, 
পুগুরীকাক্ষাদি জনে। 

বন্ডে করে চুর, ভীমের অঙ্কুর, 
তিনপুর ভয় মানে ॥ 

হথাঙ্গ যে বাক্যে, হৈল সহত্রা্গে, 
সকল ভক্ষ্য হুতাশ । 

'” পাকে ভার্গবী,  ত্যজি স্বর্গদেবী, 
সিদ্ধুজলে কৈল বাস ॥ 

অমিত তেজঃ, অজিতবংশজ, 
ঈানতে করিল ধ্বংস। 


বঙ্গ হৈল ক্ষুদ্র শুধিল সমুদ্র, 
_. নহিল সগরবংশ ॥ 
তগরথ ভগে। খয্যশৃল সগে, 


দ্রীণীতে হইল ভ্রোণ । 
আধ হলানিধি, যে বাক্যে জলধি, 
প1ইল কুটুন্ঘ লোণ ॥ 





এজ্ছুনের ক্লীবন্বের বিবরণ । 
+4 বুলিলেন গুন বিরাট-কুমার । 
হেছছু মেই নাম শুনহ আমার ॥ 


বক্তারা গঅজং ৷ 


৪৭১ 


ছুই হাতে ধনু আমি ধরি যে সমান। 
সমান প্রয়োগ অস্ত্র সমান সন্ধান ॥ 
তেঁই সব্যসাচী নাম লোকে হৈল খ্যাত। 
ধনুগ্ুণ ঘর্ধণে কঠিন ছুই হাত ॥ 
সসাগর! ক্ষিতিতে নিবসে যত জন। 
রূপেতে আমার সম ন৷ হয় তুলন ॥ 
সমান দেখিয। সবে মম রূপ গুণ । 

এ কারণে মম নাম থুইল অর্জুন ॥ 
ফাল্গুনী বলিয়া তেই ঘোষয়ে সংসার । 
ফাল্গুনী নক্ষত্র মধ্যে উৎপত্তি আমার ॥ 
চতুর্দশ ভূবনেতে ইন্দ্র অধিপতি । 
ইন্দ্-ভুজাশ্রিত যত ইতিমধ্যে স্থিতি ॥ 
সবারে জিনিয়৷ ইন্দ্র বিষু নাম পরে । 
এবে ইন্দ্র সবে জয় করিন্ু সবারে ॥ 
সে কারণে মিলিয়া ঘতেক দেবগণ। 
জিষ্ু নাম আমার করিল নিরূপণ ॥ 
নালোৎপল কুষ্ণবর্ণ দেখি মম কায়। 
কৃষ্ণ নাম বলি তাত রাখিল আমায় ॥ 
প্রতি! আমার শুন বিরাট-নন্দন | 


৷ যুধিষ্ঠির রক্তপাত ধরে যেই জন ॥ 

: সবংশে মারিয়। তারে করিব নিপাত । 
৷ পুর্ববাপর সত্য মম সর্ববলোকে জ্ঞাত ॥ 
, উত্তর বপিল মম মনে নাহি লয়। 

' ভূমি যদি সত্য হও বীর পনঞ্জয় ॥ 


কোথা যুধিষ্টির রাজা ধর্মী অধিষ্ঠান । 


. কোথা বুক্কোদর বীর মহ। বলবান ॥ 

. সহদেব নকুল দ্রুপদ রাজন্ৃত] । 

সত্য কহ অর্জন কহিবে তার কথা ॥ 
: হালিয়। বলেন পার্থ শুনহু উর । 


৫ 


কঙ্ক নামে সভামপ শন্শী নরবর ॥ 
বল্লভ নামেতে যেই শ$ এ্পকার। 
সেই বৃুকোদর বার অগ্রজ আল ॥ 
সৈরিক্ধী রূপসী ক্ষত শুন নৃপবাঁল । 
গ্রস্থিক নকুল শহদেদ শুভ্িপাল ॥ 
এত শুনি উত্তর ক্ষণেক স্তব্ধ হৈয়া । 
কহিতে লাগিল পুনঃ প্রমাণ করিয়। ॥ 
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হে বীর কমলচক্ষে চাহ একবার । 
অজ্ঞানের অপরাধ ক্ষমিব! আমার ॥ 
যে যে কন্ম ভূমি করিয়াছ মহামতি । 
তোমা বিন। করে হেন কাহার শকতি ॥ 
বড ভাগ্য আমার পিতার কম্মফলে ! 
শরণ লইন্কু আমি তব পদতলে 
কৃষ্ণের আশ্রিত যেন তোম। পঞ্চজন । 
তেই আমি তব পদে নিলাম শরণ ॥ 
বদি অনুগ্রহ তৃমি করিলে আমায়। 
দাস হ'য়ে সদ আমি সেবিব তোমায় ॥ 
অজ্জুন বলেন পীত হলাম তোমারে । 
ধনু অস্ত্র লয়ে তুমি আইস হরে ॥ 
কুরুগণ জিনিয়। গোধন তব দিব। 
মহা আর্ত আজি কুরু-সৈন্যেরে করিব ॥ 
কুরুসৈন্ সিন্ধুমাঝে শত্রগণ ভুজে 1. 
সকল দহিব শাভি অক্স-অগ্নিতিজে ॥ 
পাছে তুমি ভয় কর সংশ্রাষের স্থলে । 
আমার রক্ষণে তব ভয় নাহি তিলে ॥ 
উত্তর বলিল মম আর ভয় কারে । 
ধনগুয় মহাবীর রাখিবে যাহারে ॥ 
তব পরাক্রম আমি ভালমতে জানি । 
নাহি মম ভয় যদি আসে শ্বলপাণি ॥ 
এ খড় অদ্ভুত কথা আপে মম মনে। 
এক্সপি কাল কাটাও কিসের কারণ ॥ 
নিরন্তর এই কথ মম মনে ছিল । 
এ হেন শরীরে কেন র্লীবন্থ পাইল ॥ 
অজ্ভন বলেন শুন বিরাট-নন্দন । 
অরণোতে যখন ছিলাম পঞ্চজন ॥ 
যুধিষ্ঠির আজ্ঞায় গলাম হেমগিবি । 
করিলাম শিবেরে ল্স্তধ তপ কার ॥ 
তুষ্ট হ'য়ে মম বরকত! ভ্রিলোচন। 
ভার অনুগ্রহে হৈল তুষ্ট দেবগণ ॥ 
অস্থরের৷ স্বর্গে বু উপদ্রব করে । 
- তার ভয়ে ইন্দ্র স্বর্গে নিলেন 'আমারে ॥ 
মারিলাম দৈত্যগণ কালকেয় আদি । 
নিবাতকবচ ঘত দেবগণ বাদা ॥ 


স্মেরাসং বরদং কপালমভয়ং শুলং দধানং করৈঃ। [ মহভারত। 


ৃ মম প্রীতি হেতু পিত৷ দেবু পুরন্দর। 
। নৃত্য গীত করাইল অপগ্পরী অপ্নর ॥ 
! উর্বশী নামেতে তাহে ছিল বিদ্যাধরী। 


সে সবার শ্রেষ্ঠ হয় পরম সুন্দরী ॥ 


যত যত বিদ্াধরী কৈল নৃত্য গীত । 


চক্ষু মেলি নাহি চাহিলাম ক দাঁচিত ॥ 
দেখিলাম উর্ববশীর নর্ভন নিমিষে । 

সেই কারণে রান্্রিতে আসে মম পাশে ॥ 
অনেক কহিষ। শেষে মাগিল রমণ। 


প্রত্যাখ্যান করিলে দে কহিল তখন ॥ 


মকল অপ্দর তাজি মোরে নিরখিলে। 


' সে কারণে আইলাম এত নিশাকালে । 
: ন। করিলে মন "তান পুরুষের কাজ' 
' ক্লীবত্ব পাইয়। থাক রমণীর মাঝ ॥ 


শুনিয়। বিমর্ভাবে কহিলাম তায । 
না৷ দেখিনু কামভাবে আমি যে (তোমায 


। প্র্বব পিতামহ যে পুরুষ পুরাতন । 


জন্মাইল (তোমার গর্ভেতে পুব্রগণ ॥ 
পূর্ব হৈতে অনেক পুরুষ হৈয়া গেল: 
তোমার যুবতা দশা কান ন। হইল ॥ 


_ এই হেতু পুনঃ পুনঃ দেখেছি তোমার । 
' কুলের জননা রূপা করিবে আমারে ॥ 

. কুন্তী মাদ্রী আমার যেমন শচীন্দ্রান্ট । 

: ততোধিক তোম। আমি গরিষ্িতত গণি ॥ 
, আপনার বংশ বলি জানহ আমারে । 
 লজ্জ। পেয়ে উর্বশী কহিল আরবা?র ॥ 
1 যক্ঞব্রত-লে তর যত পিতৃগণে । 

; ইন্দ্রের ভুবনে আসি থাকে নবন্টমনে ॥ 

, সবে মম সহ করে রতি ব্যবহার । 

, কেহ নাহি করে হেন তোমার বিচার : 
' কহিল আমার শাপ নহিবে লঙ্ঘন । 


বৎসরেক ক্লীব হবে বিরাট-ভবন !! 
বসরেক রহিবে করিনু নিরূপণ : 
শুনহ ক্লাবের হেতু বিরাট-নন্দন ॥ 
বসরেক ব্লীব হইলাম সেই দায়। 
সদাকাল ক্লীব আমি পরের দ্বারায় ॥ 


বরাটপর্বব। ] 


উত্তর বলিল মোরে হৈলা কৃপাবান । 
তই মোরে নিজকম্্ম করিলে বাখান ॥ 
আজ্ঞ। কর কোন্‌ কর্ম করিব এখন । 
শুনিয়। অর্জুন বীর বলিল বচন ॥ 
সারথি হইয়া তুমি থাক মম রথে। 
কৌতুক দেখহ কুরুসৈন্যের মধ্যেতে ॥ 


উত্তর বলিল আমি তোমার প্রসাদে | . 


সকল ভুবন আজি দেখি তৃণপদে ॥ 
বিঞুর দারুক আর ইন্দ্রের সারথি । 
ঠাদৃশ সারথি-কম্মে আমার শকতি ॥ 
মহাভারতের কথা স্তরধার সাগর । 
হাশীরাম দান কহে শুনে সাধু নর ॥ 
অক্জুনের যুদ্ধে আগমন ৩ গোবন মোচন, 
যদ্ক্ষেত্রে উপনীত ইন্দ্রের নন্দন । 
£ঙ্জয়ে বানরধ্বজ শ্বেত অশ্বগণ ॥ 
-এশ এক অন্তরে করিয়! নিরীক্ষণ । 
'ধ্রাটীর প্রতি তবে বলেন নচন ॥ 
শরিভিতে দেখিতেছ বহু রখিগণ। 
হধ্যোধনে নাহি দেখি নি কারণ ॥ 
-শ্গাতে করিব যুদ্ধ রাজারে খু'জিব | 
সঃগ্র চল তোমার গোধন ছাড়াইব ॥ 
৭ম ভিতে রাখ রথ যথা গাভাগণ । 
গান রথ চালাইল বিরাট-নন্দন ॥ 
"রে থাকি ভাক্ম কুপে করিল, প্রণতি ! 
গার বাণ মারিলেন আচার্যের প্রতি ॥ 
দুই শর পড়িল গুরুর পদতলে । 
ঠ অস্ত্র পরশিল ছুই কর্ণমূলে ॥ 
স'রথ কহিল দেব কর অবধান ; 
এগার জনেরে কেন এতেক সম্মান ॥ 
গে কহিল গুরু প্রহারি এ নয়। 
নাহি মম পুক্র ধনঞ্জয় ॥ 

” হুগল অস্ত্র *রণে পড়িল । 
»রণে ধরিয়। মোরে প্রণাম করিল ॥ 
হই বাণ পরশিল দুই কর্ণে আর। 
এক কর্ণে কহিল নকল সমাচার ॥ 


_ নীলগ্রীবমুদ্ারভুষণশতং পীতাংশুচ্ড়োজ্জলং | ৪৭৩ 


. আর কর্ণে কহিল আইলাম আমি । 
। ভ্রয়োদশ বৎসর সময় অনুক্রমি ॥ 
' যথোচিত ভাগ দিতে কহ ছুর্য্যোধনে । 


যুদ্ধ নাহি ভালে ভালে যাও এইক্ষণে ॥ 
ইহার উত্তর আমি করিব বিধান। 


এত বলি প্রহারিল! দ্রোণ ছুই বাণ ॥ 


এক বাণ শিরে চুম্ি ধরণী পড়িল। 


আর বাণ কর্ণমূলে প্রত্যুত্তর দিল ॥ 


উত্তর কহিল কহ পাণ্ুব প্রধান । 


_€ক তোমারে প্রহারিল এই ছুই বাণ ॥ 
ভাগ্যে কর্ণমূলে বাণ না কৈল ঘাতন। 


মম চিত্তে মারিছলিক বলহান জন ॥ 


. পার্থ বলিলেন দ্রোণ গুরু স্থবিদিত । 


সদাকাল তাহার আমায় বড় গীত । 
শিরেতে চুম্বন করি পড়িল যে বাণ । 


. বহুদিন সমাগযে করিল কল্যাণ ॥ 


আর বাণ কর্ণেতে করিল প্রত্যুত্তর । 
শঙ্ক। নাহি ঘত সাধ্য করহ সমর ॥ 
এত বলি পার্থের হঈল মনস্তাপ : 
কোথায় আছয়ে ছুন্ট কুরুকুল পাপ ॥ 


' আজ তারে দিন আমি সমুচিত দণ্ড। 


কেবল রাখিব প্রাণ করি লগুভ৭ ॥ 
কাটিগা মুকুট হ্বণণছত্র নবদ । 

রথ গজ কাটিয়া করিব খণ্ড খণ্ড ॥ 

এই যে সমূহ সেন! দেখ্হ উত্তন্ন । 

শীত্র রথ লহ মম তাহার ভিতর ॥ 
ছুধ্যোধন লুকাইয়া আছে রথীমাঝ। 
সেই সে আমার শত্রু অন্ধে নাহি কাজ ॥ 
অস্ত্র মারি আকুল করিব সেন/খণ। 


কবে দুর্ষযোধনের পাইন দরশন ॥ 


অহঙ্কারা মাপ * মুত গা ১১ হুবাচার। 


' আজি আ'্ গনই্ণ করিব তাহার ॥ 
: এতেক বলিয়া বার ত: হ শ7বশিষু। 
ূ ছর্ষ্যোধনে নাহি পার অনেক খুশ্জয়। ॥ 


| সৈন্য মধ্যে না পাইয়! রাজা ছুর্য্যোধনে | 
৷ সিং হ যেন ছুঃখচিত্ত নিরামিষ বনে ॥ 
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বন্ধু কারপবাসসং ভয়হরং দেবং সদা ভাবয়ে ৪ [মহাভারত। 





উত্তরে বলেন এই দেখ বামভাগে । 
নুকাইয়া কুরুপতি আছে এই দিকে ॥ 
চালাও সত্বর রথ যথ৷ ছুর্য্যোধন । 
আজ্ঞামাত্র চালাইল বিরাট-নন্দন ॥ 
ইন্দ্রদত্ত কিরীট মস্তকে অতি শোভা । 
ইন্দ্রদত্ত কুণুল কর্ণেতে সূর্ধ্-আভা ॥ 
অগ্রিদত্ত গাণ্ডীব ধনুক বাম হাতে । 
অক্ষয় যুগল তৃণ শোভে ছুই ভিতে ॥ 
শঙ্খ সিংহনাদ করে কে মণিহার। 
কাকালে বন্ধন খড়গা ছুরি তীন্ষধার ॥ 
রথের নির্থেষে গর্জে বার হুমুমান । 
আইল ইন্দ্রের পুত্র ইন্দ্রের সমান ॥ 
ৃষ্টিমাত্র সবে মুচ্ছ।-হইয়া পড়িল । 
আছুক যুদ্ধের কায দেখি পলাইল ॥ 
অঞ্্ধনেরে কহিলেন গঙ্গার তনয় । 
ভাগ্যে আজি দেখিলাম বীর ধনঞ্য় ॥ 
ধম্মজ্ঞ বাহ্ধবপ্রিয় বলে মহাবল। 
পাশাকাল ছুঃখ ন্মরি দিতে এল ফল। 
অন্য হেতু নহে এই ছুরধ্যোধনে খুজে । 
ংহ যেন সী খু'জি ফিরে বনমাঝে ॥ 
আম। হৈত্তে অন্তরে মিলিলে ছুর্ষ্যোধন | 
এখনি লইয়া যাবে করিয়। বন্ধন ॥ 
এত চিন্তি ভুধ্যোধনে রক্ষার কারণ। 
শীব্রগতি ধাইয়! আইল রথিগণ ॥ 
দুর্য্যোধনে বেড়িয়! রহিল চারিপাঁশে । 
দেখিয়৷ অচ্ছুন বীর প্রকাশিয়া হাসে ॥ 
হাসিয়। বলেন শুন বিরাট-নন্দন। 
প্রাণভযে লুকাইয়! আছে হুর্য্যোধন ॥ 
চল অগ্রে তোমার গোধন ছাড়াইব। 
পাছে কুরুকুল র্লীবে খুঁজিয়। মারিব ॥ 
রথ চালাইয়া দ্রিল বিরাট-নন্দন ৷ 
যথায় বেড়িয়! সৈন্য আছয়ে গোধন ॥ 
এইস্থানে উত্তর ক্ষণেক রাখ রথ । 
সৈন্য ভাঙ্গি:ংগধনে করিয়া দিই পথ ॥ 
এত বলি করিলেন পার্থ শরজাল। 
বিচিত্র বরুণ অস্ত্র যেন কালব্যাল ॥ 
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মুষলের ধারে যেন বর্ধে জলধর । 


' চক্ষুর নিমিষে আচ্ছাদিল দিনকর ॥ 

নাহি দেখি অফ্টদিক পৃথিবী আকাশ। 

: সূর্ধ্যপথ রুদ্ধ হয় না বহে বাতাল ॥ 
 অস্ব-অগ্নি জ্বলে যেন খগ্যোত আকার । 
 সৈন্যেতে অক্ষত জন ন| রহিল আর ॥ 
নাহি দেখি কোন দিকে পলাইতে পথ | . 
' অপ্রমিত কুরুপৈন্ ভয়েতে আবৃত ॥ 

. চমতকার হৈয়। ডাকি বলে সর্বব সৈন্য ! 

ধন্য মহাবীর তব গর্ভবতী ধন্য ॥ 

. এতাদৃশ কন্ম নাহি করে ত্রিভুবনে। 

. তোমা বিন। এ কর্মী করিবে কোন্‌ জনে । 
, শুনি তবে পার্থ বীর পুরি দেবদত । 

. যাহার শ্রবণে হয় রিপু হীনসন্থ ॥ 
 গান্তীবে টঙ্কার গেন আকর্ণ পুরিয়া । 


রথের শেতাশ্ব চারি উঠিল গর্জিজয়া ॥ 
প্বজে হনুমান করে নয়ঙ্কর নাদ । 


চারি শব্দে তিন লোকে গণিল প্রমাদ । 
 শৃন্যেতে বিমান স্থায়া যত জন ছিল। 


ঘোর শব্দে মূচ্ছা সবে হুইয। পড়িল ॥ 


 অন্ঞান ভ্ইয়। পড়ে যত কুরুদল । 
 সৈন্তেতে বেড়িয়াছিল গোধন সকল ॥ 


মহাশব্দে ধেনুগণ হইয়া অস্থির । 


 ভাঙ্গি সৈন্যদল বেপে হইল বাহির ॥ 
: প্রলয় সমুদ্র কি রাখিতে পারে কুলে: 


বালিবান্ধেকি করিবে নদীক্রোত জলে ! 


' উদ্ধ পুচ্ছ করিয়। ধাইল গাভী সব। 
: দক্ষিণে বাহির হৈল.করি হাম্বারব ॥ 

. চরণ শৃঙ্গেতে মন্দি বহু সৈন্যগণ | 
বাহির হইল সব মৎস্তের গোধন ॥ 
 গ্বোপগণ প্রতি বলে বীর ধনঞ্জয়। 

' লয়ে যাও গরু পূর্ব্বে আছিল যথায় ॥ 


॥ 
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: উত্তরে হাসিয়া তবে বলেন কিরীটি। 


গাভী মুক্ত করি তব দিলাম বৈরাটি & 
চিত্তে পাছে কর জিনিলাম সব কুরু | 
গৃুহেতে লইয়। যাও আপনার গরু ॥ 


৪৭৫ 





ভূবনবিজয়ী এই কৌরবের সেনা। ূ 
ঈন্দুতুল্য পরাক্রম এক এক জন! ॥ ৰ গঙ্গাজলে বীর্ধ্য তার পড়িল খসিয়া ॥ 
“রানলে দহিতে পারয়ে ভূমগ্ডল। / দ্রোণী মধ্যে যতনে রাখিল তপোধন। 
নাহি জিনি গোধন জীয়ন্তে এ সকল ॥ | ভ্রোণীতে জন্মিল তেই নাম হৈল দ্রোণ ॥ 
নরেতে আছয়ে তেঁই অস্ত্র নাহি মারে।  পরশুরামের যত দিব্য বিদ্যা ছিল। 

ত্রুত রথ লহ মম সৈচ্যের ভিতরে ॥ । অন্ত্র ধনু সহ বিস্া ই“হারে সে দিল ॥ 
্ান্জা পেয়ে বেগে রথ চালায় উত্তর । । তাহার দক্ষিণে দেখ তাহার অনুজ । 

বছ সৈন্য জিনি গেল সৈন্তের ভিতর ॥  দ্িংহের লাঙ্গুল শোভে যার রথধবজ ॥ 
ঘথায় নুপতি কুরুরাজ হূর্য্যোধন। ' কৃপীগর্ভে জন্ম হল রুপের ভাগিন! । 
হথায় লইল রথ বিরাট-নন্দন ॥ ৰ যৃত্যুপতি ভয় করে অন্য কোন জনা ॥ " 
.দখিয়৷ ধাইল সব কুরু-সেনাপতি । 1 কাঞ্চনের দণ্ড ধরে কৃপ মহামতি । 

নতি রক্ষার হেতু অতি শীন্ত্রগতি ॥ ; শরঘান ঝষিপুজ গৌতমের নাতি ॥ 
স্হশ্রেক শ্রেষ্ঠ রথী যুদ্ধে দিল মন ৷ শরবনে ভ্রাত্‌ ভন্মী দোহে স্যন্মেছিল। 
বাইয়। আইল বেগে সূর্যের নন্দন ॥ । আমার প্রপিতামহ শান্তনু পুধিল ॥ 


ভরঘাজ মহামুনি দ্বৃতাচী দেখিয়া । 


মহত্েক রথী লয়ে কুরুবংশপতি । 
দর্ধ্যোবনে রক্ষা হেতু ভীম্ম মহামতি ॥ 
কে ভিতে নৃপতির ভাই উনশত । 
গ্াগ্ুলিল পথ আসি সহত্রেক রথ ॥ 
দাগ কূপ অশ্বর্থামা আদি মহারথী! | 
একভিতে রক্ষার্থ রহিল কুরুপতি ॥ 
সহস্র সহস্র মনত গজ আগে করি। 
*'গৃন রাহল পাছছু নান! অস্ত্র ধরি ॥ 
'দ'$নাদ শঙ্ঘনাদ ধনুক টক্কার। 
কু্দিকে পুরিল করিয়া মার মার ॥ 
কথ! সৃধার লাগর। 
'শরাম দল কছে শুনে সাধুনর ॥ 

| ঘগ্তবের নিকট অজ্জুনেন্ পরিচয় । 
উত্তর বলিল দেব কহিবে আমারে । 
“পাশ কোন্‌ ঘোদ্ধ! এই আইল সমরে ॥ 
পাদ বলিলেন দেখ বিরাট-কুমার । 
টবগেন বেদা “শাভে রথধ্বজে ধায় ॥ 
1জুবণ চারে অশ্ব বহে রথখান। 


। 


? 
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। কৃপ কৃপী নাম দিল শরদ্বান তাত । 

1 আমার বংশেতে গুরু আচাধ্য বিখ্যাত ॥ 
1 এই যে দেখহ উচ্চতর রথধ্বজ । 

। বিচিত্র কললধ্বজ শোভে রত্র গজ ॥ 


' সেই রথে বৈকর্তৃন কর্ণ যার নাম। 
' স্থরাস্থর বিদিত বিক্রমে অনুপম ॥ 


জামদগ্য রামের এ শিষ্য প্রিয়তর । 
আমার সহিত সদা বাঞ্য়ে সমর ; 
আজি ভার আনন্দ করিব আম পূণ । 
মম সহ যুদ্ধে আজি গর্বব হবে চরণ ॥ 


 চতুন্দিকে বেষ্টিত ধবল ছত্রগণ । 


হের দেখ মহামানা রাজা ছুধ্যে ধন ॥ 
বৈদূর্ধ্য মুকুতা মণি ধবজ মনোহর । 
যেই রথধ্বজ্ে চিত্র ধবল কুগ্তর ॥ 
তাহার রক্ষার্থে তাঁর নিকটে দেখছ । 


৷ ভারত-বংশের ষ্ঠ খম গিভামহ ॥ 


্ 
প্র 


পঞ্চগোটা কনকের তাল যার ধ্বজে । 
মহাযোদ্ধ। ডে ৮ ঈন্দিশ্লাতক পুজে ॥ 
শান্তনুর পুত্র জম্মে গঙ্গার উদরে । 


প্রাপগুরু কুরুকুলে আচার্ধ্য-প্রধান ॥ 
» সম শত্রু হৈলে দৃষ্টে করে ভেদ । 
নুপম সমরে দ্বিতীয় ধনুর ॥ 


! সত্যবতী কন্যা আনি দিলেক বাপেরে ॥ 
৷ রাজ্য দারা ত্যাগ কৈল বাপের. কারণ । 
' তুষ্ট হয়ে তাত বর দিল সেইক্ষণ ॥ 


৪৭৬ শশিশকলধরং মুণ্ডমালং। 1 মহাঁভারত। 
! ধোহে &েহা অস্ত্র মারে যেব! যত জানে । 


চ্ছামুত্যু হক তব সংসার ভিতরে । 
বরিষা কালেতে যেন বর্ধে মেঘগণে ॥ 


াহিক মরণ নিজ ইচ্ছ!। হৈলে মরে ॥ 


চীষ্ম বলে নাম তার ঘোষে ভূমগ্ডলে। 
কত্র-কুলান্তক রামে জিনিলেক বলে ॥ 
মহাভারতের কথা অস্ত সমান । 
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্‌ ॥ 


অজ্ঞুলে্ন সহিত কর্ণের সংগ্রাম ও কর্ণের পলায়ন । 
হালি তবে উত্তরেরে কহে মহামতি । 

কর্ণের সম্মুখে রথ লও শীস্বগতি ॥ 

কর্ণের সম্মুখে ছিল যত রখিগণ। 

অর্জুন উপরে করে বাণ বরিষণ ॥ 

দেখিয়া হাসিয়া (নর কুন্তীর নন্দন | 

দিব্য অক্স্র গাণ্ডীবে যোড়েন তখন ॥ 

না হ'তে নিমেন পুর্ন ছাড়িতে নিশ্বাস । 

শরজালে অন্ধকার করে দিকৃপাশ ॥ 

একেশ্বর ধনগ্জয় কুরুসৈন্য দলি। 
মছাবাতাঘাতে যেন পাড়িল কদলী ॥ 
মারিয়া সকল সৈন্য পার্থ ধনুদ্ধর । 
গালাইয়! দেন রথ কর্ণের উপর ॥ 
কর্ণের অনুজ ছিল বিকর্ণ নামেতে ! 
আগুলিল পার্থ আমি ধনুঃশর হাতে ॥ 
হাসেন অভ্ভবন বীর দেখিয়া বিকর্ণ | 
সুজঙ্গে পাইল যেন বুকুক্ষু স্বপর্ণ 
ভুই বাণে ধ্বজ ধনু কাটিয়! তাহার। 
অর্ধচ্দ্র বাণে কাটিলেন মুণ্ড তার ॥ 
বিকর্ণ পড়িল দেখি কর্ণে হৈল জ্রোধ। 
টহ্কারিয়া ধন্ুগ্ডণ যায় মহাযোধ ॥ 

. পৌছে দেখি &্োহাকার হইল হরফ! 
কর্ণে চাছি ধনঞ্জীঘ বলেন কর্কশ ॥ 
র্রাধাস্থৃত ত্যজ গর্বব ত্যজ সিংহনাদ। 
আজি তোর ঘুগাইব সং্রীমের সাধ ॥ 
হাপিয়া বলেন কর্ণ দৈব বলবান । 
যারে খুজি সেই জন এল বিদ্যমান ॥ 
এতবপি কর্ণ বীর" পুরিল সন্ধান। 

অর্জুন উপরে প্রহারিল দশবাণ ॥ 


ক্রোধে পার্থ দিব্য অস্ত্র করেন সন্ধান: 


ৃ কাটিয়া কর্ণের ধবজ করে খান খান ॥ 
' চারি অশ্ব কাটে তবে কাটে ধনুগুণ। 


সারথির মাথ! তবে কাটেন অজ্জুন ॥ 


 শীশ্বতর আর রথ যোগায় সারথি । 

; আর ধনুকেতে গুণ দিয়া শীঘগতি ॥ 
' লঞ্জিত হইয়া! কর্ণ সর্পবাণ এড়ে । 

' সহস্র সহস্র সর্প পার্থে গিয়া! বেড়ে ॥ 

: এড়েন গরুড় বাণ ইন্ের-নন্দন । 

. ধরিয়া সকল ফণী করিল ভক্ষণ ॥ 


এইমত্ত ছুই বীরে করিল সংগ্রাম ! 


. চক্ষু পালটিতে &্রোহে না করে বিশ্রাম. 


&েৌহে মহাবীর্য্যবন্ত কেহ নহে উন। 


 দৈববলে বলাধিক হইল অর্জুন ॥ 
ইন্দ্রদত্ত দিব্য অস্ত্র পুরিল সন্ধান । 

' একবারে ছাড়িলেন অস্টগোট। বাণ ॥ 

ছুই ছুই ভুজে বক্ষে যুগল ললাটে ! 


বশ্ম ভেদী চর ছেদী অঙ্গে অস্ত্র ফুটে; 


_ ফুটিয়৷ কর্ণের অঙ্গে বহিল শোণিস্ত। 
. রথেতে পড়িল করণ হইয়া মুচ্ছিত ॥ 


মুচ্ছিত দেখিয়া পার্থ সংবরেণ বাণ । 


রথ লয়ে সারথি যে কল পলায়ণ ! 


কর্ণ ভঙ্গ দেখি তবে যত রী কুরু ! 


 বেড়িল অঙ্ড্রনে আসি হয়ে শতপুর । 
_ অনস্ত ফণীক্দ্র যথা মথে পিন্ধুজল । 

. একাকী অজ্জ্ধন মথিলেন কুরুবল ॥ 
_ঘে ছিল পলায় সবে লইয়া পরাণ । 
' অজ্ছ্ধনে দেখিয়া যেন শমন লমান ॥ 


দেখিয়া বিরাট পুত্র মানিল বিস্ময় । 


৷ কৃতাঞ্জলি হ'ষে তবে পার্থ প্রতি কয় ॥ 
। এ তিন ভুবনে এই অদ্ভুত কাহিনী । 


চক্ষে কি দেখিব কু কর্ণে নাহি শুনি 
পূর্বেব যে তোমার কম শুনিনু শ্রবণে! 
সাক্ষাতে দেখিনু তাহ! আপন নয়নে ॥ 


বিরাটপর্বব। ] মহেশং দিখস্্রং পিঙ্গলাক্ষং ডমরুমথ সণিং খড়গগশুলাভয়ানি। ৪৭৭ 
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দজ্র হঃয়ে হেনজন নহিবে ভূতলে । 
ভ্োোমার সারথি হৈনু পুর্ব ভাগ্য বলে ॥ 


*পাচাধ্যের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ ও পলামন। 

শর্জুনে বলিল তবে বিরাট-নন্দনে | 
বায়ুবেগে লও রথ কূপের সদনে ॥ 
রুপের সম্মুখে রথ লইল বৈরাটি। 
বদ শঙ্ঘনাদ করিল কিরীটী ॥ 
গজ যেন রোষে শুনি গজের গর্জন। 
কুপিল গৌতম শুনি শঙ্ছের নিঃস্বন ॥ 
নগ্র হ'য়ে আপনার শঙ্খ বাজইল। 
দুই শঙ্খ নিনাদেতে ত্রিলোক কাপিল ॥ 
“* বাণ প্রহরিলা অজ্জুন উপর। 
কাটিনা ফেলিল তাহ পার্থ ধনুদ্ধর ॥ 
*শবাণ কাটিয়৷ করেন কুড়িখান। 
এবে দিব্য অস্ত্র পার্থ করিল সন্ধান, ॥ 
ছদদগ্রি সম অস্ত্র দেখি লাগে ভয়। 
বণাঘাতে আচাধ্যের কম্পিত হৃদয় ॥ 
বলত আসন দেখিয়া কৃপ ব্যস্ত । 
গীরব করিয়া পার্থ না মারেন অস্ত্র ॥ 
কণেকে পাইয়। ধৈর্য নিল ধনুর্ববাঁণ। 
নচ্জুন উপরে বাণ করিল সন্ধান ॥ 
ন' মারিতে অস্ত্ব পার্থ এড়িলেন বাণ। 
₹লেন কুুপের ধনুক ছুইখান ॥ 
গার আসস্ত্র কাটি.এন অঙ্গের কবচ। 
হন্ত হতে খসে যেন জার্ণ সর্প ত্বচ ॥ 
»*ঃ আর ধনু কূপ লইলেন হাতে । 
নহবণে দিলা গুণ চক্ষু পালটিতে ॥ 
৪৭ পিয়া বাণ বার করিল সমন্ধান। 
মই ধনু কাটিয়া করিল ছুইখান ॥ 
"নঃ কপ দিব্য ধনু লইলেন হাতে । 
৯ ধন্ু কাটেন পার্থ গুণ নাহি দিতে ॥ 
পখয়। গৌতম যেন অগ্রি হেন জ্বলে । 
৯ ধনু ফেলাইয়। দিল ভূমিতলে ॥ 
+ঞ্জ এক ভুলি নিল। ভীষণ দর্শন । 
নারত্বে ভৃষ! যেন দীপ্ত ছতাশন ॥ 





ছাডিলেক শক্তি আসে হয়ে শব্দবান। 

অগ্ধপথে অর্জুন করেন ছুইখান ॥ 

দিব্য অস্ত্র সন্ধান করিয়া ধনগ্তীয়। 

কাটিলেন কৃপের রথের চারি হর ॥ 

ছয় বাণে কাটিয়া ফেলেন শর তৃণ। 

সারধির মাথ৷ কাটি ফেলেন অর্জুন ॥ 

চাহিয়া দেখিল কৃণ কিছু নাহি পাশে । 

হাতে গদ। লইয়। আইল ক্রোধাবশে ॥ 

হাসিব! অর্জুন বীর করেন সন্ধান। 

হাতের গদাতে মারিলেন দশ বাণ ॥ 

খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলেন গদ। কাটি। 

1 সর্বব গদ! কাটিল রহিল বজনুঠি ॥ 

1 নিরন্তর বিবস্ত্র কৃপ সর্ববাঙগ ক্ীকল। 

: পরিধান ধুতি আর উত্তরি কেবল ॥ 

' করযোড়ে বলিলেন কুস্তার নন্দন। 

| এ বেশে আগাধ্য কোথ। করিছ গমন ॥ 

অন্থরে অমরবুন্দ দেখিল কৌতুক ॥ 

| লাজে শরদ্বান-পুত্র ছেল অধোমুখ ॥ 
চতুদ্রিক হইতে আইল.যোদ্ধাগণ | 

| রথে ঢড়াইয়া কৃপে কঞ্গিল গমন ॥ 

| কৃপাচাধ্য ভঙ্গ যদি হইল নমরে। 

1 
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| অজ্ঞুন বলেন তবে বিরাট-কুমারে ॥ 


৷ রক্তবর্ণ চারি ঘোড়া যোড়া! যেই রথে । 

। দ্রুত রথ লহ মোর তাহার অগ্রেতে ॥ 

৷ শুনিয়া বিরাটনুত্র বারুমত বেগে । 

| চালাইয়! দিল রথ দ্রেণাচার্ধ্য আগে ॥ 

| নিকটে দেখিয়! দ্রোণ অর্জুনের রথ । 

। আগ বাড়ি-আপনি হল কত পথ ॥ 

ৃ গুরু দেখে পার্থ অস্ত্র যুড়েন যুগল। 

| ছুহ অস্ত্র পড়িল খুন দন্তিল ॥ 

| আচাধ্য এল শস্ত্র এডিল তন 

| ছুই ভুঙ্গে ধরি ৮২ বেত, 'নলিঙ্গন ॥ 

| কর যুড়ি আচাধ্যে বলন ধনঞ্জয় । 

| যুদ্ধদভ্জা কি হেতু বলহ মহাশয় ॥ 

ূ কাহার সহিত যুদ্ধ করিব! 'াপনে। 
আমারে মারিব। অস্ত্র ছেন লয় মনে ॥ 


নাগং ঘণ্টাং কপালং বরসরসিরুহৈর্ধিবভ্রতং ভীমদং্রং ৷. [ মহাভারত । 
অশ্বথামাধিক আমি তোমার পালিত ।  : দেখিয়া অর্জুন বাণ এড়েন গন্ধ । 
কোন দোষে তব পায় নহি যে দুষিত ॥  নিমিষেতে নিবারেণ গুরু অস্ত্র সর্বব ॥ 
পাশাকালে কথা তুমি জানহ আপনে । ৃ পোহে দিব্য শিক্ষা! বাপ ন! করে বিশ্রাম। 
কপটে যতেক ছুংখ দিল ভুষ্টগণে ॥ | গুরু শিষ্য বহুমতে হইল সংগ্রাম ॥ 
দ্বাদশ বৎসর বনে বঞ্চিলাম ক্রেশে । | ক্রোধে গুরু পঞ্চবাণ মারে কপিধ্বজে ! 
বসরেক অজ্ঞাত বঞ্চিনু ব্লীববেশে ॥ | বাণাঘাতে কপিধ্বজ অধিক গরজে ॥ 


৪৭৮ 


এ কষ্টের হেতু যেই বৈরী ছুষ্টগণ। 
এতদিনে পাইলাম তার দরশন ॥ 
যথোচিত ফল আজি দিব আমি তারে । 
2খ নিবেদন এই করিনু তোমারে ॥ 
ইহাতে আপনি প্রভূ না করিব! ক্রোধ । 
তুমি ক্রোধ করিলে না করি উপরোধ ॥ 
আজ্ঞা! কর একক্ঈভতে লহ নিজ রথ । 
হুর্য্যোধনে ভেটিব ছাড়িয়া দেহ পথ ॥ 
হাসিয়া বলিল দ্রোণ এ কোন উচিত । 
কৌরবের সৈন্যগণ আমার রক্ষিত ॥ 
মম অগ্রে কৌরবেরে করিব! ঘাতন ॥ 
খ্দাণ্ডাইয়! কিদতে করিব দরশন ॥ 
পার্থ বলে পাছে দোষ ন। দিও আমায় । 
তোমার শিক্ষিত বিদ্য। দেখাব তোমায় ॥ 
এত শুনি গুরু ক্রোধে হযে হুতাশন । 
আকর্ণ পুরিয়া এড়ে দিব্য অস্ত্রগণ ॥ 
তিনশত অস্ত্র মারে অজ্ঞুন উপর | 
কাটিয়া অজ্জ্ুন বীর ফেলিলেন শর ॥ 
অন্ধকার করি সবে গগনমণ্ডলে । 
শরতের কালে যেন হংসপুংক্তি চলে ॥ 
দিব্য অস্ত্রে ধনঞ্জয় পূরিল সন্ধান । 
কাটিয়া ফেলেন যত আচাধ্যের বাণ ॥ 
পুনঃ দিব্য অস্ত্র গুরু মন্দ্রে অভিষেকি । 
সম্বর সম্বর লে অর্জ্ধনেরে ডাকি ॥ 
আকাশে উঠিল অস্ত্র যেন পিবাকর। 
মুখ হৈতে বৃষ্টি সম মুষল মুদগর ॥ 
পরশু তোমর জাঠি নাহি লেখা জোখা! । 
, চতুদ্দিকে বেড়ি যেন জ্বলন্ত উলক1 ॥ 
অস্ত্র এড়ি দ্রোণাচাধ্য ব্যথিত হৃদয় । 
 ডাকিক্ধ। বলিল সম্বরহ ধনঞ্জয় ॥ 


ূ 
| 


পুনঃ দিব্য সন্ধান পুরিল গুরু দ্রোণ। 
গগন ছাইয়া কৈল অস্ত্র বরিষণ ॥ 

না দেখি বানরধ্বজ সারথি অজ্জ্ুন । 
মেঘে যেন আচ্ছাদ্দিল ন৷ দেখি অরুণ & 
ছ্রোণের বিক্রমে উল্লাপিত ছুর্য্যোধন । 
নিমিষেতে অস্ত্র তার কাটেন অভ্জন ॥ 
তবে পার্থ দিব্য অস্ত্র করিয়া সন্ধান । 
আচার্ষ্েরে মারিলেক সহজ্রেক বাণ ॥ 
সহত্র সহস্র বাণ আচার্য্য মারিল। 
দুই অস্ত্রে গগনেতে মহাশব্দ হইল ॥ 
ঢাকিল সুর্যের তে ছাইল আকাশ । 
অন্ধকার হৈল সুর্য রুধিল বাতাস ॥ 
অস্ত্র অস্ত্র ঘর্ষণে হইল উক্কারষ্টি । 
অমর ভু্জঙ্গ নর চাহে একদৃষ্টি ॥ 
আকাশে প্রশংসা করে বত দেবগণ । 
সাধু দ্রোণাচাধ্য ভরদ্বাজের নন্দন ॥ 
যাহার শিক্ষিত বিদ্যা অদ্ভুত দর্শন | 
যার শিষ্য ধনঞ্জয় জয়ী [ত্রভুবন ॥ 

তবে পার্থ ইন্দ্র অস্ত্র যোড়েন গাণ্তীবে। 
সহুজ্র সহত্র বাণ যাহাতে প্রসবে ॥ 
মন্দ্রে অভিষেকি বাণ মারে সেইক্ষণ । 
চক্ষুর নিমিষে সব ছাইল গগন ॥ 

যেন মহাদাবাগ্নিতে বেড়ল পর্ববত। 
অস্ত্র আগ্র আচ্ছাদ্িল নাই দেখি পথ ॥ 
স।ধু ধনঞ্জয় বলি ডাকে দেবগণ। 
স্থগদ্ধি কুহ্থম পুষ্প করে বরিষণ ॥ 
বাপের সঙ্কট দেখি অশ্ব্থামা বেগে । 
জনকে করিয়। পাছে হৈল পার্থ আগে ॥ 
যেই বেগে হৈল আপে দ্রোণের তনয় । 
ধ্বজ কাটি ফেলিলেন বীর ধনঞ্জয় ॥ 
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অশ্বথামা আগে পড়ে কাটা রথ চূড়া । 
7 করিতে সংগ্রাম হইল রথ মুড়া ॥ 
সজ্জিত হইয়া শেষে দ্রোণের নন্দন | 
শজ্গুন উপরে করে বাণ বরিষণ ॥ 
প্রলয়ের মেঘ যেন মুষলের ধারে । 
'মইমত অন্ত্রৃষ্টি করে পার্থোপরে ॥ 
ধানিশি নাহি জ্ঞান অস্ত্রে আচ্ছাদিল। 
একুক্‌ অন্যের কার্য পবন রুধিল ॥ 
»শুধামা-অজ্ঞুনের যুদ্ধ অনুপম । 

ধন ইন্দ্র বৃত্রাহ্থর রাবণ-শ্রীরাম ॥ 

বেবি ধেন সংগ্রাম হইল স্থরাম্থর | 
হার ধনুক ঘোষে কম্পে তিনপুর ॥ 


ককে কাকে অ্ত্রৃষ্ি নাহি লেখা জোখা। 


ঘও বিন। রণমধ্যে অন্গে নাহি দেখা ॥ 
» ৯ শব্দে যেন কর্ণে লাগে তালি। 
"7, অন্ত্র দৌহে কাটে দ্ৌোহে মহাবলী ॥ 
| 1455 চালায় রথ উত্তর সারথি । 
1 ৮৪বঘ ভ্রমে যেন বায়ুলম গতি ॥ 
: গচ্ুনের ছিদ্র দ্রৌণী ভাবিয়া অন্তরে । 
। গাব ধনুক চাহে কাটিবার তরে ॥ 
' ঈচ্ছেগ্ত অভেগ্ঠ ধনু দেবের নিম্মাণ । 
।'* করিতে পারে তাহা মনুষ্য-পরাণ ॥ 
'**/ক্লোধে অশ্বথামা হইয়া ক্রোধিত। 
[৮3 চস্থারিংশ শর মারিল ত্বরিত. ॥ 
“হাথে ধনগ্তয় করিলেন শরবৃষ্টি 
কই দক্ষহত্তে বিন্ধে কভু বিদ্ধে বামে । 
এ০৩ শরবৃষ্টি করিলেন ক্রমে ॥ 
মি পার্থের তুণ পুর্ন অস্ত্রময় । 
ঘ 'বন্ধে তত হয় নাহি তার ক্ষয় ॥ 


কের 
শপাকত 


পা 


'ত দ্রোণপুত্র অ্রবৃষ্টি কেল। 
“ ধাকার শরজালে পৃথিবী টাকিল ॥ 
৭ সহজ অস্ত্র মারে পুনঃ পুনঃ | 
নদে দ্রৌণির হুইল শুন্য তৃণ ॥ 
এমনে অস্বথাম। নিরস্ত্র হইল। 
'খিয় সর্ধোর পুত্র ক্রোখেতে ধাইল ॥ 


তে 
ত 


। বিজয় নামেতে ধনু স্ৃগুপতি-দত্ত। 

। আকর্ণ পুরিয়া এড়ে যেন গজমত্ত ॥ 

, হাঁসিয়। অজ্ছুন বার ছাড়িল ছোঁণীরে। 
সম্মুখে দেখিয়া কর্ণে কহিছেন তারে ॥ 

' ক্রোধে কন ধনঞ্য় চক্ষু রক্তবর্ণ। 

হে রাধেয় মুঢমতি সৃতপুত্র কণ ॥ 

' অনুক্ষণ কছিস্‌ করিয়া অহঙ্কার । 

। পৃথিবীতে বীর নাহি সমান আমার ॥ 

1 সে কথার পরীক্ষা! হইল পূর্ববক্ষণে । 

| সাক্ষাতে দেখিল যত কুরু বীরগণে ॥ 
সভামধ্যে বদি যত কৈল! অহঙ্কার । 

, ক্ষত্র হয়ে প্রাণে তাহা সহিবে কাহার ॥ 

1 ধর্মপথে বন্দী যে ছিলাম ষেইকালে। 

সকল সহিন্ু কষ্ট যতেক করিলে ॥ 

. লাজ নাহি কোন মুখে এলি রণস্থল। 

. পুনঃ রণে এলি যদি দিব তার ফল ॥ 

' এত শুনি কহিতে লাগিল কর্ণবীর। 

. অবোধ নিলাজ মত নির্ভয়-শরীর ॥ 

দ্রোণস্থানে ইন্দ্রস্থানে যে অস্ত্র পাইলি। 

লয়ে পুনঃ কর যুদ্ধ এই তোরে বলি ॥ 

এত শুনি.হাপিরা বলেন ধনগ্রীয়। 

লঙ্জ। যার থাকে সেকি হেন কথা কয় ॥ 

। এইক্ষণে পূর্ণ নাহি হইতে প্রহর | 

বিগ্ধমানে কাটিলাম তোর সহোদর ॥ 

' ভঙ্গ দিয়া! পলাইলি লইয়৷ জীবন। 

কোন্‌ মুখে কহ পুনঃ এ দর্প বচন ॥ 

যাহ কহ, নহ শক্ত করিতে সে কাজ । 

' সভামধ্যে কহিতে না বান ভুমি লাজ ॥ 

এত বলি অজ্ুন ধনুকে যুড়ি বাণ। 

কণৌপরি মাপ্িলেন বঞ্জের সমান ॥ 

অস্ত্রে অস্ত্র নিঝারিল কণ মহাবল। 

কুলেতে নিরুন্ত বেন হয় সন্ধুজল ॥ 

তবে দিব্য পঞ্চধাণ মারিল অজ্ছ্ুন । 

ফেলিলেন কর্ণের কাটিয়া ধনুগ্ণ ॥ 

[ আর গুণ চড়াইল সংগ্রামে নিপুণ । 

' কাটিয়! সকল তবে ফেলিল অঞ্জন & 
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এড়িলেন শক্তি গোট। সুর্ধ্য সম জ্বলে । 
মহাশন্দ করি আসে গগনমণ্ডলে ॥ 
অর্ধচন্্র দিয়! পার্থ করি খণ্ড খণ্ড। 
দুই বাণে কাটিলেন সারথির মুণ্ড ॥ 
কাটিলেন মত্ত হস্তিধবজ শোভাকর । 
দেখিয়। কৌরব-সৈম্য করে হাহাকার ॥ 
কণের সহায় ছিল বত রখিগণ । 
অজ্জুনে বেড়িযা করে বাণ বরিষণ ॥ 
কাটিয়া সকল বাণ পার্থ মহাবল। 
মুহুর্তেকে মারিলেন সহায় সকল ॥ 
দিব্য বাণ এড়িলেন পার্থ মহাচগ্ু । 
কর্ণের কবচ করিলেন খণ্ড খণ্ড ॥ 
বাণাঘাতে ব্যথিত হইয়। অঙ্গনাথ । 
চিন্তিয়। দেখিল আর অস্ত্র নাই সাথ ॥ 
বিশেষ অজ্জ্ুন বাণে শরীর গীড়িল। 
রণ ত)জি কর্ণবীর পুষ্ঠভঙ্গ দিল ॥ 
রুর্ণ যদি ভঙ্গ দিল সংগ্রাম ভিতর । 
ভঙ্গ দিয়। পলাইল ঘত কুরুবর ॥ 

ধায় ছুম্মুখি বিবিংশতি মহাবল। 
চিন্রসেন বেগে ধায় শকুনি মৌবল ॥ 
শকুনি পলাযে যায় অজ্ভুমের আগে । 
দোখয়া অজ্ঞুন রথ চালাহল বেগে ॥ 
শকুনিরে আগুলধা চালাহল রথ । 
ধাপর সৌবন পলাইহতে নাহি পথ ॥ 
মুখেতে উড়ল ধুলা নাহি আর কথ! । 
অভ্ভ্নেরে দেখিয়া করিল হেটমাথা ॥ 
অভ্ভুন বলেন কোথ! পালাও মাতৃল। 
তুমি ঘে আমার কৰ্ট করিবার মুল ॥ 
তোমারে মারলে সব ছুঃখ বিমোচন । 
কপট পাশার ধত তুমি সে কারণ ॥ 
তোমায় আমার আজ খেলাইব পাশ। । 
নিঃশব্দ হহলে কেন নাহ কহ ভাষা & 
ধনুক কগিব পাশ অস্তগণ অক্ষ । 
মস্তক কারব সারি যত তোর পক্ষ ॥ 
ভুমি দে কৌরবকুলে ছুষ্ট-বুদ্ধিনাত। | 
সব দ্বন্দ ঘুচিবে কাটিলে তোর মাথা ॥ 


| 
। 


সান্তিক বটুক ভৈরবের ধ্যান__" বন্দে বালং_ . ['যহাভারত। 


চিন্তিয়া শকুনি কহে করিয়। উপায় । 


. যতেক কহিলে তাত তোরে ন। যু্ায় ॥ . 
; তোমার শকতি আম! না পার মারিতে। 
. আমার প্রতিজ্ঞ। সহদেবের সহিতে ॥ 


অবধ্য তোমার শক্র জানহ আপনে । 
অঙ্গে ঘাত করিতে নারিবে কদাচনে ॥ 
আমার প্রতিজ্ঞ। তুমি জান ভালমতে । 


_অন্ত্রাধাতে পারি ক্ষিতি দ্াহন করিতে ॥ 


আমার সাক্ষাতে যুদ্ধ করে কোন্‌ জন। 
প্রাণ লয়ে শীত্ত্রগতি পলাও অর্জন ॥ 
এত বলি আকর্ণ পূরিয়। অস্ত্র মারে। 
নান! অন্ত্রবৃষ্টি করে অর্জুন উপরে ॥ 
শুনিয়া! ত অর্জুনের হুইল ম্মরণ। 


৷ প্রতিজ্ঞ করিল পূর্বে মাদ্রীর নন্দন ॥ 
: চিস্তিযা। অভ্ভুন শস্ত্র মারে বেড়াপাক। 


রথ ফিরে শকুনির কুমীরের চাক ॥ 
ভ্রমাহয়া লয়ে গেল রজকের গৃহে। 


৷ খরপৃষ্ঠে চাপাইয়! বাহ্ষিলেক তাহে ॥ 

? অন্ভুত দেখয়ে দুরে কুরুবারগণ | 

। চক্রাকার ভ্রমি বুলে স্থবলনন্দন ॥ 

' শকুনির বিপাক দেখিয়া! লোক হালে 
। আর যত কুরুসৈন্ পলায় তরাসে ॥ 

. উদ্ধশ্বাস হানবাস ধায় সব বার । 
 ভীক্মের চরণে গিয়া! রাখযে শরার ॥ 
মহাভারতের কথ। অন্থত-সমান । 
 কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্‌॥ 


| 
ৃ 


শপ শীল টি শিট ৩ শি 


্ ভীম্মের ন'হত অজ্জুনের যুদ্ধ । 

উত্তরে চাহিয়া বলিলেন ধনঞ্জয়। 
এথা হৈতে রথ লহ বিরাট তনয় ॥ 
ভযেতে আবৃত হয়ে সকলে পলায়। 
ভয়ার্ভ জনেরে মারিবারে ন! যুয়ায় ॥ 
যথায় শান্তনুপুত্র ভাক্ম পিতামহ। 
শীপ্র তার অগ্রেতে আমার রথ লহ ॥ 
ভাহার রক্ষিত হয় কৌরবের সেনা । 
তাহারে জিনিলে সে জিনিব সর্ববজন। ॥ 


| বিরাটপর্কব। ] 
|] 


উত্তর বলিল মোর শক্তি নাহি আর। 
কফেমতে রথের অশ্ব চালাব তোমার ॥ 
হের দেখ অঙ্গ মোর হইল বিবর্ণ । 
অনুক্ষণ শব্দেতে বধির হৈল কর্ণ ॥ 
কুন্তকার চক্রপ্রায় ভ্রমে মোর মনে । 
“বানিশি নাহি জ্ঞান না দেখি' নয়নে ॥ 
দঃ পুনঃ তোমার গর্জন হুহুঙ্কার । 
বপরাত শব্দ তব ধনুক টক্কার ॥ 
*রারের রক্ত মোর হৈল জলবত । 
দিক্গণ ভ্রমিছে যেন নাহি দেখি পথ ॥ 
'বশেষ তোমার কন্ম অদ্ভুত কাহিনী । 
'"খবারে থাক্‌ কু কর্ণে নাহি শুনি ॥ 
এখন আদান কর কখন সন্ধান । 
ক্ষত ন। পারি তুমি কারে ছাড় বাণ ॥ 
হনুক্ষণ দেখি ধনু মণ্ডল আকার। 

* 5 হস্ত হয় চিত্তে লাগয়ে আমার ॥ 
“বর সেরূপ তব নাহিক এখনে । 


শঘ কর মহাবীর ইহার উপায়। 
কহিনু শিশ্চয মোর প্রাণ বাহিরায় ॥ 
প* বলে কি কহিছ বিরাট-কুমার । 
প্এয় লক্ষণ কিছু না দেখি তোমার ॥ 
সদ শক্রবর মাঝে কহিলে এমত । 

৮ উপায় আছে এবে কে চালাবে রথ ॥ 
বর হও ত্যজ ভয় ধর অশ্ব দড়ি। 
১পয়। বৈসহ, ধর প্রবোধের বাড়ি ॥ 
এখন কেমনে চাহ ত্যজিবারে রণ । 
এক থাকিয়। দেখ বিরাটনন্দন ॥ 
দিত মধ্যে বহাইব রক্তের কর্দম । 
রি হব নদা লব দেখাহব যম ॥ 
ক'ধর করিব নার কুস্তার কুগ্জর। 

কচ্ছপ হইবে অশ্ব মীন হবে নর ॥ 

৮ পদ সব হবে তৃণকান্ঠব। 
* সব২ ভাসিয়। চলেবে সব রথ ॥ 

৯ বুধ দেখিয়া তাত শুক হৈল কায়। 
পাজপুত্র তব হেন কন্মন কি যুঝায় ॥ 

৬১--৬২ 





 স্ফটিকসদৃশং কুগুলোস্তাসিবন্তং ৪৮১ 


। কালানল প্রায় এই দেখ ভাম্বার । 

৷ কুরুসৈন্য মীন হেন সাগর গভীর ॥ 

. শীঘ্ররথ লহ মম তাহার ভিতরে । 

: আমার হস্তের বেগ দেখাব তীহারে ॥ 
, পুর্বে আমি স্থরপুরে এই ধনু ধরি । 

 নিফন্টক স্বর্গ করিলাম দৈত্য মারি ॥ 


পুলোমাদি নিবাতকবচ কালকেয়। 
পিন্ধুপুর হেমপুরবাসা অপ্রমেয় ॥ 
ইন্দ্রতুল্য পরাক্রম সবে মহাবলা। 


 বাণে উড়াইন্ু যেন শিমুলের তুল! ॥ 


সেইমত আজি আমি করিব সমর। 


' ক্ষত্র পরাক্রমে বৈস রথের উপর ॥ 


এত বলি তার অঙ্গে হাত বুলাইয়া। 
উত্তরে করেন শক্ত আশ্বাস করিয়! ॥ 
পুনরপি উত্তর বসিল সিংহব । 

ধারয়া ঘোড়ার দড়ি চালাইল রথ ॥ 


 বাধুবেগে নিল রথ ভাম্মের গোচর । 


পার্থ দেখি আগু হৈল ভাক্ম বীরবর ॥ 
পিতামহ-পদ ধৌত বিচাগিয়া মনে । 
বরুণ যুগল অস্ত্র মারেন চরণে ॥ 

দে'খ ছুই অস্ত্র ভাম্ম মারেন তখন । 
অভ্ভনের শিরে গিয়। করিল চুম্বন ॥ 
ভাক্ম-রথরক্ষক আছিল চারিজন । 

ছুঃলহ ডুম্মু খ বিবিংশত ছুঃশালন ॥ 

আগ হ'য়ে পার্থ আমি আগুলিল পথ ॥ 
জ্বলন্ত আগুনে যেন পতঙ্গের মত ॥ 


: আকর্ণ পুরিয়া বাণ মারে ছুঃশাসন । 


অভ্ঞ্ঞন উপরে করে বাণ বরিষণ ॥ 
হাদিয়া মারেন পার্থ তারে পঞ্চশর ॥ 
বাণাবাতে ছুঃশাসন হইল ফাপর ॥ 
বেগে পলাহজা যায় নাহি চাষ পাছে। 
আর তিন বার 1%%1 বেড়িলেক পিছে ॥ 
ছুই বাণে ঘরন্ঘ্খে করেন অচেতন । 
দেখি ভঙ্গ দিয়! যায় আর ছইজন ॥ 
ভঙ্গ দিল চারি বার দেখিয়া সংগ্রাম । 
আগু ভয়ে পার্থ ভীক্ষে করেন প্রণাম ॥ 


৪৮২ দিব্যাকল্েরণবমপিময়ৈঃ কিক্কিনীনুপুররাদৈঃ।  [ মহাভারত। 


পাথ বুলিলেন দেব ভদ্র আপনার |. | মহাশব্দে আমে বাণ ভাস্কর সমান। 
কি হেতু এ মৎস্যদদেশে গমন তোমার ॥ অর্ধ পথে অর্জুন করেন খান খান ॥ 
বিরাটের গাভী নিতে আপিয়াছ প্রায়। ছুই জনে যুদ্ধ হৈল অতি ভয়ঙ্কর । 
এষন কুকর্্দ কি তোমার শোভা পায় ॥ | নানাবর্ণে এড়িলেন চোখ চোখ শর ॥ 
পরগাভী লইলে ঘতেক হয় পাপ । দেহে দৌহাকার বাণ করেন বারণ । 
আপনি জানহ তুমি অঙ্গে ভুঞ্জে তাপ ॥ অনিমিষ %ৌোহাকার নয়নে নয়ন ॥ * 
তথাপিও লোভ নাহি পার সম্বরিতে । অনলে বারুণ-মারে বায়ব্যে বার্ণ । 
সসৈন্যেতে আসিয়াছ পরগাভী নিতে ॥ আকাশে বায়ব্য মারে শীতেতে আগুনি ॥ 
ভীক্ম বলে নাহি আপি গাভীর কারণ । পন্নগে পন্নগগণ বায়ুতে পর্বত । 
তুমি আছ হেথায় কহিল দূতগণ ॥ পুনঃ পুনঃ (হে বাণ করে এইমত ॥ 
বহুদিন নাহি দেখি ব্যাকুলিত চিত। (্রোহাকার শরজালে ত্রলোক্য কম্পিত। 
ছুধ্যোধন সহ আইলাম এ নিমিত্ত ॥ চট, চট, শব্দ সে হুইল অপ্রমিত ॥ 
ক্ষত্রিঘ নিয়ম আছে বেদের বচন । দোহাকার বাণে দৌহে ব্যথিত হৃদয় । 
বাহুবলে শাসিৰেক পর রাজ্যধন ॥ দ্দোহাকার অঙ্গে ঘন শ্রমজল বয় ॥ 
আমার এ ধন রাজ্যে কোন্‌ প্রয়োজন। সাধু পার্থ সাধু ভীল্ম গঙ্গার নন্দন | 
যতেক করি যে তোম৷ সবার কারণ ॥ সাধু সাধু প্রশংসা করিছে দেবগণ ॥ 
পার্থ বলে পিতামহ তোমার প্রসাদে। ইন্দ্র বাণ দিয়! তবে ইন্দ্রের নন্দন । 
বঞ্চিলাম ত্রয়োদশ বর্ষ অপ্রমাদে ॥ কাটিলেন ভাক্ষের হাতের শরাসন ॥ 
তোমার প্রসাদে আমা ভাই পঞ্চজনে । আর ধনু ধরি ভীত্ম বরিষয়ে বাণ। 
ধু বহু কষ্টে রক্ষা পাইলাম বনে ॥ নেই ধনু কাটিলেন করিয়া সন্ধান ॥ 
ছুমি যে গুরুর গুরু হও মহাগুরু । দিব্য বাণে.কারটিলেন কবচ তাহার । 
করুবংশ-কর্তা তুমি ধেন কল্পতরু ॥ তীক্ষ দশ বাণ দিয়। করেন প্রহার ॥ 
শাশাকালে ছুঃখ তুমি জানহ আপনে । বাণাঘাতে অচেতন গঙ্গার তনয় । 
তাহার উচিত ফল দিব ছুষ্উগণে ॥ দেখিয়! বিল্ময় মানি কহে কুরচ্চয় ॥ 


শীত শী শি পাশাপাশি শী শশী? পি ৫ 


আজ্ঞা কর একভিতে লৈতে নিজ রথ । মহাভারতের কথা অন্বত-সমান। 
চুর্য্যোধনে ভেটিব ছাড়িয়। দেহ পথ ॥ কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্‌ ॥ 


চীষ্ম বলে আমর রক্ষিত দু্যোধন। ৪০৪০2 
শাম! না নিলে কোথা পাবে দরশন। 


মর্ছুন বলেন তবে বিলম্বে কি কাজ। ছুর্যোধনেত্র সহিত অর্জুনের যুদ্ধ ও 
দীত্র কর উপায় রাখিতে কুরুরাজ | কুরুসৈন্তের মোহ । 

এত শুনি কুপিত হইল কুরুবর । অচেতন দেখি রথ ফিরায় সারথি । 
ঈষ্ট বাণ প্রহারিং। .অর্জুন উপর ॥ ভীক্ম ভঙ্গ দেখি ক্রোধে যায় কুরুপতি ॥ 
জহটগোট। ভুজঙ্গ সদৃশ অফ্ট,শর। গজেন্দ্র চড়িয়। যেন ইন্দ্র দেবরাজ । 


ভল্ল দিয়। কাঁটিলেন ধনঞ্জয়। উনশত সহোদর বেস্তিত চৌপাশে। 


ব্দে চলি যায় অজ্জ্ুন উপর ॥ চতুদ্দিকে বেড়ি যায় ক্ষত্রিয়-সমাজ ॥ 
য 
মি ্‌ সবে অন্ত্র শত্্র পার্থ উপরে বরিষে ॥ 







চ কাটেন ছুই ছয় বাণে তনু ॥ 

[র করেন ভল্ল গজেন্দ্র মন্তকে । 
াথাতে ঘেন গিরিশুঙ্গ শত মথে ॥ 
থব'তে দন্ত দিয়া পড়িল বারণ । 

দিয়া ভূমিতে পড়িল ছুর্য্যোধন ॥ 
থাকি ডাকেন অর্জন ইন্দ্রহ্থত। 
কর্ম করিস্‌ লোকে শুনিতে অদ্ভুত ॥ 
ন্বোর সহিত তোমা শত সহোদর । 


ষ্ট খে রাজ্যভোগ ইচ্ছ হস্তিনায় ॥ 

তক সহায় তোর গেল কোথাকারে । 
রিলে এখন আমি কে রাখিতে পারে ॥ 
নিজ বশ হ'লে কে ছাড়ে মারিতে। 
দ মারি কোথা পথ পাবে পলাইতে ॥ 


াহল। মম ভয়ে শৃগালের প্রায় । 
দুখে গাভী লোভে আইলে হেথায় ॥ 
ঠায়ত জনে আমি না! মারি কখন। 
নদেন হ'লে তোর লইত জীবন ॥ 

নর এতেক কর্কশ বাক্য গুনি।: 
[বে নেউটিল ভূর্ষেযাধন মহামানী ॥ 
বলে মারিলে যথ। নেউটে ভুজঙ্গ । 

টপ ঘর্ষণ যথ| নেউটে মাতঙ্গ ॥ 

উটিল ভূর্য্যোধন দেখি বীরগণ। 


(ম দ্রাণ কপ অশ্বখাম। শান্ব কর্ণ। 
ঃশামন মহাবল ছুঃপহ বিকর্ণ ॥ 

হস্র সহ রথী বেড়িল অর্জুনে । 
নান! বাণ বর্ষে ক্ষণে ক্ষণে ॥ 


শশী শী 


৪৮৩ 

















জাঠি শুল মুষল মুদগর ভিম্দিপাল। 
আকাশ ছাইয়। সবে করে শরজাল ॥ 
হালিয়া অঙ্কন এড়িলেন দিব্যবাণ । 
সবাকার রথধ্বজ হৈল খান খান ॥ 
গজেন্দ্রমগুলে যেন বিহরে কেশরা । 
দানবগণের মধ্যে যেন বজ্জধারী ॥ 
সিদ্ধুজল মধ্যে যেন পর্ববত মন্দর | 
কুরুকুল মধ্যেতে অশ্্বন একেশ্বর ॥ 
কখন দক্ষিণ হস্তে কড়ু বাম করে। 
ভৈরব মূরতি দেখি সংগ্রাম ভিতরে ॥ 
পড়িল অনেক সৈন্য হয় রথ গজ । 
পৃথিবী অচ্ছাদি পড়ে ছত্র রথধ্বজ ॥ 
তথাপিও কুরুগণ যুদ্ধ না ছাড়িল। 
লক্ষপুর করি এক অজ্জ্নে বেড়িল ॥ 
অজ্জনের মনে এই চিন্ত। উপজিল। 
জীয়ন্তে কৌরবগণ যুদ্ধ না ছাড়িল ॥ 
পরকাধ্্যে জ্ঞাতিবধ করিনু বহুত । 
কিজানি কি কহিবেন শুনি ধর্মন্থৃত ॥ 
ছাড়ি গেলে কৌরব কহিবে পলাইল। 
উপায় কি করি ইহা বিষম হুইল ॥ 
তবে ইন্দ্রদত্ত বাণ হুইল স্মরণ । 
সন্মোহন নাম বাণ মোহে রিপুগণ ॥ 
অভিষেক করিয়া মারেন সেই বাণ । 
মোহ গেল কুরুগণ নাহি কার জ্ঞান ॥ 
রথে রথি পড়িল অশ্বেতে আসোয়ার । 
গজেন্দ্র মাহুত পড়ে নিদ্রিত আকার ॥ 
সব সৈন্য মোহপ্রান্ত দেখিয়া অঙ্ছুন । 
উত্তরার বাক্য মনে হইল স্মরণ ॥ 
উত্তরে বলেন আপিবার কালে রণে। 
তব ভম্রী মাগিয়াছে পুতলী বসনে ॥ 
আনহু সবার বস্ত্র মস্তক হুইতে। 

যার যার চিত্র বস্ত্র যম তব চিতে ॥ 


ভীল্ম দ্রোণ দোহার ন! দিবে অঙ্গে কর। 


আর লবাকার বস্ত্র আনহ উত্তর ॥ 
সবে মুগ্ধ হইয়াছে নাহি তৰ ভয়॥ 
যথান্থখে আন গিয়। যাহা মনে লয় ॥ 


৪৮৪ হস্তাজাভ্যাং বঢুকমানশং শূলদণ্ডো দধানং | [ মহাভারত 


পার্থের বচন শুনি উত্তর নামিল। 
ভাল ভাল বন্ত্র বীর বাছিয়! লইল ॥ 
ছুর্য্যোধন কর্ণ ভুঃশাসন আদি করি। 
মুকুট করিয়া দূরে কেশ মুক্ত করি ॥ 
রথিগণে বসাইল গজের উপরে । 
রথের উপরে বসাইল আসোয়ারে ॥ 
এইমত উত্তর করিয়! বহুজন । 
পুনরপি উঠে রথে লইয়া! বসন ॥ 
পার্থের অদ্ভুত কম্ম দেখি দেবগণ । 
হুগদ্ধি কুম্নমবৃষ্টি করে সেইক্ষণ ॥ 
অপূর্বব হইল শোভা ধরণীমণ্ডলে । 
কানন বিচিত্র যে বসন্তের কালে ॥ 
পড়িল অনেক সৈন্য লিখন ন৷ যায়। 
জীয়ন্তে আছিল যেই সেই মৃতপ্রায় ॥ 
ভয়ঙ্কর হৈল ভূমি দেখি লাগে ভয়। 
রক্তমাংসাহারী ধায় আনন্দ হৃদয় ॥ 
শুগাল কুক্,রগণ করে কোলাহল । 
গৃধিনী শকুনি কাক ছাইল সকল ॥ 
নাচয়ে কবন্ধগণ ধনুঃশর হাতে। 
ভূত প্রেত যোগিনী পিশাচগণ সাথে ॥ 
মহাভারতের কথা অস্থত-সমান। 
কাশীরাম দাস কছে গুনে পুণ্যবান ॥ 


ু্ধ্যোধনের মুকুটচ্ছেদন ও কুরুসৈঠেের নান! ছরবস্থা 


নৈন্য হতে বাহির হৈঃলন পার্থবীর। 
মেঘ হ'তে মুক্ত যেন হইল মিহির ॥ 
চতুর্দিকে ভঙ্গিয়ান যত সৈন্যগণ | 
ভয়েতে কম্পিত সবে শ্বাস ঘনে ঘন ॥ 
কেশ বাস মুক্ত সবে কম্পিত হুদয়। 
পার্থে দেখি কৃতাঞ্জলি করে সবিনয় ॥ 
আজ্ঞ। কর কি করিব কুন্তীর কুমার ।" 
পিতৃ-পিতামোহ সবে সেবক তোমার ॥ 
সেবক জনোর বধ না হয় বিচার। 
রক্ষা কর লইলাম শরণ তোমার ॥ 
অর্জুন কহেন তোর! না করিস্‌ ভয়। 
যাও নিজ স্থানে সবে নিঃশহ্ক-হুদয় ॥ 


| যুদ্ধেতে নিবৃত্ত আমি বিনয় যে জন। 
| তাহার নাহিক ভয় আমার লদন ॥ 
| তবে কত দূরে থাকি দেখেন অজ্জুন। 
৷ চৈতন্য পাইল কতক্ষণে কুরুগণ ॥ 
| একজন মুখ আর জন নাহি চায়। 
| লজ্জায় যতেক বীর হৈল স্থৃতপ্রায় ॥ 
৷ কার শিরে নাহি পাগ কার নাহি বান। 
লাজে মুখ তুলি কেহ নাহি কহে ভাষ ॥ 
! দুরে থাকি অজ্ঞ্কুন মারেন দশবাণ। 
| গুরু বৃদ্ধ পদব্রজে করিতে প্রণাম ॥ 
অর্ধচন্দ্র বাণ তবে মারেন কিরী'টী। 
ছুর্য্যোধন রাজার মুকুট পাড়ে কাটি ॥ 
ভয়েতে আচ্ছন্ন রাজ। চারিদিকে চায়। 
সবাকার মধ্যে গিয়া আপনি লুকায় ॥ 
দ্রোণাচারধ্য কহেন না কর আর ভয়! 
বড় ক্ষমাশীল হয় কুস্তীর তনয় ॥ 
বিশেষ নৃপতি ধর্ম দয়া তোরে করে। 
তার আজ্ঞ। বিন! পার্থ মারিতে না পারে 
সে কারণে ক্ষমিলেক করি অনুমান । 
বৃকোদর থাকিলে যাইত সব! প্রাণ ॥ 
চল চল এথা হৈতে বিলম্ব ন। সম 
মূনে লয় বুকোদ্র আসিবে ত্বরাষু ॥ 
হেনকালে বলিতেছে শকুনি সারখি। 
রথেতে মাতুল তব নাহি নরপতি ॥ 
শুনি কহে ছুধ্যোধন বিষগ্নবদন । 
রথেতে মাতুল নাহি দেখি কি কারণ॥ 
কেহ বলে তারে ক্রোধ অনেক আছিল! 
বান্ধিষা অভ্ভ্কন বুঝি সঙ্গে লয়ে গেল ॥ 
কেহ বলে যুদ্ধে কিবা পড়িল শকুনি। 
কেহ বলে আগু পলাইল হেন জান ॥ 
. ব্লাজা বলে খু'জহ মাতৃল কোথা গেল । 
আজ্ঞামাত্র চতুর্দিকে সবাই ধাইল ॥ 
অনেক ভ্রমিয়া বুলে সবে চতুভিত। 
রজকের ঘরে দেখে শকুনি ব্যথিত ॥ 
গর্দতের পৃষ্ঠে বান্ধিয়াছে হাতে-পায়। 
ডাক দিয় কহে মোর প্রাণ বাহিরায় ॥ 


০ শশ্টিশ ০ - ীশ্-পশিশী শাশ্ীশ্ীীশ্াশীশীশিটি তি টা শিশীী শিট তি? পা শি 


শশী শাশ্পীশ শা তি শী 


বিরাটপর্ব্ ] স্বত্যঞ্জয়ের ধ্যান- চন্দ্রার্কাগ্রি বিলোচনং স্মিতমুখং পদ্মনয়ান্তঃ স্থিতং। ৪৮৫ 


ক্র করি শকুনিরে নিল সেইক্ষণ। 
দৃপ্তিরে কহিলেন সর্ব্ব বিবরণ ॥ 


শকুনির ছুরবস্থা সভামধ্যে দেখি । 


'আকাশে অমরগণ অদ্ভূত দেখিয়। । 
নিজ নিজ স্থানে গেল পার্থে বাখানিষা ॥ 
মহাভারতের কথা অস্থত-সমান । 


(কহ হাসে কেহ কান্দে কেহ ঠারে অশাথি ॥ | কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥ 


ছেনকালে স্তশর্ম্া নৃপতি উপনীত । 
আপনা হইতে দেখে রাজাকে হুঃখিত ॥ 
কহিতে লাগিল ভারে করিয়! বিনয় । 
চন শীঘ্র নৃপতি বিলম্ব করা নয় ॥ 
ব্রিট রাজারে আমি আনিনু বান্ধিয়! | 
নেক করিল যুদ্ধ গন্ধরর্ব আসিয়! ॥ 
চ্ব সৈন্য পলাইল গন্ধবেরের ভ্রাসে। 
একেল। পাইয়া মোরে ধরিলেক কেশে ॥ 
সে গন্ধবর্ব যদি রাজা এখানে আসিবে । 
মৃহূর্তূকে সর্বব সৈন্য নিপাত করিবে ॥ 
কোথা ছুধ্যোধন আছে কর্ণ হুঃশাসন। 
এই মাত্র শুনি রাজা তাহার বচন ॥ 
গ5 সণ ধরিয়! তুলিয়। গজে মারে । 
তুরসে তুরঙ্গ, রথ রথেতে প্রহারে ॥ 
আন বিপরাত কম্ম দেখি লাগে ভয়। 
মসতে পারয়ে হেথা হেন মনে লয় ॥ 
বণ বালল যত অন্য কিছু নয়। 
ক১ক মারিয়া কৈল গন্ধরব্ব-আশ্রয় ॥ 
5ম বলে সশর্মা সে কহে সত্য কথা । 
[হিল এক রহিতে ন! হয় যুক্তি হেথ। ॥ 
হক্ব না হয় সেই বীর বুকোদর। 
ভন হথা এলে ভাল নহে নৃপবর ॥ 
থে *ণ্ম করিল রাজা বীর ধনগ্ীয়। 
। করি না মারিল সদয়-হৃদয় ॥ 
₹*সেন যদি সঙ্গে থাকিত তাহার । 
শা'ছকার মধ্যে হইত সবার সংহার ॥ 
হা নিষ্টর বড় কঠিন-হৃদয়। 
শাহ গেলে পাছু গোড়াইয়া যায় ॥ 
র" ণইলে সেইক্ষণে প্রাণ হরে । 
'ন চল শীঘ্র হেখ। আসিতে সে পারে ৪ 
«৪ বলি যে যাহার চড়িয়। বাহনে। 

শা! নগরে সবে গেল ছুঃখমনে & . 


! 
| শমীবৃক্ষতলে অঙ্ছুনের পুর্ববেশ ধারণ ॥ 
তবে শমীব্ৃক্ষতলে গেলেন অর্জুন । 

পুর্বিমত বাদ্ধিয়। রাখেন ধনুগ্ণ ॥ 
ছুই করে শঙ্খ দিয়া অবণে কুগুল। 
কিরীট রাখিয়। বেণী করেন কুন্তল ॥ 
হনুমস্ত ধবজ গেল জাকাশেতে চলি: 
সারথি হইয়! পার্থ নিল কড়িয়ালী ॥ 
উত্তরের চাহিয়া বলেন ধনগ্য়। 
তব সভামধ্যে পঞ্চ পাগুব আছয় ॥ 
লোকে খ্যাত না করিবে এ সব বচন । 
পিতার অগ্রেতে এই কহিবে কথন ॥ 
বাহুবলে জিনিলাম লব কুরুগণ । 
ভীক্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ সহ ছুর্যেযাধন ॥ 
পিতার সম্মান হবে লোকেতে পৌরষ । 
রাজ্যে যত লোক তব ঘুযিবেক যশ ॥ 
উত্তর বলিল ইহা কিম হইবে। 
কহছিলে কি লোক ইহ! প্রত্যয় করিবে ॥ 
যে কন্ম করিল৷ তুমি আজকার রণে। 
তোমা বিনা করে হেন নাহিক ভুবনে ॥ 
প্রকার করিয়৷ আমি কহিব পিতারে। 
প্রকাশ পর্যন্ত কেহ না জানে তোমারে ॥ 
তবে পার্থ কহিলেন যাব সন্ধ্যাকালে। 
জয়বার্ত। দেহ এক পাঠায়ে গোপালে ॥ 
জয়বার্তা কহে গিয়া পুরের ভিতর । 
তব হেতু আছে: চিন্তিত অন্তর ॥ 
এত শুনি উত্তর পাঠায় দূতগণ । 
দ্রুতগতি গোপাল চলিল সেইক্ষণ ॥ 
মহাভারতের কথা৷ কে বণিতে পারে । 
যেন ভেলা বান্ধি চাহে পিন্ধু তরিবারে & 
শ্রুতমাত্র কহি আমি রচিয়। পয়ার। 


1 সাধুজন-চরণেতে বিনয় আমার ॥ 


৪৮৬ 


সাধুলোক গুণ-কথ! সর্ববলোকে কয়। 
গুণ বিন। অপগুণ সাধু নাহি লয় ॥ 
অতএব ভরসা আমার সাধুজনে । 
মুর্খজন জানি ক্ষম! দিবে নিজ গুণে ॥ 
কাশীরাম দাস কহে লাধুজন-পায় 1 
পাইব পরম পদ যাহার লহায ॥ 


বিগাট রাজার শ্বগৃহে আগমন ও যুধিষ্টিরের 
দহিত পাশাক্রীড়া। 

হেথায় বিরাট রাজ! ত্রিগর্তে জিনিয়। । 
বাদ্-কোলাহলে দেশে উত্তরিল গিয়। ॥ 
অন্তঃগুরে প্রবেশিল বিরাট নৃপতি ॥ 
অগ্রসরি নিল আদি যতেক যুবতী ॥ 
একে একে প্রণমিল ঘত কন্যাগণ । 
উত্তরে না দেখি রাজ! বলিছে বচন ॥ 
কি কারণে নাহি দেখি কুমার উত্তর । 
রাণী বলে বার্ত। নাহি জান নরবর ॥ 
তুমি গেলে ব্রিগর্তের যুদ্ধেতে যখন । 
উত্তরে কৌরব আসি বেড়িল গোধন ॥ 
গোপের। আসিয়া কাহলেক সমাচার । 
শুনি যুদ্ধে চলি গেল উত্তর কুমার ॥ 
দ্বিতীয় ন। ছিল রথী সারথি ন। ছিল । 
বৃহদ্ল। সারথি করিয়। পুত্র গেল ॥ 
এত শুনি নরপত্তি শিরে হানি হাত 1 
বিস্ময় মানিয়। চিত মুখে দিয়া হাত ॥ 
কুরুসৈন্ মধ্যে যুদ্ধ করিবে একক । 
রুহুল তাহাতে সারাথ নপুংসক ? 
যত যোদ্ধাগণ লব ধাও দ্রন্তগতি ৷ 
হুয় হস্তী রথা মম যতেক লারথি ॥ 
এতক্ষণ জীয়ে কি না৷ জীয়ে নাহি জানি । 
দ্রুত বার্তী। মঙ্গল পাঠাবে যেন শুনি ॥ 
এতেক বচন রাজা বলে বারবার । 
শুনিয়া উত্তর দিল ধন্মের কুমার ॥ 
চিন্ত। না করিও রাজ। উত্তরের প্রাত। 
মহাবুদ্ধি বৃহন্নল। আছষে সারার্ধি ॥ 


মুদ্রাপাশ স্বগাক্ষসুত্রবিলসৎ পাণিং হিমাংস্থপ্রভম্‌ ॥ 
রা ইজ আদি সখা যদি করিবে কৌরব। 


-[ মহাভার 


বৃহন্নলা সারথির মাছি পরাভব ॥ 

এইরূপে রাজারে প্রবোধে ধর্ম স্থত । 

হেনকালে উপনীত উত্তরের দূত ॥ 

প্রণমিয। রাজারে বলেন যোড়করে , 

: উত্তরকুমার রাজ! পাঠাইল মোরে ॥ 

. কুরুসৈন্য জিনিয়। গোধন ছাড়াইল। 

' বূণে তঙ্গ দিয়! কুরুগণ পলাইল ॥ 

' আমিছে সারথি সহ উত্তর কুমার । 

, মোরে পাঠাইধ দিল জয় সমাচার ॥ 

শুনিয়। আনন্দে তবে বিহ্বল নুপতি . 

কহিলেন ধন্মপুত্র তবে তার প্রতি ! 

বড় ভাগ্য নৃপ শুভ বৃভান্ত শুনিলা . 

' তৰ পুত্র কুরুসৈন্য জিনিয়া! আইল। ' 

পুর্বেব কহিয়াছি বৃহন্নলা আছে যথা । 

' কৌরবে জিনিবে এই কোন্‌ চিত্র কথা 

' তবে রাজা আজ্ঞা দ্রিল মস্ত্রিগণ প্রি. 

 দ্ুতগণে প্রসাদ করহ শীত্রগি ॥ 

কুলের দীপক মম কুমার উত্তর 

৷ কুরুসৈন্ত যুদ্ধেতে জিনিল একেশ্বর। 
তার আপিবার পথ কর মনোহর: 

উচ্চ নীচ কাটিয়া করহ সমসার ॥ 

দিব্য দিব্য গন্ধবুক্ষ রোপহ ছু-সাও 

মঙ্গল আচার কর নাচুক অপ্নরী ; 

' যতেক কুমার যাঁও স্থলজ্জ হুইক় 

: আগু বাড়ি উত্তরকুমারে আন গিরা 

উত্তরাদি কন্যা যত যাও শীস্রতর । 


। বৃহন্নলা! আন গিয়! করিয়া আদর! 


; এতেক রাজার আজ্ঞ। পেয়ে মন্ত্রিগণ 

' যারে যেই বলিল! করিল সেইক্ষণ ॥ 

' হুষ্ট হয়ে বলে রাজ! ধশ্ম অধিকারী 

. খেলিব সৈরিল্ত্রী শীত্র আন পাশালার 

; ধন্ম বলিলেন, রাজা নহে এ সময় । 

| হৃষ্টকালে পাশাতে যে স্থির চিন্ত নব: 
বিশেষ দেবন ভাল নহে অনুক্ষণ | 
এরা নষ্ট হয় তাহার কারণ 1. 


_ী 


বিরাটপর্বব। ] 


কোটীরেন্দুগলত্হুধাপংততনুং হারাদিভূষোজ্ছলং । 
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লা 22222222 
লকদীভ্রষ্ট রাজ্যভ্রষ্ট শত্রু হয় বলী। ' উত্তরের আজ্ঞা! পেয়ে দ্বারী দ্রুতগতি । 


নানামত কষ্ট লোক পায় পাশা খেলি ॥ 
গুনিয়াছ পাগুবের তুমি বিবরণ । 

এই পাশ। হেতু তার! হারে রাজ্যধন ॥ 
বিরাট কহিল কস্ক কহ ন। বুঝিয়া । 
“কবা শক্র আছে মম বিরোধে আসিয়া ॥ 
রাজচক্রবর্তী কুরু রাজ! দুর্য্যোধন। 
হেন জনে জিনিলেক আমার নন্দন ॥ 
এই শব্দ ভূবনমণ্ডলে প্রচারিল। 
পৃথিবীর রাজা শুনি ভয়ে স্তব্ধ হেল ॥ 
বৃষ্টির বলিলেন উত্তম কহিল । 

“ক ভয় কৌরবে যার রথী বৃহমল! ॥ 
এত শুনি কহিল বিরাট নরপতি 

হই চক্ষু রক্তবর্ণ কহে কম্ক প্রতি ॥ 
কুলের দীপক মম কুমার উত্তর | 
সংগ্রামে জিনিল যেই একা কুরুবর ॥ 
একবার তার তুই না কহিস্‌ গুগ। 
ধখানিস্‌ বৃহন্নল! ব্লীবে পুনহ পুন ॥ 
-কান্‌ ছার বৃহন্গল! বাখানিস্‌ তারে । 
হার মত কত কনা আছে মম পুরে ॥ 
কবল সহায় তার হুইল সংগ্রামে । 
কান্‌ গুণে প্রশংসা করিস্‌ নরাধমে ॥ 
আবণে শুনিতে বোগ্য যেই কথা নহে । 
পুনঃ পুনঃ কহিস্‌ শরীরে কত সহ ৪ 
কহিতে কহিতে রাজা ছৈল ক্রোধমতি । 
হছ!তেতে আছিল পাশ! মারে ভ্রুতগতি ॥ 
অক্ষপাি প্রহারিল ধর্মের বদনে । 
ফুটিয়া শোণিত বাহিরায় সেইক্ষণে ॥ 
আুক্রাধী অজাত শত্রু ধন্মের নন্দন । 
দু হাতে রুধির ধরেন সেইক্ষণ ॥ 
'নকটে আছিল। কৃষ্ণ! বুঝি অভিপ্রায় । 
'হমপাত্র শীঘ্র লৈয়া যোগায় রাজায় ॥ 
-সই পাত্র করি রাজ ধরেন শোণিতে । 
ন' দিলেন তাহা! যত্বে ভূমেতে পড়িতে ॥ 
“হনকালে দ্বারেতে উত্তর উপনীত | 
দ্বারে বলিল নৃপে জানাও ত্বরিত ॥ 


| করযোড়ে বার্ত। কহে মস্যর'জ প্রতি ॥ 
৷ অবধান নৃপতি কুশল সমাচার । 
বৃহন্নলা! সহ এল উত্তর কুমার ॥ 

; তব আজ্ঞ! হেতু রাজা আছষে দুয়ারে । 
' আঙ্ঞা হৈলে ভেটিবেন আসিয়া তোমারে । 
বার্তা পেষে বিরাট কহিল হরষিতে |, 

৷ ব্ুৃহম্নল! সহ পুত্র আনহ ত্বরিতে ॥ 

' বিরাটের আজ্ঞা পেরে চলিল সারথি । 
নিকটে ডাকিল তারে ধন্ম নরপতি ॥ 
নিঃশব্দে কহেন রাজা সারির কাণে। 
দ্রুত গিয়া আন তুমি রাজার নন্দনে ॥ 
বৃহন্নল৷ হেথায় না আন কদাচন। 

' সাবধানে কহিবে ন! হও বিস্মারণ ॥ 

এত শুনি সারথি চলিল সেইক্ষণে । 
কুমারে বলিল, চল রাজ সম্ভাষণে ॥ 

: বৃহন্নলা এখন যাউক নিজ স্থানে। 
 একেশ্বর চল তুমি রাজ-সম্ভাষণে ॥ 

: বুহম্গল! যাইবারে কঙ্কের বারণ । 
 শুনিয়। করেন পার্থ ব্বস্থানে গমন ॥ 

. উত্তরে লইয়! দ্বারা গেল সেইক্ষণ। 


। বাপে নমক্কারি চাহে ধন্মের বদন ॥ 


' রক্তধার বছে মুখে দেখিয়। কুমার । 

: সম্্রমে বাপেরে বলে হয়ে চমৎকার ॥ 

| কহ তাত কেন দেখি হেন বিপরীত । 
ভূমিতে বসিয়া! কেন কঙ্ক বিষাদিত ॥ 
বহিতেছে মুখে রক্তধারা কি কারণ । 
কোন্‌ হেতু কহ তাত হুইল এমন ॥ 
মতস্তরাজ বলে পুত্র শুনহ কারণ । 
তোমার প্রশংসা আমি করি যেইক্ষণ ॥ 
তোমার প্রশংসা কম্ক করে অবহেলা । 
পুনঃ পুনহ বাখানয়ে ক্লাব বৃহঙ্গল। ॥ 

এই হেতু 1০০ ক্রোধ হেল মম তাত । 
: অক্ষপাটী প্রহারিনু হৈল রক্তপাত & 
উত্তর বলিল তাত কুকম্প্ন করিল৷ । 

' সামান্য ব্রাঙ্ধণ বলি কঙ্ষেরে জানিলা ॥, 





৪৮৮ 


[ মহাভারত 


কাস্ত্যা বিশ্ববিমোহনং পশুপতিং মৃত্যুঞ্জয় ভাবয়েু। 


এক্ষণে ইহারে যদ্দি মান্য না করিবে। 
নিশ্চয় জানিবে তাত সর্ববনাশ হবে ॥ 
শীঘ্র উঠ তাত, আগ্রে প্রবোধ-কক্কেরে । 


যেমত চিত্তেতে ক্রোধ না জন্মে তোমারে ॥ 


পুত্রের বচনে রাজা উঠি শীঘ্রগতি । 
কহিলেন সবিনয়ে ধন্মরাজ প্রতি ॥ 
অনেক স্তবন রাজা করিল কষ্কেরে । 
অজ্ঞকানের অপরাধ ক্ষমহ আমারে ॥ 
ধশ্ম বলিলেন ব্যস্ত না হও রাজন্‌। 
তোমারে আমার ক্রোধ নহে কদাচন ॥ 
আমার হইলে ক্রোধ পুর্ববেতে হইত। 
এখন তোমাতে ক্রোধ নাহি কদাচিত ॥ 
পূর্বেবেতে তোমারে ক্ষমা করেছি রাজন্‌। 
অক্ষপাটি ঘেইকালে করিলে ঘাতন ॥ 
আমার ললাটে যেই শোণিত বহিল। 
যতন পূর্বক রক্ত পাত্রে ধরা গেল ॥ 
সেইমত রক্ত যদি পড়িত ভূতলে । 

' তবে রাজা সহ নাহি থাকিতে কুশলে ॥ 
আমার শোণিতবিন্দু যেই স্থলে পড়ে । 
সে স্থানের রাজা প্রজা! সকলেতে মরে ॥ 
উত্ভর বলিল তাত কষ্ক দয়াবান। 
কম্কের দয়াতে হৈল সবার কল্যাণ ॥ 

যখন সারথি মোরে আনিবা.র গেল। 

। বুহননলা আনিবারে কঙ্ক নিষেধিল ॥ 

বৃহন্নলা মাদি মদি শোণিত দেখিত। 

| এখনি জনক বড় অনর্থ হইত 9 
মহাভারতের কথা অম্বত-লহরী । 
'ঘাহার প্রসাদেতে সংপার-বারি তরি & 


| বিরাটরাজ সমীপে যু সম্বন্ধে উত্তরের কল্িত বর্ণন। 


ী তবে মৎস্য নরপতি চাহিয়া কুমার । 
[জিজ্ঞানিল কহ তাত বুদ্ধ সমাচার ॥ 
যে কম্্ম করিলে তুমি অদ্ভুত সংদারে । 
চুর্জয় যে কুরুসৈন্য জিনিলে সমরে ॥ 
তোমার সমান পুত্র না ছিল না হবে। 
| মহিমা! ষশ সংসারেতে রবে ॥ 





| কহ তাত কেমনে জিনিলে কুরুগণ । 

। কর্ণ মহাবীর যেই-বিখ্যাত ভুবন ॥ 

' দেব দৈত্য যার যুদ্ধে নহে কেহ স্থির । 
| কিমতে জিনিলে হেন কুরু মহাবীর ॥ 

| ভীজ্স দ্রোণ কৃপাচার্ধ্য কর্ণ হুধ্যোধন । 

| এক এক মহাবীর দ্বিতীয় শমন ॥ 

; এই ষে আশ্চধ্য মম হইতেছে মনে । 

। কিমতে করিলে যুদ্ধ তাহাদের সনে ॥ 
' ধন্থ ধন্য পুত্র তৃমি কুলের দীপক । 

বড় ভাগ্যবান আমি তোমার জনক ॥ 
উত্তর বলিল তাত কর অবধান। 

যখন সমরে আমি করিনু প্রয়াণ ॥ 

বু সৈন্য দেখিয়া হইল মম ভয়। 
হেনকালে আসে এক দেবের তনম় ॥ 

' আপনি হইয়া রথী করিলেন রণ । 

! কুরুবল সমরে জ্রিনিল সেইক্ষণ ॥ 
অদ্ভুত তাহার কম্ম নাহি দেখি শুনি। 
একমুখে কি কহিব ভাহার কাহিনী ॥ 
লগ্ুভণ্ু করিলেন অপ্রমিত সেনা । 
যতেক পড়িল তাত না'হুক গণনা ॥ 
দয়! করি তোমারে সঙ্কট আমা তারি । 
কুরুসৈন্য হৈতে গাভী দিলেন উদ্ধারি ॥ 
জিন নাহি আমি পিতা কুরুসৈন্যগণ। 
মুক্ত করি নাহি আমি একটা গোধন ॥ 
শুনিয়া কহিল রাজা কহ পুত্র মোরে । 
কি হেতু সে দেবপুত্র রাখিল তোমারে ॥ 
কোথায় নিবাস ভার গেল সে কোথায় । 
পুনর্ববার দখা কি পাব আমি তায় ॥ 
উত্তর বলিল তিনি আছেন এই দেশে । 
আজি কিম্বা কালি কিন্যা তৃতীয় দিবসে ॥ 
হেথায় আসিবে সেই দেবের নন্দন । 
শুনিয। বিরাট রাক্তা আনন্দিত মস & 

1 অন্তঃপুরে যান তবে যথা কন্যাগণ । 

1 উত্তরাকে দিল যত আনিল বসন ॥ 


[ যার যে নিবাল স্থানে নিবসিল গিয়া । 
| কাশীদাস কহে কৃষ্ণপদ ধেয়াইয়! ॥ 


বিরাটপর্বব | ] বনছূর্গার ধ্যান-_-ও” দেবীং দানব মাতরং নিজমদা ঘৃর্ণন্মহালোচনাং । ৪৮৯ 


ল্ধর-কাস্তি মুখচন্দ্র অখণ্ডিত। 
সমল কমল চক্ষু অরুণ নিন্দিত & 
ষ ঘুখ দর্শনে জন্ম জন্ম পাপ খণ্ডে। 
রা পরাভব খণ্ডে আর যমদণ্ডে ॥ 
ঃছাভারতের কথা অম্বত সমান । 
কংশীরাম দাস কছে শুনে পুণ্যবান্‌ ॥ 
পিরাটের সিংহাসনে যুধিষ্টিরের রাঙ্গা 
হওন, অজ্ঞাতবাস মোচন ও 
. বিরাট সহ পরিচশ্ব ॥ 
রজনীতে পাগুব মিলিল ছয়জন। 
চিচ্ভ'সেন অজ্ঞ্ুনেরে ধশ্মের নন্দন ॥ 
শুনিলাম বহু সৈন্য যুদ্ধেতে মারিলে। 
শরকাধ্যে এত কেন জ্ঞাতি বধ কৈলে ॥ 
হন বলেন অবধান নরনাথ। 
হর্ধযাধন দোষে সৈন্য হইল নিপাত ॥ 
যু'ষ্টির কহিল! কি প্রকারে জানলে । 
. শাঁহ দিবে রাজ্য সেই তোমাকে কহিলে। 
: পা বলে অস্ত্রযুখে জিজ্ঞাপিনু দ্রোণে। 
৭ করিবে সপ্ধি জানি দ্রোণের বচনে ॥ 
: পি ধশ্মের পুত্র বিষম বদন। 
. এ কণ্ম কারলে ভাই কিসের কারণ & 
[* ভানি অজ্ঞাত শেষ কত দিনে হয়। 
| &৩মধ্যে [কমতে কঙ্গরলে পরিচয় ॥ 
ড সংশেব দ্রুত গণিয়। পঞ্জিকা | 
বাদ" বসর শেষ অজ্ঞাতের লেখা ৪. 
জ্ঞাত বৎসর কিছু যাঁদ থাকে শেষ। 
বে পুপঃ আমরা যাইব কোন্‌ দেশ ॥ 
'সহদব বলিল অজ্ঞাত হয় শেষ। 
চুদন বৎসরের বিংশতি প্রবেশ ॥ 
যুদির আনন্দে কছেন সহদেবে। 
ঘভদিন উদয় হইৰে ভাই কবে ॥ 
সহদ্ব কহিলেন করিয়া গণন। 
ম'ঝাঃ পুর্ণিম! তিথি দিন শুভক্ষণ ॥ 
"ত্র উত্তরাষাড়া ইন্দ্র নামে যোগ। 
[ইস্পতি বাদরে মাসের অর্ধুভাগ ॥ 
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সহদেব বাক্যে ধন্ম হইল সম্মত। 
যথাস্থানে যান সবে নিশা! অগ্ধগত ॥ 
অনস্তরে তাহার ভূতীয় দিনান্তরে । 
পুণ্তীর্থে স্নান করি পঞ্চ সহোদরে ॥ 
দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার করেন ভূষণ । 
মুকুট কুগুল হার অঙ্গদ কহ্কণ ॥ ্‌ 
' বিরাট রাজার রাজ-সিংহাসনোপরি । 
শুভলগ্ন বুঝিয়া বৈসেন ধন্মকারী ॥ 
ভস্ম হতে দীপ্ত যেন হৈল হুতাশন । 
মেঘ হৈতে মুক্ত যেন হইল তপন ॥ 
ইন্দ্রকে বেড়িয়া যেন শোভে দেবগণ । 
ভ্রাতৃলহ যুধিষ্ঠির শোভেন তেমন ॥ 
বামভাগে বিল দ্রুপদ-রাজন্তা ৷ 
দঞ্ষিণেতে বৃকোদর ধুর দণ্ডহাত। ॥ 
করযোড়ে অগ্রেতে রহেন ধনঞ্জযু । 
চামর ঢুলায় হুই মাদ্রার তনয় ॥ 
সভাতে রাজার মত সভাপাল ছিল । 
দেখি শীঘ্র গিয়। মহস্তারাজারে কহিল ॥ 


1 শুনিয়া বিরাট রাজ ধায় ক্রোধভরে । 
' পার্ক মদিরাক্ষ সঙ্গে সহোদরে ॥ 
; শ্বেত শঙ্খ এল ছুই রাজার নন্দন । 


পপ পাশা শশী শশা টি শশী শীট শী 


উত্তর কুমার শুনি ধায় সেইক্ষণ ॥ 

যত মন্ত্রী সেনাপতি পাত্র ভূত্যগণ। 
বার্তা শুনি ধাইয়া আইল সেহক্ষণ ॥ 
পাণ্ডবেরে দেখিঞ বিস্মিত সভাজন । 
পঞ্চ গোট। হত্দ্র যেন হয়েছে শোভন ॥ 
জমদগ্রি সমনেেজ পাব দেখিয়া । 
মুহুর্ভেকে রথ রাজা শুভত হইয়া ॥ 
কত দুরে উত্তর পড়ল ভুঘিতলে । 
কৃতাজাল প্রণমিধ। স্রতিবাক্য বলে ॥ 
দেখিয়া বিরাট রাঙা কুপিত অন্তর 
কঙ্ধে চাহি কহিলেন ককন উত্ত ॥ 

হে কল্ক কি হেতু ৩ এই ব্যথহার। 
কি হেতু বিলে তুমি আদনে আমার ॥ 
ধর্মজ্ঞ হবুদ্ধি বলি বসাই নিকটে। 
কোন্‌ জ্ঞানে বসলে আমার রাজপাটে ॥ 
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প্রথমে বলিলে তুমি আমি ব্রহ্মচারী । 
ভূমিতে শয়ন করি ফলমূলাহারী ॥ 
কোন দ্রব্যে আমার নাহিক অভিলাষ । 
এখন আপন ধন্ম করিলে প্রকাশ ॥ 
অনুগ্রহ করিয়া করিনু সভাসদ । 
এবে ইচ্ছ। হইল লইতে রাজ্যপদ ॥ 
না বুঝিয়া বসিলে অবিদ্যমানে মোর । 
বিমানে আমার সম্ভ্রম নাহি তোর ॥ 
আর দেখ আশ্চধ্য সকল সভাজনে। 
সৈরিন্জীরে বসাইল আমার আসনে ॥ 
মোরে নাহি ভু করে নার্ছি লোকলাজ। 
পর্ত্রী লইয়া! বৈসে রাজসভামাঝ ॥ 
কহ বৃহন্নল! কেন অন্তঃপুর ছাড়ি। 
কঙ্কের সম্মুখে দাগ্ডাইলে কর ফুড়ি ॥ 
হে বল্লভ সুপকার তোমার কি কথা । 
কার বাক্যে কঙ্কেরে ধরিলে দণুছাতা। ॥ 
অশ্বপাল গোপালের কিবা অভিপ্রায় । 
এ দেৌহে কঙ্কেরে কেন চামর চুলায় ॥ 
হে সৈরিষ্কী জানিলাম তোমার চরিত্রে 
গন্ধর্র্ষের ভার্য্যা তুমি পরম পবিত্র ॥ 
বাপের বচনেতে উত্তর ভীতমন। 
আখি চাপি বাপেরে করিল নিবারণ ॥ 
কুমারের ইঙ্গিত না বুঝিল রাজন্‌। 
উত্তরে চাহিয়। বলে সক্তক্রোধ বচন ॥ 
কহ পুত্র তোমার এ কেমন চরিত । 
মম পুত্র হয়ে কেন এমন অনীত ॥ 
কঙ্কের অগ্রেতে করিয়াছ যোড়হাত । 
মুখে স্তুতিবাক্য ঘন ঘন প্রণিপাত ॥ 
সেই দিন হৈতে তব বুদ্ধি হেল আন। 
কুরু হৈতে যে দিন গোধন কৈলে ভ্রাণ ॥ 
আম। হৈতে শত গুণে কঙ্কেতে ভকতি। 
নছহিলে এ কণ্ম করে কঙ্কের শকতি ॥ 
পুনঃ পুন বিরাট করেন কটুত্তর । 
কোপেতে কম্পিত কায বার বুকোদর ॥ 
নিষেধ করেন ধর্ম ইঙ্গিতে ভীমেরে । 
1সিয়া। অর্ছদুন বীর কহিছেন ধীরে ॥ 


! 
| 
] 
। 
। 


| 


দ্রংস্্রীভীমমুখাং জটালিবিলসম্মোলীং কপালভ্রজং & [মহাভারত । 


যে বলিলা বিরাট অন্যথা কিছু নয় । 
তোমার আমন কি ইহার যোগ্য হয় । 
যে আসনে এ তিন ভূবন নমক্কারে। 


। ইন্দ্র যম বরুণ শরণ লয় ডরে ॥ 


অখিল ঈশ্বর যেই দেব জগন্নাথ । 
ভূমি লুঠি যে চরণে করে প্রণিপাত ॥ 
সে আসনে সতত বৈলনেন যেইজন। 


 কিমতে তীহার যোগ্য হয় এ আমন ॥ 
৷ বঁধি, ভোজ অন্ধক কৌরব আদি করি 
, সপ্তবংশ সহ ধার খাটেন শ্ত্রীহরি ॥ 
পৃথিবীতে যত বৈসে রাজ-রাজ্যেশ্বর : 
 ভয়েতে শরণ লয় দিয়! রাজকর ॥ 

. দানেতে দরিদ্র না রহিল পৃথিবীতে । 

' নির্ভয় ও সখী প্রজা ধার পালনেতে ॥ 
যত অন্ধ অথর্ব অকৃতি অভাজন । 

' অনুক্ষণ গৃহে ভূঞ্জে নাহিক বারণ ॥ 

' অষ্টাদশ সহত্র বিজ ভূঞ্জে অনুদিন 

. যে দ্রব্য যাহার ইচ্ছা খায় ইচ্ছাধীন । 
' ভীমার্জুন পৃষ্ঠভাগ রক্ষিত খাঁহার। 


ছুই ভিতে রামকৃষ্ণ মাদ্রীর কুমার ॥ 


. পাশাতে যে রাজ্য দিয়া! ভাই ছুর্ষেযাধান 
 ভ্রমিলেন দ্বাদশ বসর তীর্থ বনে ॥ 

হেন রাজ। যুধিষ্ঠির ধণ্্দ অবতার । 

, তোমার আসন যোগ্য হয় কি ইহার 

. শুনিয। বিরাট রাজ। মানি চমতকার : 


অভ্ভ্কনেরে কহিলেন কহ আরবার ॥ 
ইনি যদি যুধিষ্টির ধর্ম অধিকারী । 


. কোথায় ইছার আর সহোদর চারি ॥ 


কোথায় দ্রুপদকন্যা কৃষ্॥ গুণবতী । 
সত্য কহু বৃহন্নল। এ সব ভারতী | 


৷ অর্জুন বলেন হের দেখ নরপতি । 


| তব সৃপকার যেই বল্পভ খেয়াতি ॥ 


| ধাহার প্রহারে যক্ষ রাক্ষল কম্পিত। 

| ব্যাত্র সিংহ মল্ল আদি তোমার বিদিত। 
; মারিল কীচকে যেই সোমার স্ালক 
' দেখ এই. বুকোদর জলম্ভ পাবক ॥ 


বিরাটপর্বব।) বন্দে লোকভয়ক্করীং ঘনরুচিং নাগেন্দ্রহারোজ্ছবলাং 


অশ্বপাল গোপালক যেই দুইজন । 
সেই ছুই ভাই এই মান্দ্রীর নন্দন ॥ 
এই পন্মপলাশাক্ষী হচারু-হাসিনী। 
পাঞ্চাল রাজার কন্যা নাম যাজ্জসেনী ॥ 
যার ক্রোধে শত ভাই কীচক মরিল। 
সৈরিক্ষির বেশে তব গৃহেতে বঞ্চিল ॥ 
আমি ধনগ্জয় ইহ! জানহ রাজন্‌। 
শুনিয়া বিরাট রাজ। বিচলিত মন ॥ 
রাজপুত্র উত্তর বলয়ে সবিনয় । 

তব ভাগ্য দেখ তাত কহনে না যায় ॥ 
পঞ্চ ভাই আর কৃষ্ণা আজ্ঞাবর্তী তাত। 
বৎসরেক তব গৃহে বঞ্চিল অভ্ঞাত ॥ 
মহাবল কীচক হেলায় নিপাতিল। 
স্শশ্্মারে ধরি আনি তোমা মুক্ত কৈল ॥ 
পূর্বে তব পিস্তুগণ বহু পুণ্য কৈল। 
তেই হেন নিধি তাত গৃহেতে আইল ॥ 
শব্গতি চরণে শরণ লও তাত । 

এত বলি উত্তর করিল প্রণিপাত ॥ 
শুনিয়া বিরাট রাজা! সজল-নয়ন । 
সর্বাঙ্গ লোমাঞ্চ হেল গদগদ বচন ॥ 
হন্ধবান্থ করিয়। পড়িল কতদুর । 

পুনঃ পুন উঠে পড়ে ধুলায় ধুসর ॥ 
সবিনযে বলে রাজা যোড় করি পাণি। 
ধু অপরাধী আমি ক্ষম নৃপমণি ॥ 
“ল্য দার! ধন মম যত পুত্র আগে । 
*রিলাম সমর্পণ তব পদযুগে ॥ 

"নিয়া সদয় হয়ে ধর্মের নন্দন | 

গাজ্ছ। করিলেন পার্ধে তুলহু রাজন্‌ ॥ 
অজ্জুন ধরিয়! তারে তোলে সেইক্ষণে। 
পান্বাইল নরণতি মধুর বচনে ॥ 
পর্বকাল ধশ্মরাজ তোমার সহায়। 
“তামার পুরেতে আসি করিনু আশ্রয় ॥ 
'বঃাট কহিল যদি করিলে প্রসাদ । 
কমা কর আমার হে যত অপরাধ ॥ 
ুধিষ্টির বলিলেন কেন হেন কহু। 


৪৯১ 
[ নিজ গৃহ হ'তে হৃখ তব গৃহে পাই ।' 

ৃ তোমার সমান বন্ধু নাহি কোন ঠ1ই ॥ 

| বিরাট বলিল যদি হৈলে কুপাবান। 


1 এক নিবেদন মম আছে তব স্থান ॥ 

। উত্তরা নামেতে কন্ঠা আমার আছয়। 
| তাহাকে বিবাহ কর বীর ধনঞ্জয় ॥ 

. শুনি যুধিষ্টির চাহিলেন ধনঞ্জয়। 

৷ অর্জুন বলেন কন্যা মম যোগ্য নয় ॥ 

। শুনিয়া বিরাট রাজা হইল ব্যথিত। 

৷ সবিনয়ে অর্জুনেরে জিজ্ঞাসে ত্বরিত ॥ 

কহ মহাবীর কি আমার সাধে বাদ । 

' দারা পুত্র দোষী কি কন্যার অপরাধ ॥ 

' অর্জুন বলেন রাজা কহ না! বুঝিয়া। 
বসরেক পড়াইনু আচার্ধ্য হুইয়। ॥ 

দীক্ষা শিক্ষ! জন্মদাতা একই সমানে । 

। না করিল লজ্জা! মোরে শিক্ষাদাতা! জ্ঞানে । 
; কিন্তু ভুটলোকে আমি বড় ভয় করি। 


_ বলিবেক ছিল পার্থ নারীবেশ ধরি ॥ 

; বতসরেক নারী সহ ছিল নারীবেশে । 
শয়ন গমন কিছুনা জানি বিশেষে ॥ 

: এই হেতু মম বড় ভয় হয় মনে। 

; বিবাহ করিলে নিন্দ! ছুষ্টের বদনে ॥ 

. তুমিও পবিত্র, তব কন্যা! গুণবতী । 

: তব কন্যাযোগ্য অভিমন্যযু মহামতি & 

: অস্ত্রে শস্ত্রে স্থপগ্ডত বিক্রমে কেশরী । 
, তব কন্য! তার যোগ্য উত্তর! স্বন্দরী ॥ 
' অভিমন্থ্য যোগ্যপান্র ইথে নাহি আন । 


মম পুনে নৃর্পতি করহ কন্যাদান ॥ 
যুধিষ্ঠির বলিলেন বির।টের তরে । 
দ্বারকানগরে দূত ৮:13 সত্বরে ॥ 
মহাভারতের কথ! অম্বত সমান । 


 কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥ 


1 


| 


উত্তরার সহিত অভিমন্গ্যর বিবাহ । 


তবে ধর্ম আজ্ঞায় চলিল দুতগণ । 


বহু উপকীরী তুমি অপরাধী নু ॥ রাজ্যে রাজ্যে যথা তথা বৈসে ॥ 


৪৯২ সর্পাবদ্ধ নিতম্ববিপুলাং বানান্‌ ধনূর্ববভ্রতীম্‌ । [ মহাভারত । 





শাগুবের উদয় শুনিয়া বন্ধুগণ ।” | উৎসব করিল তবে বিবাহ কারণ । 
শ্রুতমাত্র মৎস্যদেশে করিল গমন ॥ নট নট নৃত্য করে বিবিধ বাজন ॥ 
₹ারক! হইতে কৃষ্ণ সপ্তবংশ লৈয়া । নান! বন্ত্র ভূষণ কন্যারে পরাইল । 
রাম কৃষ্ণ দুই ভাই গরুড়ে চড়িয়। ॥ 1 রোহিণী চন্দ্রমা যেন উভয়ে মিলিল ॥ 
্রদ্য্ন সাত্যকি শান্ব গদ আদি করি। : সর্ববগুণে স্থলক্ষণ৷ উত্তর! যে নাম। 
লত্যভাম। ররক্সণী প্রভৃতি যত নারী ॥ ৷ অভিমন্য্যু সঙ্গে যেন মিলে রতি কাম ॥ 
হুভদ্রা সৌভদ্রে আর যতেক সারথি ।  অঞ্জুন-তনয় অভিমন্যু মহামতি । 


দহ পরিবার আইলেন লঙ্ষমীপতি ॥ রুঞ্ ভাগিনেফ বহুদেবের যে নাতি ॥ 
আাইল পাঞ্চাল হৈতে ভ্রুপদ রাজন ।  ভক্তিভাবে মতস্থরাজ করে কন্যাদান । 
ঘুষ্টহ্/ন্ন সহ পঞ্চ কৃষ্ণার নন্দন ॥ রথ অশ্ব গজ দিল প্রধান প্রধান ॥ 
উগ্রসেন বহ্ৃদেব উদ্ধব অক্রুর। এক লক্ষ দিল গজ রত্রসিংহাসন। 
র্বব রাজ! উত্তরিল বিরাটের পুর ॥ প্রবাল মুকুতা রত্ব দিল নান। ধন ॥ 
নানাধুতি স্থকৃতি কৌতুক নরপাত। হেনমতে সবান্ধবে কুতৃহল মনে। 

ঝিল্প উপবিল্ল তথ। এল শীত্রগতি ॥ ধন্ম নিবলেন সুখে বিরাট ভবনে ॥ 
মাতাসহ অভিমন্ুযু অজ্জুন-নন্দন | । বিদায় করেন ধন্ম যত রাজাগণ। 
চিত্রসেন সারথি আহল সেইক্ষণ যে ধাহার দেশে সব করিল গমন ॥ 
বৃঞ্ণি ভোজ উলুক প্রধান সেনাপতি । শ্রীকৃষ্ণ রহেন তথা। আর অভিমন্যু । 


পেপসি? পাপা পাপা শিস্ীসপিশ শশী শী 


পুরীসহ শ্রীগোবিন্দ আইলেন তথি ॥ ; বিদায় করেন কৃষ্ণ আর যত সৈন্য ॥ 
গঙ্দ দশ সহজ তুরঙ্গ তিন লক্ষ । 1 বত যছুনারা সর্বব গেল দ্বারকারে। 
এক লক্ষ রথেতে আইল সর্ববপক্ষ ॥ | বলভদ্র আদি আর যতেক কুমারে ॥ 
নশ লক্ষ চর 'আইসে পদাতিকগণ | ' মহাভারতের কথ অস্কত-লহরী । 

'খবয়ং কৃষ্ণ আইলেন বিরাট ভবন ॥ ' শুনিলে অধন্ম খণ্ডে পরলোকে তরি ॥ 


পাগুবের উদয় শুনয়ে যেই জন। 
সর্ববদুঃথে তরে সেহ ব্যাসের বচন ॥ 
কোটি ধেনু দান সম শ্রবণেতে ফল। 
তরয়ে আপদ হৈতে শরার নির্মল ॥ 
হ(রিকথা শ্রবণেতে সর্পাপ যায় । 
আছ্ অন্ত হৈতে যেব। হরিগুণ গায় ॥ 
পাণ্ব উদয় আর কৃঞষ্চের মিলনে। 
মহা মহাপাপ ধ্বংস যাহার শ্রবণে ॥ 
কাশীরাম দান কহে শু?ন পুণ্যবান। 
এতদুরে বিরাট হইল সমাপন ॥ 


গোবিন্দেরে দেখি পঞ্চ পাগুব সানন্দ | 
চাকার পাইল যেন পূর্ণিমার চন্দ্র ॥ 
বআপিঙ্গন দিয়া রাজা কফ ন৷ ছাড়েন। 
দুই ধার! নযনেতে অশ্রু বরি.ষণ & 
অশ্রুজলে গোবিশ্লের ভাসে গীতবাস। 
মুখেতে ন। স্কখর বাকা গদ গদ ভাষ ॥ 
প্রণমিয়। গোবিন্দ বলেন ম্বুভাষ। 
একে একে পঞ্চ ভাই করেন সম্তাষ ॥ 
সবারে করেন পৃজ। রাজা মহাশয় । 
প্রত্যক্ষ সবারে €দন উত্তম আলয় ॥ 


ইতি বিরাটপর্বব সমাণ্ড । 


সাঁচত্র সম্পূণ কাশীদ!সা 





সকাল? 


শাস্টিউপাখসপা ৩ 


নারায়ণং নমস্কত্য নরঞ্চের নরোনতমম্‌। 
দেবাং সরম্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরর়েহ ॥ 


£যোধনের প্রতি জীম্মাধির হিতোপদেশ । 


জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় কহ তপোধন । 
দঃ] হতে মুক্ত যদি হৈল পঞ্চজন ॥ 





বালব উপায়ে বৃত্রান্্ররেরে মারিল। 


উপায় করিয়! শি? গ্রিপুরে বধিল ॥ 
বিনা উপায়েতে দিদ্ধ না হয় রাজন। 


৷ উপায় স্থাঁজযা মার পাতুপুত্রগণ ॥ 
' বিরাট নগরে দূত দহ পাঠাইয়। 
| পাণ্ুবে হেখায় আন কপট করিয়া ॥ 
মুখ্য মুখ্য সেনাপতি ঘত বীরগণে। 


গন বিভাগ রাজ্য লাভের কারণ। 
€৯ কিবা করিলেন পিতামহগণ ॥ 
রাষ্ট্র আর দুর্য্যোধনে বুঝবারে। 


ন্‌ দূত পাঠালেন হস্তিনানগরে ॥ 
উ৬৪ গোগ্রহ যুদ্ধ কৌরবপ্রধান। 
প'*লেন অঙ্জনের স্থানে অপমান ॥ 
“ধরে আপিয়। কিবা করিল বিচার । 
$* শুনি মুনিবর করি! বিস্তার ॥ 
ঘন বলে শুনহ নৃপতি জন্মেজয়। 

+* পরাভৃত হয়ে ক্ষৌরব-তনয় ॥ 
"৫ শু হয়ে রাজা আইল শিখিরে। 
'ধদনস্তাপ হেতু ছুঃখিত অন্তরে ॥ 
“« হাতে দিংহু যেন পেয়ে অপমান। 
গুলির হাতে যেন কুঞ্ীরপ্রধান ॥ 
:%' পার্থ করিলেন সবাকারে জয়। 
বুল কৌরৰ অতি পেয়ে লজ্জা ভয় ॥ 
'” বলিলেন রাজা ত্যজ চিন্তা মনে। 
গায়ে মারিব পঞ্চ পাণুপুত্রগণে ॥ 


সঙ্গেতে করিয়৷ তুমি রাখ এইখানে ॥ 
বিরাট দ্রুপদ জার ভাই পঞ্চজন। 
ভোজন কারণে রাজা কর নিমন্ত্রণ ॥ 
সুপকারগণে সবে সন্কেত করহ। 


] অন্নপান লনে বিষ সবাকারে দেহ ॥ 


বিষপানে হানবল হবে সর্ববজন। 
বতেক প্রহরা বেড়ি করিবে নিধন ॥ 
পুর্ববাপর আছে হেন শাস্ত্রের বিহিত । 
বলে ছলে শব্রুকে মা!বে স্রনিশ্চিত ॥ 
ছল কার কল মধ্যে রং পুর “র। 
নমুচি দানবে পাঠাইল ঘম-ঘর। 

সে কারণে এই যুক্ত কহিনু “তোমারে । 
মারহ পার পুত্র বুদ্ধি অনুসারে ॥ 
নতুবা সকল সৈন্যে সাজ নরপতি। 
বিরাট নগরে চল যাইব সম্প্রতি ॥ 


৪৯৪  কৃষ্ণকুমারের ধ্যান__ও্ কৃষ্ণবর্ণ মহাকায়ঃ খডগং খট্টাঙ্গধারিণং [ মহাভারত। 





'রাটের পুর নব চৌদ্দিকে বেড়িয়! ॥ 
গ্রি দিয়া পাগ্ুবেরে মার পোড়াইকা । 
ইমত বিধান কর্হ নরবর । 

লম্ব উচিত নহে করহ সত্বর ॥ 
লিলেন রাজ! ইহ! নাহি লয় মনে। 

গর শক্তি মারিবে পাগুব পঞ্চজনে ॥ 
তেক উপাষ আমি করিলাম পুর্বব ৷ 
পট পাশাতে তার হরিলাম সর্বব ॥ 
ধরে দিই বনবাস দ্বাদশ বসর | 
মরেক অজ্ঞাত বসতি তার পর ॥ 
ভামাঝে পাগুব করিল যেই পণ । 
চাহাতে হৈল মুক্ত দৈব-নিবন্ধন ॥ 
মামার উপায় ঘত হইল বিফল । 

এখন সহাষ তাঁর হৈল মহাবল ॥ 

য হোক সে হোক বুদ্ধ করিলাম পণ। 
বিন। যুদ্ধে রাজ্য নাহি দিব কদাচন ॥ 
মামারে জিনিয়া পাওুপুত্র রাজ্য লম়। 
মামি ব। পাগুবে জিনি মম রাজ্য হয় ॥ 
প্রতিজ্ঞা আমার এই না হইবে আন। 
ইহার উপায় সথ। করহ বিধান ॥ 

ন৷ মারিব যে পধ্যন্ত পার্জু-পুত্রগণ | 
রাজ্যে রাজ্যে অনুচর করহ প্রেরণ ॥ 
নিবসেন বত রাজ্জ। মম অধিকারে । 
যুদ্ধ হেতু বরিয়া আনহু সবাকারে ॥ 
সব! মধ্যে প্রধান স্থমন্র নরপতি । 
কলিঙ্গ কামদ ভোজ বাহিলক প্রভৃতি ॥ 
স্থশশ্্ম। নৃূপতি আদি যত রাজগণ। 
যুদ্ধ হেতু সবাকারে করহ বরণ ॥ 
একাদশ অক্ষৌহিণী করহু সাজন। 
হইবে অবশ্য যুদ্ধ না হয় খণ্ডন ॥ 

অন্ত্র শস্ত্র বহুবিধ করহু সঞ্চয়। 
মিত্রামিত্র বলাবল করহ নির্ণয় ॥ 
ব্লাজার বচন শুনি রাধার নন্দন । 
সাধু সাধু বলিয়া গ্রশংসে সেইক্ষণ ॥ 
উত্তম বলিয়। যুক্তি নিল মম মনে । 
তুমি হে কষজ্রিয়শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি বলে গুণে ॥ 


ূ দেবগণ মধ্যে যেন দেব শচীপতি। 

৷ প্রজাপর্তি মধ্যে যেন দক্ষ মহামতি ॥ 

1 তারাগণ মধ্যে যেন শীতল কিরণ ।. 

৷ তাদৃশ ক্ষত্রিয় মধ্যে তোমারে গণন ॥ 

ক্ত্রধর্্ম-শান্ত্র বত আছে পূর্বাপর । 

ক্ষত্রিয় হুইয়। যুদ্ধে না করিবে ভর ॥ 

সে কারণে ক্ষত্রধর্ম করাহ উদ্যু। 

। যুদ্ধ হেতু বরহু যতেক রাজচয় ॥ 

ূ হয় বা ন! হয় যুদ্ধ বিধির লিখন । 

ূ সৈন্য সমাবেশ কর না ছাড় বিক্রম ॥ 
এত বলি আজ্ঞ। দিল ডাকি অনুচরে । 

। লিখিলেন লিখন সমস্ত নৃপবরে ॥ 

! অনম্তরে কহিলেন গঙ্গার তনয় । 

যে যুক্তি করিলা মম হৃদয়ে না লয় ॥ 

| ভাই ভাই বিচ্ছেদ হইতে না যুযায়। 

| হিত উপদেশ রাজ! কহিব তোমায় ॥ 

ূ মান বৃদ্ধি নাই ইথে ন|! হইবে যশ। 
হারিলে জিনিলে তুল্য ন। হবে পৌরষ ॥ 

অতএব যুদ্ধে রাজ। নাহি প্রয়োজন । 

পাগুব সহিত সবে করহু মিলন ॥ 

পাগুবের। নাহি তব করে অত্যাচার । 

অপিন ইচ্ছায় ভাগ যে দিবে তাহার ॥ 

তাহ! পেয়ে স্্খী হবে ভা পঞ্চজন। 

এক্ষণে এমত বুদ্ধি না কর রাজন ॥ 

পাশা জিনিয়। তুমি নিলে সর্বব ধন। 

তবু তারা তোম৷ প্রতি নহে ক্রোধমন ॥ 

যে সত্য করিল তার। সবার সাক্ষাতে । 

ধশ্ম অনুসারে মুক্ত হইল তাহাতে ॥ 

' পুর্ব্বে ছিল তাহাদের যেই অধিকার । 

তাহ৷ ছাড়ি দিতে হয় উচিত তোমার ॥ 

তাহাতে প্রবোধ যদি নহে কদাচন । 

তবে যেই মনে লয় করিও তখন ॥ 

পুর্ব্বে অঙ্গীকার তুমি করিলে আপনে । 

সত্য হতে মুক্ত যদি হয় কদাচনে ॥ 

পুনঃ আদি রাজ্য তবে্লইবে পাগুব ॥ 

স্েছকালে সাক্ষাতে আছিনু মোর! সব ॥ 





ৃ 
ৃ 


উদ্ভোগপর্র্ব | ] 


শ্বেতাশ্ববাছনং দৈত্যং রক্ত মাল্যানুলেপনং। 


৪৯৫ - 





হা নিয়া প্রবোধহ পার্জু-পুভ্রগণে । 
চাই ভাই বিরোধ ন! হয় প্রয়োজনে ॥ 
টপ্মের এতেক বাক্য শুনি ছুর্য্যোধন। 
নক থাকিয়া তবে বলিলা বচন ॥ 
॥ক্রকে ভজিব মামি মনে নাহি লয় । 
হাক দে হোক যুদ্ধ করিব নিশ্চয় ॥ 
নিলেন ভাঙ্ম তবে যাহা ইচ্ছ। কর। 

[ শুনিলে উপদেশ যুদ্ধানলে মর ॥ 
[নন্তারে দ্রোণ কৃপ বাহলীক রাজন । 
ইকেনু ধৃতরাষ্ট্র গুরুর নন্দন ॥ 
৫ুর প্রভৃতি আর যত মন্তিগণ | 
5 একে ছুর্যোধনে কহিল বচন ॥ 
গস যে কহিল! তাহা! কর মহারাজ । 
'হ তাই বিরোধে ন! হয় ভদ্র কাজ ॥ 








[তে পৌরুষ কিছু না হয় বিধান ॥ 
[পন পৈতৃক ভাগ যে হয় উচিত। 
[হ। দেহ পাগুবেরে শাস্ত্রীয় বিছিত ॥ 
1 সত্য করিল তার! সভার গোচর । 
[হাতে হইল মুক্ত পঞ্চ সহোদর ॥ 
দেব নেই অধিকার ছিল ত৷ সবার । 
 ইন্প্রস্থ তুমি দেহ পুনর্ববার ॥ 
শা অপমান না করিল মনে । 
কেহ হৈলে না সহিত কদাচনে ॥ 
স্বর নরমধ্যে খ্যাত পঞ্চজন। 
কে জিনিবারে পারে ভ্রিভুবন ॥ 
টর গোগ্রহে যুদ্ধ দেখিলে আপনে । 
কুশ্বর ধনঞ্জয় সবাকারে জিনে ॥ 
দাটের গাভীগণ মুক্ত করি দিল । 
রর অর্জন বীর কারে না মারিল ॥ 


ময় আক্রোশ যদ্দি থাকিত তাহার । 


₹ কেন সংগ্রামে করিল পরিহার ॥ 
সর দেখ রাজ গন্ধবর্ব-প্রধান। 
মায় ধরিয়া নিয়! করিল প্রয়াণ ॥ 


, মুখ্য মুখ্য যতেক ছিলেন সেনাপতি । 
; ছাড়াইতে-না হইল কাহার শকতি ॥ 
তোমারে আক্রোশ যদি পাগুবের ছিল। 

, তবে কেন পার্থ তোম! মুক্ত করি দিল ॥ 

' যদি বল উত্তর গোগ্রহে ধনগ্য়। 

: পরকাধ্যে অপমান করিল আমায় ॥ 

৷ দ্রোপদীর বাক্য পার্থ নারে খণ্ডিবারে । 

। এই হেতু গাভা মুক্ত করিল প্রকারে ॥ 

; ভাই ভাই যুদ্ধে কিছু নাহি অপমান । 

জয় পরাজয় মানি একই সমান ॥ 

' কহিলে পরম শত্রু মোর পঞ্চজন। 

' তাহারে ভজিলে হয় কুষশ ঘোষণ ॥ 

: ভুমি শক্রভাব কর তাহারা না করে। 

। জ্হাতি মধ্যে ঘে জন অধিক বল ধরে ॥ 

। সে হয় প্রধান রাজ! কহিন্ুু নিশ্চয় । 

: পুর্ব্বের কাহিনী শুন কহি যে তোমায় ॥ 

৷ ভ্রেতাযুগে ছিল রাজ। লঙ্কার ঈখবর। 

' বাহুবলে জিনিল সকল চরাচর ॥ 

ক্ষভ্রবংশে চূড়ামণি শ্রীরাম লক্গনণ। 
তাহাদের সহ ছন্দে হইল নিধন ॥ 

মুখ্য মুখ্য যতেক আছিল সেনাগণ । 

শক্তি না হহল কার করিতে মোচন ॥ 
অহিংলা পরমধন্ম শাস্ত্রেতে বাখানে। 
হিংসা! লম পাপ নাহি বলে জ্ঞানিজনে ॥ 
অগ্র হৈতে হিংসাবুদ্ধ যেই জন করে। 

1 পঞ্চ মহাপাপ আদি বেড়য়ে তাহারে ॥ 

। জগতে অকান্তি ঘোষে লোকে নাহি মানে । 
| কহিব পূর্বেবর কথ। শুন সাবধানে ॥ 
ূ মহাভারতের কথ অস্থত-নমান। 

| ক[শীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥ 
র ৃ 

ূ 


ইন্দ্রের জন্ম, ৬ৎকর্ৃক গুরুপত্রী হরণ 
ও গৌতমের অভিশাপ । 
অদিতি দক্ষের কন্যা। কশ্ঠুপ-গুহিণী। 
| পুত্রবাঞ্ছ। করিয়া ভজিল শুলপাণি ॥ 


৪৯৬ স্রেরাস্যং হুম্দরং ্ন্ধং পিঙ্গাক্ষং পিঙ্গকেশং ।  [ মহাছারত। 


প্রত্যক্ষ হইয়া বর যাচেন শঙ্কর । 
মাগিল অদ্দিতি বর করি যোড়কর ॥ 
মম গর্ভে হবে যেই সন্তান উৎপত্তি। 
ত্রিভূবন মধ্যে যেন হয় মহামতি ॥ 
নাগ নর স্থুর আদি প্রঙ্গাগতিগণ। 
সবে পুজা করিবেন তাহার চরণ ॥ 
স্বস্তি বলি বর তারে দেন শুলপাণি । 
স্বামংরে কহিল তবে দক্ষের নন্দিনী ॥ 
আমারে দিলেন বর দেব পঞ্চানন । 
ভ্রিভুবনে রাজ হবে তোমার নন্দন ॥ 
কশ্যপ বলিল! শিববাক্য মিথ্যা! নয় । 
মহাবলবন্ত হবে তোমার তনয় ॥ 
ত্রিভুবন মধ্যে সেই হইবেক রাজা । 

এ তিন ভুবনে লোক করিবেক পুক্তা ॥ 
স্বামীর নিকটে কন্যা পাইল সম্মান । 
কতদ্িনে অর্দিতি করিল খতুন্নান ॥ 
স্বামী সহ রতি কেলি কুতৃহলে করে। 
বিধুর অংশে পুত্র আসি জন্মিল উদরে ॥ 
পরম হ্থন্দর পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল। 

ইন্দ্র বলি নাম তার মুনিবর দিল ॥ 
দ্বাদশ আদিত্য তবে জন্মিল বিশেষে । 
যাহার উদযষে দিন আপনি প্রকাশে ॥ 
কত দিনান্তরে তবে দক্ষের নন্দিনী । 
খবহুন্নান করিয়। স্বামীরে বলে বাণী ॥ 
রতি করিলেন মুনি দক্ষের কন্যায়। 
গর্ডেতে পবন আমি জন্মিল তাহায় ॥ 

. কহিলেন ভাধ্যারে কশ্যপ তপোধন। 
ব্রিভুবন ব্যাপবেক তব এ নন্দন & 
ছোট বড় জীব জন্ত আছয়ে যতেক। 
সর্ববভূতে হইবেক নন্দন প্রত্যেক । 
ইহা, সম বলবস্ত কেহ না হুইবে। 
সকল সংসার এই ব্যাপিত করিবে ॥ 
শুনি আনন্দিত হৈল দক্ষের নন্দিনী | 
স্বরগলোকে চলিল। কশ্টপ মহামুনি ॥ 
কত ।দনে নারদ আইল স্থরপুরে । 
সন্কেতে ডাকিয়। মুনি বলিল ইন্দ্রেরে ॥ 


| তোমার মায়ের গর্ভে হবে যেই জন। 
। জন্মমাত্রে করিবেক জগৎ ব্যাপন ॥ 

৷ ইহা বলি যথাস্থানে যান তপোধন। 
বিস্ময় মানিয়। ইন্দ্র ভাবিল তখন ॥ 
এইক্ষণে না করিলে সংহার ইহারে। 
জন্মিলে অনেক মন্দ করিবে আমারে ! 
এতেক বিচার চিন্তে বাসব করিল । 
সুন্ষরূপে জননীর গর্ভে প্রবেশিল। 
যেইকালে নিদ্রোগত দক্ষের নন্দিনী ৷ 
সেই গর্ভ কাটিয়। করিল সাতখানি ॥ 
কাটিলেন পুনঃ একখানি সাতবার। 
তাহাতে হইল উনপঞ্চাশ প্রকার ॥ 
চিন্তেতে সানন্দ ইন্দ্র হইল নির্ভয়। 
কতদিনে প্রসবিল সকল তনয় ॥ 
ক্রমে উনপথ্গাশ জন্মিল প্রভঞ্জন ৷ 
দেখিয়। হইল ইন্দ্র সবিম্ময় মন ॥ 
অহিংসকে হিংলিয়। পাইলা বড় তাপ 
জন্মিল পবনদেব অতুল গুতাপ ॥ 
তবে কতদিনে ইন্দ্র কশ্যপ-নন্দন । 
গৌতমের স্থানেতে করিল অধ্যয়ন ॥ 
চাঁরবেদ ষটশাস্ত্র অধ্যয়ন কৈল। 
তথাপও কিছু তার জ্ঞান না জন্মিল। 
পরমা স্থন্দরী দেখি গুরুর রমণী। 
তারে হরিবারে ইচ্ছা করে স্থরমণি ॥ 
একদিন যান মুনি স্নান করিধা?র। 
দেখে ইন্দ্র গুরুপত্বা এক। আছে ঘরে ॥ 
মদনে প্মাড়ত হযে অদিতি-নন্দন । 
মায়। কার গুরুরূপা হইল তখন ॥ 
গুরুরূপে গুরুপত্থা হারল দেবেন্দ্র । 
ক্ষণকাল পরে ঘরে আহল মুনন্দ্র ॥ 
স্বামীরে কহিল পরে বিনয় বচন। 
স্নান করিবারে গেলে করিয়া রমণ ॥ 
কিরূপে করিয়৷ স্নান এলে মুহূর্তেকে । 
ইহার বৃত্তান্ত প্রভু বলিবা আমাকে ॥ 
এত শুনি মুন্বর ভাবি মনে মন 4 
করিল অধম্ম বুঝি কশ্যপ-নন্দন ॥ 


পা, পেট তিনীদিশ শি শপ শী  িশিশীশ ০০ শশা শশী পাস শিশশীশি পাস 


পপ শীট শী শা শশা শী 


উদ্ভোগপর্বব | ] 


গুরুপত্ী হরে এত করে অহঙ্কার | 
অতএব করিব ইহার প্রতিকার ॥ 
নিশ্ষল করিলি যত শাস্ত্র অধ্যয়ন । 
তোর সম অজ্ঞান না দেখি কোনজন ॥ 
কপট করিয়! গুরুপত্বীরে হরিলি। 
পাউবি উচিত ফল যে কন্ম করিলি ॥ 
হউক সহত্রযোনি শক্রের শরীরে । 
অলগ্ঘ্য গৌতম-বাক্য ক অন্যথা করে ॥ 
হইল সহত্রবোনি শক্রের শরীরে । 
সদেহ দর্শনে ইন্দ্র বিষণ অন্তরে ॥ 
কোন্‌ লাজে দেবমাবে দেখাব বদন । 
তপস্ত। করিয়া আত্মা করিব নিধন ॥ 
সকল শরারে আচ্ছাদিলেক বসন । 
চিল্ভত হইয়। যান কশ্টঠপ-নন্দন ॥ 
ক্ষরোদের কুলে গিয়া কশ্টপকুমার | 
করিল সহস্র বর্ষ তপ অনাহার ॥ 
হ্ুরপুর নষ্ট হেথা হয় ইন্দ্র বিনে । 
পপিঠ রাক্ষদ নাশ করে রাত্রি দিনে ॥ 
ঢরন্ত অস্থর সব দেশেতে ব্যাপিল। 
দন যজ্ঞ তপ জপ সকলি নাশিল ॥ 
জানিয়া কশ্ঠপ মুনি সচিন্তিত মনে । 

এ সকল তত্ব পরে জানিলেন ধ্যানে ॥ 
এক্ধাকে করেন স্তৃতি বিবিধ প্রকারে । 
তোঘার নিশ্মিত স্ষ্ি অস্থরে সংহারে ॥ 
কুকম্ম করিল ইন্দ্র আমার নন্দন । 
কানবশে গুরুপত্বী করিয়া হরণ ॥ 
গোহম দারুণ শাপ দিলেক তাহারে । 
হল সহজ্র ভগ তাহার শরীরে ॥ 

দ্রাব করি দেবরাজ মজে অপমানে । 
 ক্ষারোদের কুলে তপ করে একাসনে ॥ 
ইন্দ্র বিনা অস্থরেতে জগৎ ব্যাপিল। 
হব বিরচিত স্থ্থি সব নষ্ট হৈল ॥ 
অতএব বাসবেরে করহ উদ্ধার । 

নস্টার করহ প্রভু শাপান্ত তাহার ॥ 
এইন্ধপ কশ্টপ কহিল বহুতর । 
শুনিয়া সদয় হইলেন স্থপ্তিধর ॥ 
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গৌতমেরে আনিয়া কনেহ বহুতর। 
মম বাক্য রক্ষা তুমি কর মুনিবর ॥ 
পাইল উচিত শাস্তি ক্ষমা দেহ মনে । 
কপায় শাপাস্ত কর অদিতি-নন্দনে ॥ 
বলিল মুনি কর অবধান। 
কহিলাম যে কথা সে না হইবে আন ॥ 
তোমার কারণে বর দিলাম তাহারে । 
পহশ্রেক চক্ষু যেন দেবরাজ ধরে ॥ 
শুনিয়া কশ্টপ মুনি আনন্দিত মন ॥ 
যথাস্থানে গেলা করি দেব সম্ভাষণ ॥ 
সত্যলেকে গেলেন গৌতম তপোধন। 
কশ্টপ আইল যথ। আপন নন্দন ॥ 
অব্যর্থ মুনির বাক্য ন। হয় খণ্ডন। 
ভগচিহ্‌ অঙ্গে লুণ্ত হইল তখন ॥ 
সহত্রেক চক্ষু হৈল ইন্দ্রের শরীরে । 
আপনাকে দেখি ইন্দ্র হরিষ অন্তরে ॥ 
কশ্যপ বলিল পুত্র কর অবধান । 
অনুচিত কন্্ম না করিও, সাবধান ॥ 
কাম ক্রোধ লোভ মোহ নিতান্ত বর্জিহ। 
কদাচিত কোনজনে হিংস| ন৷ করিহু ॥ 
জ্ঞাতি বন্ধু অদি করি যত পরিবার । 
কদাচিত হিংস1 নাহি করিবে কাহার ॥ 
এত বলি ইন্দ্রকে প্রেরিল বথাম্থান ॥ 
এহ শুন কাঁহলাম পুর্বব উপাখ্যান ॥ 
ভাক্ম যাহ। কহিলেন ন। হর অন্যথ| ॥ 
সমপ্রতি পাণুবগণে আন রাজা হেখ। ॥ 
সমুচিত রাজ্য দেহ ছাড়িয়। তাহারে । 
সমভাবে বাস কর সন ব্যবহারে ॥ 
ভাহ ভাই বিরোধ নাহিক প্রয়োজন । 
কুলক্ষয় হবে আর কুমশ ঘোষণ ॥ 
এইমত দ্রোণ কপ বিছ্র সহিত | * 
বিধিমতে ছুর্ষ্যোধনে বুঝাইল নীত ॥ 
কার” বাক্য ন। শুনিল কুরুকুলপতি। 
অদৃষ্ট মানিয়। গেল যে যার বসতি ॥ 
মহাভারতের কথা অম্বত-সমান । 
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥ 
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কুরুসভাতে ধোম্যের প্রবেশ ও কুরুদের প্রতি কথন। ূ 


মুনি বলিলেন শুন তবে জন্মেজয় । 
কুরুনভ। মধ্যে গেল৷ ধৌম্য মহাশয় ॥ 
সভায় বসিয়া! আছে কৌরবের পতি । 
স্হুদ অমাত্য বন্ধুগণের সংহতি ॥ 
শত ভাই কুরুবংশ রাধাপুন্রর আর। 
ভীম দ্রোণ আর শুরুর কুমার ॥ 
ধৃতরাষ্ট্র বিছুর অমাত্য যত জন। 
সভ| করি বসিয়াছে কৌরব-নন্দন ॥ 
হেনকালে কহে গিয়া ধৌম তপোধন । 
অবধান কর রাজ। অশ্থিকানন্দন ॥ 
পাণুপুত্র পঞ্চভাই পাঠান আমারে । 
আপন বিভাগ মত রাজ; লইবারে ॥ 
কহিলেন বিনয় করিয়া ধন্মরায় | 
সে সকল কথা রাজ। কহিততে তোমায় ॥ 
জ্যে্ঠতাতে কহিবা আমার নিবেদন । 
তোমার প্রসাদে জীয়ে ভাই পঞ্চজন ॥ 
ভূমি যে কর্সিবা আজ্ঞা না করিব আন। 
তব অন্ুবপ্ডি পঞ্চ পাও্ডুর সন্তান ॥ 
যত ছুঃখ সহিলাম তোমার কারণ । 
তব বশ হইয়া হারাই রাজঃধন 
যে নির্ণয় পুর্ব্বে হৈল তোনার সাক্ষাতে । 
তাহাতে হুইনু মুক্ত ছুঃখ সঙ্কটেতে ॥ 
মহাছুঃখ পাইলাম অরণ্যে বিশেষ । 
জটাবন্ক পরিধান তপশ্বীর বেশ ॥ 
তৎপরে অজ্ঞাতবাস করি নুকাইয়! । 
পরসেব৷ করি পর-আজ্ঞাবন্তি হৈয়া ॥ 
রাজপুত্র হইয়া ব্লীবের ব্যবহার ॥ 
হীনসেবা করিলাম হীন ছুরাচার ॥ . 
পাইলাম এত ছুঃখ নাহ করি মনে । 
সব ছুঃখ পাসরিন্ু তোমার কারণে ॥ 
আপন পৈতৃ্ণ ভাগ উচিত যে হয়। 
দিয় প্রীত কর রাজা আম! সবাকায় ॥ 
ভাই ভাই বিরোধতে নাহি প্রয়োজন । 
এই মত.কহিলেন ধশ্দের নন্দন ॥ 


ূ 
ূ 


7 শা শা 7877 শিট শি ৮ ৮ টা টা টিটি ৭ 


ভীম কহিলেন দর্প করিয়া অপার । 
অন্ধেরে কহিবে অগ্রে মম নমক্কার ॥ 
ভীক্মম.দ্রোণ কপ আর পৃষতকুষারে। 


| আমার বিনয় জানাইবে সবাকারে ॥ 


কহিবা নিষ্ঠুর থাক্য রাজ। ছুধ্যোধনে। 
যত ছুঃখ দিল তাহ। সর্বলোকে জানে ॥ " 
ক্ষমিলাম সে সকল চাহিয়! অন্ধেরে। 
উচিত বিভাগ ঘেন দেয় পাগুবেরে ॥ 
না দিলে আমার হাতে হবে বংশক্ষযু। 
এইরূপ কহিলেন ভীম মহাশয় ॥ 
অজ্জ্বন কহিলেন করিয়া মিনতি । 
কহিঝ। অন্ধের পদে আমার প্রণতি ॥ 
যত ছুঃখ দিল ছুষ্ট তাহা! নাহি মনে । 
তোমার কারণে ক্ষমিলাম ছুষের্যোধনে ॥ 
ঘত অপমান কৈল দেখিলে সাক্ষাতে। 
দ্রোপদার কেশে ধরি আনিল সভাতে ! 
কপট পাশায় যত লর্বস্থ লহল। 

দ্বাদশ বৎসর বনবানে পাঠাইল ॥ 
সহলাম সই সে তোমার কারণে 
আমার বিভাগ ছাড়ি দেহ এইক্ষণে ॥ 
সমশ্ীতে না দিলে ছুঃখ পাহবে অপার। 
এইরূপে বলিচলন ইন্দ্রের কুমার ॥ 
সংদেব নকুল কহিল বহুতর। 
ধৃষ্হ্যন্গ দ্রপদাদি বত নরবর ॥ 
পাগুবের সমুচিত বিভাগ ঘে হয়। 
সন্ভোষহ তাহা ।দয়। পাণ্ডুর তনয় ॥ 
এত শুনি ধৃতরাষ্ট্রী কাল উভ্তর | 

যে কাহলা অপদৃশ নহে মুনিখপ ॥ 
পাইল অনেক ছুঃখ পাঞ্জুখুজ্রগণে 
মম হেনু ক্ষমিলেক পাশ হ্বেহবনে ॥ 
কর্ণ ছুঃশাসনে |শন্দা করিল অপার। 
মম হেহু ক্ষমিলেক পাত্ুর-কুমার ॥ 
এখন যে কহি তাহ! শুন সভাজন। 
প্রিযন্বদ দূত যাক পাগুবের স্থান ॥ 
প্রিষ্নবাক্য কহিয়া আনিয়। হস্তিনায়। 
সমুচিত ভাগ দিদা! তোঁধ তা৷ সবায় ॥ 
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নান! বস্ত্র অলঙ্কার ধন বহুতর । 
/পুরক্কার দিয়া তোষ” পঞ্চ সহোদর ॥ 
'দেই ইন্দপ্রস্ত পুনঃ দেহ অধিকার । 
ঘত রতু ছিল তার যতেক ভাগার ॥ 
বেই সত্য করিলেক তাহে হৈল পার । 
'এৃচিত ভাগ দেহ উচিত তাহার ॥ 
বলেতে অশক্ত নহে ভাই পঞ্চজন। 
মহুর্ভুকে জিনিবারে পারে ব্রিস্বন ॥ 
অতএব দ্বন্দ্ব কিছু নাহি প্রয়োজন । 

অর্ধ রাজ্য দিয়া তোষ পাওু-পুব্তগণ ৪ 
উপ্প বলিলেন ভাল নিল মম মনে । 
উপযুক্ত যুক্তি বটে কর এইক্ষণে ॥ 
বিরোধ হইলে রাজ হবে কোন্‌ কাজ । 
সমূচিত ভাগ তারে দেহ মহারাজ ॥ 

ন: দিলে নিশ্চয় রাজ! হবে কুলক্ষয় | 
অতএব সাবধানে শুন মহাশয় ॥ 
্ম্ষদ দূত রাও দেহ পাঠাইয়। । 
প*প্রবেরে হেথা আন বিনয় করিয়া ॥ 
হব সে তোমার হিত হইবে রাজন । 
মারে এতেক কহ কোন প্রয়োজন ॥ 
কৌর্বের পতি তুমি কৌরবের গতি। 
হামা বিনা কুরুকুলে নাহি অব্যাহতি ॥ 
হুদ ঘে কহিবে তাহা কে করিবে আন। 
এই চিন্তে লয় তাহা করহ বিধান ॥ 
ভন্মের এতেক বাকা শুনি সভ্যগণ। 
সাধু সাধু বলি প্রশংসিল জনে জন ॥ 
প্রাণ কপ বিদ্ররা্ি বাহল:ক নৃশতি ॥ 
পাগুবে আনিতে সবে দিল অনুমতি ॥ 
পুনঃ পুনঃ নানামতে কহিল অন্ধেরে । 
ন্প্রাতে আনহ রাঞ্জ পঞ্চ সহোদরে ॥ 
সমুচিত ভাগ তারে দেহ রাজধানী | 
এই কম্ম তব প্পরিষ্স শুন নৃপমণি ॥ 
এইরূপে কহিল সকল সভাজন। 

দনে মনে ক্রোধে জ্বলে রাগ হুব্যোধন ॥ 
পাগুবের প্রশংসা! কর্ণেতে লাগে শাল । 
ফ্রোধ্ভরে ছেটমাথা কুরু মহীপাল ॥ 


৪০১৪৯ 


| তবে ছুর্যযোধনে কহে অন্ধ নরপতি। 
আমার বচন স্ত কর অবগতি ॥ 

: সবার সম্মান রাখ শুন মম বাণী। 
পাগুবেরে সমুচিত দেহ রাজধানী ॥ 
ভাঁই ভাই সংগীতে করহ রাজাম্তখ। 
কলহেতে কার্য নাহি জন্মে মহাছুঃখ ॥ 
লোকেতে কুষশ ঘোষে অপকীন্তি হয়। 
 পুর্ব্বের কাহিনী শুন কহি যে তোমান্ন ॥ 
মহাভারতের কথা অস্বত-সমান । 

. কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥ 


০ ০০ 





বৃক রাজার উপাখ্যংন । 
:.. সুর্য্যবংশে বুক নাম ছিল নরপতি। 
_ মহাধন্শীল রাজা গত স্বখ্যাতি ॥ 
৷ স্থমতি কুমতি তার যুগল বনিতা। 
কোঁশলনন্দিনী দোছে »তা প্তিব্রতা ॥ 
, যুবাকাল গেল তবু পুত্র না হইল । 
পুত্রবাঞ্চা করি “হে স্বামারে কহিল ॥ 
কত দিনান্তরে বিভাণ্ড 5 তপাধন। 
অযোধ্যায় করিলেন শুভ আগমন ॥ 
. ভার্ষ্যা সহ নরপতি ছিল অন্তঃপুরে | 
। তথ! গিয়া! উন্তরিল কে নিবারিবে তারে ॥ 
ৃ জিতেক্দরিয় তৈজোময় দেখি তপোধন । 
৷ ভার্ষ্য। সহ নরপ করিল বন্দন ॥ 
ূ রাণী সহ করবুড়ি খুনি অগ্রে স্যিত। 
বিভাণ্ড ক জিডগ্তাপেনা কব, চাহ হিত॥ 
| মহাধপ্মশীল তুমি নৃপতি প্রধান ॥ 
| 


| তোমা সম নংন?র:ত নাহ ভাখবান ॥ 
রূপে কাম্শ্ব জিনি শীলতার হন্দু। 
তেজে দিনকর তুমি গুনে গুণসিন্ধু ॥ 
কার্তবার্য; প্রতাপে সামর্থে। হনুমান । 
কাভিতে গণি যে পুরু রাজার সমান ॥ 
সেনাপতি মধ্যে গণি বেন ফড়ানন। 
সর্ববজ্ঞ শ্রেণীঃত ঘেন জাবের নন্দন ॥ 
কেন দেখি চন্তামগ্ন উদ্িগ্ন শোমারে। 
ইহার বৃতান্ত রাস্তা কহিবে আমারে ॥ 
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রাজ! বলিলেন মুনি বলিলা গ্রমাণ। 
যে হেতু চিন্তিত আমি বলি সে বিধান ॥ 
যুবাকাল গেল মম পুব্র না হইল। 
এই হেতু মনস্তাপ মনেতে রহিল ॥ 
সকল হুইতে সেই জন অতি দীন। 
সর্বব হুখ বিহীন যে হয় পুত্রহীন ॥ 
জলহীন নদী যেন নহে স্থশোভন । 
পন্মহীন সর ফলহীন তরুগণ ॥ 

চত্্র বিনা রাত্রি যেন সর্বব অন্ধকার | 
শান্্রবি্যাহীন যেন ব্রাহ্ধণ-কুমার ॥ 
ধর্মহীন জন যেন ধনহীন গৃহী। 
জীবহীন জন্ত যেন দন্তহীন 'অহি ॥ 
পুত্রহীন জনের জীবন অকারণ । 

এই হেতু চিন্তা মম শুন তপোধন ॥ 
এত শুনি হৃদয়ে ভাবিল মুনিবর। 
রাজারে চাহিয়া পুনঃ করিল উত্তর ॥ 
, পত্রে করহ রাজ! করিয়া যতন। 

; মহাবলবস্ত হবে তোমার নন্দন ॥ 
 পরাজিবে সকল পৃথিবী বাহুবলে । 
হইবে তনয় তব যজ্ঞ-পুণ্যফলে ॥ 

এত বলি অন্তছিত হন তপোধন । 
করিল পুভ্রেি রাজা করি আয়োজন ॥ 
স্থমতির গর্ভে হফ যুগল নন্দন । 

পরম স্থন্দর রূপ নৃপতি-লক্ষণ ॥ 

: কুমতির গর্ভে হৈল একমাত্র পুত্র । 

: দিনকর সম তেজ তেজপুঞ্জ গাত্র ॥ 
দিনে বাড়ে সবে রাজার নন্দন । 

পুত্র দেখি নরপতি আনন্দিত মন ॥ 
স্বমতির গর্ভে হেল ছুই গুণধাম। 
পাইলেন তালজড্ঘ হৈহয় যে নাম ॥ 
রূপে গুণে অনুপম কুমতিনন্দন | 
বাহু নাম রাখিলেন বাছিয়া রাজন ॥ 
কত দিনে বুদ্ধকালে বুক নরপতি । 
তিন পুভ্রে ডাকিয়া আনিল শীত্রগতি ॥ 
তিন পুত্রে রাজ্যধন ভাগ করি দিল। 
ভাষ্যা সহ নরপতি অরণ্যে চলিল ॥ 


মহাভারত [ 

1 তপঃযোগ সাধিয়া পাইল দিব্যগতি। 

। রাজ্যতে হইল রাজ বাহু নরপতি ॥ 

ূ রাজার পালনে প্রজ৷ ছুঃখ নাহি জানে। 

একচ্ছত্র নরপতি এ মর্ত্য ভুবনে ॥ 

| মহাধশ্শ্শীল রাজা বুকের নন্দন । 
নিরন্তর যজ্জে রত অন্য নাহি মন ॥ 
অযোনিসম্ভবা কন্যা নামে সত্যবতী। 
বিবাহ করিল শুনি আকাশ ভারতা ॥ 
এক ভার্ষ্য! বিনা তার অন্যে নাহি মতি। 

৷ পুরুরবা রাজা যেন বুধের সম্ভুতি ॥ 

| কতদিনে খতুযোগে রাণী গর্ভবতী । 

ূ গণিয়া গণকগণ কহিল ভারতী ॥ 

। ইহার গর্ভেতে যেই হুইবে নন্দন। 

ূ ত্রিভুবনে রাজা হবে সেই বিচক্ষণ ॥ 
অস্ত্রে শক্ত্রে বিজ্ঞবর মহাধনুর্ধর | 

; করিবেন শত অশ্বমেধ নরবর ॥ 

[ শুনি আনান্দত রাজা হইল অন্তরে । 

| বহু পুরস্কার দিল ব্রাহ্মণগণেরে ॥ 


তবে কত দিনান্তে নারদ তপোধন। 
৷ হৈহয় রাজার পুরে করিল গমন ॥ 
নারদে দেখিয়া রাজা অভ্যর্থনা করি। 
বসাইল দিব্য রত্ব-সিহাসনোপরি ॥ 
পাগ্য অর্থ দিয়! রাজা পুজন করিল । 
মুনিবরে বিনয়পুর্ববক জিজ্ভাসিল ॥ 
সর্ববশাস্ত্রে বিজ্ঞ তুমি কুলপুরোহিত । 
বশিষ্ঠ-যুখেতে তব শুনিয়াছি নাত ॥ 
জগ্তাতি মধ্যে যেই ধনে জনে বলবান। 
ক্ষত্রিয়েতে সেই শকন্রু গণি যে প্রধান ॥ 
৷ বলে ছলে শক্রক না ক্ষমি কদাচন। 
হেন নাত শা"স্্রতে লেখেন মুনিগণ ॥ 
কহ মুনি আম। প্রতি ইহার বিধান । 
নারদ বলেন রাজা কহিলে প্রমাণ ॥ 
বলে ছলে শক্রকে না ক্ষমিবে কখন। 
নিজবশে আনি পরে করিবে নিধন ॥ 
কহিলা প্রমাণ রাজ! ন৷ হয় অন্যথা | 
; শক্রকে করিবে নষ্ট পাবে যথা! তথা ॥ 


ূ 
| 
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র্ডে যদি জন্মে শত্রু দৈববাণী কয়। 
তাহারে বধিবে প্রাণে শাস্ত্রের নিয় ॥ 
পর্বের শুনিয়াদ্্রি আমি বিরিঞ্চির স্থান । 
'কহ্িব তোমারে নৃপ কর অবধান ॥ 
বহুর রসে যেই হইবে নন্দন । 
বহুবলে পরাজিবে সমস্ত ভুবন ॥ 

শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবে নিশ্চয় । 
তোম! আদি জ্ঞাতিগণে করিবেক ক্ষয় ॥ 
উপায়েতে গর্ভ যদি পার নাশিবারে। 
হব তব শ্রেয়ঃ হয় জানাই তোমারে ॥ 
এত বলি নারদ হইল অন্তদ্ধান | 

শুনি! নূপতি হইল সচিস্তিত প্রাণ ॥ 
হনুক্ষণ চিন্তিয়! আকুল নরবর । 

একদিন বসিলেন সভার ভিতর ॥ 

"৫ পাত্রে লয়ে যুক্তি করেন রাজন । 
ধনুর ওরসে যেই হুইবে নন্দন ॥ 

গাম আদি করিয়া যতেক জ্ঞাতিচয়। 
["হুবলে করিবেক সবাকারে ক্ষয় ॥ 
হার উপায় কিছু কর মন্ত্রিগণ ' 

করূপে রাণীর গর্ভ করিব নিধন ॥ 
হ'তে নমর্থ না হইব কদাচন। 

দন করিব যুদ্ধ হারাব জীবন ॥ 
হগণ বলিলেন শুন নৃপমণি। 

"শস্য আন হেথা ভূপতি-রমণী ॥ 

1“ থাওবার ছলে উপায় কারণে । 
পান করাইয়া মারহ পরাণে ॥ 


€. 


+ ভন উপাধ় না দেখিতেছি আর। 


“এও করি রাজ। শিশুকে সংহার ॥ 

৭ বলেন মন্ত্রী কহিলে শোভন । 

এ শৃত্র তক্ষ্য ভোজ্য দ্রব্য আয়োজন ॥ 

রি করিতে বল সুপকারগণে। 

৯ করিব যেন কেহ নাহি শুনে ॥ 

স্বাঃগণ সহ বরিয়া রাজারে। 

রা নিমন্ত্রিয়া। আন হেথাকারে ॥ 
£ আদেশ মত যত মনন্ত্রগণ । 

ধ্রাজে আনিলেন করি নিমন্ত্রণ ॥ 


তপ্তকাঞ্চন বর্ণাভং বন্দে পুষ্পুকুমারকম্‌ । 


| বিষ দিয়! উপহারে ভোজনের কালে 
' রাজার মহিষীরে খাওয়াইল ছলে ॥ 

৷ তথাপিও গর্ভপাত হইল ন৷ তার। 

; চলিলেন বাহুরাজা সহ পরিবার ॥ 

৷ সে সব ব্ৃতান্ত রাণী কহিল রাজারে। 


বিষ খাওয়াল মোরে মারিবার তরে ॥ 


' অহিংসায় হিংসা স্থষ্ভি কৈল ছুরাচার 
 শুনিয়৷ নৃপতি মনে হইল ধিকার ॥ 


তাহার সংসর্গে নাহি রহিব কখন ॥ 


। অহিংসকে ছিংসয় যে পাপিষ্ঠ হূর্জন | 


৫০১ 


, পাপ সঙ্গে থাকিলে পাপেতে হয় মন। 


. পুণ্যাত্সার সঙ্গ হয় মোক্ষের কারণ ॥ 
 অপত্য না ছিল হৈল বিধির ঘটন। 

' তাহে ছুষ্ট জ্ঞাতিগণ করিল হিংসন ॥ 
: এইরূপে করে রাজ৷ সদা অনুভব | 
দ্বিতীয় বসর গর্ভ ন! হয় প্রসব ॥ 

 অনুদিন হৈহয় অনুজ তালজজ্জে। 

: রিপুভাব করিলেন ভূপতির সঙ্গে ॥ 

: কার্তবার্ধ্যার্ভুনের পহিত মৈত্র করি। 
' সংগ্রামে জিনিয়া তার রাজ্য নিল হরি 
যুদ্ধে পরাজিত হ'য়ে বাহু নরপতি। 

' প্রবেশিল বনমণ্যে বনিত। সংহতি ॥ 


৷ দেখিল আশ্রম বন অতি স্থশোভন । 


। ফল ফুলে স্বশোভিত বৃক্ষলতাগণ ॥ 

। দিব্য সরোবর আছে বন অভ্যস্তরে । 

: তাহে জলচরগণ লদ। কেলি করে ॥ 

: পুণ্য সরোবর সেই নাম বিন্দুসর | 

' প্রফুল্ল উৎপল কত অতি মনোহর ॥ 

' ভাষ্যাসহ তথ! রাজা করিল গমন। 

' সরোবর দেখি ভূপ খানান্দত মন ॥ 

৷ তথায় আশ্রম জন্য রচিঝ্। ?ৃটির | 

' চিন্তায় আগল রাজ৷ চিত্ত নহে স্থির ॥ 
। নৃপতির কালপ্রান্তে হইল নিধন। 

। ব্যাকুল হইয়া রাণী মুদ্দিল নয়ন ॥ 
, অনেক রোদন করে বনে একেশ্বরী । 
। নিৰৃত্া হইয়। পরে মনে যুক্তি করি ॥ 
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চিতা করি কাণ্ঠ দিয়া জ্বালি বৈশ্বানর | 
তদুপরি রাখিল নৃপতি-কলেবর ॥ 
চিত আরোহিতে চিতা প্রদক্ষিণ করে। 
হেনকালে ওর্কব মুনি আইল তথাকারে ॥ 
গর্ভবতী নারী চিতা আরোহণ করে । 
দেখিয়! বিস্ময় মুনি মানিল অন্তরে ॥ 
নিকটেতে গিয়া শীঘ্র করে নিবারণ । 
রাণীকে চাহিয়। পরে বলে তপোধন ॥ 
চিতা আরোহণ না করিবে কদাচিত। 
অবধানে শুন মাত! শাস্ত্রের বিহিত ॥ 
দিব্যচক্ষে আমর দেখিতে পাই সব। 
রাজচক্রবস্তী তব গর্ভে অনুভব ॥ 
বাহুবলে জিনিবেক যত রিপুগণে । 
একচ্ছত্র রাজ। হবে এ মর্ত ভুবনে ॥ 
ব্রাহ্ষণে দিবেক দান সদ। অপ্রমিত । 
না হইল না হইবে তাহার ভুলিত ॥ 
গর্ভবতী নারী যদি অনুমুত। হয়। 
পঞ্চ মহাপাপ আসি তাহারে বেড়য় ॥ 
ৰদাচিত স্বামী সঙ্গে না হয় মিলন। 
ঘোর নরকেতে তার হয় ত গমন ॥ 
যত পুণ্যকম্ম তার সব নষ্ট হয়। 
পুণ্যফল যত কিছু কদাচ না পায় ॥ 
রজংস্বল। কিন্য। শিশু পুত্রেরে ছাড়িয়া । 
পতি সঙ্গে যেই নারী মরয়ে পুড়িয়। ॥ 
পঞ্চ মহাপাতক ভাগিনা সেই হয়। 
ব্যর্থ তার ধন্ম কম্ম স+স্ত ব্যিয় ॥ 
অগ্নিহোত্রে নৃপতিরে করিয়। দাহন। 
নারীরে লইয়া গেল আপন সদন ॥ 
প্রেতকম্ম করিলেক ভর্তভীর বিধানে । 
আর শ্রাদ্ধ শান্তি দান ত্রয়োদশ দিনে ॥ 
সেবা বশে সম্ভষ্ট হহল তপোধন। 
এইরূপে ছিল রাণী মুনির সদন ॥ 
অন্যথা ন। হয় কু বাঁধ লিখন । 
মহারাণী প্রপবিল অপুর্বব নন্দন ॥ 
গরল সহিত জন্ম হইল তাহার। 
এ জন্য সগর নাম হইল প্রচার ॥ 


র 
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দিনে দিনে বাড়িল সে শ্বন্দর লক্ষণ। 
খুরুপক্ষ চক্দ্রকলা বাড়ষে যেমন ॥ . 
দরিদ্র পাইল যেন পূর্বব হারাধুন ৷ 
সেমত পাইল রাণী অপত্য রতন ॥ 
মধু ক্ষীর ছুপ্ধ চিনি আনি প্রয়োজন । 
যত্ব করি সেই শিশু করিল পালন ॥ 
করাইল নান। অস্ত্র শাস্ত্র অধ্যয়ন । 
অল্পদিনে হইলেন শাস্ত্রে বিচক্ষণ ॥ 


. নবীন বয়সে শিশু মহাবলধর। 
। একদিন তীর্থন্নানে গেল ঘুনিবর ॥ 


একান্তে মায়েরে শিশু জিজ্ঞাপিল বাণী। 
কোন্‌ বংশে জন্ম মম কহ গো জননী ॥ 
কাহার তয় আমি কহিব। নিশ্চয়। 
এই মুনিবর ঝুঝি মম পিতা হয় ॥ 
শিশুকাল প্ৃহীন হয় বেইজন । 
ছুঃঘা হৈতে ছুঃখী সেই জন্ম অকারণ ॥ 
চন্দ্র বিন! রাত্রি যেন সব অন্ধকার 
গায়ত্রী বিহীন যেন ব্রাহ্মণ-কুমার ॥ 
ধ্নহান গৃহী যেন ধশ্মহীন নর। 
বেদহান বিপ্র যেন পন্মহান সর ॥ 
পিতৃহীন পুত্র তথা শোভা নাহি পায়। 


, সে কারণে কহ মাতা৷ জিজ্ঞাস তোমায়: 
শুনি রাণী কহিলেন করিয়া রোদন। 
বড় ভাগ্য ছিল তুমি হইল৷ নন্দন ॥ 

. মহারাজবংশে পুত্র উৎপত্তি তোমার । 
ভুমি সুয্যবংশে রাজ। বাহুর কুমার ॥ 

. তালজড্ৰ হৈহয় সে পাপ জ্ঞাতগণ। 

; কপটে তোমার বাপে করিল নিধন ॥ 


৷ যেই কালে তোম৷ আমি ধরিনু ভদরে। 


বিষ খাওয়াল মোরে মারিতে তোমারে ! 
দৈববলে রক্ষা হৈল তোমার জাবন । 
আম সহ এই বনে আহল রাজন ॥ 


হিংসকের হিংসাতে চিন্তিত নরবর । 
ব্যাধিযুক্ত নৃপতি ছাড়েন কলেবর ॥ 
অনুম্থতা হইতে মম চিন্তা উপজিল। 


উর্বব মুনি আসি মোরে বারণ করিল॥ 
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মুনির আশ্রমে আমি আছি এ কারণ । 
এতেক বলিয়৷ রাণী করিলা রোদন ॥ 
শুনিয়া সগর ক্রোধে অরুণ লোচন। 
জনন'র ক্রন্দন করিয়া নিবারণ & 
নানাবিধ অস্ত্র শক্ত সঙ্গে করি লয় । 
গ্রণমিয়া জননীরে হইল বিদায় ॥ 
নুনিরে প্রণাম করি বিদায় হইয়া 
শ্রদদ্‌ বান্ধবগণে সহায় করিয়া ॥ 
বর্তমান ছিল যত পিতৃ-শক্রপণ ॥ 
অন্্রেত কাটিয়। সবে করিল নিধন ॥ 
একেশর বিনাশিল যত রিপুগণ । 
প্রাণভয়ে কেহ নিল বশিষ্ঠ-শরণ ॥ 
ক'তর দেখিয়। তারে দিল প্রাণদান । 
কেন জন মুনিস্থানে রাখিল পরাণ ॥ 
তবে মুনি বশিষ্ঠ তাহারে নিবারিল । 
তস্বাপ্যায় লয়ে সিংহাসনে বসাইল ॥ 
একচ্ছত্র রাজ! হৈল ধরণীমণ্ডলে ৷ 
যহ ক্ত্রগণেরে শাসিল বাহুবলে ॥ 
সন্তান ঘাটী সহআঅ তাহার ওরসে । 
অঠবধ বার কীন্ডি সংসারেতে ঘোষে ॥ 
বধন পুত্র বত মণ্ড ছুরাচার । 
এক্ধণের শাদে তার হুইল সংহার ॥ 
ভ.হণ্ণকে হিংসিলেই হয় এই ঞগ্চতি। 
গত 'আক'ন্ভি রহে অশেষ হুর্গতি ॥ 
“ করণে শুন পুত্র না হও বিমন। 
প'"বের সহ বন্দে নাহি প্রয়োজন ॥ 
লুচি ” ভাগ তার প্রাপ্য যাহা হয়। 
হ : দিয়া গ্রীতি কর পাণ্ডুর তনয় ॥ 
হ ভাই বিরোধেতে নাহি প্রয়োজন । 
নি ৩ কর আনাইতে পঞ্চজন ॥ 
₹ শন্দ্রপ্রস্থে পুনঃ দেহ অধিকার । 
পের সহ ছন্দে কি কাজ তোমার ॥ 
বন বলিলেন এ নহে বিচার । 
'ম'র পরম শক্র পা্ডুর কুমাঁর ॥ 
বিন! ঘুদ্ধে ছাড়িয়। ন। দিব রাজ্যধন। 
কত্রধন্ম শান্ত্রমত আছে নিরূপণ ॥ 


টি 


শি ঞ্গ খে খু রঃ ঞে! 4 
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রিপুর মহিমা কেহ ন! করে প্রকাশ ॥ 
যে হোক সে হোক তাত ক্রোধ কর ভূমি । 
বিনাধুদ্ধে পাঁগুবে ন! দিব রাজ্যভূমি ॥ 
এত বলি সভ৷ হৈতে চলিল উঠিয় । 
কর্ণ ছুঃশাসন আর ছুষ্ট- মন্ত্রী নিয়া ॥ 
মহাভারতের কথা অম্বত-সমান । . 
ব্যাস বিরচিল দিব্য ভারত-পুরাণ ॥ 
শুনিলে অধন্্ন খণ্ডে না কর সংশয় । 
পযার প্রবন্ধে কাশীর'ম দাম কয় ! 
রহরা্ট্ের প্রতি বিছুরের হিভোপদেশে 4 
কহিল! বৈশম্পায়ন শুনহ রাজন । 
সভ! হৈতে উঠি যদ্ধি গেল ছুর্যোধন ॥ 
কারে! বাক্য না শুনিল কুরু-অধিকারা ! 
অধোগুখ হইয়! রহিল দণ্ড চারি ॥ 
ভীলক্ম “দ্রোণ কৃপ আদি বত সভ।জন | 
ভা হৈতে উঠিয়া চলিল সেইক্ষণ ॥ 
অদৃষ্ট মানি! লবে গেল নিজ স্থান । 


ূ ক্ষত্রে হয়ে বৈরীকে না করিবে বিশ্বাস ॥ 
ৰ 
| 
ূ 





. ; বিছ্ুর বলিল প্বৃতরাষ্ট্র বিদ্যমান ॥ 
: কুলক্ষর হেহু ছুর্বোধনের বিধান । 


: স্থম্প-ট কথায় তাহ! হুইল প্রমাণ ॥ 

; অদ্ধ রাজ্য ছাড়ি দেহ পাণ্ডুর নন্দনে । 
! নভুব। তোমার রাজ্য রহিবে কেমনে ॥ 
, আপনার রাজ্য যদি বাঞ্ছ নরেশ্বর ৷ 
পাগুবের সহ কর সংস্পীত মত্বর ॥ 
পৃর্বেবের কাহিনী কিছু কহিব তোমারে । 
কত কত রাজ! হয়েছিল এ সংলাপে " 
আছিল উত্ভানপাদ বন্ধ অবতার । 
সপ্তনবীপা পৃথিহীতে ধান মাধিকার ॥ 
ইন্দ্রের সম্পদ তুল্য ধাহার 'দণন । 
জলবিম্ব প্রায় লব দেল রাজন ॥ 
হিংসা! হেন বস্তু তর না জন্মিল দনে। 
সকল ছড়িয। রাজ। প্রবেশিল বনে ॥ 
তপ যজ্ঞ আরম্ভিয়। পান দিব্যগতি । 
ভাহার তনয় ঞ্রুব জগতে হ্ৃকৃতি ॥ 


ধাহার মহিম! যশে পুরিল সংসার । 
মহাধশ্মশীল ছিল ধণন্ম অবতার ॥ 
অনন্তর দুর্ধ্যবংশে রঘুরাজা ছিল। 

ধার ঘশস্তস্তে সর্ব ভূবন ভরিল ॥ 
অভুল সম্পদ ভোগ করিলা জগতে । 
নাম মাত্র হিংসা! কভু না ছিল মনেতে ॥ 
এরূপ ছিলেন কত চন্দ্র সূর্ধ্যকূলে । 
নান! দান নানা যজ্ঞ করিল বহুলে ॥ 
তব পুত্র ছুর্ধ্যোধন হয়েছে যেমন | 
পৃথিবীতে জন্মে নাহি হেন কোন জন ॥ 
কটি ছিংপক ক্রুর মহাছুষ্টমতি । 
ইহার কারণে রাজ! হইবে অখ্যাতি ॥ 
কুলক্গয় হইবেক লোকে উপহাস। 
কুষশ ঘোষণ! কুলে কলঙ্ক প্রকাশ ॥ 
সে কারণে বলি নৃপ শুন নবাধানে। 
দ্বন্দ না করিহ রাজ! পাগুবের সনে ॥ 
ভীমের বিক্রম ভুমি শুনিয়াছ কাণে। 
খুদ্ধেতে করিল জয় যক্ষ-রক্ষগণে ॥ 
হিড়িম্ব কিম্মঈর আর বক নিশাচর | 
বাহুবলে সংহার করিল বৃকোদর ॥ 


ভাম ক্রোধ করিলে না আছে রক্ষা! কার । 


মুহুর্তেকে নাবাকারে করিবে সংহার ॥ 
অজ্ঞ্রনের যে অতুল প্রতাপ ভুবনে । 
বাহুযুদ্ধেপরাভব করে পঞ্চাননে ॥ 

স্নেহ করি ইন্দ্র মারে স্বর্গে নিয়া ঘান । 
নানা বিদ্া। অস্ত্র শস্ত্র দিল। শিক্ষাদান ॥ 
কালকেয় নিবাতকবচ দৈত্যগণ ! 
দেবের অবধ্য রিক্ত প্রতাপে তপন ॥ 
তাদের মারিয়। শান্তি দিল দেবগণে । 
কোন্‌ বীর যুঝিবেক অর্জনের নে ॥ 
উত্তর গোগৃহে ভাই দেখিনু নয়নে । 
একেশ্বর ধনঞ্জয় সবাকারে জিনে 
পর্কাধ্য হেতু কারে ন! মারিল প্রাণে । 
তথাপিও জ্ঞান ন! জশ্মিল ছুর্য্যোধনে ॥ 
আপনার স্বৃত্যু বুঝি বাঞ্ছিল আপনে । 
পাগুবের সনে যুদ্ধ ইচ্ছ। করে মনে & 


রক্তনেত্রং রক্তবস্সং রক্ত মাল্যানুলেপনং | 


ৃ 


[ মহাভারত। 


এখন যে হিত কহি শুন নরবর । 

দূত পাঠাইয়! দেহ বিরাটনগর ॥ 
সম্প্রীতে হেথা আন পা্ডুর কুমার । 
সেই ইক্দপ্রস্থে পুনঃ দেহ অধিকার ॥ 
এই কন্মন তব প্রিয় দেখি যে রাজন ! 
দ্ন্ব হৈলে হুইবেক সমস্ত নিধন ॥ 
ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন কহিলে প্রমাণ । 
সম্প্রীতে করিয়া! আন পাণ্ডুর সন্তান ॥ 
যে সত্য করিয়াছিল পাগুর কমার। 
ধশ্মবলে তাহাতে হইল তার! পার ॥ 
আপনার ভাগ রাজ্য পাইতে উচিত ! 
হুর্য্যোধনে তূমি ভাই বুঝাঁও স্থনীত ॥ 
অন্ধ দেখি ছুর্যোধন আমারে না মান 
ধণ্ম নীতিশাস্ত্র তুমি বুঝাও আপনে ॥ 
বিভ্ুর বলিল আমি কি বুঝাব নীত। 
মম বাক্য গুনিলে সে ভাবে বিপরীত! 
এখন কহিয়া মম কোন প্রয়োজন । 
যেবা ইচ্ছ। করুক তাহার যাহে মন ॥ 
এত বলি বিছুর বসিল অধোমুখে । 
ধোম্য পুরোহিত তবে কহিল রাজাকে; 
মহামন্ত হুর্য্যোধন আমি ভাল জানি! 
সংগ্রীতে পাণগুবে নাহি দিবে রাজধানী ॥ 
পূর্বেষ যেন বলি বিরোগনের কুমার । 
বাহুবলে পরাজিল সকল সংপার ॥ 
সম্পদে হইয়া মত্ত না মানিল কারে। 


: জ্ঞাতি বন্ধুজনে হিংসা! কৈল অহঙ্কারে | 
| বলিরে বাদ্দিয়! হরি পাতালে রাখিয়। 


ইন্দ্রকে ই্দত্ব পুনঃ দিলেন ভাকিয়া ॥ 
সেই হরি পাগুবের সহায় আপনি ! 


' ফাহার প্রসাদে প্রাপ্ত হবে রাজধানী ॥ 


এত শুনি জিজ্ঞাসিল অন্থিকানন্দন । 
কহ শুনি মুনিবর ইহার কারণ ॥ 

কি কারণে বলি দ্বেষ হৈল স্থরগণে | 
ইন্দ্র সহ বিবাদ হইল কি কারণে ॥ 
ধোম্য বলিলেন তাহা কহিতে বিস্তার । 
নঙেক্ষপে বলিব কিছু শুন সারোদ্ধার ॥ 


উদ্োগপর্বব ॥] 


উাগ্ঠাগপর্ব্বের কথ! অস্থত-নমান। 
পাগুবের উপাখ্যান অদ্ভুত আখ্যান ॥ 
নিলে অধর্্ম খণ্ডে হরে ভবভয়। 
পার প্রবন্ধে কাশীরাম দাস কয় ॥ 


বলি বামোনোপাখ্যান। 

তবে ধৌম্য কহে শুন অন্থিকানন্দন। 
কহিব অপুর্ব কথা করহ শ্রবণ ॥ 
আদি দৈত্য হিরণ্যকশিপু হিরণ্যক্ষ । 
মহাবলয়ন্ত হৈল প্রতাপে পাবক ॥ 
কততির গর্ডের জাত কশ্যপ ওরসে | 
চগতের মধ্যে দুষ্ট হইল বিশেষে ॥ 
শহার নন্দন হৈল বিখ্যাত জগতে । 
সর্বব শাস্ত্রে বিচক্ষণ প্রহলাদ নামেতে ॥ 
হ'র পুত্র বিরোচন বিখ্যাত ভুবনে । 
” রে বিড়ম্বিল আসি অদিতি নন্দনে ॥ 
ব্্দণরূপেতে আমি দান মাগি নিল। 
সইক্ষণে বিরোচন নিজ অঙ্গ দিল ॥ 
পাহ্মণের হেতু ত্যঢজে আপনার প্রাণ । 
চহার নন্দন হৈল বলি মতিমান ॥ 
তাপে প্রচণ্ড বলি দেবের ছুর্য় | 
ধাহুবলে স্বর্গ মর্ত্য করিলেক জয় ॥ 
. স্রানিলেক শুক্র গুরুস্থানে উপদেশে । 
ছল করি দেবরাজ বাপেরে বিনাশে ॥ 
'পবৈরী হয় ইন্দ্র শুনিল শ্রবণে । 
'মইক্ষণে ডাকি আজ্ঞা দিল দৈত্যগণে ॥ 
১হুরঙ্গ সৈম্তলহ লাজিল ত্বরিত । 

হত্রের নগরে গিয়া হৈল উপনীত ॥ 
'বব্ধ বাছের শব্দে পুরিল গগন । 
দৈত্যসৈন্ ব্যাপিলেক ইন্দ্রের ভুবন ॥ 
শুনি দেবরাজ ক্রোধে লয়ে সৈন্যচয় । 

*লির সহিত রণ করিল প্রলয় ॥ 

পাহে বলবন্ত &ৌোহে সংগ্রামে প্রচণ্ড । 
*ন৷ অন্তরবৃষ্টি করে যেন যমদণ্ড ॥ 
“ল শৃল শক্তি জাঠি ভূষণ্তী মুদগর । 
পরশু প্টীশ গদা বিশাল তোমর ॥ 


ধ্যাত্বৈবং পজফেদ্ধীমান দৈত্য বূপকুমারকং । 


৫০৫ 


যেন প্রলয়ের কালে মজাইতে সৃষ্টি । 
দেবতা অস্থরগণ করে বাণরৃষ্ঠি ॥ 
বলিরে চাহিয়া! ইন্দ্র বলে ক্রোধমন । 


; মোর হস্তে আজি তোর হইবে নিধন ॥ 
: এই দেখ অস্ত্র মোর ঘোর দরশন । 


এত বলি ইন্দ্র অস্ত্র যুড়িল ধনুকে । 
ক্ষণে অক্ত্রবৃষ্টি হয় ধনুকের মুখে ॥ 
শুন্যেতে আইসে অস্ত্র উক্কার সমান । 
অর্ধচন্দ্র বাণে বলি করে ছুইখান ॥ 


: অস্ত্র ব্র্ঘ দেখি ইন্দ্র মনে পেয়ে লাজ । 


শক্তি অস্ত্র হানে তার হৃদয়ের মাঝ ॥ 
দুই বাণে বলি তাহা করে ছুই খণ্ড । 
বাহুবলে মাযাবলে বিদ্ধিল প্রচণ্ড ॥ 
সেই আন্ত্রাঘানে ইন্দ্র হইল মুচ্ছিত ৷ 
মাতলি বাহুড়ি রথ পলায় তবরিত ॥ 
কতক্ষণে দেবরাজ হন সচেতন । 
মাতলিরে নিন্দা করি বলিল বচন ॥ 
সম্মুখ সংগ্রাম মধ্যে বাঁছুড়িলি রথ । 
পলাইয়া গেলি যেন নাহি দেখি পথ ॥ 
মাতলি বলিল মোরে নিন্দ অকারণ। 
অবধানে কহি শুন শাস্ত্র নিরূপণ ॥ 
রথী মুচ্ছা দেখি রথ বাহুড়ে সারথি । 
যুদ্ধশান্ত্রে যোদ্ধাগণ কহে হেন শীতি ॥ 


' ইন্দ্র বলে শীদ্ত্র তুমি বাহুড়াহ রথ । 
 বপিরে দেখাব আমি শমনের পথ ॥ 
 আজ্। মাত্র রথ পুনঃ চালায় মাতলি। 


হাতাতে পরিঘ নিল ইন্দ্র মহাবলা ॥ 


। পরিঘ এড়িল ইন্দ্র উপরে বলির । 


মুকুট কুণুল সঙ্থ কাটলেন শির ॥ 
হাহাকার শব্দ করে খত দৈত্যগণ ॥ 
প্লাইল লকল্ল না এড এব ছন ॥ 


' তবে দৈত্য সমবেত হ'য়ে কতজনে । 


কান্ধে করি বলিরাজে লয়ে (সইক্ষণে 
ক্ষীরসিন্ধু স্থানে গেল সবে শুক্রস্থান। 
মন্ত্রবলে গুক্র তারে দিল প্রাণদান ॥ 








€*৬ হরিপাগলের ধ্যান_-ও উন্মত্তবেশং__. 


গুরুর প্রসাদে বলি পাইল জীবন । 
বিধিমতে করে বলি গুরু আরাধন ॥ 
গুরু আরাধিয়া বলি পায় দিব্য বর। 
করিলেক শিক্ষা ব্রহ্মমন্ত্র ষড়ক্ষর ॥ 
মহামন্সর পেয়ে তবে বিচারিল মনে । 
অমর অজেয় আম হৈব ত্রিভুবনে ॥ 
এতেক ভাবিয়া! বলি সত্বরে চলিল। 
হিমালয় তটে গিয়া! তপ আরম্তিল ॥ 
করিল কটোর তপ লোকে ভয়ঙ্কর । 
পবন ভক্ষিয়া রহে সহত্র বৎসর ॥ 
তপে তুষ্ট হইয়া বলিরে দিতে বর। 
আইলেন চতুন্ম্খ মরাল উপর ॥ 
ডাক দিয়! ঝলিরে কহেন প্রজাপতি । 
তপসিদ্ধ হল তব শুন মহামতি ॥ 
তোমার তপেতে তুষ্ট হইলাম আমি । 
যেই বর মনে লয় মাগি লহ তুমি ॥ 
শুনিয়। কহিল বলি করিয়। প্রণতি। 
বর যদি দিব। মোরে স্ষ্টি অধিপতি ॥ 
অজেয় অমর হব ভুবনমগ্ডলে । 
ত্রিভুবন হউক আমার করতলে ॥ 
স্বর্গ মত্ত্য পাতালেতে আছে যত জন। 
কারে। হাতে ন। হইবে আমার মরণ ॥ 
বর দিয়! স্বস্থানে গেলেন প্রঙ্গাপতি । 
তপোযোগ করি বলি করিল আরতি ॥ 
শুভকাল উদয় হইল আমি তার। 
সৈন্য সাজিয়। বলি গেল নিজাগার ॥ 
ইন্দ্রের সধ্তি পুনঃ আরম্ভিল রণ। 
দ্োহাকার রণকথা ন! হয় বর্ণন ॥ 
গুরু আরাধিয়া ঝলি মুহাবল ধরে । 
যুদ্ধে পরাভব করে অদিতি-কুমারে ॥ 
পবন শমন রুদ্র বরুণ তপন । 
ইন্দ্রাদি তেত্রিশ কোটি যত দেবগণ ॥ 
যুদ্ধে পরাভব বলি করিল সবারে। 
পলাইয়। দেবগণ গেল স্থানান্তরে ॥ 
দেবের সকল কন্ম লইল অহ্থরে। 
নররূপে দেবগণ ভ্রমে মহীপরে ॥ 


 মহাভারত। 


০০০০০ 
শুক্র গুরু আসি তবে উপদেশ দিল। 
শত অশ্বমেধ বলি আরম্ভ করিল ॥ 

; মহাষজ্ত আরস্ত করিল দৈত্যশ্বরে । 
নররূপে দেবগণ সংসারে বিহরে ॥ 

' অদিতি পুত্রের ছুংখ হৃদয়ে চিন্তিল। 

. দেবের দেবত্ব বলি দৈত্য হরি নিল ॥ 

৷ পুনরপি কি প্রকারে নিজ রাজ্য পায়। 
চিন্তিল অঙ্গিতি মনে না দেখি উপায় ॥ 
মহাভারতের কথ। অস্ত-সমান | 

! কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥ 





অদিতির তপস্তা ও বিষ্ুণর প্রতি স্তব' 
হৃদে বিচারিল তবে দেবের জননী । 
' উপায় না দেখি আর বিনা চক্রপাণি ॥ 
ংসারের হর্ভ কর্ভ1 দেব নারায়ণ । 
বিশ্বত্রষ্টা পোষ্ট তিনি সংহার কারণ ॥ 
তাহা বিনা এ বিপদে কে করিবে ত্রাণ! 


. তিনি ভক্তজনে কৃপা করেন প্রদান ॥ 
 বিন। তপে তুষ্ট নহিবেন ভগবান । 


ভাবিয়া ক্ষীরোদকুলে করিল প্রস্থান ॥ 

' করিল কঠোর তপ দেবের জননী । 

. তিন দিনে খায় তবে তিন লোট| পানি ॥ 

 অনন্তরে মাস মধ্যে খায় একবার । 

তার পার পরিত্যাগ করিল আহার ॥ 
ধ্যান অবলম্ব হেতু করে নিরূপণ । 

. ভর্দদৃষ্টে রহিলেন পবন অশন ॥ 

তার তপে সন্তাপিত-এ তিন ভুবন। 
দেখিয়া! চিন্তিত হইলেন পল্মাসন ॥ 

. দেবগণে ডাকি বলিলেন পিতামহ । 

. তপ পরীক্ষিত শীস্র সকলেতে যাহ ॥ 

৷ ব্রহ্মার আজ্ঞাম ইন্দ্র আদি দেবগণ । 

. মায়ের সাক্ষাতে গেল পরীক্ষা কারণ ॥ 

. ইন্দ্র বলিলেন মাতা শুন নিবেদন । 

. আত্মাকে এতেক ক্লেশ দাও কি কারণ ॥ 

; আমাদের দুঃখ সব অদৃষ্টে লিখন। 

৷ শুভকাল সমাগতে হইবে খণ্ডন ॥ 


উদ্যোগপর্বব | ] 


শত সময়ে কর্ম ফল নাহি ধরে। 
“বদর নিয়ম হেন শাস্ত্রের বিচারে ॥ 
এক্চণে অশুভকাল, হইল আমার । 

সে কারণে এত ছুঃখ হয় অনিবার ॥ 
শ্রান্সাকে এতেক ক্লেশ দাও কি কারণ। 
তপ ত্যাগ করি মাতা স্থির কর মন ॥ 
মাতৃহীন পুত্রদের নাহি সথখলেশ। 
সর্বদা ুঃখিত সেই পায় নান! ক্রেশ ॥ 
ধর্মহীন জন যেন ব্যর্থ উপার্জন । 
তক্তিহীন জ্ঞানিজন যেন অকারণ ॥ 
শরদ্ধাহীন শ্রাদ্ধ যেন বীজহীন মন্ত্র । 
শাক্দ্রহীন গুরু যেন বীজহীন তন্ত্র ॥ 

,স কারণে নিবেদন শুনহ জননি । 
মাপনার আত্মা রক্ষ। করহ আপনি ॥ 
“তামার প্রসাদে মাত শুভকাল হলে । 
হন্ট দৈত্যগণেরে জিনিব অবহেলে ॥ 
এতক বপিল যদি দেব সথরপতি। 
দ্যানভঙ্গ হইয়া চাহেন ক্রোধমতি ॥ 
নয়ন শ্রবণ হৈতে অগ্নি বাহিরায় ॥ 

তয় পেয়ে দেবগণ পলাইয়া যায় ॥ 
কাঁরলেন ব্রচ্মার সাক্ষাতে নিবেদন। 
শন ব্রন্ম। চলিলেন সহ দেবগণ ॥ 
ক্ষারোদের কুলে গিয়। করিল স্তবন। 
ভুষ্ট হয়ে সন্দর্শন দিল নারায়ণ ॥ 
নবজলধর জিনি অঙ্গের বরণ । 

গঁতবাস পরিধান রাঞজীবলোচন ॥ 
আজানুলন্বিত বনমাল! বিভৃষিত । 
নুপুর কঙ্কণ হার মুক্ত। বিরাজিত ॥ 
দিব্যযুন্তি সাক্ষাতে দেখিয়া নারায়ণে ॥ 
গ্রণপাত স্তুতি করিলেন দ্েবগণে ॥ 
স্ততিবশে প্রসম্ন হইয়া জগৎপতি । 
কহিলেন দেবগণ সাক্ষাতে ভারতী ॥& 
শীপ্র হবে তোমাদের ছুঃখ বিমোচন । 
স্বন্থানে প্রস্থান কর যত দেবগণ ॥ 
এত বলি অন্তহিত হন নারায়ণ। 
যথাস্থানে গেল ইন্দ্র আদি দেবগণ ॥ 


করপঙ্থজাভ্যাং ধৃতং লগুড়ং পরশুং পাশং। 
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স্পেস পেপসি শেপ শশী শী 





৫০৭ 


অদিতির তপেতে তাপিত ত্রিভুবন। 
তুন্ট হুয়ে প্রত্যক্ষ দিলেন দ্রশন ॥ 
সজল জলদ যেন অঙ্গ সুশোভন । 
কোটি শশমুখ ফুল রাজীবলোচন ॥ 
কোকনদ কর পদ অধর অতুল 
খগরাজ জিনিয়া নাসিকা তিল ফুল 


| কাঞ্চন বরণ জিনি অন্বর শোভন । 
| আজানুলম্বিত বনমালা বিভৃষণ ॥ 


অবণে কুণডল দোলে অতি শোভা করে। 
দেখিয়া মানিল দেবী বিস্ময় অন্তরে ॥ 


| সাক্ষাতে দেখিয়। সেই কমললোচন। 


দণ্ডবহ প্রণাম করিল সেইক্ষণ ॥ 
করযোড়ে স্ততিপাঠ করিল বিস্তর । 
জয় জয় নারায়ণ জয় দামোদর ॥ 


। শিষ্টের পালক নমে। ছুৰ্ট বিনাশন । 
। নমো হয়শ্রীৰ মধুকেউভ মর্দন ॥ 

| নমঃ আদি অবতার মৎস্ত-কলেবর । 
| নমো কুণ্্ম অবতার নমস্তে ভূধর ॥ 


নমন্তে বরাহরূপ-মোহিনী আকৃতি । 


। অবতার শিরোমণি নমে। জগৎ্পতি ॥ 


তুমি ইন্দ্র তুমি চন্দ্র তুমি বৈশ্বানর । 
আকাশ পাতাল তুমি দেব গদাধর ॥ 
অন্তরাক্ষ নাভি তব পাতাল চরণ। 
পৃথিবা তোমার কটি অস্থি গিরগণ ॥ 
তোমার বিসভৃতি এই সকল সংসার । 
আত্মারূপে সর্বস্থানে করিছ বিহার ॥ 
পুরুষপ্রধান তুমি আদি দনাতন । 
বিষম সঙ্কটে দেব করহ তারণ ॥ 
এইরূপে স্তৃতি করে দেবের জননী । 
প্রসঙ্গ হইয়া কহিলেন চক্রপাণি ॥ 
তোমার স্তবেতে তুন্ট হইলাম আমি । 
মনোনীত বর দিব ছাগি লহ কুমি ॥ 
যদি বা অসাধ্য হয় ভুবন ভিতরে। 
অঙ্গীকার করিলাম দিব তা তোমারে ॥ 
ভক্ত যাহা বাঞ্চ! করে মম সমিধান। 
সেই বর করি তারে অবশ্য প্রদান ॥ 


৫০৮ আদছুণিতং নিজমদস্থলিতং হকাস্তং ভজেন্মহাস্তং হরিপাগলাখ্যং। [ মহাভারত । 


ভকতবতসল আমি ভক্তের কারণে । 
আত্মদান করিয়! সম্তোষি ভক্তজনে ॥ 
সে কারণে বশ আমি হইন্দ তোমার । 
বর বাঞ্চ! আছে যদি মাগ সারোদ্ধার ॥ 
এত শুনি কহিলেন অমর-জননী | 
যদি বর দিবা তবে দেব চক্রপাণি ॥ 
নি্ষণ্টক করি দেহ মম পুত্রগণে । 
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব নিল অন্তর দারুণে ॥ 
নররূপ ধরিয়া আমার পুত্রগণ | 
সঙ্গোপনে মহীতলে করিছে ভ্রমণ ॥ 
গুরু আরাধিয়া বলি মহাবল ধরে । 
আমার তনয়গণে জিন্লি সমরে ॥ . 
পুত্রগণ ক্লেশ আমি দেখিতে না পারি । 
এজন্য তপস্ত। করি অভাগিনী নারী ॥ 
মম পুত্রগণে দেহ নিজ অধিকার । 
অন্তরের অহঙ্কার করহু সংহার ॥ 
ইদত্যারি পুগুরীকাক্ষ শ্রীমধুসুদন । 
ই ৰর আজ্ঞা মোরে কর নারায়ণ ॥ 
শ্রত শুনি গোবিন্দ করিলা অঙ্গীকার । 
তামার গর্ভেতে আমি হব অবতার ॥ 
(রিয়া বামনরূপ ছলিব বলিরে। 
ঠব পুত্রগণেরে স্থাপিব অধিকারে ॥ 
ঢাখিব অদ্ভুত কীন্তি যাইব ধরণী। 
£ত শুনি কহিলেন কশ্ঠপ-ঘরণী ॥ 
টপহাস কর প্রভু হেন লয় মনে । 
নামার গর্ভেতে তৃমি জন্মিবা কেমনে ॥ 
'নস্ত ব্রহ্মাণ্ড তব এক লোমকুপে। 
চামারে গর্ভেতে আমি ধরিব কিরূপে ॥ 
1র তত্ত্ব যোগিগণ না পায় উদ্দেশে । 
'কল স সার দুগ্ধ ধার মায়াবশে ॥ 
শহারে কিরূপে আমি করিব ধারণ। 
!ন বুঝি উপহাস কর নারায়ণ ॥ 
1সিয়া কহেন হরি উপহাস কেনে । 
ভাবে নাহি ভাবি আমি ভক্তজনে ॥ 
জন সবে পারে আমায় ধরিতে। 
শুট ভক্তি সাধিলে আমাতে ॥ 


এত বলি স্বস্থানে গেলেন নারায়ণ। 
প্রণমিয়া দেবমাত। করিল গমন ॥ 
স্বামীরে কহিল দেবী এ সব কাহিনী । 
শুনি তুম্ট হইল কশ্টাপ মহামুনি ॥ 
। তবে কত দিন পরে দেব দামোদর । 
৷ করিলেন স্থপবিত্র অদিতি উদর ॥ 
'দেবরূপ ধরে তবে দেবের জননী । 


জন্মিলেন নারায়ণ জানিয়৷ নিশ্চয় | 


ূ দেখিয়! বিম্ময়াপন্ন হইলেন মুনি ॥ 
ৃ 
! 


নানা স্তরতি করিল! কশ্টপ মহাশয় ॥ 


| নমে! নমো নারায়ণ অখিলপাবক । 
৷ নমো যজ্ঞকার হিরণ্যাক্ষ বিনাশক ॥ 
। নমস্তে নৃসিংহরূপী দৈত্য-বিনাশন। 


' | নমঃ সর্বময় নমো জগৎপালন ॥ 


 ব্রহ্মাগুনায়ক নমে! নমো জগশপতি । 


৷ নমঃ কুম্ অবতার মোহিনী আকুতি ॥ 
নমো জগৎপতি তুমি নমো নারায়ণ । 


| সর্ববহৃতে আত্মারূপে তোমার ভ্রমণ ॥ 
৷ তুমি স্থজ তূমি পাল করুহ সংহার। 
। তোমার বিভূতি দেব সকল সংসার ॥ 
1 শিল্টের পালন কর ছুষ্টের সংহা'র । 
সে কারণে মম ঘরে হৈল! অবতার ॥ 
নমন্তে বামনরূপ আদি সনাতন । 
এইরূপে স্তরতি করিলেন তপোধন ॥ 
স্তরতিবেশে প্রসন্ন হইয়। পীতবাস। 
কশ্ঠযপের পুত্ররূপে হইল প্রকাশ ॥ 
অদ্দিতি গর্ভেতে জন্ম লইলেন হরি । 
সম্বরি বিরাট বেশ খর্বব মুক্তি ধরি ॥ 
জম্মমান্র কছিলেন পিতারে কুমার । 
ঝটিতে আমারে কর ব্রাঙ্গণ-সংস্কার ॥ 
| শুনিয়া কশ্টাপ মুনি শুভক্ষণ করি । 
| আপন.পুত্রের গলে দিলেন উত্তরি ॥ 
কশ্ঠাপেরে কহিলেন প্রভু নারায়ণ । 
মহাযজ্ঞক করে বিরোচনের নন্দন ॥ 
অসংখ্য অদ্ভুত ধন দ্বিজে করে দান। 
সে কারণে তথ! আমি করিব প্রয়াণ ॥ 


উষ্ভোগপর্বব । ] 


মাগিয়। আনিৰ দান বলি দৈত্যেশ্বরে । 
এত বলি চপিলেন বলির ছুয়ারে ॥ 
বলি রাজ। যজ্ঞ করে বসি যজ্ঞস্থলে । 
বারে দেখি বামনে কহিল শুক্র ছলে ॥ 
অবধান কর বলি বলিব বিশেষে । 
এই যে বামন আসে বালকের বেশে ॥ 
অ্দিতির গর্ভে জন্ম বিষ অবতার । 
হইয়াছে তোমারে ছলিতে অগ্রসর ॥ 
ঘেকিছু মাগিবে এই না দিবে তাহারে । 
এত শুনি দৈত্য কহে শুক্রে হাসি ভরে ॥ 
না বুঝিয়া গুরু কেন কহ অকারণ। 
স্বয়ং নারায়ণ যদি এই সে ব্রাহ্ণ ॥ 
সাহার উদ্দেশে যজ্ঞ করি অনিবার । 
'তনি যদি ইনি তবে সৌভাগ্য আমার ॥ 
ব্রদ্মাদি দেবতা ধার পৃজয়ে চরণ । 
উদ্দেশে মাগয়ে বর যত দেবগণ ॥ 
সই প্রভূ আসে যদি আমার আলয়। 
তবে গরু অতি গুরু মম ভাগ্যোদয় ॥ 
মাগিবেন যাহা তিনি করিব প্রদান । 
ইহাতে কি জন্য কর বিরোধ সন্ধান ॥ 
ধ্মুকশ্মে বাধ! দেও অতি অনুচিত। 
এই শুনি শুক্র গুরু হইল হঃখিত ॥ 
শপ দিল বলি দৈত্যে মহা ক্রোধভরে । 
[মম বাক্য না শুন এশ্বধ্য অহঙ্কারে ॥ 
এহ শাপে হইবে শ্রীভ্রষ্ট এইক্ষণে। 
এত বণি শুক্র গুরু গেল ভ্ুদ্ধমনে ॥ 
'উপনাত হইলেন তখনি বামন। 
অপুর্ব বালক রূপ ধরি নারায়ণ ॥ 
দেখি যজ্জ-.হাতাগণ মানিল বিস্ময় 
উঠি করযোড়ে বিরোচনের তনয় ॥ 
প্রণাম করিয়া দিল বসিতে আসন। 
দ বিজশিশু বৈসেন বামন ॥ 
£তগল করি স্ত্রতি কহে মতিমান। 
ইইল সফল মম যাগ যজ্ঞ দান ॥ 
হ'দ্ি সে সকল জন্ম হইল আমার 
'প কারণে আইলা আমার এ আগার ॥ 


মধুভাঙ্গরের ধ্যান__-ও রক্তান্যনেত্রং-_ 


৫৩৯ 


যাহ চাহ দির্ব তাহা ন। হবে অন্যথা । 


| ত্রিসভুবন চাহ যদি অর্পিধ সর্ববথা ॥ 





| 
র 
ঃ 


শুনিয়া কহেন হাসি কপট বাক্ঘন। 
বহুদানে আমার কি আছে প্রয়োজন ॥ 
ব্রাহ্মণ বালক আমি তপস্ঠা-ততৎপর। 
গ্রাম ভূমি আমার কি.কাজ দৈত্যেশ্বর ॥ 


*ধ্যানে তপে জপে মম বায় সর্ববক্ষণ। 


বহুদান লয়ে মম নাহি প্রয়োজন ॥ 
অরণ্যনিবাপী আমি ফল মুলাহারী। 
সে কারণে কহি শুন দৈত্য-অধিকারী ॥ 
যদি দিবা দান তুম করিয়াছ মনে । 
তিন পদ ভূমি দাও মাপিয়া চরণে ॥ 
প করিবারে চাহি বপিয়া তাহাতে । 
। ইহা ভিন্ন অন্য কিছু না চাহি তোমাতে ॥ 
ভূমি দান সম দান নাছি ত্রিভুবনে । 
ভূমিদান মাহাত্ম্য শুনহ নৃপমণে ॥ 
স্তঘোষ নামেতে এক আছল ব্রাহ্মণ । 

সৌভরী নগরবাসা দরিদ্র লক্ষণ ॥ 
ধনার্থে করিল বহু রাজ্য পধ্যটন । 

না! মিলিল ধন তার অদৃষ্ট কারণ ॥ 

ছয় পত্বী পুত্র পৌল্্র বু পারজন। 

উপার্জক সেই মাত্র একেল৷! ব্রা্গণ ॥ 
নিরন্তর ভিক্ষা মাগি আনবে ব্রাহ্মণ । 
ভ্রমণ ব্যতাক নহে উদর-ভরণ ॥ 
( একদিন দ্বিজবর ভিক্ষায় না গেল । 
আলম্য করিরা1 নিজ গুহেতে রহিল ॥ 
অন্ন হেতু কান্দয়ে সকল শিশুগণ। 
শুনিয়! হৃদয়ে তাপ পাইল ব্রান্ধণ ॥ 
আপনারে নিন্দা করি অনেক কহিল 
নিরর্থক জন্ম মম জগতে হহল ॥ 
ধনহান মনুষ্যের জন্ম অকারণ । 
মনুষ্যের মধ্যে কেহ না করে গণন 
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শুদ্র ধত ঞুন। 
ধনহান হৈলে কেহ না করে গণন ॥ 
ভাধ্য। পুত্র অরি হয় কেহ ন। আদরে । 
ধনহীন হৈলে কিছু করিবারে নারে & 


৫ 


৫১০ পিশুনম্বতাবং সদা জয়স্তং পরিপূর্ণ বক্ত.ং | [ মহাভারত। 
এইমত চিন্তিয়। চিন্তিত তপোধন। কাতর ভার্গব মুনি গেল নিজ স্থান। 
নগর তাজিয়! গেল লয়ে পরিজন ॥ বলিদৈত্য বামনে দিলেন ভূমিদান ॥ 


অবস্তি নগরে বিপ্র করিল বসতি। 
বৃতি দিয় ব্রাহ্মণে স্থাঁপিল নরপতি ॥ 
সেই পুণ্যফলে অবস্তির নরপতি। 
ছুই কল্প ইন্দ্র সহ করিল বসতি ॥ 
সে কারণে অবধান কর দৈত্যেশ্বর | 
ত্রিভুবনে নাহি ভূমি দানের উপর ॥ 
তিন পদ ভূমি মাত্র সবে মাগি আমি। 
ইহু। দিয়! আমারে সন্ভোব কর তুমি ॥ 
, বলি বলে বামন বুঝিয়া বল বাণী। 
 ভ্রিপদে তোমার তৃত্তি তাহ! নাহি মানি ॥ 
এই দান দিতে মম চিন্তে না. আইসে। 
হনারেতে অপবশ ঘুষিবে বিশেষে ॥ 
অপযশ হইতে মরণ শ্রেষ্ঠ গণি ' 
সে কারণে অবধান কর ছ্বিজমণি ॥ 
নগর চত্বর গ্রাম যেই ইচ্ছ। মনে | 
সকল মাগিয়। দান লহ মম স্থানে ॥ 
এত গুনি হাসি পুনঃ বলেন বামন। 
ইহাতে আমার কিছু নাহি প্রদুয়াজন ॥ 
অঙ্গীকার করি বলি কহে অনুচরে । 
ভূঙ্গারে করিবা জল আনহ সত্বরে ॥ 
হাতে জল করি বলি দান দিতে যায়। 
দেখি দৈত্যগুরু তবে চিন্তিত উপাযু ॥ 
বজকীটরূ-প গুরু প্রবেশি ভূঙ্গারে । 
নলবূদ্ধ করে জল 'যন না নিঃস র ॥ 
ভূঙ্গার ঢ!লিল জল নাহি পড়ে ভাতে ॥ 
দেখি বলি দৈত্োেশ্বর পড়িল লভ্জাতে ॥ 
এ সকল তত্ব জানিলেন নারায়ণ । 
বলি প্রতি কহিলেন শুনহ রাজন ॥ 
ভূঙ্গারের দ্বার যুক্ত কর কুশাঘাতে । 
এত শুনি হাতে কুশ লইল ত্বরিতে ॥ 
বজু সম হৈল কুশ ঈশ্বর-কপাতে। 
তীৰণ বাজিল কুশ ভার্গব চক্ষুতে ॥ 
দৈবের নির্ববন্ধ কভু ন। হয় খণ্ডন । 
এক চক্ষু অন্ধ তার হৈল সেইক্ষণ ॥ 


দ্রান পেয়ে হরি ধরিলেন হঠাৎকার। 
মহাভয়স্কর মুন্তি পর্বত আকার ॥ 
দেখিতে দেখিতে অঙ্গ বাড়ে ক্রমে ক্রমে : 
মুহুর্তেকে তনু গিয়া ঠেকিলেক ব্যোমে ॥ 

* পৃথিবী সহিত হরি সকল নগর । 

। এক পাষে ব্যাপিলেক দেব দামোদর ॥ 

ূ সপ্ত স্বর্গ ব্যাপিলেন আর এক পাষ। 

| আর পা রাখিতে স্থল নাহিক কোথায় 

ডাক দ্দিয়া বলিকে বলেন বনমালী। 

চাহিলাম তব স্থানে তিন পদ স্থলী ॥ 

| ছুই পদ ভূমিমাত্র পাইলাম আমি । 

আর পদ রাখি কোথা স্থল দেহ তুমি। 

ূ এত শুনি বলে বিরোচনের নন্দন । 

| অঙ্গীকার পূর্ণ মম কর নারায়ণ ॥ 

] আমার মন্তকে পদ দেহ জগৎপতি। 

| নরক হইতে মম কর অব্যাহতি ॥ 

| এত শুনি প্রশংস। করি নারায়ণ । 

বলির মস্তকোপরি দিলেন চরণ ॥ 

| নানাবিধ মতে বলি পুজিল চরণ । 

ূ গরুড়েরে আজ্ঞা করিলেন নারায়ণ ॥ 

| 

] 

| 

র 

ৃ 





বলিকে পাতাঁলে লয়ে বান্ধ নাগপাশে 
প্রভুর ইঙ্গিত পেয়ে গরুড় হরিষে ॥ 
বলিকে পাতালে লয়ে বান্ধে মেইক্ষণ | 
সাধু সাধু প্রশংসা করিল দেবগণ ॥ 
ইন্দ্র আদি দেবগণ আসিয়া হরিষে। 
হরিকে করিল স্তৃতি অশেষ বিশেষে ॥ 
ইন্দ্রকে ইন্দ্রত্ব দিয়া দেব ভগবান । 
অন্তহিত হইয়া গেলেন নিজ স্থান ॥ 
যাহা জিজ্ঞাপিলে রাজা কহিন্থ তোমারে 
সেইরূপ ছুধ্যোধন অহঙ্কার করে ॥ 
অচিরাতে সমরে মরিবে কুরুকুল। 
কুরুকুল প্রতি দেখি বিধি প্রতিকূল ॥ 
এত বলি উঠিয়া সে ধৌম্য তপোধন। 
পাগুব-সভাতে উত্তরিল সেইক্ষণ ॥ 


উদ্যোগপর্কৰ | ] 


. বৌম্য দেখি আস্তে ব্যন্তে পঞ্চ সহোদর | 
 বদিতে দিলেন দিব্য সিংহাসনোপর ॥ 
পা অর্ধ/ দিয়! পুজি জিজ্ঞাসেন বাশী। 
এক একে মকল কহিল ধোৌম্য মুনি ॥ 
হামার কারণে রাজা সবে বুঝাইল। 
কারে। বাক্য ছুর্যযোধন কর্ণে না শুনিল ॥ 
অহঙ্কার করিয়। বলিল কুবচন। 
বন যুদ্ধে রাজ্য নাহি দিব কদাচন ॥ 
এ৩ শুনি পঞ্চ ভাই কহেন বচন। 
কুণক্ষয় হেতু বিধি করিল স্জন ॥ 
মহাক্ষয় হইবেক কুলের সংহার । 
শুনিয়া চিন্তিত অতি ধন্মের কুমার ॥ 
চির কথ! অস্বত-সমান। 
1কশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্‌ ॥ 
] ভিউ 
£ঠ্না্ই কতক পাওুবের নিকট সঞ্জয়কে প্রেরণ । 
1 জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল কহ মুনিরাজ। 
ত.বকি করিল পরে অন্ধ মহারাজ ॥ 
ঠন বলে নরপতি শুন একমনে । 
₹1:% বাক্য হূর্যযোধন না শুনিল কাণে ॥ 
তহাতে বিরক্ত হয়ে অন্ধ নরবর। ূ 
$রে ডাকাইয়া কহিল স্বর ॥ 
"গলে সঞ্জয় ছূর্যোধনের ধুষ্টতা । 
- শুসল ন| মানিল মহতের কথা ॥ 
কারণে ঘাও তুমি বিরাট নগর। 
* খাশব্বাদ কহ পাণগ্ুব গোচর ॥ 
-* একে পঞ্চজনে কহিবে কল্যাণ । 
₹০এ শুণয় কার হয়ে সাবধান ॥ 
তাপদ'কে আশীর্ববাদ কছিবে আমার । 
গতি দেখ এই সকল সংপার ॥ 
1ব যাহা করে তাহা খগ্ডিতে কে পারে। 
৭ বুদ্ধ জ্ঞান দৈবে নষ্ট করে ॥ 
 ারণে কুঝুদ্ধ লাগিল ছধ্যোধনে। 
৪ কারয়। ভোম। পাঠাইল বনে ॥ 
নত: ২য়ে সাম রাজার মহিষী। 
ইণে অনেক কষ্ট অরণ্যে নিবসি ॥ 


আঘুনিতং নিজমদস্থলিত প্রপাদং। 


রা 


৫১১ 


| দৈবের ঘটনে এত হৈল বিসম্বাদ । 

৷ মোরে দেখি কৌরবের ক্ষম অপরাধ & 

1 সতী সাধবী গুণবতী তুমি পতিব্রতা | 

৷ লক্ীরূপা নারী তুমি ধর্ম্মকাধ্যে রত ॥ 

এইরূপ দ্রৌপদীকে কহিবে বিনয়। 
কাচ আমার প্রতি ক্রোধ নাহি হয় ॥ 

. পঞ্চজনে কহিবে সময় অনুক্রমি | 

. পাইলে অনেক কষ্ট বনে বনে ভ্রমি ॥ 


| ভ্রয়োদশ বৎসর অবদি তোমা বিনে । 
ৃ দহিছে আমার আত্ম। সন্তাপ আগুনে ॥ 


| 
| 


| 
। 
! 
1 
1 


] 
ৃ 
| 
] 
ৃ 
| 
] 
ূ 








অন নাহি রুচে মম নাহি রুচে নার। 
তোমা সবা বিচ্ছে-দতে সর্ববদ। অস্থির & 


। নয়নে নাহিক নিদ্রা ভাজনে না স্থখ। 


তোম। সবাকার ছুঃ-খ বদরিছে বুক ॥ 
গান্ধারী স্থবলম্থতা ভোম। সবা বিনে । 
করে খেদ বহে নীর সর্বদা নয়নে ॥ 
বিছ্ুর বাহলাঞক আর সোনদভ বার। 
তোমা সব! অভাবেতে সন্ধা অস্থির ॥ 
চারি জাতি নগরে যতেক প্রসাগণ। 
তোমা পবা না দেখিয়। অরুণ নয়ন ॥ 
হস্তিনার লোক ঘত ছুঃখা রাত্র দ্বিন। 
সদ। দান ক্ষাণ যেন জলহন মান + 
তোম৷ রাজ। বিন। রাজ্য শোভ। নাহি পায়। 
ফলহীন বৃক্ষ যেন জন্ম বৃথা বায ॥ 
জলহীন নদা যেন পক্ষিহান সর । 
চক্দ্রহান রাত্র যেন ধন্মহান নর ॥ 
জ্ঞানহীন জ্ঞাশা যেন বাজহান মন্ত্র। 
বেদহান বিপ্র যেন যোগহান তন্ত্র ॥ 
তোমা সব! অভাবে তেমান প্রজাগণ। 
এইরূপেো বনয়েতে কাহার বচন ॥ 
নানাবিধ অলঙ্কার দিব) নন্ত্র পিয়া । 
শীত্রগতি যাও পাণুপুত্র “দথ [পিতা ॥ 
ঘোটক সংহুক্ত রথে করি আরোহণ । 
শুভলগ্ন তিতি আজি করহ গমন ॥ 
এত শুনি সঞ্জয় উঠিল সেইক্ষণ। 

যুড়ি খেচরের রথে পবন গমন ॥ 


৫১২ 


বিরাট নগর মধ্যে পাণডুর কুমার । 
স্ভামধ্যে অবস্থিতি দেব অবতার ॥ 
হেনকালে সঞ্জয় হইয়া উপনীত । 
দেখিয়া বিরাট তারে জিজ্ঞাসিল হিত ॥ 
দিব্য রত্ব-সিংহাসন দিলেন বসতি । 
পাগুবে সম্ভাষি দূত বসিল সভাতে ॥ 
কহিল সঞ্জয় প্রতি ভাই পঞ্চজন। 
সমস্ত কুশলবার্তা কহ বিবরণ ॥ 
ধৃতরাষ্ট্র দ্রোণ ভীক্স বাহুলীক নৃপতি । 
আমাদের মাত৷ কুন্তী গান্ধারী প্রভৃতি ॥ 
ত্রয়োদশ বর্ষ গত নাহি দরশন। 


কেবা জিষে কেব। মরে না জানি কারণ ॥ 


কোখ। হৈতে এখানে তোমার আগমন । 
জ্যেষ্ঠতাত পাঠাইল এই লয় মন ॥ 

কি কহিয়া পাঠাইল অন্িকানন্দন । 
ভীল্ম (দ্রোণ কূপ আর বত সভাজন ॥ 
কি কহিল কর্ণ বার রাধার কুমার। 
ছুর্য্যোধন কি বলে শকুনি ছুরাচার ॥ 
উভয় কুলের হিত সবে কি চিন্তিল। 
সমস্রীত করিতে বুঝি তোমা পাঠাইল ॥ 
যেই সঠ্য করিলাম সবার অগ্রেতে । 
তাহাতে হইনু মুক্ত ধন্মের কপাতে ॥ 
সর্ববধন্ন মুল হরি ব্রহ্ম সনাতন। 

তাহার কৃপায় হৈল সঙ্কটে তারশ ॥ 
এত দুঃখ পেষে তবু রাখিলাম ধন্ম ॥ 
সবে হৃখে আছেন সবার মূল কণ্ম ॥ 
সমুচিত ভাগ যেহ হয়ত আমার। 


তাহ ছাড় দিতে করিয়াছে কি বিচার ॥ 


কহ শান সঞ্জয় সমস্ত বিবরণ । 

এত শুন সঞ্জয় করিল নিবেদন ॥ 

ভান দ্রোণ কপ আর বাহ্লীক নৃপতি। 
সন্প্রাত কারতে সবে দল অনুমতি ॥ 
কার” বাক্য না শুনিল কৌরব হছুন্মতি। 
সান্ত্ব-। করিল। কত অন্ধ নরপতি ॥ 
ভাক্ম1.প শান তোম! সবার ভদয়। 
আনান্পত সফলের হহল হৃদয় ॥ 


ধ্যায়ে স্থদৈত্যং মধুভাঙ্গরাখ্যং ॥ 


ৃ 
ূ 
] 
ূ 
[ 


[ মহাভারত। 


| চারিজাতি নগরে যতেক গ্রজাগণ। 
| শুনিয়। সকল বার্ত। হষ্ট সর্বজন ॥ 


স্বুতদেহে যেন জীবে পাইল জীবন। 
তোমাদের সংবাদে তেমনি প্রজাগণ ॥ 


, স্থহৃদ্‌ অমাত্য জাতি যত বন্ধুজন। 


৷ সদ হাহাকার শব্দে করিল রোদন ॥ 


' ডাকিত পাগুব বলি সদ উদ্ধমুখে। 


; তোমাদিগে ন৷ দেখিয়! দগ্ধ ছিল ছুঃখে। 


1 


আত্মার বিহনে যেন ন৷ রহে জীবন । 


তোমাদের বিহনে তেমনি সর্বজন ॥ 


' দ্বাদশ.বৎমরাবধি যত প্রজাগণ। 


। 
! 
1 
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। স্থখলেশ নাহি কার জীয়ন্তে মরণ ॥ 


এবে সমাচার শুনি তোম। সবাকার। 


। দেখিতে উদ্বেগ চিত্ত আনন্দ অপার ॥ 
| তোমা পঞ্চভাই ঘবে গেলে বনবানে। 


। বিনা মেঘে নগরেতে রুধির বরিষে ॥ 
: দ্রিবসে ডাকে পিবা অতি কুলক্ষণ। 


| উক্াপাত কি নির্ঘাত শব্দ ঘনে ঘন ॥ 
সেইক্ষণে ধূমকেতু প্রকাশে আকাশে। 


অশ্ব হস্তা পশুগণ কান্দে চারি পাশে ॥ 
অলক্ষণ দেখিয়। বলিল জ্ঞাতিগণ । 


1 কুলক্ষয় হিল রাজ। তোমার কারণ ॥ 
৷ অতি কুলক্ষণ রাজ দেখি শাস্ত্রমতে। 


এখন উপায় কর যদি লয় চিতে ॥ 


৷ দিনে দিনে অলক্ষণ দেখ মহাবল। 
| পৃথিবী হুরিল শস্ত মেঘে অল্প জল॥ 
। সে কারণে নরপাতি মম বাক্য ধর। 


আপন কুলের হিত যদি বাঞ্চ। কর ॥ 
ফিরাইয়া৷ আন পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার । 
সেই ইন্দ্রপ্রস্ছে পুনঃ দেহ অধিকার ॥ 
৷ পুত্রবশে ধ্ৃতরাষ্ট্রী শুনি না শুনিল। 


সেই কাল আমি উপস্থিত যে হইল ॥ 


অনন্তর উত্তর গোগ্রছে কুরুগণে । 
পরাজয় করিলেন ধনঞ্জয় রণে ॥ 
দণ্ডভগ্ন হুইয়। আইল কুরুপতি। 
ভীম্ম দ্রোণ ধৃতরাষ্ট্র বুঝাইল নীতি ॥ 


| উদ্ভোগপবব । | রূপম্যালনের ধ্যান__ও ৌল্মমালাধরং শ্বেতং রুল্সবন্ত্র চতুভূজং 


অনেক দৃষ্টান্ত দিয়। কহিল বচন। 
কার বাক্য না শুনিল রাজ! ছুর্য্যোধন ॥ 
পরে ধৌম্য পুরোছিত তোমার আদেশে । 
বুঝাইল বহুমতে শাস্ত্র উপদেশে ॥ 
আনাদর করি তাহা না শুনিল কানে। 
গুনিয়া থাকিবে তাহা ধৌম্যের সদনে ॥ * 
ক"র” বাক্য হুর্য্যোধন যবে ন! শুনিল। 
আমারে ডাকিয়া! তবে বুড়াটি বলিল্‌ ॥ 
এই রত্পন দিল বস্ত্র অলঙ্কার । 
পুনঃ পুনঃ নেক কহিল বারে বার ॥ 
কিল যে সব কথা শুনহ রাজন । 
হয়োদশ বর্ষ মধ্যে না ছিল মিলন ॥ 
প'্ঠালে অনেক কষ্ট ভ্রমি বনে বন। 
.দ সকল মনে না করিও কদাচন ॥ 
সপটা কুমন্ত্রী কর্ণ আর ছুঃশাসন। 
*কুনি সৌবল আর রাজা ছূর্ষ্যোধন ॥ 
এহাদের কপটে হইল সর্ববনাশ। 
-হামর। অরণ্য মধ্যে আমর! নিরাশ ॥ 
শ্চ দেখি ভর্ষ্যোধন আম! নাভি মানে । 
“হ কথা বলি আমি নাহি শুনে কানে ॥ 
মামার বন সেই চিত্তে নাহি লেখে । 
₹* দুঃশাসনের বচন মাত্র রাখে ॥ 
যন রাজ্য ছাড়ি নাহি দিতে চায় । 
নঠ চিন্তে আনে তাহ! কর ধন্মরায় & 
এই শুনি পুনবপি কহে পঞ্চজন | 
কত শুন কি বাপল কাজা ছুর্যোধন ॥ 
£ বালল কর্ণ বার রাধার নন্দন | 
সই করি খাবে শুনিব দিয়া মন ॥ 
সর কাহছে শুন পাণডুর কুমার | 
“হল নিষ্ট,র দূর্যোধন ছুরাচার ॥ 
৭: বুদ্ধে রাজ্য নাহি আমি দিব তারে। 
'ঈান শক্তি তার মোরে বলাৎকার করে ॥ 
মহা বারগণ আমার সহায়। 
ই্তকে করিব পাগুব পরাজয় ॥ 
২ সত্য নিশ্চয় আমার যুদ্ধ পণ। 
পে কহিল নৃপতি হুধ্যাধন ॥ 
৬৫-_-৬৬ 
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রাধেয় করিয়! দস্ত করিল বিস্তর | 
। কার শক্তি মম সঙ্গে করিবে সমর 
! একমাত্র ধনঞ্জয় সংগ্রামে প্রথর | 
| প্রথম যুদ্ধেতে তারে মারিব সম্বর ॥ 
; তারে মারি চারি জনে রাখিব বান্ধিয়া। 
ই নিষ্ষণ্টকে রাজ্য কর নির্ভয় হুইয়া & 
; এইরূপে কহিলেন রাধেয় ছুম্মতি। 
' চিন্তে যাহা আসে তাহা কর নরপতি ॥ 
' নিশ্চয় হইবে রণ ন৷ হবে বারণ। 
: বুঝিয়া করহ কাধ্য ভাই পঞ্চজজন ॥ 
পৃথিবীতে বৈসে যত রাজ-রাজ্যেশ্বর | 
যুদ্ধ হেতু বরিবারে পাঠাইল চর ॥ 
নান! অস্ত্র শস্ত্র রথ সামগ্রী বিস্তর । 
ুয্যোধন আজ্ঞায় করিছে অনুচর ॥ 
শুনিয়া সঞ্জয়-বাক্য ধশ্মের নন্দন । 
কহেন কম্পিত অঙ্গ অরুণলোচন ॥ 
যাও পুনঃ সঞ্জয় আমার দূত হ"য়ে। 
৷ যাহা কহি কৌরবে করিবে বুঝায়ে ॥ 
ধতরাষ্ট্রী জ্যে্ঠতাত তার উপরোধ । 
সে কারণে পুবব হৈতে না করিনু ক্রোধ ॥ 
সেই হেহু এতদিন রহিল জাবন। 
] আপনার মৃত্য বুঝি চাহিছে এখন ॥ 
মৃত্যু শ্রেষঃ এখন বুঝিল মন্ুমানে । 
সে কারণে বুদ্ধ ইচ্ছা! করিয়াছে মনে ॥ 
অল্প কাধ্য জ্ঞাতিবধে নাহি প্রয়োজন । 
আপনার মান রক্ষা কর হুধ্যোধন ॥ 
সমুচিত ভাগ যেহ শাস্ত্র নিরূপণে । 
তাহা দিয়া বশ কর আমা পজনে ॥ 
নহিলে প্রলয় বড় হবে কুলক্ষয় । 
এহরূপে কোরখেত্রে হহিও নিশ্চয় ॥ 
তবে ভ্তায় কাহলেন ক্রোপ করি মনে। 
মম বাত! ক।ৎ,ব কো, বিছ্যামানে ॥ 
হিমা্র ত্যজঝে ধে্য বৃখ্য ন। প্রকাশে। 
| অনল শীতল হত সপ্তসিন্ধু শোষে ॥ 
নক্ষত্র সহিত শশী ত্যজয়ে আকাশ। 
পুণিমার চন্দ্র যদি না হয় প্রকাশ ॥ 


| 
[ 
| 
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'যাগী যোগ ত্যজে ধন্ম ত্যজে ধশ্মিজন। 
ায়ত্রীবিহীন হয় ব্রাক্মণ-নন্দন ॥ 
তথাপি প্রতিজ্ঞ। মম না হবে খগ্ুন । 
টর ভাঙ্গি দুর্ষ্যোধনে করিব নিধন্‌ ॥ 
করিয়াছি অঙ্গীকার সভ। বিদ্যমানে । 
কহিলাম সঞ্জয় এখন তব স্থানে ॥ 
ছুর্যযোধন লয় যদি ধর্মের শরণ । 
যতেক প্রতিজ্ঞ মম সব অকারণ ॥ 
মম হাতে সব ভাই রক্ষা পাবে তবে। 
এই কথ! অনুদারে কহিবে কৌরবে ॥ 
অবশ্য আমার হাতে হইবে নিধন। 
যত দুঃখ পাইলাম আছে সে স্মরণ ॥ 
এই সব দুঃখে অঙ্গ হতেছে দাহন। 
এই সব হুঃখেতে সদাই পুড়ে মন ॥ 
সভামধ্যে দ্রোপদীর ছুর্দশ। হইল। 
দেখিয়। অন্ধের মুখ সকলি সহিল ॥ 
সেই সব অগ্রিপ্রায় জ্বলিছে অন্তরে । 
ধন্ম-আজ্ঞ। পাইলে যাইবে যমঘরে ॥ 
রাজ্যভাগ ছাড়ি দিতে বলিও আমার । 
নিবৃত্ত হয়েছে আমি জ্বলে পুনর্ববার ॥ 
এইরূপে কছিবে নৃপতি ছুধ্যোধনে । 
দুঃশানন কণ আদ যত কুরুগণে ॥ 
এত বলি নিবগ্ডল মারুত-তনয় | 
বলিল সঞ্জয় প্রতি তবে ধনঞ্জয় ॥ 
কহিবে অন্ধেরে তুমি মম নমস্কার । 
তোমা বিছ্যমানে ছুঃখ হইল অপার ॥ 
কৌরবের পতি তুমি কৌরবের গতি। 
তোম। বিন। কুরুকুলে নাহ অব্যাহতি ॥ 
আমার বিভাগ রাজ্য দেহ অবিকল। 
অল্প হেতু জ্ঞাতিবধে নাহি কোন ফল ॥ 
তুমি বদি আজ্ঞ। কর আমারে রাজন্‌। 
আপনার রাজ্য গিয়া লহ এ২ক্ষণ ॥ 
তবে যদ্দি বিরোধ করিবে ছুর্যোধন। 
আমি দ্বন্ কাচ না করিব রাজন ॥ 
অত্যাচার করিলেও প্রাণে না মারিব। 
আজ্ঞ। যদি দেহ তারে বাহ্ধিয়। রাখিব ॥ 


শুলব্জ শরাংশ্চাপং ধারিনং হৃমনোহরং | 
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বলিকে বান্ধিয়া যেন ইন্দ্র রাজ্য করে। 
তব ছিত হেতু রাজ। কহি সে তোমারে ॥ 
কদাচিত যদি না করিবে এইমত | 
স্ববংশ সহিত তবে মক্তিবে নিশ্চিত ॥ 
এইরূশে মম কথ! কহিবে অন্ধেরে। 
ন৷ শুনিলে পুনরপি কহিবে তাহারে ॥ 
বাতাপি পক্ষীর কথ। শুনেছি কথন। 
সেইরূপ ধৃতরাষ্ট্রতব আচরণ ॥ 
এত শুনি ধনঞ্জয়ে জিজ্ঞাসে সঞ্জয়। 
বাতাপি পক্ষীর কথা কহ মহাশয় ॥ 
বাতাপি পক্ষীর ইতিবৃণ্ত । 
অর্জুন কহেন শুন পূর্বেবের কাহিনী। 
তপস্য। করিতে ঘথ| গেল খগমণি ॥ 
করিয়া ভীষণ তপ বিষুণ আরা ধল। 
মনোনীত বর লভি ফিরিয়া আমিল ॥ 
থষ্য মুখ পর্ববতেতে রহে খগেশ্বর 
খষ্য'নামে রাজ। সেই গিরির ঈশ্বর ॥ 
তার ভার্যা রূপবতী পরম৷ স্থন্দরী | 
স্বামী মেবা করে পুত্র বাঞ্চ। করি ॥ 
কতদিনে অপুন্রক মরে নরপতি | 
শোকাকুল। স্বামাশোকে ভার্ধ্যা গুণবতী ॥ 
একাকিনী বন মধ্যে করেন ক্রন্দন । 
ক্রন্দনের শব্দ শুনি বিনতানন্দন ॥ 
ধরিয়া মনুষ্য রূপ গেল তার স্থান । 
দেখিয়া কামিনারূপ মোহিল তখন ॥ 
মদন মোহন বাণে হ'য়ে জ্বরজ্বর। 
কাহল কন্যারে করি বিনয় উত্তর ॥ 
একাকা রোদন কর কিসের কারণ । 
কার কন্তা। তুমি তব পতি কোন্জন ॥ 
নিজ পরিচয মোরে কহ স্থবদনী । 
এত শুনি কহে কন্যা যুড়ি ছুই পাণি ॥ 
দক্ষবংশে জন্ম মম বিখ্যাত ভুবনে । 
খষ্য নামে রাজ। ছিল এই ত কাননে ॥ 
পুত্র বাঞ্চ করি তপ করিল রাজন। 
পুত্র না জন্মিল তার হুইল নিধন ॥ 


_উদ্ভোগপর্বব। ] 
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রাজ। হয়ে রাজ্য রাখে বংশে কেহ নাই। | শত ভাই সহ তারে করিল সংহার। 


সেহেহু ক্রন্দন করি শুন যাহা কই ॥. 
গরুড় কহিল শোক না কর অন্তরে । 
আমি জন্মাইব পুত্র তোমার উদরে ॥ 
এত শুনি কহে কন্য। করি যোড়কর। 
কৃপ। ঘি কৈলে তবে শুন খগেশ্বর ॥ 
শওপুএ দান দেহ তোমার ওরসে। 
মহাবলবস্ত ঘন হয়ত বিশেষে ॥ 
কন্যার বচনে খগ অঙ্গীকার কৈল। 
দ্বানণ বছর ক্রাড়। আনন্দে করিল ॥ 
কতদিনে খতুযোগে হৈল গর্ভবতী । 
এককালে শত ডিম্ব গ্রসবিল সতী ॥ 
স্থশীল। নামেতে তার আছিল সতিনী। 
সেখ করি পরিতুক্ট করে খগমণি ॥ 
স্বধন্ম বুঝিয়া তারে করিল রমণ । 
ঝনুমোগে গর্ভবতী হৈল সেইক্ষণ ॥ 
ছুটি ডিম্ব এককালে কন্তা প্রসবিল। 
কতদিন পরে ডিম্ব সকলি ফুটিল ॥ 
সশলার গর্ভে হৈল যুগল নন্দন । 
একজন অন্ধ হৈল, দৈব নির্ববন্ধন ॥ 
অঞ্ধক বলিয়। নাম রাখিল তাহার । 
মহাবলবন্ত হৈল দ্বিতীয় কুমার ॥ 
মনুব্যের প্রায় যেন পক্ষীর আকৃতি । 
জ্টায়ু তাহার নাম রাখে খগপতি ॥ 
মার সব পুত্র হইল মহাবলধর । 
তেজঃ পুঞ্জ স্থগঠন পরম হ্থন্দর ॥ 
প্রধান পুত্রের নাম রাখিল কুবল। 
তারে প্নাজা করিল গরুড় মহাবল ॥ 
হও দণ্ড দিয়! তারে 'স্থাপিল রাজ্যেতে । 
কশদিনে গেল রাজ। হ্ৃমেরু পর্ববতে ॥ 
পবনের সহ তথ বিবাদ হইল । 
'চিএকাল খগেশ্বর তথায় রহিল ॥ 
হেথা সব নাগগণ পেযে অবসর । 
বব)]ুক পর্বতেতে আদিল সহ্বর ॥ 
কুৰন পক্ষীর রাজ। গরুলড কুমার | 
তার সঙ্গে যুদ্ধ কৈল শতেক বছর ॥ 


দেখিয়া অন্ধক পক্ষী করিল বিচার ॥ 


৷ দ্রাতৃসহ নিল নাগগণের শরণ । 
। অভয় তাহারে দিল যত নাগগণ ॥ 
। অন্ধকেরে রাজ! করি স্থাপিয়া রাজ্যেতে। 


স্বদলে চলিয়া নাগ গেল পাতালেতে ॥ 
কতদিনে খগেশ্বর আদিল তথায়। 
পুত্রগণ মৃত্যু শুনি ক্রোধে কম্পকায় ॥ 
সেই দোষে মারে বীর বহু নাগগণে । 
ব্রহ্ম। আসি শান্ত কৈল বিনতা-নম্দনে ॥ 
জটায়ু ধাম্মিক হৈষে, তপস্থী অপার। 


৷ তাহার ওঁরসে হৈল বুগল কুমার ॥ 


শুক সারী নাম রাখে পক্ষীর প্রধান। 
পরম সুন্দর হৈল মহাবলবান্‌ ॥ 
অন্ধক-ওরসে হৈল সহআ্র কুমার । 


| মহাবলবন্ত হৈল পক্ষীর আকার ॥ 


প্রথম পুত্রের নাম বাতাপি রাখিল । 
শুভক্ষণ দেখি তারে রাজ্যপদ দিল ॥ 


। মহাবলবন্ত হৈল পক্ষীর প্রধান । 


গরুড় বংশের কথ। অদ্ভুত আখ্যান ॥ 
কোটি কোটি পক্ষী জন্মে তাহার রসে । 
সব জ্ঞাতিগণে পালে ধন্ উপদেশে ॥ 
চিন্তিয়া বাতাপি পক্ষী বলে মহাবলী । 
সব নাগগণ সঙ্গে কবিয়া মিতালি ॥ 
তাহার আশ্বাসে মুগ্ধ নাগরাজ বংশে । 
নিরস্তর বলে ছলে নাগগণে হিংসে ॥ 
শক সারা হুই ভাই ছিল বুদ্ধিমন্ত । 
জানল বাতাপি পক্ষী জ্ঞাতিগণ অন্ত ॥ 
এতেক চিস্তির! দোহে সত্বর চলিল। 
হিমান্দ্রির ৩টে 1971 তপ আরম্তিল ॥ 
করিয়া কঠোর তপে পুজি পঞ্চাননে । 
মনোনীত ব্রন পেয়ে ভাই ছুই জনে ॥ 
আসিয়া সকল শক্র করিল বিনাশ। 
কহিলাম তোমারে এ পক্ষী ইতিহাস ॥ 
সেইরূপ ধৃতরাস্ট্র করে আচরণ ॥ 
মুহূর্তেকে লবংশেতে হইবে নিধন ॥ 


৫১৬ 51. (6১ দীর্ঘহস্তং দীর্ঘকায়ং পাশ খঘ্টাঙ্গধারিপং | 


দহিংসকে হিংসে যেই দৈবে তারে হিংসে । ! একচ্ছত্র মহারাজ ছিল ভূমগুলে। 
চার দোষে বাতি দিতে না থাকিবে বংশে ॥ 


কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধসজ্জ1! করিতে যুরধিষ্ঠিরের অনুমতি ও 


কুরুক্ষেত্রের উৎপত্তি কথন। 


জন্মেজয় কহিলেন কহু তপোধন। 
মতঃপর কি করিল ভাই পঞ্চজন ॥ 
হেথা ছুর্যোধন রাজ করিল সাজন । 
তবে কিবা করিলেন পাণুর নন্দন ॥ 
কোন্‌ কোন্‌ রাজ! হৈল সহায় তাহার । 
বল শুনি মুনিবর করিয। বিস্তার ॥ 
মুনি বলিলেন শুন নৃপ জন্মেজয় । 
হৃদয়ে চিত্তিয়া তবে ধন্মের তনয় ॥ 
নিশ্চয় হইবে যুদ্ধ ন। হয় খণ্ডন । 
ভ্রাতাগণে ডাক দিয়া কহিল বচন ॥ 
শুনিলে কি ভ্রাতৃগণ কৌরৰ কাহিনী । 
সাজিল পাপিষ্ঠ একাদশ অক্ষৌহিণী ॥ 
আমাদের পক্ষে যত স্হদ হুজন। 
যুদ্ধ হেতু সবাকারে লিখহ লিখন ॥ 
ভোজবংশ অন্ধবংশ যতেক রাজন। 
সৌবল স্থুমিত্র আদি মান্রীর নন্দন ॥ 
যছ্ুবংশে উগ্রসেন আদি রাজগণ। 
থথ। যোদ্ধ! সবাকারে পাঠাও লিখন ॥ 
অনুচরগণে আজ্ঞা! কর শাব্রতরে । 
কুরুক্ষেত্র গড়খাই কহ রবারে ॥ 
ভক্ষ্য ভোজ্য আদ কার করহ পঞ্চার। 
পান। অস্ত্র শস্ত্র আর বহু উপহার ॥ 
নৃপতির আজ্ঞামান্রে হত্ররের সন্দন। 
ডাকিয। দে ধৃষ্টহ্যন্সে কহিল তখন ॥ 
আপনিও যাও তথ! বিলম্ব না! সয়। 
কুরুক্ষেত্রে কর গিয়া বিচিত্র আলয় ॥ 
কুরুক্ষেত্র মহাতীর্থ পুরাণে বাখানি। 
যাহাতে পড়িলে যুদ্ধে পায় দেবযোনি ॥ 
পুর্ববপিতামহ মম কুরু নৃপমণি । 
ব্যসমুখে শুনিষাছি তাহার কাহিনী ॥ 


চিঠি রি সপ শ্পাটী শী পাশা শত পাশ শীট শীট তািিশীশ্শিশীি 


করিলেন কুরুক্ষেত্র নিজ পুণ্যফলে ॥ 
| বলিলেন ধৃষ্টহ্যন্ন করিয়। বিনয় । 
ূ ইহার বৃত্তান্ত কহ শুনি ধনঞ্জীয় ॥ 
অর্জুন বলেন শুন পুর্ব্বের কাহিনী । 
| মহাধর্মমশীল ছিল কুরু 'ৃপমণি ॥ 
ূ বাহুবলে শামিল সকল ভূমগ্ডল। 
ূ একচ্ছত্র রাজ! হৈল্‌ বলে মহাবল ॥ . 
। নানা দান নান! যজ্ঞ করিল নৃপতি । 
কুরুরাজগণ যত জগতে বিখ্যাতি ॥ 
একদিন পিতৃগণ কহিল তাহারে । 
ংসশ্রাদ্ধে তৃপ্তি কর আম! সবাকারে । 
। পিতৃগণ-আজ্ঞাকারী শুন কুরুপতি। 
ূ স্গয়া৷ কারণে বনে গেল শীন্্রগতি ॥ 
মারিল অনেক ম্বগ অরণ্য ভিতর । 
আগু বাড়ি পাঠাইল নৃপ বহুতর ॥ 
স্বগয্মান্তে শ্রাম্ত বড় হইল রাজন । 
জল অন্বেষিয়া! রাজ। ভ্রমিলেন বন ॥ 
জল নাহি পান রাজ। হইয়া ভ্ুঃখিত। 
দণ্ডক কাননে রাজ! হৈল উপনীত ॥ 
মুনির আশ্রম সেই অপুর্বব কানন । 
মনুষ্য-অগম্য স্থল অতি সুশোভন ॥ 
আছে দিব্য সরোবর বনের তিতরে। 
দেবকন্যাগণ তাহে নিত্য কেলি করে ॥ 
সেই সরোবরে রাজা হন উপনীত । 
সরোবর দেখিয়া পাইল বড় প্রীত ॥ 
বহুরুপা! নামে কন্য। দেবের নর্ভনী । 
রূপেতে কনকলত! খঞ্জননয়নী ॥ 
মুখরুচি শত শশী করিয়াছে শোভা । 
ওষ্ঠস্থল অতুল বন্ধুক পুষ্প আভা! ॥ 
শুকচঞ্চু জিনি নাসা জিনি তিলফুল। 
কামের কামান ভুরু কিব। দিব তুল ॥ 
দেখিয়া কন্যার রূপ মোহিত রাজন। 
ক্ষুধা তৃষ॥ পাসপ্িল কামে অচেতন ॥ 
নিকটে যাইয়া রাজ কহিল কম্যারে। 
| নিজ পরিচয় তুমি কহিৰে আমারে ॥ 
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তোমার রূপের সীম! না! যায় বর্ণনে। 
তোম। সম রূপ গুণ না দেখি নয়নে ॥ 
কিবা লক্ষ্মী সরস্বতী হবে হুরপ্ররিয়া | 
সাবিত্রী রুক্মিণী কিবা হবে সর্বজয়া ॥ 
কিব। নাগকন্যা হবে তিলোত্ম৷ প্রায় । 
নি পরিচয় কন্যা কহিবে আমায় ॥ 
কন্য। বলে শুন মম পূর্বেবের কাহিনী । 
বহরূপ। নাম মম ইন্দ্রের নর্তনী ॥ 
দর্ববজম্মে আছিল আমার পক্ষিযোনি । 
প্রভাসে বসতি ছিল নাম সারঙ্গিণী ॥ 
2৭! স্থিতি করিয়া ছিলাম বহুকাল । 
5 দিনে বৃদ্ধদ্দশ। হইল জঞ্জাল ॥ 
জরাতে আমার তনু ব্যাধিতে গীড়িল। 
(সই বৃক্ষ উপরে আমার ম্বত্যু হৈল ॥ 
মরা শুকাযে ছিনু বৃক্ষের উপরে! 
বহুকাল ছিলাম সে বাসার ভিতরে ॥ 
দৈবের নির্বন্ধ কভু না হয় খণ্ডন । 
কতদিনে ঘোরতর বহিল পবন ॥ 
বমার সহিত মম শুক কলেবরে। 
উড়াইয়া ফেলিলেক '্রভামের নীরে ॥ 
প্বশ করিতে অঙ্গ প্রভাসের পানী । 
সর্ব পাপে মুক্ত হইলাম নৃপমণি ॥ 
'দব্যমৃ্তি হইলাম রূপেতে পদ্মিনী । 
(মহ পুণ্যে হইয়াছি ইন্দ্রের নর্তুনী ॥ 
£৫জ্দ্র সাক্ষাতে নৃত্য করি বরাবর । 
এক'দন পাপবুদ্ধি হইল আমার ॥ 
সৃযাবংশে মহারাজ খধ্রাঙ্গ আছিল । 
যু হেতু হন্দ্র ভারে বরিয়। আনিল ॥ 
ঝরিলেন অন্তর সহিত ঘোর রণ । 
"ব।ক1রে পরাজিল খট্রাঙ্গ রাজন ॥ 
টষ্ট হয়ে সভাতে লইল ইন্দ্র তারে। 
২ করাহল নৃত্য আম! সবাকারে ॥ 
সঙ্গ নৃপতি রূপে পরম স্থন্দর। 
ঠরে দেখি হৃদয়ে বিদ্ধিল কামশর ॥ 
পুনঃ চাহিলাম তাঁহার বদন। 
গখ ইন্দ্র ক্রোধে শাপ দিল সেইক্ষণ ॥ 


। দেবলোকে থাঁকি কর মনুষ্য-আচার । 


” নরলোকে কিছুকাল কর ব্যবহার ॥ 


মে কারণে নরপতি হেথায় বসতি । 


৷ বিরহিনী আছি নাহি মিলে ঘোগ্যপতি ॥ 


এত শুনি হাসিয়া! বলিল নৃপমণি। 


। আমারে বরণ তুমি কর বিরহিণী ॥ 

। চন্দ্রবংশে মম জন্ম কুরু নাম ধরি । 
সমস্ত সংসার মধ্যে আমি অধিকারী ॥ 

: তোমারে দেখিয়৷ মন মজিল আমার । 

। কামানলে দহে তনু করহু নিস্তার ॥ 

' শ্রেষ্ঠ পাটেশ্বরী আমি করিব তোমারে । 


এত শুনি কন্য। পুনঃ কহিল রাজারে ॥ 


নিশ্চয় নৃূপতি আমি করিব বরণ । 
এক সত্য মম অগ্রে করহ রাজন ॥ 
আপন ইচ্ছায় আমি করিব যে কাজ! 
আমারে নিষেধ না করিবে মহারাজ ॥ 


' কুবচন বল যদি ত্যজিব তোমারে । 
কন্যার বচনে রাজা অঙ্গীকার করে ॥ 

' কন্যারে লইয়া! রাজ। গেল নিজ দেশে । 
, নিরবধি কেলি করে অশেষ বিশেষে ॥ 
একদিন নরপতি কহিল কন্যারে | 

। শীত্রগতি জল দেহ আনিয়া আমারে ॥ 
কন্যা বলে এবে মম আছে প্রয়োজন। 
; মুহ্ুর্তেক পরে জল দিতেছি রাজন ॥ 


০ পপ পিপল শি তি ২০ 


কহিলেন ভূপতি ব্যাকুল কলেবর। 
আমারে আনিয়া জল দেহ শীগ্রতর ॥ 
নৃপতির বাক্য কন্যা না করে শ্রবণ । 
ক্রুদ্ধ হয়ে বলিলেন বহু, কুবচন ॥ 
ক্রোধেতে করিল নিন্দা বিবিধ প্রকারে । 
গণিকার জা।ত 4* দি বলিব তোরে ॥ 
এও শুনি হাসি কন্যা কাঞ্ল রাজারে। 
পুর্বব সত্য পাসরিল। ছাড়িনু তোগারে ॥ 
এইক্ষণে ত্যাগ করি যাব নিজ স্ছান। 
এতেক বলিয়। কন্যা ছেল অত্র্ধান ॥ 
কন্যারে না দেখি রাজ। আকুল জীবন । 
কন্যার ভাবন! বিন! অন্যে নাহি মন ॥ 


£৫১৮ 


রাজ্যপদে নাহি মতি অন্তরে বিরাগ । 
বিবাহ না করে রাজ! যৌবনানরাগ ॥ 
বৃদ্ধ মন্ত্রিগণ সবে বুঝান রাজারে । 

কি হেতু ভূপাল চিন্ত! করিছ অন্তরে ॥ 
বহুরূপা কন্য। সেই ইন্দ্রের নাচনী। 
ইন্দ্রশাপে হয়েছিল তোমার রমনী ॥ 
শাপে মুক্ত হ'য়ে সেই গেল স্বরপুরে । 
তার হেতু শোক কেন করহ অন্তরে ॥ 
ঘদ্দি তুমি সেই কন্যা চাহ নরবর | 
দেবরাজ হন সেই কামিনী-ঈশ্বর ॥ 
বিনয় করিয়া কর ইন্দ্রআরাধন। 

তবে সেই কন্যা প্রাপ্তি হইবে রাজন ॥ 
হস্তিনার উত্তরেতে সরস্থতী তীরে । 
আছে উপবন রম্য তাহার উপরে ॥ 
নিত্য আসি স্থরভি চরযে সেই বনে। 
ইন্্-আরাধন! কর স্বরভি-£সবানে ॥ 
তাবে পুনর্ববার ভূমি পাইবে কন্যারে । 
তত্ব উপদেশ রাজ। কহিনু তোমারে ॥ 
এত শুনি আনন্দিত হুইয়। অন্তরে | 
বিধিমতে নরপতি ইন্ছ্রে স্তুতি করে ॥ 
করিল কঠোর তপ শান্ত্রের বিহিত। 
করিল স্থরভি সেবা রাজা! যথোচিত ॥ 
তুষ্ট হয়ে স্থরভি বলিল নৃপতিরে | 
অভিমত বর বাজা মাগহু আমার ॥ 
এত শুনি করযোডে কহে নৃপমণি । 
যদি বর দিবে তথ। শুনগেো। জননি & 
বন্ুরূপ্! নামে কন্য! আছে হ্ুরপুরে । 
সেই কন্যা প্রাপ্তি যেন হয় ত আমারে ॥ 
স্বস্তি বলি বর তবে দিলেন স্থুরভি ৷ 
পাইবে সে কন্যা তুমি দেবরাজ সোঁব ॥ 
ইন্দমন্্ পঞ্চাক্ষর দেই রাজা লহ। 
ইন্দ্রমন্্ জপি তুমি ইন্দ্রে আরাধহ ॥ 
জ্রিরান্রি জপিলে ইন্দ্র দিবেন দর্শন । 
যে বাঞ্ছ। করিবে রাজ। পাইবে তখন ॥ 
এত বলি দিল মন্ত্র প্রসন্ন হইয়। । 
হুষ্টচিতড নরবর সে মন্ত্র পাইয়। ॥ 


কৃষ্ণবর্ণং রক্তনেত্রং লম্বকর্ণং কশোদরং। 


[ ষহাভারত। 


ত্রিরান্রি জপিল মন্ত্র বসি একাসন। 
প্রসন্ন হইল তবে সহঅ্রলোচন ॥ 
সাক্ষাতে দেখিয়া ইন্ড্রে কুরু নরপতি। 
। দণ্ডবৎ প্রণাম করিল বন্ধ স্তুতি ॥ 

ূ তুষ্ট হ'য়ে ইন্দ্র বলিলেন মাগ বর। 

. এত শুনি বলে রাজ! যুড়ি ভুই কর ॥ 

৷ বন্থরূপা নামে সেই'তোমার নর্ভতনী ; 
। সেই কন্ঠ! আজ্ঞা! মোরে কর স্থরমণি । 
। কহিলেন ইন্দ্র তাহ! দিলাম তোমারে । 
। আর বর মাগ যাহ! বাঞ্ছিত অন্তরে ॥ 

: বলিলেন রাজ। আজ্ঞ৷ কর পুরন্দর । 

; এইখানে হয় যেন পুণাক্ষেত্রবর ॥ 

৷ কুরুক্ষেত্র নাম হবে পুণ্যক্ষেত্র সার । 

। ইথে যুদ্ধ করি যেই হইবে সংহার ॥ 

' ভুঞ্জিবে অক্ষয় ন্বর্গ সহিত তোমার ! 

| এই বর আচ্ছা! কর দেব গুণাধার ॥ 

[ বলিলেন ইন্দ্র পূর্ণ তব মনক্ষাম 

| পুণ্যক্ষেত্র হৈল এই কুরুক্ষেত্র নাম ॥ 

| এত বলি ইন্দ্র আজ্ঞা দিল মাতলিরে 
। বহুরূপা! কন্য! ভূমি আনহ এখারে ॥ 

' ঈন্দ্রের আজ্ঞাষ কন্যা তথায় আনিল . 

1 সেইক্ষণে নৃপ তারে বিবাহ করিল ॥ 

৷ নানামতে যৌতুক দিলেন নরপতি । 


ূ 


| অন্তর্ধান হয়ে ইন্দ্র গেলেন বসতি ॥ 

| ইন্দ্রবরে পুণ্যক্ষেত্র তখনি হইল ' 

| কুরুক্ষেত্র বলি নাম জগতে ব্যাপিল ॥ 

: তবে কনা সহ লয়ে কুরু নরপতি ! 

' হৃষ্টচিন্ডে গেল তবে আপন বসতি ॥ 

৷ মদগর্বেব সুরভিরে সম্ভাষা না কৈল: 

: সেই হেতু স্তুরভি রাঁজারে শাপ দিল « 

1 এই অহঙ্কারে পুত্র না হইবে তোর । 

| এত বলি প্রবেশিল পাতাল ভিতর ॥ 

| এ সকল বৃত্তান্ত না গুনিল রাজন । 

ূ নিতম্থিনী লয়ে কেলি করে আনুক্ষণ ; 

ূ পুত্র না হইল তার যুবাকাল ঘায়। 
ইহ! ভাবি চিন্তাকুল মহারাজ তায় ॥ 


উদ্যোগপর্ব | ] 


পুরোহিত আপনি বশিষ্ঠ তপোধন । 
ভার্্যা সহ তাহাকে করিল নিবেদন ॥ 
₹ব প্রণাম করিল বহু স্ততি। £ 
হন্ট হয়ে হে আশ্বাসিল মহামতি ॥ 
মনোনীত বর মাগি লও ছুইজনে । 
ঘেই বর ইচ্ছা কর মাগ মম স্থানে ॥ 
র'ণী সহ কহিলেন পরে নরপতি । 
পুত্রবর আজ্ঞ। মোরে কর মহামতি ॥ 
তব বর দানে যেন হই পুত্রবান্‌। 

£হা বিনা আর নাহি চাহি তব স্থান ॥ 
এত শুনি ধ্যানস্থ হইয়া! মুনিবর | 
চরতির শাপেতে নির্বংশ নৃপবর ॥ 
ডানিয়া কারণ তার কহিল রাজারে । 
পৃত্রবান অবশ্য হইবে মম বরে ॥ 

'বন্য সরভির শাপ আছয়ে তোমায় । 
দে কারণে রাজা তব না হয় তনয় ॥ 
অভিমানে পাতালেতে গেলেন জননী । 
“৭ গৃহে স্থিত রাজ! তাহার নন্দিনী ॥ 
'নযুম করিয়৷ সেবা করহ তাহার । 
মস্রাৎ পুত্র রাজা হইবে তোমার ॥ 
সম্ংদর সেবা তার কর নৃপমণি । 
শুক দাসীর মত তোমার ঘরণী ॥ 
£বে সে নুপতি ভূমি হবে পুত্রবান্‌। 
এতে সে নন্দিনী আইল বিদ্যমান ॥ 
“ন্দনারে কহি মুনি কহিল! রাজারে । 
ধ£বে তোমার কার্য)সিদ্ধ মম বরে ॥ 
শর বচনে রাজা সেবিল তীছারে | 
“মম করিয়া রাজ! এক সম্বংসরে ॥ 
"গার সেবনে গাভী সম্তষ্ট হইল। 

+* ধগ সাবি তারে শাপান্ত করিল ॥ 
1” মৃক্ত হয়ে রাজা হৈল পুত্রবান্‌। 
& পুত্র জনমিল মহ! মতিমান্‌ ॥ 

বপন পুত্রের নাম স্বয়ম্থর থুল। 

২ হৈতে কুরুবংশ বর্দিষুঃ হইল ॥ 
খশ্ষে পুত্রে রাজ্য দিয়া নরবর | 
অর আল্তায় গেল অরণ্য ভিতর ॥ 
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সাধিয়া পরম যোগ পায় দিব্যগতি। 
কহিনু তোমারে এই পুর্ধ্বের ভারভী ॥ 
| শীঘ্রগতি যাও তুমি না কর বিলম্ব । 
| কুরক্ষেত্রে কর গিয়া গড়ের আরম্ত ॥ 





হইবে দারুণ যুদ্ধ না হয় খণ্ডন। 
| কুলক্ষয় বাসনা করিল হূর্য্যোধন ॥ 
এত শুনি ধৃষ্ট্যুন্ন হয়ে হৃষ্টমতি | 
| বহু অনুচরগণ লইল সংহতি ॥ 
৷ ছুই অক্ষৌহিণী বলে চলিল ত্বরিত। 
| কুরুক্ষেত্র মধ্যে গিয়া হল উপনীত ॥ 
1 খনকগণেরে আজ্ঞ! দিল সেইক্ষণ। 
৷ রচিল অদ্ভুত গড়খাই বিচক্ষণ ॥ 
| স্থানে স্থানে রচিল বিচিত্র দিব্য ঘর। 
1 রাজগণ রহিবারে আবাস বিস্তর 1 
! অশ্বশাল! রচিল বিচিত্র গজাগার | 


৷ নান! অক্ত্র শস্ত্রে পূর্ণ করিল ভাণগার ॥ 

| শিথ্মাইয়া গড়খাই আপিল সস্বর । 

1 নিবেদন করিলেন রাজার গোচর ॥ 

ূ শুনি হ্ৃষ্টমন হৈল ভাই পঞ্চজন। 

| যুদ্ধ হেতু রাজগণে লাগিল পিখন ॥ 

1 কারস্কর রাজা আর রাজা জয়সেন। 
 শিশুপালপুত্র সহদেব স্বলক্ষণ ॥ 

| কাশীরাজ স্থষেণ প্রষেণ নরপতি। 

| অঙ্গরাজ কারক্ষক স্থধশ্্ম। প্রভৃতি ॥ 

| বাহুনাক নৃপতি আর তক রাজন | 
৷ দুতমুখে পাইয়া পাগুব নিমন্ত্রণ ॥ 

| চতুরঙ্গ দলে সাজি কুরুখ্েত্রে এল" । 
যুদ্ধের সামগ্রী দ্রব্য অনেক আনিল ॥ 
সাত অক্ষৌোহণী দন: আসিয়া মিলিল । 
1 নানা বাদ্য কোলাহল পাথবা পুরিল ॥ 
সাত অৌহিণীশতি হ'ল পঞ্চজন । 
একাদশ অক্ষৌহিণীপতি ছু্যোধন ॥ 
অষ্টাদশ অন্গৌহিণী হৈল নেনাগণে | 
কোলাহলে মহাশব্দ না শুণি শ্রবণ ॥ 
কুরক্ষেত্রে ছুই দল সমানে রহিল ' 
নানা অস্ত্র শস্ত্র সবে সঞ্চয় করিল ॥ 


৫২০. 


মহাভারতের কথা অস্থত-সমান । 
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥ 
শকৃষ্ঃের নিকটে ছুষ্যোধন কর্তৃক দুভ প্রেরণ। 
মুনি বলে শুন শুন রাজা জন্মেজয়। 
তবে ছুধ্যোধন রাজ চিন্তিল হৃদয় ॥ 
দ্বারক1 গেলেন কৃষ্ণ পেয়ে সমাচার । 
বরিবারে দূত পাঠাইল আগুসার ॥ 
গোবিন্দেরে লিখিল সকল বিবরণ । 
কৌরব পাগুবে হবে ঘোরতর রণ ॥ 
উভয় কুলের হও কুটুম্ছ আপনি। 
সে কারণে অগ্রে তোম। বরিলাম আমি ॥ 
মহারণে হবে তুমি আমার সারথি । 
এত বলি দূত পাঠাইল শীস্রগতি ॥ 
সবে মন্ত্রিগণে লয়ে কৌরবের পতি । 
নিভৃতে বপিয়। যুক্তি করি মহামতি ॥ 
ভীম দ্রোণ কৃপ আর প্রতীপনন্দন। 
£শাসন কর্ণ আদি যত মন্ত্রিগণ ॥ 
ব্াজা বলে একমনে শুন সর্বজন । 
ছুই কুল হিত হন দেব নারায়ণ ॥ 
হইবে ভারতধুদ্ধ না হয় খণ্ডন | 
সম্বন্ধে সমান হন দেব জনান্দন ॥ 
দুত প্রেরিলাম আমি বুঝিতে রহহ্য | 
ছুই কুল হিত কৃষ্ণ করিবে অবশ্য ॥ 
সে কারণে বুঝিব কৃষ্ণের বলাবল। 
পাশগুবে সন্তোষ কব। জানিব সকল ॥ 
.করে কি না করে কৃষ্ণ মম হিতাহিত । 
বুঝিবার জন্য নৃত পঠান উচিত ॥ 
,এত শুনি কহিলেন গঙ্গার নন্দন। 
ন৷ বুঝিয়া পাঠাইলে দূত অকারণ ॥ 
্রিভুবন জ্ঞাত কুষ্ণ পাণ্ডবের হিত। 
তোমার সাপক্ষ না হবেন কদাচিত ॥ 
(বলিলেন কর্ণ মনে নাহি লয় কথা । 
পাগুবের ছিত কৃষ্ণ জানিবে সর্ববথ! ॥ 
দি ব। সপক্ষ তব অনুরোধে হন) 
৷নাসিবেন কপটে তোমার সর্ববজন ॥ 


শর 


গাভুর ডলনং বন্ধে সর্ববলোক ভয়ঙ্করং। 


[ মহাভারত। 


মুখেতে স্ন্দর ভারা অন্তরে তা নয় | 
তোমার পরম শত্রু জানিবা নিশ্চয় ॥ 
ধৃতরাষ্ট্র বলিল দূতের কর্ম নয়। 
আপনি যাইয়। বর.দেবকীতনয় ॥ 
সসৈন্তে ্বারকাপুরী যাও ছুর্য্যোধন। 
সাক্ষাতে ৰবরিলে সেই মানিবে বচন ॥ 
ছুষ্যোধন বলে অগ্রে শুনি দুতস্থানে । 
কি বলযে আগে শুনি দেব নারায়ণে ॥ 
হন বা না হন কৃষ্ণ আমার সারথি । 
দুতমুখে জানা যাবে ইহার ভারতী ॥ 
ধৃতরাষ্ট্র বলিল কহিলে যুক্তি সার। 
আপনি বলহ গিয়। দেকীকুমার ॥ 
যাবৎ না বরে পঞ্চ পাত্র কুমার । 
সসৈন্য বারক। তুমি হও আগুসার ॥ 
এত শুনি বিছ্ুর কহেন সেইক্ষণ। 
বিপদ সময়ে জ্ঞান হারায় স্থজন ॥ 
আরে ছুর্য্যোধন তোর হেন লয় মন। 
তোমার সারথি হইবেন নারায়ণ ॥ 
। ব্রহ্ম! শিব ইন্দ্র আদি দেব যত জন ! 
| উদ্দেশে করেন ধার চরণ-সেবন ॥ 
৷ বার বার অবতার হয়ে জগনাথ । 
করিলেন কোটি অন্থর নিপাত ॥ 
মতস্য-কলেবর ধরি দেব নারায়ণ । 
দৈত্য মারি করিলেন বেদ উদ্ধারণ ॥ 
কুণ্ম অবতার হয়ে শ্রীমধুসুদন । 
করিলেন পৃষ্ঠদেশে ধরণী ধারণ ॥ 
অনস্তরে ধরি কৃষ্ণ বরাহ-আকৃতি । 
হিরণ্যান্গেন বধ করি উদ্ধারিল! ক্ষিতি ॥ 
ধরিয়। নৃসিংহরূপ হুইযা প্রকাশ। 
করিলেন হিরণ্যকশিপুকে বিনাশ ॥ 
- ধরিয়া বামনরূপ দেব নারায়ণ । 
ূ পাতালে নিলেন বলি করিয়া ছলন ॥ 
| স্ৃগুবংশে রামরূপে হ'য়ে অবতার । 
| নিঃক্ষত্রাঠকরেন ক্ষিতি তিন সপ্তবার ॥ 
রামরূপে বধিলেন লঙ্কার রাবণ । 
[ হলধরবেশধারী আছেন এখন ॥ 


উদ্ভোগপবর্ব ।].:. মোচরা, সিংহের ধ্যান-_ও রজ্গাতাঙ্গনেত্রো_ ৫২১ 











রঙ্গ অবতার কৃষ্ণ যছুমর্ণি |. 
গম পুরাণে ধার মহিমা বাখানি ॥ 

ন কৃষ্ণ সৃতৰৃত্তি করিবে তোমার । 
হন বাক্য না বুঝিয়। বল বারে বার ॥ 
স্ত তক্তিবশ হন দেব হৃধীকেশ। 
ক্রের বাসন! পুর্ণ করেন অভ্রোষ ॥ 
রূপে কহিল বিদ্ুর মহামতি । 
নিকিছু উত্তর না দিল কুরুপতি ॥ 
1ভ। হৈতে উটি রাজা গেল অস্তঃপুরে । 
লিলেন কুরুগণ যে যাহার ঘরে ॥ 
[হাভারতের কথা অম্বত-সমান । 
চশরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥ 


| আপনি কহিলে ভূমি সভা বিদ্মান। 

সত্য হৈতে মুক্ত হৈলে পার সন্তান ॥ 

পুনর্ববার আপনার পাবে রাজ্য ধন। 

তবে কেন কলহ করিতে কর মন ॥ 

স্মুচিত পাগুবের বিভাগ যেই হয়। 

তাহ! দিয়! প্রীতি কর পার তনয় ॥ 

এইরূপে হুধ্যোধনে কহিবে আপনে । 

পশ্চাতে যাইব আমি সব! বিদ্ামানে ॥ 

সারথির হেতু যাহ। কহিলে আমারে । 

করিব সারথ্য পণ তাহার গোচরে ॥ 

কিস্তু অগ্রে আমারে কহিল ধনঞ্জয়। 

অঙ্গীকার করিয়াছি শুন মহাশয় ॥ 

তথাপি তোমার বাক্য না পারি খণ্ডিতে। 

ফারকায় ই:রুষ্ণের নিকট উলুকের গমন । আপনি আসিবে হেথা আমারে বরিতে ॥ 
দম্মেজয় জিজ্ঞাসিল কহ তপোধন । আসিবে আমারে পার্থ করিতে বরণ। 

হপর কি করিল কুরুর নন্দন ॥ ৷ পঞ্চম দিবসে সে করিবে আগমন ॥ 

বে দ্বারকায় দূত গেল কোন্‌ জন। আমারে আসিয়া অগ্রে যে জন বরিবে। 

[থ শুনি কি কহিল! নারায়ণ ॥ ! তাহার সারথ্য মম করিতে হইবে ॥ 

বরিয়া ঘনিবর কছিব! আমারে । | তবে যদ্ুগণ লয়ে দেব জগতপতি । 

। গুপগ্তরূপে মন্ত্রণা করেন মহামতি ॥ 

৷ কৌর্ব পাগুবে হইবেক মহারণ ।. 

সে কারণে ছুয্যোধন দিল নিমন্ত্রণ ॥ 

পাণগুব আমারে পুর্বেব করিল বরণ । 

ছুই কুল হিত আমি জানে জগজ্জন ॥ 

ফেব: সাক্াতে গিয়া হন উপনীত। কাহার সাপক্ষ হব করিব কেখন । 

বং করি পত্র দিলেন ত্বরিত ॥ ইহার স্থযুক্তি ঘাহ। কু সর্ববঙ্তন ॥ 

'উলেন পত্র কৃষ্ণ ঈষৎ হাসিয়া । এত শুনি কহিল সকল বুগণ । 

ঠান্তরে কহিছেন দৃতেরে চাহিয়া ॥ । কপটি কুবুদধি খল রাজ: ডধ্যোধন ॥ 

* কুল হিত আমি বিখ্যাত ভূবন । | তাহার সাপক্ষ হৈতে উচিত না হয়। 

য় কুলের হিত চিস্তি অনুক্ষণ ॥ | বিশেষ তোশার শ্রিয পাঞুর তনয় ॥ 
| 
] 


০ শট শী স্পা শিপ িপিশাশিত িশািশ 













ধ্যাধন আজ্জায় উলুক অনুচর। 
ঘগতি চলি গেল দ্বারকানগর ॥ 


ব্যাধনে কহ গিয়া বচন আমার । তোমারে বরিতে বাদ আসে ছুয্যোধন । 
'ই ভাই বিরোধিয়। কি কাধ্য তোমার ॥ | তাহার সহায় দেহ কিছু পৈন্যগণ ॥ 


নাতে অপ্রীত নহে পার নন্দন । | কপট করিয়। তার কর উপকার । 
ব্বর হাতে তোম! রাখিল অর্জুন ॥ আমাদের চিত্তে লয় এই সুবিচার ॥ 
ামধো পূর্ববে যেই করিল নির্ণয় । যছুগণ বিচার শুনিয়া নারায়ণ । 





হাতে হইল মুক্ত পাণ্ুর তনয় ॥ ' শিল্পকারগণে আজ্ঞ! দিলেন তখন ॥ 


৫২২. 


এক সিংহালন দেহ আমার আগ্রেতে । 
আজ্ঞামাত্র শিক্পকার লাগিল গঠিতে ॥ 
হইল দিবসত্রয় মধ্যে সিংহাসন । 
গোবিন্দের অগ্রে আনি দিল সেইক্ষণ ॥ 
অনস্তর পঞ্চম দিবসে নারায়ণ । 
করিলেন বাহির মন্দিরেতে শয়ন ॥ 
সঙ্ীর্ণ রহিল স্থান শিতানের পানে । 
রত্ব সিংহাসন রাখিলেন সেই স্থানে ॥ 
পাছে রাখিলেন স্থান বুঝিয়। বিস্তার । 
অচেতন নিদ্রা যায় দৈবকীকুমার ॥ 
মহাভারতের কথা অস্বত-সমান । 
কাশীরাম দাদ কহে গুনে পুণ্যবান ॥ 


উ্দুকের পুনরাগমন ও ছর্ধ্যোধনের 
দ্বারকায় আগমন । 

দূত গিয়! ছুর্য্যোধনে কহিল বারত। । 
আপনি বরিতে কৃষ্ণ তৃূমি যাহ তথা ॥ 
আপনি অর্জুন আসি বরিবে কৃষ্েরে । 
সে কারণে নারায়ণ কহিল আমারে ॥ 
প্রথমে আমারে আসি যে জন বরিবে। 
তার পক্ষ অবশ্য আমাকে হ'তে হবে ॥ 
সম্বন্ধে সমান মম কুরু পাণডুগণ | 
দুই কুল হিত মামি চিন্তি অনুক্ষণ ॥ 
আর যে কহিল তাহ শুন কুরুপতি । 
পাগুবের সহ তোমা করিতে গীরিতি ॥ 
পাগুবের সহিত বিরোধে নিষেধিল। 
সব রাজগণ তাহে অনুমতি দিল ॥ 
এইরূপে দুতবাক্য শুনি মহারাজ । 
মুহুর্ভেকে তথা গেল, না করিল ব্যাজ ॥ 
অল্প সৈন্য সঙ্গে নিল শীঘ্র যাইবার । 
হইলেন দ্বারকানগরে অগ্রসর ॥ 
দুধধেটোদন উত্তরিল দ্বারকানগরে । 
সৈন্য সব রাখিলেন পুরীর বাহিরে ॥ 
একেশ্বর পুরে প্রবেশিল! কুরুনাথ । 
যেই গুহে শয়নে আছেন জগন্নাথ ॥ 


ভযদো৷ জনানাং, শুলং সপাশংকর পক্কজেন। 


॥ 
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- [ মহাভারত। 


তথা গিয়া উত্তরিল রাজ। ছুর্য্যোধন । 
অচেতনে নিজ! যান দেব নারায়ণ ॥ 
দেখে দিব্য সিংহাসন কৃষ্ণের শিয়রে। 
বারিপূর্ণ ভূঙ্গ তার দেখিল আধারে ॥ 
বিস্ময় মানিয়া রাজ! ভাবে মনে মন। 
আমার মর্ধ্যাদ্]! বেশ জানে নারায়ণ ॥ 
না আসিতে হেথা আমি দিব্য সিংহাসন। 
আপন শিয়রে কৃষ্ণ করেছে স্থাপন ॥ 
পা অর্ঘ্য রাখিয়াছে দিব্য জলাধার। 
আমার সন্্রম হেতু নানা উপচার ॥ 
নিশ্চয় হবেন কৃষ্ণ আমার সারথি । 


' এত বলি সিংহাসনে বসিল সূপতি ॥ 


আইলেন ধনঞ্জয় পরে ভক্তি করি। 
প্রবেশিল একাকী যাইয়া অন্তঃপুরা ॥ 
বস্থদেব উগ্রসেন আদি যছুগণে । 
একে একে প্রণাম করিল জনে জনে ॥ 
মাতৃলগনেরে পার্থ করিয়া সম্ভাষ। 
তথা হৈতে চলিলেন যথ। শ্রীনিবাস ॥ 
অচেতন শয়নে আছেন নারায়ণ । 
শিষপরে বসিয়া তার রাজা) ছুর্যোধন ॥ 
সিংহাসনে বসিয়াছে বাসবের প্রায় ! 
দেখি চিত্তে চিন্তিত হইল পার্থ তায় ॥ 
ভাবিষ। চিন্তিয়া পার্থ যুক্তি করি মনে। 
বলিলেন গিয়া শেষে কৃষ্ণের আসনে ॥ 
কৃষ্ণপদকমল চাঁপেন ধীরে ধীরে! 
দেখি ছুর্য্যোধন ত্ুদ্ধ হইল অন্তরে | 
মনেতে ভাবিয়া তবে কহে অর্জ্ধুনেরে ' 
কুরুবংশে জম্মি হেন কদাচার করে | 
ংশের অধম এই কুলের অঙ্গার । 


; কোন বারাক, এই দৈবকীকুমার । 


আমারে না! করে শঙ্কা নাহি লাজ মনে। 
ব্যর্থ নাম পার্থ বলি ধরে অকারণে ॥ 
এইরূপে মনে মনে নিন্দিছে রাজন । 
সব জানিলেন অন্তর্যযামী নারায়ণ | 
তথাপি উত্তর কিছু না দিলেন হরি । 
নিদ্রায় অলদ যেন সিংহাসনোপরি ॥ 


উদ্ভোগপর্বব | রক্তান্য হস্তঃ পিশুন স্বভাবঃ সদান্বরো ভীমমুখোবিভাতি ॥ 


চতক্ষণে নিদ্রোভঙ্গ হইল তাহার । 
)টতেই দেখিলেন কুস্তীর কুমার ॥ 
ালিঙ্গন দিয়া! জিজ্ঞাসিলেন কুশল । 
"ক একে ধনঞ্জয় কহিল সকল ॥ 
বশেষে শ্রীগোবিন্দে কহে ধৰঞ্জীয় । 
পরব পাণগুবে যুদ্ধ হইবে নিশ্চয় ॥ 
'ঠ্লা যুধিষ্টির এজন্য আমারে । 
'রথি করিয়া যুদ্ধে বরিতে তোমারে ॥ 
ের সারথি তৃমি হইবে আমার । 

ত শুনি গোবিন্দ করেন অঙ্গীকার ॥ 
কথা গুনিয়। পার্থ আহলাদিত মনে । 
থিলেন পরে কৃষ্ণ রাজা হুর্য্যোধনে ॥ 
"যা করি সম্তাষেণ উঠি নারায়ণ । 

কি আনন্দ দেখি আজি কৌরবনন্দন ॥. 
বা প্রয়োজনে হেথা! কৈলে আগমন । 
কার্ধ্য তোমার আমি করিব সাধন ॥ 
















কার্ধ্যে প্রীত আমি তব আজ্ঞাকারী । 
:কার্ধ্য কহিবা তাহা সাধিবারে পারি ॥ 
[গন কুটুম্ব মম কুরু পাগুগণ। 
টন কুলের হিত বাঞ্ছি অনুক্ষণ ॥ 
ট কুলের ছিত করি প্রাণপণ । 
' আঙ্ঞ৷ করিবা তাহা করিব সাধন ॥ 
ত শুনি বলিল নৃপতি ছুর্ষ্যোধন। 
[হ্মখে করিয়াছি প্রথমে বরণ ॥ 
্গকার করিয়াছ তাহে নারায়ণ । 
জন আমায় আগ্রে করিবে বরণ ॥ 
“হার পক্ষ আমি হুইব নিশ্চয়। 
" কারণে আইলাম তোমার আলম ॥ 
হ্ষণ হৈল আমি আসিয়াছি হেথ!। 
শা আইল হেথা পার্থ মহারথা 1 
গণ সব তব বিখ্যাত ভুবনে । 
রর মাতলি সম শুনিনু শ্রবণে ॥ 
ধুদ্ধে হবে তুমি আমার সারথি । 
ই হেহু আসিয়াছি হেথ। যছুপতি ॥ 
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ইথে মান অপমান নাহি যছুমণি। 
অবধানে শুন কহি পুর্ব্বের কাহিনী ॥ 
ত্রিপুরে জিনিতে যবে যান শুলপাণি। 
বরিলেক ব্রঙ্গাকে সারথি গুণ জানি ॥ 
ক্রিপুরবিজয়ী শিব সারথির গুণে । 
বৃহস্পতি সারথি যে ইন্দ্র-দৈত্য-রণে ॥ 
দেবের পরম গুরু অঙ্গিরানন্দন। 
স্বধ্্ন জানিয়া তবু করে সূতপণ ॥ 
বৃহস্পতি সারথি করিয়া বজপাণি। 
বত্রাহথরে মারিলেন বিখ্যাত ধরণী ॥ 
গোবিন্দ বলেন তৃমি কহিলা প্রমাণ । 
অগ্জে মোরে বরিল অর্ভুন মতিমান ॥। 
সারথি করিয়া! আম! করিল বরণ । 
ইহার উপায় কি করিব ছুর্য্যোধন ॥ 
ব্যতিক্রম করিশযদি ছুই কুল হিতে । 
আমার কুঘশ বহু ঘুষিবে জগতে ॥ 
দশদিন করি যদি পার্থের সারখ্য । 
করি যদি দশদিন তোমার শতত্ব ॥ 
এমত নিয়ম হৈলে উপহাসে লোকে । 


। সে কারণে ছুধ্যোধন কহি মে তোমাকে ॥ 
, ভূমি কুরুপতি রাজা জগতে বিদিত | 


তোমার মর্যাদা গুণ ঘোষে অপ্রমিত ॥ 
কুরুবধশে যছুবংশে চেদি ভোজবংাশ । 
রবিবংশোদ্ধব নত রাজা অবতংসে ॥ 


, তব কার্য্যে রত সবে তোমার শাপিতে । 
' তোমার অপ্রিয় কেহ নহে পৃথিবীতে ॥ 


' খঞ্চিতে 


তোমারে করিবে মান্য যত রাজগণ। 
অগ্রেতে করিল পার্থ আমারে বরণ ॥ 
তার্থমাত্রা হেতু বৰে ঘাঁণ হলপাণি। 
কুরু পাগুবের দ্ন্ৰ চরঘুথে শুনি ॥ 


। যুদ্ধ করিকারে করিলেন নিবাবণ । 


না পারি আমে ভাহার ব্চন ॥ 


আমা আদি করিয়া! যভেক যদ্রুগণ । 


। যুদ্ধ করিবারে মানা করিল তখন ॥ 
। উভয় কুলের কোন পক্ষ না হইল। 
1 রামের বচন কেহ থণ্ডিতে নারিল ॥ 


৫২৪. নিশাচোরের ধ্যান__গঁ কৃষ্ণবর্ণং রক্তনেত্রং নিশাচৌর ভয়ানকং । [ মহাভারত 


আমি মাত্র করিব কেবল সৃতপণ। 
সে কারণে শুন কহি রাজ। দুর্য্যোধন ॥ 
নারায়ণী সেন। মম আছে কোটি সাত। 
মম সম তেজ বীর্যে জগতে বিখ্যাত ॥ 
মহাবলবান সবে বিক্রমে অপার । 
এক এক জন হয় সমান আমার ॥ 
প্রতাপেতে কার্তবীধ্য সম জনে জন। 
মহারথি মধ্যে গণি বিপক্ষে শমন ॥ 
এত শুনি ছুর্য্যোধন ভাবিল অন্তরে । 
নারাম়ণী সেনাগণ অতুল সংসারে ॥ 
নারায়ণী সেনা যদি পাই কোটি সাত । 
করিব অস্ুল বুদ্ধ পাগুবের সাথ ॥ 
একক ইহারে নিলে হবে কোন্‌ কাঘ। 
এতেক ভাবিয়। চিন্তে কহে কুরুরাজ ॥ 
আমার সাহায্যে দেহ সেন! নারাফুণী । 
এই মম সাহায্য করহু চক্রপাণি ॥ 
গোবিন্দ বলেন রাজ যে আজ্ঞ। তোমার । 
শুনিয়া হইল হুম্ট কৌরব-কুমার ॥ 
নারায়ণী সেনা লয়ে গেল ছুর্য্যোধন । 
দেখিয়। অঙ্ঞুন হইল বিষন্ন-বদন ॥ 
জয় প্রভু জগন্নাথ জয় চক্রধারা । 
তোমার মহমা-গুণ কি বলিতে পারি ॥ 
শিষ্জন পাল তুমি ছুষ্টেরে সংহার। 
জগন্নাথ নাম এই কারণ তোমার ॥ 
দারুরূপে পুণব্রহ্গ নালাচলে বাস। 
জগতের ছিত তব অসুল একাশ ॥ 
অন্ুক্ষণ তাহার চরণে বহু নতি । 
কাশীরাম দাস কহে মধুর ভারতা ॥ 
অজ্ভুনের মনোহুঃখে শুকফ্চের প্রবোধবাক্য। 
নারায়ণী সেনা কৃষ্ণ দিল ছুর্যোধনে । 
দেখিয়া হইল ছুঃখ অর্জুনের মনে ॥ 
পার্থের অন্তর বুঝি কহিল! শ্রীপতি ॥ 
কি হেতু হইলে সখ৷ তুমি ছুঃখমতি ॥ 
নারায়ণী সেন। যত দিলাম উহ্বারে। 
সবে হত হুইবেক তোমার প্রহারে ॥ 


| পুর্বেবের কাহিনী কছি শুন দিয় মন। 

একদিন আমারে কহিল পিতৃগণ ॥ 
ংশের তিলক তুমি পূর্ণ ব্রহ্মরূপে । 

সকল সংদার এই তব লোমকুপে ॥ 
তুমি বিষণ বিশ্বরূপ নর-অবতার । 

ৃ আমাদিগে কর প্রভু আপনি উদ্ধার ॥ 

| মগধ রাজ্যেতে জাত বরাহ আছয়। 

: তার মাংস আনি শ্রাদ্ধ কর মহাশয় ॥ 

| তবে হবে তৃপ্তিযুক্ত আমাদের মন। 

| এই মত কহিল। আমাকে পিতৃগণ ॥ 

পিতৃগণবাক্যে করিলাম অঙ্গীকার । 

| পুনরপি আমারে কহিল আরবার ॥ 

ূ একাকী যাইবে তুমি বরাহ মারিতে। 

। একজন সঙ্গে নাহি লবে কদাচিতে ॥ 

। বদি সেই ছুষ্ট মাংস হুইবে নিশ্চয়। 

। না হইবে আমাদের তাহে পাপক্ষয় ৷ 

। পিতৃগণ বাক্য শুনি অশ্বে আরোহিয়া। 

| একাকাঁ মগধ রাজ্যে প্রবেশিল্ু গিয়া ॥ 

| জরাসদ্ষে আসিয়৷ কহিল সমাচার । 

ৰ সসৈন্যে সাজিয়! সেই আছে. ছুরাচার ॥ 

( একেশ্বর বেড়িলেক করি শতপুর । 

। সৈম্-কোলাহুল শব্দ গেল বহুদূর ॥ 

ূ ভাবিলাম উপায় ন। দেখিয়। তখন । 

| একেশ্বর বলে পরাজিব কত জন ॥ 

1 ছুরন্ত ছুর্জম্প সেই মগধের সেনা । 

| ঘত মরে তত জীয়ে ন৷ হয় গণনা ॥ 

! অনেক ভাবিয়৷ আমি যুক্তি করি সার। 

। অঙ্গ বৃদ্ধি করিলাম পর্ববত আকার ॥ 

| অঙ্গ হৈতে সেইক্ষণে হইল স্জন। 

৷ দেখিতে দেখিতে নারায়ণী সেনাগণ ॥ 

শত সহজ্র মহারথা অঙ্গেতে জন্মিল। 

জরাসন্ধ সঙ্গে তার! যুদ্ধ আরস্তিল & 

যুদ্ধে পরাভূত হেল মগধ রাজন । 

ভঙ্গ, দ্রিয। পলাইল যত সৈন্যগণ ॥ 

ূ তবে সেই বরাহেরে চক্রেতে প্রহারি। 

। আসিলাম নারায়ণী সেন। সঙ্গে করি ॥ 


গপর্বব | ] 


হ'য়ে বলিলাম সেই সেনাগণে । 
বর ইচ্ছ৷ কর মাগ মম স্থানে ॥ 
শুনি বলিলেক সেই সেনাগণ। 

দি বর দিবা তবে দেহ নারায়ণ ॥ 
তরের হাতে স্ত্যু অভিলাষ নয়। 

'ম'র সমান রূপে গুণে যেবা হয় । 

র হাতে মুত্যু থেন হয় সবাকার। 

বর আজ্ঞা কর দৈবকীকুমার ॥ 
ঠাদের বাক্যেতে দিলাম বর দান । 

র চিন্তে করিলাম এই অনুমান ॥ 

| দম রূপে গুণে কে আছে সংসারে । 
য় বিন] আর না দেখি কাহারে ॥ 
ুনের হাতে হবে তোমাদের ক্ষয় । 
বভারত-ুদ্ধ না হয় সংশয় ॥ 

কারণে নারাযুণী সেনা যত জন। 
রলাম ছুর্য্যোধন প্রতি সমর্পণ ॥ 

আন্ত্র নিহত হইবে সৈম্গণ । 

বলি মায়া দেখাইল নারায়ণ ॥ 

হার মস্তক নাহি কবন্ধের প্রায় । 

৭য় অঙ্ছুন চিন্তে মানেন বিল্ময় ॥ 

র কৃ অজ্ভুন কহিল যোড়করে । 
[দর বিষম মায়া কে বুঝিতে পারে ॥ 
'র পুস্ভলি তুমি কত মায়া জান । 

দ নিরঞ্জন তুমি পূর্ণ ভগবান ॥ 

ইত সহায় তুমি কিবা মম ভয়। 

ব কৌরখগণে না ভাবি সংশয় 1 
সলাম শারাএণ যুদ্ধে হবে জয় । 

লাম এই হেতু তোমার আশ্রয় ॥ 
খর সাহাব্যে ইন্দ্র জয্ী ত্রিভুবনে। 
₹পাবলে দণ্ড পাইল শমনে ॥ 

শর সাহায্যে স্থষ্টি করে প্রজাপতি । 
+র প্রতাপে শিব সংহার মূরতি ॥ 
পথ হৈলে তুমি আমার সারথি । 
“হ কুরুকুলে নাহি অব্যাহতি ॥ 
পরই হইলা ফে আমার সহায় । 
মধ্যে মম মর কারে ভয় & 


























শক্তিহ্তং দীর্ঘজঙ্ঘং বিকটাম্যং দিগম্বরং ৷ 





৫২৫ 


| তর্ভুনের বাক্যে হাসি বলে নারায়ণ। 
[না বুঝিয়া পার্থ আম। করিলে বরণ ॥ 
ৃ 
| 





কৌরবের সহায় অনেক যোদ্ধাপতি। 

একেশ্বর কি করিতে আমার শকতি ॥ 

এত শুনি হাসিয়া কহিল ধনঞ্জয় । 

বাক্য না বুঝিয়া হেন কহ মহাশয় ॥ 

এ তিন ভুবনে ব্যান্ড তোমার বিভূতি। 

তুমি আদি অন্ত ভূমি জগতেরপতি ॥ 
তুমি স্ষ্টি পাল তুমি করহ সংহাঁর । 

ূ তোমার বিভূতি বুঝ সামর্থ্য কাহার ॥ 

ূ কোন্‌ ছার অলমতি কৌরব-তনয়। 

। সহত্র কৌরবে মম আর নাহি ভয় ॥ 

ূ এক্ষণে যে কহি তাহা শুন দিয়া মম। 

' যুধিষ্ঠির-আজ্ঞা তথা যাইবে আপন ॥ 

৷ পাইয়া রাজার আজ্ঞা বিলম্ব না করি। 

: সেইক্ষণে রথে চড়ি চলিলেন হরি ॥ 

| বিরাট নগরে যান ভ্ঞুন সহিত । 

৷ কষ্কে দেখিয়া ধন্মরাজ মহাশ্রীত 1 

| যগ্তপি গোবিন্দ বদ্ধ পাগুবের সনে । 

৷ তথাপি বসিতে দেন রত্ব-সিংহাসনে ॥ 

| মহাভারতের কথ। অস্বত-পনান | 

' ব্যাস-বিরচিত দিব্য ভারত-আখ্যান ॥ 
যেবা পড়ে যে পড়ায় করয়ে শণ। 
তাহারে গ্রদন হন “দব নারায়”। ॥ 
এই কথ! কাহ আমি রনিয়। প্যার । 
অবহছেলে গুনে বেস সকল সংসার ॥ 
মস্তক বান্দয়। বিগ্ররাণপঙক্কত্জ ! 
কহে কাশীদাল +দান্র দাণাগ্রঙ্ছ ॥ 


ৰ 


জিজ্জাসিল জন্মে্ম্ন কহ ননিবর | 
সভামধ্যে কি যুক্তি হইল অতঃপর 
পাশুবের দূত হয়ে দেব জগইপ।ত । 
কি প্রকারে বুঝাইল কৌরবের প্রতি ॥ 
কৃষ্ণের বচন না শুদনিল ছুর্য্যাবন ! 


ূ 
| 
ৰ 
| 
| 
ইপ্লফ ও যুষিরের এক্ডি। 
কিরূপে ভারত-যুদ্ধ হৈল আরম্ভন ॥& 


৫২৬ রা করালবদনং ভীমং গশুঙ্ষদেহং কৃপোদরং | . 


কছিবে মে সব কথ। করিয়। বিস্তার । 
মুনি বলিলেন শুন নৃপতি-কুমার ॥ 
পাগুবের সভায় বদসিল। নারায়ণ 
দেখি আনন্দিত বড় পাণ্ডুর নন্দন ॥ 
গোবিন্দ দেখিয়। রাজ! মহাহষ্টমনে । 
নিভৃতে করি! যুক্তি শ্রীকৃষ্ণের সনে ॥ 
যুধিষ্ঠির বলিলেন শুন নারায়ণ । 

হইবে ভারত-যুদ্ধ না হয় খণ্ডন ॥ 
ুর্যে।ধন ছুণ্মতি সে করিবে প্রলয় । 
যুদ্ধ হেতু হহবেক জ্ঞাতিগণ ক্ষয় ॥ 
ক্ষভ্রগণ অন্ত যাবে পুথ্থী হতম্বামী। 

এ কারণে মনে খুক্তি করিয়াছি আমি ॥ 
জ্তঞাতিগণ বধ মম প্রাণে নাহি সহে। 
কুলক্ষয় নয়নে দেখিতে ঘোগ্য নহে ॥ 
দুতমুখে ভুর্ষেযাধনে কহি পুনঃ পুনঃ । - 
কদাচিত ছাড়িয়। না [বে রাজ্যধন ॥ 
করিলাম পুর্ক্বে যে নিয়ম পঞ্চজনে । 
হইলাম ধন্ম হৈতে মুক্ত এইক্ষণে ॥ 
জ্রমিলাম তপস্বীবেশেতে বনে বনে। 
ইহাতে ও দয়! না জন্মিল ছুষ্যোধনে ॥ 
অজ্ঞাত বসর এক রহি পরদেশে। 
রাজপুত্র হ'য়ে এত ক্লেণ ক্লাববেশে ॥ 
এত ছুঃখ দিয়! ক্ষান্ত ন।৷ করিল মন। 
সমুচিত রাজ্য নাহি দিবে হুর্ষেযাধন ॥ 
বহ্কষ্টে পারি যদি করিতে সংহার । 
বাজ্যধন তবে দে পাইব পুনর্ববার ॥ 
হেন রাজ্যধনে মম নাহি প্রয়োজন । 
কিবা কার্য করিব মারিয়া জ্ঞাতিগণ ॥ 
এই হেতু চিত্তে ভাবি সব ক্ষমা দিব। 
তব আজ্দঞ। হইলে পুনশ্চ বনে যাব ॥ 
তীর্থযাত্র। করিয়। ভ্রমিব বনে বন। 
লউক সকল রাজ্য পাম হর্ষ্যোধন ॥ 
পিতৃতুল্য পিতামহ আচাধ্য মাতুল। 
আত্মীয় বান্ধব আর যত জ্ঞাতিকুল ॥ 
এ সকল সংহারিব রাজ্যের নিমিত্তে। 
হেন রাজ্যপদে হখ নাহ চাহি চিভে ॥ 


| মহাভারত 


1 না৷ বুঝিয়! প্রবৃত হইব অহঙ্কারে । 
কি জানি যদি নাপারি কুরু জিনিবারে 
সংসার যুড়িয়া! লজ্জ। হবে অতিশয় । 
এই হেতু মম চিন্তে হইতেছে ভয় ॥ 
হের ভীম ধনঞ্জয মাদ্রীর নন্দন । 
আজন্ম ছুঃখেতে গেল কে করিবে রণ ॥ 
বলহীন শরীর কেবল আত্মামাত্র ৷ 
কৌরব সম্মুখে নাহি হয় যুদ্ধপান্র ॥ 

। বিরাট ভ্রম্পদ ধৃষ্টহ্যন্গ শিখণ্াদি | 

: দ্রোপদীর পঞ্চপুত্র আর সত্যবাদী ॥ 
এই সব বীর আছে আমার সহায়। 

ৰ ইহারা কি করিবেক কৌরব ছুর্জন ॥ 

কৌরবের সহায় অনেক বীরগণ। 

| এক এক জন যেন দ্বিতীয় শমন ॥ 

| ভাম্ম দ্রোণ অশ্বথাম। কপ মহামতি। 

| মোমদত সূরিশ্রব! স্থশন্মা নৃপতি ॥ 

| মহারথী মহামতি সবে মহাবল। 

ূ শত ভাই ছুর্যোধন আর বৃহদ্বল ॥ 

( বুদ্ধে কাজ নাহি মম না পারিব জানি। 

বন্বাসে কর আজ্ঞা যাব চক্রপাণি ॥ 

৷ এত শুনি হাসিয়া! কহেন নারায়ণ । 

সন্াস ধন্মেতে তব নাহি প্রয়োজন ॥ 

। রাজধন্মন নীতি কিছু কহিব তোমারে। 
পুর্বেবেতে নিম্পন্ন যাহ! হুইল বিচারে ॥ 
বরাজ। হয়ে ক্ষমাবন্ত নহিবে কখন। 
অতি উগ্র না হইবে সদ। শান্তমন ॥ 
ক্ষজধন্মে যেই জন হয় বলবান। 
অহঙ্কারে জ্ঞাতি বন্ধু করে তৃণজ্ঞান ॥ 
ক্ষব্দ্র মধ্যে শক্রশক্ষ গণি যে ত্তাহারে। 
করিবে তাহাকে নষ্ট যে কোন প্রকারে 
বলে ছলে যুদ্ধে তারে যেরূপে পাহবে। 
অবশ্য তাহারে রাজ! সংহার করিবে ॥ 
ইহাতে অধন্ম নাহি শুন নরবর । 
সেই সব হুর্য্যোধন করিল পামর ॥ 
তাহারে মারিতে নহে পাপের উদয়। 
ভ্ঞাতিমধ্যে শত্রু সেই মহ দুরাশয় ॥ 
















হিলাম হিতবাক্য তোমারে রাজন । 
ত বলি প্রবোধ দিলেন নারায়ণ ॥ 
চল ধর্মের ভয় আনন্দিত মন । 

বে ভীম ধনঞ্জয় আর মন্ত্রিগণ ॥ 

কে একে রাজাকে কহিল বিবরণ । 
বোগ করহ রাজা করিবারে রণ ॥ 
কর বচনে ধর্ম না কর সংশয় । 
রবে মারিয়া রাজ্য কর মহাশয় ॥ 


ঠামরা সহায় তব শঙ্কা কারে আর । 
া্ামাত্র কৌরবেরে করিব সংহার ॥ . 
ছার সর্বস্ব তব দেব জগণপতি । 

হার প্রলাদে জয় হবে নরপতি ॥ 
হিলেন ধন ইহা কস্ভু নহে আন। 

মার সহায় সববস্ব যে নারায়ণ ॥ 

হার প্রলাদে ভয় নাহি ভ্রিজগতে । 
[াপিও চাহে লোকে ধর্মের তরেতে ॥ 
দূত কণ্ম নহে কহি এ কারণ । 

রু সামধ্যে তুমি যাও নারায়ণ ॥ 
তিম্মী কহিয়! বুঝাবে ছুর্ষেযোধনে। 
রাস জ্যেষ্ঠতাত জাহৃবী-নন্দনে ॥ 

থমে কহিবা অর্ধ রাজ্য ছাড়ি দিতে। 
[জন রত্র যেই ছিল ইন্দ্রপ্রা্থে ॥ 
্বাপর অধিকার ছিল মম যত। 

হা দিয়া প্রীতি কর পাণ্ুব সহিত ॥ 
তিজ্ঞা যে ছিল তাহা হইয়াছি পার। 
বে কেন রাজ্য ছাড়ি না দিবে আমার ॥ 
হি দিলে ধন্মে বল তরিবে কেমনে । 
ই ভাই যুদ্ধ হৈলে কি হয় সাধনে ॥ 

1 হগণ পড়িবে পড়িবে বন্ধুগণ । 

যুদ্ধে হবে স্ব কুল-বিনাশন ॥ 
এারণে যুদ্ধ কাধ্যে নাহি প্রয়োজন । 
৭ রাজ্য দিয়া তোষ.পাগুবের মন ॥ 
"১ কহিব! তারে করিয়া! বিনয় । 
ক্ষমাশীল রাজা পা্ডুর তনয় ॥ 


ধ্যায়েৎ সদা ক্রোধযুতং ঘণ্টা ঘর্থর বাদিনং | 
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। রাজ্য দেশ-বৃত্ি যত অশ্ব ধন জন। 
সকল ছাড়িয়। দিল তোমার কারণ ॥ 
পঞ্চ ভ্বুই পাগুবেরে পঞ্চ গ্রাম দেহ। 
সাগর অবধি রাজ্য সকল ভুপ্জীহ ॥ 
ইন্দপ্রস্থ কুশন্থল বারণানগর | 
হস্তিনার উত্তরে স্থকান্তি গ্রামবর ॥ 
পাশুব নগর গ্রাম তাহার দক্ষিণে । 

: এই পঞ্চ গ্রাম দিয়া তোষ পঞ্চজনে ॥ 
৷ এইরূপে বুঝাইবে রাজা ছুধ্যোধনে । 
তোমার বচন যদি না শুনে শ্রবণে ॥ 
আপনার দোষে ছুন্ট হইবে নিধন। 
এতে পাপ কলঙ্ক না হবে নারায়ণ ॥ 
অধন্ম করিলে পাপ হইবে অপার । 
লোক ধন্ম ভাল মন্দ নহিবে বিচার ॥ 
তার পাপে হইবেক জ্ঞাতিগণ ক্ষয় । 
শীত্রগতি যাও তুমি কৌরব-আলয় ॥ 

| গোবিন্দ বলেন রাজা যে আ.জ্ঞ। তোমার । 
ইহার উচিত বটে জানা একবার ॥ 
যগ্যপি সংস্রীতে রাজ্য দেয় দুর্য্যোধন। 
ছুই কুল রক্ষা হয় জীয়ে জ্ঞাতিগণ ॥ 
ভামার্জুন বলিলেন নাছি লয় মন। 
সংঘ্রীতে যে রাজ্য দিবে ছুষ্ট ছুর্য্যোধন ॥ 
তাহাতে রাধেষ় মন্ত্রী বড় ছুরাচার। 
গান্ধারী নন্দন ছুঃশাসন ছুষ্ট আর ॥ 
এই তিন জনের বুদ্ধিতে ছুর্য্যোধন । 
আমাদের সঙ্গে নাহি করিবে মিলন ॥ 
তথাপিও যাও তুমি ধর্মের আঙ্ছায় । 
সাবধান হইয়। যাইব! হস্তিনার় ॥ 
কুবুদ্ধি কুমন্ত্রী খল রাজা দুর্য্যোধন। 
একাকী পাইয়া পাছে কর্দে কুমন্ত্রণ ॥ 
একারণে লও সঙ্গে মহারথিগণ | 

এক অক্ষৌহিনী সর্দে করুক গমন! 
গোবিন্দ বলেন মম ভদ্ম আছে কারে। 
শত ছুর্ষ্যোধন মম কি করিতে পারে ॥ 
তবে যদি প্রবৃত্ত হইবে অহ্ঙ্কারে । 
মুহূর্তেকে বিষুঃচক্রে মারিব সবারে ॥ 
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বাতি দিতে না রাখিব কুলে একজনে । 
ং₹শ সহ সংহার করিব ছুর্য্যোধনে ॥ 
এত বলি করিলেন গোবিন্দ প্রস্থান ৷ 
র্থী দশ সহম্মেক লয়ে ধনুর্ববাণ ॥ 
বলিল শ্রীকৃঞ্ণ প্রতি ভাই পঞ্চজন । 
ভ্রমিলাম বিষম সঙ্কটে কত বন ॥ 
তোমার প্রসাদে ছুঃখ হইল মোচন । 
সান্ত্াইবা মাঝে যেন ছুঃখিতা না হন ॥ 
শুনিয়া! গোবিন্দ করিলেন অঙ্গীকার । 
দ্রৌপদী কৃষ্ণেরে চাহি বলিছে আবার 
শুনহ দুঃখের কথ। কমললোচন । 
অত্তান্ত নিষ্ঠ,র শত্রু পাপ ছুর্ষেযোধন ॥ 
যত ছুঃখ দ্িলেক সে জানহ বিশেষ । 
সভামধ্যে "ধরিয়া আনিল মম কেশ ॥ 
বিবস্ত্র করিতে ইচ্ছ৷ কৈল ছুষ্টগণ। 
করিয়াছ তূমি প্রভু লজ্জা নিবারণ ॥ 
হেন জন মুখ পুনঃ চাহ দেখিবারে । 
তব বাক্য কদ্দাচ ন! রাখিবে পামরে ॥ 


তার সঙ্গে প্রীতি করি কিবা আছে হিত। 


সবংশে মারিতে তারে হয়ত উচিত ॥ 
তোমার আশ্রয়ে দেব কেবা বীর্য্যহত | 
সবাই যুঝিবে কৃষ্ণ তোমার সম্মত ॥ 
মম পিতা যুঝিবেন দ্রুপদ স্থধীর ৷ 
ভাই আরে যুঝিবেন ধৃষ্টছুন্ন বীর ॥ 
শিখন্ডী করিবে যুদ্ধ মহাবলবান । 
পঞ্চভাই করিবেন রণ সমাধান ॥ 

মম পঞ্চ পুত্র খাছ সংগ্রামে স্থধীর | 
দ্বিতীয় বাসব তুল্য অভিমন্য্যু বীর ॥ 
ভোজবংশে মতস্তবংশে যত বীরগণ। 
এক এক জন যেন দ্বিতীয় শমন ॥ 
কৌরবেরে পরাজয় করিবে সমরে। 
কোন প্রয়োজনে প্রভু যাও তথাকারে ॥ 
স্বপ্ন আজি দেখিয়াছি শুন মহাশয় । 
রথে চড়ি রণ করে পাণ্ডুর তনয় ॥ 
রাক্ষল আকার ধরি বীর বুকোদর । 
রণমধ্যে ছুঃশাসন চিরিল উদর ॥ 


রাত্রৌ চারমসী চশ্মধরং দ্বিশত মস্তকং ॥ 


ৰ 


[ মহাভারত 


রক্তপান করিলেন দেখিনু নয়নে । 
ধবল কুঞ্জর চড়ি মান্দ্রীর নন্দনে | 
কৌরবের সহিত হুইল মহারণ। 
ধবল পুষ্পের মাল! পরি পঞ্চজনে ॥ 
শ্বেত কৃষ্ণ লোহিতাদি বর্ণ ছত্র বাণ। 
কৌরবের সেনা কারে রক্তজলে স্তরান ॥ 
ক্রোতোধারে মহাবেগে রক্তধার! বয়। 
দেখিয়াছি এই স্বপ্র শুন মহাশয় ॥ 
কৌরবের পরাজয় পাগুবের জয়। 
গোবিন্দ বলেন দেবী হইবে নিশ্চয় ॥ 
শত্রু মধ্যে যাইবার উচিত ন! হয়। 
তথাপি যাইব আমি ধন্নের আজ্ঞায়॥ 
বুঝাইব নীতিধম্ম ভুষ্ট ভুর্য্যোধনে । 
মৃত্যুকালে ওষধ না খাব রোগিজনে ॥ 
কদাচিত মম বাক্য না শুনিবে কাণে ! 
সবংশে যাইবে ছুষ্ট যমরাজ-স্থানে ॥ 
অচিরা হবে তব ছুঃখ বিমোচন ! 
হস্তিনায় রাজধানা হইবে এখন ॥ 
এত বলি সান্ত্বাইযা দ্রুপদ-কন্যায় । 
শুভযাত্রা করি হরি যান হস্তিনায় ॥ 
মহাভারতের কথ। অস্কৃত-সমান । 
কাশীরাম দান কহে শুনে পুণ্যবান ॥ 


প্রারুষ্ের হস্তিনাত্ম আগমন সম্বাদে কুক্দের পর 
মুনি বলে শুন কুরুবংশ চুড়ামণি। 
বিছুর আলিয়া ন্ন্ধে কহেন তখনি ॥ 
হস্তিনায় আসিবেন আপনি শ্রীপতি। 
ছুর্যোধনে বুঝাইতে ধর্ম্মশান্ত্র নীতি ॥ 
সকল মঙ্গল রাজ। হইবে তোমার। 
এই হেতু গোবিন্দ হইল আগুসার ॥ 
তোমার পূর্বের ধন্মন হইল উদয় । 
সম্প্রীতি করিল কৃষ্ণ হেন মনে লয় ॥ 
সাবধানে মহারাজ পুজিব। কৃষ্ণেরে । 
ত্যজিয়। কাপট্য শাঠ্য নিশ্মল অন্তরে ॥ 
উভয় কুলের হিত চিন্তি নারায়ণ | 
আসিব্নে তোমার সভায় এ কারণ ॥ 


উদ্ভেগপর্বব | ] 






মের সমান রত অনংখ্য কাঞ্ন। 
আনায় বদি কৃষেে করে নিবেদন ॥ 
তাহাতে না হন প্রীত দেব দামোদর | 
[রয় অত্যল্প দিলে মানেন বিস্তর ॥ 
দ্বান্িত হইয়৷ যে কৃঞ্পুজা করে। 
বম সঙ্কটে কুষ্ণ উদ্ধারেন তারে ॥ 
রূপে পুণব্রহ্ম আদি নারায়ণ | 
'বধান হ'য়ে তারে পুজিবা রাজন ॥ 
£৩ শুনি ধুতরা সানন্দ হৃদয় । 

লুক পুর্ণিত তনু হেল অতিশয় ॥ 
(বিদ্ুরে চাহিয়া পরে বলিল! বচন । 
ধনাবাঞ্ছ। পুর্ণ মম হইল এখন ॥ 
টুর হবে বলি জানি জগন্নাথ । 

নে কারণে আসিবেন আমার সাক্ষাৎ ॥ 
৮দার ভাগ্যের সীমা বলিতে না পারি। 
পতি করিবারে হেথ। আসেন গ্রীহরি ॥ 
ইককেের মতি যেন কুমতি বিনাশিনী । 
টয্য'ধনে শান্তি বুঝাইবেন আপনি ॥ 
টা দ্রাণ কর্ণ কূপ আর ছুর্যোধনে | 
£ক দিয়া আন শীত আমার সদনে ॥ 
রং দেখ কিবা বলে করিব বিচার। 
ধ্স-প যুকিতে বুক্তি দেয় সে আবার ॥ 
নিয় বির তবে গিয়। সেইক্ষণ। 

ক পিয়া আনাইল যত সভাজন ॥ 

ঠর দ্রোণ কূপ কর্ণ প্রতাপনন্দন। 
'চ্নাত্র আনাইল যত সভাজন ॥ 
ভাতে বিল সবে সিংহ অবতার । 
'২ত লাগিল তবে অন্িকাকুমার ॥ 
* মশক্কাম পুর্ণ হিল এতদিনে ॥ 

'শধ কুলের হিত চিস্তা করি মনে ॥ 
5. ছু্য্োধনে ধন্ধনীতি বুঝাইতে | 
** দে আগিতেছেন হস্তিনাপুরীতে ॥ 
'দপে পূজিব কষে, বলহু আমারে । 
ধর বিধান তবে করিব বিস্তারে ॥ 

ও শুনি কহিলেন গঙ্গার তনয় । , 
মার পুণ্যের ফল হুইল উদয় ॥ 
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; যাছে প্রীত হন রুষ কি শুন নীত। 
। বিচিত্র মন্দির কর শীঘ্র বিরচিত ॥ 
। ইন্দ্রের নগর তুল্য নগরপ্রধান। 
নানা রত্ব মাণিক্যেতে করহ নিম্মাণ ॥ 
পথে পথে দেহ রাজা জলছত্র দান । 
স্থানে স্থানে রত্রবেদী করহ নিম্মাণ ॥ 
অগুরু চন্দন ছড়া দেহ ত নগরে। 
. করুক মঙ্গল বাগ প্রতি ঘরে ঘরে ॥ 
, গুবাক কদলী আনি রোপ সারি সারি। 
স্থানে স্থানে নান। বজ্ঞ. মহোহসব করি ॥ 
। নট নটীগণ আর নর্তক গায়ন । 
 গোবিন্দ-গুণান্ুবাদ করুক কারন ॥ 
; দিব্য বস অলঙ্কার করিয়া স্থবেণ । 
। চারি জাতি লয়ে বসে এই চারি দেশ ॥ 
। আগুপারি আন গিয়া দৈবকীনন্দনে । 
, পুজ। কর গোবিন্দেরে এইত বিধানে ॥ 
, তবে সখ নরপতি হইবে তোমার । 
মম চিভে লয় রাজা এইত |বচার ॥ 
 এতেক বলিল যদি ভীম্ম মহামতি । 
 দ্রোণ রুপ আদি সবে দেন শনুমতি ॥ 

: এইরূপে পুজা কৃষ্ে হয়ত উচিত । 

| ধৃতরাষ্ট্র বলে মম এই ল্য চিত ॥ 

৷ ছুর্য্যোধন বলে মম নাহি রুচে মন। 
এইরূপে কঙ্চপুজা কোন্‌ প্রয়োজন ॥ 
| ক্ষত্রধন্ম পৃথিবাতে কে করে ঝাখান। 
: কোন্‌ রাজগণ কুঞ্চে করিল সম্মান ॥ 
| শিশুপাল রাজা ছিল বিখ্যাত ভুবনে । 
। কদাচিত মান্য নাহি করে নারায়ণে ॥ 
৷ কপট করিয়া কৃষ্ণ সংহারিল তারে । 
জরাসদ্ধ রাজ। নিন্দা করিল তাহারে ॥ 
| 


( গোবিন্দেরে সে বলিল গোয়ালানন্দন । 
ক্ষজিয় অধম বলি করিত গণন ॥ 
বড়ই কপট ক্রুর রুল্সিণীর পতি। 
তারে মান্য ক্দাচ না করি নরপতি ॥& 
মান্য কৈলে উপহাস করিবে সংলারে । 
ক্ষজ্রাজগণ কত কৃষে, মান্য করে ॥ 


৫৩০ 


পহাস হতে মৃত্যু বরং শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম। 

ন্য না-করিল কেহ দেখি তার ধর্্ম। 
তর জনের প্রায় পুজি নারাফণে । 

ত বুঝাইবে তাহা না শুনিব কাপে ॥ 
ঘার মনে লয় রাজ! এইত যুকতি । 

ত শুনি কহে তবে ভীক্ম মহামতি ॥ 
শবে ৰুঝি ছুর্যযোধন হারাইল জ্ঞান । 

1 জানহ নারায়ণ পুরুষপ্রধান ॥ 

মান্য করিতে তারে চাহ অহঙ্কারে । 
রায়ণ মুহুর্তেকে মারিবে সবারে ॥ 

[তি দিতে ন। রাখিবে কৌরববংশেতে । 
গত বলি ভীম্ম বীর উঠে সভ। হৈতে ॥ 
মাপন মন্দিরে গেল হয়ে ভ্রুদ্ধমন। 

[ার ষে. শিবিরে গেল বত সভাজন ॥ 
চবে ছুর্য্যোধনে অন্ধ বলিল বচন । 

1 বলিল ভীকজ্ম তাহা না কর হেলন ॥ 
ান্য করি পুজ কৃষের না করি. রহস্ত । 
টই কুল হিত কৃষ্ণ করিবে অবশ্য ॥ . 
তামারে ভেটিবে আদি দৈন্বকীকুমার । 


তামার ভাগ্যের সীম! কিবা হবে আর ॥ 


্রদ্ধান্িত হ'য়ে বৎস পুজ নারায়ণ । 
প্রদ্ধায় সকল কাধ্য হইবে সাধন ॥ 

সল্প বা বিস্তর দেয় শ্রদ্ধ। পুরস্কারে । 
মকপট হয়ে যেব! কৃষ্পুজা করে ॥ 
মাপনাকে দিয়। তার বশ হন হরি। 
সে কারণে কহি শুন কুরু অধিকারী ॥ 
অকপট হয়ে ভুমি পুজ নারায়ণ। 

মম বাক্য কদীচিত না কর হেলন ॥ 
দুধ্যোধন বলে তাত কহিলে যেমন । 
তব আজ্ঞা হেতু আমি করিব তেমন ॥ 
শিল্পকারগণে ডাকি বলে হুধ্যোধন। 
দিব্য রত্বসিংহাসন করহ রচন ॥ 

রূত্বের মন্দির ঘর বিচিত্র আবাস। 
বসিবেন তাতে আসি দেব শ্রীনিবাস ॥ 
নগরে নগরে কর পুস্পের মন্দির । 
পথে পথে স্থানে স্থানে রচহু শিবির ॥ 


স্বভাব লদ। কৃশাঙ্গে। ভয়দে। জনানাঃ । 


| মহাভারত | 
উৎসব করুক সদা! স্থথে সর্ববজনে | 
নট নটী নৃত্য যেন করে স্থানে স্থানে ॥ 
রাজ-আজ্ঞা পেকে বত অন্ুচরগণ । 
যে কহিল ততোধিক করিল রচন ॥ 
। নগরে নগরে করে রত্ব বাস ঘর । 
স্থানে স্থানে যজ্ঞারস্ত করিল বিস্তর ॥ 
নান! বৃক্ষগণ রোপিলেক সারি সারি । 
বিচিত্র শোভন যেন ইন্দ্রের নগরী ॥ 
চারি জাতি নগরেতে যত প্রজাগণ। 
সবাকারে চরগণ বলিল বচন ॥ 
আসিবেন কৃষ্ণ আজি নৃপ ভেটিবারে। 
৷ আগু হয়ে সবে গিয়া আনিবে তাহারে ॥ 
শুনিয়। আনন্দে মগ্ন নগরের জন । 
স্থসজ্জ হইল ভেটিবারে নারায়ণ ॥ 


হস্তিন। যাইতে পথে প্রজ! কর্তৃক শ্রীকুষের স্তব। 

স্থসজ্জ হইয়া হরি, রথে অরোহণ করি 
হস্তিনায় করেন গমন । 

নানাবিধ বাদ্য বাজে, কেহ অশ্বে কে গঞ্জে 
সঙ্গে চতুরঙ্গ সৈম্যগণ ॥ 

৷ বিরাটনগর তরি, তরিল! সে কাঞ্চিপুর 

| বাম কার মগধের দেশ। 

| কাঞ্চন নগর দিয়া, কাশীরাজ্য এড়াইয়। 

ব্রহ্মদেশে আসে হৃষীকেশ ॥ 

। অবসান হৈল বেলা,  বনমালী উত্তরিল! 

| বিশ্রাম করেন কতক্ষণ । 


জানি কৃষ্ণ আগমন,  ব্রহ্মবাসী প্রজাগ' 
ভেটিতে আমি সর্ববজন ॥ 
নান! তক্ষ্য উপহার, দিয়া নানা অলঙ্কা 
শকটে পুরিয়। রত্র ধন। 
দণ্ডব প্রণতি করি, ফড়ঙ্গে পুজিয়া হাঁ 
* নানাবিধ করিল স্তবন ॥ 
নমো! নমে। জফ জয়, নমস্তে করুণাম 
ব্রহ্ম আদি গদাধর। 
ূ নমো হুয়গ্রীব কায়, নমো বেদ উদ্ধার 
নমো নমে! মীন কলেবর ॥ 


উষ্গোগপর্বব | ] স্থরন্ত বক্ধে। বিরসঃ প্রমাদী, খট্রঙ্গহত্তে। বিমুখে। বভাষে ? ৫৩১ 


০ 
ু কুর্মরূপধারী,._ সমুদ্রে মথনকারী, : চিরকাল আছি আশে, পাগুব আসিবে দেশে 
জয় জয় নমস্তে শ্রীধর | পুনরপি যাইব তথায়। 
নমান্তে বামনরূপ,  মোহহারী বলি ভূপ, : আহা ধর্ম যুধিষ্ঠির, ভীম পার্থ নহে স্থির, 
নমো নমে৷ দেব দামোদর ॥ ্‌ ন! দেখিয়া তোম! সবাকায় ॥ 
নমস্তে বরাহ কায়,  হিরণ্যাক্ষ বিনাশয়, : তোমা সবা বিনা কায়, দেখিবারে না যুনায 
নমস্তে মোহিনী কলেবর। : পুত্রব করিতে পালন ॥ 
ল্বোস্থর মোহ যায়, রুদ্র তত্ব নাহি পায়, : স্মরি পাওুপুত্রগণ, , ্রহ্ষবাসী প্রজাগণ, 
নমে। নমঃ অখিল ঈশ্বর | ৃ মহাশোকে হৈল অচেতন & 
মো নমো নারায়ণ, . মহাদৈত্য-বিনাশন, তুষ্ট হ'য়ে নারায়ণ, আশ্বাসিয়া প্রজাগণ, 
নমস্তে নৃদিংহ-রূপধারী । | কহিতে লাগিলেন তখন। 
নমো রাম ভূগুকায়, ক্ষত্রবংখ বিনাশয়, শোক না করিহ আর, যাও সবে নিজাগার, 
জয় জয় নমস্তে মুরারি ॥ ৃ শীগ্র হবে পাণুব দর্শন ॥ । 
যো রবিবংশধারী,  নমস্তে বামন হরি, হইয়া! পাগুব দূত, বুঝাইতে কুরুহ্ৃত, 
ছুক্ট শিশুপাল-বিনাশন | ৃ যাই আমি হস্তিনা ভুবনে । 
নমে রামকৃষ্ণতনু, বাহ্নদেব অঙ্গজনু, ! পাগুবের রাজ্যবাড়ী, যদি নাহি দেয় ছাড়ি, 
জয় প্রভু জয় নারায়ণ ॥ ৰ ছুধ্যোধন আমার বচনে ॥ 
রুমি আদি তুমি অন্ত, তুমি সুক্ষ স্থুলতক্র, ৷ রুষিবে পাগুবগণ, বলে লবে রাজ্যধন, 


আত্মারূপে সর্বত্র বিহার । ৰ কুরুবংশ করিয়া বিনাশ। 
কণ্ট পক্ষী মত্ত আদি, জীবজন্ত নিরবধি, :. এত বলি নারায়ণ, আশ্বাসিয়। প্রজাগণ,: 
কেহ ভিন্ন না হয় তোমার ॥ ূ সেই দিন তথ! করি বাস ॥ ট 
তোমার চরণ সেবি, নারদাদি মহাকবি, : বিচিত্র ভারত-কথা, ব্যাস বিরচিত গাথা, 


মৃত্যুঞ্জয় কৈল মৃত্যু জয় । শুনিলে অধন্্ম হয় নাশ। ৃ 
বিয়া তোমার পায়, ব্রন্ষ। ব্রহ্মপদ পায়, ! কমলাকান্তের হত, হেতু স্বজনের প্রীত,। 
ব্রহ্ধপদ দেহ মহাশয় ॥ বিরচিল কাশীরাম দাস ॥ 


1 
। 
ূ 
নমো বুদ্ধ দেহধর,  ভবিষ্যতি কলেবর, | এ 
হস্তিনায় ভকুষ্জের উপস্থিত। 
। 


মুনি বলে শুন কুরুবংশ চুড়ামাঁণ। 


_. শমঃ কন্ছি ক্লেচ্ছ বিনাশয় । 
নাহি তার কোন ভয়, সদা সে নির্ভয় হয়, 


তৰ গুণক্ষথা যেই গায় ॥ । ব্রহ্মদেশে রাত্রি বঞ্চি দেব চক্রপাণি ॥ 
মামর! অত্যল্লমতি, কি জানি তোমার স্তুতি, ূ প্রাতঃকৃত্য নিবপ্ভিয়! অরোহিযা রথে । 


পাগুবের ইন্দ্রপ্রস্থে, চিরকাল মনংস্বাস্থ্যে, | বিচিত্র মন্দির পথে পথে নান বাস। 
নির্ভয়েতে করিল আশ্রয়, ॥ দেখিয়। বিস্মিত হৈল “দব শ্রীনিবাস ॥ 

ছধ্যোধন কুরুমণি, পাশায় সর্ববন্থ জিনি, | কোনদানে মুনিগণে বেদ উচ্চারয়। 
সবারে পাঠায় বনবাসে। কোনখানে বান্তকর স্থবাছ্য বাজায় ॥ 

দেখি ছুষ্ট ছুরাচার, মানি সবে পরিহার, ; নগরের প্রজাগণ দিব্য বেশ ধরি। 


ন| জানেন ব্রহ্ম হরি হর। মেলান মাগিয়া চলিলেন হস্তিনাতে ॥ 
নিবাস করিমু এই দেশে ॥ | চতুরঙ্গ দলে বসিয়াছে সারি সারের ॥ 
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। মহাভারত । 


7577 ভাযত। 


; দেখিয়া! কহেন কৃষ্ণ ডাকি সাত্যকিরে। 

 পুর্ববমত হইবেক দেখি হস্তিনারে ॥ 
“দ্বিতীয় ইন্দ্রের পুর দেখি সথশোভন। 

বড়ই ধন্মাক্া দেখি হেথা প্রজাগণ ॥ 
বুঝি এবে সূতা ধর্মে মতি দিল 
/;সে কারণে মহোৎসব গীত আরস্তিল ॥. 
:সাত্যকি বলিল নহে ধন্দ্দের কারণ। 
তোমার পরীক্ষা করিতেছে হুর্ধযোধন ॥ 
“ লোকমুখে শুনি ভক্তাধীন জনার্দন। 
* পাগুবের বশ তেঁই ভক্তির কারণ ॥ 
" ভক্তিতে পাগুব বশ করিয়াছে তারে। 
আমি ভক্তি করি দেখি এবে কিবা করে ॥ 
।, এমত মন্ত্রণা করি যত কুরুগণ । 
৷ যুন্ত মহোৎসব করিয়াছে আরম্তণ ॥ 
। এত শুনি হাসি হাদি কহে দামোদর । 
? আমার কপট ভক্তি নহে প্রীতিকর ॥ 

1, বিড়ম্িলে মোরে সেই নিজে বিড়ন্বিবে। 
নর .এই দোষে ঘম্ঘরে অবিলম্বে যাবে. ॥ 
এত তি বলি জগন্নাথ করিয়৷ প্রস্থান। 

“ নগর মধ্যেতে উত্তরিলেন প্রীমান ॥ 

|: কৃষ্ণ আগমন শুনি কৌরবের পর্তি। 

॥ আগু বাড়াইয়। গিয়া আনে শীত্রগতি ॥ 
(ঃচতুরঙ্গ দলে গিয়া বীর ছুঃশাসন | 

। আগু বাড়াইয় শীত্ব আনে নারায়ণ ॥ . 
1 সাত্যকি সহিত কৃষ্ণ আনিল সভাতে। 
ডু “যথাযোগ্য স্থানে সবে দিলেন বসিতে ॥ 

?,ভক্তি করি ছুর্য্যোধন রত্বসিংহাসনে । 
রর  সভামধ্যে বসাইল দেব নারায়ণে ॥ 
£ যত দ্রব্য আহরণ করে হূর্য্যোধন। 

| গোবিন্দ অগ্রে লয়ে দিল সেইক্ষণ ॥ 
ন্‌ 'জশ্রদ্ধায় যত দ্রব্য করে সমর্পণ । 


কো দ্রেব্য না নিলেন তার নারায়ণ ॥ 


(আজি কোন” দ্বেব্যে মম নাহি প্রয়োজন ॥ 
আমি রহি গিয়। বিছ্ুরের বাসে । 
লি রাজ! মম পুজা করিও বিশেষে ॥ 






| এত বলি সভা! হ'তে উঠি নারায়ণ । 

৷ সাত্যকির হাত ধরি করেন গমন ॥ 
1 তবে ছুর্যযোধন রাজা উঠি ভা হৈতে। 
কর্ণ ছুঃংশাসন মাতুলেরে নিল সাথে ॥ 
অন্দরে আমত্য সহ বসি ছুষ্যোধন। 
৷ যুক্তি করে কি উপায় করিব এখন ॥ 
পাগ্ডবের পক্ষে দেখি দেব নারায়ণ 
পাগুবের গতি কৃষ্ণ পাগুব-জীবন ॥ 
কৃপা করি বান্ধ এবে রাখ শ্রীনিবাস। 
দন্ত উপাড়িলে যেন ভূজঙ্গ নিরাশ ॥ 
কৃষ্ণ বিনা মরিবেক পাু-অঙগজনু । 
জলহীন মস্ত যেন নাহি ধরে তনু ॥ 

£শালন বলে যুক্তি নিল মোর মন। 
গোবিন্দেরে রাখ রাজ। করিয়া বন্ধন ॥ 
বলিকে বান্ধিয়া বথ! ইন্দ্র রাজ্য করে। 
এই কন্ম্নে তব হিত দেখি যে অন্তরে ॥ 
শকুনি বলিল ধুক্তি নিল মোর মন । 
এই কর্মে সব সুখ দেখি যে রাজন ॥ 
পুর্ববাপব্ন শাস্ত্রমত আছে হেন নীত। 
বলে ছলে শক্রকে ন! ক্ষমিতে উচিত ॥ 
তোমার পরম শত্রু পাণডুর নন্দন | 
। তার অনুগত হয় দেব নারায়ণ ॥ 
। তারে বন্দি করা দোষ নাহিক ইহাতে । 
1 বন্ধন করিয়! কৃষে রাখহ ত্বরিতে ॥ 
ূ কর্ণ বলে ভাল বলে গান্ধারীনন্দন । 

এই কম্মে তব সখ হইবে রাজন ॥ 
ূ পাগুবের পক্ষ হবে যত যছুগণ । 
৷ গোবিন্দ বিচ্ছেদে সবে কল্লিবেক রণ ॥ 
যাহ! হৌক তার! তব কি করিতে পারে। 





নিভৃতে বান্ধিয়া তুমি রাখ দামোদরে ॥ 
এতেক বলিল যদ্দি রাধার নন্দন । 
কপট মন্ত্রণা করি আনন্দিত মন ॥ 
যত দৃঢ়ঘাতিগণ দ্বারেতে আছিল । 
নিভৃতে ডাকিয়া আনি সবারে কহিল ॥ 
কল্য কৃষ্ণ আসিবেন মোর অন্তঃপুরে | 
ঘ্বারক। যাবেন তিনি কহিয়া আমারে ॥ 


উদ্োগপর্কব । ] 


হুহাপাশে শীব্র ভারে করিয়া বন্ধন । 

নতুন রাখিবে তীরে করিয়া গোপন ॥ 

শনি অঙ্গীকার কৈল দুষ্টমতিগণ | 

হইল সানন্দ চিত্ত রাজ। ভুর্যোধন ॥ 

খ্িরের গুছে কুত্তীসহ শ্রাকফ্ণের দর্শন । 

কহে জনমেজয় শুন তপোধন । 

শতঃপর কিবা করিলেন নারায়ণ ॥ 

দর্ধযোধন-সভ। হতে উঠি হৃধীকেশ। 

কিব! কন্ম করিলেন কহ সবিশেষ ॥ 

' মনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন । 

' কি পুরাণ কথা করহু শ্রবণ ॥ 

' সান্যকি সহিত কৃষ্ণ চলিল! সত্বরে । 

_ দ্েখন বিছুর নাহি আপনার ঘরে ॥ 

_ বদর ধিছুর বলি ডাকেন শ্ীহরি । 

. ব্থির হ'লেন কুন্তী শব্দ অনুসরি ॥ 

: গ্রবিন্দ দেখিয়া কুস্তী আনন্দে পুরিল। 
পৃথমার চন্দ্র যেন হাতেতে পাইল ॥ 
গ'লিঙ্গিয়। শিরে চুম্বি কান্দে অবিশ্রাম | 

দুর্গ পাষে ধরি কৃষ্ণ করেন প্রণাম ॥ 
2স্ঠ অর্ঘ্য মানি কুন্তী দিল সেইক্ষণে। 
নাল গোবিন্দেৰে কুশের আলনে ॥ 
গাবিন্দের আগে কুস্তী কান্দে উচ্চৈঃস্বরে । 
*হ নম ভাগ্যহীন নাহিক সংসারে ॥ 
হ্গাজন্ম ছুঃখেতে মম দহিল শরীর । 
এত কষ্টে পাপ আত্ম! না হয় বাহির ॥ 
'“শুপুত্র রাখি স্বামী ন্বর্গবাসে গেল । 
পুত্রগণে এত কষ্ট চক্ষে ন। দেখিল ॥ 
শ্রগ্নাবতী সঙ্গে গেল মদ্দ্রের নন্দিনী । 
গজ সঙ্গে না গেলাম অধম পাপিনী ॥ 
শরুণ পাপিষ্ঠ খল রাজা ছুর্য্যোধন। 
"রে বারে যত ছুঃখ দিলেক হুর্জন ॥ 
পন পাওয়াল ভীমে মারিবার তরে। 
“ম হত রক্ষা পাইলেক বুকোদরে ॥ 
মসন্তরে কপটত। করি পাপমতি | 
মাস করি দিল করিবারে স্থিতি ॥ 


পরিপূর্ণ বক্জে। রক্তৈঃ সমাংসৈর্ভয়দে। জলানাং। 
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। তাহাতে পাইল রক্ষা! বিছুর কৃপাতে। 
৷ দ্বাদশ বহসর ছুঃখে ভ্রমিন্ত বনেতে ॥ 

: ভিক্ষাতে যে করিলাম উদর পূরণ । 

' ক্ষত্র হ'য়ে করিলাম বিপ্র-আচরণ ॥ 
বহু কষ্ট পেয়ে তবে গেনু পাঞ্চালেরে । 
. পাঁচটি কুমাত্স গেল ভিক্ষা অনুসারে ॥ 

। আমার পুণ্যের ফল উদয় হইল । 

' সভামধ্যে লক্ষ্য বিদ্ধি দ্রৌপদী পাইল ॥ 
পুত্রগণ পক্ষ রাজা দ্র-পদ হইল । 
দিনকত তথ মাত্র স্ুখেতে বঞ্চিল ॥ 

 অনম্তরে দেশে এলে খল কুরুপতি ৷ 

| হরিবারে ইন্দরপ্রস্থে দিলেক বসতি ॥ 

। আপন ইচ্ছায় ভাগ দিল যেব! কিছু, । 
তাহাতে সন্ভষ্ট হৈল মোর পঞ্চ শিশু ॥ 
ধন্মবলে বাহুবলে সঞ্চিল রতন। 

 পিতৃ-আজ্ঞ। লয়ে যজ্ঞ করিল সাধন ॥ 
দেখিয়া বৈভব মোর দুষ্ট হু্যোধন । 

_ শকুনির সহ যুক্তি করিয়৷ দারুণ ॥ 
কপট পাশায় জিনি সর্ববন্থ লইল। 
নিঝম করিয়া বনবাসে পাঠাইল ॥ 
যে নিযুম করে পুত্র নবার অগ্রেতে । 

. তাহাতে হইল মুক্ত ধন্মবল হ'তে ॥ 
ত্রপস্থীর বেশ ধরি মম পুত্রগণ | 
দ্বাদশ বুসর বনে করিল ভ্রমণ ॥ 
এক সন্বৎসর অঙ্ছাতে কাটাইল। 
এত কঞ্ট দিয়া তবু দয়। না জন্মিল ॥ 
সম্প্রীতে ছাড়িয়। রাজ্য পাপিষ্ঠ না দিল। 
যুদ্ধ করি মারিবেক এই (সে হইল ॥ 
যুদ্ধ করিবারে চাহে মোর পুত্র লনে। 
না জানি কপালে কিবা আছযে লিখনে ॥ 
এতেক বলিতে শোক বাড়িল অপার। 
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে কুন্তা করি হাহাকার ॥ 


_______ _-_ শী 
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রি শ্রীকৃষ্ণের নিকটে কুস্তীর রোদন। 
': হাহা ভীম যুধিষ্টির, হাহ! পুত্র পার্থবীর, 
| সহদেব নকুল তনয়। 
রূপ গুণ শীলযুতা, হাহা! বধু পতিব্রতা, 
তোমার বিচ্ছেদে প্রা রয় ॥ 
দুর্গম বিষম বনে, সঙ্গে নিজ স্বামীগণে, 
ভয়ানকে বঞ্চিলে কেমনে । 


দারুণ পাপিষ্ঠ পশু, ব্যাত্র সর্প যত কিছু, 


যক্ষ রক্ষ ভয়ানক স্থানে ॥ 
তপস্বীর বেশধারী, যত জীব হিংসাকারী, 
ভাগ্যে পুণ্যে না মারিল প্রাণে । 


পুর্বৰ পুণ্যফল হ'তে, রক্ষ! হৈল রিপুহাতে, 


ধন্মবলে বাঁচিলে জীবনে ॥ 


প্রাণের দোসর তুমি, নির্ভয় করিলে ভূমি, : 


সংহারিয়। রাক্ষস ছুর্জন। 

হাহ৷ পুক্র বুকোদর, মম গোত্রে গোল্দ্রধর, 
হাহ! পার্থ আমার জীবন ॥ 

করিয়। খাগুব দাহ, 
ইন্দ্রের ভাঙ্গিলে মহাভয়। 

মহা উগ্র তপ করি, তুষ্ট কৈলে ত্রিপুরার, 
বাহুষুদ্ধে কৈলে পরাজয় ॥ 

এইরূপে পুন্রগণ, মনে করি চতুণ্ডণ, 
কান্দে দেবী ভোজের নন্দিনী | 

শোকাকুল অতি দ্বীন, শরীর অত্যন্ত ক্ষীণ, 
মুচ্ছ। হ'য়ে পড়িল ধরণী ॥ 


দেখি ব্যস্ত হ'য়ে হরি, তুলিলেন হাতে ধরি, 


প্রবোধিয়। কহিছেন তারে। 

শোক ত্যজ পিতৃঘনা, গেল তব হুঃখদশা, 
পুত্রগণ ছুঃখ গেল দূরে ॥ 

গ্রসন্ন হইল কাল, ধম্ম হবে মহীপাঁল, 
আজি কালি হস্তিনানগরে ৷ 

আমারে করিঝা দূত, পাঠাইল ধন্মস্থত, 
জানাইতে কৌরব-কুমারে ॥ 

যদ্দি নাহি শুনে বাণী, ক্রুরবুদ্ধি কুরুমণি, 
যদি নাহি দেয় রাজ্যভার। 


তুষ্ট কৈলে হুব্যবাহ, 


করালদংঘ্ঃ কমলাসনস্থঃ কদন্ঘমাল। কুটিলঃ কৃশাঙ্গঃ ৷ [ মহাভারত। 


| তবে তব পুত্র জয়, ত্ুরবুদ্ধি কুরুচয়, 
| সবংশেতে হইবে সংহার ॥ 
| বলিলেন ঝুধিষ্টির, শীদ্ব যাও যছুবীর, 


জননীরে কহিবে এমতি । 

হবে ছুঃখ অবসান, ধন রাখিবেন মান, 
অচিরাৎ ঘুচিবে ছুর্গতি ॥ 

এত বলি জগৎপিতা, প্রবোধেন ভোজ হ্থতা, 
শুনি কুন্তী হৈল হুষ্টমন। 

উদ্ভোগপর্বের কথ» ব্যাপবিরচিত গাথা, 
কাশীরাম দাস বিরচন ॥ 


শআকূষের প্রতি বিছুরের স্তব ও তাহার 
গৃহে শ্রীরুষ্ণের ভোজন । 

কুস্তী কাছে বনিয়া ছিলেন নারায়ণ। 
' নানা কথ! আলাপনে অতি হুষ্টমন ॥ 

৷ সহস! বিছুর উপনীত নিজালয়ু। 

' কান্ধে হ'তে ভিক্ষাঝুলি ভূমিতে নামায় ॥ 
গুহে প্রবেশিতে দেখে দেবকীনন্দন | 
কহে গদগদ স্বরে সজল লোচন ॥ 

। আমার ভাগ্যের কথা কহিতে না পারি। 
কৃপা করি মম গৃহে আসিলে মুরারি ॥ 
কোন্‌ দ্রব্য দিয়া আমি পুঁজিব তোমারে। 
আছুক অন্যের কাজ অন্ন নাহি ঘরে ॥ 
বড় ভাগ্যহীন আমি অধম বঞ্চিত। 
ক্ষমিবে আমারে প্রভু দেখিয়া ছুঃখিত ॥ 
এত বলি দণ্ডব হয়ে করে স্ততি । 

' নমোনমঃ পুর্ণব্রহ্ম জগতের পতি ॥ 

৷ তুমি আছ ভুমি অন্ত তুমি মধ্যরূপ | 
সকল সংসার প্রভু তোমার স্বরূপ ॥ 

। নমে। নমঃ আদি ব্রহ্ম মৎস্যরূপধর | 

' নমো নমো হয়গ্রীব নমস্তে ভূধর ॥ 

: নমস্তে বরাহ ছিরণ্যাক্ষবিদারক : 

৷ নমো ভূগুপতিরূপ ক্ষত্রকুলান্তক ॥ 

| নমঃ কুন্ম অবতার মন্দরধারণ । 

' মমস্তে মোহিনীরূপ অন্থরমোহন ॥ 











উদ্যোগপর্বব । ] 


নমন্তে নৃসিংহরূপ দৈত্যবিনাশক । 
নমন্তে প্রহলাদ প্রতি কপা-প্রকাশক ॥ 
নমস্তে বামনরূপ বলিদ্বারে দ্বারী। 
'বন্ুদেব নমো জয় নমস্তে মুরারি ॥ 
।ওবেধ্যতি অবতার নমে। বৌদ্ধকায় । 
নম £ ক্কি অবতার স্রেচ্ছবিনাশয় ॥ 
কে জানি তোমার স্তুতি আমি হীনভ্ঞান। 
হঙ্গ' শিব আদি ধারে সদ1| করে ধ্যান ॥ 
হুমি সে প্রকৃতিপর দেব নিরঞ্জন । 
আন্বারূণে সর্ববভূতে তোমার গমন ॥ 
শস্টর পালন কর হুষ্টের সংহার । 
নর £ হেভু জগৎপতি নাম যে তোমার ॥ 
. ক বলিতে পারে তব গুণ অগোচর । 
তে'মার মহিমা বেদ শাস্ত্রের উপর ॥ 
 এক্পে বিছুর করে নানাবিধ স্ততি | 
প্রদন্ন হইয়। তারে কহেন শ্রীপতি । 
' পরম র মহৎ ভুমি সংসার ভিতরে । 

৭ ভুল ধম্মশীল নাহি চরাচরে ॥ 
তক্তবশ জানি থাকি ভক্তের অধীনে । 
অপক নাহিক প্রীতি ভক্তজন বিনে ॥ 
তুল্য রত্্র যে অভক্ত জন দেয় । 

হতে আমার তুষ্টি কিপিৎ না হয় ॥ 
'ঈ্ বস্তু "দয় বদি ভক্তি পুরক্ষারে । 
হাতে মতেক তুষ্টি কে কহিতে পারে ॥ 
হরির স্নেহবাক্য বিছুর শুনিল। 

প্রত অঙঈগ পুলকিত কহিতে লাগিল ॥ 
কি দিয। করিব তুষ্ট আমি অভাজন। 
অপিনার গুণে কৃপা কর নারায়ণ ॥ 
কদর অধীন তুমি দয়ার সাগর । 

কপ করি পদছায়া দেহ গদাধর ॥ 
বছরের স্তবে তুষ্ট হয়ে নারায়ণ । 
টা * কহেন পুনঃ কপট বচন ॥ 
শু “প সব কথা হইবে পশ্চাতে । 
হি কাতর আমি অত্যন্ত ক্ষুধাতে ॥ 
তে কাহার কবে পুরিল উদর । 

* ঠাবস্ক আন কিছু জুড়াক অন্তর ॥ 
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। স্নান করি বসিয়াছি বিনা জ্লপানে । 


। যে.কিছু আছয়ে শীঘ আন এইখানে ॥ 
৷ শুনিয়া বিছুর গৃহে করিল প্রবেশ । 
: তঙুলের খুদমাত্র আছে অবশেষ ॥ 
। তাহা আনি দিল পদ্মাবতি পদ্মকরে। 


পদ্ম সহ পদ্মাপত্ি বান্ধিল অন্তরে ॥ 


সন্তুষ্ট হইয়া কুষ্ণ করেন ভক্ষণ) 


বিছ্ুর লছ্জিত হয়ে না মেলে নয়ন ॥ 
পুনশ্চ বিভ্ুর কহে দেব দামোদরে । 
আহঙ্ঞ! কর বাই আমি ভিক্ষা অনুসারে ॥ 
নগরে বে পাই ভিক্ষা অতিরিক্ত নয় । 
এত শুনি হাদি কয় দৈবকীতনয ॥ 
ভিক্ষার কারণ বহু কৈলে পধ্যটন । 
পুনঃ যাবে ভিক্ষাতে না রুচে মম মন ॥ 
ঘে কিছু পাইলে তাহ করছ রন্ধন | 
সবে মেলি বাটিয়া ত! করিব ক্ষণ ॥ 
শুনিয়। বিছ্ুর আঁজ্ঞ। দিলেন কুস্তীরে | 
রন্ধন করিয়। কুস্তা দিলেন সন্্ররে ॥ 
সাত্যকি সহিত কঙ্গ বিডুরের বাসে । 
ভাজনান্তে আচমন করিলেন শেসে ॥ 
ভীন্থল নাহিক আনি দিল হরিতকা। 
ভর্ষণ করিয়! কৃষ্ণ পরম কৌতৃ্কা ॥ 
বিদুরণনাত্যকি আর £দ নারায়ণ । 
ইষ্ট মালাপনে কর্রিলেন জাগরণ ॥ 
.বিছ্ুর বলেন দেব কর অবপান। 
কি হেতু হস্তিনাপুরে “তামার প্রয়াণ ॥ 
পাগুবের দূত হরে এলে জভিগ্রায়ে ৷ 
ধন্মনাতি বুঝ1ই তে গাঙ্গারা তনয়ে ॥ 
বব বা ব্য ল। ব্াসিবে রি দ্ুব্যাবন । 
সম্প্রাতে ছাড়িয়। রঃ, - দিবে ছু্জজন ॥ 
গোবিন্দ হলেন বাহ কভিলে প্রমাণ । 
তা পাগুব সম্মান ॥ 
তথাপিও লে'কধশ্মে তাঁরবার তরে ।, 
 ধম্ম-আত্ম। যুধিষ্ঠির পাঠাইল মারে ॥ 
. পঞ্চ ভাই জন্যে মাগি লব পঞ্চগ্রাম | 
॥ এইহ হেতু বামিলাম হুর্য্যোধন ধাম & 


৫৩৮ 


মাকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে পৃষ্বি যদি ভাসে। 
দনকর তেজে যদি সপ্তসিন্ধু শোষে ॥ 
ইন্দ্র আদি দেব যদি তব পক্ষ হয়। 
জনিতে নারিবে তবু পাগডুর তনয় ॥ 
মপরাধ যে করিলে পাগুব সদনে। 
বিনয় করিয়া দোষ খণ্ডাও এক্ষণে ॥ 
গলায় কুঠার বান্ধি দন্তে তৃণ করি। 
শীত্রগতি যাও যথ! ধণ্ম অধিকারী ॥ 
ঘত ধন রাজ্য নিলে জিনিয়। পাশাতে । 
তাহার দ্বিগুণ করি দেহ ত সাক্ষাতে ॥ 
ইন্দ্প্রস্থে ধন্ম আনি অভিষেক কর। 
এই কন্মে তব হিত দেখি কুরুবর ॥ 
এতেক নারদ মুনি বলিল বচন। 

বলিল পরশুরাম জানিয়া কারণ ॥ 
ব্যাস বুঝাইল কত না শুনিল কাণে। 
পৌলস্ত্য যে বুঝাইল বেদের বিধানে ॥ 
অনন্তরে বুঝাইল ঘত সভাজন ॥ 

কার বাক্য ন! শুনিল গান্ধারীনন্দন ॥ 
অদৃষ্ট মানিয়। তবে ধ্ৃতরাষ্ট্র বলে। 
কালেতে কুবুদ্ধি ফল ভুর্য্যোধনে ফলে ॥ 
সে কারণে কার' বাক্য ন! শুনে শ্রবণে । 
এত শুনি মৌন হয়ে রহে সভাজনে ॥ 
অদৃষ্ট মানিয়া! তবে অন্িকানন্দন ! 
নিশ্বাস ছাড়িয়। হেট করিল বদন ॥ 
পুনরপি হাস্থমুখে বলে নারায়ণ । 
জানিলাম ছুর্য্যোধন তোমার যে মন ॥ 
অবশেষে বলিলেন যছুবংশপতি ৷ 

কহি অবধানে শুন কুরুবংশপতি ॥ 
অদ্ধ রাজ্য ছাড়ি যদি না দিবে রাঁজন। 
তোমার অধীন ছেল পাওুপুত্রগণ ॥ 
পঞ্চ গ্রাম ছাড়ি দেহ পঞ্চ পাগুবকে | 
সকল পৃথিবা ভোগ তুমি কর স্থখে ॥ 
ইন্দ্রপ্রস্থ বারণাবত আর কুশন্ছল। 
পাগুব নগর আর সিদ্ধি গ্রামবল ॥ 
এই পঞ্চগ্রাম ছাড়ি দেহ পাগুবেরে। 
দ্বন্ৰে কার্য নাহি রাজা কহিনু তোমারে ॥ 


ষণ্তিঃ সক্রোধনেত্রঃ কপিলাক্ষকেশত। 


[ মহাভারত। 
৷ পঞ্চ গ্রাম দিয়া শাস্ত কর পঞ্চ জন। 


৷ পৌরুষ বৈভব যদি চিন্তহ রাজন ॥ 

' উভয় কুলের আমি সদ। চিন্তি হিত। 
মম বাক্যে পাণুপুত্রে করহ সংপ্রীত ॥ 
' বনে বনে ভ্রমে পাগুবের। পঞ্চজন। 
 বলহীন কিছুমাত্র ধরয়ে জীবন) 


যুদ্ধে অসমর্থ তার! নারিবে জিনিতে । . 


না হয় উচিত জ্ঞাতি হনন করিতে ॥ 


জ্তাতিবধ মহাপাপ সর্ববশান্ত্রে গণি । 


সে কারণে উপেক্ষা না কর নৃপমণি ॥ 
 এতেক বলিল যদি দেব জগৎ্পতি । 


মহাক্রোধ চিত্তে কহিছেন কুরুপতি ॥ 
মহাক্রোধ নিবারিয়। উঠে সভ। হতে । 


. গোঁবিন্দে চাহিয়া তবে লাগিল কহিতে ॥ 
 তাক্ষ সুচি অগ্রদেশে ধরে যত ভূমি। 
_বিন। যুদ্ধে পাগুবেরে নাছি দিব আমি ॥ 
. প্রতিজ্ঞ। করিন্ব-আমি ন। হবে খণ্ডন । 


পশ্চিমে উদয় যদি হয় ত তপন ॥ 
আকাশ পড়য়ে ভূমে পুথি জলে ভানে। 


_ দিনকর তেজে যদি সপ্তপিচ্ধু শোষে ॥ 
যোগী যোগ ত্যজে ধ্যান ত্যজে পঞ্চানন। 


গাঝুত্রীবিহীন যদি হয় দ্বিজগণ ॥ 
তথাপি প্রতিজ্ঞ। মম না হবে খণ্ডন । 
পাগুবেরে ছাড়িয়া ন। দিব রাজ্যধন ॥ 
এত শুনি মৌনী হয়ে রহে লক্ষ্মীপতি ! 
বলেন ক্ষণেক পরে ধৃতরাষ্ট্র প্রতি ॥ 
দূত হ'য়ে আসলাম ছুই কুল হিতে । 
শুনিনু অদ্ভুত কথা বিহ্ুর মুখেতে ॥ 


কোন্‌ দোষ করিলাম শুনহ রাজন্‌। 


আমারে বাক্ষিতে চাহে তোমার নন্দন ॥ 


' কে কারে বান্ধিতে পারে দেখ বিদ্মানে 


ক্ষম। করি শুধু মাত্র চাহি তোম। পানে 


. ক্ষুদে ম্বগে মারে যথা কেশরী প্রচণ্ড। 


নাগেরে গরুড় যখ। করে খণ্ড খণ্ড ॥ 


সেইরূপ দেখি আমি ঘত কুরুগণে | 


মূহুর্তে মারিতে পারি যর্দি করি মনে ॥ 


ট্ঠোগপর্ব্ব । [শট্াঙ্গ হস্তঃ খরধৃপ্ররাবী, স বালীভদ্রঃ পশুসিংহকায়ঃ। ৫৩৯. 


ঢামার পেক্ষ। হেতু ক্ষমিয়াছি আমি । | কিছু দ্রব্য না নিলেন হ'ষে ক্রোধমন। 
হ কেন পাগুবেরা ভ্রমে বনভূমি ॥ | শীঘ্রগতি করিলেন রথে আরোহণ ॥ 
ত বলি উচ্চৈঃম্বরে হাসে নারায়ণ । | বিস্ময় মানিল ধুঁতরাষ্ট্র নরপতি ।. 
মেতে হাসিতে হেল আরক্ত লোচন ॥ | অনর্থ হইল বলে ভীক্ম মহামতি ॥৯ 
তিক্রোধে কলেবর দেখি লাগে ভয়। | মৌনভাবে রহিলেন অন্বিকানন্দন। 

] 

| 

| 


বমায়! স্ছজিলেন দেব দয়াময় ॥ কুস্তীর নিকটে কৃষ্ণ করেন গমন ॥ 















জ অঙ্গে দেখালেন এ তিন ভূবন । সম্ভাষি সবারে পরে কুম্তীরে নমিয়া । 
বাচচ্ু সব জনে দেন নারায়ণ ॥ বহু কথ! কহিলেন নিকটে বসিয়া ॥ 
বাচচ্ষু পেয়ে তবে একদৃষ্টে চায় । ৷ যাব ব্বতান্ত সব কহিলেন তাকে । 
তক দেখিল তাহা! কহনে না যায় & | চলিলেন চক্রপাণি সম্ভাষি সবাকে ॥ 
বতা তেত্রিশ কোটি দেখে অঙ্গদেশে। : পথে কর্ণ সহ মিলিলেন জনার্দন । 
তপন্ে দেখে ব্রহ্মা আছে সবিশেষে ॥ কর্ণের সহিত হৈল রহস্ত কথন ॥ 
রদ বক্ষেতে শোভে দেব তপোধন । : কন্যাকালে কুস্তীগর্ভে তোমার উৎপত্ভি। 
নে দেখয়ে একাদশ রুদ্রেগণ ॥ | তুমি কর্ণ মহাবীর কুন্তীর সম্ভতি ॥ 
পঞ্ধাশত বায়ু অশ্বিনীকুমার | ' সুধিষ্টির নৃপতির তুমি সহোদর । 
নন্ত বানকা আদি যত নাগ আর ॥ ' আপন! না! চিন কর্ণ ভূমি কি বর্ববর ॥ 
'বন্দের পুরোভাগে করে নানা স্ততি। : ধন্মশান্ত্র পড়িয়াছ করিয়াছ দান । 
বআর নানাবিধ দেখয়ে বিভৃতি ॥ । ব্রাঙ্মণ-সভাতে করে তোমার ব্যাখান ॥ 
রর ছঙ্গম দেখে যত দেহিগণ। , তোমার কনিষ্ঠ পাগুবেরা পঞ্চ ভাই । 
'বিন্দের অঙ্গে দেখে এ তিন ভূবন ॥ । এ হেন সম্বন্ধ কণ বড় ভাগ্যে পাই ॥ 
শরূণ নিরখিয়। সবে মুচ্ছা গেল। ৷ ভ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র অভিমন্তযযু আদি । 


“বন্দের অগ্রে সবে কহিতে লাগিল ॥ পুজিবে ভূত্যের সম তোমা নিরবধি ॥ 

"তের কর্তা তুমি জগতের পতি। , নকুল অজ্জ্ুন সহদেব ভীম বীর । 

€ন পালন তুমি সংহার মূরতি ॥ তব পদ ধোয়াইবে রাজা যুধিষ্টির ॥ 

পর মহিম। তব বেদে অগোচর । স্বর্ণ রজত কুণ্তে তব অভিষেক । 

5 রূপ নন্বরহ দেব গদাধর ॥ রাজকন্যা স্বিবে যে দেখিবে প্রত্যেক ॥ 
ইরূপে সৃতি কৈল. যত মুনিগণ । ছয় জনে দ্রোপদীরে করিবে সেবন । 

£ দ্রাণ কূপ আদি যতেক স্থজন ॥ । অগ্নিহোত্র করিবেক পৌম্য তপোধন ॥ 


বশে প্রসঙ্গ হইলে জগৎপতি। . । তোমারে সিঞ্চিবে আজি চারবেদী । 
রূপ মায়! ছাড়িলেন সে বিস্তৃতি ॥ ৷ পাগুবের পুরো।শিত কুণলসংবাদ ॥ 
ঢাধনে পুনরপি বুঝাইল সবে। যুবরাজ হবে তবে রান. খু'ধঠের | 
'র বাক্য ছুর্ষ্যোধন নাশুনিল যবে ॥ ধবল চামর লে বিচিত্র শরার ॥ 
২ হতে উঠি তবে চলে সর্বজন । মস্তকে ধরিবে ছত্র বীর বুকোদর । 
» স্থানে গেল তবে ঘত মস্ত্রিগণ ॥ রথের সারথি হবে পার্থ ধনুদ্ধর ॥ 


কিরে হাতে ধরি চলেন প্রীহরি | স্থধীর শিখণ্ডী তব হবে আগুসার। 
ব্য দিয়াছিল কুরু অধিকারী ॥ এ সব বচন কর্ণ ধরিবে আমার ॥ 





৫৪০ রণযক্ষিণীর ধ্যান-_ওঁ দীর্থাঙ্গী দীর্ঘানেতরো গুরুকুচযুগলা । [ মহাভারত। 


রৃষ্জিবংশ লয়ে তব পিছে যাব আমি । 
এ সব সম্পদ কর্ণ ভোগ কর তূমি ॥ 
বলিলেন এই মত নিজে দামোদর । 
ভক্তি কৰ্ধি কর্ণ তবে দিলেন উত্তর ॥ 
সূর্যের রসে জন্ম কুন্তীর উদরে । 
সূর্ধ্যের বচনে মাতা বিসজ্জিল মোরে ॥ 
সৃত মোরে পেয়ে পালে আপনার ঘরে । 
আমারে পুষিল রাধ! যত্ব পুরঃসরে ॥ 
স্তন-দিয়া পুধিলেন জানে সর্ববজন । 
সর্বলোকে বলে মোরে রাধার নন্দন ॥ 
ধর্মমেতে পাগুব সত কুস্তীগর্ভজাত ॥ 
যৃধিষ্টিরে না কহিবে এ সব বৃন্তান্ত ॥ 
অনুরোধ করিবেন ধণ্দধ নৃপবর । 

আমি পুনঃ সর্ববথা! না যাব দামোদর ॥ 
আমি যদি পাই রাজ্য দিব হুর্যোধনে । 
সত্যভঙ্গ তথাপি ন। করি লয় মনে ॥ 
চুর্য্যোধন কৈল মোরে বিস্তর পোষণ | 
নান! রত্ব ধন দিল দিব্য নারীগণ ॥ 
তের বৎসর ভুঞ্জিলাম রাজ্য আদি স্থখ। 
ছুর্য্যোধন গ্রলাদেতে নাহি কোন ছুঃখ ॥ 
করিব নিতান্ত রণ অর্জন সহিত । 
প্রতিজ্ঞা করিনু সর্বব কৌরব বিদ্বিত ॥ 
যগ্তপি জানি যে আমি পাগুবের জয় 
সবান্ধবে ভুর্ষেযাধন হুইবেক ক্ষয় ॥ 
অজ্ঞ্ুনের হাতে হবে আমার নিধন । 
ভীক্ষম দ্রোণে মারিবেক দ্র-্পদনন্দন ৪ 
ধতরাষ্ট্র পুত্র এই শত সছোদর । 
পাঠাবে শমন-ঘরে বীর বুকোদর ॥ 
তথাপিও না ত্যজিব রাজ! ছুর্য্যোধনে ॥ 
ক্ষত্রিয়ের ধন জান প্রতিজ্ঞ! পালনে ॥ 
আপনি জানহ কৃষ্ণ সকল রহস্য | 
সকল কৌরব নাশ হুইবে অবশ্য ॥ 
মখানে তোমার নাম সেইখানে জয়। 
ইগে অন্যমত নাহি শুন মহাশয় ॥ 
'যখ। কৃষ্ণ তথা জয় জানি যে সর্বথ! 
আমার প্রতিজ্ঞ! নষ্ট ন। হইবে তথ! 


| কেবল নিমিত্তভাগী এই তিনজন । 

| ছুঃশাসন ছুর্য্যোধন স্থবলনন্দন ॥ 
কৌরব পাণুব যুদ্ধে রুধিরে কর্দম। 

। মরিবে পাগুব-হাতে কৌরব অধম ॥ 

ূ পাগুবের হৈবে জয় কুরু পরাজয়। 

| অবিলম্ঘে জনার্দান "ছইবে নিশ্চয় ॥ 

| মঙ্গল না দেখি কৌরবের কাজে। 

৷ উৎপাত অদ্ভুত দেখি গ্রহগণ মাঝে ॥ 

' গগনেতে উক্কাপাত নির্ঘাত সহিত। 

পৃথিবী কম্পিত হয় দেখি বিপরীত ॥ 

ভয়ানক শব্দ করি কান্দে অশ্ব গজ। 

অকল্মাৎ খসি পড়ে যত রথধ্বজ ॥ 

: গু পক্ষী কাক বক মুষিক সঞ্চান। 


। কৌরবের পাছে পাছে দেখি বিদ্যমান! 
, মাংস আর রক্রবৃষ্টি উদ্ধ বছে বাত। 
' কৌরৰগণের মৃত্যু দেখি জগন্নাথ ॥ 


ছুঃম্বপ দেখিনু আমি শুন নারায়ণ 
অন্ত পাষস ভূঞ্জে পাতুপুত্রগণ ॥ 


_ পৃথিবী প্রসবে ধর্ম দেখিয়া এমন। 


পর্বতে উঠিয়া ভীম করে মহারণ ॥ 


ধবল কবচ গায় দেখি স্থশোভন । 


. পুষ্পমাল! গলে শোভে ধবল বসন ॥ 

 হাতেতে ধবল ছত্র নামি সরোবর । 

' স্বপ্ন আমি দেখিলাম শুন দামোদর ॥ 
পাগুব হুইল জয়ী কুরু পরাজয় । 
অচিরে হইবে কৃষ্ণ নাহিক সংশয় ॥ 

এত বলি কর্ণ বীর করিল গমন। 

' প্রেমরূপে গোবিন্দেরে দিল আলিঙ্গন? 
কর্ণ বীর গেল যদ্দি আপন ভবন । 


 সৈশ্যগণ সহ চলিলেন জনার্দন ॥ 


' নানাবাগ্য কোলাহুলে চলেন ত্বরিত । 
' বিরাটনগরে হইলেন উপনীত ॥ 

৷ হরিহরপুর গ্রাম সর্বব গুণধাম। 
 পুরুষোত্তম নন্দন মুখটা অভিরাম ॥ 
: কাশীদাদ বিরচিল তাঁর আশীর্ববাদে । 
| সদ। চিত্ত রহে যেন দ্বিজ-পাদপদ্ে | 


টাগ্যাগশিবব ] 


ধৃহরাষ্ট্রের নিকটে সনৎ স্থজাত 
মুনির আগমন । 

সত৷ হতে উঠি তবে গলে নারায়ণ । 
ঢর সহিত মাত্র রহিল রাজন ॥ 
ুবর ভয়ে অন্ধ চিস্তানলে জ্বলে । 
দ্লেল সনত্হজাত মুনি হেনকালে ॥ 
দুম বিদ্ুর তবে উঠি সেইক্ষণে । 
বং করি দিল বমিতে আসন ॥ 
ছকে বিদুর জানাইল সেইক্ষণে । 
দিল পন২£5জাত তব দরশনে ॥ 
ন অন্ধ দণ্ডব করিল প্রণতি । 
যু অর্্য আনাইয়া! দিল শীত্রগতি ॥ 












হত লাগিল তবে অন্বিকাঁনন্দন ॥ 
পান্ঠ। কুবুদ্ধি মোর ছুর্য্যোধন স্থত। 
হ বাঞ্য়ে সদ পাগুব সহিত ॥ 
পুত্র কভু সেই অহিত না করে। 
তক দারুণ কষ্ট দিল বারে বারে ॥ 
চল ক্ষমল তারা আমার কারণ । 
॥াপিও হারে নাহি দেয় রাজ্যধন ॥ 
'€বর দূত হযে বৃঝাহইল হরি। 
র বাক্য না শুনিল মহাপাপকারী ॥ 
ইল নুনিগণ না শুনিল কাণে। 
ই দ্রাণ আদি মম যত পুরজনে ॥ 
র' বাক্য ন। শুনিল হুষ্ট ছুধ্যোধন। 
পনি তাহারে.কিছু বল তপোধন ॥ 
।জ্ঞান কহি তারে করহ স্থমতি। 
৬"বরে ছাড়ি যেন দেয় বস্থমতী ॥ 
"যা সনংস্থজাত কহেন তখন । 

মণি উঠে যদি পশ্চিম গগন ॥ 

['প পাণুব সহ নাহি হবে গ্রীতি। 
বির কাহিনা শুন কহি শাস্্রনীতি ॥ 
ল অন্থরে যবে পৃথিবী পুরিল। 

বঙ্গ গে৷ ব্রাহ্মণ সকল হিংসিল & 
তে পূরিল,ক্ষিতি ধর্ম হৈল ক্ষদ্। 
য় পৃথিবী বড় মনে পেয়ে ভয় ॥ 


মা 


চন্ব।সলত্প্র। কগালা5 ক্তাক্ষা কৃষ্ণবণা রুধিরচলকহস্ত। | 


হায়ে মাসনেতে বসে তপোধন । 


৫৪১ 
৷ ব্রহ্মার সাক্ষাতে গিরা করিল গোহারী। 
৷ হিংদকের ভার আর সহিতে না পারি ॥ 
| মায়াতে জম্মিয়া জীব করে অহঙ্কার 
মোর রাজ্য মোর ধন মোর পরিবার ॥ 
। মরিলে সম্বন্ধ দেখ নাহি কার সনে। 

, আমারে হিংসয়ে লোক আপন না জানে ॥ 
 কার' বাধ্য নহি আমি কার, আগত নহি। 
কাট পক্ষী নর বৃক্ষ সবাকারে বহি ॥ 

. আমাতে জন্মিয়। স্রথে আমাতে বিহরে | 
৷ আমাতে জন্মিয়। জীব আমাতেই মরে ॥ 
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি আমি সবাকার। 
তবে বিচারে হিংসা করে ছুরাচার ॥ 
অহিংস! পরম ধণ্ম মনে নাহি জানে। 
আমার আমার বলি মরে অজ্ঞ জনে ॥ 

. স্থপ্টির রক্ষণ নাহি করিলে আপনে । 

; প্রলয় অস্থ্র ব্যাপ্ত হইল এখনে ॥ 

; বহিতে না পারি আর অস্থরের ভর। 
প্রবেশিয়া পাতালেতে যাই আজ্ঞ! কর ॥ 
পৃথিবীর স্তবে তুষ্ট হ'য়ে পল্মাসন। 

হরির নিকটে গিয়। করেন স্তবন ॥ 

. নমঃ আদি অন্তহীন নিত্য সনাতন । 
তোমার আভ্হায় স্থপতি হইল স্থজন ॥ 

' হেন স্থষ্ট্িনাশ করে অন্থুর প্রবল। 

। সহিতে না পারে ক্ষিতি যায় রসাতল ॥ 

. উপাযে উদ্ধার কর ব্রহ্ম সনাতন । 
এইরূপে নান৷ স্ত্রতি কৈল পদ্মা সন ॥ 
স্ততিবশে স্থগ্রসন্্র হয়ে জগন্নাথ । 
দিব্যরূপ হইলেন ব্রল্দার সাক্ষাৎ ॥ 
সাক্ষাতে দেখিল হরি কমল-আসন। 
দণ্ডব করি পুনঃ করিল স্তবন ॥ 
গোবিন্দ কহেন ভয় না করিহু আর। 
তোমার বচনে আমি হৈব অবতার ॥ 
চারিযুগে চারি অংশে অবতার করি ! 
যতেক অস্থরগণে ফেলিব সংহারি ॥ 

এত বলি নিজ স্থানে যান নারায়ণ । 

শুনি ব্রহ্মা চলিলেন হয়ে হৃষ্টমন ॥ 


৫৪২ মুণ্মালার্তাঙ্গী, ঘণ্ট। খণ্রাঙ্গ পাশং করধুগবিধূত। । 


সান্থাইফা। পৃথিবীরে বলিল বচন। 
অচিরাৎ তব ছুঃখ হইবে মোচন ॥ 
প্রত্যক্ষ হইয়া! প্রভু কহিল আমারে । 
অবতার হ'য়ে সব মারিব অন্তরে ॥ 
অচিরাৎ তব ভার করিব মোচন । 
যুগে যুগে অবতার হ'য়ে নারায়ণ ॥ 
শুনিয়া পৃথিবী হৈলা আনন্দিত! মনে । 
প্রণমি ব্রহ্মারে তবে গেল নিজ স্থানে ॥ 
অঙ্গীকার পালিবারে দেব দামোদর । 
প্রথমে ধরেন প্রভু মৎস্ত-কলেবর ॥ 
বেদ উদ্ধারিয়। হয়গ্রীব বিনাশন। 
তৎপরে বরাহমুন্তি ধরি নারায়ণ ॥ 
ধর্ণী উদ্ধারি মারি হিরণ্যাক্ষ বীরে । 
নুসিংহাবতার হইলেন অতঃপরে ॥ 
হিরণ্যকশিপু দৈত্যে করেন নিধন । 
অনন্তরে কুম্মরূপ হন নারায়ণ ॥ 
মন্দর ধরিয়া করি সমুদ্রে মন্থন । 
নারীরূপে করিলেন অস্থুর মোহন ॥ 
ধরিয়। বামনরূপ দেব তার পর। 
বলির মন্তত। নাশিলেন দামোদর ॥ 
নাগপাশে বান্ধি তারে রাখি রসাতলে। 
' নিজ অঁধকার দেন যত দিকৃপালে ॥ 
সত্যযুগে হইলেন এই অবতার । 
অস্থরের অহঙ্কার হিল ছারখার ॥ 
ব্রেতাধুগে ক্ষত্রে সব পৃথিবী পুরিল। 
ভূগুবংশে তার অংশে অবতার হেল ॥ 
পৃথিবীর ক্ষত্রগণ করিল সংহার | 
রামরূপে পুনরপি হিল অবতার ॥ 
দারুণ রাক্ষস মারিলেন দশাননে । 
কৃষ্ণ অবতার প্রভু হলেন এক্ষণে ॥ 
বকাহ্ৃর কংদ আর পুতন৷ রাক্ষসী। 
জরাদন্ধ রাজা আর শিশুপাল কেশী ॥ 
অবহেলে বধিলেন এ সব অস্থরে । 
অবশেষ ষত মারিবেন সবাকারে ॥ 

' বিশ্বের কারণ সেই পালন স্যজন। 
যেই স্থজে সেই পালে করে সম্বরণ ॥ 


___ শশী শশী টাটা ২৩ 


| মহাভারত 


তার বশ দেখ এই এ তিন ভুবন 
ভেদবুদ্ধি করাবার তিনিই কারণ ॥ 
তাহার বিষম মায়! কে বুঝিতে পারে। 
অন্যের বাড়ান ক্রোধ অন্বেরে সংহারে 
অদৃষ্টে যাহার যেই আছয়ে লিখন। 


৷ বিধাতার শক্তি নাহি করিতে খণ্ডন ॥ 
। পৃথিবীর ক্ষত্র নাশ হুইবে অবশ্ঠ। 

। চিত্তে ক্ষম! দেহ রাজা শুনহ রহস্য ॥ 
1 যছুবংশে দেখ যত যত ক্ষভ্রগণ | 
 অন্যে অন্ত্ে ভেদ করি হইবে নিধন ॥ 
। দ্বাপর ঘুগের রাজ! হিল অবশেষ । 

: ক্ষত্র ক্ষয় হ'তে হবে জানিন্ু বিশেষ ॥ 
' ভবিষ্যত অবতার হবে কলিশেষে। 

' যছুকুল নিরমূল হবে অবশেষে ॥ 

; এ সব জানিয়া সবে ধন্মে দেহ মন। 
: পরলোক হেতু চিন্ত ঈশ্বর-চরণ। 


নানা যজ্ঞ ধর্ম কন্ম কর অবিরত। 
এ বিনা উপায় নাহি কহিন্কু নিশ্চিত । 
এত বলি সনুস্থজাত সে তপোধন। 
আপন আশ্রম প্রতি করিল গমন ॥ 


৷ চিন্ভেতে প্রবোধ পেয়ে অন্ধ নরপতি। 


ক্ষম! দিয়! মৌনভাবে রহে মহামতি । 
বিছুর চলিয়া! গেল আপন তবন। 
কহিলাম মহারাজ কথ৷ পুরাতন ॥ 
মহাভারতের কথা অম্বত-লহরা । 
কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি। 
শুনিলে অধন্ম খণ্ডে পরলোকে তরে! 
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসারে ॥ 


পাগুডৰ সভায় শ্রারুষ্ের আগমন ও সদৈ 
পাগুবদের কুরুক্ষেত্র গমন । 
মুনি বলে অবধান শুনহ রাজন । 
সভ। করি বসিয়াছে ভাই পঞ্চজন ॥ 
হেনকালে উপনীত হন নারায়ণ। 
কৃষে, দেখি সম্্রমে উঠেন পঞ্চজন £ 


| উদ্ভোগপর্বৰ | ] 


বসিতে আসন দিয়! জিজ্ঞাসেন তায়। 
কি কার্য করিলে কৃষ্ণ কুরুর সভায় ॥ 
| ববরিয়া সব কথা! কহ নারায়ণ । 
৷ এত শুনি হাসিমুখে কহে জনার্দন ॥ 
| ধ় নরাধম অরি রাজা ছূর্য্যোধন। 

| কাহার” বচন নাহি শুনিল কখন ॥ 
,তামার বিভাগ দিতে সবে বুঝাইল। 
করি” বাক্য ছুর্য্যোধন কর্ণে না শুনিল ॥ 
অবশেষে আমি বহু কহিলাম তায়। 
। এপি উচিত ভাগ নাহি দিতে চায় ॥ 
'পঞ্চথানি গ্রাম কহিলাম 'ছাড়ি দিতে । 
শুনি মভা হৈতে উঠি গেল সে ক্রোধেতে ॥ 
দন ঘন হাত নাড়ি কহিল সভায়। 
'নাবধানে শুন কৃষ্ণ কছি যে তোমায় ॥ 
তক্ষ সুচি আশ্রে ভূমি আচ্ছাদয়ে যত। 
'বন। যুদ্ধে পাগুবেরে নাহি দিব তত ॥ 
'নশ্চয় হইবে বুদ্ধ না হয় খণ্ডন । 

£হার বিধান তবে করহ রাজন ॥ 
এতেক শুনিয়া তবে পার নন্দন 
“পেতে অবশ অঙ্গ কাপে ঘন ঘন ॥ 
দণে ক্রোধ নিবারিযা কহেন রাজন । 
*হাপথ ছুর্যযোধন করিল স্জন ॥ 
শন বার ধনঞ্জয় সহদেব বীর । 

এনহ নকুল আর সত্যকি স্থবীর ॥ 
পধণল নৃপতি ধুষ্টছ্যুন্ন মহাশয়। 
স্ষসন আদি যত ভোজের তনয় ॥ 
দ্ধের সময় ঠৈল স্থির কর বুদ্ধি। 
সবধানে কর সবে মম কার্ধযসিদ্ধি ॥ 
নি অঙ্গীকার করিলেন বীরগণ । 
-ণপণে তব আজ্ঞ। কারব পালন ॥ 
*ঠেতে বাবৎ প্রাণ সবার আছয়। 
ঠবৎ করিব যুদ্ধ শুন মহাশয় ॥ 

: ধগণ বাক্য তবে শুনি নরপতি। 
দরে ডাকি আজ্ঞা দিল মহামতি ॥ 
১ঙ্যাত্রা দেখ ভাই যাব কুরুক্ষেত্র । 
সনতাগণে সাজিবারে বলহু একত্র ॥ 








দ্বীপিচম্্মাপিনদ্ধ! নিত্যং মাংসাস্থিভক্ষ্যা_ 


৫৪৩ 





_ সহদেৰ বলে রাজ! আজি শুভক্ষণ। 
পঞ্চমী দিবার আজি নক্ষত্র উত্তম ॥ 
আজি যাত্রা করিবারে হয় ত উচিত। 

' আজ্ঞা কৈলে করি ঘত সৈন্য সমাহিত ॥ 
এত শুনি আজ্ঞ! দেন ধর্মের নন্দন | 
সৈন্য সেনাপতি শীঘ্র করহু সাজন ॥ 

' পাইয়া রাজার আজ্ঞ! চারি সহোদর । 

_ সৈশ্ত সেনাপতিগণ সাজিল বিস্তর ॥ 

পঞ্চ কোটি সহস্র শতেক মহাবলী। 

বহু কোটি শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ সাজে সেনাপতি ॥ 

কোটি কোটি অশ্ব আর পি অগণন। 

সাত অক্ষৌহিণী সেনা করিল সাজন ॥ 

: ঘটোতকচ বীর আসে প্রেষে সমাচার । 

ছুকোটি রাক্ষল হয় যার পরিবার ॥ 

' চতুরঙ্গ দল বল সাজে অগণন । 

. এইমত পাঙুসৈম্য করিল সাজন ॥ 

' শুন্তে দেবগণ করে জয় জয় ধ্বনি । 

। অতি শুভক্ষণে চলে পাগুববাহিনী ॥ 

| তিনদিনে আসে পথ শতেক বোজন। 

৷ কুরুক্ষেত্রে উ্ভরিল পাওুপুত্রগণ & 

৷ গুড় দেখি পঞ্চ ভাই হইলেন প্রীত । 

: যুদ্ধের সামগ্রী দেখিলেন অপ্রমিত ॥ 

| আত্মবর্গ বত আসে রাজরাজে/শ্বরে। 

_সাত্যকিরে বলে অভ্যর্গন করিবারে ॥ 

' সাত্যকি চালন আজ্ভামাত্র বিচক্ষণ । 

"সমাবেশ করে ক্রমে 45 দৈন্যগণ ॥ . 

যথাযোগ্য বসিতে সবারে দিল | ॥ 
নান! দ্রব্য উপহার দিল মহামতি ॥ 
মহাভারতের কথা অদ্ুহ-সমান । 
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥ 


মুনি বলে শুন রাজা ভ্রীজন্মেজয় । 
কুরুক্ষেত্রে আসিলেন পাঞুর তনয় 4 
সাত অক্ষৌহিণী সেনা করিয়া সাঁজন । 
রহেন উত্তর ভাগে সিংহের গর্জন ॥ 


[ 
ূ কুন্টিসহর খুলক্ষেত্ে যাত্রা । 
| 
। 
] 
ৰ 
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চর আসি হুর্য্যোধনে করে নিবেদন । 
কুরুক্ষেত্রে সাজি আসে পাতুপুত্রগণ ॥ 
শুনিয়। নৃপতি আজ্ঞা দিল হুঃশাসনে। 
শীত্রগতি ডাকি আন যত সভাজনে ॥ 
রণসজ্জ। কর আসিয়াছে শত্রগণ। 
শুতযান্র দেখি সৈন্য করহু গমন ॥ 
পাইয়। রাজার আঙজ্ঞ৷ বীর ছুঃশালন। 
দৈবজ্ঞ আনিয়া দিন করিল গণন ॥ 
রাজারে কহিল তবে বার হুঃশালন। 
তৃতীয় প্রহরে যাত্র। দ্রিন শুভক্ষণ ॥ 
সাজিবারে আজ্ঞ! দিল ঘত সৈন্াগণ। 
জয় শব্দ করে যত সৈন্য হাক্টমন ॥ 
অসংখ্য সাজিল রথী লিখিতে ন৷ পারি ॥ 
অর্ববন্দ অর্থবন্দর যত সাজিল ছুধারি ॥. 
গজ বাজী পন্তি সাজে রথ অগণন। 
সমুদ্র সমান সৈন্য সাজে কুরুগণ 
ধ্বজ ছত্র পতাকায় ঢাকিল আকাশ । 
বাস্থ্‌কি সৈন্যের ভরে পায় বড় ত্রাস ॥ 
টলমল করে পৃষ্থী যায় রসাতলে । 
প্রলয় কালেতে যেন সমুদ্র উথলে ॥ 
একাদশ অক্ষৌহিণী কারল সাজন। 
পঞ্চ শত ক্রোশ ফুড়ি রহে সৈন্যগণ ॥ 
তবে হুধ্যোধন রাজ! আনি সভাজনে। 
ভীক্ষ দ্রোণ কূপ কর্ণ পুষতনন্দনে ॥ 
জয়দ্রেথ সোমদত্ড ভগদত্ড বীর ৷ 

পঞ্চ ভাই ত্রিগর্ত সহিত নৃপতির ॥ . 

, শল্য মদ্রেশ্বর আর স্থুশন্ম। নৃপতি। 
সবারে বিনয় করি কহে নরপতি ॥ 
ক্ষত্রমধ্যে পরাপর নাহি শান্ত্রনীত। 
যুদ্ধেতে উপেক্ষ। করা! না হয় উচিত ॥ 
পিত। পুত্র যুদ্ধ হলে ন। করি উপেক্ষা । 
সে কারণে ন। করিবে কাহারো প্রতীক্ষ। ॥ 
প্রাণ উপেক্ষির। সবে করিবে সমর। 
নিকটে সাজিয়া। এল পাগডব কোঙর ॥ 
, শুনি অঙ্গীকার কৈল যত বারগণ। 
হইল আনন্দচিত্ত রাজ। ছুধ্যোধন ॥ 


রর শী 
পাপা পপ শা িশাশা শী পাশা ী্ী্পীশ পিসি শিশািশিশীিিিশীশী 
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তবে শত ভাই সঙ্গে গাহ্ধারীনন্দ্ন। 
যাত্র। করি সঙ্জীভূত হৈল সেইঙ্ষণ ॥ 
বিদায় হইতে গেল বাপের সদন। 
নমস্কার করি কহে ভাই শত জন ॥ 
প্রসন্ন হুইয়।৷ তাত করহ অদেশ। 
গুভযাত্রা আজি যাব কুরুক্ষেত্র দেশ ॥ 
নিকটে আসিয়৷ সবে হৈল উপনীত। 
যুদ্ধ করিবারে তব হয় ত উচিত ॥ 
তোমার প্রমাদে তাত হবে রিপুক্ষয়। 
যুদ্ধ করিবারে আঙজ্ঞ। দেহ মহাশয় ॥ 
শুনিয়। হইল অন্ধ ক্রোধিত অন্তর । 
মনে মনে অনুশোচ করিল বিস্তর ॥ 
আশীর্বাদ দিল, হেট করিয়। বদন । 
মায়ের নিকটে তবে গেল ছুর্ষ্যোধন ॥ 
শত ভাই কহে কথ করিয়া মিনতি ॥ 
প্রলন্ন। হইয়৷ মাত দেহ ত আরতি ॥ 
শুনিয়। স্ৃবলস্তা সজল-লোচন । 
আশ্বাসিয়। পুদত্রগণে বলিল বচন ॥ 
ইতর তোমার রিপ্ুু নহে পাঙুস্ৃত। 
একৈক পাগুব জিনিবে পুরহুত ॥ 
দেবের অজেয় রিপু বিখ্যাত ভুবনে । 
জীষন্তে পাগ্ডবে কেহ ন৷ পারিবে রণে॥ 
সে কারণে তাহা সহ কলহ ন| রুচে। 
মোর বাক্যে প্রীতি কর যদি মনে ইচ্ছে 
শুনিয়া কহিল নাস্তি রাজা! ছুর্য্যোধন। 
হেন বাক্য মাত। নাহি বলিও কখন ॥ 
কর্ণ মোর পক্ষ আর দ্রোণ মহাশয় । 
পিতামহ ভীল্মবীর সংগ্রামে হুর্জয় ॥ 
অশ্বথাম। কৃতবন্মন। কূপ মহাবীর । 
শল্য মদ্রেশখবর রাজ। সংগ্রামে হ্ধীর ॥ 
লক্ষ লক্ষ বীরগণ আমার সহায় । 
পাণুপুত্রে সমরেতে মারিব হেলায় ॥ 
পাগুবের পরাজয় মোর হবে জয় । 
নাহিক সংশয় ইথে কহিনু নিশ্চয় ॥ 
'আশীর্ববাদ কর মাত। বিলম্ব ন৷ সয় ॥ 
ক্ষণ বহি যাস্ত মাত করহ বিদায় ॥ 
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তি পর্ব । ] গুহা কালীর ধ্যান-_মহামেঘপ্রভাং দেবীং কৃষ্ণবন্ত্র পিধায়িনীং । ৫১২ 


এত শুনি হৈল মাতা মলিন বদন । | অঞ্জ্ুনেরে কহিবে দম্ভ করিয়া বিস্তর । 
করয়ী হও বলি মুখে বলিল বচন ॥ পুবেরবের যতেক ছুঃখ স্মরহ অন্তর ॥ 






অরো৷ এক কথ! পুত্র শুন হুর্যোধন। যে প্রতিজ্ঞ করেছিলে করহ পালন । 
খ্যথা ধর্ম তথ! জয়” বেদের বচন ॥ আমারে জিনিয়৷ হৃখে সুঞ্জ ত্রিভুবন ॥ 
এই বাক্য মুখে বলে মাতা হুবদনী | নতুবা কর্ণের হাতে দেখিবে শমন। 


আকাশে নির্ধাত বাণী হিল ঘোর ধ্বনি ॥ ! অবিলম্বে কর আসি যাহা লয় মন ॥ 


বিন মেঘে রক্তবুষ্টি হয় ত গগনে । কৃষ্ণেরে কহিবে দস্ত করিয়।৷ অপার । 














চীৎকার শব্দ করি ডাকে মেঘগণে ॥ 1 পাগুবের পক্ষ হ'য়ে হও আগসার ॥ 
বামেতে শকুনিগণ উড়য়ে আকাশে । । যেই বিগ্তা দেখাইলে মন্ভ| বিদ্বামানে । 
মন্দতেজঃ হৈল রবি না৷ করে প্রকাশে ॥ । সে মায়া করিয়৷ এস অজ্জুনের সনে ॥ 
নগর নিকটে আমি ডাকে শিবাগণ। ! সহদেব *কুলেরে কহিবে বচন। 
এইরূপে যাত্রাকালে হৈল কুলক্ষণ ॥ ৷ পূর্ব ছুঃখ ভাব ছুইজনে কর রণ ॥ 
মহসঙ্কারে ছুর্যযোধন মনে না করিল । , কহিবে ধন্মেরে মোর বচন বিশেষে । 
মায়েরে বিদায় মাগি রথে আরোহিল ॥ _ : ব্রহ্মচারা বলি তোম। জগতেতে ঘোষে ॥ 
উ্ঘ ড্রোণ কৃতবর্দী কপ মহামতি । : ধান্মিকের শ্রেষ্ঠ তোম। বলে সর্বজন | 
কর্ণ আদি করি সাজে যত মহারথী ॥ ; তপস্বী বলিয়। তোমা করি যে গণন ॥ 
ডয় শব্দ করি চলে রাজ। ছুর্যোধন । এখন সে সব কথ। হুইল প্রচার । 
কুরুক্ষেত্রে উত্তরিল যত কুরুগণ ॥ ! বিড়াল সন্গ্যাসী পরার তব ব্যবহার ॥ 
“ত ক্রোশ যুড়ি রহে কৌরবের সেনা । ; পুর্বেবতে তাহার শুনিষাছ যে কারণ। 
রথ রথা গজ বাজা প্ভি অগণনা ॥ ' সেই আভিপ্রায় তব বঙ্ত আচরণ ॥ 
লয়ের সিন্ধু সম সৈন্যের গর্জনে | ; সুখে মাত্র বল ধণ্ম অন্তরেতে আন । 
গং বধির হৈল ন৷ শুনি শ্রবণে ॥ ৷ (বিড়াল সম্্াপী প্রায় হারাইবে প্রাণ ॥ 
তবে ছুধ্যোধন রাজা হয়ে হৃষ্টমন। | এত শুনি সবিস্ময়ে উলুক তখন। 
উনুকে ভাকিয়া আজ্ঞ। দিল সেইক্ষণ ॥ : নুপতিরে জিজ্ঞাসিল বিনয় বচন ॥ 
হত উলুক তুমি বিলম্ব না সহে। । বিড়াল সন্যাসা হ'যেছিল কি কারণে । 
দ্েহ আমার সৈম্ত কোথা কত রহে 1 আপনার দোষে সেহ মারল (কেমনে ॥ 
ন দেখিলে বিবরিয়৷ কহিবে পাগুবে। 1 পশু হয়ে কৈল কেন তপ আচারণ। 


বধ কর মাসি সবে যুক্তি অনুভবে ॥ 1 বিবরিয়। কহ শুনি হৃহার কারণ ॥ 
কহ্িবে ভীমেরে মোর নিষ্ঠখর বচন। | উদ্যোগপর্বেবর কথা অম্বত-সমান । 
মোর সঙ্গে আমি শক্তিমত কর রণ ॥ । ব্যাসের রচিত দিব্য ভারত-পুরাণ ॥ 
দ্রীপদীর অপমান আর দাসপণ। ৷ মস্তুকে বন্দিয়। ব্রাঞ্গণের পদরজ2 | 






ত ছুঃখ পেলে বনে করহ স্মরণ & ৰ কাশীদাস কহে গদ।দূর নাসাগ্রজ ॥ 
৯ নব ম্মরিয়া সাহসেতে কর ভর। রি 
শর সঙ্গে আসি তুমি করহ সমর ॥ ূ ছধ্যোধন কর্তৃক বিড়াল ₹ বা? উপাখ্যান কথন । 


মারে জিনিয়। স্থখে ভুঞ্জ বহুমতী। রাজা বলে গুম গুন ওহে অনুচর । 
ইবা আমার হাতে হইবে সদগতি ॥ সত্যযুগে ছিল এক তাপসপ্রবর ॥ 


৫৪৬ 


সর্ববগুপসমস্থিত ছিল ত ব্রাহ্গণ। 
স্থঘোষ তাহার নাম শাস্ত্রে বিচক্ষণ ॥ 
স্থণীল নামেতে তার ভার্ধ্যা গুণবতী। 
পুত্রবাঞ্থ। করি ধনী সেবে পশুপতি ॥ 
পুত্র না জম্মিল ভার যুবাকাল গেল। 
বিপ্রের বৈরাগ্য বড় অন্তরে হইল ॥, 
ভার্ষ্যা সহ বনে গেল তপস্তা কারণ । 
ক্মালয় তটে উত্তরিল ছুইজন ॥ 

দেখিয়া বিচিত্র বন প্রীত পায় মনে ॥ 
রচিয়া কুটীর তথ। রহে দুইজনে ॥ 
একদিন গেল খধি ফলের কারণ । 
ভ্রমিতে ভ্রমিতে দেখে দৈব নির্ববন্ধন ॥ 
অনাথ মার্জার শিশু পড়ি আছে বনে। 
ত্রাহ্গণ দেখিয। শিশু চাছে চারি পানে ॥ 
পলাইতে শক্তি নাহি শিশু কলেবর 
চতুর্দিকে বেড়িয়াছে বায্ুস পামর ॥ 
তার ছুঃখ দেখি বিপ্র হুৃদে হৈল দয়া | 
জিজ্ঞাসিল মার্জারের নিকটেতে গিয়া ॥ 
একাকী এথায় তুমি কিসের কারণ। 
মাতা পিত! বন্ধু তোর নাহি কোন জন ॥ 
বিড়াল বলয়ে কেহ নাহিক সংসারে । 
প্রসবিয়া মাতা মোর গেছে কোথাকারে ॥ 
জননী ছাড়ি! গেল দৈব নির্ববন্ধন । 
একাকী অনাথ হয়ে রহিয়াছি বনে ॥ 
মুনি বলে আমি তোমা করিব পালন । 
বঞ্চিবে পরম স্থখে আমার সদন ॥ 
অপুত্রক আছি আমি পুত্র নাহি হয়। 
পুত্রবৎ করি তোমা পালিব নিশ্চর ॥ 
এত শুনি বিড়ালের ছষ্ট হৈল মন। 
বিপ্রের চরণে আদি করিল বন্দন ॥ 
বিড়ালে লইয়া মুনি আদিল কুটারে । 
পালন করিতে তারে দিলেন ভার্যযারে ॥ 
বিড়াল লইয়। তুষ্ট হইল স্থন্দরী। 

পালন করিল তারে পুত্রব করি ॥ 

মায়। মোহে বদ্ধ হয়ে সবে পাশরিল। 
বিড়ালে লইয়। ধোহে নগরে আসিল ॥ 


লোলজিহ্বাং খোরদংঘ্রাং কোটরাক্ষীং হুসম্মুখীং ॥ [ মহাভারত। 





পুনরপি গুহধর্্ম করে ছুইজনে। 
বলবন্ত হৈল সেই অধিক পালনে ॥ 
স্বভাব পশুর জাতি ছাড়িবারে নারে। 
বহু উপদ্রব করে গৃহস্থের ঘরে ॥ 
যজ্ঞহবি নষ্ট করে পায়ণান্ন খায়। 
মারিতে আদিলে লোক পলাইয়া যায় & 


[ ক্রোধে নগরের লোক ছুঃঘী মনে মন। 
| সবে ব্রাক্মণেরে গালি দেয় অনুক্ষণ ॥ 


। কোথায় তপস্তা তব কোথায় ব্র্ষণ্য। 
পুত্রহীন হযে তুমি হলে মতিচ্ছন্ন ॥ 


বিড়ালেরে এত স্নেহ পুত্রবৎ কর। 
সহজে পশুর জাতি মনে নাহি ডর ॥ 
এইরূপে বলে মন্দ নগরের জন । 
ব্রাহ্মণ ব্রান্মণী ক্রোধে জ্বলিল তখন ॥ 
ধরিয়া! পিচিকাবাড়ি প্রহারে বিড়ালে। 
বান্ধিয়। রাখিল তারে হাতে পায়ে গলে॥ 


দিন ছুই তিন তারে রাখিল বন্ধনে ৷ 


বড়ই বৈরাগ্য হৈল বিড়ালের মনে ॥ 
কোনমতে পারি ঘদ্দি ছাড়াতে বন্ধন? 


তপন্ত। করিম! পাপ করিব মোচন ॥ 


গুহবাসে কাধ্য নাই যাব বনবাস। 


অনাহারে পাপ আত্ম করিব বিনাশ ॥ 


এরূপ্পে বিড়াল মনে মনে যুক্তি করি। 


দন্তেতে কাটিল তবে বন্ধনের দড়ি ॥ 
সেইক্ষণে গৃহ হ'তে হুইল বাহির । 
দণ্ডক কাননে গিয়া হইলেক স্থির ॥ 
বিন্দু সরোবরে তথ। কার ন্নানদান । 
একে একে সর্ববতীর্থে করিল প্রয়াণ ॥ 


ধর। প্রদক্ষিণ ব্রত করি একে একে । 
বিড়াল সন্াসী বলি খ্যাত হৈল লোকে ॥ 
সমুদ্রের মাঝে ভ্বীপ অতিরম্য নামে। 

বহু মুষাগণ তথা থাকে অনুক্রমে ॥ 

তথ৷ [গন্ধ উত্তর্িল বিড়াল সন্্যাসী । 
দেখিয়। নকল মৃষা মনে ভয় বাপি ॥ 
হাহাকার করি লব পলায় তরাসে। 
আশ্বাসিয়া৷ বিড়াল তবে কহে সবিশেষে ॥- 


উগ্যোগপর্বর্ধ । ] 
আমারে দেখিয়া ভয় কেন কর মনে। 


পরম খার্ট্টিক আমি সর্ববলোকে জানে ॥ 


তপস্য। করিয়! মোর চিরকাল গেল। 


হিংসা হেন বস্ত মোর কখন নহেল &॥ . 


পবন আহারী আমি শুন মুষাগণ ॥। 
আমারে তিলেক ভয় না কর কখন ॥ 
আনন্দ কৌতুক সবে ভ্রমহ নির্ভয় । 
তপস্তা করিব আমি সবার আশ্রয় ॥ 
এত শুনি মুধাগণ হৈল হৃষ্উমন | 

যার নেই স্থানে ক্রমে আসে সর্বজন ॥ 
মধ্যাদা করিয়া বনু স্থাপি বিড়ালে। 
নিভয়েতে মুনাগণ ভ্রমে কুতুহলে ॥ 
কতদিন গেল তবে জন্মিল (বশ্বাস। 
বার যেই শিশুগণ রাখি তার পাশ ॥ 
দুর বনে যায় সবে আহার কারণ। 
নাঁরল ছাড়িতে লোভ বিড়ালের মন ॥ 
[সহজে পশুর জাতি নাহি আত্ম পর। 
'চারিদিকে চাহি তার ফুলে কলেবর ॥ 
উদর পৃরিয়। খায় মুষা শিশুগণে । 

হাত মুখ মুছিয়া! ত বসিল ধেয়ানে ॥ 
খাইতে খাইতে লোভ অনেক হইল । 
দিনে দিনে শিশুগণ অনেক খাইল ॥ 

এ সকল তত্ব নাহি জানে কোনজন। 
দিনে দিনে অল্প হয় যুষা শিশুগণ ॥ 
এক মৃূষ। বুদ্ধিমন্ত তাহাতে আছিল । 
অন্ন শিশুগণ দেখি হৃদয়ে ভাবিল ॥ 

এ বেটা তপস্বী ভণ্ড জানিনু লক্ষণে? 
চুর করি খায় যত মুষা-শিশুগণে ॥ 
দেখিয়া প্রবীণ মুষা করে হাহাকার । 
দব মুষাগণে গিয়া দিল সমাচার ॥ 
শুনিয়া সকল মুষ! হৈল ছুঃখমন। 

উপায় সথজিল তার নিধন কারণ ॥ 

এক যুক্তি করি সবে হয় একমন। 
পর চৌদিকে সবে করয়ে খনন ৪ 
(শিল গভী'র গর্ত দীর্ঘতে বিস্তর | 


ঘধাতে পড়িয়া! মরে বিড়াল পামর ॥ 


নাগহারলতোপেতাং চন্দ্রার্ধর তশেখরাং ৫৪৭ 


সেইমত যুধিষ্ঠির কৈল আচরণ । 
মুহুর্তেকে মোর হাতে হরাবে জীবন ॥ 
উল্গুক এতেক শুনি আনন্দিত মনে । 
সাধু সাধু বলি প্রশংপিল ভূর্ষেযাধনে ৪ 
মহাভারতের কথা অস্বত-সমান। 
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥ 


উলুকের প্রত পাওবদের কথ।। 
উলুক রাজার আজ্ঞাবশে বহে বাট। 
। শীপ্রগতি গেল যথা পাগুবের ঠাট ॥ 
| যত কহি পাঠাইল কুরু নৃপমণি । 
| দণ্ডব করি সব কহিল কাহিনী ॥ 
৷ শুনিয়! রুধিল পঞ্চ পাণুর নন্দন । 
| উন্সুকে চাহিয়া বলে ক্রোধ করি মন ॥ 
উলুক কহিবে শীত্র গিয়া ছুধ্যোধনে। 
প্রবাণ পক্ষীর প্রায় তোর আচরণে ॥ 
প্রবীণ নামেতে পক্ষী ছিল ছুরাচার। 
নিরস্তর জাতিগণে কৈল অপকার ॥ 
তার ভয়ে জ্ঞাতিগণ স্থানভ্রব্ট হয়ে | 
পৃথিবী ভ্রমিল সবে নানা ছুঃখ পেয়ে ॥ 
শুভন্দন সমুদিত যবে জ্ঞাতিগণে । 
এক যুক্তি করি সবে মারিল দারুণে ॥ 
সেইমত মোর ভাতে মরিবে নিশ্চয়। 
আজি কালি মধ্যে যাবে বমের আলম ॥ 
তোমার মরণ হুব্ট হৈত সেই দিনে। 
দ্রোপদীর £কশে ধরিরাছ যেই দিনে ॥ 
শুনহ উলুক বলি-কহে বৃকোদর। 
গ্দার প্রহারে উরু ভার্গব তাহার ॥ 
এই লৌহ মহাগদ। দেখ বিগ্ভমান। 
ইস্থাতে সকল ভাহ হারাইবে প্রাণ ॥ 
এত বাল শ লঃয়ে বার বুকোদর ॥ 
চক্রিচক্র ফিতে... - মন্তক্ক উপর ॥& 
গাণ্ডাব ধনুক তবে %-. : অক্জবন। 
আকর্ণ পুরিয়া টষ্কারেন ধনুগুন ॥ 
এককালে হৈল যেন শত বজ্জ/ঘাত । 
প্রমাদ গণিল লবে দেখিয়া! নির্ঘাত ॥ 


সস ১১০০:৯৪ 


স্পিশাশীি 


৫৪৮ 


সুঙ্ছা হ'য়ে পড়িল উলুক অনুচর। 
সচেতন করিলেন তারে দামোদর ॥ 
চেতন পাইয়া চর চাহে চারি পানে। 
হালিয়। তাহারে কৃষ্ণ কহেন তখনে ॥ 
দেখিছ উলুক চর রক্ষা নাছি আর । 
রুধিল অর্ভ্ধন বীর কুম্তীর কুমার ॥ 
সত্য কথা কুরুগণে মারিবে নিমিষে । 
ত্রিভূবন নাহি অঁটে পার্থ বদি রোষে ॥ 
ধনঞ্জয় কহিলেন উলুকে চাহিয়া | 

মোর দস্ত ছুর্য্যোধনে শীঘ্র কহ গিয়া ॥ 
সুতপুত্র সঙ্গে এস করিয়া সাজন । 
মোর হাতে তোমা সহ লইবে শমন ॥ 
ইন্দ্র যদি রক্ষ। করে রক্ষা নাহি পাবে। 
অবশ্য আমার হাতে যমঘরে যাবে ॥ 
এইরূপে পার্থ গর্বব করেন বিস্তর ৷ 
মাদ্রীর তনয় তাব কহিল সত্বর ॥ 
বৃ্টন্যন্ সাত্যকি যতেক বীরগণ। 
একে একে উলুকেরে কহে সর্ববজন ॥ 
উলুক পাইয়। আজ্ঞা রথে আরোহিয়! । 
দুর্য্যোধনে সব কথা নিবেদিল গিয়া ॥ 
যে কহিল পাগুবের! কহিতে সে ভয়। 
কহিল নিষ্ঠ,র কথা ভীম ধনঞ্জয় ॥ 

রাজ। বলে কিব! ভয় কহত কাহিনী । 
কি কহিল ভীমসেন ধন নুপমণি ॥ 
কি কহিল ধনঞ্জয় মাদ্রোর নন্দন । 
ধুষটদ্র্যন্ন বিরাটাদি যত বীরগণ ॥ 

- উল্দুক বলিল রাজা না কহিলে নয । 
শুন যাহা বলিলেন ধন্ম মহাশয় ॥ 
 ধ্বতরাষ্ট্র গান্ধারীর চাহি আমি মুখ । 

সে কারণে সহিলাম দিল যত হুঃখ ॥ 
কৃষ্ণেরে পাঠাই অগ্রে করিবারে প্রীতি । 
অহঙ্কারে না শুনিল গোবিন্দের নীতি ॥ 
ইহার উচিত শান্তি হাতে হাতে পাবে। 
অচিরাতে সবংশেতে নিপাত হইবে ॥ 
ক্রোধে ভীম দর্প করি বলিল বচন। 

মোর সম বলিষ্ঠ না দেখি কোনজন ॥ 


গ্যাং লিখস্তীং জটামেকাং লেলিহানাসবং ন্বয়ং 


| মহাভারত 


; রাক্ষস দানব মোর অগ্ে নহে স্থির। 
1 গদ্দার বাড়িতে তার নাশিব শরার ॥ 


| মান্দ্রীর নন্দন আদি যত বীরগণ। 


একে.-একে প্রতিজ্ঞা করে জনে জন ॥ 


রি হয় উচিত রাজা করহু বিহিত। 
শুনি দুর্য্যোধন করে সৈন্য সমাহিত ॥ 


ূ 


আশ্বাসি কহিল সব যত যোদ্ধাগণে। 
মোর মনোবাঞ্থ! পূর্ণ কর সর্ববজনে ॥ 

| গুন কর্ণ মহাবীর রাধার নন্দন । 
পরম বান্ধব তুমি মোর প্রাণধন ॥ 
পূর্বে অঙ্গীকার কৈলে সবার গোচরে। 


| পাগুবে মারিয়া রাজ্য দিবে হে আমারে 


ূ 
ূ 
| 
যা 
| 


[ডিউটি 


তাহার সমর এই হৈল উপনীত । 
করহ বিধান সখে ইহার উচিত ॥ 
কর্ণ বলে রাজা মোর সত্য অঙ্গীকার । 
প্রাণপণে কাধ্য সিদ্ধ করিব তোমার | 
যাব শরীরে প্রাণ আছযে আমার ।. 
তাবৎ সাধিব কার্য শুন সারোদ্ধার ॥ 
এত শুনি ছুর্য্যোধন হৈল হুষ্টমন। 
বহু পুরক্কার কর্ণে দিল সেইক্ষণ ॥ 





কর্ণের জম্ম বিবরণ । 
জন্মেজয় জিন্ভ্াসিল কহ তপোধন। 
কুস্তীগর্ডে জম্মে কর্ণ বিখ্যাত ভুবন ॥ 
কৌরবের পক্ষে কেন দৃর্য্যের নন্দন 
দেখিয়া ধরিল কুত্তী কিরূপে জীবন ॥ 
মুনি বলে শুন কুরুবংশ-চুড়ামণি | 
কৌরবের রণে গেল কণবীর শুনি ॥ 
বিছুরের মুখে শুনি এ সব বচন। 
চিন্তেতে চিন্তিত কুস্তী ভাবে মনে মন ॥ 
আমার নন্দন কর্ণ কেহ না জানিল। 
সূষ্ধ্ের গরসে জন্ম কর্ণের হইল ॥ 
দৈবের এ সব কথ! বিধির ঘটন। 
রাধা যে পাইয! পুত্র করিল পালন ॥ 
রাধার নন্দন বলি ঘোষে সর্বজন । 
কেহ জ্ঞাত নহে কর্ণ আমার নন্দন ॥ 


 উল্চোগপর্বদ | নাগবঙ্জেপিবীতালীং নাগশয্যানিষেদ্ষী। নিন 


এ সময়ে লোকে যদি হয় সে প্রচার 
উপহাস করিবেক কৌরবকুমার ॥ 
ঈহার কারণে আমি করিব গমন । 
কর্ণেরে কহিব আমি এ সব বচন ॥ 
আমার বচন কর্ণ খণ্ডিতে নারিবে । 
অবশ্য সহায় পাঙুপুত্রদের হবে ॥ 
কিরূপে নিভৃতে দেখ! হবে কর্ণ সনে। 
এতেক ভাবিয়া কুন্তী যুক্তি কৈল মনে ॥ 
এতিঃন্ান নিত্য কর্ণ যমুনায় করে । 
একেশ্বর যায় স্নানে নাহি লয় কারে ॥ 
হত জানি কুন্তী তথা করিল গমন । 
নমুনায় নামি কর্ণ করয়ে তর্পণ ॥ 

নত কশ্ম সমাপিয়া সূর্য্যে করে স্তব। 
উঠিয়া আইসে কুস্তী মানিল উৎসব ॥ 

কর্ণের সাক্ষাতে কহে গদগদ বাণী। 

ঘবধানে শুন তত্ব পুর্ব্বের কাহিনী ॥ 
মামার নন্দন তুমি সুর্ধ্যের রসে । 

[গন ছিলাম আমি জনকের বাসে ॥ 
তিখিসেবায় তাত রাখিল আমারে । 
অনেক সেবন কৈনু ছুর্ববাসা মুনিরে ॥ 
চরগ্বা সেবিলাম বিধির বিধানে । 
'আজ্ঞাবন্তা হয়ে আমি রহি অনুক্ষণে ॥ 
আমার সেবায় মুনি সন্তুষ্ট হইয়া । 
মস্ত্বান করিলেন আমারে ডাকিয। ॥ 
এই মন্ত্র দিতেছি যে তব বিদ্যমান । 
মন্ত্র পড়ি যেই দেবে করিবে আহ্বান ॥ 
সেইক্ষণে আসিবেন তোমার সাক্ষাতে । 
যে বর মাগিবে তাহা পাইবে নিশ্চিতে ॥ 
এই বলি মহামুনি গেল ষথাস্থানে । 
তবে আম মন্ত্র পরীক্ষিতে একদিনে ॥ 
কলমে আনিতে যাই যমুনার বারি। 
কোহুঁকে জপিু মন্ত্র সৃধ্যে ধ্যান করি ॥ 
ইনি আসিল সূর্য্য মোর বিদ্যমানে । 
্য দেখি ভীত আমি হইলাম মনে ॥ 

রি বিনয় করি কহিনু বচন। 

শঝ তোমারে আমি করি আবাহন ॥ 


অভ্ঞান স্ত্রীজন-দোষ ক্ষমিবে আমার । 
শুনিয় হাসিয়া! সূর্য্য কহে আরবার ॥ 
কভু মিথ্যা নাহি হয় মুনির বচন। 
কু মিথ্য। নহে কন্য। মম আগমন ॥ 
আমারে ভজহ তুমি নাহিক সংশয় । 
ন! ভাজিলে মন্ত্র মিথ্যা হইবে নিশ্চয় ॥ 
বিবাহিতা! নহ, চিন্ত। করিছ অন্তরে । 
মম বরে মহারাজ বরিবে তোমারে ॥ 
এত শুনি বশ আমি হইনু তীাহার। 
বর দিয়া গেল সূর্য্য ভূঙ্জিয়া শৃক্গার ॥ 
সুর্যের সঙ্গমে হৈল গর্ভের উৎপন্ভি। 
তখনি তোমারে প্রসবিলাম স্থমতি ॥ 
প্রসব করিয়া তোম! সচিন্তিত মন । 
কুমারীর কালে জন্ম হইল নন্দন ॥ 
লোকে খ্যাত হয় পাছে এ সব কাহিনী । 
যমুনায় ভাপাইনু তাত্রকুণ্ড আনি ? 
আনিখা তোমাকে রাধা করিল পালন। 
কদাচিত নহ তুমি রাধার নন্দন ॥ 
যে হইল সে হইল অজ্ঞাত কারণ। 
ভাইগণ সঙ্গে তুমি করহ মিলন ॥ 
ছয় ভাই মিলি বস নাশ যোর ছুঃখ । 
শক্রগণে মারি ভুঞ্জ বত রাজ্য হৃখ ॥ 
এত শুনি কর্ণ কহে করিয়া মিনতি । 
এ সকল গুপ্ত কথ! জানি যে ভারতী ॥ 
জানিয়! করিলে ত্যাগ আমারে পুর্বেতে । 
রাধা যে পুষিপ মোরে বিখ্যাত জগতে ॥ 
রাধার নন্দন বলি ঘোষে ত্রিভুবনে । 
তব পুত্র ধলি এবে বালব কেমনে ॥ 
| বলিলে কি লোকে হু করিবে প্রত্যয়। 
1! জগতে কুষশ লঙ্জা হবে ৩৯ ॥ 
বলিঙ্রবক ক্ষত্রগণ করি উপহাস । 
| যুদ্ধকাল দেগি কর্ণ পাইল শরাণ ॥ 


ূ 


[ ভাই বলি পাগুবেহ £ছুল শরণ । 

| ব্যর্থ কর্ণ নাম ধরি ঘেঁষে অকারণ ॥ 

! এ সব হুইতে মৃত্যু ভাল শতগুণে। 

৷ এ কর্ম করিতে নাহি পারিব কখনে 1 


৫৫০ পঞ্চাশন্মুণ্ডসংযুক্ত বনমালাং মহোদরীং, 


তাহে ছুর্য্যোধন মোরে শিশুকাল হ'তে । 
নানা ভোগে পুরস্কারে পালিল বহুতে ॥ 
দেশ ভূমি গ্রাম রত্ব দিল বহুতর । 
হরিহর আত্ম! যেন নহে ভিন্ন পর ॥ 
তিলেক বিভিন্ন নে নহে কদাচনে। 
*ইহার্‌ হিংসন আমি করিব কেমনে ॥ 
বিশেষ তাহাতে আমি কৈনু অঙ্গীকার। 
অর্জুনের সঙ্গে পণ সমর আমার ॥ 
মোর হাতে পরলোকে যাবে ধনঞ্জয়। 
কিছ্যা অর্জুনের হাতে মোর মৃত্যু হয় ॥ 
এইত প্রতিজ্ঞা কৈনু সভ৷ বিছ্যামানে। 
সত্যজষ্ট হ'তে নাহি পারিব কখনে ॥ 
সে কারণে ক্ষমা কর জননী আমারে। 
এত শুনি পুনঃ কুস্তী কহিল কণেরে ॥ 
ভাইগণ সঙ্গে বদি না কর মিলন। 
মোর বাক্য নাহি যদি করিবে পালন ॥ 
তবে এক সত্য কর মোর বিদ্যমানে। 


আর চারি পুত্রে মোর না মারিবে প্রাণে ॥ 


এত শুনি কর্ণ কৈল সত্য অঙ্গীকার । 
আর চারি ভায়েরে ন করিব সংহার ॥ 


_ [মহাভারত 


পঞ্চপুত্র রবে তব এই পৃথিবীতে । 
অর্জন. সহিত কিম্বা আমার সহিতে ॥ 
ব্যাসের বচন মাতা আছে পূর্ববাপর | 
পৃথিবীতে তব পঞ্চ রহিবে কোঙর ॥ 
সংসারের মধ্যে হবে রণে মহাতেজ!। 
একচ্ছত্র পৃথিবীতে হবে মহারাজা ॥ 
ব্যানের বচন মিথ্য। নহে কদাচন। 
জগতে রহিবে মাত্র তোমার নন্দন ॥ 
পাইবে তোমার পুভ্রগণ রাজধানী । 
নিশ্চয় আমার মৃত্যু হইবে জননী ॥ 

না ভাবিও ছুহথ মাতা যাহ নিঁজস্থানে ॥ 
এত বলি দণ্ডবৎ করিল চরণে ॥ 
বিদায় হইয়া কর্ণ গেল নিজ পুরে। 
যথাস্থানে গেল কুস্তী হুঃখিতা অন্তরে । 
বিছুরের প্রতি কুস্তী কহিল সকল। 
শুনি বিছুরের হুদে হৈল কুতূহল ॥ 
পুণ্যকথ। ভারতের শুনে পুণ্যবান্‌। 
ব্যাসের রচ্তি দিব্য ভারত পুরাণ ॥ 
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান। 
উদ্যোগপর্ধেবর কথা হৈল সমাপন ॥ 


ইতি উদ্যোগপর্বৰ সমাপ্ত । 


সচিত্র সম্পূর্ণ কাশীদাসী 





রা 
জ্ভীষ্কবঞ্পক্ত্ব 





পা শিস লি 


নারায়ণং নমস্কত্য নরঞ্চেব নরোভমমূ। 
দেবীং সরম্বতীং ব্যাসং ততে।৷ জয়মুদীরয়েৎ॥ 





£"পাগুবের যুদ্ধসঙ্জ। । 


জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় কহু তপোধন। 

: উদ্নুকের মুখে বার্তা করিয়া শ্রবণ ॥ 

কোন্‌ কশ্ন করিলেক ছুর্য্যোধন বীর । 

কিবা কণ্ন করিলেক রাজা যুধিষ্ঠির ॥ 

বলিল! বৈশম্পায়ন শুন মহাশয়। 

দূতমুখে বার্তা শুনি ধর্মের তনয় ॥ 

কেরে কহেন হৈল সমর সময়। 

বিহিত ইহার যাহা কর মহাশয় ॥ 

হরি বলেন রাজ! করি নিবেদন । 

যাত্র। কর মহাশয় দিন গুভক্ষণ ॥ 

তখনি দিলেন আজ্ঞ! রাজা যুধিষ্টির | 

চ্নিশ সহঅ রাজা সাজে মহাবীর ॥ 

পাচকোটি রথ সাজে ত্রিশ কোটি হাতী। 

কোটি আসোয়ার অসংখ্য পদাতি ॥ 

সপ্ত অক্ষৌহিণী সেন! পাগুবের দলে। 

সবে বিষ্কুপরায়ণ মহাবল বলে ॥ 

সিংহনান শঙ্ঘধ্বনি বিবিধ বাজন। 

নানা অস্ত্রে বীরগণ করিল সাজন ॥ 
করিয়া অগ্রে পাণুর তনয়। 

ইরক্ষেত্রে চলিলেন করি জয় জয় ॥ ূ 


খু 
মস পা পপ পপ সপ ০০ 


তর্জন গর্জন করে যত যোদ্ধাগণ। 
পাঞ্চজন্য আপনি বাজান নারায়ণ ॥ 
দেবদত শঙা বাজাইয়৷ ধনঞ্জীয় । 

যুদ্ধ করিবারে বাণ লমরে হুর্জয় ॥ 
গদা হস্তে রকাোদর মানন্দিত মন। 
সহদেব নকুল সাজিল মেইক্ষণ ॥ 
দ্রুপদ শিখণ্ডা আর বিরাট নুপতি। 
জরাসন্ধহ্ৃত মহদেব মহামতি ॥ 
বউদ্ান্ন চেকিতান সাত্যকি ছুর্জয়। 
শ্বেতশঙ্ব ও উত্তর বিরাট-তনয় ॥ 
শুরসেন নৃপ 'আর কেশী মহাবল। 
দ্রোপদীর পঞ্চপুত্র সমরে কুশল ॥ 
অভিমনু; ঘাটোৎকচ মারে বিশাল । 
ইত্যাদ সাজিল রণে বত নহাপাল ॥ 
জয় জয় শব্দে বাগ্ভ বাজে কোলাহুল। 
কুরুক্ষেত্রে উন্তরিল পাণুবের.দল ॥ 
াড়াইল পুর্ববমুখে সৰ -লনাগ্রণ। 
যুধিটিন মহারাজা হুরযিত মন ॥ 
ছুঃশাসনে ড1-ম়্া বলিল ছুর্্যোধন। 
যুদ্ধ করিবারে, ক বাছিন। দাজন॥ 
সাজ সাজ বলে রাজা বিলম্ব ন! সহে। 
মারিব পাগুবগণ আনন্দেতে কহে ॥ 


বা 


৫৫২ 


ছুঃশাসন বীর দিল কটকে ঘোষণ!। 
সাজ সাজ বলি ধ্বনি করে সর্ববজন। ॥ 
ভীত্ম দ্রোণ কৃপাচার্ধ্য অশ্বর্থাম! বীর | 
ভূরিশ্রব! লোমদত্ত প্রফুল্ল শরীর ॥ 


_ৰাহলীক শকুনি কৃতবর্মা নরপতি | . 
৷ ভগদ্ভ শল্যরাজ মদ্র অপিপতি ॥ 


বিন্দ আর অনুবিন্দ কর্ণ মহাবল। 


, শত ভাই কলিঙ্গ বিখ্যাত ভূমগ্ডল ॥ 
: শ্বেতছত্র পতাক! শোভিত সারি সারি। 
: সাজিলেন শত ভাই কুরু-অধিকারী ॥ 


ছত্র ধরে চলে ষার্টি-সহত্র ভূপতি । 


- একৈক রাজার সঙ্গে সহশ্রেক হাতী ॥ 


একৈক ধানুকী সাথে দশ দশ ঢালী । 
চরণে নুপুর শব্দে কর্ণে লাগে তালি ॥ 
গজ বাজী রথধবজ পতাকা প্রচর | 
কুরুসৈন্য সজ্জা দেখি কম্পে তিনপুর ॥ 
কৌরবের সৈন্যগণ মহা পরাক্রম । 
অস্ত্রে শস্ত্রে বিশারদ বিপক্ষেতে যম ॥ 
মহা আনন্দিত-মন যত কুরুগণ । 

যুদ্ধ হেতু সর্বজন করিল সাজন ॥ 
আচন্থিতে বায়ু বহে মহাশব্দ শুনি ! 
গিরিতে চাপিয়া। ষেন আইসে মেদিনী ॥ 
অকলম্মাৎ মেঘ যেন বরিষে রুধির | 
বিন! ঝড়ে খসি পড়ে দেউল প্রাচীর ॥ 
গর্দিভ প্রাসবে গাভী, কুকুরে শুগাল ; 
ময়ুর প্রসবে কাক, ই“ছুরে বিড়াল ॥ 
নিরুৎসাহ অশ্সগণ কাপে ঘনে ঘন । 
অমঙ্গল কত হয় না যায় বশন ॥ 

দেখি যে ভ্রিপদ পশু, নাছি চারি পাদ । 
দিবসেতে পেচকেরা করে ঘোরনাদ ॥ 
দণ্ড হস্তে শিশু সব যুঝে পরস্পর 
মহাঘোর রণশব্দ গগন উপর " 

এক বৃক্ষে অন্য ফল অদ্ভুত কথন ! 
ক্ষণে ক্ষণে পৃথিবী কম্পয়ে ঘনে ঘন ॥ 
বিছুর দেখিয়া! ইহ বিস্ময় মানিল। 
ধতরাষ্ট্র স্থানে গিয়া সব নিবেদিল ॥ 


সহত্রফণসংযুক্তমনস্তং শিরসোশরি । 


[ মহাভারত। 


| শুনিয়া আকুল টহল অন্ধ নরপতি। 

1 নিরুৎসাহু হ'য়ে রাজ। বসিলেন ক্ষিতি ॥ 

 কুরুকুল ধ্বংস হেতু জানিয়া তখন। 

' আইলেন তথ! সত্যবতীর নন্দন ॥ 

দেখি মভাজন সবে পাগ্য অর্ধ্য দিল! 

। চরণ বন্দিয়া অন্ধ স্তবন করিল ॥ 

ধৃতরাষ্ট্র কহে শুন মুনি মহাশয়। 

কারে! বাক্য না শুনিল আমার তনয় ॥ 
যুদ্ধ আয়োজন করে ুষ্ট মন্ত্রণায়। 

অমঙ্গল দেখি ভয় জন্মিল তাহায় ॥ 
ব্যামদেব বলেন শুনহ মহাশয় । 

_ কুরুকুল হবে ক্ষয় জানিহ নিশ্চয় ॥ 
কম্ম অনুসারে জীব ভ্রমযে সংসারে । 
দৈবে যাহা হয তাহা! কে খণ্ডিতে পারে। 
পৃথিবীতে যত ক্ষত্র একত্র হইল । 

এই যুদ্ধে সর্বজন নিশ্চয় মজিল ॥ 
পুত্র তব শত আর যত নৃপচয় । 

পরস্পর যুদ্ধ করি সবে হবে ক্ষয় ॥ 
যুদ্ধ দেখিবারে যদি বাঞ্চা থাকে মনে ; 
দিব্যচক্ষু দিয় যাই দেখহ নয়নে " 
প্রণমিয৷ ধ্ৃতরাষ্ট্র সকরুণে কছে। 
পুত্রবধূ জ্ঞাতিবধ প্রাণে নাহি সহে ॥ 
তোমার প্রসাদে আমি শুনিব শ্রবণে ' 

এত বলি ধৃতরাষ্ট্র পড়িল চরণে ॥ 

. ক্ষণেক চিস্তিয। তবে ব্যাস তপোধন : 

। ব্লাজারে বলেন শুন আমার বচন ॥ 

 দিব্যচক্ষে সঞ্জয় দেখিবে ত্রিভুবন । 

. বান্রিদ্দিন তোমারে কহিবে বিবরণ ॥ 

। ইহাতে শুনিবে ঘত যুদ্ধ-বিবরণ । 

 গুহে বসি সব বার্তা পাইবা রাজন ॥ 

. যত অলক্ষণ এই দেখ মহাশয় । 

। হইতেছে দ্দিবসেতে নক্ষত্র উদয় ॥ 

| উদয়ান্ত প্রায় সূর্য্য গগনে বেষ্টিত । 
বিনা মেঘে বরিষয়ে সঘনে (শাণিত ॥ 

[ অগ্রিবর্ণ প্রা দেখি সমস্ত আকাশ । 

| হইতেছে ধুমকেতু দিবসে প্রকাশ ॥ 


ভীস্মপর্ব্ব। ] 


পর্বত-শিখর খসে সাগর উথলে। 
মহারক্ষ ভাঙ্গিয়া পড়িছে স্থলে স্থলে ॥ 
এহ সব অলক্ষণ শুনহ রাজন । 
বংশনাশ হইবার এই সে কারণ ॥ 

এ সকল বাক্য মুনি অন্ধেরে কহিয়া । 
চলিলেন স্বস্থানে সঞ্জয়ে আজ্ঞা দিয়া ॥ 
বাকুল হইয়া অন্ধ ভাবে মনে মন । 
সৈন্যের সাজন করে রাজ হুর্যোধন ॥ 
দ্বোগাচাধ্য কৃপাচার্য্য অশ্বথাম। রঘী | 
£ঃশাসন কর্ণ আদি যত যোদ্ধাপতি ॥ 
'পতামহ স্থানে সবে করিল গমন । 
'দনাপতিরূপে ভীক্ষে করিল বরণ ॥ 
দ'ন্মে সেনাপতি করি রাজা ছর্য্োধন । 
'জনিব পাগুবগণে আনন্দিত মন ॥ 

তব ভাম্ম কহিলেন চাহি সর্বজনে । 
ন্যায় করিয়। যুদ্ধ না করি কখনে ॥ 
হস্থহীনে কদাচিত না করি প্রহার । 
*রণাগতেরে নাহি করিব সংহার ॥ 

£%। সহ যুদ্ধ করি না মারিব আনে । 
চাসিত জনেরে নাহি মারি কদাচনে ॥ 

1» ভেরী বহে, অস্ত্র যোগায় যে জন। 

হারে না মারি, দূতে না করি নিধন ॥ 

ঘ' রথা যুদ্ধ হবে, পদাতি পদাতি। 

জে গজে অশ্থে অশ্বে এই যুদ্ধনীতি ॥ 

*""ন সমানে যুদ্ধ, না মারিব হীনে । 

মার নিয়ম এই শুন সর্ববজনে ॥ 

চ নিরূপণ করি, করে শঙ্ঘধ্বনি । 

৭ বাদ্য বাজে, কিছু কর্ণে নাহি শুনি ॥. 
ঈ'কোলাহলে সবে হরষিত মন। 
কোলাহল শুনি কাপে দেবগণ ॥ 
টাদশ অক্ষৌহিণী চলিল সমরে। 
র্ তাহে সেনাপতি হুর্জয় সংসারে ॥ 
'শর্ষ মাসে কৃষ্ণ পঞ্চমী যে তিথি । 

' শাখে নক্ষত্রে সাজিল নরপতি ॥ 
২বর সেন সব বিষুদ্পরায়ণ। 

সুখে দাগ্ডাইল যুদ্ধের কারণ ॥ 


চতু্দিক্ষ নাগফপাবেষ্টিতাং গুহাকালিকাম্‌, 


৫৫৩ 
1 পশ্চিমমুখেতে রাজা কৌরবপ্রধান | 
মহাবল পরাক্রম জগতে বাখান ॥ 
: সর্ব সৈন্য অগ্রে ভীক্ষ শান্তনুনন্দন | 
_দিব্যরথে আরোহণ হাতে শরাসন ॥ 
: ষুধিষ্টির নৃপতির বিশ্ময় হইল । 
: ভীম্ষে সেনাপতি দেখি ভয় উপজিল ॥ 
লাগিলেন কহিতে কৃষ্ণকে ধন্দরাজ | 
ভাম্ম সহ কে যুঝিবে সংসারের মাঝ ॥ 


. যার যুদ্ধে ভৃগুরাম পান পরাজয় | 
' তার সহ কে যুঝিবে কহ মহাশয় : 


দ্রোণাচার্যয মহাবীর বিখ্যাত জগতে । 


। কোন্‌ বার যুঝিবেক তাহার সহিতে ॥ 
_ অজ্ঞুন কহেন রাজা কর অবধান। 


ংসারের ধাতা কর্তী যেই ভগবান ॥ 


: হেন জন হইলেন আমার সারথী | 
 ত্রিভুবনে কারে ভয় কর মহামতি ॥ 
নিরর্থক চিন্তা রাজা কর কি কারণ । 


সর্বত্র বিজয়কর্ত৷ সেই নারায়ণ ॥ 


; হেন জন সাহায়েতে ভয় কি কারণ । 


নিশ্চয় রে জয় স্থির কর মন ॥ 


. তবে রাজা! বুধিষ্টির হৃদয়ে-ভাবিয়া । 
_ পদক্রজে চলিলেন রথ,বিসর্জ্য়। ॥ 


পদব্রজে যান রঃজ। কুরুসৈন্য মাঝ । 
দেখিয়া বিস্ময় মানে নৃপতি-সমাজ ॥ 
দেখি ভীমার্জুনের হল মহারোষ। 
কৃষ্ণেরে কহেন হে মনে অসন্তোষ ॥ 
বিপক্ষগণের মধ্যে যান একেশ্বর । 


কোন্‌ বুদ্ধি করিলেন ধর্ম নৃপবর ॥ 


পুর্বে এই বৃদ্ধিতে হারিয়! রাজ্যধন। 
বনবাস-দুঃখ ভুখ পার সর্ব্বক্গন ॥ 


: সেই বুদ্ধি আজ নুঝ উদয় হইল । 


নতুবা ইহাতে কেন প্রর।ও ম্মিল ॥ 
শ্রীহরি কহেন ইথে কিছু নাহি ডর । 


৷ সত্তবগুণী ধর্ম্পুত্র না ভ্রানেন পর ॥ 


নিজ দল' পর দল সকলি সমান। 


৷ সে কারণে একেশ্বর করেন প্রযান ॥ 


৫৫৪. তক্ষকসর্পরাজেন বামকস্কণ ভূষিতাং . 


মহারাজ যুধিষ্টির ধর্পের নন্দন । 
বন্দিলেন ভীঘ্ ভ্রোণ কৃপের চরণ ॥ 
তৃষ্ট হয়ে তিনজন আশীর্ববাদ করে। 
রণজয়ী হও আর সংহার শত্রদরে ॥ 
তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হউক সত্বর। 
ভৃষ্ট হয়ে তিনবীর দিল এই বর ॥ 
ধন্মরাজ বলেন যে আজ্ঞ! হৈল মোরে । 
এ বাক্য অলঙ্ঘ্য সদ। জানিব সংসারে ॥ 
নিজ পরাক্রম আমি কিছু নাহি জানি। 
কিন্তু আশীর্ববাদে জয়ী হইব আপনি ॥ 
এই মাত্র ভরসা হইল মম চিন্তে । 
অবশ্য হইবে জয় সন্দেহ না ইথে ॥ 

থ। নিবেদন চরণে তোমার । 
করিল কপট পাশ। বিখ্যাত সংসার ॥ . 
কপট করিয়া সব রাজ্য ধন নিল। 
দ্বাদশ বৎসর বনবাল আমা দিল ॥ 
রাজ্যের বিভাগ নাহি দিল ছুর্য্যোধন। 
পঞ্চগ্রাম না দিল করিল যুদ্ধপণ ॥ 
সেই অনুক্রমে যুদ্ধ আয়োজন করে । 
অসম্ভব দেখি আমি ভাবিত অন্তরে ॥ 
মহাবল পিতামহ বিদিত সংসারে । 
দেবাহুর ধাহার নামেতে সদা ভরে ॥ 
গুরু দ্রোণাচার্ধ্য নামে কাপে তিনপুর । 
সশন্ত্র থাকিলে তারে ডরে দেবাহৃর ॥ 
কৌরব পাগুব সম তোমা! সবাকার ৷ 
পক্ষাপক্ষ দেখি ভয় জন্মিল আমার ॥ 
কোন্‌ বীর যুবিবেক তোমাদের সনে। 
মম ভাগ্যে রাজ্য নাহি জানিলাম মনে ॥ 
কিন্তু তোমা সবাকার আশীর্বাদ মুল। 
অবশ্ট পাইব এই যুদ্ধার্ণবে কুল & 
ষুধিষ্টির বচনে হুইয়! তুষ্ট মনে । 
ধন্যবাদ করিয়! কহিল তিজ জনে ॥ 
সাধু ধর্ম্পুত্র তুমি ধর্মম-অবতার। 
তোমার ধন্মেতে ধন্য হইল সংসার ॥ 
বেখানেতে ধন্ম তথ! কৃষ্ণ মহাশয় । 

*খ। কৃষ্ণ তথ! জয়” নাছিক সংশয় ॥ 


[ মহাভারত। 


ধম্মবলে রাজ্যভোগ শাস্ত্রে হেন কয় । : 
ধর্ম্েতে থাকিলে তার সর্ববত্রেতে জয় ॥ 
শত দ্রোণ শত তীক্ম “আসে স্থরপতি। 
তৃধাপি ধর্মেতে জয় শুন নরপতি ॥ 
যাহার সহায় হরি ত্রিলোকের নাথ । 
কাহার ক্ষমত! তারে করিতে নিপাত ॥ 
তথ হৈতে নিবন্তিয়। ধর্মের কুমার । 
নিজ দলে করেন আনন্দে আগুসার ॥ 
ডাকিয়া বলেন রাজ৷ শুনহ বচন। 
এ সৈন্যের মধ্যে যেই ইচ্ছয়ে জীবন ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ চরেণে গিয়। লউক আশ্রয়। 
কোন স্থানে কোনকালে নাহি তার ভয়। 
শুনিয। যুযুুহব নিজ সৈন্যগণ লায়ে। 

| ধন্ম অগ্রে কহিলেন কৃতাঞ্জলি হয়ে ॥ 

ূ নিবেদন করি শুন ধন্ম অধিকারী । 

1 শরণ লইন্ু মোরে দেখাও মুরারি ॥ 

| তবে যুধিষ্ঠির রাজ। যুযুৎম্থকে লয়ে । 

। কহিলেন গোবিন্দেরে বিনয় করিয়ে ॥ 

যেন আম পঞ্চজনে স্লেহ কর হরি। 

ততোধিক যুযুৎস্থকে রাখ দয়! করি ॥ 

| শ্রীকৃষ্ণ কহেন রাজ! স্থির কর মন। 

| সাবধান হও তুমি উপস্থিত রণ ॥ 

| যুযুৎস্থ চলিল যদি ধর্মরাজ সাথ । 

| বার্ত। শুনি বিষাদিত হৈল কুরুনাথ ॥ 

ূ রথ হৈতে নামি শীত্র অশ্থে আরোহিল। 
ভীষ্মের নিকটে গিয়। সব নিবেদিল ॥ 

ূ কি মন্ত্রণা করিম! আইল ধন্মরাজ। 

 যুযুহ্থকে নিয়া গেল নিজ সৈন্তমাব | 

লক্ষ সেনা লয়ে গেল উপস্থিত রণে। 





ইহার বিচার কেন না কর আপনে ॥ 
শুনি ভীক্ম রাজারে কহেন বিবরণ । 
আম! বন্দিবারে এল ধর্মের নন্দন 
ধন্মভাক ধন্মরাজ সৈন্য মধ্যে দিল। 
প্রাণেতে কাতর হয়ে শরণ লইল ॥ 
মম পরাক্রম তুমি জান ভালমতে। 
স্থরান্থর আসে যদি সমর করিতে ॥ 
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আপন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কভু না করিব। 
কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞ! নাশি প্রতিজ্ঞা রাখিব ॥ 
শুনিয়া হইল হৃষ্ট গান্ধারী-তনয়। 
পতামহে জিজ্ঞাসিল করিয়া বিনয় ॥ 
এই বে উভয় সৈন্য একত্র মিলিল। 
অক্টাদশ অক্ষৌহিণী গণিত হইল ॥ 
হেন কেহ ধনুদ্ধর আছে এ সংসারে । 
এক রথে এই সৈন্য পারে জিনিবারে ॥ 
বলিলেন ভাজ্ম আমি যদি দিই মন। 
একদিনে সর্বব সৈন্যে করি নিপাতন ॥ 
দ্রোণাচাধ্য যদ্যপি ধরেন ধনুর্ববাণ। 
তিন দিনে ছুই দলে করে সমাধান ॥ 
কর্ণ বদি প্রাণপণে করয়ে সমর । 
পাঁচ দিনে ছুই সৈন্য লয় যমঘর ॥ 
দ্রোণপুত্র যগ্পি সংগ্রামে দেয় মন । 
তিন দণ্ডে ছুই দলে নাশে সর্ববজন ॥ 
যগ্পি করেন মন ইন্দ্রের কুমার । 
নালাগে নিমেষ, করে সকল সংহার ॥ 
শুনি দ্র্ধ্যোধন রাজ! বিস্ময় মানিল। 
পুনর্বার পিতামহে কহিতে লাগিল ॥ 
এমত অর্জুন যদি জান মহাশয় । 
ক প্রকারে হইবে তাহার পরাজয় ॥ 
'হাতভারতের কথা অস্ত সমান । 
"রাম দাল কহে শুনে পুণ্যবান ॥ 


সপ 


“ঘৰ দশ দিন যুদ্ধ প্রতিজ্ঞা! এবং অঞ্ভ্ুনের প্রতি 
শ্রীকৃষ্ণের যোগ কথন । 


| ক্স কহিলেন শুন কুরু নরবর। 
শদিন ভার মম রহিল সমর ॥ 
রঃ সত রক্ষা করি অন্যে সংহারিব । 
দশ সহস্রেক প্রত্যহ মারিব ॥ 
্ সঙ্গে যুদ্ধ শ্রীহরি সাক্ষাৎ । 
দশ সহত্মেক করিব নিপাত ॥ 
গাজা হূর্য্যোধন হরষিত মন । 
লেন সৈন্য মধ্যে রথ আরোহণ ॥& 


অনত্ভ নাগরাজেন হতদঙিষপিকহাপাং / 


৫৫৫ 
ছই দলে যোদ্ধাগণ করে সিংহনাদ । 

ঢাক ঢোল শঙ্খ বাজে জয় জয় নাদ ॥ 
পাঞ্চজন্য নামে শঙ্খ ভয়ানক ধ্বনি । 

ছুই করে ধরি কৃষ্ণ বাজান আপনি ॥ 
বাজাইল দেবদত্ত শঙ্খ ধনগ্জয়। 

পৌণু, শঙ্খ বাজইল ভীম মহাশয় ॥ 
ভূপতি বাজান শঙ্খ অনন্ত বিজয় । 

সহদেব মণিপুষ্প নিনাদ করয় ॥ 

বাজায় স্থঘোষ শঙ্খ নকুল প্রচণ্ড। 

শুনিয়া বিপক্ষ পক্ষ হয় লণ্ড ভগ & 
ছুই-দলে কোলাহল হইল তুমুল । 

দশদিক যুড়ি শব্দ উঠিল অতুল ॥ 

ধনুর্ববাণ ধরিয়! বলেন ধনগ্য়।। 

নিবেদন শুনহ গোবিন্দ মহাশয় ॥ 

| কাহার সহিত রণ্‌ হইবে প্রথম | 

| কারে কারে যুদ্ধ হবে কেব! কার সম ॥ 

| ছুহ দল মধ্যে রথ রাখিলেন হরি । 

1 একে একে ধনঞ্জয় দেখেন বিচারি ॥ 

| সর্বব অগ্রে পিতামহ আচার্য মাতুল। 
| 
| 
| 


ভ্রাতৃপুত্র পৌজ্র দেখিলেন সমতুল ॥ 
বন্ধু সবে দেখিয়া! বিষণ্ন হৈল মন। 
অবশ পার্থের অঙ্গ মলিন বদন ॥ 

| শরীর রোমাঞ্চযুক্ত কম্পে ঘন ঘন। 

ূ হস্ত হ'তে খপিয়া পড়িল শরালন ॥ 

৷ সকরুণ কৃষ্ণেরে কহেন ধনঞ্জয়। 

৷ নিজ পরেবার বধ উচিত না হয় ॥ 

দেখিলাম যত বন্ধু অমাত্য সকল। 

1 ইহ! সবে মারি রণে নাহি কে।ন ফল ॥ 

। বিফল জীবন মম ঝ।চি কোন হুখ |, 

| গুরু বন্ধু মারিং। দেখিব কার মুখ ॥ 
রাজ্যে কার্য নাহি মম জঁস্ন অলার। 
কাহার নিমিভ্ে ছি সংশের সংহার ॥ 
রাজ্যে কাধ্য নাহি মম বনবাসে যাব। 
জ্ঞাতিনাশ বন্ধুনাশ সহিতে নারিব ॥ 
এত বলি অজ্জবন ত্যজিল ধনুঃশর । 
বিমুখ হইয়া বসিলেন রথোপর ॥ 





৫৫৬ 


চষ তারে প্রবোধিয়! বলেন বচন। 

ক কারণে ক্ষত্রধশ্ম কর বিসর্জন ॥ 
নহক্কার করিয়া আইলে যুদ্বস্থান। 
ন্মুখ সংগ্রামে কেন ছাড় ধনুর্ববাণ ॥ 
চ্ধাতিবধে পাপ যদি ভাব ধনঞ্জয়। 
কোরব কহিবে পার্থ হইল সভয় ॥ 

কে কারে মারিতে পারে কেব! কার অরি। 
নবারে সংহারি' আমি, সব আমি করি ॥ 
কর্্দ অনুসারে লোক করে যাতায়াত। 
বাহার যেমন কর্ম্ম পায় সেই পরী 
ঘেন বাল্য যৌবন বার্ধক্য উপস্থান। 
তেষন জানিহু তুমি সকল সান ॥ 
জীর্ণবস্ত্র ত্যজি ঘথ! নব বস্ত্র পরে। 

তথ! এক তনু ছাড়ি অন্যেতে সথশরে ॥ 
শরীর বিনাশ হয়, নহে জীবনাশ । 

গুন কহি ধনগুয় করিয়া প্রকাশ ॥ 

বত সব বস্তু দেখ চতুর্দশ লোকে ) 
সকল আমার-মুন্তি জানাই তোমাকে ॥ 
সকল বৃক্ষের মধ্যে আমি যে অশ্ব ॥ 
নদী মধ্যে হ্ৃরধুনী কহিলাম তথ্য । 
ফষি মধ্যে আমি যে নারদ মহাশয় । 
মুনি মধ্যে কপিল আমার মৃত হয় ॥ 
গজ মধ্যে এরাবত, অশ্থে উচ্চৈঃশ্রবা । 
নর মধ্যে নরপতি আমারে জানিব! ॥ 
দেবমধ্যে দেবরাজ, রুদ্রেতে কপালী । 
গ্ধর্ববেতে চিত্ররথ, দানবেতে বলী &. 
নাগেতে অনস্ত নাগ আমাকে জানিবা । 
গ্রহমধ্যে দিনকর আমাকে মানিবা ॥ 
তেজঃ মধ্যে বৈশ্বানর আমার বিসভৃতি । 
পাগুবের মধ্যে আমি তুমি মহামতি ॥ 
বর্ণ মধ্যে দ্বিজ, পর্ববতেতে হিমালয় । 
ইত্যাদি অনন্ত আমি কুস্তীর তনয় ॥ 
পৃথিবীর মধ্যে লোক যতেক জন্ময়। 
নিজ নিজ কন্মফলে সবে হয় ক্ষয় &. 
কৃষ্ণার্ুনে যোগকথা অনেক হুইল । 
বান্ুল্য কারণ সব নাহি লেখা গেল ॥ 


মাগেন রসনাহার কল্পিতাং রত্বনৃপুরামূ। 


মহাভারত । 


নানাবিধ যোগ কৃষ্ণ কহেন অর্জ্ুনে। 
না হইল প্রবোধ তথাপি তার মনে ॥ 
তবে কৃষ্ণ কহিলেন শুন ধনঞ্জয়। 
'স্থৃত সব সৈন্য এই জানিহু নিশ্চয় ॥ 

সব্যসাচী হও হে, নিমিভু মাত্র তুমি । 
সর্বব সৈন্য দেখ, বধ করিয়াছি আমি ॥ 
অন্ভ্ভন বলেন প্রভু তবে সত্য জানি। 
আপন নয়নে যদি দেখি চক্রপাণি ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ দিলেন দিব্যচন্কু। অর্জুনের । 
অর্জন দেখেন বিশ্ব কুষ্ঃের শরীরে ॥ 
মেঘ বর্ষ শীর্ষ তার পরশে আকাশ। 
রবি শশী ছুই চক্ষু অতি স্থপ্রকাশ ॥ 
মুখ তার বৈশ্বানর, তারাগণ দত্ত । 
আশ্চর্য্য দেখেন পার্থ নাহি পান অন্ত ॥ 
ইন্দ্র দেবরাজ বাহু, ব্রান্ধণ হৃদয় । 
নাভি সিন্ধুদম তার পৃষ্ঠে বহ্ৃময় ॥ 
দশদিক জঙ্ঘ তার, পাতাল চরণ । 
শৈলগণ ভার অস্থি, রোম তরুগণ ॥ 

ংসরূপ। ধরণীরে দেখে ধনঞ্জয়। 

দেখিয়া বিরাট রূপ মানেন বিস্ময় ॥ 
করিলেন নারায়ণ বদন বিস্তার । 

৷ তাহাতে দেখেন পার্থ অখিল সংসার ॥ 

। সর্বৰ সৈন্য স্বত তাহে দেখি ধনগ্ীয়। 

“লজ্জা ভয়ে বিস্ময় হইল অতিশয় ॥ 

| স্তব করিলেন শেষে বিনয় করিয়া। 

| আপন বৃত্তান্ত সব কহু বিবরিয়। ॥ 

ব্রহ্মা আদি দেব ধার নাহি পায় সীম! । 

ৰ 

ৃ 


টিসি টি 





আমি মুড নরজাতি কি জানি মহিম! ॥ 
কহেন গোবিন্দ তারে করিয়। সান্তবন। 
প্রকাশিত কর চক্ষু ভ্রাস কি কারণ ॥ 

| চক্ষু মেলি ধনঞ্জয় সথারূপ দেখি । 

ূ নিলেক ধন্ুক-করে পরম কৌতুকী ॥ 
প্রবোধ পাইয়া পার্থ রণে দেন মন। 
ধনুর্ববাণ লইয়া বসৈন সেইক্ষণ ॥ 
তবে কৃষ্ণ কর্ণে দেখি বলেন সাদরে । 
ভীপ্র দেখি সেনাপতি তোমা না আদরে । 


শীগ্পপর্বব | ] 


এমত অবজ্ঞা! কি তোমার প্রাণে সহে। 
উপেক্ষিল তোমাকে এ ক্ষত্রধশ্ম নহে ॥ 
পাণডবের দলে এস বুঝি নিজ হিত। 
অবশ্য পাগুবে তোম।! করিবে পুজিত ॥ 
কুষ্ণের বচন শুনি বলে বৈকর্তন। 
র্ধ্যাধন কার্য্য আমি করি প্রাণপণ ॥ 
গোবিন্দ, যাব কণ্ঠে রহিবে জীবন। 
র্য্যোধনে না ছাড়িব আমি কদাচন ॥ 
ভাভারতের কথা অস্থত-সমান | 
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥ 





প্রথম দিনের যুদ্ধা রস্ত | 

[ বলেন বৈশাম্পায়ন শুন জন্মেজয় । 
টদৈন্যকোলাহল যেন সমুদ্র প্রলয় ॥ 
দুই দলে শঙ্খনাদ পিংহনাদ ধ্বনি । 

গ্র হইলেন যত রথী নৃপমণি ॥ 
ঙ্ছুনেরে কহিলেন দেব নারায়ণ । 
টর সহিত আঙ্জি তুমি কর রণ ॥ 
বে ভ'দ্প মহাবীর শান্তনুনন্দন । 
ভচ্ছুন সম্মুখে এল করিবারে রণ ॥ 
পিতামহে প্রণাম করিল ধনঞ্জয় । 
কল্যাণ করেন ভীগ্ম বলি হ'ক জয় ॥ 
সজ্জা! বিভূষিত দেখি ভীল্মবীরে । 
বিজয় বিনয়ে তারে জিজ্াসেন ধীরে ॥ 
কোন্‌ হেহু যুদ্ধসজ্জা দেখি মহাশয় । 
তোমার সমান কুরু পাণ্ডুর তনয় & 
টর্ধ্যাবন সাহায্য করিতে তব মন। 
মি যু্ধ করিলে না করি নিবারণ 
'্ বপিলেন পার্থ কহিলা প্রমাণ । 
এধম আছে হেন না করিব আন ॥ 
গাবিন্দেরে বলিলেন শান্তনুনন্দন। 











বামে শিবন্বরূপস্তৎ কল্পিতং বসৎরূপকমৃ। 


৫৫৭ 


গাণ্ডীব লইয়া করে বীর ধনঞ্জয়। 
গাঙ্গেয়ের বাণ কাটি করিলেন ক্ষয় ॥ 
পুনঃ ভীক্ম দশ অস্ত্র করিল সন্ধান। 
সে অস্ত্রও কার্িলেন ইন্দ্রের সম্তান & 
ভীমসেন সহ যুঝে রাজা ছুর্য্যোধন।। 
&েোহে মহাব ধ্্যবস্ত হে পরাক্রম ॥ 
সাত্যকি সহিত কৃতবশ্া করে রণ। 
। সোমদত্ত সহ যুঝে বিরাটনন্দন ॥ 
দ্রোণ ধ্ৃষটহ্যন্সে বুদ্ধ অতি ঘোরতর । 
কাশীরাজ সহ কৃপাচার্যের সমর ॥ 
ভগদত সহ যুঝে পাঞ্চাল রাজন । 
বিরাটের সহ ভূরিশ্রব। করে রণ ॥ 
শশীাবিন্দ সহ যুঝে শিখণ্া ছুর্জজয় । 
অলম্বুষ সহ যুঝে ভীমের তনয় ॥ 
অভিমন্যযু কর্ণে বাধে অতি মহারণ। 
দৌহে মহাধনুদ্ধর মহাপরাক্রম ॥ 
সহদেব হুম্মুখে হইল বড় রণ। 
আকাশ যুড়িয়া করে বাণ বারষণ ॥ 
ছুঃশাসন নকুলে হইল ঘোর রণ। 
বরিবার মেঘ যেন বরিষে সঘন:॥ 
মদ্রেরোজ সহিত যুঝেন যুধিষ্ঠির | 
দৌহে বড় বাধ্যবন্ত রপে অতি স্থির ॥ 
শকুনি লহিত রণ করে চেকিতান। 
শুরসেন কলিঙ্গেতে হইল সমান ॥ 

: শল্যরাজ এক বাণ করিল সন্ধান। 

: ধন্মের হাতের ধনু করে খান খান ॥ 
ধন্মরাজ অন্য ধনু পরিলেন করে । 

: থাক থাক বান ব্যাপ্ত করিলেন শরে ॥ 
. অস্ত্র দ্বারা নিবারিল মদ্র অধিকারা । 
: ফ্োছে সমশর কেহ জিনিতে ন। পারি ॥ 
। ধৃষ্টছ্যন্ন সহ দুদ্ধ করে দ্রোণবীর | 

| কাটিয়া ধনুক তার ভেদিল শরার ॥ 

৷ আর ধনু লয়ে ধুষ্টছ্যন্ন করে রণ। 


৮ ১ সি ১৮ লস পসশ কস 


০ ০৭ শ্টিত তি পাত ৮৩ পপ পাপী শাপীপপপশ পন 


এ রহাররে অনার রি 
[ 


সোমদত্ত সহ যুদ্ধ ধৃষ্টকেতু করে । 


' অন্ধকারময় সব উভদ্ত্ের শরে ॥ 


৫৫৮ দ্িভুজাং চিন্তয্বেদ্দেবী নাগযজ্ঞোপবীতিশীম্‌-_ 


গ্রককালে ধৃষ্টকেতু নয় বাণ মারে । 
কবচ ভেদিয়। ভার বিদ্ধিল শরীরে ॥ 

চই বারে মহাযুদ্ধ বাধিল তুমুল । 

অমরে দানবে যুদ্ধ নহে সমহুল ॥ 
বটোগকচ অঙলম্বুব রাক্ষসে ধাইল। 
দৈত্যেরে মারিতে যেন দেবেন্দ্র আইল ॥ 
নয় বাণ মারি তারে ঘটোতকচ হাসে ।. 
মহাবীর অলন্ুব ধায় মহারোঁষে ॥ 
অস্ত্রাঘাতে দোহা অঙ্গে বহিল রুধির । 
করয়ে রাক্ষনী মায়া নির্ভয় শরীর ॥ 
ইলাবন্ত সহ যুদ্ধ অশ্বথথাম। করে। 
দুইজনে অস্ত্রবৃষ্টি করে নিরন্তরে ॥ 
দিদ্ধুরাজ সহ যু:ঝ শকুন ছুণ্মুতি । 
শতাম্বুৰ সহ বুঝে বিরাট সন্তুতি ॥ 
স্থ্ক্ষিণ সহ যুঝে সহদেব-ম্থুত। 

ছুই বীরে শরবৃষ্টি করেন অদ্ভুত ॥ 

রথে রথে গজে গজে পদাতি পদাতি। 
সমানে সমানে যুদ্ধ এই ধন্মনাতি ॥ 
আসোয়ারে আসোয়ারে ধানুকী ধানুকী। 
বুঝয়ে সকল সৈন্/ মনেতে কৌতুকী ॥ 
পরিঘ পন্টরীশ গদ! ত্রিশূল তোষর । 
মুদগর মুধল শেল বর্ষে নিরন্তর ॥ 
মণিমস্ত সর্প যন আকাশেতে ধায়। 
উভয় সন্যৈর অস্ত্র সেইরূপে যায় ॥ 
কনক রচিত নাগ আকাশ ভরিল। 
যোদ্ধাগণ অস্ত্র সেইরূপ আচ্ছাঁদল ॥ 
অস্ত্ররপ্তি দেখি কম্পবান দেবগণ । 
পড়িল যতিক নৈন্য কে করে গণন ॥ 
কর্দম হইল রক্তে, নদীত্বোত বয়। 
সাগর উৎলে যেন প্রলয় সময় ॥ 

পরে অভিমন্যুবীর অর্ভুন-নন্দন। 
সৈন্যের উপরে করে বাণ বরিষণ ॥ 
কাটিয্তা অনেক সৈন্য পাড়ে চারিভিতে | 
. চঞ্চল হইল সখ কৌরব-নৈন্যেতে ৪ 
দেখিয়া রুধিল ভীক্স কুরু-সেনাপত্তি 
কূপ শল্য বাবংশতি হুন্মখ সংহতি & 


[ মহাভারত 


চোখা শর মারি কাটি পাড়ে বহু বীর। 
বাণেতে পাশুব সৈন্য করিল অস্থির ॥ 
অঙ্জুনের পুত্র অভিমন্যু মহাবীর। 


ধনুক ধরিয়। হাতে নির্ভয় শরীর ॥ 


শল্যরাজ রথধবজ কাটে এক বাণে। 
তিন বাণে কূপের কাটিল শরাসনে ॥ 
নয় বাণ বিদ্ষিলেক দোহার শরীরে । 
এক বাণে বিদ্ষিলেক কৃতবন্মা বীরে ॥ 
রখধবজ কাটে সব মারি তীক্ষণর। 
অশ্ব সহ সারথিরে দিল ঘমঘর ॥ 
কৃতবন্ম। কপ শল্য বরিষষে শর। 
জলধর বর্ষে যেন পর্বত উপর ॥ 
নিবারয়ে অভিমন্যু নির্ভয় শরীর ' 
ধনঞ্জয় সদৃশ সমরে বড় ধার ॥ 
ভ.ম্মকে মারিতে যত্ব অভিমন্যু করে। 
নিবারষে ভ'ম্মবীর হাতে ধনুঃশরে ॥ 
কাটিয়া ভীম্মের ধ্বজ! ভূমিতে পাড়িল। 
সৈন্য মধ্যে দেবগন তাহে প্রশংসিল ॥ 
ক্রোধে ভাম্ম দিব্য অস্ত্র সন্ধান পুরিল। 
অভিমন্য্যু রথধ্বজ সারথি কাটিল ॥ 
দিব্য অস্ত্র নিল ভীজ্ম নমরে হুর্জয়। 
বিদ্ধিয়া। জর্জর করে অজ্জুন তনয় ॥ 
তবে মহারথা সব লয় অস্ত্রগণ ॥ 
অভিমন্য্যু রক্ষা! হেহু ধায় সর্ববজন ॥ 
করিলেন ভীম্ষোপরি বাণ বরিষণ। 
নিবারযে সব অস্ত্র গঙ্গার নন্দন ॥ 

সব অস্ত্র নিবারিযা, বারে বিদ্ধিল । 
পাগুবের সেনাগণে জর্জর করিল ॥ 
ব্যাকুল পাশুব সৈন্য রণে নহে স্থির । 
দেখি রুষিলেন ধনঞ্জয় মহাবীর ॥ 

যেন ছুই অগ্নি আসি একত্র .হইল। 
ভাল অর্জুনেতে মিশামিশি যুদ্ধ হৈল ॥ 
ক্রোধে অগশ্নিবাণ নিল গঙ্গার নন্দন । 
বরুণ অস্ত্রেতে পার্থ করেন বারণ ॥ 
হেনমতে হইজনে মহাযুদ্ধ হল । 
বান্ধুল্য হেতৃক তাক লেখা নাছি গেল ॥ 
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গতি ক্লোধে মহাবীর গঙ্গার নন্দন । 
পরশুরামের অস্ত্র করিল ক্ষেপণ ॥ 
তিনলোক কম্পমান দেখি অস্ত্রবর | 

দিক অন্ধকার কাপে চরাচর ॥ 
দেখিয়া হইল ব্যস্ত প্রভু নারায়ণ । 
দর্জুনেরে বলিলেন কোমল বচন ॥ 
ঈবারণ কর অস্ত্র হইল প্রলয় । 
[ছে নব সৈন্য আজি মজিল নিশ্চয় ॥ 
নি পার্থ ইন্দ্র অস্ত্র পুরিল সন্ধান । 
[দ্বপথে কাটিলেন করি খান খান ॥ 
ঢাকাশেত প্রশংদা করিল দেবগণ । 
[ধু মহাবার পার্থ ইন্দ্রের নন্দন ॥ 

[বে পার্থ দিব্য অস্ত্র করেন সন্ধান । 
[ণে নিবারিল তাহ! শান্তনু-নন্দন ॥ 
ইজন স্থশিক্ষিত মহাপরাক্রম ॥ 

কহ কারে জিনিতে না পারে কদাচন 
(হাকার ছিদ্রে ্দোহে খুঁজিয়া বেড়ায় । 
| পায় সন্ধান দেহে সমরে ছুর্জয় ॥ 
নকালে ভীম মহা বিক্রম করিল । 
নেক কোৌরব সৈন্য রণে বিনাশিল ॥ 
[হা চোখ দ্রোণাচাধ্য ক্রোধাবিষ্ট মন। 
মিপেন ভীমোপরি বাণ বরিষণ ॥ 

ণে বাণ নিবারিল বীর বুকোদর। 
নয় হইল যুদ্ধ মহাভয়ঙ্কর্‌ও। 

? ছাড়ি গদা ধরি করে টির ] 
হিঃ দেখেন তাহা অঙ্জুন আপনি ॥ 
ই অবসর পেয়ে গঙ্গার কুমার । 

1 দশ সহস্বেক করিল সংহার ॥ 
মারি দর্প করি জয় শব্দ দিল। 

ধম দিনের যুদ্ধ সমাপ্ত হইল ॥ 

ও পাগ্ডব গেল আপনর স্থান । 

'রাষ দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥ 


দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধ । 
শিবিরে গেলেন ুধিষ্ঠির মহাশষ । 
বেশ ছাড়ি সবে বসিল দভায় ॥ 


নরদেহ সমাবদ্ধ কুগুলশ্রঃতিমগ্ডিতাম্‌। 


৫৫৯ 


ভীম পরাক্রম সব বাখানে বিস্তর | 
দশ সহত্র মহারথী দিল যমঘর ॥ 
না হয় নিমিষ পূর্ণ অবসর পায়। 
রাখিল প্রতিজ্ঞা নিজ গঙ্গার তনয় ॥ 
ধশ্ম বলিলেন হরি করি নিবেদন । 
ৰ বড়ই ছুফর পিতামহ সনে রণ ॥ 
হেন বীর সহ আর কে করিবে রণ 
1 কিরূপে হইবে জয় কহ নারায়ণ ॥ 
। স্রীহরি কহেন রাজা চিন্তা নাহি মনে। 
| কালি সেনাপতি কর বিরাট-নন্দনে ॥ 
! অজ্জ্বন করিবে কুরুসৈন্তের সংহার | 
| শুনিয়। বিস্মিত অতি ধ-্মরর কুমার ॥ 
ূ এতেক বলিয়। হরি বুঝাইল তারে । 
ূ লাগিলেন কহিতে বিরাট নৃপতিরে ॥ 
৷ কালি সেনাপতি কর শঙ্খ মহাবারে। 
ূ কৌরবের সেনাগণ মারিবে অচিরে ॥ 
শুনিয়। বিরাট বড় সংনন্দ হইল । 
কৃতাঞ্জলি হ'য়ে স্তব করিতে লাগিল ॥ 
মম পুর্ববজন্ম ভাগ্য ন। যায় কথন। 
হেন যুদ্ধে সেনাপতি আমার নন্দন ॥ 
তবে রাজ। শঙ্খে আনি অভিষেক করে। 
আনন্দিত হইল পাশুণ শরেশ্বরে ॥ 
করযোড়ে বলিলেন শঙ্খ ধনুদ্ধর । 
এক নিবেদন করি শুন গদাধর ॥ 
অনুগ্রহ করি মোরে কফৈলে সেনাপতি । 
ভীক্ম সহ যু!ঝ হেন ন'হিক সারথি & 
সারথি অভাবে রণ নহেত শোভন । 
ইহার উপায় আজ্ঞা কর নারাহণ ॥ 
তবে হরি সত্যকিরে বলেন সহর। 
আপাঁন সারথি হও শন বারবর ॥ 
শুনি! সাত্যক্ি বার করিল স্বাকার। 


প্রভাতে নগর সব করে আগুলাহ ॥ 


ছুই দলে বায বাজে মহাকে'লাহল। 
প্রলয়কালেতে যেন সমুদ্র-কলোন ॥ 
ছুই দলে মিপামিশি ছেল মহারএ। 
কার শক্তি আছে হেন করিতে বর্ণন ॥ 


৫৬০ 


শ্রতমাত্র কহি. আমি রচিয়। পয়ার। 
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার ॥ 
তবে ভীক্ম মহাবীর শান্তনু-নন্দন । 
সেনাপতি শঙ্ঘে দেখি সবিন্ময় মন ॥ 
সিংহনাদ করিয়া করিল শঙ্খধ্বনি | 
ত্রিভূষন কম্পমান সেই শব্দ শুনি ॥ 
অগ্র হয়ে শঙ্খ বার সিংহনাদ করে। 
সন্ধান করিল বাণ ভীক্ষমের উপরে ॥ 
আকর্ণ টানিয়া। ধনু এড়িলেন বাণ । 
অর্ধ পথে ভীম্ম তাহা! করে খান খান ॥ 
যত অন্ত্র এড়ে শঙ্খ কাটে ভীম্মবীর | 
জর্তজর করিয়া বিদ্ধে শঙ্খের শরীর ॥ 
বাণাঘাতে বিরাটনন্দন মুচ্ছ। গেল। 
সাত্যকি লইয়া রথ পশ্চাত করিল ॥ 
বষ্টদুঃন্ন দ্রোণেতে হইল ঘোর রণ । 
চমকিত হইয়। নিরখে সর্ববজন ॥ 
ধ্সগ্য় মহাবীর ইন্দ্রের কুমার। 

সহত্র কৌরব-সৈন্য করিল সংহার ॥ 
রথ গজ পদাতি পড়িল সারি লারি। 
যত মারিলেন সৈন্য কহিতে না পারি 
দেখি ছুর্য্যোধন রাজ। বহু সৈন্য নিয়! । 
অর্জুন সম্মুখে গেল সাহস করিয়। ॥ 
বরিষণ করে বাণ অজ্ঞ উপর ॥ 
বর্িষাকালেতে যেন বর্ষে জলধর ॥ 
এককালে সহত্র সহস্র বারগণ । 

মুষল মুদগর যেন বধ্ধে জনে জন ॥ 
দেখি পার্থ দব্য অস্ত্র যুড়ল কান্্মকে। 
নিমিষে সবার অস্ত্র নিবারেন স্থথে ॥ 
কাটিয়। সকল অস্ত্র ইন্দ্রের নন্দন । 
নিজ অস্ত্রে সবারে করিলেন ঘাতন ॥ 
অস্ত্রাঘাতে দুয্যোধন ব্যথত হুহয়। । 
পলাইল নীচবহ সমর ত্যজিয়। ॥ 
ক্রোধে ধনঞ্জয় করিলেন মহামার। 
সহজ সহজ রথা হইল সংহার ॥ 
পলায় সকল সৈন্য, রূণে নহে স্থির । 
সৈন্তভঙ্গ দেখিয়া! রুষিল ভাম্মবার ॥ 


প্রসন্নবদনাং সৌম্যাং নবরত্ববিভুষিতাম্‌-__ 


রঃ 
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রি 
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অজ্ভুন সম্মুখে এল ধনু অস্ত্র ধরি। 
কহিতে লাগিল বীর অহঙ্কার করি ॥ 
অসাক্ষাতে আমার মারিলে বহু সেনা । 
সাক্ষাতে যুঝহ তবে দেখি বারপণা ॥ 
এত বলি দিব্য অস্ত্র পুরিল সন্ধান । 
অদ্ধ পথে পার্থ করিলেন খান খান ॥ 
ছাড়লেন দিব্য অস্ত্র গঙ্গার নন্দন । 
যেন জলধর করে বারি বরিষণ ॥ 
অস্ত্রে অস্ত্রে নিবারেন অভ্ঞ্ধন প্রচণ্ড । 
বহু শৈন্য মারিয়া করিলেন খণ্ড খণ্ড ॥ 
হেনমতে যুঝে রণ নাহি দিশপাশ । 
না লয় নিমেষ দৌহে ন। ছাড়ে নিশ্বাস ॥ 
ভীমসেন মহাবীর অতুল প্রতাপ । 
কুরুসৈন্য মারিয়া করিল এক চাপ ॥ 
ভামের প্রতাপে আর কেহ নহে স্থির। 
দেখিয়া রর্গষল সূর্য্যপুত্র মহাবীর ॥ 
অতুল প্রতাপী দৌহে মহাপরাক্রম । 
গ্রামে ছুর্জয় দৌহে কেহ নহে কম॥ 
অভিমন্যু অশ্বথাম। দ্ৌহে হয় রণ। 
(োছে দোহাকারে অস্ত্র মারে প্রাণপণ ॥ 


শল্যরাজে দেখিয়া উত্তর মহাবার। 
' একেবারে মারি ষাটি সহজ্র তোমর ॥ 


কুজ্ঝটিতে আচ্ছাদিত দেন হিমালয়। 
তাদৃশ প্রহারে অস্ত্র বিরাট-তনয় ॥ 
বাণে বাশ নিবার্ষৈ মদ্রঅধিপতি। 
সব অস্ত্র কাটি তার মারিল পারথি ॥ 
রথপবজ কাটে আর চারি অশ্ববর । 


৷ মুষলের ঘাতে তারে দিল যমঘর ॥ 
' পড়িল উত্তর বীর বিরাট-নন্দন । 


ৰ 


৷ হাহাকার করে সবে যত যোদ্ধাগণ ॥ 
( পুভ্রের নিধন দেখি বিরাট নৃপতি। 


শল্যরাজ সম্মুখে আইল শীত্রগতি ॥ 
মুখামুখা ছুহজনে সমর হহল। 

ছুই বৈশ্বানর থেন একত্রে মালল ॥ 
পোহাকারে বিদ্ধে দেহে করি প্রাণপণ: 
উভয়ে সমান যোদ্ধ। সমান বিক্রম & 


ভাস্মপর্বব। ] 


টোৎকচ অলম্থুষ যুদ্ধে নাহি ডর। 
াকষদী মায়ায় করে অন্ধকার ঘোর ॥ 
চপ পাঞ্চালেতে যুদ্ধ অদ্ভুত কথন। 
দরাহে দোহ। প্রতি করে বাণ বরিষণ ॥ 
হনমতে উভয় সন্যযৈতে যুদ্ধ হয়। 
দু লক্ষ সেনাপতি যায় যমালয় ॥ 
৪লেক শঙ্ববীর বার সাক্ষা। 
কীঁরবের বহু সেনা করিল নিপাত ॥ 
ষ্ল কৌরব-সৈন্যে মহা কোলাহল । 
দয ধাইল তবে দ্রোণ মহাবল ॥ 
'স্বীর প্রতি গুরু বলেন বচন। 
তে অহঙ্কার তোর বিরাট-নন্দন ॥ 
ঈন্ছাযু পেয়ে সৈন্য মারিলে অনেক । 
[ক্ষাতে বুঝিব তব ক্ষমতা যতেক ॥ 
তিক বলিয়! গুরু পুরিল সন্ধান । 
'কেবারে প্রহারিল দশ গোট! বাণ ॥ 
হবেগে আসে শর গগন উপর । 
দণ্যা ত্রািত হৈল যতেক অমর ॥ 
“ নথি শঙ্ঘবীর সন্ধান পুরিল । 
দণের ঘতেক শর কাটিয়া ফেলিল ॥ 
ক ব্য গেল গুরু ক্রোধে হুতাশন । 
সবের উপরে করে বাণ বরিষণ ॥ 
দে বাণে নিবারষে শঙ্খ ধনুদ্ধর । 
লেক দ্রোণধ্বজ মারি পঞ্চশর ॥ 
কর্ণ পুরিয়া বীর করিল সন্ধান। 
"পর বন্ধুক কাটি করে খান খান ॥ 
* পালটিতে গুরু আর ধনু নিল। 
' নাহি দিতে, শঙ্খ কাটিয়া ফেলিল ॥ 
ধর সার'থ স্কাটে আর চারি হয়। 
র রখ চড়ে তবে ড্রোণ মহাশয় ॥ 
বব বিক্রম দেখি কৌরব বিষাদ । 
বর সৈন্বগ্রণ ছাড়ে সিংহনাদ ॥ 
* সয়ে দ্রোণাচার্ধ্য ক্রোধে হুতাশন। 
+ ধরিয়া বলে তঙ্্জন বচন ॥ 
ইয়ে কেন তোর এত অহঙ্কার । 
বাণে তোমারে দেখাব যমদ্বার ॥ 


নারদাগ্ৈর্মনিগণৈঃ সেবিতাং শিবমোহিলীম্‌। 


| 
ৰ 
ূ 
| 
| 
কি কারণে পলাইতে কহ মহাশয় ॥ 


৫৬১ 


এক অস্ত্র বিনা যদি অন্য অস্ত্র মারি। 
ফ্রোণাচাধ্য নাম তবে ব্যর্থ আমি ধরি ॥ 
মন্ত্রে অভিষেক করি ব্রহ্ম অস্ত্র নিল। 

। আকর্ণ পুরিয়া গুরু সন্ধান করিল ॥ 

। যোদ্ধাগণ দেখি তাহা করে হাহাকার । 


| সাত্যকি বলয়ে শুন বিরাট-কুমার ॥ 


1! এ অস্ত্র কাটিতে তব না হুইবে শক্তি । 
ূ অর্জন নিকটে যাহ এই হয় যুক্তি ॥ 

। সাত্সকির প্রতি বলে শঙ্খ ধনুদ্ধর | 
ক্ষত্রধন্ম ত্যজি কেন প্রাণেতে কাতর ॥ 
সন্মুখ সংগ্রামে যদি হইব নিধন । 
হ্রলোক প্রাপ্ত হব না হবে খণ্ডন ॥ 
মহাতেজে আলে বাণ অগ্ন জ্যোতিশ্ময় । 
দেখিয়৷ সাত্যকি বড় মনে পায় ভয় ॥ 

রথ লয়ে চল যাই অজ্জুন সাক্ষাতে। 
তবে যে পাইবে রক্ষা এ মহা উৎপাতে ॥ 
মহাক্রোধে বলে শঙ্খ বিরাট-তন্য। 


সেনাপতি করিলেন প্রভু নারায়ণ । 
অপযশ রাখিব কি, করি পলায়ন ॥ 
এতেক বলিয়! বীর ধনু হাতে নিল । 
ব্রহ্ম অস্ত্র কাটিবারে সন্ধান পূরিল ॥ 
ব্রহ্ম অস্ত্র তেজে বাণ ভম্ম হ'য়ে গেল। 
দেবগণ হাহাকার আকাশে করিল ॥ 
বড় অবিচার রণে করিলেন দ্রোণ। 
ব্রহ্ম-অন্ত্র বালের প্রতি নিক্ষেপণ ॥ 
যেমন প্রলম্মক!লে আদিত্য প্রকাশে । 
তাদৃশ অস্ত্রের তেজঃ গজ্জিয়। আহসে ॥ 
দেখিয়! সাত্যকি ভয়ে রখ ফিরাহল। 
লাফ দিয়! শঙ্ঘবীর ভূমেতে পড়িল ॥ 
বুক পাতি রহে বার হস্তে ধনুঃশর ॥ 
ব্রহ্ধ- অস্ত্র তেজে ভন্ম হৈল কলেবর ॥ 
শঙ্খ বিনাশিয়া অস্ত্র ফিরিয়া আসিল । 
দেখি সব যোদ্ধাগণ আশ্চর্য্য মানিল & 


অর্জন ভী্মেতে যুদ্ধ নাহি পাঠাস্তর। 


ধোনে অতি শীন্্রহস্ত মহাবনূর্ধার 


৫৬২ 


অর্জুনের ছিদ্র ভীক্ম খু'জিয়া বেড়ায় । 
তিল আধ অবসর কদাচ ন৷ পায় ॥ 
ব্রহ্ম-অন্ত্রতেজে যবে প্রত্যক্ষ হইল । 
ক্ষণেক পার্থের দৃষ্টি তাহাতে পড়িল ॥ 
এই অবসরে বীর শাস্তনু-নন্দন। 
দশ সহত্রেক রথী করিল নিধন ॥ 
জয়শঙ্খ বাজাইল দিন অবসান । 
দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধ হেল সমাধান ॥ 
কৌরব পাগুবদলে যত যোদ্ধাবীর । 
সবে চলিলেন তবে আপন শিবির । 
মহাভারতের কথা অস্কৃত সমান । 
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥ 
ততীক় দীনের যুদ্ধারন্ত | 
শিবিরেতে গিয়া। ধন্মপুত্র মহারাজ । 
স্নান দান করিয়। বৈসেন সভামাঝ ॥ 
সান্তরঞ্ম করেন বহু বিরাট্র-রাজনে । 
স্বর্গে গেল পুত্র তব, শোক কি কারণে ॥ 
শাক ত্যজ মহারাজ, স্থির কর মন। 
জন্মিলে অবশ্য মৃত্যু না হর খণ্ডন ॥ 
বিরাট বলিল মম পুর্বব পুণ্য ছিল। 
তেই মম পুত্র ক্ষত্রধন্্ন আচরিল ॥ 
সম্মুখ সংগ্রামে তুষি যত বারগণ | 
স্থরলোকে গেল চাল, শোক অকারণ ॥ 
'তবে যুধিষ্ঠির রাজ। যোড় কারি হাত । 
সবিনয়ে বলিলেন শ্রীহরি সাক্ষাৎ ॥ 
ছুই দিন যুদ্ধ ছিল পিতামহ সনে । 
রথী দশ সহত্র মারিল ঘোর রণে ॥ 
প্রাণপণে রাখিবারে নারে ধনঞ্জয় । 
কি প্রকারে সমরেতে হইবেক জয় ॥ 
অজ্জ্ন বলেন রাজা না! করিব ভয়। 
পুর্বে অরণ্যের কথ স্মর মহাশয় ॥ 
কাম্যবনে ছিলাম আমর! সবে যবে। 
ভুর্ববাসারে পাঠাইল পাপিষ্ঠ কৌরবে ॥ 
তার সঙ্গে শিষ্য ষা্টি লহত্র আইল । 
নিশাযোগে আসি মুনি পারণ মাগিল ॥ 


অষ্টহাসাং মহাভীমাং সাধকাভীষ্উদায়িণীম্‌ । 


| মহাভাতর। 





। হ। 
হইলাম ব্যস্ত সবে, না দেখে উপাযু। 


' ব্যাকুল। ভ্র-পদ-স্থতা স্মরে বছুরায় ॥ 


ব্যস্ত হয়ে বনমালী চড়ি গরুড়েতে। 


. কাম্যবনে আইলেন পাগ্বে রাখিতে ॥ 
: ক্ষুধায় ব্যাকুল যেন মাগেন ভোজন। 


দ্রৌপদী বলিল কোথ। পাব” জনার্দন ॥ 


দশ দণ্ড রাত্রি পরে করিনু ভোজন । 


তার পর আইল হুর্ববাল। তপোধন ॥ 
' আমা সব ভাগ্যে তুমি ক্ষুধায় আকুল। 
 নিশ্চফ মজিল আজি পাগুবের কুল॥ 
: শ্রীহরি বলেন তৃমি দেখ পাকস্থলী । 


ক্ষুধায় অন্তর মম যাইতেছে জ্বুলি ॥ 
তবে কৃষ্ণ পাকস্থলী মধ্যে নিরীক্ষিয়।। 
কণ! মাত্র অন্ন শাক, আসিল লইয়া ॥ 
পন্মহ্ত্তে অর্পণ করিল যাজ্ঞসেনা । 


_খাইলেন মহানন্দে গোবিন্দ আপনি ॥ 
' তৃপ্তোন্মি বলিয়া ছাড়িলেন যে উদগার। 
। তাহাতে হইল তৃপ্ত সকল সংসার ॥ 


সন্ধ্যা হেতু গিয়াছিল মহ! তপোধন। 
উদর পুরিয়া উঠে ডদগারে তখন ॥ 
ভয় লজ্জা! ভপজিল পলাইল সবে। 
এইক্ূপে সদ রক্ষ। করেন পাগুবে ॥ 
সেই কৃষ্ণ এখনও মামার সারথি । 
অবশ্য হইবে জয় শুন নরপতি ॥ 
অজ্জ্বন বচনে রাজ! প্রবোধ পাহয়। । 


: বিভাবরী বাঞ্চলেন ভ্রাতৃগণ লৈয় ॥ 
: পরদিন প্রভাতে মিলিল ছুই দল। 
নান! বাদ্য বাজে বস্থমতি উলমল ॥ 
, করিল গরুল় ব্যুহ রাজ কুরুবর ॥ 


অগ্রেতে রছিল ভীম্ম সমরে তৎপর । 


' দ্রোণাচাধ্য কৃতবন্মা। চঞ্চু নিরমিল। 


| হুঃশাসন শল্য ছুই পক্ষতি হইল ॥ 
। অশ্বথাম কুপাচার্ধ্য ছুই বীরবর । 


বক্ষদেশ রক্ষা হেতু হাতে ধনুঃশর ॥ 
ভূরিশ্রবা নিবসিল বীর ভগবত । 
পুচছদেশে রহিলেন বীর জয়দ্রেথ ॥ 


ভাক্মপর্ব্ব। ] রক্ষ। কালীর ধ্যান__চতুত্ভুজ! কৃষ্ণবর্ণ। মুণ্ডমাল। বিভুষিতা-_ 


পষ্ঠে রাজা ছুর্য্যোধন সোদর সহিত । 
বিন্দ অন্ুবিন্দ বহু বীর সমুদিত 1 
বমপাশে ছুঃশালন সমরে ছুর্জয় । ” 
মগ কলিঙ্গ সৈন্য দাক্ষণেতে রয় ॥ 
প্রদেশে রহে বৃহদ্বল ধনুদ্ধর । 
:কুড় সদৃশ ব্যহ কৈল কুরুরুবর ॥ 
5 প্যহ করিলেন পার্থ মহামতি । 
ছন্ধচন্দ্র নামে ঝ্ুহ তাদৃশ আকৃতি ॥ 
“দিছণ ভাগেতে রহে বীর বকোদর। 
হার পাছে বিরাট দ্রুপদ ধনুদ্ধর ॥ 
লল নামে মহারাজ ধক্টকেতু সনে। 
দ্টদ্যন্দ শিখণ্ডি রহিল অনুক্ষণে ॥ 
,ব্যে রাজা বুধিষ্ঠির সাত্যকি সহিত । 
হ্তিমন্যু ঘটোতৎ্কচ বীর সমন্বিত ॥ 
্মুখেতে রহিলেন বীর ধনঞ্জয় |. 
“'বিন্দ সারথি যার সমর ভুর্ভয় ॥ 
সরস্পর ছুই দলে হৈল হানাহানি । 
রর কোলাহলে কর্ণে কিছুই না শুনি ॥ 
এ নি গজে গজে অশে অশ্ববর । 
“ত পদাতি রণ হাতে ধনুঃশর ॥ 
নন: নর বৃষ্টি করে বিক্রমে বিশাল। 
“বজ্র নারাচ ভূষশ্তী ভিন্দিপাল ॥ 
শন বাণ বরিষয়ে সমরে হুর্ভয় । 
শ'ণিতে কর্দম ভূমি দেখে লাগে ভয় ॥ 
এ দ্রো কূপ শল্য শকুনি বিকর্ণ। 
'ঞ্লাধে সব সেনাপতি যেমন স্বপর্ণ ॥ 
নক হয়ে প্রবেশিল সংগ্রামের স্থল। 
হহ। দেখি আগু হৈল পাগুবের দল ॥ 
২মসেন ঘটোতকচ রাক্ষস দুর্জয় । 
হ্য্ন সাত্যকি ভ্রপপদ মহাশয় ॥ 
+র বর্ষে গগনে হইল অন্ধকার । 
নি মহারথী করে অস্ত্রের সঞ্চার ॥ 
গং মধ্যে প্রৰেশ করেন ধনঞ্জয় । 
স্টাব্ুহ মধ্যে বেন পিংহ প্রবেশয় ॥ 
রী ব কান্মুক হস্তে গোবিন্দ সারথি। 
(দেখিয়। বেড়িল তারে কুরু যোদ্ধাপতি ॥ 


শী 


৫৬৩ 


. সহজ সহস্র বাণ চারিদিকে মারে। 


যার যত পরাক্রম সেই অনুসারে ॥ 
পরিঘ তোমর গদা পরশু মুষল। 
 অজ্জুনেরে বেড়িয়া মারয়ে কুরুদল ॥ 
। গ্রগনেতে বৃষ্টি যেন বর্ষে নিরন্তর । 


সেই মত অস্ত্রবৃষি অজ্জুন উপর ॥ 


 শীশ্রহস্তে ধনঞ্জয় নিবারয়ে বাণ। 


আকাশে অমরগণ করেন বাখান ॥ 
সবাকার অক্ত্র কাটি প্ুারয়। সন্ধান । 
সবাকারে মারেন শাণিত নিজ বাণ ॥ 


অদ্ভুত বিচিত্র শিক্ষণ খ্যাত তিনলোকে । 
কাহার ন। হয় শক্তি আমিতে সম্মুখে ॥ 


তবে পার্থ মহাবীর ইন্দ্রের নন্দন । 
মারিলেন কত সৈন্য কে করে গণন ॥ 


 অজ্জন সম্মুখে আর কেহ নাহি রয়? 


সম্মুখে যাহারে পান লন যমালয় ॥ 


, অভিমন্যযু ঘটোত্কচ সমরে প্রচণ্ড । 
 কৌরবের যোদ্ধাগণে করে লণ্ডভণ্ড ॥ 


রণেতে প্রবেশ করে সাত্যকি হুর । 


. অনেক কৌরব-সৈন্য করিলেঞ কয় ॥ 
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তবেত সৌবল রাজ। কুপিত হইল । 


, তঙ্জন করিয়। সাত্যকিরে ডাক দিল ॥ 
। মারিলে অনেক সৈন/ লমর ভিতর । 

. পড়িলে আমার হাতে যাবে ধমঘর ॥ 

. এতেক বলিয়। রাজা মালে পঞ্চবাণ। 


সাত্যকির রথ কাটি করে খান খান ॥ 


. বিরথ হহয়। বীর লজ্জ। পায় রণে। 
; অভিমন্থ্য-রথে গিয়া! চড়ে সেইক্ষণে ॥ 
! দ্রোণ ভাঙ্ম ছুই বীর অঙ মহাবল । 


। যুধিষ্ঠির রাজার মারিল বহু দল ॥ 
মাদ্রীপুত্র সহ বুঝে শ্রশন্ম। নৃপতি । 
প্রাণপণে ফোছে যুঝে ন। হয় বিরতি ॥ 
দিব্যরথে আরোহিয়। রাজ। ছর্য্যোধন। 
ভীমসেন সহ বীর আরম্ভিল রণ ॥ 
হাসে বুকোদর হস্তে ধরি ধনু শর । 
আকর্ণ পুরিয়। মারে রাজার উপর ॥ 


৫৬৪ 


দেখি ছুর্য্যোধন বাণ কাটি পাড়ে রণে। 
পঞ্চগোটা বাণ পুনঃ মারে ভীমসেনে ॥ 
অর্ধপথে ভীম তাহা অক্রেশে কাটিল। 
হধ্যোধন বধিবারে দিব্য "অস্ত্র নিল ॥ 
আকর্ণ পুরিয়৷ বাণ পুরিল সন্ধান । 
রথে পড়ে ছুর্য্যোধন হইয়া অজ্ঞান ॥ 
মুচ্ছিত দেখিয়া রথ ফিরায় সারথি । 
সৈন্যেরে বিনাশ করে ভীম মহারথী-॥ 
কৌরবের সেনাগণ পাইলেক ত্রাস । 
নানাদিকে পলাইল ছাড়ি যুদ্ধ আশ ॥ 
কতক্ষণ ছুষ্যোধন পাইল চেতন । 
সৈন্থগণে আশ্বাসিয়! বলে সেইক্ষণ ॥ 
য্থায় করিছে রণ ভীম্ম মহারথী । 

ভার প্রতি বলিতে লাগিল কুরুপতি ॥ 
ভূমি হেন মহাযোদ্ধ। ভ্রিভুবনে জানে । 
দ্রোণ বীর মহাবীর জগতে বাখানে ॥ 
তোম৷ দেৌহা বিদ্যমানে সৈন্য দিল ভঙ্গ । 
পাগুব পৌরুষ করে সবে দেখ রঙ্গ ॥ 
পাগুবের অনুরোধে পরিহর রণ । 
অনুমানে বুঝি চাহ আমার মরণ ॥ 
কটুবাক্য শুনি ক্রুদ্ধ হ'য়ে মহামতি । 
ছুই চক্ষু রক্তবণ কহে রাজা প্রতি ॥ 
তোমারে দিলাম বহু হিত উপদেশ । 
ন৷ শুনিলা কার বাক্য মন্ত্রণা বিশেষ । 
বৃদ্ধকালে ঘত শক্তি আমার সম্ভব । 
প্রাণপণে যুদ্ধ করি নিবারি পাগুব " 
রাজা হয়ে সৈম্যগণ রাখিতে নারি: 
বৃদ্ধ জানি মোরে অনুযোগ কর ছলে, 
এতেক বলিষ। ভাচ্ম লিংহনাদ নূরে 
ধুকে টক্কার দিয়া অস্ত্র নিল করে ॥ 
শঙ্ঘধবান করি বীর মমরে পশিল। 
কালান্তক ঘম যন সাক্ষাৎ আইল ॥ 
যুধিষ্ঠির বাহন করিল ঘোর রণ | 
সহিতে না পারে কেহ ভীম্ষের বিভ্রম ॥ 
বড় বড় যোদ্ধ'পাত দাহন করিল। 
বাগ কি করি দবে ভীত্মে আবরিল ॥ 


খড়গঞ্চ দক্ষিণেপাণো বিভ্রতীন্দীবরদ্য়ং ॥ 
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1 মহাভারত | 


সবাকার অস্ত্র কাটে গঙ্গার নন্দন । 
নিজ অস্ত্রে ববাকারে করিল ঘাতন ॥ 


1 সহত্র সঙ্স্র সেন। বড় ৰড় বীর । 


ভীল্মের বিক্রমে কেহ রণে নহে স্থির ॥ 
বনে সিংহ দেখি যেন গজেন্দ্র পলায়। 
পাগুবের সৈন্য তেন রণ ছাড়ি ধায় ॥ 
সৈন্যভঙ্গ দেখিয়৷ রুষিল ধনগ্জয় । 
ভীম্ষমের সম্মুখে আইলেন সে ছুর্জয় ॥ 
অজ্ঞ্ুনে দেখিয়। গঙ্গাপুন্র তার পর! 
অস্তরবৃষ্টি করিলেন অর্জুন উপর ॥ 

অশ্ব রথ ন! দেখে সারথি ধনঞ্জয় । 
দণদিক যুড়িয়া করিল অস্ত্রময় ॥ 

দেখি সব পাুদল পলায় তরাসে। 
কৌরবের ধোদ্ধাগণ আনন্দেতে ভাসে । 
দিব্য অস্ত্র দিয। তবে পার্থ মহামতি । 
পিতামহ অস্ত্র কাটিলেন শীন্ত্রগতি ॥ 


। অস্ত্র নিবারিয়া মারিলেন দশ বাণ। 


ভাম্ষের কাম্ম্ক করিলেন খান খান ॥ 
অন্য ধনু নিল ভীম্ম সমরে হুর্জয়। 
সেই ধনু কাটিলেন পার্থ মহাশয় ॥ 
ভাল্ম তবে প্রশংসিলা সাধু সাধু বলি? 
শরবৃষ্টি করিলেন অন্য ধনু ধরি ॥ 
প্রাণপণে যুঝেন অজ্জ্ুন ধনুদ্ধর । 
নিবারিতে ন। পারেন বড়ই ভুকফষর ॥ 


_ চোখ চৌখ শরে বিন্ষে পার্থের হৃদয় ॥ 


_ হীনবল হইলেন কুস্তীর তনয় ॥ 


বাস্থদেবে বিন্ধে বার চোখ চোখ বাণ। 
হইলেন তাহাতে কাতর ভগবান ॥ 
হাসি ভীম্ম মহাবীর করে উপহাস। 
আপনি করহু যুদ্ধ দেব শ্রীনিবাস ॥ 
হইলেন লমরেতে অর্জুন কাতর । 
তাহাকে আশ্বাম করিলেন গদাধর ॥ 
কৃষ্ণের আশ্বাল-বাকে হইয়! সম্থিত । 
ধনঞ্জ্ু হইলেন কোপেতে ঘুণিত ॥ 
বিদ্ধেন সন্ধান পুরি ভীক্ষের শরীর্‌। 
দেখি ক্রোধ করিলেন তীম্ম মহাবীর ॥ 


তাক্সপর্র্ব | ] 


বাণে বাণে নিবারিয়া করে শরজাল । 
তন্ধকারময় দেখে দশ দিকপাল ॥ 
ন'হি দেখি কপিধ্বজ সারথি অর্জনে । 
5মত্রুত হ'য়ে ছে সব যোদ্ধাগণে ॥ 
তবে পার্থ মহাবীর ইন্দ্রের কুমার । 
ঈন্দ অন্তর এড়ি শর করেন সংহার ॥ 
বাণ নিবারিয়া পুনঃ দিব্য অস্ত্র নিয়া । 
বণ্জ কাটিলেন কবচ ভেদিয়া ॥ 
দ'রথির মুণ্ড করিলেক খগ্ড খণ্ড । 
/₹খি ভীক্মদেব হইলেন লণ্ড ভণ্ড ॥ 
লঃক্ত হইয়া বীর নিল ধনুঃশর । 
লক্ষ লক্ষ বাণ মারে অঙ্ভ্ুন উপর ॥ 
দিবানিশি জ্ঞান নাহি সুর্যের প্রকাশ। 
₹"দিক রুদ্ধ হল না চলে বাতাস ॥ 
দোখ সব যোদ্ধাগণ করে হাহাকার । 
ক!টিলেন সর্বব অস্ত্র ইন্দ্রের কুমার ॥ 
ভারত সমুদ্র তুল্য কতেক লিখিব। 
7155 মহাবীর্য্যবন্ত নহে পরাভবৰ ॥ 
হেনরূপে সমস্ত দিবস যুদ্ধ হেল। 
বে অবসানে পার্ধে ঘণ্ম উপজিল ॥ 
ন'ছবারে অবকাশ ন। পান অজ্জুন | 
উ'নেন আকর্ণ পুরি বৰে ধন্ুগুণি ॥ 
তন্দ সহ গুণ বার টানিবার কালে । 
নহয় ফেলেন ঘন্ম যাহ! ছিল ভালে ॥ 
স্হে অবলরে ভীক্ম গঙ্গার কুমার । 
রপ; দশ সহঅকে দিল যমঘর ॥ 
'স'হনাদ ছাড়ি জয়শঙ্থ বাজাইল। 
গন ঘোদ্ধাগণ লব নিৰৃভ হইল ॥ 
নিন ছাড়িতে কার” নাহি অবসর । 
“দন শঙ্খ বাজাইল কহ দামোদর ॥ 
হ'হরি বলেন তুমি শুনহ কারণ । 
কালে ঘন্মজল মুছিলে যখন ॥ 
ই অবকাশে ভীম্ম মারে রথিগণ। 
এজ বাজাইল তাহার কারণ ॥ 
স্১'শয়া অঙ্জুন মনে বিস্মিত হুইল। 
শি দলবলে লবে শিবিরে চলিল ॥ 


কত্রাঞ্চ খর্পরধৈব ক্রমান্বাষেন বিভ্রতীং । 


£€৬৫ 


ূ মহাভারতের কথা অম্বত-সমান । 
ৰ কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্‌ ॥ 


চকু দিনের যুদ্ধ । 
শিবেরেতে গিয়৷ যুধিষ্টির নৃপবর । 
বসিলেন সর্ববজন সভার ভিতর ॥ 
নানা কথ। আলাপনে রজনী বঞ্চিল। 


' প্রভাতেতে ছুই দল সাজন করিল ॥ 
 কুরুক্ষেত্রে গিয়া সবে করে কোলাহল। 
, নান বাগ্ভ বাজে যেন সমুদ্র কল্লোল ॥ 

' রথিকে ধাইল রথি, গজ ধায় গজে । 


' আসোয়ারে আসোয়ার পদাতিক যুঝে ॥ 
, যে বাহার অস্ত্র লয়ে করে মহারণ । 
' বরিবার কালে ধেন বরিময়ে ঘন ॥ 


. শঙ্ঘধ্বনি করি রথ চালান শ্্রীহরি ৷ 


. ভাক্মের সম্মুখে বান অতি ত্বরা করি ॥ 
' দুই বীর দেখা দেখি সংগ্রাথ হইল । 
 প্রোছে দৌকার অন্তর সন্ধান পুরিল ॥ 

' দেৌহে দেৌহা অস্ত্র কাটে সমরে নিপুণ । 
 দৌোহে মহাধনুদ্ধর কেহ নহে উন ॥ 

, অযুত রথীর সহ শ্ুশম্ম। নৃপতি । 
 পাগুবের দলেতে প্রবেশে শীশ্রগতি ॥ 

, শত শত রথিগণে করিল সংহার, 


শত শত মারে হস্তা অশ্ব কত আর ॥ 


সৈন্যের নিধন দেখি রোমে বৃকোদরে। 
' রথ ত্যজি ধায় বীর গদা লয়ে করে ॥ 
. দেখিয়। স্কুশন্্ী রাজ। সন্ধান পুরিল। 


একেবারে দশ বাণ ভীমে প্রহারিল ॥ 
দশ সহশ্েক রথী মহাধনুর্ধীর । 

দশ দশ অক্ত্র মারে ভীমের উপর ॥ 
একেবারে লক্ষ শব লাগে ভীমসেনে । 
মহাক্রোধ উপজিয়া, ধায় সেইক্ষণে ॥ 
দুই শত রথী মারে এক গা ঘায়। 
আর ছুই শত রথা মারিলেক পার ॥ 


রথ সহ ধরিয়া অনেক রথিগণ । 
; ফেলিল আকাশমার্গে পবন-নন্দন ॥ 


৫৬৬ গ্যাং লিখস্তীং জটমেকাং বিজ্রতীং শিরাসাদ্িযীং ॥ _ ( মহাভারত 


রথে রথে প্রহারিয়া মারে বহুজনে । 
গদাঘাতে সংহারিল বহু বীরগণে ॥ 
আঘথালি পাথালি বীর মারে গদাবাড়ি। 
রঘী দশ সহজ্মবেকে মান্রিল খেদাড়ি ॥ 
. তবেত স্থশন্মা বীর নানা অস্ত্র মারে । 
* গদা ফিরিইয়া বাণ সকলে সংহারে ॥ 
:লাফ দিয়া পলাইল স্শশ্্মা নৃপতি । 
. দেখিয়া! ধাইল জুর্য্যোধন নরপতি ॥ 
$ নানা অস্ত্র বরিষয়ে ভীমের উপর । 
রথে চড়ি ধনু ধরে বীর বুকোদর ॥ 
' তবে ছুর্যোধন রাজ লমরে তৎপর । 
মারিলেক ভীম'পরে দশ গোটা শর ॥ 
অদ্ধপথে ভীম তাহ করে খান খান ॥ 
পুনঃ ছুধ্যোধনে মারে দশ গোট। বাণ ॥ 
'বাণে নিবারিল“তাহা! কৌরব প্রচণ্ড । 
ভীমের ধন্ুক কাটি করে খণ্ড খণ্ড 
আর ধনু ধরে বীর চক্ষর নিমিষে । 
: বৃষ্টিধারাবৎ বাণ নির্ভয়ে বরিষে ॥ 
.ধন্ু অস্ত্র কাটিল রখের চারি হয়। 
,এক বাণে সারথিরে নিল যমালয় ॥ 
,আর রথে চড়ে তবে কৌরবপ্রধান : 
ভীমের উপরে পুনঃ পুরিল সন্ধান ॥ 
: বাণে বাণে নিবারযে পবন -নন্দন । 
,ছুধ্যোধন রাজার কটেন শরাসন ॥ 
 ধন্দু কাটা গেল বীর পাষ বড় লাজ । 
পুনঃ আর লয় ধনু কুরু মহারাজ ॥ 
পুনঃ পুনঃ ছুর্য্যোধন যত ধনু লয় 
বাণে কাটি পাড়ে তাহা পবন-তনয় ॥ 
রাজার সঙ্কট দেখি ভীত্ম মহাবীর । 
রণে অবকাশ নাহি হইল অস্থির 7 
রাজগণে ডাকি বলে, ওহে মহাশয় । 
শীত্র যাহ বুঝি আজি হইল প্রলয় ॥ 
ভীম ছুর্য্যোধনের বাধিল ঘোর রণ ৷ 
মহাবল পরাক্রম পবন-নন্দন ॥ 
শুনিয়া ধাইল তবে বহু যোদ্ধাগণ । 
ধদ্রেথ-ভূরিশ্রবা স্বশন্্ম। রাজন ॥ 


"শা 


কাত 


রুপ শল্য ছুঃশাসন ছুম্মুথ প্রভৃতি । 
 ধর্ম্মসেন চিত্রসেন আর বিবিংশতি ॥ 
, ভগদভ মহারাজ বিলম্ব না করে। 


মহাগজে অরোহিয়! বেড়ে বুকোদরে ॥ 
চারিদিকে আসিয়। বেড়িল বীরগণে । 


' অন্ধকার করিলেক বাণ বরিষণে ॥ 


মেঘে অচ্ছাদিল যেন দেব দ্রিবাকরে 
শরজালে আবরিল বীর ৰৃকোদরে ॥ 
দেখি ভীম মহাবীর শীত্রহস্ত হৈল। 


. সবাকার শরবৃষ্টি শরে নিবারিল ॥ 
' সব অস্ত্র ব্যর্থ করি এড়ে অস্ত্রগণ । 


একে একে সর্বজনে করযে ঘাতন ॥ 
কাহার” কাঁটিল রথ কার" ধন্ুপ্তন। 


কাহার” ধনুক কাটে কার” কাটে তুণ " 


কাহার” কাটিয়। পাড়ে দন্ত ছুই পাটি: 


বুকে বাণ বাজি কেহ কামড়ায় মাটি, 


কৌরবের সেনাগণ রণে ভঙ্গ দিল! 


: দেখি ভগদত্ত বীর সমরে কুপিল ॥ 


মহাগজরাজে চড়ি হাতে বনুঃশর : 
ভীমের উপরে ধায় অতি ক্রোধভর ॥ 
ভগদত্ডে দেখি ভীম পূরিল সন্ধান । 
বাছিয়। বাছিয়। মারে চোখ চোখ বাণ ; 


৷ অস্ত্রে অস্ত্র নিবারিল ভগদত্ত বার 
: চোখ চোখ বাণে বিদ্ধে ভীমের শরার । 
বাণাঘাতে ভীমসেন অজ্ঞান হুইল: 


ভগদত্ত সিংহনাদ তখনি করিল ॥ 


 ক্ষণেক চৈতন্য পেয়ে উঠে মহাবীর. 


ধনুঃশর নিল হস্তে নির্ভয় শরীর । 
বাছিয়! বাছিয়া বাণ করিল সন্ধান: 


. ভগদত্ত রাজার কাটিল ধনুখান ॥ 
_ কবচ কাটিয়া বাণ অঙ্গেতে ভেদিল 


নান! অস্ত্র মহাগজরাজে প্রহারিন ।' 


' অরুণ কিরণ যেন জলধর মাঝে ! 

৷ তেমন রুধির পড়ে ধারে গজরাজে ॥ 
। ভগদভড এড়িয়। দিলেক গজরাজ । 

| দেখিয়া হৈল ব্যস্ত পাণ্ডব সমাজ ॥ 


জঙ্মপর্বব। ] 


বেগেতে আইসে গজ মহী কাপে ভরে । 
পাগুবের সৈন্য ভাঙ্গে স্থির নহে ভরে ॥ 
নথি ভীম মন্দ্রভেদ্দী মারিলেক শর। 
নুতঙ্গ নাহিক ভয়ানক গজবর ॥ 
নন! অস্ত্র ভামসেন গজেরে প্রহারে | 
মহাবেগে ধায় গজ ভীমে মারিবারে ॥ 
গজর বিক্রম দেখি ভগদভ বার । 
স“হনাদ ছাড়িলেক নির্ভয় শরীর ॥ 
পতার সঙ্কট দেখি হিড়িম্বানন্দন | 
হাক্রোধে অন্তরাক্ষে ধায় সেইক্ষণ ॥ 
করিল রাক্ষা মায়া অতি ভয়ঙ্কর । 
ঘাসিলেক এরাবতে সংগ্রাম ভিতর ॥ 
গন্ট গোটা হস্তী আর মহাভযস্কর | 
হহে আরোহণ করি অষ্ট নিশাচর ॥ 
'জহস্থে বেমন শোভিছে দেবরাজ । 
শখ! আপিল সঙ্গে দেবের সমাজ ॥ 
হাঘোর শন্দে সবে করিল গঞ্জন । . 
পখিঝ! ত্রাঘিত হল সব কুরুগণ ॥ 
| এককালে গজগণে টোয়াইয়! দিল। 
 কৌরবের সৈন্য সব ভয়ে পলাইল ॥ 
: »হাবল হস্তিগণ মদ গলে ধারে । 
৭ বড় রখিগণে খেদাড়িয়। শারে ॥ 
গ্রাজে এড়ি দিল ঘটোত্কচ বীর! 
*৮ দল কুরুগণ রণে নহে স্থির ॥ 
করুসৈন্থ আর্তনাদ করিতে লাগিল । 
স্টুরঙ্গ দল সবে চরণে মঙ্দিল ॥ 
খন গজবর বড়ই প্রখর । 
ব্টাংকচ গজ সহ করিল সমর ॥ 
৩.৪ শুগ্ডে জড়াজড়ি দস্তে হানাহানি । 
ননাত চাকার শব্দ কর্ণে নাহি শুনি ॥ 
“র'বত পরাক্রম সম গজবর । 
“*নেতে ভগদন্ড কম্পিত অন্তর ॥ 
হগপ্গ গজ রণে কাতর হইল । 
£* হুজি গজরাজ ভবে পলাইল ॥ 
*₹ত রাক্ষসী মায়া না যায় কখন। 
দক্সেন্ত বিনাশিল ভীমের নন্দন ॥ 


মুণ্ডমালাধরাণীর্ষে গ্রীবায়ামথচাপরাম্‌। 


৫৬৭ 
সৈন্য বিনাশিতে দেখি অলম্বষ ধায়। 


, দেখাদেখি ছুই বীরে মহাযুদ্ধ হয় ॥ 

' দারুণ রাক্ষলী মায়! করেন প্রকাশ । 

. কু থাকে রণভভূমে কখন আকাশ ॥ 
 হেনমতে দৌহে মায়। করিয়া সঞ্চার । 
প্রাণপণে হইজনে হয় মহামার ॥ 


বহুক্ষণ ছুই দলে করে মহারণ। 
কার শক্তি কেমনেতে করিবে বর্ণন ॥ 


_ অজ্জুন ভীম্মেতে যুদ্ধ নাহি পাঠান্তর । 


শন্যমার্গে চমকিত যতেক অমর ॥ 
সাত বাণ সন্ধান করিয়! কুস্তীহৃত । 


৷ ছুই বাণে রথধ্বজ কাটেন অদ্ভূত ॥ 
 শীত্রহস্তে ভীক্ষবর গুণ চড়াইল। 


নানা বাণরুষ্টি পার্থ উপরে করিল ॥ 
কৃষ্ণের শরীরে বীর মারে দশ বাণ। 
হনুমানে কুড়ি বাণ করিল! সন্ধান ॥ 
বাণে নিবারেণ তাহ! পার্থ ধনুদ্ধর | 
ভাম্মের শরীরে বাণ বিশ্ধিল বিস্তর ॥ 
পঞ্চবাণ মারিলেন কুন্তীর কুমার । 
সহজ চরণ রখ পাছে গেল তার। 
এই অবসরে পার্থ মারিলেন দেন; । 
মারেন সহত্ম রথা গজ অগণনা ॥ 
পরে ভীল্গ রথ সারি হ'য়ে অগ্রসর । 


_ পুগুরাকাক্ষের প্রতি করিছে উত্তর ॥ 


মহাপরাক্রম করে পার্থ ধনুদ্ধর | 

এবে নিজ রথ রক্ষ। কর দামোদর ॥ 
এতেক বলিয়। বার দিব্য অস্ত্র নিল । 
আক পুরিয়! ভাক্ম সন্ধান করিল ॥ 
কপিধ্বজ রথ, তাহে গোবিন্দ সারখি। 
বাণেতে ত্রিপাদ পাছে করে মহামতি ॥ 
সাধু সাধু বলি প্রশংশেন নারায়ণ । 
তাহ। শুনি জিজ্ঞাপেন কুন্তার নন্দন ॥ 
মম বাণে সচজ্র চরণ রণ গেল। 

মম রথ পিতামহ ত্রিপদ টানিল ॥ 


কি কারণে সাধুবাদ দিলে নারায়ণ। 
' কৃপা করি কৃপানাথ কহ বিবরণ ॥ 


৫৬৮ 


হাসি'কুঞ্চ কহিলেন শুনহু ফাল্গুনি। 
ভীন্মরথ' সারি চারি অশ্থ গণি ॥ 
ইহাতে সহত্র পদ করিলে চালন। 
কপিধ্বজ রথের শুনহ বিবরণ ॥ 
স্থমেরু সদৃশ ধ্বজে বৈসে হনুমান । 
রথ বেড়ি আছে যত দেবত৷ প্রধান ॥ 
পর্ববত সদৃশ ভারি রথ ভয়ঙ্কর । 
বিশ্বস্তর মৃত্তি আমি তাহার উপর ॥ 
ইহাতে ত্রিপদ পাছু চলিল যখন। 
সাধু সাধু মহাবীর গঙ্গার নন্দন ॥ 
বিল্ময় মানেন শুনি নন্দন কুস্তীর | 
রি দশ সহজ্ম মারিল ভীক্মবীর ॥ 
জয়শঙ্খ বাজাইয়। রথ ফিরাইল। 
আনন্দেতে কুরুগণ শিবিরে চলিল ॥ 
পাণুব নিৰৃত্তি রণে, লহ যছুবীর। 
সৈন্য সহ আইলেন, আপন শিবির ॥ 
মহাভারতের কথা অম্থত-সমান। 
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥ 


যুধিষ্টিরের প্রতি ভ্রপদ রাজার প্রবোধ । 

বলেন বৈশম্পায়ন শুনহ রাজন । 
কৃষ্ণ প্রতি কহিলেন ধন্মের নন্দন ॥ 
পিতামহ পরাক্রম অদ্ভুত কথন। 
যুদ্ধেতে নাহিক জয় বুঝিন্ু কারণ ॥ 
শুনিয়া দ্র-পদ রাজা বুঝায় ধর্মের । 
পুর্বব কথা কেন রাজা ন! কর অন্তরে ॥ 
শৈশবে একত্র বাস করিতে যখন। 
বিরোধ করিত প্রায় ভীম দুর্যোধন ॥ 
এ কারণে ধৃতরাষ্ট্র মন্ত্রণ৷ করিয়া । 
সবারে বারণাবতে দিল পাঠাইয়া ॥ 
হুষ্ট মন্ত্রী সহ যুক্তি করি ছুর্য্যোধন । 
তথা এক জতুথৃহ করিল রচন ॥ 
দৈবযোগে ব্রাহ্মণ ভোঁজন সেই দিনে । 
ব্যাধপত্বী এল এক অন্নের কারণে ॥ 
তার সঙ্গে পঞ্চপুত্র দেখি তব মাতা । 
জিজ্ঞাসিল কহু সত্য কিবা! তব কথা ॥ 


বক্ষলানাগহারঞ্চ বিভ্রতীং-_-. 


২৯১৯১৯৯০৮৬০ ৯৯৯৯ ৯০ক ্স 


কিবা নাম ধরে তব পুত্র পঞ্চজন। 
কি নাঘ তোমার হেথা গতি কি কারণ। 
ব্যাধপত্বা বলে দেবি নিবেদন করি। 
পাগুব্যাধপত্বী আমি কুস্তী নাম ধরি ॥ 
জ্যেষ্ঠ পুত্র যুধিষ্ঠির ভীম যে দ্বিতীয়। 
চতুর্থ নকুল আর অর্জুন তৃতীয় ॥ 
সহদেব পঞ্চমের নাম যে কেবল। 
আমার বৃত্তান্ত দেবি শুনহ সকল ॥ 
নিত্য নিত্য স্বগয়া করেন মোর স্বামী। 
উদররার্থে মাংস বিক্রী করিতাম আমি। 
স্বামী গেল জাল নিয় ম্বগয়া কারণ। 
ন| পাইয়। ম্বগ বু করি অন্বেষণ ॥ 
অত্যন্ত চিন্তিত ব্যাধ আসে ছুঃখমনে। 
| হেনকালে এক স্বগী দেখিল নয়নে ॥ 
 স্থগীর প্রসবকাল আসি উপস্থিত। 
হেনকালে ব্যাধ তারে বেড়ি চারিভিত ॥ 
একদিকে অগ্নি দিল জাল আর দিকে। 
আর দিকে শ্বান ছাড়ি দিল অতি বেগে॥ 
আপনি সে ধনু ধরি অস্ত্র নিল হাতে। 
ব্যাকুল হুইয়! ম্বগী চাহে চতুভিতে ॥ 
চারিদিক নিরখিয়া পথ না পাইল । 
কাতর! হইয়! ম্বগী ভাবিতে লাগিল ॥ 


৷ হে শ্রীকৃষ্ণ আর্তীত্রাত। যাদব-নন্দন। 


এ মহাসক্কটে মোরে করহু তারণ ॥ 


' ভণ জল খাই কারে! ছিংস। নাহি জানি । 


তবে কেন ব্যাধ মোরে বধয়ে অমনি ॥ 
এইরূপে স্বগী প্রাণে কাতর! হইয়া |; 
রক্ষ। কর জগন্নাথ বলিল ভাকিয়৷ ॥ 
শুনি নারায়ণ হয়ে সদয-হুদয় । 
মেঘে আজ্ঞ৷ দিল মেঘ জল বরিষয় ॥ 
অগ্নি নিবাইল জাল উড়িল বাতাসে। 
অকম্মাৎ আধি ব্যান শ্বানেরে বিনাশে ॥ 
ব্যাধ শিরে তখনি হইল বজ্জাঘাত। 
চারিদিকে মুক্ত তারে করেন শ্রীনাথ ॥ 
ব্যাধের মরণে সবে অনাথ হুইনু । 

অন্ন হেতু দেবি তব সদনে আইন ॥. 


ভাগ্বপর্বব।] রক্তলোচনাং কৃষ্ণবস্্রধরাকট্যাং ব্যাত্রাজিনসমস্থিতাং ॥ ৫৬৯ 
শুনিয়া সকল বাক্য ভোজের নঙ্দিনী। 















৭" উপজ়্া তারে দিল অম আনি | .. : কিরাত 
)দর পুরিয়া অন্ন খায়ছয় জন | ! আর দিন প্রভাতেতে মিলি ছুই দলে। 
সেই ঘরে রহে সবে করিয়৷ শয়ন ॥ ! সমুদ্র সদৃশ বুহ করে কুরুকুলে ॥ 


দুধ্যোধন আজ্ঞা, তোমা সবা পৌড়াবারে । : রচেন শৃঙ্গট নামে বুযহ যুধিষ্টির ৷ 
রাত্রযোগে পুরোচন অগ্নি দিল দ্বারে ॥ : ছুই শৃক্গ রচিল সাত্যকি ভীমবীর ॥ 
গ্রল় হইল অগ্নি আকাশ পরশে । ৷ সহত্র সহস্র যোদ্ধ1! করি রণবেশ | 
'ছদেবে তুমি জিজ্ঞাসিল! রাজ! রোষে ॥ কৃষ্ণ সঙ্গে অজ্জন রহেন মধ্যদেশ ॥ 
*কল জানেন বীর মান্দ্রীর নন্দন । তার পাছে বুধিষ্টির মাত্রীপুত্র সনে। 


বছুর রক্ষিত পথ করে নিবেদন ॥ : অভিমন্যু রিরাট রহিল অনুক্রমে ॥ 


্স্তের নীচেতে পথ হ্ুড়ঙ্গ ভিতর ৷ ৷ দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র রহে তার পাছে। 
্স্ঠ উপাঁড়িল তবে বীর বুকোদর ॥  ঘটোৎকচ মহাবীর তাহাদের কাছে ॥ 
সই পথে ছয়জন হইল বাহির! ' প্রতিব্যুহ করি সবে উঠানি করিল। 
ঢা ছাড়ি আসিলেন ভীম মহাবীর ॥ , বিবিধ বিধানে বা বাজিতে লাগিল ॥ 
করিয়া গ্রেলেন বীর গদা আনিবারে । নানা অস্ত্র লইয়। আস্ফালে সব যোধ। 
ক্ষাৎ হইল অগ্নি ভীমে দহিবারে ॥ . পরস্পর ছুইদলে লাগিল বিরোধ ॥ 
বে ভীম অগ্নি প্রতি বলিল বচন। । যুদ্ধ হয় নাঁন। অস্ত্র ধরি ছুই দলে । 
'মার সমান দিব একশত জন ॥ : বিছ্ব্যৎ চমকে যেন গগনমগ্ডলে ॥ 
টন নিবন্ভিল অগ্নি ক্ষমা! দিল মনে। ' দেখিবার কার্য থাক কর্ণে নাহি শুনি। 
“ লয়ে বাহির হইল ভীমসেনে ॥ . পরস্পর নাহি জ্ঞান বাণে হানাহানি ॥ 
'রকায় ছিল প্রভু অপুর্বব শয্যায় । অশ্ব গজ পড়িল পদাতি বহুতর। 
গঙ্গে নিলেন তাপ দয়াল হৃদয় ॥ । দেখিয়া! করিল ক্রোধ ভীন্স বীরবর ॥ 
গতে উত্তাপ দেখি ভীগ্সক ছুহিতা । বাসব হইতে যুদ্ধে ভীক্ম নহে উন। 
ঝ জিজ্ঞাসেন কহ ইহার বারতা ॥ ৷ হৃস্তেতে ধনুক ধরি টঙ্কারিলা গুণ । 
|রুষচ কহেন ইহা বলিবার নয় ] ' যতেক পাগুবদল সমরে প্রচণ্ড । 
জি প্রেয়সী, নাহি জিজ্ঞাস আমায় ॥ শরেতে কাটিয়া ভীল্ম করে খণ্ড খণ্ড ॥ 
ই মহ। অগ্নি তাপ নিজ অঙ্গে নিয়া।  ; কার' কাটে অশ্ববর কার” কাটে গজ । 
' লবাকারে উদ্ধারিলেন আসিঙা ॥ । কাহার সারথি কাটে কার” কাটে ধবজ ॥ 
[তে সন্দেহ কেন কর মহাশয়: ৷ কাহার" দুকুট কাটে কার? কাটে দণ্ড। 
বখ্য সমরে তব হইবেক জয় ॥ . কাহার” ধনুক কাটে, কার? কাটে মৃণু ॥ 
12 বলি বুঝাইল ভ্রুপদ ধর্খেরে । ৷ হস্ত পদ কাটে কার, কাটে কার, স্থন্ধ। 
৬৭: বঞ্চিল সবে আনন্দ অন্তরে ॥ ! ঘোরতর লমরেতে নাচয়ে কবন্ধ । 
পর্ব কথা ব্যাসদেব বিরচিত। । সৈন্যের বিনাশ দেখি ধায় বৃকোদর । 
রাম দাদ কহে রচিয়া সঙ্গীত ॥ ; ভীগ্মেরে মারিতে যায় সক্রোধ অন্তর | 


: গা হাতে ভীমসেন ধাইলেক বেগে । 
। খেদাড়িয়! মারে বীর যারে পায় আগে ॥ 


সপ 


বাম পাদং শবহৃদি সংন্ছাপ্য দক্ষিণং পদং।, 


ভীমের সাক্ষাতে আর কেহ নাহি রয়। 
ভীল্ষমের সারথি মারি দিল যমালয় ॥ 
ধনুক্‌ ধরিয়া হাতে ভীক্ম মহামতি । 
ভীমের উপরে বাণ এড়ে শীস্রগতি ॥ 
গদ। ফিরাইয়া ভীম নিবারিল শর। 
একঘায়ে রথ অশ্ব দিল যমণর ॥ 
লম্ফ দিয়! ভীন্াবীর চড়ে অন্য রথে । 
অস্ত্র বৃষ্টি করে মহাপণ্তিত রণেতে ॥ 
নারায়ণ দেখি রথ চালান ঝটিতি । 
ভীক্ষের সম্মুখে রথ রাখেন শ্রীপতি ॥. 
অন্তরীক্ষে অজ্ঞুন কাটেন সর্বব বাণ। 
দেখি ক্রুদ্ধ হিল ভী্ম,অগ্নির সমান ॥ 
দেখাদেখি ছুইজনে বাধে ঘোর রণ। 
চমকিত হ'য়ে দেখে যত দেবগণ ॥ 
ভীম মহাক্রোধে সৈন্য করিল সংহার । 
যারে পাষ তারে মারে না করে বিচ।র ) 
' ইন্দ্র যেন বজ হস্তে ভাঙ্গে গিরিবর ৷ 
গদাথাতে মারে বড় বড় গজবর ॥ 
মাত্রীপুত্র ছুইজনে ভাঙ্গে পাটোয়ার। 
সহত্র সহজ রথ মারে আসোয়ার ॥ 
সহত্র সহজ গজ পদাতি বিস্তর | 
পৃথিবী আচ্ছাদি পড়ে সৈন্য বনুতর ॥ 
ধ্বজ ছত্র পতাকায় ঢাটিল মেদিনী । 
ছুইদলে কোলাহল কিছুই না শুনি ॥ 
হেনকালে রণে আসে ইলাবন্ত নাম । 
অভ্ঞুনের পুত্র সেই ইন্দ্রের সমান ॥ 
স্থবর্ণ রচিত দিব্য বিমান হ্ৃন্দর | 
তাহাতে 'চড়িয়া আলে সংগ্রাম ভিতর ॥ 
তীর্থযাঁত্র। করেন ঘে কালে পার্থবীর ৷ 
ভ্রমিলেন বহু তীর্থ নির্ভয় শরীর ॥ 
অনুঢ। নাগের কন্য। উলুপা আছিল । 
সর্পরাজ পুশুরীক হুদযধে ভাঁবিল ॥ 
অর্ডভ্ধনেরে তথায় লইল ছল কৰি। 
প্রদান করিল তারে উলুগী সুন্দরী ॥ 
তার গর্ডজত বীর ইলাবন্ত নীম । 
মহাপরাক্রমশালী যুদ্ধে যেন রাম ॥ 


| মহাভারত । 
৷ এরাবত পাঠাইয়। দেব পুরন্দর । 

৷ ইলাবন্ত আনিলেন আপন গোচর ॥ 

| অঞ্জুন গেলেন যবে ইন্দ্রের ভুবন। 
পিত। পুত্রে তথায় হইল দরশন ॥ 

পিত। পুত্রে পরিচয় মাতলি করিল। 


' সেই বীর ইলাবস্ত উপনীত হৈল ॥ 
। সমরে আসিয়া ইলাবস্ত করে রণ। 
' স্থবলের পুত্রগণ আইল তখন ॥ 


' নিবারিয়! ইলাবন্ত বাণ বৃষ্তি 


পশিষা তোমর শেল মুষল মুদগর । 
ইলাবন্ত উপরে বরিষে নিরন্তর ॥ 
করে। 


, একে একে মারিয়া পাঠায় বমঘরে ॥ 
নান! অস্ত্র সৌবলের সৈন্যেরে প্রহারে। 


জর্জর সকল বীর ইলাবন্ত-শরে ॥ 
অনেক মরিল তবে কুরুসৈন্যগণ । 
সসৈন্য সাজিয়। এল দেখি ছুর্য্যোধন ॥ 
দুর্ধ্যোধন নিজ সৈন্যে করিল আদেশ। 
ইলাবস্ত বীরেরে মারহু মবিশেষ ॥ 
অলম্ধৃষ রাক্ষসেরে আজ্ঞ! দিল আর । 


৷ ইলাবন্ত বীরে শীঘ্র কর প্রতিকার ॥ 
৷ সাবধান হয়ে তারে করহ নিধন । 


তোম! বিন। তারে মারে নাহি কোন জন। 
অলম্ুষ ইলাবন্তে হয় মহারণ । 
অলক্ষিতে মাম্াযুদ্ধ করে ছুইজন ॥ 
দেহে মহাবীর্য্যবন্ত সংগ্রামে নিপুণ । 
দৌহে অস্ত্রে বিশারদ কেহ নহে উন॥ 
তবে অলম্থুষ করে মায়ার গ্রকাশ। 
বাণে আ্ধকার করে না! চলে বাতাস ॥ 
দেখিয়া হাসিল ইলাবস্ত মহাবীর । 
রাক্ষসের-বাণ কাটি রণে হৈল স্থির ॥ 
চোখ চোখ বাণে পুনঃ পুরিয়া সন্ধান । 
অলম্বুষ রাক্ষলের কাটে ধনুর্ববাণ ॥ 
আর ধনু লইল রাক্ষন বীরবর 
ইলাবন্ত উপরেতে বরিষয়ে শর ॥ 
বাণে নিবারষে তাছা। অর্ডভ্ন-তনয । 
নিজ অস্ত্রে বিদ্ষিলেকু রাক্ষল-হৃদয় ॥ 


ভীগ্মপব্ৰ 


পাধাতে অলন্ভুষ অজ্ঞান হইল । 

রথি ফিরায়ে রথ ভয়ে পলাইল ॥ 

ব দৈন্ত সংহারিল ইলাবন্ত বীর। 
নরবের সেনাগণ সমরে অস্থির ॥ 
ন্তের দুর্গতি দেখি রাজা ছুর্য্যোধন। 
নাবন্ত মহ গেল করিবারে রণ ॥ 

্ বেগে হৈল আগে রাজা ভুর্যোধন । 
বন্ত উহার কাটিল শরাসন ॥ 

ধ্বজ কাটিলেক রথের চারি হয়। 
রধির মাথ কাটি দিল যমালয় ॥ 

নথ হইয়! রাজ। অতিশয় রোষে। 
রথে আরোহিয়। নানাস্ত্র বরিষে ॥ 
ণে বাণ নিবারয় ইলাবন্ত বীর । 

ণেতে জর্জর করে রাজার শরীর ॥ 
ছার সঙ্কট দেখি যত-যোদ্ধাগণ । 

ন অস্ত্র লইয়া ধাইল সর্বজন । 

খিয়া ধাইল ইলাবন্ত ধনুর্ধর । 

টিয়। সবার বাণ বিন্বয়ে সত্বর ॥ 

হার' কাটিল ধনু, কার? কাটে গুণ । 
হার' সারথি কাটে, কার” কাটে তুণ ॥ 
1 অস্ত্র বীরগণে করযে ঘাতন। 
[াঘাতে কত বীর হৈল অচেতন ॥ 
[থাতে কত বীর গেল ঘমলোক । 

খ দুর্যযোধনে বড় উপজিল শোক ॥ 
রবের সৈম্তগণ করে হাহাকার । 
গুবের সৈম্যমধ্যে আনন্দ অপার ॥ 
শাদ ছাড়ে ইলাবন্ত মহাবল। 
রবের সৈন্েতে রোদন কোলাহল । 





অহ করে মায়ার হজন। 
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দেখি ইলাবন্ত ত্ুদ্ধ হইল প্রচুর । 
বাণাঘাতে রাক্ষসের মায়! কৈল চুর ॥ 
| মায়া দুরে গেল করে অস্ত্রের ঘাতন। 
৷ দেহে হা! বিদ্ধয়ে করিয়া প্রাণপণ ॥ 
1 দৌহে মহাবীর্ধ্যবস্ত সমান সাহস। 
ূ ধনু এড়ি খড়গ নিল দারুণ রাক্ষস ॥ 
| তাহা দেখি ইলাবন্ত খড়গ লঃয়ে ধায় । 
৷ মহাবেগে মারে অলম্বৃষের মাথায় ॥ 
৷ খড়গাঘাতে কম্পমান হইল রাক্ষস। 
৷ ইলাবস্তে মারে খড়গ করিয়া সাহস ॥ 


! দহ! দেহ পুনঃ পুনঃ করয়ে ঘাতন । 
' অপুর্বব রাক্ষসী মায়! করিল রচন ॥ 

' রণসুমি ছাড়ি শুন্ে উঠে শীত্রতর। 

৷ ক্ষণে লম্্ দিয়া আসে রণের ভিতর ॥ 
৷ ইলাবন্ত মহাবীর দেখা নাহি পায়। 

' বিছ্যাতের মত বীর মেঘেতে লুকায় ॥ 

৷ তাহ। দেখি রাক্ষন আইল মহাকোপে ॥ 


ইলাবন্ত বীর তাকে ধরে এক লাফে ॥ 


সন্ধান করিয়া খড়গ করিল প্রহার । 

. তাহাতেও ন৷ হইল রাক্ষস সংহার ॥ 

। লাফ দিয়া উঠে বীর খড়গ ল'য়ে করে ॥ 
৷ খড়েগর প্রহার করে ইলাবন্ত-শিরে ॥ 
দারুণ প্রহারে বীর হইল ছুর্ববল। 


অলম্বূষ রাক্ষল হাসিল খলখল ॥ 
খড়গ দিয়! রাক্ষন কাটিল তার শির । 
ভূমিতলে পড়িলেক ইলাবন্ত বীর ॥ 


: ইলাবন্ত পড়িল উঠিল কোলাহল । 


ক্রুদ্ধ হয়ে ঘটোৎকচ আসে মহাবল & 


। সহদেব নকুল ভ্রুপদ মহাশয় ! 


। অভিমন্য্যু ভীমসেন সাত্যকি হুর্জয় ॥ 


৷ অস্ত্র বরিষণ করে অতি ক্তোধমনে । 
৷ ভঙ্গ দিল কুরুপৈন্য স্থির নহে রণে ॥ 
| দ্রোণ কপ অশ্বখাম। ভগদত বীর । 

! পাগুব সম্পুখে আর কেহ নহে স্থির ॥ 
৷ মহাত্রুদ্ধ ভীমসেন কৃতান্ত সমান ॥ 


তিব্র পুত্রগন্ে দেখি বিদ্যমান ॥ 


শান” 


গদা লয়ে মহাবেগে ধায় বৃুকোদর । 
দণ্ড হন্তে যম যেন প্রবেশে সমর ॥ 
তাহ! দেখি দ্রোণ গুরু সমরে ভুর্জয়। 
ভীমের উপরে অস্ত্র ঘন বরিষয় ॥ 
বৃক্ষ যেন বৃষ্টিজল মাথা পাতি ধরে। 
তাদৃশ সন্বরে বাণ বীর বুকোদরে ॥ 
পশু মধ্যে ব্যাত্র যেন মহাকুতূহলে | 
গদাঘাতে মারে বীর কৌরবের দলে ॥ 
ভীমের সমরে আর কেহ নহে স্থির। 
ভঙ্গ দিল বড় বড় রথী মহাবীর ॥ 
পৃত্রের নিধন শুনি মহাক্রোধ মন। ' 
অর্ছুন করেন ঘোর অস্ত্র বরিষণ ॥ 
সহস্র সহত্র বাণ করেন প্রহার 
অর্ধপথে কাটে তাহা গঙ্গার কুমার ॥ 
অগ্নি বাণ ছাড়িলেন পার্থ ধনুদ্ধর | 
শূন্যপথ র্ধ করি বর্ধে বৈশ্বানর ॥ 
রথ হস্তী অশ্ব পুড়ে হৈল ছারখার । 
দেখি বরুণান্ত্র এড়ে গঙ্গার কুমার ॥ 
মুষল ধারাতে জল হয় বরিষণ। 
অগ্নি সব নিমিষে হইল নির্ববাপণ ॥ 
পাগুবের সেনাগণ ভাসি বুলে জলে । 
রথ গজ আসোয়ার পদাতি বহুলে ॥ 
অর্ভ্ধন মারেন বাণ পবন সঞ্চার ৷ 
জল উড়াইয়া সব করেন সংহার ॥ 
পবন বেগেতে সব ধ্বজ ভাঙ্গি পড়ে । 
যেমন প্রলয় কালে স্ষ্টি উড়ে ঝড়ে ॥ 
হাঁসি ভীত্ম বলে শুন পার্থ ধনুদ্ধর | 
তোমার যতেক শক্তি করহ সমর ॥ 
নিতান্ত প্রতিজ্ঞা আমি করিব পূরণ । 
ন্হিবে তোমার শক্তি করিতে বারণ ॥ 
এত বলি সর্পবাণ এড়ে বীরবর । 
লক্ষ লক্ষ ফণী উঠে গগন উপর ॥ 
নিমিষেতে ঝড় সব করিল আহার । 

. গর্জন করিয়! ধায় পার্থে গিলিবার ॥ 
শিখিবাণ এড়িলেন ইন্ছের কুমার । 
ধরিয়া সকল ফণী করিল আহার ॥ 


-[ মহাভারত । 
| শত শত শিখী উড়ে গগন উপর | 
ূ দেখি অন্ধকার অস্ত্র এড়ে বীরবর ॥ 
। ঘোর অন্ধকার নাহি জ্ঞান আত্মপর। 
' নিশা জানি শিখীগণ গেল দিগস্তর ॥ 


৫৭২ সাট্টহাস। মহাঘোরারবযুক্তা সভীষগ৷ ॥ 


.: মহ অন্ধকারে সৈন্য দেখিতে না পায়। 


. দেখিয়া ভাক্ষর অস্ত্র এড়ে ধনঞ্জয় ॥ 

। সূর্য্যোদয় হইল ঘুচিল অন্ধকার । 
উদ্দিত দ্বিতীয় রবি দেখিল সংসার ॥ 

ৃ দেখি গঙ্গাপুত্র মহা কুপিত হইল। 

| ধনুক টক্কারি অষ্ট বাণ নিক্ষেপিল ॥ 

. এমত সে অস্টবাণ তীক্ষবেগে এল । 

. অর্জনের রথ অশ্ব জর্ভর হইল ॥ 

| সাতবাণ মারিলেন ধ্বজের উপরে । 
আশী বাণ মারিলেন প্রভূ গদাধরে ॥ 

. আর কুড়ি বাণ বীর এড়ে শীন্র হাতে। 

' কপিধ্বজ রথচক্র পৌঁতে স্বভিকাতে ॥ 

: তবে হরি অশ্বগণে 'করেন প্রহার । 

বহু কষ্টে করিলেন রথের উদ্ধার ॥ 

, দেখিয়। অভ্ঞুন ক্রোধী হ'য়ে অতিশয় । 
পঞ্চবাণে বিশ্ধিলেন ভীমের হুদয় ॥ 

. চারি বাণে চারি অশ্ব করেন সংহার । 

 সারথির মাথ! কাটি দিলা যমদ্বার ॥ 

' এক বাণে ধ্বজ তার কাটেন অজ্জুন । 

. করেন ভীষ্মের প্রতি বাণ বরিষণ ॥ 

: কৃষ্ণ প্রতি বলে ভীত্ম অতি ক্রোধ করি । 

' নিজ অশ্ব রথ এবে রক্ষা কর হরি ॥ 

; এত বলি অস্ত্র বরিষষে বীররর । 

. কুজ্মটিতে আচ্ছাদয়ে যেন গিরিবর ॥ 

বাণ কাটি অর্জুন করেন খান খান। 

' ভীত্মের উপরে পুনঃ পুরেন সন্ধান ॥ 

: এইরূপে ছুই জনে বরষিছে বাণ। 

' মহাত্তুদ্ধ হইলেন গঙ্গার সন্তান ॥ 

পর্ববত নামেতে অস্ত্র ভীক্ম নিলা করে। 

' লক্ষ লক্ষ গিরিবর যাহাতে সধশরে ॥ 

, মন্ত্রে অভিষেকি এড়ে গঙ্গার নন্দন | 

' দেখি সব দেবগণ হৈল ভীতমন ॥ 


ভীল্মপর্ব্ব | ] 


ভদ্র কালীর ধ্যান-_ক্ষুত্ক্ষামা! কোটরাক্ষী__ ৫৭৩ 


সস 


লক্ষ লক্ষ পর্ববতে ঘে আবরে আকাশ । 
শৃন্তপথ রুদ্ধ হৈল ন! চলে বাতাস ॥ 
তাদ্্র মাসে নিশা! যেন ঘোর অন্ধকার। 
দেখি সব সৈম্গণ করে হাহাকার ॥ 
সাগর মন্থনে যেন মহা কোলাহল । 
মহাশব্ করি আসে যত কুলাচল ॥ 
পাগুবের সৈন্য সব ভয়ে পলাইল। 
শূন্তপথে দেবগণ ত্রাসিত হইল ॥ 
সর্ববসৈন্য পলাইল সহ নৃপবর । 

তিন মহারথী রহে সংগ্রাম ভিতর ॥ 
বুকোদর ধনঞ্জয় অভিমন্য্যু বীর । 

এই তিন মহারথী রণে থাকে স্থির ॥ 
দেবগণ দেখিয়া করেন হাহাকার । 
গাণ্তীবে টক্কার দেন ইন্দ্রের কুমার ॥ 
হুহুঙ্কার ছাড়েন ভীষণ ব্জবাণ। 
যতেক পর্ববত ভাঙ্গে বের সমান ॥ 
রেণুর প্রমাণ করি সব উড়াইল। 
দেখি সব দেবগণ সানন্দ হইল ॥ 
বতেক দেবতা করে পুষ্প বরিষণ। 
দমরে আসিল পরে সব ঘোদ্ধাগণ ॥ 
সাধু সাধু বলি ভীম প্রশংসা! করিল। 
সন্ধান পুরিয়। পুনঃ দিব্যান্ত্র মারিল ॥ 
বাণে নিবারেণ তাহ৷ পার্থ ধনুর্ধর | 
পরাজয় কেহ নহে বিক্রমে দোসর ॥ 
চ্ষু পালটিতে ফোহে না পান বিশ্রাম । 
'বাস্থর চমকিত দেখিয়া সংগ্রাম ॥ 
'দখিলেন পার্থ বীর কৃষ্ণের শরীর। 
পমরে প্রতিজ্ঞ! নিজ রাখে কুরুবীর ॥ 
সংহারি অযুত রথী শঙ্খ বাজাইল। 
দখিয়া অজ্জুন মনে বিন্ময় মানিল ॥ 
সন্ধ্যা জানি সর্ববজনে নিবন্তিল রণে। 
ছুই দলে চলি গেল নিজ নিকেতনে ॥ 
মহাভারতের কথ! অস্বত-লহরী। 

কাশী কহে শুনিলে রি ভববারি ॥ 


মর সস 


কর্ণ, হধ্যোধন এবং ভীম্ষের মন্ত্রণা ৷ 


ছুধ্যোধন মহাবীর, দেখিয়া! না! হয় স্থির, 
বিস্তর পড়িল সৈম্াগণ। 

৷ মনে যুক্তি বিচারিয়া, শকুনিরে পাঠাইয়া, 
ৰ আনাইল সূর্য্ের নন্দন ॥ 

বসিয়া বিরল স্থানে, যুক্তি করে তিনজনে, 
| রাধেয় শকুনি হুর্যোধন। 
| কহিলেন কুরুবর, শুন কর্ণ ধনুর্ধর, 
| মম ছুঃখ করি নিবেদন ॥ 

পাগুবে জিনিবে রণে,হেন আশা করি মনে, 
ৰ যুদ্ধ হেতু করিব উপায়। 
ূ তিনলোকে সবে জানি, দেবতা অন্থর গুনি, 
| বাখানষে ভীল্ম মহাশয় ॥ 
| সেনাপতি করি তারে, ভাসি স্থখ-সরোবরে, 
ূ লমরে জিনিব' বৈরিগণে | 

মনে হেন করি সাধ, বিধি তাহে দেয় বাদ, 
ূ হীনবল হই দিনে দিনে ॥ 
. দ্রোণ ভীক্ম মহাসত্ব,র কৃপ শল্য সোমদ 
ূ আর যত মহারাজগণ। রি 
| পাগুবেরে স্সেহ করি, ক্ষত্রধর্্ম পরিহরি, 
| সবে মেলি উপেক্ষিল রণ ॥ 

1 রণে পড়ে সেনাগণ, ব্যাকুল আমার মন, 
আর কেহ না করে উদ্দেশ। 
দেখিয়া এ সব রীত,। মহাভয় উপস্থিত, 

ূ কি করিব কহ সবিশেষ ॥ 
তুমি উদ্বাসীন রণে, মম ছুঃখ বিমোচনে, 
আর কেবা সংগ্রাম করিবে । 
নিবেদিনু বরাবরে, ভাল যুন্তি দেহ মোরে, 
কি উপায়ে পাগুবে মারিবে ॥ 
বলে কর্ণ ধনুর্দর, শুন কুরু নরবর, 
ূ ্থযুক্তি বিচারে এই হয়। 
বুঝিয়! করহ কার্য্য, তবে “স পাইবে রাজ্য, 
ৃ হইবে পাগুব পরাজয় ॥ 
গঙ্গাপুত্র কপ দ্রোণ, আর যত যোদ্ধাগণ, 
ন। ছাড়েন পাগুবের আশ । 





৫৭৪ ' .. মনিমলিনমুখী মুক্তকেশী রুদন্তী। . [মহাভারত। 


ররর 
এতেক পাগ্ডব ভক্ত, ভীক্ম তাহে নহে শক্ত, ' নিবাতকবচে জিনে, কালকেয় আদিগণে, 


"সেনাপতি কর্ম্মেতে উদাস ॥ অর্জনে জিনিতে কেব পারে ॥ 

।সিয়া দেখুন যুদ্ধ, আমি করি কাধ্যসিদ্ধ, . এতেক ছুর্ববার রণে, ভীহে সখা রাজগণে, 
পাগুবেরে করিয়া সংহার । | সমূহ পাঞ্চালগণ সাথে । 

পুনরপি চলি যাহ, ভীক্মের অগ্রেতে কহ, পুণ্ণ্রহ্ধ সনাতন, ধার স্ষ্ি ব্রিভুবন, 
এই যে মন্ত্রণ। কর সার ॥ সারথি হলেন তিনি রথে ॥ 

কর্ণের মন্ত্ুণ শুনি, হিতবাক্য মনে গণি, : পুর্বকথা কি গুন, মহারাজ ছুর্্যোধন, 
রাজা গেল ভীম্মের শিবির । ূ . নন্দালফে ছিলেন শ্রীহরি ৷ 

নবেদিল কুরুরাজ, সাধিতে আপন কাজ, যত শিশুগণ সঙ্গে, গোধন চরান রঙ্গে, 
শুন পিতামহ ভীক্মবীর ॥ | মহা আনন্দিত ব্রজপুরী ॥ 

প্ীকার করিল৷ পুর্বেব, শক্রগণ সংহারিবে, : যত ব্রজবাসিগণ, করে যজ্ঞ আরম্তন, 
এবে উপেক্ষিয়া কর রণ। ৃ সুরপতি পুজার কারণ । 

গামার ভাগ্যের বশে, চতুদ্দিকে শত্রু হাসে, : তা দেখিয়া জনার্দন, সেই লব আয়োজন, 
আজ্ঞ। কর কি করি এখন ॥ ৃ পর্ববতে করেন নিবেদন ॥ 

সেনাপতি কর্ণে কর, মারুক পাগুববর, শুনি ক্রুদ্ধ স্থরনাথ, সর্বব দেবে লয়ে সাথ, 
উপেন্ষণ নাহিক তার স্থানে। ৃ হস্তী সহ যত মেঘগণ। 

করে বড় অহঙ্কার, সবান্ধব পরিবার, : অহোরাত্র ঝড় বৃষ্টি, করিয়া মজান কৃষ্টি, 
পাগুবে নাশিবে ঘোর রণে ॥ ত্রাসিত হইল সর্বজন ॥ 

দুর্ধ্যোধন বাক্যজালে, ভীগ্ম অগ্নি হেন জ্বলে, . যত গোপ ব্রজবাপী, কাতর হইয়। আসি, ' 

_. চক্ষু পাকলিকা উঠে রোষে। ৰ শ্রীকৃষ্ণের শরণ লইল। | 

পূর্বেবতে বলিনুতোকে,শুনেছেন সবলোকে, : তাহা দেখি নারায়ণ, ধরিলেন গোবদ্ধন, 
হিত না শুনিলে কম্মদোষে ॥ | বাসবের কোপ উপজিল ॥ 

আমাকে বলিছ বৃদ্ধ,কর্পণের কি আছে সাধ্য, ূ দিবানিশি নাহি জ্ঞান, ভ্রিভুবন কম্পমান, 
বল কর্ণ কি করিতে পারে। : বজ্জাঘাত সতত হইল । 


সন গন্ধর্ব বীরে, বান্ধিয়া লইল তোরে, ূ সাত দিন হেনমতে, করিলেন স্ুরনাথে, 
কর্ণবীর কি করিল তারে ॥ না পারিয়া মনে ক্ষম! দিল ॥ 
উত্তর গোগ্রহ রণে, সাজিলেক সৈন্যগণে, | স্থরপতি যায় স্বর্গ, রক্ষা পায় গোপবর্গ, 








গোধন বেড়িলে গিয়া সবে । | গোকুলের ঘুচিল উৎপাত ॥ 
একেম্বর ধনঞ্জীয়, গোধন কাঁড়িয়। লয়, | এবে সেই নারায়ণ, পাগুবেরে অনুক্ষণ, 
কর্ণবীর কি করিল তবে ॥ রক্ষা করে যেন পুত্রে তাত ॥ 
ধর্ম্মবন্ত পঞ্চজন,  মহাঁৰল পরাক্রম, | কাহার ঘোগ্যত! তারে,বিনাশ করিতেপারে, 
দেবগণ প্রশংসেন যারে। যাহার সহায় নারায়ণ । 
এ তিন ভুবন মাঝে, কে তার সহিত যুঝে, ; যদি না রাখেন হরি, নিমিষে বধিতে পারি, 
কহিতে অনেক জন পারে ॥ সসৈন্ধ পাগুব পঞ্চজন ॥ 


ইন্দ্রকে জিনিলা রণে, দিল খাগুব বনে, | কল্য ঘোর রণ হবে, হেন অস্ত্র সঞ্চারিবে, 
জগ্নিরে তর্পিল একেম্বর ॥ . . যাহা কেহ নিবারিতে নারে। 


ভীক্ষপর্বব । ] 


ভাগ্ষের বচন শুনি, 
চলি গেল আপন শিবিরে ॥ 


শ্রন্তমাত্র কলুষ বিনাশ। 
কমলাকান্তের স্থৃত, 
বিরচিল.কাশীরাম দাস ॥ 


ষষ্ঠ দিনের যুদ্ধ 

পরদিন প্রভাতে সাজিয়া দুই দল। 
নান! বাদ্য সহ সৈন্য করে কোলাহল ॥ 
নানাবর্ণ পতাকা উড়য়ে রথধ্বজে | 
সিংহনাদ করি সব যোদ্ধারা গরজে ॥ 
মহারথী রথিগণ ধনুঃশর হাতে । 
সিংহনাদ করিয়া! ধাইল চতৃভিতে ॥ 
রথীকে ধাইল রথী গজে ধায় গজ । 
ম'সোয়ারে আসোয়ারে পদাতিক যুঝে ॥ 
হুবল মুদগর শেল ভূষণ্ডি তোমর । 
নানা বাণ মারে যেন বরে জলধর ॥ 
গদ। হাতে কর্ণবীর অতি বেগে ধায় । 
গজ অশ্ব মারষে সম্মুখে বারে পায় ॥ 
সহদেব মহাবীর মাত্রীর নন্দন । 
. ক্সিচম্ম ধরি বীর আরম্তিল রণ ॥ 
রণদর্প করি বীর প্রবেশে সমরে। 
শত শত বীরগণে দিল যমঘরে ॥ 
শত শত হস্তী মারে পদাতি বহুল। 
ঘতেক মাঁরিল সৈন্য নাহি তার কুল ॥ 
সৈন্যের বিনাশ দেখি শকুনি রুষিল। 
একেবারে ত্রিশ বাণ সন্ধান পুরিল ॥ 
সন্ধান পুরিয়! বীর শীঘ্র এড়ে বাণ। 
খড়েগ কটি নহদেব করে খান খান ॥ 
বাণ ব্যর্থ দেখি রোষে শকুনি ছুন্মতি । 
সন্ধান পুরি বাণ মারে শীঘ্রগতি ॥ 
পুনঃ পুনঃ যত বাণ মারিল শকুনি। 
শীশ্রহস্তে সহদেব খড়েগ ফেলে হানি ॥ 
মহাকোপে ধায় বীর খড়গ লয়ে হাতে । 
অথ সহ লারথিরে ফেলিল ভূমিতে ॥. 


নাহং তৃপ্ত জগদখিলমিদং গ্রাসমেকং করোমি। 
হরষিত কুরুমণি, : 


৫৭৫ 


অশ্ব সহ সারথি লমরে গেল কাট। 


, পলায় শকুনি বীর নাহি চাহে বাট ॥ 
ব্যাস বিরচিল গাথা» অপূর্ব ভারত-কথা, : 


স্থজনের মনঃপুত, 


শকুনি চলিয়া গেল ত্যজিয়৷ সমর। 
রথে চড়ি সহদেব নিল ধনুঃশর ॥ 
জয়দ্রথ নকুলে বাজিল ঘোর রণ । 
নান। বাণ করিলেন দৌহে বরিষণ ॥ 


. %্োহাকার বাণ (হে নিবারযে শরে । 
. পরাজয় কাহার না! হইল সমরে ॥ 


ধৃষটহ্যন্ন ভূরিশ্রাব! রণ ঘোরতর । 
সর্বলোকে দেখে তাহা থাকিয়া অন্তর ॥ 
আবাঢ শ্রাবণে যেন বর্ষে জলধর । 


; ততোধিক ছুইজন বরিষয়ে শর ॥ 
। সহজ্র সহজ্র মেন পড়িল সমরে । 
 দ্রোণাচাধ্য দেখি তবে রুষিল অন্তরে ॥ 
মহাকোপে ড্রোণাচাষ্য বরিষযে শর । 
লক্ষ লক্ষ সৈম্তগণে দিল বমঘর ॥ 


পপ পপ পাপা পালিশ শিিপার্শী ৮ তশিশপিশীশি ০ 


তাহ৷ দেখি রুষিলেন অজ্জুন নন্দন | 
দ্রোণের উপরে করে বাণ বর্ষণ ॥ 
বাণে নিবারষে তাহা দ্রোণ মহাশয় । 
কুপিত হুইল দেখি অজ্জুন-তনয় ॥ 
একেবারে শত শর সন্ধান করিল । 
দ্রোণাচা্য বাণাথাতে তাহ। নিবারিল ॥ 
ক্রোধে অভিমন্ু বীর এড়ে দশ বাণ । 
দ্রোণের হাতের ধনু করে খান খান ॥ 
আর ধনু লয় গুরু চক্ষু পালটিতে। 
সেই ধনু কাটে বীর নাছি গু৭ দিতে ॥ 
পুনঃ পুনঃ দ্রোণাচার্যয বত ধনু লয়। 
বাণে কাটি পাড়ে তাহা অঙ্জুন-তনষ ॥ 
পুনঃ দিব্য অস্ত্র বীর সন্ধান পুরিল। 
দ্রোণের কবচ ভেদি অঙ্গে প্রবেশিল ॥ 
সুচ্ছিত হইয়া দ্রোণ পড়িনেন রথে । 
সৈন্যেরে পাঠাব অভিমন্যু বমপথে ॥ 
সহস্র সহত্র রথী গজ অগণন । 

মারযে বঘতেক সৈন্য কে করে গণন ॥ 
কতক্ষণে চৈতন্য পাইল দ্রোণ গুরু । 
কোপে কম্পমান অঙ্গ কাপে বক্ষ উরু ॥ 


৫৭৬ 


ধনুর্ববাণ লয়ে করে অস্ত্র বরিষণ । 
সর্বব শর নিবারিল অর্জুন নন্দন ॥ 
ধোহে দৌহছ। অস্ত্র বিহ্ধে করি প্রাণপণ । 
দোহাকার অস্ত্র দ্োহে-করেন বারণ ॥ 
পরস্পর যুদ্ধ করে যত যোদ্ধাগণ। . 
পড়িল যতেক সৈন্য কে করে গণন ॥ 
মুষল মুদগর শেল ভূষণ্তী তোমর। 
চক্র শুল শক্তি জাঠি বর্ষে নিরম্তর ॥ 
স্টাবণ ভাদ্রেতে যথ! জল বর্ষে ধারে । 
সেই মত বীরগণ নানা অন্ত্র মারে ॥ 
শ্রীহরি সারথি রথে পার্থ ধনুর্ঘর । 
ভীম্মের উপরে মারিলেন তীক্ষ শর ॥ 
শরে শর নিবারিয়! গঙ্গার নন্দন । 
অজ্জুনে চাহিয়৷ বীর বলেন বচন ॥ 
পাঁচ দিন যুদ্ধ করি সবে গেল ঘর । 
আজি হইবেক যুদ্ধ মহাভয়ঙ্কর ॥ 

ইহ! জানি অর্জন সমরে দেহ মন । 
বুঝিব কিমতে আজি রাখ সৈন্যগণ ॥ 
এত বলি ভীক্ম বাণ করিল সন্ধান । 
অর্ভুন উপরে মারে চোখ চোখ বাণ ॥ 
বাণে নিবারেণ তাহ। পার্থ ধনুর্ধর । 
আশ্চর্য্য মানিল দেখি দেব দৈত্য নর ॥ 
দেখি ভীক্ম পঞ্চ বাণ মারে অতি রোষে। 
 মুণ্তিমান হয়ে বাণ শুন্যপথে আসে ॥ 
দেখি পার্থ ছুই বাণ পুরিয়া সন্ধান। 
অর্ধপথে কাটিয়া করেন খান খান ॥ 
দেখি মহা! কোপাহ্থিত গঙ্গার নন্দন । 
- আকাশ ছাইয়া! বাণ করে বরিষণ ॥ 
. স্্রীকৃষ্ণ সারথি আর পার্থ ধনুর্ধর | 
বাণে বাণে &োহাকারে করিল জর্জর ॥ 
মহাকোপে পার্থ এড়িলেন অন্ত্রগণ । 
কাটিলেন সারথি রথির শরালন ॥ 
আট বাণে মারেন রথের চারি হয়। 
- আশী বাণে বিহ্ষিলেন গঙ্গার তনয় ॥ 
লক্ষ বাণ মারিলেন সৈন্যের উপরে । 

হুয় গজ রথীরে পাঠান যমঘরে ॥ 


হস্তাভ্যাং ধারয়ন্তী জলদনলশিখা সম্গিভং__ 


| 


০০৩০০০০১১2১ 


[ মহাভারত। 


তবে ভীক্ম মহাবীর অন্য ধনু লৈয়া। 
বাণ বৃষ্টি করিলেন আকাশ ছাইয়া ॥ 
শৃন্যমার্গ রুদ্ধ হয় না চলে বাতাস । 
বাণে অন্ধকার হৈল রবির প্রকাশ ॥ 
লক্ষ লক্ষ সেনা মারি করিল সংহার । 
শত শত গজ মারে কত আসোমার ॥ 
হেনমতে উভয়ে হইল যত রণ। 
সকল না লেখা গেল বাহুল্য কারণ ॥ 
মহাকোপে পার্থ পুনঃ করিয়া সন্ধান । 
ধন্ুখান ভীক্মের করিল খান খান ॥ 
সারথির মাথ! কাটিলেন অশ্ব চারি। 
ধবজ রথ কাটিলেন বিক্রমে কেশরী ॥ 
দেখি গঙ্গাপুত্র বড় লাজ পায় মনে। 
আর রথে চড়ি ধনু লইল তখনে ॥ 
ভীক্ম বলে শুন বাক্য কৃষ্ণ মহাশয় 
করিল অদ্ভুত.রণ কুস্তীর তনয় ॥ 
এবে মম পরাক্রম দেখ গদাধর । 
সাবধানে বৈস কৃষ্ণ রথের উপর ॥ 
অর্জুনেরে রাখ আর রাখ সেনাগণ ! 
বড়ই দুরন্ত অস্ত্র নাশে ত্রিভূবন ॥ 
এতেক বলিষ৷ ভীল্ম নিল মহা-শর । 
নারায়ণ নাম তার খ্যাত চরাচর ॥ 
সেই শর অভিষেক গাঙ্গেয় করিল । 
মন্ত্রপৃত করিয়া ধনুকে বসাইল ॥ 
বিষুণতেজ ধরে অস্ত্র বিষুণ অবতার । 
পাগুবের অস্ত্রধারী করিতে সংহার ॥ 
সসৈন্ত পাগুবগণে যত ধনুদ্ধর | 
সবারে সংহার করি লহ যমঘর ॥ 
এতেক বলিষ বীর ধনুক টানিল। 
আকর্ণ পুরিয়া বাণ সঘনে ছাড়িল ॥ 
বাণ হৈতে বিষ্ুতেজ হুইল প্রকাশ। 


যেন লক্ষ রবি আসি ছাইল আকাশ ॥ 


দেখি সব দেবগণ ভাবিতে লাগিল । 
সসৈন্য পাগুব বুঝি সংহার হুইল -॥ 
ভূমিকম্প হুইল নড়িল চলাচল । 
ৰাসুকি নাগের ফণ! করে উলমল ॥ 


তীন্গর্বর ॥ 1 পাশধুগ্মং দ্তৈজন্িফলাভৈঃ পরিহরতুভয়ংপাতুমাং ভদ্রকালী ॥ 


দেখিয়া! পাইল ভয় প্রভু নারায়ণ। 
অর্জদুনে চাহিয়া তবে বলেন বচন ॥ 
জগত নাশিতে শক্তি ধরে এই বাণ। 
দেবাস্থর গন্ধর্ধেবেতে নাহি ধরে টান ॥ 
আন্ত্র ধনু ত্যগ কর শুন বীববর। 

বিমুখ হইয়া বৈস রথের উপর ॥ 
অজ্জুন বলেন দেব না হয় উচিত। 
ক্ত্রধর্ম ত্যজি.কেন প্রাণে এ ভীত ॥ 
শ্লীহরি বলেন নহে কথার সময়। 
আমার শপথ অস্ত্র ত্যজ ধনঞ্জয় ॥ 

ধূনু অস্ত্র ত্যজি বীর বসেন বিমুখে । 
নারায়ণ ডাকিয়া.বলেন সর্বলোকে ॥ 
পাঁগুব-সৈন্যেতে যত জন অন্ত্রধর ॥ 
বিমুখ হইয়। সবে ত্যজ ধনুঃশর ॥ 
উচ্চৈঃম্বরে গ্ীহরি বলেন ঘনে ঘন । 
শুনিয়। কিল ত্যাগ অন্ত্র সর্বজন ॥ 
নৃপতি সহিত আর যত যোদ্ধাগণ। 
বিমুখ হইল সবে বিনা ভীমসেন ॥ 

তাহ! দেখি গোবিন্দ বলেন বৃুকোদরে । 
পতঙ্গের প্রায় কেন পুড়ে মর শরে ॥ 
এই ভিক্ষা দেহ মোরে শুন মহাবল। 
শর ত্যজি পৃষ্ঠ দিয়া থাকহ কেবল ॥ 
ভীম বলে হেন বাক্য না বল আমারে । 
প্রাণ দিব তবু পুষ্ঠ না দিব সমরে ॥ 
ভারতের যুদ্ধে আমি করিলাম পণ। 
সমরেতে পৃষ্ঠ নাহি দিব কদাচন ॥ 

কি কারণে প্রাণভয়ে রণে ভঙ্গ দিব । 
নিজ ধন্ম ত্যজি কেন নরকে মজিব ॥ 
এত বলি গদ। ধরি রহে মহাবীর । 
(দখিয়া। তাহাতে চিন্তা হইল হরির ॥ 
মহাতেজোমম অস্ত্র গগনে ধাহল। 
পাণুবের সৈন্বে অস্ত্রধারী ন। পাইল ॥ 
ভীমহস্তে গদ। দেখি কোপে আসে বাণ । 
প্রজ্ছবলিত অগ্নি যেন পর্বত সমান ॥ 
ঘোরনাদে 'গর্জ্জে শর ভীমে বিনাশিতে। 
নারায়ণ দেখি তাহ চিক্তিলেন চিতে ॥ 


৭৩--৭৪ 


৫৭৭. 
| রথ ত্যজি ধাইলেন গোবিন্দ সন্বরে । 
' আচ্ছাদিল ভীমসেনে নিজ কলেবরে ॥ 


| মহাতেজোময় অস্ত্র সংসার ব্যাপিল। 


1 কৃষ্ণের পরশে তেজ সব সম্মরিল ॥ 

! আপনার তেজ হরি আপনি ধরিয়া । 
! ভীমে রক্ষা করিলেন অস্ত্র নিবারিয়া ॥ 
। স্বর্গে দেবগণ সবে করে জয় জয়। 
দেখিয়া পাগুবগণ সানন্দ হুদয় ॥ 
গঙ্গাপুত্র হইলেন আনন্দিত মন। 

: ধনু এড়ি করিছেন কৃষ্ণের স্তবন & 

' জয় জয় নারায়ণ ভূবনপালন । 

. অখিল ব্রন্মাণগ্ুপতি জগততারণ ॥ 
নমো নমে। বাহুদেব মুকুন্দ মুরারি। 
নমস্তে মাধব জয় ভুষ্ট-দর্পহারী ॥ 

৷ সাধু পার্ডু সাধু কুস্তী পুত্র জন্মাইল। 
' ব্রিজগদীশ্বর ঘার সারথি হইল ॥ 
ইত্যাদি অনেক স্তব করে বীরবর । 
আপনার রথেতে গেলেন গদাধর ॥ 
গান্তীব লইয়! হাতে ইন্দ্রের নন্দন ॥ 
করেন মুষলধারে অস্ত্র বরিষণ ॥ 
সহত্র সহত্র রথী গজ অগণন। 

বাণে কাটি লইলেন শমন সদন ॥ 
ধনুক ধরিয়! ভীক্ম করেন সন্ধান । 
নিমিষেতে নিবারিল অজ্ঞ্ঞনের বাণ ॥ 
নিবারিয়। অস্ত্র পুনঃ এড়ে আর শর । 
শরে নিবারিল তাহ। পার্থ ধনুদ্ধর ॥ 
: দৌহে দোহাকার অস্ত্র করেন ছেদন। 
: ফ্লোহাকার অস্ত্র দোহে করে নিবারণ ॥ 
হেনমতে বহু যুদ্ধ হয় ছুহ জনে। 
নাহি লিখিলাম সব বাহুল্য কারণে ॥ 
ক্রোনে ভঙ্গ পঞ্চ শর সন্ধান পুরিল। 
কব্চ ভেদিয়া জগ প্রবেশ করিল ॥ 
করে ধরি অস্ত্র পার্থ করিতে বাহির । 
মারিল অধুত রথী ভীম্ম মহাবার ॥ 
জয়শঙ্খ দয বার রথ বাহুড়িল। 

] সন্ধ্যা জানি সর্বজন রণে নিবগডল ॥ 


্ 


৫৭৮ উগ্রতারার ধ্যান-_ প্রত্যালীঢপদার্পিতংজ্যি. শবহৃদ্‌ ঘোরাট্রহাসা-_-| মহাভারত . 


' না মানিয়া পুষ্প আমি তুলি নিজ মনে। 
৷ দেখিয়। ছুটিয়! তার! গেল চারিজনে ॥ 


কৌরব পাগুব গেল আপনার ঘর। 
হেনমতে ছয় দিন হইল সমর ॥ 
মহাভা রতের কথা! অস্থত-লহরী । 
কাশীরাম দাস কহে শুনি ভব তরি ॥ 


হন্গমানের সহিত বিবাদ ও অর্জুনের 
শর দ্বারা! লাগর-বনন কথন । 
শিবিরেতে গিয়া যুধিষ্ঠির মহাশয় । 
কহেন গোবিন্দে অতি করিয়া বিনয় ॥ 
করিছেন পিতামহ সৈন্যের নিধন । 
কি করি উপায় এবে কহ নারায়ণ ॥ 
নারায়ণ অস্ত্রে ভীক্ম পুরিল সন্ধান । 
দেবান্থুরে কেহ'ঘার নাহি জানে নাম ॥ 


মহাকোপে আসিল লে ভীমে মারিবারে। 


আপনি করিলে রক্ষা আবরিয়। তারে ॥ 
মনে লয় যাহা মম শুন হৃধীকেশ! 
রাজ্যে কার্য নাহি বনে করিব প্রবেশ ॥ 
অর্জুন বলেন শুন ধন নৃপবর। 
অমঙ্গল চিন্তা কেন কর নিরন্তর ॥ 
তীর্থ পর্যটনে আমি গেলাম যখন। 
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যাই দ্বারকাভুবন ॥ 
স্থগদ্ধি কনকপদ্ম গন্ধে মনোহর । 
সত্রাজিত নন্দিনীকে দেন দামোদর ॥ 
দেখি! রুকিন মনে ক্রোধ ষে করিল। 
শরীর ত্যক্তব মনে হেন বিচারিল ॥ 


' ৬ সব রুন্তাস্ত জানিলেন নারায়ণ । 
 পুস্প-হতু মোরে আজ্ঞা দিলেন তখন ॥ 


অমি কহিলাম পুষ্প আছে কোন্খানে । 
হরি কহিলেন আছে কদলীর বৰে ॥ 


.. সেইক্ষণে ধনুর্ববাণ লইলাম আমি । 


গেলাম কদলীবনে অতি শীত্রগামী ॥ 
ভ্রমিতে ভ্রমিতে দেখি পুষ্প মনোহর । 
রক্ষক রয়েছে চারি মর্কট বানর ॥ 
পুজ্প ভুলিবারে আমি যাইন্ু যখন। 
দ্রেখিয়া তাহার। মোরে করিল বারণ ॥ 


পিন্বা হনুমাণে সব কহে সমাচার । 
শ্রস্তমাত্র আসে তথা! পবন কুমার ॥ 


! আমারে দেখিয়া বলে হয়ে ক্রোধ মন। 


অন্যায়ী কিরাত চোর শুন রে বচন ॥ 


৷ যাইবে শমন পুরী ইচ্ছা হেল তোর। 
৷ সে কারণে পুষ্প তোল? উদ্ানেতে মোর ॥ 


ইন্দ্র চন্দ্র দেবগণ নাহি আসে ডরে। 


; অধম কিরাত কেন এলে মরিবারে ॥ 
৷ নিত্য নিত্য পুজা আমি করি রঘুবীর। 
: ধাহার প্রলাদে মোর অক্ষয় শরীর ॥ 


আমি কহিলাম তুই জাতিতে বানর। 
বনফল খেষে ভ্রম বনের ভিতর ॥ 
নাহি জানি কটু কথা বলিস আমারে । 
যদি প্রাণে মারি তোরে কে রাখে সংদারে। 
বড় বীর বলি মনে কর রঘুনাথ । 
ংসারেতে ভার বল আছযে বিখ্যাত ॥ 
বানর পাথর বহি সাগর বান্ধিল । 
তবে সে কটক লয়ে পার হয়ে গেল ॥ 
শরেতে আপনি যদি বান্ধিত সাগর । 
তবে আমি কহিতাম ভারে বীরবর ॥ 
.হুন্ু ক্রোধে বলে শুন কিরাত অধম ! 
ত্রিভুবনে খ্যাত যত রামের বিক্রম ॥ 


৷ হরধনু ভাঙ্গিলেন যৈমি অবহেলে। 
_ পরশুরামেরে ধিজি জিনিলেন বলে ॥ 


শরেতে সাগর বান্ধ! তার চিত্র নহে। 
কটকের মহাভার কি প্রকারে সহে ॥ 
সে কারণে বান্ধিলেন পাষাণে সাগর । 
রামের করহু নিন্দা অধম পামর ॥ 
ইহার উচিত ফল পাবে মোর ঠশই। 
পড়িলে আমার হাতে অব্যাহতি নাই ॥ 
তুমি যদি মহাবীর বড় ধনুদ্ধর | 
শরেতে সাগর বান্ধি কর মোরে পার ॥ 
আমার ভারেতে যদি তব বাধ রয়। 
তবে ত হইবে খা এ কথ নিশ্চয় ॥ 


_ভীগ্রপর্বর ।1 পরা, খড়েগনদীবর কর্তৃর্পরভূজ। হুঙ্কারবীজোত্তবা।  ৫ব৯. 


বগ্পি আমার 'ভারে বাধ হয় ভঙ্গ । 
সাক্ষাতে তোমারে আজি দেখাইব রঙ্গ ॥ 
আমি কহিলাম যদি বান্ধি হে সাগর |” 
তোমারে কি গণি পার ইয় চরাচর ॥ 
তোমার ভরেতে যদি মম বাঁধ ভাঙ্গে । 
তাবে পরাজিত আমি হইব তব আগে । 
সাগর তীরেতে তবে গেনু ছুই জন। 
ধনুকে টঙ্কার আমি দিলাম তখন ॥ 
বৃষ্টি ধারাবহ অস্ত্র হইল বর্ষণ 
পন শঙ্খ আদি বাণ কে করে গণন ॥ 
নিমেষেতে বান্ধিলাম শতেক যোজন । 
দেখি বাঁধ হনুমান সবিস্ময় মন ॥ 
জানি যে কিরাত নহে হবে কোন জন। 
কোন দেবতার ক্রোধে পড়িনু এখন ॥ 
এতেক ভাবিয়। বীর বলে মোরে হাসি । 
ক্ষণেক বিলম্ম কর শীঘ্র আমি আপি ॥ 
এত বলি উত্তরেতে চলে মহাবীর । 
বাড়াইল উভে লক্ষ যোজন শরীর ॥ 
লোৌমে লোমে মহাবীর পর্ববত বাদ্ধিল। 
পর্বত স্কন্ধেতে কত শত তুলি নিল ॥ 
মহাবেগে আসে বীর কৃতান্ত আকার । 
লুকাইল রবিতেজ হল অন্ধকার ॥ 
নিরখিয়া দেখি রূপ অতি ভয়ঙ্কর । 
হনুমানে হেরি মম কাপিল অন্তর ॥ 
মহাভয় পেয়ে আমি ম্মরি মনে মন। 
অন্তর্ধ্যামী সব জানিলেন নারায়ণ ॥ 
হনুমান অর্জ্ুনেতে হৈল বিসংবাদ । 
মহাবীর হনুমান পাড়িল প্রমাদ ॥ 
এতেক চিন্তিয়া৷ প্রভু আসিয়! ত্বরিতে । 
রহে কচ্ছপ রূপে বাধের নাচেতে ॥ 
কোপে হনুমান ডাকি আমাপ্রতি বলে। 
এবে বাধ কর রক্ষ। প্রতিজ্ঞ! করিলে ॥ 
বিপদতে আমি পড়ি সাহস করিলাম। 
নিঃশঙ্কাতে হও পার ডাকি বলিলাম ॥ . 
হনুমান ভরে কম্পমান! বন্থুমতী । 
বান্ধে এক পদ দিল হয়ে ত্রুদ্ধ অতি ॥ 


৷ আর পদ তুলি দেয় যেমন স্্ধীর | 
| কচ্ছপের মুখ হইতে বহিল রুধির ॥ 
র হইল লোহিত বর্ণ সাগরের জল । 
তাহা দেখি সচিস্তিত হৈল মহাবল ॥ 
৷ পৃথিবী সহিতে মোর ভর নাহি পারে। 
। শর বাঁধ কি প্রকারে রহিল সাগরে ॥ 
। কেন বা এ রক্তবর্ণ সাগরের নীর। 
৷ এতেক চিস্তিয়া জ্ঞান দৃষ্টি করে বীর ॥ 
| জানিল ধ্যানেতে প্রভু বাধের নীচেতে । 
| লাফ দিয়। তটে পড়ে অতি ভীত চিতে ॥ 
ৰ বান্ধের নীচেতে প্রভু রঘুকুলমণি। 
আমি পশু মৃঢ়মতি ইহা নাহি জানি ॥ 
৷ অজ্ঞান অধম আমি বড়ই বর্বর । 
ন৷ জানিয়৷ আরোহিনু প্রভুর উপর ॥ 
তৰে ত কচ্ছপ রূপ ত্যজিয়। শ্রীহরি । 
নবভূর্ববাদল শ্য।ম হুন ধনুর্ধারী ॥ 
হনুমান প্রতি কবে বলেন বচন । 
আমার পরম ভক্ত তোমর! ছুজন ॥ 
দুইজনে প্রীতি কর ছাড় মনে রোষ। 
আমারে করহ ক্ষম! অজ্ভনের দোষ ॥ 
কৃতাঞ্জলি বলে হুন্ুু করিয়া বিনয় । 
অপরাধ ক্ষম মোর ওহে দয়াময় ॥ 
শুনি হরি উভয়ের সখ্য করাইয়। । 
উভয়েরে শান্ত করি গেলেন চলিয়া ॥ 
আম! চাহি হনুমান বলেন বচন। 
তুমি আমি সখা হইলাম ছুইজন ॥ 
তোমার সহায় আমি সদাই থাফিব। 
সমর-সন্কটে তব সাহাধ্য করিব ॥ 
এতেক বলিয়া বীর গেলেন উত্তর । 
পুষ্প লয়ে আমিলাম দ্বারকা নগর ॥ 
বড় বড় সঙ্কটেতে রাখিলেন মোরে । 
কেন রুথা ধন রাজ চিন্তিছ অন্তরে ॥ 
এত বলি প্রবোধেন পার্থ ধন্মনূপে । 
রজনী বঞ্চেন নানা কথার আলাপে ॥ 


পপ 


৫৮০ খর্বব। নলবিশালপিঙ্গল জটাজুটেক নাগৈষুতো। _ 


সপ্তম দিনের যুদ্ধারস্ত। 


প্রভাতেতে ছুই দল সাজিল নকলে । 
প্রলয়ের কালে যেন সমুদ্র উথলে ॥ 
নিংহনাদ শঙ্খনাদ গজের গর্জন । 
ধন্সক টঙ্কার ঘোর রথের নিঃম্বন ॥ 
রথীকে ধাইল রথী গজ ধায় গজে। 
আসোযষারে আপোয়ার পদাতিক যুঝে ॥ 
মুষল মুদগর শেল পরশু তোমর। 
ভূষণ্তী পট্টিশ গদা বর্ষে নিরম্তর ॥ 
ছুই দলে বাধে যুদ্ধ মহ! কোলাহল ! 
যেমন প্রলয়কালে সমুদ্র কল্লোল ॥ 
ভীন্ম অর্জ্ধনেতে যুদ্ধ নাহিক তুলনা । 
বাণবৃষ্টি নিরন্তর কে করে বর্ণনা ॥ 
মুষল ধারায় যেন বরিষয়ে ঘনে। 
তাদৃশ আম়ুধ বৃষ্তি করে ছুই জনে ॥ 
ভীমসেন মহাবীর প্রবেশি সমরে | 
সহত্র সহত্ব রথী দিল যমঘরে ॥ 
গদ! হাতে ভীমসেন যেই দিকে ধায়। 
বড় বড় যোদ্ধাগণ আতঙ্কে পলায় ॥ 
দেখিয়। রুধষিল বীর দ্রোণের নন্দন । 
ভীমের উপরে করে বাণ বরিষণ ॥ 
অশ্ব্থাম৷ দেখি বীর চড়ে নিজ রথে । 
গদা এড়ি ধনুঃশর তুলি নিল হাতে ॥ 
সন্ধান করিয়া এড়ে চোখ চোখ বাণ। 
দ্রোণীর যতেক অস্ত্র করে খান খান & 
কাটিয়া সকল অস্ত্র বকোদর বীর। 
সন্ধান পুরিয। বিদ্ধে তাহার শরীর ॥ 
দেখি অশ্বথথাম! ক্রোধে এড়ে পঞ্চবাণ। 
ভীমের বতেক অস্ত্র করে খান খান ॥ 
দেহে দোহা! অস্ত্র কাটে &েঁহে মহাবল। 
সমরে রুষিল বীর হুইয়! প্রবর ॥ 
ধনুকে টঙ্কার দিয়! এড়ে পঞ্চ বাণ। 
ভ্রৌণীর ধনুক কাটি করে খান খান ॥ 
আর ছুই বাণ এড়ে কি কহিব কথা । 
রথ অশ্ব কাটে আর সারথির মাথা ॥ 


[ মহাভারত. 


৷ সারথি পড়িল, রথ হইল অচল । 

| চোখ চোখ বাণ মারে ভীম মহাবল ॥ 

৷ বাণাঘাতে অচেতন দ্রোণের কুমার । 
দেখি সব কুরুগণ করে হাহাকার ॥ 
আর রথে করি অশ্বখামারে লইল। 
মহাবল ভীম সৈন্য বিনাশ করিল ॥ 
কোটি কোটি র্থী মারি দিল যমালয়। 
ভীমের সম্মুখে আর কেহ নাহি রয় ॥ 
দেখি ছুধ্যোধন রাজ! মহাছুঃখ মতি । 
রাজগণে আদেশ করিল শীত্রগতি ॥ 


৷ শুনিয়৷ কলিঙ্গ শত সহোদর আগে । 
। ভীমেরে মারিতে যায় ধনু ধরি বেগে ॥ 


চতুন্দিকে বেড়ি সবে বরিষয়ে শর । 
বাণে বাণ নিবারয়ে বীর বৃকোদর ॥ 


1.চোখ চোখ বাণে বিন্ধে সবার শরীর । 


রণে ভঙ্গ দিল সবে হইয়া অস্থির ॥ 
এডিলেন কোপে রাজা এক শত বাণ । 
অদ্ধপথে ভীম তাহ! করে খান খান ॥ 
পুনঃ সপ্তবাণ বীর মারে বুকোদরে । 
খণ্ড খণ্ড করি তাহা পাড়ে ভীম শরে ॥ 
শর নিবারিয়া করে অন্ত্রের প্রহার ॥ 
সারথি সহিত অশ্ব করিল সংহার ॥ 
বিরথী হুইয়৷ বীর ভাবে মনে মন। 
আর রথে চড়ি করে অস্ত্র বরিষণ ॥ 
বাণ নিবারিয়! বীর করে শরজাল। 

ূ ঢাকিল রবির তেজ তিমির বিশাল ॥ 

[ 


নিবারিতে না পারিল কলিঙ্গ রাজন । 
রথের উপরে পড়ে হ'য়ে অচেতন ॥ 
রাজার সঙ্কট দেখি সহোদরগণ । 
করিলেন ভীমোপরি অস্ত্র বরিষণ ॥ 
তাহ! দেখি বুকোদর গদা হাতে লয়। 
নিমিষেকে সবাকারে দিল যমালক ॥ 
সৈন্যগণ বিনাশয়ে পবন-কুমার। 
লক্ষ লক্ষ্য সেনাগণে দিল যমঘ্বার ॥ 
চেতন পাইয়া উঠে কলিঙ্গ রাজন। 
ভাই সব মৃত্যু দেখি মহাশোক মন ॥ 


ভান্পর্ব্ব ৷ ] পা 


স্ত্রী ষাটি সহস্র ষে রাজার ভিড়নে । 
সবার আদেশে রাজ! প্রবেশিল রণে ॥ 
ভীমেরে ডাকিয়া বলে শুন বীরবর । 
সমরেতে বিনাশিলে মম সহোদর ॥ 
মোর লহ স্থির হ'য়ে করহ সমর । 
হস্তীর চাপনে তোম। দিব যমঘর ॥ 
শুনি ভীমসেন বীর প্রতিজ্ঞ। করয়। 
নিশ্চয় তোমারে আজি দিব যমালয় ॥ 
যে সকল মাতঙ্গের কর অহঙ্কার । 
মুদগর আঘাতে সব লব যমঘর ॥ 

গদার বাতাস বিনা না করি আঘাত। 
আমার প্রতিজ্ঞা এই শুনহ সাক্ষাৎ ॥ 
এত বলি গদা লয়ে যায় বীরবর । 
কোপেতে ফিরায় গদ! মাথার উপর ॥ 
দদলেন আপন তেজ ভীমে হৃধীকেশ। 
উন পঞ্চাশ বায়ু গদাতে প্রবেশ ॥ 
গদ[ ফিরাইয়। বীর ধায় মহারোষে । 
উড়াইয়া হস্তিগণ ফেলিল বাতাসে ॥- 
মাকাশেতে ঘূর্ণি বায়ু বহে নিরন্তর । 
গদার বাতাসে তথ! উড়িল কুঞ্জর ॥ 
নিত বাযুতে হস্তী ঘুণিমান হয় । 
অগ্তাবধি ঘুরিতেছে পড়িতে না পার'॥ 
একৈক যোজন মধ্যে যত সৈন্য ছিল । 
গদার বাতাসে ভীম সবে উড়াইল ॥ 
পর্বত কাননে কত পড়ে দেশান্তরে । 
কতক পড়িল গিয়৷ লাগর ভিতরে ॥ 
দেখি সব দেবগণে লাগে চমৎকার । 
কৌরবের সৈন্যগণ করে হাহাকার ॥ 
তবে বৃকোদর বীর অতি বেগে ধাষ ৷ 
একঘায়ে কলিঙ্গেরে লফ যমালয় ॥ 

রথ অশ্ব সহ সব গু"ড়। হ'য়ে গেল। 
দেখিয়! কৌরব দলে আতঙ্ক হইল ॥ 
দেখি ভ্্রোণাচার্য্য বাণ পূরিল সন্ধান। 
বাছিয়! বাছিয়! মারে চোখ চোখ বাণ ॥ 
সহত্র সহজ বাণ মারে একেবারে । 
ভীমের শরীর বিদ্ধ করিল প্রহারে | 


জাড্যং নস্য কপালকে ভ্রিজগতাং হস্ত্যগ্রতার! স্বয়ং । ৫৮১ 


দেখি বীর বূকোদর চড়ে গিয়া! রথে। 

গদা এড়ি ধনুইশর লইলেক হাতে ॥ 

বাণ বৃষ্টি করি বীর নিবারযে শর। 
| নিজ অস্ত্রে বিদ্ধে পুনঃ দ্রোণ কলেবর ॥ 
দেহে দেৌহাপরে করে অস্ত্র বরিষণ। 
&েোহাকার অস্ত্র দদোহে করয়ে বারণ ॥ 
জয়দ্রেখ নকুলেতে হয় ঘোর রণ। 
দেহে %ৌহাকারে বিন্ধে করি প্রাণপণ ॥ 
শকুনি সহিত যুঝে স্হদেব বীর। 
শরেতে জর্র হৈল উভয় শরীর ॥ 
ক্রুদ্ধ হৈল সহদেব মান্রীর নন্দন | 
শকুনির কাটিলেক হস্ত শরাসন ॥ 
রথধ্বজ কাটি তার সারথি কাটিল। 
দিব্য ভল্ল পঞ্চগোটা অঙ্গে প্রহারিল ॥ 
অস্ত্রাঘাতে শকুনি হইল অচেতন । 
অন্য রথে উঠাইয়। নিল যোদ্ধাগণ ॥ 
অভিমন্যু ফ্রোণপুত্রে বাধিল সমর | 
(হে মহাপরাক্রম মহাধনুদ্ধর ॥ 
মহাকোপে অভিমন্যু এড়ে ষাটি শর। 
রথ অশ্ব সারথি লইল যমঘর ॥ 
অন্য রখে চড়ি ছ্রোণপুত্র বিপ্রবর | 
মারিলেন আজ্ঞুনিকে সহজ্রেক শর ॥ 
অর্ধপথে কাটিলেন অভিমন্য্যু বীর । 
সন্ধান পুরয়ে পুনঃ নির্ভয় শরীর ॥ 
হেনমতে দুইজনে বরিষয়ে শর । 
সংগ্রামে নিপুণ ছুই মহাধনুদ্ধর ॥ 
ূ ভুরিশ্রব! দ্রুপদে সংগ্রাম অতিশয় । 


' সমান বিক্রম নাহি কানে! পরাজয় ॥ 


| শ্রীহরি চালান রথ পার্থ ্ ধনুদ্ধর | 
[ও ভীগ্মের উপরে বীর বরিষয়ে শর ॥ 

| বাণে বাণ নিবারেন গঙ্গার নন্দন । 

ূ করিলা অভ্ঞুনোপরি বাণ বরিষণ ॥ 
৷ অস্ত্রে কাটি অর্জুন করিল নিবারণ । 
৷ পুনঃ দিব্য দশবাণ করনে ক্ষেপণ ॥ 
ূ অশ্ব সহ সান্নথিরে করেন সংহার। 

| শরাঘাতে ভীত্ববীর ব্যথিত অপার ॥ 


৫৮২ মাতঙ্গীর ধ্যান-_শ্যামাঙ্গীং শশিশেখরাং ত্রিনযাং রভ্বনিংহাসন__ [ মহাভারত । 


তবে পার্থ লক্ষ শর এড়েন ত্বরিতে । 
লক্ষ লক্ষ সেন! কাটি পাড়েন ভূমিতে ॥ 
পার্থের বিক্রম দেখি ভীল্ম লয় ধনু । 
আশী বাণ দিয়া বিদ্ধে অভ্ভ্ঞনের তনু ॥ 
অঙ্গেতে প্রবেশে শর রক্ত পড়ে ধারে। 
আর ষাটি বাণ মারে কৃষ্ণের শরীরে ॥ 
সহত্মেক বাণ বীর মারিলেন ধ্বজে। 
বাণাঘাতে কপিধ্বজ অধিক গরজে ॥ 
লক্ষ লক্ষ শরাঘাতে মারে সেনাগণ। 
হয় গজ রথী পড়ে কে করে গণন ॥ 
বহিল শোণিত নদী ঘোরতর শোতে । 
রথ অশ্ব গজপতি ভাসি বুলে তাতে ॥ 
পুনঃ দিব্য অন্ত্র এড়ে গঙ্গার নন্দন। 
সেই বাণে কাটিলেন গান্তীবের গুণ ॥ 
ধন্ুকেতে আর গুণ দিতে ধনগ্তীয় । 

রথী দশ সহত্র মারিল মহাশয় ॥ 
শঙ্ঘধ্বনি করি বীর রথ বাহুড়িল। 
সন্ধ্যা জানি সর্বজন শিবিরে চলিল ॥ 
কৌরব পাণুব গেল মাপনার ঘর। 
কাশী কহে সপ্তদিন হইল সমর ॥ 


রুষ্গঞ্্কনের ছলে ছর্য্যোধনের মুকুট আনয়ন । 

কৌরবের যোদ্ধাগণ চলিল শিবির। 
ভীক্ষের নিকটে গেল ছুর্য্যোধন বীর ॥ 
পিতামহ পদে বীর প্রণাম করিয়। 
সবিনয়ে কহে রাজ! কুতাঞ্জলি হৈয়া! ॥ 
তোমার সমান বীর নাহিক সংসারে । 
দেবত! দ্ানবগণ সবে তোমা ডরে ॥ 

নিঃক্ষত্রে পৃথিবীকারী রাম মহাশয়। 
তোমার নিকটে হৈল ভার পরাজয় ॥ 
হেন মহাবীর তুমি হ্র্য় সংসারে । 
মুহুর্তেকে তিন লোক পার জিনিবারে ॥ 
সাত দিন পাগুডব সহিত কর রণ। 
নির্বিিস্কে গুছেতে যায় ভাই পঞ্চজন | 
যস্তপি রণেতে কালি না মার পাগুবে। 
অপযশ তোমার যে ঘুষিবেক সবে ॥ 


৷ রুষিয়া উঠিল শুনি ভীম মহাবীর 
ৰা হৈতে পঞ্চশর করিল বাহির ॥ 
' মহাকাল নাম তার জানে সর্ববজন। 
৷ স্থরপতি বজ সম নহে নিবারণ ॥ 
বাণ হস্তে করি কহে জাহ্বী-নন্দন | 


কোন" চিন্ত। নাহি তব শুনছুর্যোধন ॥ 
. কল্য রণে পাগুবে নাশিব এই শরে। 
: দেব দামোদর যদি ছল নাহি করে ॥ 
. কৃষ্ণের কারণ বাঁচে ভাই পঞ্চজন। 


নহিলে কি শক্তি তার সহে মম রণ ॥ 
কালি পাগুপুত্রেরে মারিব এই শরে। 
তবে সে যাইব আমি আপনার ঘরে ॥ 


 ছুর্য্যোধন শুনি মহা! আনন্দ হুইল । 


' দিব্য রত্বগুহ তথ৷ নিম্মাইয়া দিল ॥ 
সেই গুহে রহিলেন গঙ্গার নন্দন । 
ছুর্যোধন মনে ভাবে জিনিলাম রণ ॥ 
যুধিষ্ঠির মহারাজ সহ ভ্রাতৃগণ । 

যত যোদ্ধাগণ আর দেব নারায়ণ ॥ 

_সুভ। করি বসিলেন আপন আলয়। 

' সহদেবে জিজ্ঞাসেন দেবকী-তনয় ॥ 


 কিমতে হইবে কালি যুদ্ধের করণি। 
: প্রকাঁশ করিয়া তাহ। কহ মন্ত্রিমণি ॥ 


, সহদেব বলে শুন সংসারের সার'। 
সকল জানহ তুমি কি বলিব আর ॥ 

: ছুর্য্যোধন আদেশেতে পিতামহ বীর । 
_ভুণ হৈতে পঞ্চশর করিল বাহির ॥ 
 পাণগুব বধিব বলি প্রতিজ্ঞ। করিল। 
 স্বারেতে রহিল অন্তঃপুরে নাহি গেল ॥ 
৷ পাগুবের হর্ভা কর্ত। তুমি মহাশয় । 

_ বুঝিয়! করহু কার্য উচিত যে হয় ॥ 
শুনি যুধিষ্ঠির পাইলেন মহাভয়। 

৷ ভীম্ষের প্রতিজ্ঞ৷ কভু লঙ্ঘন না হয় ॥ 
_ সবান্ধবে কালি সবে হুইবে নিধন। 

' কি উপায় ইহার হইবে নারায়ণ ॥ 

: ভ্রীহরি বলেন রাজা চিন্তা না করিহ 


! 


1 ধৰঞ্জীয় বীরেরে আমার সঙ্গে দেহ ॥ 


ভগসপর্বৰ |] _ ন্িতাংবেদৈর্ববাহুদগুরসিখেটক পাশাস্কুশধরাং ॥ ৫৮৩ 


চুল করি ভীক্ষস্থানে আনি পঞ্চবাণ | 
জরিষ্ট ঘুচিবে হবে সবার কল্যাণ ॥ 
বিষ্টির বলিলেন হইয়া বিস্ময় । 
হল করি কিরূপে আনিব মহাশয় ॥ 
কু কহিলেন শ্রন ধন্মের নন্দন । 
কাম্যবনে বখন আছিলা পঞ্চজন ॥ 
দুনথুখে ছুষ্যোধন শুনি সমাচার । 
দুষ্ট মন্ত্রিগণ সহ করিল বিচার ॥ 
দেখাইতে এশ্বধ্য করিল আগমন । 
সপ্ন সৈন্য সাজিলেক বিনা ভাক্ষ দ্রোণ ॥ 
করিতে প্রভাসে স্নান দিলেক ঘোষণ! । 
সবান্ধবে চলে আর ঘত পুরজনা ॥ 
হামার অমান্য করি প্রভাসেতে গেল। 
চিদ্ররথ পুষ্পোগ্ঠান তথায় ভাঙ্গিল ॥ 
গনি ক্রোধে আইল গন্ধবর্ব বীরবর । 
দ্রধ্যোধন সহ তার হইল সমর ॥ 
কর্ণ আদি যত যোদ্ধা রণে ভঙ্গ দিল। 
কগণ সহিত ছুর্য্যোধনেরে বান্ষিল ॥ 
,পামণীর মুখে বার্তী করিয়া শ্রবণ । 
অভ্ভুনেরে পাঠাইয়। করিল মোচন ॥ 
তন্ট হয়ে পার্থেরে বলিল দুধ্যোধন । 
হম স্বানে চাহি লহ যাহা তব মন ॥ 
**% বলিলেন এবে নাহি মম কাজ । 
নময় হইলে লব শুন কুরুরাজ ॥ 
(নই সত্য হেতু আজি তথাকারে যাব । 
হল করি নিজ কাধ্য উদ্ধার করিব ॥ 
এতেক বলিয়া হরি পার্থ ছুই জন । 
শীঘ্গতি চলিলেন যথ৷ ছুধ্যোঁধন ॥ 
শ্রীহর বলেন আমি থাকিব বাহিরে । 
₹ঁমি গিয়া মুকুট আনহ মাগি বীরে ॥ 
কুট মস্তকে দিয়া যাহ ভাক্ম যথা । 
“বর মাগি আনহ ঘুচুক মনোব্যথা ॥ 
শুনিফ। চলিল পার্থ অতি শীঘ্বতর | 
গিয়। বারী জানাইল নৃপতি গোচর ॥ 
শুনি রাজ। দুর্য্যোধন ত্বরিত ডাকিল। 
ৰ অস্তঃপুরে দিব্যালনে পার্থে বসাইল.॥ 


৷ জিজ্ঞাসিল কি হেতু তোমার আগমন। 
যে বাঞ্ছ। তোমার তাহা করিব পুরণ ॥ 


অঙ্জ্বন বলেন রাজা! পুর্বব অঙ্গীকার । 


মুকুট আমারে দিয়া সত্যে হও পার ॥ 
শুনি ছুষ্যোধন নাহি বিলম্ব করিল। 


মাথার মকুট আনি ধনঞ্জয়ে দিল ॥ 
মুকুট পাইয়া বার হরধিত মন। 

তথ! হৈতে চলিলেন ভীন্মের সদন ॥ 
মুকুট শিরেতে বান্ধি উপনীত পার্থ । 
দেখি ভীল্স সমাদর করিল যথার্থ ॥ 
ভঙ্গ কহে কহ শুনি রাজা ছুষ্যোধন | 


' এত রাত্রে কি জন্য হেথায আগমন ॥ 


পার্থ বলিলেন দেহ মহাকাল শর । 
স্বহত্তে পাগুবে বধি জিনিব সমর ॥ 
হাসি গঙ্গাপুত্র শর দিল সেইক্ষণে । 
নিলেন মর্জ9্বুন তাহ। হরষিত মনে ॥ 
হেনকালে শ্রীহরি দিলেন দরশন । 
দেখি ভীক্ম জানিলেন কল কারণ ॥ 


, ক্লুঞ্ণ প্রতি বলিছেন শান্তনু-কুমার । 


কি হেতু প্রতিজ্ঞ ভঙ্গ করিলে আমার ॥ 
শিব সনকাঁদি তব না জানে মহিম! | 


 দেবগণ মুনিগণ দিতে নারে সীম! ॥ 


অখিল প্রহ্মাণ্ডেখ্বর জগতের পতি: 
আপনি হইলা তুমি পাণুব-সারথি ! 
আমার প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গি রাখিলে পাঁগুবে। 
তোমার প্রতিজ্ঞা কালি ভাঙ্গিব আহবে ॥ 
সান্ত্বনা করিয়। ভীঙ্কে দেবকী-নন্দন | 


অস্ত্র লে হুইজন করেন গমন ॥ 
 পাগুবগণের তাহে আনন্দ হইল । 


মৃতদেহে যেন তাস ভণ সঞ্চাবিল ॥ 


মহাভারতের কথ। শ্গমূৃত সমান । 
_কাশীরাম দল কহে শুনে পুণ্যবান ॥ 


অষ্টম দিনে? বুদ্ধারস্ত । 
ছুধ্যোধন রাজা শুনি হৈল ছুঃখমন । 


। প্রভাতে করিল বার বাহিনী সাজন ॥ 





৫৮৪ 


হরিষেতে পাগুবের সৈন্যগণ সাজে | . 
তুরী ভেরী ছুন্দুভি প্রভৃতি বাগ্য বাজে ॥ 
চতুরঙ্গ দল সাজি সমরে আইল । 
দৈম্যগণ-কোলাহলে আকাশ ব্যাপিল ॥ 
রথীকে ধাইল রথী গজ ধায় গজে। 
আলোয়ারে আপসোয়ার পদাতিক যুঝে ॥ 
নানা অস্ত্র সৈম্তগণ করে বরিষণ । 
আষাঢ় শ্রাবণে যেন বরিষয়ে ঘন ॥ 

, পার্থ ধনুদ্ধর রথে শ্রহরি সারথি । 

' ভীম্মের সম্মুখে রথ নিলেন ঝটিতি ॥ 
দেবদতড শঙ্খ বাজাইলেন 'অঙ্জুন । 
বাজিল ভীক্ষের শঙ ত1 হতে দ্বিগুণ ॥ 
জুই শঙ্খনিনাদে হইল মহারোল। 
প্রলয় কালেতে যেন সমুদ্র-কল্লোল 
অজ্জুনে দেখিয়া ভীক্স বলেন বচন ! 
আজিকার রণে পার্থ বুঝিব বিক্রম ॥ 
ছুষ্যোধন রাজার মুকুট নিলে তুমি । - 
কৃষ্ণের ছলন| এত না বুঝিন্ু আমি ॥ 
কৃষ্ণের মায়ায় বশ এ তিন সংসার । 
ব্রহ্ম হর অগোচর কিব। অন্য আর ॥ 
ছল করি মম স্থানে নিলে পঞ্চ শর । 
বুঝিব কিমতে আজি করিবে সমর ॥ 
আজি মম প্রতিজ্ঞ! শুনহ ধনঞ্জয়। 
কৃষ্েে ধরাইব অস্ত্র জানিহ নিশ্চয় ॥ 
করিন্ু প্রতিজ্ঞ! আমি যদি নাহি করি। 
শান্তনুনন্দন বৃথ! ভীক্ম নাম ধরি ॥ 


" ভাম্ষের প্রতিজ্ঞ। শুনি যত দেবগণ | 


কৌতুক দেখিতে সবে আইল তখন ॥ 
প্রথমে প্রতিজ্ঞ! এই করিলেন হরি ! 
ভারত সমরে অস্ত্র নাহি করে ধরি ! 
প্রতিজ্ঞ! করিল এবে গঙ্গার নন্দন : 
দেখিব কাহার পণ করিবে রক্ষণ ॥ 
অনন্তর'ভীত্ম বীর সন্ধান পূরিল। 
গগন ছাইয়। বাঁণে অন্ধকার কল ॥ 
সন্ধান পুরিয়! পার্থ এড়িলেন বাণ। 
অর্ধপথে কাটি ভীম্ম করে খান খান ॥ 


] 


কমলার ধ্যান ধ্যান-__-ওঁ আসীন! সরসীরুহে স্মিতমুখী-- [ মহাভারত । 
। পুনঃ বাণ এড়িলেন ইন্দ্রের নন্দন । 


শীঘ্র হুস্তে ভীক্স তাহা কাটে সেইক্ষণ ॥ 
দেহে দদোছোপরে অস্ত্র করয়ে প্রহার । 
দৌহাকার অস্ত্র ঠোহে করযে সংহার ॥ 
দ্রোণ ধৃষটছ্যুন্সে বাধে ঘোরতর রণ । 
চমতকৃত হ'য়ে তাহ! দেখে সর্বজন ॥ 


' ধৃষ্টছ্ান্ন দ্রোণেরে মারিল মহাশর ॥ 


' দ্রোণ মারে শত বাণ তাহার উপর ॥ 


মহাক্রোধে দ্রোণাচার্য পুরিল সন্ধান । 


' ধুষ্টছ্যন্সে মারিলেন আর দশ বাণ ॥ 
' হাহাকার করে লোক দেখি মহাবাণ । 


ধষ্ট্যুন্গ শর হানি করে খান খান ॥ 


: বাণ ব্যর্থ দেখি গুরু পাইলেন লাজ । 


শক্তি ফেলি মারিলেন হৃদয়ের মাঝ 
মহাবল ধৃষ্টছ্যুন্স পুরিল সন্ধান 
দ্রোণের সে মহাশক্তি করিল ছুখান |! 


' মহাক্রোধে দ্রোণ গুরু বরিষয়ে শর: 


ধৃষ্টদ্যুন্ন-ধন্ুক কাটিল বীরবর ! 
ধনু কাট। গেল দেখি গদা নিল হাতে ! 
গদা ফেলি মারিলেন দ্রোণাচাধ্য-মাথে : 


 নিম্গ হয়ে এড়াইল দ্রোণ মহাবলী । 


ছুর্ধ্যোধন দেখিয়া হইল কুতুঙল; ॥ 


: তবে ভ্রোণ দশ বাণে পুরিয়। সন্ধান : 

: ধৃষটহ্যন্ব-রথধ্বজ করে ছুই খান ॥ 
 বিরথ হইয়া বার খড়গ নিয়া যান । 

_ সারথির মাথা কাটি কৃতান্তে পাঠান ॥. 


খড়েগর প্রহারে চারি অশ্ব সংহারিল। 
চোখ চোখ শর দ্রোণ আচার্য মারিল ॥ 


পঞ্চ শরে খড়গ কাটি আচ্ছন্ন করিল! 


কবচ ভেদিয়। অস্ত্র অঙ্গে প্রবেশিল ॥ 
বাণাঘাতে ধুষ্টছ্যুন্দ ব্যথিত অন্তর ৷ 


৷ অভিমন্যু-রথে গিয়া! উঠিল স্বর ॥ 
' ভীম ছুূর্য্যোধন যুদ্ধ কি দিব তুলনা 


চমত্কৃত হইয়। দেখেন সর্ববজন। ॥ 
গদাযুদ্ধ করে দৌোহে সংগ্রাম ভিতর । 
প্োহার প্রহারে দেহে হইল জর্জজর ॥ 


ভীক্স পর্র্ব |] হস্তাম্ুজৈর্বিবভ্রতী, দানং পদ্মযুগাভয়ে চ বপুষা সৌদামিনীসম্গিভা । ৫৮৫ 


মহাকোপ উপজিল বুকোদর বীরে। 
করিল প্রহার গদ! রাজার উপরে ॥ 
গনাঘাতে ছুর্ষেযোধন হইল ব্যথিত । 
আপনার রথে গিয়া উঠিল ত্বরিত ॥ 
পুনর্ববার করিলেন অস্ত্র বরিষণ। 
দেখি নিজ রথে চড়ে পবন-নন্দন ॥ 
দুইজনে নানা অস্ত্র করেন প্রহার ; 
(হে দোছাকার অস্ত্র করয়ে সংহার ॥ 
 মহাক্রোধে ভীমসেন পুরিল সন্ধান । 
দুর্ধ্যোধন কাটিয়া! করিল ছুই খান ॥ 
আর ধনু লইলেন রাজ। বীরবর । 
সে ধনুক কাটিলেন বীর বৃকোদর ॥ 
পুনঃ পুনঃ ভুষ্যোধন যত ধনু লন। 
কাটিয়। পাড়েন তাহা পবননন্দন ॥ 
রাজার সঙ্কট দেখি যত যোদ্ধাগণ 
ভাম প্রতি করিলেন বাণ বরিষণ ॥ 
বাণে নিবারিয়া! তাহ! বীর বৃকোদর । 
নিজ শরে সর্ব বীরে করিল জর্জর ॥. 
কাহার, কাটিল ধ্বজ কাহা'র' সারি । 
কার” মাথা কাটিলেন ভীম মহামতি ॥ 
শুমের বিক্রমে আর কেহ নহে স্থির । 
রণ ত্যজি পলাইল বড় বড় বীর ॥ 
মহাক্রোধে ভীমসেন বরিষয়ে শর । 
মহল সহত্র সেনা দিল যমঘর ॥ 
স্বীশ্ন শতক শ্রীকুষ্ণের প্রৃতিজ্ঞা ভঙ্গ । 

সেনাতঙ্গ দেখি কৃপাচাধ্য মহামতি ৷ 
তামর সম্মুখে বীর আইল ঝটিতি ॥ 
দব্য অস্ত্র এড্রিলেন পুরিযা সন্ধান । 
ভ'মের ধনুক কাটি করে ছুই খান। 
কাটা ধনু ফেলি বীর অন্য ধনু লৈয়া। 
কপাচা্যে ঢাকিলেন শরশ্রেণী দিয়! ॥ 
বাণে নিবারিষ্জ, তাহ! কৃপ দ্বিজবর । 
তামের উপরে পুনঃ মারিলেন শর ॥ 
দৌছে বাণ বিশারদ দমরে প্রচণ্ড । 
উভয়ের অন্ত্র (্টীহে করিল দবিখণ্ড ॥ 


! 


। সাত্যকি সহিতে হয় ভূরি শ্রবা রণ! 
৷ অভিমন্থ্যু সহ যুঝে স্থশর্্মা রাজন ॥ 
৷ ঘটোৎকচ 'অলম্বুষ সমরে আইল । 
উভয়ের পরাক্রম রণে প্রকাশিল ॥ 
অশ্বখামা সহ যুঝে দ্রুপদ রাজন । 
গগন ছাইয়! করে অস্ত্র বরিষণ ॥ 

: যুধিষ্ঠির সহ যুঝে শল্য মহামতি । 

: ছুম্মুথ সহিত যুঝে বিরাট নরপতি ॥ 
“নকুল সহিতে হয় ছুঃশাসন রণ। ্‌ 
কেহ কারে জিনিতে ন। পারেন কখন ॥ . 
 সহদেব সহ যুঝে শকুনি হুর্মাতি । 

: সহদেব কাটিলেন তাহার সারথি ॥ 
 ধনুগুণ কাটি তার কবচ ভেদিল। 
 মন্মব্যথ। পাইয়া শকুনি পলাইল ॥ 
_শকুনির পলায়নে হরষিত মন। 
সৈন্যোপরি করিলেন বাণ বরিষণ ॥ 
অর্জন ভান্গেতে যুদ্ধ ঘোর দরশন। 
 শূন্যমার্গে থাকিয়া! দেখেন দেবগগণ ॥ 
: ছুই বীর অস্ত্ররৃষ্টি করে নিরন্তর | 
নিবারণ করে দৌহে মহাধনুদ্ধর ॥ 

, ক্রোধে ভীম্ম শত শরে পুরিল সন্ধান 
: অদ্ধ পথে পার্থ করিলেন খান খান ॥ 
. বাণ ব্যর্থ করি পার্থ এড়িলেন শর । 
ভীষ্ের সে ধন্ুগ্ডণ কটেন সন্ধর ॥ 


' অন্য গুণ ধন্ুকেতে দিল মহাশয় ? 
 সহশ্রেক বাণ একেবারে বরিষয় ॥ 
' গগন ছাইয়। হৈল বাণের সঞ্চার । 
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: ববিতেজ আচ্ছাদিয়! হৈল অন্ধকার ॥ 


নিবারিতে না পারিস্থা পার্থ ধনুর্ধার । 
শরাঘাতে হইলেন তিনি জর জর ॥ 
তবে ভীক্ম মহাবার শাস্তনুনন্দন | 


' কৃষ্ণের শরীরে বাণ করিল ঘাতন ॥ 
. তবে পার্থ ধনুর্ধর মহাকোপ মন ।০ 


৷ ভীক্মের শরীরে বাণ করেন ঘাতন ॥ 
: পুনর্বধার দিব্য অস্ত্র এড়েন ত্বরিতে | 
| ভীম্মের হাতের ধনু কাটেন তাহাতে ॥ 
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আর ধনু নিল শীত্তর ভীম্ম বীরবর। 

সেই ধনু কাটিলেন পার্থ ধনুর্ধর ॥ 

ভীক্ম তারে প্রশংসিল সাধু সাধু করি। 

শরবুষ্টি করে বীর আর ধনু ধরি ॥ 
বাস্থদেব সারথি অভ্ঞ্ধন ধনুর্ধর। 
ধোহারে বিদ্ধিয। ভীক্ম করেন জর্জর ॥ 
লক্ষ শর আরে! মারে সৈন্ের উপর । 
কোটি কোটি সেনাপতি যায় যমঘর ॥ 
কালাস্তক যম যেন ভীক্ম মহাবীর । 
পাণুডবের সৈন্য মারি করিল অস্থির ॥ 
মনেতে সম্ভ্রম পাইলেন যছ্ুবীর | 
ভাক্মের শরেতে বিদ্ধ শ্যামল শরীর ॥ 
তবে পার্থ মাহাবীর গান্তীব ধরিয়। ! 
কাটেন ভীম্মের বাণ সন্ধান পুরিয়া ॥ 
আর বাণ এড়িলেন অতিশয় রোষে। 
পড়িল কৌরব-সৈন্ত শমনের গ্রাসে ॥ 

' দেখিয়া! হইল রুষ্ট গঙ্গার নন্দন । 

; আকাশ ছাহীয়া করে অস্ত্র বরিষণ ॥ 

' নাছি দিক বিদিক মিহিরের প্রকাশ। 

 শুন্মার্গ রুদ্ধ করে না চলে বাতাম ॥ 

. দিবানিশি নাহি জ্ঞান হইল অশাধার। 

; নিবারিতে না পারেন কুস্তীর কুমার ॥ 

পাগুবের সৈন্য সব হইল কাতর । 

- সমরে সমর্থহান পার্থ ধনুর্ধর ॥ 

? অর্জুন ছূর্ববল আর সৈন্যের নিধন । 

. নিরুভ*ন! হয় ভীল্ম মারে সৈন্যগণ ॥ 

' মহাকোপ উপজিল দৈবকী-নন্দনে। 
আজি আমি বিনাশিব যত কুরুগণে ॥ 
প্রতিজ্ঞা করেছি পূর্বের বাণ না৷ ধরিব। 
না ধারিলে আজি রণে পাগুবে হারাব ॥ 
এতেক চিন্তেন লক্ষমীকাস্ত মনে মনে। 
চোখ চোখ বাণ ভীল্ম মারে ঘনে ঘনে ॥ 
অস্থির হ্ৃইয়। হরি কমললোচন। 
লা দিয়া! রথ হৈতে পড়েন তখন ॥ 
ক্রোধে রথচক্র ধরি সৈন্যের সাক্ষাৎ । 
ভীম্মকে মারিতে যান ভ্রিলোকের নাথ ॥ 


মুক্তা হারবিরাজমানপৃথুলোত্।জস্তনোস্ভীষিনী,__ 


| মহাভারত । 


৷ গজেন্জ্র মারিতে যেন ধায় মৃগপতি। 


পদভরে কৃষ্ণের কম্পিত্ল/-বন্নমতী ॥ 
চমণ্কুত হয়ে চাহি দেখে সর্ববজন। 


৷ ভীম্ষেরে মারিতে ঘান দেব নারায়ণ ॥ 
: সন্ত্রম না করে তীক্ম হাতে ধনুঃশর | 


: নির্ভয়ে বসিয়া! ভাবে রথের উপর ॥ 


: আইসে ভুবনপতি মারিতে আমাকে । 
'মারুক আমারে যেন দেখে সর্ববলোকে ॥ 
শীঘ্র আসি কৃষ্ণ কর আমারে সংহার। 

. তোমার প্রসাদে তরি.এ ভব-সংসার ॥ 
তোমার বাণেতে ঘদি সংগ্রামে মরিব। 

. দবিব্য বিমানেতে চড়ি বৈকুণ্ে যাইব ॥ 


এতেক বলিয়া বীর ত্যজে ধনুঃশর । 


_ কৃতাঞ্জলি স্তুতি করে মহাধনুদ্ধর ॥ 


ভক্তের অধীন তুমি বিরিঞ্িমোহন। 
নমস্তে স্থদাম বিপ্র দারিদ্রে ভঞ্জন ॥ 


' ধ্ুবকে অভয় পদ দিলা চক্রধারী। 

: প্রহ্লাদে রক্ষিল৷ হিরণ্যক্শিপু সংহারি ॥ 
নমস্তে বামনমুন্তি নমো! জনার্দন | 

' নমো রামচন্দ্র দশক্ষদ্ধ বিনাশন ॥ 


ভক্তের অধীন তুমি জানে চরাচরে। 


: আমার প্রতিজ্ঞ। আজি রাখিল! সমরে ॥ 


ইত্যাদি অনেক স্তব করে ভীম্ম বীর। 
আনন্দে পুিত মন লোমাঞ্চ শরীর ॥ 
দেখিয়া কৃষ্ণের ক্রোধ ইন্দ্রের নন্দন । 
রথ হৈতে নামি ধাইলেন সেইক্ষণ ॥ 


দশ পদ অন্তরে ধরেন দুই হাত। 
 সম্বর সম্বর ক্রোধ ভ্রিভুবন নাথ ॥ 


প্রতিজ্ঞা করেছি পুর্ব্বে তোমার অগ্রেতে । 


' ভীস্মের বিনাশ আমি করিব যুদ্ধেতে ॥ 
 ভীম্মে মারি কুরুবংশ করিব ঘে ক্ষয়। 


তোমার প্রসাদে রণে হইবেকু জয় ॥ 
অর্জনের বচন শুনিয়। দামোদর । 
ক্ষান্ত হ'য়ে চড়িলেন রথের উপর ॥ 


: অনম্তর ধনঞ্জয় ধরি শরাসন। 


| 


ইন্দ্রদত দিব্য বাণ করেন ক্ষেপণ ॥ 


ভীগ্ষুপর্বব |]. প্মা্ঃ কমল! কটাক্ষাবভবৈরানন্দস্তীহরিং ' ৫৮৭ 


নহস্রেক রথী তাহে গেল যমদ্বার । 
সহত্্র সহস্র গজ হইল সংহার । 
দেখি ভীক্ম শক্তি এড়িলেন বজ্সার ৷ 
ইন্দ্রবাণে কাঁটিলেন ইন্দ্রের কুমার ॥ 
এড়েন মাহেন্দ্রবাণ মহেন্দ্র সমান । 
লক্ষ লক্ষ রথী করিলেন খান খান । 
দেখি ভীক্ম মহাকোপে এড়ে শরগণ। 
পাগুবের সৈম্যগণে করিল নিধন | 
দশ সহজ্ম রথী মারি শঙ্খ বাজাইল। 
সন্ধ্যা জানি যোদ্ধাগণ নিরৃভ হুইল ॥ 
মহাভারতের কথা অম্বৃত-সমান। 
কাশীরাম দাস কহে গুনে পুণ্যবান ॥ 
নবম দিনের যুদ্ধ । 

শিবিরে গেলেন ধুধিষ্টির মহামতি । 
স্ভা করি বসিলেন বিষার্দিত অতি ॥ 
পিতামহ পরাক্রম অতুল ভুবনে । 
কিরূপে হবেন ক্ষয় ভাবেন তা মনে ॥ 
কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞ! ভঙ্গ করে বীরবর । 
রাখিল প্রতিজ্ঞ! নিজ সংগ্রাম ভিতর ॥ 
হেন বীর সহ খুঝিবেক কোনজন। 
এত বলি চিত্তাকুল ধন্মের নন্দন ॥ 
শুনিয়। ভ্রুপদ রাজ। প্রবোধে ধন্মেরে । 
আমার বচন শুন ন! চিন্ত অন্তরে ॥ 
ভক্তের অধীন প্রভু জগতে বিদ্বিত। 
সর্ববদ। করেন ভক্ত কল্যাণ বিহিত ॥ 
ভক্তের প্রতিজ্ঞ! সদ। করেন রক্ষণ । 
স্তম্তেতে নৃপিংহু মুদ্তি করেন ধারণ ॥ 
প্রহলাদেরে বহু ছুঃখ দিল দৈত্যেশ্বর | 
সে কারণে তাহারে দিলেন যমঘর ॥ - 
বলিরে ছলনা করি দ্রিলেন পাতালে। 
আধিপত্য স্বর্গের দিলেন ন্বর্গপালে ॥ 
বিভীষগ রাজ! হয় ধাহার মহিমা । 
অস্তুত প্রসুর লীল৷ নাহি তার সীমা ॥ 
হেন প্রভু গদাধর তোমার সারথি । 
অকারণে শোক কেন কর মহীপতি ॥ 


"| 


অবশ্য হুইবে.জয় নাহিক সংশয় । 


এত বলি প্রযোধিল ধর্মের তনয় ॥ 


এত শুনি পাগুবের প্রবোধ জন্মিল। 


| নান! কথা আলাপনে রজনী বঞ্চিল ॥ 


। 
॥ 
ঃ 
] 


প্রভাতে উভয় সেন! করিল সাজন। 
কুরুক্ষেত্রে গিয়া সবে দিল দরশন ॥ 
যে যার লইয়া অস্ত্র যত যোদ্ধাগণ। 
সিংহনাদ করি রণে ধায় সর্বজন ॥ 


,মহারথিগণ তবে করে অস্ত্রাঘাত । 


লক্ষ লক্ষ সেন! মারি করিল নিপাত ॥ 
শ্রীহরি সারথি রথে পার্থ ধনুদ্ধর | 


: অস্ত্বুষ্তি করিলেন যেন জলধর ॥ 


লক্ষ লক্ষ সেন! মারি দিল বমঘর । 


: ৰবহিল শোণিত নদী অতি ভয়ঙ্কর ॥ 


ভীমসেন বিনাশিল যভ হস্তীগণ । 
আড়ারির প্রায় তাহে হইল শোভন ॥ 


ূ নদীফেন সম ভাসে শ্বেত ছত্রগণ । 
কচ্ছপ হুইল চম্র অসি মীন সম ॥ 


শৈবাল সমান কেশ ভাপি যায় স্রোতে । 


শুশুক সমান গজ ডুবিছে তাহাতে ॥ 


: গ্রাহসয ম্বৃত অশ্ব ভালি যায় বেগে । 


। 


। 
! 


হস্তপ্দ ভৃণ সম ভাসে চতুদ্দিকে ॥ 
শোণিতের নদী বহে বেগে ভনস্কর | 
অন্ত্রগণ বৃষ্টিধার পড়ে নিরন্তর ॥ 
প্রচণ্ড সমর দেখি আসেন চামুগ্ডা । 


৷ দিগন্বরী মুক্তকেশী হস্তে শোভে খাণ্ডা১॥ 
। সঙ্গেতে যোগিনীগণ বিস্তারবদন! | 


৷ নরমুণ্ড গলে দোলে বিলোল রসনা! ॥ 


গজমুণ্ড শুয়ে কর্ণে পরিল কুগুল। 
করতালি দিয়! নাচে হাসে খল খল ॥ 
নরমুণ্ডমাল৷ কেহ গাখি পরে গলে । 
গেঁড়য়া খেলায় কেহ মহাকুতুহলে ॥ 
হাতেতে খর্পর করি করে রক্তপান্। 
ভ্রীড়ায় যোগিনীগণ আনন্দ বিধান ॥ 
শিবাগণ চতুদ্দিকে আনন্দেতে ধায়। 
শকুনি গৃধিনী কত উড়িয়া বেড়ায় ॥ 


৫৮৮... ধুষাবতীর ধ্যান-_হিবর্ণা চঞ্চল রুট দীর্থা ৮ মলিদান্ ৃ 
| দেখি ভ্রোপাচাধ্য বীর পৃরিল সন্ধান । 


ভীক্ষ পার্থ ছই বীর.করেন সমর । 
চমৎকৃত হযে চাছে ঘতেক অমর ॥ 
মহাকোপে ভীন্মবীর সন্ধান পৃরিল। 
সহত্র নৃপতি রণে সংহার করিল ॥ 
পাগুবের সেনা বহু'বিনাশিল রহুণ। 
হয় হুস্তী-পদদাতিক পড়ে অগণনে ॥ 
যত যোদ্ধাগণ সবে করে ঘোর রণ । 
গগন ছাইয়া করে বাণ বরিষণ ॥ 
তোমর ভূষপগ্তী শেল মুষল মুদপর । 
বরিষাকালেতে যেন বর্ষে জলখর ॥ 
মহারোষে বুকোদর সমরে প্রবেশে । 
গদার প্রহারে সৈন্য মারয়ে বিশেষে ॥ 
দেখিথ়া ধাইল রণে রাজা ভুর্য্যোধন । 
করিলেন ভীমোপরি অন্তর বরিষণ ॥ 
দেখি বৃকোদর বীর অস্ত্র নিল হাতে । 
মারিল নিমেধমাত্রে অস্ত্রের আঘাতে ॥ 
জর্জর করিয়! বিদ্ধে রাজার শরীর । 
শরাঘাতে মর্্ব্যথ! পায় কুরুবীর ॥ 
ধন্মুক ছাড়িম্॥। বীর গদা লয়ে ধায়। . 
মারিলেন ভীমের সারথি এক ঘায় ॥ 
মহথাক্রোধ উপজিল বীর বৃকোদরে। 
চোখ চোখ দশ অক্ত্র রাজারে প্রহারে ॥ 
ছুই বাণে গদ1 কাটি করে খান খান । 
অঙ্গের কবচ কাটিলেন তনুত্রাণ ॥ 
নিরস্ত্র বিবস্ত্র হয়ে রাজ। দুর্য্যোধন । 
আপনার সৈন্তে পশি রাখিল জীবন ॥ 
দেখি যত যোদ্ধাগণ অতি বেগে ধায়। 
ভীমের উপরে নান! অস্ত্র বরিষয় ॥ 
নিবারিল সর্বৰ অক্ত্র পবন-নন্দন | 
নিজ অস্ত্রে বাকারে করিল ঘাতন ॥ 
তাহ! দেখি রুধিল আচার্য্য মহামতি ৷ 
ভীমের ধনুক বীর কাটে শীঘ্রগতি ॥ 
:সেই ধন্চু কাটে গুরু গুণ নাহি দিতে ॥ 
অহাক্রোধ করিলেন বীর বৃকোদর। 
গদা লয়ে ধায় খীর নির্ভয শরীর ॥ 





গদ| কাটিবারে বীর এড়ে দশ বাণ ॥ 
গদ। ফিরাইয়া বীর করিল বারণ । 
ছ্োণাচার্য্-রথে গদা করিল ঘাতন ॥ 
রথ অশ্ব সারথি হুইল সব চুর । 

| ভূমিতলে পড়িলেন ভ্োণ মহাশুর ॥ 
| জার রথে চড়ি গুরু বরিষয়ে শর। 


৷ কু্াটিতে আচ্ছাদিত যেন গিরিবর ॥ 
-! ভীম বায়ুবেগে গদ! মন্তকে ফিরায়। 


: ভ্রোণের সারথি বীর মারে এক ঘায় ॥ 


; চোখ চোখ বাণ গুরু পূরিয়! সন্ধান । 


' কাটিল ভীমের গদ! করি খান খান ॥ 

৷ গদা! কাট! গেল ভীম কুপিত হইল । 

| অশিকড়িয়া রথ ধরি তুলিয়া ফেলিল | 

| লাফ দিয়া দ্রোপাচার্ধ্য কুমিতে পড়িল। 

| ভূমিতে পড়িয়া রথ চূর্ণ হ'য়ে গেল ॥ 

৷ মহাক্রোধে ভীমসেন ধায় অতি বেগে ।. 
মুকটির ঘায় মারে যারে পায় আগে | 

৷ পদাঘাতে বনু রথ করিলেক চুর | 

৷ বড় বড় গজ ধরি ফেলে বহুদূর ॥ 

। রথে রথ প্রহারযে গজে গজ মারে । 

। চরণে মদ্দিয়া পদ্দাতিকেরে সংহারে ॥ 

| এইমত মারামারি করে বৃকোদর । 


| | লক্ষ লক্ষ দেনা মারি নিল ঘমঘর | 


। পুনঃ আর রথে গুরু করি আরোহণ । 

( করিলেন ভীমোপরি বাণ বরিষণ ॥ 
দেখি ভীম নিজ রথে চড়িস! বসিল। 

. ধনুগুণ টঙ্কারিয়। নিজ অস্ত্র নিল ॥ 
মুহূর্তেকে নিবারিল আচার্ধ্যের শর । 
নিজ "অস্ত্র প্রহারিল আচার্য্য উপর ॥ 
বাণে বাণ নিবারষে ধোছে বীরবর । 
ফ্লোহে অন্ত্রবৃষ্তি করে যেন জলধর ॥ 
অভিমন্যু মন্থাবীর অর্জধন-নন্দন । 
কৌরবের সৈম্কগণ করিল নিধন ॥ 
দেখিস! রুষিল কুপাচার্যয মহাঙ্গতি |. 
ধনুগণ টন্কারিয়া ধায় শীত্রগতি ॥ 





 ভীক্রপর্বব। ] 


গগন ছাইয়া করে বাণ বরিষণ। 

বাণে কাটি পাড়ে তাহ! অর্জুন-নন্দন ॥ 
বাণ ব্যর্থ দ্বেখি কৃপাচার্ধ্য মহাশয় । 
পুনঃ দিব্য অস্ত্র নিল সক্রোধ হৃদয় ॥ 
ম্াকর্ণ পুরিয়া ধনু এড়ে পঞ্চ বাণ । 
অভিমন্যু বীরের যে কাটিল ধনুখান ॥ 
গার ধনু নিল বীর চক্ষুর নিমিষে ॥ 
বাণ বৃষ্টি করে যেন মেঘেতে বরিষে ॥ 
রুপের সারথি কাটে আর অশ্ব চারি । 
ধ্বজ কাটি পাড়িলেক কূপ বরাবরি ॥ 
আর ছুই বাণে তার কবচ ভেদিল। 
মচ্ছিত কূইয়া কপ রথেতে পড়িল ॥ 
দেখি অশ্বথামা রণে অগ্টরে উত্তরিল। 
অভিমন্যু বীর তারে অস্ত্র প্রহারিল ॥ 
ধনুক কাটিয়া তার দ্বিখণ্ড করিল । 
দ্রোণপুন্র মহাবীর লজ্জিত হইল ॥ 
ক্রোধে আর ধনু হাতে নিল মহাবীর । 
অস্ত্র বৃষ্টি করে বহু রণে হয়ে স্থির ॥ 
স্রোণীর সমস্ত অস্ত্র কাটে মহাবীর । 
পিতৃ, সম পরাক্রম সমরে স্থধীর ॥ 

নিজ শরে পুনঃ তারে করয়ে প্রহার | 
বাণে নিবারযে তাহা অর্ভ্ঞন কুমার ॥ 
দৌহার উপরে দেহে নানা বাপ মারে । 
'াহাকার বাণ ধেোহে নিবারয়ে শরে ॥ 
এইমত যুঝিল যতেক যোদ্ধাগণ। 

লক্ষ লক্ষ সেনা পড়ে কে করে গণন ॥ 
অঞ্জন ভীস্মের যুদ্ধ কি দিব উপমা । 
দেবাহ্ুর নরে তাহ! দিতে নারে সীম! ॥ 
পূর্বেব যেন সংগ্রাম করিল স্থরান্থর । 
দোহাকার শরাঘাতে কাপে তিনপুর ॥ . 
ক্রোধে ভীম্ম দিব্য অস্ত্র করিল সন্ধান। 
অর্ধপথে অজ্জ্ুন করেন খান খান ॥ 
এত অস্ত্র এড়িলেন গঙ্গার কুমার | 

বাণে কাটি অর্ছ্থন করেন ছারখার । 
+ত বাণ এড়ে ভাক্ম কাটেন অর্জুন। 


সাহিক সম্ত্রম কিছু সমরে নিপুণ ॥ 


| 


বিবর্ণকুস্তল! রূক্ষ! বিধবা বিরলদ্বিজ! ॥ 


৫৮৯১ 


৷ তবে পার্থ দশ বাণে পুরিল সন্ধান । 

ূ ধনুগ্ডণ ভীম্ষের করিল খান খান ॥ 

৷ ছুই বাণে কাটিয়! পাড়েন রথধ্বজ। 

৷ ছুই বাণে ভেদিলেন অঙ্গের কবচ ॥ 

৷ হাতের ধনুক কাটি ইন্দ্রের নন্দন। 

ূ সহজ্ঞেক মহারথি করেন নিধন । 
দেখি মহাকোপে ভীল্ম অন্য ধনু লয় 
; গগন ছাইয়া বীর বাণ বরিষয় ॥ 

| নাহি দেখি দিবাকরে রজনী প্রকাশ। 
' শুন্পথ রুদ্ধ হৈল ন চলে বাতাদ ॥ 
দেখি ইন্দ্র-অন্ত্র নিয়া ইন্দ্রের নন্দন । 
নিবারণ করিলেন সর্বব অস্ত্রগণ ॥ 
কোপে ভীম্ম দিব্য অস্ত্রে সন্ধান পুরিল। 
দশবাণ অর্ভ্ুনের হৃদয়ে হানিল ॥ 
বাণাঘাতে ব্যথ| পায় বাসব-তনয় । 
যাটি বাণে বিন্ধে বীর কৃষ্ণের হৃদয় ॥ 
আট বাণে চারি অশ্বে বিদ্বিল সস্বর | 
রথী দশ সহজ্র লইল যমঘর ॥ 
জয়শঙজ্া বাজাইল হৈল সন্ধ্যাকাল। 
রথ ত্যজি শিবিরে চলিল৷ মহীপাল ॥ 
কৌরব-পাগুবগণ গেল নিকেতন । 

! নবম দিনের বুদ্ধ হিল সমাপন ॥ 


দশম দিনের যুদ্ধে ভীম্মের শরশয্য । 


প্রভাতে উভয় দল করিয়া সাজন ! 
৷ সিংহনাদ ছাড়ি কেহ করযে গজ্জবন ॥ 

| যুধিষ্ঠির দুই পার্খে মান্দ্রীর তনয় । 

| পৃষ্ঠে অভিমন্য্ু সঙ্গে শিখন্তী নির্ভয় ॥ 

| তার পাছে সাত্যকি লহিত চেকিতান । 
| বামভাগে ধষ্টছ্যল্গ বিক্রমে প্রধান ॥ 

। দক্ষিণেতে ভীমসেন সমনে হছুর্জয় । 
ধুষ্টকেতু বিরাট দ্রুপদ মহাশয় ॥ 

মহা আনন্দেতে সাজে পাগুবে পতি । 
সর্বব অগ্রে ধনঞ্জয় গোবিন্দ সারথি ॥ 
কুরুসৈন্ত সাজে সব সমরে ছুর্জয় । 
সর্বব অগ্রে ভাম্মবীর অত্যন্ত নির্ভয় ॥ 
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৮৯০ কাকধ্বজরথা রূঢ়! বিলন্বিতপয়োধরা | 


1র পাছে পুত্র সহ দ্রোণ মহাবীর । 
মভাগে ভগদত প্রকাণ্ড শরীর ॥ 
ক্ষিণেতে কৃতবন্্া কৃপ বীরবর । 

[র পাছে স্থদক্ষিণ কন্বোজ ঈশ্বর ॥ 
যুসেন মদ্রপতি আর বৃহুদ্বল। 

[ত ভাই ছুর্য্যোধন ভূপতিমণ্ডল ॥ 
শরস্পর ছুই দলে হৈল মহারণ। 
?রাহ্থর বুদ্ধ যেন ঘোর দরশন ॥ 

শরে ভীক্ম বলিলেন চাহিয়া সারথি । 
মর্বন সম্মুখে রথ লহ মহামতি ॥ 
গুনিয। সারথি বলে শুন কুরুবর । 
মাজি অমঙ্গল বহু দেখি নিরন্তর ॥ 
ঘহানাদে ডাকে কাক ভয়ঙ্কর বাণী। 
মহাবায়ু বে, বিন! মেঘে বর্ষে পানী ॥ 
টৃধিনী উড়িছে সব ধ্বজের উপর । 
ঘোরনাদে শিবাগণ ডাকে নিরন্তর ॥ 
অমঙ্গল দেখি আজি ভয় হয় মনে । 
ইহার বৃত্তীস্ত মোরে কহিবা আপনে ॥ 
হাসিয়া বলেন ভীক্ম গঙ্গার নন্দন । 
অভ্ভ্ান অবোধ তেঁই জিজ্ঞাস কারণ ॥ 
অর্জুনের সারথি আপনি নারায়ণ । 
অমঙ্গল কি করিবে তাহ! দরশন ॥ 
অশেষ পাপের পাপী ধার নামে তরে । 
বিমানেতে চড়ি যায় বৈকুষ্ঠনগরে ॥ 
নবঘনশ্যাম রূপ সাক্ষাতে দেখিব । 
এই সব অমঙ্গলে কেন ডরাইৰ ॥ 
এতেক বলিয়া বীর রথ চালাইল। 
সিংহনাদে শঙ্খনাদে মেদিনী কাপিল ॥ 
মহাক্রোধে ধনুঃশর লইলেক হাতে । 
বিনয় করিয়। বার কহে জগন্নাথে ॥ 
সাবধানে আপনি ধরহু অশ্ব ডুরি। 
অর্জুনেরে রক্ষা আজি করহু মুরারী ॥ 
এচছেক বলিয়া বীর সন্ধান পুরিল। 
সহত্রেক শর একেবারে প্রহারিল ॥ 
শ্রীহরি উপরে বীর মারে দশ বাণ 
ছাড়িল বিংশতি শর লক্ষ্যে হনুমান ॥ 


এশিশাশাীীল 


[ মহাভারত । 


1! আর চারি গোটা বাণ ধনুকে যুড়িল। 

৷ চারি অশ্ব বিদ্ধে তাহে জর্জজর করিল ॥ 

৷ আর একাদশ বাণ সৈন্যোপরে মারে। 
হয় গজ রথ সব অনেক সংহারে ॥ 
পার্থ এড়িলেন অস্ত্র সন্ধান পৃরিয়া। 

ূ ভীম্মের যতেক শর ফেলিল কাটিয়! ॥ 

| অর্জুন ভীম্মের যুদ্ধ কে করে বর্ণন। 

। রোধিলেন শুন্পথ এড়ি অন্ত্রগণ ॥ 

। জল স্থল ভারতের পুরিল আকাশ। 

অস্ত্রেতে আচ্ছন্ন রবি ন! হয় প্রকাশ ) 

ভীমসেন মারিলেন অনেক যোদ্ধাগণ । 

বদনে রুধির ছাড়ি ত্যজিল জীবন ॥ 

দেখিয়া ধাইল রণে ছুঃশালন বীর । 

বিংশতি বাণেতে বিদ্ধে ভীমের শরীর ॥ 

দেখি মহ৷ ক্রোধভরে পবননন্দন । 

ধনু এড়ি গদা। লয়ে ধাইল তখন ॥ 

মহাবেগে মারে গদ। রথের উপর । 

বুথ অশ্ব সারথি লইল যমঘর ॥ 

মন্ব্যথ! পাইলেক ছুঃশামন বার । 

অজ্ঞান হইল, অঙ্গে বিল রুধির ॥ 

আর বহু বীরগণে সংহারিয়! রণে। 

৷ নিজ রথে চড়ে বীর আনন্দিত মনে ॥ 

| দেখি দ্রোণাচার্ধ্য বাণ পুরিল সন্ধান । 

| ভীম অঙ্গে প্রহারিল এক শত বাণ ॥ 

৷ ব্যাথিত হইল রণে ভীম বীরবর । 
অশ্ব সহ সারথিরে নিল যমঘর ॥ 
তাহ দেখি আগু হৈল অর্জন-নন্দন। 
দ্রোণের উপরে করে বাণ বরিষণ ॥ 
পার্থ দত্ত পঞ্চ বাণ এড়ে মহাবীর | 
দ্রোণের কবচ কাটি ভেদিল শরার ॥ 
ছুই বাণে চারি অশ্ব দিল যমঘর । 
সারথির মাথ! কাটি পাড়ে ভূম্লিপর ॥ 
করিল বিরথ দ্রোণে অর্জুন-নন্দন । 
চমত্কৃত হয়ে চাহে যত কুরুগণ ॥ 
তবে দ্রোণ অন্য রথে চড়ি সেইক্ষণ। 
অভিমন্যু সহ গুরু আরম্তিলা র্ণ ॥ 





_তীগ্ষপর্বব ]. 


মহাতয়ঙ্কর যুদ্ধ হৈল ছুইজনে । 

কার পরাজয় নাহি হয় সেই রণে ॥ 
পাঞ্চাল বিরাট ধৃষটছ্যন্স মহাবল। 
ঘটোৎকচ মহাবীর সমরে প্রবল ॥ 
কৌরবের সেনাগণে করিল সংহার। 
হইল কৌরব দলে মহা হাহাকার ॥ 
দেখি ছুর্য্যোধন রাজ! হইল বিমন | 
রাজগণে আশ্বাসিল করিবারে'রণ ॥ 
তূরিশ্রবা কৃতবন্মা শল্য জয়দ্রেখ । 
হুম্মুথ ছুঃসহ আর রাজা ভগদভ ॥ 
সাহম করিয়া লবে সমরে প্রবেশে । 
শত শত সেন! মারি দিল যমপাশে ॥ 
ঘটোৎকচ মহাবীর সমরে প্রচণ্ড । 

মত রাজগণ বিদ্ধি করে খণ্ড খণ্ড ॥ 
কাহার” সারথি কাটে কার” কাটে রথ। 
ভঙ্গ দিল রাজগণ নাহি চাহে পথ ॥ 
মহাপরাক্রম করে পাগুবের দল। 
দেখি ছুর্য্যোধন রাজ হৈল বিকল ॥ 
রাখিতে না পারে সৈন্য করিয়! শকতি। 
ব্যগ্র হয়ে রণে ভঙ্গ দিল কুরম্পতি ॥ 
দিংহঙ্গাদ ছাড়ষে পাগুব-সৈন্যগণ | 
কৌরবের সৈম্গণে করয়ে নিধন ॥ 
পলায় সকল সৈন্য রণে নহে স্থির। 
হাহা দেখি ভীম্মে নিবেদিল কুরুবীর & 
দেখি ভীক্ম রাজারে আশ্বাসে বহুতর্‌। 
স্থির হও হুর্য্যোধন না হও কাতর ॥ 
যুদ্ধেতে নিয়ম নাহি জয় পরাজয় । 

সম্মুখ সংগ্রাম ইথে না করিহু ভয় ॥ 
এতেক বলিয়া ভীক্ম মহা৷ ক্রোধমন। 
অজ্ঞুন উপরে করে বাণ বরিষণ ॥ 
বিদ্ধিল সহত্র বাঁণ বীর ধনগ্য়ে। 
দশবাণে বিন্ধে বীর কৃষ্ণের হৃদয়ে ॥ 
পহত্রেক বাণ মারে ধ্বজের উপরে । 
চারি বাণ প্রহারিল চারি অশ্ববরে ॥ 
আর লক্ষ বাণ বীর সৈন্যেরে প্রহানে । 
পাগুবের সৈম্ত সব সমরে সংহারে ॥ 


সূর্পহস্তাতিরক্ষাক্ষী ধৃতহস্ত। বরান্থিতা ॥ 
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কালাস্তক যম প্রায় ভীল্ম মহাবীর । 
পাগুবের যোদ্ধাগণে করিল অস্থির ॥ 
কাহার সারথি কাটে কার, কাটে হয়। 


' মাথা কটি কাহার” লইল যমালয় ॥ 

' কখন সন্ধান করি, এড়ে তীক্ষবাণ। 

: কুস্তকার চক্র হেন ফিরে ঘৃর্ণমান ॥ 
অদ্ভুত দেখিয়! সব যোদ্ধা ভঙ্গ দিল . 
 পাগুব-সৈন্যেতে মহা বিপত্তি পড়িল ॥ 
. তাহা দেখি রুধিলেন ইন্দ্রের নন্দন । 

, আকাশ ছাইয়া! শর করে বরিষণ ॥ 

' নাহি দিক্‌ বিদিকৃ ন! হয় হ্প্রকাশ। 


দশদিক রুদ্ধ হয় না চলে বাতাস ॥ 
কোটি কোটি সেন বীর হানিলেন রণে। 


 মারিলেন বীর লক্ষ লক্ষ হস্তভীগণে ॥ 

. ইন্দ্রদর্ত পঞ্চশর করিয়। ক্ষেপণ। 

৷ ভীম্ম-বক্ষোদেশে করিলেন নিপাতন ॥ 
: ব্যথিত হইল গঙ্গাপুত্র বীরবর। 
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অশ্ব সহ সারথিরে দিল যমঘর ॥ . 
কাল্তক সম বীর পার্থ ধনুদ্ধর | 
কৌরবের সৈম্যগণে নাশিল সত্বর ॥ 
শ্রাবণ ভাদ্দ্রেতে যেন পাকাতাল পড়ে । 
সেইমত কুরুসৈন্য পড়ে ঝোড়ে ঝাড়ে ॥ 
অজ্জন-বিক্রম নাহি সহে কুরুগণ । 

বড় বড় যোদ্ধ। পলাইল ত্যজি রণ ॥ 
অশ্বথম। ফ্রোণ কৃপ যুঝে প্রাণপণে । . 
পাগ্ডবগণেরে নারে নিবারিতে রণে ॥ 
যুগান্তর সময়ে যেন রবির উদয়। 
তেমনি ছাড়েন পার্থ বাণ তেজোময় ॥ 
যত অস্ত্র দিল ইন্দ্র আদি দেবগণ । 

সেই সব অস্ত্র পার্থ করেন ক্ষেপণ ॥ 
ভীক্মের শরার বিদ্ধি করেন জর্জর। . 
কোটি কোটি সেনারে পাঠায় বমঘর ॥ 
ব্যাত্র দেখি যেমন পলায্ সগগণ । 

ভঙ্গ দিল কুরুগণ পরিহুরি রণ ॥ 
অজ্ঞুনের শরজালে ভঙ্গ সব সৈন্য । 
জ্বলন্ত অনলে যেন দাহল অরণ্য ॥ 


৫৯২ 





গরুচড়ে দেখিয়া যথা ধায় নাগগণ। 
অর্জুনের, ভয়ে সৈন্য পলায় তেমন & 
অশ্বরথামা প্রতি বলে দ্রোণ মহাশয় । 
যুদ্ধেতে আমার আজি চিত স্থির নয় ॥ 
পক্ষী সব ঘন ডাকে অতি অলক্ষণ। 
খন্ুক হইতে উখাড়িয়া পড়ে গুণ ॥ 
সন্ধান পুরিতে হস্ত হৈতে পড়ে শর । 
প্রভাবন্ত নাহি দেখি দেব দিবাকর ॥ 
ছুর্যোধন বাহিনীতে গৃথ কঙ্ক বুলে। 
শিবাগণ ঘোর নাদ করে কুতুহলে ॥ 
গগনমণ্ডল হৈতে উন্কা পড়ে খসি। 
স্থানে স্থানে ভন্ম বৃষ্টি হয় রাশি রাশি ॥ 
সকল পৃথিবী কাপে দেখি ভয়ঙ্কর । 
বাহ্ৃগ্রহ অকারণে গ্রাসে দিবাকর ॥ 
ভীল্মবধে অজ্ঞুনের যে প্রতিজ্ঞা ছিল । 
তাহার সময় বুঝি বিধি নিয়োজিল ॥ 
সে কারণে এতেক উৎপাত ঘনে ঘন। 
এ সব দেখিয়া মম স্থির নহে মন ॥ 
বুঝিলাম আজি যুদ্ধ হৈল বিপরীত। 
যথাশক্তি-ভীত্সের সমরে কর হিত ॥ 
হেনকালে কৃপ শল্য ভগদত্ত বীন্ঘ | 
কুতবর্ম্মা জয়দ্রেথ নির্ভয় শরীর ॥ 

বিন্দ অনুবিন্দ চিত্রসেন অনুগত | 
ছুম্মুখে দুঃনহ সার মহারথী যত ॥ 
সমরে ধাইয়া সবে পাগুবে বেড়িল। 
শিবাগণ যেইমত কেশরী ঘেরিল ॥ 


বাছিয়া বাছিয়! সবে নান! অস্ত্র মারে। 


. হয় হস্তী আসোয়ার সঘনে সংহারে ॥ 
দেখিয়া রুূধিল তবে বীর বুকোদর । 
গগন ছাইয়া শীঘ্র বরিষয়ে শর ॥ 
সবাকার অস্ত্র নিবারিয়া বুকোদর । 
প্রত্যেকে সবারে বিদ্ধে চোখ চোখ শর ॥ 
বাছিষা বাছিয়। বার এড়ে অন্ত্র-সব। 
কূপের ধনুক কাটি করে পরাভব ॥ 
আর সব মহাবীর অঙ্ঞান হইল। 
একেম্বর ভীমসেন সবে নিবারিল ॥ 


প্রবৃদ্ধঘোণ! তু ভূশং কুটিলা কুটিলেক্ষণা ॥ 
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1 মহাভাকত । 


ক্ষণেকে চেতন পেয়ে দশ বীরবর। 
চারিদিকে বেড়ি মারে ভীম একেশ্বর ॥ 
তাহা দেখি ভীমসেনে ক্রোধ উপজিল। 
ধনু এড়ি গদা লয়ে সমরে ধাইল ॥ 
গদার বাড়িতে সব রথ করে চুর। 

ভঙ্গ দিয়া দশ বীর পলাইল দূর ॥ 
মহাক্রোধে বৃকোদর সৈন্যেরে সংহারে । 
যারে পায় তারে মারে কিছু না বিচারে ॥ 
পাগুব-বিক্রমে কেহ রণে নহে স্থির । 
রণ ত্যজি পলাইল বড় বড় বীর ॥ 
ভীম্ষের মহিত পার্থ প্রবপ্ভিয়া রণ। 


৷ অতুল বিক্রমে দৈন্য করেন নিধন ॥ 


যত অস্ত্র এড়ে ভীগ্ম কাটি ধনঞ্জীয়। 

নিজ অস্ত্রে বিদ্ধিলেন তাহার হৃদয় ॥ 
অস্ত্রের ঘাতন আর সৈন্যভঙ্গ দেখি । 
মহাক্রোধে অর্জনে বলিল ভীক্ম ডাকি ॥ 
মহাপরাক্রমে আজি করিল! সমরে । 
মম সহ যুদ্ধ করি মারিলে সৈন্যেরে ॥ 
এখন আমার বীর্য দেখহ অর্জুন। 
আপন! রাখিতে পার তবে. জানি গুণ ॥ 
এত বলি এড়ে বীর সহত্রেক শর । 
অর্ধপথে ধনঞ্জয় কাটেন সত্বর ॥ 

দোহার উপরে দেহে নানা অক্ত্র মারে। 


। দেহাকার অক্ত্র দোহে মরে সংহারে ॥ 


| 


কারো পরাজয় নহে সমান বিক্রম । 


| অর্জন ভীম্মের ধনু কাটেন বিষম ॥ 


চক্ষু পালটিতে ভীত্ম আর ধনু নিল। 
গগন আবরি শর বর্ণ করিল ॥ 
মারিল সহত্র বাণ অঞ্জন উপর । 


| চারি বাণে চারি অশ্ব করিল জর্র ॥ 


আশী বাণে বিদ্ধিলেন কৃষ্ণ-কলেবর । 
ষাটি শর মারে তবে ভামের উপর । 
আর. লক্ষ শর মারে সেনার উপর ॥ 
কোটি যোদ্ধা মারিয়া! দিলেন যমঘর ॥ 
হেনরূপে বাণৰৃষ্টি করে নিরস্তর। 
নিশ্বাম লইতে মাত্র নাহি অবসর ॥ 





ভীগ্সপর্বব 1] 
প্রাণপণে অঞ্জন এড়েন অস্ত্রগণ । 

বাণ কাটি সৈন্য বধে গঙ্গার নন্দন ॥ 

দল স্থল শুন্যমার্গ ব্যাপিল আকাশ। 
স্তরে অন্ধকার হৈল না চলে বাতাস ॥ 
সীষ্ষের বিক্রম যেন কালান্তক যম। 
|জের দমান অস্ত্র মারিল বিষম ॥ 
পাগুবের সৈন্য সব শরে আবরিল। 
দখি সব যোদ্ধাগণ রণে ভঙ্গ দিল ॥ 
কাহার, কাটযে রথ কার' ধনুগুণ। 
কাহার সারথি কাটে কার” কাটে ভূণ ॥ 
মধ্যদেশ কাহার যে ফেলাইল কাটি। 
বুকে বাজি কোন বীর কামড়ায় মাঁটী ॥ 
অস্থির পাণ্ডবসৈন্য রণে নাহি রয়। 
রাখিতে নারেন সৈন্য ভীম ধনঞ্জয় ॥ 
বাণে বাণে কপিধবজ রথ আবরিল । 
কুম্টীতে গিরিবর যেন আচ্ছাদিল ॥ 
অশ্বেরে চালান ক্রোধ করি নারায়ণ । 
বাণে পথ রোধ রুদ্ধ অশ্বের গমন ॥ 
তাহা দেখি অজ্ঞ্ঞনে বলেন নারায়ণ । 
মাবধানে যুঝ, নাহি চলে অশ্বগণ ॥ 
মহাক্রোধে যত বাণ মারেন অভ্ুন ৷. 
বাণ কাটি পাড়ে তাহ! গঙ্গার নন্দন ॥ 
নিরন্তর বধে সৈন্য নাহি তার লেখা । 
রণমধ্যে পড়ে বাণ যেমন উলকা। ॥ 
দেখি সবিষ্ময় তাছে অর্জনের মন । 
ইন্দ্র দিব্য বাণ করেন ক্ষেপণ ॥ 
গঙ্গার নন্দন তাহ কাটেন ত্বরিতে । 
দেখিয়! বিস্ময় পার্থ মানিলেন চিতে ॥ 
কৌরবের যোদ্ধাগণ হধিত হইল । 
পাণুবের সেনা সব বিষাদ করিল ॥ 
অজ্ছুন অস্থির রণে শ্রীহরি সারথি । 
মনে মনে বিচার করেন যছুপতি ॥ 
ত্রিইবন মধ্যে কেহ হেন নাহি বীর । 
ভাবের সংগ্রামে কোন জন হয় শ্থির ॥ 
নাঁহক মরণ, নিজ ইচ্ছা হৈলে মরে। 
হেনজনে কোন বীর জিনিবে সমরে ॥ 


9৫-৭৬. 


ক্ষুৎপিপাসার্দিতা নিত্যং ভয়দাকলহপ্রিয়ং ॥ 


৫৯৩ 


নিজ-মত্যু উপায় কহিল মহাশয় । 
এই কালে শিখনণ্ডীকে আনাইতে হয় ॥ 
এত ভাৰি শিখণ্ডীকে ডাকেন সত্বর। 
হেনকালে বহে বায়ু গন্ধ মনোহর ॥ 
আকাশে অমরগণ আইল সকল । 
গগনে ছুন্দুভি বাজে মহা কোলাহল ॥ 
শুনি ভীক্ম মহাবীর চিন্তে মনে মন। 
হেনকালে ডাকিয়া বলেন দেবগণ ॥ 
খধিগণ মুনিগণ বৈসে স্থরলোকে ॥ 
সপ্তবস্থ সহ সবে আইল কৌতুকে । 
নিরৃভ্ড নিবৃত্ত ভীক্ম পরিহর্‌ রণ | 
আকাশেতে ডাকিয়! বলেন সর্ববজন ॥ 
খষ্গণ মুনিগণে গগন ভরিল । 
করিয! কুক্ুমবৃষ্টি ভীক্মে আবরিল। 
এ সব বৃত্তান্ত আর কেহ না জানিল। 
শান্তনু-তনয় তাহ। সকল শুনিল ॥ 
ভাই সব বলে আর বলে মুনিগণে |. 
দেবতার প্রিষকম্ম চিন্তিলেন মনে ॥ 
এতেক চিন্তিয়। বার ক্রোধ সম্বরিল। 
অভ্ভুন সম্মুখে তবে শিখণ্ডী আইল. ॥ 
অজ্জ্বনের প্রতি হরি বলেন বচন । 


| শিখন্ডীকে অগ্রে রাখি মার অস্ত্রগণপ॥ 


অজ্জুম ঝলেন শুন দৈবকী-তনয় | 
এমন কপট যুদ্ধ উচিত না হয় ॥ 
শ্রীহরি বলেন পার্থ শুনহ উত্তর | 
ভাক্ষমে মারি পরাজয় কর কুরুবর ॥ 
এত বলি শিখন্তীকে বসাইল রথে । 
দেখি শস্ত্র ত্যাগ কৈল কৌরবের নাথে ॥ 
অস্ত্র ত্যাগ করে ভাক্ম হেটমুও্ড হৈয়া। 
কহিতে লাগিল বীর কৃষ্চেরে চাহিয়া ॥ 
ওহে প্রভু নারায়ণ যাদব ঈশ্বর । 
আনারে মারি”! করি কপট সমর ॥ 
এতেক বলিয়া বীর নান স্তুতি করে। 


৷ পুলকে সহত্র নাম গায় উচ্চৈঃম্বরে ॥ 


শিখন্তী ভীক্ষেরে বলে করি অহহ্ক।র । 
কষত্রিয়-অস্তক তুমি বিদিত সংসার ॥ 


৫৯৪ 


শুনিয়াছি পরগুরামের সহ রণ। 
দেবের প্রতাপ তব কহে সর্বজন ॥ 
তোমার প্রতাপ পর্ব জগতে বিদিত। 
সে কারণে তোম৷ সহ যুঝিব নিশ্চিত ॥ 
পাণগুব-সাহায্য হেতু করি মহারণ। 
সমরে মারিব তোমা দেখুক সর্বজন ॥ 
সত্য বলিলাম মম নাহি নড়ে বোল। 
' আমার সমরে তব মৃ্য দিল কোল ॥ 
শিখগ্ীকে কহে ভীম মনেতে কৌতুকী । 
যদি মৃতঃ হয় তবু তোমাকে উপেক্ষি ॥ 
স্ত্রীজাতি শিখণ্ডী তোরে বিধাত। স্থজিল। 
দৈবের বিপাকে তোরে পাগুব পাইল ॥ 
শরীর কাটিয়া যদি পড়ে ভূমিতলে । 
তোরে দেখি অস্ত্র না ধরিব কোন্কালে ॥ 
শুনি ক্রোধে শিখণ্ডী লইল ধনুর্ববাণ | 
মারিলেন ভীম্ষোপরি পুরিয়া সন্ধান ॥ 
শত শত বাণ মারে বাছিয়া বাছিয়? | 
অর্জুন শিখান তাকে বহু বুঝাইয় ॥ 
শিখণ্ডী এড়েন বাণ হইয়। নির্ভয়। 
সহজ্রেক বাণে বিদ্ধে ভীক্ষের হৃদয় ॥ 
নাহিক সন্দ্রঘ তার. না জানে বেদন। 
মুগীর প্রহারে ঘেন গজেন্দ্রের মন ॥ 
হাসিয়া অর্ভ্ঞন হাতে লইলেক ধনু । 
পঞ্চবিংশ বাণে তার বিদ্ধিলেন তনু ॥ 
শত লক্ষ বাণ মারিলেন একেবারে । 
ভীক্ষমের কবচ ভেদি রক্ত পড়ে ধারে ॥ 
অভ্ঞ্রনের বাণ সব অগ্নি সম ছুটে । 
ভীক্ষের শরীব্রে যেন ব্জলম ফুটে ॥ 
গঙ্গার নন্দন বিচারিল মনে মন। 
এই অস্ত্র শিখণ্ডীর না হয় কখন ॥ 
শিখণ্ডী পশ্চাতে থাকি পার্থ ধনুদ্ধর ॥ 
আমারে মারিছে বাণ তীক্ষ উক্ষ শর ॥ 
এত চিন্তি হরির চনৎ ধ্যান করি। 
উচ্চরব করিলেন শ্রীহরি শ্রীহরি ॥ 
বাণাঘাতে শরীর কম্পিত ঘনে ঘন। 
শিশির কালেতে যেন কম্পষে গোধন ॥ 


ভূবনেশ্বরীর ধ্যান-_উদ্দদ্দিনকরস্থ্যতিমিচ্দু-_ 


| মহাভারত। 


৷ ধনঞ্জয় আপনার অস্ত্র বরিষণে। 

! রোমে রোমে 'বিদ্ধিলেন গঙ্গার নন্দনে ॥ 
| সর্বাঙ্গ ভেদিল অঙ্গে স্থান নাহি আর। 
৷ সর্ববাঙ্গ বহিয়া পড়ে শোণিতের ধার ॥ 

। তবে পার্থ দিব্য অস্ত্র নিলেন তখন। 

| পিতামহ বক্ষঃস্থলে করেন ঘাতন ॥ 

৷ বাণাঘাতে মহাবীর হয়ে হীনবল। 

: রথের উপর হৈতে পড়ে ভূমিতল ॥ 
 শিয়র করিয়া পুর্বে পড়িল সে বীর। 

, আকাশ হইতে যেন খসিল মিহির ॥ 

' ভূমি নাহি স্পর্শে অঙ্গ শরের উপর । 
 হেনমতে শরশয্য। নিল বীরবর ॥ 

৷ দেখিয়া! কৌরবগণ হাহাকার ক'রে। 
সংগ্রাম ত্যজিয়া সবে আসে দেখিবারে ॥ 
ছুষ্যোধন মহারাজ শোকাকুল হয়ে। 
রথ ত্যজি মহাবীর আইল ধাইয়ে ॥ 
দ্রোণ কৃপ অশ্ব্থাম। আদি বারগণ। 
রণ ত্যজি ধায় সবে শোকাকুল মন ॥ 

; বিলাপ করিয়া কান্দে রাজ! ছুর্য্যোধন। 
উঠ পিতামহ, পার্থ সহ কর রণ ॥ 
 স্বয়ম্থরে জিনি ভ্রাতৃগণে বিভা দিল! । 

: পরশুরামেরে তুমি রণে পরাজিল। ॥ 

1 বাহুবলে ক্ষভ্রগণে কৈলে পরাজয় । 

| তোমার ন।মেতে হ্ৃরাস্থুর কম্প হয় ॥ 

। বড় সাধ আমার আছিল মনে মন। 

। পাগুবে জিনিয়া পাব সব রাজ্যধন ॥ 

ূ তাহে বিপরীত হেন বিধাতা হইল । 

ূ স্থমেরু পর্বত যেন শৃগালে লঙ্ঘিল ॥ 
। তোমার পৌরষ যত ত্রিভুবনে ঘোষে। 
: সমরে পড়িলে তুমি মম কম্মদোষে ॥ 
| হেনমতে বিলাপ করয়ে কুরুরাজ | 
ূ 
ূ 
| 


শোকাকুলে কান্দে যত কোরব-সমাজ ॥ 
রথ হৈতে নামি তবে ধর্মের নন্দন। 
ভীষ্ষমে দেখিবারে যান সহ জনার্দন ॥ 
ভীম ধনঞ্জয় আর মাত্রীর তনয় । 
ধৃষটদু;ন্ন সাত্যকি দ্রুপদ মহাশয় ॥ 


ভীক্সপর্বব । ] 


ধরশব্যায় যেখানে আছে ভাক্ষবীর । 
প্রণাম করিয়া! কহিছেন যুধিষ্ঠির ॥ 
ওহ পিতামহ তুমি বলে বীরবর । 
দত্যবাদী জিতেক্ড্রিয মর্য্যাদ।া সাগর ॥ 
তৃগ্রাম অভিশাপ দিলেন তোমারে । 
দু্যোধন হেতু তাহা! ফলিল লমরে ॥ 
(শশুকালে পিতৃহীন হুইনু পঞ্চজনে । 
পিতৃ'শাক নাহি জানি তোমার কারণে ॥ 
থিক্‌ কষত্রধন্্ম মায়া মোহ নাহি ধরে। 
ছেন পিতামহ দেবে মারিলাম শরে ॥ 
ওহ মহাঁশয় এই উপস্থিত কালে। 
নয়ন ভরিয়া দৃষ্টি করহ গোপালে ॥ 
হালিষ্ডীম্ম মহাব'র নয়ন মেলিল। 
সাধু সাধু বলি ধন্মপুত্রে প্রশংপিল ॥ 
মধুর কোমল ম্বর অধিক গভীর । 
কহিতে লাগিল বার চাহি যুধিষ্ঠির ॥ 
এই থে দক্ষিণায়ন আছে ঘত দিন । 
তত দিন শরীর ন! হবে প্রভাহীন ॥ 
বল পরাক্রম বত সব পরিহরি । 

শরার ছাড়িয়। আসি প্রাণ মাত্র ধরি ॥ 
রবির উত্তরাধূণ হুইবে যখন । 

জানিও তখন আমি ত্যজিব জীবন ॥ 
রবির উত্তরায়ণ ন! হুয় যাবৎ । 

শরের শয্যাতে আমি রহিব তাবৎ ॥ 
নিরখিয়। কৃষ্ণ মুখ হরিষ অন্তর | 

চাহি দুধ্যোধনে রাজ। বলেন উত্তর ॥ 
শব্যায় আছয়ে মম সকল শরার । 
মাথা লুটী পড়িযাছে দেখ কুরুবীর ॥ 
কোন বার আছে হেথা ক্ষত্রিয় প্রধান। 
মাথ। যেন নাহি লুটে দ্রেহ উপাধান ॥ 
শুন হুষ্যোধন রাজা ধাইল আপনে । 
ব্য উপাধান আনি দিল সেইক্ষণে ॥ 


কিরিটাং তুঙ্গকুচাংনয়নত্রয়সংযুক্তাং। 


পা কী শীিশীশটীশীাি 


৫৯৫ 


হাসিয়। বলেন ভীক্ষ শয্যা মম শর। 
হেন উপাধান কোন হেতু নরবর ॥ 
ক্ষত হয়ে আপনি ন বুঝহ সময় । 
এত বলি মাথা তুলি চাহে ধনঞ্জয় ॥ 
তবেত অজ্জ্ুন বীর নিয়! ধনুঃশর | 
তিন বাণ মারি মাথা করেন সোসর ॥ 
মস্তক ভেদিয়া বাণ ম্বত্ভক1 ভেদিল। 
হেনমতে ভীক্ম শরশয্যাতে রহিল ॥ 
আনন্দিত হৈযা মনে ভাল্ম মহাবীর । 
হুষ্যোধনে ডাকি কহে হইয়া স্থস্থর ॥ 
শুন ছুধ্যোধন রাজ! আমার বচন । 
জল আনি দেহ মোরে তৃষ্ণা অনুক্ষণ ॥ 
শুনি দুর্য্যোধন রাজ! অতি ব্যস্ত হৈয়া। 
আনিল শীতল বারি ভূঙ্গারে পৃরিয়। ॥ 
স্থবর্ণ ভূঙ্গার দেখি ভাক্ম মহাবীর | 
অর্ভ্ুনেরে নিরখিল নির্ভয় শরার ॥ 
তবেত অর্জুন বীর গা্টাব ধরিয়া । 
মারে পুতে বাণ আকর্ণ পুরিয়া ॥ 
পৃথিবা ভোদয়া বাণ অধঃ প্র€বশিল। 
ভোগবতী গঙ্গাজল তথায় উঠিল ॥ 
হুপ্ধবার! প্রায় পড়ে ভাম্মের মুখেতে । 
দেখি জলপান করে মহা আনন্দেতে ॥ 
জল পান করি ভাক্ম য়ে তৃপ্তমন। 
দুর্য্যোধ্ন চাহি পুনঃ বলেন বচন ॥ 
ভাই ভাহ ।বরোধ না কর কদাচিত। 
যুধিষ্ঠির ভাগ দিয়া করহ সম্প্রীত ॥ 
তুর্য্যোধনে বলে মম প্রাতজ্ঞ। না নড়ে । 
বিন! যুদ্ধে সুচ্যগ্র না দব পাগুবেরে ॥ 
শুনি ভাচ্ নম! দল আপন অন্তর । 
দৈবে যাহা করে ত।হা কে খাণ্ডতে পারে ॥ 
গঙ্গাপুত্র মহাবার নারব হখল। 
কৌরবেরা মিলি সবে [শিবিরে ঢচলিল ॥ 


ইতি ভীম্মপর্বৰ সমাণ্ড। 


পপ 


সচিত্র সম্পূর্ণ কাশীদাসী 





তক্ালহ্পভ্জ £ 





নারায়ণং নমস্কত্য নরঞ্চেব নরোভ্তমম্‌ । 
দেবীং সরম্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥ 






দ্রোণকে সেনাপতিকরণের মন্ত্রণা । 

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের তনয় । 
সমরে পড়িল যদি ভাক্ষ মহাশয় ॥ 
দ্রশ দিন যুদ্ধ করি মারি সেনাগণ। 
আপন ইচ্ছায় তীর হইল পতন ॥ 
ভীল্ম বদি পড়িল আকুল ছুধ্যোধন । 
হাহ৷ ভীম্ম শব্ধ করি করয়ে রোদন ॥ 
মহাশোকে রোদন করেন সেনাগণ । 
কর্ণে চাহি কহিতে লাগিল ছুধ্যোধন ॥ 
ভীম্ষমের মরণ কর্ণ মনে পাই ভ্রাস। 
বুদ্ধ করি প্রাণ দিবে কহিলেন ব্যাস ॥ 
তোমারে জিজ্ঞাসি সখে করহ বিচার । 
কারে সেনাপতি করি কে করিবে পার ॥ 
তোম! বিনা যোদ্ধাপতি নাহিক আমার । 
কেবল ভরস। আমি করিহে তোমার ॥ 
উপরোধ করি ভীয্ম না করিল রণ। . 
তুমি মোরে ধরি দেহ ধন্ের নন্দন ॥ 
যদি মোরে ধরি দেহ কুন্তীর কুমার । 
সত্য কি শুন বার সকলি তোমার ॥ 
এতেক শুনিয়া কহে কর্ণ মহাবীর । 
সদর্পে কহেন কথা নির্ভয় শরীর ॥ 


মহারাজ কোন চিন্তা ন। করিহ তুমি । 
একেলা পাগুবগণে বিনাশিব আমি ॥ 
এত বলি হুর্যোধন হরষিত মন ॥ 

শীঘ্ব আপি কর্ণেরে দিলেন আলিঙ্গন ॥ 
হেনকালে কহে কুপাচার্ধ্য মহামতি | 
সার কথা বলি শুন কুরু মহীপতি ॥ 
কর্ণ সেনাপতি নহে দ্রোণ বিদ্যমান । 
পৃথিবীতে বীর নাহি দ্রোণের সমান ॥ 
একা মহারথী ডদ্রোণ পৃথিবী ভিতরে। 
অদ্ধরথী বলি কহে কর্ণ ধনুদ্ধরে ॥ 
অতএব দ্রোণে তুমি কর সেনাপতি । 
শুনি হৃষ্ট হয়ে কহে গান্ধারী সন্ভতি ॥ 
আজি সেনাপতি করি দ্রোণ মহারথী । 
এত বলি ছুর্য্যোধন চলে শীত্রগতি ॥ 
কৃপাচার্্য অশ্বথাম। কর্ণ ধনুদ্ধর ॥ 
শকুনি ছুম্মখ সঙ্গে চলিল সত্বর ॥ 
হরষিতে ছুষ্যোধন সবারে লইয়া । 
দ্রোণের নিকটে তবে উত্তরিল গিয়! ॥ 
প্রণমিয়। কহিলেন রাজা ছুর্যোধন। 
অবধান কর গুরু মম নিবেদন ॥ 
মহারথী দেখি ভীম্ষে কৈন্ু সেনাপতি । 
উপরোধে না যুঝিল ভীক্ম মহারথী ॥ 


দভ্্রোণপর্বর্ ]।. 


ভরসা কেবল আমি তবভুজাশ্রিত। 
শরণ পালন কর হযে কৃপাম্থিত ॥ 
সেনাপতি বিন! যুদ্ধ নাহি হয় জানি। 
রুপ! করি সেনাপতি হইবা আপনি ॥ 
্ধিষ্টিরে ধরি দেহ এই নিবেদন । 

তোমা ভিন্ন তারে ধরে নাহি হেন জন ॥ 
ুর্যযোধনে কাতর দেখিয়া গুরু দ্রোণ। 
আশ্বাপিয়! কহিলেন শুন ভুর্য্যোধন ॥ 
সেনাপতি হৈব আমি করিব সমর । 
কিন্তু এক কথা কহি তোমার গোচর ॥ 
আঁমি সেনাপতি যদি হইব সমরে।. 
তাবে বাণ ধরিবে ন! কর্ণ ধনুদ্ধরে ॥ 
আমার নিয়ম এই শুন নরবর | 

কহিলাম সত্য এই তোমার গোচর ॥ 
ঘুবিষ্টিরে তবে আমি ধরিব নিশ্চয় | . 
কিন্তু যদি নাহি থাকে বীর ধনঞ্জয় ॥ 
'এত শুনি বলে তবে রাজ। ছুর্য্যোধন । 
তোমার নিকটে কর্ণ না করিবে রণ ॥ 
€দ্রাণ বলে শুন রাজা আমার বচন। 
চক্রব্যুহ করিয়৷ করিব মহারণ ॥ 
চর্যোধন শুনিয়। হইল হৃষ্টমতি । 
'অভিষেক করি ভ্রোণে করে সেনাপতি ॥ 
(ভর জয় শব্দ হয় কটকে ঘোষণ।|। 
মহাশব্দে নানাবিধ বাজায় বাজন! ॥ 

শত শত জয়ঢাক বাজে জয়ডোল । 
মহাশব্দ হৈল যেন সমুদ্র-কলোল ॥ 

*ত শত দাম! বাজে, বাজে জগবম্প। 
কোটা কোটী সানি বাজে কোটী কোটীডম্ফ 
হ্দঙ্গের রোলে কম্প হয় বস্তুমতী ৷ 
খমক টমক বাছ্য.বাজে নানাজাতি ॥ 
মহানাদে গর্জন করষে সেনাগণ । 
আনন্দিত হইল দেখিয়া ছুর্যোধন ॥ 
প্রোণপর্ধব স্থধারদ অপূর্বব আখ্যান। 
'কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥ 


এসবি র্লা লি সিসি ল্ 


ম্মেরমুখীং বরদাহ্থুশপাশাভীতিকরাং প্রভজেত্তবনেশ্বরীং ॥ 


শিট শী শ্্িশ্ট 


৫৯৭ 


শ্রীকঞ্চের সহিত পাগুবধিগের মন্ত্রণা ৷ 


হেথায় ধশ্ধের পুত্র সহ ভ্রাতৃগণ । 
কৃষ্ণ সনে বসি সবে আনন্দিত মন ॥ 
দ্রেপদ বিরাট আর সাত্যকি সংহতি। 
বৃষ্টছ্যুন্ন চেকিতান যুযুত্থ নৃপতি ॥ 
অভিমন্যু ঘটোৎকচ পঞ্চপুত্র আর । 
সভায় বলিয়া সবে করয়ে বিচার ॥ 
হেনকালে দূত গিয়া! কহিল সত্বর | 
দ্রোণ সেনাপতি হৈল শুন নরবর ॥ 
তোমারে ধরিয়। দিতে কৌরব বলিল। 
ধরিব বলিয়া দ্রোণ প্রতিজ্ঞা করিল ॥ 
ইহার বিধান আজ্ঞা! কর নৃপবর। 
নিবেদন করি এই তোমার গোচর ॥ 
এত শুনি যুধিষ্ঠির আতঙ্ক পাইয়া । 
করিলেন জিজ্ঞাস! নারায়ণে চাহিয়। ॥ 
প্রতিজ্ঞা করিল দ্রোণ ধরিতে আমারে । 
কিমতে পাইব রক্ষ। কহ কৃষ্ণ মোরে ॥ 
ভুবনে ছুর্ভজয় (দ্রোণ বীর মহারথী । 
প্রতিজ্ঞ খণ্ডায় তার কেব। হেন কৃতী ॥ 
হৃদয় কম্পিত মম খণ্ডে নাহি ভয়। 
কি করি উপায়, কহ কৃষ্ণ মহাশয় ॥ 
অশেষ সঙ্কটে পার করিয়াছ তুমি । 
কার মনে ছিল বে আপিব দেশে আমি ॥ 
সভায় দ্রৌপদী-লজ্জ। কর নিবারণ। 
তোম! বিনা পাগুবের গতি কোন্‌ জন ॥ 
হাসিয়া বলেৰ কৃষ্ণ শুনহ বচন। 
কি শক্তি তোমারে ধরি লইবেক দ্রোণ ॥ 
শত দ্রোণ হয়ে যদ্দি আইনে সমরে । 
তবু কি তাহার শক্তি ধরিবে তোমারে ॥ 
ব্রহ্মা! বদি আপনি আটিফা! করে রণ। 
তবু তহ পরাজয় নদ! হবে কখন ॥ 
ভীম বলে মহারাজ কি ভয় তোমার । 
তোমাকে ধরিবে হেন শক্তি আছে কার ॥ 
সহদেব নঞ্ুল ঘতেক যোদ্ধাগণ । 
তোমারে রাখিবে সবে করিয়৷ যতন ॥ 


৫৯৮ ৈরবীর ধ্যান__উদ্যস্তানুসহতরকান্তিমরুণক্ষৌমাং শিরোমালিকাং[ মহাভারত। 


কৃষ্ণ বলিলেন শুন ধন্মের নন্দন । 
ভীমে সেনাপতি করি তুমি কর রণ ॥ 
মহাযোদ্ধ! ভীমসেন হবে সেনাপতি । 
মমরে অজয় শক্তি অকাতর মতি ॥ 
এত শুনি যুধিষ্ঠির আনন্দিত মনে । 
অভিষেক ভীমেরে করেন সেইক্ষণে ॥ 
ভীমে সেনাপতি করি ধন্মের নন্দন । 
হরষিত হইলেন সব যোদ্ধাগণ ॥ 
বাছ্ভ-কোলাহলে কর্ণে কিছুই না! শুনি। 
জয় জয় শব্দ করে যতেক বাহিনী ॥ 
বাজিল ছুন্দুভি শঙ্খ অতি স্থুললিত। 
বীণা বাশী বাজে আর সুমধুর গীত ॥ 
ভীম বলে মহারাজ শুনহ বচন। 

কালি ধৃতরাষ্ট্রপুত্রে করিব নিধন ॥ 
এত শুনি হরধিত ধন্মের নন্দন । 
মহানাদে গর্জন করিল সেনাগণ ॥ 
সৈন্য-কোলাহলে যেন দিন্ধু উৎলিল। 
অশ্ব গজ গর্জনে শ্রবণ রুদ্ধ হৈল ॥ 
পাঞ্চজন্য শঙ্খ কৃষ্ণ বাজান আপনে । 
পৃথিবীর যত বাদ্য করে আচ্ছাদনে ॥ 
ছুষ্টচিন্তে সর্ববজন বঞ্চিল রজনী | 
প্রভাতে উঠিগ্বা সৈন্যে বলেন ফাল্গুন ॥ 
রাজারে রখিবে সবে করিয়। যতন । 
কোনমতে ধরিতে না! পারে যেন দ্রোণ ॥ 


ভীম্ম ও ছর্য্যোধনের কথোপকথন । 
হেথায় প্রভাতকালে রাজ। হুয্যোধন। 
দ্রোণে অগ্রে করি রণে আইল তখন ॥ 
রথ ছাড়ি গেল বাঁর ভীল্মের সদন । 
ভীল্মেরে প্রণাম করে রাজ! ছুের্যাধন ॥ 
শরশঘ্যা শয়নে আছেন মহাবীরে । 
ছুর্য্যোধন কহিতে লাগিল ধীরে ধীরে ॥ 
আহ! কর পিতামহ প্রলম্নবদনে | 
সমর করিতে ঘাই পাত্ুপুত্র সনে ॥ 
সেনাপতি সমরেতে করিলাম গুরু 
টি ভয় আশ্রয় যার হেন কল্পতরু ॥& 








শুনি ছুর্য্যোধন বাক্য কুরুবংশপতি । 
ছুর্য্যোধনে বুঝাইল মধুর ভারতী ॥ 
আমি যাহা কহি তাহ। শুন দুর্যোধন। 
কদাচিত না লঙ্ঘিবে আমার বচন ॥ 
সকল মঙ্গল হবে পৌরুষ অপার । 


পৃথিবীর মধ্যে যশ রহিবে তোমার ॥ 


তোম। সবাকার ভদ্রে চিন্তি অনুক্ষণ। 
এই হেতু তোমারে যে বলি হুর্য্যোধন ॥ 
আমার বচন তুমি না করিও আন। 
কি-কারণে ক্ষয় কর কৌরব-সন্তান ॥ 
সৈশ্য অপচয় মাত্র হবে ধন শেষ ' 


! প্রজার পরম গীড়। নষ্ট হবে দেশ ॥ 


যুধিষ্টির রাজা দেখ ধন্দ্ম অবতার । 
তার সহ প্রীতিতে করহ ব্যবহার ॥ 
রাজ্য ধন কিছু তারে দেহ গিয়া তুমি। 


৷ ষুধিষ্ঠিরে সম্মত করিব দিব আমি ॥ 
| আমার বচন কভু রা'কর অন্যথা । 


ংশ রক্ষা হেতু তোম। কহি হেন কথা ॥ 


। নিরর্থক জ্ঞাতিগণে করিবে সংহার । 
| আপনি না বুঝ কেন করিয়া বিচার ॥ 
৷ বুদ্ধির সাগর তুমি বলে মহাবল। 

| নসাগরা পৃথিবী তোমার করতল ॥ 
' কহু আমি যুধিষ্টিরে আনি এই ক্ষণ। 


মম বাক্য ন। লঙ্ৰিবে ধন্মের নন্দন ॥ 
ভীম ধনগ্জয় দেখ মহাধনুদ্ধর | 


( তার মহ কোন্‌ জন করিবে সমর ॥ 
। পাগুবের দলে কৃষ্ণ আছেন আপনে । 


তার সহ বিরোধে জিনিবে কোন্‌ জনে ॥ 


। অতএব তার সহ কে করিবে রণ। 


ংশরক্ষ। হেতু কহি শুন দুর্য্যোধন ॥ 
প্রত্যয় না হয় যদি আমার বচনে। 
আপনি জিজ্ঞাসা কর ছ্ছাণাচার্যয স্থানে ॥ 
দ্রোণাচার্ধ্য বলে তুমি যে আজ্ঞ! করিলে । 
এমন করিলে, থাকে সকলে কুশলে ॥ 
বেদতুল্য জানি আমি তোমার বচন। 
যতেক কহিল! তুমি সবার কারণ ॥ 


দ্রোণপর্বব। ] 


ুর্ষেমোধনে অনুক্ষণ বুঝাই বিস্তর | 

নাহি শুনে ছুর্য্যোধন করি অনাদর ॥ 
নক্যুকাঁলে রোগী যেন ওষধ না খায়। 
সইমত দূর্ধেযোধন অজ্ঞানের প্রায় ॥ 

ক হইবে তক্ষরে কহিলে ধর্্মবাণী | 

কতু নাহি হুয় সতী, অসতী রমণী ॥ 

এত শুনি দুর্য্যোধন বলিল বচন । 

অনুক্ষণ নিন্দা মোরে কর সর্ববজন ॥ 
কোন্‌ দোৰ আমার দেখিলে তোম। সবে। 
সবে মাত্র দেখিয়াছ নির্দোষ পাবে ॥ ও 
অবিরত কটু কথা! প্রাণে নাহি সহে। 
গুরুজন গঞ্জন! অনলে তনু দহে ॥ 

বলে পারি ছলে পারি প্রকার বিশেষে । 
নাশিব আপন শন্র ভয় মোর কিসে ॥ 
মৃত্যু হৈতে কষ্ট ভাবি পাগুবের বশ। 
মরি ঘদি সমরে, রহিবে তবু যশ ॥ 

ক্ষোভ না করিয়। ক্ষিতি করিলাম ভোগ । 
এখন থে হয় কন্ম দৈবের সংযোগ ॥ 

পণ করিয়াছি আমি, আপনি বিচারি । 
কদাচিত অন্যথ। করিতে নাহি পারি ॥ 
এত বলি ছুর্যোধন হয়ে ছুঃখমতি। 

কর্ণ ছুঃশাসনে লয়ে চলে শীম্ত্রগতি ॥ 
(দেখিয়া গঙ্গার পুত্র হইল ছুঃখিত । 
দ্রোণেরে চাহিয়া তবে বলিল বিহিত ॥ 
কালপ্রাপ্ত হইলেক বুঝিয৷ ছুষ্যোধন । 
অতএব নাহি শুনে কাহার বচন ॥ 

নিশ্চয় জানিনু হৈল কুরুকুল অস্ত । 

দিন ছুই তিন মধ্যে মজিবে সমস্ত ॥ 

এত বলি ভীম্মবীর নিঃশব্দে রহিল। 

সৈন্য লয়ে হূর্য্যোধন রণস্থলে গেল ॥ 


সঙ্কুল যুদ্ধ । 
টক্রব্ুহ করিলেন দ্রোণ মহাশয়। 
তেদিতে বিষম ব্যুহ দেবে সাধ্য নয় ॥ 
ব্খে আরোহণ করি আইলেন বীর । 
'স্থবনবিজয়ী দ্রোণ নির্ভয় শরীর ॥ 


_ রক্তালিপ্তপয়োধরাং জপবটীং-বিদ্যামভীতিং বরং । 


৫৯৯ 


| খুধিষ্টির দেখেন আইল হূর্যযোধন। 


হইলেন বাহির সহিত নারায়ণ ॥ 
করিয়া মকর ব্যুহ বীর ধনঞ্জয়। 

রণে আইলেন সহ কৃষ্ণ মহাশয় ॥ 

দুই সৈন্য কোলাহলে হল গণ্ডগোল । 
প্রলয়ের কালে যেন সমুদ্র কল্লোল ॥ 
বাগ্ধশব্দে আর কিছু নাহি শুনি কাণে। 
পৃথিবী কম্পিত অশ্ব গজের গর্জনে ॥ 
মুহুমুহুঃ যোদ্ধাগণ ছাড়ে হুহুঙ্কার । 
বজের সমান শুনি ধনুক টক্কার ॥ 
পদাতি পদাতি অগ্রে হইল সংগ্রাম । 
গজে গঙ্গে যুদ্ধ করে না! করে বিশ্রাম & 


। রথী রথী বুদ্ধ হয় বার জনে জনে । 


পা ী শী্ানীিীশীশাীটািিটটাটিশিশাটিশা শি তি 


গ্রাথ হইল ঘের না যার কথনে ॥ 
হ্দোণ ধনঞ্ীয় যুদ্ধ হয় অশ্রাম । 
সাতকি সহিত কর্ণ করযে সংগাম ॥ 
ভীম ছুর্ব্যোধনে যুদ্ধ অপূর্ব হইল । 
দেখি যোদ্ধাগণ সবে আশ্চর্য মানিল ॥ 
নকুল সহিত যুদ্ধ করে ছুঃশাদন ! 
সহদেব শকুনিতে হৈল মহা রণ & 
কৃপাচাধ্য সহ বুঝে পঞ্চাল রাজন । 
ধৃষ্টদ্যুন্গ সহ অশ্বথামা করে রণ ॥ 
মদ্রেপেতি সহ যুঝে চেকিতান বীর । 
বিরাটের সহ যুঝে ভূপাল কাশীর ॥ 
এইবরূপে জনে জনে বাধিল সমর । 
মানিল গ্রমাদ দেখ স্বর্গের অমর ॥ 
মহা বাতাঘাতে দোঁখ বৃক্ষ যেন পড়ে। 
পড়িল অনেক ইদন্য রণস্থল বুড়ে ॥ 
রুধিরে সাতার না বহে পঞ্চ ধারে । 
হইল প্রবল যুদ্ধ শেষেতে দ্বাপরে ॥ 
জন্মেজয় বুল মুনি ক আরবান । 
সংক্ষেপে কহিলে, কহ করিয়া বিস্তার ॥ 
মহাভারতের কথা অস্ত সমান। 
কাশীদাল কহে শুনে পুণ্যবান ॥ 


৬০৩ 


হস্তাজৈর্দধতীং ত্রিনেত্র বিলসদ্রক্তারবিন্দশ্রিযং । 


মহাভারত) 





ড্রোণের সহিত অজ্ঞুনের যু্ধ। 


মুনি বলে গুন পরীক্ষিতের নন্দন ॥ 
যেইমতে যুদ্ধ করে সব রাজগণ ॥ 
দ্রোণ ধনঞ্জয়ে যুদ্ধ কি দিব তুলনা । 
রাম রাবণের যুদ্ধ নাহি হয় সীমা ॥ 
দ্রোণ গুরু দেখি তবে বীর ধনঞ্জয়। 
করপুটে প্রণমেন করিয়া বিনয় ॥ 
অভ্ভুন বলেন গুরু কহু বিবরণ। 
যুধিষ্ঠিরে ধরিতে বলেন ছূর্ষেচাধন ॥ 
এমত প্রতিজ্ঞ! কেন করিল! আপনে । 
আমি জীতে ধরিতে ন! পারিবে রাজনে ॥ 
এত শুনি দ্রোণাচাধ্য সহাস্য বদন । 
অভ্জ্বনের প্রতি তবে বলিল বচন ॥ 
যুধিষ্টিরে আজি আমি ধরিব সমরে। 
দেখি তুমি রক্ষ। কর কেমন প্রকারে ॥ 
ভুর্য্যোধন রাজা হেতু করি মহারণ। 
প্রতিজ্ঞ! পালন আমি করিব সাধন ॥ 
এত শুনি অজ্ভুন বলেন আরবার। 
ুধিষ্ঠিরে ধরিবেক এত সাধ্য কার ॥ 
এত শুনি হন গুরু ক্রোধে হুতাশন ! 
অজ্জুন উপরে করে বাণ বরিষণ ॥ 
শিষ্যন্সেহ উপরোধ আজি নাহি মনে । 
সম্বর, সংশয় আজি ঘুচাইব রণে ॥ 
এত বলি এড়ে বাণ অগ্নি অবতার। 
হাসিয়া সন্বরে তাহ! ইন্দ্রের কুমার ॥ 
দশ বাণ এড়ে গুরু পুরিয়! সন্ধান । - 
অর্দপথে অজ্ঞ্ঞন করেন খান খান ॥ 
বাণ ব্যর্থ দেখি গুরু ক্রুদ্ধ অতিশয় । 
গগন ছাইল তবে করি অস্ত্রময় ॥ 
তবে ধনঞ্জয় বার পুরি! সন্ধান। 
নিমিষেতে নিবারেন আচার্যের বাণ ॥ 
অর্জুন এড়েন বাণ যেন যমদণ্ড। 
ধনু কাটি দ্রোণের করেন খণ্ড খণ্ড ॥ 
আর ধনু লয়ে দ্রোণ পুরিয়! সন্ধান । 
অঙ্ভুন উপরে মারে হুতাশন বাণ ॥ 


হইল সংগ্রাম-স্থলে সব অগ্নিময়। 


। পলায় সকল সৈন্য রণে নাহি রয় ॥ 


এড়িয়া! বরুণ বাণ ইন্দ্রের নন্দন । 
নিমিষেকে নিবারেণ ঘোর হুতাশন ॥ 
জলেতে হইল পূর্ণ সংগ্রামের স্থল । 
শোষকাস্ত্রে নিবারিল দ্রোণ মহাবল ॥ 


৷ বায়ু অস্ত্রে সেনাগণে করিল অস্ডির | 
' আকাশাস্ত্রে নিবারেন পার্থ মহাবীর ॥ 


তবে অতি ক্রোধাবিষ্ট বীর ধনঞ্জয় । 
চারি বাণে কাটিলেন তী'র চারি হয় ॥ 
চারি বাণে ধ্বজ কাটি করিলেন খণ্ড । 


৷ ছুই বাণে কাটিলেন সারথির মুগ ॥ 

। আর দশ বাণ তার তার! হেন ছুটে | 

. আচার্য্ের বুকে অজ্ঞুনের বাণ ফুটে ॥ 
. বাণাঘাতে দ্রোণাচাধ্য হইল বিকল। 
হাহাকার শব্দ করে ধত কুরুবল ॥ 
আর রথ আনি তবে দ্রোণেরে লইল। 
রথ লয়ে সারথি সত্বর পলাইল ॥ 
 দ্রোণ ভঙ্গ দেখি তবে পার্থ মহাবীর । 
_বাণরুষ্তি করি সৈন্য করেন অস্থির ॥ 

: ভীম হুর্যোধন দেহে হইল সমর । 
সব যোদ্ধাগণ দেখে হইয়া অন্তর ॥ 

' গদাযুদ্ধ করে ৫ৌহে, দেহে গদাধর! 

_ হুহুঙ্কার শব্দ ছাড়ে মহাভবঙ্কর ॥ 
বায়ুর সমান গদ। ফিরায় মস্তকে । 
 মহাক্রোধে ছুইজন প্রহারে দোহাকে ॥ 
- দেশহার প্রহার কারে নাহি লাগে গাষ। 
, কেবল হইল যুদ্ধ গদায গদায় ॥ 
রাশি রাশি পড়ে খপি তাহাতে অনল । 


চমকিয়া উঠে কুরু পাণগুবের দল ॥ 


৷ পর্ববত পড়িল যেন পর্ববত উপর | 
৷ দুইজনে দেখ। যায় ছুই মহীধর ॥ 


ূ 
| 


| জর্জর হইল দেহে খইয়া প্রহার । 
' নিস্তেজ হইল খ্ৃতরাষ্ট্রের কুমার ॥ 
যুদ্ধ ত্যজি ভুর্যোধন পলাইয়া যায় । 


।-বুকোদর বীর তার পাছে পাছে ধায় ॥ 


পা 


জ্রোপপরব্ব। না দেবীং বদ্ধহিমাংশু রত্বমুবুজ্টাং বন্দে সমন্দস্িতাং ॥ ৬০১ 


দেখি তবে ধাইল যতেক যোদ্ধাগণ । 
ভীমের উপরে করে বাণ বরিষণ ॥ 
গর! লয়ে বুকোদর বায়ুবেগে ধায় । 
রথ গজ চূর্ণ করে সম্ম.খে যে পায় ॥ 
তবে ছূর্য্যোধন বীর হইয়! কাতর । 
যুঝিবারে দিল দশ সহত্র কুঞ্জর ॥ 
হস্তীগণে লইয়া মাহুত সেনাপতি । 
তীমের উপরে সে আইল শীঘ্রগতি ॥ 
কৃঞ্জর দেখিয়া বীর হরিষ অন্তর | 

রথ এড়ি গদা লয়ে ধাইল সত্বর ॥ 
ছাগলের পাল দেখি ব্যাঘ্র যেন ধায়। 
শত শত হস্তী বীর মারে এক ঘায় ॥ 
প্রহারে প্রহারে গদা আধা হয় খণ্ড। 
তাহা ফেলাইয়া! বীর ধরে করি শুগু ॥ 
অন্তরীক্ষে ঘুরাইয়া ফেলায় কুঞ্জরে । 
স্থির বায়ু মধে রহে গগন উপরে ॥ 
ভগ্ন গদ! ফেলাইল শুন্য হৈল কর। 
শুন্য করে যুদ্ধ করে বীর বৃকোদর ॥ 
হস্তীর উপরে হুস্তী মারে ফেলাইয়৷ | 
স্তী হস্তী চাঁপনে পড়িল চূর্ণ হৈয়া ॥ 
শূন্যহস্তে ভীমবীর যুঝে রণমাঝে। 
হেন বীর নাহি দেখি, অস্ত্র ধরি যুঝে ॥ 
মহাক্রোধে বুকোদর হৈল ভয়ঙ্কর । 
অবিলন্দে মারে দশ সহত্র কুঞ্জর ॥ 
রণমধ্যে বুকোদর নিরস্ত হইল। 
দেখিয়া সূর্যের পুত্র অগ্রেতে ধাইল ॥ 
নান! অস্ত্র প্রহারয়ে ভীমের উপর । 
কর্ণেরে দেখিয়। ধায় বীর বৃুকোদর ॥ 
দুষ্টাঘাতে মারিল রথের চারি হয়। 
এক চড়ে সারথিরে দিল যমালয় ॥ 
মহাক্রোধে লাথি মারে রথের উপর । 
চর্ণ হয়ে রথ পড়ে সংগ্রাম ভিতর ॥ 
রথ চূর্ণ দেখি পলাইল কর্ণ বীর । 
ভীমের সম্মুখে আর কেহ নহে স্থির ॥ 
শৃন্যাহস্ত বৃকোদর সংগ্রাম ভিতর । 

রথ তুলি মারে আর রথের উপর ॥ 


' যেই দিকে বুকোদর ক্রোধদৃষ্টে ধায়। 


৷ হয় হস্তী রথ রথী সকল পলায় ॥ 

| ভারত যুদ্ধের কথ। কে বর্িতে পারে। 
অদ্ভুত দেখিয়া! দেবগণ কাপে ডরে ॥ 
হেনকালে অস্ত গেল দেব দিবাকর । 

৷ কৌরব পাণ্ডব গেল আপনার ঘর ॥ 

. মহাভারতের কথ অম্বত সমান । 

। কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥ 


সী পপ 
৪ 


অজ্জুনের সহিত ছ্র্য্যোধনাদির ক্রমশঃ যুদ্ধ । 
পরদিন প্রভাতেতে যত বীরগণ । 
সসৈন্য চলিল সবে করিবারে রণ ॥ 
যোদ্ধাগণ চলিল চড়িয়।-দিব্যরথে । 
গজবাজী পদাতিক চলে যুখে যুখে ॥ 
! হৃস্তী হস্তী মল্পে মল্লে মহাচুদ্ধ করে। 
'- অশ্থে আসোয়ার যুঝে নানা অস্ত্র ধরে ॥ 
হেনকালে ধনঞ্জয় কষে আগে করি । 
রণস্থলে আইলেন হাতে ধনু ধরি ॥ 
গগন ছাইয়া বীর এড়িলেন বাণ। 
কোটি কোটি সেনাপতি ত্যজিলেক প্রাণ ॥ 
ক্রোধেতে অজ্জন যেন দীপ্ত হুতাশন। 
প্রাণ ল'য়ে পলাইয়৷ যায় সেনাগণ ॥ 
সৈন্যভঙ্গ দেখি তবে রাজা ছুর্য্যোধন । 
কোপমনে রথে চড়ি করিল গমন ॥ 
অঙ্জবন উপরে মারে পুরিয়! সন্ধান । 
একেবারে প্রহারিল দশ গোট। বাণ ॥ 
অর্ধপথে ধনগ্য্ন করে খান খান । 
' ছয় বাণ মারিলেন পুরিষ| সন্ধান ॥ 
_ ছুই বাণে কাটলেন ধ্বজ মনোহর । 
' চারি বাদে অশ্বগণ গেল যমঘর ॥ 
ছুই বাণ এড়িলেন যেন বশদণ্ড । 
সারথির মাথা কাটি কৈল খণ্ড খণ্ড ॥ 
নিরখিয়া দুধ্যোধন কম্পিত অন্তর । 
রথ এড়ি গদা লয়ে ধাইল সত্বর ॥ 
গদা ফেলি মারিলেক অজ্জুনের রথে । 
দারুণ প্রহারে রথ লাগিল কাগিতে ॥ 


০০ শী পিপিসপিস এসপি, 0০০ 


৬০২ ছিন্নমস্তার ধ্যান_ স্বনাভৌ নীরজং ্যায়েচ্ছদ্ধং বিকসিতং সিতম্‌ |. মহাভারত। 
ভিউ. 


কোঁপেতে অর্জুন যেন অনল সমান । 
ভুর্য্যোধনে প্রহার করিল শত বাণ ॥ 
বৰাণাঘাতে দুর্য্যোধন মহাকম্পবান । 
বেগে পলাইয়। যায় লইয়া পরাণ ॥ 
বাণাঘাতে ব্যথিত হুইল ছুর্য্যোধন। 
রথ লয়ে সারথি যোগায় সেইক্ষণ ॥ 
রথে চড়ি পলাইয়া যায় হুর্য্যোধন । 
দেখি ক্রোধে অগ্রলর দ্রোণের নন্দন ॥ 
ধ্নগ্জয় অশ্বথাম। হয় মহারণ। 
বিন্ময় মানিয়। চায় যত যোদ্ধাগণ ॥ 
সন্ধান পুরিয়! অশ্বথামা মারে বাণ। 
আর্ধপথে পার্থ করিলেন খান খান ॥ 
তবে ধনগ্জয় বীর ক্রোধে হুতাশন। 
;দ্রোণীর উপরে করে বাণ বরিষণ ॥ 
বৃষ্টিধারাব বাণ করেন ক্ষেপণ । 

ঃ নিমিষেকে নিবারিল দ্রোণের নন্দন ॥ 
। বাণব্যর্থ দেখি তবে বীর ধনগ্রয়। 

। মহাকোপে পুনশ্চ করেন অস্ত্রময় ॥ 

” ৰাণাঘাতে অশ্বথাম! ব্যথিত হইল । 

. যুচ্ছিত-হইয়৷ বীর রথেতে পড়িল ॥ 

 মুচ্ছিত হইলে রথ ফিরায় সারথি । 

: পলাইলা গেল অশ্ব্থামা৷ যোদ্ধাপতি ॥ 

; তবে ছুঃশাসন বীর দেখি বুকোদরে । 

' হুস্তীর উপরে চড়ি চলিল সত্বরে ॥ 

, ছুঃশাননে দেখি কোপে বলে ভীমবীর । 

. গদাঘাতে আজি তোর লোটাব শরীর ॥ 
দ্রোপদীর মানস করিব আজি পুর্ণ । 
এত বলি গদ1 লয়ে ধায় অতি ভূর্ণ ॥ 
হস্তীর উপরে গদা করিল ক্ষেপণ । 
পৃথিবীতে দন্ত দিয়! পড়িল বারণ ॥ 
হুস্তী যদি পড়িল পলায় ছুঃশাসন। 
সৈন্যের মধ্যেতে পশি রাখিল জীবন ॥ 
তবে বূকোদর বীর ক্রোধে হুতাশন । 
গদার প্রহারে মারে রথ রথিগণ ॥ 
তবে অশ্বথামা বীর ধায় শীত্রগতি। 
যুদ্ধ করিবারে বাঞ্ছ! ভীমের সংহতি ॥ 


______ শী শশী শঙ্গাীীশ্াীশীীীঁাীী 


অশ্বথাম। দেখি বীর চাপে নিজ রথে। 
ভয়ঙ্কর ধনুক তুলিয়। নিল হাতে ॥ 
বাণ বৃষ্টি করে &্োহে ফে্লোহার উপর। 
পোহাকার বাণে দেহে হইল জর্জর ॥ 
কোপে অশ্বখামা বীর পরিঘ লইফা । 
মারিলেন বূুকোদরে ক্রোধিত হইয়া ॥ 
অচেতন হৈল বীর পরিঘের ঘায়। 
রথের উপরে বীর পড়ি গেল ঠায় ॥ 
কতক্ষণে চেতন পাইয়। রুকোদর । 
মহাকোপে উঠিলেন কম্পিত অধর ॥ 
গদ1 ফেলি মারিলেন রথের উপর । 
চূর্ণ হিল রথখান দেখি লাগে ডর ॥ 
সেইক্ষণে আর রথ যোগায় সারথি । 


তাহাতে চড়িয়া অশ্ব্থামা মহামতি ॥ 


ভীমের উপরে বীর এড়ে যত বাণ । 
কাটি পাড়ে ভীম তাহা করি খান খান ॥ 
অতি ক্রোধে বুকোদর জ্বলন্ত অনল। 
রথ এড়ি গদা লয়ে ধায় মহাবল ॥ 
রথের উপরে মারে দোহাতিয়া বাড়ি। 
চূর্ণ হিল রথখান যায় গড়াগড়ি ॥ 

লাফ দিয়। অশ্বথামা পলাইয়া যায় । 
দেখি বুকোদর বীর পাছে পাছে ধায় ॥ 
হেনকালে কর্ণ বীর হৈল আগুয়ান। 
ভীমের উপরে মারে চোক্‌ চোক্‌ বাণ ॥ 
বাণাঘাতে বৃকোদর হইল বিবর্ণ । 
কর্ণেরে এড়েন বাণ পুরিয়া আকর্ণ ॥ 
যত বাণ এড়ে ভীম কর্ণ ফেলে কাটি। 
রথ এড়ি ধায় বীর মহাক্রোধে ফাটি ॥ 
গদা হাতে করি ক্রোধে ধায় মহাস্থর । 
গদ। মারি অশ্ব রথ করিলেন চুর ॥ 
লাক দিয়া কর্ণ বীর যায় পলাইয়! | 
শীত্রগতি আর রথে চড়িলেন গিয়া ॥ 
কর্ণ পলাইয়। গেল দেখি বুকোদর । 
অপনার রথে গিয়া চড়িল সত্বর ॥ 

বাণ বৃষ্টি করে বীর সৈন্যের উপর । 
বাণেতে সকল সৈন্য করিল জর্জর ॥ 


দ্রোণপর্বব |] 


হ্থায় সংগ্রাম করি পার্থ ধনুদ্ধর । 
কোটি কোটি কাটিলেন সৈন্য নিরন্তর ॥ 
অর্জুনের বাণে স্থির নহে সেনাগণ ' 
দেখিয়। ব্যাকুল তাহে রাজ ছুধ্যোধন ॥ 
দ্রোণেরে ডভাকিয়! তবে বলিল বচন। 
দেখ গুরু সৈন্য সব হইল নিধন ॥ 
সেনাপতি তোম। করি করিলাম আশ। 
যুধিষ্টিরে ধরি দিবা করিলে আশ্বাস ॥ 
আজিকার যুদ্ধে গুরু না দেখি নিস্তার। 
ভীম ধনঞ্জয় করে সকল সংহার ॥ 
সেনাপতি করিতাম যগ্যপি কর্ণেরে। 
এত দিনে কর্ণ ধরি দিত যুধিষ্টিরে ॥ 
মহারথী দেখি তোম! কৈনু সেনাপতি । 
উপরোধে না যুঝহ বুঝি তব মতি ॥ 
তোমার শিক্ষিত অস্ত্র অর্জন পাইয়া । 
তব অস্ত্রে মারে সেনা দেখ দাগাইয়া ॥ 
এতেক শুনিয়া গুরু ক্রোধে হুতাশন । 
ডাকিয়া বলিল তবে শুন ছুর্য্যোধন ॥ 
পুর্বেবতে তোমায় আমি কহিন্ু আপনে । 
ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ আমি কিব! কার্য রণে ॥ 
সেনাপতি যোগ্য আমি না! হই কখন। 
আমার এ সব কাধ্য নহে প্রয়োজন ॥ 
এত বলি ডাকিলেন আপন নন্দন । 
ক্রোধ করি যায় দ্রোণ উপেক্ষিয়। রণ ॥ 
তবে ছুর্য্যোধন কর্ণ শকুনি লইয়া | 

আগে হৈতে গুরুপদে পড়িল আসিয়া ॥ 
শকুনি বলিল গুরু কর অবধান। 
প্রীতিভাবে ভুর্ষোধন করে অভিমান ॥ 
তুমি যদি উপেক্ষিয়।৷ চলিলা ভবনে । 
আজ্ঞা কর রাজা ছুর্য্যোধন যাক বনে ॥ 
এত শুনি গুরু হাসি হইল সদয়। 
ছূর্য্যোধন ছুঃখ দেখি ব্যথিত হদয় ॥ 
দ্রোণ বলে কহিলাম পুর্ববেতে তোমারে । 
অজ্জুন না থাকিলে ধরিব যুধিষ্ঠিরে ॥ 
অজ্জন সম্মুখে যুঝে নাহি হেন বীর। 

ৰ যার বাণে যোদ্ধাগণ কেহ নহে স্থির ॥ 


তৎপন্মকোষ মধ্যে তু মণ্ডলং চণ্ডরোচিষঃ 


] 
| 





। 


স্পা শিট শপিপিশনপট তি 
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এক যুক্তি ভাবিয়াছি শুন হূর্য্যোধন। 
তবে সে ধরিতে পারি ধশ্মের নন্দন ॥ 

না থাকিবে ধনঞ্জয় সমর পাউয়া | 

তবে ধরে দিতে পারি রাজাকে বান্ধিয়। ॥ 
এতেক কহিতে হয় সন্ধ্যার সময় । 
কৌরব পাণ্ডব গেল আপন আলয় ॥ 


দ্রোণের প্রতি দষ্যোধনের খেদোক্তি ও নারায়ণী 
সেনার যুদ্ধারস্ত । 


শিবিরেতে গেল তবে রাজ! ছুর্যযোধন। 
অত্যন্ত ছুঃখিত হ'য়ে বিরস বদন ॥ 
কহিলেন গুরু অগ্রে করিয়া রোদন । 
কিরূপে আমার গুরু হইবে তারণ ॥ 
কি প্রকারে জিনি উপদেশ বল তুমি । 
কেবল ভরসা তব করিতেছি আমি ॥ 
দ্রোণ বলে শুন আমি কহছি যে বচন। . 
তবে যুধিষ্ঠির ধরি শুন ছুর্যোধন ॥ 


৷ নারায়ণী সেনা দেখ যুদ্ধে বড় কৃতী । 


তাহার সহায় আছে স্থশশ্ম। নৃুপতি ॥ 
অভ্ভুনের সহ তারা করুক সমর । 
তবে সে ধরিতে পারি ধন্মের কোউঙর ॥ 
এত শুনি আনন্দিত হইল রাজন । 
সেইক্ষণে ডাকি আনে সংসগ্ু কগণ ॥ 
ত্রিগর্ত রাজাকে আনি বলিল বচন। 
আমার বচন শুন হ্ুশন্মী রাজন ॥ 
নারায়ণী সেনামধ্যে হও সেনাপতি । 
অর্জনের সহ ধুখ কর মহামতি ॥ 
সসৈন্যে উত্তর দিকে তুমি চলি যাহ। 
অজ্ভ্ঞনের সনে গিয়া সমর করহ ॥ 
স্থশন্মী বলেন শুন আমার বচন। 
আজি অভ্ভুনেরে কিন নিধন ॥ 
নারায়ণী সেনা দেখ বমের সমান। 
পৃথিবীর মাঝে যার অব্যর্থ সম্ধাণ ॥ 
এ সব লইয়া আমি করি গিয়া রণ। 


৷ জানিহ পার্থের তবে নিশ্চয় মরণ ॥ 
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জবাকুম্থমসন্কাশং রক্তবন্ধুকসম্গিভং। .. | 


[ মহাভারত। 





এতেক বলিয়া গর্জে যত সেনাগণ। 
শুনি ভুর্য্যোধন হৈল উল্লাসিত মন ॥ 
নারায়ণী সেন! মধ্যে শ্রেষ্ঠ সপ্তরথী | 
তার মধ্যে সুশন্ম। হইল দেনাপতি ॥ 
আনন্দিত মনে মবে রজনী বঞ্চিল। 
প্রভাতে উঠিয়। কুরুক্ষেত্রেতে চলিল ॥ 
অর্জুনের রথে তবে সাজিলেন হরি । 
আইল পাগুবগণ কৃষ্ণ অগ্রে করি । 
অজ্জনের প্রতি বলে সংসগুকগণ। 
আজি ধনঞ্য় তুমি মোরে দেহ রণ ॥ 
করিব তোমারে আজি অবশ্য সংহার। 
এই করিলাম শুন স্বত্য অঙ্গীকার ॥ 
এতেক গুনিয়। হাসি ইন্দ্রের নন্দন। 
ংসগ্তক সহ যান করিবারে রণ ॥ 
রণেতে প্রচণ্ড বড় সংসগ্তকগণ । 
অদ্ভুত করয়ে রণ নাহি নিবারণ ॥ 


' কর্ণ ছুর্য্যোধন দেখি আনন্দিত মন। 


হাসিয়। বলিল তবে মিহির নন্দন ॥ 


. বুঝিতে না পরি কিছু বিধাতার ইচ্ছা । 


করিলাম যে প্রতিজ্ঞ! সে হুইল মিছা ॥ 
অর্জনে বধিব আমি জাছে অঙ্গীকার । 


. পড়িয়। সংসণ্ত হাতে হইবে সংহার ॥ 
হর্ষিত হয়ে ঝড় রাজ! ত্বর। করি । 
- কহিতে লাগিল গিয়। গুরু বরাবরি ॥ 


. তোমার ভারতী গুরু মস্তক ভূষণ। 
. একান্ত আমার তুমি জানিন্ এখন ॥ 
_ শত ভাই আমার সহায় কর্ণ রথী। 


এপাশ তি 


 ভ্রোণাচার্য্য অশ্ব্থামা মাতুল স্থমতি ॥ 
. বেড়িয়া বধিব তীমে ভয় তার কিলে। 


যুধিষ্টিরে গিয়া গুরু ধর অনায়াসে ॥ 


' দ্রোণ বলে কর আজি সকলে রিনি । 


আজি রণে ঘুচাইব পাগুবের নাম ॥ 


অপূর্ব করিব ব্যুহ অদ্ভুত মানলে । 
ব্যুহ করি সবাকারে মারিৰ নিঃশেষ ॥ 


আজি সে ধরিব আমি ধর্ম নৃপবর। 
আমার প্রতিজ্ঞ এই সবার গোচর ॥ 


| 


চক্রব্যুহ করে তবে অন্ভুত মানসে । 

মন্ত্রেতে পুর্ণিত করি অস্ত্র চারি পাশে । 

বৃযহমুখে জয়দ্রেখ রহে সাবধানে । 

মহারথী মধ্যে যারে করিয়! গণনে ॥ 

বহু রথ রথী হস্তী অশ্ব সেনাগণ। 

বুুহমুখে জয়দ্রেথ রহে সচেতন ॥ 

তাহার পশ্চাতে রহে মহাশয় দ্রেণ। 

ছই পার্খে অশ্বগ্থাম। সূর্ধ্ের নন্দন ॥ 

স্থানে স্থানে রাখে দ্রোণ মহাবীরগণ। 

ব্যহমধ্যে ভ্রাতৃলহ রাজ। ছূর্য্যোধন ॥ 

পশ্চাতে রহিল কৃপ শল্য ভগদভ । 

সবে রণে পরাক্রমী রণে মহামত্ত ॥ 

দেবের অজিত ব্যহ সৈন্য সমাবেশ। 

সাহস ন৷ হয় কার? করিতে প্রবেশ ॥ 

হুই দলে মহাবুদ্ধ হয় গালাগালি । 

৷ সৈন্তে সৈন্তে সমর বাজিল রণস্থলী ॥ 

| সৈন্যে সৈন্যে মহাযুদ্ধ ছিল আগুয়ান। 
গজে গজে মহাযুদ্ধ আর পাছু আন ॥ 

৷ রথে রথে ছৈল যুদ্ধ অশ্থে আসোয়ার | 

হুড়াহুড়ি রণস্থলে হৈল মহামার ॥ 

৷ চক্রব্যুহ করি দ্রোণ করে মহারণ। 

। নিমিষেকে নিপাতিল ঘত সৈন্যগণ ॥ 

। দ্রোণের বিক্রষে সেনাগণ নহে স্থির । 

নু হুইয়া যুঝে নাহি হেন বীর ॥ 
₹সপ্তকে রহিলেন পার্থ মহামতি । 

হেথা সেন! বিনাঁশয়ে দ্রোণ যোদ্ধাপতি ॥ 


| একেশ্বর বৃকোদর করি প্রাণপণ । 


নিবারণ করে আর যত যোদ্ধাগণ ॥ 
যুধিষ্টিরে ধরিবারে যান দ্রোণ বীর। 
নাহিক সম্ভম কিছু, নির্ভয় শরীর ॥ 
যুধিষ্ঠির উপরে করেন শরবৃষ্টি । 

বাণে অন্ধকার কৈল নাহি চলে দৃষ্টি ॥ 
সহিতে না পারি বড় হুইল! ফশাপর। 
মুহুর্তেকে যুধিষ্ঠির করিয়া সমর ॥ 

দশ বাণ এড়ে দ্রোণ রথের উপর। 
ছুই বাণে কাটি পাড়ে ধবজ মনোহর ॥ 


দ্রোণপর্বব । ] 


চারি বাণে কাটি পাড়ে সারথির মুণ্ড। 
চারি বাণে চারি অশ্ব করিলেন খণ্ড ॥ 
অচল হইল রথ দেখি দ্রোণ বীরে। 
ধরিবারে যায় তবে রাজা যুধিষ্ঠির ॥ 
'দেখিয়া কৌরবগণ হরিষ অন্তর । 

ধন্য ধন্য করি দোণে প্রশংসে বিস্তর ॥ 
আজি ধরা গেল ধন্মরাজ গুরু হাতে । 
আজি মম মনোরথ পুরে ভালমতে ॥ 
রাজার সঙ্কট দেখি দৃষ্টভ্যুন্ন বীর | 
আগুলিল দ্রোণে আপি নির্ভয় শরীর ॥ 
দ্রোণের উপরে এড়িলেন অস্ত্রগণ । 
গগন ছাইল বাণে না দেখি তপন ॥ 
স্ত্রাথাতে যুধিষ্টির হইয়া কম্পিত। 
নকুলের রথে গিয়া চড়েন ত্বরিত ॥ 
দ্রোণ ধৃষ্টহ্যন্গে হয় অতি ঘোর রণ। 
দুরেতে থাকিয়া তাহা দেখয়ে রাজন ॥ 
ধষ্টছ্যুন্ন বাণ এড়ে তারা হেন ছুটে । 
দ্রোণের ধনুক বাঁর চারি বাণে কাটে ॥ 
আর ছুই বাণ বার এড়ে আচম্বিতে । 
ধনুক কাটিয়া ফেলে ভ্রোণের অগ্খেতে ॥ 
আর ধনু লয়ে দ্রোণ গুণ দিয়া! টানে । 
সেই ধনু ধুষ্টহ্যন্ন কাটে এক বাণে ॥ 
পুনরপি ধৃষ্টছ্যন্ন এড়ে দশ বাণ। 
দ্রোণের কৰচ কাটি, করে খান খান ॥ 
আর দশ বাণ বাঁর ছাড়িল ত্বরিত। 
বাণাঘাতে (দ্রোণাচাষ্য হইল মুচ্ছিত ॥ 
দেখিয়া কৌরবগণ বিলাপ করিল । 
পাগুবের দলে বড় আনন্দ হইল ॥ 

তবে কতক্ষণে দ্রোণ পাইল চেতন । 
লাঁজে ভরদ্বাজপুত্র মলিন বদন ॥ 

ক্রোধে এক ধনু লয়ে দিলেন টঙ্কার। 
শব্দেতে লাগিল তালি কর্ণে সবাকার ॥ 
সন্ধান পুরয়া এড়ে দিব্য অস্ত্রগণ। . 
নিবারয়ে বাণে বাণ পাঞ্চাল নন্দন ॥ 
তবে মহাক্রোধে দ্রোণ হল কম্পমান। 
একেবারে প্রহারিল তাক্ষ.দশ বাগ ॥ 


রজঃসত্বতমোরেখা মোনিমগুলমণ্ডিতাম্‌ ॥ 


২ ৮ শিশ্ন শি শশা 


৬০৫ 


বাণাঘাতে ধৃষ্টছ্যুন্ন হইল মুচ্ছিত। 
কবচ ভেদিয়৷ অঙ্গে বহিছে শোণিত ॥ 
রথেতে পড়িল বীর হইয়া অজ্ঞান । 

রথ লইয়! সারথি হৈল পাছুয়ান ॥ 
মুচ্ছা ত্যজি উঠি বীর দেখে পলায়ন । 
সারথিরে নিন্দা করি বলেন বচন ॥ 
সম্মুখ সমরে মোর ফিরাইলি রথ । 
দ্রোণ কি বলিষ্ঠ আমি নছি কি তেমত ॥ 
এইক্ষণে দ্রোণে আমি বিনাশিব রণে। 
ঝাট রথ লহ শুন দ্রোণ বিদ্যমানে ॥ 
শুনিয়া সারথি রথ ফিরাইল বেগে। 
অবিলম্বে নিল রথ দ্রোণাচার্ধ্য আগে ॥ 
পুনঃ মুখামুখি দৌহে হইল সমর । 
দৌহাকার বাঁণ গিয়। ঠেকিল অন্বর ॥ 
মহাপরাক্রম দ্রোণ নানা অস্ত্র জানে । 
ধৃষ্টছু/ন্ন ছুই ধনু কাটিলেন বাণে ॥ 

ধনু বদি কাট! গেল অন্য ধনু লয়,। 
সেই ধনু কাটি পাড়ে দ্রোণ মহাশয় ॥ 
যত ধনু লয় বার কাটে পুনর্ববার | 
ক্রোধে শেল হাতে নিল ভ্রুপব-কুমার ॥ 
হাকারিয়া শেলপাট এড়ে বাহুবলে । 
যতদুর যায় শেল ততদূর-জ্বলে ॥ 
শেলপাট দেখ দ্রোণ এড়ি দিব্য বাণ। 
পাঁচ বাণে শেলপাট করে খান খান ॥ 
শেল যদি কাট। গেল ভজ্রুপদ-কুমার। 
চিন্তিযা ভাবেন মনে সকাল অপার ॥ 
লাফ [দর ভূঃম পড়ে লয়ে অসি ঢাল। 
সম্মুখে পড়িয়া তবে বলে ভাল ভাল ॥ 
ভাঙরি কাটিয়া বার উঠে দ্রোণ রথে। 
চারি অশ্ব কাটিলেক অতিশীস্র হাতে ॥ 
সারথি কাটিধা, দ্রোণে কাটিবারে বায়। 
চমত্কার সর্ববঙে তু একদৃষ্টে চায় ॥ 
অর্দচন্দ্র বাণ গুরু কাঁরয়া সন্ধান । 
অসিচন্ কাটি তার করে খান খান ॥ 
আর দশ বাণ গুরু মারে বায়ুবেগে। 
দ্রশবাণ ধৃষ্টহ্যল হুদয়েতে লাগে ॥ 


৬০৬ 


1পাঘাতে ধৃষটহ্বান্ন হইল যুঙ্চছিত। 

মেতে পড়িল বীর নাহিক সম্ঘিত ॥ 
নদ্যুন্সে বিমুখ দেখিয়া সর্বজন । 
চরিলেন দ্রোণোপরি বাণ বরিবণ ॥ 

চবে মহাক্রোধে দ্রোণ এড়ে দিব্যবাণ। 
য় হস্তী পদাতিক করে খান খান ॥ 
গুতেক দেখিয়া তবে রাজা যুধিষ্ঠির | 
ভরিছেন মনে চিন্তা কুপিত শরীর ॥ 
ক্রব্যুহ করি দ্ররোণ করে মহারণ।। 

শার্থ বিন! ব্যুহ বিদ্ধে নাহি হেনজন ॥ 
হেনকালে মনেতে পড়িল আচম্বিত। 
অভিমন্্যু মহাবারে ডাকেন ত্বরিত ॥ 
আহলেন অভিমন্ত্যু রাজার আদেশে । 
ভূমিষ্ঠ হইয়া বর রাজাকে সম্ভাষে ॥ 
ধন্ম বলিলেন পুত্র শুনহ বচন। 
ব্যহু ভেদিবার তুমি জান প্রকরণ ॥ 

২ 

অভিমন্ুযু বলে রাজা করি দিবেদন। 
প্রবেশ জানি যে আমি, ন৷ জানি নির্গম ॥ 
যেইকালে ছিন্ু আমি, জননী-জঠরে। 
তাহার বুভান্ত কহি তোমার গোচরে ॥ 
পিতা মম জিজ্ঞাসিল -গাবিন্দের স্থান । 
ব্যুহ ভেদিবারে মোরে করহ বিধান ॥ 
এত শুনি নারাফণ ভূমিতে অকিয়া। 
প্রত্যক্ষে বৃভ্তাস্ত সব দিলেন ক হিয়া ॥ 
হেনকালে জননী জিজ্ঞাসে সেইক্ষণ। 
প্রবেশে জানিলে কহ নির্গম কারণ ॥ 
এত ঘদি মাত। জিজ্ঞাদিলেন পিতারে। 
নির্গম কারণ নাহি কহিল মায়েরে ॥ 
নির্গম ন। জানি আমি জানাই তোমারে 
তবে করি, যাহ! আজ্ঞা ক্ররিবে আমারে ॥ 
শ্রীধম্ন বলেন পুত্র শুনহ কারণ । 
তোমার পশ্চাতে যাবে যত যোদ্ধাগণ ॥& 
বৃহ ভেদি মার পুত্র ভ্রোণ ধনুর্ধর | 
তোমার বিক্রম যত আমাতে গোচর ॥ 
বাপের সমান পুত্র মহাধনুদ্ধর | 
তোমার সহিত ঘাবে যত বীরবর ॥ 


মধ্যে তু তাং মহাদেবীং সূর্য্যকোর্টি সমপ্রভাং। 


[ মহাভারত। 


তোমার পশ্চাতে যাবে ভীম আদি করি। 
সত্বর আইস পুত্র দ্রোণেরে সংহারি ॥ - 
অন্ধের জীবন তুই নয়নের তার! । 
না দেখিলে তোমা! ধনে ক্ষণে হই হারা ॥ 
। প্রাণ পাঠাইয়া রব সংশযষের স্থান । 
| তোমার পশ্চাতে যাবে যত যোদ্ধাগণ ॥ 
এত বলি শিরে রাজা করেন চুম্বন । 
প্রশংসিয়া ঘন ঘ* দেন আলিঙ্গন ॥ 
কিশোর বয়স তব নব্য কলেবর। 
| রমণীমোহুন রূপ অতি 'মনোহর ॥ 
অগুরু চন্দন গায় বায়ু বহে গন্ধ । 
ভুবনবিজয়ী বার নহে নিরানন্দ ॥ 
মণি মরকত আদি আভরণ গায় । 
| হেরিলে জুড়ায় আখি আপদ পলায় । 
৷ পীতান্বর পরিধান হাতে শর ধনু । 
। সাহসে সিংহের প্রায় দোষহীন তনু ॥ 
ূ রাজাকে কহিল বার না৷ করিহু ভয় ৷ 
। করিব সমরে আজি রিপুগণ ক্ষয় ॥ 
1 আজি ঘুদ্ধে বিনাশিব :দ্রোণ ধনুদ্ধরে। 
ূ দ্রোণে না মারিয়। আমি না আদিব ঘরে ॥ 
| এই সত্য কথা মম শুন নৃপবর ৷ 
ূ ইহাতে আপান কেন এতেক কাতর ॥ 
এত বলি যুঝি'তি চলিল বীরবর । 
সারথিরে বলে রথ সাজাও সত্বর ॥ 
স্থমন্্র সারথি বলে করি যোড়কর 
এক [নবেদন মম শুন ধন্ুদ্ধর ॥ 
অত্যল্প বয়ন তব নব'ন মৌবন 
দ্রোণ সহ তামার উচিত নহে রণ ॥ 
যমের সমান হন দেখ দ্রোণ বীর 
যার বাণে যে'দ্ধাগণ কেহ নহে স্থির ॥ 
এতেক শুনিষ। বীর ক্রোধে হুতাশন । 
সারথিরে চাহি বলে কাঁরয়। গর্জন ॥ 
কৃষ্ণের ভাগিনা আম অজ্ঞ্ঞনন তনয় । 
ত্রিভুবন মধে'তে কাহারে মোর ভয় & 
দ্রোশের সাহত আজি করিব সমর । 
এক বাণে তাহারে পাঠাব ঘমঘর ॥ 


দ্রোণপর্র্ব | ] 


বড় তুষ্ট হইবেন মাতুল, শ্রীহরি ॥ 
যুধিষ্টির রাজার করিব কিছু. হিত। 
ঠা মমর আজি জানাই নিশ্চিত ॥ 
এইক্ষণে রথ তৃমি সাজাও সত্বর । 
অবশ্য করিব যুদ্ধ কিছু নাহি ডর ॥ 
এতেক শুনিয়া তবে, স্থমন্ত্র স্বর । 
তুলিল বহুল অস্ত্র রথের উপর । 
জাঠি শেল ঝকড়! যে মুষল মুদগর । 


শক্তি ভিন্দিপাল তোলে অসংখ্য তোমর ॥ 


মহাদর্প করি উঠে রথের উপর । 
ব্যহ ভেদ্িবারে যায় পার্থবংশধর ॥ 
ভ'ম আদি করি তবে মহারথীগণ । 
তাহার পশ্চাতে যান করিবারে রণ ॥ 
বুহে প্রবেশিল বীর চক্ষুর নিমিষে । 
নান। অস্ত্র সৈম্যগণ উপরে বরষে ॥ 
প্রলয়ের মেঘ যেন সংহারিতে সৃষ্টি । 
ততোধিক অভিমন্ুযু করে শরবৃষ্টি ॥ 
ঝাঁকে ঝাঁকে বাণ মারে সৈন্যের উপরূ। 
মার মার বলি ডাকে অজ্জুন-কোউডর ॥ 
এক গোটা বাণ বীর তুণ হৈতে আনে । 
দশ গোটা বাণ হয় ধনুকের গুণে 
গ্রমনে শতেক হয়, সহজ পতনে । 
এই মত পুনঃ পুনঃ এড়ে অক্ত্রগণে ॥ 
পড়িল অনেক শৈন্য রক্তে বহে নদী। 
কুরুসৈন্য-রক্তে স্নান করে বস্থমতী ॥ 
ভাম আদি করিয়া যতেক বীরগণ । 
ব্যুহমুখে গিয়া সবে করে মহার্ণ ॥ 
জযদ্রথ ব্যুহ রক্ষা করে প্রাণপণে । 
না দেয় ছুয়ার ছাড়ি অন্য বারগণে ॥ 
জয়দ্রথ যুদ্ধ করে অতি ঘোরতর । 
মব্ব বারে বিমুখ করিল একেশ্বর ॥ 
ভ্রোণপর্বৰ সবার অভিমন্যু-বধে । 
কাশারাম দাস কহে গোবিন্দের পদে ॥ 


ছিমন্ডাং করেবামে ধারযস্তীং সমন্তকম্‌ ॥ 
আজি যদি দ্রোণে আমি মারিবারে পারি । 


৬০৭ 


অ্িমন্থার যুদ্ধারন্ত । 


ব্যছে প্রবেশিল যবে অভিমন্য্যু বীর। 
ভীম আদি যোদ্ধাগণ হইল অস্ত্র ॥ 
নাহি দিল জয়দ্রেথ প্র“বশিতে পথ । 
চিন্তাকুল হ'ল বড় পড়িল বিপদ ॥ 
ব্যহ ভেদি গেল পুত্র নিজ বাঁরপণে। 
তাহাতে কহিল শুনি নির্গব না জানে ॥ 
জানিয়া সমূহ সৈম্যমাঝে গেল রণে। 
সঙ্কটে পড়িলে রক্ষা পাইবে কেহনে ॥ 
হেথা ন। দেখিয়া! বার সৈন্য নিজ পাশ। 
জানিল নিশ্চয় বিধি করিল নিরাশ ॥ 
উপায় কি আছে আর অপারের সিন্ধু । 
পড়িয়াছি পার শাহি বিধি মীর বন্ধু ॥ 
এত বলি সাহস করিল মহাবাপ । 
বাণবৃণ্ি করি সৈন্য করিল আস্থর ॥ 
এক রথে অভিমন্যু করে মারমর । 
দেখিয়া কৌরবগণ করে হাহাকার ॥ 
চৌদিকে বেষ্টিত যত কুরুসৈন্যগণ । 
পিঞ্জর মধ্যেতে যেন পোব। পাকা রন ॥ 
না জানে বালক সেই নির্গমর সান্ধ। 
মীন যেন পাড়ল হইয়া জালে বন্দা ॥ 
তথাপি অভয় ধনু লহলেক হাতে । 
শাসিত করিয়া নৈন্য ভ্রমে এক রখে ॥ 
জলদ বরিষে যেন কালে খা্গবাস়ু । 
ঝাঁকে ঝঁকে অস্ত্র পড়ে ক্ষম। নাহি তায় ॥ 
মাহুত দাতঙ্গ পড়ে তুরর্গ বহুত । 
কোটি কোটি সৈ্ত মারে সংগ্রামে অদ্ভুত ॥ 
অলস ন1 হয় তনু সাহসা বালক । 
সৈম্যারণ্য দহে যেন হইয়া পাবক ॥ 
প্রকাশেন পরাক্রঘ নাহি তার সীমা । 
বাখানযষে বাশকের বাবধ মহিমা ॥ 
একমাত্র ধনুকের গুণে পঞ্চ বাণ । 
না পারে সম্মুখে কেহ করিতে সন্ধান-॥ 
কুমারের প্রতাপ দদাখম্ু। কুরগণ । 
চিস্তাকুল হুর্য্যোধন বধ বদন ॥ 





মহাভারত | ] 





হেনকালে উলুক ছুঃশাননের নন্দন । 
মভিমন্্যু সহ গেল করিবারে রণ ॥ 
মাইল সমর হেতু অভিমন্ু সঙ্গ । 
ইচ্ছিল পড়িতে যেন পাবকে পতঙ্গ ॥ 
দেখিয়া আজ্জুনি কেপে অনল সমান । 
গাল দিয়া বলে তুই বড়ই অজ্ঞান ॥ 
কে দিল কুবুদ্ধি তোরে হৈল ব্রহ্মশাপ । 
এই দণ্ডে দেখাইৰ আমার প্রতাপ ॥ 
ত্যজ আশা, কর বাসা শমনের ঘরে । 
বিলম্ব না হবে এই পাঠাই তোমারে ॥ 
এত বলি ইঙ্গিত করিয়া এড়ে বাণ । 
তাহার বিক্রমে উলুকের উড়ে প্রাণ ॥ 
এক বাণে ধ্বজ কাটি করে খণ্ড খণ্ড। 
আর ছুই বাণে পাড়ে সারথির মুণ্ড ॥ 
চারি বাণে কাটিলেক রথের চারি হয়। 
ছুই বাণে উলুকেরে দিল যমালয় ॥ 
'উলুক পড়িল যদি লাগে চমৎকার । 
কৌরবের যোদ্ধাগণ করে হাহাকার ॥ 
করি বহু বিলাপ কান্দেন ছুঃশাসন । 
এক যোদ্ধাপতি মম উলুক নন্দন ॥ 
সর্ববশুন্য দেখি আমি তোমার বিহনে। 
গৃহে না যাইব আমি যাইব কাননে ॥ 
তবে বুষসেন বার কর্ণের নন্দন। 
আঁজ্জুনি সহিত গেল করিবারে রণ ॥ 
করিয়া অনেক দর্প বুষসেন বীর। 
এক রথে যায় তবে নির্ভয় শরীর ॥ 
অভিমন্যু সহ তবে করে মহারণ 

দেখি কোপে জ্বলে বীর কর্ণের নন্দন ॥ 
কাটিল রথের ধ্ধজ মারি ছুই বাণ। 
চারি বাণে চারি অশ্ব করে খান খান ॥ 
আর হুহ বাণ বর এড়ে আচম্ঘিতে। 
নারাঁথর মাথ। কাটি পাড়িল ভূমিতে ॥ 
অর্ধচন্দ্র বাণ এড়ে অর্জুন তনয় । 

এক ঘাযে বুষসেন হৈল মৃতপ্রায় ॥ 
পুত্র ভঙ্গ দেখি তবে কর্ণ মহাবীর । 
ক্রোধেতে পুণিত অঙ্গ হহল আস্ছি় ॥ 


প্রসারিত মুখীং ভীমাম্‌ লেলিহানাগ্রজিহ্বিকাং। 


। বহু বিলাপয়ে কর্ণ সূর্ধ্যের নন্দন । 
" মহাকোপে গেল তবে করিবাঁরে রণ ॥ 
৷ বাছিয়! বাছিয়া। কর্ণ এড়ে অন্ত্রগণ। 


অস্ত্র ব্যর্থ করে বীর অর্জুন-নন্দন ॥. 


1 তবে কোপে অভিমন্্যু এড়ে দশ বাণ। 


ৃ 

[ 

] 

| কর্ণের কবচ কাটি করে খান খান ॥ 

৷ কবচ কাটিয়া বাণ অঙ্গে প্রবেশিল। 
| মুচ্ছিত হইয়া কর্ণ রথেতে পড়িল ॥ 

৷ মুঙ্ছিত দেখিয়া রথ কিরায় সারথি । 

। পলাইয়া গেল তবে কর্ণ যোদ্ধাপতি ॥ 
| তবেত লক্ষ্মণ হুর্যযোধনের নন্দন । 

৷ অভিমন্যু সহ গেল করিবারে রণ ॥ 

৷ যেইক্ষণে আগু হৈল -ভ'নুমতী-ম্থত | 

৷ অভিমন্ত্যু বীর তারে বলে ক্রোধযুত ॥ 
| হিতবাক্য বলি তোরে ভাইরে লক্ষণ । 
| এমত কুমতি তোরে দিল কোন্‌ জন ॥ 
বাপের ছুলাল তৃই বড় প্রিযতর | 

না কর সমর ভাই মম বাক্য ধর ॥ 
অনেক যতনে লোক রক্ষা করে দেহ। 
আপনি মরিলে সঙ্গে ন যাইবে কেহ ॥ 
এ স্থখ সম্পদ আশা ছাড় কি কারণ । 
আমার বচন ধর না! করিও রণ ॥ 

ইঞ্ট বন্ধু জনক জননী খুড়। ভাই। 
মরিলে সম্বন্ধ আর কার; সঙ্গে নাই ॥ 
ভালরূপে দেখ ভাই সবার বদন। 

মম সঙ্গে রণে তোর অবশ্য নিধন ॥ 
ক্ষমা চাহে আমারে যে হইয়া কাতর । 
হইলে পরম শন্র ডর নাহি তার ॥ 
অভয় দিলাম ভাই বলিলাম তোরে । 
সন্বরিয়া সমর চলিয়া যাহ ঘরে ॥ 
তোমারে বধিলে পিদ্ধ হবে কোন কাব। 
বরঞ্চ হবেন রুষ্ট শুনি ধর্্মরাজ ॥ 
সাক্ষাতে দেখিলে যত কর্ণের বড়াই। 
পড়িলে আমার ঠশই আজি রক্ষা! নাই ॥ 
পলাইয়া! গেল নারি সহিতে সমর । 
বাখানে কৌরব্গণ যারে নিরন্তর ॥ 


৮১৮৯ ০০৪৪, 
পপি িশিীিিশিশিশী 


৬০৮ 


ভ্রোণপর্বব 1] 


_. পিবস্তীং রৌধিরং ধারাং নিজকণঠ বিনির্গতাম্‌ | 
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রি তোরে বলি আজি অথণ্ডিত কথা | | এত বলি বাণ এড়ে পুরিয়া সন্ধান | 


7 ফেলিব কর্ণ শকুনির মাথা ॥ 
ন্বিয়া লইয়া যাব ধন্মরাজ আগে । 
তত রর রক্তবর্ণ চক্ষু হল রাগে ॥ 
গণ বলিল আর না কর বড়াই । 
ঝিব কেমনে এড়ইবা মোর ঠাই ॥ 
নেয়! কহিল তবে অভ্জুন-নন্দন। 
সেইক্ষণ ॥ 













র দুই বাণে কাটে সারথির মুণ্ড ॥ 
র দুই বাণ এড়ে কি কহিব কথ। । 
₹গুল কাটি পাড়ে লক্ষণের মাথ! ॥ 
দি দুধ্যোধন শোকে হৈল অচেতন । 
[ঃ গড়াগড়ি দিয়া করয়ে রোদন ॥ 
[াণের নন্দন মোর অতি গ্রিয়তর । 
'হাকর করে রাজা হইয়। কাতর ॥ 
রি মরণ দেখি পদ্মবার বেগে। 

৩ ধনু করি গেল অভিমনুত আগে ॥ 
নই বেগে আগু হৈল পন্মবীরবর | 
 বাণে কাটিলেক অজ্ছুন-কোডর ॥ 
ধোপিন দেখি পুত্র হইল সংহার। 

ঠে পড়িয়া রাজ। করে হাহাকার ॥ 

শোকে ছুর্য্যোধন হইল কাতর । 

এনাশ কৈল মোর অজ্জবন-কাঙর ॥ 
£ পুত্র শোকে রাজা শোকাকুল মন। 
তে গদ করি ধায় করিবারে রণ ॥ 
াড্ছনি বলিল আর কারে নাহি চাই । 
বু ইবংশ-শত্রু ছুষ্ট তোরে বদি পাই ॥ 
টম ছু দিলে পিতা আদি পঞ্চজনে । 
পট পাশায় জিনি পাঠাইলে বনে ॥ 
খর। বনবাসী, তব সব অধিকার । 
'ত অবিচার বিথি কত সবে আর ॥ 
ছে নাহি পলাইও প্রাণে পেয়ে ভয়। 
হয করহ যুদ্ধ কুরু মহাশয় ॥ 
1 করিহ অবজ্ঞ। বলিয়া শিশু মোরে। 
করিয়া যাইতে সাধ না কর অন্তরে ॥ 


৭5৭৮ 
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গদ! লক্ষ্যে মারিলেক তীক্ষ দশ বাণ 


৷ দ্বশ বাণে গদা কাটি সত্বর ফেলিল। 


তীক্ষ ভল্ল দশ £গাটা অঙ্গে প্রহারিল ॥ 


1 বাণাঘাতে হুষ্যেধন ব্যথিত অন্তর । 
: বেগে পলাইয়া যায় ভ্যজিয়। সমর ॥ 
। অভিমনুযু বলে রাজ। ন। চাহি তোমায়। 


পলাইয়া যাও কেন শুগালের প্রায় ॥ 
ক্ষণেক থাকি! বুদ্ধ কর মহাশয় । 


, আজি তোম! পাঠাইব শমন-আলয় ॥ 
: এতেক বলিয়। গর্জে অভ্ভুন-তনযু | 


 পলাইল ছুষ্যোধন ব্যথিত হৃণয় ॥ 
এক রথে ভে বার অজ্্রন-কোওর। 
, নাহিক সভ্ভন কিছু নির্ভযু অন্তর ॥ 


গগন ছাইয়া বর করে অস্ত্বৃগ্ভি | 


_ বাণে অন্ধকার হয় নাহি চলে দৃগ্থি ॥ 


অমর্থ সমর্থ বাণ, বাণ ্র্মজাল। 


কোশিক কপালা বাণ আর রুদ্রকাল ॥ 


, বারুণ 


অদ্ধচন্দ্র ক্ষুরপা তোমর ভল্ল শর । 
হুভাঁশ বাণ সমরে ছুহর ॥ 
কোন স্থানে অগ্নিবাণে পুড়ে নেনাগণ। 
কোন স্থানে মহাঝড় বইছে পবন ॥ 


. কোন স্থানে মেঘগণে আবরিল ভাঙ্গু। 


মুষলধারায় বৃষ্টি শীতে কাপে তনু ॥ 


: ঢাঁকিল রবির হেজ ছৈল অন্ধকার । 


চারাদিকে অন্ত্র পণ ন। বোখ নিস্তার ॥” 


ঃ কুঞ্জর সারথি " ০০ বেশে ক কাটি , এ রঃ 1 
। ধনু সহ বামহন্ড কাট আলোনার ॥ 
কাহার” কাটিল হুগ্জ কুণ্ডল দতিত। 


কাহার" কাটিত পাড়ে পদ 


নাসা শ্াত কটিল দিতে বিগারাত ॥ 
এটি কলিতলল গারিয। 2) 

বাণহাঞু শি লিন বসু জন্াশ। 

জুহখান ॥ 


৷ অস্ত্রাঘাতে কোন বার করে ছটকটি। 
, কাটিযা পাড়িল কার” দন্ত ছুই পাটি ॥ 
। দেখিয়া কৌরবগণ করে হাহাকার। 


অভিমন্যু একাকা করিল মহামার ॥ 


৬১০ বিকীর্ণকেশপাশাঞ্চ নানাপুষ্পসমন্থিতাম।  মহাভারত।1 


সপ ুররররররপরররররররর 


এক শত সহোদর রাজ| ছুর্য্যোধন। 


তাহ! সবাকার যত আছিল নন্দন ॥ আাভিা ২ 

একে একে অভিমন্ত্য করিল সংহার। : মুনি বলে অপূর্বব শুনহ জন্মেজয়। 
রখি দুর্য্যোধন রাজা করে হাহাকার ॥ . করিল অন্ভুত যুদ্ধ অজ্ঞুন-তনয় ॥ 

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের তনয় । ' রথে পড়ে তিন কোটি রখীবুন্দবর। 
সৃতরাষ্ট্রে সব কথ। শুনায় সঞ্জয় ॥ | ছয়বুন্দ মদমত্ড পড়িল কুঞ্জীর ॥ 

শুনহ নৃপতি তুমি অনর্থের কথা ' । সপ্ত পম অশ্ব পড়ে রণে আসোয়ার। 
হুইল দৈবেতে বাম দাঁরুণ বিধাতা " । পর্দাতিক সৈন্য পড়ে সংখ্য। নাহিতার ॥ 
অর্ুন-তনয় ষোল বদরের শিশু । , শোণিতে হইল নদী ভানে কত সেন! । 
সৈন্যমধ্যে সিংহ যেন পায় বন্যপণ্ড ॥ তরঙ্গে আতঙ্ক হয় রাশি রাশি ফেণা ॥ 
অন্ত করে সামন্ত অর্দেক এক! আসি) : কবন্ধ উঠিয়া কেলি করে তার রনে। 
দ্রোণ কর্ণ রহিলেন সেই ভয় বাসি ॥ ৃঁ শোণিত সাগর মাঝে সাতারিয়া ভাসে ॥ ৷ 
অঝোমুখ দুর্যোধন মনিয়। বিস্মঘ ! . ঝন্ঝনি রণভূমি অস্ত্র অমিবাণে। 
চিস্তিয়া আকুল বড় চম্ুকিয়! রয় ॥ . প্রাণপণে যুঝে কৌরবের সেনাগণে ॥ 
উনশন ভাই তার হারাইল্‌ বোধ । . এড়িল গন্ধরর্ব অস্ত্র অজ্ভ্রন-তনয় । 
সমরে অসক্ত বড় যেমন অবোধ ॥ .. কৌরবের ঠা কাটি করিলেক ক্ষয় ॥ 
নদা হৈল শোনিতে বহিম্া আজোত যায় । : পড়িল অনেক সেনা! লেখা জোথা নাই! 
গ্রল্যকালেতে সন্ত নাশ হৈলৈ প্রায় ) তরঙ্গে ঢাকিয়৷ অঙ্গ ভানয। বেড়াই ॥ 
ধুতরাষ্ট্র কহে শুন সঙ্ভীয় সুঘতি। : শোণিত হইল নার নৌকা করিধর, 1. 
যতেক খুনি (ঘ পড়ে মোর স্নোঁপতি ॥ বথচযু ভাসে যেন রাজহুংলবর ॥ 

একা অভিমন্তু করে মোর সেনাক্ষয় ॥.  আশ্ব সব ভাসি ঝুলে কচ্ছপের প্রায় 
বড় বড় সেনাপতি পা পরাজয় ॥ . মীনের সদৃশ নর ভাসিরা বেড়ায় ॥ 
ঘোড়শ বদর শিঞ্ পুর্ণ নাহি হয়। তণের সমান ভাসে খন অন্্রগণ | 

কেহ ন। পাঁরিল তারে করিতে বিজয় ।  : দেখির! শোশিত না ভাত সর্বব্ন॥ 
অদ্ভুত শুনিয়। মম কীপিছে হৃদয় |  এতেক দেখিয়। তবে শকুনি-নন্দন | 
ধন্য ধন্য মহাবীর অর্জুন তনগ্প ॥ । রথেতে চড়িয়৷ গেল করিবারে রণ ॥ 
সঞ্জয় বলিল জাজ! নহ ক, । (দেখিয়া আড্গুনি ক্রোধে অনল সমান ! 
অভিমন্যু সহ যুঝে নাহি হেন জন ॥ ৷ ধনুক কাটিয়া তান করে খান খান ॥ 
পর্বত কাটিন! পাড়ে অভিমন্য্যু বাণ। ূ চারি বাশে কাটিল বখের হয় চারি। 
মহাধনুদ্ধর বীর বাপের সমান ॥ | আর ছুই বাণে তার পারাথ সংহারি ॥ 
ধতরাষ্ট্র বলে মোর হেন লব মন । ' সারথি পড়িল, রথ হইল অচল। 


বিস্ময় মীনয়া চাহে কৌরবের দল ॥ 
পুনরপি আভিমন্থ্য এড়ে ছুই বাণ। 
কর্ণ নাস। কাটিয়া করেন খান খান ॥ 
শ্রবণ নাসিক! গেল দেখিতে কুৎ্পত। 
কাটিয়া পাড়িল মুণ্ড কুণ্ডল সহিত ॥ 


সবারে মারিয়া বাবে অভ্ভুন-্নন্দন ॥ 
দ্রোণপর্বৰ পুণ্যকথ! অভিমন্য বধে। 
কাঁণীরাম দস কহে শে ।বন্দের পদে ॥ 











-৬১০শ] অভিমন্যু,বধ। 


দ্রোণপর্ক্ব |] ” 


গকুনি দেখিল যুদ্ধে পড়িল নন্দন। 
চাহাকার করি বনু করিল রোদন ॥ 
গার্জুনিরে দেখি কাল শমন সমান । 
5য়ে আর কোন বীর নহে আগুয়ান ॥ 
নংগ্রাম করয়ে বীর অর্জন কোঙর। 
'কাটি কোটি রথীকে পাঠান যমঘর ॥ 
ম্ধান পুরিয়া বীর এড়ে দিব্যবাণ। 
শাণিতে বহিছে নদী অতি খরশান ॥ 
দখিয়! ব্যকুল বড় রাজ! ছুর্য্যোধন । 
দ্রাণ চাহি বলিতে লাগিল সেইক্ষণ ॥ 
চমারেরে তুষ্$ তৃূমি বুঝিনু বিধানে । 
ঠাই ছুট যুদ্ধ করে তব বিছ্যমানে ॥ 
দালক হইয়া করে এত অপমান ॥ 
তম! সব মহারথী আছ বিদ্যমান ॥ ৰ 
[ঝিলাম জয় নাহি আমার সমরে। . 
একেলা মারিয়া আজি যাইবে সবারে ॥ 
গতেক শুনিয়৷ হুর্য্যোধনের উত্তর ॥ 
ক্রাধমুখে বলিলেন দ্রোণ মহাবীর ॥ 
তব কর্ম প্রাণপণে করি অনুক্ষণ। 
হথাপিও হেন ভাষা কহ হুয্যোধন ॥ 
ঘভিমন্য জিনে হেন নাহি কোন জন। 
চার ভয়ে পলাইলে লইয়া জীবন ॥ 
বাপের সদৃশ বীর যমের সমান । 
বজ্জের সমান যার অব্যর্থ সন্ধান ॥ 
কর্ণ হেন যোদ্ধা, যারে নারিল সমরে |, 
মার কে আছয়ে হেন জিনিবে তাহারে ॥ 
রাজা বলে বৃথ। গুরু গঞ্জহ আমারে । 
৷ বলিয়। তোমারে বলিব আর কারে ॥. 
৭ জান জীয়ন্তে আমি হুইয়াছি মরা । 
'শাক ছুঃখ অন্ুতাপে বাধ কৈল জরা ॥ 
'শয়ে আশ্রয়ী গিরি সেহ-নহে সার । 
£বে কি উপায় এতে হুইবেক আর ॥ 
বপক্ষের এক শিশু বধে নান সেনা । 
নবারিতে ইহারে নাহিক এক জনা ॥ 
গতকাল আশ্বাসে বিশ্বাস যাই যার। 
মাজি কেন হৈল হীন-তরপা তাহার ॥ 


দক্ষিণে চ করেকর্ত্রী মুণ্ডামালাবিভূষিতাং ॥ ৬১১ | 


নাম্তে বিখ্যাত যার! বড় বড় বীর। 
বিষাদে হইল সব দেখি নতশির ॥ 
করুণ! বিষাদ বাক্য নৃপতির শুনি । 
কহিতে লাগিল ভ্রোণ গুন কুরুমণি ॥ 
ন্যায়যুদ্ধে অভিমুন্যে জিনিতে যে পারে। 
কহিলাম হেন জন নাহিক সংসারে ॥ 
ভাগিনেয় শ্রীকৃষ্ণের অর্জনের সৃত। 
দেখিলে সাক্ষাতে যার সমর অদ্ভুত ॥ 
ন্যায়যুদ্ধে তাহারে নারিবে কদাচন ॥ 
কহিনু জানিও মম স্বরূপ বচন ॥ 


'ছুর্ধ্যোধন বলে শুন আমার বচন । 


সপ্তরঘথী এককালে কর গিয়া রণ ॥ 
এতেক শুনিয়া গুরু বিরল বদন । 
এমত অন্যায় নাহি করে কোন জন ॥ 
কৃপাচাধ্য বলে ইহা অদ্ভুত কথন। 
কিমত প্রকারে ইহ! হয় দুর্ষেযোধন ॥ 


। এমত অন্যায় যুদ্ধ কভু নাহি করি। 


এত বলি কৃপাচাধ্য স্মরিল শ্রীহরি ॥ 
ভুর্য্যোধন বলে ঘর্দি ইহ না করিবে । 
নবারে মারয়া আজি আজ্ুনি যাইবে ॥ 
প্রধানের সর্ববদোষ অন্যায়ে কি ভদ্গ। 
বধিতে রিপুকে মম এই বিধি হয় ॥ 
ইহাতে করিলে হেলা বড় হবে দোষ । 
বধিযা বালকে কর আমারে সন্তোষ ॥ 
মজিল সকল সৃষ্টি ব্যাজ নাহি সয় । 
সর্বনাশ কৈল শিশু শমন উদয় ॥ 

মম বাক্যে তোমা সবা কর এই মতি। 
এককালে অভিমুন্যে বেড় সপ্তরথী 
ছুঃশাসন শকুনি রাধেয় মম মাম। | 
দ্রোণাচাধ্য কপাচার্য আর অশ্বামা ॥ 
আমিও যাহব তথা ০5।সাঁর পশ্চাৎ । 
এইরূপ করি তারে করহু নিপাত ॥ 

এত শুনি কুপাচার্ষ্য নিশখাস ছাড়িল। 
ছর্নীতি রাজার হস্তে বি বঠানয়োজিল ॥ 
আমা সবাকার ইখে কি করে বিলাপে। 
মরিবেক ছূর্ষেযাধন এই মহাপাপে ॥& 


৬১২ দিগম্বর ং মহাঘোরাং প্রত্যালীঢপদস্থিতাং। 


অমঙ্গল হৈল তার নাহিক অবধি । 
শুকাইল সরোবর আত এড়ে নদী ॥ 
আহার এড়িল.সব পক্ষী ঘে প্রমাদে। 
আকুল হইয়া যত গ্রাম্যসিংহ কাদে ॥ 
অনাচার কন্ম বড় অরণ্যে হইল । 
মুহুমুহুঃ বহ্থমতা কাপিতে লাগিল ॥ 
রাজলক্ষমী রাজারে ছাড়িল অন্ুতাপে । 
অচিরে হুইবে নষ্ট এই মহাপাপে ॥ 
মঙ্গ হৈল বিবর্ণ বদন হৈল কালি । 
নামর্থ্য-বিহীন অঙ্গ কর্ণে লাগে তালি ॥ 
দেবমায়া দেখে রাজ! হইতে গগন । 
উদয় হইল যেন দ্বাদশ তপন ॥ 
আচন্িতে মাথার মুকুট গেল খপি। 
অন্ধকার দেখি সদ মনে ভয় বাসি ॥ 
তথাপি বিষয-মদে ন। জানি মরণ । 
আজ্ঞ। দিল বধ ঝাট পার্থের নন্দন ॥ 
সপ্তরথী রথে চড়ে ভাবিয়া বিষাদ । 
ভদ্রে নাহি নৃপতির হইল প্রমাদ ॥ 
বেড়িল ঝালকে গিয়। সণ্ড মহারথী । 
হানাহানি মহাবুদ্ধ হয় অবিরতি ॥ 
এককালে সপগ্তরথী করে অস্ত্রময় ॥ 

রবি আচ্ছাদিল বাণে অন্ধকার হয় ॥ 
ভূষন্তী তোমর শক্তি বাণ জাঠাজাঠি। 
ত্রিশুল পট্টিণ মহ। অস্ত্র কোটি কোটি ॥ 
সুচীমুখ শেলমুখ অর্দচন্দ্রবাণ। 

বিকট সঙ্কট শক্তি অনল দমান ॥ 
কপালী কৌশিকী বাণ, বাণ ব্রহ্মদাল। 
রুদ্রহ্যুতি রিপুচগড অত্যন্ত বিশাল ॥ 
শ্রাবণের মেঘ যেন বৃন্তি বার বার। 
তপন্স ঢাঁকিল যেন তিমির আকার ॥ 
একযোগে সপগ্তরথী অস্ত্র বরষিল। 
অমর ভুজঙ্গ নর চমকিত হৈল ॥ 

যেন স্থশ্ি মজাইতে ইচ্ছ! বিধাতার । 
বাণরুষ্টি হয় যেন মুষলের ধার ॥ 

হইল পাবক তুল্য আজ্জুনি কুপিয়া ॥ 
কৌরবদলের এত অন্যায় দেখিয়া ॥ 


[ মহাভারত । 


1 হাহাকার আকাশে অমরগণ করে । 


সপ্ত মহারথী বেড়ে এক বালকেরে ॥ 

বিধি বিড়ম্থিল হুর্যোধন ছুরাচারে। 

এমত অন্যায় যুদ্ধ সে কারণে করে ॥ 

কতু হেন বিপরীত না দেখি না শুনি। 

মরিবে নিশ্চয় পাপী গরাসিল ফণী ॥ 

 মহাবীধ্্য তন্ুজ, তৃলনা নাহি মহী। 

সাধু সাধু শব্দ শুনি ইহা বই নাহি ॥ 

অভিমন্যু মহাবীর অবসাদ নাই। 

গ্রশংলা! করিস্ণ! গুণ দেবতারা গাই ॥ 

বন্ধনে সন্ধান পুরি শিশু এড়ে বাণ। 

নিমিষে কল অস্ত্র করে খান খান ॥ 

'কাটিয়! সবার অস্ত্র অজ্জুন তনয়। 

দশ দশ বাণে বিন্ষে সবার হৃদয় ॥ 

। বাণাঘাতে সণ্তরথী হতভ্ভান হয় । 

শিশুর শমন বাণ হেন মনে লয় ॥ 

. মুঙ্ছা দেখি রথীর নারথি লয় রথ। 

, পলাইল রথী লয়ে যোজনেক পথ ॥ 

। সপ্তরথী এইরূপে যুঝে সাতবার | 

. সবাকারে পরাজিল অজ্জন-কুমার ॥ 

অবসাদ নাহি, অস্ত্র এড়ে শিশু যত। 

কোটি কোটি সেন! হয় সমরেতে হত ॥ 

হুয় পড়ে নাহি দীম। কুঞ্জরের দল। 

রথে পথ ঢাঁকল চলিতে নাহি স্থল ॥ 

৷ মড়াষ ধোড়ার ক্ষিতি পদাতিক গদা। 

৷ রুধিরে হইল হোড় বরিষার কাদা ॥ 

কতক্ষণে সগ্ডুরথী পাইল চেতন । 

। লঙ্জীয় স্বার যেন হইল মরণ ॥ 

কার” মুখ কেহ নাহি চাহে অভিরোষে। 

রথ এড়ি মহীতলে মাথ। ধরি বসে ॥ 

৷ কি হৈল কি হইবে কুমার নহে যম। 

। পলাইল অবসাদে বলে হয়ে কম ॥ 

চিত্ত আকুল হয়ে কুল নাহি দ্েখি। 
মজিলাম 'অবোধ রাজার হাতে ঠেকি ॥ 

৷ বালকের ক্লান্তি নাহি আর; বাড়ে বল। 

। পতঙ্গের প্রায় দেখে কুরুসৈন্য দল ॥ 





দ্রাণপর্র॥  .. অন্থ্মালাধরাং দেবীং নাগযজ্ঞোঞ্মবীতিনীম্‌ ॥ . ৪৬১৩ 


| কেহ কাট” ধনুখান কেহ কাট? গুণ । 


নলবন দলে যেন মদমণ্ত হাতী। ,. 
নিপাতে নিমিষে লক্ষ লক্ষ সেনাপতি ॥ 
দর্নাতি দেখিয়। তবে হুূর্য্যোধন ভূপ। 
ছঁড়িল জীবন আশ। শুকাইল মুখ ॥ 
আবোমুখ বারগণ বুক নাহি বান্ধে। 
নূপতির চরণযুগল ধরি কান্দে ॥ 

কেশরী সমান শিশু ম্বগ যেন পেয়ে। 
সংহারে সকল সৈন্য দেখ কিবা! চেয়ে ॥ 
শাকুল হইয়া রাজা রথী সপ্ত জনে । 
কহিতে লাগিল অতি বিনঘ বচনে ॥ 
.দখ গুরু মহাশয় কর্ণ প্রাণসখ। ॥ 
'বনাশিল সর্ববসৈন্য অভিমন্্যু একা ॥ 
শুন শুন সপ্তরথী আমার বচন। 
সুনরপি অভিমন্গ্য বেড় সাত জন ॥ 
নাহসে না হও হীন সতর্ক হইয়। । 

মারে রক্ষা কর এই বালকে বধিয়। ॥ - 
সয় করি সমরে পুরাও যদি আশ । 
কিনিঝ। করিবে তবে মোরে নিজ দাস ॥ 
রাচার বিনষ শুনি বল করে রথী। 
পুনরপি যায় রণে সপ্ত সেনাপতি ॥ 

রথে বসে বিক্রমে বাসব তেজ ধরি। 
নারথ চালায় রথ শিশু বরাবরি ॥ 
ধালকে বেড়িয়া বাণ বরিষযে তারা । 
হি যেন বরিষয়ে মুষলের ধারা ॥ 
প্রাণপণে করে রণ প্রাণে ছাড়ি আশ! । 
সাহসে বান্ধিয়। বুক করিল ভরণা৷ ॥ 
'শবারণ করি অস্ত্র অভিমন্যু বীর | 
বাণে বিন্ধি খণ্ড খণ্ড করিল শরীর ॥ 
ধরায় রুধির বহে অবিরত গাব । 
তথাপি তিলেক শ্রম নাহি করে তায় ॥ 
তবে কণ মহাবীর মানিয়া বিশ্বীয় | 

প্রমীদ দেখিয়া ডাকি ছয় জনে কয় ॥ 
অচ্ছুন হইতে শিশু মহ! পরাক্রম-। 
অবণাদ নাহিক তিলেক নাহি শ্রম ॥ 
দাবধান হইয়া সবাই কর রণ। 
এককালে সন্ধান করহ সগুজন ॥ 


শশী ীশীশীশীশীশ 
৩ রিল সি টি 
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কেহ কাট' রথ কেহ কাট? অস্ত্র তুণ ॥ 
এ উপায় বিন। কিছু নাহি দেখি আর। 
কাল-অগ্রি সম শিশু দেখ চমতকার ॥ 
তবে সপ্তরথা পুনঃ বোঁড়ল কুমারে। 
এককালে সন্ধান করিল সাত বীরে ॥ 
তবে কর্ণ মহাবীর কোপে কম্পে তনু । 
অনেক সন্ধানে কাটি ফেলাইল ধনু ॥ 
আর ধনু নিল বীর চক্ষু পালটিতে। 

সে ধনু কাটেন কর্ণ গুণ নাহি দিতে ॥ 
যতবার ধরিয়৷ ধনুক হাতে লয় । 

খণ্ড খণ্ড করি কাটে সূর্য্যের তনয় ॥ 
পুনর্ববার আর ধনু লয়ে গুণ দিল। 
দ্রোণের নন্দন তাহ! কাটিয়া পাঁড়িল ॥ 
কবচ কাটিল দ্রোণ আর কাটে ধনু । 
ছুঃশাসন কাটে রথ সারথির তনু ॥ 
কপাচার্্য বাণেতে কাটিল শরাসন। 
ছুর্য্যোধন কাটে অশ্ব মারি অন্ত্রগণ ॥ 
অস্ত্র ধনু কাটা গেল রথের সারথি । 


৷ শুন্যহস্ত হৈল যেন মদমন্ত হাতী ॥ 


খড়গ ল'য়ে চম্ম এড়ি রণ করে বীর। 
তাহাতে কাটিল সৈন্য কেহ নহে স্থির ॥ 
বড় বড় রঞ্ধ-্নারে পর্ববতের চুড়। । 

খান খান করে রখ হয়ে যায় গুড়া ॥ 


| শত শত হস্তী মারে পর্বতের প্রায। 
| পদাতি পাইক মারে ধরণী লুটায় ॥ 
! যোড়া যোড়। ঘোঁড়। মারে পক্ষীরাজ নাম। 


বিষম বালক বড় শমনের সম ॥ 

তাবে কর্ণ আকর্ণ সন্ধানে মারে শর । 

সেই বাণে চণ্দ কাটি ফেলায় সতর ॥ 

কাট। চর্ম আচ্ছাদন নাথি তাহ। উড়ে। 
চতুর্দিক হৈতে বাণ গ্লাধে আসি পড়ে ॥ 
শুধু অসি লইঘা সমর করে বার । 

আসে পাশে সম্ম,খে সৈন্যের কাটে শির ॥ 
বড় বড় বীর মারে বড় বড় রখী। 

নিবারণে অসক্ত হইল সেনাপতি ॥ 





৬১৪ 
হস্তী মারে সহজ্রেক অতি ভড়বড়ি। 
অসংখ্য পদাতি পড়ে যায় গড়াগড়ি ॥ 
শিশুর সমর দেখি অগ্নি হেল কোপে। 
অশ্বথামা মহাবীর বাণ যোড়ে চাপে ॥ 
তিন বাণে কাটিয়। ফেলিল খাগ্ডাখান । 
অন্ত্রশূন্ম হইলেক না দেখি বিধান ॥ 
চন্দন কাট গেল, অস্ত্র অবশেষ খাণ্ড ৷ 
তাহা য্দি কাট! গেল, ফুরাইল ভাগ্া ॥ 
কাহার বিরাম নাহি বলবান অরি। 
অসংখ্য রাজার সেন! গণিতে না পারি ॥ 
পঙ্গপাল পাতে জাল চারিদিকে ঢাকা । 
পলাইতে পথ নাহি কি করিবে একা ॥ 
নৃপতি অৎন্মী বড় অন্যায় সমর। 
ধরিয়া! বালক মারে পাপিষ্ঠ পামর ॥ 
তবেত? অর্জুব স্থতে ভয় হল মনে । 
বিপক্ষের হাতে আর রক্ষ। নাহি রণে ॥ 
মুকুটীতে সেন! মারে, কর পদ ঘায। 
চড় চাপড়েতে সবে দেয় যমালয় ॥ 
অস্ত্র রথ ছুই হীন একেল৷ কুমার । 
চারিদিক হৈতে হয় অস্ত্র অবতার ॥ 
অবসাদ পেয়ে বার ছাড়িল নিশ্বাস। 
আজি রক্ষা নাহি আর অবশ্য বিনাশ ॥ 
আচরিয়া অধন্ম অন্যায় কৈল বু 
কেমনে ইহাতে রক্ষা! পাইবে জীবন ॥ 
পিতা রণ করে সেন! নারায়ণী যথ। । 
তিনি মাত্র না৷ জানেন এতেক বারতা ॥ 
কৃষ্ণ মম মাতুল অজ্জুন মম বাপ। 
মৃত্যুকালে না দেখিনু এই মনস্তাপ ॥ 
আমার বৃত্তান্ত তাত গোবিন্দ মাতুল। 
শুনিলে অবশ্য হইতেন অনুকূল ॥ 
এতেক চিন্তিত! শিশু হইল নিরাশ। 
উন্কার সমান থেন পড়িল নিশ্বাপ ॥ 
হাতে করি লইল রথের চক্রদণ্ড। 
যমচক্র নম সেই বড়ই প্রচণ্ড ॥ 
হেন চক্রুদণ্ড বীর হাতে করি লৈয়া। 
সর্বব সৈন্যগণে বীর মারিলেন শিয়া ॥ 


_. রতিকাষোপবিস্টাঞ্চ সদা 


চূর্ণ ৰরে হয় হস্তী হাজারে হাজার । 
তৃরঙ্গ মারিল কত সংখ্য। নাহি তার ॥ 
সহত্র সহস্র বীর বধিল বালক । 
নিবারিতে নাহি শক্তি জ্বলস্ত পাঁবক ॥ 
তবে কর্ণ পাঁচ বাণ পুরিয়া! সন্ধান । 
চক্রদণ্ড কাটিয়া! করিল খান খান ॥ 
চক্রদণ্ড গেল যদি চক্র নিল হাতে। 
দানবের যুদ্ধ যেন সহ জগন্নাথে ॥ 
তাহাতে অনেক সৈন্য শোয়াইল ক্ষিতি। 


লেখা জোখা। নাহিক মারিল ঘোড়া হাতী ॥. 


চক্রহস্ত বিষুঃ যেন অতি জ্যোতির্ময় । 
তাহার সমান শোভা! অভিমন্যু হয় ॥. 
তবে কর্ণ মহাবীর ধরিয়। ধনুক। 
তিন বাণ প্রহারিল যেন হুতভুক ॥ 
অডিমনুযু করে রণ রথচক্র হাতে । 
কাটিলেন কর্ণ তাহ! তিন বাণাঘাতে ॥ 
শুন্যহস্ত ব্যস্ত শিশু তাছে রথহীন। 
ভরসায় তবু ধুঝে সংগ্রামে প্রবীণ ॥ 
পদাঘাত করাঘাত প্রহারেণ যারে । 
সেইক্ষণে তাহারে পাঠান বম্ঘরে ॥ 
মদমত্ত হম্তী যেন মহাভযহ্কর | 
মুস্ট্যাঘাতে রথ রথী বিনাশে বিস্তর ॥ 
হয় পড়ে নাহি হয় পরিমাণ বৃখে। 
বড় বড় রঘী পড়ে অধুতে অধুতে ॥ 
চারিদিকে বীরগণ বরিষয়ে বাণ ॥ 
বাণে অঙ্গ হৈল যেন সজারু সমান ॥ 
রক্তে তনু তোলবোল বিকল শরীর । 
পড়িয়। ধরণী ধার! বছিছে রুধির ॥ 
অস্ত্রাঘধাতে অভিমন্যু হৈল অচেতন । 
পুমঃ সপ্তরথী করে অস্ত্র বরিষণ ॥ 
হেনকালে আদ দুঃশাসনের নন্দন। 
গদা হাতে করি ধায় মহাক্রুদ্ধ মন ॥ 
অরুণ জিনিয়। রক্ত ঘুণিত নয়ন । 


| দৈবে যঘাহ। করে তাহা! কে করে খণ্ডন ॥ 


আঙর্ছুনি উপরে করে গদার প্রহার। 
দেখিয়া অমরগণ করে হাহাকার ॥ 


_দ্রোণপর্বব | 
মত অন্যায় করে ছুষ্ ছূর্য্যোধন | 
এই পাপে হইবেক সবংশে নিধন ॥ 
' গার প্রহারে বীর পায় বড় মোহু। 
অভিমানে নয়নযুগলে বহে লোহ ॥ 

না দেখিল জনকে মাতুল কৃষ্ণরূপে । 
মৃত্যুকালে সেই নাম মনে মনে জপে ॥ 
সম্মুখ সমরে বীর ছাড়িল জীবন। 
উল্রলোকে গমন করিল সেইক্ষণ ॥ 
রোদন করয়ে পাগুবের সেনাগণ । 
শোকাকুল হইলেন ধন্মের নন্দন ॥ 
ছুর্যোধন হইলেন আনন্দিত মন । 
1বাজাহল রণবাগ্ শত শত জন ॥ 
'দামানা দগড় বাজে শত শত বাঁশী । 
|বরঙ্গ মাহরী বাজে শত শত কাসি ॥ 
*ত শত জয়ডাক বাজে জয়ঢোল। 

পু পুথ্বী ঘুড়িয়া যেন হৈল গণ্ডগোল ॥ 
বাছে শঙ্থ ছুন্দুভি যে স্্মধুর বীণ!। 
উরি ঝাঁঝরি বাজে নাহিক গণনা ॥ 

ধাঁসন্যে হেল মহাবাগ্য কোলাহল । 

্ন্দন করযে যত পাগুবের দল ॥ 
বৃষ্টির রাজা হইলেন অচেতন। 
রোদন করযে ভীম আদি ঘযোদ্ধ।গণ ॥ 
হনকালে অস্তগত হৈল দিবাকর। 
কীরব পাগুব গেল যে যাহার ঘর ॥ 
দ্রাণপর্বব স্থধারম আভমন্যু বধে। 
শীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে ॥ 







অভিমনুযুর জন্মকথা। 

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন । 
শিবরে গেলেন রাঁজ। শোকাকুল মন ॥ 
বলাপ করেন ধর্ম কুস্তার নন্দন। 
মতে বসিয়া সবে ত্যজিয়া৷ আসন ॥ 
টিন আসি সত্যবতীর নন্দন । 

খেন ধর্মের পুত্রে শোকাকুল মন ॥ 
াসে দেখি সর্ববজন নমিল উঠিয়া । 
ন্মে জিজ্ঞাসেন ব্যাস আশীর্বাদ দিয়া ॥ 


সদা যোড়শবর্ষীয়াং গীনোন্নতপয়োধরাং ॥ ্ 


স্পস্ট টি লা 
শী ীশীশ্ীশীশ্ী শিট টাশ্িটিশী শিট শিট তিন এলি তত 
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। কি কারণে শোক কর ধর্মের নন্দন | 

৷ ইহার বৃত্তান্ত বল আমারে এখন ॥ 

এত শুনি বুধিষ্ঠির ধর্দ্দের তনয় । 
কান্দিয়া বলেন শুন ব্যাস মহাশয় ॥ 
মহালোভি ছুষ্মতি আমি কুলাধম। 
পৃথিবীতে পামর নাহিক আমা সম ॥ 
রাজ্যলোভে কাধ্যে বাধা ধন্মপথ রোধ । 
নহে কি উচিত জ্ঞাতি সহিত বিরোধ ॥ 
রাজ্যলোভে করিলাম বড় অপকর্ম । 
বুঝিলাম আচার সে বিচারে অধন্ম ॥ 
পাঠান বালক, শত্রু সমূহের মাঝে। 
কহিতে ফাটফে বুক হেট হই লাজে ॥ 
কহিল আমারে শিশু করিয়া সম্ভ্রম । 
ব্যুহ প্রৰেশিতে পারি ন। জানি নির্গম ॥ 
কহিল এ কথা পুত্র মোরে বারে বারে। 
তথাপিও যত্ব করি পাঠাইনু তারে ॥ 
সমরে অধিক সৈন্য বধিয়াছে স্ৃত। 
করিল প্রলয় যুদ্ধ দেখিতে অদ্ভুত ॥ 
অন্যায় করিয়! কুরু শিশুবধ করে। 
দ্রোণ আদি সপ্তরথী বেড়ি তারে মারে ॥ 
অন্যায় সমরে বধে অভিমন্ুযু বীর । 
নিবারিতে শোক আমি হয়েছি অস্থির ॥ 
এত বলি কান্দিলেন রাজা যুধিষ্টির | 
অভিমন্ুযু মহাশোকে হুইয়। অস্থির ॥ 
ব্যাস বলিলেন শোক ত্যজহু রাজন। 
খগ্জাইতে নারে কেহ দৈব নির্ববন্ধন ॥ 
মনস্থির কর, শুন আমার ব5ন। 
আজ্জুনির পুর্ববকথ। করহু শ্রবণ ॥ 
মুনিশাপে চক্র জন্মে স্থতদ্রো-উদরে । 
তাহার বুভান্ত 4. শোমার গোচরে ॥ 
চন্দ্রলোকে গল গর্গ মহাভহে দিন । 
সঙ্গেতে আছিল ভার বছ্‌ শিষ্যগণ ; 
চন্দ্রের নিকটে সবে উতরিল গিয়া । 

সেই স্থানে গুনিগণ রহে দ1ও5য়! ॥ 
রোহিণী সহিত চন্দ্র ক্রীড়ায় আছ |, 
হেনকালে গর্গমুনি সেই স্থানে গেল ॥ 


১৯৮ স্লিপ লিট লিলি ািলিল শল্িললিিলিল ছ 
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মদনে মোহিত চক্র অন্য মন ছিল। 
গর্গমুনি প্রেখি চন্দ্র পূজা না করিল ॥ 
এতেক দেখিয়া মুনি কুপিত হইয়া । 
চন্দ্র প্রতি সেইক্ষুণে বলেন ডাকিয়া! ॥ 
অহঙ্কারে মত হ'য়ে না দেখ নয়নে । 
কি কারণে অমান্য করিলে যুনিগণে ॥ 
ব্রাহ্মণ হেলন কর মত্ত ছুরাচার । 
আজি আমি করিব ইহার প্রতিকার ॥ 
মনুষ্যলোকেতে গিয়া জন্মহ সত্বর । 
ক্রোধে এই শাপ দিল গর্গ মুনিবর ॥ 
শুনিয়। মুনির শাপ রজনীর পতি । 
অশেষ বিশেষে করে মুনিবরে স্তৃতি ॥ 
অজ্ঞানে ছিলাম আমি শুন মুনিবর | 
যাইতে মনুষ্যলোকে বড় লাগে ডর ॥ 
কৃপায় শাপান্ত মুনি আজ্ঞা! কর মোরে । 
কতদিনে মুক্ত হ'য়ে আসি হেথাকারে ॥ 
তুষ্ট হযে বলে তারে গর্গ যুনিবর । 
তোমার শাপান্ত এই শুন শশধর ॥ 

_ অর্জুনের পুত্র হবে স্থভদ্রা উরে । 
করিয়। বীরের কাধ্য পড়িবে সমরে ॥ 
সম্ম,খ সংগ্রামে পড়ি ত্যজিবে জীবন । 
ষোড়শ বৎচর অন্তে পুনরাগমন ॥ 

এই হেতু চন্দ্র জন্মে সুভদ্রা উদরে। 
অভিমন্ুযু জন্মকথ| জানাই তোমারে ॥ 
: পুর্বে হইয্বাছে এইরূপেতে নির্ণয় । 
অতএব শোক না করিহ মহাশয় ॥ » 
পুনশ্চ বলেন রাজা শুন মুনিবর 
কেমনে কহিব ইহ! পার্থের গোচর ॥ 
কি বলিয়া প্রবোধিব ভাই ধনঞ্জয়। 
গুনিয়। কি বলিবেন কৃষ্ণ মহাশয় ॥ 
কি বলিয়! প্রবোধিব স্থভদ্রোর মন। 
বিরাটকন্ার দশ। হইবে কেমন ॥ 
রাজ্য আশে হারাই হাতের রত্বনিধি | 
ন। পারি ধরিতে বুক বিড়ন্বিল বিধি ॥ 
এতেক বলিয়া রাজ! করেন রোদন । 
ব্যাসের প্রবোধে স্থির তবু নহে মন ॥ 


বিপরীত রতাশক্ৌ৷ ধ্যাম্েব্রতিমনোভবৌ । 


] 
| 
ূ 


রি... 
[ মহীভারত। 

অকালে না মরে কেহ জানিহ রাজন। 

কালপ্রাপ্ত হইলে না রহে কদাচন ॥ 


৷ অর্জনের সহিত্ত আপনি নারায়ণ । 
৷ অর্জুনের শোক করিবেন নিবারণ ॥ 


ূ এতেক শুনিয়। রাজ ত্যজেন রোদন। 


. নিরুৎসাহে বসিল যতেক যোদ্ধাগণ ॥ 
৷ যুধিষ্টিরে প্রবোধিয়া ব্যাস তপোধন । 
। করিলেন আপনার স্থানেতে গমন ॥ 


 দ্রোণপর্বৰ পুণ্যকথ। রচিলেন ব্যাস: 


পাঁচালী প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দাঁস॥ 


অজ্জনের অমঙ্গল দশন। 
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন । 


র সমরেতে অভিমন্যু হইল নিধন ॥ 


ংসপ্তকে থাকিয়া করেন পার্থ রণ । 
উৎপাত অনেক দেখি করেন চিন্তন ॥. 


করুণ ডাকিয়! কাক ধবজে আসি পড়ে। 
। শক্তিহীন সমরে, গান্তীব-গুণ ছি'ড়ে ॥ 

. বামচক্ষু স্পন্দে, ঘন ঘন বাম কর! 

' উড় উড়, করে প্রাণ, রণে নাহি ডর ॥ 


কৃষ্ণ চাহি ধনঞ্জয় বলেন তখন । 
অবধানে শুন কষ আমার বচন ॥ 
আজি কেন মম মন হয় উচাটন। 


অবশ্য কারণ আছে দেব নারায়ণ £ 


৷ নাহি জানি কি করেন রাজা যুধিষ্টির | 
' হাহাকার করে শুন সব মহাবীর ॥ 

৷ হয অভিমন্থ্য বলি কান্দে যোদ্ধাগণ : 
' সমরে হুইল বুঝি তাহার নিধন ॥ 

প্রাণ স্থির নহে মম জানাই তোমারে । 


না! জানি কি হৈল আজি সমর ভিতরে। 
কুরুসৈন্তে কোলাহল জয়শব্দ শুনি। 
বাজিছে বিবিধ বাছা জয় জয় ধ্বনি ॥ . 
রথ চালাইয়! দেহ অতি শীঘ্রতর | 
রাজারে দেখিলে স্থস্থ হইবে অন্তর ॥ 

৷ শ্রীকৃষ্ণ বলেন সথে না চিন্ত উর 

এ যোছ৷ অভিমন্যু দেখ সবাকার ৫ 


দ্রোপপবব |] . ভাকিনী বর্মিনীযুক্তাম্‌ বামদক্ষিণযোগতঃ ॥ . ৬১৭ 


বালক বলিয়া শক্র না বধিবে রণে। ব্যহদার রুদ্ধ কৈল দিদ্ধুর নন্দন। 
দ্রোণ আদি করিয়া যতেক বীরগণে ॥ ব্যুহে প্রবেশিতে না পারিল কোনজন ॥ 
তবে যদি অভিমন্ত্যু বধে হুর্য্যোধন । এত্রেক গুনিয়৷ ধনঞ্জয় মহাবীর । 


তার সম পাপী তবে নহে অন্যজন ॥ হইলেন অভিমন্য্য শোকেতে অস্থির ॥ 
অন্তর্ধ্যামী নারায়ণ জানেন সকলি। মহাভারতের কথা অগ্ভৃত সমান । 

পড়িয়াছে অভিমন্য্যু সমরের স্থলী ॥ কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥ 
এতেক বলিয়া কৃষ্ণ প্র বোধে অভ্জ্ুনে । ৪০২ 
রথ চালাইয়। দেন পবনগমনে ॥ | 
শিবির নিকটে উত্তরিয়! ধনঞ্জীয়। [ 


অভিমন্থয-শোকে অজ্জছ্বনের বিলাপ। 
বিপরীত দেখিলেন অমঙ্গলময় ॥ ৬ | 





অন্ধকার করি +মে আছেন সভায়। পার্থ মহাবীর, হইল! অস্থির, 
শোকাকুল সর্বজন দেখিল তথায় ॥ তনয়-নিধন শুনি । 
অজ্জুন বলেন কৃষ্ণ দেখি বিপরীত । হাহা পুনত্রবর, মহা ধনুদ্ধর, 
মোরে দেখি লোক কেন হয় অতি ভীত ॥ বীরগণ চুড়ামণি ॥ 
আজি যোদ্ধীগণ কেন শোকাকুল মন। | তোম! বিনা মোর, ঘর হৈল ঘোর 
ভূমিতে বসেছে সবে ত্যজিয়। আসন ॥ | কি করিব রাজ্যধনে । 
এই সব দেখি মম স্থির নহে প্রাণ। । আমারে ছাড়িয়া, গেলে পলাইয়৷ 
কিসের কারণে কুষ্ণ বলহ বিধান ॥ । দাগ! দিয়! মঙ্গ প্রাণে ॥ 
এতেক বলিয়৷ গেল শিবির ভিতর । ূ পুত্রে মহাবীর, কন্দর্প শরীর,.. 
দেখিলেন রোদন করিছে নৃপবর ॥ চন্দ্রমুখ পরকাশ । 
অধোনুখ করি বসিয়াছে যোদ্ধাগণ। | কটাক্ষ লাবণ্য, সবে বলে ধন্য, 
একে একে প্রার্থ করিলেন নিক্িক্ষণ ॥ ৰ অস্থত সমান ভাব ॥ ৃ 
অভিমন্যু নাহি দেখি উচাটন মন। : কহ নারায়ণ, স্থির নহে মন, 
জিজ্ঞাসেন ডাকিয়া ভীমেরে সেইক্ষণ ॥ করিব কোন উপায়। 
কোথ। গেল অভিমন্যু কহ বৃুকোদর। : বিনা অভিমন্ত্ু, না রাখিব তনু, 
তারে না দেখিয়া মর্ম বিদরে অন্তর ॥ | দহিছে আমার কায় ॥ | 
এতেক শুনিয়া ভীম উত্তর না দিল । | বলে ধনঞ্জয়, বিদরে হৃদয়, 
অবোমুখ হযে ভীম নিঃশব্দে রহিল ॥ ৃ বিনা পুত্র অভিমন্ু/ | 

স্তর ন! প্ষে পার্থ শোকেতে আকুল । : হেন পুত্র বিনে, রহিব কেমনে, 
নয়নের জলে ভিজে অঙ্গের ভুকুল ॥ না রাখিব এই তনু ॥ । 
নকুল আকুল আর সহদেব শোকে । ৷ অঙ্জুংনর ঝাণী, শুনি চক্রপাণি, 


। 
] 
অশ্রুধারে বহে ধারা বসি অধোমুখে ॥ | অনেক [৭ন/প কৈলা । র 
রোদন করিয়া ভীম কহিল তখন। ৷ মধুর বচনে, কহিয়! অর্জনে, 
কেমনে কহিব অভিমন্যুর মরণ ॥ | কৃষ্ণ ধরি সান্ত্াইলা ॥ 

করিয়া অন্যায় যুদ্ধ ভুষ্ট হূর্ষেযোধন । ূ ভারত-চরিত, ব্যাস বিরচিত 


সপ্তরথী বেড়ি পুত্রে করিল নিধন ॥ শ্রবণে কলুষ নাশ। 


৬১৮ দেবীগলোচ্ছলদ্রুক্ত ধারাপানং প্রকুর্ববর্তীং |. মহাভারত 
___ ২ রস ্ী 


হারত-সঙ্গীত, 
বিরচিল কাশীদাস ॥ 


অজ্ঞুনের এতি কৃষ্ণ ও ব্যাসের পান্না ও 
জয়দ্রথ বধে জজ্জুনের প্রতিজ্ঞা । 


অর্জুন বলেন কৃষ্ণ করি নিবেদন । 
অভিমন্ুযু বিনা আর না রহে জীবন ॥ 
অভিমন্যু সম নাহি দেখি ভ্রিভুবনে । 
কন্দর্প সমান বীর পুর্ণ রূপে গুণে ॥ 
গ্রীক বলেন সখে শুনহু বচন। 
স্বর্গে গেল যেই, তার না কর শোচন ॥ 
সম্মুখ সংগ্রাম করি গেল স্বর্গলোক ॥ 
বড় কার্য কৈল সেই, পরিহর শোক ॥ 
অনিত্য সংসার দেখ নিত্য কিছু নয় । 
কহিনু স্বরূপ এই জানিহ নিশ্চয় ॥ 
যতেক দেখহ সব পুত্র পরিবার । 
কেহ কার? নয় শুন কুস্তীর কুমার ॥ 
এক কথা কহি তাৰ! শুন সাবধানে । 
দেখিয়াছ বৃক্ষোপরে থাকে পক্ষিগণে ॥ 
নিশাকালে থাকে সব বৃক্ষের উপর । 
প্রভাতে উঠিয়া! যায় দিগ.দিগন্তর ॥ 
তত্,ল্য সংসার এই দেখ ধনঞ্জয়। 
কুহকের প্রায় যেন কিছু সত্য নয় ॥ 
এইমত সান্ত্বনা! করেন নারায়ণ । 
হেনকালে আইলেন ব্যাস তপোধন ॥ 
বসিবারে আসন দিলেন সেইক্ষণ । 
উঠিয়। প্রণাম করিলেন সর্বজন ॥ 
পার্থ বলিলেন্‌ মুনি কর অবধান। 
অভিমন্য্যু পুত্র বিন! স্থির নহে প্রাণ ॥ 
ব্যাস বলিলেন ইহ শুন সর্বজন । 
জীবন অসার, সার কেবল মরণ ॥ 
সথজন করিল! প্রভু এ তিন ভুবন । 
পরিপূর্ণ হিল পাপী না! হয় পতন ॥ 
পৃথিবী না স্ছে ভার টলমল করে । 
এত দেখি নারায়ণ চিন্তিল অন্তরে ॥ 


শ্রবণে ললিত, | 


৷ নিশ্বাস ছাড়েন প্রভু করি হুনুক্কার। 
৷ নাঁলাপথে কন্তা। এক হৈল অবতার ॥ 
প্রভুর নিকটে কন্ঠ দাণ্ডাইয়া কয়। 
কি কাধ্য করিব আজ্ঞ। কর মহাশয় ॥ 
প্রভু বলিলেন তুমি সৃত্যুরূপা হও । 
। চতুর্দশ পুরে গিষ! ভ্রমিয়া বেড়াও ॥ 
' স্বত্যুরূপে প্রাণীর সংহার কাল পেসে। 
৷ প্রভুর আদেশে কন্যা হরষিত৷ হয়ে ॥ 
: কালপ্রাপ্ত জনেরে যে স্ৃস্যুরূপে হরে। 
, অনিত্য সংসার এই জানাই তোমারে ॥ 
. এত বলি ব্যাসদেব করেন গমন । 
, সবে মেলি করে তার চরণ বন্দন ॥ 
' তার পরে বাস্থদেব কমললোচন । 
' সুধিষ্ির রাজা চাহি বলেন বচন ॥ 
কহ শুনি অভিমন্যু যুদ্ধের কখন । 
কিরূপে কৌরব সহ করিলেক রণ ॥ 
বুধিষ্ঠির বলিলেন শুন বিবরণ । 
' চক্রব্যুহ করি দ্রোণ করে মহারণ ॥ 
। ব্যুহ ভেদি যুদ্ধ করে নাহি হেন জন। 
_ অভিমন্যু প্রতি কহিলাম সে কারণ ॥ 
। এতেক শুনিয়া পুত্র কহিল তখন । 
৷ ব্যুহে প্রবেশিতে জানি, না জানি নির্গম ॥ 
; তথাপি পাঠান তারে করিয়া বিচার । 
: ব্যুহে প্রবেশিল শিশু করি মহামার ॥ 
তার পাছে যাই সবে হেন করি মনে । 
' বুযুহদার ক্রুদ্ধ করে সিক্ষুর নন্দনে ॥ 
| জয়দ্রথে জিনিতে নারিল কোন জন । 
। সে কারণে মরিলেন অর্জুন-নন্দন ॥ 
৷ কুরুবল বিনাশিল অভিমন্যু রখী । 
৷ তবে তারে বেড়িলেন সপ্ত সেন্নীপতি ॥ 
ৰ এমত অন্যায় করে ভুষ্ট ছুর্যোধন। 
সমরেতে বিনাশিল আমার নন্দন ॥ 
[এ এত শুনি নারায়ণ ক্রোধে হুতাশন । 
| এমত অন্যায় যুদ্ধ করে ছুষ্টগণ ॥ 
| 


জয়দ্রেখ হেতু মরে অভিমন্্যু বীর । . 
শুনি ধনঞ্জয় ক্রোধে হইল অস্থির ॥ . 


1 ং 


* মহাক্রোধে বলিলেন ইন্দ্রের নন্দন । 


আঁমি যাহ! কহি তাহা শুন সর্বজন ॥ 
জয়দ্রথ হেতু মরে অভিমন্যু বীর । 

এক বাণে নিপাতিব তাহার শরীর ॥ 
কালি বদি জয়দ্রেথে নাহি মারি রণে। 
পিতা পিতামহ গতি না পাষ কথনে ॥ 
বিন। জয়রথ বধে সৃর্ধ্য অস্ত হয়। 
ক্ররিব শরীর ত্যাগ জানিহ নিশ্চয় ॥ 
জয়দ্রথে না মারিয়। না আসিব ঘর । 
জামার প্রতিজ্ঞা এই সভার ভিতর ॥ 
এত শুনি যোদ্ধাগণ হরিষ অন্তর । 
মহানাদে গঞ্জিয়। উঠিল বুকোদর ॥ 
পাঞ্চনন্য আপনি বাজান নারাযুণ। 
মহানাদে বাঁজিতে লাগিল বাছ্যগণ ॥ 
বড় বড় শঙ্গ বাজে নাহি লেখাজোখ। । 
দ[মাম! দগড় বাজে নাহি তার সংখ্য! ॥ 
কোটি কোটি ডন্ফ বাজে ম্বদঙ্গ বিশাল । 
ভেউরি ঝাঁঝরি বাজে মুহুরী কাছাল ॥ 
নানাজাতি বাদ্ধ বাজে কত ক'ৰ নাম। 
সুমধুর বাণ। বাজে অতি অনুপম ॥ 
মহাকোলাহল শব্দ হইল গর্জন। 
শুনিয়। হইল ত্র্যস্ত কুরুসৈন্যগণ ॥ 
দৃতমুখে শুনি তবে সিন্ধুর নন্দন। 

শরার হইল কম্প নহে নিবারণ ॥ 
শীঘগতি গিয়। কহে যথ| ছূর্য্যোধন । 
প্রতিজ্ঞ করিল পার্থ আমার কারণ ॥ 
কালি রণে মোরে পার্থ করিবেক ক্ষয় । 
প্রতিজ্ঞা করিল এই শুন মহাশয় ॥ 

বদি পার্থ কালি মোরে বধিবারে নারে। 
আপনি মরিবে সেই পুড়ি বৈশ্বানরে ॥ " 
এহমত প্রতিজ্ঞ! করিল পুনঃ পুনঃ । 
কালি সত্য যুদ্ধে মোরে মারিবে অর্জুন ॥ 
ইহার উপায় কিছু না দেখি যে আমি। 


নিজদেশে যাই আমি আজ্ঞা কর তুমি ॥ 


এত শুনি হরষিত হৈল ছুর্যযোধন । 
অবদ্রথে বলে শুন আমার বচন ॥ 


শি 


ং ্তকেশীং দিগম্বরীং ॥ 


শা টা 
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৬১৯ 


কি শক্তি অর্জন তোম। করিবে সংহার। 
তোমারে রাখিবে যোদ্ধ। যতেক আমার ॥ 
এত বলি দূর্যোধন জয়দ্রথে লয়ে। 


_যথ! দ্রোণগুরু-গুহ উত্তরিল গিয়ে ॥ 


প্রণাম করিয়া তবে বলে ছর্য্যোধন । 
অবধান কর গুরু এক নিবেদন ॥ 

প্রতিজ্ঞ! করিল পার্থ কুন্তীর নন্দন । 
কালি যুদ্ধে জয়দ্রেথে করিবে নিধন ॥ 


৷ জয়দ্রেথ বধ বিন৷ সূর্য্য অস্ত হয়। 
। আগ্রিতে শরীর ত্যাগ করিবে নিশ্চয় ॥ 
এত শুনি জয়রথ মহাভয় পেয়ে । 


আমারে কহিল, আমি বাই পলাইযে ॥ 


| সাক্ষাতে দেখহ ভয়ে ক।পিছে শরীর । 
; তুমি ভয় ভাঙ্গিলে সে হয়ত স্থস্থির ॥ 
। কালি যদি ধনঞ্জয় মারিতে না! পারে। 


অবশ্ঠ মরিবে পার্থ কহি সে তোমারে ॥ 
এত শুনি দ্রোণ জয়দ্রেথে আশ্বাসিল। 
নাহিক তোমার ভয় বলিতে লাগিল ॥ 
কর্ণ আদি করিয়! যতেক যোদ্ধাগণ। 
তোমারে রাখিবে সবে করিয়া যতন ॥ 
কালি আমি এক বুযুহ করিব র5ন । 
যাহ! লঙ্বিবারে নাহি পারে দেবগণ ॥ 
ব্যুহ মধ্যে তোমাকে রাখিব লুকাইয়। ॥ 
দুয্যোধন আু হয়ে থাকিবে বেড়িয় ॥ 
কর্ণ বলে জয়দ্রথ না করিহ ভয়। 

অবশ্ঠ 'মরিবে কালি বীর ধনগুয় ॥ 


1 হেন বুঝি অনুকূল হুইবেক ধাত| | 


সে কারণে মজ্জধন কহিল হেন কথা ॥ 
এত শুনি জয়দ্রেথ ত্যজিলেক ভয়। 
অবশ্য হইবে কালি অর্জনের ক্ষয় ॥ * 
হুরষিত হুর্য্যোধন জয়দ্রথে নিষা | 
আপনার গৃহে গেল আনন্দিত হৈয়। ॥ 
কৃপাচার্ধয বলে তবে দ্রোণাচার্য্য প্রতি । 
এক কথ! কছি আমি কন 'অবগতি ॥ 
নিশ্চয় জানিল এই রাজ! ছুর্য্যোধন। 
অবশ্য হইবে কালি পার্থের নিধন ॥ 


৬২৩ 





ত্রিদশের নাথ কৃষ্ণ সহায় যাহার। 
হেনজন নাহি পায় কদাচ অপার ॥ 
অবশ্ঠ হইবে জয়দ্রেথের নিধন । 
কহিলাম জান মম স্বরূপ বচন ॥ 

এত শুনি ভ্রোণাচার্ধ্য হরষিত মন। 
যতেক কহিল! তূমি বেদের বচন ॥ 
দ্রোণপর্বব স্ধারস অপূর্বব কথন। 
আযুর্ধশ পুণ্য বাড়ে শুনে যেই জন ॥ 
ব্যাস বিরচিত হয় অপূর্ব ভারত । 
কাশীরাম দান কহে পাঁচালীর মত-॥ 

জয়দ্রথবধের বুক্তাস্ত 1 
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন । 

. জয়দ্রেথ-বধ কথা অপূর্ব কথন ॥ 
অদ্ধগত নিশ। নিদ্রোগত বীরগণ । 

অতি চিন্তান্বিত কৃষ্ণ অজ্জুন কারণ ॥ 
 অজ্জুনে কহেন কৃষ্ণ কমললোচন। 
না বুঝিষা প্রতিজ্ঞ। করিল! ক্রোধমন ॥ 
জয়দ্রথ হেতু সবে করি প্রাণপণ । 
করিবে দারুণ যুদ্ধ ন। যায় খগুন ॥ 
জয়ুদ্রেথ বীরে তবে মারিবা কেমনে । 
এই যে ভাবনা মম হয় অনুক্ষণে ॥ 
অজ্জুন বলেন কৃষ্ণ কর অবগতি । - 
কারে ভয়, তৃমি যার থাকিবে সারথি ॥ 
উৎপত্তি প্রলয় যার কটাক্ষেতে হয়। 
হেন জন সহায়ে তাহার কারে ভয় ॥ 
অজ্জুন বিনয় শুনি দেব জগন্নাথ । 

. উঠিলেন কৃষ্ণ ধরি অজ্জু্নের হাত ॥ 
. কপিধ্বজ রথে দৌহে করি আরোহণ । 
 সঙ্গোপনে যান যথ! হরের ভবন ॥ 
. পার্কবতীর সনে একাসনে ভূতনাথ | 
: দেখি কুষ্ণার্জন করিলেন প্রণিপাত ॥ 
; যোড়ছাতে শ্রীনাথ কহেন স্তৃতি বাণী। 
| দেবদেব মহাদেব দেব শুলপাণি ॥ 
সমুদ্রমথনে ঘোর উঠিল গরল। 
সে সর্ধ্ব সংদার দহে হইয়৷ অনল ॥ 


কপাল কর্তৃকাহস্তাং বামদাক্ষণযোগতঃ । 








| মহাভারত । 


স্থপ্িনাশ দেখি দেবগণ স্ততি করে। 
সদয় হইয়া দেবদেব দয়া! করে ॥ 
গণ্ুষে করিয়া পান রাখিলে জগত । 
ঘুষিতে রহিল যশ জগতে মহত ॥ 
গোবিন্দের স্ততি শুনি দেব গদাধর। 


| ঈষৎ হাসিয়া তবে করেন উত্তর ॥ 


আমাম্ম বিধাতা ভূমি বিশ্বের পালক । 
যেনা জানে সেই বলে নন্দের বালক ॥ 
ভূভার নাশিতে তুমি অবতার হুষ়ে। 


করিছ বিহার কত ধনঞ্জয়ে লয়ে ॥ 


ঘষে হয় তোমার আত্ঞ! করিব পালন । 
করহ বিধান আজ্ঞ। দেব নারায়ণ ॥ 
গোবিন্দ বলেন দেব কর অবধান। 
কৌরব পাগুব যুদ্ধ নহে সমাধান ॥ 
অন্যায় সমর করি অভিমন্যু বারে । 
বেড়িয়া কৌরব্গাণ বধে বালকেরে ॥ 
প্রতিজ্ঞ! করিল পার্থ বিপক্ষ নাশিতে । 
না! পারিলে নিজদেহ ত্যজিবে অগ্নিতে ॥ 
এই হেতু নিবেদি যে শুন গঙ্গাধর | 
জয়দ্রেথে জিনি পার্থ জিনিবে সমর ॥ 
হর বলিলেন হরি শুন অবধানে । 
অর্জন বিজয়ী হবে জিনি শক্রগণে ॥ 
অঙ্জনের সহায় হইব আমি রণে। 

। রণে গিয়। নিধন করিব কুরুগণে ॥ 
অনন্তর গ্রণমিয়! দেবীর চরণ। 
করেন অর্জন কৃষ্ণ অনেক সতবন ॥ 
শঙ্করী বলেন শুন কৃষ্ণ ধনগ্ীয়। 

মম বরে কর গিয়া সব শত্রু ক্ষয় ॥ 
পাইয়া হরের বর কৃষ্ণ ধনঞ্জয় । 
ধনলাভে দরিব্দ্র যেমন তুষ্ট হয় ॥ 
সেই মত মহানন্দে প্রফুল্ল অন্তরে । 
প্রণাম করেন দেৌহে শঙ্করী শঙ্করে ॥ 
বিদায় হইয়া, গিয়া আপন শিবিরে । 
করিলে শয়ন সবার অগোচরে ॥ 
প্রভাতে উঠিয়। সবে করি ন্নানদান। 
স্থসজ্জ! হইয়া! যুদ্ধে করিল প্রয়াণ ॥ 
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তবে ভ্রোণ মহাবীর সর্ধবসৈন্য লয়ে। 
রচিল অভুত বুযুহ রণস্থলে গিয়ে ॥ 
বার ক্রোশ পর্য্যন্ত রাখিল সেনাগণ। 
তার মধ্যে জয়দ্রথ রাজ৷ ছুর্য্যোধন ॥ 
এরূপ করিয়া সবে রহিলেক রণে। 
বেড়িয়৷ রহিল সবে সিন্ধুর নন্দনে ॥ 
হেথা সর্বসৈন্য ল+য়ে রাজা যুধিষ্টির | 
গোবিন্দেরে অগ্রে করি হলেন বাহিব্র ॥ 
বে ধনগ্জয় ডাকিছেন যোদ্ধাগণে। 
ষটদ্যুন্ন সাত্যকীরে আর ভীমসেনে ॥ 
যুণ্ষ্ঠিরে সব! প্রতি করি সমর্পণ । 
কহেন তোমার! সবে কর গিফ্। রণ ॥ 
জয়দ্রথ বধ হেতু আমি যাই রণে। 
বথায় পাইব আজি সিন্ধুর নন্দনে ॥ 
ভ'ম বন্দে তুমি যাও জয়দ্রেথ যথা । 
বুিষ্টির হেতু তব নাহি মনোব্যথ| ॥ 
শুন কৃষ্ণ বলিলেন শুন ধনগ্জয়। 
এতক প্রতিজ্ঞ তব উচিত ন! হয় ॥ 
বদি জয়দ্র্থ আজি নাহি হব বধ। 
তব কি করিবে,'মোরে কহ তার পথ ॥ 
চ্জুন বলেন প্রভূ তোমার প্রসাদে | " 
'াজি জয়দ্রথেরে মারিব অপ্রমাঁদে ॥ 
৷ বহু সম্কটেতে তৃূমি করিল তারণ। 
৷ ঘত বল বুদ্ধি মম তুমি নারায়ণ ॥ 
শুনিয়৷ কহেন কৃষ্ণ হরিষ অন্তর। 
বড় বিচক্ষণ তুমি মহাধনুদ্ধর ॥ 
চিরে হইবে তব প্রতিজ্ঞ! পুরণ । 
মাজি মে হইবে তব শত্রুর নিধন ॥ 
এত বলি শ্রীকৃষ্ণ ছাড়েন সিংহনাদ । 
শুনিয়া কৌরবগণ গণিল প্রমাদ ॥ 
জব কৃষ্ণ দারুকেরে কছেন তখন । 
*ম রখখানি আন করিয়া সাজন ॥ 
শাঙ্গ ধনুকাদি সব তৃলহু 'রথেতে। 
 ঈয়দ্রথ হেতু রণ করিব নিশ্চিতে ॥ 
 কদাচিত ধনঞ্জয় ন্যুন যদি হয়। 
একেলা করিব আজি কৌরবের ক্ষয় ॥ 


এ টিটি 


 যেইক্ষণে আমার হইবে শজ্ধ্বনি। 

। শব্দ শুনি রথ ল/ষে যাইবে আপনি ॥ 

: এতেক বলিয়া। কৃষ্ণ কমললোচন। 

৷ বায়ুবেগে চালাইয়া দেন অশ্বগণ ॥ 
ব্যুহমুখে দ্রোণাচার্য্য আছেন আপনে । 
তাহার পশ্চাতে যত কুরুসেনাগণে ॥ 
হেনকালে ব্রোণাচার্য বৃযহের দ্বারেতে। 
আগুলিল পার্থে আসি ধনুঃশর হাতে ॥ 
দ্রোণে দেখি ধনঞ্জয় করি নমস্কার । 
করযোড়ে কহিছেন কুন্তীর কুমার ॥ 
কি হেতু বুদ্ধের সজ্জা দেখি মহাশয় । . 
অশ্থথমাধিক আমি তোমার তনয় ॥ 
জয়দ্রেথ বধ হেতু প্রতিজ্ঞ আমার । 
তোমারে জানাই তাই কারণ তাহার ॥ 
দ্রোণ কহে এই কথ। না হয় উচিত । 
কুরুসৈন্যগণ দেখ আমার রক্ষিত ॥ 
আমার অশ্রেতে তারে করিবে ঘাতন। 
কেমনে দেখিব আমি শুনহ অজ্জুন ॥ 
এতেক শুনিষ। কৃষ্ণ কহেন পার্থেরে । 
উপরোধ কেন তুমি করহ ড্রোণেরে ॥ 
সগ্তরথী বেড়ি মারে এক ছাওয়ালে। 
অতি শিশু অভিমন্যু রণে মারে ছলে ॥ 
কোন উপরোধ গুরু করিল তোমারে । 
তুমি কেন উপরোধ করহ উহারে ॥ 
সন্ধান পুরিয়! মার দিব্য অস্ত্রগণ । 
যেইমতে দ্রোণাগাধ্য হয় অচেতন ॥ 
এতেক শুনিয়া! পার্থ অতি তুদ্ধমন। 
দ্রোণে চাহি লাগিলেন বলিতে তখন ॥ 
তবে আর বিলন্দে নাহিক প্রয়োজন । 
শীঘ্র কর উপান্ রাখিতে কুরুগণ ॥ 
আজি যুদ্ধে কৌরবেরে করিব সংহার। 
দেখিব কেমনে রাখ কর্িঝ। প্রকার & 
এতেক শুনিয়! গুরু অতি তুদ্ধমন। 
করিল অজ্জনোপরি বাণ বরিষণ ॥ 

দশ বাণ এড়ে বীর পৃরিয়! সন্ধান | 
বাণ ব্যর্থ দেখি দ্রোণ ক্রোধে কম্পবান ॥ 
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গগন ছাইয়। বীর বরিষয়ে বাণ। 
শীঘ্রহস্তে ধনঞ্ীয় পুরিয়! সন্ধান ॥ 
কাটিয়। পাড়েন যত আচারের বাণ। 
ক্রোধে দ্রোণ করিলেন বরিষণ বাণ ॥ 
তবে কৃষ্ণ কহিলেন ধনঞ্জয় প্রতি । 
আমি যাহা কহি তাহ! কর অবগতি ॥ 
জয়দ্রেথ বধ হেতু আছে বড় ভার । 
দ্রোণ সহ যুদ্ধ কর ন৷ বুঝি বিচার ॥ 
এত শুনি ধনঞ্জয় কহেন কৃষ্ণেরে। 
কিমতে যাইব, দ্রোণ পথ রুদ্ধ করে॥ 
কৃষ্ণ বলিলেন শুন আমার বচন । 
দ্রোণের দক্ষিণ দিকে আছে সেনাগণ ॥ 
সেই সেনাগণ বাণে কার্টি পাড় তুমি । 
সেইখান দিয়া রথ চালাইব আমি ॥ 
এত শুনি ধনঞ্জয় পুরেন সন্ধান । 
নিমিষে করেন বহু সৈন্য খান খান ॥ 
তবে শ্রীকৃষ্ণের রথ বেগেতে চলিল। 
দ্রোণেরে পশ্চাৎ করি সৈন্যে প্রবেশিল ॥ 
দ্রোণ বলে ধনগ্জয় এ কোন বিচার । 
পলাইয়। যাও তৃমি অগ্রেতে আমার ॥ 
অর্জুন বলেন গুরু করি নমক্কার। 
তোমারে জিনিবে হেন শক্তি আছে কার ॥ 
জয়দ্রথ বধ হেতু যাইব এখন । 

তোমার চরণে করি এই নিবেদন ॥ 
এত শুনি দ্রোণ।চার্্য হাসিতে লাগিল । 
এক ভিতে রথ রাখি পথ ছাড়ি দিল ॥ 
তবে ধনগ্রয় ৰীর অতিশয় ক্রোধে । 
যারে পায় তারে মারে নাহি উপরোধে ॥ 
আকর্ণ পুরিয়। বীর বরিষয়ে বাণ। 

রথ অশ্ব পদাতিক করে খান খান ॥ 
পলায় সকল সৈন্য রণে নাহি রয়। 
মহাক্রোধে আগু হৈল দ্রোণের তনয় ॥ 
ধনঞ্জয় অশ্বথাম। দৌহে মহারণ । 

বিল্মপ্ ম্বানিয়। চাহে যত সেনাগণ ॥ 
মহাবীর অশ্বতামা ভ্রোণের নন্দন। 
অর্জুন উপরে করে বাণ বরিষণ ॥ 


গ্রত্যালীঢপদাং দিব্যাং নানালঙ্কার্ভূষিতাম্‌। 


[ মহাভারত । 
তবে ক্রোধে মহাবীর ইন্দ্রের নন্দন | 
কাটিলেন দ্রৌণীর হাতের শরাদন ॥ 
আর ধনু লয়ে বীর দ্রোণের তনয়। 


বাণ বৃষ্টি করে অতি নির্ভয় হৃদয় ॥ 
তবে ধনঞ্জয় বীর অগ্নি হেন জ্বলে । 


'সারথিব্র মাথা কাটি ফেলিল ভূতলে ॥ 


এড়েন যুগল অস্ত্র ইন্দ্রের নন্দন। 
বাণাঘাতে অশ্বাম। হৈল অচেতন ॥ 
সেইক্ষণে সারথী আইল এক আর। 
অচেতন রথে বীর দ্রোণের কুযার ॥ 
কতক্ষণে অশ্বথাম। পাইল চেতন। 
ধনু ধরি পুনরপি করে মহারণ ॥ 


ূ মহাপরাক্রম দৌহে সমান সোলর ) 
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হইল তুমুল যুদ্ধ নাছি অবসর ॥ 

তবে ধনগ্জয় ক্রোধে হইল এস্থির | 
সন্ধান পুরিয় বিন্ধে দ্রৌণীর শরীর ॥ 
কবচ কাটিয়া বাণ অঙ্গে প্রবেশিল। 
অচেতন হ'য়ে বীর রথেতে পড়িল ॥ 
রথেতে পড়িল বীর হয়ে অচেতন । 
হাহাকার করি ধায় যত যোন্ধাগণ ॥ 
হেনকীলে অগ্রে হেল মিহির নন্দন। 
ধনুক ধরিয়া আসে করিবারে রণ ॥ 
তর্জন করিয়া বলে অজ্ঞুনেরে আাটি। 
লেগেছে তোমারে মৃত্যু তেই ছটফটি ॥ 
দ্রোণ সেনাপতি বলে মম বধ্য নহে। 
সে কারণে ভালে ভালে দিন কত রহে ॥ 
নিশ্চয় আমার হস্তে তোমার মরণ । 
কহিলাম সত্য এই বিধির ঘটন ॥ 
অজ্ভ্ুন বলেন হাসি হতজ্ঞান তুমি । 
পশুজ্ঞান করিয়া বধিব তোমা! আমি ॥ 
কুপিয়া বলিছে কর্ণ বুঝিৰ এখন । 
কেমনে সারিয়া আজি যাহ মোর. রণ ॥ 


| এত বলি সুধ্যস্থত ত সর্পবাণ এড়ে। 


সহত্র সহজ্র নাগ পার্ধে গিয়। বেড়ে ॥ 
এড়েন গরুড় বাণ ইন্দ্রের নন্দন । 


| ধরিয়। সকল সর্প করিল ভক্ষণ ॥ 


দ্রোণপর্ব্ব |] 


সর্পেরে গিলিয়! কর্ণে গিলিবারে আসে । 
অগ্নিবাণ কর্ণ তবে এড়িল তরাসে ॥ 
অগ্নিতে পক্ষীর পাখ। পুড়িল সকল। 
হইল প্রলয় অগ্নি সেই রণস্থল ॥ 
এড়েন বরুণ বাণ ইন্দ্রের নন্দন । 
জলেতে নিবৃত্ত হল যত হুতাশন ॥ 
হইল প্রলয় নীর সেই রণস্থলে। 

হয় হম্তী পদাতিক ভাসি যায় জলে ॥ 
শোক নামেতে বাণ কর্ণ এড়ে রোষে। 
শুঁষধল সকল নীর চক্ষুর নিমিষে ॥ 
কর্ণ ধনঞ্জয় যুদ্ধ নাহি পাঠান্তর। 
বিশ্ব মানিয়। চাহে যতেক অমর ॥ 
তবে পার্থ মহাবীর পুরিয়। সন্ধান । 
একেবারে মারিলেন দশ গোট। বাণ ॥ 
কবচ কাটিয়া বাণ অঙ্গে প্রবেশিল। 
'মচ্ছিত হইয়। কর্ণ রথেতে পড়িল ॥ 
মচ্ছিত দেখিয়। রথ ফিরায় সারথি 
'রণে ভঙ্গ দিয়া গেল কর্ণ যোদ্ধাপতি ॥ 
তবে ধনঞ্জয় বার মহাক্রোধ মনে । 
লক্ষ লক্ষ যোদ্ধাগণে বিনাশিল রণে ॥ 
হেনমতে ছয় ক্রোশ পথ চলি গেলা । 
গরগনমগুলে হৈল দ্িপ্রহর বেলা ॥ 
হেনকালে কৃষ্ণ কন শুন ধনঞীয়। 
'মবুক্ত হইল রখের চারি হয় ॥ 

শরে বিদ্ধ হইয়াছে চলিতে ন! পারে । 
কমতে থাইব তবে সংগ্রাম ভিতরে ॥ 
দব! হল বহু, তৃণ জল নাহি পায়। 
ইর দেখ ঘন ঘন মম মুখ চায় ॥ 

গ্রাম করহু যদি নামি ভূমিতল । 
তবে আমি খাওয়াই অশ্বে তৃণ জল ॥ 
এ৩ শান কৃষ্ধজেরে কহেন গুড়াকেশ । 
কন অসম্ভব কথ। কহ হৃষীকেশ ॥ 
আমের স্থল ইথে না হয় সংশয় ॥ 
শুন্য এই স্থল ধুল! উড়ে যায় ॥ 
গাবিন্দ বলেন ক্ষণ রহ হেথা তুমি। 
খ পাই আনি জল খাওয়াব আমি ॥ 














াস্পীপশ্পীশীশাীীশা্ীটাাীী শী 


সদা যোড়শবর্ষীয়ামস্থিমালাবিভূষিতাম্‌ ॥ ৬২৩ 


অর্জুন বলেন বড় হুইল বিম্ময়। 

যে কহিল! নারায়ণ শুনি হয় ভয় ॥ 
[ ছল করি ছাড়িয়া যাইতে চাহ হরি। 
| সিন্ধু মাঝে ডুবাইয়া আমারে সংহারি ॥ 
| 


যার অনুগ্রহে সন্কটেতে পাই ত্রাণ ॥ 
অনুক্ষণ হৃদয়ে উদয় তাহে দেখি । 
: হেন অনাথের নাথ মোরে কর ছুঃখী ॥ 

৷ আমার প্রতিজ্ঞ। যত সে স্তইল মিছা | 

ূ তবে আর এ ছার জীবনে কিবা ইচ্ছা ॥ 

। কেমনে সমর-সিন্ধু তরিবারে পারি । 

৷ তরণী ফেলিয়! হরি চলিলে কাগ্ারী ॥ 
কমল-নয়ন কৃষ্ণ কহেন হাপিয়া । 

ূ করহ আক্ষেপ মখ। কিসের লাগিয়া! ॥ 

ূ পঞ্চভাই তোমর! পাঁগুব যাজ্ঞসেনী । 

৷ রাখির়াছ ভক্তিতে শামাকে সদা কিনি ॥ 
| পলাইতে পারি কি যে পলাইতে চাই । 
| হৃদয় নিগড়ে বন্দী এড়াইতে নাই ॥ 

কে জানে কহি যে সত্য তোমা ছয় জনে । 
| নাহি পারি এক দণ্ড পাসরিতে মনে ॥ 

! ভূমিতলে নামি যদি করহ সংগ্রাম 

ূ তবেত অশ্েরে আমি করাই বিশাম ॥ 


| এত শুনি ধনগ্ীয় নামিয়া ভূমিতে । 


গ্রাম করেন বীর ধনুঃশর হাতে ॥ 
তবে কৃষ্ণ রথ হৈতে ভূমিতলে উলি । 
ক্রমে ক্রমে খুচাইল যত কড়িয়ালি ॥ 
তৃষিত হইল অন্ধ প্রত গাত্র বাণে। 
জানি নারায়ণ তবে বলেন অজ্ঞুংন ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ বলেন পার্ত দেখ অশ্বগণে । 
তৃষ্ণার কারণ চাহে দন মুখ পানে : 
বিনা! জলপানে অশ্ব না পারে চলিতে । 
তাহার বিধান আম করি যে ত্বরিতে ॥ 
তবেত কর যুদ্ধ কুরুণৈন্থয সনে । 
হউক ক্ষণেক যুদ্ধ মল মল্লগণপে ॥ 





৬২৪ 


এতেক কহিয়া কৃষ্ণ কমললোচন। 
এক সরোবর কৈল অপূর্বব রচন ॥ 
নানা জাতি পক্ষীগণ ক্রীড়। করে তাহে। 
নান! পুষ্প ফুটে তার গন্ধে মন মোছে ॥ 
ংসগণ ক্রীড়া করে হুংসীর সহিত। 
সারস সারসী ক্রীড়। করে আনন্দিত ॥ 
পম্মের সৌরভে গন্ধ চতুদ্দিকে যায়। 
লাখে লাখে মত্ত অলি মধুলোভে ধায় ॥ 
অস্ত সমান হৈল সরোবর-নীর | 
অশ্ব ল/ষে তাহাতে নামেন যসবীর ॥ 
জলেতে ধোয়ান কৃষ্ণু অশ্থের শোণিত। 
অদ্ভুত দেখিয়া সবে হইল বিস্মিত ॥ 
অর্জুনেরে ভূমে দেখি যত যোদ্ধাগণ। 
সন্ধান পুরিয়া করে অস্ত্র বরিষণ ॥ 
দেখিয। অভ্জুন তবে পুরেন সন্ধান। 
আকর্ণ পুরিয়। বিদ্ধিলেন দিব্য বাণ ॥ 
শুন্যেতে দৌহার বাণ একত্র হইল। 
গ্রহের সদৃশ হয়ে শুন্যেতে রহিল ॥ 
আনন্দে গোবিন্দ তবে লয়ে অশ্বগণে । 
জলপান করালেন হুরধিত মনে ॥ 
জলপানে অশ্বগণ হৈল বলবান । 
পূর্বেবের সদৃশ হল করি জলপান ॥ 
সবে কৃ্ণ অশ্বগণে লইয়। সংহতি । 
রথেতে উঠেন গিঝা অতি শীত্রগতি ॥ 
অশ্থগণে রথে ঘুড়ি বলেন অর্জনে । 
বলবান হৈল অশ্ব দেখ জলপানে ॥ 
অতঃপর রথে আসি চড় মহামতি । 
রথ চালাইয়! আমি দিব শীত্রগতি ॥ 
এত শুনি ধনগয় ধনুঃশর হাতে । 
এক লাফ দিয়া বর চড়িলেন রখে ॥ 
কৃতাঞ্জলি অর্জুন কহেন সবিনয় । 
এক নিবেদন করি শুন মহাশয় ॥ 
ভ্তোমার চরিন্র আমি বুঝিতে না পারি। 
আপন বৃত্তান্ত মোরে কহ কৃপা করি ॥ 
নিরবধি অপরাধ করি তব স্থান। 
চিনিতে না পারি আমি বড়ই অজ্ঞান ॥ 


ডাকিনী বামপর্থন্থাং কল্সূরধ্যানলোপমাম্‌ ॥ 


| 
[ 
| 


[ মহাভারত । 


শ্রীকৃষ্ণ বলেন পার্থ না কর বিল্ময়। 
মম পরিচয় তোম! দিব ধনঞ্ীয় ॥' 
এত বলি দেন কৃষ্ণ চালাইয়া হয়। 
ধনু ধরি করেন সমর ধনঞ্জয় ॥ 
ভ্রোণপর্বৰ সৃধারস জয়দ্রুথ বধে। 
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে ॥ 
ভুরিএ্রবা কর্তৃক সাত্যকির পরাজয় । 
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের তনয়। 
যেইমতে সাত্যকির হইল পরাজয় ॥ 
একদিন বাহ্থদেব পিতৃশ্রাদ্ধ কালে। 
নিমন্ত্রণ করি বত কুটুম্ব আনিলে ॥ 
সোমদত বাহুনীক বে পার্খাল রাজন। 
শান্ব শিশুপাল এল পেয়ে নিমন্ত্রণ ॥ 
আইল অনেক রাজ! ন! হয় বাখান । 
সবাকারে বাস্থদেব করে অভ্যুত্থান ॥ 
বিচিত্র আমনে বসাইল সর্বজন । 


৷ তার মধ্যে মোমদতত করিল গমন ॥ 
সভার মধ্যেতে যদি সোম্দত্ত গেল। 
৷ সোম্দত্ত দেখি শিনি ক্রোধেতে জ্বলিল ॥ 


বাসুদেব খুড়। শিনি সাত্যকির বাপ। 


, সোমদভ্তে দেখি শিনি পাইলেক তাপ ॥ 
ডাকিয়া বলিল শিনি শুন সোমদভ । 

, সভামধ্যে বৈস তুমি এ কোন্‌ মহত্ত্ব ॥ 

। আম! সব ন| মানিস্‌ কোন্‌ অহঙ্কারে । 

' পৃথিবীর মধ্যে কেবা না৷ জানে তোমারে ॥ 
: অর্ধ্যাদা থাকিতে শীস্ত্র যাও পলাইয়া | 





আপন সদৃশ বোগ্যম্থানে বৈস গিয়া ॥ 
এত শুনি সোমদভ ক্রোধেতে ভ্বলিল। 
জগ্সির উপরে যেন ঘুত ঢালি দিল ॥ 
লোমদত্ত বলে শিনি না করিস্‌ গর্বব | 
তোমার মহত্ব ধাহা আমি জানি সর্বব ॥ 
এতেক উত্তর মোরে করিস্‌ বর্ধবর | 
কোন অর্থে ন্যুন আমি পৃথিবী ভিতর ॥ 
তোম। হৈতে ন্যুন কেব। আছয়ে ররণী। 
মম অগ্লোচর নহে ষব আমি জানি ॥ 


 দ্রোগপর্বৰ ॥ | 


একেক গুনিয়। শিনি মহাকোপ মন। 
(ক্লাধে ডাক দিয়া বলে শুন সর্বজন ॥ 
এত অহঙ্কার তোর ওরে কুলাঙ্গার । 

প"ুর নিন্দ, ছিদ্র নাহি দেখ আপনার ॥ 
₹হার উচিত ফল দিব আমি তোরে | 
এ বলি মহাক্রোধে উঠিল সত্বরে ॥ 

শিনি দেখি সোমদভ উঠি সেইঙ্ষণ | 

হুঢাহুড় মহাযুদ্ধ করে ছুই জন ॥ 

»"ব শিনি মহাক্রোধে ধরে তার চুলে। 
₹খিয়। হইল হাস্ত্য বত সভাস্লে ॥ 

.কশে ধরি চড় মারে বজের সমান। 

এক্‌ চড়ে দন্তগুল। করে খান খান ॥ 

“হব সবে উঠি দৌঁহে বারণ করিল । 
1» ভিমানে সোমদভ্ড দেশে নাহি গেল ॥ 
[নগদধ্যে সোমদত্ড পেয়ে অপমান । 

|হপন্ত। করিতে বনে করিল প্রয়াণ ॥ 

রর বর তপ করে অনাহ'রে। 


/৩ 


রে শু 


বা িশিশীট 


একচিন্ডে সোমদত্ত সেবিল শঙ্কর ॥ 
পস্ত(তে বশ হইলেন মহেশ্বর । 
?ষেতে চাপিষা আমি বনের ভিতর ॥ 
হর বলিলেন বর মাগহ রাজন । 
এত বলি তাহান্জে ডাকেন পঞ্চানন ॥ 
বান ভাঙ্গি সোম্দন্ত দেখিলেক হর। 
ৃতিভূঘণ জটাধারী গঙ্গাধর ॥ 
মানন্দিত সোমদত্ত দেখিয়া শঙ্করে । 
'ববিধ প্রকারে রাজ। বনু স্ততি করে ॥ 
সোমদন্ত বলে হদি হৈলে কপাবান। 
এক নিবেদন আমি করি তব স্থান ॥ 
নভামধ্যে শিনি মোরে অমান্য করিল। 
+তক নৃপতিগণ বসিয়। দেখিল ॥ 
অগ্নি ₹ অঙ্গ দহে সেই অপমানে? 
ডি নিবেবন আমি করি তব স্থ।নে ॥ 
৭” মোরে বর দিবে দেব পশুপতি। 
সহাধনুদ্ধর মম হউক সম্ভতি ॥ 
তর পুত্রে মম পুত্র জিনিবে সমরে। 
গজগণ মধ্যে যেন অপমান করে ॥ 
৭৯---৮*০ 


বি্যুজ্জটাং ভ্রিনয়নাং দস্তপউ.ক্তিবলাকিনীম্‌। 


৬২৫ 


1 ইহা বিনা আর বর নাহি চাহি আমি। 


এই বর মহাপ্রভু আজ্ঞ। কর তুমি ॥ 
শঙ্কর বলেন বর দিলাম তোমারে । 
তব পুত্র জিনিবেক শিনির কুমারে ॥ 


প্রাণে মারিবারে তারে নহিবে শকতি । 


এত বলি কৈলাসে গেলেন পশুপতি ॥ 
শিবস্থানে হেন বর পেয়ে নৃপবর । 


আনন্দিত হয়ে গেল আপনার ঘর ॥ 


ভূরিশ্রব| সাত্যকিরে জিনে শিববরে । 
তার উপাখ্যান এই জানাই তোমারে ॥ 


_ ভ্রোণপর্ব্ পুণ্য কথ। অম্বত সমান । 
: কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥ 


ভূরিশ্রবাবধ । 
মুনি বলে আশ্চধ্য শুনহ জন্মেজয । 


শিব বরে সাত্যকি পাইল পরাজয় ॥ 


 সুরিশ্রবা-হস্ত বদি কাটেন অভ্ঞ্ন । 


' সুমেতে পড়িয়। হইলেক অচেতন ॥ 


: পুনরপি বসিয়া উঠিল রণস্থলে | 
 নিন্দ। করি ভুরি শ্রবা অর্ভ্ঞনেরে বলে ॥ 
৷ ধিক্‌ ধনঞ্জয় তোর থাকুক্‌ বীরত্ব । 
অন্যায় কারা! মম কাট তুমি হস্ত ॥ 

: সাত্যঞ্কি সহিত রণ আছিল আমার । 
_কাটিলে আমার হস্ত তুমি কুলাঙ্গার ॥ 
' সম্মুখ সংগ্রামে পড়ি ন্বর্গে যাই আমি।, 
এই পাপে ধনঞ্জয় হবে অধোগামী ॥ 

. এতেক শুনিয়া পার্থ হইল লজ্জিত । 

: স্তরীকুষ্ণ বলেন তুমি কেন হও ভীত ॥ 
কৃষ্ণ ডাকি বলিলেন ভ্ররিশ্রবা প্রতি । 
; একা অভিমনুঃরে বোঁড়ল সপ্ুরথী ॥ 


! কোন স্তাত্ যুদ্ধে অভিমনুঃরে মারিল! । 


1 এবে বুঝি সে নকল কণ। পাসরিলা ॥ 


ূ 


| মৃত্যুকালে ধর্মবুদ্ধি হইল তোমার । 
। অর্জুনের নিন্ন। কর তুমি কুলাঙ্গার ॥ 


কটুবাক্য শুনি ভূরিশ্রব। নরপতি । 
নিন্দ। করি কহিতে লাগিল কৃষ্ণ গতি ॥ 


৬২৬ 


সূরিশ্রবা বলে কৃষ্ণ কহিল। প্রমাণ । | 


তোমা হৈতে এত সব হৈল অপমান ॥ | 
কি কারণে নিন্দা আমি করি অজ্জনেরে | | 
(তামা সম ছুষ্ট নাহি পৃথিবী ভিতরে ॥ | 
তোমার কুবুদ্ধে হেল সকল সংহার। ৃ 
নির্লজ্জ তোমারে আমি কি বলিব আর ॥ 
এত বলি ভূৃরিশ্রব৷ হইল বিমন। 

কি কর্ম করিনু আমি নিন্দি নারায়ণ ॥ 
আপনার কনম্মভোগ করি যে আপনে । 
তবে কেন বড় হযে নিন্দি নারায়ণে ॥ . 
অন্তকালে যে জন স্মরয়ে নারায়ণ । 
চতুভূুজিরূপে যা বৈকু-ভুবন ॥ 

এতেক বলিয়া ভূরি শ্রবা নরপতি । 
বিধিমতে গোবিন্দেরে করিলেন স্ততি ॥ 
ভাকিয়া বলিল কৃষ্ণ তোমারে নিন্দিয়। | 
কি গতি আমার হবে ন। পাই ভাবিয়া ॥ 
অধম দেখিয়া মোরে হও কৃপাবান। 
নরৰ হইতে মোরে কর পরিত্রাণ ॥ 
তোমা বিনা গতি মম নাহি নারায়ণ। 
কঞ্ঘরমনোবাক্যে আমি নিলাম শরণ ॥ 
সর্ববকাল তোম। বিনা নাহি জানি আমি। 
স্বত্যুকালে তোম| নিন্দি হই অধোগামী ॥ 
আপনার গুণে কর আমারে উদ্ধার। 
নরক হইতে ত্রাণ করহ আমার ॥ 

এত বলি ভূরিশ্রবা মৌনেতে রহিল। 
হৃদয়-পক্কজে পদ ভাবিতে লাগিল ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ বলেন তুমি ত্যজ ছুঃখমন। 
স্চ্ছন্দে চলিয়! যাহ বৈকু-ভুবন ॥ 

সিদ্ধ ধষি যোগী সেই স্থান নাহি পায়। 
তথাকারে যাহ তুমি আমার আজ্ঞায্স ॥ 
বৈকু্থেতে আগে তুমি করহ গমন । 

তথ! গিয়া তোম। সঙ্গে করিব মিলন ॥ 
ভূরিশ্রবা শ্রীকৃষ্ণেতে এই কথা হয়। 
কৃষ্ণধ্যান করি ভূরিশ্রবা মৌনে রয় ॥ 
হেনকালে সাত্যকি উঠিয। ভূমি হৈতে। 
খড়গ লয়ে যায় ভুরিঅবারে কাটিতে ॥ 


দংস্ত্রী করালবদনাং পীনোন্নত পয়োধরাম্‌ ॥ 


। মহাভারত। 


হাতে চুল জড়াইয়া খড়গ লয়ে করে। 
খণ্ড খণ্ড করি বীর কাটিল তাহারে ॥ 
এতেক দেখিয়া কৌরবের সেনাগণ। 
সাত্যকি উপরে করে বাণ বরিষণ ॥ 
এক লাফে সাত্যকি উঠিল গিয়া রথে। 
ধনুগডণ টঙ্কারিয়। অস্ত্র নিল হাতে ॥ 


' নিমিষেকে মারে লক্ষ লক্ষ সেনাগণ । 


বাণরৃষ্তটি করে বীর মহাকোপ মন ॥ 
দ্রোণপর্বব পুণ্যকথা জয়দ্রথ বধে। 


৷ কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে ॥ 


ভীম কুক হূর্ষেযাধনের নবতি নহোদরের মৃত্যু। 
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন । : 


অনন্তর ভীমসেন করে ঘোর রণ ॥ 

. ভীমের সংগ্রাম দেখি ভীত কুরুদল। 
হাহাকার মহাশব্দ হয় গণুগোল ॥ 

৷ পুনরপি ভীম উঠি রথের উপর । 

. বুথ চালাইয়া দিল বিশোক সত্বর ॥ 

। বিশোক চালার রথ বায়ুনম গতি । 

: যুঝিতে ঘুঝিতে ঘায় ভীম মহামতি ॥ 

; কতদূর গিয়। ভীম সাত্যকি দেখিল। 

' আনান্দত হয়ে তারে বার্ত। গিজজ্ঞাসিল ॥ 


ভীম বলে কহ অজ্জুনের সমাচার । 


: কি কারণে রথধ্বজ নাহি দেখি তার ॥ 
 সাত্যকি কহিল এই দেখ বূকোদর । 
: দ্রোণলহ ধনঞ্জয় করেন লমর ॥ 
৷ পুনরূপি বলে ভীমে কহ বিবরণ । 
৷ ঘুধিষ্ঠিরে ছাড়িয়া আইলা কি কারণ ॥ 


ভীম বলে যুধিষ্ঠির পাঠান আমারে । 
অজ্জ্নের সমাচার জানিবার তরে ॥ 
ধৃষ্টছ্যন স্থানে তারে করি সমর্পন । 
আসিয়াছি সমাচার জানিতে এখন ॥ 
শুনিয়। সাত্যকি তবে আনন্দিত হৈল ॥ 
ভামে দেখি কর্ণবীর পুনশ্চ আইল ॥ 
কর্ণেরে দেখিয়! ভীম বলে ডাক দিয়! । 
পুনঃ পুনঃ আসিয়। যাইস্‌ পলাইয়৷ ॥ 


ভ্রোণপর্ব'। ] 
£ণেক থাকিয়া যুব তবে জানি কথা । 


ুকেবারে আজি তোর কাটি পাতি মাথা ॥ 


॥ত বলি বূুকোদর ধরি ধনুখান। 

কর্ণের উপরে মারে তীক্ষ দশ বাণ ॥ 
ঢণেতে ব্যথিত হইলেন অঙ্গপতি । 
লাইল যুদ্ধ ছাড়ি কর্ণ শীত্রগতি ॥ 

তবে ক্রোধে বুকোদর অনল সমান । 
ঘকর্ণ পুরিয়া বীর বরিষযে বাণ ॥ 

নক্ষ লক্ষ সেনা পড়ে নাহি তার অন্ত । 
গররি সম হস্তী পড়ে ঈষা সম দন্ত ॥ 
দছুত্র পতাকা পড়যে সারি সারি । 
বতেক পড়িল সৈন্য লিখিতে না পারি ॥ 
ঘট অক্ষৌহিণী সেনা পড়ে মেই দিনে । 
এুতক করিল ক্ষয় বীর তিন জনে ॥ 
মঙ্ছুন সাত্যকি দৌহে চারি অক্ষৌহিণী। 
গার অক্ষৌহিণী ভীম জিনিল আপনি ॥ 
রাষ্ট্র পুত্র সব এতেক দেখিয়া । 
আইল নববই জন রথেতে চড়িয়া ॥ 
সৈনাজ্জা কোলাহল হয় হস্তা রথ । 
চারিদিকে ঘেরি বেড়ে আবরিল পথ ॥ 
নিয় ধাইল তবে বাঁর বুকোদর । 
পুণরপি গনা লয়ে সংগ্রাম ভিতর ॥ 

রথ সব চুর্ণ করি ঘায় বুকোদর। 
একে একে মারিল নব্বই সহোদর ॥ 
নবতি মোদর পড়ে দোখ ছুধ্যোধন। 
ভ্রান্গণ শোকে রাজ করয়ে ক্রন্দন ॥ 
সীয় বলিল শুন অন্ধ নৃপবর। 

মহোদর নবতি মারিল বুকোদর ॥ 
কিবলকি বল বলে অন্ধ নরপতি। 
মুচ্ছিত। হইয়৷ তবে পড়ি গেল ক্ষিতি ॥ 
শুনি! গান্ধারী দেবী হৈল অচেতন। 
খশনাশ করে মম পাওুর নন্দন ॥ 
অস্তঃপুরে উঠিল ক্রন্দন কোলাহল। 
হাহাকার করে সবে, না বান্ধে কুস্তল ॥ 
টানিয। ফেলিল নিজ রত্ব আভরণ। 
শত শত বধূগণ করয়ে ক্রন্দন ॥ 


মহাদেবীং মহাঘোরাং মুক্তকেশীং দিগন্বরীম্‌। 


ূ 
| 
ূ 
ূ 
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৬২৭ 


চুল ছি'ড়ে বস্ত্র ছিড়ে শিরে মারে ঘাত। 
আমা সব। এড়ি কোথা। গেলে প্রাণনাথ ॥ 
ইন্দ্র বিদ্যাধরী জিনি রূপ সবাকার। 
দিব্য বস্ত্র পরিধান রত্ব অলঙ্কীর & 
কোমল শরীর সবে পরমাস্থন্দরী ৷ 

সভূমে গড়াগড়ি যায় হাহাকার করি ॥ 
বধূগণ ক্রন্দন শুনিয়! নরবর । 

বিলাপ করবে অন্ধ হইয়া কাতর ॥ 
ক্ষণে ক্ষণে মুচ্ছ। হয় ক্ষণেক চেতন । 
কোথাপুদ্র বলি রাজ! করযে রোদন ॥ 
সোণার আগার মম শুন্যময় হৈল। 
ভীমের সমরে পুত্র সকলি মরিল ॥ 
বড়ই নিষ্ঠর ভীম নাহি দয়! লেশ। 

ভাম হৈতে হইল মোর বংশের শে ॥ 
সঞ্জয় বলিল শুন অন্ধ নরবর । | 
এখন কি হবে রাজা হইলে কাতর ॥ 
এই হেতু পুর্বেব কত বলিনু তোমারে । 
কার বাক্য না শুনিল৷ তুম অহঙ্কারে ॥ 
ভীক্ম দ্রোণ কৃপ আর বিহুর স্মতি । 
বিবিধ প্রকারে বুঝাইল তোমা প্রতি ॥ 
বিছ্ুর বলিল কেন কান্দ নরবর। 

তব হিত হেতু পুর্বেব কহিন্থা বস্তর ॥ 
ধনলোভে রাজ্যলোভে কৈল। অপকন্ম । 
আপনি করিল রাজ। আপন অধন্ম ॥ 
তাহার অপ্রাধ্য রাজ! ছিল কোন কন্ম। 
তথাপি না কৈল যুধিষ্ঠির যে অধর্ম্ম ॥ 
মুহূর্তেকে ভূমণ্ডল পারে জিনিবারে ॥ 
তথাপিও যুধিষ্টির ক্ষমিল তোমারে ॥ 
পঞ্চগ্রাম মাগিলেন ধম্মের নন্দন । 
একখানি নাহি দিল ছুন্ট ছুর্যেযোধন ॥ 
এখন সে সব কথ! হহলা দাদত । 
নমধন্ম করিলে ভাল *ঙে কদাচিত ॥ 
বিছ্ুরে চাহয়। তবে কহিল রাজন্‌। 
পুনঃ পুনঃ কটুবাক্য কহ কি কারণ ॥ 
পুব্রগণ শোকে মম দগ্ধ হল মন। 
কটুভাষ। পুনঃ পুনঃ কহ অনুক্ষণ ॥ 


৬৩০০ 





শ্রীকৃষ্ণ বলেন সখে নাহি কিছু ভয়। 
প্রতিজ্ঞা পূরণ তব হইবে নিশ্চয় ॥ 
এতেক কহিতে তথ কুরুবীরগণে । 
অস্ত্র ধন ত্যাগ করি আইল সেখানে ॥ 
এখনি মরিবে পার্থ হেন করি মনে । 
আনন্দিত দুর্য্যোধন সহাস্ত বদনে ॥ 
তবে জয়দ্রেথ দেখি সন্ধ্যার সময় । 
শীপ্রগতি আসিয়। অজ্জ্ন প্রতি কয় ॥ 
জয়দ্রেখ বলে শুন বীর ধনঞ্জয় । 
কি দেখ, হইল আসি সন্ধ্যার স্ময় 1 
আপন প্রতিজ্ঞ! পুর্ণ করহ এখন | 
তব বশ ঘুষিবেক এ তিন ভুবন ॥ 
অস্ত্র ধনু ত্যাগ করি যাহ ধনুদ্ধর | 
শীত্রগতি প্রবেশহ অগ্নির ভিত্তর ॥ 
মিছা মায় মিছা! কাঁয়। জলবিম্ববত | 
এ মহীমণগ্ুল যাবে পড়িবে পর্বত ॥ 
যদি রিপু জিনি রাজ্য কর মহাশয় 
চিন্তিয়া দেখহ তাহা! চিরকাল নয় ॥ 
অধন্ম করিয়া -কন্ম যে করে সাধন ) 
অতি শীত্র হয় তার সবংশে পতন ॥ 
ধাশ্মিক বলিয়া তোমা বলে সর্ববজনে | 
করিলে প্রতিজ্ঞ! তাহা লঙ্ঘিবে কেমনে ॥ 

অর্জুন উত্তর দেন শুন জয়দ্রেথ । 
তুমি যে কহিলে কথা রাখি ধ্মপথ ॥ 
ধন্মেতে বিচার করি ধান্মিকের সনে । 
অধন্ম্টে জিনিতে দোব নাহি হুক্টজনে ॥ 
অন্তায় মমর করি শিশু কৈলে হত। 
কহ দেখি সে কম্ম কেমন ধন্মমত ॥ 
এখনি বধিয়া তোমা আমিও মরিব। 
পাইয়। পরম শত্রু ছাড়িয়! না দিব ॥ 
শুনিয়া শুকায় মুখ জয়দ্রখ বীরে । 
ভয় নাই আশ্বামি কহেন পার্থ তারে ॥ 
বিশ্বাসঘাতক তব রাজা সম নহি । 
*ক করিব নিজ কন্্ন ল'ব ধন্ম বহি ॥ 
শরীর ছাড়িৰ সত্য করিয়াছি পথ |. 
এত বলি আনিয় ভ্বালিল হুতাশন ॥ 





দেবীগলোচ্ছলদ্রক্ত ধারা পানাং প্রকুর্ববতীং ॥ 
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[ মহাভারত। 


কৃষ্ণ সাজায়েন কাণ্ঠ দিয়া গন্ধপারে | 
সৌরভ সহিত গন্ধ উঠিল সত্বরে ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ বলেন শুন বীর ধনঞ্জয়। 
বীন্কন্ম করিয়া বধিল। ক্ষত্রচয ॥ 
এখন নিরক্ত্র হফে.মরিবে কেমনে | 
অস্ত্র সহ প্রবেশহ জ্বলন্ত দহনে ॥ 
কৃষ্ধবাক্য অভিপ্রায় বুঝিয়া অচ্ভুন । 
নিলেন গাণ্ডীব ধনু করিয়৷ নগুণ ॥ 
সাতবার প্রদক্তিণ করি হুতাঁশন ৷ 
প্রসন্ন কৃষ্ণের মুখ চান ঘনে ঘন ॥ 
ছুষ্যোধন রাজার হৃদষে বড় স্থখ ৷ 


. মরিল প্রধান পিপু নাহি আর ছুঃখ ॥ 


হাস্তঘুখে কহে আগে চাহিয়া অজ্জুনে । 
বিলম্মে ৰাড়িবে মায় পড়িতে আগুনে ॥ 
টান দিয়া ফেলাহ করের শরচাপ । 

চক্ষু বুজি দেহ শীঘ্র ছুতাশনে ঝাঁপ ॥ 
অজ্জুন বলেন এই ঝাঁপ দিয়া পড়ি । 
জযদ্রেথ লয়ে তুমি স্থখে বাহ্‌ বাড়া ॥ 


৷ জয়দ্রথে দেখি কৃষ্ণ আনন্দিত মন। 
 সেইক্ষণে ছাড়িলেন সুষ্ধ্য আচ্ছাদন ॥ 


চারিদণ্ড বেল। আছে গগনমণ্ডলে । 
দেখিয়। হইল ভান কৌরবের দলে ॥ 
কেোরব জানিল তবে নিতান্ত কপট । 


বিষম কৃষ্ণের মাঝ! বুঝিতে সন্কট ) 








শ্রীকৃষ্ণ বলেন সথে শুন সাবধানে ! 
জয়দ্রেখ বধিতে বিলম্ব আর কেনে ॥ 
কাটহ উহার মুণ্ড ভূমে না পাড়িবা ! 
পশ্চাণ্ সে সব কথ। জানিতে পারিকা ॥ 
উহার জনৰ তপ কাম্যবনে করে । 
ফেলাইব! শু্ড তার হাতের উপরে ॥ 
বাণে বাণে মৃণ্ড লয়ে ফেল তার হাতে । 
তবে সে হইবে রগ্গ। জানিও ইহাতে ॥ 
এত শান ধনঞজয় পুরিয়। সন্ধান । 
জয়ুদ্রথ ললাটে মারেন এক বাণ ॥ 
শীত্রগতি মুণ্ড কাটি আর এক বাণে । 
বাণে বাণে লয় তার জনকের স্থানে ॥ 


দ্রোণপর্বব 1] 


ল্ধ্যা করে সিন্ধুরাজ ছুই হাত কোলে । 
হনকালে মুণ্ড তাঁর হস্তে ল'য়ে ফেলে ॥ 
রান পেয়ে মুণ্ড গোটা ভূমিতে ফেলিল। 
(সইক্ষণে তার মুণ্ড খণ্ড খণ্ড হৈল ॥ 
-5নমতে সিন্ধুরাজ হুইল নিধন । 
এয়ুদ্থ সহ গেল যমের সদন ॥ . 
আঙ্গুন বলেন কৃষ্ণ কহিলা৷ বিধান । 
কুপা করি কহ জয়দ্রথ উপাখ্যান ॥ 
ভূমে মুণ্ড ফেলিলে সে মরে সেইক্ষণে। 
হেন বর কেব! দ্রিল পিন্ধুর নন্দনে ॥ 
নীকৃঞ্ণ বলেন শুন বীর ধনঞ্জীয়। 
দমুদ্রথ হয় সি্ধুরাজের তনয় ॥ 

বহুকাল জয়দ্রেখ সেবিল শঙ্করে। 
»নাহারে তপ করে অরণ্য ভিতরে ॥ 
ন'ন। উপহার দিয়া মেবিল মহেশ । 
হুন্ট হয়ে বর তারে যাচেন বিশেষ ॥ 
পর মাগ জয়দ্রখ নেই মনোনীত । 

এত শুনি জয়দ্রেথ হৈল আনন্দিত ॥ 
দঘুদ্রথ বলে যদি মোরে দিবা বর । 
এক নিবেদন করি তোমার গোর ॥ 
-ম শির কাটি বেই ফেলিবে ধরণী । 
হর্‌ মুণ্ড খণ্ড খণ্ড হইবে তখনি ॥ 

“স্কর বলেন এই বর লহ তুমি । 

দ মরিবে তব মুণ্ড বে ফেলিবে ভূমি ॥ 
হর প্রণমিয়া বীর আনন্দিত মন। 
মাপনার দেশে গেল সিন্ধুর নন্দন ॥ 

-দ কারণে ধনগ্জয় তোমা কহিলাম। 
তব রক্ষ। হেতু এইরূপ করিলাম ॥ 
উমে মুণ্ড ফেলি তার জনক মরিল। 
'শ্চব জানিহ ইহ। যেরূপ হইল ॥ 

এন শুনি ধনঞ্জয়ে লাগে চমত্কার | : 


 ঈ্চর চরণে করিলেন নমস্কার ॥ 


₹'ত করিলেন পার্থ যোড় করি কর। 
এন্ড নিবেদন করি শুন গদাধর ॥ 
“হামা বিনা গতি মম নাহি নারায়ণ । 
এমত বিপদে মোরে করিলে তারণ ॥ 


করস্থিত কপালেনভীষণেনোতিভীষণাম্‌। 


| 


৬৩১ 


তোমার কারণে হয় প্রতিজ্ঞ। পুরণ। 


। তোমার প্রলাদে আমি দেখি বন্ধুজন ॥ 


তোমার কৃপায় জয় হইল মকল। 
তোমার ভরসা আমি করি হে কেবল ॥ 
শুন কৃষ্ণ ভূমি মম হও বুদ্ধি বল। 
তোমার কারণে আমি পাইব সকল ॥ 


! তোমার কারণে কত দিন রব ক্ষিতি। 


তোমার কৃপায় করি ভোগ বস্থমতী ॥ 
তোমার দয়ায় কৃষ্ণ করিব সমর। 
তোমার কৃপায় তরি সঙ্কট সাগর ॥ 
কাণ্ডারী করুণামব তরাইতে সিন্ধু । 


' অখিলের নাথ কৃষ্ণ অনাথের বন্ধু ॥ 
অগতির গতি তুমি দেব নারায়ণ । 

তোমার রাজীব পদে লইন্ু শরণ ॥ 

 দীননাথ দয়াময় চাহ দীনজনে । 

' সদ। মন রছে যেন ভোমার চরণে ॥ 

: ভ্রীরুঞ্ণ বলেন সখে ভূমি বিচক্ষণ । 

_ চিনিলে আমারে তুমি ইন্দ্রের নন্দন ॥ 

: তোম! হৈতে শ্রিষ মম নাহিক সংসারে । 

নিশ্চয় জানিহ মে কহিলাম তোমারে ॥ 


তোসা পঞ্চজনে মম জীতি অতিশয় । 


' অতএব তব কাঁধ্য করি ধনঞ্জীয় ॥ 

. কাষমনোবাক্যে নেই চিন্তুয়ে আমারে | 
৷ অন্তক্ষণ তারে রাখি বিপদ সাগরে ॥ 
 অনুক্ষণ নাম মোর লয় যেই জন 
 ভাহার নাহিক ভয় মের সদন ॥ 

। জল ভেদি পদ্ম যেন উঠে ক্রমে ক্রমে । 
, সেই মত ঘুক্ত আমি করি ভক্তগণে ॥ 
, ভুমি শ্রিয়বন্ধু মম ইন্দ্রের নন্দন । 

. অতএব তব কার্ষ্যে করি প্রাণপণ ॥ 

; এত শুনি ধনগ্তয় হ'য়ে পুর্ণকাঁম | 

: গোবিন্দের পদে বার করেন প্রণাম ॥ 

। জয়দ্রেথ বধ কথ! অম্বত সঙান। 


কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥ 





৬৩২ 


আভ্যাং নিষেক্যমানাং তাং ধ্যায়েদেবীং বিচক্ষণঃ ॥ 


[ মহাভারত। 


সপ 
| লাফ দিয়া যায় ছুঃশসনের নন্দন । 


কুরুসৈন্যের সহিত ঘটোতকচের 
মহাঁযুদ্ধ দোষণ ও অলন্ুষ বধ। 


মুনি বলে শুন রাজ! অপূর্ব কথন । 
মহাপরাক্রম বীর হিড়িন্বা-নন্দন ॥ 
তালতরু সম গদ1 হাতে মহাবীর । 
কুরুসেনা মধ্যে ধায় নির্ভয় শরীর ॥ 
গদা লয়ে ঘটোৎকচ বায়ুবেগে ধায় । 
রথ গজ পদাতিক চূর্ণ করি বায় ॥ 
স্থস্টি নাশ করে যেন প্রচণ্ড তপন । 
সেইমত ঘটোৎুকচ ভীমের নন্দন ॥ 
পর্বত আকার কৈল দীর্ঘ কলেবর। 
অভেগ্য শরীর কৈল বজ সম সর ॥ 
কৈল দশ যোজন সুদীর্ঘ কলেবর । 
মেঘের আকার বর্ণ মহাভয়ঙ্কর ॥ 
মুখখান যুড়ে পুরী গগনমণ্ডল। 
আনন্দিত ্বটোৎকচ হানে খল খল ॥ 
মুখ দেখি-কুরুসৈন্য হারায় চেতন । 
বিনা যুদ্ধে শত শত ত্যজিল জীবন ॥ 
ঘটোৎকচ মুখ দেখি কুরুসেনাগণ। 
সহ্বরে পলায় সবে লইয়া জীবন ॥ 
শিমুলের তুল৷ থেন উড়ার পবন । 
হেনমতে পলাইল সব সেনাগণ ॥ 
ঘটোৎ্কচ আগেতে না রহে কোন বীর। 
সিংহনাদ করে বীর নির্ভয় শরীর ॥ 
হেনকালে আসে হুঃশাসনের নন্দন । 
দোষণ তাহার নাম রূপেতে মদন ॥ 
রথে চড়ি ধনু ধরি আসে শীত্রগতি। 
শরজালে আবরিল ঘটোৎকচ রথী ॥ 
আনন্দিত ঘটাৎকচ ভীমের নন্দন | 
গদ1 লয়ে ধায় যেন কাল হুতাশন ॥ 
ক্ষুধার্ত গরুড় যেন পইল ডুুভ। 
মহাক্রোধে ঘটোৎুকচ ধায় সেইরূপ ॥ 
'গদার প্রহার কৈল তাহার উপর। 
. রথ অশ্ব সারথিরে দিল যমঘর ॥ 


দেখি ধায় ঘটোকচ মহাক্র,দ্ধ মন ॥ 
অস্টশির। গদ্|। গোট। নিল বীর হাতে । 
হাসিতে হাসিতে মারে দোষণের মাথে ॥ 
বজাঘাতে যেন গিরিশুঙ্গ চূর্ণ হয়। 
সেইমত পড়ে ছুঃশাসনের তনয় ॥ 
দোষণ পড়িল দেখি কান্দে ছুঃশাসন। 
হাহাকার করি কান্দে যত যোদ্ধাগণ ॥ 


; প্লুত্রশোকে হুঃশাসন মহাত্রু্ধ হয়ে । 
৷ হাতে ধনু করি আসে দিব্য শর লয়ে ॥ 


সন্ধান পুরিয়া যোড়ে চোখ চোখ শর। 
দেখি ঘটোৎকচ বার হরিষ অন্তর ॥ 
হশাসনে ডাকি বলে ঘটোতৎকচ বীর । 


| আজি যুদ্ধ দেহ মোরে হইয়৷ হ্থস্থির ॥ 
। কৌতুক দেখিবে আজি যত ঘোদ্ধাগণ। 


অবশ্য পাঠাব তোরে ঘমের সদন ॥ 


: এত বলি দিব্য অস্ত্র নিল ঘটোৎ্কছ। 
' দশ বাণে ধিপক্ষের কাটিল কবচ ॥ 
' আর দশ বাণ এড়ে পুরিরা সন্ধান । 

৷ জুঃশাসন অঙ্গ কাটি করে খান খান ॥ 
. মুচ্ছিত হইয়। পড়ে ছুঃশাসন বীর । 


রণ ত্যজি পলাইল হুইম়! আস্থির ॥ 
শাসন ভঙ্গ দেখি হাসে মহাবার । 


. সিংহনাদ করি বুলে নির্ভয় শরীর ॥ 
নানা মায়। করি বুলে ভীমের নন্দন। 
. ব্রাক্ষসী মায়ায় বীর বড় বিচক্ষণ ॥ 

. কোনখানে অগ্নরূপে দহে সেনাগণ। 
দাবানলে দগ্ধ বেন হয় মহাবন ॥ 


সিংহরূপ ধরি কোথা হস্তী করে নাশ। 


দেখিয়া বেরবগণ গণিল তরাস ॥ 

_ ঘটোৎকচ যুদ্ধ দেখি ধর্ট্মের নন্দন । 

ধন্য ধন্য করিয়া করেন প্রশংসন্‌ ॥ 
| কৌরবের দলে হৈল রোদন অপার । 


৷ একা ঘটোৎ্কচ বীর কৈল মহামার ॥ 


 সৈন্যগণ পড়ে দেখি কান্দে ছূর্য্যোধন। 
হেনকালে আসে কর্ণ রবির নন্দন ॥ 


ভ্রোপর্বব । ] ষোড়শীর ধ্যান__ততঃ পল্মনিভাং দেবীং বালার্ককিরণৌজ্জলাং। 


ক্রাধে ধনু ধরি বীর চলে সেইক্ষণ । 
ও কচ সহ গেল করিবারে রণ ॥ 
দেখি ঘটোৎকচ বীর ধাইল সত্বর । 
গদ ভুলি মারে বীর কর্ণের উপর ॥ 
হবশ্ব সহ সারথিরে করিলেক চুর । 
লাফ দিয়া পলাইল কর্ণ মহাশুর ॥ 
কর্ণ পলাইল দেখি ভীমের নন্দন । . 
*ভাকোপে বহু সৈন্য করিল নিধন ॥ 
“ত শত হস্তী মারে গদার প্রহারে। 
লক্ষ লক্ষ পদাতিক নিমিষে সং হারে ॥ 
এত শত রথ পড়ে হয়ে খান খান । 
দখিয়! কৌরব্দল হৈল কম্পমান্‌ ॥ 
যারা শব্ধ করে বত যোদ্ধাগণ । 
নথি ছুর্্যোধন রাজ। শোকাকুল মন ॥ 
দে হকচ যুদ্ধ দেখি দ্রোণের নন্দন। 
সিংহনাদ করি গেল করিবারে রণ ॥ 
সন্ধান পুরিয়া। অশ্বর্থম। এড়ে বাণ। 


(দখি ঘটোত্কচ বীর ক্রোধে কম্পমান্‌ ॥ | 


এক লাফে নিজ রথে চড়ে বারবর। 
গদ। এড়ি ধন্ুুঃশের লইল সত্বর ॥ 

হাতে তুলে নিল বীর ছুর্দরিষ ধনু । 
সন্ধান পুরিয। বিন্ধে দ্রোপপুন্র তনু ॥ 

(অস্ত্র অশ্বথামা পুরিয়। সন্ধান । 
মিষেতে নিবারিল ঘটোৎুকচ বাণ ॥ 
খা ব্্থ দেখি বীর সন্ধান পুরিল। 
সক্ষভল্ল দশ গোট। অঙ্গেতে মারিল ॥ 
(শাহ গেল ঘটোতকচ রথের উপর । 
সংহনাদ করি বুলে ভ্রোণের কুমার ॥ 
কতক্ষণে ঘটোতুকচ পাইল চেতন । 
ফাধমুক্তি দেখি যেন কাল হুতাশন ॥ 
নু এড়ি গদা লয়ে ধাইল সত্বর। 
াহাতিয়। বাড়ি মারে রথের উপর ॥ 
"দার প্রহারে রথ খণ্ড খণ্ড হৈল। 
রা [দয় অশ্বথ।ম। বেগে পলাইল ॥ 
রে কম্পমান হৈল দ্রোণের নন্দন । 
তি পলাইল লইয়া! জীবন ॥. 


এল 
নি 


৬৩৩ 


তবে ঘটোকচ বীর কুপিত অন্তরে । 
হাতে গদা করি বাঁর ভ্রসয়ে সমরে ॥ 
লেখা জোখা! নাহি বত পড়ে সেনাবর । 
পলাইয়। যাঁয় সবে ত্যজিয়! সমর ॥ 
বায়ুবেগে ধায় যত অশ্ব আসোযার ৷ 
পলায় পদাতিগণ লেখা নাহি তার ॥ 
হেনমতে ঘটোৎকচ করে মহামার ॥ 


' কৌরবের দলে উঠে শব্দ হাহাকার ॥ 
: হেনকালে অলম্ধৃষ আইল রাক্ষস | 


 মহাপরাক্রম বীর অশীম সাহস ॥ 
: রাক্ষসের সেনা লয়ে ধাইল সত্বর। 


; পর্ববত আকার বীর মহাভযঙ্কর ॥ 

৷ রাক্ষল দেখিয়। পায় ঘটো২ক5 বীর । 
: মহাগদ! হাতে করি নির্ভয় শরীর ॥ 

' গদার প্রহার করে রাক্ষল উপর । 
অনেক রাক্ষদ মারে সংগ্রাম ভিতর ॥ 


: অশ্ব হস্তী পদতিক সম্ম,খে বা পায় । 


; গদার গ্র্থারে বীর চর্ণ করি ধায় ॥ 


কোটি কোটি সেনা পড়ে ন। যাখু লিখন। 
দেখি পলাইয়! বায় বত ধোদ্ধাগণ ॥ 


, তবে ক্রোধে অলম্বুৰ রাঞ্চন ঈশ্বর । 
: গদা লয় ধায় বীর সংগ্রাম ভিতর ॥ 


তবে ক্োধে ঘটোৎকচ ভীমের কোঙব। 


_ গদা গ্রহ।রিল অলন্বযের উপর ॥ 

. গদার গ্রহারে বীর হইল জরঙ্জর । 

: দ্রাম পেয়ে উঠে গিরা। আকাশ উপর ॥ 
' অন্তরীক্ষে থাকি বার করে ঘোর রণ। 
: দেখিয়া! কুপিন বার হিড়িপ! নন্দন ॥ 


অন্তরীক্ষে ঘটোৎকচ উঠি মহর । 
মহাবুদ্ধ করে দৌহে শুন্যের উপর ॥ 
মহাত্রাসে অলম্বূধ দেব লুকাইল । 

দেখি ঘটোৎকচ বর কপি ঠ হইল ॥ 
মায়। করি ন্ুকাইল হিড়ি। নন্দন | 
দেখি ভয়ে রাক্ষন পলাঘ্প সেইক্ষণ ॥ 
তথা হৈতে অলম্ুষ নামে রণস্থল। 

দেখিয়া ধাইল ঘটে!কচ মহাবল ॥ 


৬৩৪ 


জবাকুহুমশস্কাশাং দাড়িমী কুহ্থমোপমাং ॥ 


| মহাভারত । 





শুনরপি ছুইজনে হুইল সংগ্রাম । 
বান! মায়! করে বীর অতি অনুপম ॥ 
দব্য রথে অলম্ধুব করি অরোহণ। 
ভীমের নন্দনে করে বাণ বরিষণ ॥ 
তবে কটোগুকচ বীর গদ! লয়ে ধায়ু। 
রথ অশ্ব চু বীর করে এক ঘায় ॥ 
লাফ দিয়া পলাইল রাক্ষদ ঈশ্বর | 
গুনরপি গদ। লয়ে ধাইল সত্বর ॥ 
মহাযুদ্ধ করে দৌহে ধরণী উপর । 
গদার প্রহারে %ে্োহে হইল জর্জর ॥ 
পুনরপি রাক্ষন হুইল লুকি কায় । 
কোথায় আছয়ে কেহ দেখিতে ন। পায় ॥ 
কতক্ষণে রাক্ষদ আইল আরবার। 
সৈন্যের উপরে করে গদার প্রহার ॥ 
দেখিয়া ধাইল বীর ছিড়িন্বানন্দন । 
পুনরপি ছুইজনে করে মহারণ ॥ 
দিব্য রথে চড়ি (হে করয়ে সমর । 
বাণাতে দোহার অঙ্গ হইল জর্জর ॥ 
তবে কোপে বাণ এড়ে ঘটোৎকচ বীর 
বাণে বিন্ধে অলম্বৃষে করিল অস্থির ॥ 
সহিতে না পারি ভঙ্গ দিল দ্রুতুগভি। 
পুনরপি লুকাঁইল রাক্ষসের পতি ॥ 
মায়া করি পর্বত হইল নিশাচর । 
শত শুঙ্গ ধরে তার মহাভয়ন্কর ॥ 
তার এক শৃঙ্গে রহে রাক্ষসের পতি ! 
রণস্থলে পর্ববত হইল শীত্রগতি ॥ 
মহাশব্দ করি পড়ে সৈন্যের উপর । 
রথধ্বজ চূর্ণ করে সংগ্রাম ভিতর ॥ 
দেখি ঘটোহকচ বার ধ্ইল সত্বর । 
এক লাফে চড়ে গিয়৷ পর্বত উপর ॥ 
পর্বতের শুঙ্গে দেখে বসেছে,.রাক্ষস। 
গদ! হাতে করি ধায় অসীম লাহুস ॥ 
এক গদাঘাতে সব মায়া কৈল চুর। 
অলম্থুব পলাইযা। গেল অতি দুর ॥ 
পুনরপি রাক্ষন আইল আচন্বিত। 
দেখি ধায় ঘটোৎকচ নহে কিছু ভীত ॥ 


একলাফে চড়ে তার রথের উপর । 
অলম্তুষ রাক্ষসেরে ধরিল সত্ব ॥ 
চুলে ধরি রাক্ষসেরে ভূমেতে পাড়িল। 
মুকুটির ঘায়ে তার মস্তক ভাঙ্গিল ॥ 
অলম্বুষ পড়িল তরাম কুরুদলে । 
( মহামীর ঘটোৎকচ করে রণস্থলে ॥ 
মহাভারতের কথ। মম্বৃত-সমান । 
৷ কাশীরাম দান কহে শুনে নে পুণ্যবাণ ॥ 
_ঘটোখ্কচ করুক অলম্ুষি বধ। 
পিতার মরণ দেখি অলম্বুধি বীর । 
। সিংহনাদ করি আসে নির্ভয় শরীর ॥ 
হস্তীর উপরে বীর আরোহণ করি । 
নানা মায়। করে বীর হাতে ধনু ধরি ॥ 
দেখিয! ধাইল ঘটোশুকচ মহাবলে। 
গদার প্রহার করে করিকুস্তস্ছলে ॥ 
পৃথিবীতে দন্ত দিয়া পড়িল বারণ । 
লাফ দিয়া পলাইল রাক্ষস দুর্জন ॥ 
পুনরপি অলম্কুষি চড়ি দিব্য রথে । 
ংগ্রামের স্থলে আসে ধনুঃশর হাতে ॥ 
সন্ধান পুরিষ়া। বিদ্ধে ঘটোৎকচ বীরে। 
সর্বব অঙ্গ রক্তবর্ণ হইল রুধিরে ॥ 
তবে ঘটোৎকচ বীর ক্রোধে ভয়ঙ্কর । 
গুদ! ফেলি মারে তার রথের উপর ॥ 
গদার প্রশ্থারে রথ চূর্ণ হয়ে গেল। 
লাফ দিয়া অলন্বুষি ভূমিতে পড়িল ॥ 
ধনু অস্ত্র এড়ি তবে গদ! নিল করে। 
 গদ! যুদ্ধ করে %েহে সংগ্রাম ভিতরে ॥ 
মহাকোপে ভাক ছাড়ে করে মার মার ' 
দৌহে দোহাকারে করে গদার প্রহার ॥ 
মণ্ডলী করিয়া দেহে কিরে চারিভিত ! 
কোপে হুহুষ্কার ছাড়ে অতি বিপরাত ॥ 
তবে ঘটোৎকচ বীর মহামার কৈল। 
অলন্বুষির সব্যহুস্তে গদা প্রহারিল ॥ 
দারুণ প্রহারে হস্ত খণ্ড খণ্ড হৈল। 
| মর্ম্মব্যথা পেয়ে বীর ভূমিতে পড়িল ॥ 


- লা শি শ শী পাশা শী শীত সে ী শশা স্পেস 


দ্রোণপর্বব্ । ] 


নাফ দিয়! ধরে ঘটোৎকচ মহাবল। 
এক চড়ে জাঙ্গিল তাহার বক্ষঃম্ছল ॥ 
মহাকায় রাক্ষস পড়িল ভূমিতলে | 
দেখিয়া হইল ভয় কৌরবের দলে ॥ 
অলম্বুষি পড়িল দেখিল বিদ্যমান । 
তয়ে কোন বীর আর নহে আগুয়ান ॥ 
গদ| হাতে করি ধায় ঘটোতকচ বীর । 
গদার গ্রহারে সৈন্য করিল অস্থির ॥ 


ঘটোৎকচ কক্তক পাপ্ রাজা বধ। 


মহাকোপে ঘটোৎকচ বায়ুবেগে ধায়। 
রথ সৈন্য অশ্বগণে চূর্ণ করি যাক ॥ 

লক্ষ লক্ষ পদাতিক করিল সংহার | 
দেখি ছুর্য্যোধন রাজ! করে হাহাকার ॥ 
জাজি ঘটোৎকচ বার করিল সংহার । 
মম সৈন্যে বীর নাহি সমান ইহার ॥ 
অভিমনুযু ঘটোুকচ সম দ্রুইজন! । 

অন্য বীর নাহি এই দোহার ভুলনা ॥ 
ভ'মের সমান বীর মহাপরাক্রম ! 

গদা হাতে করি ধায় যেন কাল সম ॥ 
হেনকালে পাণ্ডয রাজ! রথে চড়ি এল । 
ছুর্য্যোধন প্রতি তবে ডাকিয়া বলিল ॥ 
কি কারণে মহারাজ চিন্ত। কর তুমি । 
দেখ ঘটোতকচ বীরে বিনাগিব আমি ॥ 


এত বলি ধনু ধরি যাধ নৃপবর । 
[দেখি ভধ্যোধন বীর হরিষ অন্তর ॥ 
টোৎকচে দেখি বীর ছাড়ে পসিংহনাদ | 
তা তোর ঘুচাইব সমরের সাধ ॥ 
স্থর হয়ে ঘটোৎকচ দেহ মোরে রণ । 
ক বাণে পাঠাইব ঘমের সদন ॥ 
হ শুনি ঘটোশুকচ মহাক্রুদ্ধ হৈল। 
হাত গদ করি বীর সমরে ধাইল ॥ 
সন্ধান পূরিয়! পাণ্য রাজ! এড়ে বাণ। 
'গদায় ঠেকিয়। তাহা হৈল খান খাঁন ॥ - 
[তবে পান্তা রাজা কোপে এড়ে পঞ্চবাণ । 
পঞ্চবাণে গদা কাটি করে খান খান ॥ 


পল্মরাগ প্রতীকাশাং কুক্কুমারুণসম্সিভাং । 


| 
| 
ৃ 
| 
1 
1 
। 
। 


] 
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গদা কাটা গেল বার অস্ত নাহি আম্ব। 
চড় চাঁপড়েতে বীর করে মহামার ॥ 
মহাকোপে ঘটোৎকচ ভীমের নন্দন । 


' বুথখান সাপটিয়া ধরে সেইক্ষণ ॥ 
| এক টানে ফেলে বীর দ্বাদশ যোজন । 
৷ হেনমতে পাণ্ডরাজা ত্যজিল জীবন ॥ 


, এতেক দেছিয়া। সবে লাগে চমত্কার । 
: কৌরবের সেনাগণ গণিল অসার ॥ 

৷ ছুর্য্যোধন বলে শুন সর্ব্ব যোদ্ধাপণ । 
সবে মেলি ঘটোতৎ্কচে করহ নিধন ॥ 


সর্বনাশ কৈল মম ভীমের নন্দন । 
কিরুপেতে জয়.হবে আজিকার রণ ॥ 
ইহার বিধান সবে কহ ত আমারে । 


' ঘটোৎকচ বধ করি কিমত প্রকারে ॥ 
' ছুধ্যোধনে কাতর দেখিয়! সর্বজন । 
: রথে চড়ি ধা সবে করিবারে রণ ॥ 
প্রাণ উপেক্ষিয়া সবে করয়ে সমর । 


নাঁন। অস্ত্র ফেলে ঘটোত্কচের উপর ॥ 


_ভুষন্তী তোমর শক্তি শেল জাঠাজাঠি | 
 ভ্রিশুল পট্টিশ নানা জন্্র কোর্টি কোটি ॥ 


মুষলের ধারে যেন বৃষ্টি হয় নীর | 


 হেনমতে অস্ত্র ফেলে সব মহাবীর ॥ 
 দেখিয়। কুপিল বার হিড়িম্বানন্দন | 

. কোপেতে লোহিত নোত্র সাক্ষাৎ শমন ॥ 
. শীপ্রগতি বনু ধরি করিল সন্ধান । 


খণ্ড খণ্ড করি কাটে সবাকার বাণ ॥ 


_ কাটিয়। ঘকচল অগ্্র ভৎমের তনয় । 


দশ দশ বাণে বিন্ধে সবার হৃদয় ॥ 


' বাণাঘাতে ধোদ্ধাগণ (হিল অচেতন । 
: ভঙ্গ দিয়। পল।ইয়। যায় সব্বজন ॥ 


তবে ভ্রে।ধে ঘটোগ্ুকচ যখের সমান । 
নিমিষেকে মারিলেক ল্দ সেনাগণ ৪ 


: দেখিয়। ব্যাকুল বড় হৈল ছূর্য্যোধন। 
| রোদন করিয়! ধায় যত যোদ্ধাগণ ॥ 
। রথ ছাড়ি হয় ছাড়ি পথে সবে ধার 


| 


আতঙ্কেতে ভঙ্গ দিয় পলাইয়। যায় ॥ 
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স্ক*রম্মকুট মাণিক্য কিস্কিনীজালমগ্ডিতাং ॥ 
ভিসি: উকি নৌ 8588808 884888504880 82875488835 


বিষম সমরে সেনা করিল নিধন । 
বিমানে বসিয়া দেখে সর্বব দেবগণ ॥ 
শোকাকুল হুর্যোধন হইল 'মুচ্ছিত। 
জ্ঞ।ন্হীন হৈল যেন নাহিক সন্ঘিত ॥ 
কণ কন্তৃক ঘটোত্কচ বধ। 
কি করিব কি হইবে ইহার উপায়। 
ভাবিতে ভাবিতে তার হৃদয় শুকায় ॥ 
চিন্তাজ্বর উপজিল থর থর কপি । 
আগুন ছুটিল গায় হয়ে অনুতাপী ॥ 
হেনকালে অশ্বথাম! ্রোণের নন্দন! 
কর্ণেরে কহিল শুন আমার বচন ॥ 
একঘাতী অস্ত্র আছে তোমার সদনে । 
বজ্র সদৃশ অস্ত্র নহে নিবারণে ॥ 
সেই অস্ত্র এড়ি মার ভীমের নন্দন । 
অবশ্য সংহার হবে ন। যাব খণ্ডন ॥ 
“ইহা! বিনা আর কিছুনা দেখি উপায়। 
সেই বাণে হবে ক্ষয় কহিনু তোমায় ॥ 
কর্ণ বলে সেই বাণে বধিব অর্জ্ঞনে | 
যতনে রাখিনুু আমি তাহার কারণে ॥ 
কবচ বিতরি পাই সেই মহাবাণ। 
তাহাতে অর্জুন বীর না ধরিবে টান ॥ 
এই অক্ত্রাঘাতে যদি ঘটোৎ্কচে বধি। 
নিশ্চয় লিখিল মম স্বত্যু তবে বিধি ॥ 
অভ্ভনের হাতে মম অবশ্য মরণ | 
করিল বিধাতা তার এই সংঘটন ॥ 
বধিতাম অজ্জুনে অবশ্য এই বাণে। 
বত্ব করি রাখিযাছি তাহার কারণে ॥ 
অশ্বথাম। বলে ভাল বলিলে বিধান । 
আজি ঘটোতকচেরে কর সমাধান ॥. 
ইহার হাতেতে যদি রক্ষা পাও রণে। 
তবে অর্জুনেরে তুমি বধিবে জীবনে ॥ 
এত শুনি কর্ণ কহে আনন্দিত মন । 
শাল যুক্তি কহিল হে গুরুর নন্দন ॥ 
দুর্যযোধন বলে শুন কর্ণ ধনুদ্ধার । 
এই .অক্স্র এড়িয়। রাক্ষস বধ ৰর ॥ 


মহাভারত, 
হেন অস্ত্র আছে যদি তোমার সদনে। 


; তবে চিন্তা! কর তুমি কিসের কারণে ॥ 


অর্জ্ধনে বধিবে বলি রাখিয়াঁছে বাণ। 


 ষে হয় পশ্চাৎ তার করিব বিধান ॥ 

; আজি রক্ষা! কর ঝাট রাক্ষসের হাতে । 

' কেমনে দেখহ সেনা সংহারে সাক্ষাতে ॥ 
 এইকালে শীঘ্র কর রাক্ষস সংহার । 
কোটি কোটি সৈন্য দেখ মারিল আমার ॥ 


এত শুনি কর্ণবীর চলিল সত্বর | 
হাতে ধনু করি উঠে রথের উপর ॥ 


 মহাদভ্ত করি যায় রবির নন্দন | 

: দেখি ছুর্য্যোধন হৈল আনন্দিত মন ॥ 

' তবে কর্ণ মহাবীর সন্ধান পুরিয়া । 
 ঘটোৎকচ সন্নিধানে উত্তরিল গিয়া! ॥ 

' কোপে ঘটোৎ্কচ বীর গদা লয়ে করে। 
হুঙ্কার করিয়। ধায় সংগ্রাম ভিতরে ॥ 

. গদ্রার প্রহারে মারে বড় বড় র্খী। 
 নলবন দলে যেন মদমত্ত হাতী ॥ 

: গ্লল৷ ধরি ঘোড়| মারে করি-কুস্তে গদ। | 
। গঞ্জিযা গজেন্দ্র পড়ে, পাড়ে রণে গদা ॥ 
' চরণের বীরদাপে বস্থমতী কাপে । 
সাগর লঙ্িতে যার শক্তি একলাফে ॥ 
বাণ নাহি বিন্ধে গায় উড়িয়। পড়ে । 

. ঘন ঘন সংগ্রামেতে সিংহনাদ ছাড়ে ॥ 

. বিপরীত বীরবর মহ! বক্রগতি। 

' দেখি মহাকোপে ধায় অঙ্গদেশ পতি ॥ 
' লইয়া একাত্মী অস্ত্র রবির তনয় । 


সন্ধান পুরিয়। মারে রাক্ষস-হুদয় ॥ 
অনল সমান চলে একঘাতী অস্ত্র । 
দেখি ঘটোৎকচ ভযষে হইল! নিরস্ত্র ॥ 
পর্বত হইয়া অস্ত্র আইসে ত্বরিতে । 
পড়িছে অনলকণ। সে অস্ত্র হইতে ॥ 
বাণ দেখি রাক্ষসের উড়িল পরাণ । 
নিতান্ত ইহার হাতে নাহিক এড়ান & 
নান। অস্ত্র এড়ে বীর বাণ কাটিবারে । 
মুল মুদ্দগর মারে অস্ত্রের উপরে ৮. 


এিপর্য্। 
সর্ব অস্ত্র ব্যর্থ করি ধায় বাণপতি। 
বন্দঃদেশ বিদ্ধিলেক ঘটোৎফচ রথী ॥ 
বাণাঘাতে ব্যথিত হইল বীরবর। 
ডাকিয়া! বলিল শুন পিতা বৃকোদর ॥ 
হেন বুঝি অন্তকাল হইল আমার । 
মৃত্যুকালে কি করিব তব উপকার ॥ 
এত শুনি বুকোদর শোকেতে আকুল। 
গকিয়। বলিল চাপি পড় কুরুকুল ॥ 
ব্রকম্ম করিয়াছ অতুল সংসারে ॥ 
দম্মুখ সংগ্রামে পড়ি যাও স্বর্গপুরে ॥ 
এত শুনি ঘটোতৎকচ হৈল ভয়ঙ্কর | 
বাদশ যোজন দীর্ঘ করে কলেবর ॥ 
কুরুবল চাপিয়৷ পড়িল মহাশুর। 

লক্ষ লক্ষ রথ অশ্ব করিলেক চুর ॥ 

*ত শত হস্তী পড়ে দার্ধ দীর্ঘ দন্ত 
পদাতিক যত পড়ে নাহি তার অন্ত ॥ 
কুরুবল ক্ষয় করে ভ'মের নন্দন। 

দেখ শোকাকুল তাহে যত বন্ধুজন ॥ 
ছুই দলে হইল ক্রন্দন কোলাহল । 
প্রয়ের কালে যেন সমুদ্র-কল্লোল ॥ 
বিঠায গ্রহর রাত্রি ঘোর অন্ধকার | 
এই কালে ঘটোৎ্কচ হইল সংহার ॥ 
রোদন করষে যত পাগুবের সেন! । 
ুরুকুলে জয় জয় বাজিছে বাজন! ॥ 
ঘৌণপর্বব স্থধারস ঘটোশুকচ বধে। 
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে ॥ 


কণের নিকটে কপটে ইন্দ্রের কবচ গ্রহণ। 

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন । 
হেনমতে ঘটোৎকচ হইল নিধন ॥ 
পতরহত দেখি ভীম করয়ে রোদন। 
ধাতে গদ করি ধায় মহারুষ্ট মন ॥ 
সরি নাশ হেতু যেন দীন্তিমান চণ্ড। 
সেইমত করে বীর সৈন্য লণ্ড ভণ্ড ॥ 
শত শত হস্তী পড়ে গদার প্রহারে। 
নিমিষেকে পদাতিক দিল যমঘরে ॥ 


কালালিকুলসঙ্কাশ কুটিলালকপল্লবাং। ৬৩৭ 


। ভীমকে দেখিয়া! কাল শমন সমান। 
৷ ভয়েতে পলায় সবে লইয়া পরাণ ॥ 
সমস্ত রজনী যুদ্ধ করি সৈন্যগণ | 
_গদাঘাতে খণ্ড খণ্ড হল সর্বজন ॥ 


ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অবসন্ন কলেবর । 
রথীগণ সেনাগণ নিদ্রায় কাতর ॥ 
ছুষ্যোধন ভয়ে কেহ না পারে যাইতে । 
হাতে অস্ত্র করি রথা পড়িযায় রথে ॥ 
এতেক দেখিয়া তবে বার ধনগ্জয়। 
সৈন্যের হুর্গতি দেখি তাপিত হৃদয় ॥ 
ডাকিয়া বলেন পার্থ শুনহ বচন। 
আজিকার মত বুদ্ধ কর নিবারণ ॥ 
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় সবে হইল গীড়িত। 


, এত শুনি সর্বজন হৈল আনন্দিত ॥ 


ধন্য ধন্য বলি পার্ঘে বলেন বচন । 
মহাধন্মশীল তুমি ইন্দ্রের নন্দন ॥ 
দয়াশীল ধম্মশীল তুমি মহাশয় । 
অচিরে হইবে পার্থ তোমার বিজয় ॥ 
এত বলি আনন্দিত হৈল পেনাগণ । 
নিদ্রাবুক্ত হ'য়ে সবে পড়ে সেইক্ষণ ॥ 
রণস্থলে পড়িলেন হইয়।৷ কাতর । 
রথিগণ পড়ে গেল রথের উপর ॥ 
গজেতে মানুত পড়ে অশ্বে আপোয়ার । 
ভূমিতলে পড়ে সৈন্য শবের আকার ॥ 
রাজগণ পথে পড়ে স্বৃতগ্রায় হৈয়। । 


রতন মুকুট নব পড়িল খাঁসয়া ॥ 

_ কন্দর্প সমান রূপ কোমল শরীর | 
' ব্ুপবন্ত বলবন্ত সবে মহাবর ॥ 

বিনা খাট পালক সুনিদ্র। নাহি হয়। 
 রাজচক্রত্তী সবে প্বাজার তনয় ॥ 

৷ স্বর্ণ প্রদীপ জ্বলে রত্্গুহ মাঝে। 

' কুম্থম শধ্যায় শিদ্র। বায় মস্থারাজে ॥ 
; মনোহর নারাগণ কঞয়ে সেবন। 

; এমন করিলে শিদ্র। যায় কদাচন ॥ 


৷ হেন সব রাজপুত্র নবান যৌবন। 


। রূণস্থলে নিদ্রে। যায় হয়ে অচেতন'॥ 


৬৩৮ 
সৈন্যের শোণিত সব হইল কার্দম | 
হেনমতে রণস্থল দেখি হয় ভ্রম ॥ 
শিবাগণ চতুদ্দিকে বিপরীত ডাকে । 
প্রেত ভূত পিশাচ আইল ঝাঁকে ঝাঁকে ॥ 
দুর্গন্ধ কারণে লোক পথ নাহি চলে। 
দেবগণ ভয় করে সেই রণস্হলে ॥ 
নিদ্র। যায় রাজগণ হয়ে অচেতন । 
শবের উপরে সবে করিল শয়ন ॥ 
এতেক দেখিয়া পার্থ কুন্তীর নন্দন। 
ছুর্য্যোধনে নিন্দ। করি বলিছে বচন ॥ 
ধিক্‌ ধিক্‌ ছুর্ষেণধন তোমার জীবনে । 
এতেক ছুর্গতি ছুষ্ট কৈল জ্ঞাতিগণে ॥ 
এতেক বলিষা! তবে ইন্দ্রের নন্দন । 
শিবিরেতে চলিলেন লয়ে নারায়ণ ॥ 
ঘটোঙকচ শোকে কান্দে বীর বূকোদর । 
বিলাপ করেন পার্থ অতি ছুঃখকর ॥ 
অভিমন্ু শোকে মম বিকল শরীর । 
মহাশোক দিয়। গেল ঘটোৎকচ বীর ॥ 
বলেন কৃষ্ণেরে চাহি বীর ধনঞ্জয়। 
কি করিব আজ্ঞ। মোরে কহ মহাশয় ॥ 
দুই পুভ্রশোকে মম পুঁড়িছে শরীর । 
কি কন্্ম করিব আজ্ঞ। কর যছুবীর ॥ 
এমত শুনিয়া কহিছেন ভগবান । 
বড় কন্্ম কৈল তবে ভীমের সন্তান ॥ 
তাহার কারণে ম্বত্যু নহিল তোমার । 
শুনহ কহি যে তার পুর্বব সমাচার ॥ 
ভ্রীকৃ্ বলেন শুন অজ্জন বৃতান্ত। 
€তোমার লাগিয়া সেই আসে শচীকান্ত ॥ 
অক্ষয় কবচ ধরে কর্ণ মহাবীর ।, 
শ্রবণে কুগ্ডল যুগ্ম সমান গ্গিহির ॥ 
কর্ণের সমান দাতা নাহি ত্রিভূবনে । 
যে যাহা মাগয়ে তাহ। দেয় সেইক্ষণে ॥ 
তব হিত হেতু আসে সহত্রলোচন। 
উত্তরিল ইন্দ্র থ। রবির নন্দন ॥ 
দ্বিজরূপে যান ইন্দ্র কর্ণের নিকটে। 
ছ্বিজ দেখি কর্ণ প্রণমিল করপুটে ॥ 


প্রত্যগ্রারণসঙ্কাশ বদনাস্তোজ মগ্ডলাং ॥ 


০০০০০০০০০০০ স্লিস্নী টা ্ীাািিটিিটিিতীী টিস্ীতিইলিউিই লীীঙটা 


[ মহাভারত । 


| প্রণাম করিয়া কহে রবির তনয়। 

: কোন্‌ দেশে ঘরম্তব কহ মহাশয় ॥ 

কিসের কারণে হেথা গমন তোমার । 

বিবরিয়। কহ মোরে সব সমাচার ॥ 

অশীর্ববাদ করি কহে সহতঅ্লোচন। 

। এক দান দেহ মোরে সুধ্যের নন্দন ॥ 

| এত শুনি কর্ণ বলে কহ দ্বিজবর | 

। কোন্‌ দ্রব্য অভিলাষ মাগহ সত্বর ॥ 

ূ ইন্দ্র বলে সত্য আগে কর ধনুদ্ধর ৷ 

৷ তবে সে মাগিব আমি তোমার গোচর ॥ 
এতেক শুনিয়। কর্ণ ভাবে মনে মন । 

| নাহি জানি দ্বিজরূপে আলে কোন্জন ॥ 

। যে হোক সে হোক মম সত্য অঙ্গীকার। 

৷ ষেই যাহ! মাগে দিব প্রতিজ্ঞা আমার ॥ 

ূ এত চিস্তি কহে কর্ণ শুন দ্বিজবর । 

ৃ 

| 


দিব ত সর্ববথ। আমি কহিনু সত্বর ॥ 
জানহ আমার এই সত্য অঙ্গীকার । 
যদি প্রাণ চাহ দিব না করি বিচার ॥ 
এত শুনি কহিলেন কর্ণের গোচর। 
কবচ কুগ্ডল দান করহ সত্বর ॥ 
বিম্মিত হুইয়। কর্ণ ভাবে মনে মন। 
হেনকালে সূর্ধ্যবাক্য হইল স্মরণ ॥ 
যোড়ছাঁতে কর্ণ বলে করি নিবেদন। 
জানিনুু আপনি তুমি সহজ্রলোচন ॥ 
অর্জনের হেতু তুমি আসিয়াছ হেথা । 
কুণুল কবচ দিব কত বড় কথা ॥ 
প্রাণ যদি চাহ তবু না করিব আন। 
এত বলি কর্ণবীর করিল প্রণাম ॥ 
পুনরপি কর্ণ বলে শুন মহাশয়। 
অজ্ঞনের হেহু তুমি কেন কর ভয় ॥ 
অজ্জুনের সখ! কৃষ্ণ কমললোচন। 
তাহারে মারিষে হেন আছে কোনজন ॥ 
আমারে মারিবে পার্থ না যায় খগ্ডন। 
কুরুক্ষেত্রে যখন হইবে মহারণ ॥ 

এত বলি কর্ণ বার হাতে খড়গ লৈর়া। 
অঙ্গ কাটিয়৷ কবচ দিল সে খুলিয়া ॥ 


দ্রোণপর্বব | 


কর্ণের সাহস দেখি দেব পুরন্দর | 
তুন্ট হয়ে বলিলেন মাগি লহ বর ॥ 
কর্ণ বলে বর যদি দিবে মেঘবান। 
একঘাতী অস্ত্র দেব মোরে কর দান ॥ 
কর্ণেরে একান্বী অন্তর দিয়া, পুরন্দর । 
কবচ কুগুল ল'য়ে গেল নিজ ঘর ॥ 
বজ সম বাণ সেই নহে নিবারণ । 
যাহারে প্রহারে তার অবশ্য মরণ ॥ 
৷ ত্লোমারে মারিতে কর্ণ রাখিল যতনে । 
'বহুদিন গুপ্ত রাখে কেহ নাহি জানে ॥ 
'ঘটোৎকচ হস্তে দেখি সকল সংহার। 
'অতএব কর্ণ তারে করিল প্রহার ॥ 
ঘটোৎকচ হেতু স্বত্যু নহিল তোমার । 
নিশ্চয় জানহু এই কুস্তীর কুমার ॥ 
অতএব শোক না করিহ ধনঞ্জয়। 
আপনার বীর্য জানি শত্রু কর ক্ষয় ॥ 
'কৃষ্ণের বচনে সবে হরধিত মন। 
'শিবিরেতে, গিয়া সবে করিল শয়ন ॥ 
'মহাভারতের কথ অপূুর্বব কাহিনী । 
সংসার সাগর ঘোর তরিতে তরণী ॥ 
অবহেলে বেই জন শুনে মন দিয়! । 
অন্তকালে স্বর্গে যায় চতুভূর্জ হৈয়! ॥ 
[কাশীরাম দাস প্রণাষে সাধুজনে। 

হুট করি ভজ ভাই গোবিন্দ চরণে ॥ 

ূ টির 

যুদ্ধে ভ্রপদরাজার মৃত্যু 
মুনি বলে অনন্তর শুনহ রাজন । 

প্রভাতে আইল সবে হয়ে একমন ॥ 
সংসগ্তকে চলি যান কৃষ্ণ ধনঞ্জয় । 

ই সৈম্তে কোলাহল হইল প্রলয় ॥ 
মহাকোপে যোদ্ধাগণ করয়ে সমর। 
বাণ বৃষ্টি করে যেন বর্ষে জলধর ॥ 
তাম দুর্য্যোধনে যুদ্ধ হয় ঘোরতর। 
শাত্তকি সহিত কর্ণ করয়ে সমর ॥ 
'্রাণের হিত যুঝে পাথশল-নন্দন। 
বরাট মহিত লোমদত করে রণ ॥ 


' কিঞ্িদর্দেন্ধু কুটিলললাট মৃৃপট্রিক।ং | ৬৩৯ 


সহদেেব শকুনি করয়ে ঘোর রণ। 
নকুলের সহ যুদ্ধ করে ছুঃশাসন ॥ 
ভগদত সহ যুঝে পাঞ্চাল রাজন। 
যুধিষ্টির সহ মদ্রপতি করে রণ ॥ 
শিখণ্ডী-সহিত যুঝে দ্রোণের নন্দন | 
সমানে সমানে হয় ঘোর মহারণ ॥ 
প্রলয়কালেতে যেন মেঘের গর্জন । 
সেই মত যোদ্ধাগণ করয়ে তর্জন ॥ 
কৃপাচার্যা সহ জরাসন্ধের তনয় । 
কুতবন্ম। চেকিতানে মহাযুদ্ধ হয় ॥ 
কাশীরাজ সহ যুঝে "হ্মন্ত নৃপতি । 
শতানীক করে যুদ্ধ পৌরব সংহতি ॥ 
হেনমতে যুদ্ধ করে সব যোদ্ধাগণ। 
মহাকোপে করে সবে অস্ত্র বরিষণ ॥ 
ভীম সনে গদ। যুদ্ধ করে ছুর্য্যোধন | 
' অদ্ভুত দেখিয়া সবে চমকিত মন ॥ 
নকুলেতে ছুঃশাসনে হয় মহারণ । 
৷ কোপে দৌহাকারে দেহে করে প্রহরণ ॥ 
সন্ধান পুরিয় বীর মন্দর-সথুতাহৃত। 
ছুঃশাসন অঙ্গে বাণ মারিল বহুত ॥ 
| কবচ ভেদিয় অঙ্গে করিল প্রবেশ । 
৷ শোণিত পড়য়ে অঙ্গে প্রাণমাত্র শেষ ॥ 
অজ্ঞান হইয়া বীর রথের উপর । 
খসিয়! পড়িল হাত হৈতে ধনুঃশর ॥ 
তবে কতক্ষণে বার পাইয়া চেতন । 
৷ ধনু ধরি ছুঃশাসন এড়ে অস্ত্রগণ ॥ 
| ছুই জনে বাণ এড়ে দেঁ(হে ধনুদ্ধর | 
| &্োহাকার বাণে দেহে হইল জর্জর ॥ 
তবে কোপে নকুল এড়িল ছুই বাণ। 
| রথধ্বজ কাটিয়া করিল খান খান ॥ 
আর ছুই বাণ বীর এড়ে আচ্থিতে। 


++ টাকি শীট শ্রী 
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সারথির মাথ! কাটি পাড়িল তুর্মমতে ॥ 
সারথি পড়িল রথ হইল অচল । 

দেখি ভয়ে ছুঃশাসন হইল বিকল ॥ 
রথ ছাড়ি ছুংশাসন বেগে পলাইল। 
দেখি যত যোদ্ধাগণ হাসিতে লাগিল ॥ 


৬৪০ 


ভগদভ সহ যুঝে পাঞ্চাল ঈশ্বর ৷ 

' বাণৰৃপ্টি পরস্পর (হার উপর ॥ 

পর্বত আকার হস্তী করি আরোহণ ॥ 
ব্রুপদ সহিত যুঝেনরক-নন্দন ॥ 
প্রাণপণে দিব্য অস্ত্র এড়িল দ্রেপদ | 
কাটি পাড়ে ভগদভ্ড যেন তৃণবহু ॥ 
বাণ ব্যর্থ দেখি তবে পার্ল ঈশ্বর । 
ভগদত্তে গ্রহারিল তীক্ষ পঞ্চ শর ॥ 


কবচ.ভেদিয়। বাণ অঙ্গে প্রবেশিল। . 


ভগদত্ড অন্ধ হতে শোণিত বহিল ॥ : 
স্থির হ'য়ে ভগদত্ত পুরিল সন্ধান। 
ভ্রুপদের ধনু কাটি করে ছুই খান ॥ 
শীপ্রগতি ভগদভ এড়ি ছুই বাণ। 
সারথি তুরঙ্গ কাটি পাড়ে ততক্ষণ ॥ 
অর্থচন্দ্র এড়ে ভগদত নৃপবর। 

ছুই খান করি কাটে পাঞ্চাল ঈশ্বর ॥ 
তারপর ভগদভ পঞ্চদশ বাণে। 
মারিল পাঞ্চালরাজে বিশিষ্ট সন্ধানে ॥ 
ভ্রুপদ পড়িল দেখি রাজা! যুধিষ্ঠির । 
'মহাশোকে হইলেন নিতান্ত অস্থির ॥ 
হাহাকার শব্দ করে যত সেনাগণ । 
পিতৃশোকে ধৃ্ছ্যুন্ন হৈল অচেতন ॥ 
আনন্দিত কুরুসৈন্য ছাড়ে সিংহনাদ | 
পাগুবের দলে বড় হইল বিষাদ ॥ 
মহাভারতের কথা অম্বত-সমান | 
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥ 


বৈষ্ণবান্ত্রের উপাখ্যান ও ভগদত্ত বধ। 
অজ্জন বলেন ক কর অবধান। 

হের দেখ ভগদত্ড অনল সমান ॥ 
সৈন্যগণ ক্ষয় মম করিল বিস্তর । 
অতএব রথ তুমি চালাও সত্বর ॥ 
আজি আমি রণে তারে করিব নিধন । 
নিশ্চয় প্রতিজ্ঞ। মম শুন নারায়ণ ॥ 
এত গুনি শ্ীগোবিন্দ হয়ে আনন্দিত । 
ভগদত্ড বধে রথ চালান ত্বরিত ॥ 


রি 
সাপে ীশ্পিাশাশিিটাশিশীীী্ীশীাীট শীট শি তশিটি শিট টিটি শি শত 


পিনাকি ধন্ুরাকার ভ্রলতীং পরমেশ্বরীং ॥ 


ূ 


[ মহাভারত। 


বায়ুবেগে চলে রথ পবন সমান । 
ভগদত্ত সম্মুখে আইল সেইক্ষণ ॥ 
অর্জনে দেখিয়া ধায় ভগদত্তবীর । 
বাণরুষ্তি করে যেন মেঘে ফেলে নীর ॥ 
তর্জন করিয়া বলে অজ্নের প্রতি । 
আঙি যুদ্ধ কর পার্থ আমার সংহতি ॥ 
অবশ্ট করিব আজি তোমাকে সংহার। 
নিতান্ত প্রতিজ্ঞা এই জানিবে আমার ॥ 
এত শুনি কোপবস্ত পার্থ ধনুদ্ধর | 
ডাকিয়া বলেন গর্বব ত্যজহ বর্বর ॥ 


' কোন্‌ কর্ম করি তোর এত অহঙ্কার । 

, আমার অগ্রেতে হেন প্রতিজ্ঞা তোমার ॥ 
: এইক্ষণে সাক্ষাতে দেখিবে যোদ্ধাগণ। 

। অবশ্ট পাঠাব তোরে ঘমের সদন ॥ 

৷ অর্জুনের কটুবাক্য শুনি ভগদত্ত। 


' মহাকোপে চালাইয়৷ দিল গজমত্ত ॥ 


বায়ুবেগে হস্তী পড়ে রথের উপর । 
দেখিয়া চিন্তিত হইলেন দামোদর ॥ 
তথা৷ হিতে রথ রাখিলেন একভিত । 
রাজ। যুধিষ্ঠির হইলেন আনন্দিত ॥ 
পুনরপি ভুইজনে হইল সমর । 

তীক্ষ অস্ত্র এড়ে (হে দৌহার উপর ॥ 
কোপে ভগদত্ বীর পুরিল সন্ধান । 
অজ্জ্বনেরে প্রহারিল চোখ চোখ বাণ ॥ 
তবে ধনঞ্জয় বীর পুরিয়া সন্ধান । 
ভগদত্ত বাণ করিলেন খান খান ॥ 
কাটেন সকল অস্ত্র পার্থ কুতুহলে। 
নারাচ মারিল বীর করি কুস্তস্থলে ॥ 
দারুণ প্রহারে করী বিকল হইল । 
বজাঘাতে যেন গিরিশুঙ্গ বিদারিল ॥ 
হুস্তী যদ্দি পড়িল দেখিল ভগদত্ | 
হেনকালে সারথি যোগায় এক রথ ॥ 
ষাটি ষাটি হস্তী সেই রথখান বহে ॥ 
বিস্ময় মানিয়। সর্বব যোদ্ধাগণ চাহে ॥ 
হেন রথে ভগদত্ত চড়ি সেইক্ষণ। : 
অতি কোপে করিলেন বাণ বরিষণ ॥ 


দ্রোণপর্বব |] 


[ত বাণ এড়ে বীর পুরিয়। সন্ধান । 
নমিষে করেন পার্থ তাহা খান খান ॥ 
॥াণ ব্যর্থ দেখি তবে ভগদত বীর । 
অর্জুন উপরে মারে চৌষট্টি তোমর ॥ 
মন্ধকার করি পড়ে অর্জুন উপর । 
নিবারিতে না৷ পারেন পার্থ ধনুদ্ধর ॥ 
'ণাঘাতে হইলেন অজ্ভ্বন অস্থির । 
রতর কআ্রোতে বহে অঙ্গের রুধির ॥ 
চেতন হইলেন রথের উপর । 
ক্রাধ করি তখন কহিল দামোদর ॥ 
কি হেতু অশক্ত তোম। দেখি আজি রণে। 
ন্য মন কর তুমি কিসের কারণে ॥ 
[তিজ্ঞা করিলে ভগদত্ মারিবারে । 
বে কেন অচেতন হৈল। একেবারে ॥ 
গদত্তে ক্ষয় কর আড়ি দিব্য বাণ। 
1কণ পুরিষা! তুমি করহ সন্ধান ॥ 
1শ। পেয়ে হাসে দেখ ভুষ্ট ছুর্য্যোধন। 
দখ কুরুকুল সব প্রফুল বদন ॥ 
₹ষ্জের বচনে পার্থ লজ্জিত হইয়া । 
ব্য অস্ত্র যুড়িলেন ধনু টক্কারিয়! ॥ 
গগন ছাইয়া! বান এড়েন তখন । 
ুবল ধারাতে যেন বর্ষে নবঘন ॥ 
অস্ত্র বিন! সৈন্্যমধ্যে নাহি দেখি আর । 
দিবসে হইল যেন ঘোর অন্ধকার ॥ 
শীঘর্গত ভগদত পুরিয়! সন্ধান । 
নিমিষেকে নিবারিল অজ্জনের বাণ ॥ 
তবে কোপে ভগদভ কহে অর্জ্ুনেরে । 
এই তন্ত্রে ধনঞ্জয় বিনাশিব তোরে ॥ 
দোঁখব কেমনে অস্ত্র কর নিবারণ । 
এন বলি ভগদত করযে তর্জন ॥ 
বৈষ্ণব নামেতে বাণ বলাইল চাপে । 
হন্জর দেখি দেবগণ ইন্দ্র আদি কাপে ॥ 
সন্ধান পুরিয। বীর এড়িলেক বাণ। 
টলিল বৈষ্ণব অন্ত্র অনল সমান ॥ 
দেখিয়া বৈষ্ণব বাণ দেব নারাযণ ॥ 
চিন্তিত হইলেন অজ্ঞুন কারণ ৪ 
৮১7৮২ 











আনন্দ মুদিতোল্লাস লীলান্দেলিতলোচনাং। 


৬৪১ 
অজ্জ্কনের পশ্চাৎ করি দেব নারাযুণ |. 


1 বুক পাতি আপনি দিলেন সেইক্ষণ ॥ 


কৃষ্ণের শরীরে আসি লিগ হৈল বাণ। 
দেখি যত যোদ্ধাগণ হল কম্পমান ॥ 
এতেক দেখিয়া পার্থ লড্জিত বদন। 
কৃতাঞ্জলি করিয়া করেন নিবেদন ॥ 
অভ্জুন বলেন দেব কর অবধান। 

কি কারণে হৃদয়ে ধরিল৷ তুমি বাণ ॥ 
কোন্‌ কাজে ন্যুন তুমি দেখিলা কখন। 
এবে অস্ত্র ধর তুমি কিসের কারণ ॥ 


শ্রীকৃষ্ণ বলেন সখে কহিল! প্রমাণ | 


তোম। হৈতে নিবারণ নহে এই বাণ ॥ 


বৈষ্ণব অস্ত্রের তুমি না জান মহিম | 


মহাতেজোময অন্স্র নাহি তার সীম! ॥ 
অভ্ভুন বলেন কৃষ্ণ কহিব। আমারে। 
হেনমত অস্ত্র কেব। দিলেক উহারে ॥ 


1 নিবারণ নহে অস্ত্র কিসের কারণ। 


ইহার বৃত্তান্ত মোরে কহ নারায়ণ ॥ 


শ্রীকৃষ্ণ বলেন পার্থ কহি তব স্থান। 


চারি মুত্তি মম তুমি জানহ প্রমাণ ॥ 


1 এক মুদ্তি তপস্ত। করেন অনুক্ষণ । 
আর মুগ্তি ত্রিভুবন করয়ে পালন ॥ 


আর যুক্তি ধরি স্শ্ি করি যে স্থজন | 
অন্তরূপে এক মুগ্তি সংসার কারণ ॥ 
নরক পাইল অস্ত্র আমার সদনে। 

তাহ! হতে পায় পৃর্থী, সে দিল নন্দনে ॥ 
পৃথিবীর পুত্র ভগদত্র মহারাজা । 


' অক্ত্ে শস্ক্রে বিচক্ষণ বলে মহাতেজা ॥ 


এই অস্ত্র প্রতাপে জিনিজ্স ভূমগুল । 
ভগদত্ত সহ সখ্য কৈল আখগুণ ॥ 
কদাচিৎ ব্/%গ যাঁদ সম চক্র হয়। 


(অব্যর্থ বৈষব বাণ কই ব্যর্থ নয় ॥ 
 এতেক শুনিয়া পার্থ লঙ্জিত অ্তর | 
পুনরপি পার্থকে কহিল গদাধর ॥ 


এড়িল বৈষ্ণব অস্ত্র ভগদত্ড বীর | 
এইকালে ঝটিতি কাটহ তার শির &, 


৬৪২ ... ক্ফ,রম্ময়ুখ সঙ্কাশ বিলসদ্বেমকুণডলাং ॥ 


[ মহাভারত ] 





তব ভাগ্যে রাজা বাণ করিল ক্ষেপণ । 

বিনা ক্লেশে বধ তারে করহ এখন ॥ 

আছিল বাণের তেজে বিষ্ণুর সমান। 
সমরে হইত, কার শক্তি আগুয়ান ॥ 
এবে-কিস্তু চিন্তা নাহি কর ধনগ্য়। 
এক্ষণে হইবে জয় জানিহ নিশ্চয় ॥ 
এত শুনি ধনগ্জয় হরষিত মন। 

সন্ধান পুরিয়া৷ এড়িলেন অন্ত্রগণ ॥ 
কোপে ধনগ্জয় বীর এড়ি পঞ্চবাণ । 
ভগদভ ধনুক করেন খান খান ॥ 
আর ধনু ধরি ভগদত্ত করে রণ। 
সেই ধনু ধনঞ্জয় কাটেন তখন ॥ 
পুনঃ পুনঃ ভগদভ যত ধনু লয়। 

ক্রমে সব কাটিলেন বীর ধনপ্জীয় ॥ 
কো1পে ভগদত্ত বীর শক্তি নিল হাতে । 
ফেলিয়। মারিল শক্তি অর্গ্রংনর মাথে ॥ 
ধনু টঙ্কারিয় পার্থ মারিলেন বাণ। 

কাটিলেন তার শক্তি হেন শক্তিমান। 

_ অর্ধচন্দ্র এড়ি বীর পুরিয়া সন্ধান । 

ভগদভ্ে মারিলেন কুলিশ সমান ॥ 

দুইথান হষে পড়ে রথের উপর। 

এক ঘায় ভগদত্ত গেল যমঘর ॥ 
রণেতে পড়িল ভগদত্ত মহাবীর । 

দেখি ছুর্য্যোধন রাজা হুইল অস্থির ॥ 

ভগদত্ত রথ লয়ে সারথি সত্বর.। 

: ভ্রমণ করিয়। বুলে সংগ্রাম ভিতর ॥ 
শত শত সেনা পড়ে রথের চাপনে। 
হেন বীর নাহি নিবারয়ে রথখানে ॥ 
দেখি কোপে ধায় বীর পবননন্দন | 

' সাবধানে সাপুটিয়। ধরে রথখান ॥ 
বায়ুবেগে বুকোদর ফেলে রথখান। 
দেখিয়। কৌরব দল হৈল কম্পমান ॥ 
দ্রোণপর্বব পুণ্যকথ। ভগদভ বধে। 
কাশীরাম দাস কনে গোবিন্দের পঙ্গে ॥ 


প্োণাচার্যের মৃত্যু ৷ 


মুনি বলে মহাশয়, শুন ওহে জন্মে 
হেন মতে পড়ে ভগদত । . 
দেখি রাজ! হুর্যোধন, শোকেতে আকুলম 
আরোহণ কৈল গজমত্ত ॥ 
অশ্বথাম! নামে হস্তী, তার তুল্য অন্য না 
এমন উত্তম গজবর ॥ 
বর্ণে যিনি জলধর, ঈষাদস্ত সম শ 
দেখিতে বড়ই ভয়ঙ্কর ॥ 
তাহে আরোহণ করি, আসে কুরু অধিকা? 
যথা আছে বীর বূুকোদর । 
হাতে গদা ঘোরতর, ভুধ্য্যোধন নৃপৰ 
ও ভীমসেন করিতে সমর ॥ 
দেখি রায় বুকোদর, হাতে গদ! ভয়ঙ্ক 
শমন সমান মহাবীর | 
মহাকোপে অঙ্গ কাপে, দশনে অধর চা 
বজ সম কঠিন শরীর ॥ 
গা যেন কাল দণ্ড, সৈন্য করে লণ্ড ভং 
এক ঘাযে মারে শত শত। 
[ হস্তী অশ্ব পড়ে যত, লিখিতে ন৷ পারি ত 
ূ শত শত চুর্ণ করে রথ ॥ 
৷ আনন্দিত বুকোদর, বুদ্ধ করে ঘোরত 
বায়ুবেগে ধাষ মহাবীর । 


| কোপে ভয়ঙ্কর তনু,  যুস্তি যেন বৃহস্তা 
ূ দেখি আনন্দিত যুধিতটির ॥ 
. ! হেনকালে ছুর্য্যোধন, করিবরে আরোহ 


গদ। ল/য়ে ধায় মহাবীর । 
দেখি ষত যোদ্ধাগণ, সবে সশঙ্কিত : 
গ্রাম হইল ঘোরতর ॥ 
তবে কোপে বায়ুহৃত, হাঁক্সে যেন যমদু 
গদাতে ভাঙ্গিল তার নুণ্ড। 
বজ্াথাতে যেন প্রিরি, সেইমত পড়ে ক' 
মস্তক হইল থগড খণ্ড ॥ 
ভয়েতে কম্পিত মন, একলাফে ছুর্য্যোং 
| হস্তী এড়ি পড়িল ধররী। 





২১ উল টি 2৯ 
ভ্রোণপর্ব্ব | ] হুগণ্ড মণ্ডল! ভোগ জিতেন্ৃতমগ্ডলাং। ৬৪৩ 


দা লয়ে ছুই করে, প্রহারিল বৃুকোদরে, 
বজ্ঞাঘাত যেন শব্দ শুনি ॥ 

দাঘাতে বৃুকোদর, ক্রোধে কম্পে থর থর, 

, ধরিলেন গদ। ৃঢ়মুষ্ট । 
নুবর্ণ জিনি মুক্তি, প্লগাত্তরে সমবর্তী, 
হার করিতে যেন সৃষ্টি ॥ 

মতি কোপে বৃকোদর, মারে গদা খরতর, 
দুধ্যোধন রাজার উপর । 

[দাঘাতে দুধ্যোধন, অঙ্গ কাপে ঘনে ঘন, 
পলাইল ত্যজিয়। সমর ॥ 

্যোধন ভঙ্গ দেখি, . ভামসেন হয়ে সুখী, 
ংহারিল বহু সৈন্াগণ। 

'দন্য কেহ নহে স্থির,দেখি কাপে ভ্রোণবীর, 
দ্রমতগতি এলেন তখন ॥ 

মাকর্ণ পুরিযা। ভ্রোণ, 
বিদ্ধিলেন ভীমের হৃদয় । 

চচ্ছিত হুইল বার, অঙ্গে বহিছে রুধির, 

_.. পলাইল পবন তনয় ॥ 

ঠীলাইল ভামসেন, দেখি আনন্দিত-দ্রোণ, 

.. বাণরৃষ্তি করেখমহাবীর | 

গত শত সৈন্য পড়ে, 

।  ঘোদ্ধাগণ হইল অস্থির ॥ 

রঃ কোপে ধনঞ্জয়,। দেখি সৈন্য অপচয়, 
দ্রুত আসে দ্রোণের সম্মুখে | 

ক্রোধে করে বাণৰৃষ্টি, যেন সংহারিতে স্ষ্ি, 
দিব্য অস্ত্র কেলে লাখে লাখে ॥ 

সর্ুনের দশ বাণ, দ্রোণচার্ধ্য বলবান, 
মরিলেক সমর ভিতরে । 

ই ভ্রোথের বাণ, পার্থবীর হতজ্ঞান, 

পড়িলেক রথের উপরে ॥ 

ঙ্ছনে বিমুখ করি, দ্রোণাচার্ধ্য গেল ফিরি, 
সেনাগণে করিতে বিনাশ। 

দারুণ দ্রোণের বাণ, ছ্থির নহে কোন জন, 
যুধিষ্ঠির গণেন হুতাশ ই 

বই বার রণবেশে, দ্রোণের সম্মুখে আলে, 

তারে ভ্রোণ করয়ে সংহার । 


এড়ি যত অস্ত্রগণ, : 


কদলা যেমন ঝড়ে, 


যেন যুগ্রান্তের যম, দেখি দ্রোণ নিরুপম, 

| পাগুবের নাহিক নিস্তার ॥ 

| দেখি কৃষ্ণ সেনা নাশ, কহেন মধুর ভাষ, 

|. শুন দ্রোণ আমার বচন। 

অশ্বখামা পুত্র তব, আজি হ'য়ে পরাভব, 
ভীম হস্তে হইল নিধন ॥ 

শুনি দ্রোণাচার্ধ্য বীর, হইলেন যে অস্থির, 
মনেতে হুইল বড় ভ্রাস। 

অশ্বথাম৷ জন্ম যবে, শুন্যবাণী হৈল তবে, 
চিরজীবী কহিলেন ব্যাস ॥ 

স্থমেরু ভাঙ্গিয়। পড়ে, চন্দ্রসূষা স্থান ছাড়ে, 
তবু মিথ্য। নাহি কহে মুনি। 

অসম্ভব কথা হেন, কহিলেন নারায়ণ, 
এ কথ! বিস্ময় বড় মানি ॥ 

এত ভাঁবি কহে 'দ্রাণ, শুন প্রভু নারায়ণ, 
তব মায় বুঝিতে না পারি। 

পূর্বে ব্যান দিল বর, চারিযুগে সে অমর, 
এবে কেন হেন কহ হরি ॥ 

পুনঃ কন দামোদর, বিনাশিল বৃকোদর, 
হয় নয় বুঝ ভীমস্ানে | 

মিথ্যা নাহি কহি আমি, নিশ্চয়জামিহ তুমি, 

ৰ অশ্বথাম। পড়িয়াছে রণে ॥ 

৷ এতশুনি দ্রেণাচার্ধ্য, পুত্রশোকে হীনধৈর্য্য, 
পুনরপি কহিল তখন। 

তবে আমি সত্য মানি, যদি কহে নৃপমণি, 
বুধিষ্টির ধণ্নের নন্দন ॥ 

৷ তবে প্রভু নারায়ণ, কলিলেন সেইক্ষণ, 
যুধিষ্ঠিরে ভাকি নিজ পাশ । 

অশ্বথামা হত বাণী, দ্রোণে কহ নৃপমণি, 
দ্রোণ ঘেন জানে সত্যভাষ ॥ 

শুনিয়া কৃষ্ণের বাণী, কহিলেন পাণগুব মণি, 
কিরূপে কহিব মিথ্যাবাশ্নী। 

আমাতে বিশ্বাস করি,ব্রোণ জিভ্ঞা সিবে হরি, 
মম বাক্য সত্য হেন জানি ॥ 

কেমনে কহিব মিথ্য।, যুক্তি নহে এই কথাঃ 
যদি মম হয় সর্ববাশ। 












৬৪৪ 


মহাপাপ নাশিলে বিশ্বাস ॥ 
পুনরপি নারায়ণ, করিছেন ঘিজ্ঞাপন, 
প্রকার করিয়া কহ ধদ্রাণে। 
অশ্বথাম। হতবাণী, আমি তাহা সত্য জানি, 
| ইতি গজ পড়িয়াছে রণে ॥ 
পুনঃ কন যুধিষ্টীর, - শুন শুন যছুবীর, 
তথাপিও অধন্ম বিস্তর । | 
মিথ্যা যদি কহি আমি, হুইব নরকগামী, 
উদ্ধারের বলহ উত্তর ॥ 
এত শুনি বুকোদর, ক্রোধে কম্পে কলেবর, 
কহিতে লাগিল সেইক্ষণ। 
হইয়া পাণুব স্বামী, সকল নাশিলে ভুমি, 
তথ সত্য না জানি কেমন ॥ 
অধন্দ করিলে যদি, হয় লোক অধোগতি, 
কি করিল রাজ৷ হুর্যোধন । 
অভিমন্যু গেল রণে, বেড়ি সপ্ত যোদ্ধাগণে 
এক। শিশু করিল নিধন ॥ 
সত্যবাদী সদ! ধর্ম, তুমি কি করিল! কন্ম, 
নাশিল। নকল রাজ্যধন। 
আমার বচন শুনি, কহ তুমি নৃপমণি, 
এই কথা স্বরূপ বচন ॥ 
মোরে যদি পুছে ড্রোণ,কহি আমি পুজঃপুনহ, 
কহি পুনঃ এক শত বার । - 
ইচ। বলি কৃকোদর, কহিলেন দৃঢ়তর, 
, অশ্বথাম। হত ম্বারোদ্ধার ॥ 
শুন দ্রোণ কহি সার, সময়েতে আজিকার, 
মম হস্তে অশ্বখামা হত। & 
জানাই স্বরূপ আমি, নিশ্চয় জানহ ভুমি, 
| এই কথা নহে অন্য মত ॥ 
এত শুনি কহে দ্রোণ, 
. আমার বচনে বৃকোদর। 
হত যদি মম সত, কহে বর্ম সুচরিত, 
নিজমুখে ধন্ম নৃপবর ॥ 
. শুনিয়া ত নারায়ণ, . কুপিত হইল মন, 
কহিলেন রাজ। যুধিষ্টিরে। 


বিশ্বাপঘাতিতা কর্পি, কিমতে কহিব হরি, | কহ তুমি নৃপমণি, 


প্রত্যয় না হয় মন, 


















এই কথা সত্যবামী 
তবে যদি বধিবে দ্রোণেরে ॥& * 
তাহা শুনি ধর্মহৃত, হ্ইয়। বিষাদযুত 
: কহিলেন দ্রোণের গোচর। 
অশ্ব্থামা হৈল নাশ, 
জানহ স্বরূপ এ উত্তর। | 
পুনরপি কহে দ্রোণ, সত্য কহ হে রাজন, 
অশ্বথামা হইল বিনাশ । : 
কহেন ধর্ের ্থত, অশ্থর্থীমা হৈল হত, 
ইতি গজ সত্য এই ভাষ ॥ 
ভ্রোণ পুছে যতবার, কহিছেন ততবার, 
বুধিষ্ঠির দে মত উত্তর। 
লঘুস্বরে নৃপমণি, কহে ইতি গজবাণী, 
পুনঃ পুনঃ দ্রোণের গোচর ॥ 
যুধিষ্ঠির মুখে শুনি, সত্য হেন ব্রোণ জানি, 
পুত্রশোকে হইল আকুল। 
ধনু ধরি বাকরে,কান্দে ড্রোণ উচ্চৈঃ্বরে, 
লোহে ভিজে অঙ্গের ছুকুল ॥ 
পুত্রের শোকেতে দ্রোণ, হুইলেন অচেতন, 
,চেতন হারান চ্িজবর | 
কগ্ঠতলে ধনু রাখি,কান্দে দ্রোণ হয়ে দুঃখী 
অশ্রু পড়ে গুণের উপর ॥ 
হেনকালে রমাপতি, বলিলেন পার্থ প্রতি, 
দেখ দেখ বীর ধনঞ্জয় । 
কালসর্পদংশে দ্রোণে, ঝাটকাটি পাড় বাণে, 
এইকালে কুস্তীর তনয় ॥ 
তবে পার্থ বীরবর, অস্ত্র মারি দৃঢ়তর, 
সর্প বলি কাটে ধনুগুণ। 
কগচতলে বিদ্ধি ধনু, অস্থির হইল তনু, 
রথেতে পড়িয়া গেল দ্রোণ। 
হেনকালে ধুটহ্যন্স, রথে পড়ে দেখি ন্দ্রোণ, 
খড়গ লয়ে ধাইল সত্বর। 
যেন ধায় মৃগপতি, তেন ধায় দ্রেতগতি, 
উঠে গিয়া রথের উপর ॥ 





ইতি গজ সত্যভাষ, 


কাটিল দ্রোণের শির; দেখে যত কুর্বীর, 


হাহাকার করে সর্বজন । 


দ্রোণপর্ব্ব |] 


৬৪৫ 


লইয়া দ্রোণের শির, ধ্ৃষ্য্স মহাবীর, | বহু শোকাকুল হয়ে কান্দে দুরয্যোধন। 


নিজ রথে আইল তখন ॥ 


হেনুকালে তথা আসে সূর্য্যের নন্দন ॥ 


দ্রোণের নিধন দেখি, ভূর্ষ্যোধন হয়ে ছুঃখী, | কর্তর্গ দেখি ছুূর্য্যোধন বলে অভিমানে । 


বিলাপ করযে বন্ুতর। 


,প ভীক্ম দ্রোণ সেনাপতি পড়ি গেল রণে ॥ 


হাহাকার শব্দ করি, কান্দে কুরু অধিকারী, | এখন কি বল সখে আছে.কি উপায়। 


পড়িলেন ধরণী উপর ॥" 

ব্যাস বিরচিত গা্খা, অপূর্ব ভারত কথা, 
শ্রবণেতে কলুষনাশন। 

যজ্ঞ ব্রত হোম দান, নহে ইছার সমান, 
মুক্ত হুয় শুনে যেই জন ॥ 

গোবিন্দের গুণকর্ন্ম, শ্রবণে বাড়য়ে ধর্ম, 
ইহা বিন! সুখ নাহি আর। 

রক্তপদ কোকনদ, ভক্তজন দিদ্ধপদ, 
অখিলের আপদ সংহার ॥ 

নানারূপে অবতরি, দৈত্যগণে ক্ষয় করি, 
পাতকির পরিত্রাণ হেতু । 

এ ঘোর সাগরমাঝে, উদ্ধাপ্সিতে দেবরাজে, 
নিজ নামে বাদ্ধি দিলা সেতু ॥ 

অভয় চরণে মম, ভক্তি রহে ভ্রিবিক্রম, 
এই মাত্র করি নিবেদন। 

সংসারলাগর ঘোরে, উদ্ধার করিবে মোরে, 

_.. কাশীরাম দাস বিরচন ॥ 
ৃষ্টছ্যন্ন বধে অশ্বথামার প্রতিজ্ঞা । 

মুনি বলে শুন জন্মেজয় নৃপবর। 

দ্রাণাচার্ষযা পড়ি গেল সংগ্রাম ভিতর ॥ 

ধযোধন রাজ৷ কান্দে করি হাহাকার । 

স্বমধ্যে মহাশব্দ ক্রন্দন অপার ॥ 

ধন কান্দি বলে শুন যোদ্ধাগণ। 

কানজন কোনরূপে করিবে তারণ ॥ 

মন গুরুকে শক্র সংহারিল রণে। 

তাড়িবে কে মারিবে পাণুপুত্রগণে ॥ 

তামহ বীর ছিল স্ভুবনে হুর্জজয়। 

হাকে পাগুবগণ করিল সংশয় ॥ 

ধার বিক্রমে ভূগুরাম নহে স্থির 

পিতামহে মারে ধনঞ্জয় বীর ॥ 
















কর্ণ বলে শুন রাজ। বলি হে তোমায় ॥ 
বড়ই ভুর্ববল পুরাতন বৃদ্ধ ছিল। 

বাণ শিক্ষ। ছিল তেই সমর করিল ॥ 
দহ হেতু শোক না করিহ ছুর্য্যোধন। 
আমিই বান্ধিয়া দিব পাগুবের গণ ॥ 
ধন্মকে ধরিয়! দিব সমর ভিতর। 


রণস্থলে শোক ন৷ করিহ নৃপবর ॥ 


হেনকালে তথ আইলেন অশ্বথাম। | 
কৃতবন্ম! সঙ্গে আর কৃপাচার্ধ্য মাম। ॥ 
পিতার বিনাশ শুনি হইল অস্থির । 
ঞাকে অচেতন হৈল অশ্বখামা বীর ॥ 
ধষ্টহ্যন্ন হস্তে শুনি পিতার নিধন । 


| মহাকোপে কাপে বীর দ্রোণের নন্দন ॥ 


ছুর্ষে্যাঁধনে চাহি বলে দ্রোণের তনয়। 
আমি যাহা কৃহি তাহ! শুন মহাশয় ॥ 
বিন! ধুষ্টছ্যুন্ন বধে ধনু যদি এড়ি। 
সর্বব ধন্ম নষ্ট হবে নরকেতে পড়ি ॥ 
ধৃষ্ছ্যন্ন না মারিয়া না আসিব ঘর্‌। 
করিনু প্রতিজ্ঞ আমি সবার গোচর ॥ 
গোবধে ব্রাহ্মণ বধে যত পাপ হয়। 
সেই পাপ মোরে বদি না মারি নিশ্চয় ॥ 
এত শুসি আনন্দিত কৌরবকুমর। 
যুদ্ধ নিবারিয়। গেল স্থানে আপনার ॥ 
পাগুবের দলে হৈল আনন্দ অপার । 
সবে বলে কুরু আজি হুইল সংহার ॥ 
বাছ্ের নিনাদ হৈল না বয় লিখন। 


৷ মহানাদে নৃত্য করে নটনটীগণ ॥ 
রত্ব সিংহাসনেতে বৈসেন যুধিষ্ির | 


ভ্রাতৃগণ সহিত সানন্দ হত বীর ॥ 
বলেন বৈশম্পায়ন জন্মেজয় শুনে । 
কাশীরাম দাস কহে গুনে সর্বধজনে & 


৬৪৬ 


শ্রীকৃষ্ণের মহিমা বর্ন । 


গোবিজ্দ চরণে মন, নিবেদিয়। অনুক্ষণ, 
রচিলাম ভ্রোণপর্বব পুঁথি । 

সষ্ভি কৈল ব্যাস মুনি, অমৃত সমান জানি, 
শ্রবণে নাশষে অধোগতি ॥ 

গোবিন্দের লীলারল, যাহাতে সংসার. বশ, 
ত্রিভুবনে এই মাত্র সার । 


ভজ সাধু অনুক্ষণ, নিবিষ্ট করিয়া মন, 
নাহি ভয় হয় যমছার ॥ 
পূর্ণ ছিমকর সম, মুখচক্দ্র নিরূপম, 


পদ নখ যেন দ্রশ বিধু। 

রক্তোৎ্পল জিনি পদ, ভুবনে অতুল্য পদ, 
প্রেমরসে বৃষ্টি করে মধু ॥ 

চতুর পিতাম্বর, 
কৌস্তভ-শোভিত বক্ষগ্রদেশ । 

মুকুট কুগুল শোভা, 
বিচিত্র আসন নাগ শেষ ॥ 


-স্মিতমাধুর্য্/য বিজিতমাধুর্যযরস সাগরাং ॥ 


বনমালা মনোহর, : 


দীপু দীনকর আভা, ৃ 


[ মহাঁভারত। 


ক্ষীরোদসাগর জলে, নিদ্রা কৃষ্ণ যান ছলে 
নাভিপদ্মে স্থ্ি করে ধাতা। 


ত্িভুবন করি স্থষ্টি, করেন গীযুষ বৃষ্টি 
ব্রহ্মারে করিয়া স্থপ্ভি কর্ত। & 
মুখচন্্র ধীর দীপ্ত, ত্রিভুবন হৈল তৃপ্ত, 


চন্দরীরূপে ভূবন প্রকাশ । 
ক্ষিতি ধার অন্তরীক্ষে, শুন্যতরে ছুই পক্গে, 
নিজ গুণে তমঃ হয় নাশ ॥ 
নানারপ মুদি ধরি, বিষুমায়া সতষ্টি করি, 
মোহিত করেন সর্বজন। | 
মায়াতে আচ্ছন্ন হয়, নানারূপ ক্রেশ পায় 
যায় লোক যমের সদনে ॥ 
গোবিন্দ সেবক যেই, সর্বত্র বিজয়া সেই, 
নাহি তার শমনের ভয়। 
নিজ রথ আরোহণে, পাঠাইয়। ভন্তজনে, 
লয়ে যান আপন আলয় ॥ 
অনুক্ষণ ধ্যান করি, একমনে ভাবি হরি, 
রচিলেন ভারত আখ্যান । 
দ্রোণপর্বব ন্ূধারস, শুনিলে কলুষ নাশ 
কাশীরাম কৈল সমাপন ॥ 


দ্রোণপর্বব সমাপ্ত । 


সচিত্র সম্পূর্ণ কাশীদাসী 





হ্কঞ্পল্ 


শাাস্সিটিজাাা ক 


নারায়ণং নমস্কত্য নরঞৈব নরোত্তমমূ। 
দেবীং সরম্বতীং ব্যাসং ততে৷ জয়মুদীরয়েৎ ॥ 





কর্ণকে সঙ্গে করিয়া কৌরবগণের বুদ্ধ যাত্রা । 


পুরাতন যোদ্ধ। সব পড়িল সমরে | 


মধ্যে রাজ! হুর্য্যোধন সংগ্রামে প্রচণ্ড। | 
কৃতবন্মা রহিলেন বামপাশে দণ্ড ॥ 
নারায়ণী সেনা আর কৃপ মহাশয়। 


টৈবের বিপাকে যেন বিধাতা সংহারে ॥-. | রহিল দক্ষিণদিকে সংগ্রামে নির্ভয় ॥ 
শবুনি কহিল কর্ণ আছে মহামতি । ত্রিগর্ত সৌবল আদি যত মহাবীর । 
দেনাপত্যে অভিষেক কর শীঘগতি ॥ বামভাগে রহিলেন নির্ভয় শরীর ॥ 
ক? যুদ্ধ করুক বলিল বীরগণ। নাজিল কৌরবদল দেখি যুধিষ্ঠির । 
কর্ণ সহ যুঝিবেক পাগুবের কোমজম ॥ | অর্জনে কহেন তবে ধর্্মমতি ধীর ॥ 
কর যুদ্ধ জিনিবে চিত্তিল দুর্ষেযোধন। দেবাসথরে নাহি লহে যাহার প্রতাপ । 


দৈপ্তাপত্যে অভিষেক করে সেইক্ষণ ॥ 
পরদিন প্রভাতে কর্ণের আজ্ঞ। ধরি। 
অন্তর লয়ে বীর সব গেল অগ্রসরি ॥ 
গবাজী ধ্বজছত্র শত শত যায়। 
নাজিল কৌরবগণ সমুদ্জের প্রায় ॥ 
শা"' অস্ত্রে সাজি কর্ণ চড়ে গিয়। রথে। 


দেই কর্ণ আইল করিয়! বারদাপ ॥ 
এই ঘে আইসে কর্ণ করিতে সংগ্রাম। 
দেবান্ধর ভয় করে শুনি যার নাম ॥ 
কর্ধের জনিয়। ভাই ঝাটি যশ লও। 
ত্রিভুবন মধে; বদি মহাবীর হও ॥ 
যুর্ধির-বাক্য শুনি ধনঞ্জয় বীর। 


ঠপিল সংগ্রাম-ভূমি ধনুঃশর হাতে ॥ অর্ধচন্দ্র নামে ব্যুহ করিলেন স্থির ॥ 
কটক চলিল বছু, রথী হৈল কর্ণ বামশুঙ্গে ভীমসেন সমরে দুর্জয় । 
খাগকী জিনিতে যেন চলিল পর্ণ ॥ দক্ষিণ শৃঙ্গেতে ধৃটছ্যুন্ন মহাশয় ॥ 
পণপুত্র চলিল সে মহাধনুর্ঘার | মধ্যবর্তী ধনঞ্জয় বার ধনুর্ঘর | 

মন্ত্র ধরি অশ্বথাম। সংগ্রামে প্রথর ॥ পৃষ্ঠে রাজা যুধিষ্ঠির ছুই হোদর ॥ 
অবশিউ রাজার যতেক অনুচর। যুদ্ধমাজে রহিলেন ছুই মহাবীর । 
চনিল সংগ্রাম-ুমি মুন্তি ভয়ঙ্কর ॥ অর্জুনের কাছে রহে নির্ভঘ্ু শরীর ॥ 


৬৪৮ 


ব্যুহমধ্যে বীর সব করে সিংহনাদ । 

ছুই দলে বাছ্য বাজে নাহি অবসাদ ॥ 
কর্ণের বিক্রম দেখি কুরু করে পর্বব। 
দ্রোণের বীরত্ব যত করিলেক খর্বব ॥ 
ছুই দলে যুদ্ধ হয় অতি অসম্ভব । 

ছুই দলে হানাহানি উঠে কলরব ॥ 

রথে রথে গজে গজে পদাতি পদাতি। 
আসোয়ারে আসোয়ারে অব্যাহত গতি ॥ 
অর্ধচন্দ্র বাণ আর ক্ষুর তীক্ষ শর। 
অক্ষয় সন্ধান করি এড়িছে তোমর ॥ 
ঝাঁকে ঝাকে অস্ত্র পড়ে ঘেরিয়! গগন। 
পৃথিবী যুড়িয়! পড়ে যত যোদ্ধাগণ ॥ 
যেন পূর্ণ মহীতলে অবতার ভানু । 
যেমন পোড়ায় বন জ্বলন্ত কৃশানু ॥ 
ঝণাকে ঝশকে অস্ত্রবৃষ্টি পুরিল 'ধরণী। 
ধুলায় ধূসর, নাহি দেখি দিনমণি £' 
ক্রোধ করি ভীমসেন ধরে ধনুঃশর | 
লম্ দিল! উঠিলেন মাতঙ্গ উপর ॥ 
ধৃষ্টছ্যুন্ন সাত্যকি শিখণ্ডী চেকিতান। 
দ্রোপদীর পঞ্চপুত্র বিক্রমে প্রধান ॥ 
ভীমসেনে বেড়ি ডাকে সিংহনাদ করি। 
রোষে বীর যায় যেন হস্তীকে কেশরী ॥ 
বাহিনী মথিযা আসে বীর বৃুকোদর । 
দেখিয়। রুষিল ক্ষেমমু্তি নৃূপবর ॥ 
কুলুত দেশের রাজ! ক্ষেমমুণ্ডি নাম । 
বিক্রমে সিংহের প্রায় রণে অবিরাম ॥ 
মহাগজে আরোহিয়া আসে ক্রোধমনে । 
প্রথমে তোমর বাণ মারে ভীমসেনে ॥ 
শর মারি তোমর, করিল খণ্ড খণ্ড । 
ছয় বাণে বিদ্ষে বীর সমরে প্রচণ্ড ॥ 
ক্রোধ করি ভীমসেন বরিষয়ে শর । 

বাণ মারে ক্ষেমমুগ্তি হস্তীর উপর ॥ 
শরাঘাতে ভঙ্গ দিল গজেন্দ্র বিশাল । 
রাখিতে নারিল ক্ষেমমুন্তি মহীপাল ॥ 
কতক্ষণে ক্ষেমমুত্তি সুযোগ পাইল। 
ভীমেরে বিদ্ধষিতে বীর সমরে ধাইল ॥ 


আন্যাপম্য গুণোপেত চিবুকোদ্দেশশোভিতাং ৷ 


| খরবাণে ভীমের কাটল শরাসন। 
আর ধনু নিল হাতে ভীম বিচক্ষণ ॥ 
নারাচ মারিয়া কৈল হস্তীর নিধন। 
লাফ দিয়। এড়াইল বীর বিচক্ষণ ॥ 
| ধন্য ধন্য করি সবে বাখানে তখন। 
| ধন্য বীর ক্ষেমমুত্তি বলে কুরুগণ ॥ 
গদা হাতে ভীমসেন পেয়ে বড় লাজ। 
 ক্ষেমমুত্তি রাজান্ক্সারিল গজরাজ ॥ 
লাফ দিয়া ক্ষেমমুগ্ডি হস্তী এড়াইল। 
গদা মারি ভীমসেন ভূতলে পাড়িল ॥ 
সিংহের প্রতাপে যেন পড়িল মাতঙ্গ। 
ক্ষেমমুত্তি পড়িল বাহিণী দিল ভঙ্গ ॥ 
তবে কর্ণ মহাবীর পাগুবে ধাইল। 
অতি ক্রোধে পাগুব-সৈন্যেতে প্রবেশিল। 
বাছিয়া বাছিয়! বাণ বরিষয়ে কর্ণ। 
সর্পের সভায় যেন পরিল স্থপর্ণ ॥ 
ভঙ্গ দিল বাহিনী পড়িল সব গজ । 
। ছয়বাণে কাটি পাড়ে যত রথধ্বজ ॥ 
ূ নিরম্তর কর্ণবীর বরিবষয়ে বাণ। 
' লক্ষ লক্ষ বীর পড়ে ভীম বিদ্যমান ॥ 
অশ্বথামা বীর সনে বুঝে বৃকোদর। 
শ্রতকন্মা সনে চিত্রসেন ধনুদ্ধর ॥ 
বিন্দ অন্ুবিন্দ সহ সাত্যকির রণ। 
প্রতিবিন্ধ্য সহ যুঝে চিত্র যশোধন ॥ 
ছুর্যোধন সহিত যুঝেন যুধিষ্টির । 
নারায়ণী সেনার সহিত পার্থ বীর ॥ 
কপ আর বৃষ্টছ্যন্সে সমর ছুর্তয়। 
কৃতবন্ম! সহিত শিখন্ডী মহাশব ॥ 
মদ্রেপতি প্রতি শ্রন্তকীপ্তির বিক্রম । 
ভুঃশাসন সহ সহদেব যম সম ॥ 
বিন্দ অনুবিন্দ সহ হুইল সংগ্রাম । 
| মহাবীর সাত্যকি রণেতে অনুপম ॥ 
ছুই বীর হানাহানি ছাড়ে হুুম্কার। 
| বীরে বীরে মহাযুদ্ধ বলে মার মার ॥ 
বিন্দ অনুবিন্দ বীর বাণ. বরিষয়। 
শত শত বাণ পড়ে নাহি করে ভয় ॥ 





কর্ণপর্কব | ] 


কাটিলেন সাত্যকির দিব্য শরাশন। 
আর ধনু হাতে নিল বীর বিচক্ষণ ॥ 
গ্ুরপা বাণেতে তবে সাত্যকি প্রবীর। 
তৃণবৎ করি কাটি পাড়ে তার শির ॥ 
অনুবিন্দ পড়িল দেখিল সহোদর । 
মহাকোপে বিন্দ বীর বরিষয়ে শর ॥ 
সাত্যকির শরীরে রুধির পড়ে ধারে। 
দুইজনে মহাযুদ্ধ সংগ্রাম ভিতরে ॥ 
পরস্পর সারথি কাটিল অশ্বরথ | . 
দোহে মহ! বীর্য্যবান বিখ্যাত জগত ॥ 
দোছে হৈল বিবর্ণ করিয়! মহারণ। 
পরম্পর মহাযুদ্ধ করে ছুইজন ॥ 

বাগে হানাহানি দৌোঁহে করে মহাবীর । 
বলহীন হৈল &েৌহে নিস্তেজ শরীর ॥ 
ঢইজনে মিশামিশি দৃঢ় বাজে রণ। 
বাণেতে জর্জর তনু হল অচেতন ॥ 
শ্রুতবন্মা চিত্রসেনে হৈল মহাঁরণ। 

দুই ছনে মহাবীর যুদ্ধে বিচক্ষণ ॥ 

ধজ কাট! গেল তবে পরস্পর শরে। 
দুই বীরে মিশামিশি সংগ্রাম ভিতরে ॥ 
তবে শ্রুতবন্মা বীর মছা ধনুদ্ধর | 

মাথ। কাটি বিচিত্রের পাড়ে ভূমিপর ॥ 
পড়িল বিচিত্রসেন কৌরবের ভ্রাস। 
প্রতিবিন্ধ্য মহাবীর পাইল প্রকাশ ॥ 
পড়ল বিচিত্রসেন চিন্রসেন রোষে। 
(শহার বিক্রম দেখি প্রতিবিন্ধায হাসে ॥ 
'রথের কাটিল ধ্বজ বিদ্ধিল সারথি। 
'ণেতে ফাপর হৈল চিত্রসেন রথী ॥ 
রাঃ শক্তি ফেলিয়া মারিল তার মাথে। 
(প্রতবিন্ধ্য মহাবীর কটে অর্থপথে ॥ 
স্হাগদা লয়ে বীর মারে আরবার। 
*থের সারথি তবে করিল সংহার ॥ 
পুনরপি রথে চড়ি মহাধনুর্ধর । 


বি 
রা তোমর মারি ভেদ্িল অন্তর ॥ 


বি 





ই২ বাহু প্রসারিয়া পড়িল মহাবীর । 
তিবিষ্্য মহাবীর সমরে স্থুধীর 


কন্ুপ্রীবাং মহাদেবীং স্ণালললিতৈভজৈঃ | 


৬৪৯ 


শরে শরে নিবারিয়া মারে কুরুবল। 
ক্রোধেতে আইসে অশ্বখামা মহাবল ॥ 
সেইক্ষণে ভীমসেন হাতে নিল ধনু | 
শরবৃ্টি করি বিন্ধে দ্দরোণপুত্র তনু ॥ 
বলি সঙ্গে ইন্দ্র যেন. করিল সংগ্রাম । 
ছই বীর মহামত্ত যুঝে অবিশ্রাম ॥ 
দিব্য অস্ত্র সন্ধান করয়ে ভুই বীর । 
নানা অস্ত্র বিন্ষে দৌহে নির্ভয় শরীর ॥ 
সর্ববদিকে বিজলি চমকে হেন দেখি। 
তারা যেন গগনেতে ছুয়ে নিরখি ॥ 


৷ বাণে বাঁণে আবরিল নাহিক সঞ্চার । 
' ছুই বীরে মহাযুদ্ধ হয় অন্ধকার ॥ 


মহারণ ছুই বীর করে মহাবলে । 
প্রলয়কালেতে যেন সমুদ্র উলে ॥ 
সাধু সাধু প্রশংসা করষে মহাজন ॥ 
আকাশ বিমানে দেখে যত দেবগণ ॥ 
ছুই বীর বিকল হইল অচেতন । 

কেহ কারে নাহি পারে সম ছুই জন ॥ 
বাহুদেব সারথি অজ্ভুন হাতে ধনু । 
নবজলধর যেন ধরিলেক তনু ॥ 


' বরিষাকালেতে যেন বরিষে নির্ঝর । 


শরবৃষ্টি করেন অর্জুন ধনুর্ধর ॥ 


_ নারাযণী সেনারে মারেন পার্থ রোমে । 

' দিবাকর যেমন খগ্ভোৎগণে নাশে ॥ 
লক্ষ লক্ষ বীরের +1টল পার্থ মাথা । 

' কাট। গেল ধনুঃশর কত দণ্ড ছাত। ॥ 

. বাণেতে কাটিয়া বাণ করিলেন রাশি । 

. সারি সারি মাথ! পড়ে গগন পরশি ॥ 

' গজবাজী পড়ে সব রথী সারি সারি। 

. পড়িল ঘতেক সৈন্/ লিখিতে ন। পারি ॥ 
, ত্রুদ্ধ হয়ে এল অশ্বথাম! মঙ্গবীর | 

! দিব্য অস্ত্র অরোপিয়! সৈন্য কল স্থির ॥ 


তবে ছুই স্হাবীর কৈল মহারণ। 
শরে অন্ধকারাচ্ছন্ন নর-নারায়ণ ॥ 


: অতি ক্রোধ অর্জুন করেতে লয়ে শর । 
৷ করিলেন দ্রোনী.তনু বাণেতে জর্জদর ॥ 


৬৫০ | বূক্কোশ্পলদলাকার সুকুমার করাম্বুজাং। 


মগধাধিপতি তার দগ্ডধর নাম । 
হস্তা অশ্ব ্রইয়া আইল অনুপম ॥ 
মহাবলি দগুধর করিলেন রণ । 
সেইক্ষণ অর্জুন কাটিল হস্তীগণ:॥ 
বজাঘাত পড়ে যেন পর্বত উপর । 
অর্জনের বাণে গজ পড়িল বিস্তর ॥ 
অর্ধচন্র বাণে তারে করেন সংহার । 
হস্তী হৈতে ভূমিতে পঞ্টিল দণুধর ॥ 
অনিবার মহাযুদ্ধ করয়ে অর্জুন । 
ষুগান্ত গ্রলয় যেন সংগ্রামে নিপুণ ॥ 
পাগুবের সেনাপতি আর বীরবর । 
যুঝিতে লাগিল সবে নির্ভয় অন্তর ॥ 
অশ্বথথাম! বীর করে সৈন্যের সংহার । 
ক্রোধ করি আইলেন অর্ভভ্ূন দুর্বার ॥ 
ছুই দলে মহাযুদ্ধ বাণ বরিষণ। 

কর্ণ সহ কুরুবল আইল তখন ॥ 
মহাভারতের কথা অস্ত সমান । 
কাশীরাম দাস কহে গুনে প্ুণ্যবান ॥ 


কর্ণের সহিত যুদ্ধে যুধিষ্িরের পরাভব। 

কর্ণের বচন শুনি শল্য বলে দাপে। 
বিস্তর কহিলে তুমি অতুল প্রতাপে ॥ 
এই দেখ রথে আইল সর্বৰ সৈন্যগণ । 
কাহার সামর্থ্য করে পার্থে নিবারণ ॥ 
হের দেখ ভীমসেন পবনকুমার । 
সহদেব বীর দেখ ভুবনের লার ॥ 
মহারাজা! যুধিষ্ঠির দেখ বিগ্যাগান। 
ধৃষ্ট্্যুন্গ সেনাপতি অগ্নির সমান ॥ 
দ্রোপদীর পঞ্চপুত্র কি দিব তুলন। | 
ইহাদের অগ্রসর হবে কোন জন৷ ॥ 
শিখণ্ডী সাত্যকি দেখ রাজ। আগুয়ান। 
চলহ সমরে আজি হ'য়ে সাবধান ॥ 
সিদ্ধ হল মনোরথ দেখ ধনঞ্জীয়। 
' সংগ্রামে করহ আজি অজ্্বনের ক্ষয় ॥ 
এই কথা কহিতে মিশিল ছুই দ্ধ, । 
মহাযুদ্ধ বাধিল হইল কোলাহল ॥ 


শশী শী শোপিস পীশ শা পাপা 


সস পাপ 


[ মহাভারত। 


ক্রোধ করি কর্ণ বীর প্রবেশিল রণে। 
সিংহ যেন চ+লে যায় কুতুহুল মনে ॥ 
প্রবেশিয়! কর্ণ বীর করে মহারণ। 
বাছ্ছিয়া বাছিয়া মারে বড় বীরগণ ॥ 

ংগ্রামেতে প্রবেশিল কর্ণের কুমার । 
দশ্শ বাণে তীম তারে করিল সংহার ॥ 
সাক্ষাত দেখিয়। কর্ণ আপন! পাসরে। 
পুত্রের কাটিল মাথ! বীর বৃক্্গরে ॥ 
কর্ণপুত্রে নাশিয়! কূপের কাটে ধনু । 
তিন বাণে বিদ্ষিলেন ছুঃইশাসন-তনু ॥ 
ছয় বাণে শকুনিরে কব্ধিল বিকল। 
রথ কাটি বিন্ধেন উলুক মহাবল ॥ 
থাক থাক হ্থষেণ কাঁটিব তব শির। 
এত বলি বাণ মারে ভীম মহাবীর ॥ 
তিন বাণে বিদ্ধিলেন ভীমবীর তাকে । 
স্থষেণ স্তৃতীক্ষ অস্ত্র মারে ঝাকে ঝাকে। 
নকুল সহিত যুদ্ধ" বাড়িল বহুল। 

£শাসন সাত্যকিতে সংগ্রাম তুমুল ॥ 
অতি ক্রোধে কর্ণবীর রণে গ্রবেশিল |. 
ইন্দ্র দেবরাজ যেন সমরে আইল ॥ 
একে কর্ণ মহাবীর পেয়ে অপমান । 
নিজ পুত্র পড়িল আপনি বিদ্যমান ॥ 
যুধিষ্ঠির বধে যুক্তি কৈল কর্ণবার । 
ক্রোধে পরিপুর্ণ কর্ণ কাপয়ে শরীর ॥ 
একেবারে ফুড়ি মারে শত শত বাণ। 
বিদ্ধি পাগুবের সৈন্য কৈল খান খান ॥ 
মহাধনুদ্ধর বীর বরিষয়ে শর । 
বিচিত্র বিক্রম দেখি কর্ণ ধনুদ্ধর ॥ 
মহারথিগণে বিদ্ধে নিবারিতে নারে। 
একেশ্বর কর্ণ যুঝে পাগুব সমরে ॥ 
গজ বাজী ধ্বজ ছত্র রখ সারি লারি। 
অযুত অধুত পাড়ে লিখিতে না পারি ॥ 
মুণ্ড কাটি পাড়ে কার? কুগুল সহিত। 
অশ্ব রথ কাটিয়া যে পাড়িল ত্বরিত ॥ 
যুধিষ্টিরে রাখিতে ধাইল বু দূল। 
দৃষ্টিমাত্র কাটি পাড়ে কর্ণ মহাবল ॥ 


কর্ণপর্বব ॥ ] 


টির বল্সিলেন কর্ণে উচৈচম্বরে। 
গুন কর্ণ এক কথা বলি যে তোঙারে ॥ 
র্য্যোধম বাক্যে কর মম সহ রণ । 
দ্ধ অভিলাষ জোর খণ্ডাব এখন ॥ 
এত বলি ধন্্ন মারলেন দশ শর । 
ভার শরাশন কাটে কর্ণ ধনুদ্ধর ॥ 
ক্রোধভরে যুধিষ্ঠির যেন হুতাশন । 
টগ্কারিয। লইলেন অন্য শরাসন ॥ 
বম দণ্ড সম ধনু অতি ভয়ন্কর | 
মহেশের শুল যেন জ্বলে বৈশ্বানর ॥ 
বজের সমান সেই বাণে যুধিষ্ঠির | 
কর্ণের দক্ষিণ ভাগে বিহ্ষিলেন বীর ॥ 
বেদনা! পাইল তাহে কর্ণ ধনুদ্ধর । 
ুচ্ছিত হইয়! পড়ে রথের উপর ॥ 
হাহাকার কুরুদলে প্রচার হইল । 
পাঁগুবের সৈন্যে জয়ধ্বনি প্রকাশিল ॥ 
মহ! সিংহনাদ করে পাগুবের দল । 
চেতনা পাইয়া উঠে কর্ণ মহাবল ॥ 
যুধষ্ঠির নিধন চিন্তিল মনে মন। 
টক্কারিয়া হাতে নিল দিব্য শরাসন ॥ 
বিজয় নামেতে ধনু নিল আরবার ॥ 
যাহাতে আছয়ে চন্দ্র সুর্য্যের আকার ॥ 
মত্যষেণ হ্ষেণ কণের ছুই স্ৃত। 
তিন বাণে ধর্ম্দে বি্ে বিক্রমে অদ্ভুত ॥ 
বিদ্ধিল নৃপতি সত্যষেণের শরীরে । 
তিন বাণে বিদ্ষিলেক কর্ণ মহাবীরে ॥ 
সর্ব অস্ত্র নিবারিল কর্ণ একেশ্বর | 
সপ্তবাণে বিদ্ধিলেক ধর্ম নৃপকন্ধ ॥ 
রাজারে রাখিতে এল যত যোদ্ধাগঃঠ । 
ধষ্টহ্যন্ন ভীম সেন দ্রুপদ-ঙগন্দন ॥ 
সহদেব স্ষেণ নকুল কাশীপতি । 
শিশুপাল তনয় আইল শীত্রগতি ॥ 
একেবারে অস্ত্র এড়ে কর্ণের উপর । 
সর্ব অস্ত্র নিবারিল কর্ণ ধনুদ্ধর ॥ 
পাগুবের সৈন্য সর্বব করে পরাজয় । 
কালাস্তক যম যেন কর্ণ মহাশয় ॥ 
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যুধিষ্ঠির রাজার হাতের কাটে ধনু । 
সন্ধান পুরিয়া বীর বিন্ধিলেক তনু ॥ 
কবচ কাটিয়। পাড়ে ধরণী উপরে । 
রুধির পড়িছে ধারে ধর্ম-কলেম্বে ॥ 
শক্তি অস্ত্র'মারিলেন রাজা যুধিষ্ঠির | 
শক্তি নাঞ্ি ভেদিল সে কর্ণের শরীর ॥ 
জতি ক্রোধে কর্ণবীর মারে তীক্ষশর । 
সেই শরে বিদ্ধিলেক ধরন্ম-কলেবর ॥ 
হৃদয়ে বিদ্ধিল আর বিদ্ধিল কপাল । 

৷ ধ্বজছত্র কাটিলেন বিক্রমে বিশাল ॥ 

ৃ গজ অঞ্ধ কাটা গেল হুইল প্রমাদ। 
| 
র 





ছিন্ন ভিন্ন সৈন্য সব করে আর্তনাদ ॥ 
| অন্ রথে চড়িলেন ধণ্ম নৃপবর। 

রথ চালাইয়। দেন কর্ণের গোচর ॥ 
| জিনিলেন কর্ণ বীর পাগুবের নাথ । 
উপহাস করে কর্ণ ধর্মের সাক্ষাৎ ॥ 
ক্ষজ্রকুলে জন্মিম্তাছ তৃমি মহাজন । 
বাণেতে কাতর হয়ে পরিহর রণ ॥ 
ক্ষভ্রধন্মে তোমারে স্থদক্ষ নাহি গণি । : 
ব্রহ্মচর্য্য ধর্মেতে তোমাকে বাখানি ॥ 
আর ফুদ্ধ না করহু কর্ণবীর সনে । 
যদি প্রাণে রক্ষা পাও যাও নিজস্থানে ॥ 
এত বলি কর্ণবীর ছাড়িল নৃপতি । 
ক্ষমিল সকল বারে কর্ণ সেনাপতি ॥ 
কোপেতে ধাইল ভীম মহাকদধর । 
রাজারে করিল পাছু ছুই সহোদর ॥ 
কর্ণ ভীম সমাগমে হৈল মহারণ । 
বিমানে চড়িয়া দেখে দেবঝধিগণ | 
কালদণ্ড সম যেন বিজলী ঝঙ্কার । 
কর্ণেরে মারিল ভীম অস্ত্র খরবার ॥ 
শরে কর্ণ বীরবরে করে ছারখার । 
মহাশব্দে ভীমসেন করে মার মার ॥ 
হাতে ধনু লয়ে বার সমরে প্রচণ্ড । 
হানিয়া রাজার পুত্রে করে খণ্ড খণ্ড ॥ 
দুই ৰীরে শরবৃষ্টি করিল প্রকাশ। 
অন্ধকারমদ্ধ শুন্য ন! চলে বাতাস ॥ 
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আকর্ণ-পুরিয়! কর্ণ করিল সন্ধান । 
ভীমের হাতের ধনু করে খান খান ॥ 
গদাঘাত কর্ণে করিল বৃকোদর । 
মুচ্ছিত হইল কর্ণ রথের উপর ॥ 
রথ বাহুড়িল তবে সারথি সত্বর। 
ক্ষণেকে চেতন পায় কর্ণ ধনুর্দর ॥ 
বাহুযুদ্ধ করে দ্রোহ নির্ভয় শরীর | 
দৌহে মহ্থাবীর্য্যবন্ত দৌহে মহাবীর ॥ 
অশ্বণ্থাম৷ বীর তবে প্রতিজ্ঞ। করিল। 
রাজার গোচরে গিয়। এমত কহিল ॥ 
ধুষ্টছ্যুন্ন বীর বটে মম পিতৃবৈরী। 
তোমারে তূষিব আজি তাহারে সংহারি ॥ 
বিনা ধৃষটহ্যন্ন বধে যুদ্ধ যদি করি । 
আজিকার যুদ্ধে আমি হ'ব পিতৃবৈরী ॥ 
প্রতিজ্ঞা করিয়া বীর আসিলেক রণে। 
ধৃ্উটহ্যুন্দ সেনাপতি আসিল তখনে ॥ 
 হুহুঙ্কার করি যুঝে দ্রোণপুত্র সনে । 
অশ্বখ(মা মহাবীর মিলিল সমানে ॥ 
মহাবীর অশ্বথথামা সংগ্রামে নিপুণ । 
ধষ্টছ্যুন্ন বীরের কাটিল ধনুগ্তণ ॥ 
অশ্বসহ সারথিরে করিল সংহার। 
নাছিক সম্রম কিছু. দ্রোণের কুমার ॥ 
ক্রোধভরে আসে অশ্বথাম! মহাবীর । 
মনে ভাবি কাটিবেন ধৃষ্টছু/ন্ন শির ॥ 
ভীমসেন করিল তাহার পরিত্রাণ । 
আকাশে অমরগণ করযে বাখান ॥ 
মহাবীর কর্ণে তবে বরিষয়ে শর । 
বরিষার মেঘ যেন ব'রষে নিঝর ॥ 
ভাঙ্গিল পাগুব-সৈন্য কর্ণ বীর শরে। 
রাখিতে নারেন সৈন্য ধর্ম নৃপবরে ॥. 
গুন যুধিষ্ঠিরে ধায় কর্ণ মহাবীর । 
'নারাচ বাণেতে বিন্ধে রাজার শরীর ॥ 
সুধিষ্ঠির হৃদয়ে বিদ্ধিল সাত বাণ। 
ধর্মের শরীর বিহ্ধি কৈল খান খান ॥ 
রাখিবারে রাজারে এল যোদ্ধাগণ। 
কর্ণবীর বাণেতে করিল নিবারণ ॥ 


মুক্তরাহারলতোপেত সমুঙ্গতপয়োধরাং । 


| সহদেব নকুল ধর্মের পাশে থাকে। 


ছুই ভাই বিপক্ষে মারিল লাখে লাখে ॥ 
ভ্রিভুবনে বীর নাই কর্ণের সোসর। 
কার্টিল রাজার ধনু কর্ণ ধনুর্ধর ॥ 

এক বাণে কাটিয়! পাড়িল শরাসনে। 
শর ধনু কাটিয়া পাড়িল সেইক্ষণে ॥ 
অবিলম্বে অশ্ব রথ কাটেন কর্ণবীর। 


৷ অস্ত্ররুষ্ঠি করিলেন ধর্মের উপর ॥ 


- 
ূ 


দুই ভাই চড়িলেন সহদেব-রথে | . 
পুনরপি কর্ণবীর ধনু নিল হাতে ॥ 
পাগুবের মাতৃল মদ্রের অধিপতি | 
কর্ণের সারঘী সেই বীর মহামতি ॥ 
ভাণিনার ছুঃখ দেখি হৃদয়ে আকুল। 
বিস্তর বলিল পাগুবের অনুকূল ॥ 

শুন কর্ণ মহাশয় আমার বচন। 
আপনি প্রতিজ্ঞ। কৈল! বিম্মর এখন ॥ 
অর্জুনের সঙ্গে রণ প্রতিজ্ঞ! করিলে। 
ধর্্মপুত্র যুধিষ্ঠির সঙ্গে আরস্তিলে ॥ 
হীন অস্ত্র যুধিষ্ঠির কবচ রছিত । 
তাহাকে বিদ্ষিতে কর্ণ না হয় উচিত ॥ 
পার্থে এড়ি যুধিষ্টিরে মারিবার আশ। 
কৃষ্ণদনে অভ্ভ্বন করিবে উপহাল ॥ 
শল্যের বচন শুনি ফিরে কর্ণবীর । 
লঙ্জ! পেয়ে শিবিরে গেলেন যুধিষ্ঠির ॥ 
রথ হৈতে নামিলেন ধন্দ্ম নরপতি। 
সরক্ত শরীর রাজ সবিকল মতি ॥ 


। সহদেব নকুলেরে পাঠান সত্বর। 
' যথ৷ যুদ্ধ কুরে মহাবীর বুকোদর ॥ 


' ধনপ্জয় ধনুর্ধর গেল কোথাকারে। 


৷ ষুধিষ্ঠিরে এড়ি কর্ণ অন্তযেকে ধাইল। 


সগযুখ মধ্যে ফেন গজেন্দ্র পশিল ॥ 
যত অস্ত্র ভূগুরাঁম দিল মহাবীরে। 
মারিলেন কর্ণবীর নির্ভর অন্তরে ॥ 
পাগুবের সৈন্তেতে করিল হাহাকার । 
ষুগান্তের যম যেন করিল সংহার ॥ 
অর্জুন অর্জুন বলি মহাশব্দ করে। 


কর্ণপর্ব্ব। ] 


সংসগুকগণ সঙ্গে সংগ্রাম হুর । 
আমিতে অর্জন নাহি পান অবসর ॥ 
্রীরুঞ্ণ বলেন শুন ধগগ্জয় বীর । 

সৈন্য সব সংহার করিল কণ মহাবীর ॥ 
পরশুরামের অস্ত্র করিল সন্ধান । 

লক্ষ কোটী বাণ মারে দেখ বিদ্যমান ॥ 
ুগান্তের যম যেন কর্ণবীর ধায়। 

হের দেখ সৈন্য সব সম্ভ্রমে পলায়॥ 
কৌরবের সৈন্য সব করে সিংহনাদ । 
পাগুবের সৈন্য করে বহুল বিষাদ ॥ 
প্রাণ উপেক্ষিয়া যুদ্ধ করে বুকোদর |. 
যুধিষ্টিরে নাহি দেখি সংগ্রাম ভিতর .॥ 
গুনিয়া কহেন ধনঞ্জয় গদাধরে । 

স্বরে চালাও রথ. দেখি যুধিষ্ঠিরে ॥ 
সংসপ্তকগণ মম আছে অবশিষ্ট । 
নীপ্রগতি চল প্রভু দেখি মোর জ্যেষ্ঠ ॥ 
অঙ্জুন বচনে কৃষ্ণ দেন অনুমতি । 
হুধিষ্টির স্থানে ত্বরা যান শীঘ্রগতি ॥ 
শছানাদ করিয়। চলেন ধনগীয়। 

অজ্্নে রোধিল অশ্বথামা মহাশয় ॥ 
দিব্য অস্ত্র ছুই বীর করিল সন্ধান । 
দেবাস্থুর যুদ্ধ যেন নাহি 'অবসান ॥ 
(দ্রোণপুত্রে জিনিয়া অর্জ্বন মহাবীর । 


ভামের পশ্চাতে আইলেন অতি ধীর ॥ ্‌ 


িজ্ঞাসেন ভীমসেনে রাজার বৃতান্ত। 
শধুদ্বকথা ভীম কহিল আছ্যন্ত ॥ 
৭ শরে বিহ্বল হইল কলেবর । 
গলেন বিষাদে রাজা শিবির ভিতর ॥ 
দৰে বাচিলেন ভাই ধন্ নরপতি । 
ও বলি নিশ্বাস ছাড়িল মহামতি ॥ 
/নিয়া বিকল কৃষ্ণ অর্জুন হুর্জয়। 
রে বলেন তবে বীর*ধনঞ্য় ॥ 

প কণ দ্রোণপুত্র রাজা হূর্য্োধন। 
হাদের লঙ্গে যুদ্ধ করিব এখন ॥ 

[মি হেথা যুদ্ধ করি তুমি যাও তথ 
পি, স্পিয। এস নৃপবর যথা; ॥ 










ন্‌ 
__._ ২ শশী টি াশিশী্াশা টি 


ভ্রিবলিবলয়াযুক্ত মধ্যদেশ হুশোভিতাং ॥ ৬৫৩ 


ভীমসেন বলিলেন আমি আছি রণে। 
যুদ্ধ হইতেছে মম কুরুসৈন্য সনে ॥ 
হেনকালে এড়ি যাই যদি আমি রণ। 
নিন্দিবে পলাল বলি যত কুরুগণ ॥ 
যুদ্ধ ছাড়িবার এই নহেত সময়। 
দেখিয়া! আইস যুধিষ্ির মহাশয় ॥ 
ভীমেরে রাখিয়া তবে সংগ্রাম ভিতরে । 
কৃষ্ণ পার্থ আইলেন দেখিতে রাজারে ॥ 
মহাভারতের কথা অমৃত সমান। 
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্‌ ॥ 
যুধিষ্টিরের নিকট অজ্জুনের কর্ণবধে প্রতিজ্ঞা । 
গৃহমধ্যে শুইয়া আছেন যুধিষ্টির | 
চরণ বন্দেন গিয়। ধনঞ্জয় বীর ॥ 
উল্লাসেতে উঠি বসিলেন যুধিষ্টির ৷ 
' প্রত্যয় জন্মিল পড়িয়াছে কর্ণবীর ॥ 
| মহারাজ যুধিষ্ঠির চিন্তিলেন মনে । 
কর্ণ মোরে মহাছুঃখ দিল মহারণে ॥ 
হরষিতে হেথায় আইল ছুইজন। 
বিন কর্ণে মারি সথে হেথা আগমন ॥ 
এত চিন্তি যুধিষ্ঠির নিবারিল ছুঃখ । 
হরিষে দেখেন কৃষ্ণ অজ্ঞুনের মুখ ॥ 
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করেন বার বার। 
কহ ভাই অর্জুন যুদ্ধের সমাচার ॥ 
দেবা্থরজয়ী বীর সুর্যের নন্দন । 
সভামধ্যে যাবে পুজে মানি ছুর্য্যোধন ॥ 
যাহারে পরশুরান দিল.দিব্য ধনু । 
অভেগ্ভ কব» হার আবরিল তনু ॥ 
যার ভুজবীর্ষ্যে দ্ধ হই নাত্রদিনে । 
ত্রয়োদশ বৎসর আছিনু'্নহব বনে ॥ 
মন স্থির নহে সম এ! ছে তরাস। 
নিরন্তর দেখি কর্ণ আসে নস পাশ ॥ 
৷ সেই কর্ণে আজি বুঝি মারিলে সমরে । 
আনন্দ পুরিল আজি আমার অন্তরে ॥ 
মহাবীর কর্ণে তুমি কেমনে মারিলা । 
মহাসিন্ধু হৈতে তুমি কেমনে তরিলা -॥ 





৬৫৪ লাবপ্যসরিদাবর্তাকারনাভি বিস্ৃধিতাং । 


যুধিষ্ঠির বাক্য শুনি অতি ভয়ঙ্কর । 
সশঙ্কিত ধনঞ্জয় দিলেন উত্তর ॥ 
আমার অরিষ্ট ছিল সংসন্তকগণ। 
তার সনে আমার আছিল মহারণ ॥ 
তবে অশ্বখামা সনে আছিল বিরোধ । 
শরবৃষ্তি করি করে তাহার নিরোধ ॥ 
কর্ণে মারিবারে যাই করিয়! সন্ধান । 
ভীম-মুখে শুনিলাম তব অপমান ॥ 
তোমার কুশল জানি যাই আরবার । 
অবশ্য করিব আমি কর্ণেরে সংহার ॥ - 
অক্ষয় আছয়ে কর্ণ শুনিয়া বচন । 
_ মহাত্রুদ্ধ হইলেন ধণ্ধের নন্দন ॥ 
কর্ণশরে ত্রানিত যে পাগুবের পতি । 
অর্জন ভৎস়া বলেন মহামতি ॥ 
একেশ্বর যুদ্ধ করে বীর বৃকোদ্রর। 
আইলে তাহারে যুদ্ধে রাখিয়।৷ সত্বর ॥ 
কর্ণেরে মারিব বলি করিয্াছ পণ। 
পারে দেখি এখন পলাও কি কারণ ॥ 
তোর জন্ম দিনেতে যে হৈল দৈববাণী । 
পৃথিবী জিনিয়া মোরে দিবা রাজধানী ॥ 
দৈবের বচন মিথ্য। হৈল হেন দেখি। 
তোম! পুত্তে পুত্রবতী কুস্তী কেন লিখি ॥ 
গর্ভ হৈতে কেন না পড়িলি পঞ্চমাসে । 
বিফল ধরিল কুস্তী তোরে গর্ভবাসে ॥ 
যক্ষরাজ ধনু দিল ইন্দ্র দিল শর। 
ভুবন সংহার অস্ত্র দিল মহেখর ॥ 
মায়ারথ দিল তোরে গন্ধর্ধরবের পতি। 
অস্ত্র সব আছে তোর পবনের গতি ॥ 
রথধবজে হনুমান মহাবলন্ত । 
আপনি সারথি কৃষ্ণ প্রতাপে অনস্ত ॥ 
হাতে তোর গাণ্ডাব অক্ষয় ধনুঃশর । 
__ পলাইলে কর্ণভয়ে প্রাণেতে কাতর ॥ 
 প্ান্তীবের যোগ্য তুমি মহা! ধনুদ্ধর । 
কুষ্ণেরে গাণ্তীব দেহ গুনহ বর্বর ॥ 
অগ্রে কষে দিতে যদ্দি গাণ্ডীব তোমার । 
এত দিনে কুরুগাণ হইত সংহার ॥ 


[ মহাভারত 


কৃষ্চেরে গাণ্ডীব দেহ কৃষ্ণ হৌন রথী। 
রথের উপরে তুমি হওত সারথি ॥ 
এতেক ছুর্ববাণী শুনি পার্থ বারে বারে। 
খড়গ লে উঠিলেন ভূপে কাটিবারে ॥ 
নিবারিয়। কৃষ্ণ তারে করেন ভত্সন। 
জ্যেষ্ঠ ভাঁই কাটিবারে চাহ কি কারণ ॥ 
অর্জন বলেন মম প্রতিজ্ঞা নিশ্চয় । 
হেন বাক্য বলে যেই তারে করি ক্ষয় ॥ 
গান্তীব ছাঁড়িতে মোরে ষে জন বলিবে। 
অবশ্য কাটিব তারে গুরু যদি হবে ॥ 
প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘিলে হয় নরক অনন্ত । 
গুরু বধ .করি হয় নরক হুরস্ত ॥ 

ছুই কর্ন নরকেতে হইবে প্রয়াণ । 
তুমি দেব জান বেদশান্ত্রের বিধান ॥ 
হাসিয়া বলেন কৃষ্ণ শুন ধনঞ্জয়। 
গুরুজ্বনে না বধিও আছয়ে উপায় ॥ 
ক্ষান্ত হও ধনঞ্জয় স্থির কর মন। 
শুনিয়। কহেন পার্থ বিনয় বচন ॥ 

দোষ না জানিয়। যেবা করে অপমান। 
শান্ত্রেতে কহিল তার মরণ বিধান ॥ 
গোসাঞ্জি। রাখিল তেই রহিল পরাণ । 
নিজে ভয় পাইয়া করেন অপমান ॥ 
আপনি ভয়ার্ড হও কর্ণযুদ্ধ দেখি। 
হারিয়৷ পলাও তুমি সংশ্রাম উপেক্ষি ॥ 
ভীম নাহি দেয় কার মনে অনুতাপ । 
ছুনিবার রণে যার অতুল প্রতাপ ॥ 

শত শত হম্তী মারে গদার প্রহারে। 
বুথে যুথে অশ্ব বীর বৃকোদর মারে ॥ 
করয়ে ছুক্ধর কম্ম ভাই বূকোদ্র। 

সে নাহি নিন্দয়ে মোরে বলিয়। বর্ববর ॥ 


-তুমি কর অপকর্ম মভার ভিতর । 


পাশাতে হারিল। বত ধন রত্ব ঘর ॥ 
তোমার কারণে মোরা চারি সহোদর । 
নান -ছুঃখ ভূঞ্জিলাম অরণ্য ভিতর ॥ 
আপন! কাটিতে চান বীর ধনঞ্জর়। 
হাত হৈতে খড়গ লন কৃষ্ণ মহাশয় ॥ 


কর্ণপর্ব্ব | ] 


অর্জুন বলেন করিলাম কোন কর্ম । 
ওরুনিন্দা করিলাম যাহাতে অবন্দ ॥ 
আপনাকে বধ করি প্রায়শ্চিত বিধি । 
আজ্ঞ। কর নিষেধ না কর গুণনিথি ॥ 
হাসিয়া বলেন কৃষ্ণ শাস্ত্রের প্রমাণ । 
আপনা প্রশংসা কর মরণ সমান ॥ 
আপনার প্রশংসা! করিলে বার বার। 
তবে তব প্রতিজ্ঞার হইবে উদ্ধার ॥ 

৷ আপনা! প্রশংসা তবে করেন অর্ছ্ধুন। 
'আমার সমান কেবা ধরে এ্রত গুণ ॥ 
মম সম ধনুর্ধর নাহিক সংসারে । 
বাহুবলে চারিদিকে জিনেছি সমরে ॥ 
'সংশগ্তকগণে আমি করেছি সংহার । 
কর্ণবীর সনে যুদ্ধ করি বার বার ॥ 
এত বলি ধনঞ্য় যুড়ি ছুই কর। 
অপরাধ ক্ষম। চান ধণ্মের গোচর ॥ 
লজ্জায় কহেন পার্থ পড়িয়া! চরণে । 
নি্দ! করিয়াছি আমি ধশ্মের কারণে ॥ 
বিস্তর বলেন তবে কৃষ্ণ মহামতি । 
'অজ্জুনে প্রলন্ন হইলেন নরপতি ॥ 
করিলেন প্রতিজ্ঞা অজ্জ্বন ধনুর্ধর । 
আজ কর্ণে সহারিব সংগ্রাম ভিতর ॥ 
[তিব পদ স্পর্শ করি কহিলাম সার । 
সত্যত্র্ট হই যদ্দি কর্ণে রাখি আর ॥ 
নয় গোবিন্দে রাখিয়া মনোরথে । 











ঈ! ধৃতরাষ্ট্র হবে পুত্র-পৌন্রহীন। 

জি বহ্ৃমতী হবে ধর্মের অধীন ॥ 

জি হূর্য্যোধন রাজা হইবে নিধন। 
শা নাহি খেলিবে শকুনি হুর্য্যোধন ॥ 
জ,হুথে নিদ্র! যাইবেক যুধিষ্ঠির 
জি যুদ্ধে পড়িবেক কর্ণ মহাবীর ॥ 

র কথা অস্থত সমান। 

শীরাম দাস কে শুনে পুপ্যবান 


_ 'অনর্থরত্বঘটিত কাধ্চীবুত নিতদ্থিনীং ॥ 


| 
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নানাধুদ্ধের পর ভীম কর্তৃক ছঃশাপনের 
রঞ্জপান। 

হেনমতে চলিলেন সংগ্রাম ভিতর | 
বাসুদেব সহিত অঞ্জন ধনুদ্ধর ॥ 
সহদেব নকুল সচ্ছিত বুকোদর । 
নিরখিয়া কুরুবল বরিষয়ে শর ॥ 
সারথি বিশোক নামে তারে ভীম পুছে। 
আমার রথেতে দেখ কত অস্ত্র আছে ॥ 
আজি রণে পড়িবে সকল কুরুগণ । 
নতুবা আমারে মারিবেক ছুূর্য্যোধন ॥ 
ভীমের বচনে তবে বিশোক দেখিল। 
ষাটি সহজ্রেক বাণ গণিয়। বলিল ॥ 
দশ সহত্রেক বাণ বজ্র সমান। 
আর যত বাণ আছে কে করে গণন ॥ 
অবশিষ্$ কত বাণ রথোপরি রহে। 
বিশোক সারথি তবে ভীম প্রতি কহে ॥ 
তবে ভীমসেন বীর প্রতিজ্ঞ। করিল। 
আজিকার রণেতে কৌরব হত হৈল ॥ 
যতক্ষণ না আইসে কৃষ্ণ ধনঞ্জয় । 
স্থসজ্জা করহু রথ করিতে বিজয় ॥ 
হেনকালে উত্তরে হইল কোলাহুল। 
ছাইল অজ্ঞুন বাণ গগনমণ্ডল ॥ 
চতুরঙ্গ সেন! পড়ে অজ্জ্বনের বাণে |. 
হাহাকার শব্দ যত করে কুরুগণে ॥ 
সৌবল বলিল শুন রাজা! ছুর্ষেযাধন। 
হের দেখ সৈন্য ক্ষয় করিল অর্জুন ॥" 
আমি অগ্রলরি করি ভীমেরে সংহার। 
মজিল কৌরব সৈন্য নাহিক নিস্তার ॥ 
মহাবল সৌবল ভীমের প্রতি ধায়। 
মহাযুদ্ধ ঘোরতর হুইল তথায় ॥ & 
মারিলেক শক্তি ভীম সৌবলের মাথে। 
সেই শক্তি সৌবল ধরিল লামহাতে ॥ 
সেই শক্তি ফেলি মারে ভীমের উপরে । 
বাহুবিদ্ধি রথোপরে পাড়িল ভীমেরে ॥ 


পুনঃ উঠি ভীমসেন বিদ্ধিল সৌবলে। 
মুচ্ছিত সৌবল রাজা পড়িল ভূতলে ॥& 


৬৫৬ 


রথ ফিরাইয়া নিল রথের সারথি । 
ভঙ্গ দিল কুরুবল যত সেনাপতি ॥ 
ভঙ্গ দিল আপনি নৃপতি ভুর্য্যোধন। 
€সন্যগণ লন গিয়া কৃষ্ণের শরণ ॥ 
যুঝিতে আইল কর্ণ দেখি সৈন্যভঙ্গ । 
জ্বলন্ত অনল যেন দেখিতে তুরঙ্গ ॥ 
পাগুবের সৈন্য সব বরিষয়ে * শর। 
বেড়িয়। মারয়ে সব কর্ণ ধনুদ্ধর ॥ 
সাত্যকিরে বিদ্িল বিংশতি মহাশরে । 
শিখণ্ডীরে দশ বাণ পঞ্চ বুকোদরে ॥ 
ধষ্টহ্যন্ন শত বাণ মারে বজ্র শরে। 
সপ্তদশ বাণ মারে ভ্রম্পদকুমারে ॥ 
সংশগ্তকে মারে সহদেব দশ শর। 
সাত বাণ মারিল নকুল ধনুদ্ধর ॥ 
ক্রমেতে বিহ্ধষিল ভীম ত্রিশ মহাশর । 
সব শর নিবারিল কর্ণ ধনুদ্ধর ॥ 
_ হাসিয়া! বিজয় ধনু লইলেক হাতে । 
বাণাঘাতে সর্বব সৈন্য যায় চতৃভিতে ॥ 
সত্যকির ধ্বজ কাটি কাটে শরাসন। 
আর বাণ হৃদয়ে বিহ্ধিল সেইক্ষণ ॥ 
রথ শুন্য হইলেন সাত্যকি তখন। 
তিন বাণে সারথিরে করিল নিধন ॥ 
নিমিষে বিমুখ কৈল সব ধনুদ্ধর । 
ভীত হযে সৈন্য সব পলায় সত্বর ॥ 
দুরে থাকি দেখেন অজ্জুন মহাবীর । 
দেবাহ্‌র যুদ্ধে যার নির্ভয় শরীর ॥ 
কৃষ্ণেরে বলেন মহাবীর ধনঞ্জয়। 
হের দেখ কর্ণবীর যুঝয়ে নির্ভয় ॥ 
ভাঙ্গিল পাগুব-দল সৈন্য দিল ভঙ্গ । 
পলাইয। যায় যেন আকুল তরঙ্গ ॥ 
ঝাট রথ চালাও গোবিন্দ মহাবল। 
সংগ্রামে মারিব আজি কৌরব সকল ॥ 
হাসিয়। চালান রথ গোবিন্দ সারথি । 
দুরে থাকি রণ দেখে কুরু নরপতি ॥ 
কর্ণেরে বলিল তবে রাজ। ছুর্য্যোধন । 
হের দেখ আস্ত্রিতেছে নর নারায়ণ ॥ 


পাশাপাশি পা সী াশ্াী শী শ্শাীীগাীশিিিশী 


নিতম্ববিহ্বদ্বিরদরোমরা জিবরাহ্ুশোং ৷ 


[ মহাভারত। 


-ক্রোধভরে আইল অজ্ঞুন ধন্ুদ্ধর । 


ঞ 
শি শাটল 


ইহা সম বীর নাহি সংগ্রাম ভিতর ॥ 
সর্বব সৈন্যে আদেশিল কর্ণ মহামতি । 
সবে মেলি মার আজি পার্থ মহামতি ॥ 
অশ্বথ্থাম! ছুঃশাসন বীর আদি করি। 
অঙ্জুনেরে বেড়িল যে কর্ণ আগুসরি ॥ 
অর্জুনের বাণে সব বিমুখ হুইল । 
হাতে অস্ত্র কর্ণবীর রণে গ্রবেশিল ॥ 
সাত্যকি বিদ্ধিল বাণ কর্ণ বিগ্তমান। 
কাটিয়। সকল সৈন্য করে খান খান ॥ 
গদ। ল/য়ে ভীমসেন করে মহারণ। 
সহস্র সহত্্ পড়ে গজ অগণন ॥ 
তবে ছুঃশাসন বীর বাছি মারে শর। 
তিন বাণে বিদ্ষিল ভীমের কলেবর ॥ 
কাটিয়৷ হাতের ধনু রথের সারছ্ছি। 
শরেতে জর্জর হৈল ভীম মহামতি ॥ 
মভগজ সম বীর গদ। লয়ে হাতে। 
যম সম আইলেন সংগ্রাম করিতে ॥ 
পদ ফেলি মারিলেন দুঃশামূন শিরে। 
শাসন পড়ে শত ধনুক অন্তরে ॥ 
সারথি কবচ অশ্ব আর শরাসন । 
গদার প্রহথারে চুর্ণ কৈল সেইক্ষণ ॥ 
রখেতে পড়িল যদি বীর হুঃশাসন। 
পূর্বের প্রতিজ্ঞ! ভীম করিল স্মরণ ॥ 
শীত্র গেল যথায় পড়িল ছুঃশাসন। 
রথ হৈতে লাফ দিয়া পড়ে সেইক্ষণ ॥ 
দাগাইয়া দেখে যত কৌরব কুমার । 
বাহু আস্ফালিয়! ভীম বলে বার বার ॥ 
আমি ভুঃশাসনের করিব রক্তপান। 
কার শক্তি ইহারে করিবে পরিত্রাণ ॥ 
ক্রোধমনে ভীমসেন কহে উচ্চৈঃস্বরে । 
হইয়। রাক্ষস মুক্তি সংগ্রাম ভিতরে ॥ 
অতি ক্রোধে ভীমমেন সংগ্রামে অপার 
খড়গ লয়ে বিদারিল হৃদয় তাহার ॥ 
করিয়া শোিত পান কহে বুকাদর। 
অস্তে পুরিল আজি মম কলেবর ॥ ৰ 


কর্নপর্বব। ] 


ূর্ধ্যোধন কর্ণবীর দেখে বিদ্যমান ॥। 
ভীমদেন করে তঃশাসন রক্ত পান ॥ 
রক্ত পিয়ে ভামসেন সংগ্রাম ভিতরে । 
রাক্ষন বলিয়া লোক পলাইল ডরে ৫. 
দেখিয়! ধাইল বীর কর্ণ মহামতি । 
তীঙ্ের উপরে বাণ মারে শীত্রগতি ॥ 
মুধামন্যু মহাবার ফুড়ি শর মারে। 
চিত্রসেন মহাবার পড়িল সমরে ॥ 

চুঃখী হয়ে ছুষ্যোধন ভ্রাতার মরণে। 
পাগুব-সৈন্যেতে তবে আইল আপনে 
মহাতারতের কথা অস্ত সমান । 

কাশী কহে কর্ণ পর্বেব মরে ছুঃশাসন ই 


অর্জুনের হস্তে কর্ণ পুত্র বৃষসেনের মৃত্যু । 
_ জিজ্ঞাদেন জন্মেজয় যুদ্ধ বিবরণ । 
ব্যক্ত করি যুদ্ধকথা কহ তপোধন & 
কর্ণেরে বলিল হুধ্যোধন মহাশয় । 
গ্ান্তীৰ লইয়া আসে বীর ধনঞ্জয় ॥ 
রক্তপান করি তবে বীর বুকোদর। 
দুঃশান রক্তেতে লেপিল কলেবর ॥ 
দুর্য্যোধন যথ। আছে ভ্রাতৃগণ সঙ্গে । 
অন্থ লয়ে তথা ভ'ম যান মনোরঙ্গে ॥ 
|দশবাণ মারিয়। কাটিল পঞ্চজন। 
সেই শোকে ভয়েতে পলায় ছুর্য্যোধন ॥ 
দেখি কর্ণ আইলেক করিবারে রণ। 
কর্ণে দেখি পলায় সকল সৈন্যগণ ॥ 
দর্বব সৈন্য ভঙ্গ দিল নাহি চাত্স পাছে। 
ভ্রাতৃশোকে হুয্যোধন প্রাণমান্র আছে ॥ 
সর্বব মুখ্য কর্ণবার খ্যাত ধনুদ্ধর ॥ 
মুখ্য বীর বৃষসেন হাতে নিল শর 
কর্ণপুত্রে নকলে হুইল মহারণ। 
"ফুলের রথ কাটি ফলে সেইক্ষণ & 
শাম রথে চড়িলেন নকুল হর । 
মহাবলবস্ত বার রূণেতে নির্ভন় ॥ 
শহদেব নকুল ও ধুষ্টহ্যন্ম বার । 
দীপদীর পঞ্চ পুত্র নির্ভগ্ু শরার & 

৮৩৮৪ 














শি 


 কদলীলিতত্ত হুরুমারোরুবশ্বরাং ॥ .. ৯৫৭ 


ভীমে খেদাড়িয়া চলে বীর বৃষসেন। 
কিঞ্চিৎ নাহিক ভয় কর্ণের নন্দন ॥ 
অশ্বখামা কৃপ ছুধ্যটোধন নরপতি। 
বৃধসেনে রাখিতে আইল শীগ্রগতি ॥ 
ছুই দলে মহাযুদ্ধ অ.স্ত্রর নির্থাত। 
চতুরঙ্গ দলে, হৈল বহুত নিপাত ॥ 
তবে বুষসেন বার কর্ণের নন্দন ॥ 
তিন বাণে অর্জনে বিদ্ধিল সেইক্ষণ ৪ 


মারিল দ্বাদশ শর রুষ্ণ-কলেবরে । 


মহাবীর বুকোদরে বিদ্ষিলেক শরে ॥ 
সাত বাণে নকুলের নাশে অহঙ্কার । 
মহাবীর বৃষসেন সংগ্রামে ছুর্ববার ॥ 
রুষিয়া অঙ্ঞুন বীর হাতে নিল শর। 
তাহাতে বিন্ধেন বুনসেন-কলেবর ॥ 
ক্ষুর বাণে ধনঞ্জয কাটি ধন্ুববাপ। 

মাথা! কাটি প়লন কর্ণ বিগ্তমান ॥ 
পুত্রশোকে কর্ণের লোচনে জল ঝরে। 
গোকানলে জ্বলি কর্ণ ধাহল সত্বরে ॥ 
অর্জছ্ধুনে বলেন কৃষ্ণ শুন মহামতি ॥ 
পুত্রশোকে ধায় দেখ কর্ণ সেনাপতি ॥ 
দেবান্থরজয়ী জান কর্ণ মহাবার ॥ 
সাবধানে যুদ্ধ কর সা হও অস্থির ॥ 
হের দেখ শরজাল করে কর্ণ বীর। 
বরিষার মেঘ যেন ব্রষষে নার ॥ 
ইন্স্রের ধনুক হেন দেখ বিদ্যমান । 
কর্ণ হাতে শোভিত বিজয় ধনুর্বাণ ॥ 
দুর্য্যোধন মহাবর করে [সংহনাদ । 
ধনুক টক্কার শুনি জয় ভয় নাদ ॥ 

রণ করি কর্ণ বারে করহ নিধন । 
তোমার সমান বার নহে কোন জন ॥ 
বর দিল তোমারে প্রদন্ন শুলপাপি ॥ 
কর্ণে সংহারিবে ভূমি হগ আমি জানি ॥& 
অর্জুন বলেন কৃষ্ণ না কর বিস্ময় । 
কর্ণেরে মারি মাজি জানিহ নিশ্চয় 
হেনকালে কর্ণ আসে সংগ্রাম ভিতরে । 
পুত্রশোকে তাহার নঙ়্নে জল ঝরে ॥ 











রণেতে শোভিল যেন ছুই দিবাকর ॥ 
ছুই রথে দীগুমান উভয়ের ধ্বজ। 

এক রথে কপি -শোভে আর ধবজে গ্রজ-৪ 
কর্ণ বেড়ি কৌরব করে সিংহনাদ । 
অর্জছুনেরে বেড়িয়! বিচিত্র বান্চ বাজে । 
সিংহনাদ শব্দ করে পাগুবের মাঝে ॥ 
নান! অন্সর মারি সৈন্য করযে নিধন। 
মহাবজ্াঘাতে যেন পড়ে তরুণ ॥ 

. ছুই দলে মিশাইয়। চাহে কুতুহলে। 
ঘতেক দানব যক্ষ পিশাচ রাক্ষল। 
সকলে চাহয়ে সদা! রাধেয়ের যশ ॥ 
চাহেন অর্জন যশ সকল অমর। 

* জন্তরীক্ষে পুত্রযশ চাহে দিবাকর এ 
 অর্তনের যশ চাঁন ভ্রিদশ ঈশ্বর । 


জামারে স্বরূপ কহু শল্য বীরবর ৪ 
অর্জুনের যুদ্ধে যদি আমি পড়ি রণে। 
তবে কোন কোন কর্ম করিবা আপনে ॥ 
হাসিয়। বলিল শল্য আমি একেশ্বর। 
গোবিন্দেরে জিজ্ঞালেন বীর ধনঞ্জয়। 
যস্তপি আমারে কর্ণ করে পরাজয় ৪ 
কোন কর করিবে আপনি নারায়ণ । : 
কেমনে হইবে তবে কর্ণের নিধন 


ছুই দলে মহায়ুদ্ধ হয় রণমাবে ॥ 

অর্জনে বিদ্ধিল দশ বাণে কর্ণবীর । 
হাসেন অর্জুন বীর অক্ষয় শরীর ॥ 
আকর্ণ পুরিয! তবে বীর ধনঞ্জয়। 


- দশ বাপ মারিলেন কর্ণের হৃদযু ॥ 


এইমত বাণ যুদ্ধ হই বিস্তর |. 
অক্ষয় শরীর দৌহে মহাধনুর্ধর ॥ 
নারাচ বরিষে কত অতি খরসান। 


| অর্ধচন্্র ক্ষুরপাদি আর নানা বাণ ॥ 


অন্ত্রগণ পড়ে যেন পক্ষী ঝাঁকে বণীকে। 
কর্ণকে পরশুরাম ব্রহ্ম অস্ত্র দিল। 
হেন অস্ত্র কর্ণবীর সন্ধান পুরিল ॥ 
যুগ্ান্তের যম যেন উড়ি যাব শর। 
নিবারিতে নারিলেন পার্থ ধনুষ্ধর ॥ 
মহাবেগে পড়ে বাণ অর্ুন উপরে । 
হেনকালে কৃষ্ণ তাহ! ধরে হুই করে ॥ 
কর্ণের প্রতাপে স্থির নহে সৈন্যগণ,। 
ভীম কৃষ্ণ অর্জছনেরে বলিল তখন ॥ 
উপরোধ ছাড় ভাই না! করিছ হেল! । 
কর্ণ বধ কর অন্্র ুড়ি এই বেলা ॥ 
সাবধানে মার অন্তর না হও বিমন। 


| তব বিন্তমানে পড়ে লব সৈন্য | 


অযুত অযুত অন্তর ছাড়ে ধনগ্রয়। 
মহাসত্ব কর্ণ বীর নাহি করে ভয় ৪ 
বাণে অন্ধকার করিলেক কর্ণবীর ৷ 
পাগুবের সৈন্যগণ হুইল অস্থির & 
নিরস্তর বিদ্ধিল অর্জঞুন-কলেবর। 
সর্ব বাণ কাটিলেন পার্থ ধনুষ্ধর ॥ 
বাস্ুদেবে বিদ্ধিল মারীচ বাণ মানি । 
আর যত বাণ পড়ে লিখিতে না পারি 





____ ইনুর 


কর্পিবি।] লাবণ কদলীতুল্যজজ্যাযুগলমডিতাই॥ গুঢগুল্ফপদদ্ন্ব__ 


কর্ণ শল্য কুরুবল বাণে আবরিল% 
অন্ধকার করি সবে বাণ বরষিল ॥* 
শল্যকে বিদ্ধেন পার্থ তীক্ষ দশ শরে। 
বিন্ধেন দ্বাদশ বাণ কর্ণের শরীরে ॥ 
রুধির পড়িছে ধারে কর্ণের শরীরে । 
পুনঃ সপ্ত বাণ বিন্ধে কর্ণ মহাবীরে ॥ 
সহত্র সহস্র বাণ নিমিষে চলিল। 
অন্ধকার করি অক্ত্র গগন ভরিল ॥ 
অর্জুনের বাণ যেন বিজলী.তরঙ্গ । 
নষ্ট হৈল কুরুবল রণে দিল ভঙ্গ ॥ 
ভঙ্গ দিল কুরুবল কর্ণ একেশ্বর । 
মহারথি সারথি হুর্জজয় ধনুদ্ধর ॥ 
'জয়নাদ করে অস্ত্র ধরি করে বীর । 
দেবান্থর যুদ্ধে যার অক্ষত শরীর ॥ 
কর্ণবীর অর্জনেরে বধে মনে করি। 
মারিতে অস্ত্র এড়ে সারি সারি ॥ 
জালে কর্ণবীর পুরিল গগন । 
[ন হইল পাগুব- সৈন্গণ ॥ 
নকালে এক সর্প রাক্ষস সমান । 
হইতে সে হইল আগুয়ান ॥ 
দ্ধ করে কর্ণ বীর পার্থের সহিত। 
নাগা ইয়।৷ কহে সর্প কর্ণের সাক্ষাৎ 
রম ভ্রাতৃবধ কৈল কুম্তীর কুমার । 
ইকালে করি আমি পার্থেরে সংহার ॥ 
কানরূপে করি আজ অর্জনে সংহার । 
ক্রোধে সর্প তবে বলে বার ৰার ॥ 
ভারতের কথা অস্ত সমান । 
রাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥ 


বর্ণ বখ। 
হিতে খাগডব বন, মম মায়ে কিনাশন, 
করিলেন পাণ্জুর নন্দন। 
জি বৈরী উদ্ধারিব, অর্জনেরে সংহারিব, 
কর্ণ সনে করিব মিলন & 
তিক ভাবিয়। নাগ, মনেতে করিয়। রাগ, 
আকাশে উঠিল সেইক্ষণ। 


৬৫৯ 


জননীর বৈরি শোধি, কিরূপে অর্জুন বধি, 
এই যুক্তি ভাবে মনে মন ॥ 
আপনি হরুদ্ধি বীর, সস্কুচিয়৷ স্বশরীর, 
রণ মধ্যে করিল প্রবেশ । 
মুখেতে অনল ভ্বলে, ' উন্ক। যেন ভূমিতলে, 
ঘযোগবলে হৈল বাণ-বেশ ॥ 
ছেনকালে দিব্যবাণ, কর্ণ পুরিল সন্ধান, 
অর্জুনের বধ মনে করি। 
স্রবিখ্যাত কর্ণবীর, কোপতরে নহে স্থির, 
রুদ্র বাণ নিল করে ধরি ॥ 
রুদ্র বাণ লয়ে হাতে. মহাবীর অঙ্গনাথে, 
অধিষ্ঠাতা তাহে হৈল সর্প। 


| সন্ধান করিল বীর, বিনাশিতে পার্থ বীর, 


পরগুরামের যত দর্প ॥ 

বুঝিয়া বিশেষ কায, নিষেধিল শল্যরাজ, 
ভাগিনীরে করিৰারে ত্রাণ । 

খন কর্ণ বীরবর, পুনশ্চ সন্ধান কর, 

... শরাসন নহে পরিমাণ ॥ 

ক্রোধসুখে বীর কর্ণ, নয়ন অরুণ বর্ণ, 
না করিব সেই শরবৃষ্টি । 

মারে আর ছুই শর, বিন্ধি করে জর জর, 
উপদেশ না করে অনিষ্ভি 0 

মারিব অর্জুন তোকে,দে খিবে নকললোকে, 
এত বলি এড়ে কর্ণ শর। 


আকাশে আইলে বাণ, অগ্রি যেন দীপুমান, 


ব্যস্ত হইলেন দামোদর ॥ 
বঙদায়েন ভূমিপর, 


এক হন্ডে পৃথিবী ধরিল ॥ 

পার্থ মহাবীরবর, নাঁশিতে নারেন শর, 
মাথার কিরীট কাট! গ্রেল। 

বিশ্বকণ্্মা নির্মাইল, নানারত্ত শোভা ছিল, 
যে কিরীট ইন্দ্র দ্িয়াছিল ॥ 

ফষেন অন্ত গিরিবর, শুক রহে দিনকর, 
গিরি হৈতে হুড়। পড়ে খসি । 





(পুতঃ গেল শর্প বাগ, 

বিনয়ে কহিল বনুতর । 

না পাই সন্ধান যোগ, বিফল হইল ভোগ, 
এড় পুনঃ উল্কা সম শর ॥ 

পুছে কর্ণ মহাশয়, সর্প দিল পরিচয়, 
পুনঃ রণে কর্ণ মহাশয় 

পূর্বের সংগ্রাম হত,  সকলি হুইল হুভ্‌, 

এবে করি অর্জনের ক্ষয় ॥ 

জানিয়। কর্ণের দর্প, ৮7, 
অর্ছ্বনেরে করিতে সংহার 

মুখেতে অনল বৃষ্টি, ধাইলেন উরি, 
সর্ববলোকে দেখে ভয়ঙ্কর ॥ 

জানিয়। সর্পের তত্ব, শ্রীকৃষ্ণ কহেন সত্য, 
সন্ধান করহু ধন্য । 

সত্বরে আইলে সপ্প, অমি সম মহাদর্প, 
_. শীত তারে কর পরাজয় & 

*.ছয় বাপ যুড়ি বীর, কাটিল সর্পের শির, 
খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িল। 

দর্পে পরাজয় করি, কৃষ্ণ ছুই হাতে ধরি, 
ভূমি হ'তে রথ উদ্ধারিল & 

পুনঃ কর্ণ ধরি ধনু, . 
বাছিয়। বাছিয়া এড়ে.বাণ। . 

বাণে নিবারিয়া। বাণ, ধ্নঞ্য় ধনুর্ববাণ, 
নিজ বাণ করেন সন্ধান ॥ 

কর্ণের শরীর ভেদি, রক্তে যেন বহে নদী, 
, সর্বব গাত্রে বহিছে রুরধির। 

কর্ণবীর অস্ত্র মারি, সর্বব অস্ত্র নাশ করি, 
পুনঃ অস্ত্র এড়ে মহাবীর ॥ 

ভেদিল দ্বাদশ শরে, দামোদর কলেবরে, 
আর বাণ মারে শীঘ্রগতি |. 

সন্ধান করিয়া, পরে, বিদ্ধিলেক পার্থবীরে, 
হাসিলেন কর্ণ যোদ্ধাপতি ॥ ঁ 


| বাছিয়। যারেন শর, 
পুনঃ পুনঃ মারিছেন 

হৈল যেন বজ্জাঘাত, কম্পে যেন দীননাধ 
কর্ণবীর সহিতে না পারে। 


বাছিয়। মারিলা শর, 


বিশ্ধিল অর্জুন তনু, 


ধনঞ্জয় ধনু 
তীর ॥ হি, 


.. ধনঞ্জয় 
সত্বরে বিদ্বেন কর্ণবীরে ॥ নি 


অবশ হইল তনু, . খলিল হস্তের ধন 
চিত হইল কর্ণবীর । | 

কর্ণকে মৃচ্ছিত দেখি, গ্রীক কহেন ডাকি, 
খুন ধনঞ্জয় মহাবীর ॥ 

সাবধানে কর রণ, আজি কর নিপাত, 
শীতর বিদ্ধ কর্ণের শরীর | 

প্রকাশিয়। নিজ শৌধ্য, কর কর্ণ বধকার্য, 
যাহা কহিলেন যুধিষ্টি ॥ 


 শুনয়। কৃষ্ণের বাক্য, নাশিতে বিপক্ষ পক্ষ, 


পার্থ মারিলেন বন্ধ বাণ। 

মহা অস্ত্র যত ছিল, সে সকল পামরিন 
গুরুশাপে 'হইয়। অজ্ঞান ॥ 

মহাসত্ব কর্ণবীর,  ঠৈতন্ত পাইয়! ধীর 
নানা অস্ত্র করে বরিষণ। 

তিন বাণে জনার্দনে, বিদ্ধিলেন সেইক্ষ 
ধনঞ্জয় মারে সাত বাণ ॥ 

কাট! গেল ধনুগুণ, লজ্জিত হুইল পুন 
আর গুণ দিয়! যুড়ি শরে। 

অর্জ্বন-মারেন শর, কাটে কর্ণ ধনুর 
হাসি পুনঃ বাণ নিল করে ॥ 

ধরিয়! বিজয় ধনু, বিদ্ধিল অঞ্জুনিত 
শরে কর্ণ করে অন্ধকার । 

অর্জনে ধাপর দেখি, শ্রীকৃষ্ণ কহেন ডা 
শীত্রে কর কর্ণেরে সংহার ॥ 

কৃষ্ণবাক্যে রুদ্র বাণ, পার্থ করি সুনধ 
বজ্জ যেন হাতে লৈল শক্রু। 


ব্যর্থ হয়ব্রক্মাপাপ,. কর্ণ পায় ননুও 
পৃথিবী: গ্রাদিল রঞচক্র ॥ 
ক্রন্দন করযে বীর, নয়নেতে, বহে? 


রানে কহিল উরে 


কর্ণির্ব্ব 


কক্ষমা কর, ওহে পার্চ ধনুর্ধর, 
রথচক্র উদ্ধারিব করে ॥ 


৬৬১ 


কোনধন্মে মার তারে, স্বরূপ কছিব। মোরে, 
কোথা ছিল ধর্প্ের বিচার ॥ 


যেই জন মুক্তকেশ, প্রহারে বিকল বেশ, | শুনিয়া কৃষ্ণের কথা, অর্জনের বাড়ে ব্যথা, 


শরণ মাগয়ে যদি রণে। পুর্ব পূর্বব কথ মনে হুয়। 
কবচ রহিত জনে, নাহি ধরে অন্ত্রগণে, | বাড়িল পার্থের ক্রোধ, না! মানেন উপরোধ, 
তারে মারে কাপুরুষ জনে ॥ রভচক্ষু ওষ্ঠ কম্প হয় ॥ 


ভূমি লোকে নরোত্তম, তব কীতি অনুপম, | তবে কর্ণ মহাক্রোধে, নিতান্ত মরিব বোধে, 


ধর্্ভ্ঞানে তোমারে বাখানি। 


রথের উপরে তুমি, অভাগ্যেতে আমি ভূমি, | অর্জন ব্রহ্গান্ত্র মারি, 


মুহূর্তেক ক্ষমা কর জানি ॥ 
কৃষ্ণ হৈতে নাহি ভয়, তোমাতে সংশয় হয়, 
মে কারণে সাধি হে তোমাকে । 


্রহ্ধ অস্ত্র এড়ে সেইক্ষণ। 
কর্ণ বাণ ব্যর্থ করি, 
শরাসন ॥ 
পার্থ যুড়ি অগ্রিবাণ, যেন অগ্নি দীপ্তিমান, 
কর্ণ পানে চান একদৃষ্টি 


বিধি মোরে হৈল বক্র, পৃথিবী গিলিল চক্র, | বরুণ বাপেতে কর্ণ, জলে করি পরিপূর্ণ, 


ক্ষমা করি উদ্ধার আমাকে ॥ 
শুনিয়। কর্ণের বাণী, ক্রোধে কন চক্রপাণি, 
বিপ্দ কালেতে ম্মর ধর্ম । 


অনল নিভায় করি বৃষ্টি ॥ 
অর্জুনের বায়ু বাণ, মেঘ করে খান খান, 
পুনঃ কর্ণ যোড়ে মহাশর। 


একবন্ত্রা রজ:ম্বলা,  ভ্রপদনন্দিনী বাল!, | হাহাকার দেবগণে, ভূমিকম্প ক্ষণে ক্ষণে, 
সভামধ্যে কৈলা কোন কর্ম্দ ॥ বাণ এড়ে কর্ণ ধনুর্ধার ॥ 

শকুনি সৌবল সনে,  ছূর্যেযাধন নরাধমে,' | হৃদয়ে বিদ্ধিল শর, রক্ত পড়ে নিরস্তর, 
কপটে রচিল পাশ সারি । আপন৷ বিস্মৃত ধনঞীয়। 

তন্ন ছাড়ি কার্ধা, কপটে লইল রাজ্য, :. খসিল হাতের ধনু, স্তব্ধ হৈল সর্বব তনু, 
কোন শান্ত্রে পাইল! বিচারি ॥ | অতি ব্যগ্র কৃষ্ণ মহাশয় ॥ 

সঙ্গেশ মিশ্রিত বিষে,ভীমে খাওয়ালে শেষে, | এই পেয়ে অবপর, ._ কর্ণ মহা ধনুষ্ধর, 
বান্ধিয়। সকল কলেবর। রথ উদ্ধারিতে বীর চলেপ 


ফেলাইয়। দিলে জলে, রক্ষ পার ধর্মাবলে, | ন। পারিল ছুই হাতে, শ্রম হৈল অঙ্গনাথে, 





সেই কথা কহিতে বিস্তর ॥ 

জৌগৃহ নির্মাণ করি, তাহাতে পাগব ভরি, 
অগ্নি দিলে কি বিচার করি। 

কোন শাস্ত্রে হেন ধর্ম, বিচারিয়া কর কর্ম, 
দৈবে তাহা আনিল উদ্ধারি ॥ 

দ্বাদশ বৎসর বনে,  বঞ্চিলেন পঞ্চজনে, 
বনরেক রহে অজ্ঞাতেতে। 

সভাতে মাগিল যবে, রাজ্য নাহি দিলে তবে, 
হেন ধর্ম বুঝাও কিমতে ॥ . 

অভিমন্যু গেল রণে, যেড়ি মারে সজনে, 
ছুাপোধ্য শিশুত কুমার । 


পুনঃ রথ পশিল সভূতলে ॥ 

সচেতন ধনঞ্জয়। দেখি কৃষ্ণ মহাশয়, 
অর্জনে কছেন কুতৃহলে। 

আমার বচন ধর, ধনঞ্জীয় ধনুর্ধর, 
কাটি পাড় কর্ণ মহাবলে ॥ 

কৃষেের বচন শনি, অর্জন হৃদয়ে গণি 
গ্াণ্তীবে যুড়েন ক্ষুরবাপ। 

ক্ষুর প্রবেশিল চণ্ড, পড়িল দণ্ড» 
শঙ্কা পা কর্ণ ব্াবান ॥ 


ঝণাকে ঝণকে র্ধ্বাপ,পার্থ ছাড়িছেন বাগ, 


ব্জ দেন ছাড়ে পুর 


৬৬২ 
সর্ববভূতে ভয়ঙ্কর, দেখি দিব্য মহাশর, 
বেগে ধায্ু শব্দ ঘোরতর ॥ 
নিক্ষেপিয়া। মহাশর, ভাবিলেন ধনুদ্ধর, 
পূর্বব কথা আছয়ে ম্মরণে | 
যদি হই পার্থ বীর, কাটি পাড়ি কর্ণশির, 
নাশিষ কর্ণেরে আজি রণে 
ছেদিব কর্ণের শির, এত বলি পার্থ বীর, 
মহাশর মারেন কর্ণেরে। 
সর্ববলোকে ভয়ঙ্কর, দেখি যেন রুদ্রে শর, 
বেগে পড়ে কর্ণের শরীরে ॥ 
সন্ধ্যাকালে পড়ে কর্ণ, গগন লোহিত বর্ণ, 
সর্ববলোকে চাহিয়! বিস্ময় । 
উঠিষ। গগনোপরে, 
কর্ণের যতেক তেজচয় ॥ 
কর্ণ হল অপচয়, পৃথিবী কম্পিত হয়, 
রথ লয়ে গেল মদ্দ্রপতি । 
কুরুদলে হাহাকার, সব হৈল অন্ধকার, 
কর্ণ বিনা কি হইবে গতি ॥ 
হাহ। কর্ণ মহাবীর, মোর প্রাণের দোসর, 
হারাইলা ভুবন হুর্জজয়ে । 
এত বলি ছুর্য্যোধন, শ্বাস ছাড়ে ঘনে ঘন, 
কুরুবল ভঙ্গ দিল ভয়ে ॥ 
ভীম করে সিংহনাদ, শুনি জয় জয় বাদ, 
বিভ্তুয় ছুন্দুভি বাজে দলে । 
সর্বব সেনাপতিগণ, আশ্বাসিয়া ঘনে ঘন, 
নাচে গায় বে কুতৃহলে ॥ 
কোপে রাজ! হূর্ষেঃাধন, আবেশিল লৈন্যগণ, 
কর গিয়া পাগুব-সংহার । 
যুদ্ধ করি সর্বজন,  কৃষণর্জুন দুইজন, 
বিনাশিতে করহু বিচার ॥ 
রাজার আদেশ পেয়ে, সৈন্যগণ গেল ধেসে, 
- সাগর কল্লোল শব্দ ক'রে । 
গদাঘাতে বৃুকোদর, ক্রোধে অতি তমুস্কর, 
ক্ষণমাত্রে বনু সৈন্টে মারে ॥ 
আপনি নৃপতি সাজে, নিষেধিল শল্যরাজে, 
আজি ক্ষমা কর নরবর।. 





শীতাংশুশত সম্কাশ কাস্তিসস্তানিহাসিণীং ॥ 


৯ 


| মহাভারত। 


পড়ে মহ্কবীর কর্ণ, সৈন্য হৈল ছিন্ন ভি, 
নাহি হয় যুদ্ধ অবসর ॥ 

আকুলিত কর্ণ শোকে, সাস্তাইল রাজলোকে, 
শিবিরে চলিল ছুর্য্যোধন । 

দেব খষি গেল ঘর, হরষিত পাতুবর, 
শিবিরে গেলেন সর্ববজন ॥ 

অজ্ঞুনেরে দিয়। কোল,গোবিন্দ বলেন বোল, 
তোমারে সদয় পুরন্দর | 

কাটিয়। কর্ণের শির, ব্রিভুবন মধ্যে বীর, 
“ধন্য ভূমি ভূবন ভিতর ॥ 

শিবিরেতে গেল সব, কর্ণ হল পরাভব, 
সবাই কহিল যুধিষ্ঠিরে। 

আনন্দিত নৃপমণি, 

্ প্রশংসা করিল অর্জুনেরে ॥ 

৷ রথে চড়ি যুধিষ্টির, _ দেখিলেন কর্ণবীর, 

| পুত্র সনে পড়িয়াছে রণে। 

1 চন্দ্রসনে যেন ভানু, তেজে যেন বৃহনানু, 

] 








বার বার দেখেন নয়নে & 
কৃষ্ণেরে করেন স্তুতি, যুধিষ্ঠির নরপতি, 
আজি মম স্থুখী হৈল মন। 
তূমি যার হৃসারথি, ভাগ্যবান সেই রথী, 
জিনিতে পারযে ভ্রিভুবন ॥ 
| আজি আমি রাজ্য পাব,আজি নরপতি হুৰ। 
| আজি সে সফল পরিশ্রম | 
কণবার রা পড়িল অবনীতন, 
গ্রামে সাক্ষাৎ ছিল যম ॥ 
হেনমতে লোকে রাজা যুধিষ্ঠির সঙ্গে, 
সর্ববলোক শিবিরে আইল। 
আনন্দিত পাঙুদলে, নৃত্যগীত কুতৃছলে, 
যে যার শিবিরে প্রবেশিল ॥ 
ইহুকালে শুভযোগ, পরকালে স্বর্গতোখ 
ভরতের পুপ্যকথা গুনি। 
জবণেডে পাপক্ষয়, .সংগ্রামে বিজয় হয 
কাশীরাম বিরচিল গণি ॥ 
কর্ণপর্ব সমাগ্ড । 


আসনের 
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মারার... 
নারায়ণং নমন্তৃত্যঞ্নরকৈষ নরোত্মমূ। 
দেবীং সরস্বতীং ম্যাসং তত! জয়মুদীরয়ে ॥ 
শঙ্খনাদ সিংহনাদ গজের গর্জন । 
শল্যের সেনাপতি । ধ্বজ পতাকায় সব ঢাকিল গগন ॥ 
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের তনয় ।  বাগ্ঠের নিনাদে যেন কম্পে বন্থমতী ৷ 
দঘরে পড়িল যদি কর্ণ মহোদয় ॥ ! সর্ব সৈন্য সমাবেশ করিল নৃপতি 
ঢুই দিন যুদ্ধ করি মারি সেনাগণ। ৷ কর্ণের মরণে দুঃখ লব গেল দুর। 
অর্জনের হস্তে হৈল কর্ণের নিধন॥ ৷ সাজিল কৌরব দেনা দমরে অস্থর ॥ 
কর্ষ যদি পড়িল আইল ছুর্ষেযাধন।  এতেক জানিয়! তবে শ্রীকৃষ্ণ .কহেন। 
হাহাকার শব্দে তবে করয়ে রোদন ॥ ' সাজিল কৌরব-সেনা সমুদ্রে যেমন ॥ 
মছানাদে রোদন করয়ে সেনাগণ। | দেখ রাজ৷ যুধিষ্ঠির কুরুসৈন্য এল। 
খল্যে চাহি বলিতে লাগিল দুর্্যোধন ॥ | সৈন্য দমাবেশ করি কুরুক্ষেত্রে গেল ॥ 
কি করিব কহ শল্য ইহারবিচার।  : শল্য গীত্র সাজিল না করহ বিলম্ব । 


কারে সেনাপতি করি কে করিবে পার ॥ | রুক্ষ কর দিয়া সময় রত 

দেনাপতি হয়ে আজি তুমি কর রণ।  ; নিধন করহ সৈন্ত নাহি কালাকাল। 

ভুমি মোরে ধরি দেহ কৃত্তীর নন্দন | | লাম করুক আসি বিরাট পার্ধাল॥ 
] 


পাবে করিয়! ক্ষয় তুমি লহ জয়। ভীম্ম দ্রোণ কর্ণ আদি বিনাশিলে রণে। 
ইহ শুনি কছিলেন শল্য মহাশয় 1 কি করিতে পারে শল্য যুঝ তার সনে ॥ 
কোন্‌ কর্ম হেতু চিন্ত! কর"মহাশয়। শক্রবশে আত্মপর না করিছ মনে। 


সামি সব বিনাশিব জানিহ নিশ্চয় ॥ বিনাশ করহ শল্য আজিকার রণে ॥ 
তিক গুনিয়। তবে রাজা ছূর্য্যোধন। এত গুনি যুধিষ্টির আনঙ্গিত মন। ৬ 
শল্যরাজে দিল বহু মান আর ধন ॥ অর্জুনেরে ডাক দিয়া কহিল রাজন ॥ 
বিজ চুন বাজে মৃদঙ্গ কাহাল। প্রভাতে উঠিয়া কালি কর যুদ্করম। 
বাবরি মুহুরি বাজে কাংস্ত করতাল ॥ তবেত জানিব আমি তোমার বিক্রম ॥ 


৬৬৪  লোহিত্য জিতাসিন্দুরজবাদাড়িমরূপিনীং | 


হেনমতে যুধিষ্টির বলেন বচন। 
শুনিয়া অর্ভুন বীর কহিছে তখন ॥ 
কি কারণে চিন্তা তুমি কর মহাশয়। 
কেবল ভরসা কৃষ্ণ সংগ্রামের জয় ৪ 
এই মত সর্বজন রক্তনী বঞ্চিয়া । 
সৈন্য সমাবেশ করে প্রভাতে উঠিয়া ॥ 
ঘুধিষ্টির আজ্ঞা করিলেন যোদ্ধাগঞ্জগ। 
বাজায় বিবিধ বাছা না যায় লিখনে ॥ 
ছুই দলে মিশামিশি হৈল মহারোল । 
পুলয়কালেতে যেন সমুদ্র-কলোল ॥ 
করিল বিচিত্র ব্যুহ শল্য মহারাজ। 
ভুজঙ্গম ব্যুহ কৈল পাগুব-সমাজ ॥& 





শল্যের সহিত পাগুবদের যুদ্ধ । 

ধবৃতরাষ্ট্রী বলে কহ সঞ্জয় বিশেষ । 
উভয় দলেতে সৈন্য কিবা আছে শেষ ॥ 
শল্য তুর্য্যোধন তবে কি কর্ম করিল। 
আপন বুদ্ধিতে পুত্র সব বিনাশিল ॥ 
ভীত্ম দ্রোণ কর্ণ আদি যে নাশিল রণপে। 
হেন জন সঙ্গে যুদ্ধ করে কি কারণে ॥ 
সঞ্জয় বলেন রাজা ইথে দেহ মন। 
আত্মশেষ সৈন্য লঃয়ে যুঝে ছুর্ে্যোধন ॥ 
একাদশ সহত্র অযুত আছে রথ। 
(তিন কোটি মত্ত হস্তী সমান পর্ববত ॥ 
দুই পদ্ম অশ্ব আছে রণে অনিবার। 
পবন গমন জিনি গমন যাহার ॥ 
, তিনকোটী পদাতিক আছে মম সম। 
সৈন্যের সহিত যুঝে করিয়া বিক্রম ॥& 
পাণ্ডবের শেষ সেনা অছে মহামতি । 
আছয়ে গণনে রাজ! সহত্রেক হাতী ॥ 
অশ্ব আছে এক লক্ষ, লক্ষ পদাতিক । 
স্যুন নহে ইহা হতে বরঞ্চ অধিক ॥ 
_মুধিষ্ঠির ঘোদ্ধাপতি পাগুৰ বাহিনী । 
ছুই দলে মহাযুদ্ধ গুন নৃপুমণি ॥ 
ঘুধিষ্ঠির পরাক্রমে সৈন্য ভঙ্গিয়ান। 
দেখিয়া! শল্য ভূপতি হৈল আগুয়ান ॥ 


[ মহাভারত! 


দিব্যরথে সাক্তিয়! আইল সেইক্ষণে। 
শল্য বলে সেনাগণ যুঝ একমনে ॥ 
নকুলের যুদ্ধ কর্ণপুত্র চিত্রসেনে। 
কাটিল নকুল ধনু চিত্রলেন বাণে ॥ 
সারথি কাটিয়া রথ করিল বিরথী | 
বাণে বিদ্ধ হয়ে চিন্তে নকুল স্থমতি ॥ 
তবে খড়গ চম্ম হস্তে তার রথে চড়ি। 
চিন্রসেন কবচ ধরি মুণ্ড কাটি পাড় ॥ 
নকুলের পরাক্রমে ধন্য ধন্য ধ্বনি । 
সত্যষেণ স্থষেণ আইল ব'রমণি ॥ 
নবুস্তা সহিত যুদ্ধ করে বীরগণ। 

ছুই বীরে মহাযুদ্ধ সংগ্র'ম শোভন ॥& 
সত্যসেন শক্তি মারে সছিল নকুল । 
নিজ শক্তি মারি তারে করিল আকুল ॥ 
সত্যসেন পড়িল সুষেণ যুঝে বেগে। 
নকুলের অশ্বরথ কাটি পাড়ে আগে ॥ 
বিরথী হুইয়া তবে মাদ্রীর নন্দন | 
শীঘ্রগতি আর রথে কৈল আরোহণ ॥ 
সন্ধানেতে কাটিলেন হৃষেণের শির। 
সিংহনাদ করি উঠে নকুল প্রবীর ॥ 
শুন মহারাজ তব বাহিনী সকল। 
দলিয়৷ চলিল সবে পাগুবের দল ॥ 
দেখি শল্য আগু হৈল ধরিয়া ধনুক। 
পরাত্তম দেখি কেহ না রহে সম্মুখ ॥ 
যুধিষ্ঠির রাঙ্তা সহ হইল মিলন। 
দ্রোহে দহ! প্রতি করে বাপ বরিষণ | 
যুঝিল নকুল ভ'ম রাজার পশ্চাতে । 
যোদ্ধাগণ আগে যুঝে রথীর সনেতে ॥ 
কপাচাধ্য কৃতবশ্মা আদি মহাবীর । 
শল্যের নিকটে যুঝে হইয়৷ অস্মির-॥ 
গদাছাতে ভীমসেন হন আগুসার। 
মহাকোপে যায় যেন অগ্নি অবতার ॥ 
নিবারিতে নারে শল্য ভ'ম গদাঘাতে ! 
রথেতে সারথি ভীম মারে এক ঘাতে ॥& 
লাফ দিয়! শল্যবীর চড়ে আর রথে। 
অটল পর্ববত প্রায় আছে গদা হাতে ॥ 


শল্যপর্র্ব | 
শল্য বলে ভীম তোর বড়ই সাহস। 
খকন্মাৎ গদা হানি চাহ নিজ যশ 
হিতে আমার অস্ত্র দেখি পরাক্রম । 
এত দিনে আজি “তারে লইলেক যম ৪ 
এত বলি শক্তি ছাড়ি দিল শল্যরাজে । 
পড়িল নির্ভয়ে আমি ভীম বক্ষ মাঝে ॥ 
বুক হৈতে ভীম শক্তি নিলেক কাড়িয়া । 
শল্য প্রতি মারে বেগে হুহুঙ্কার দিয়া & 
আঘাতে মুচ্ছিত হয় মদ্রে অধিপতি। 
অন্তর হইয়। রথ রাখিল দারধি ॥ 
কোপে শল্যরাজ গদা নিল তার পর। 
মাতুল আইস বলি ডাকে বৃকোদর ॥ 
আত্মপক্ষ ত্যাগ করি পরপক্ষে গিয়া । 
এই অপরাধে ম্বত্যু হইল আপিয়া ॥ 
গদায় জানি যে তুমি বিক্রমে বিশাল । 
তোমার সহিত যুদ্ধ বাঞ্ছি চিরকাল 
এত বলি ছুই বীরে হৈল বোলগাল। 
গদায় গদায় যুদ্ধ বিক্রমে বিশাল ॥ 
গদাযুদ্ধ বিশারদ দেহে মহাবীর । 

বদন ভ্রকুটি নাদে বাহিনী এস্থির ॥ 
গদাঘাতে কম্পমান ফ&োহাকার অঙ্গ । 
ইন্দ্র বজ্জাঘাতে যেন ভাঙ্গে গিরিশৃঙ্গ ॥ 
প্রথমে বিহ্বল (হে সম দেখি বল। 
স্বর্গেতে প্রশংসা করে অমর সকল ॥ 
'গদা এড়ি ধনু নিল মদ্রুপতি রাজা । 
'মহাযুদ্ধ করে বীর ভম মহাতেজা ॥ 
'তবে বুকোদর বর রথে চড়ে গিয়া । 
(দেখি কৃপাচার্য্য বীর আইল ধাইয়া &. 
হইল তুমুল যুদ্ধ নাহি পরিমাণ । 
ছুর্য্যোধন শল্য এল আর চেকিতান ॥ 
মহাঘোর যুদ্ধ হৈল ন! যায় বর্ণন। 

অশ্ব গজ রক্তে ভাসি বুলে সর্বজন ॥ 
শল্য সহ যুঝে পুনঃ প্রধান পাশুব। 
মহাযুদ্ধ হেল যেন উথলে অর্ণব ॥ 
চশুসেন মদ্রসেন হৈল আগুয়ান। 

[খি্ির সহ বুঝে হ'য়ে সাবধান 


রক্তবস্ত্র পরিধানাং পাশাঙ্থুশকরোগ্য তাং ॥ 


| যুদ্ধ করি গেল তারা শমন সদন । 


ধনু ধরি শল্য আসি পুনঃ করে রণ ॥ 

ভীমসেন সাত্যকি সহিত পাগুনাথ। 

শল্যোপরি করিলেন ঘন ব!ণাঘাত ৪&. 

নিজ অস্ত্রে কাটি পাড়ে শল্য মহাবীর। 

পুনঃ আসি উপস্থিত যথা যু ষ্ির ॥ 

| ভ 5য়েতে মহাযুদ্ধ হয় অপ্রমিত। 

ূ বৃণ্টিধার৷ যেন পড়ে দেখি চতুটিত ॥ 
কাটেন শল্যের ধ্বজ ধন *রপতি। 
ধন্মের ধনুক শল্য কাটে শীঘ্রগতি ॥ 
আর ধনু লইয়। যুঝেন যুধিষ্ঠির | 
নিবারিয়! করে যুদ্ধ শল্য মহাবীর ॥ 
ক্রোধে ধায় চতুতিতে বাহিনী বিনাশে । 

| দেখি যুধিষ্ঠির রাজা ভাবেন বিশেষে ॥ 


1 আপন ভাগিনা বধ কৈল মদ্পতি। 


1 ভীজ্ম দ্রোণ কর্ণ যাহে না৷ হইল কৃতী ॥ 
ভীম সংহারিল হুর্যোধন সহাদর । 
মন্রেপতি বিনাশিতে হইল হক্ষর & 
জ্ক-ষঞর আজ্ঞ। আছে শলোর নিধনে । 
প্রলয় দখি যে শল্য আজিকার রণে ॥ 

| হারিলে কি গতি হবে পাব মহালাজ্ব। 


এইমত ভাবিয়! কহেন ধন্মরাজ ॥ 

| চক্রবু'হ করি মোরে দৌোহে বল রাখ । 

ূ সহদ্দেব নকুল আমার বামে থাক ॥ 

৷ দক্ষিণেতে ধৃন্টগ্্যন্ন আর যে সাত্যকি । 
ভীমসেন ধনঞ্জয় প্রধান ধান্ুকী॥ 
বিনাশিব শল্য -আজি মাহুল প্রবল। 

ৰ গুনি চারিদিকে রহে হয়ে অনুবল ॥ 
হুইল প্রলয় যুদ্ধ ধণ্মরাজ ভাগে । 
শল্যের সহাযে ক্টোণি যাইলেন আগে ॥ 
সহিতে না পারি ভঙ্গ দিল সর্ববজনে। 
দক্ষিণে নিবারে ভীম কৌরব প্রধ'নে ॥ 
কৃপাচার্য্ে নিবারেণ বীর ধনগুয়। 
এইর্ূপে মহাযুদ্ধ হইল প্রলয় ৪ 
যুধিষ্ঠিরে শল্য যুদ্ধ সমান সন্ধান । - 


সর্ববাঙ্গে রুধির ধারা পড়ে দোহার সমান ॥ 


৬৬৫ 


রক্তপদ্মবিনিষটী্ত এন এ 


৬৬৬ [ মহাভারত। 
যুধিষ্ঠিরে কম্পমান দেখি শল্যরাজে । ক্ষত্রধর্্ম রাখিলে উভষে নাহি দোষ । 
চারিদিকে সাবধানে রণে সবে যুঝে ॥ সম্গন্ধের উপরোধে দূর কর রোষ ॥ 
গোবিন্দ সহায় পাছে বলেন ডাকিয়া । কহিতে কহিতে &্নোহে করে বাণ বৃষ্টি । 
নাশহু মাতুলে উপরোধ কি লাগিয়া ॥ প্রলয়ের মেঘ যেন মজাইতে স্যপ্তি ॥ 


কৃষেঃের বচনে যুধিষ্ঠির সাবধান | 
অকর্ণ পুরিয়া বাণ করেন সন্ধান ॥ 
ধর্দরাজ ধর্্দমতি যুদ্ধে ধর্ম রাখে । 
অন্যায় নাহিক দুই রথীর সম্মুখে ॥ 
জনুক্রমে মহাশর ছাড়ে মহ্ীপতি । 
মেইমত কাটে শল্য ধর্ম ত্রুদ্ধমতি ॥ 
কাঠেন শল্যের অস্ত্র মারি সাতবাণ। 
রধধ্বজ সহ ছত্র হয় খান খান ॥ 

রখ লগ্ড ভগ দেখি ক্রোধে মদ্রুপতি । 
স্থসস্জ। করিয়া রথ আনে শীত্রগতি ॥ 
শল্য বলে ভাগিনেয় যুদ্ধে মহাবীর। 
 সুদ্ধেতে এমত কেন দেখি যুধিষ্ঠির ॥. 
 আত্মমত বলে দেখি বুদ্ধি যত যার। 
এতক্ষণে যুঝ তুমি অগ্রেতে আমার ॥ 
ধর্প্ঘরাজ বলে যুদ্ধ করি উপরোধ। 

' সব জানি মাতুল অতুল মহাযোধ ) 
বিধ্মিত যুঝি আজি তোমার সংহতি । 
তোমারে জিনিলে জয় হইবে সম্প্রতি ৪ 
ক্ষত্রকুলে ধর্ন্মযুদ্ধ বিজয় ঘোষণা! ৷ 

বম সম শত্র আর না করি গণন। ॥ 
মম ভাগ্য হেতু তুমি হৈলে রিপুগত । 
ক্ষজুধন্্ম রাখিবারে সব হৈল হত ॥ 
এক্ষণে মাতুল তব হুইবে বিনাশ । 
শমন ভবনে যাহ হইয়া নিরাশ ॥ 
অপরাধ না লইবে অন্ত্রের ঘাতনে। 
আশীর্বাদ কর মাম! যাবত জীবনে 
শঙ্্য বলে ধর্্মচারে তুমি সে প্রধান । 
তোমার বিজয় সত্য নাহিক এড়ান ॥ 
পূর্বে তব দরশনে ইচ্ছা মম ছিল। 
পথে পেয়ে হূর্য্যোধন আমারে বরিল ॥ 
দে সব বৃত্তান্ত দূত কৈল তব আগে । 
. অতএব হুইলার হূর্য্যোধন দিশ্সে ॥& 


০স্প্সোপ 


অসংখ্য বরিষে বাণ যেন জলধারা! ৷ 
খসিষ। পড়ে যেন আকাশের তারা ॥ 
ধপ্মরাজে ডাকিয়া বলেন যোছ্ধাগণ । 
শল্যেরে মারহ বাণ পুরিয়! সন্ধান ॥ 
ছুই বীরে মহাযুদ্ধ হয় বহুতর । 

ক্রোহে দোহে বিদ্ধিয়া করিল জর জর ॥ 
মহাবাণ বজ এড়িলেন ধণ্দস্বত ॥ 

ধনু কাটি শল্যের কাটেন অশ্খ রথ ॥ 
আর ধনু লয়ে শল্য হৈল আগুদার। 
হুইল প্রলয় যুদ্ধ বাণে অন্ধকার ॥ 

ধনু কাটাকাটি পুনঃ হৈল পরস্পর । 
পুনঃ ধনু নিল &হে করিতে সমর ॥ 
সন্ধানে সন্ধানে দেহে পরম সঙ্ধানী । 
ফ্লহে ফ্লোহ! বিনাশিব এই মনে জানি ॥ 


অসিমুখ বাপ শল্য এড়িলেক কোপে। 


বুকে বাজি ধণ্ম রছিলেন স্ৃতরূপে 0 
ক্ষণে মুচছ। ভঙ্গ হ'য়ে উঠে ধর্মকারী । 
বাণগুটি ফেলেন কাটিয়৷ করে ধরি ॥ 
ভীমসেন ধনঞ্জয় সাত্যকি প্রসৃতি । 


| বিনাশে কৌরব-সেন! করিয়! ছুর্গতি ? 


যুধিষ্ঠিরে অবঙন্ন দেখি ভীম বীর । 
শল্যের সম্মুখে যুঝে হইয়া হুস্থির ॥ 
ভীমের কবচ কাটি পাড়ে শল্য বাণে। 
শল্য-অশ্ব কাটে ভীম করিয়া সন্ধানে ॥. 


তাহ! দেখি শল্য বীর মহাক্রোধ মনে । 


পঞ্চ বাণ ভীমসেন পৃরিল সন্ধানে ॥ 
শল্য বাণে ভীমসেনে করিল জর্জজর । 
নিবারিতে নাহি পারে পবন-কোঙ্ডর ॥ 
তাহা দেখি পুনঃ যুধিষ্ঠির মহারাজ । 
সন্ধান পুরি আলে সমরের মাৰ ॥ 
বাণেতে পীড়িত শল্য দেখি যদ্ুপতি। 
ধর্দরাজে ভাকিস্। বলেন শীত্রগতি 


শল্যপর্বব । ] _ চতুতুর্জাং ত্রিনেত্রান্য পঞ্চবাপধনুর্ধরাং ॥ সি 


বিনাশ করহ শল্যে কেন কর ব্যাজ । 
উপরোধ নে ধর্্মরাজ ॥ , 

মহাভারতের কথা অস্ত লহর । 

কাশীরাম কহে গশুনিলে তরয়ে ভববারি ॥ 


শল্য ব্ধ। 
ুধি্টির বলিলেন মাতুল গীড়িত। 
প্রহারের কাল কৃষ্ণ নহেন উচিত ॥ 
গোবিন্দ বলেন রিপু পাই যবে পাশ। 
কাঁলাকাল নাহি চাহি করি যে বিনাশ ॥ 
ঘাহার মরণে ভদ্র দেখি মহারাজ | 
তাছে বিনাশিতে দোষ নাহি যুদ্ধমাঝ ॥ 
গ্লোবিন্দ বচনে শক্তি লয়ে যুধিষ্টির | 
ডাকিয়। বলেন রে সামাল মদ্রবীর ॥ 
গুনি শল্য ধনুকেতে বাণ যোড়ে বেগে । 
ভীম আদি বাশ, কাটে রহি চারিদিকে ॥ 
সঙ্কারে ছাড়েন শক্তি ধর্মের নন্দন । 
লগ্্মণেরে শক্তি যেন এড়িল রাবণ ॥ 
গোবিন্দ রহেন তবে শক্তিশেল মুখে । 
গগনে আগুন উঠে ঝলকে ঝলকে ॥ 
দেখি তাহা শল্য বীর বাণেতে ততপর। 
শক্তি নিবারিতে বাণ এড়িল সত্বর ॥ 
শক্তিতে ঠেকিয়া বাণ খণ্ড খণ্ড হয়। 
শল্য বলে মোর আজি জীবন সংশয় & 
ড়িলেক শক্তি আসি শল্যরাজ বুকে । 
শক্তি ঘায়ে শল্য পড়ে সংগ্রাম সম্মুখে ॥ 
বন ছাড়িল শল্য পাইয়া বেদনা। 
মরে পড়িল শল্য কটকে ঘোষণ! ॥ 
যরাজানুজ আসি শোকেতে মিলিল। 
স্বরাজ সহিত সংগ্রামে প্রবেশিল ॥ 
বাণবৃষ্টি করি ধণ্মরাজে আচ্ছাদিল। 
ঠভুদ্দিকে শরবৃষ্টি অন্ধকার হৈল ॥ 
র বাণ কাটে দ৫েোহে বলবান। 
৷ (বাণ এড়ে দেশাহে পুরিয়৷ সন্ধান ॥ 
গ দেখি মনে মনে চিস্তিত হইয়া । 
টির বাণ এড়িলেন বিশেষিষ়া ॥ 


নির্ভয়ে পড়িল গিয়া তাহার শরীরে । 
শল্যের অনুজ বীর পড়ে ভূমিপরে ॥ 
মদ্রেরোজে ধর্ঘ্রাজ রণেতে পাড়িল। 
সংগ্রামের স্থলে বু কোলাহল হৈল ॥ 
সমরে পড়িল শল্য হৈল কলরব। 
কোৌরববাহিনী ভঙ্গ সানন্দ পাগুব ॥ 

পাগণ্ডব দলেতে সষে করে সিংহনাদ | 

ূ শুনি কুরুদলে হৈল বড়ই বিষাদ ॥ 

| মহাভারতের কথা অস্থত লমান। 

| কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥ 

] শি 


শকুনি বধের উপক্রমে নানা যুদ্ধ । 
| সেনাগণে আশ্বাসিয়া কহে দুর্য্যোধন । 
| অগ্র ছয়ে যুঝ শত্রু করিব নিধন ॥ 
| জয় পরাজয় স্ৃত্যু দৈবের ঘটন। 
1 যথা ধন তথ জয় বেদের বচন ॥ 
। এত বলি কুরুপতি রখ আরোহণে । 
1 পথেতে ভেটিল আমি ভীমসেন সনে ॥ 
| মহামত্ত হ্তী যেন করিছে গর্জন । 
1 ছুই সিংহে মিলি যেন করে মহারণ ॥ 
| ভীঙ্গ ডাকি বলে এস কুরু কুলাধম । 
| করিলে নকল নাশ কৃরি পরাক্রম ॥ 
৷ এবে বুদ্ধি বল কর্ণ গেল নব কোথা । 
| ছুঃশাসন হুণ্্মতি মরিল ছুষ্ট ভ্রাতা ॥ 
: দেখিয়া! না দেখ চক্ষে তুমি অন্ধমতি | 
| কুলাস্তক তোমাকে স্থজিল প্রজাপতি ॥ 
1 ঝণে ক্ষমা দিয়া! এবে ভজ ধর্্মটরাজে। 


"| জীবনের আশ! যদি মনে কর কাজে। 


] 
৷ নতুবা চলহু যথা ভীন্ ভ্রোণ কর্ণ। 

| ছুই পথ কহিলাম যাহাতে প্রস্ ॥ 

| ভূর্য্োধন বলে ভীম সহ পরিবারে । 

ূ শমন-সদনে আজি পাঠাব তোষারে & 
' বারে বারে অপমান কৈল নানামতে । 


| এখন পুরিল কাল চল যমপথে ৪ 


ক্রৌপদীর অপমান পালরিলা কেনে । 
কিরাত সমান হ'য়ে ফিরিল! কাননে ॥ 





৬৬৮ 
শুনি ভীম বলে তব জেনেছি বিক্রম । 
_ শন্ধর্বেব বাচ্ছিয়া তোরে লইল যখন ॥ 
নিজ বল পরাক্রম কি জানাব তোম! । 
ভজ ধন্মরাজে তিনি করিবেন ক্ষমা ॥ 
গুনি হূর্য্যোধন রাজ! ক্রোধে কটু কয়। 
যুদ্ধ করি পাগ্ডবে করিব পরাজয় ॥ 
মহ্াযুদ্ধ বাধিল তুমুল হেনকালে। 
প্রলয় কালেতে যেন সমুদ্র উলে ॥ 
ভীমের নারাচ বাজে ছুষ্যোধন বুকে । 
ব্যাকুল সারথি রথ ফিরায় বিমুখে ॥ 
গদা হাতে ভীম সেন যায় শীঘ্রগতি। 
ক্ষণমাত্রে সংহারিল যত যোদ্ধাপতি ॥& 
আথ।লি পাথানল বীর মারে গদা বাড়ি। 
সহঅ সহজ রথ ফেলে চূর্ণ করি ॥ 
, সম্মুখ বিমুখ নাই মারে খেদাড়িয | 
: পলায় সকল সৈন্য রণে ব্যস্ত হৈয়। ॥ 
দুরে থাকি যায় সবে পাইয়া তরাস। 
পাছু পাছু ধায় বীর করিয়! বিনাশ ॥ 
একা ভীম নিবারিল সহত্র পদাতি । 
ভূরঙ্গ সহস্র পঞ্চ সহুত্রেক হাতী ॥ 
সন্থিত পাইয়া তবে রাজ! ছূর্য্যোধন। 
আশ্বাসিয়া বলে ভাই নাহি যোদ্ধাপণ ॥ 
অর্ভদুন সহিত যুদ্ধে ধায় সৈন্যগণ। 
কুঞ্জর সহিত আসে রাজা ছুর্ধ্যোধন ॥ 
উভয্বেতে মহাযুদ্ধ বাণ বরিষণ । 
আকাশে প্রশংল। করে যত দেবগণ ॥ 
কৌরবের যোদ্ধাপতি শান্ব নৃপবর। 
হুস্তীতে চড়িয়৷ এল সংগ্রাম ভিতর ॥ 
হুস্তীর বিনাশে বাণ পাঞ্চাল এড়িল। 
বিষম প্রহারে হস্তী আপনি পড়িল ॥ 
কোপে বীর লাফ দিয়! ভূমিতে নামিল। 
দেখিয়া! সাত্যকি তবে তার আগু হৈল ॥ 
কাটিল শ্বান্থের ধনু করি খণ্ড খণ্ড। 
তাহ৷ দেখি কৃতবর্ধ্ম। হইল প্রচণ্ড ॥ 

ছুই জনে, বাণরৃণ্তি ঘোর অন্ধকার । 
মহ প্রলযমেতে যেন স্থপ্তির সংহার ॥ 


কর্পুরশকলোন্মিশ্রতান্বুলপুরিতাননাং । 


[ মহাভারত। 


সাত্যকি এড়িল বাণ কৃতবন্ধা বীরে। 
সেই বুণ বাজে তার বক্ষের উপরে ॥ 
বাণে বাণে আচ্ছাদ্দিল কৃ তবশ্মা। বীর ॥ 
রথ ফিরাইল তবে সারথি সুধার ॥ 
পুনঃ শান্ব সাত্যকিতে বাধিল সমর । 
দ্োহে দোহা বিহ্ষিয়া করিল জর জর ॥ 
সাত্যকির বাণে শানু ত্যজিল জীবন। 
তাহ! দেখি কৃতবর্্মা আইল তখন ॥ 
শান্ব বীর পড়িল দেখিয়া মহাবীর । 
কৃতবন্ম। আমি রণে হইল স্থস্থির ॥ 
পুনঃরপি কৃতবন্্মা সাত্যকিতে রণ। 
পৌহাকার সংগ্রামের কি দিব ভুলন ॥ 

| উভয়ে হইল রণ নাহি পাঠান্তর। 

ূ রথে চড়ি এল দৌহে মহাধনুদ্ধর ॥ 
ধ্বজ ছত্র কাটা গেল দেখি বিপরীত। 
অশ্ব কাট। গেল রথ গমন রহিত ॥ 


| স্কুমে নামে কৃতবন্দ্মা হুইয়া! বিরথী । 


দেখি কৃপ নিজ রথে তোলে শীঘ্বগতি ॥ 
পুনরপি ছুর্য্যোধন যুদ্ধ কোপমনে ৷ 


| শরাদনে করে রণ পাগুরের সনে ॥ 
| চতুদ্দিকে ভঙ্গ দিল পাগুব বাহিনী ॥ 
ূ ধন্মরাজ সহ রণে মিলিল শকুনি ॥ 


। মুহুর্তেকে সমর হইল্‌ ঘোরতর । 
[ দ্রোহাকার বাণে দেহে হইল জর্জবর ॥ 
। ধন্মের সারথি রথ কাটিল তখনি । 
পেয়ে লাজ ধন্মরাজ নামিল ধরণী 
হেনকালে সহদেব ত্বরিতে আসিয়া । 
আপনার রথে ধর্মে লইল তুলিয়া ॥ 
পুনঃ দিব্যরথ আনি যোগায় সারথি । 
| ধনু ধরি ধন্মরাজ উঠিলেন তথি ৷ 
স্থসজ্জ হইয়! রাজা রহিয়! তথায়। 
শকুনি বধিতে আজ্ঞা দিলেন ত্বরায় ৪ 
| চতুদ্দিকে লেনাগণ রহ সাবধান। 
শকুনি মারিয়া কর যশের বাখান ॥ 
পদাদি সহস্র ত্রিশ চিল প্রধান । 
এ সবার সহদেব কর্তা আগুয়ান ॥ 





4 শল্যপব্ব | | 


জনিয়া সমরে ধায় গাঙ্ধার নন্দন ॥ 
অনুবল পাছে থাকি দেয় দুর্ধ্যোধন ॥ 
ঘাষ্টিশত রথ অশ্ব আছেত বিভাগ । ও 
'পদাদি পঞ্চাশ কোটি সহশ্রেক নাগ ॥ 
'দকল যোদ্ধার মাঝে শকুনি প্রধান । 
দুই দলে মিশামিশি বাধিল সংগ্রাম ॥ 
প্রতিজ্ঞা আছয়ে পৃর্বেব শকুনি বিনাশে। 
(নই হেহু সহদেব অধক আবেশে ॥ 
দেব শকুনি হইল মিশামিশি । 

[ণে অন্ধকার, নাহি জানি দিবানিশি ॥ 
টুরথে রথে গজে গজে তুরঙ্গে তুরঙ্গ। 
বাধিল তুমূল যুদ্ধ দেখি যোদ্ধাভঙ্গ 
কেশাকেশী মুখামুখা ভুজে যায় তাড়ি। 
রণে চরণ ছণাদি ধায় গড়াগড়ি ॥ 
ছনমতে যোদ্ধাগণ করে মহারণ। 

'র মার শব্দ করি করযে গর্জন ॥ 
বাণে অন্ধকার হৈল সংগ্রামের স্থলী। 
থী রথী মহাযুদ্ধ সবে মহাবলী ॥ 

ক শোণত নদী আত ভক্ম্কর। 













ইন্তী খোড়। ভাংন চলে সংগ্রাম ভিতর 
[বিষম সমরে বহু পড়িল বাহিনী । 
দণ্ড শত অশ্ব শেষ র'হুল শকুন ॥ 
অনুমতি মতে পরম সাহসে। 
গুব-বা-হুনী ভঙ্গ দিল চারি পাশে ॥ 
হনে শকুনি যুঝে ধরিয়া ধনুক । 
গাধাতে পাণু-সন। নাহ বান্ধে বুক ॥ 
পদ বক্ষ কার কাটে খণ্ড খণ্ড । 
গুল সহত কার? কাটি পাড়ে মুণ্ড ॥ 
করি শকুনি বাহিনা বিনাশিল। 
ই দাখ লহদেব সত্বরে ধাইল ॥ 
শা ছুর্গতি দেখি কৃষ্ণ মহাশয় । 
'কয়া বলেন কেন লেনাতঙ্গ হয় ॥ 
মণ কর্ণ আদি সমুদ্র তরিয়া । 
শর যুদ্ধ কেন মজ:ল মালিয়। ॥ 
শরে মার মাজি গন্ধের মুল। 
দোষে ক্ষত্রকূল হইল নিশ্মুল ৪ 

















মহাম্বগমদ্দোদ্দাম কুক্কুমারুণবিগ্রহাং ॥ 


৬৬১ 


শুনিয়। অর্ভধুন কোপে গান্তীব ধরিয়া । 
ক্ষুদ্র ম্থগে ধায় যেন সিংহ খেদাড়িজা ॥ 
মহাভারতের কথা অম্বত সমান । 
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥ 
সহদেবের হস্তে শকুনি বধ। 
গাণ্তীব ধরিয়া পার্থ যুঝেন তখন । 
ছিন্ন ভিন্ন করিলেন কুরু"সনাগণ ॥ 
কেহ ডাকে মাতাপিতা কেহ চাহে জল । 
সাহসে শকুনি ঘুঝে বাহিনী সকল ॥ 
ফু্টছ্যন্স সহ যুঝে রাজা ছুর্য্যোধন। 
মহাঘোর যুদ্ধ হয় ঘোর দরশন ॥& 
বাণে কাটি পাড়ে তাহ। রাজ ছুর্য্যোধন । 
করিলেন পৈন্যোপরি বাণ বরিষণ ॥ 
সন্ধান পুরিয়! আইল ৃষ্টহ্যুন্ন বীর । 
অপ্ধচন্দ্র দিয়া কাটে সারথির শির ॥ 
পঞ্চ বাণে ধনু কাটে ধ্বজ ছত্র আর। 
বাণে খণ্ড খণ্ড রথ করিল রাঙ্জার ॥ 
সহিতে না! পারি ভঙ্গ দিল দুষ্যোধন। 
লাফ দিয়৷ সৈন্যমধ্যে পড়িল তখন ॥ 
অপমান পেয়ে রাজা ধায় ভর্ষেোধন। 
শকুনির কাছে আমি দিল দরশন & 
তবে রাজ। কৃতবন্মী মহাবলবান। 
ভ'মসেন সহ যুঝে হয়ে সাবধান উর 
ক্ষণেক রহিয়া তবে ভীম মহাব র। 
বাণেতে বিদ্ধল যোদ্ধাগণের শরীর & 
বা.ণ বাণে কাটে কৃতব'য়া ক্রোধমন। 
মহাঁকোপে এল বীর পবননদন & 
যুদ্ধ করে কৃতবন্ম। কারয়া বিক্রম। 
মহাযুদ্ধ করে দেহে নাহি পরি শ্রম & 
দুজনে মহাযুদ্ধ করে বার বার। 
তাহা দেখি যোদ্ধাগণ হৈল অগ্রদর ॥& 
ভীমসেন করে রণ অনেক বিশেষ । 
নির্মল হুইল সেনা অল্প অবশেষ ॥ 
একা ভীম সর্বব সৈন্য করিল বিনাশ । 


] দেখিয়া কৌরবগণ পাহল তরাপ ॥ 


তথও 


সঞ্জমন বলেন রাজ! শুন নিবেদন । 
শব আরোহণে আছে রাজ! ছুর্যোধন ॥ 
যোদ্ধাগণ কতগুলি আছয়ে সংহতি । 
দেখিয়া কহেন পার্থ গোবিন্দের প্রতি ॥ 
হের দেখ নিলজ্জ পামর ভূর্যেচাধন। 
তবু ক্ষমা নাহি রণে বিনাপ কারণ ॥ 
গোবিন্দ বলেন শুন পার্থ ধনুপ্ধর । 
আগু হ'য়ে মার পাপিষ্ঠ কুরুবর ॥ 
অর্জুন দেখহু সেন! প্রায় ভঙ্গিয়ান। 
ক্ষণেক করহ রণ হযে সাবধান ॥ 
সঞ্জয় বলিল রাজা! কি কব বিশেষ। 
সকল হইল নষ্ট কিছু মাত্র শেষ ॥ 
অবশেষ আছে তব ছুই শত রথ । 
ত্রিশ সহস্র পদ্দাতি অশ্ব পঞ্চশত ॥ 
কৌরব-বাহিনী রাজ! এই মাত্র শেষ। 
জানিয্ব। অর্জন প্রতি কন হুধীকেশ 
মহাধনুদ্ধর পার্থ রণে অনিবার । 
€তোম। হ'তে শক্রঃ সব হইল সংহার ॥ 
.আজি ভুজবলে যুধিষ্ঠির অধিকারী । 
ব্রহিল তোমার যশ .ত্রিভুবন ভরি ॥ 
জি যুধিষ্ঠিরের উপরে রাজ্যভার । 
আজি হৈল ভ্রুর কুরুবংশের সংহার ॥ 
অর্জুন বলিল প্রস্ভু তব প্রলাদাৎ। 
সমরে বিজস্বী আমি জগতে বিখ্যাত ॥ 
কহিতে কহিতে যুদ্ধন্থলে ধনঞ্জয়। 
বাণে বাণে করিলেন অন্ধকারময় ॥ 
মহাপরাক্রম পার্থ যেন ধনুর্বে্ধদ 
পঞ্চবাণে করে স্থশশ্মার শিরশ্ছেদ ॥ 
তাহার তনয় কোপে রণে প্রবেশিল। 
পার্ধের নারাচ বাণে সেও কাটা গেল ॥ 
তবে কোপে বীরবর ছাড়ে নিংহনাদ। 
ফুঝহু সমরে বীর নাছিক বিষাদ & - 
ক্ষসেন বীর গেল সমরের মুখে । 
তাহারে বন্ধিল ভীম পরম.কোৌতুকে ৪ 
তাহার অনুজ ছিল লমরে ছুর্জয় । 
তাহারে বারিল বীর পবন তনস্ত ॥ 


সর্ববশৃঙ্গারবেশ্থাট্যাং, সর্ববাভরণভূষিতাং। 


| 
ূ 
| 


পরই ্পপপাপপপপপপ প প াস পপপপ ্পপসপপীপস 


| 


[ মহাভারত। 
শকুনি সহিত যুঝে সহদেব বীর। 
দহাকার বাণে ঈোহে জঙ্ভঞর শরীর ॥ 
শকুনিষ্নিকটে এল সহদেব বীর। 
বাণেতে জর্জর কৈল শকুনি শরীর ॥ 
সম্ঘিত পাইয়। উঠে হইয়া চেতনা । 
সিংহনাদ করে বীর পড়য়ে ঝন্ঝন] ॥ 
ভয়ে ভীত ভঙ্গিয়ান দেখি কুরুবল। 
হুর্যোধন আশ্বাসিয়া রাখে সে সকল ॥ 
দেব অবতার বুঁর সহদেব রোষে। 
অবিশ্রাস্ত ক্ষান্ত নহে বিশিখ বরিষে ॥ 
শকুনির ধনু কাটি ফেলে অবহেলে। 
অন্য ধনু লয়ে যুদ্ধ করে মেই বলে ॥ 
শকুনির নন্দন উলুক নাম ধরে। 
পিতার সাহায্য হেতু আইল সমরে | 
ভীমের সহিত রণ করে অনিবার। 
ক্ষুরবাণে ভীম তারে করিল সংহার ॥ 
পুত্রশোকে ফুঝে বীর মরণ ভাবিষ! | 
নির্ভয়েতে ধনুণ্ডণ সন্ধান পুরিয। ॥ 
বাণে আচ্ছাদন কৈল মাদ্রোর নন্দনে। 
গ্ললিত রুধির অঙ্গ ভয় নাহি মনে ॥ 
মান্দরীপুত্র মহাবীর মহাকোপভরে । 
বাপে শকুনির তন্গ খান খান করে ॥ 
কোপে শক্তি লয় তুলি গান্ধার কুমার। 
নিক্ষেপ করিল তারে করিতে সংহার ॥ 
দৃপ্টিমাত্রে শক্তি কাটে সহদেব বীর । 
শক্তি ব্যর্থ গেল দেখি শকুনি অস্থির 
ভিন্দিপাল শক্তি ভল্ল পরগ তোমর ! 
শেল শুল জাঠি জাঠা যতেক অপার । 
সন্ধান পুরিয়া! বাণ শকুনি মারিল। 
মান্দ্রীন্থত সহদদেব সকল কাটিল ॥ 
কাটিল সারথি রথ করি লগ ভণ্ড । 
তীক্ষবাণে কাটি পাড়ে তুরঙ্গের মু 


বিরথী হইয়! বীর রহে দাগাইস। । 


পরাক্রম গেল লব আতঙ্ক পাইয়া! ॥ 
রথ হৈতে লক্ষ দিয়! পড়ে ভূমিতলে। 
বিসুখ সংগ্রামে বীর পিঠ ছিয্া। চলে & 


শল্যপর্বব | 


চঞ্চল চরণগতি নাহি বুদ্ধিবল। 
করতালি দিয়া পাছু খেদাড়ে সকল ॥ 
ধিক্‌ ধিক্‌ ক্ত্র হয়ে পলাইস্‌ কের্নে। 
ইহার অধিক ভাল সংগ্রামে মরণে ॥ 
অবলার প্রায় যাস ছাড়ি বীরপণ! । 
মরণ এড়িল হেন না! কর ভাবন! ॥ 
অপমান বাক্য গুনি পুনঃ নেউটিল। 
মরণ ভাবিয়া রণে আসিয়া পশিল ॥ 
রণভূমে পড়েছিল ঘত অস্ত্র তাই। 
প্রাণপণে করে যুদ্ধ লইয়! সবাই ॥ 

যত অস্ত্র ফেলি মারে কাটে মহাবীর । 
অবসম্ হয়ে পড়ে গাদ্ধার স্থধীর ॥ 
আগু হয়ে মান্দরীপুত্র চুলে ধরি আনে। 
শকুনি হুঃখের মুল সর্ববালোকে জানে ॥ 
পশুর সদৃশ করি শকুনিরে আনে। 
কম্পমান কলেবর হৈল হতজ্ঞানে ॥ 
সহদেব বলে তুমি ভুষ্টের প্রধান । 

এই হেতু তোমা প্রতি নাহি ক্ষমাবান ॥ 
পাশায় যতেক হুঃখ দিল! ছুষ্টমতি। 
উপহাস করিলেক রাজার সংহতি & 
তুঞ্জাব তাহার সখ আজিকার রণে। 
যে হাতে ধরলে পাশা কপট বিধানে ॥ 
' মেই হাত অগ্রে কাটি অন্য তার পরে। 
৷ আজি রণ শিখাইব নরাধম তোরে ॥& 
[শুনি বলিল মোরে মার দিব্যবাণ। 
বধ কর কিন্তু না করিও অপমান ॥& 
বিধির নির্বন্ধ কতু খণ্ডন না যায়। 
(কাটি পাড় মুণ্ড যদি ক্ষম! নাহি হয় ॥ 
| ধত শুনি দর্প করি সহদেব বীর। 

পূর্ব ছুঃখ মনে করি হইল অস্মির ॥ 
অঙ্গুলি পর্যন্ত কাটি পাড়ে বাহুমূল। 
পুরিল প্রতিজ্ঞা আজি শুন রে মাতুল & 
কাতর শকুনি বীর করে ছটফটি। 


কোধে সহদেৰ ৰীর তার মুণ্ড কাটি ॥ 


কণ্ম অনুরূপ ফল বলে সর্বলোকে । 
পূর্বের বিধান ফল পাইল প্রত্যেকে ॥ 


জগদাহলাদজননীং জগদ্রঞ্জনকারিণীং ॥ ৃ রঃ ১ 


সময় পাইলে কর্ম অবশ্য সে ফলে। 
ধন্মাধন্ম ফল সব ভুঞ্জ এতকালে সর. 
শকুনি পড়িল রণে হৈল সিংহনাদ। 
কুরুসৈন্ত ভঙ্গ দিল গণিয়! প্রমাদ ॥ 
পলাইতে নারে সবে যে পড়ে সম্মুখে । 
প্রাণের সহিত মারে যারে আগে দেখে ॥ 


“| সেনাগণ ভঙ্গ দিল যেবা! ছিল শেষ। 


একা হুর্য্যোধন মাত্র আছে অবশেষ & 
একাদশ অক্ষৌহিণী সেনাগণ নাশি | 
শোক অভিমানে হূর্য্যোধন ভয় বাপি ॥ 
হইল পৃথিবীশৃন্ত জানি মহামতি । 

অশ্ব ছাড়ি ভূঁমতলে করিলেন গতি এ 
মহাভারতের কথা৷ অস্থত সমান। 
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥ 


ছুর্যোধনের-তৈপায়ন হদে প্রবেশ ॥ 

সঞ্জয় বলেন রাজা কর অবগতি । 
আপন পমর শেষ দেখি মহামতি ॥ 
কুরুকুলে সিংহ যেন ছিল মহারাজ । 
দাবানল দে যেন শুফ বনমাক ॥ 
অগাধ শুধিল যেন মহোদধি জল । 
পাগুবে শুধিল তেন কৌরবের বল ॥ 
অমাত্য বান্ধব ঘত সব হৈল হত। 
সমর সমাজে অনুকূল ছিল যত & 
লোকলাজে অভিমানে না দেখি উপায়। 
শুন্য হৈল বন্থমতী জানিস নিশ্চয় ৪ 
জয় পরাজয় কণ্্ম বিপ্রির ঘটন। 
আপনার শাক্য নহে কর্ম্দ নিবন্ধন ॥ 
এত ভাবি ছুর্যযোধন চলিল সত্বর | 
হস্তে গদা! ধায় যেন নত করিবর ॥ 
সর্ব শূন্য অবশেষ দে; বিষন। 
দ্বিতীয় বান্ধব নাহি সঙ্গে একজন ॥ 
চিস্তাযুক্ত হুর্য্যোধন করিল গমন! 
কেহ না দেখিল কোথা! গেল হর্ষোধন ॥ 
দৈবাৎ সঞ্জয় রণে আসিয়। মিলিল ॥ 


| ছেখি বৃউহ্যদ্স সাত্যকিরে আঘেশিল ॥ 


৭৭২. জগদাকর্ষণকরীং জগৎকারপরূপিমীংশ_ 





_দ্বেখহু কৌরবপক্ষে আইল সঞ্জয় । 
রাখিয্া কি কার্য এরে শীত্র কর ক্ষয় & 
তাহা শুনি সাত্যকি লইল খড়গ করে। 
বিনাশিতে সঞ্জয়ে ধাইল ক্রোধভরে ॥ 
অকস্মাৎ আমি সত্যবতীর নন্দন । 
সাত্যকির প্রতি করিলেন নিবারণ ৪ 
তথা হ'তে অ'িতেছে ফিরিয়া নগরে। 
দেখিলেন পথে. অতি দন কুরুবরে ॥ 
গদ। হাতে দধ্যোধন মতি দানবেশ । 
নেত্রনীর ঝরে মুখে নাহি বাক্যলেশ & 
দেখিয়। সঞ্জযে জিজ্াসিল কুরুরায় । 
কে আছে জীবিত কহ আমার সহায় & 
সঞ্জয় কহিল আছে এইমাত্র সার। 
কৃপাচাধ্য কৃতবশ্্। দ্রোণের কুমার ॥ 
এতেক শুনিয়া রাজা ছাড়িল নিশ্বাস । 
অচেতন হৈল পুনঃ মুখে নাহি ভাষ ॥ 
গদগদ ভাষে রাজা কহে সকরুণে। 
এমন করিবে বাঁধ নাহি ছিল মনে ॥& 
জন্মিলে মরণ আ.ছ ন৷ হয় অন্যথা । 
অপমান যত কিছু সেই কাটা মাথা ॥ 
দয় সকলি জান কি কাহুব আর। 
বিধি বিড়ম্িল মোরে মজিল সংসার । 
সর্বনাশ কপিলেন দারুণ বিধাতা । 
জনকের স্থানে সব কহিব বারতা ॥ 
কিছু ন। রঁহল সেন। আমার সমাজ 
ত্বরিত গমনে যাহ যথ! অন্ধরাজ ॥ 
আমার দৈবের কথা কহিব। বিশেষ । 
নিক্ষল হইল্‌ যত হইল আবেশ ॥ 
বুদ্ধকালে শোকে অন্ধ হইলেন তাত। 
এখন আমার ভাগ্যে ত্য থাকে পশ্চাৎ ॥ 
কালগ্রাপ্ত হলে লেধংক লা শুনে বচন। 
কালেতে সংহার করে দৈবের কারণ ॥ 
স্থখ ছুঃথ কম্মভোগ বিধাতার বশ। 
অনিত্য সংপার এই ধর্্স কীতি যশ ॥ 
আম্বার বাসনা তাত ছাড়হ এখন। 
পাত্র মিভ্র জ্ঞাতি আর হষ্উবন্ধুগণ ॥ 





[ মহাভারত। 


সকল মরিল আমি জাবিত কেবল। 
ংশনাশ হৈল মম জীবন বিফল & 
বিফলঞ্জীবনে আর নাহিক বালনা। 
দৈবের নির্ববন্ধ এই না করি ভাবনা ॥ 
যাহ তুমি নঞ্জয় কছিও সমাচার । 
ইহু পরলোকে দেখা নাহি হবে আব ॥ 
এত বলি হ্রুদজলে করিল গমন । 
প্রবেশ করিল হুঃখে রাজ। তুর্ষোধন ॥ 
তথ হৈতে আমিছে সঞ্জয় বিষাদত। 
হুইল সাক্ষাৎ এই তিনের লহিত ॥ 
কুপাচার্য/ কৃতবন্্ন। অশ্থথাম। আর । 
জিজ্ঞাসিল সঙ. কি কহ সমাচার ॥ 
মহারাজ হু'ধ্যাধন আছেন কোথায়। 
কি করিব মন দহে না দেখি উপায় ॥ 
শুক বন দহে যেন জ্বলন্ত মাগু"ন। 
কহুত সঞুয় কোখ। পা হুববাধনে ॥ 
শুনিয়া লঞ্জর ক£হ ব্চন বি-পধ। 
ছুর্য্যোধন রাজা হ্রদ করিল প্রবেশ ॥ 
এত শুনি তিন বার করিল শ্রয্কাণ। 
উপনীত হৈল আন হুদ সন্ধান ॥ 
উদ্দেশে চলিল তার। শুনয়। বারতা। 
ধন্মরাজ না জানেন হুরর্য ধন কোথা ॥ 
নানামতে ভাই সব করে হ্নুমান। ৃ 
কোথা গেল ছু'্যগধন না জান সন্ধান ॥ 
দুত পাঠাইয়। দিল কৌরবের পুপ্ন। 
আনি জ্িজ্ঞাসিল যথ। আছ বিছুর ॥& 
ক্ষত! বলে নাহি জানি রণ ঠহৈল শেষ। 
কোথ। গেল কুরুরাজ ন৷ জানি বিশেষ ॥ 
দূত বলে রণ শেষ হহ-বক যবে। 
গদ। হাতে পুর্ববমুখে রাজা গেল তবে ॥ 
ইহার অ:ধক আমি না জানি বারতা । 
বিন্মিত বিহুর শুনি এই সব কথা &॥ 
সমর জানয়া যবে চলিল শিবির । 
দর্ষেযাধন হেহু চিন্তাস্থিত যুধষ্টির 8 
আপন শিবিরে যান ধন সামতি। 
ধ্তরাষ্ট্র প্রতি কহে সঞ্জয় হুমতি ॥ 





ৃ ঘপর্বব | ] 


যা সঞ্জয়-বাক্য অন্ধ নরপতি । 
[কেতে ব্যাকুল হয়ে ছন্ন ছেল মতি ॥ 
হা পুত্র কোথা গেল রাজ। হুর্য্যোধন। 
ন প্রাণ আছে মম না জানি কারণ ॥ 
ন্মে জন্মে যত পাপ করিয়াছি আমি । 
কারণে হইলাম শোক-সিন্ধুগামী ॥ 
প্যাধন বলি ডাকে কোথা হুঃশাসন। 
হু কর্ণ বলি ডাকে কু ডাকে দ্রোণ ॥ 
ত্রপৌল্র বন্ধু আর অমাত্য সকল। 
ডিল সকল বীর রণে মহাবল ॥ 

ঠতিক ডাকিব আর কত পড়ে মনে । 
মৃদ্রের ঢেউ যেন বহে সমীরণে ॥ 
£কাদশ অক্ষৌহিণী পতি ছুর্ষ্যোধন । 
চাহার এ গতি হৈল দৈবের কারণ ॥ 
তরাষ্ শোকাকুল পড়িয়া ধরণী । 

£এমত করিরবেঁবিধি মনে নাহি গণি ॥ 

₹₹ অন্ধ পিতা মাতা না করিল মনে । 
নুর হুইয়। গেল রাজা ছূর্ধ্যোধনে ॥ 
পুত্রহান বৃদ্ধকালে জীবনে মরণ । 

নহায় সম্পত্তি নাহি কি করি এখন ॥ 
মনাথ করিয়া গেল যত অবলারে । 
অমাত্য বান্ধব পুত্র গেল হৃরপুরে ॥ 
পন্হান পক্ষী যেন রহিল পড়িয় । 
ভলহীন মীন যেন মরযে থুরিয়া ॥ 
পুণ্যহীন দেহ যেন ফলহীন বৃক্ষ | 

ব্ষিহীন সর্প যেন ধনহান লোক ॥ 

হস্ত ছৈতে রত্র যেন গেল ছড়াইয়া । 
প্রাণহীন দেহ যেন রহিল পড়িয়। ॥ 
রাজ্যভোগ তৃণ থেন ছাড়ি গেলা তুমি । 
কি গতি হইবে সদ। এই চিন্তি আমি ॥ 
কেন না লইলে মোরে সঙ্গেতে করিয়া । 
বন্ধ পিতা মাতা কেন গেলে বিসর্জিয়া ॥ 
বুগণ অনাথিনা হারাইয়। কুল । 

কেমনে ধরিবে প্রাণ হইয়া আকুল ॥ 
হ্রাহ্রজয়ী যেহ গঙ্গার নন্দন । 
শিখর ভু, হৈল তাহার নিধন ॥ 


"৬৩৩৬ 
- এরিস্্পছি 






সর্ববমন্ত্রময়ী দেবীং সর্ববসৌভাগ্য হন্দরীং। 


ৰ 
ৃ 
| 
ৃ 


৬৭৩ 


ভগদত্ বীর আদি যত যোদ্ধাগণ | 
কর্ণ মহাবীর যেই সংগ্রামে নিপুণ ॥ 
তাহারে মারিল পার্থ সংগ্রামে দুর্জয় । 
শত পুত্র মারে মোর পবন-তনয় ॥ 
যার যত পরাক্রম করিল সকল। 
ভাগ্যহীন হেতু তাহ! হইল বিফল ॥ 
কতেক কহিব ছঃখ কহনে না যায়। 
ভাবিতে চি্তিতে যম হৃদয় শুকায় ॥ 


৷ ভীমের বচন আর সহিতে না পারি। 


শোকেতে জর্জর হৈল গান্ধারী-কুমারী ॥ 


| শুনহ সঞ্জয় মম এই দৃঢ় আশ। 


। 
। 


শশী শীট 


অনলে পড়িব নহে যাব বনবান ॥ 
সঞ্জয় বলেন রাজা শুনহ বচন। 
জয় পরাজয় দেখ বিধির ঘটন ॥ 





ধৃতরাষ্থ্র সঞ্রয় সংবাদ । 
সঞ্জয় বলেন শুন অন্ধ নরপতি । 
কালবশে হুরধ্যোধন পাইল ছুর্গতি ॥ 
ভীক্ম দ্রোণ কর্ণ আদি সমরে হুর্জয়। 
একে একে বিনাশিল বার ধনঞ্জয় ॥ 
তাহার সহায় কৃষ্ণ কমললোচন। 
যাহার সর্বদা বশ এ তিন ভুবন ॥ 
কতেক মন্ত্রণা কৈল পাগুব কারণ । 
জতুগৃহ কর্েলেক বধিতে জাবন ॥ 
তথা হৈতে 1ন(দেশে সান পুনর্ববার । 
রাজদুয় যজ্ঞ কৈল পুাথবার সার ॥ 
সম্পদ দেখিয়া! তার হুঃখ হৈল মনে। 
পাশ। খেলাহল পুনঃ হংসার কারণে ॥ 
পাশায় হারিয়া গুপ্ত গল বনবান। 
ধন ছিল রাজ্য ছিল সঞ্চাল নরাশ ॥ 
কাম্যবনে বসাত কারল কত দন। 
হথের নাহক সাম: য়ে ধনহীন ॥ 
কতদিনে হুধ্যোধন এল সহ বনে। 
ঘোষযাত্রা কার গল প্রভাসের ন্লানে ॥ 
গন্ধর্ধবের সনে তথ হহল সমর ॥ 
গন্ধর্বেষ বান্িয়া নিল ন্বর্গের উপর ॥ 













৬৭৪ 


. ষুধিষ্টির নিকটে আইল যত রাণী। 
সবিনয় বচনে তুষিল ধন্মমণি ॥ 

সন্তুষ্ট হইয়! ধর্্দ কহিল পার্থেরে। 
গন্ধর্ক্ব জিনিয়া আন হুর্য্যোধন বীরে ॥ 
আজ্ঞ। মাত্র ধনঞ্জয় আনে সেইক্ষণে |. 


গন্ধর্বব সহিত আনে রাজ! ছুর্ষে্যোধনে ॥ 


বুধিষ্ঠির রাজ। দেখি বলিল বিস্তর | 
হেন কন্ম কদাচিৎ ন৷ করিহ আর ॥ 
(দোহারে বিদায় করি দিল যুধিষ্ঠির ।. 
অভিমানে গেল সবে আপন মন্দির ॥ 
তবে কত দিনান্তরে রাজা ছুয্যোধন। 
জয়দ্রথে পাঠাইল দ্রৌপদী কারণ ॥ 
শৃন্যপথে জয়দ্রেথ সদা ফিরি বনে । 
রথ আরোহণ করি লদ! চিন্তি মনে ॥ 
দৈবের নির্ববন্ধ কভু ন৷ যায় খগুন। 
শূন্যঘর দেখি দুষ্ট হরিল তখন ॥ 
দ্রৌপদী হরিয়া লয়ে যায় ভুষ্টমতি। 
রূথেতে ক্রন্দন করে কৃষ্ণ গুণবতী ॥ 
হেনকালে আইলেন তথ৷ ভীমসেন। 
তথ! হৈতে ভ্রৌপদীর স্বর শুনিলেন ॥. 
দ্রৌপদী লইয়া যায় জয়দ্রেখ বীর । 
দেখি তবে ছুই ভাই হইল মস্থির ॥ 


সর্বধলক্ষমীমরীং নিত্যাং সর্ববশক্তিমরীং শিবাং 


1 


| 
! 


[ মহাতারত 


কপিধ্বজ রথে চড়ি ধরিল তাহারে। 
অনেক ভৎসসনা কৈল বিবিধ প্রকারে ॥ 
যথ। ধল্ম তথা জয় বেদের বচন। 

যথা ধন্দ্ন তথ! কৃষ্ণ আছে নিরূপণ ॥ 


রি এইরূপে কহিল সঞ্জয় মহামতি। 


৷ শুনিয়া নিস্তৃব্ধ হন অন্ধ নরপতি ॥ 
. এইরূপে শৌকাকুল অন্তঃপুরে যত। 
৷ বিছুর প্রভৃতি কান্দে করি মৌনুত্রত ॥ 


1 তথা মুধিষ্টির রাজ! করেন ভাবনা। 


। ছূর্য্যোধন কোথা গেল কহ সর্ববজনা ॥ 
৷ ছেথা ছুর্য্যোধন রাজ। দ্বৈপায়ন হ্ুদে। 
। সকল নাশিয়া হেথ! রহিল বিষাদে ॥ 


. একাদশ অক্ষৌহিনী সৈন্য মম ছিল । 
। একে একে ভীম সব সংহার করিল॥ 
: মুনি বলে অবধান কর নরপতি। 
পরিণামে লাভ বিনা হয় হেন সঈঁতি॥ 
যথা ধন্ম তথা জয় জানিহ রাজন। 

' থা কৃষ্ণ তথা ধন বেদের বচন ॥ 


মহাভারতের কথা অম্বত লহরী ৷ 


' কাহার শকতি ইহা বর্ণিবারে পারি ॥ 
: কাশীরাম বিরচিল গাঁচালীর মত। 


এত দূরে শল্যপর্বব হইল সমাণ্ড ॥ 


শল্যপর্বব সমাণ্ত |. 


সচিত্র সম্পূর্ণ কাশীদাসী 





ক্গাঞ্পজ্ত্র 





শি 


নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চেব নরোভমমূ। 
দেবীং সরম্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরষেৎ '॥ 





নসৈন্টে যুধিষ্টিরের হন নিকটে গমন । 


মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন। 

দ্বৈপায়ন হ্রদে লুকাইল ছূর্য্যোধন ॥ 
পাগুবের সৈন্যগণ খুজিয়! বেড়ায় । 
ছুর্ধ্যোধন রাজারে দেখিতে নাহি পায় ॥ 
আপন শিবিরে যান ধন্ম নরবর । 
দুধ্যোধনে খুঁজিতে পাঠান নিজ চর ॥ 
এত শুনি জিজ্ঞাপিল উমজনমেজয় । 
কহিল! অপুর্বব কথ৷ মুনি মহাশয় ॥ 
কুরুকুলপতি মহারাজ ছুর্য্যোধন। 

বদ মধ্যে কি প্রকারে রহিল তখন ॥ 
ক উপায় করিলেন পিতামহগ্ণণ । 
শুনিবারে বাঞ্থ! বড় কহু তপোধন ॥ 
মনি বলে অবধান কর নরপতি। 
যেইমতে হত ছুর্য্যোধন ভুষ্টমতি ॥ 
গদাপর্বব কথা কহি শুন নৃপবর । 
যেইমতে পুনরপি হইল নমর ॥& 

শক্রজয়ী লোক অপমানে কোপ খন। 
ঘপায়ন হুদে প্রবেশিল চুর্যোধন ॥ 
গদার প্রহারে বীর সলিল বিদারি। 
শহাতে পশিল রাজ। হাতে গদা করি ॥ 


ভাত বন্ধু সহিত নৃপতি বুধিষ্টির | 
দুর্য্যোধন অন্বেষিতে বান বহু বার ॥ 
. বন উপৰন খু'জিলেন নানা দেশ। 

ন! পাইয়! ছুষ্যোধনে ভাবেন বিশেষ ॥ 
 মারিয়। বিপক্গ করিলাম কোন্‌ কাধ্য। 
: পুনর্ববার দুধ্যোধন লইবেক রাজ্য ॥ 

পুনর্ববার আসিয়া করিবে মছারণ। 
 পলাইয়া আছে কোথা রাজ! ছুয্যোধন ॥ 

এত কহি বলিয়া আছেন ধন্মরায় ॥ 
, হেথ। তিন বার ছুর্যোধন কাছে বায় ॥ 
 অশ্বথাম। কৃতবন্ধ। কৃপ সপঞ্িত। 
সুদের নিকটে গিয়া! হৈল উপনাত ॥ 
৷ জল্তস্তে ছুর্য্যোধন আছেন নির্জনে । 
। হ্রদের উপদ্জে “কি ডাকে তিনজনে ॥ 
| উঠ উঠ রাজা যুদ্ধে শ। হ₹৪ বিমুখ । 

' যুধিষ্ঠিরে জিনিয়া ভু্জহ রাজ্যসথথ ॥ 

। পলাইয়া কেন তুমি পাও অধোগতি । 
রণেতে কাতর নহে ক্ষপ্রিয় এ মতি ॥ 

| পাগুবের দৈন্য সব করিব সংহার | 

৷ রাখিতে নারিবে কৃষ্ণ সহায্। তান্ছার ॥ 

ূ ত৷ সবার বাক্য শুনি বলে ছুষ্যোধন। . 
৷ বড় ভাগ্যে সংগ্রামে তরিলা তিনজন ॥ . 


৬৭৬ উমার ধ্যান__প্ঁ স্বর্ণসদৃশীং গৌরীং ভুজন্বয়সমস্থিতাং । [ মহাভারত। 


যে বলিলে সে সম্ভবে তোম। সবাকায়। 
যুদ্ধে জয়ী হব তোম! সবার কৃপায় ॥ 
পড়িল আমার সৈন্য নাহি একজন । 
পাগুবের সৈন্য সব করে মহারণ ॥ 
একেশ্বর সমর না হয় সমুচিত। 

বলবন্ত সহিত সংগ্রাম নহে হিত ॥ 
তবে অশ্বথামা বহু দর্পের আগার । 
প্রতিজ্ঞ করিল করি মহা! অহঙ্কার ॥ 
এই আমি মারিব সকল পরদল। 

উঠ ছুর্যোধন না হইও হীনবল ॥ 
পাধ্ালক সোমবংশ করিব সংহার । 
আমার প্রতিজ্ঞ। এই শুন সারোদ্ধার ॥ 
পঞ্চালে না মারি দি কবচ এড়িব। 
ধিক অকারণ ব্যর্থ শরীর ধরিব ॥ 

এ নহে ক্ষত্রিয়ধন্্ম শুন মহারাজ । 
প্রাণপণ চেষ্টায় সাধিব নিজকাজ ॥ 
শুন মহারাজ তূমি নাহি কর ভয়। 
চারি বীরে মারিব বিপক্ষ ভুরাশয় ॥ 
এই তিন থাকিতে তোমার কেন ডর। 
পুনরপি চারি বীর করিব সমর ॥ 

হয় ধনঞ্জয়ে জিনি পুনঃ রাজ্য পাব । 
নছে বা সমরে পড়ি সগ্য স্বর্গে যাব ॥ 
হেন জানি ছুধ্যোধন রণে দেহ মন। 
চারি মহাবীরেতে করিব মহারণ ॥ 

হেন কথ শুনি বলে রাজ ছুর্য্যোধন । 
গুন মহারথী সব আমার বচন ॥ 
প্রাণেতে পীড়িত আমি শুন চারি বীর। 
অন্ত্রাঘাতে ভগ্ন মম সকল শরীর ॥ 

রণ জিনিবারে যদি করিযাছ মন । 
আজি নিশি বঞ্চিযা করিব কালি রণ & 
এই কথা আলাপে আছেন চারিজন । 
পক্ষী মারিবারে ব্যাধ গেল সেই বন & 
ভীমের তোষণ লাগি ম্থগয়। করিয়া । 
সেই হ্রদে জলপানে গেল মুগ লৈয়া ॥ 
সেই ব্যাধ শুনিল মকল সমাচার । 
ব্যাধ বলে বড় কম্পন হইল আমার ॥ 


ূ যাহারে খেশাজেন সদ! রাজা যুধিষ্ঠির । 

 হুদে পলাইয়া! আছে সেই কুরুবীর ॥ 

' যুধিষ্ঠিরে কহিলে এ সব বিবরণ । 
আনন্দিত হইবেন পাণ্ডুর নন্দন ॥ 
এত ভাবি ব্যাধগণ হরধিত মনে । 
ভ্রমতগতি নিবেদিল ভীমের চরণে ॥ 
ভীমসেন শুনি হ'ল হরষিত মন। 

। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির কহিল তখন ॥ 

ূ জলমধ্যে আশ্রয় করিল হুধ্যোধন। 

। কুলের কলঙ্ক পাপ বড়ই ছুর্জজন ॥ 

| ভীমের বচন শুনি রাজা যুধিষ্ঠির । 

ভ্রাতৃবন্ধু সহ রাজা আনন্দে অস্থির ॥ 


যথা আছে জলমধ্যে রাজা ছুধ্যোধন । 
তথাকারে সর্ব বীর করিল গমন ॥ 
৷ কৃষ্ণে আগু করি লবে তথা গেল চলি। 
| পাগ্ডুর নন্দন সব বলে মহাবলী ॥ 
ূ সৈন্য সহ চলিলেন রাজা যুধিষ্ঠির । 
৷ যথ। জলমধ্যে আছে ছুর্যোধন বীর ॥ 
কটকের নিনাদ হইল বিপরীত । 
৷ শব্দ শুনি চারি বীর হৈল বড় ভীত ॥ 
কৃপ্প কৃতবন্মা বলে হইল অকাজ। 
সৈন্য সহ আইলেন যুধিষ্ঠির রাজ ॥ 
কি করিব মহারাজ বলহু উপায়। 
কোন আজ্ঞা হয ছুর্য্যোধন কুরুরায় ॥ 
ুর্যযোধন বলে হও তোমরা অন্তর । 
আমি মায়। করি থাকি জলের ভিতর ॥ 
রাত্রি অনুসান্সে সবে হ'বে এক স্থানে। 
যুধিষ্ঠিরে মারি পুনঃ সাধিব সম্মানে ॥ 
রাজার বচনে চলি গেল তিনবীর । 
নরপতি ডুবাইল সলিলে শরীর ॥ 
তিন জন বনমধ্যে করিল নিবাস। 
রাজারে স্মরিয়া ঘন ছাড়িল নিশ্বাস ॥ 
নান শোকে সন্তাপ করয়ে তিন বীর। 
হেনকালে তথ! আইলেন যুধিষ্ঠির ॥ 
হুদতীরে যুধিষ্টির কৃষে জিজ্ঞাসেন। 
জল মধ্যে ছুধ্যোধন কিমতে আছেন ॥ _ 





_ শ্নদাপর্বর | ] 


ধর্মরাজ-বাক্য শুনি বলেন শ্রীহরি। 
মাঁয়াবন্ত ছুর্য্যোধন আছে মায়া করি ॥ 
মন্ত্রের প্রভাবে আছে সেই ছুরাচার। 
উপাযেতে রাজ! দেখ! পাইবে তাহার ॥ 
মায়! করি ইন্দ্র সব দানবে দলিল। 
বামন হুইয়! হরি বলিরে ছলিল ॥ 
উপায়েতে কার্য্য সিদ্ধ করে বিজ্ঞজনে । 
চিন্তহ উপায় রাজা আমার বচনে ॥ 
তোম। হৈতে অভিমানী বড় ছুর্যোধন। 
সহিতে না পারে কভু নিন্দার বচন ॥ 
মহাভারতের কথ সমান পীঘুষ। 

যাহায় শ্রবণে নর হয় নিফলুষ ॥ 


বলদেবের তীথঘাত্রা বিবরণ । 

জন্মেজয় বলিলেন কহ মুনিবর । 
তীর্ঘযাত্রা করিলেন কেন হলধর ॥ 
কহেন বৈশম্পায়ন শুনহ রাজন । 
তীর্থযাত্রা কথা কহি ইথে দেহ মন ॥ 
নৈমিষকাননে শৌনকাঁদি মুনিগণ । 
বলিয়। করেন মহাভারত শ্রবণ ॥ 
শ্রীসূত গোম্বামী গ্রন্থ করেন পঠন। 
যুনি ষাটি সহশ্রেক করেন শ্রবণ ॥ 
ব্যাপালনে বপিয়।৷ কথক সূৃত মুনি। 
কহেন ভারত-কথ বিজ্ঞ চুড়াখণি ॥ 
এই কালে সেখানে গেলেন বলরাম । 
মুনিগণ সাদরেতে করেন প্রণাম ॥ 
মুনিগণ দিল তারে দিব্য কুশাসন। 
পরস্পর হইল কুশল জিজ্ঞাসন ॥ 
সুত মুনি বসিষাছে আস্ন উপর । 
রামে অভ্যর্থনা ন। করিল মুনিবর ॥ 
মনে করে সর্বব মুনি নিত্য মোরে সেবে। 
সবায় প্রণাম করে আমি বলদেবে ॥ 
বিশেষ আছি যে ব্যাস আসন উপর । 
মম সমাদর যোগ্য নহে হলধর ॥ 
এই বিবেচন। করি রহিল আসনে । 
সমাদর ন। করিল রেবতীরমণে, ॥ 


নীলারবিন্দং বামেন পাঁণিন৷ বিগ্রতীং সদা ॥ 


] 
[ 
ণ 
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বলরাম জানিয়া সূতের অহঙ্কার । 

মনে মনে করিলেন এমত বিচার ॥ 
কোন্‌ ছার সুত না করিল সম্দ্ধন! | 
মারিব উহ্বারে দেখি রাখে কোনজন। ॥ 


৷ ওরে সুত নরাধম অতি নীচ জাতি। 

; এবে জানিলাম আমি তোমার প্রকৃতি ॥ 
সমাদর আমারে না কর অহঙ্কারে। 
মনে কর বসিয়াছ আসন উপরে ॥ 

, এখনি মারিব তোরে সবার সাক্ষাতে । 

, নিজ কম্ম দোষেতে ঠেকিলি মম হাতে ॥ 
_সুত বলে শুন প্রস্ত চন আমার । 


অপরাধ করিনু কি অগ্জেতে তোমার ॥ 


: ব্যামের আসনে আমি আছি যে বসিয়া । 

. কিমতে উঠিব আমি তোমারে দেখিয়া ॥ 

৷ ব্যাসাসনে থাকিয়। উঠিলে হয় দোষ । 
এই হেতু মোরে নাথ না কর আক্রোশ ॥ 
সত বদি এতেক কহিলা হলধরে। 

' কম্প্মান হইয়। উঠেন ক্রোধ্ভরে ॥ 

: কাদম্বরী পানেতে পুণিত ছুলোচন । 

. প্রভাতের ভানু ঘেন লোহিত বরণ ॥ 
যুগল অধর কোপে কাপে থর থর । 


_. কদম্ব-কুম্থম যেন হল কলেবর ॥ 


 বসিয়। ছিলেন রাম দেন এক লক্ষ । 
দেখিয়া রামের কাধ্য সবাকার কম্প ॥ 
' গ্রলয়ের মেঘ জিনি দারুণ গর্জজন। 
. ক্ষিতি টলমল করে কাপে নাগগণ ॥ 


_ দিগগজ কাতর হৈল সমুদ্র উথলে । 


সকল পর্বত নড়ে রাম কোপানলে ॥ 
হলে আকধিয়া সুতে আনিয়া নিকটে । 
খড়গ দিয়। কাটেন মন্তক এক চোটে ॥ 
দেখি হাহাকার করে বক দেবগণ । 


? কি হ'ল বলিয়। সবে করয়ে রোদন ॥ 
, হায় হায় করিলেন তপম্বা সমাজ । 


সবে বলে রাম না করলে ভাল কাজ ॥ 
ব্রহ্গবধ তোমারে হইল মহাশয় । 
করিলে দারুণ কল্ম পাপে নাহি ভব ॥ 





৬৭৮ হশুরঃভামরং দ্ধ ভগা্গে চদক্ষিনে।_ মহভা্ত 


পরম পণ্ডিত সত ধর্দ্দেতে তৎপর । 
সকল পুরাণ পাঠে ব্যাসের সোসর ॥ 
ব্রাহ্মণ্য দিলেন ব্যাস দেখি জ্ঞানবান । 
হেনজনে বধ কর অদ্ভুত বিধান ॥ 


তোমারে ন! শোভে হেন কল্প ছুরাচার । 


ব্রহ্মবধ কর রাম কি বলিব আর ॥ 
সৃতের কারণে মুনিগণ মনে ছুঃখ । 
লজ্জাতে মলিন রাম হন অধোমুখ ॥ 
অন্তর্ধ্যামী ব্যাস পরাশরের নন্দন | 
অকম্মাৎ'আইলেন নৈমিষ কানন ॥ 
ভারে দেখি শৌনকাদি মুনির সমাক্ত। 
পাদ্য অর্ধ্য আসনে পুজিল মুনিরাজ ॥ 
রাম আসি প্রণমেন মুনির চরণে । 
আশীর্বাদ করিলেন মুনি শান্তমনে ॥ 
দেখিয! রামের কাধ্য ব্যাস তপোধন। 
লাগিলেন কহিবারে করুণ বচন ॥ 
সৃত বধ করি রাম কি কাব্য করিল! । 
সুতের নিধনে রাম ব্রহ্ধবধী হৈলা ॥ 
অষ্টাদশ পুরাণ করিয়া আমি সার। 
দিলাম সে সকলের পাঠে অধিকার ॥ 
চৌদ্দ শাস্ত্র চারি বেদ আর যত শাখ!। 
ব্রাহ্মণ সুতেরে আমি করিলাম দীক্ষা ॥ 
আগম প্রভৃতি আর আছে তন্ত্র যত। 
আমার বরেতে সৃত ছিল অবগত ॥ 
অকারণে বধ রাম করিলা তাহারে 
ব্রহ্মহত্য! মহাপাপ হইল তোমারে ॥ 
রাম কন না জানিয়৷ হৈল ছুষ্টাচার ৷ 
এ পাপ হইতে মোরে করহ উদ্ধার ॥ 
ব্যাস কছিলেন যত তীর্থ পৃথিবীতে । 
অনুক্রমে পার ষদি ভ্রমণ করিতে ॥ 
যতি হয়ে ব্রন্মচর্য্য আরম্ভ করিয়া । 
চান্দ্রা়ণ করি তীর্থ আইস ভ্রমিয় ॥ 
কর যজ্ঞ হোম আর ব্রাহ্মণ ভোজন । 
নান। দান দিবে দ্বিজে অতিথি-সেবন ॥ 
ইত্যাদি কহিয়! ব্যাস গেলেন স্বস্থান ॥ 
তীর্ঘযাত্র। ছেতু রাম করেন বিধান & 


| সৃতের তনয় ছিল নাম তার সৌতি। 

। ডাকিয়া আনেন তারে রেবতীর পতি ॥ 
কহিলেন কর পিতৃশ্রাদ্ধাদি তর্পণ। 
শ্রাদ্ধ করি করাইল ব্রান্মণ-ভোজন ॥ 

, পুনঃ তারে বলদেব করিয়া আহ্বান। 

৷ পুরাণ পাঠের হেতু করেন বরণ ॥ 

: ব্যাসাসনে মৌতিরে বসান হুলধর। 

_ দেখি মুনিগণ হন সহ্র্ষ অন্তর ॥ 

_ মুনিগণে বিদায় হইয়া! হলপাণি। 

. চলিলেন তীর্ঘযাত্র! করিতে আপনি ॥ 
বলেন বৈশাম্পায়ন শুনহ রাজন । 

. কহিব অপূর্ব কথ! অতি পুরাতন ॥ 
 কৌরব পাগুবে পাশা খেলাইল যবে। 
_ বলরাম তীর্থ হেতু চলিলেন তবে ॥ 
 জন্মেজয কহিলেন কহ বিবরিষা | 
কোন কোন তীর্ঘে রাম গেলেন ভ্রমিয়া 
. মনেতে ভাবিয়া ব্যাসদেবের চরণ । 
 কাশীরাম দাসের পয়ার বিরচন ॥ 


বশিষ্ তীর্থের বিবরণ কথন, 
বলেন বৈশম্পায়ন শুন নরপতি । 
. যেই যেই তীর্ঘে রাম করিলেন গতি ॥ 
একমন হইয়া! শুনহ নরবর । 
ইহার শ্রবণেতে নিষ্পাপ হয় নর ॥ 
গেলেন বশিষ্ঠ তীর্ঘে সরস্বতী তীরে ।. 
স্নান করি দান করিলেন ধনার্থীরে ॥ 
. ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইয়া বলরাম । 
. অতিথি সেবিয়া পুর্ণ করিলেন কাম ॥ 
' রাজা বলে সেই তীর্থ হল কি কারণ ' 
। বশিষ্ঠ তীর্থের কথা কহ তপোধন ॥ 
. মুনি বলে অবগতি কর মহারাজ । 
' যে হেতু বশিষ্ঠ তীর্থ গুন তার কাধ ॥ 
! বিশ্বামিত্র বশ্িষ্ঠে বিবাদ অনুক্ষণ। 
৷ পুর্বেবে কহিয়াছি আমি এ সব বচন ॥ 
| বড়ই তেজস্বী ক্রোথী মুনি বিশ্বামিত্র । 
' যুক্তিতে মারিল বশিষ্ঠের শত পুত্র ॥ 


নদাপর্বধ। ] _ “বিশ্যম্ত দক্ষিণং হস্তং [ং পরিচিস্তয়ে ॥ ৬৭৯ 


০ 
দাস রাজারে ব্রন্মরাক্ষ করিয়া! বশিষ্ঠের আশ্রম ভাঙ্গিয়৷ শ্োতজলে । 

গিষ্ঠের পুত্র মুনি দেখাইল নিয়া ॥ ভাসাইয়া বশিষ্ঠে আনিল পরকুলে ॥ 

ক্তিরে ধরিয়া রাজা করিল ভক্ষণ । ' ৰশিষ্ঠ আছেন ধ্যানে কিছু নাহি জ্ঞান। 
























মধ্যে আছিলেন শক্তির নন্দন ॥ | উপনীত করিলেন বিশ্বীমিত্র স্থান ॥ 
রাশর হইলেন বংশের রক্ষণ | ' দেখি বিশ্বামিত্র বড় আনন্দ হৈয়া। 
র পুত্র হইলেন ব্যান তপোধন ॥ সরস্বতী প্রতি কছে আশ্বান করিয়া ॥ 
ই বিদম্বাদে দোহে রাত্রি দিবা আছে। : বশিষ্ঠেরে আপনি রাখহ এই খানে। 
থিষ্ঠ করেন স্থিতি সরম্বতী কাছে ॥ 1 খড়গ আনি গিয়। আমি ইহার নিধনে ॥ 
বকুল বশিষ্ঠের আশ্রম হ্ন্দর। । ভয়ে সরস্বতী বড় হইল ধাপর। 
থ| রহি তপন্তা! করেন মুনিবর ॥ | অঙ্গীকার করিল করিয়া যোড়কর ॥ 
'পষ্ঠের সঙ্গে দ্বন্দ সতত করিতে । । বিশ্বামিত্র খড়গ আনিবারে গেল য্দি। 
বশ্বামিত্র রহিলেন পশ্চিম কুলেতে ॥ । ভয়েতে ভাবিতে লাগিলেন পুণ্যনদী ॥ 
কছুকাল উভয়ে থাকেন ছুই পারে। : বড়ই ছুূর্ববার বিশ্বামিত্র মুনিরাজ । 
শিষ্ঠের ইচ্ছা নাহি ছন্দ করিবারে ॥ ৷ বশিষ্টেরে আনিয়া নহিল ভাল কাজ ॥ 
লহে আসক্ত বড় বিশ্বামিত্র মুনি । : আপন আশ্রমে মুনি আছিল বলিয়। । 
নিরন্তর বশিষ্ঠের ছিদ্রে অনুমাঁনি ॥ এ পারে আনিন্ু আমি জলে ভাসাইয়! ॥ 
গাধ সলিল বহে নাহি পারাপার । | আমা হৈতে মুনিবর ত্যজিলেন প্রাণ । 
জনে দেখিতে পান আশ্রম দোহার ॥ ; ব্রহ্মবধি হৈব আমি জানিনু বিধান ॥ 


শিষ্ঠের মনে নাহি কলহ বিবাদ । ব্রহ্মবধ পাপ নাহি খণ্ডে কদাচন। 
বিশ্বামিত্র চাহে বশিষ্ঠের অপরাধ ॥ এ অসৎ কর্ম করিলাম কি কারণ ॥ 
একদিন বিশ্বামিত্র আশ্রমে বলিয়া । ৷ বিশ্বামিত্র শাপভযে হইয়া আকুল । 
রম্বতী নদীরে ডাকিল আশ্বাসিয়! ॥ আপন কর্মের দোষে হারানু ছুকুল ॥ 
বশ্বামিত্র-ভয়ে ভীতা সদ! লরম্বতী । বিশ্বামিত্র যেবা করে শাপিয়৷ আমার । 
সাক্ষাৎ করিল গিয়া ধরিয়া আকৃতি ॥ কূপাবশে ঞ্কান দেব করিবে উদ্ধার ॥ 
বিশ্ামিত্র কহে শুন নদী সরস্বতী । ব্রহ্মহত্য। পাপভয়ে কম্পিত অন্তর | 


এক কথা কহি আমি কর অবগতি ॥ 1 মুনিরে বাচাই আমি য। করে ঈশ্বর ॥ 
বশিষ্ঠে আমাতে ঘন্্ব আছে পূর্বাপর । | এত ভাৰি বশিষ্টেরে পুনঃ ভাসাইয়া । 
বিশেষ জানহ তুমি সব কথান্তর ॥ ূ নিজাশ্রনে পুনর্বার স্থাপিল লইয় ॥ 
বশিষ্ঠ আছেন যোগে বসিয়৷ আসনে ।  মুনিরে রাখি! সরস্বতী লুকাইলা । 
অস্ত্বাহ জ্ঞান তার নাহিক কথনে ॥ ৷ খড়গ লয়ে বিশ্বামিত্র সে স্থানে আইল! ॥ 
জলে একাকার করি ভাসায়ে মুনিরে । দেখিল বশিষ্ঠ গেল আপন আশ্রমে । 
অবিলম্বে বশিষ্ঠেরে আনহু এ পারে £ সরম্বতী নদী আর নাহি সেইখানে ॥ 

শুনি সরস্বতী ভ'য়ে করিল স্বীকার । . | ক্লোধমন হয়ে বলে বিশ্বামিত্র মুনি। 

কি জামি শাপিতে পারে মুনি ছুরাচার ॥ ূ আমারে হেলন তুই করিলি পাপিনি ॥ 


আপনার স্থানে যান নদী সরম্বতী। ূ ইহার উচিত ফল দিব তোর তরে। 
নিশা মধ্যে জলপূর্ণ। হইলেন অতি ॥ তোরে শাপ দিব কেহ খণ্ডাইতে নারে ॥ 





৬৮০ 
রজঃস্বলা হও কন্যলা হও তুমি দিলাম এ শাপ |: | ইহা কহি দেবধধি করেন গমন 1 দিলাম এ শাপ। 
শোণিত হউক সদা তব সব অপ ॥ 
প্রেত ভূত পিশাচ আনন্দ সবাকার। 
অনায়াসে রক্তপান করে অনিবার ॥ 
রঞ্ত-মাংসহারী সব পৃথিবী ভ্রমিয়া । 
থাকিত শোণিত বিন! উপোষ করিয়া ॥ 
বিশ্বামিত্রপ্রসাদে আহ্লাদ সবাকার। 
শোণিত করয়ে পান নাহিক নিবার ॥ 
বিশ্বামিত্রে প্রশংসা করয়ে সর্ববজন। 
ধন্য ধন্য বিশ্বামিত্র মহা তপোধন ॥ 
যাহার প্রসাদে মোর! করি রক্তপান। 
সকল মুনির মধ্যে তুমি ভাগ্যবান ॥ 
রাক্ষদ আদির বড় হইল আনন্দ । 
রাজখষি দেবধধি সদ! নিরানন্দ ॥ 
সরস্বতী স্নান নাহি করে মুনিগণ। 
হাহাকার করিয়া কহেন সর্বজন ॥ 
ধন্মপথ বিনাশিল বিশ্বামিত্্র মুনি । 
সংসারে হইল হেন কুষশ কাহিনী ॥ 
নারদাদি মুনি গিয়া ব্রহ্মারে কহিল ।, 
সরহ্ৃতী নদী বিশ্বামিত্র বিনাশিল ॥ 
রজঃ্বলা হও বলি অভিশাপ দ্বিল। 
আছ্যোপাস্ত পর্য্যস্ত শোণিত জল হৈল ॥ 
স্নান তর্পশাদি নাহি হৈল সবাকার। 
শোণিত হইল জল রাক্ষসআহারু ॥ 
ইহার উপায় প্রভু করহ আপনি। 
নারদের বাক্যেতে কহিল পল্মযোনি ॥ 
মহেশের সেবা! সব কর মুনিগণ ॥ 
উপায় না দেখি কিছু বিন! ভ্রিলোচন ॥ 
ত্রিলোচন তুষ্ট হৈলে সকল মঙ্গল। 
রক্তজল দুর হ'য়ে হবে পুর্ববজল ॥ 
এতেক শুনিয়া'মুনি ব্রহ্মার বচন। 
সরস্বতী তীরে গেল যথা মুনিগণ ॥ 
ব্রহ্মার বচন সবে কিল সাদরে। 
আজ্ঞ। করিলেন ব্রহ্মা! শিব সেবিবারে ॥ 
মহেশ সদয় হৈলে হইবেক জল । 
আরাধনা! কর সবে সেবক বসল ॥ 
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ইহা! কহি দেবখষি করেন গমন । 
ব্রাহ্মণের করিলেন শিব আরাধন ॥ 
নিরাহারে একমনে হরের চরণ। 
করিয়া স্গ্নয় লিঙ্গ করযে পুজন ॥ 
শর্করা তগ্ডুল দ্বত মধু পুষ্প দিয়! । 
শিব শিব বলি কেহ বেড়ায় নাচিয়! ॥ 
হর মহেশ্বর শিব অনাথের গতি । 
শুলপাণি শঙ্কর পিনাকী পশুপতি ॥ 
নীলকণ্ঠ উমাকান্ত'ব্রিপুরনাশন। 
পার্ববতীর প্রাণনাথ মদনমোহন ॥ 
অনাদি-নিধন জ্ঞানযোগের ঈশ্বর । 
 ধুস্তর কুহৃম প্রিয় দেব জটাধর ॥ 
প্রথম ঈশ্বর হর প্রেত ভূত সঙ্গ | 

। হরিহর একতনু গৌরী অর্দ অঙ্গ ॥ 
বৃষভ-বাহন ভ্রিনয়ন ভূতনাথ । 
সন্বরজন্তমোগুণে তুমি অবিদিত ॥ 
ইত্যাদি অনেক শুব করে মুনিগণ। 
হইল প্রসন্ন তবে দেব পঞ্চানন ॥ 

| বলদবাহন হাতে ত্রিশূল ডমরু। 
বিল্বপত্র ত্রিপত্র শিরেতে শোভে চারু ॥ 
রজত পর্ববত জিনি শুভ্র কলেবর। 
জটা বিভূষণ শোভে চারু শশধর ॥ . 
শুভ্র পদ্ম জিনি আভা বেষ্টিত অমর। 
ব্যাত্রচ্ম পরিধান ভম্ম অঙ্গোপর ॥ 


1 এইরূপে সাক্ষাৎ হৈলেন কৃত্তিবাস। 


দেখি মুনিগণে বড় হইল উল্লাল ॥ 
মহেশ কহেন বর মাগ মুনিগণ। 


। ধন্মন অর্থ কাম মোক্ষ যেব! লয় মন ॥ 


মুনিগণ বলে প্রভু বদি কর দয়া । 
ইফ্টবর মাগি দেহ ছাড়ি নিজ্ঞ মাঝ ॥ 
রক্তজল হইয়াছে সরম্বতী নদী । 
পূর্ববমত জল হোক আজ্ঞা কর যদি ॥ 
তথাস্ত বলিয়। হর কহিলেন কথা । 
তেমন হইল জল পুর্বে্ব ছিল যথা ॥ 
আন্ভোপাস্ত হইল সলিল মনোহর । 
কছিলেন তীর্থের মহিম। মহেত্বর ॥ 


 শদগাপর্ব | ] 


হইল বশিষ্ঠ তীর্ঘ ইহার আখ্যান । 
এই পুণ্যজলে যেই করে ন্নানদান ॥ 
ব্রহ্মহত্যা স্বরাপান করে যেই জন । 
মিত্রদ্রোহ করে যেই স্থাপিত হরণ ॥ 
গুরুদারা হরে যেই পাপিষ্ঠ ছুন্মতি। 
কোনকালে নাহি তার পরলোকে গতি ॥ 
ইত্যাদি পাতকী যদি এতে করে স্লান। 
সর্বপাপ নষ্ট হয় ইথে নাহি আন ॥ 
কোটি কোটি জম্মপাপ খগ্ডয়ে প্রসঙ্গে । 
ইহ৷ কহি গেলেন স্বস্থানে হর রঙ্গে ॥ 
.শুনিয়া মিরক্ত হৈল সরস্বতী জল। 
হাহাকার করি এল রাক্ষম সকল । 
মুনিগণে আসিয়। কৈল ক্রোধবাণী। 
আমাদের ভক্ষ্য কেন করিয়াছ হানি ॥ 
ছুঃখ পাব মোর! সব আহার লাগিয়া । 
তপোবনে তোমা সবে খাইব ধরিয়া ॥ 
নতুবা আমার ভক্ষ্য করি দেহ মুনি । 
অকার্ধ্য হইবে পাছে বলি হিতবাণী ॥ 
রাক্ষম সকল শুন কহে মুনিগণ। 

আজি হৈতে ভক্ষ্য তব হৈল নিরূপণ ॥& 
বন্দশেষ দ্রব্য যত উদ্ধত হইবে। 

সে সকল দ্েব্য সব তোমরা! খাইবে ॥ 
পযুযুষিত অন্ন, হাড়ি মধ্যে যাহা রাখে । 
সেই সব তক্ষ্য হৈল খাও গিয়া স্থখে ॥ 
এত বলি মুনিগণ ছৈল অন্তর্ধান। 

রাক্ষম সকল গেল নিজ নিজ স্থান ॥ 
তথা উত্তরিয়া রাম করিলেক ন্নান। 
ঘজগণে ভুঞ্জাইয়া দিল বহু দান ॥ 
শানারপে দ্বিজেরে করেন পরিতোষ । 
শুনিয়া ত জন্মেজয় পাইল সন্তোষ ॥ 
ভারতের পুণ্যকথ! সমান পীযূষ । : 
কাশীরাম কছে নর হয় নিফলুষ ॥ 





লোমতীর্থ প্রস্তাবে কার্তিকের জন্মকথা। 
কছেন বৈশম্পায়ন শুন একমনে । 
সোমতীর্ধে রাম চলিলেন পর্ধ্যটনে ॥ 


থিভুজাং দ্বর্ণগৌরাঙ্গী পল্মচামরধারিনীম্‌। ৬৮১ | 


তথা গিয়া ন্নানদান করে বহুতর। 
বসন কাঞ্চন গাভী দিলেন বিস্তর ॥ 
জম্মেজয় কহ তপোধন। 
সৌমতীর্থ নাম হৈল কিসের কারণ ॥ 
মুনি বলে কহিব পুরাণ ইতিহাস । 
একমনে শুন রাজা করিয়া বিশ্বাস ॥ 
পূর্ববকালে শিব হূর্গা কৈলাস শিখরে । 
অত্যন্ত আকুল-চিত্ত শয়ন-মন্দিরে ॥ 
বহুকাল ছুইজনে হয় রতিরঙ্গ । 
বিপরীত প্রেম বাড়ে নাহি হয় ভঙ্গ ॥ 
মহেশের বীর্য্য যে পড়িল হেনকালে। 
অসহ দেখিয়া! গৌরী ফেলে গঙ্গাজলে ॥ 
সহিতে নারিল গঙ্গ! শিববীর্ধ্য তাপ। 
অকল্মাৎ তাহার হৃদয়ে হল কাপ ৪ 
গঙ্গ ভা্টো হয় ল'য়ে শরমূলে ফেলে । 
ষড়ম্্খ কুমার তাহে জন্মিল স্ৃকালে ॥ 
রোহিণী প্রভৃতি যে চন্দ্রের ছয় নারী। 
উত্তম কুমার দেখি নিল কোলে করি ॥ 
সমান ধারাতে স্তন দিল ছয় মুখে । 
কাত্তিক বলিয়! নাম রাখিলেন হখে ॥ 
কৃত্তিক' তাহারে অগ্রে কোলে -করেছিল। 
এই হেতু কান্তিক তাহার নাম হৈল ॥ 
মহাবলবান শিশু শিবের কুমার | 
দেবগণ আমিলেন ভারে দেখিবার ॥ 
দেখিয়! সস্তষ্ট হৈল যত দেবগণ । ,, 
হেনকালে শিবে কহে সহশ্রলোচন ॥ 
দেবসেন! কন্যা আছে পরমা হন্দরী। 
কান্তিকে বিবাহ দিব কহ ব্রিপুরারি ॥ 
দেবসেনাপতি নাম হইবে ইহার । 
তারকারদি অন্থরেরে করিনে সংহার ॥ 
অনুমতি দেন হর হয়ে হষ্টমনা । 
কাণ্ডিকের অন্বীন হইল দেবসনা ॥ 
দেবসেনাপতি করি করিল বরণ । 
নানা অস্ত্র আনি তারে দিল দেবগণ ॥ 
কাণ্তিক হইল যদি দেব সেনাপতি । 
হুইলেন দেবগণ আনন্দিত মতি ॥ 


৬৮২ 


ক্কান্তিকে বিনয়ে কহে দেব সহস্রাক্ষ। 
আপনি নিধন কর দৈত্য তারকাখ্য ॥ 


$উজ্্রবাক্যে কান্তিক করেন অঙ্গীকার ৷ 
. সমরে তারকা আমি করিব সংহার ॥ 
, এতেক কহিল যদি দেব ষড়ানন। 
"তার পরাক্রম সব জানি দেবগণ ॥ 
'মবে মেলি অস্ত্র আনি দিল কা্ভিকেরে। 
. সহস্রলোচন ব্জ দিল তার করে ॥ 


শঙ্কর দিলেন শূল বিষণ চক্রবাণ। 
যাহার প্রতাপে দৈত্য নাহি ধরে টান ॥ 
উৎক্রান্তি শক্তি দান করিল শমন । 


' বরুণ দিলেন পাশ লোকে অনুপম ॥ 


৩ 


সর্বব বলে যুক্ত হয়৷ যত দেবগণ 


' কান্তিকের সঙ্গে রণে করেন গমন ॥ 
 নানাবাগ্য বাজাইছে যত দ্েবগণ । 

* শুনিয়৷ তারকাম্থর কোপাবিষ্ট মন ॥ 
- আপনার সেনাগণে সাজন করিয়া | 
, যুদ্ধ করিবার হেতু আইল ধাইয়! ॥ 
_মহ। কোলাহল হৈল নাহিক অবধ্ধি। 
_ দেবতাগণের হৈল অস্থর বিবাদী ॥ 


_ুঝেন কাত্তিক এক! মনে নাহি ভয়। 


চারিদিকে দৈত্যগণ নিঃশক্কহৃদয় ॥ 


আগে বাক্যুদ্ধ শেষে করে অস্ত্রাঘতি । 
সংগ্রামে তারকাম্থর যুঝে দৈত্যনাথ ॥ 


অন্তরে অস্ত্রে নিবারয়ে যার যত শিক্ষা । 


গুরুস্থানে যত অস্ত্র পাইলেন দীক্ষা ॥ 
কান্তিকের বাণে কার' নাহিক নিস্তার । 
দৈত্যের সকল সৈন্য করিল সংহার ॥ 
ন্্পুত করি শক্তি লইলেন হাতে । 
কাগ্তিক মারেন তাহ! তারকের মাথে ॥ 


: শক্তির আঘাতে দৈত্য চূর্ণ হৈল কায়। 
. শেষ সেনাপতি যত সকলে পলায় ॥ 


| বাশ নামে সেনাপতি তারকার ছিল । 


? ভয়ে পলাইয়া জ্রোঞ্চ পর্ববতে রহিল ॥ 


ব্যাপ্রচম্মাস্থিতে পন্মে পল্মাসনগতাং সতীম্‌ ॥ 


র্ তারকের যুদ্ধে ইন্দ্র হারিয়৷ আপনি। 
- কাত্তিকের শরণাগত হৈল বজপাণি ॥ 


ূ 
| 
| 


বাণ ন৷ মরিল দেবতাগণের হুতাশ। 
অঞ্জলি করিয়! কহে কা্তিকের পাশ ॥ 
বাণ যদি না মরিল নহে ভাল কাধ্য | 
কোন দিনে দেবে মারি লবে দেবরাজ্য ॥ 
এতেক কহিল যদি সব দেবগণ। 
বাণেরে মারিতে চলিলেন ষড়ানন ॥ 

বাণ ছিল ক্রৌঞ্চ গিরিগহ্বরে পশিয়া । 
শরে শক্তিধর গিরি ফেলেন ভেদিয়া ॥ 
ব্রহ্মার বচনে সেই স্থান তীর্থ হয়। 
ন্নানদানে সেখানে অসংখ্য পাপক্ষয় ॥ 


৷ মুনি বলে শুনিয়! কাত্তিক জন্মকথা। 


হলধর হইলেন উপনীত তথা ॥ 
স্নান যজ্ঞ করিলেন দান বহুতর । 
ব্রাহ্গণ ভোজন করাইলেন বিস্তর ॥ 


 দধীচির তীর্ঘে তবে গেলেন লাঙ্গলী ! 


স্নানদান করিলেন হয়ে কুতুহলী ॥ 
শুনিয়া! জন্মেজয় বলে তপোধন । 
দ্রধীচি তীর্থের কথা কহ বিবরণ ॥ 
ভারতের পুণ্যকথ! সমান গীযুষ । 
যাহার শ্রবণে হয় নর নিলুষ ॥ 


দধীচি তীর্থের বিবরণ | 
বলেন বৈশম্পয়ান শুন কুরুরায়। 


1 দধীচি তীর্থের কথা জানাই তোমায় ॥ 
। তুষ্টা নামে মুনি এক বিরিঞি-নন্দন | 
| মহাতেজোময় ছিল মহাতপোধন ॥ 


অন্থরের কন্যা এক বিবাহ করিল। 
ত্রিশির! নামেতে পুত্র তাহাতে জন্মিল ॥ 
তিন মুণ্ড হৈল তার দেখিতে স্থন্দর। 
একমুখে বেদপাঠ করে নিরন্তর ॥ 


ৰ আর মুখে রামনাম করে অহনিশি। 


৷ অন্য মুখে মগ্যপান করে মহাখষি ॥ 
মুনিপুত্র যজ্ঞ করে যখন যেখানে । 
লুকাইয়৷ যজ্ঞভাগ দেয় দৈত্যগণে ॥ 
মাতামহকুলে তার বড়ই আদর । 
দেবগণ জানিল কল সমাচার ॥ 


[ মহাভারত। 


গদাপর্বব | ]  সত্যনারায়ণের ধ্যান--৭ ধ্যায়ে সত্যং__ ৬৮৩ 


ইন্্রকে কহিল শুন দেবতার পতি। ৷ আদেশ পাইয়! সবে বসে সমগিধানে । 

দেখ ত্ৃষ্টামুনি পুত্র করিছে অনীতি ॥ ; কহেন চতুরানন বিনয় বচনে ॥ 

লুকাইয়া যজ্ঞভাগ দেয় মাতামহে। । শুন প্রভু নারায়ণ আমার বচন। 

এতেক বচন ইক্ড্রে দেবগণ কহে ॥ : দ্তোমার চরণে কিছু করি নিবেদন ॥ 

শুনিয়। কুপিল ইন্দ্র অগ্নির সমান । ৷ মহাভারতের কথা সমান পীযুষ। 

ক্বগণে সাম্যবাক্যে কৈল সমাধান ॥ । যাহার শ্রবণে হয় নর নিফলুষ ॥ 

ধড়গ দিয়া ত্রিশিরার কাটিলেন মাথা ।  : গদাপর্ব্ব ভারতের অপূর্ব কথন। 

শুনিয়! সন্তুষ্ট হৈল সকল দেবতা ॥  কাশীরাম দাসের পয়ার বিরচন ॥ 

তুষ্ট! মুনি পাইল সকল সমাচর। | নু 

শচ'পতি প্রতি রোষ করিল অপার ॥ ৃ দেখগণ কতৃক বিষুর স্তব। 

বজ্র করে ত্ুষ্টা মুনি ইন্দ্রে কোপ করি ! ব্রহ্ম! আদি স্থরগণ, একান্ত একা গ্রমন, 
দঘনে অমরগণ কম্পে খরহুরি ॥ ৃ স্তুতি করি হরির চরণে । 

ন্গে পূর্ণান্থতি দিতে জন্মিল নন্দন | . গুন প্রভু নারায়ণ, যতেক দেবতাগণ, 
রত্রান্থর নাম তার অতি সথলক্ষণ ॥ * 7 নিবেদন করে এক মনে ॥ 

পরম তেজন্বী সেই বৃত্র মহাশয় । হে মধুকৈটভ অরি, আমর! ভয়েতে মরি, 
ত্রিভুবনে কোন জনে নাহি করে ভয় ॥ বৃত্রান্থর নিল অধিকার । 
বিষুপরায়ণ হিল পরম বৈষ্ুব | ৷ বৈসে ইন্দ্র সিংহাসনে, খেদাড়িল দেবগণে, 
তার কন্ম দেখি ভয়ে কীপয়ে বাব ॥ অমরের নাহিক নিস্তার ॥ 

মিলিল অনেক সৈন্য বৃত্রের সংহতি । ' ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব নিল, ভয়ে ইন্দ্র পলাইল, 


অমরের নিল রাজদগু । 

দেবতা ছাড়িল ধর্ম, লইল অগ্রনির কম্ম, 
বরুণে করিল লণ্ডভগু ॥ 

পবনের অধিকার, লইলেক হুরাচার, 


ইন্দ্রতব লইল খেদাড়িয়। স্বরপতি ॥ 
কল অমর্গণে লণ্ডভণ্ড কৈল। 
স্বর্গের দেবতাগণ ভয়ে লুকাইল ॥ 
পলাইয়৷ গেল সব ব্রহ্মার সদন । 


-- শী 2 


বর্মারে কহিল গিয়৷ সব বিবরণ ॥ | চন্দ্রার্কের কি কব দুর্গতি | 

বত্রান্থর লইল নকল অধিকার ।  ব্ত্র করে পরাভব,  ইন্দড্রাদি দেবতা সব, 

পনি ইহার প্রভু কর প্রতিকার ॥ | মনুষ্য সমান ভ্রমে ক্ষিতি ॥ 

প্রজাপতি বলিলেন শুন দেবগণ। ' দারুণ দৈত্যের ভয়,' প্রাণ নাহি স্থির হয়, . 

(দেবের অবধ্য ত্বষ্টা যুনির নন্দন ॥ দেবতার নাহিক নিস্তার । 

শারায়ণ স্থানে সবে করহ গমন । তুমি ভ্রিলোকের পতি, নকল দেবের গতি, 

শ্জ নিজ ছুঃখ কথ। কর নিবেদন ॥ ৃ চিন্তহ ইহার প্রতিকঠর ॥ 

এই বলি দেবগণে লইয়৷ সংহতি ।  রজোগুণে দিয়া দৃষ্টি, আপনি করিল৷ সি, 

শরাণ সমীপে গেলেন প্রজাপতি ॥ সত্বগুণে করহ পালন । 

গে'লোকধামেতে যথ! দেব নারায়ণ ॥ স্জন পালন নাশ, তব কণ্ম স্থপ্রকাশ, .. 
পনীত হইলেন সহ দেবগণ ॥ | তমোঞচণে কর সংহরণ ॥ 

পণাম করিল গিয়া অমর নিকর। ইত্যাদি অনেক স্তব, করিল দেবতা সব, 


বসতে আদেশ করিলেন বিশ্বস্তর ॥ ৃ শুনিয়া! ভুঃখিত ভগবান । 


৯৬৮৪ 


গুণাতীতং গুণত্রয় সমস্থিতম্‌ ॥ [ মহাভারত। 
সন্থোধিয়া দেবগণে, কহিল সরল মনে, | কি হেহু আইলে &েঁহে আমার সদন। 
দেবগণ কর অবধান ॥ . কি কার্য্য সাধিব শীত কহ ছুই জন ॥ 
ভারত মঙ্গল কথা, শুনিতে খগ্ুয়ে ব্যথা, | আপনার প্রাণ দিলে যদি কার্য হয়। 
সকলের কলুষ বিনাশ । * | অবশ্য কর্তব্য এই কহিন্সু নিশ্চয় ॥ 
গদাপর্বব সথধাধার,  ব্যাসের বচন সার, | অশ্বিনীকুমার বলে শুন মুনিবর । 


পাঁচালী রচিল কাশীদাস ॥ 


দধীচির অস্থিতে বজ নিষ্াণ। 
গোবিন্দ কহেন শুন সকল দেবতা । 
খণ্ডিরে সকল ছুঃখ দূর হবে ব্যথা ॥ 
আমার অবধ্য বৃত্র শুন দেবগণ | 
আমার পরম ভক্ত শুনহু বচন ॥ 
দধীচি মুনির অস্থি আন সর্বজন । 
তাহাতে করহ অস্ত্র বজ হৃগঠন ॥ 
লেই অস্ত্রে বৃত্রান্থর হইবে নিধন । 
এই তার বধোপাঁয় আছে নিরূপণ ॥ 
শুনি ইন্দ্র কহিতে লাগিল যুড়ি কর। 
দরধীচি ছাড়িবে কেন নিজ কলেবর ॥ 
অনেক পুণ্যেতে হয় মনুষ্যের কায়। 
নিজ কায কেমনে ছাড়িবে মুনিরায় ॥ 
তাহাতে ব্রাহ্ধণ অঙ্গ শ্রেষ্ঠতম গণি 
ব্রাহ্মণ-শরীর হৈলে মুক্ত হয় প্রাণী ॥ 
চৌরাশী সহত্র যোনি ভ্রমণ করিয়। । 
পশ্চাৎু ব্রাঙ্গণ জন্ম লভয়ে আমিয় ॥ 
কর্মক্রমে পারে যদি সাবধান হ'তে । 
ছুই জন্মে মুক্ত হয় কছি বেদমতে 1 
.কৃহ প্রভু ইহার বিধান অনুসারে । 


.. কোনমতে নিধন করিল বৃত্রান্থরে ॥ 


গোবিন্দ কহেন গুন সকল দেবতা । 
দৃধীচির পূর্ব্বেক্রার কহি এক কথা ॥ 
পরম দয়ালু মুনি উপকারে রত। 

পর উপকারে প্রাণ ত্যঞ্জে অতি দ্রুত ॥ 
স্বর্গ বৈদ্ভ অশ্থিনীকুমার ছুই জন । 
উপাসন! হেতু গেল দধীচি সদন & 
জনেক বিনযে স্তব কৈল মুনিবরে। 

' সদয় হুইয়। মুনি জিজ্ঞাসে হারে ॥ 


তোমার হুইব শিষ্য ছুই লহোদর ॥ 
শুনিয়া কছেন মুনি করিব অবশ্য । 
উপদেশ দিধ। দৌোহে করি লব শিষ্য ॥ 
অঙ্গীকার করি আমি নাহিক সংশয়। 
আজি দিন ভাল নহে যাহ নিজ গৃহ ॥ 
এই বাক্য শুনি দ্বোঁহে প্রণাম করিয়া । 
আপন ভবনে গেল বিদায় হইয়। ॥ 
এ কথা শুনিয় ইন্দ্র নারদের হ্ছানে। 
তখনি গেলেন দধীচির সম্িধানে ॥ 
ইন্দ্রেরে দেখিয়া মুনি করিল আদর । 
ূ পানি অর্ধ্য আসনেতে পুজিল বিস্তর ॥ 
৷ সন্তুষ্ট হইয়! ইন্দ্র বলেন আলনে । 
| দধীচি জিজ্ঞাসে তারে মধুর বচনে॥ 
কিবা হেতু আগমন হৈল হ্থরেশ্বর | 
1 কি কার্য নাধিব আজ্ঞা! করহু সত্বর ॥ 
| পুরন্দর কহে শুন মুনি মহাশয় । 
| হেথায় আসিয়াছিল অশ্বিনীতনয় ॥ 
শুনিলাম আপনি করাবে উপাসন! । 
এই হেতু আইলাম করিতে যে মান! ॥ 
তবে যদি তাহারে করিবে তুমি শিষ্য। 
তোমার মস্তক আমি কাটিব অবশ্ঠ ॥ 
ইন্দ্রের শুনিয়। কথ! কহে মুনিবর। 
শিক্ষ। নাহি দিব বিদ্য। জেনে! পুরন্দর ॥ 
এত শুনি বিদায় হইল ম্থরপতি। 
জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় মুনিবর প্রতি ॥ 
ইহার কারণ মুনি বলহু আমারে । 
ইন্দ্র কেন নিষেধ করিল দধীচিরে ॥ 
কোন শাস্ত্রে বড় ইন্দ্র অশ্বিনীকুমারে। 
বিশেষ করিয়। মুনি কহিবা আমারে ॥ 
- | মুনি বলে গুন পরাক্ষিতের নন্দন । 
যে হেতু নিষেধ করে সহজ্রলোচন ॥ 


ূ 
ূ 


গদাপর্র্ |]. লোকনাখং ব্রিলোকেশং পীতাংশ্বরধরং হরিং। 8 


ইন্দ্উপাসিতা যেই বিদ্যা সারাৎসার । শুনিয়া দধীচি মুনি করিল স্বীকার। 
মুনিরে মাগিল তাহা অশ্থিনীকুমার ॥ | মুনি শির কাটিলেন অশ্থিনীকুমার ॥ 
ধেই বি্কা প্রভাবে বাসব স্বর্গপতি । অশ্বমুণ্ড যোড়া দিল মুনিবর ক্কন্ধে। 
গ্রহণ করিবে মম বিদ্যা মুউমতি ॥ পরাণ পাইল মুনি নাহি কোন সন্ধে ॥ 


সে বিগ্তা গ্রহণে হবে সমান আমার । 
মন্ত্বলে নিতে পারে মম অধিকার ॥ 
এতেক ভাবিয়া ইন্দ্র করিল নিষেধ । 

শুন রাজা পুর্ববকার বৃত্তান্ত বিভেদ ॥ 
শুনিয়৷ সে জম্মেজয় হৈল হৃষ্টমন । 

হরি পুনঃ কি কহেন কহ তপোধন ॥ 
বিদায় হইয়া যদি আখগুল গেল। 

দৌহে মুনি সম্গিধানে প্রভাতে আইল ॥ 
মুনিবরে প্রণমিয় ছুই সহোদর । - 


বিদায় লইয়! &্োঁহে গেল নিকেতন । 
নারদ জানিয়। গেল সব বিবরণ ॥ 
সকল সংবাদ কহিলেন পুরন্দরে | 

খড়গ হাতে করি ইন্দ্র যায় ক্রোধভরে ॥ 
যোগে যথা আছে বসি সে দধীচি যুনি। 
তথ! গিয়! উপনীত হৈল বজ্জরপাণি ॥ 
দেখিল ধেয়ানে মুনি আছয়ে বসিয়া । 
মুনির অশ্বের মুণ্ড ফেলিল কাটিয়া ॥ 
অশ্বমুণ্ড লইয়! ইন্দ্র করিল গমন । 
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নিকটে বসিল হে হরিষ অন্তর ॥ দধীচি মুনির স্বন্ধ আছয়ে তেমন ॥ 
কথোপকথন বনু হৈল মুনি সনে । অশ্বিনীকুমার চর ছিল সেইখানে । 
ইন্দ্রের সংবাদ মুনি কহে ছইজনে ॥ | ভ্রন্তগতি বার্ত! দিল ভাই ছুইজনে ॥ 
উপদেশ তোমায় করাই যদি আমি । অশ্বিনীকুমার তথা গেল শীত্রতর। 
মম শিরশ্ছেদন করিবে স্থরম্বামী ॥ মুনিমুণ্ড যুড়িলেক স্কন্ধের উপর ॥ 
তোমা! দেৌহে মন্ত্র দিয়া হারাইব প্রাণ । ওঁষধ পরশে মুনি পাইল পরাণ । 
বুঝি দুইজনে ইহা কর সমাধান ॥ অশ্থিনীকুমারে বহু করিল বাখান ॥ 
অশ্বিনীকুমার বলে শুন মহাশয় । শুন সবে দধাচি মুনির আছ্ন্তর । 
এই বাক্যে কদাচিত না করিহ ভয় ॥ পরকার্ষ্যে দিল মুনি নিজ কলেবর ॥ 
অনেক ওষধ মোরা জানি মুনিবর । সকলে চলিয়া যাহ দধীচির স্থান। 
ক্ষণে জিয়াইতে পারি স্বৃত কলেবর ॥ দেবের কারণে মুনি ছাড়িবে পরাণ ॥ 
বর্গ বৈদ্য অশ্বিনীকৃমার ছুই ভাই। এতেক কহেন যদি দেব নারায়ণ। 
যতেক ওষধি কিছু অগোচর নাই ॥ বিদায় হইল তবে যত দেবগণ ॥ 
প্রতিজ্ঞা করিল ইন্দ্র কাটিবে তোমায়। প্রণাম করিয়। সবে চলিল সত্বরে। 
'মম এক নিবেগগন শুন মহাশয় ॥ সঙ্গেতে করিয়৷ নিল আশ্বনীকুমারে ॥ 
'কাটিয়া তোমার মুণ্ড রাখি গুপ্তস্থানে। উপনীত হৈল যথা মুনি মহাশয় । 
খপ্ত মুণ্ড কথা যেন ইন্দ্র নাহি জানে ॥ প্রণাম করিল গিয়া দেবতা-নিচয় ॥ 
অশ্বমুণ্ড তব স্বন্ধে করিয়া যোজন । পাছা অর্ধ্য দিয়! মুনি পুজিল সবারে। 
সেই যুণ্ডে মন্ত্র মোরা লব দুইজন ॥ বসিল সকল দেব আসন উপরে ॥ 
মন্ত্র দিলে 'দবরা্ত কুপিত হুইয়া! ॥ জিজ্ঞাসিল মুশিবর গমন কারণ । 
তোমার অশ্বের মুণ্ড যাবেক কাটিরা ৪ রুহিতে লাগিল তবে সহস্রলোচন ॥ 
নিলো অবধান কর মুনি তপের গোঁসাই । 
টিশরপি তব স্কন্ধে করিব যোজন ॥ নিজ নিবেদন কথা কহিতে ভরাই ॥ 


৬৮৬ 


বৃত্রাহর হইল ত্রিদিব অধিকারী । 
নারায়ণ স্থানে সবে করিনু গোহারী ॥ 

কহিলেন কৃষ্ণ বৃত্র-বধের কারণ । 

সকল দেবতা! যাহ দধীচি সদন ॥ 

দেব উপকার হেহু মুনির কুমার । 

দয়া করি ছাড়িবেন প্রাণ আপনার ॥ 

তার অস্থি লয়ে অস্ত্র কর আখথগুল। 

বজাঘাতে মারহ দানব মহাবল ॥ 
শুন মুনি রক্ষা হয় না হয় অন্যথা । 
আপনার প্রাণ যদি ছাড়হ সর্ববথ। ॥ 
মুনি বলে হেন বাক্য নাহি শুনি কাণে। 
পরের লাগিয়। কেহ ছাড়ে নিজ প্রাণে ॥ 
অনেক পুণ্যেতে প্রাণী নরযোনি পায়। 
কেমনে ছাড়িতে তাহ। বল দেবরায় ॥ 
: ছুর্লিভি জনম এই মনুষ্য উত্তম । 
আর যত দেহ দেখ সকলি অধম ॥ 
শুকর জনম হৈয়া বিষ্ঠা মুত্র খায়। 
শরীর ছাড়িতে তার মনে ব্যথ! পায় ॥ 
মারিতে উদ্যত ঘদ্দি কেহ করে তায়। 
শরীর মমত। হেতু সঘনে পলায় ॥ 
কাক গুথ্র শিবা শ্বান খেচর গর্দভ। 
পিগীলিক৷ সর্প ভেক দেখ যত সব ॥ 
অধম যোনীর মধ্যে যেই প্রাণ ধরে । 
ইচ্ছযাবশে কোন জন ছাড়ে কলেবরে ॥ 
বিশেষ ত্রাহ্ধণদেহ হ'য়েছে আমার । 
বহু পুণ্যে দ্বিজতন্ু পাইনু এবার ॥ 
সকল প্রাণীতে জ্ঞান আছযে নিশ্চয় । 
আহার মৈথুন নিদ্রা আর আছে ভয় ॥ 
_ মনুষ্য সমান জ্ঞানী নাহি কোন জন । 

. এ দেহে অনেক কর্ম ভজন-সাধন ॥ 
হেন দেহ ছাড়িবারে কহু দেবরাজ । 
আমি যদি মরি তবে সিদ্ধ হবে কাঘ ॥ 
না হইল তব কার্ধয মম কিবা! দায় । 
ন! বুঝি আদেশ ০েন কর দেবরাঘ় ॥ 
না ছাড়িব প্রাণ জামি শুনহু বিচার । 

গুনিয়! সবার মনে লাগে চমতকার ॥. 


ইন্দ্রাবরদলশ্টামং শঙ্খচক্রগদাধরং ॥ 


্ 
মু 


[ মহাভারত। 


' ইন্দ্র আদি দেবগণ অধোমুখ হৈয়। । 
 ক্ষিতি পরে সর্বজন মৌনেতে বলিয়। ॥ 
৷ ভ্রাসে কারে। মুখে নাছি বচন নিঃনরে। 
সদয় হৃদয় মুনি জানিল অন্তরে ॥ 
কহিতে লাগিল মুনি করুণ। বচন। 


; ভয় ত্যজ কহছি গুন সর্বব দেবগণ । 


ূ 
ূ 


আমি মলে রক্ষ। পায় দেবতা সমাজ । 
এ ছার শরীরে তবে কিবা আর কাজ॥ 
অবশ্য মরিব আমি দেবের কারণ । 
মম অস্থি লয়ে ইন্দ্র সাধ প্রয়োজন ॥ 
পৃথিবীতে যত যত করিলাম পুণ্য । 
আমার সার্থক জন্ম হল ধন্য ধন্য ॥ 
আশ্বাস পাইয়। ইন্্রু কহে ঝুড়ি কর। 
কত কল্প অমর হুইলে মুনিবর ॥ 
তোমার অস্থিতে হবে অস্ত্র বলবান । 
এ তোমার ম্বত্যু নহে জীবন সমান ॥ 
এতেক শুনিয়া মুনি করিল স্বীকার। 
যোগামনে বসি প্রাণ ত্যজে আপনার ॥ 
ইন্দ্রাদি দেবতাগণ হুন হরধিত। 
পুষ্পবৃষ্টি মুনি পরে করে অপ্রমিত ॥ 
নাচিতে লাগিল দেবগণ উদ্ধাবাহু । 
কার্য্যসিদ্ধি করিয়া! আনন্দ করে বহু 
শঙ্খ ভেরি আদি বাজয়ে বিশাল । 


| বীণ! ভক্ফ ঘন বাজে ফুকারে কহাল ॥ 





স্পা শীট 


মধুর স্থনাদ বাশী বাজে শত শত। 
উৎসব করয়ে আসি অগ্নরাদি যত ॥ 

। মেনক। উর্বশী আর রণ! তিলোত্তমা | 
। জানপদী সহজন্া! রূপে অনুপম ॥ 
নানারঙ্গে নৃত্য করে যত বারাঙ্গনা । 
গন্ধর্বব কিন্নর গায় হরষিত মন! ॥ 

মহ! মহোৎসব হৈল না পারি বণিতে। 
ডাক দিয়। দেবরাজ লাগিল কহিতে ॥ 
হরিষ বিধানে কহে দেব আখগুল। 
আজি হৈতে পুণ্য তীর্থ হইল এ স্থল। 
দধীচির তীর্থ নাম ক্‌রি নিরূপণ ॥ 


..£ আমার ভারতী এই শুন ছেবগণ |. 


২ শক শী শম্ীীশ্শীীশীশ্ি 


গদাপর্ব | 


অনন্ত জন্মের পাপ খগ্ডিবে ইহাতে । 
শ্নানদান করে যেই দধীচি তীর্থেতে ॥ 
তথাস্ত বলিয়া চলিলেন দেবগণ। . 
দধীচির অস্থি লয়ে সহুশ্রলোচন ॥ 
ডাকি বিশ্বকর্্মারে কহেন শীন্ত্রগতি | 
বজ নির্্াইয়৷ মোরে দেহ মহামতি ॥ 
আজ্ঞ! মাত্র বিদ্মীকর্্ম! ব্জ নিরমিল। 
সকল অস্ত্রের তেজ তাহে সমর্পিল ॥ 
ব্রহ্মার নিকটে লফে গেলেন মঘবা । 
প্রণাম করিল ইন্দ্র হ'য়ে নতগ্রীবা ॥ 
বজ্র দেখি হরষিত হযে পল্মযোনি। 
্রহ্মমন্ত্রে অভিষেক করেন তখনি ॥ 
জীবন্যান দিয়! ইন্দ্রে বলেন বচন। 

এই অস্ত্র লয়ে কর দানব মর্দন ॥ 

ইন্দ্র বজ্র পাইয়া হইয়া আনন্দিত । 
বক্ধারে প্রণাম করি চলেন ত্বরিত ॥ 
দেবসৈন্য সমস্ত করিয়া সমাবেশ। 
দিজরাজ্য প্রাণ্তি হেতু উদ্যোগী সুরেশ ॥ 
'যুঝিতে চলিল বৃত্রাস্থরের সংহতি । 
ইন্দ্রের নিনাদ পাইলেক দৈত্যপতি ॥ 
নিজ সৈন্যে সাজিয়া চলিল দৈত্যেশ্বর | 
ছইদলে মহাযুদ্ধ হয় ঘোরতর ॥ 

রথী রথী মহাযুদ্ধ হৈল বাণে বাণে। 
পদাতি পদাতি যুদ্ধ হইল সঘনে ॥ 
হৈল মহামার। 
বাণে বাণে গগনে হইল অন্ধকার ॥ 
অনল বায়ব্য বাণ ফেৌহে এড়ে রণে। 
ছইবাণ নষ্ট হয় দৌহাকার বাণে ॥ 
মেলি দৈত্য ইন্দরে গিলিবারে যায়| 
দেখিয়া বৃত্রের বল বাসব পলায় ॥ 

দ্র পলাইল দুরে ল'য়ে সব দেবে। 
বঞ্ঠুর শরণ লইলেন গিয়া সবে ॥ 
সমাচার কহে দেব নারায়ণে। 

২২ বলিলেন ইঞ্জ শুন সাবধানে ॥ 
এংতেজ নাহি কিছু তোমার শরীরে 


নারায়ণং চতুরবধাহং শ্রীবৎস পদ ভূষিতং 


৬৮৭ 


৷ বিষ্চতেজ পাইয়া! হইয়। বলবান। 

। পুনঃ যুদ্ধ করিবারে গেল মরুত্বান ॥ 

: মহাযুদ্ধ স্থরাম্থরে হয় ঘোরতর । 

: পড়িল অনেক সৈন্য সংগ্রাম ভিতর ॥ 

 যুদ্ধকালে বৃত্রাহথর ইন্দ্র বলে বাণী। 

' আমারে করহ বধ বাসব আপনি ॥ 

৷ ধশ্মপরায়ণ বৃত্র "পরম বৈষ্ণব । 

' নানারপে বৃত্রাহ্থর শক্রে করে স্তব ॥ 

 হুরপতি বলে বৃত্রে তুমি বলবান। 

: তোমাকে ক্ষমিয়া আমি সম্বরিন্ুু বাণ ॥ 
ধর বলে কাধ্যসিদ্ধি নহিল আমার । 
ইন্দ্র মোরে ক্ষমিয়। করিলা পরিহার ॥ 

: শুন মুর্খ রণে পড়ি যাব ন্বর্গলোক। 

এ কন্দব না করি আমি বুথ করি শোক ॥ 

এত বলি বৃত্রাহথর ইন্দরে দেয় গালি। 

শুন রে পামর ইন্দ্র তোর প্রতি বলি ॥ 

. গুরুদারা হরিলি করিলি মহাপাপ । 

, তোরে মারি গৌতমের খণ্ডাইব তাপ ॥ 

. এতেক কুবাক্য বৃত্র বাসবেরে বলে। 

৷ শুনি হুরপভি ক্রোধে অগ্নি হেন স্বলে ॥ 

৷ কুলিশ ধরিয়া ইন্দ্র মারিলেন তারে। 

1 ছুণ হৈল বৃত্রান্থর কুলিশ প্রহারে : 

। অপর সকল দৈত্য পলাইল রণে। 

৷ ইন্দ্র পু রাজা হৈল অমর ভুবনে ॥ 

| যার যেই কার্য্য সেই লভিল সত্বর । 

' সকল অমর হৈল হ্ুস্থির অস্তর ॥ 

৷ শুনহ ভূপতি কুরুবংশ চূড়ামণি। 

৷ কহিলাম দবীচির তীর্থের কাহিনী ॥ 

: সেই তীর্থে বলরাম হৈয়া উপনীত। 

| ্ানদান যজ্ত করিলেন নিয়মিত ॥ 
মহাভারতের কথ। ল্রমান শীষ । 

| যাহার আবণে নর হয় নিফলুষ ॥ 


] 
] 
| 





শাঙ্খিল্যাশ্রমে নারদ-বলরাষের সংবাদ । 


_জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় শুন মুনিবর । 


ই মম তেজ ধর ছিলাম তোমারে ॥ ৷ পুনঃ কোন্‌ তীর্ধে চলিলেন হলধর ৪ 


: ৬৮৮ গোবিন্দং গোকুলানন্দং জগতঃ পিতরং গুরুং ॥ [ মহাভারত। 
সী শা শিস 


বলেন বৈশম্পায়ন গুনহু রাজন । 
হুইয়। একাগ্র মন করহু শ্রবণ ॥ 
পৃথিবীর যত তীর্থ ভ্রমণ করিয়া । 
শাণ্ডিল্য আশ্রমে রাম উত্তরিল গিয়! ॥ 
শাণ্ডিল্য আশ্রমে সেই যমুনার তীরে । 
তথাষ দেখেন রাম নারদ মুনিরে ॥ 
তথা স্ানদান করি মনের হরিষে। 
ব্রাহ্ষণ-ভোজন আদি করান বিশেষে ॥ 
নারদ সহিত তথ হইল দর্শন । 
বলদেব মুনিবর কহেন বচন ॥ 
তীর্থযাত্রা হেতু তুমি গেলে দেশাস্তর । 
কৌরব পাগুব যুদ্ধ হেল ঘোরতর ॥ 
একাদশ অক্ষৌহিনী ছূর্য্যোধন সেন! । 
মরিল নৃপতি বু কে করে গণনা ॥ 
সপ্ত অক্ষৌহিনী পতি রাজ৷ যুধিষ্ঠির । 
তাহার সহায় হৈল মহা৷ মহা বীর ॥ 
আপনি হইলা কৃষ্ণ অর্জুন সারথি । 
সেই যুদ্ধে নষ্ট হয় সকল নৃপতি ॥ 
ভীম্ম দ্রোণ কর্ণ আদি পড়িল লমরে। 
আর তব ভাগিনেয় অভিমন্যু মরে ॥ 
দুর্য্যোধন একামাত্র কূপ অশ্বাম! । 
অবশেষে এই মাত্র কহিলাম সীমা ॥ 
পঞ্চভাই পাগুব দ্রৌপদী পঞ্চন্ত । 
অবশেষে আর কিছু নাহিক প্রস্তুত ॥ 
হত সৈন্য দেখি পলাইল হুষ্যোধন। 
ছৈপায়ন হুদ মধ্যে পশিল রাজন ॥& 
তথাপি কৃষ্ণের মনে দয়৷ না হইল । 
হৃদ হৈতে রাজা ছুধ্যোধনে উঠাইল ॥ 
ভীম হুর্্যোধনে হবে গদার সমর ) 
দেখিতে বাসন। যদ্দি থাকে হলধর ॥& 
এইক্ষণে+সেই স্থানে করহু গমন 
ৰাঁচাইতে পার যাঁদ রাজ। হুর্য্যোধন ॥ 
শুনিয়া! নারদ-বাক্য দেব বলরাম ॥ 
তথায় গেলেন দ্রুত না করি বিশ্রাম ॥ 
হইলেন বৈপাধন হ্রদে উপনীত । 
দেখিয়া! গোবিন্দ ভিলেন ত্বরাহ্থিত & 


যুধিষ্ঠির আদি পঞ্চ পাণুর নন্দন । 
সম্্রমে করিল সবে চরণ বন্দন ॥ 
গোঁবিন্দেরে আলিঙ্গন বলরাম দেন। 
কৃষ্ণ বলরাম শোভা দেখি অনুপম ॥ 
প্রেম-অশ্রঙ্জলে দৌোহে করিলেন স্নান। 
গীতি বাক্যে জিচ্ঞাসেন সবার কল্যাণ ॥ 
যুধিষ্ঠির পঞ্চজনে করি আশীর্বাদ । 


| শুভ জিজ্ঞাসেন রাম হরিষ বিষাদ ॥ 


গোবিন্দ কহেন রাম শুন জগন্নাথ । 
পৃথিবীর রাজগণে করিল নিপাত ॥ 
যতেক নৃপতিগণ হুইল সংহার। 
উদ্ধারিতে ক্ষিতি ভার তব অবতার ॥ 
উত্তম করিলে ভাই ইথে নাহি দোষ। 
এই কন্মে সবাকার হইল সন্তোষ ॥ 
রামের বচন শুনি কৃষ্ণ মহাশয়। 
নিবেদিতে সব কথ! করে অভিপ্রায় ॥ 
হেনকালে হূর্যোধন কীন্দিতে কান্দিতে। 
প্রণাম করিল রামে ব্যাকুল চিত্তেতে ॥ 
ভুধ্যোধনে কোলে নিয়া বছে নেত্রজল। 
বলরাম জিজ্ঞাসেন তাহার কুশল ॥ 
কহিলেন সর্বব কথ! কুরু নৃপমণি। 
শুনিয। ভগ্সেন কৃষ্ণে দেব হলপাণি ॥ 
তুমি বিছ্মানে উহ! শোভা নাহি পায়। 
সামঞ্জস্য কেন নাহি করিলে দোহার ॥ 
জগন্নাথ কহিল করিয়া যোড়হাত। 
নিবেদন করি শুন রেবতীর নাথ ॥ 
শিশুকালে পাণগুডৰ ঘে কৈন ছুরাচার। 
সকল আছযে দেব গোচর তোমার ॥ 
ব্রয়োদশ বৎসর তুমি নাহি ছিলে দেশে। 
যতেক করিল ছুষ্ট শুন সবিশেষে ॥ 
কপটে খেলিয়৷ পাশ! নিল রাজ্যধন। 
কপট পাশাতে কৈল দ্রৌপদীকে পণ ॥ 
শকুনির বশেতে আছিল পাশাসারি । 
হারিলেন যুধিষ্টির রাজ! নিজ নারী ॥ 
ভুঃশাসন দভ্রৌপুদীকে আনে সভামাঝ । 


1 তাহাকে আদেশ কৈল ছুর্য্যোধন রাজ? 











পদী হইল দাসী নাহিক বিচার। 


লবধূ জনে কি এমন উচিত হয় ॥ 

[ব অন্ধ বর দিয়! কৈল পরিত্রাণ। 
ন পাশ! খেলিবারে করিল বিধান ॥ 
ঘ হারিবে দ্বাদশ বৎসর যাবে বন। 
জ্ঞাত বংসর এক কৈল নিরূপণ ॥ 
জ্ঞাকারী পাশ। যেই ছিল শকুনির। 
সই পণে হারিলেন রাজা যুধিষ্ঠির ॥ 
[দশ বগসর বনে ভ্রমিয়! পাগুব। 

ত ছুংখ পায় বনে কি বলিব সব ॥ 
ঞিলেন অজ্ঞাত বংনর মংস্তাদেশে । 
অঙ্ঞাতে উদ্ধার হৈল উপায় বিশেষে ॥ 
যুধিষ্ঠির চাহিলেন স্বীয় রাজ্যভার । 
কদাচিত রাজ্য নাহি দিল ছুরাচার ॥ 
দূত হয়ে যাইলাম যথা ছূর্যোধন । 
আমারে রাখিতে চাহে করিয়া! বন্ধন ॥ 
কট্বাক্য আমারে কহিল ছুর্য্যোধন। 
বিনা বুদ্ধে রাজ্য নাহি দিব কদাচন ॥ 
তবে সে হইল নাথ যুদ্ধ সমাবেশ। 

দুদ্ধে রাজগণ সব হইল নিঃশেষ ॥ 

মম অপরাধ এতে কি হৈল গোসাই। 
চর্ধ্যোধন তুল্য দুষ্ট পৃথিবীতে নাই ॥ 
উহাকে করহ শান্ত রেবতীরমণ। 

তব প্রিয় শিষ্য বটে রাজ! ছুর্য্যোধন ॥ 
ধিষ্টির এক্ষণে চাহেন পঞ্চগ্রাম । 
সাম্তস্ত করিয়া আপনি দেহ রাম ॥ 
তব আজ্ঞ। যুধিষ্ঠির না করে লঙ্ঘন । 
উহাকে করিয়। ছন্দ কর নিবারণ ॥ 
সকল গিপ়াছে একা৷ আছে ছুর্য্যোধন। 
তর পঞ্চগ্রাম মাগে ধর্ম্দের নন্দন ॥ 
শপথ কৃষ্ণের বাণী রোহিণী নন্দন। 
ইধ্যোধন প্রতি কিছু বলিল বচন ॥ 
শুন ভাই হুর্ষ্যোধন*মম হিত কথ । 
বুদ্ধনা করিবা"তুমি শুনহ সর্ব ॥ 


৮৭--৮৮ 





] 
[ 


সর্বব সুষ্টিনাশ হৈল আর নাহি কেহ। 


যুদ্ধে কিছু, কাঁধ্য নাহি চিতে ক্ষমা দেহ ॥ 
৷ হুগ্তা করাই তোম। পাণগুব সহিতে। 

' অদ্ধ রাজ্য দেহ তুমি পাগুব সং্প্রীতে ॥ 
; এতেক কহিল যদি দেব হলধর। 

, কতক্ষণে ছুর্য্যোধন করিল উত্তর ॥ 

৷ মোরে আর হিতবাণী না বল গৌসাই। 
। পাগুবের সহ আর মম শ্রীতি নাই ॥ 

' যত ছুঃখ দিলাম পাগুব পুত্রগণে । 

ভগ্ন স্নেহে শ্রীতি আর হুইবে কেমনে ॥ 

. সর্ববছুঃখ পাগুব পারিবে পাসরিতে। 
 অভিমন্থ্যু শোক ন। ভুলিবে কদাচিতে ॥ 


সপ্তুরথী একত্র হইয়া! আসি রণে। 


 মারিনু অন্যায় যুদ্ধে শুভদ্র/নন্দনে ॥ 
: এবে মম রাজ্যভার নাহি কিছু মনে । 
 সৌদ্বগ্ধ করিতে কেন বল অকারণে ॥ 


 পুর্ববে পণ করিয়াছি সভার ভিতরে | 
বিনা যুদ্ধে রাজ্য-নাহি দিব পাগুবেরে ॥ 


সুচী অগ্রে যতখানি উঠিবেক তুমি 


বিনা যুখে ততখানি নাহি দিব আমি ॥ 
 সমরে আমারে ভীম করিবে সংহার। 
 বুধিষ্টির পাইবেন সব রাজ্যভার ॥ 


সবার ঈশ্বর হয়ে ভুগ্টিলাম ক্ষিতি | 


যুদ্ধে মরি স্বর্গে গিয়া করিব বসতি ॥ 
রাজস্ব আমাকে আর নাহি শোভা! পায়। 
৷ দুদ্ধে মম প্রীণ পণ করেছি নিশ্চয় ॥ 


৷ এত যি ভুর্য্যোধন কহিলা ভারতা । 
৷ তাহারে কহিল! তবে রেবতীর পতি ॥ 


ূ 
। 


৷ যাহ! ইচ্ছা মনে হয় তাহ! কর তুমি । 
যুদ্ধ কর দৌছে দ্বারাবতী যাই আমি ॥ 


গোবিন্দ বলিল! দেব শুনিলা! আপনি । 
পাগুবের অপরাধ শুনিলে এখনি-॥ 


| এইক্ষণে দ্বারকা গমন বুক্তি নয় । 





দৌহাকার গদাযুদ্ধ দেখ মহাশয় ॥ 
বলরাম কহিলেন শুন দামোদর । 
দেখিতে হইল তবে গদার সমর ॥ 


সত অ্সাভাতহ ভনসমন্বতবা 


যুধিষ্ঠির চাহি বলিলেন বলরাম । 
এ ভূমিতে না করাও (হার সংগ্রাম ॥ 
সমস্তপঞ্চক নাম কুরুক্ষেত্র জানি । 
_ শুনিমাছি মুনিগণ বদনে কাহিনী ॥ 
সেই স্থানে হয় যার সমরে বিনাশ । 
চিরকাল হয় তার স্বর্গেতে নিবাস ॥ 
স্দতীর নহে শুন সংগ্রামের স্থান। 
এই মত ধর্ম্দেরে কহিল! ভগবান ॥ 
সাধুবাদ করিল! দকলে হুলধরে | 
তখনি গেলেন কুরুক্ষেত্র তীর্থবরে ॥ 
সমর আরম্ভ হৈল ভীম ছুর্ধ্যোধনে । 
বদিল সকল লোক যথাযোগ্য স্থানে ॥ 
মহাভারতের কথ! সমান পীযূষ । 
যাহার অবণে নর হয় নিলুষ ॥ 
কুরুক্ষে অর বিবরণ । 
জিজ্ঞাসিল মুনিবরে রাজ জন্মেজব। 
কুরঙক্ষেত্র মহিম। বলহ মহাশম্ত ॥ 
পুণ্যক্ষেত্র কেমনে হইল সেই স্থান । 
আমাকে বলহু মুনি করিয়া ব্যাখ্যান ॥ 
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন | 
তোমাকে জানাব কুরুক্ষেত্র বিবরণ ॥ 
তৰ পূর্বপুরুষ ছিলেন কুরুরাজা | 
পুত্রবৎ করিয়া! পালিত সব প্রজ1 ॥ 
প্রতাপে ছিলেন রাজ! মহাধনুর্ঘর | 
সসাগর! পৃথিবীর হুইল ঈশ্বর 
বিপক্ষ দলন মহারাজ 
পৃথিবী পৃরিয়! ধার যশ আর কীত্তি ॥ 
ধন্গুক অভ্যাস সৃগুরামের সমান । 
পরম যোগেন্দ্র শুকদেব সম জ্ঞান ॥ 
প্রভাতে উঠিয়। নিত্য করে স্নানপুজা । 
বৃহৎ লাঙ্গল এক ক্ষন্ধে নিয়া রাজ! ॥ 
ছুই নীল বৃষ শিজে যুড়িয়। লাঙ্গলে। 
প্রহর পর্য্যস্ত চষে মহ! কুতুহুলে & 
প্রহর পধ্যন্ত বুষ যতদুর হায়। 
সেইক্ষণে চাষে ক্ষম! দেন কুরুরায় ॥ 


মাতার 

| তারপর রাজকার্ধ্যে রত নরবর | 

দরিদ্র ছুঃখীরে দান করে নিরস্তর ॥ 

| প্রতিদিন এইমতে চষেণ ভুপতি। 

1 সহজ বৎসরকাল চধিলেন ক্ষিতি । 

'একদিন চষে রাজা আপনার মনে। 

ছন্মবেশে সহত্রাক্ষ গেলেন সে স্থানে ॥ 

| জিজ্ঞাসা করিল ইন্দ্র চাতুরী করিয়া। 
| নৃপবর এই ক্ষেত্র চষ কি লাগিয়া ॥ 

1 রাজা হ'য়ে কেন কর কৃষকের কর্ম 

| ইহার কি মণ্্ন রাজ। কিবা আছে ধর্ম্। 

| রাজা বলিলেন স্বর্গে ইন্দ্রের শাসন। 

| ধর্ম্মাধন্্ করয়ে যতেক রাজগণ ॥ 

ৃ পুরন্নর তুষ্ট হৈলে সর্ব ধর্ম হয়। 
চারিবেদে এই কথ। বিদিত নিশ্চয় ॥ 
স্বর্গেতে অধীপ হৈল কশ্থঠাপের স্থৃত। 

1 তার অংশে রাজগণ ভূমি পুরুহ্ুত। 
যত কম্পন করিবেন ক্ষিতির রাজন । 
তার ধন্মাধশ্ম পান সহতআ্লোচন ॥ 
আপনি করিব যজ্ঞ এই ক্ষেত্রমাঝে ! 

অগ্র যজ্ঞভাগেতে তুষিব দেবরাজে ॥ 





রাজার এতেক শুনি ধান্মিক বচন। 
তুষ্ট হছে কহিলেন সহত্রলোচন ॥ 
আমি ইন্দ্র শুন রাজ বলি পরিচয়। 
ইষ্টবর মাগ রাজ! যেব। মনে লয় ॥ 
লাঙ্গল ছাড়িয়া রাজ! গলে বস্ত্র দিয়! । 
ইন্দ্রের চরণযুগে পড়িলেন গিয়া ॥ 
তুমি ছদ্মরূপধারী দেব হৃরপতি। 
চর্মচক্ষে চিনিতে ন! পারি মুটউমতি ॥ 
ইন্দ্র বলিলেন রাজ! কিছু, নাহি পাপ। 
স্ততিবাদ করি কেন বাড়াও সন্তাপ ॥ 
বর মাগ রাজা তব যেব| লয় মন। 
মনোনীত বর দিব শুনহ রাজন ॥ 
রাজ! বলে স্থরপতি কর অবধান। 
মোরে বর দিয়া প্রভু করহু বিধান & 
সহত্র বদর আম চষিয়াছি ভূমে । 
, কুরুক্ষেত্র বলয় ই মম নামে ॥ 


গনাপর্ধব | 


এ ক্ষেত্রের ধূলি উড়ে লাগে যার গায়। 
খ্য জম্মের পাপ নে জনের যায় ॥ 
অনিচ্ছায় বা! ইচ্ছায় মরে যে এ স্থানে। 
পায় যেন সে নির্বাণ মুক্তি সেইক্ষণে ॥ 
এই বর দেহ মোরে দেব দৈত্যভেদী | 
এই তীর্থ রহিবেক চন্দ্র সূর্যযাবধি ৪ 
তথাস্ত বলিয়া ইন্দ্র হৈলা অন্তর্ধান | 
কুরুরাজ নিজ গৃহে করিল পয়াণ £& 
এই হেতু কুরুক্ষেত্র শুন নৃপমণি । 
তোমাকে জানানু কুরুক্ষেত্রের কাহিনী ॥ 
জম্মেজয় বলেন শুনহ তপোধন । 
তার পর কি হইল ভীম ছুর্যযোধন ॥ 
যুনি বলে শুন শুন অপূর্বব কথন । 
ডুইজনে যুদ্ধ হয় শুনহ রাজন ॥ 
হেথায় সঞ্জয় কহে অন্ধ নৃপতিরে । 
দুর্য্যোধন গদাযুদ্ধে পড়িল'সমরে ॥ 
শুনি হাহাকার করি করয়ে ক্রন্দন । 
মহাশোকাকুল রাজা হয় অচেতন ॥ 
সঞ্য় বলেন রাজা কেন কান্দ আর। 
সর্বনাশ হৈল রাজ! কপটে তোমার ৪ 
কহ রাজ] কি হইবে এখন কান্দিলে। 
কিংজিতং কিংজিতং বলি যবে জিজ্ঞাসিলে ॥ 
পাগুবেরে ধত তুমি কর ভিন্ন ভাব। 
সে সব কন্মেতে এবে হৈল এই লাভ ॥ 
বৃতরাষ্্র বলে শুন ধন্দের নন্দন | 
কিমতে করিল যুদ্ধ ভীম ছুর্ষে্যাধন এ 
সঞ্জয় বলেন রাজ শুন মন দিয়া। 
ভাম-ছূর্ষে।াধন যুদ্ধ কহি বিস্তারিয়া ॥ 
মহাভারতের কথা সমান পীযূষ । 
যাহার শ্রবণে নর হয় নিষলুষ ॥ 
ব্যাসের বচন শিরে করিয়া বন্দন। 
কাশরাম দাস কহে শুন লাধুজন ॥ 


রর হুষ্যোধনের উরুভঙ্গ। 
জাম হুর্য্যোধন, করে মহারণ, 
দেখে সবে কুতৃহুল। 


১ 


্পীীসপপা পিসী স্স্পিপ্পিস্পসপ পপি শী পীশাাীশ শী পিপি শা শ। 


লোকনাথং ভ্রিলোকেশং কৌঁস্তভারণং হরিমূ। 


ণ 


| 





৬৯১ 
ূ দেখিতে সমর, লইয়! অমর, 
আসিলেন আখগুল & 
| চড়িয়! বাহন, করে আগমন, 
তেত্রিশ কোটি অমর। 
যার যেই বেশ, করিয়া বিশেষ, 
বসিল! ষুড়ি অস্বর £ 
অগ্নরী অপ্নর, কিন্নরী কিন্নুর, 
গন্ধর্বব পিশাচ রক্ষ। 
প্রেত ভূতগণ, না যায় গণন, 
আদগিলেক লক্ষ লক্ষ ॥ 
ংসে পদ্মালন, বৃষে পঞ্চানন, 
পার্ববতী কেশরী-যানে। 
দেব জলেশ্বর, আসিল সত্বর, 
চড়িয়। নিজ বাহনে ॥ 
হরিণে পবন, নরে বৈশ্রবণ, 
মুষিকে বিদ্ববিনাশন । 
হইয়া কৌতুকী, চাপি মত্ত শিখা, 
আসিলেন ষড়ানন ॥ 
শমন মহিষে, পরম হুরিষে, 
আমদেন দেখিতে রণ। 
অস্টলোকপাল, সজ্জা করি ভাল, 
করিলেন আগমন ॥ 
দিবা নিশাপতি, রমণী সংহতি, 
করি রথ আরোহণে । 
যত সিদ্ধগণ, না যায় গণন, 
আসেন যুদ্ধ সদনে ॥ 
দেব খষ আদি, নাহিক অবধি, 
"  নারদাদি মুনি আর । 
উদ্ধরেতা যত, হে উল্লাসিত, 
করিলেন আগুসার ॥ 
সবে স্থানে স্থানে, বসিলেন যানে, 
দেখিতে সমর রঙ্গ । 
ভীম ছুর্য্যে'ধন, দৌোহে করে রণ, 
উঠিল রণ তরঙ্গ ॥ 
ছুই মহাবলা, গদ। স্বন্ধে তুলি, 
ফিরায় মগুলী করি। 


ভূতলে পড়িল ঠায়। 


গতাম্বরং নীলবর্ণং শ্রীবৎলপদকভূষিতম্‌ । 














নাহিক অন্যায় রণ। 


৬৯২ [ মহাভারত । 

সঘনে গর্জন, করে ছুই জন, | দেখি নারায়ণে, বিনয় বচনে, 
যেমন ছুই কেশরী ॥ ও জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মরায় ॥ 

যেন ছুই হাতী, ধায় দ্রুতগতি, | কহ দামোদর, কৌরব ঈশ্বর, 
পদভরে কাপে ক্ষিতি। ভীমে গদা প্রহারিল। 

দুই বৃষে যেন, ৃ করযে গর্জন, ৷ ভীম মহাবল, হুইয়া৷ বিকল, 
কম্পিত শেষাহিপতি ॥ যুদ্ধে অচেতন হৈল ॥ ৰ 

ভীম বামাবর্তে, ফিরে মহাসত্বে, | মহা বলবস্ত, কৌরব ছুরস্ত, 
দক্ষিণে কৌরবপতি। | ভীম হৈতে বলবান। 

পর্বত সমান, '_ ছুই বলবান, | প্রলয় সংগ্রাম, করে অবিরাম, 
ফিরিছে পবন গতি ॥ কহ.হেতু ভগবান ॥ 

বাক্যুদ্ধ আগে, করে দৌছে রাগে, | গোবিন্দ কহেন, করহ শ্রবণ, 
কেহ আর নহে উন। | ভুর্ষ্যোধন রণে কৃতী । 

ভীম মহাযোদ্ধা, ফিরাইছে গদ1, | জানাই তোমাতে, ভীমসেন হৈতে, 
দুর্য্যোধন পুনঃ পুনঃ ॥ | বলাধিক কুর্তি ॥ 

সাঞ্জিৎ সাঞ্রিঃ ডাকে,  গ্রদা ঘন পাকে, | শুনি যুধিষ্টির, হইয়া আস্ভির, 
দুজনে ভ্রমযে কোপে । জিজ্ঞাসেন হরি স্থানে । 

ছুই পদভরে, টলমল করে, ৰ দুর্ধ্যোধন কৃতী, বলিল! শ্।পতি, 
সঘনে অবনী কাপে ॥ বুঝি জয় নাহি রণে ॥ 

ছুই গদাঘাত, যেন বজ্রপাত, ! কহেন শ্রীকান্ত, রাজ। হও শান্ত 
ঠনঠনি শব্দ শুনি । র ভষ নাহি কর মনে। ্‌ 

ভুর্ষ্যোধন অঙ্গে, ভীম মহারঙে, ূ উপায় ইহার, আছে সারোদ্ধার, 
করে গদার ঘাতনি ॥ র কহিব দেব এক্ষণে ॥ 

মহা গদাঘাত, খেয়ে কুরুনাথ, ! | গোবিন্দ বচনে, স্থির হ'য়ে মনে, 
পড়িল ধরণীতলে। রি রহিলেন ধর্মমত । 

পড়ি ক্ষণমাত্র, ধৃতরাষ্ট্র পুত্র, ; পবন-নন্দন, পাইয়া চেতন, 
সেইক্ষণে উঠে বলে ॥ ূ উঠিলেন অতি ভ্রুত ॥ 

পুনঃ ছুই বীরে, গদা নিয়ে করে, । পুনঃ গদা। তুলি, করিয়া মগ্ুলী, 
মণ্ডলী করিয়া ফিরে। ূ ভ্রমে ভীম ছুর্যোধন। 

গদার প্রহার, করে মহামার, | নিজ উরুতলে, করাঘাত ছলে, 
ছুজনে হানে (হারে ॥ ূ মারিলেন নারায়ণ &. * 

রাজ। হুর্ব্যোধন, হয়ে কোপ মন, | পবননন্দন, ছিল বিস্মরণ, 
গদা প্রহারিল ভীমে। আপন প্রতিজ্ঞা কথ! । 

বীর বুকোদর, কাপি থর থর, | কৃষ্ণের স্কেতে, _ পড়িল মনেতে, 
সঘনে পড়িল ভূমে ॥ হইলেন সব জ্ঞাত ॥ 

, হয়ে অচেতন, প্বন-নন্দন, | বলরাম কাছে, যুদ্ধস্থলে আছে, 








গদাপর্বব | ] গোবিন্দং গোকুলানন্দং ব্রহ্মাদ্যৈরভি পুঁজিতম্‌ ॥ ৬৯৩ 
নাভির নীচেতে, গদা প্রহারিতে, ! 
শাস্ত্রে নাহি কদাচন ॥ ণ দুর্যোধনের মন্তকে ভীমের পদাঘাত। 
এই ভয় মনে, পবন-নন্দনে, : ইন্দ্র যেন গিরিভেদ করে ব্জাঘাতে। 
অন্যায় করিতে মন। ৷ উরুভঙ্গে কুরুবীর পড়িল তেমতে ॥ 
হলধর ভয়, . ভাবিল হৃদয়, : কুরুপতি উরুযুগ দেখিয়া নয়নে । 
রাম যদি ভ্রুদ্ধ হন ॥ ' কামের অধীন হ'য়ে ভজে নারীগণে ॥ 
সাত পাঁচ মনে, ভাবে ক্ষণে ক্ষণে, : হেন উরুভঙ্গ হয়ে পড়ে কুরুপতি | 
যে করুন হলধর। ' ছুরু দুরু শব্দেতে কীপয়ে বন্থমতি ॥ 
্তিজ্ঞ। পালন, করিব আপন, ৷ অন্তায় সমরেতে পড়িল কুরুন্থুত | 
.. প্রহারিব উরুপর ॥ উৎপাত হুইল তবে দেখিতে অদ্ভুত ॥ 
এইরূপে দৌহে, গদ! লয়ে তাহে, ! বিপরীত বাত বহে নির্ঘাত সদৃশ । 
মণ্ডলী করিয়৷ ভ্রমে। ৷ শিবাগণ কান্দে রক্বৃষ্টি অসদৃশ ॥ 
হুর্য্যোধন গা, মারিতে সর্বদা,  ভুর্ষ্যোধনে চাহি ভীম বলিল বচন। 


উদ্যম করিল ভীমে ॥ 


উদ্ধার উপর, ঝর বৃকোদর, 
মারিতে না করে মন। 

মস্তক উপর, মারিতে সত্বর, 
ভাবিলেক ছুর্ধ্যোধন ॥ 

এক লাক দিয়া শুন্যেতে উঠিয়া, 
বারিব ভীমের গদ1। 

এই মনুমাঁনি, কুরু নৃপমণি, 


লাফ দিয়া উঠে তথা ॥ 

দৈবের কারণ, না যায় খণ্ুন, 
ছুর্ধ্যোধন লাফ দিতে । 

ভীম গদাঘাত, যেন বজপাত, 
বাজে তাহার উরুতে ॥ 

লোক দেখে রঙ্গে, ছুই উরু ভে, 
ভূমে পড়ে ছুধ্যোধন । 

দেখি দেবগণ, চমকিত মন, 
ভীম করে আস্ফালন ॥ 

ব্যাসের বচন, ভাবি অনুক্ষণ, 
পাঁচালী কৈল রচন। 

গদ্াপর্বব বাণী - অপুর্বব কাহিনী, 
কাশীদাসের কথন ॥ 


শুন ওহে কুরুপতি যুঢ় ছুর্য্যোধন ॥ 
ঘাঁজ্ঞসেনী দ্রৌপদীর কৈলে অপমান । 
তার ফল ভুগ্জ এবে শুন রে অজ্ঞান ॥ 


. ছেটমাথা করি আছে কুরু মহামতি । 
; ভীম বামপদে শিরে মারিলেক লাখি ॥ 
৷ কৃপার সাগর যুধিষ্ঠির সাধুজন । 
অশেষ বিলাপ করি ভীমসেনে কন ॥ 

। ওরে ভীম কি করিলি কন্্ন বিগহিত ৷ 


এত অপমান কর! অতি অনুচিত ॥ 
সমস্ত পৃথিবীপতি রাজ! হূর্য্যোধন। 
জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র রাজার নন্দন ॥ 


। কেন তারে চরণ হানিলে কুলাধাম | 
৷ কুরুনাথে মারিলে করিয়া অনিয়ম ॥ 
 সসাগরা পৃথিবীর রাজচক্রবর্তী । 
তাহার এমন কেন করিলে ছুর্গতি ॥ 
; স্বগমদ চন্দন সুগন্ধ হ্থবাসিত ৷ 


পন্মমাল! শিরে শোঁভে কাঞ্চন রচিত ॥ 
ভাস্কর মুকুট মাঁণ দিনকর প্রায় । 


| ছুর্ষ্যোধন শিরোমণি ধরণী লোটায় ॥ 
৷ ওরে ছুষ্ট ভীমসেন বড় ছরাচার। 

| কেমনে করিলি বাম চরণে প্রহার ॥ 
| 


: কৃপাশীল যুধিষ্ঠির করিল জরন্দন। 
দেখিয়া বিশ্মিত হয় যত সভাজন ॥ 


৬৯৪ জগন্নাথের ধ্যান--ও পীনাঙ্গং ছিভূজং কৃষ্ণং পন্পপত্রায়তেক্ষণং । [ মহাভারত । 





আপনি মরিলে ভাই, বান্ধবে মারিলে ॥ 
নিজ কর্মদোষে ভাই রাজ্য হারাইলে ॥ 
সাগর! পৃথিবীর ছিলা৷ অধিকারী । 
ভূমিতলে পড়িয়াছ রথ পরিহুরি 
ইন্দ্রের সমান তব প্রচণ্ড প্রতাপ । 
সিংহাদন ছাড়ি ভূমে এই বড় তাপ ॥ 
মহারাজগণ নাহি পান দরশন। 
রাজ্যেখর হ'য়ে এবে ভূতলে শয়ন ॥ 
সহ্মবেক বিদ্যাধরী তব সেবা করে। 
মোহন পুরুষ তুমি সংসার ভিতরে ॥ 
এবে তুমি লোটাহ পড়িয়া! ভূমিতলে ৷ 
পৃথিবী শাসিলে ভাই নিজ বাহুবলে দ্র 
মাগিলাম পঞ্চগ্রাম কৃষে, পাঠাইয়া । 
পাপিষ্ঠ শকুনি বাক্যে না দিলে ছাড়িয়া । 
ভাই হ'য়ে চণ্ডাল হইলে মহারাজ । 
এতেক করিয়া ভাই কি করিলে কাজ ॥ 
রাজার ক্রন্দন দেখি সকল সমাজ । 
 পঞ্চালক সোম আর যত মহারাজ ॥ 
কান্দয়ে সকল লোক যুধিষ্ঠির সনে । 
: স্ৃুমে গড়াগড়ি যান রাজা! হুর্য্যোধনে 
কাদ্দিলেন যুধিষ্ঠির শোকে মনোহুঃখে। 
_ জানুপরে শির দিয়া কাদে অধোমুখে ॥ 
ভ্রাভৃবধ তাপে ধৈর্য্য ধর! নাহি যায়। 
ভাই ভাই বলি রাজ! কাদে উভরায় ॥ 
রাজপাট সিংহাসন সকল ত্যজিয়া । 
ভূমেতে লোটাও ভাই জ্ঞান হারাইয়! ৪ 
: ক্ুুবুদ্ধি শুনিয়া ভাই না গশুনিলে বোল । 
গুরুবাক্য না শুনিয়! যমে দিলে কোল ॥ 
রাজার লক্ষণ ভাই আছিল তোমাতে । 
তোমা হেন সত্যবাদী নাছি অবনীতে ॥ 
সমর সাগর ঘোর দেখি লাগে ভয়। 
একাকী করিলে রণ তুমি মহাশয় ॥ 
তব যশ ঘুষিবেক এ তিন ভুবনে । 
. পুজঅশোক ধৃতরাস্ট্র সহিবে কেমনে & 
কি বলিয়! প্রবোধিব গান্ধার জননী | 
: কি বলিয়া অশ্বাসিব ঘযতেক রমণী ॥ 
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এতেক বিলাপ করে ধণন্ম নরপতি। . 
যুধিষ্টিরে প্রবোধেন আপনি শ্রীপতি ॥ 
কি কারণে ত্রন্দন করহ গুণনিধি। 

এই হুর্য্যোধন রাজ। ছুষ্টের জলধি ॥ 

সে কালে এ দুষ্ট ন! ধরিল কার, বোল। 
এখন সে মহাতাপে ম্বত্যু দিল কোল ॥ 
একবন্ত্র রজংস্বল। দ্র-পদকুমারী | 
সভামধ্যে আনে তারে উপহাস করি ॥ 
জতুখুহে পোড়াইল তোম। পঞ্চজনে । 
ভীমে বিষ দিল দুষ্ট নিধন কারণে ॥ 
অনেক পাপেতে রিপু গেল রসাতল । 
হেন ছারে বল ধন্ম ভাই মহাবল ॥ 


শ্রীকৃষ্ণের প্রতি হুর্য্যোধনের কোপ । 
এতেক বলেন্ত যদি দেব নারায়ণ । 


শুনি ছুর্যোধন হ'ল অতি কুদ্ধমন ॥ 
বাহুযুগ পৃথিবীতে জশকি দিয়া ভর । 
হাটু অরোপিয়! ভূমি বলে নৃপবর ॥ 
কহিতে লাগিল চাহি কৃষ্ণের বদন । 
বুঝিলাম নিজে মন্ত্রী তুমি নারায়ণ & 
কহছিলে অর্ভ্ুনে তূমি উপদেশ বাণী। 


। ভীমে জানাইল পার্থ চক্ষুকোণ হানি ॥ 
1 তোমার আদেশ মতে পাপী পাতুন্থত। 
| অন্যায় সমরে বীর মারিল বন্ুত ৪ 


কর্ণ ভূরিশ্রব৷ সোমদত্ত গুরু দ্রোণ। 


| অন্যায় সমরেতে মারিল! নারায়ণ ॥ 
| তোমার চরিত্র আমি ভালমতে জানি । 
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পাগুবের পক্ষ তূমি চিস্ত মম হানি ॥ 
ধিক ধিক তোমার জীবন অকারণ। 

যেন আমি তেন তব পাণুর নন্দন ॥ 
তুমি সে মারিল! মম সকল সমাজ । 
আমারে মারিয়! তুমি সাধিল৷ কি কাজ ॥ 
এত শুনি কেশব বলেন অতিশয় । 

শুন ছুষ্ট দুরাশয় গান্ধারী তনন্গ ॥ 
আপনি মরিলে তুমি অধর্দের ফলে । 
জ্রৌপদী সতীরে চাহ করিবারে কোলে ॥ 


গ্রদাপর্ব | ] 
তোর যত অধন্মে মরিল রাজগণ । 
ভূরিশ্রবা ভ্রোণ ভীদ্ম কর্ণ মহাজন ॥ 
করিলে অধন্পন যত তাহা পড়ে মনে । 
অভিমন্যু সগ্ডরথী মারিলে যখনে ॥ 
আপনি তোমার ঠাই গেলাম যখন। 
যুধিষ্ঠির লাগি পঞ্চ গ্রামের কারণ ॥ 
অঙ্গুলি প্রমাণ নাহি দিলে বন্থুমতি | 
এখন বান্ধব হৈল ধণ্ নরপতি ॥ 
কৃষ্ণের বচন গুনি বলে ছুর্য্যোধন। 

মা জানি মাধব তব বীরত্ব কেমন ॥ 
জানিনু পুরাণ বেদশাস্ত্র ধন্মাধন্্ | 
জগতে না দেখি কেহ করে হেন কর্ম ॥ 
ক্ষজ্র হয়ে ক্ষজ্রধশ্ম করিনু পালন। 
এবে চলিলাম সঙ্গে লয়ে রাজগণ ॥ 
বিধব! লইয়! রাজ্য কর যুধিষ্টির | 
স্বর্গেতে লইয়া যাই যত সব বীর ॥ 
ছূর্য্যোধন নৃপতির শুনিয়! উত্তর | 
মহাকোপে বলিলেন দেব হলধর ॥ 
অন্যায় সমর আজি করি আকর্ষণ। 
ছুর্ষ্যোধন মহারাজে করিল নিধন ॥ 

এত বলি ক্রোধে কম্পে নাহি পরিমাণ । 
লাঙ্গল ধরেন হাতে স্থমেরু সমান ॥ 
' দারুণ প্রহারে মারি ভীম ছুরাচার | 
অনিয়ম যুদ্ধ করে অগ্রেতে আমার ॥ 
এত বলি লাঙ্গল যুড়িল হুলধর । 
দেখিয়৷ পাইল ভয় যত চরাচর ॥ 

সশঙ্ক হইয়া! কছিলেন নারায়ণ। 

কোপ দূর কর প্রভু করি নিবেদন ॥ 
একবন্ত্রা রজন্বল! ক্রোপদী হন্দরী। 
সভামধ্যে তাহারে আনিল কেশে ধরি ॥ 
আনিয়! বলাবে বলি নিজ উর”পর । 
সেই দিন প্রতিজ্ঞ! করিল বৃকোদর ॥ 
হেন কম্ম করে ছুষ্ট গোচরে আমার । 
সেই হেতু ভীম ভ্রু ভাঙ্গিল উহার ॥ 


মোহরসং মহাবাহুং গীতবন্ত্র শুভাননং ॥& ৬৪৫ 


পাতকের প্রায়শ্চিত্ত হইল উচিত। 
আপনি এ সব কথ না আছ বিদিত ॥ 
আর কিছু পূর্ববকথা শুন হলধর। 
মৈত্রেয় নামেতে ছিল এক খাধিবর ॥ 
তার স্থানে অপরাধী ছিল হূর্য্যোধন। 
মৈত্র খষি অভ্যন্তরে ছিল কোপমন ॥ 
তেজম্বী মৈত্রেয় খষি দিল তারে শাপ। 
ভীম তোর উরু ভাঙ্গি ঘুচাইবে তাপ ॥ 
সত্য অঙ্গীকার ভীম কৈল সে কারণ । 
কুরুপতি উরু ভাঙ্গি করিল নিধন ॥ 
ক্ষত্র হয়ে ক্ষত্রধন্ম রাখে আপনার .। 

, ইহাতে করিতে ক্রোধ ন| হয় তোমার ॥ 
এতেক শুনিয়া ক্রোধ সম্বরেণ রাম । 
ছুধ্যোধনে প্রশংল। করেন অবিশ্রাম ॥ 
নিন্দা করি ভীমেরে বলেন বার বার । 
ধিক ধিক্‌ ভীমলেন জীবনে তোমার ॥ 
আপনার বীরত্ব দেখালে ভালমতে ॥ 
অন্যায় সমরে খ্যাতি রাখিলে জগতে ॥ 

| আছিলেন হুর্য্যোধন রণ পরিহরি ৷ 

ূ তুমি তারে মারিলে অন্যায় যুদ্ধ করি ॥ 

| হেন ছার সভাতে বদিতে ন৷ যুয়ায়। 

! এত বলি রথে চড়ি যান যছুরায় ॥ 

৷ ছুর্যযোধন রণ দেখি দেবগণ তুষ্টিএ 

| হরিষে বর্ষণ করিলেন পুষ্পরৃষ্টি ॥ 

৷ নৃপগণে লইয়! গেলেন ধন্মরাজ । 

৷ বিষন্বদনে যাঁন শিবিরের মাঝ ॥ 

যার যেই শিবিরে খেলেন সর্বজন । 

বেলা অবসান, অস্ত হইল ভপন ॥ 





1 বিজয় পাগুব কথা অম্বত সমান । 


| যতেক আছয়ে তীর্থ পৃথিবীমগ্ডলে । 
ূ | তার ফল লভে মহাভারত গুনিলে ॥ 
। মহাভারতের কথ সুধা সিন্কুকত। 
| কাশীরাম দাস কহে পাঁচালীর মত & 


ূ 
| অবহেলে শুনিলে ব়িয়ে দিব্যজ্ঞান ॥ 


গদাপর্বব সমাণ্ড। 


সচিত্র সম্পূর্ণ কাশীদাসী 





) 
2জ্লীভিিককিক্সভঙ্র 


চে 





নারায়ণং নমস্কত্য নরঞ্চেব নরোভভমম্‌। 
দেবীং সরম্বতীং ব্যাসং ততে। জয়মুদীরযেৎ ॥ 






। জনম অবধি আমি তোমার পালিত । 
। সে কারণে করিবারে চাহি তব হিত ॥ 
আমার প্রতিজ্ঞ। এই শুন নরনাথ । 
পাঞ্চাল পাগুবে আজি করিব নিপাত ॥ 
দ্রোণির বচন শুনি রাজ। ছুর্য্যোধন । 
সাধু সাধু বলিয়। করেন নিবেদন ॥ 

যে সব কহিল! মোরে গুরুর নন্দন । 
পাগুবের প্রিষ বে বুঝিনু এখন ॥ 

| আর কেহ নাহি মুম শুন মহাশয় । 


অশ্বখামার পাওবনাশার্থ প্রতিজ্ঞা 


- জন্মেজয় বলিলেন কহ মুনির । 
কোন্‌ জন কি কল্প করিল অতঃপর ॥ 
মুনি বলে দ্রোণপুত্র রাজার সাক্ষাতে। 
মহা। অহঙ্কার করি লাগিল বলিতে ॥ 
অবধান মহার।জ কৌরব-ঈশ্বর 

এক কথা কহি আমি তোমার গোচর ॥ 
ভীক্ষ দ্রোণ ন্তর্ণ আর শল্য আদি বীরে। | 
সেনাপতি করিয়া পুজিল! সমাদরে । | আপনি ষগ্ভপি মম ঘুচাও সংশয় ॥ 
কোন্‌ কর্ম তোমার করিল কোন্জন। | সেনাপতি তোমারে করিব আজি আমি। 
সবে পাগুবের পক্ষ জানিহ রাজন ॥ ৃ যদবধি আছি, কিছু হিত কর তুমি ॥ 
| 
|] 
| 


সে কারণে তোমার না৷ ছল কিছু হিত। : রাজার বিনয় শুনি দ্রোণের নন্দন । 
মম ইচ্ছ! হয়, কিছু করিব বিহিত ॥ গর্বব করি-বলিল নাশিব সর্বজন ! 
তব অপমান আমি সহিতে না পারি।.  : কৌরবের পতি শুনি.এতেক বচন। 
সেনাপতি কর মোরে কুঁকু-অধিকারী ॥ কুপেরে চাহিয়৷ তবে বলিছে তখন ॥ 


| 
আমার বীরত্ব তুমি জান ভালমতে । : ূ শীত্রগতি জল আনি দেহ মহামতি । 
কোন্‌ জন যুঝিবেক আমার অগ্রেতে ॥ আজি গুরুপুত্রেরে করিব সেনাপতি ॥ 
ইন্দ্র ঘম বরুণ কুবের হুতাশন | এতেক বলিল যদি রাজ। ছুধ্যোধন। 
মম সনে বিবাদে তরিবে কোন জন ॥ ছুই বীর চলিলেক. জলের কারণ ॥ 
. একদিন যুক্তি না করিলে মম সনে। কৃপাচার্ধ্য কৃতবর্্ম। চলিল তখনি। 


আপন বৈভব তুমি নাশিল। আপনে ॥ জল অন্থেষণ করে অশাধার রজনী ॥. 


সৌঝ্তিকপর্বৰ ॥] 


শঙ্খচক্রগদাপাণিং মুকুটাঙগদভূষিতং ॥ 


এইমত অশ্বথাম৷ কহি ছুই বীরে। 


পপর 
স্থানে স্থানে ভ্রমে, জল খুণজিয়৷ না পায় । 


একত্র হইয়! দৌছে ভাবেন উপায় ॥ 
রাজার বচনে আসি জল অন্বেষণে । 
জল নাহি পাই কি করিব ছুই জনে ॥ 
বলিলেন কৃপ, শুন আমার বচন। 
যুদ্ধকালে এনেছিল জল সৈন্যগণ ॥ 
সেই জল বিনা আর না দেখি উপায় । 
. এত বলি ভুইজন চলিল তথায় ॥ 
মহাভারতের কথ! স্ধা সিক্ধুবত | 
কাশীরাম দাস কহে পাঁচালীর মত ॥ 


অশ্বখামাকে সেনাপতির অভিষেক | , 
হেম কলসেতে বারি লয়ে দুইজন । 
রাজার নিকটে .যায় আনন্দিত মন ॥ 
যথায় আছয়ে রাজ! তথায় চলিল। 
দুর্য্যোধন নিকটেতে জল আনি দিল ॥ 
দেখি আনন্দিত অতি কৌরবের পতি । 
অভিষেক করিতে উঠেন শীত্রগতি ॥ 


উরু ভাঙ্গি পড়িযাছে উঠিতে ন! পারে । 


স্পর্শ করি দিল বারি অশ্বথামা করে ॥ 
আপনি লইয়। বারি ঢালিলেক শিরে। 
এইরূপে সেনাপতি করিল দ্রৌণীরে ॥ 
বিদায় হইয়া! তবে বীর তিনজন । 
পাগুব শিবিরে যান সত্বর গমন ॥ 
ঘোর অন্ধকার নিশি পথ নাহি চিনি । 
ধীরে ধীরে চলি যায়, শব্দ নাহি শুনি ॥ 
হেনমতে কতদুর যায় তিনজন ! 
রৃক্ষতলে বসি করে কথোপকথন ॥ 
হেনকালে রাজ! সেই বৃক্ষের উপরে। 
দারুণ সথণন পক্ষী পান দেখিবারে ॥ 
জাগি রহিয়াছে সেই ভক্ষণের তরে । 
নিদ্রিত সকল পক্ষী সকল সংসারে ॥ 
দেখিয়! উপায পেয়ে বলে অশ্বখামা । 
এক বুদ্ধি পাইলাম কৃপাচার্ধ্য মাম। ॥ 
কহিতে লাগিল পরে দ্রোণের কুমার । 
পাঞ্চাল পাগুবে আজি করিব সংহার ॥ 





৷ হরষিত হয়ে যায় পাগুব-শিবিরে ॥ 


রণজুয় করিয়। হুরিষ বড় মনে। 
স্থখে নিদ্র যায় সব পাগুব-নন্দনে ॥ 
এইকালে তিনজন উত্তরিল তথা | 
বীরদর্প.করি দ্রোণি কহিলেন কথা । 
ংশে পাগুবে আজি মারিব সমূলে । 
একজন ন! রাখিব পাগুবের কুলে ॥ 
বলিলেন কৃপ ইহা ন! হয় উচিত। 
নিদ্রিত জনেরে নাহি মারি কদাচিত ॥ 
ভয়ার্ভ শরণাগত নিন্দ্রিত যে জন। 
কখন না৷ হেন জনে করি প্রহরণ ॥ 
নিষেধ না মানি ইহা যেই জন করে। 
পঞ্চম পাতকী মধ্যে গণি যে তাহারে ॥ 
আমার বচন তুমি শুন সাবধানে | * 
হেন কর্ন বাসনা না কর কদাচনে ॥ 
আপন কুকন্মে মজিলেক হুর্য্যোধন। 
ধার্মিক পাগ্ুবে হিংস। করে অনুক্ষণ ॥ 
পাগুবের সহায় সম্পদ নারায়ণ | 
তাহার অহিত করি জীবে কোন জন ॥ 
দুর্য্যোধন হিতাহিত বিচারিয়া৷ মনে । 
যত শক্তি আছিল যুঝিল প্রাণপণে ॥ 
তখন নারিলে যুদ্ধ করিক্ে এখন । 
ছুর্ববদ্ধি ছাড়িয়। তাত স্থির কর মন ॥ 
পিতৃবৈরী যদি চাহ করিতে নিধন |. 


। রণ মধ্যে ধরি বাপু কর নিপাতন ॥ 


সৎকন্ম করিবে তাত মনে বিচারিলে। 
অসৎপথে পদার্পণ কিহেতু করিলে ॥ 
সগকন্দন সাধন তাত করহ বতনে। 
অসৎকর্্ম করিবারে ইচ্ছা কেন মনে ॥ 
এখন যে কহি আমি গুন সাবধানে । 
তিনজন চল যাই ধতরাষ্ট্ী স্থানে ॥ 
সবাকার অধিকারী হন অন্ধরাজ | 
সে যেমত কহিবে করিব সেই কাজ ॥ 
সৌস্তিকপর্ব্বের কথ। অস্থতের ধার। 
কাশী কহে শুনিলে এ ভব হবে পার ॥ 


শিবিরের দ্বারে অশ্বখামার শিবদর্শন । 
, ক্ুপের বচন শুনি দ্রোণের নন্দন । 


অধশ্ম আছে হেন কহে জ্ঞানিজন। 
-জ হ'য়ে করিবেক প্রতিজ্ঞা পালন ॥ 
ন্ীণি বলে যাব আমি শিবির ভিতর । 
1র ছাড়ি দেহ যদি প্রাণে থাকে ডর ॥ 
' নিয়া কছেন শিব ছদ্মবেশধারী । 
ত্্ী রক্ষা করি আমি হুইয়! ছুয়ারী ॥ 
কেশ্বর আছি আমি দ্বারের রক্ষণে | 
,টাম। না জিনিয়া! পুরে যাইবে কেমনে ॥ 
৷ ।নিয়া কুপিত দ্্রোণি মারে নানা বাণ। 
| মেলি সে সব গিলেন ভগবান ॥ 
কি বাণ এড়ে ভ্রোণি খান ভ্রিলোচন। 
+থিয়। বিম্বয় মানে ভ্রোপের নন্দন ॥ 
চট তুণ হল আর অস্ত্র নাহি তাতে। 
[ন্ময় মানিক! ভ্রোণি লাগিল ভাঁবিতে ॥ 
বৃমান্ মনুষ্য নাহি হবে এইজন। 

1৭ গিলে নর হ'য়ে, না দেখি এমন ॥ 
টজ্ঞাস৷ কূরিল তন্ত্র দ্রোণের নন্দন | 
(ক নিবেষ্ঈদ মম শুন মহাজন ॥ 

রুপ আর্দীর অস্ত্র আপনি গিলিল!। 
নত বাণ খেয়ে কিছু, ব্যথিত নহিলা! ॥ 
্ট হেল তূণ মম, বাণ নাহি আর । 
ঠামার চরিত্র দেখি লাগে চমৎকার ॥ 
ক্লান্‌ দেব তুমি হও কহু মহাশয় । 
দসুগ্রহ করি নাশ করহু সংশয় ॥ 

টেক বলিল যদি ড্রোণের নন্দন। 
তাহারে কহেন ভ্রিলোচন ॥ 
[ছি জান দ্রোপপুত্র আমি কোনজন । 
নাথ নাম মম জানে বিশ্বজন ॥ 

চু শুনি কহে দ্রোণি যোড়' করি হাত। 
পা করি মোরে দ্বার ছাড় বিশ্বনাথ ৪ 






সররবলক্ষণ সংযুক্তং বনমালাধিভূষিতং . [ মহাভারত। 


ধূর্টি বলেন ইহ! কেমনে পারিব। 
পাগুবের আঙ্ঞঞ। বিন! ছাঁড়িতে নারিব ॥ 
চিস্তিত. হইল দ্রৌণি শুনিয়া! বচন। 
ভাবে মনে উপায় কি করিব এখন ॥ 
কি করিব কি হইবে ভাবে ভ্রৌণি বীর | 


| শিব পূজ। করিব অন্তরে করে স্থির & 
' এত বলি গড়ে লিঙ্গ সৃতিক। লইয়! । 


বিশ্বনাথে অঙ্চিলেন বিল্বপত্র দিয়া! ॥ 

শক্ররে করিয়ে ক্ষয় অশেষ প্রকারে। 

বলে ছলে কৌশলে নাশিব অকাতরে ॥ 

ক্ষজধন্ম লইয়াছি ব্রাহ্মণ হইয়। | 

রাখিব ক্ষত্িয়ধর্্ম রিপু সংহারিয়! ॥ 

আমারে মন্ত্রণ! দিল! নিজশক্তিমত । 

কেবা এত অজ্ঞান করিবে সেইমত ॥ 

ছুরাচার রিপু মম দ্রমপদ-নন্দন। 

1 অন্যায় সমরে তাতে করিল নিধন & 

ূ সেই কোপে আঙ্জিও আমার তনু স্বলে। 
নিতান্ত বধিব আজি নিজ বাহুবলে ॥ 
তাহে যেইজন তার হুইবে সহায় । 

1 তার সহ মারিয়া পাঠাব যমালয় ॥ 

| যেই দিন ধৃ্দ্যুন্ম নাশিলেক তাতে । 

| অঙ্গীকার করিয়াছি সবার সাক্ষাতে ॥ 
ব্রহ্মবধী পাতকী অধম ছুরাচার । 


1 তাহাকে মারিতে হেন উদ্যম আমার ॥ 


পাঞ্চাল পাগুব আমি করিব নিধন | 
পরিতুষ্ট হইবে স্ূপতি ছুর্য্যোধন ॥ 
হর্ত! কর্ত। অন্নদদাতা জনম অবধি । 
প্রাণপণ করিধ! তাহার কার্য্য সাধি ॥ 
গৃহমধ্যে শ্রেষ্ঠ যেইজন, অন্নদাত]। 

' তাহারে ভুষিতে পাপ নাছিক সর্বথা ॥ 
ভূর্ধ্যোধনে তুধিব মারিব পিভৃবৈরি | 
সম্তস্ট হইবে মোরে কুরু অধিকারী ॥ 
এত বলি গর্জে বীর দ্রোণের নন্দন । 
নিঃশব্দে রহেন কৃপ না কহে বচন ॥ 
মহাবেগে যান দ্রোণি অতি ক্রোধমনে। 
পাছু পাদ্ধু ছইজনে চলে স্ভীর লনে & 





দই 
১ জি টি: 


রি... সপ 


বের সহিত অশ্বথামার যুদ্ধ । 


[ পৃষ্ঠ।--৬৯৯ 





সীন্তিকপর্বব | ] দেবদানব গন্ধবর্ব যক্ষ বিদ্যাধরোরগৈঃ | ৬৯৯ 
শিবির নিকটে উত্তরিল তিন জন। অভক্ত তোমার যেই, সদ! ছুঃখে মরে সেই, 
পশিতে বিরোধী হল নর এক জন ॥ বন্ধ থাকে নাহি কাটে কাল ॥ 
বিভূতি ভূষণ তার অঙ্গে ফণিহার । জ্ঞানোদয় নাহি হয়, . সদা অন্ধকারময়, 
চতুভূজি ভ্রিলোচন শিরে জটাভার & বৃথা সেই ভ্রমে অবিরত । 
ব্যাত্রচন্দ পরিধান করেতে ডন্বুর ৷ ন! বুঝে ধর্মের মর্ম, যেমতে আপন কম্ম, 
দিব্যরূপ দ্বারে বসি আছে মহাশুর ॥ ফল পায় সেই সেইমত ॥ 

এইরূপে দ্বার রক্ষা করেন শঙ্কর । | যদি জ্ঞান হয় তার, তবে ঘুচে অন্ধকার, 
নিষেধ করেন তারে যাইতে ভিতর ॥ তব পদ আশ্রত্র করিলে । 
গঙ্গালজলে পুষ্প দিয়া করিল .অর্চন। | দিনে দিনে বাড়ে মান, পুনঃ হয় পুপ্যবান, 


পুজা সারি স্তব করে দ্রোণের নন্দন ॥ ূ ভক্তিতে কেবল ইহা খিলে ॥ 


কাশীরাম দাস কহে শুন সর্বজন । 
যেইরূপ স্তব করে দ্রোণের নন্দন ॥ 


তব মুত্তি বিশেষ সকল 
কি কব তোমার তত্ব, ভূমি রজঃ তুমি সন্ত, 
তমোগুণে করহু সংহার । 


এমন নামের গুণ 


 নিগুণের ক্গম্মে গুণ, 


গুণিগণে অধিক বাহুল্য । 


এই বর দেহ মহাশয় ॥ 


পিপি 


অশ্বখামার শিবিরে প্রবেশ ও বৃষ্টহ্যকাদি বধ । 


] 
দিতির ৷ অনায়াসে যুক্ত হয়, যেই জন নাম লয়, 
অস্বথামা কর্তৃক শিবের স্তব। | পৃথিবীতে নাহি তার তুল্য & . * 
খুন প্রভু দিগন্বর, বাঞ্ছ। পুর্ণ কর হর, ! এত বলি দ্রোণপুত্র, স্তব করি শুদ্ধচিভ, 
আমি দীন হীন অভাজন । ূ মহেশের ভুলাইল মন। 
ক্ষমা কর দোষ যত, আমি তব অনুগত, | সদয় হুইয়৷ হর, তারে কন নিতে বর, 
নাহি জানি ভজন পুজন ॥ ৰ কি বাসন৷ বলহ এখন ॥ 
আকাশ পাতাল ভূমি, স্থাবর জঙ্গম তুমি, | দ্রৌণি বলে এই বর, দেহ দেব দিগম্বর, 
দশ দিক অন্ট কুলাচল। ূ বাঞ্ছ। পুর্ণ যেন মম হয়। 
ক্ষিতি অপ তেজঃ ব্যোম,পবন ভাক্ষর সোম, | করি গিয়া! শক্রনাশ, ছার ছাড়ি কৃতিবাস, 
|] 
ৃ 
ৃ 
ৰ 
| 


পড়িয়াছি এই দায়, উদ্ধার করহ তায়, 


গিরিশ বলিল ইহা করিতে না পারি। 


তোম! বিনা কেবা আছে আর ॥ পুরী রক্ষা করি আমি হুইয়৷ যে দ্বারী॥ 


ভজনবিহীন জন, 


তক্তজনে জানে তত্ব, 


হের প্রভু ত্রিলোচন, 
লঙ্ঞ| রক্ষা কর এইবার । 

কাতর এ দীন জানি, কৃপা কর শুলপাণি, ; 
তোম! বিনা! গতি কি আমার ॥ 

হুমতি কুমতি দাতা, তুমি সবাকার ধাতা, 
পাষগড কি জানিবে মহিম। | 

ও চরণে সদা মত্ত, 
গুণাতীত গুণে নাই সীমা ॥ 

তব ভক্ত যেই জন, তার নহে ছুঃখী মন, 
সদ! সুখে বঞ্চে চিরকাল। 


| এ বর ছাড়িয়া মাগ যাহা লয় মন। 

৷ ভ্রৌোগি বলে অন্য বরে নাহি প্রয়োজন ॥ 
যদ্দি কদাচিৎ এই বর নাহি দিবে । 

। বলিদান গ্রহণ করহ দেব তবে ॥ 
দিব্য মন্ত্র যুড়ি অগ্রে জ্বালিল অনল । 
1 পুড়িয়। মরিতে যায় দ্রৌশি মহাবল ৪ 
বনু স্তব করিতে সে না করিল কজ্রেটি। 
নিবারিয়া বর মাগ বলিলা৷ ধূর্টি ॥ 
দ্রৌণি বলে যদি বর দিবে ভ্রিলোচন । 
কৃপায় করহু মম প্রতিজ্ঞ পুরণ ॥ 


৭০৩ 


স্তবে বশ শঙ্কর দিলেন সেই বর। 
পুনরপি বলে দ্রোণি ঘুড়ি ছুই কর ॥ 
আর এক অনুগ্রহ কর শুলপাণি। 


কুপা করি দেহ মোরে তব খড়গখানি ॥ ূ 


খড়গ দিয় অন্তরে গেলেন পশুপতি। 
কৃপেরে চাহিয়া! বলে দ্রোণি মহামতি ॥ 
দ্বার আগুলিয়া দৌোহে রহ এইখানে । 
কাটিও তাহার মাথা আসিবে যে জনে ॥ 
খড়গ হস্তে শিবিরে পশিল বীরবর । 
নিদ্রোগত ধৃষ্টছ্যুনন খট্টার উপর ॥ 

৷ পিতৃবৈরী পেয়ে বীর মহাকোপমনে । 
হাসিয়া ধরিল তবে পাধ্শাল-নন্দনে ॥ 
দ্রোণিরে দেখিয়! বীর বিষণ্ণ বদন। 
গদগদম্বরে বলে পাঞ্চাল-নন্দন ॥ 
খড়েগ মুণ্ড কাটি মোরে না কর নিধন। 
যুদ্ধ করি কর বীর স্বকাধ্য সাধন ॥ 
দ্রোণি কলে ব্রহ্মবধী হষ্ট ছুরাচার । 
পশুব করি তোরে করিব সংহার ॥ 
এত শুনি ধৃষ্টদ্যন্ন কহে আরবার। 
বিন! যুদ্ধে না মারিহ দ্রোণের কুমার ॥ 
যুদ্ধেতে হুইলে মৃত্যু স্বর্গেতে গমন 
এই কার্য কর বীর দ্রোণের নন্দন ॥ 
ধৃষ্টছ্যন্র-বচন শুনিয়া নাহি শুনে । 
বজমুস্তি কীল তায় মারে ক্রোধমনে ॥ 
হস্ত পদ উদরেতে করিল প্রবেশ। 
পশুবৎ করিয়৷ ভাঙ্গিল মধ্যদেশ ॥ 
ভীম যেন কীচকেরে করিল সংহার 
সেইমত করিলেন কুদ্াণ্ড আকার ॥ 
একেশ্বর দ্রোণপুত্র ্গারে সবাকারে । 
নিশাযোগে ঘোর রণ শিবির ভিতরে ॥ 
হাহাকার মহাশব্দ হয় আচম্থিতে। 
প্রাণভযে পলাইতে চাহে দ্বারপথে ॥ 
অসি হস্তে ছুইজন রক্ষা! করে দ্বার । 
বাহির হইতে তারা করয়ে সংহার ॥ 
বিপাকে পড়িয়া তার! ন। দেখে নিষ্কৃতি । 
ঘোর রণ করে সবে দ্রৌণির সংহতি ॥ 


সেব্যমানং সদা চারু কোটি সূর্য্য সমগ্রতং। 


[ মহাভারত - 


দ্রোণপুত্র অশ্বখামা রণেতে প্রচণ্ড । 
কাটিল সকল সেন! করি খণ্ড খণ্ড ॥ 
দাবানল বন যেন করয়ে দাহন। 
সেইমত কাটে সেন! ভ্রোণের নন্দন ॥ 
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র ছিল এক ঘরে। 
এক ঠাই শুয়েছিল পঞ্চ সহোদরে ॥. 
হাত বুলাইয়! দেখে দ্রোণের নন্দন । 
ভাবিল পাণগুব এই ভাই পঞ্চজন ॥ 

মুখে বস্ত্র বান্ধিয। কাটিয়া পাড়ে শির । 
একে একে পঞ্চমুণ্ড কাটে দ্রৌণি বীর ॥ 
পঞ্চমুণ্ড বসনে বান্ধিয়! দ্রোণসথত । 
পাগুবে জিনিয়৷ মনে বড় হর্ধযুত ॥ 
জাগিয়। শিখন্তী ধনুর্ববাণ নিল হাতে । 
করয়ে দারুণ যুদ্ধ দ্ৌণির সহিতে ॥ 
বাণে বাণ নিবারযে ভ্রোণের কুমার । 
এইবূপে মহাঘুদ্ধ করে মহামার ॥ 

তীক্ষ অসি লয়ে বীর দ্রোণের কুমার । 
মণ্ডলী করিয়া যুঝে বীর অবতার ॥ 
ধরাধরি করি দৌহে করে মহারণ। 
মুণ্ডে মুণ্ডে বুকে বুকে চরণে চরণ ॥ 
মল্লযুদ্ধ করি ধৌছে ক্ষিতিতলে পড়ি । 
করিয়া অতুল যুদ্ধ যায় গড়াগড়ি ॥ 
কখন উপরে দ্রোণি শিখন্তী কখন । 
দৌহার প্রহারে দেোছে অতি ক্রোধমন ॥ 
প্রাণপণে শিখণ্ডী মারষে দ্রোণস্থুতে । 
নাহি ফুটে অঙ্গে তার দৈববল হৈতে ॥ 
| বজ্জমুষ্ট্যাঘাত মারে শিখণ্ডীর মাথে। 

| ভাঙ্গিল মস্তকখান বজ্ঞমুষ্ট্যাঘাতে ॥ 

ৰ এইমত শিখণ্ীকে করিয়। সংহার। 

৷ একজন অবশেষে না রাখিল আর ॥ 

ৃ পঞ্চমুণ্ড লয়ে দ্রৌণি চলে হরধিতে । 
দৌহাকার সঙ্গে আসি ম্লিলিল দ্বারেতে ॥ 
ূ দ্রোণি বলিলেন মম প্রতিজ্ঞা পুরণ । 

ৰ পাণগুব প্রভৃতি আর নাহি একজন ॥ 


পঞ্চ পাগুবের মুণ্ড দেখহ সাক্ষাতে । 
হুর্য্যোধনে দিব, লয়ে চলহু ত্বরিতে ॥ 


পাশ লাগি 


 লৌতিকপর্ব |] ধ্যায়েন্লারায়ণং দেবং চতুর্ববর্গ ফলপ্রদং ॥ 
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রাজার নিকটে আমি বীর তিনজন । 
দর্প করি কহে কথ! ভ্রোণের নন্দন ॥ 
অবধানে কথা শুন রাজা হুর্ষ্যোধন । 
মারিলাম তব শত্রু পাণুর নন্দন ॥ 
পাঞ্চাল বিরাট আদি যত বীর ছিল। 
সকলে আর্মীর হাতে আজি মার! গেল ॥ 
যে প্রতিজ্ঞা করিলাম সাক্ষাতে তোমার । 
আজি আমি করিলাম পালন তাহার ॥ 
পঞ্চ পাগুবের মুণ্ড দেখহ সাক্ষাতে । 
এক জন ন! রাখিনু পাগুব-সৈন্তেতে ॥ 
এত শুনি হরধিত হৈল ভুর্য্যোধন। : 
সাধু সাধু বলি রাজা বলিল বচন ॥ 
মহাভারতের কথ! অস্ত সমান । 
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥ 
হর্ষ-বিষাদে ছুর্য্োধনের মৃত্যু ৷ 
পড়িয়! আছিল রাজ। ভূমির উপর । 
বাহযুগে ভর দিয়া উঠিল সত্বর ॥ 
রিপু নাশ শুনি রাজা তুষ্ট হৈল চিন্তে । 
পাগুবের মুণ্ড রাজ! চাছিল দেখিতে ॥ 
ধন্য মহাবীর তুমি গুরুর নন্দন | 
আমার পরম কার্য করিলে সাধন ॥ 
পঞ্চমুণ্ড দেহ আমি দেখিব নয়নে । 
ভীমের মস্তক আমি ভাঙ্গিব চরণে ॥ 
শুনি পঞ্চমুণ্ড দ্রৌণি দিল সেইক্ষণে। 
হাত বুলাইয় দেখে র্রাজা হূর্য্যোধনে ॥ 
কুষ্ণার দ্বিতীয় পুত্র ভীমের আকৃতি । 
ভীম বলি সেই মুণ্ড নিল কুরুপতি ॥ 
হুই করে সেই মুণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলিল। 
তিলবৎ মুণ্ড গোটা গুঁড়া হয়ে গেল ॥ 
দেখিয়া কৌরবপতি মানিল বিল্ময়। 
পাশুবের মুণ্ড নহে জানিল নিশ্চয় ॥ 
একে একে পঞ্চমুণ্ড ভাঙ্গে ছুর্য্যোধন। 
জামিল পাগুৰ নহে এই পঞ্চজন ॥ 


| 
॥ 
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পর্বত সদৃশ মম গদ1 গুরুতর । 
কত প্রহারিনু তার মস্তক উপর ॥» 
পর্ববত ভাঙ্গিতে পারে করিয়া আঘাত । 


| ছুরম্ত রাক্ষসগণে করিল নিপাত ॥ 
। মারে বক হিড়িম্ব কিন্ম্মীর নিশাচর । 


জটান্থুর কীচক শতেক সহোদর ॥ 


হেন ভীমে কার্িতে কি ভ্রোণির শকতি। 
এত বলি নিশ্বাস ছাড়িল কুরুপতি ॥ 
৷ বিষাদ ভাবিয়া! কহে দ্রোণের নন্দনে । 


দ্রোপদীর পঞ্চপুত্র ভাই পঞ্চজনে ॥ 


৷ শিশুগণে সংহারিয়া কি কাধ্য সাধিল! | 


ূ কুরুকুলে জলপিগু দিতে না রাখিল৷ ॥ 


পাগুবে মারিতে পারে কাহার শকতি। 
যাহার সহায় হরি কমলার পতি ॥ 
নির্ববংশ করিলে ভূমি ভাই পঞ্চজনে । 
কুরুকুল বংশহীন হৈল এত দিনে ॥ 
এত বলি বিষাদ করিল বহুতর । 


৷ হুরিষ বিষাদে রাজ! ত্যজে কলেবর ॥ 
: কাহার শরণ লব কে করিবে ত্রাণ । 
তব কর্মমদোষে আজি হারাইব প্রাণ ॥ 
, এইরূপে খেদ করি করযে বিচার । 
 দম্ত করি বলে তবে ড্রোণের কুমার ॥ 
. রণ করি পাগুৰে পাঠাব যমালয়। 

: মারিব পাগুবে আমি কহিনু নিশ্চয় ॥ 
ব্রহ্ম অস্ত্র আছে যেই আমার সদনে। 
: কার শক্তি হুইবেক তাহার বারণে ॥ 


' এইমত তিনজনে করিয়া বিচার । 


: ভাবে রণসিন্ধু মধ্যে কিসে হব পার ॥ 
; এইরূপে তিনজন ভাবিতে লাগিল। 
৷ ইতিমধ্যে বিভাবরী প্রভাত হইল। 


প্রাণভয়ে তিনজন তথ! নাছি রয়। 


, চলিল নগর মুখে সশঙ্ক হৃদয় ॥ 


৷ ভারত সৌপ্তিকপর্বব অপুর্বব কথন । 


পয়ার প্রবন্ধে কাশীদাস বিরচন ॥ 


সৌপ্তিকপর্বৰ সমাণ্ড। 


সচিত্র, সম্পূর্ণ কাশীদাসী 


মহাভারত । 


জহি পভ £ 
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নারায়ণং নমস্কত্য নরখব নরোভমম্‌ ।* 
দেবী সরস্বতীং ব্যাসং ততে1-জয়মুদীরয়ে ॥ 





ধৃষ্টহ্যন্ন আদি করি যত বীর ছিল। 
দরের উিরগে উডিতরা দির নি দ্রৌপনীর পঞ্চপুত্র সহিত মারিল ॥ 
জন্মেজয় বলিলেন কহ তপোধন।  নিশাতে আপিয়া ছুষ্ট দ্রোণের নন্দন । 


ধৃষ্টহ্যন্থে বধি গেল দ্রোণের নন্দন & ' ৷ অকস্মাৎ শিবিরেতে করিল গমন ॥ 


শুনিয়া! কি করিলেন ধন্মের নন্দন । 
বিস্তারিয়া সেই কথা কহু তপোধন ॥ 
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের তনয়। 
সর্ব সৈন্য বধি গেল রজনী সময় ॥ 
শোকাবেশে রজনী হইল স্বপ্রভাত । 
ডাকে কাক কোকিল উদয় দীননাথ ॥ 
বৃষ্হ্যন্থ সারথি আছিল নিশাকালে। 
জীবন রাখিয়াছিল মড়ার মিশালে। 
-প্রলম্ম মানিয়! মনে পাইল তরাম। 
দেখিল নিভৃতে রহি সকল বিনাশ ॥ 
রবির প্রকাশে নিশ। প্রলন্ন দেখিয়া । 
ষুধিষ্ঠিরে বার্ত। দিতে চপিল ধাইয়৷ ॥ 
আছে বা না আছে ধশ্ম মনের ভাবনা । 
উরুতে চাপড় মারে রোদন বিমনা ॥ 
কান্দিতে কান্দিতে গেল যথা ধন্মরাজ। 
উপনীত হইয়া কহিছে সভামাঝ ॥ 
অবধান কর রাজ। ধশ্মের নন্দন । 
নিশাকালে বধি গেল সব সেনাগণ ॥ 


নিদ্রায় কাতর ছিল যত সেনাগণ । 
একে একে মারিলেক নাহি একজন ॥ 
স্বৃত সঙ্গে ছিন্ুু আমি করিয়! প্রকার । 
বার্ত। দিতে আসিয়াছি অশ্রেতে তোমার ॥ 
শুনিয়া করেন খেদ ধর্মের ন্দন। 
সকলি করিল নষ্ট দ্রোপি ছুউজন ॥ 
কিরূপে এমন যুদ্ধ হৈল কহ শুনি। 
সৃতপুত্র বলে অবধান নৃপমণি এ 
ইহার বৃত্তান্ত রাজা কি বলিৰ আর। 
কালি নিশাকালে সৈন্য করিল সংহার 
কোন দেবে সহায় করিয়া কি আইল । 
কোন দ্েেবতায় সাধি এ বর পাইল & 
ধৃষ্টছ্যন্ম শিখণ্তী প্রস্ততি বীরবর। 
গ্রামের পরিশ্রমে শ্রাস্ত কলেবর ॥ 
শিবিরে নিশায় সবে আছিল শয়নে । 
আপিয়া দ্রোণের পুত্র বধিল জীবনে ॥ 
যার যত সেন! ছিল স্থহৃন বান্ধব । 
একাকী বধিয়। গেল দেখি অলম্ভব ॥ 


"ব(ধকপর্বব | ] যুগল কিশোরের ধ্যান-_হেমেন্দীবরকাস্তি__ 


দ্রোপদীর পঞ্চপুত্র সবার জীবন । 
নিদ্রোয় কাটিল শির দ্রোপের নন্দন ॥ 
ংহতি বাহিনী যত ছিল সম্ঘোধিতে । 
সকল মারিল শেষ জান নরপতে ॥ 
রমণী আছিল যত যাহার সংহতি । 
আঙ্গ ভঙ্গ করিয়া রাখিল মারি লাথি ॥ 
অশ্বথথামা ছুম্মতির দয়া নাহি প্রাণে। 
কাতরে চরণে পড়ে তবু শিরে হানে ॥ 
অস্ত্র শস্ত্র বিবজ্জিত ছিল যত সেনা । 
কেহ বা শষনে ছিল হয়ে অচেতন! ॥ 
কেশে ধরি আনি তার শির ফেলে কাটি। 
নিদ্রোয় কাতর অতি করে ছটফটি ॥ 
তোমাকে কহিতে বিধি রাখিল আমায় । 
"যু ছিল মরিল সবে গুন ধন্মরায় ॥ 
শুনি.রাজ! ভূমিতে পড়েন অচেতনে । 
যেমন পড়য়ে বৃক্ষ মূলের ছেদনে ॥ 
সম্থিত পাইয়৷ রাজা করেন বিলাপ । 
কি করিতে কি হুইল কত ছিল পাপ ॥ 
এখন কি করি আর লইয়া ভুবন । 
সর্বব শুন্য দেখি এবে সব অকারণ ॥ 
মুনিগণ সহ ভাল ছিলাম কাননে | 
পাপভোগ হয় মম রাজ্যের কারণে 
ক্ঞাতি বন্ধুগণ যত শ্বশুর মাতুল। 
মায় হেতু আসি সবে হয় অনুকূল ॥ 
বৃ্হ্য্ম আদি হেন সহায় আমার । 
কোথাযু শিখণ্ডী সখা না দেখিব আর ॥ 
কুটুম্থ প্রধান মম হিতকারী জন । 
বলিষ্ের শ্রেষ্ঠ ছিল ভুষ্টের দমন ॥ 
পুত্র পৌজ্র সঙ্গে করি পরম উল্লাস। 
আ সয়! আমার কার্ষ্যে হইল বিনাশ ॥ 
বুদ্ধিমস্ত মহারাজ অতুল পৌরুষে ॥ 
ক্ষিতিতে প্রধান ইন্দ্র গণি যে বিশেষে ॥ 
সাধিয। আপন কার্য স্বচ্ছন্দ শয়নে । 
গুরুপুত্র আমি নাশে ধশ্ম নাহি মানে ॥& 
নাম ধার কত রাজ! করেন বিলাপ । 
স্বকার্ধ্য সাধনে মম হৈল মনস্তাপ ॥ 
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| অভিমন্যু মরে রণে মহাযুদ্ধ করি। 

| সেই মহাশোক আমি পাসরিতে নারি ॥ 
ভ্রোপদীর পঞ্চপুত্র নিদ্রো় আছিল। 
মুমতি অশ্ব্খামা সবারে মারিল & 

৷ আমার হিতের হেতু ছিল যত জন। 

৷ গুহেতে না গেল সবে হুইল নিধন ॥ 

। জননী রমণী যারা আছয়ে আলয়। 
কান্দিয! কতেক নিন্দা করিবে আশাম় ॥ 
এ সব ভাবিয়া মম শ্হির নহে মন। 

এমন হুইল দশ! দৈবের ঘটন ॥ 

বীরশূন্য হইলাম নাহি কিছু দেনা । 
বৃথা রাজ্যে কার্য নাহি সংপার বাসনা ॥ 
বাঞ্ছ! করি পুনঃ গিয়। বনবান করি । 
তপ আচরণ করি হৈয়৷ ব্রহ্মচারী -॥ 
ভীল্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ মদ্রেপতি আদি । 
এক এক বীর জিনে পৃথিবী অবধি & 
সবারে করিনু জয় কৃষ্ণ সহকারে। 
কে জানে হুর্দশ। শেষে ঘটিবে আমারে ॥ 
রাজার বিলাপ শুনি কান্দে সর্বজন । 
দ্রৌপদী কান্দিয়! বলে করুণ বচন ॥ 
পিতৃ ভ্রাতৃ আদি করি ঘত বন্ধুগণ। 
এককালে অকৃম্মাৎ হইল নিধন ॥& 
শুনিয়! নিষ্ঠ,র বাক্য হরিল চেতনা । 
মস্তক উপরে যেন পড়িল ঝন্ঝনা! ॥ 
উচ্চৈঃম্বরে কান্দে দেবী পড়ে অশ্রুজল। 
ভাই ভাই বলি কান্দে হুহয়া বিকল ॥ 
জয় হেন মানি চিতে আনন্দ বিশাল । 
তার বিপরাত আজি ঘটাইল কাল 
যেমন আনন্দ হৈল তেন নিরানন্দ। 
ভাবয়। কি হবে এবে বাধ কৈল মন্দ ॥ 
এমত করিবে বিধি জানিব কেমনে । 
কৌরব সাহুত ছন্ৰ “হল যখনে ॥ 

সকল করি! নাশ আপনি [বনাশ। 
পাপ রাজ্যে কাধ্য নাহি যাব বনবাস ॥ 
উজ্জ্বল হুইয়৷ দাত হইল নির্ববাণ। 
আমার বৈভব লাভ তাহার সমান ॥ 





[ 
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সেইরূপ সৈন্য ছিল যামিনী শোভনে। 
সকল বিনাশ হৈল নাহি দেখি দিনে ॥ 
এককালে নানা শোক উপজিল আলি । 
' শোঁক-দিন্ধু মধ্যে আমি তৃণ হেন ভাপি ॥ 
কষ্টভাগ্যে কষ্ট হয় নাহি হয় দূর । 
স্বয়ন্থরে পাই হুঃখ দ্রুপদের পুর ॥ 
লক্ষ রাজা স্বরম্বরে করি গমন । 
_ লক্ষ্য বিদ্ধি প্রাপ্ত হইল ইন্দ্রের নন্দন ॥ 
তাহাতে অনেক কষ্ট পাইনু অপার। 
কৃষ্টের কৃপায় তাহ! হুইল নিস্তার ॥ 
ইন্দ্রপ্রস্থে রাজ। হইলেন ধর্মরাজ। 
ভুবনে বিখ্যাত হৈল রাজসুয় কাজ ॥ 
ত্রিভুবনে নিমন্ত্রণ হইল সবারে। 
কত শত রাজা আসি রহিল ছুয়ারে ॥ 
কুবের সম্পদ জিনি হইল বৈভব। 
পৃথিবীতে একচ্ছত্র হইল পাগুব ॥ 
জনে জনে বিষয় দিলেন যুধিষ্ঠির । 
সম্পদের সংখ্যা নাহি পুণিত মন্দির ॥ 
দেখি হুর্ষ্যোধন রাজ। করিল মন্ত্রণ। ৷ 
_ শকুনি পাপিষ্ঠে আনি দিলেক যন্ত্রণ। ॥ 
পাশ। খেলি রাজ্যধন হরিয়! লইল। 
সভামধ্যে আমার যে চুলেতে ধরিল ॥ 
বস্ত্রহরণের কষ্ট দিল ছুঃশাসন। 
কতেক কহিব তাহ। না! যায় কথন ॥ 
আকর্ষণ করি কেশ টানে পুনঃ পুনঃ | 
কেছ কিছু নাহি বলে সকলি বিগুণ ॥ 
দুর্য্যোধন পপমতি দেখাইল উরু । 
এ কারণে ভাঙ্গে ভীম মারি গদ। গুরু ॥ 
কর্ণ দুষ্ট আমারে বলিল কুবচন। 
মরণ অধিক হৈল ন। যায় কথন ॥ 
বে কষ্ট হইল তাহা নারি কহিবারে। 
অমঙ্গল দেখি অন্ধ চিন্তিল রিচারে ॥ 
আমারে ডাকিয়। অন্ধ দিল বরদান। 
ধন রাজ্য দিয়। পুনঃ করিল সম্মান ॥ 
বর পেয়ে নিজ রাজ্যে করিনু গমন। 
পুনঃ পাশ! খেলি ছুষ্$ পাঠায় কানন ॥ 


মঞ্জুলতরং শ্রীমজ্জগম্মোহনং।. . |স্বহা 





 বনবাদে নানা কউ হইল ভুগিতে। 

৷ কত দিনে ছুর্য্যোধন বিচারিল চিতে ॥ 

। ছুর্র্বাসা মুনিরে পাঠাইল দেই বন। 

৷ শিষ্য ষাটি সহত্র লইয়া তপোধন ॥ 

1 তৰে কত দিনে জয়দ্রথে পাঠাইল। 

; আপিয়! আমার বাসে অতিথি হইল ॥ 

শুহ্যঘর দেখি ছু হরিল আমায়। 

ধর্ম রক্ষা! করিলেন আমারে সে দায় ॥ 

৷ অনস্তরে-গিয়৷ আমি বিরাট আলয়। 

_সৌরিক্ধী হইয়া ছুঃখ ভুগিলাম তায় ॥ 

তবে কত দিনে দুষ্ট কীচক ছুর্মতি। 

' আমাকে দিলেক হুঃখ অতি পাপমতি ॥ 

. প্রকারে মারিল ভীম রজনী সময়। 

৷ তবে পাইলাম রক্ষ! কৃষ্ণের কৃপায় ॥ 

' ন! জানি কি আছে আর বিধাতার মনে । 

' জটাহৃর দিল দুঃখ কাম্যক কাননে ॥* 

. বলে লয়ে যায় দুষ্ট পৃষ্ঠেতে করিয়া! । 

৷ তাহাকে মারিল ভীম গদা আস্ফালিয়| ॥ 

৷ তাহাতে পাইনু রক্ষা কৃষ্ণের কৃপায়। 

' কত ছুঃখ কব আর কহ! নাহি যায় ॥ 

. এই সব ছুঃখ ম্মরি জ্বলে বহ্িম্বাল!। 

' কত আর নিভাইব হুইয়। অবল। ॥ 

_ এবে শক্র বিনাশিয়। মনে হৈল আশ। 

৷ গ্ুত-নিশি আমার ঘটিল সর্ববনাশ ॥ 

এখন, জীবন.ধরে এই পাপ তনু । 

আমার উচিত হয় পশিতে কৃশানু ॥ 

, পিতৃ ভ্রাত্‌ পুত্রশোকে জ্বলে কলেবর | 

। যেমন গরল স্বাল! স্বলিছে অন্তর ॥ 

' ক্বান্দিয়। শক্রর নারী মনে পান ব্যথা । 

৷ তাহার অধিক মোর করিল বিধাতা ॥ 
দ্রৌপদী ক্রন্দন শুনি ভীম ধনঞ্জয়। 
অবদন্ন বিষণ দেখেন শুন্যময় ॥ 
বিহ্বল হুইয়! পড়ে মান্দ্রীর নন্দন । 

দ্রৌপদী হইতে করে অধিক ক্রন্দন ॥ 
কোপেতে আকুল হয়ে ধর্মের নন্দন | - 
শিবির দেখিতে রাজ। করেন গমন ॥ 


প্ী্িকপর্বধ । ] 


হাক চিল উড়ে পড়ে শিবা কঙ্ক আদি.। 
খরআ্োতে বহিতেছে শোণিতের নবী ॥ 
মহাভারতের কথ! অস্বত সমান । 
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥ 


অশ্বখামার মুগচ্ছেদনার্থ ভীমের যাত্র। | 

শিবির দেখিয়া রাজা ছুঃখ অলস্তব। 
অশ্রঃ বহে নেত্রে কান্দে যতেক পাগুৰ ॥ 
বৃষ্টছ্যুন্ন আদি হত দেখি ঘুধিষ্তির | 
বিলাপ করেন কত নেত্রে বহে নীর ॥ 
সকল মরিল রাজ্যে কিব৷ প্রয়োজন । 
বুথ। করিলাম এত অসাধ্য সাধন ॥ 
তীম বলে রাজ! শোক কর অনুচিত । 
আপনার কন্মভোগ কে করে খণ্ডিত ॥ 
আপমি থকিলে সর্বব পাবে মহাশয় । 
অকারণে কর শোক ইতরের প্রায় ॥ 
কর্মমবশে জন্ম স্বৃ্যু হয় পুনঃ পুনঃ | 


 কন্মবশে আনি মিলে কেহ নহে কার। 
জন্মিলেই মৃত্যু আছে নহে খণ্ডিবার ॥ 
যে মরিল সে চলিল যথ৷ কন্মভোগ । 
কেবল শরীর ছাড়ে দৈবের সংযোগ ॥ 
কালপুর্ণ হেলে পরে কে রাখিতে পারে । 
কত শত মহারাজ পুনঃ পুনঃ মরে ॥ 

. অক্টাদশ দিন যুদ্ধ করিয়া সকলে। 
সকলে জিনিয়া মৃতূযু হৈল নিশাকালে ॥ 
কালপুর্ণ হলে নরে বিধির নির্ববন্ধ | 
কালেতে সংহার করে শাস্ত্রীয় প্রবন্ধ ॥ 
ইথে শোক অনুচিত ভাবিয়া কি কাধ্য । 
শান্সুবিজ্ঞ হয়ে হও শোকেতে অধৈর্ধ্য ॥ 
অতঃপর দ্রৌপদী কহেন শোকাবেশে। 
অশ্বথাম। মুণ্ড আনি দেহ মম পাশে ॥ 
দ্রোণির মন্তকে বদ্ধ আছে এক মণি। 
মুণ্ড কাটি সেই মণি যদি দেহ আনি ॥ 
তবে শোক নিবারণ হয়তে৷ আমার। 
নহে ভ্রাতৃ পুত্রশোকে না বাচিব আর ॥ 


নিত্যাভির্সলিতাদিভিঃ পরিবৃতং সঙ্গীল গীতাম্বরম্‌ ॥ 
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শুন ভীম মহাবীর তোম। সম নাই। 
বিক্রমে বিশাল তোম। করিল গৌসাই ॥ 
স্থগন্ধি কুন্থমোছ্যানে জিনি যক্ষরাজে। 
| হিড়িন্বে মারিলে ভুমি অরণ্যের মাঝে ॥ 
ব্রাহ্গণ রক্ষণে বকে করিলে বিনাশ। 
কিন্মীরে বধিয়। কৈলে কাননে নিবাস ॥ 
জযদ্রথ ভয় হৈতে করিলে উদ্ধার । 
1 
| 
[ 





কীচকে বধিয়া মান রাখিলে আমার ॥ 
। এখন এ শোৌকসিন্ধু মধ্যে ডুবে মরি | 
৷ রক্ষ। কর আমারে প্রতিজ্ঞ! পূণ করি ॥ 

€শাসন রক্তপান কৈলে রণমাঝে। 

। উরুভাঙ্গি ভূমেতে পাড়িলে কুরুরাজে ॥ 
প্রতিজ্ঞ পুরণে গদা'ঘাত কৈলে শিরে | 
সমুদ্র তরিয়া। মরি গোক্ষুরের নীরে ॥ 
আমার বচন ধর বধ অশ্বর্থাম। | 
সকল নিষ্ষল হৈল তোমার মহিমা ॥ 


' | এখন উচিত হয় এই সব কথা । 
কৌোথ। ছিলে কোথ যাবে তাহা নাহি গণ ॥ 


৷ শীঘ্র মোরে আনি দেহ দ্রোণপুত্র-মাথা ॥ 
' ব্রাহ্মণ হইব রাক্ষসের কন্ করে। 
৷ নিদ্রেগত পেয়ে ছু সকলে সংহারে ॥ 
তাহার বিনাশে নাহি ব্রহ্মবধ ভয়। 
অধন্ম করিল সেই ছুষ্ট ছুরাশয় ॥ 
কান্দিতে কান্দিতে এত দ্রৌপদী কহিল। 
অনুমতি হেতু ভীম ধন্মে জানাইল ॥ 
যুধিষ্ঠির বলিলেন এই মে উচিত। 
কম্ম অনুসারে শাস্তি শাস্ত্রের বিহিত ॥ 
এত শুনি ভামবীর রথ আরোহিয়া । 
নকুলে সারথি করি চলল ধাইয়! ॥ 
ভীমের এতেক সজ্জ। আরম্ভ দেখিয়। । 
গোবিন্দ বলেন ধন্মরাজে সন্দোধিয়া ॥ 
অশ্বথাম। বিনাশ পাঠাও বৃুকোদরে । 
; বিচার না করি রাজ ঝুক্ত দিলে তারে ॥ 

অসাধ্য সাধন তেই সিদ্ধি অসম্ভব । 

ংসার বিজয়ী সে, স্ডে করে পরাভব ॥ 
পরাক্রম তাহার কি না আছ-বিদিত। 
ন। বুঝিয়া হেন কণ্ম কর বিপরাত ॥ 


৭০৬ 
ভ্রিলোকেতে সেই একা মহাধনুর্ধর | 
পরাক্রম করি জিনে সব চরাচর ॥ 
কি করিবে ভীম তার করি মহারণ। 
ভীম হৈতে ন! হইবে তাহার দমন ॥ 
পূর্বের বৃত্তীষ্ত কহি, যবে ছিলা৷ বনে | 

অশ্বথামা নিরবধি ভ্রমিত কাননে ॥ 
দৈবে একদিন গেল দ্বারক। ভুবনে । 
দেখিয়। বান্ধবগণ হরধিত মলে ॥ 
বিক্রম করিয়া বলে আমার সাক্ষাতে । 
ব্রহ্মশির অস্ত্র আমি জানি ভালমতে ॥ 
তাহা লৈয়া চক্ত মোরে দেহ চক্রপাণি | 

 ব্রেলোক্য জিনিতে পারি হেন অস্ত্র জানি ॥ 
অব্যর্থ আমার অস্ত্র জানে ভ্রিভুবন। 
ইহা লৈয়া চক্র মোরে দেহ নারায়ণ ॥ 
 উপরোধ হেতু আর দেরী না করিয়া । 
 দ্রোণিকে দিলাম চত্র তথনি আনিয়। ॥ 
তুলিতে নহিল শক্ত রাখি চক্রধর। 
কহিল না লব চক্র রাখ চক্রধর ॥ 

. ইহার অধিক দম আছে ব্রহ্মশির | 

ব্জদণ্ডে জিনি আমি শুন যছুবীর ॥ 

পৃথিবী সংহার দেব কর এই বাণে। 
কাহারে ন৷ দিয়! অস্ত্র দিল মম স্থানে ॥ 
করিলাম জিজ্ঞাস। সে দ্রোণের নন্দনে। 
তবে চক্র চাহ কেন আমার সদনে ॥ 
অশ্বথাম। বলে তোম! জিনিবার মনে । 

_ অস্ত্র হৈতে শ্রেষ্ঠ চক্র জানিনু এক্ষণে ॥ 

_ ক্কার্ধ্য নাহি তোম! সহ বিবাদে আমার । 

এত ঝুলি তথা হৈতে কৈল আগুদার ॥ 
পূর্বের বৃত্তান্ত এই শুন মহাঁশয়।, 

. বুঝিয। করিব কার্য যষেব! মনে লয় ॥ 
দ্রোণপুভ্র ছুরাত্মা সে ক্রোধন চঞ্চল। 
ব্রহ্মশির অস্ত্র তার্‌ সদা করতল ॥ 
আমার বচনে তুমি রাখ ভাঁম বীরে। 
শুনিয়। চিন্তিত বড় রাকা! যুধিন্টিরে ॥ 
সকল মজিল রাজ্য কি কাধ্য বিশেষ। 
নিশ্চয় মরিব আমি শুন ছষী'কেশ ॥ 


ধুর 
,আগ্রে ভীম চলি গেল না শুনি বারণ। 





এখন উচিত যাহা কর নারায়ণ ॥ 
ভোম৷ বিন! গতি আর নাহি ত্রিভূবনে । 
বল বুদ্ধি পরাঁত্রম নাহি তোমা বিনে ॥ 
যে হয় উপায় এবে করহু উচিত। 
তোম। বিনা পাগুবের অন্য নাহি স্থিত ॥ 
গোবিন্দ বলেন চল ভীথের পশ্চাৎ। 
বিলম্ব না কর আর শুন নরনাথ ॥ 
অর্জন সহিত হরি করিল! গমন । 
তাহার পশ্চাতে যান ধর্মের নন্দন ॥ 
রথ রঘী পদাতিক চলিল অপার। 

নানা বাগ্ভ কোলাহল হেল আগুসার ॥ 
অশ্বথাম! সর্ববসৈন্য করিয়া বিনাশ । 
ভয়ে পলাইয়। রহে যথা মুনি ব্যান ॥ 
তথ। উপনীত হৈল ভীম মহাবাহু। 
অশ্বখথাম। দেখি যেন চক্রে গিলি রাহু ॥ 
বাগ শব্দে অশ্বামা কম্পিত হইল । 
ভীমের গর্জন শুনি বিম্ময় মানিল ॥ 
ভীমে দেখি অশ্বাম৷ করিল সাহস। 
মরণ চিস্তিল মনে রাখিবারে যশ ॥ 
অশ্বর্থাম! অস্ত্র ধনু নাহি ধরে করে। 
মুষ্টি করি লইল ঈষিক1 সব্যকারে ॥ 
মন্ত্র পড়ি ছাড়িলেক দিয়! হুহুঙ্কার। 
নিম্পাণ্ডব! ক্ষিতি করে প্রতিজ্ঞা তাহার ॥ 
ক্রোধ করি অস্ত্র ছাড়ি করিল গর্জন । 
বাণের মুখেতে অগ্নি হয় বরিষণ ॥ 
হেনকালে তথা পার্থ গোবিন্দ আনিয়া । 


৷ প্রলয় অনল উঠে সম্মুখে দেখিয়া ॥ 
' পার্থেরে কহেন কৃষ্ণ কি দেখহ আর। 








ক্ষণেক থাকিলে সর্বব করিবে সংহার ॥ 
সন্ছরণ অস্ত্র জান দ্রোণ-উপদেশে । 
সত্বরে সন্ধান পুর অস্ত্রের বিনাশে ॥ 
ক্ষণেক থাকিলে হবে অসাধ্য হে সখ|। 
প্রলয় অনল উঠে নাহি যাঁবে রাখা ॥ 
অর্জন শুনিঞ। আইলেন ক্রোধভরে । 


1 করতলে ধরি জন্্র সাহদী অন্তরে ॥ 











আগু হৈয়। রথ হৈত নামি ধনঞ্জীয়। দ্রোণি ডাকে কহে শক্য নহে নিবারণ। 
দাণ্ডাইয়। রছিলেন কারে নাহি ভয় ॥ ক্রোধে অস্ত্র ছাঁড়িলাম কি করি এখন ॥ 
যোড়হস্তে গুরুপদে করি নমস্কার | উপরোধ রাখি যদি তোম। &োহাকার। 


ধনুক টঙ্কার দেন লোকে চমগকার ॥ 
এড়িলেন একবাঁণ উঠিল আকাশে । 
গর্জন করিয়া! ঘায় দ্রোণপুন্র নাশে ॥ 
তন্দ্রে মন্ত্রে বাণ এড়িলেক ধন্জয় । 
হুইল প্রলয় যুদ্ধ দৌছেতে হুর্জয় ॥ 
তিনলোক শব্দে কাপে, কাপে চরাচর । 
যেন কালদণ্ড বাণ জ্বলে বৈশ্বানর ॥ 
উন্কাপাত নির্ঘাত সে বাণ হৈতে খসে। 
হইল প্রলয় বড় পৃথিবী বিনাশে ॥ 
ঝাঁকে ঝাকে অগিবৃপ্তি হয় ঘনে ঘন। 
প্রলয় দেখিয়। স্থান ছাড়ে দেবগণ ॥ 
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল কীপিল সর্বলোক। 
মহাশব্দে বন যেন পোড়ায় পাবক ॥ 
ছুই অস্ত্র ম দেখি কেহ নহে উন। 
মহাবীর দুইজন কেহ নহে ন্যুন ॥ 

গিরি বৃক্ষ পোড়ে তাহে প্রাণী কিনে গণি। 
অকালে প্রলয় হয় মানে সর্বব প্রাণী ॥ 
মহাশব্দে পুড়ি যা়-নব অগ্নিময়। 
সমুদ্র মস্থনে যেন বিষের উদয় ॥ 

দ্বাদশ সূর্য্যের দীন্তি প্রলয়ের কালে । 
সেইমত দৌহে শত শত অস্ত্র ফেলে ॥ 
জল স্থল পুড়ি যায় যেমত ঝঞ্চন|। 
মহা অস্ত্র দোহে নাছি সম্থরে আপন! ॥ 
সর্ব স্থপ্টিনাশ যায় দেখি লাগে ভ্রাস।, 
হেনকালে আইল! নারদ আর ব্যাস ॥ 
ছুই বাণ মধ্যে রহিলেন ছুই মুনি । 
জগতের নিতান্ত বিনাশ অনুমানি ॥ 
&্রোহারে বলেন ডাকি ছুই তপোধন। 
স্ষ্টিনাশ কর কেন কর সম্বরণ ॥ 
উভয়ে বিবাদে কেন সৃষ্টি কর নাশ। 
কিব। মনে করিয়াছ কহু এক ভাষ ॥ 
শুনিয। দোহার বাক্য অর্জন তখন। 
করিলেক আপনার অস্ত্র স্বরণ & 


পাশুবে মারিয়া অস্ত্র আহ্থক আমার ॥ 
তবে যদ্দি ক্ষমা! করি দৌহ! উপরোষুধ । 
উত্তরার গর্ভপাত করিব বিবাদে ॥ 
যেই পুত্র আছে উত্তরার গর্ভবাসে। 
চলিল আমার অস্ত্র তাহার বিনাশে ॥ 
অর্জ্ধন বলেন কাটি দ্রোণপুত্র শির। 
নহিলে ন! হবে ক্ষম! শুন যছুবীর ॥ 

' ব্যাস বলিলেন শুন বীর অশ্বথামা | | 

| শিরোমণি দিয়। পার্থে চাহ ভূমি ক্ষমা ॥ 

| তৰ বাঁণে মরে যদি শিশু গর্ভবাদে। 

৷ তারে জীয়াইব আমি চক্ষুর নিমিষে ॥ 

| মণি দিলে শির ক্ষত হইবে তোমার । 
বৎমর সহস্র তৈলে নহে প্রতীকার ॥ 

৷ শিরের পীঁড়ায় তুমি করিব ভ্রমণ । 

| যেমন তোমার কন্ম হইল তেমন ॥ 

এত শুনি অশ্বথামা করিয়! ছেদন । 

| শিরোমণি ধনগ্জয়ে করে সমর্পণ ॥ 


| হেথ| দ্রৌণি-বাণ বেগে উটীল আকাশে। 


] 
| 
বায়ুবেগে উত্তরার গর্ডেতে প্রবেশে ॥ 
গর্ডে প্রবেশিয়। গর্ভ করিল নিধন। 
| প্রবেশ করেন গর্ভে কৃ সেইক্ষণ ॥ 
| গর্ভ বিনাশিয়া বাণ হুইল বাহির। 
ৰ পুনঃ গর্ভ জীবিত করেন যছুবীর ॥ 
এই মতে শান্ত হৈল অস্ত্র বরিষণ । 
ূ জলেতে নিবৃত্ত যেন হয় হুতাশন ॥ 
মহাভারতের কথ! অস্থতের ধার। 
কাশী কহে শুনিলে হইবে ভবপার। 
অশ্বথামার শিরোমণি পাইয়া ভ্রৌপদীর সম্তোষ। 
মন্তক-জ্বলনে হুঃখ অশ্বথাম!। পায় । 
দেখি মুনি ব্যদদেব কহিলেন তায় ॥ 
যাব তোমার দেহে থাকিবে জীবন । 
শিরোমণি তোমার না হবে কদ্দাচন ॥ 





বু্ধবেবের ধ্যানি_-ত শক্তি সপ্ধপ্রীণি--. . মহাভারত, 








পৃথিবীতে নর তৈল মাখিবার কালে । কহ শুনি জগন্নাথ ইহার কারণ। " 
তব নামে তিনবার আগে দিবে ফেলে ॥ কি কারণে অশ্বাম! করিল এমন ॥ 
সেই তৈল পড়িবেক পৃথিবী উপরে । শ্রীকৃষ্ণ বলেন রাজ। জানিলে কি হয়। 
তোমার মস্তকেতে পড়িবে মম বরে ॥ কালে করে কালে হরে কাল সর্বময় ॥ 
তাহাতে মিবৃভ হবে তোমার স্বলনি। পরাক্রমে দ্রোণপুত্র পারে কি তোমায়। 
নিজস্ছানে যাহ, ভয় না করিহ দ্রোণি ॥ সাধিল দুর কাধ্য শিবের কৃপায় ॥ 
তব নামে অগ্রে তৈল যে জন না দিবে। | ভক্তি হেতু মহাদেব অজ্্বনের বশ। : 
ব্রহ্মবধ পাতক তাহাকে পরশিবে ॥ সব রক্ষা করিলেন দিন অধ্টাদশ ॥ 
এইরূপে অশ্বর্থাম! দিয়৷ মণিবর | ৷ ক্ষয়কালে উপনীত দ্রোণের নন্দন । 
' বিমনা হইয়া গেল আপনার ঘর ॥ পাইল শিবির দ্বারে শিব দরশন ॥ 
'ব্যাস নারদেরে লয়ে পাুপুত্রগণ। * ভক্তিভাবে স্তব করে দেব মহেশ্বরে। 
বৃ মহ করিলেন শিবিরে গমন ॥ ৷ বর পাইলেক দ্রোণি যা ছিল অন্তরে ॥ 
. পুনর্জন্ম হেল মনে করে ভীমবীর। ূ দয়ার সাগর হুর না ভাবি বিষাদ । 
গোবিন্দের সাহাযো স্থস্থির যুধিষ্ঠির ॥ দ্রোণিরে আপন খড়গ দিলেন প্রপাদ ॥ 


:জানিলেন কৃষ্ণ হৈতে তরিনু সম্কটে। 
সতত রাখেন কৃ, বিশ্ব যদ্দি ঘটে ॥ 
ভ্রোণির মস্তক মণি লইয়া সত্বর । 


বর দিয়া শঙ্কর গেলেন নিজালয়। 
বধিল সকল সেন! দ্রোণের তনয় ॥ 
| পরম দয়ালু হর দেবের দেবতা । 








দ্রোৌপদীর নিকটে গেলেন বুকোদর ॥ ংহার কারণে রুদ্র প্রলয় বিধাতা ॥ 
অগ্রে শিরোমণি রাখি কহেন বৃত্তান্ত । পুর্বে দক্ষযজ্ঞ নষ্ট করেন মহেশ। 
ভাগ্যে রক্ষা পাইলাম এবার নিতান্ত ॥ ; পুনঃ বর দেন তুষ্ট হুয়ে ব্যোমকেশ ॥ 
ত্রৌপ্রদী বলেন মম গেল পরিতাপ। | ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু অমি আদি দেবগণ। 


ভুঃখের কারণ মম ছিল পূর্বব পাপ ॥ 
মণি আনি দিয়! তুষ্ট করিলে আমারে । 
'আম। প্রতি মন আছে কহিনু তোমারে ॥ 


শিব সেবি সব কার্ধ্য করিল সাধন ॥ 
যাহার আজ্ঞায় জয় হয় ভ্রিভুবনে | 
ভক্ষণ করিল বিষ সমুদ্র মন্থনে ॥ 





এই মণি মহারাজ করুক ধারণ। | শিব-বরে দ্রোণি সব করিল বিনাশ ।. 
তবে ভীম আরো! মম তুষ্ট হয় মন ॥ | নহিলে কাহার শক্তি হেন করে আশ ॥ 
'ভ্রৌপদীর অভীষ্ট জানিয়া ধর্মমরায়। সষ্তির. সংহার কর্ত! সেই দেবরাজ । 


করিলেন স্বমস্তক ভূষিত তাহায় ॥ তার আজ্ঞ! বিনা কেহ নাছি করে কাজ 


'অন্তর্য্যামী ভগবান জানহ আপনে ॥ 
না হইল না হইবে এমন মন্ত্রণা | 
টতোমার রক্ষিত আমি জানে সর্বজন! ॥ 


কাল পরিপূর্ণ হলে আপনি নিধন ॥ 
আছ্যদেব মহাগুরু সর্ববদেব গুরু । 
ভক্তের অধীন সদা বাঞ্চাকল্পতরু ॥ 
(কার বরে দ্রোণপুত্র রাব্রিতে আসিয়া । এতেক মহত্ব তব শিব-প্রসাদাৎ। 
(একাকী সকল সৈম্ত গেল বিনা শিয়া! ॥ অভ্দ্রনে তোষেন দেব হইয়া কিরাত ॥ 
পূর্বে বদি জনার্দন হইত এমন । যত বীর মরিলেন ভারত সমরে। 

সংহার করিত ভ্রৌণি সব সৈন্যগণ ॥ কুরুক্ষেত্রে পড়িয়া চলিল স্বর্গপুরে ॥ 


| 
ূ 
'যুধিষ্টির জিজ্ঞাসা করেন নারায়ণে। | জন্মাইয়া ত্রিজগৎ্ করেন পালন। 







ধিকপ্ব |] 


তূমি আমি যথাকালে যাব অনায়াসে । 
পূর্বাপর আছে হেন শান্ত্রেতে বিশেষে ॥ 
এত শুনি ধর্মরাজ বলেন বচন। 

বুঝিলে না বুঝে মন মায়ার কারণ ॥ 
তোম! বিন! নাই গতি শুন পরমেশ। 
সর্ব শূন্য দেখি আমি না পাই উদ্দেশ ॥ 
দৈব হেতু সব হব কে খণ্ডিতে পারে।' 
কর্্মবশে গতায়ত প্রাণী নদ! করে ॥ 
ভথাপি তোমারে কহি মনের মুনসে। 
জয় পরাজয় হয় স্ব স্ব কন্মবশে ॥ 
দেখহু গোবিন্দ মম অতি অমঙ্গল। 
গেল বন্ধু বান্ধবাদি তনয় সকল ॥ 

বংশে বাতি দিতে আর ন৷ রহিল কেহ। 
কি স্থুখে রহিব বল, চাহি নাক গেহ ॥ 
বিলাপ করুণ। যত কি করি এখন। 
উৎপত্তি প্রলঙ স্থিতি বিধির লিখন ॥ 


বধাতিভীতং বহজুটাজ্টধরোতমা্ | | ৭০৯ 


তোমার চরণে মতি রহে অনিবার। 
জীবন যৌবন ধন মিথ্যা পরিবার ॥ 
গোঁবিন্দ বলেন রাজ। ত্যজ শোক মন। 
৷ রাজধর্ম সাচার কর অনুক্ষণ ॥" 
যুদ্ধ ৃত্যু ক্ষত্রকুলে প্রধান এ কাষ। 
প্রজার পালন কর পৃথিবীর মাঝ ॥ 
৷ জয় পরাজয় হয় নাহিক এড়ান। 
| পূর্বাপর মংসারেতে আছে এ বিধান ॥ 
কৃষ্ণের বনে রাজ! স্থির কর মন। 
৷ দ্রৌপদী স্থস্থিরা হয়ে চিন্তে নারায়াণ ॥ 
। গোবিন্দ-মায়াতে তবে হ্স্থির হইল। 
৷ অনুক্ষণ কৃষ্ণ নাম জপিতে লাগিল ॥ 
। সকল আপদ খণ্ডে জম্মে দিবজ্ঞান। 
। ব্যাসের রচিত দিব্য ভারত পুরাণ ॥ 
ূ ৷ মহাভারতের কথ৷ কাশী বিরচিল। 
: এইত এঁধিকপর্বৰ সমাপ্ত হইল ॥ 


এঁধষিকপর্বব সমাপ্ত । 


সচিত্র সম্পূর্ণ কাশীদাসী 





৫) 


াললী্পজ্ত্র £ 
পানা আস ০ 
নারায়ণং নমস্কত্য নরঞ্চেব নরোভ্তমম্‌। 
দ্বেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরযেৎ-॥ 





* বৈশম্পায়নের প্রতি জন্মেজয়ের প্রশ্ন । শতপুত্র নাশে ধৃ্রাষ্্ের খেদ ও তাহার সান্ত্বনা । 
জন্মেজয় বলিলেন শুন-মহাশয়। ভুর্য্যোধন-মৃত্যু কথ।, সঞ্জয় কহিল তথ।, 
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শুনি ঘুচিল সংশয় ॥ ধুতরাষ্ট্র শুনিল প্রভাতে । 
একাদশ অক্ষৌহিণী সমরে পড়িল। যেন হৈল বজ্রাঘাত, আকাশের চন্দ্রপাত, 
তিন জন মাত্র তাহে রক্ষা যে পাইল ॥ | কর্ণ যেন রুদ্ধ হৈল বাতে ॥ 
পরে কি হইল মুনি বলহ আমারে । সকল পুথিবীপতি, দুর্ষ্যোধন মহামতি, 
আগ্োপান্ত যত কথ। জিজ্ঞাসি তোমারে ॥ বলে ইন্দ্র না হয় লোসর । 
কি করিল শুনি ধৃতরাষ্ট্র পুত্রশোকে | হেন পুত্র যার মরে, সে কেমনে প্রাণ ধরে, 
সান্তনা করিল কহ কোন্‌ কোন্‌ লোকে ॥ শোকেতে হইল জর জর ॥ 
/ছুর্য্যোধন হেন পুত্র মরিল যাহার । পুত্রশোকে নরপতি, বিহ্বল পড়িল ক্ষিতি, 
কেমনে শোকেতে প্রাণ রহিল তাহার ॥ নয়নে ঝরয়ে জলুধার । 
গান্ধারী কিমতে বাঁচিলেন পুত্রশোকে | বায়ুভগ্র যেন তরু, শোক হৈল অতি গুরু, 
- ৰিবরিয়া সেই সব বলহ আমাকে ॥ পড়িয়া করয়ে হাহাকার ॥ 
স্থত তনু কোনমতে হইল সৎকার। . একশত পুত্র আর, মরিলেক পরিবার, 
কুরুক্ষেত্রে হৈল যত ক্ষত্রিয় সংহার ॥ সঞ্জয় কহিল নৃপবরে । 
মুনি বলে শুন রাজা সে সব কথন। হ! পুত্র হা পুত্র. করি, পড়ে কুরু অধিকারী, 
ষে কর্ম করিল শোকে কৌরবনন্দন ॥. ব্জাঘাত পড়ে যেন শিরে ॥ 
সঞ্জষ কহিল ধৃতরাষ্ট্র নূপবরে । বিধি কৈল হেন দশ!, মনে ছিল যত আশা, 
সেই সব বিবরণ কহিব তোমারে ॥ দুর হৈল দৈবের ঘটন। 


শতপুত্র বিনাশিল, একজন না রহিল, 
শ্রাদ্ধ শাস্তি করিতে তর্পণ ॥ 


নারীপর্বব 1 ] তনুল্লসদর্গোরিক গৌরব: ঘোগীশ্বরং বুদ্ধমহং ভজেষম্‌ ॥ 
হাহ পুত্র ছুর্য্যোধন, কৌথ। গেল ছুঃশাসন, 


শোকে মম না রহে শরীর । 
আমারে সঞ্জয় কহ, কোথা তার পিতামহ, 

কোথা গেল দ্রোণ মহাবীর ॥ 
কোথা কর্ণ মহীশুর, 

কোথ। গেল শকুনি ছুন্মতি | 


কুমন্ত্রণ। দিল মোরে, সে কারণে পুত্র মরে, 


না শুনিল সুহৃদ ভারতী ॥ 
আর্তনাদ করি বীর, ভূমেতে লোটায় শির, 
হাহ! পুত্র র্ধ্যোধন করি। 


পড়ি মাছে রাজ্যপাট, মানিক মন্দির খাট, 


কি হইল কুরু অধিকারী ॥ 


বূদ্ধকালে পুত্রশোক, পড়িল অমাত্যলোক, 


মরিল সুহৃদ বন্ধুজন । 
করপুটে ভিক্ষা করি, 
পৃথিবী করিব পর্যটন ॥ 
আগার ললাট-তটে, 
কুরুকুল হইবে আধার । 
সকল পুথিবী শাসি, 
পরিচধ্য। করিব কাহার ॥ 
হইলাম অতি দীন, 
জরাতে হারাই রাজ্যস্থখ | 
নয়নবিহীন তনু, 
কেমনে লহিব এত ছঃখ ॥ 


আমারে সে হিত কাম,প্রবোধ দিলেন রাম, 


তাহা আমি না ধরিন্ু মনে। 
ভূপতি-সভাতে আসি, 
তার বাক্য ন! গুনিনু কাণে ॥ 
ভীক্মদেব কুরুগুরু, 
হিতকথ। কহিল বিস্তর । 


ন৷ শুনি তাহার বোল, বিপদেদিলাম কোল, 


হাতে হাতে ফল পাই তার ॥ 
ছুর্য্যোধন বধ ধ্বনি, 
কর্ণ বধ কর্ণে নাহি সয়। 
হৈল দ্রোণ বিনাশন, 
মোর বাক্য শুনহ সঞ্জয় ॥ 


! ' আপনার কম্মভোগ, 
রিপু দর্প করি দূর, শুনহ সঞ্জয় তুগি) 

ধার সঙ্গে ভূগুরাম, 
ৃ তাহার হইল নাশ, 
 ভ্রোণ মহাবলবান, 
হইল যে দেশান্তরী, : এ বড় আশ্চর্য্য কথা, 
এ লিখুন ছিল বটে, 
ভুঞ্জিয়া বিভবরাশি, শীঘ্ম মোরে লহ রণে, 
যেন পক্ষী পক্ষহীন, বুড়িয়। ধনুকে বাণ, 
যেন তেজোহীন ভানু, : অর্জুনের কাটি মাথা, 
কহিল নারদ খধি, শুন শুন মহারাজ, 
মহামন্ত্রী কল্পতরু, 
 নরপতি পুণ্যবান, 


ছঃশাপন মৃত্যুবাণী, 


দগ্ধ হয় মম মন, : নারদের উপদেশ, 


৭১১ 


পূর্ব্বে করিয়াছি পাপ,সে কারণে পাইতাপ, 
বিচারিয়া বল ভুমি মোরে। 

স্থত বন্ধু এ বিয়োগ, 

কন্মবন্ধে-ভোগ সবে করে ॥ 

ইহ নাহি জাঁনি আমি, 
কখন ভীক্সের পরাজয় | 

(সজনে অজ্জ্বুন মারে, একথা কহিব কারে, 
মনে বড় জন্মিল বিস্ময় ॥ 

করি রণ অবিশ্রাম, 

প্রশংস। করিয়া গেল ঘরে । 

শুনি মনে পাই ত্রাস, 

সঞ্জয় কহিল আনি মোরে ॥ 

পুথিবী ন। ধরে টান, 

তাহারে মারিল ধনগীয়। 

কাটিল কর্ণের মাথা, 

অভ্জুন করিল কুরুক্ষয় ॥ 


আমা হেন ছুঃখী জন, নাহি দেখি ত্রিতুবন, 


আমার মরণ সদুচিত। 
দেখাও পাগুবগণে, 
আমি সবে ম্রিব নিশ্চিত ॥ 
ভীমের বধিব প্রাণ, 
না পারি। 
ঘুচাইব মনোব্যথা, 
ধশ্ে দিব হস্ট্িনানগরী ॥ 
রাজ।র বচন শুনি, সঞ্জয় মনেতে গণি, 
[বাড়হাতে করে নিবেদন । 
নকলি বিধির কাজ, 
বুঝিয়া না বুঝ কি কারণ ॥ 


পুত্রশোক সহিতে 


তোমার সমান গুণী, পৃথিবীতে নাহি শুনি, 


সংনারেভে তোমার আখ্যান । 


. বৃদ্ধ হৈতে রুদ্ধোভম, নাছি কেহ তোম। সম, 


শোকে কেন হও হতচ্ভান ॥ 
সঞ্জধ তাহার নাম, 
পুত্রশোকে ছিল সে পীড়িত । 
পাইলেন সবিশেষ, 
তাহে তার হৈল স্থস্থ চিত-॥ 
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আপনি সে সব কথ।, অবশ্য আছেন জ্ঞাতা, : স্বলস্ত'অনল কেন, 


তবে কেন শোকে দেহ মতি। 
জীবন মরণ যোগ, সুখ ছুঃখে ভোগাভোগ, 
কম্মীফলে হয় সে সঙ্গতি ॥ 
সহজে ছুন্মতি জন, 
. সাধুজন-বচন না শুনে । 
 ছুঃশাসন মহাবীর, 
বুদ্ধি ছ্লিল কৌরব-নন্দনে ॥ 
কর্ণ বলিলেন যত, . তাহে মাত্র অভিরত, 
কার বোল না শুনিল কাণে। 
ভীক্মদেব বুঝাইল, কর্ণে তাহা না শুনিল, 
গান্ধারীর বাক্য নাহি শুনে ॥ 
গুরুজন বলে যত, উপহাস করে তত, 
এ জনের কেমনে কল্যাণ । 
দ্রোণ কপ বিধিমতে, 
প্রবোধ দিলেন ভূগুরাম ॥ 
পাগুবে মাগিল গ্রাম, আদিলেন ঘনশ্যাম, 
নীতি বুঝাইল নারায়ণ । 
অসম্মত হর্ষ্যোধন, (কবল মাগেন রণ, 
কেন নাহি ত্যজিবে জীবন ॥ 
না শুনে ব্যাসের বাণী, অহঙ্কার মনে গণি, 
ধন্মূপথ পরিহরি দুরে । 
আপনি মধ্যস্থ হৈলা, কত তাঁরে বুঝাইলা, 
দৈবে যাবে শমনের পুরে ॥ 
পাশ! খেলাইল ঘবে, শকুনি কহিল তবে, 
সর্বব ধন হাঁরিল পাগুব। 
কিংজিতং কিজিতং বলি,হইল! ঘে কুতুহুলী, 
কেন তাহা না ভাব কৌরব ॥ 
ক্ষিতির করিয়া ক্ষয়, শক্রুর বাড়ালে জয়, 
পুত্রগণ মরিল অকালে: 
তুমি কেন শোক কর, 
কি কারণ লোটাও ভূতলে ॥ 
জানিয়৷ করিল! পাপ, শেষে পাও মনস্তাপ, 
অন্ুশোচ না কর তাহাতে । 
আপনার কম্ম যত, ফল হয় অনুগত, 
বিজ্ঞজন মুগ্ধ হন তাতে ॥ 


মস্ঠাবতারের ধ্যান__ওঁ নাড্যধো রোহিত সম- 


রাজা হ'য়ে ছুর্য্যোধন, 
শকুনি পাপেতে ধীর, 


সঞ্জয়ের বাক্য শুনি, 


বুঝাইল বিছুরেতে, : 


আমার বচন ধর, 
জীর্ণ বস্ত্র পরিহুরি, 


ৰ কেহ মরে গর্ভবাসে, 


[মহাভারত । 





বনে বীধিয়া' আন, 
সে অগ্নিতে দহিবে শরীর । 


। এ সব আপন দোষে,কহি রাজা তব পাশে, 


তাছে দোষ নাহিক বিধির ॥ 

পুত্র তব মহাবলী, সুদ বচন ঠেলি, 
রাজ্যলোভ করিল হুর্ভয় ॥ 

পূর্বাপর না ভাবিল, অগ্রিতে পতঙ্গ হৈল, 
তাহাতে হুইল বংশক্ষয় ॥ 

স্তব্ধ হৈয়! নৃপমণি, 
অতি দীর্ঘ.ছাড়িল নিশ্বাস। / 

বিছুর পণ্ডিত গুরু, উপদেশে কল্পতরু, ; 
নৃপতিরে করিল আশ্বাস ॥ 

উঠ উঠ মহারাজ, সকলি বিধির কাজ, 
মবার মরণ মাত্র গতি । 

যত দিন নিষত যার, সেই দিন ম্বৃতযু তার, 
তাহ! নাহি ঘুচে মহামতি ॥ 

মহা মহা! বীর মরে, নিত্য ঘাঁয় বমঘরে, 
মৃত্যু বশ সব চরাচর। 

সকল সংহারে কাল, নাছি তার কালাকাল, 
অনুশোচ করহ অন্তর ॥ 

পুর্বব কথ। মনে কর, শুন ওহে নৃপবর, 
শকুনি খেলিল যবে পাশা ! 

সেই অনর্থের ঘুল, বিনাশিল কুরুকুল, 
হাস তুমি করিল। জিজ্ঞাস ॥ 

পাসরিল! সেই. বাণী, শুন অন্ধ নৃপমণি, 
সে কথা নাহিক তব মনে। 


এখনি ভাবহ শোক, নিন্দিবেক সর্ববলোক, 


এই দশ] হইল এক্ষণে 

ক্ষজ্রিয় নিধন করি, সম্মুখ সমরে মরি, 
সবে গেল বৈকুগ্ ভবনে 

এখন ত্যজহ শোক, আমার বচন রাখ, 
ছুঃখ ভাব কিসের কারণে ॥ 

যেন নব বস্ত্র পরি, 

তেমতি শরীর পরিবর্ত। 

কেহ মরে দশমাসে, 

ক্ষিতিস্পর্শে হইয়। নিবর্ত ॥ 


নারীপর্ধ্ধ। ] 
কেহ মরে বাল্যকালে, সকলি কন্মের ফলে, 
কেহ কারে মারিতে না পারে। 
মামার বচন শুনি, শান্ত হও নৃপমণি 
শোক আর ন। কর অন্তরে ॥ 
বিছ্ুরের বাক্য শুনি, 
কিন্তু শোকে দহয়ে শরীর। 
না শুনে বচন হছিত, 
ধৈর্য্যকে ধরিতে নারে বীর ॥ 
তবে আসি ব্যাস মুনি, 
ও আর যত স্বহৃদ সকলে । 
শীতল সলিল সেচি, 
চেতন করান মহীপালে ॥ 
সম্বিত পাইয়৷ পুনঃ, 
কহে ধিক্‌ মনুষ্য-জনমে | 
পাই এত ছুঃখ সব, পুভ্রশোকে পরাভব, 
ছার তনু নাছি যায় কেনে ॥ 
শত পুত্র বিনাশিল, 
শ্রাদ্ধ শান্তি করিতে 
অনিত্য এ সব দেহ, 
প্রাণ রাখি কিসের কারণ ॥ 
ধহরাষ্ট্র নরপতি, 
পুত্রশোক সহিতে না পারে। 


তর্পণ । 


আকণ্ঠশ্চ নরাকৃতি, ঘৰস্ঠামশ্চতুর্ববাহুঃ। 


$ 


স্তব্ধ হইল নৃপমণি, 
ধরিতে না পারে চিত, 
বিছ্ুর সঞ্জয় গুণী, 
তালের বিউনী বিচি, 


শোক করি চতুপ্ডণ, 


একজন না রহিল, 
চিরজীবী নহে কেহ, 


বিলাপ করযষে অতি, 


ভাবযে বান্ধব-শোক, ক্গণে ভাবে পরলোক, 


নির্ণয় করিতে কিছু নারে ॥ 
হাহাপুত্র ছুষ্রো ধনু, 
ছুম্মথ প্রভৃতি শত পুত্র । 


কোথা গেল হুঃশাপন, 


ধরিতে না পারি হিয়া, লহ মোরে উদ্ধারিয়া, 


শোকেতে দহিছে মোর গাত্র ॥ 
ভারতের পুণ্য কথা, 
কলির কলুষ হয় নাশ। 
গোবিন্দ-চরণে মন, 
বিরচিল কাশীরাম দাস ॥ 
ধৃতরাষ্ট্রের 'প্রতিব্যাসের হিতোপদেশ । 
বিষাদ করষে নরপতি পুত্রশোকে । 
রাজারে বেড়িয়া! কান্দে যত পুরলোকে ॥ 


শুনিলে ঘুচষে ব্যথা, 


সমর্পিঞা অনুক্ষণ, 
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| তবে ব্যাস কহিলেন শুন নৃপবর । 

| গত জীব হেহু তুমি শোক কেন কর ॥ 

1 আর শোক না করিহ শুনহ রাজন । 

| মন্‌ দিয়া শুন দুর্ধ্যোধনের কথন ॥ 

একদা গেলাম আমি ব্রহ্মার সভায় । 

নারদাদি মুনিগণ আছিল তথায় ॥ 

হেনকালে পৃথিবী করিল নিবেদন । 

পরিত্রাণ আমারে করহু পদ্মানন ॥ 

হরি করিলেন যত দানব-সংহার । 

ক্ষভ্রকুলে তাহারা জন্মিল পুনর্ববার ॥ 

৷ পৃথিবীর বাক্য শুনি দেব প্রজাপতি । 

। আশ্বান করিয়। তরে কহিল ভারতী ॥ 

' ধৃতরাষ্ট্রী তনর নৃপতি ছুষ্যোধন। 

। কুরুবংশে জন্মিবে সে বড়ই হুর্জন ॥ 

' মে তোমার খণ্ডাইবে ভার গুরুতর । 

শুন বন্থুমতী তুমি আমার উত্তর ॥ 

শুনিয়। কাশ্ঠপী স্তুতি অনেক করিল! । 

; যোড়হাত করি পুনঃ কছিতে লাগিলা ॥ 

: কেমন প্রকারে মোর ঘুচিবেক ভার. । 

: কহ পিতামহ তার করিয়! বিস্তার ॥ 

: ব্রহ্মা কন কুরু পাত ভাই ছ্ুইজন। 

৷ চন্দ্রবংশে উৎপন্ন হইবে বিচক্ষণ ॥ 

: পাণ্ুর তনয় পঞ্চজন তুল্য দেব। 

; ধন্ম ভাম অজ্জন নকুল সহদেব ॥ 

 খ্ৃতরাস্ত্ী নূপতির হইবে লন্দন। 

 ছুর্ধ্যোধন দুঃশাসন,আদি শত জন ॥ 

রাজ্য হেতু বিবাদ হইবে ছুইজনে । 

পাণ্ুর নন্দন বুধিষ্টর রাজ! সনে ॥ 
আপনি সহায় কৃষ্ণ হবেন তাহার । 

' কুরুক্ষেত্রে হখবেক ঘোর মহামার ॥ 

' কুরুক্ষেত্রে ক্ষত্র যত সংহার হুইবে। 

. শুন বন্থমতী তব ভার না থাকিবে ॥ 

৷ যাহ যাহ বস্থমতী আপনার স্থান । 

হুয্যোধন হেতু তব হবে পরিন্রাণ ॥ 

এত বলি পৃথিবীরে করিল বিদায় । 

| এই সব কারণ যে জানিনু তথায় ॥ 
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 শঙ্খচক্রগদাধরঃ শৃঙ্গীমৎস্যনিভোমুদ্ধ। লক্ষমীবক্ষো বিরাজিতঃ, [ মহাভারত। 


_ি 





_ দেই ছূর্ধ্যোধন হৈল তোমার তনয় । 
, কলি প্রবেশের অগ্রে শুন মহাশয় ॥ 
. মহামহীপাল হৈল মহা ক্রোধশালী । 


- গান্ধারী উদরে জন্মে সাক্ষাৎ যে কলি ॥ 


: সবে হৈল ছুর্সিবার শত সহোদর । 

কর্ণ হেল সখ! তার শকুনি বর্বর ॥ 
ক্ষজ্রিয় বিনাশ হেতু অনর্থ ন্কুর ৷ 

শুন মহারাজ সব শোক কর দূর ॥ 
কোৌরব পাগুবে হৈল ঘোরতর রণ। 
কুরুক্ষেত্রে সর্বজন হইল নিধন ॥ 

এই পূর্বব কথ! আমি জানাই তোমারে । 
এত বলি ব্যাসদেব বুঝান তাহারে ॥ 
হেনকালে সঞ্জয় করিয়া তোড়হাত। 
করি এক নিবেদন শুন নরনাথ ॥ 
নানাদেশ হইতে অনেক নরপতি । 
অভ্যর্থিয়া আনিলেক তোমার সন্ভতি ॥ 
সবান্ধদে কুরুক্ষেত্র হইল নিধন। 

তা সবার প্রেতকন্ম করহু রাজন ॥ 
সঞ্জয়ের বাক্যে রাজা! নিশ্বান ছাড়িল। 
স্কৃতবৎ হযে রাজা ধরণী পড়িল ॥ 
বিস্তর প্রবোধ তারে দেয় বার বার । 
রথসজ্জ। করে কুরুক্ষেত্রে যাইবার ॥ 
ধুতরাষ্ট্র আপনি কহিল বিছুরেরে। 
সত্রীগণে আনহু শীত্্র গিয়া অন্তঃপুরে ॥ 
এত বলি ধতরাষ্ট্র রথেতে চাপিল। 
স্ত্রীগণে আনিতে তবে বিদ্কুর চলিল ॥ 
'বিছুর বলিল শুন গান্ধার নন্দিনী । 
কুরুক্ষেত্রে যাত্র! করিলেন নৃপমণি ॥ 
ভীক্ম দ্রোণীচার্ধ্য আর কর্ণ মহাজন। 
শত ভাই ছুর্য্যোধন ত্যজিল জীবন ॥ 
একাদশ অক্ষৌহিণী ত্যজিল পরাণ। 
প্রেতকম্ম হেতু রাঙ্গা করিল প্রস্থান ॥ 
পুভ্রশোক শুনি দেবী হইল বিমন!। 
অন্তঃপুরে কান্দি উঠে ছিল যত জন! ॥ 
অন্দরে উঠিল ক্রন্দনের কোল্মুহল। 
হার ছি'ড়ে বস্ত্র ছি'ড়ে লোটায় ভূতল ॥ 


৷ কপালে কঙ্কণার্থাত শুনি গণ্ুগোল। 
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প্রলয়কালেতে যেন জলের কল্লোল ॥ 
বিছুর বলেন ইহ! উচিত না হয়। 
কুরুক্ষেত্রে চল সবে রাজার আজ্ঞায় ॥ 
বিছ্ুরের বাক্য শুনি গান্ধারী তগন। 


। বধুগণ সঙ্গে করে রথ আরো'হুণ ॥ 


ঘরে ঘরে মহাশব্দ উঠিল ক্রন্দন । 


' বাল বুদ্ধ তরুণ কান্দয়ে সর্বজন ॥ 
৷ দেবগণ নাহি দেখে ঘে সব স্ুন্দরী। 
: রণস্থলে যায় তার! একবন্ত্র পরি ॥ 


সাধারণ জন সব দেখয়ে সবাকে । 


, এড়াইতে নারে কেহ দৈবের বিপাকে ॥ 
. সমান সকল দিন নাহি যায় কার। 

' দেখিয়া শুনিয়। লোক না করে বিচার ॥ 
. হ্রাস বৃদ্ধি কৌতুকাদি স্থজে নারায়ণ । 


দেখিয়া না৷ মানে তাহা অতি মুঢুজন ॥ 


. একবন্ত্র পরিল রাজার পাটেশ্বরী। 
 পুত্রগণ-শোকে মুক্ত হইল কবরী ॥ 
শত শত দাসীচাণ বার সেব। করে। 


সে জন পড়িয়। কান্দে ভূমির উপরে ॥ 


_গ্ললাগলি করি কান্দে যতেক সতিনী। 
, আহা মরি কোথা গেল কুরু নৃপমণি ॥ 
' কেহ হুপ্ধপোষ্য শিশু ফেলাইয়া দুরে । 
 হ নাথ হা নাথ বলি কাঁদে উচ্চৈঃম্বরে ॥ 
' মুক্তকেশে কান্দে কেহ শ্বশুরের আগে । 


যোড়হাত করি কেহ স্বামীদান মাগে ॥ 
কেহ বলে রাজ্য দেহ পাগুব-নন্দনে । 


. কেহ বলে-কুঞ্চ আসে তোম! বিছ্যমানে ॥ 


] 
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কেহু বলে মিথ্য। কথ! নাহিক সংগ্রাম । 
কৌরব পাগুবে প্রীতি হ'ল পরিণাম ॥ 


। মিথ্যা কথা! কেহ কহিল রাজার গোচরে । 


কুশলে আছয়ে কুরু সংগ্রাম ভিতরে ॥ 
এত বলি নারীগণে করযে করুণা । 
ত৷ শুনি রাজার মনে লাগিল বেদন ॥ 
চারিভিতে বেড়িয়া কাদে যত নারী । 
নগরে বাহির হৈল কুরু অধিকারী ॥ 


নারীপর্বব |] 


গান্ধারী চাঁপিল রথে যত-বধু সঙ্গে। 
শোকাকুল সকলেতে বন্ত্র নাহি অঙ্গে ॥ 
বিচার নাহিক আর শোকে অচেতন! । 
হতপতি নারীগণ হইল উন্মনা৷ ॥ 

পরিল বন কেহ করিয়া যতন । 
অঙ্গেতে তৃলিয়া দিল নানা! আভরণ ॥ 
চরণে নুপুর পরে দোসারী মুকুত৷ । 
সিন্দুর পরিল কেহ করি পূর্ণ সি*থা ॥ 
চন্দনের বিন্দু তাঁর চারিদিকে দিল। 
সুন্দর অলক! তাহে বেষ্টিত করিল ॥ 
তান্থুল ভক্ষণ করি নান! গীত গায়। 
চরণে নুপুর কেহ নাচিয়! বেড়ায় ॥ 
কেহ অসিচন্ম করে বীরবেশ ধরি । 
ধেয়ে যায় কুরুক্ষেত্রে পতি অনুনরি ॥ 
মুক্তকেশ৷ আম্ত্রশাখা লয়ে কত জন । 
কেহ পথে পড়ে, কেহ শোকে অচেতন! ॥ 
অনেক চলিল স্কারী পতি-পুনত্র শোকে । 


প্রবোধ করিতে তারে নারে কোন লোকে ॥ | 


হস্তিনা হইল শুন্য কেহ না রহিল । 
রাজার সঙ্গেতে রাজবধূগণ চলিল ॥ 
প্রথম বয়সে কেহ দেখিতে উত্তমা | 
সুক্তকেশে ধায় যেন সোণার প্রতিম। ॥ 
হেনমতে কুরুক্ষেত্র যায় নরপতি। 
সঙ্গেতে নাহিক রথ সৈন্য ঘোড়া হাতী ॥ 
যুবতী সমূহ সঙ্গে চলিল রাজন । . 

শুন্য হৈতে কৌতুক দেখয়ে দ্েবগণ ॥ 
শোকাকুল হ'য়ে পথে যায় নরপতি । 
হেনকালে অশ্বথামা কূপ মহামতি ॥ 
কৃতবন্্া। সহ পথে হৈল দরশন । 
নিরখিয়া রাজাকে আইল তিনজন ॥ 
পরিচয় নৃপতিকে দিল আপনার । 
ধৃতরাষ্ট্র বলে তবে কহু সমাচার ॥ 
কৃতাঞ্জলি হয়ে বলে সেই তিনজন । 
অবধানে শুন রাজ! সব বিবরণ ॥ ্‌ 
মুখে না আইসে বাক্য কহিতে ডরাই। 
কহিবার যোগ্য নহে মনে ছুঃখ পাই ॥ 
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শুন কছি মহারজ সব সমাচার । 
কুরুক্ষেত্রে হৈল যত ক্ষত্রিয় সংহার ॥ 
একাদশ অক্ষৌহিণী সকলি মরিল। 
অশ্বামা কৃতবন্মা কূপ এড়াইল ॥ 


৷ দৈবে না" হইল তিন জনার মরণ | 
শত ভাই সহিত পড়িল ছুর্োধন। 

৷ করিল হুর কন্ধ ভীম ছুরাচার। 

! একেল৷ মারিল তৰ শতেক কুমার ॥ 
| শুনহ গান্ধারী দেবী করি নিবেদন । 


ভীম করিলেক কুরুবংশের নিধন ॥ 
যত কন্মন করিলেক ছুর্যোধন বীর । 


। যত কন্মন করিলেক ছুঃশালন ধীর ॥ 

। শতপুত্র তোমার করিল যত কর্ম্ম। 

| যেমত আছিল মাত! ক্ষব্রিয়ের ধর্ম ॥ 
| পরাক্রম করিয়৷ পড়িল ঘোর রণে। 


স্থরপুরী গেল সবে চাপিয়৷ বিমানে ॥ 
শোৌঁক পরিহুর দেবি না কর বিলাপ । 
হুর্য্যোধন প্রাণপণে করিল প্রতাপ ॥ 
অন্যায় করিয়া ভীম ভাঙ্গিলেক উরু । 
সেই ক্রোধে করিলাম মোর! কম্ম গুরু ॥ 
সবান্ধবে পারঞ্চালেরে করিনু সংহার। 
বধিলাম ভ্রৌপদীর পঞ্চটী কুমার ॥ 
পাগ্ডবের রণে অবশেষ সগ্তজন । 
শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকি পঞ্চ পাণডুর নন্দন ॥ 
শুনহ সকল কথা না করিহ ভয়। 
অবিলম্ঘে কুরুক্ষেত্রে চল মহাশয় ॥ 
আজ্ঞা দেহ আমরা আপন স্থানে যাই। 
কুরুক্ষেত্রে আছয়ে পাগুব পঞ্চভাই ॥ 
এত বলি রাজার লইল অনুমতি ৷ 
প্রদক্ষিণ করিয়া চলিল শীঘ্রগতি ॥ 


| হস্তিনাপুরেতে গেল কপ মহাশয় । 
কৃতবন্মা চলি গেল আপন সালয় ॥ 
| ব্যাসের আশ্রমে গেল দ্রোণের নন্দন । 


কুরুক্ষেত্রে গেল হেথ। অন্ধক রাজন ॥ 
ধৃতরাষ্ট্রী আইল শুনিয়! পঞ্চভাই। 
শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুক্তি করেন সবাই ॥ 


৭১৬ 


বুধিষ্টির বলিলেন শুন যদ্ুনাথ। 
কুরুক্ষেত্রে আইলেন দেখ জ্যেষ্ঠতাত ॥ 
কিমতে তাহারে আমি মুখ দেখাইব। 
জিজ্ঞামিলে সমাচার কি কথা কহিব ॥ 
গান্ধারীর ক্রোধে আর নাহিক নিস্তার । 
কি উপায় করি কৃষ্ণ বল এইবার ॥ 
সতীর অব্যর্থ বাক্য শুন নারায়ণ। 
আজি প্রাণ হারাইব ভাই পঞ্চজন ॥ 
বৃথা যুদ্ধ করিলাম বৃথা পরাক্রম | 

বথ। গুরুহত্যা আর জ্ঞাতির নিধন ॥ 

বৃথা বধিলাম পুত্র স্ৃহৃদ বান্ধব । 

বুথ যুদ্ধ করিলাম গুন শ্রীমাধব ॥ 
আজি গান্ধারীর ক্রোধে নাহিক নিস্তার । 
অপাগুব হইবেক সকল সংসার ॥ 

শুন কৃষ্ণ তোমারে করি নিবেদন । 
প্রাণ লয়ে পলাউক ভাই চারিজন ॥ 
ভীমাজ্ঞুন সহদেব নকুল কুমার । 
পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করুক এবার ॥ 
আমি যাব ধুতরাষ্ট্র গান্ধারী গোচরে | 
শাপ দিয় ভন্মরাশি করুন আমারে ॥ 
আমার জীবনে আর নাহি প্রয়োজন ৷ 
লোকের সাক্ষাতে নাহি দেখাব বদন ॥ 
যুধিষ্ঠির বচন শুনিয়া চক্রপাণি । 
বলিলেন তারে তবে স্থমধুর বাণী ॥ 

শুন রাজ! ভয় তৃমি কর কি কারণে । 
রাখিতে মারিতে কেহ নাহি আম বিনে ॥ 
মবাকার আত্মা অ।মি পুরুষ প্রধান। 
আম! বিনা রাখিতে মারিতে নারে আন ॥ 
সবে মেলি চলি যাব নৃপতির স্থানে । 

দুর কর ভয় তুমি আমার বচনে ॥ 
গান্ধারী না দিবে শাপ আমি ইঞ্। জানি! 
হুরষিত চিন্তে তুমি চল নৃপমণি ॥ 

কৃষ্ণের বচন শুনি রাজ! যুধিষ্ঠির । 
হাসিয়া বলেন তবে শুন যছুবীর ॥ 
তোমার আন্ঞাতে তবে লবে চলি যাব। 
শীঘ্রগতি চলহু বিলম্ব না করিব ॥ 


বামনাবতারের ধ্যান-_গ্রীবসকৌস্তভোরস্কং__ 


ূ 
| 


[ মহাভারত । 
অনুমতি দিল কৃষ্ণ রাজার বচনে। 


| হরষিত চলে সবে রাজ সম্ভাষণে ॥ 


পঞ্চ ভাই কৃষ্ণ সহ যান দ্রুতগতি । 
রাজার চরণে সবে করিল প্রণতি ॥ 
আমি যুধিষ্ঠির বলি পরিচয় দিতে । 
রথ হৈতে ধৃতরাষ্থ্র নামিল ভূমিতে ॥ 
মহাভারতের কথ! অস্ত সম্মান । 
কাশীরাম দাস কহে গুনে পুণ্যবান ॥ 


ধুতরাষ্ট্র কর্তৃক লৌহ-ভীম চূর্ণ করণ । 

সঞ্জয় রাজারে ধরি বসায় আসনে । 
বসিলেন পঞ্চভাই রাজ বিদ্যমানে ॥ 
সাত্যকি সহিত কৃষ্ণ বসেন আপনি । 
হেনকালে বলে ধৃতরাষ্ট্র নৃপমণি ॥ 
কোথ! ভীম আইসহ দিব আলিঙ্গন । 
ভূমি মম ঘুগাইলে পিগু প্রয়োজন ॥ 
উরু ভাঙ্গি মারিলেক নৃপতি হুূর্ষেযাধনে । 
একে একে সংহারিলে শতেক নন্দনে ॥ 
শুনিয়া আমার হৈল হরিষ বিষাদ । 
এস আলিঙ্গন দিয় করিব প্রান ॥ 
এতেক বলিষ! রাজ। বাড়াইল হাত। 
নৃপতির অভিপ্রায় জানি রমানাথ ॥ 
আছিল লোহার ভ'ম দিলেন গোচরে । 
ধৃতরাষ্ট্ নৃপতির ' আনন্দ অন্তরে ॥ 
ধরিয়া লোহার ভীম চাপিল কোলেতে। 
| অধুত হস্তীর বল রাজার দেহেতে ॥ 
ভাঙ্গিল লোহার ভীম মহাশব্দ শুনি । 
চূর্ণ হয়ে পৃথিবীতে পড়িল তখনি ॥ 
কপটে কান্দয়ে রাজা হৃদয়ে উল্লান। 
মনেতে জানিল ভীম হইল বিনাশ ॥ 
পুত্রেশোকে নরপতি না শুনয়ে কাঁণে। 
ভীম মরিলেক বলি হরিণ মনে ॥ 
নৃপতির দশ! তবে দেখি নারায়ণ । 
হাঁপিয়! বলেন স্থধ। মধুর বচন ॥ 
শুন বৃদ্ধ নরপতি ন। কান্দহ আর । 
কুশলে আছেন ভীম পাণ্ুর কুমার ॥ 


নারীপর্্ব |]. 


তোমার জন্মিবে ক্রোধ ইহা অনুমাণি। 
গঠিত লোহার ভীম দিনু নৃপমণি ॥ 
বিষাদ না কর তুমি শান্ত কর মন। 
ভীতমেরে মারিলে নাহি পাৰে হুর্য্যোধন ॥ 
আর কেন অপযশ রাখিব ঘুষিতে । 
শুদ্ধচিত্ড হও রাজা জানাই তোমাতে ॥ 
আপনি কহিল! পুর্বে শুনহ রাজন । 
আপন তনয় যেন পার তেমন ॥ 

তবে কেন হেন কল্ম করিলা রাজন। 
বুঝিলাম খল কভু নহে শুদ্ধ মন ॥ 
কোন মংশে পাগুবের নাহি অপরাধ । 
আপনি করিল! তুমি নিজ কন বাদ ॥ 
ভীমে বিষ খাওয়াল রাজ ছুর্য্যোধন। 
জহুগৃহে রাখিলেন পাণ্ডুর নন্দন ॥ 

তবে শুকুনিরে আজ্ঞা দিল নরপতি । 
পাশ! খেলাইল যুধিষ্টিরে সংহতি ॥ 
প্রতিজ্ঞা করিয়া ধন্্ন সর্ববস্থ হারিল । 
হুঃশাসন দ্রোপদীর চুলেতে ধরিল ॥ 
আপনি অনীতি করিলেক ছুর্যোধন । 
জয়দ্রেথে দিয়। করে দ্রৌপদী হরণ ॥ 
তথাপিও পাওবের ক্রোধ না! জন্মিল। 
তবে হুর্য্যোধন হর্ববাসারে পাঠাইল ॥ 
আপনি সকল জান তুমি মহাশয় । 

কিছু দোষ নাহি করে পার তনয় ॥ 
শন্াষ করিল যুদ্ধ তোমার নন্দন । 
অভিমন্ত্যু বেড়িয়া৷ মারিল সপ্ত জন ॥ 
পশ্চাতে পাগুব পরাক্রম প্রকাশিল। 
প্রতিজ্ঞ। কারণে সর্বব কৌরবে মারিল ॥ 
“বদশান্ত্র জান তুমি আগম পুরাণ । 
সঙ্ঞান নাহিক কেহ তোমার সমান ॥ 
আপনি জানহ পাগুবের হত দোষ । 
তবে কি লাগিয়া কর এ সব আক্রোশ ॥ 
ভাম্ম দ্রোণ বিছ্ুর যতেক বুঝাইল। 
ছুন্টমতি ছূর্যে্াধন বাক্য না শুনিল ॥ 
অধিক সকল গুণে হয় পঞ্চভাই। 
পন সকল জান কি হেতু বুঝাই ॥ 


পু্ণেন্দুসদৃশছ্যতিং হুন্দরং পুণুরী কাক্ষ__ 


৭১৭ 


| জানিয়া না জান তুমি সকল উহার | 
কি কারণে নাহি বুঝ উচিত বিচার ॥ 
কেবল পুত্রেরে চাহি কর অপকর্ম । 
ভীমেরে মারিয়। কেন বিনাশিবে ধর্ম ॥ 
কি দোষ করিল ভীম বলহ রাজন । 

না বুঝিয়া কেন কর হেন আচরণ ॥ 
কদাচিত পাগুবেরে ক্রোধ না করিহ। 
অধশ্ম হইবে মম বচন পালহ ॥ 

কৃষ্ণের বচন শুনি অন্ধ নরপতি । 
পাগুডবে আলিঙ্গিল হইয়া হুষ্টমতি ॥ 
গান্ধারীর মন আছে শাপিব পাগুবে । 
হেনকালে বলিলেন বাস্ৃদেব তবে ॥ 
শুন দেবী পাপসরিলে তুমি পুর্ববকথ। । 
সতীর বচন কু না হয় অন্যথা ॥ 
যাত্রাকালে তোম! জিজ্ঞাসিল ছুষ্যোধন । 
কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধেতে জিনিবে কোনজন ॥ 
পাগুবের সঙ্গে যাই যুদ্ধ করিবারে | 
জয় পরাজয় কার বলহ আমারে ॥ 
তবে সত্য কথ তুমি কহিলে তখন । 
যথ। ধন্ম তথা জয় শুন দুর্য্যোধন ॥ 
তোমার বচন যদি অন্যথা হইবে ।. 
তবে কেন চন্দ্র সৃধ্য আকাশে রহিবে ॥ 
সে সব বচন সত্য মম মনে লয়। 
অতএব যুদ্ধ জিনে পাণ্ডুর তনয় ॥ 
ত্যজহ সকল ক্রোধ আমার বচনে । 
পুত্র ভাব কর পঞ্চ পার নন্দনে ॥ 
এত যদি বাসুদেব কহিলেন বাণী ৷ 
ধোড়হাতে বলিলেন অন্ধ রাজরাণী ॥ 
ঘত কিছু মহাশয্ম বলিলে বচন । 
বেদের সমান তাহ। করিনু গ্রহণ ॥ 
কিন্তু হৃদয়ের তাপ লহিত্েে না পারি। 
একশত পুন্র মোর গেল বমপুরী ॥ 
ত্যজিলাম সব ক্রোধ তোমার বচনে। 
পুত্র সম স্নেহ হৈল পাণুর নন্দনে ॥ 








শপ স্পা পেপা পাতিল 





৭ ১৮ মতিখর্ববতরং হরিং ঝটুবেশধরং দেবং সর্ব্ববেদাস্ত | 





গান্ধারী প্রভৃতি স্ত্রীগণের ঘুদ্ধস্থলে গমন ও স্থ স্ব 
পতি পুত্রের মৃতদেহ দর্শনে খেদ। 


মহাভয উপজিল দেখি রণস্থল। 
শকুনি গুধিনী শিব! করে কোলাহল ॥ 
হাতে মুণ্ড করিয়। নাচয়ে ভূতগণ | 
কুক্ক'র করিছে মাংস শোণিত ভক্ষণ ॥ 
রূক্তের কর্দমে শীন্র চলিতে ন! পারে । 
শোকাকুল! নারীগণ যায় ধীরে ধীরে ॥ 
কেহ কেহ না পাইয়া! পতি দরশন। 
ভূমিতে পড়িয়া! তারা৷ করয়ে ক্রন্দন ॥ 
ভ্রময়ে সমরস্থলে যত কুরুনারী। 
শিব। শ্বান পক্ষিগণে ভয় নাহি করি ॥ 
অনেক যতনে কেহ নিজ পতি পায়। 
স্কন্ধে মুণ্ড ঘোড়া দিতে মহাব্যগ্র হয় ॥ 
দুই হস্তে ধরে কেহ পতির চরণ। 
বিলাপযে মুখে মুখ করিয়া মিলন ॥ 
পানরিলে পুর্ববকার প্রেমরদ যত। 
হাস্য পরিহাস তাহা স্মরাইব কত ॥ 
সমর করিতে গেলে কেমন কুক্ষণে । 
পুনঃ না হইল দেখ! অভাগিনী সনে ॥ 
হেনমতে পতি লষে অনেক সুন্দরী । 
বিলাপ করয়ে সবে নানামত করি ॥ 
তা দেখি গান্ধারী প্রাণ ধরিতে না.পারে। 
পতিশোকে বধূগণ কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥ 
রণভূমি দেখি দেবী অতি ভয়ঙ্কর । 
কপালে কঙ্কণ মারি কান্দিল.বিস্তর ॥ 
হেন কেহ নাহি তথা প্রবোধ করিতে । 
. সবে শোকে অচেতন পড়িয! ভূমিতে ॥ 
কেব। কোথা পড়িঘাছে নাহিক ট্টদ্দেশ। 
রণভূমি দেখি দেবী লাগে ভখাবেশ ॥ 
মড়ার উপরে মড় লেখা নাছি তার । 
গান্ধারী দেখিয়া চিন্তে লাগে চমণ্কার ॥ 
গীজবাজী পড়িয়াছে রথ বহুতর । 
নানা অলঙ্কার বস্ত্র শক্্র মনোহর ॥ 
মাথার মুকুট পড়িয়াছে রণভূমে। 
মকর কুগুল পড়িয়াছে নানাক্রমে ॥ 


[ মহাভারত । 


ধ্বজছত্র চামর পড়েছে রণস্থলী | - 
ডাকিনী যোশিনীগণ করে নানা! কেলী ॥ 
স্বামী পুত্র পৌন্র আর বন্ধু সহোদর । 
পঁড়িা আছয়ে যত মৃত্ত কলেবর ॥ 
হুর্্যোধন অন্বেষণে বুলয়ে গান্ধরী। 
কতদুরে দেখে হত কুরু.অধিকারী ॥ 
ধুলায় পড়িয়া আছে রাজ। হুর্য্যোধন। 
গান্ধারী দেখিল সঙ্গে লৈয়া বধুগণ ॥ 
পুনঃ দরশনে দেবী অজ্ঞান হইল । 
গান্ধারী মরিল বলি সকলে ভাবিল ॥ 
পঞ্চ পাগুবেতে ত্বারে তুলিয়া ধরিল। 
শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকি আদি বহু প্রবোধিল ॥ 
সম্ঘিত পাইয়। তবে গান্ধীর তনয়! । 
চাহিয়। কৃষ্ণেরে বলে শোকাকুল হৈয়া ॥ 
দেখ কৃষ্ণ পড়িয়াছে রাজ ছুর্য্যোধন । 
সঙ্গেতে নাহিক কেন কর্ণ ছুঃশাসন ॥ 
শকুনি সঙ্গেতে কেন না দেখি রাজার 
কোথা ভীজ্ম মহাঁশয় শান্তনুকুমার ॥ 
কোথা দ্রোণাগাধ্য কোথ। কূপ মহাশয় । 
একেল! পড়িয়া কেন আমার তনয় ॥ 
কোথা সে কুণ্ডল কোথা মণি মুক্তাত্রজ |. 
কোথ! গেল হস্তী ঘোড়। কোথা বথধ্বজ ॥ 


1 একাদশ অক্ষৌহিণী যার সঙ্গে যায়। 


হেন রাজ! ছুর্ধ্যোধন ধুলাতে লুটায় ॥ 
স্থবর্ণের খাটে যার সতত শয়ন । 

হেন তনু ধুলার উপরে নারায়ণ ॥ 

জাতি যুতী পুষ্প আর চাপা নাগেশ্বর ৷ 
বকুল মালতী আর মল্লিকা স্থন্দর ॥ 

এ সকল পুষ্প পুত্র থাকিতে শুইয়া । 
হেন তনু লোটে ভূমে দেখহ চাহিয়! ॥ 
অগুরু চন্দন গন্ধ কুস্কুম কস্তরী। 

লেপন করিতে সদ! অঙ্গের উপরি ॥ 
শোণিতে সে তনু আজি হইল শোভন। 
আহা মরি কোথা গেল রাজা ছুর্য্যোধন ॥ 
ত্যজহ আলম্ত কেন না দেহ উত্তর । 

যুদ্ধ হেতু তোমারে ডাকিছে ৰুকোদর ॥ 


নারীপর্বব |]  গোচরং মেখল। জিনদস্তাদিচিহেনাক্কিতমীশ্বরং ৭১৯ | 


উঠ পুন্র ত্যজ নিদ্রা অস্ত্র লহ হাতে। 
গদাযুদ্ধ কর গিয়া ভীমের সহিতে ॥ 
কৃষ্ণর্জুন ভাকিছেন যুদ্ধের কারণ । 
প্রত্যুত্তর নাহি কেন দেহ ছুধ্যোধন ॥ 
এত বলি গান্ধারী হইল অচেতন । 
প্রিযভাষে কৃষ্ণচন্দ্র করেন সান্তবন ॥ 
শোক ন1 করিও দেবি শুন হিতবাণী। 
সকল দৈবের খেল! জানহ আপনি ॥ 
দেব দ্িজ গুরু নিন্দা এ সব কুকর্ম্ম। 
বেদে বুঝাইল ইহা না করিলে ধর্ম ॥ 
দুক্ষর্্ম হুঃসহ ত্যজি থাকি-ল স্থপথে । 
ইহা স্থখভোগী অন্ত ঘায় যে স্বর্গেতে ॥ 
না জানিয়া কুকন্ম করয়ে যেই জন। 
পরিণামে ছঃখ পায় বেদের বচন ॥ 
অহঙ্কারে অধন্ম করয়ে নিরন্তর। 
অবশেষে কন্ম তার হধত ছুফর ॥ 

ন৷ শুনে সুজন বাক্য মত অহঙ্কার । 
অবশেষে সেইজন যায় ছারেখারে ॥ 
কিন্তু এ সকল ঘটে নিজ কর্্মগুণে । 
শোক দূর কর দেবি কান্দ কি কারণে ॥ 
শুভাশুভ কম্ম যত বিধির ঘটন। 

ভোগ বিন! ক্ষয় নহে শাস্ত্রের লিখন ॥ 
কালে আপি জন্মে পাপী কালেতেই মরে। 
কালবশ এই সব জানাই তোমারে ॥ 
না কর বেদন। তুমি শুন নৃপজায়া । 
বুঝিতে না পারে কেহ বিধাতার মায়৷ ॥ 
বিজয় পাণ্ডব কথ! অম্বত লহরী। 
শুনিলে অধর খণ্ডে পরলোকে তরি ॥ 
কিছুমাত্র বলি আমি রচিয়! পয়ার"। 
অবহেলে শুনে সেই তরয়ে সংসার ॥ 
কাশীরাম দাসের সদাই এই মন। 
/নিরবধি রচে মহাভারত কথন ॥ 





ৃ মৃত পতি পুত্র।দি দর্শনে গান্ধারী প্রভৃতি জ্ীগণের 
| বিলাপ ও শ্লীকষষ্ণের প্রতি গান্ধারীর অন্ুযোগ । 
!  জন্মেজয় কহিলেন শুন মহামুনি | 

' গান্ধারী কি কহিলেন কহ তাহ! শুনি ॥ 
। কেমনে ধরিল প্রাণ শত পুত্রশোকে ৷ 

। ক্রোধ করি কোন্‌ কথ! কহিল কৃঞ্চকে ॥ 
ূ পূর্ণব্রক্দ অবতার দেব নারায়ণ । 

| জানিয়। শাপিল দেবী কিসের কারণ ॥ 

1 এই ত আশ্চর্ধ্য অতি মম মনে লয়। 
। বিস্তারিয়া সেই কথা কহ মহাশয় ॥ 

৷ কহেন বৈশম্পায়ন।শুনহ রাজন। 

' একচিত্ত হয়ে শুন ভারত কথন ॥ 
কৃষ্ণের প্রবোধ বাক্য মনেতে বুঝিয়! | 
উঠিয়া বিল দেবী চেতন পাইয়া ॥ 
কহে কিছু কৃষ্ণকে গান্ধারী পতিব্রত। | 
বিচিত্র বীর্য্যের বধূ রাজার বনিতা ॥ 
দেখ কৃষ্ণ একশত পুদ্র মহাবল। 

ভীমের গদার থাতে মরিল সকল ॥ 

দেখ কৃষ্ণ বধূগণ উচ্চৈঃস্বরে কান্দে। 
দেখিতে ন। পায় যারে কভু সূধ্যে চান্দে ॥ 
শিরীষ কুম্থম জিনি ন্বকোমল তনু । 
দেখিয়। যাহার রূপ রথ রাখে ভানু ॥ 
হেম বধূগ্ণ দেখ আপে কুরুক্ষেত্র । 
ছিন্নকেশ মত্তবেশ দেখ তুমি নেত্রে ॥ 
এই দেখ নৃত্য করে পতিহীন! বধূ। 

মুখ অতি স্থশোভন অকলঙ্ক বিধু ॥ 

এই দেখ গান করে নারী পতিহীন!। 
কশব্দ শুনি যেন নারদের বীণা ॥ 
পতিহীন। কত নারী বীরবে« ধরি । 

ওই দেখ নৃত্য করে হাতে অস্ত্র ধরি ॥ 
হে কৃষ্ণ দেখহ মম পুত্রের ছর্গতি। 
যাহার মস্তকে ছিল স্বর্ণের ছাতি ॥ 

নানা! আভরণে যার তনু স্থশোভন। 

সে তনু ধুলায় ওই দেখ নারায়ণ ॥ 

সহজে কাতর বড় মায়ের পরাণ । 

সুপুত্র কুপুত্র ছুই মাষের সমান ॥ 


টিন ালে এ 8 





এককালে এত শোক সহিতে.ন। পারি 


বুঝাইব! আমারে কিরূপে হে মুরারী ॥ 
পুত্রশৌক-শেল সম বাজিছে হৃদয়। 
দেখাবার হৈলে দেখাতাম মহাশয় ॥ 
সংসারের মধ্যে শোক আছয়ে যতেক ॥ 
পুর্রেশোক তুল্য শোক নাহি তার এক ॥ 
শর্ভধারী হ'য়ে যেই করেছে পালন । 
সেই সে বুঝিতে পারে পুত্রের মরণ ॥ . 


এ শোক সহিতে কফেবা আছয়ে সংসারে । 


বিবরিয়া বাস্থদেব কহ দেখি মোরে ॥ 
সহিতে না পারি আমি. হুদয়ের তাপ। . 
'ভাবিতে উঠয়ে মনে মহা মনস্তাপ ॥ 
মহাবলবস্ত মম শতেক নন্দন । 
কি দিয়া আমারে বুঝাইবা! নারায়ণ ॥ 
মহারাজ হুর্ষ্যোধন লোটায় ভূতলে । 
: চরণ পুজিত যার নৃপতিমগডলে ॥ 
 :অয়ুরের পাথে যার চামর ব্যঞ্জন। 
কুকুর শৃগাল তারে করয়ে ভক্ষণ ॥ 
্‌ দেখিতে না পারি আমি এ সব যন্ত্রণা । 
- শকুনি দিলেক যুক্তি খাইয়। আপন! ॥ . 
:. যাত্রাকালে পুত্র মোরে জিজ্ঞাসিল জয় । 
; রে কথা কহিনু তাহ! শুন মহাশয় ॥ 
_ থ! ধর্ম তথ। কৃষ্ণ জয় সেইখানে। 
এই কথ! আমি কহিলাম ভুর্য্যোধনে ॥ 
ন! শুনিল মম বাক্য করি অনাদদর। 
বাখিল ক্ষত্রিয় ধর্ম করিয়! সমর ॥ 
কাতর ন! হৈল রণে আমার নন্দন। 
সমর করিয়া সবে ত্যজিল.জীবন ॥ : 
হৃদয়ে রহিল কিন্তু বড় এক ব্যথা । 
. সংগ্রামে আইল দুর্ষ্যোধনের বনিত। ॥ 
এই দুঃখ নারায়ণ না পাঁরি সহিতে। 
. ওই দেখ বধুগণ আত্মা হাতে ॥ 
- অতএব ব্যগ্র বড় হইয়াছি আমি। 
“কমর. এক নিবেদন শুন অন্তর্ধযামী ৪. 
-ুর্য্যোধন ন! মানিল হিত উপদেশ । 
কাহার উচিত ফল পাইল বিশেষ, :. 





শকুনি আমার ভাই-বড় ছরাগার। 
তাহার বুদ্ধিতে হৈল বংশের সংহার ॥ 
মরিলেক শত পুত্র বংশের সংহতি । 
বদ্ধকালে রাজায় হইবে কিব। গতি ॥ 
পারুর নন্দন রাজ্য লবে আপনার । 
পুত্র নাহি কেব৷ আর যোগাবে আহার ॥ 


 জলাঞ্জলি দিতে কেহ নাহি পিতৃগণে। 


-এই হেতু ক্রন্দন করি যে রাত্র দিনে ॥ 
এত বলি গাক্ধারী হইল অচেতন।, 
করুণ। সাগর কৃষ্ণ করেন সাস্তবন ॥ 


“ কৌরব-বনিত৷ কান্দে পততি-পুত্রশোকে । 


। তা দেখিয়। পাগুব আছয়ে অধোমুখে ॥ 
. সৃতপুত্র কোলে করি করযে বিলাপ । 
৷ যুধিষ্ঠির রাজার বাড়িল মনস্তাপ ॥ 


1 এমন সময়ে আপি দ্রৌপদী সুন্দরী । 


পুপ্রশোকে ক্কান্দে শিরে করাঘাত করি ॥ . 
বিরাটনন্দিনী কান্দে শোকে অচেতন] । 
তাহা দেখি পাইলেন অর্জন বেদন! ॥ 
উত্তর ধরিয়া অভিমন্য্ুর চরণ । 
লাজ .ভয় ত্যাগ করি যুড়িল ক্রন্দন ॥ 
| উত্তর! বলিল মোরে বিধি প্রতিকুল। 
হেনজন মরে যার গোবিন্দ মাতুল ॥ 
| ধনঞ্জয় পিতা যায় হেন জন মরে। 
এ বড় দারুণ শোক রহিল অন্তরে ॥ 
মোহেতে আকুল বড় রাজা যুধিষ্ঠির | 
বিলাপিয়। ভূমেতে পড়িল ভীমবীর ॥ 
ূ শোকেতে অর্জন বীর করেন রোদন । 
| বিলপিয়া কান্দে ছুই মাদ্রীর নন্দন ॥ 





| ূ কুস্তী যাজ্জসেনী দোহে শোকে অচেতনা 4 


মহা শোক-সিন্ধু মাঝে পড়ে সর্ববজনা ॥ 
ফুকারিয়! কুস্তীদেবী ন৷ পারে কান্দিতে। 
হুইল অন্তরে দগ্ধ কর্ণের শোকেতে। 
বিলপিয়া উত্তর! যে যায় গড়াগড়ি । 
প্রাণনাথ কোথ! ওহে গেলে মোরে ছাড়ি ॥ 


রর ূ খোল রোগা তারা পি ধনঞজয় |. 








7 নারীপধধ |] 


অস্থির পাগুবগণে দেখি নারায়ণ । 
সান্তনা করেন কহি যধুর বচন ॥ 
ক্রন্দন কোলাহল । 
অশ্রুতে প্লাবিত হৈল সংগ্রামের স্থল। 
ন। হয় শোকের অস্ত পুনঃ পুনঃ বাড়ে । 
হা! নাথ বলিয়া পতিহীন৷ ডাক ছাড়ে ॥ 
পড়িয়া! গান্ধারী আছে অচেতনা শোকে । 
ভুর্য্যোধূন বিনা অন্য শব্দ নাহি মুখে ॥ 
কি বলিব ওহে কৃষ্ণ মুকুন্দ মুরারী | 
আজি হৈতে শুন্য হৈল হস্তিনানগরী | 
না ধরিল আমার বচন ছুর্য্যোধন | 
তাহার কারণে শত পুত্রের নিধন ॥ 
শান্তনু তনয় কত বুঝাইল নীত। 
দ্রোণ কত বুঝাইল শাস্ত্রের বিছিত ॥ 
বির কহিল কত্ত বিবিধ প্রকারে । 
না শুনিল কদাচিত গুরু অহঙ্কারে ॥ 
না শুনিল কার কথা যুদ্ধ কৈল পণ। 
সকল জীবের গতি তুমি নারায়ণ ॥ 
.শুনিয়াছি আমি সব সঞ্জয়ের মুখে। 
আর কত অনুযোগ কহিব তোমাকে ॥ 
কহিতে কহিতে ক্রোধ হৈল অতিশয়। 
পুনরপি শোক ত্যজি গোবিন্দেরে কয় ॥ 
ওহে কৃষ্ণ জনার্দন দৈবকীকুমার । 
_ তোম। হৈতে হৈল মম বংশের সংহার ॥ 
অনর্থের মূল তুমি দেব নারায়ণ । 
কন্ম দেখাইয়া কর দোষ প্রক্ষালন ॥ 
তোমাতে সংহার হয় মিলয় তোমাতে । 
জীবের কারণ আর নাহি তোমা হৈতে ॥ 
সকল তোমার মায় তুমি সে প্রধান। 
গুণ দোষ ধর্মাধন্্ম তুমি ভগবান ॥ 
থাকিয়া প্রাণীর ঘটে যে বলাও যারে । 
প্রাণী করে সেই কর্ম দোষ কেন তারে ॥ 
অসাধুর মত কোথা ধর্মের বাসন! ৷ 
সাধুব্যক্তি তব পদ করয়ে ভাবন৷ ॥ 
সাধুযত প্রশংসা করয়ে চক্রপাণি। 
সংসারে যতেক দেখি তার মূল তুমি ॥. 
২ ৯৯৯২ ও 


অত এব হি নাথ কর,.অবধান।: 
করাইলে কৌরব পাগুবেতে সংগ্রাম ॥ 
ভেদ জম্মাইলে তৃমি ওহে নরপতি। 
না পারি কহিতে দেব তোমার প্রকৃত্তি ॥ 
কোৌরব পাগুব গুব. উভয় সমান । 
তাহে ভেদ যুক্তি নহে শুন ভগবান ॥ 
ধণ্ম আত্। যুধিষ্ঠির কিছু নাহি জানে। 
গ্রামে প্ররৃভ ধর তোমার সন্ধানে ॥ 
হিংসার নাহিক লেশ ধর্মের শরীরে । 
৷ ভেদ জম্মাইলে তুমি কহিয়! তাহারে & 
৷ ঘদি বিসম্বাদ হৈল ভাই ছুইজনে । 
, তোমার উচিত নহে উপস্থিতি রণে ॥ 
তারে বন্ধু বলি সব করার সমতা । 
তৃমি শিখাইয়া দিলে বিবাদের কথ ॥ 
কহিতে তোমার কথ ছুঃখ উঠে মনে। 
ৰ সমান সম্বন্ধ তব কুরু পা্ডুসনে ॥ 
বরণ করিতে তোম৷ গেল ছুর্যযোধন। 
৷ পালক্কে মাছিল! তুমি করিয়া শয়ন ॥ 
৷ জাগিয়া আছিল! তুমি দেখি দুর্য্যোধনে । 
কপটে মুদিয়া! অাখি নিদ্রা গেলে কেনে ॥ 
| পশ্চাতে অঙ্ছ্ন আসে সে কথা শুনিয়। | 
[ উঠিয়া বসিলে মায়! নিদ্রা উপেক্ষিয়া ॥ 
] 
| 


[ 
| 
ৰ 
ূ 
| 


নারায়ণী সেনা দিলা আমার নন্দনে । 
ছলিতে অর্জুন 'বাক্য শুনিল! প্রথমে ॥ 
। সারথি হইলে তুমি অর্জনের রথে । 

ূ সমান সম্বন্ধ আর রহিল কিমতে ॥ 


1 তবে সে হইত ব্যক্ত সমান সঙ্বন্ধ। 


তোমাতে উচিত নহে শুন কৃষ্ণ5জ্্র ॥ 
তারপর এক কণা গুনহ অচ্যুত । 
করিলে দারুণ কণ্্ম শুনিতে অস্ডুত ॥ 
মধ্যন্থ হইয়! ববে গিয়াছিলে তুমি । *. 
চাহিলে সে পঞ্চগ্রাম শ্রুত আছি আমি ॥ 
ন! দিলেক মম পুত্র কি ভাবিয়া! মনে। 
আসিয়া কহিলে তৃূমি পাগুব নন্দনে ॥ 
সদাচারী পীওুপুত্র রাজ্য নাহি মনে | 
তাহে তুমি ভেদ করি কহিল বচনে & 


শপে প্পশা্াীশীশাশীশীীী শী শীট 


৭২২ অদ্ধাম্থকেশমাণশং প্রাবভঞ্জভূষং বালেন্দুবদ্ধমুকুটং প্রণমামরূপং | | মহাভারত। 


আপনি দিলেন ভেদ কৌরব পাগুবে। 
নহে তৃমি প্রবৃত্ত হইলে কেন তবে ॥ 
সে কালে আপন ঘরে বেতে বর্দি তূমি। 
সম স্রেহ বলি তবে জানিতাম আমি ॥ 
সুদ্ধ ষুক্তি দিল! তুমি পাণুর.কুমারে । 
প্রবঞ্চন করি কৃষ্ণ ভাণ্তিলা আমারে ॥ 
সব জানিলাম তূমি অনর্থের মূল । 
করিল। বিনাশ তুমি যত কুরুকুল ॥ 
কহিতে তোমার মন্ন বিদরযে প্রাণ । 
তবে কেন বল তুমি উভয় সমান ॥ 
আমি সব শুনিয়াছি সঞ্জয়ের মুখে | 
ন। কহিলে স্বাস্থ্য নাহি জানাই তোমাকে ॥ 
কি কহিতে পারি আমি তোমার সম্মূখ ৷ 
উচিত কহিতে পাছে মনে ভাব ছুঃখ ॥ 
স্থখ হুঃখ কহিবেক সবাকার স্থান । 
আর কিছু কহি তাহা শুন ভগবান ॥ 
অনাদ পুরুষ তুমি দেব ভগবান। 
বিশ্বেশ্বর হও তুমি পুরুষ প্রধান ॥ 
সবাকার মূল তুমি দেব জগন্নাথ । 
সহজে অবলা আমি কি কব সাক্ষাৎ ॥ 
কর্ণের আছিল! শক্তি অর্জুন নিধনে । 
তাহা দিষা! বিনাশিলে ভীমের নন্দনে ॥ 
যুধিষ্ঠির সহ যুক্তি করি যছ্ুপতি । 
যুদ্ধেতে প্রবুন্ত করাইল! তুমি রাতি ॥ 
ভামন্থত ঘটোতকচ মাধাযুদ্ধ কৈল। 
ক্রোধে কর্ণ সেই অন্ত্র ভৈমীরে মারিল ॥ 
ওহে কৃষ্ণ এ মকল তোমার মন্ত্রণ! । 
কন্ম সব মূল বলি প্রবোধিলা আমা ॥ 
তোমার যতেক কন্ম না পারি কছিতে। 
কুরু পণ্ডু সম মিল বলহ সভাতে ॥ 
চক্রব্যুহ দ্রোণাচাধ্য করিল রচন। 
' চক্রব্যুহ যুদ্ধ মাত্র জানয়ে অর্জন ॥ 
আর কেহ নাহি জানে পাগুব সভাতে । 
অভিমন্থ্য শুনেছিল থাকিয়া! গর্ভেতে ॥ 
অভিমন্যু বধ কথা শুনিয়া! অজ্জুন। 
জয়দ্রথে নাশ হেতু করিল সে পণ ॥ 


সঞ্জয়ের মুখে আমি শুনিয়াছি সব।” 
উপকার যত তুমি করেছ যাধব ॥ 
মহাভারতের কথা অস্বত অরণ্বে। 
পাঁচালী প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দেবে ॥ 


শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গান্ধারীর শাপ। 

কুরুকুল বিনাশিলা বস্থদেব স্থৃত। 
কহিতে অনল উঠে কি কব অচ্যুত ॥ 
পুত্রশোকে কলেবর জ্বলিছে আমার? 
রল দেখি হেন শোক হয়েছে কাহার ॥ 
শুন কৃষ্ণ আজি শাপ দিব হে তোমারে । 
তবে পুত্রশোক মোর ঘুচিবে অন্তরে ॥ 
অলঙ্ঘ্য আমার বাক্য না হবে ল্ড্বন। 
জ্ঞাতিগণ হৈতে কৃষ্ণ হইন্ু নিধন ॥ 
পুত্রণ শোকে আমি যত পাই তাপ । 
তুমি এ যন্ত্রণা পাবে দিলাম এ শাপ ॥ 


| মম বধুগণ যেন করিছে ক্রন্দন । 


এইমত কান্দিবেক তব বধূগণ ॥ 
তুমি যেন ভেদ কৈল! কুরু পাণগুবেতে । 
যছুবংশ তেন হবে আমার শাপেতে ॥ 
কৌরবের বংশ যেন হইল সংহার । 

শুন কৃষ্ণ এই মত হইবে তোমার ॥ 
গোবিন্দেরে শাপ দিল কুপিয়া গান্ধারী । 
শুনি কম্পমান হৈল ধণ্ম অধিকারী ॥ 
অন্তর্যযামী হরি জানিলেন এ কারণ । 
সতার অলঙ্ঘ্য বাক্য ন। হবে লঙ্ৰন ॥ 
আমি জন্মিলাম ভূমি ভার নিবারণে । 
পৃথিরীর ভার যে ঘু্ল এত দিনে ॥ 
ঈষ€ হাসিয়। কৃষ্ণ বলেন বচন। 

মম জ্ঞাতি মারিতে পারযে কোনজন ॥ 
উঠহ গান্ধারী, নাহি করহু ক্রন্দন ৷ 
শাপ দ্িল। তথাপি না কর সম্বরণ ॥ 
ছুর্য্যোধন দোষে হৈল বংশের নিধন। 

না জানিয়া। আমারে শাপিল অকারণ ॥ 
আমি ঘদ্দি দোষে থাকি ফলিবেক শাপ। 
আপনার দোষে আমি পাব নমস্তাপ ॥ 


_নালাপবধ ।] পখক্কা শাবির ব্যানন্্ছতাত্যাং কললত্বখাস্ধত ঝপেরাপাবধধস্তংশঝো শহত 
চা 


এতেক বলিয়া মায়! কার নারায়ণ | 
পুত্রশোকে গাঙ্ধারীকে করেন মোচন ॥ 
মহাভারতের কথ। অম্বত সমান ॥ 
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুখ্যবান ॥ 


[বিষ্টিরাদি কর্তৃক মৃত.স্বজনগপের শরীর নৎকার। 
কৃষ্ণের বচনে ধৃতরাষ্ট্র নরপতি । 
ঘৃধিষ্ঠিরে ডাকিয়া বলিছে মহামতি ॥ 
মন দিয়! শুন পুত্র আমার বচন। 
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেতে মরিল যত জন ॥ 
রাজ-রাজ্যেশ্বর রাজ! কুমার রাজার। 
গণনা করিতে নারি কতেক হাজার ॥ 
স্ুছদ বান্ধব কার” নাহি সহোদর । 
সবাকার প্রেতকম্ম করহু সত্বর ॥ 
অগ্নি কাধ্য পবাকার করহ এখন ॥ 
নিমন্ত্িযা যতেক আনিল ছুর্য্যোধন। 
তব আমন্ত্রণে ঞল যত যত রাজ। 
না করিলে প্রেতকার্ধ্য হইবেক লাজ ॥ 
শ্রীধৌম্য সঞ্জয় আর বিছুর স্থমতি। 
ইন্দ্রসেন ধন্মসেন যুযুৎস্থ প্রভৃতি ॥ 
হারা, সকলে যাক তোমার মহিত। 
করুক অন্ত্যেষ্টি কন্ম যে যার উচিত ॥ 
কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে যত এসেছিল প্রাণী । 
সবার সকার কর ধর্ম নৃপমণি ॥ 
পুতরাষ্ট্র আজ্ঞা পেয়ে ধর্মের নন্দন | 
চিতাধূমে অন্ধকার করিল গগন ॥ 
ঘুযুৎস্থ দিলেন অগ্নি রাজার আজ্ঞায়। 
ভীমার্জবন যুধিষ্ঠির আছেন সহায় ॥ 
জ্ঞাতিগণে অগ্নি দিল ধন্মের নন্দন ॥ 
চিতাধূমে অন্ধকার হইল গগন । 
অপর ঘতেক রাজ। ম্বৃত কুরুক্ষেত্র । 
যুধুত্ন্থ দিলেন অগ্নি রাজ আজ্ঞ মাত্রে ॥ 
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী হইল দাহন। 
অনুম্থতা হইল যতেক নারীগণ ॥ 
বিষাদ পাইয়া! ধন্ম করেন রোদন । 
প্রবোধ করেন ত্তারে শ্রীমধুসৃদন ॥ 


অপূর্বব কৃষ্ণের লীলা কে বুঝিতে পারে । 


ূ এ তিন ভুবন আছে ধাহার শরীরে ॥ 


বিশ্বাস করয়ে লোক এ সব বচনে। 
: বিশ্বরূপ যশোদা দেখিল বিগ্মানে ॥ 


৷ চারি ভাই সঙ্গে লয়ে পাণুর কুমাব। 
গেলেন তর্পণ ন্নান হেতু যত আর ॥ 


৷ গঙ্গায় চলিল সব গোবিন্দ সংহতি । 


' পঞ্চ পাগুবাদি ধৃতরাষ্ত্র নরপতি ॥ 

৷ গান্ধারী প্রস্ৃতি কুন্তী দ্রম্পদনন্দিনী | 

উত্তর! প্রভৃতি আর যতেক রমণী ॥ 

স্নান আদি কৈল সবে জাহ্বীর জলে । 
ধৌম্য পুরোহিত মন্ত্র পড়ায় সকলে ॥ 

' ছুর্য্যোধন আদ করি শত সহোদর । 

সবার তর্পণ করিলেন নৃপবর ॥ 

। আৰ যত রাজগণ সংগ্রামে মরিল। 

। একে একে সবাকার তর্পণ করিল ॥ 

ক্ষত্রে মত নিত্যকন্্দ ছিল পুর্ববাপর ॥ 

সেইমত করিল পাণ্ডুর সহোদর ॥ 
্ত্রীপুরুষ কৈল যত পারন্রিক কর্ম্ম। 
যেমন বিধান ছিল শাস্ত্রমত ধন্ম ॥ 
হেনকালে কুস্তীদেবী গিয়৷ সেইখানে । 
বুধিষ্ঠিরে কহিলেন মধুর বচনে ॥ 

কর্ণ মহাবার হয় আমার নন্দন । 

স্থতপু রর বলি যারে বালল। বচন ॥ 

কন্ঠাকালে জন্ম হয় আমার উদরে। 

। সুর্য্যের গুরস্কে জন্ম জানাই তোমারে ॥ 

| অনময়় ধলি তায়ে করি বিসর্জন । 

| মঞ্জষা কারঝ। ভাসাইলাম তখন ॥ 

| তবে হত পেয়ে তারে করিল পালন। 

| প্রদ্িদ্ধ হহুল সেই রাধার নন্দন ॥ 

। বলবা দেখি হ্র্ষেধোবন নিল তারে । 
পুর্বেবের বৃভাত্ত এত জংন্হ তোমারে ॥ 
মায়ের বচন শুনি রাগ যুধত্ির | 
বরিষয়ে ছুই ধারে নয়নের নীর ॥ 
বিষাদ কায ধন্ম করেন রোদন। 
প্রবোধ করেন তারে শ্রীমধুসৃদন ॥ 


যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসেন কুস্তীরে তখন । 
-প্ুনশ্চ কহিল কর্ণ জন্ম বিবরণ ॥ 
ছুর্ববাসার মন্সর পায় যেমত প্রকারে । 
কহিল সকল কথা রাজা যুধিষ্ঠিরে ॥ 
এতেক আনিয়া ধর্ম মায়ের বচন । 
মলিন বদ্নে পুনঃ করেন রোদন ॥ 
এতদিনে হেন কথা কহিলে জননী । 
কর্ণ মম সহোদর এতদিনে শুনি ॥ 
ভ্রাতৃবধ করি আমি পাপিষ্ঠ চগ্ডাল। 
কর্ণ মম সহোদর বিক্রমে বিশাল ॥ 
হাহাকার করিয়৷ কান্দয়ে পঞ্চজন। 
পুনশ্চ প্রবোধ দেন দৈবকীনন্দন ॥ 
তবে যুধিষ্টির রাজা শোকেতে জর্জজর। 
বোড়হাতে কহিলেন জননী গোচর ॥ 
শুনগে! জননী আমি করি নিবেদন । 
জানিলে না হ'ত কভু কর্ণের নিধন ॥ 
গুপ্ত করি রাখিলে না কহিলে আমারে । 
বুথ। বধ করিলাম জ্যেষ্ঠ সহোদরে ॥ 
এ সকল কথ। যদি কহিতে জননী । 
তবে কেন বিনাশিব কর্ণ মহাজ্ঞানী ॥ 
তবে কেনপবিনাশিব রাজা ছুর্য্যোধন। 
ছুঃশাসন হুম্মুখাদি ভাই শত জন ॥ 
তবে কেন ভীম্ম বীর ঈদৃশ হইবে। 


অভিমন্যু পুত্র কেন রণেতে পড়িবে ॥ : 


তবে কেন হইবেক দ্রোণের নিধন। 
পুর্বেবেতে এ সব যদ্দি কহিতে বন ॥ 
দৈবে কর্ণ রাজ! ছিল হস্তীনানগরে । 
হুর্য্যোধন তার বাক্য অন্যথা না করে ॥ 
কর্ণ-আজ্ঞাকারী ছিল যত কুরুগণ। 
যুদ্ধ না হইত মাতা জানিলে এমন ॥ 
জ্যেষ্ঠ ভাই পিতৃ তুল্য সর্ববশান্ত্রে বলে। 
এ কলঙ্ক রাখিলাম আপনার কুলে ॥ 
এ বড় দারুণ শোক রহিল অন্তরে । 
এতদিনে হেন কথা৷ কহিলে আমারে ॥ 
মা হুইয়! পুত্র প্রতি এমত তোমার । 
শুন গে! জননী তাপ ঝুল অপার ॥ 


| শাপ দিব আমি বড় ছঃখ পাই মনে। 

৷ গুণ্তকথা! না থাকিবে নারীর বদনে ॥ 
৷ নারীর উদরে কভু কথ! ন! রহ্ছিবে । 
অতি গুপ্ত কথা ছৈলে প্রকাশ হইবে ॥ 

। এত বলি যুধিষ্ঠির অতি শোকাকুল। 

! পুনঃ প্রবোধেন কৃষ্ণ হয়ে অনুকুল ॥ 

র কষ্ণবাক্যে প্রীত পেয়ে পাণুর নন্দন । 
৷ শীন্্রমত করিলেন কর্ণের তর্পণ ॥ 
৷ ঘটোহুকচ রাক্ষসের করেন তর্পণ | . 

| পুনঃ স্নান করি কুলে উঠেন তখন ॥ 
৷ কুলে রহিলেন ধর্ম হইয়! অন্তথখী। 

ৰ ভীমার্জুন সহদেব কেহ নহে স্থখী ॥ 

ৃ গান্ধারী পুত্রের শোকে বিস্তর কান্দিল। 
। পতিহীন! নারীগণ যত সঙ্গে ছিল ॥ 

, শান্ত করি যুধিষ্ঠির আনেন শিবিরে । 
 ধ্ৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি রহিল অনাহারে ॥ 

। শিবিরে রহিল সবে বিষার্দিত মনে । 

 গান্ধারী পুত্রের শোকে কান্দে রাত্রিদিনে'॥ 

! অনাহারে তিন রাত্রি করিল বঞ্চন। 

' নিশিযোগে ফলাহার কৈল দর্ববজন ॥ 

. আজি তিন দিন হৈল পুত্র নাহি দেখি.। 
: কোথা হুর্য্যোধন কোথা ছুন্মু খ ধানুকী ॥ 
 গান্ধারী কৃষ্ণেরে কন করিয়! রোদন । 

' আজি শুন্ঠ হৈল মম সকল ভূবন ॥ 

: কোথা গেল হুর্য্যোধন কহ যদছুমণি। 

! অকারণে প্রাণ ধরি আমি অভাগিনী ॥ 

৷ সকল সংসার শৃন্য পুত্রের বিহনে। 

৷ শুন কৃষ্ণ কত ছুঃখ উঠে মম মনে ॥ 

1 শতপুত্র আমার যেমন শশধর । 

| কি হইল কোথ গেল কহু যছুব্র ॥ 

৷ সে হেন স্থন্দর মুখ অনলে পুড়িল। 
নানা আভরণ অঙ্গে কেবা কাড়ি নিল ॥ 
অগুরু চন্দনে লিগ ছিল নিরস্তরে ৷ 
কেমনে অনল দিলা এমন শরীরে ॥ 
স্বপ্নবৎ দেখি এই সকল সংসার । 
কহ কোথা গেল মম শতেক কুমার ॥ 


নারীপর্বব | ] 


সুবর্ণ রচিত পুরী নিল কোন্‌ জন। 

কহ কৃষ্ণ কোথা গেল আমার নন্দন ॥ 
সকুগুল কনক শরীর হ্ৃকুমার । 
ছুঃশাসন আদি পুত্র কোথ। মে আমার ॥ 
শোক ছুহখ ভয়ে আমি হৈলাম উন্মন। | 
কোথ। শত বধু মোর খঞ্জননয়না ॥ 
স্মরণ করিতে মম বিদরে পরাণ । 
হস্তিনা হইল শুন্য শুন ভগবান ॥ 

এ বড় অন্তরে ছুঃখ নহিল আমার । 
বদ্ধকালে কোন গতি হইবে আমার ॥ 
মন্র্িলে পুত্রের হাতে না পাব আগুন। 
ইহ! ভাবি আরে ছুঃখ বাড়ে চতুগ্ুণ ॥ 
কি বুঝিযা এত তাপ দিলেন আমারে । 
গুন হে করুণাময় নিবেদি তোমারে ॥ 
এত জ্বালা আগেতে না জানি গদাধর । 
পুত্রশোকে আমার দহিছে কলেবর ॥ 
ওহে ভীমসেন শুন আমার বচন। 

আর বিষ তোমারে ন! দিবে হূর্য্যোধন ॥ 
আর কেব৷ জতুগুহ করিবে নিন্দাণ। 
বুচাইল সব ভয় প্রভু ভগবান ॥ 

শকুনি আমার ভাই গেল কোথাকারে | 
আর কে মন্ত্রণ! দ্রবে আমার পুত্রেরে ॥ 
ওহে যুধিষ্ঠির তব হৈল শুভ দশা । 

আর কে তোমার সঙ্গে খেলাইবে পাশ! ॥ 
গান্ধারের নাথ কোথা ছুরাত্ম। শকুনি। 
তোমা সবাকার ভয় ঘুচিল এখনি ॥ 
এত বলি গান্ধারী পড়িল ভূমিতলে। 
বুধিষ্তির ধরি তুলিলেন সেইকালে ॥ 
সান্তনা করেন কৃষ্ণ বিবিধ প্রকারে। 
নানাবিধ শাস্ত্র কথ! বুঝাইল ভারে ॥ 
শুন গে! গান্ধারী শুন পূর্ব বিবরণ । 
ভূমিষ্ঠ হইল যবে রাজা দুর্ষেযাধন ॥ 

, এ শোকে সে সব কথা নহেত বিধান । 
বিভুর কহিল বত সকলি প্রমাণ ॥ 
দূর্যোধন শোকেতে ক্রন্দন কর বৃথ!। 
অনিত্য সংসার এই আমি আছি কোথা ॥ 


করঘয়াস্বতঘটং কৈলাশকান্তং শিবং। 


ন২৫ 


অগ্য বা পক্ষান্তে হয় অবশ্থা মরণ। 
। শুন গে! গাচ্ধারী শোক কর অকারণ ॥ 
| বিস্ময় পাগুব-কথ। অস্থত লহুরী |. 
| শুনিলে অধর্্ম খণ্ডে পরলোকে তরি ॥ 
ূ শুন শুন ওহে ভাই হয়ে একমন। 
৷ কাশীরাম দাস কহে ভারত কথন ॥ 
] 
1 
| 
৷ 


। শীর্ষ, ব্যাস ও নারদের নান। উপদেশে যুখিষ্ঠিরাদির 
ৃ হস্তিনায় গমন । 
| বলেন বৈশম্পায়ন শুনহ রাজন । 
৷ যুধিষ্িরে তখন কহেন নারায়ণ ॥ 
অঙ্গীকার তথাপি না করেন রাঁজন। 

৷ পুনশ্চ কহেন কৃষ্ণ মধুর বচন ॥ 
! গুন গুহে ধন্মরাজ ক্ষম। দেহ মনে। 
: হস্তিনানগরে চল আমার্‌ বচনে ॥ 
' পৃথিবী পালহ রাজ! সিংহাসনে বসি । 
' ধর্মের নন্দন তুমি হবে রাজ্যবাসী ॥. 
যে ছুঃখ পাইলে তুমি বেড়ায়! বনে। 
সে ঘকল কথ! কেন নাহি কর মনে ॥ 
রজঃম্বল৷ দ্ৌপদীর কেশেতে ধরিল। 
সভামধ্যে হুঃশাসন বটিতি আনিল ॥ 
দ্রৌপদীরে উরু দেখাইল দূর্যোধন । 
তাহ সব পাসরিলে ধন্মের নন্দন ॥ 
তথাপি এতেক ভয় বুনিতে ন! পারি | 
৷ বিলম্ব না কর, চল হস্তিনানগরী ॥ 
' এত যদ্দি কহিলেন দৈবকী-নন্দন। 
৷ দিলেন পাগুৰ জ্যেষ্ঠ উত্তর বচন ॥ 
দুর্য্যোধন পাইল আপন কর্মফল । 
আমাকে উচিত নহে ভক্ুবৎসল ॥ 
রাজ্যভোগ কখন নাহিক মম মনে । 
৷ নিরবধি পড়ে মনে ভাই ছুর্ষ্যোধনে ॥ 
৷ যুক্তি নহে সে সকল বচন শুনিতে । 
' ভীমার্ডুন লয়ে তুমি যাহ হস্তিনাতে ॥ 
ূ ৷ গোবিন্দ বলেন.শুন পাণুর নন্দন । 
| পুনঃ পুনঃ মম বাক্য না কর লঙ্ঘন ॥ 
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তোমাকে না শোভে হেন দিতে অনুমতি | 
তুমি রাজা হেলে আমি পাইব গীরিতি ॥ 
এমত কৃষ্ণের লীলা! কেহ নাহি জানে । . 
অনুমতি দেন ধর্ম কৃষ্ণের বচনে ॥ 
হস্তিনা যাইব চল দেব গদাধর ॥ 

শুনি আনম্দিত হ'ল বার বৃকোদর ॥ 
যুধিষ্ঠির রাজা হইবেন হস্তিনার । 

শুনি আনন্দিত হয় মান্দরির কুমার ॥ 
অর্জুন প্রফুল্ল হন ধর্মের বচনে। 

ত্বর৷ করিলেন সবে হস্তিনা গমনে 
হেনকালে ধৃতরাষ্ট্র করেন ক্রন্দন। 
কোথায় ছাড়িয়। যাই পুত্র হুর্য্যোধন ॥ 
ছুঃশাসন ছুম্মুথ প্রভৃতি যত জন। 
ম্মরিয়া আমাকে লহ গুন বাছাধন ॥ 
দেশেতে দেখিব গিয়া৷ আমি কার মুখ ৮ 
পাগুব নিলেক রাজ্য ধন জন সুখ ॥ 
সকরুণে হেন কথা কহিল রাজন। 

শুনি যুধিষ্ঠির হহলেন অচেতন ॥ 
পড়িল ভূমিতে ধন্ম হুইয়। মুচ্ছিত। 
কৃষ্ণার্ডুন সহদেব দেখি হৈল ভীত ॥ 
ভুলিয়া রাজাকে বসাইলেন শ্রীহরি । 
বসিয়া কহেন রাজা কৃতাঞ্জলি করি ॥ 

কি আর প্রবোধ দেহ ওহে দেব হরি। 
জ্যে শোক আর সহিতে ন৷ পারি ॥ 
কেমনে এ সব কথ গুনিব শ্রবনে। 
 সুন কৃষ্ণ কার্য্য নাহি মম রাজ্যধনে ॥ 
দ্রোপদ্দী মরিবে পঞ্চপুত্র বিব্জিতা। | 
অভিমন্্যু শোকে কান্দে বিরাট ছুছিতা। ॥ 
করি প্রাণত্যাগ প্রায়শ্চিত যে ইহার । 
আর কিছু নাছি বল দৈবকী-কুমার ॥ 
' স্বতরাষ্ট্র বিরাটাদি দ্রেপদ রাজন । 
রাজ্য হেতু নাশিলাম গুন নারায়ণ ॥ 
পৃথিবীতে আছিল যতেক নরপতি। 

মম হেতু সবাকার হইল দুর্গতি ॥ 
- কেন পাপ আশা আমি বাড়াইন্জু মনে । 


স্বচ্ছান্তোজগতং নবেন্দুমুকুটং দেবং ভ্রিনেব্রং ভজে ॥ 


রাজ্যলুন্ধ হয়ে আমি হন ভুরস্ত। 
ভীক্ম হেন পিতামহ করিলাম অন্ত ॥ 
অর্জুনের বাণে পিতামহ শ্তিয়মান । 
শিখণ্তী সম্মুখে গিয়। কৈল অপমান ॥ 
রথ হৈতে যখন পড়িল ভীল্াবীর । 
আকাশ হইতে যেন খসিল মিহির ॥ 


* পুঁষিয়! পালি! মোরে শিখাইল নীত। 


হেন পিতামছে মারি না হয় উচিত ॥ 
কহিতে অধিক দুঃখ উঠে নারায়ণ । 
রাজ্যে কার্য নাহি মম পুনঃ যাব বন ॥ 
তবে ব্যাস প্রবোধ দিলেন নরবরে। 
শুন ধন্ম, শোক কেন ভাবহু অন্তরে ॥ 
আমি যাহা কছি তাহ! শুন মন করি। 
গতজীবে শোক কৈলে বাড়ে যত বৈরী ॥ 
যথায় সংযোগ, তথা বিয়োগ অবশ্য । 
সলিলের বিন্ব যেন সংসার রহস্ত ॥ 
জন্মিলে মরণ যেন অবশ্যই লোক । 
জন্ম মৃত্যু দেহ ধরি না করিহ শোক ॥ 
এ সব ঈশ্বর-লীল! গুন নরপতি । 
সেই সে বুঝিতে পারে কৃষে যার মতি ॥ 
ইহাতে বিবাদ কেন শুনহ রাজন । 
পুনঃ পুনঃ আপনি কহেন নারায়ণ ॥ 
এত বলি কহিলেন বনু ইতিহাস । 
যুধিষ্ঠিরে প্রবোধ দিলেন মুনি ব্যাস ॥ 
সার প্রদঙ্গে সেই কথ মুনিগণে । 
সনকেরে সিজ্ঞাসা করিল তপোবনে ॥ 
শুনিল মুনির! যাহা! সনকের স্থানে । 
সে কথা কহেন ব্যাস ধর্মের নন্দনে ॥ 
অনিত্য শরীর ভাই শুন সর্বজন । 
নানামত ব্যাধি হেতু প্রাণীর নিধন ॥ 
বিধাত৷ লিখিল যারে যেন প্রকারে । 
খণ্ডন না হয় সেই জনমিলে মরে ৪. 


|] আপনার কম্ম হেতু মরয়ে আপনি । . 


চিরজীবী কেহ নহে শুন নৃপমণি ॥ 


| প্রথন্ন বস্সসে কেহ, কেহ মধ্যকালে। 
শেষকালে দরে কেহ বার্ধক্য হইলে & 
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বড় ছোট নাছি জানি মরে সর্ববজন । 
কর্ম অনুরূপ জান? পাণডুর নন্দন ॥ 
অস্ত্রাধাতে মরে কেহ জলেতে ডূবিয়! | 
আন্ত্রাঘাতী হয় কেহ গরল খাইয়া ॥ 
সর্পাঘাতে মরে কেহ মরে সাঙ্সিপাতে 
শার্দুল তক্ষণে কেহ.মাতঙ্গ হইতে ॥ 
যাহার যেমত কর্ম তার সেই গতি। 
হেতু মাত্র স্ৃত্যু হয় শুন নরপতি ॥ 
মহাধনবান রাজ! নান। ভোগ করে। 

* শুন যুধিষ্ঠির সেই কাল পেলে মরে ॥ 
ভিক্ষা মাগি যেই জন খায় নিতি নিতি। 
কাল প্রাপ্তে দে ও মরে শুন নরপতি ॥ 
নানা শাস্ত্র বিচারিয়৷ করয়ে বিচার । 
ভোগ হৈলে অস্তে স্বত্যু হয় যে তাহার ॥ 
অতি ছুঃখী মরে চিরজীবী কেহ নয়। 
শুন যুধিষ্টির এই সর্বব শাস্ত্রে কয় ॥ 

এ সব ঈশ্বর-আজ্ঞ! কালে মরে প্রাণী । 
তুমি জ্ঞানবান কত বুঝাইব আমি ॥ 
নিত্য শত স্বর্ণ কেহ দ্বিজে দেয় দান। 
কালে তার ম্বত্যু হয় না হয় এড়ান ॥ 
কোন কোন জন নিত্য নিত্য পাপ করে। 
শুন নরপতি সে ও কাল পেলে মরে ॥ 
কিন্তু ধন্ম পথে প্রাণী করিবে যতন। 
কদাচিত পাপ পথে নাহি দিবে মন ॥ 
ধর্ম কণ্ম্ম আচরিতে বেদের বিধান । 

এ সব ঈশ্বর লীল। শুন সাবধান ॥ 
আশার কৌতুক দেখ সকল সংসার ।. 
কালেতে হরিবে সব ধশ্মের কুমার ॥ 
শীত গ্রীক্ম বর্ষা যথ। হয় পরিবণ্ত। 
সেইমত ছুঃখ স্ৃখ কালের বিবর্ত ॥ 

শুন যুধিষ্টির কেহ কারে নাহি মানে । 
অগাধ সলিলে মত্ম্ত থাকয়ে বন্ধনে ॥ 
বনে চরে স্বগ, কারে না করে ছিংসন 
দেখহ ঈশ্বর-লীলী তাহার মরণ ॥ 
ওষধে ন৷ করে ভ্রাণ জানাই তোমারে । 
কম্মক্ষয় হৈলে প্রাণী অকল্মাৎ মরে ॥ 


ঘ 


ূ ছাওয়াল অকন্মা থাকে বাক্য না সরে। ' 

ৃ ভোগ না! সমাপ্তি হৈতে কেন সেই মরে ॥ 

| ইথে কি তোমার, শোক কেন কর বৃথ।। 
মনে বিচারিয়া! দেখ তব প্বিতা কোথা! ॥ 

কোথা সে মান্ধাতা পৃথ্বী দিলেক দ্বিজেরে । 

| যযাঁতি নহুষ কোথা! শিবি নরবরে-॥ 

র হরিশ্চন্দ্র ফুক্বাঙগদ ধন্মশীল দাত। । 

[ কালেতে মরিল তাহা বল আছে কোথ। ॥ 

৷ ছুইখানি কাণ্ঠ শ্রোতে একত্র মিলিন। 

। পুনশ্চ বিচ্ছেদ হয় কে কোথাধ রয় ॥ 

| সেই মত জানিবা বান্ধৰ সমাগম । 

৷ জ্ভকানবান লোকে তাহ! না করয়ে ভ্রম ॥ 

' নারীগণ গীতবাছ্য করে অনুক্ষণ । 

লজ্জাহীন হয়ে শেষে করয়ে ক্রন্দন ॥ 

পিভূ মাড় দেখহ যতেক পরিবার ' 


.. মনে বিচারিয়। দেখ কেহ নহে কার ॥ 


| কত জন্ম মরণ, নির্ণয় নাহি জানি। 

' জননী গ্বীমণী হয়, রমণী জননী ॥ 

। পুত্র হয়ে পিত। হয়, পিতা হয় পুত্র । 

৷ অন্ভুত ঈশ্বর-লীলা৷ কন্ম্ন মাত্র সুত্র । 

পথিক সহিত যেন পরিচয় পথে । 

সেইমত দিন কত থাকে এক সাথে ॥ 

তাহাতে বিচ্ছেদ হয় নিজকর্ম্ম গুণে । 

শোক ত্যজ যুধিষ্ঠির কিবা ভাব মনে ॥ 

: কালে আসে কালে যায় “কহ নাহি দেখে । 

কোথ। হ'তে আসে প্রাণী কোথা গিয়া থাকে ॥ 

ক্ষণেক সংযোগ হয় সদা বিভিনতা | 

শুন যুধিষ্ঠির তুমি শোক কর রথ ॥ 

কোথ। আছিলাম পুর্ব্বে কোথা চলি যাব । 

কে বুঝে ঈশ্বর-লীল। কাহাকে কহিব ॥ 

কুস্তকার চক্রে যেন দিবানিশি ভ্রমে। 

সেইমত জানিস বান্ধব সমাগমে ॥ 

ভাক্করের গভায়াতে দিন হয় ক্ষয় | 
ংসার-কর্দদেতে থেকে তৈন্য হারায় ॥ 

৷ জন্ম জর। মরণ দেখিতে সদ। হয়। 

তথাপি লোকের মনে নাহি হয় ভয় ॥ 
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যখন জল্ময়ে লোক এইত সংসারে । 
তখন আইসে প্রাণী বম অধিকারে ॥ 
রসিক জনাতে যেন সেবে মহারস। 
জর! জীর্ণ স্থথে থাকে নহে মৃত্যুবশ ॥ 
ধ্যানে নিরবধি থাকে তপস্বীর সনে । 
গুন যুধিষ্টির তারে হ'রে লয় যমে ॥ 
আপনার শরীর রাখিতে নাহি পারি। 
কি লাগিয়া পর লাগি শোক করে মরি ॥ 
,এত সব তত্ব কথা মনক কহিল। 
, অন্তর নামে ব্রাঙ্গণের সন্দেহ ভাঙ্গিল ॥ 
শোক ত্যজ যুধিষ্ঠির শুন নরপতি। 
মহান্থখে ভুগ্জ সসাগর! বহ্থমতী ॥ 
ব্যাসের বচন শুনি ধণন্ম নৃপবর । 
মৌনেতে রহেন কিছু না দেন উত্তর ॥ 
কৃষ্ণেরে কহেন তবে বীর ধনঞ্জয়।' 
কত ক্লেশ পান রাজ কছিতে সংশয় ॥ 
জ্ঞাতিবধ পাপে মগ্ন রাজা যুধিষ্ঠির | 
বিশেষ আকুল বড় ভীম মহাবীর ॥ 
কেমনে পাইবে রাজ্য কহু ভগবান । 
বৃথা করিলাম তবে এতেক সংগ্রাম ॥ 
আপনি নিশ্চয় কহু রাজা যুধিষ্টিরে । 
তবে রাজ্য পাই প্রভু জানাই তোম!রে ॥ 
দেশান্তরী হয়েছিনু রাজ্যের কারণে। 
স্মরিয়া সে সব কথ! ভুঃখ উঠে মনে ॥ 
বিরাট নগরে বঞ্চিলাম বৎসরেক । 
 স্বীনকন্্ করিলাম কহিব কতেক ॥ 
হেন রাজ্য ত্যজিতে চাহেন যুধিষ্ঠির । 
আপনি বৃঝাঁও পুনঃ শুন যছুবীর ॥ 
রাজ্য হেতু জ্ঞাতিগণ হইল বিনাশ । 
যুধিষ্িরে আপনি বুঝাও শ্রীনিবাস ॥ 
বিক্রম করেছি যত শুনহু শ্্রীহরি। 
বুঝাও ধন্মেরে তুমি মায়! দূর করি ॥ 
সকল তামার সাধ্য শুন নারায়ণ। 
ক্বাজ্য লাগি করিলাম বত পরাক্রম ॥ 
রাজ্য করিবারে প্রভু বড় ইচ্ছা! হয়। 
আপনি বিশেষ তাহ জান মহাশয় ॥ 


ভরে? বুম: শুলডমরাহঞ্চ ভমগুলু। - | মহাভারত 


রাজ্য ধন নাছি চান ধর্ম নৃপমণি। 
আমাকে চাহিয়।, নৃপে বুঝাও আপনি ॥ 
অর্জনের বাক্য শুনি উঠেন গোবিন্দ । 
নয়ন প্রসন্ন যেন বিকচারবিন্দ ॥ 

| ভক্তি করি কাছে গিয়৷ বসেন আপনি । 
যুধিষ্ঠির হাতে ধরি কহেন তখনি ॥ - 


1 শোক ত্যজ মহারাজ শান্ত কর মন। 


যে সব মরিল রণে জ্ঞাতি বন্ধুজন। 
| শোক কৈলে পাবে হেন না হয় রাজন ॥ 
| সেব্যমান উদ্বেগে কলহ কণ্ু বাড়ে। 
| শোকে মন দিলে রাজ। লক্মা তারে ছাড়ে ॥ 
। আপনি নারদ পুনঃ সঞ্জয়ে কহিল । 
৷ তবেত সঞ্জয় রাজ! শোক পাসরিল ॥ 
হিতকথা কহিলেন ব্যাস মুনিবর | 
তাহাতে আপনি কেন ন| দেহ উত্তর ॥ 
| এতেক কহেন যদি কমললোচন । 
। কিছু না কহেন তবে ধন্মের নন্দন ॥ 
. পুনঃ ব্যাস মুনি তারে বুঝান বিস্তর । 
! মৌনভাবে রাজ! তীরে না দেন উত্তর ॥. 
| কহিল নারদ মুনি নান৷ উপদেশ । 


| 
1 
কেন নাহি শুন রাজা ব্যাসের বচন ॥ 
| 
ৃ 
| 
1 





না করিব শোক রাজ। কহিনু বিশেষ ॥ 


৷ জ্ঞাতিবধ বলি নাহি ভয় কর চিতে ! 

! শোক নিবারিয়া রাজা চল হস্তিনাতে ॥ 

| শ্রাদ্ধ শান্তি কর ছুর্য্যোধন আদি করি.) 

৷ দূর কর-স্ত্যুশোক হও দণ্ুধারী ॥ 

৷ ধম্মকথা নিরবধি করহ শ্রবণ । 

। তবে শোকহীন হবে শান্ত কত্প মন ॥ 

৷ গঙ্গা হৈতে জাত তীগ্ম শান্তনু তনয় 

। ভার দরশনে পাপ হুইবেক ক্ষয় ॥ 

| মহাবলবান ভীক্ষ শাস্তনু-নন্দন | 

তার দরশনে পাপ হবে (বমোচন ॥ 

শ্রবণ করিতে বেদ অভ্যাস করিল! 

ব্রহ্মার তনয় হৈতে স্শিক্ষা পাইল ॥ 

মার্কণডেয় মুনি হৈতে ধর্দ্দের নন্দন । 
পরশুরাম হৈতে পাইল ঝন্ত্রগণ ॥ 





নারীপর্ক। ] - ধরং বিভৃম্‌ জটাধরং চোগ্রাতেজং বালার্কমিব॥ . মে 


ত্রিভূধনে প্রতিষ্ঠিত তাহার সম্পদ । 
সাক্ষাৎ ব্রহ্মার যিনি ছিল সভাদদ ॥ 
মহাধর্মমপীল ভীম্ম মহাতেজোময়। 
তিনি নব ঘুচাবেন তোমার সংশয় ॥ 
তার দরশনে দুর হবে অমঙ্গল। 
শুনিলে জ্ঞানের কথা হইবে নির্্ঘল ॥ 
শোক ত্যজ মহারাজ শান্ত কর মন। 
হস্তিনাতে কর গিয়া গ্রজার পালন ॥ 
অনাথ ব্রাহ্গণ সব চাছেন তোমাকে । 


| দারুণ বিধাত৷ এত করিল আমাকে । 

৷ কোথায় ত্যজিয়া আমি যাই সে সবাকে | 
৷ সাত্যকি চাপিল রথে হরষিত চিতে। 

! কোলাহল করিয়া চলেন হস্তিনাতে ॥ 

| ভীম করে সিংহনাদ পেয়ে মনে গ্রীত। 

৷ তাহ। দেখি গান্ধারীর হৃদয় দুঃখিত ॥ 


। শীত্বগতি দ্বারী গেল হস্তিনানগরে । . 
: ধর্ম আগমন জানাইল সবাকারে ॥ 
৷ দূতমুখে সম্বাদ পাইল পাব্রগণ। 


তোমার কারণে নিত্য কাদে প্রজালোকে ॥ | সবে মেলি করে তবে নগর মাজন ॥ 


অবশেষ যত আছে পৃথিবীর পতি । 
উপাসন! হেতু আছে শুন নরপতি ॥ 
এত শুনি যুধিষ্ঠির করেন সম্মতি । 
হস্তিনায় যাইতে দ্বিলেন অনুমতি ॥ 
ধৃতরাষ্টর অগ্রে করি পার নন্দন। . 
হস্তিনাপুরীতে শীপ্ব করেন গমন ॥ 
দিব্যরথে চড়িলেন পাগুবের পতি । 
তাহাতে সারথি হৈল ভীম মহামতি ॥ 
কৃষ্ণর্জ্বুন রথেতে চলেন দুইজন । 
মহদেব নকুল রথেতে আরোহণ ॥ 
ধূতরাষ্ট্রী নরপতি চাপিল বিমানে । 
সঞ্জয় যুযু্হু আদি চলে সব জনে ॥ 
কুন্তী ও গান্ধারী আদি নারীগণ ঘত। 
হস্তিনা গমনে সবে চাপিলেক রথ ॥ 
শোকেতে গান্ধারী দেবী নেউটিয়া চায়। 
দুর্য্যোধন বলি দেবী কান্দে উভরায় ॥ 
থাক্‌ কুরুক্ষেত্রে মম শতেক নন্দন । 
আমি অভাগিনী যাই আপন ভবন ॥ 


' চান্দোয়! চামর আনি টাঙ্গাইল পথে। 
: প্রধাল মুকুতাদাম শোভে চারিভিতে ॥ 


: বান্ধিল তোরণ সব বড় উচ্চ করি। 
' কদ্দলী রোপণ করিলেক সারি সারি ॥ 
পু্পমালা বনমাল! নগরে নগরে । 
স্থবর্ণের ঘট শোভে ছুয়ারে ছুয়ারে ॥ 
রাজমার্গ স্সংক্কার করিল যতনে। 
স্বািত কৈল পথ অগুরু চন্দনে ॥ 
হস্তিনানগরে যত আছয়ে ব্রাহ্মণ। 
ধন্ম আগমন শুনি আনন্দিত মন ॥ 
আনন্দেতে নান! বাগ্য সবে বাজাইল। 
শুভক্ষণে ধর্মমরাজ পুরে প্রবেশিল ॥ 
বিজয় পাণ্ডব-কথ! অস্বৃত লহরী । 
কাহার শকতি ইহা বার্ণবারে পারি ॥ 
 অবহেলে গুনে যেন নকল সংসার। 

কাশীরাম দান কহে রচিয় পয়ার ॥ 
অপূর্ব ভারত-কথা পুরাণ প্রধান। 
 এতদুরে নারীপর্বব হৈল সমাধান ॥ 


_নারীপর্ব্ব সমাপ্ত । 


৭৩২ 


রাহুত মানত নানা, সঙ্গে লয়ে নানা সেনা, 
মহা হস্তী সব যুথে যুথে ॥ 

সাত্যকি প্রহ্যন্গ আর, সঙ্গে লয়ে পরিবার, 
বাছ্চ কোলাহলে যছুপতি। 

গেলেন ভীমের স্থান, দেখি ভীক্ম মতিমান, 
আদর করেন সব৷ প্রতি ॥ - 

ধার যেই যোগ্যাসন, 
 প্রণমিয়। ভীম্মের চরণে । 

একভিতে বিপ্রগণ, পাতি দিব্য কুশাসন, 

আনন্দে বসিল সেই স্থানে ॥ 

বুধিষ্ঠির নরপতি, 
ভ্রাতৃগণ সহ শোকমনে । 

লোটায় ধরণীপরে, 
বমিলেন বিষণনবদনে ॥ 

যথাযোগ্য সম্ভাষণ, 
দ্বিজ ক্ষত্র বৈশ্ঠ সর্ববজনে । 

দেখিয়া অমরগণ, 
সাধুবাদে গঙ্গার নন্দনে ॥ 

ভারতের পুণ্যকথা, 
পুণ্য বৃদ্ধি পাপের বিনাশ । 

কমলাকান্তের সত, হেতু স্বজনের প্রীত, 
বিরচিল কাশীরাম দাস ॥ 


যুধিষ্টিরের প্রতি ভীক্ষের যোগ কথন । 

ভান্েরে কহিল পরে রাজ! যুধিষ্ঠির | 
তোমার বিষ্বোগে চিন্ত নাহিক স্থস্থির ॥ 
আমা সম পাপ আত্। নাহিক সংসারে । 
রাজ্য হেতু প্রহার করেছি আপনারে ॥ 
পাগী আমি নরাধম অতি ছুরাচার । 
স্্বাতিবধ করিয়া পাতক কৈন্ু সার ॥ 
রাজ্য হেতু জ্ঞাতি বন্ধু সকল বধিয়। | 
করিলাম বেদশান্ত্র বহিভূ্তি ক্রিয়। ॥ 
কল্প তরু পিতামহ আপন বিনাশ। 
করিলাম বধিষা ধনের অভিলাঘ ॥ 
দ্রেণাচার্্য গুরু আদি হ্রদ স্বজন । 
জ্ঞাতি বন্ধু পরিবার বহু রাজগণ ॥ 


বিশ্বরূপং স্বরূপঞ্চ শব্দরূপং মহেশ্বরং ॥ 


| 
ৃ 


| মহাভারত । 


কর্ণ সোমদত্ত আদি বাহিলক নৃপতি । 
দ্রুপদ স্থশম্ম! আর বিরাট প্রস্ততি ॥ 
কর্ণ হেন ভাই মম দ্রোণ হেন গুরু । 
অভিমন্যু ঘটোহকচ আদি পুত্র চারু ॥ 
আমার কারণে সবে পড়িল সমরে। 


। আম। হেন পাপী নাহি এ ঘোর সংসারে ॥ 


বসিলেন ক্ষভ্রগণ, 


রাজ্যপদ ছাড়ি আমি যাব দেশান্তর | . 
অনশম করিয়! নাশিব কলেবর ॥ 
রাজ্যপন্দে কার্ধয মম নাহি প্রয়োজন: 


। ভীমে রাজ্য দিয় আমি প্রবেশিব বন ॥ 


চিত্তে ছুঃখ হযে অতি, . 


তপস্য। করিয়। কায করিব শোধন । 


: যোগবলে আত্ম আমি করিব নিধন ॥ 


মুখে নাহি বাক্য সরে, : 
করে ভাক্ষ মহাজন, ' 


প্রশংসিল সর্বজন, . 


এত বলি অধোমুখে কান্দেন রাজন । 
ক্রন্দন নিবৃত্ত ভীম্ম বলেন বচন ॥ 
শোক দূর কর রাজা, স্থির কর মন! 
হতিহাস কহি এক করৰু শ্রবণ ॥ 
সহত্রেক ফল শান্তিপর্বেবর কথন । 


_ শান্তিকথ। কহি শান্ত হইবে রাজন ॥ 


শ্রবণে বিনাশে ব্যথা, . 


1 


জ্ভাতিবধ পাপ আদি সব হবে ক্ষয় । 
মহাযোগ ফল পাবে নাহিক সংশয় ॥ 
সর্বত্র মঙ্গল হবে সর্বত্র বিজয় । 


. হৃদয় স্স্থির করি শুন মহাশয় ॥ 


ংসারের হর্তা কর্ত। দেব নিরঞ্জন । 


 স্থজন পাঁলন.তিনি করেন নিধন ॥ 


কে কারে মারিতে পারে, কার কি শকতি । 
কণ্মবন্ধে ভোগ যত করে কম্মগতি ॥ 
কন্মনবন্ধে গতায়াত করে সংসারেতে । 
পুনঃ মরে পুনঃ জন্মে পাপ পুণ্য হ'তে ॥ 
পাপেতে পাপার পাপ বৃদ্ধি হয় নীতি। 


' যেন পাপ অজ্ঞজে তেন ভুঞ্জযে ছুগতি ॥ 
. মিথ্য! বলি চুরি করি কলুষ অর্জজয়। 


| 


। কাল্‌দণ্ডে যমরাজা৷ তাহারে গাঁড়য় ॥ 


সহস্র শতেক আছে যমের যাতন। | 
তাহাতে মরয়ে লোক ন! জানে আপন। ॥ 
অনিত্য শরীর রাজ! অনিত্য ভাবন। | 
নিত্য বস্ত না জানিয়। পাসরে আপন ॥ 


- শীস্তিলবৰ /] শৃন্যাৎ শূন্যতরং দেবং লয়াল্লয়তরং বিভূং । 


ধনমদে মত্ত হয়ে বস্তু নাহি মানে। 
নিকটে অন্তকপুর হুর্জনে না জানে ॥ 
পাপ করি ধন অর্জ্জে চুরি হিংসাবাদ । 
না জানে হুর্জন জন আপনা প্রমাদ ॥ 
সর্বত্র সমান মৃত্যু না জানে হুন্মতি ৷ 
ধন্মশান্ত্র মানে, যার আছে, ধন্মে মতি ॥ 
অন্তকালে পাপভোগ না হয় এড়ান। 
যাহা করে তাহা ভুঞ্জে পাপিষ্ঠ অজ্ঞান ॥ 
অসার সংসার এই শুনহ রাজন। 
অনিত্য শরীর নিত্য নহে ধন জন ॥ 
নিত্য বস্ত নারায়ণ এক সনাতন। 
ট্রাহারে ভকতি' কৈলে পাপ বিমোচন ॥ 
ছন্মিলে মরণ সে অবশ্ট পায় লোক । 
মহাজন তাহাতে না করে কোন শোক ॥ 
অসার সংসার দেখ রাজা যুধিষ্ঠির । 
শোক পরিহরি রাজ! মন কর স্থির ॥ 
এত শুনি সবিম্ময় ধন্মের তনয় । 
করাবাড়ে 'জিজ্ঞাসিল কহ মহাশয় ॥ 

বুভ্যু হেন বস্ত কেব! করিল স্থজন । 
পূর্বাপর আছে কিবা ব্যাপিত ভুবন ॥ 
ম্বত্যু বলি কোন্‌ জন এ তিন ভুবন । 
ছোট বড় সর্বব জীবে করযে নিধন ॥ 

কে স্ষ্টি করিল মৃত্যু, হৈল কি কারণে। 
গুত্যুতে সংসারে হরে বড় বড় জনে ॥ 
খম বলে কাহারে সে ধরে কোন বেশ। 
কোন্‌ ব্যবসায় করে, থাকে কোন্‌ দেশ ॥ 
ভাক্স বলিলেন, বলি শুনহ রাজন । 
মৃত্যুর বৃত্তান্ত কথা অদ্ভুত কথন ॥ 

যবে করিলেন ব্রন্গা স্ষ্টির পত্তন। 

সত্য হেন বস্তু নাহি হইল শ্জন ॥ 

সংসার ব্যাপিল জীবে কেহ না মরয় | 
পুথিবী না সহে ভার রসাতলে যায় ॥ 
শুনিয়া সকল তত্ব চিন্তি প্রজাপতি । 
স্বায্তুব নামে এক করিল উৎপত্তি ॥ 
খাযস্তুব পুত্র হৈল রুচি মহাশয়। 
ভরতাদি সপ্ত হল তাহা'র তনয় ॥ 


৭৩৩ 


| সপ্ত পুত্রে সপ্ত দ্বীপে দিল অধিকার । 


জন্থুদ্বীপ মাগিলেন, ভরত-কুমার ॥ 
জ্্ঠপুত্রে জন্বদ্বীপ দিল অধিকার । 
নাহি দিল ভরন্তেরে করি স্থবিচার ॥ 
প্রক্ষদ্বীপে অধিকার দিলেন ভরতে । 
না লইল অধিকার ভরত কোপেতে ॥ 
সন্গ্যাসী হইয়। ক্রোধে হইল বাহির। 
তপস্যা করিতে গেল পর্ববত মিহির ॥ 
মহাতপ আরম্তিল রুচির নন্দন । 
অনাহারে বাতাহারে মুদিত লোচন ॥ 
এই'রূপে রহে ষাটি সহত্র বসর। 
তুষ্ট হয়ে ব্রহ্ম। দিতে আসিল্নে বর ॥ 
ন! লইল বর সেই রাহুল মৌনেতে । 
পুনঃ পুনঃ ব্রহ্ম! কহিলেন বহুমতে ॥ 


৷ দেখি মহাক্রুদ্ধ হইলেন স্থপ্তিধর | 


নেব্রানলে জন্মিল অশ্থর ভয়ঙ্কর ॥ 
সেইত” অহ্থর জন্বদ্বীপেতে ব্যাপিল। 


_ সহিতে না! পারি ভার পৃথিবী কাপিল ॥ 
ব্রহ্মারে সদনে পৃর্থী গুহারি করিল। 
 পৃষ্বী সম্ভাইয়। তার ভাবন! হইল ॥ 

. চিত্তিয। গেলেন ব্রহ্মা যথা ভগবতী । 


' ললাট হইতে ঘন্ম উপজিল তথি ॥ 
, সেই ঘন্ম মৃত্যু নামে লভিল জনম । 
, মহাভযুঙ্কর মুন্তি বড়ই বিষম ॥ 

: ব্রহ্মারে চাহিয়া মৃত্যু বলিল বচন। 


আজি সর্বব জীবে আমি করিব নিধন ॥ 


একজন না রাখিব পৃথিবীতে আর । 

: ছোট বড় সর্বব জাবে করিব সংহার ॥ 
_এতেক বলিয়া স্ৃত্যু কাপে থর থর । 
হাসিয়া স্বভ্ুকে কহিলেন স্যপ্তিধর ॥ 

; ক্রোধ সম্বরহ ম্বত্যু শুনহ বচন। 


জন্ুদ্বীপে শীপ্রগতি করহ গমন ॥ 
ধর্্মাধনন্ম বুঝি দণ্ড কর জাবগণে। 
ব্যাধিরূপ হযে কর জীবের নিধনে ॥ 
সর্বত্র ব্যাপক হও বরেতে আমার। 
চতুর্দশ ভুবনেতে কর অধিকার ॥ 


৭৩৪ 





প্রেতপুরে যমরাজ। চলিল তখনে ॥ 
পুরী চতুদ্দিকে তার অপূর্বব রচন। 
তার কথ। কহি শুন ধন্মের নন্দন ॥ 
_ দেবঞ্চফি সন্গ্যাসী যে মরে নৃপবর । 
উত্তর দ্বারেতে যায় যমের নগর ॥ 
পশ্চিম দুয়ার হয় অতি রম্যস্থল। 


নান! দ্রব্য ভোগ্য আছে অস্ত সকল ॥ .. 


সম্মুখ যুদ্ধেতে পড়ে যেই যোদ্ধাগণ । 
পশ্চিম ছুয়ারে যায যমের সদন ॥ 
পুর্ববদ্ারখানি দেখি পরম হ্বন্দর | 
দধি ছুগ্ধ ভক্ষ্যদ্রব্য পরম হন্দর ॥ 
স্বামীর সহিত মরে যত নারীগণ। 
স্বামী লয়ে পূর্ববদ্ধারে করয়ে গমন ॥ 
দক্ষিণ দ্বারের কথা! কহুনে-ন! যাঁয়। 
 শুনিলে লোমাঞ্চ হয় সকলের গায় ॥ 
দক্ষিণ ছুয়ারে বছে টবতরণী নদী। 
পাপীর শরীর দহে পরশে যদি ॥ 
মন্তকে মারায়ে দূত অস্ত্রের প্রহার । 
সঁতারিয়া পাপী সব হয় তাহে পার ॥ 
পার হ'তে আছে ভয়, শুনহ কাহিনী। 
কমিতে মাথার খুলি খায় ইহা জানি ॥ 
চশই ঠই একেশ্বর হৈতে হয় পার । 
শৃগাল কুক,রে খায় ঘোর অন্ধকার ॥ 
চৌরাশী নরককুণ্ড তাহার দক্ষিণে । 
তাহার সকল কথা গুন সাবধানে ॥ 
বজকীট পোকা আছে তাহার ভিতর । 
গ্রাসে গ্রাসে পাগী বেড়ি খায় নিরস্তর ॥ 
স্বামীবাক্য নাহি মানে, স্থাপিত হরণ। 
০ দেবতারে নিন্দে আর নিন্দয়ে ব্রাহ্মণ ॥ 
তাহারে ফেলায় ঘোর নরক ভিতরে। 
ধন্দমাধন্ম বিবেচন! চিত্রগুণ্তড করে ॥. 
মহাকুণ্ড নাম ধরে পৃরিত শোণিত। 
শতেক ফোজন তাহা কণ্টকে পুরিত ॥ 
সে নরকে গোবধ স্ত্রাবধকারী যায়। 
সর্ববাঙ্গে পোড়য় তাহে নরক গীড়য় ॥ 
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চতুস্তি ব্যাধি স্জি দেন ভার সনে ।  তাহে ভাজা হয় পাগী আপনার তৈলে। 





ব্রহ্মবধ করে কিন্ত স্বর্ণ হরিলে ॥ 
মিথ্যা কথা কহে যেব! হরে শাসন। 
কুস্তীপাক নরকেতে তাহার গমন ॥ 
যে মহারৌরব নাম নরক বিশেষ । 
শুনহ তাহার কথ! বলিব অশেষ ॥ 
তনয়। বিক্রয় যেব! করে মুুজন |. 
সে মহারৌরবে হয় তাহার গমন ॥ 
আর যেব! মহাপাপ করে মহীতলে । 
একে একে নরক ভূঞ্জয়ে বুকালে ॥ 
ংক্ষেপে জানহ যমপুরীর কথন । 
কহিব ধন্মের ফল শুনহ রাজন ॥ 
যার যেব! ধল্মাধন্মন করিয়া! বিচার । 
ছোট বড় সবাকার কহিব বিস্তার ॥ 
মহাভারতের কথ! অস্ত লহরী। 
শুনিলে অধন্ম খণ্ডে পরলোক তরি ॥ 
শাস্তিপর্বৰ ভারতের অপূর্ব কথন। 
একচিত্তে একমনে শুনে যেই জন ॥ 
সর্বধন্ম ফল লভে নাহিক সংশয় । 
সর্ববত্র অভাফ্্লীভ সর্বত্র বিজয় ॥ 
অন্তকালে,ঞতি হয় বৈকুণ্ঠ উপর । 
নাহিক সংশয় ইথে ব্যাসের উত্তর ॥ 
কাশীরাম দেব চিত্ত গোবিন্দ-চরণে । 
একচিত্তে একমনে শুনে সর্ববজনে ॥ 
ধর্্াধন্্ম প্রন্তাবে হরিনামের মহাত্ম্য কথন! 
জিজ্ঞাসেন যুধিষ্ঠির করিয়৷ বিনয়। 
ধন্মধন্ম কথ! কহ শুনি মহাশয় ॥ 
কিরূপে অধন্্ম ভোগ করে পাপিগণ। 
ধশ্মিলোক ধন্দমভোগ করম্ে কেমন ॥ 
শুনিয়া কহেন হাপি গঙ্গার তনয় | 
কহিব সকল কথ শুনহ নিশ্চয় ॥ 
যমরাজপুরী নাম বিখ্যাত ভুবনে । 
অন্তুত তাহার পুরী ন৷ যায় বর্ণনে 
ষোলশত যোজন তাহার পরিমাণ । 
যমের অদ্ভুত পুরী বিচিত্র নিগ্্াণু ॥ 
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দান যজ্ঞ করে যেই ভজে নরায়ণে। 
পুণ্যবান জন করে গমন সেখ্চনে ॥. 
ত্রা্মণেরে গাভী দান করে যেইজন। 
বিষণ তুল্য জানি বিপ্রে করয়ে সেবন ॥ 
সর্ববদ্ধার দিয়া যায় যমের সদন । 

ঘমের বিচিত্র পুরী করে নিরীক্ষণ ॥ 
নবঘনশ্যাম অঙ্গ মোহন মুরারী । 
দেখিতে অপূর্বব শোভ| যেন চক্রধারী ॥ 
সম্তাষ করিয়া যম চিত্রগ্ুণ্ডে বলে। 
পাপ পুণ্য বিচার করয়ে সেই কালে ॥ 
যোগ ধন্ম সাধিয়।৷ ভজয়ে নারায়ণ । 
বিধিমত ভক্তিভাবে করয়ে পুজন ॥ 
সেইক্ষণে ধন্মরাজ বিবিধ প্রকারে । 
বিষুতুল্য করি পুজ! করয়ে তাহারে ॥ 
বৈকুণ্ঠ হইতে তবে দেব নারায়ণ । 
দিব্য রথ পাঠাইয়! দেন সেইক্ষণ ॥ 
বমেরে প্রণমি, গ্গথৈে করি আরোহণ । 
দেব তুল্য হ'য়ে, করে বৈকুষ্ঠে গমন ॥ 
জলদান অন্নদাম করে যেই জন। 
আত্ম তুল্য অতিথিরে করয়ে সেবন ॥ 
রথে চড়ি যায় সেই বৈকুণ্ঠ ভুবন। 
কোনকালে তাহার না হইবে পতন ॥. 
তান্থুল গুবাক দান করে যেইজন। 
দিব্যরথে যায সেই যমের ভবন ॥ 

ঘৃত দান করে ছিজে করে অন্নব্রত। 
যমের নগরে যায় অরোহিয়া রথ ॥ 
ধান্য দান ত্রাহ্ধণেরে দেয় যেইজন। 
বৃতিদান-দিয়া। যেই তোষেন ব্রাহ্মণ ॥ 
বিচিত্র বিমানে যায় যমের নগরে । 
নান! উপভোগ সেই ভুঞ্জয়ে সত্বরে ॥ 
ভূমিদান দিয়া যেই তোষয়ে ব্রাহ্ধণে। 
পিতৃ-অঙ্গ দেব-অঙ্গ করে নিরীক্ষণ ॥ 
ব্রাহ্মণের সেবা যেই করে অনুব্রতে । 
ইন্দ্র আদি দেব পুজা করে শুদ্ধচিতে ॥ 
পথে পথে ক্ষীর দান করিতে করিতে । 
দিব্যরথে চড়ি যায় ঘমের পুরেতে ॥ 


ধর্মাধর্মী ফলাফল কহিতে বিস্তার । 
সংক্ষেপে কহি যে কিছু শুন সারোদ্ধার'॥ 
ধন্মাধন্ম ভুঞ্জয়ে আপনি যমরাজে। 
ধর্াধর্ন্ম বিবেচনা তাহার সমাজে ॥ 
যে যেমন ধন্ম করে সে তেমন পায় । 
সর্ববহৃথে পুর্ণ হয়ে যমপুরে যায় ॥ 
ধন্মাধন্ম বিচারিতে কর্তা ধর্মরাজ। 
অন্তকালে যায় জীব যমের সমাজ ॥ - 
ংসারের হর্তা কর্তা দেব দামোদরে । 
ধার নাম শ্রবণে অশেষ পাপ হরে ॥ - 
বিবিধ বিষ্ণুর ভক্তি বেদের বচন। 
কি কারণে তাহা নর না৷ করে লাধন ॥ 
শুনহ গোবিন্দ-তত্ব কঠিন না হয়। 
কি কারণে তাহে লোক মানে পরাজয় ॥ 
পরদ্রব্য হরে, করে ছিংস। পরদার । 
চুরি হিংদ। করিয়। পোষয়ে পরিবার ॥ 
বিপ্রে দান দেয় কিন্তু মনে অহঙ্কারে । 
অতিথির পুজ। মাহি করে পুরস্কারে ॥ 
ব্রাহ্মণী হরণ করে কামে মত্ত হ'য়ে। 
প্রকার প্রবঞ্চ করে মন্দ মিথ্যা কয়ে ॥ 
এইমতে যত পাপ করে. অঙ্জুন। 
বিষ্ঠাকুণ্ডে পড়ি, বিষ্ঠ। করয়ে ভক্ষণ ॥ 
কান্দয়ে যতেক পাপী, করি হাহাকার । 
মস্তক উপরে করে মুদগর প্রহার । 
এইরূপে পাপ ভোগ করে পাপিগণ। 
ইতিহাস কথা এক শুনহ রাজন ॥ 
জগতের হ্র্তা কর্ত৷ দেখ নিরঞ্জন। 
তলার রূপ তার গুণ বেদের বচন ॥ 
এতেক ভাবিয়া চিতে ব্রহ্মার নন্দন । 
শীত্রগতি গেলেন যেখানে পন্মামন ॥ 
করযোড়ে স্ততি নতি অনেক করেন । 
তুষ্ট হয়ে ব্রচ্ম। নারদেরে জিজ্ঞাসেন ॥ 
কি হেতু এ সজ্যলোকে তব আগমন । 
অপন্তোষ চি তব দেখি কি কারণ ॥ 
স্থরলোকে কিব! পরমাদ হইয়াছে। ্‌ 
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব কিবা অহৃর হরেছে & ... 


৭৩৬ আদি লিঙ্গ জটাজুটরত্বমৌলিবিরাজিতম্‌ ॥ [ মহাভারত। 
। এত শুনি হর্ষচিতে করিয়! প্রণতি। 
 ত্বরিতে গেলেন যথ৷ ত্রিদশের পতি ॥ 

৷ দেবধষি নারদ বিখ্যাত তপোধন। 

ূ বৈকুষ্ঠের দ্বারে কেহ না করে বারণ ॥ 

ৃ গেলেন সত্বর যথ! লক্ষী নারায়ণ! 


অন্থরের গীড়। কি হযেছে দেবলোকে । 
কিব্হেতু তোমার চিত্ত মগ্ন দেখি ছুঃখে ॥ 
এত শুনি কহিল নারদ তপোধন। 
আমার চিত্তের জুঃখ না হয় খণ্ডন ॥ 

যত ভাঁবিলাম চিত্তে দিতে নাহি সীমা । 


জানিতে না পারি হরিনামের মহিমা ॥ 
বেদশাস্ত্র বহির্ভূত মন অগোচর । 
এই হেতু ভাবিয়। হয়েছি চিন্তান্তর ॥ 
জগতের হর্তা কর্তা তুমি সনাতন । 
তোমাতে উৎপভি. হয় তোমাতে নিধন ॥ 
ংসারের পতি তুমি সবার ঈশ্বর । 
সারের আদি অন্ত তোমাতে গৌোচর ॥ 
সে কারণে আসিলাম ত্বরিত হেথায়। 
নামের মহিম। ভূমি কহিবা! আমায় ॥ 
তোম। বিন অন্যজন কহিতে ন! পারে । 
এত শুনি হাসিয়। কহেন ব্রহ্গ। তারে ॥ 
জগতের এক আত্মা সেই নিরঞ্জন । 
কে করিতে পারে তার নাম নিরূপণ ॥ 
পুর্ববাপর আছে হেন বেদের উত্তর। 
নামের মহিম! কিছু, জানেন শঙ্কর ॥ 
শিবের সদনে তুমি করহু গমন। 
নামের মহিমা! কহিবেন ভ্রিলোচন ॥ 
এত শুনি আনন্দিত হয়ে তপোধন। 
প্রণমিয়া চলিলেন হরের সদন ॥ 
দ্গডব করি হরে করিছেন স্ততি। 
জয় জয় বিরূপাক্ষ কাত্যায়নী-পতি.॥ 
সনাতন পূর্ণব্রন্ম সিদ্ধ অবতার । 
তোমার মহিম৷ আমি কি বলিব আর ॥ 
সে কারণে আমিলাম তোমার সদন। 
- কহিবে আমাকে তুমি নাম নিরূপণ ॥ 
এত শুনি হাসিয়া বলেন ভ্রিলোচন । 
কে কহিতে পারে হরিনামের কথন ॥ 
সমুদ্রেলহরী যেবা গণিবারে পারে । 
পৃথিবীর রেণু যেব। গণে এ সংসারে ॥ 
আকাশের তারা গণি করে নিরূপণ । 
শীত্রগতি তার স্থানে করহু গমন ॥ 


করযোড়ে প্রণমিয়া করেন সুবন ॥ 
জয় জয় জগন্নাথ ত্রিদশ ঈশ্বর | 

। জগতনিবাসী জয় জগতের পর ॥ 

' অপার মহিমা তব দিতে নারি সীমা । 
শিষ্টের পালন ভুষ্ট ভগ্গন গরিম! ॥ 
স্থজন পালন অংশ যাহার প্রকৃতি । 
অখিল কারণ অজ অখিলের পতি ॥ 
নমে। নমে। দিব্য মৎস্য পুর্ণ অবতার | 
সপ্তবিংশ জ্ঞানদাত। বেদের উদ্ধার ॥ 
নমো নমো৷ অবতার দিব্য অসিযুখ । 
হিরণ্যাক্ষ বিদার পৃথিবী উদ্ধারক ॥ 
নমস্তে যুকুন্দ নমে। নমো মধুছারী । 
নমস্তে বামনরূপ নমস্তে মুরারী ॥ 

। নমো রঘুকুলোনাথ রাবণ অন্তক । 
নমন্তে মাধব নম? সংসার-পালক ॥ 
এরূপে নারদ করিলেন বহু স্তুতি । 
তুষ্ট হয়ে তাহারে কহেন লম্মবীপতি ॥ 
ধন্য ধন্য মহামুনি ব্রহ্মার কুমার । 


এ কোন হেতু হেথায় করিল! অগ্রদর ॥ 


ভক্তের অধীন আমি ভকত জীবন । 

 ভকতের ধন আমি ভকতের মন ॥ 

| মনোহর রূপ আমি মন-মগোচর । 

ূ কাহাতে নিল্িপগ্ত আমি কাহে ভিন্ন পর ॥ 
আত্মারূপে সর্বভূতে আমার প্রকাশ । 

ূ সে কারণে বিখ্যাত প্রকাশ শ্রীনিবাস ॥ 
আত্মারূপে আমার প্রতিমুত্তি সর্ববভূতে | 
অন্যজন চিন্তে মোরে ন। পারে রাখিতে ॥ 
ভক্তের অধীন থাকি ভকত হিতে । 
ভক্তিতে কেবল ভক্ত পারযে রাখিতে ॥ 
ভক্তবাঞ্ছ৷ পুর্ণ আমি করি অনুক্ষণে। 
কহ মুনি আসিয়াছ কোন প্রয়োজনে ॥ 
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নারদ বলেন তৃমি আমার আধার । 
সে কারণে গোবিন্দ মাগি যে পরিহার ॥ 
যদি বর্‌ দিবা এই দেহ নারায়ণ । 

তব গুণ গাই আমি যেন অনুক্ষণ ॥ 
এক নিবেদন দের শুনহু আমার । 
তোমার দুর্লভ নাম জগত নিস্তার ॥ 
ইহার মহিম। দেব কহিবা আমারে । 
শুনিয়া মনের ভ্রান্তি সব যাবে দূরে ॥& 
এত শুনি হাসিয়া কছেন নারায়ণ । 
সপ্ভীবনীপুরে তুমি করহু গমন ॥ 

মম মুক্তি তথা! আছে যম ধন্মরাজ | 
ত্বরিতগমনে যাহ তাহার সমাজ ॥ 
নামের মহিমা তিনি করেন আমার । 
তাহ! শ্রুতমাত্র ভ্রম খগ্ডিবে তোমার ॥ 
এত শুনি আনন্দিত হযে তপোধন। 
প্রণমিয়া চলিলেন কৃতান্ত ভবন ॥ 
যমের বিচিত্র সভ। ন হয় বর্ণন। 
নিবসয়ে তথায় যতেক পুণ্যজন ॥ 
চতুভূজি দিব্য মুত্তি শ্যাম কলেবর । 
খঞ্জন গঞ্জন নেত্র স্থরঙ্গ অধর ॥ 
গীতবাস পরিধান রাজীবলোচন 
শঙা-চক্র-গদ1-পদ্ম শ্রীবৎসলাঞ্কন ॥ 
দেখিয়! বিস্ময় মানিলেন মুনিবর । 
প্রণাম করিয়া স্তুতি করেন বিস্তর ॥ 
স্ততিবশে প্রসন্ন হইয়া মৃত্যুপতি । 
জিজ্ঞাসেন কি হেতু আইলা মহামতি ॥ 
নারদ বলেন শুন হেথা যে কারণ । 
কছিবা আমাকে কৃষ্ণনাম নিরূপণ ॥ 
এত শুনি হাসিয়া বলেন সৃহ্যুপতি । 
পুরীর পশ্চিমে মম যাহ মহামতি ॥ 
হরিনান মহিমা! পাইব! সেইখানে । 
তবে সে তোমার ভ্রান্তি না থাকিবে মনে ॥ 
এত শুনি হাসিয়৷ গেলেন তপোধন। 
পুরীর পশ্চিমদিকে করিলা গমন ॥ 
দেখেন যমের পুরে পাগীর তাড়ন। 
কৃমিহ্দ সারি সারি অন্ভুত গঠন ॥ 
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সেখানে নারদ দেখিলেন ভয়ঙ্কর । 
উষ্ণজল বৃষ্টি কোথ। হয় নিরম্তর ॥ 
কণ্টকের বন কোথা! বিপুল বিস্তার । 
তাহাতে পড়িয়া পাপ কান্দে অনিবার ॥ 
কোনখানে করে পাশে পাপীরে বন্ধন । 
লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি আছে পাপিগণ ॥ 
কোনখানে বিষ্ঠাকুণ্ডে ফেলে পাপিগণে । 
মস্তকে মুদগারাঘাত করে দূতগণে ॥ 
কোনখানে অস্ত্ররৃষ্টি হয় ঘনে ঘনে। 
অস্ত্রাঘাতে ব্যাকুল কান্দয়ে পাপিগণে ॥ 
এইরূপ প্রহারে ব্যাকুল পাপিজন। 
দেখিয়া বিস্ময় মানিলেন তপোধন ॥ 
গোবিন্দ মাধব হরে রাম দামোদর । 
এত বলি কর্ণে হাত দিল মুনিবর ॥ 
সেই শব্দ যত যত পাতকী শুনিল। 
শ্রুতমাত্র সবাৰার পাপযুক্ত হৈল ॥ 
প্রেতমুণ্তি ত্যজিয়! হইল দিব্যকায়। 
দিব্য বিমানেতে চড়ি স্বর্গধামে যায় ॥ 
অশেষ বিশেষ স্তৃতি করে মুনিবরে । 
অসংখ্য অর্ববন্দ পাপী চলিল সন্বরে ॥ 
দেখিয়! বিস্ময় মানিলেন তপোধন। 
অপার মহিম! হরিনামের কথন ॥ 

জয় জয় নামরূপ জয় জগদীশ । 

অপার মহিমা জয় জয় অজ ঈশ ॥ 


: এইরূপে বনু স্ততি করে তপোধন। 


আনন্দেতে যথাস্থানে করেন গমন ॥. 
ভীক্ম বলিলেন পুনঃ শুনহ রাজন ৷ 
উত্তর দ্বারের কথ! কহিব এখন ॥ 
পঞ্চদশ যোজন সহস্র পরিলর ॥ 
উত্তরে যমের দ্বার পরম হ্ৃন্দর ॥ 


। স্থানে স্থানে উদ্যান বিচিত্র মনোহর । 


নানাবিধ পসর। শোভিত থরে. থর ॥ 
ঘত দধি ছুগ্ধ ক্ষীর নান। উপহার । 
স্থগন্ধি শীতল জল স্থবাসিত আর॥ 
পথে পথে স্থানে স্থানে দেব ছ্বিজগণ। 
সম্মুখ সমর করি মরে যত জন & 





যোগাসনে নিজ দেহ করিয়া দাহন। - 
উত্তর দুয়ারে যায় সেই সব জন ॥ 
দিব্য ভোগবান হয় পরম আনন্দে। 
যম ধর্ধারাজে গিয়া! ভূমি লুটি বৃন্দে ॥ 
সেইক্ষণে যম আজ্ঞ। দেন দূতগণে । 
পত্বী সঙ্গে করি সদ! থাকিয়া! বিমানে ॥ 
তিন কোটি বৎসর দেবের পরিমাণে । 
অম্থতাদি নানা ভোগ করে দিনে-দিনে ॥ 
অনস্তভর মহীতলে লভয়ে 'জনম । 
সেই নারী পতি মাত্র করয়ে সম্তরম ॥ 
মহাভারতের কথ! অস্ত লহরী । 
শুনিলে অধন্্ খণ্ডে পরলোক তরি ॥. 
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া পয়ার |” 
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার ॥ 
ভন্ত্রশীল ও ধন্ধবজের উপাখ্যান । 
ভীল্মদেব বলিলেন শুন কুস্তীহ্ৃত ৷ 
মের দক্ষিণ দ্বার বড়ই অদ্ভুত ॥ 
পূর্বের ষাহা। শুনিলাম দেবলের মুখে । 
সবাহিত হয়ে আমি বলিব তোমাকে ॥ 
ভদ্রেশীল নামে খষি অযোধ্যায় স্থিতি । 
সর্ববশাস্ত্রে বিশারদ গুণে মহামতি ॥ 
যজন যাজন বেদ করি অধ্যয়ন। 
নানামতে অজ্জিল নানারূপ ধন ॥ 
ধনুধবজ নামে এক শ্বপচকুমারে । 
গোধন রক্ষণ হেতু রাখিল তাহারে ॥ 
 পুর্বেবেতে অবস্তী নামে ব্রাহ্মণ সে ছিল। 
ভ্রাতৃশাপে চণ্ডালের কুলেতে জন্মিল ॥ 
এত শুনি জিজ্ঞাসেন ধন্মের নন্দন । 
দ্বিজ হয়ে চণ্ডাল হইল কি কারণ ॥ 
ভীম বলিলেন শুন ধশ্দের নন্দন । 
ইক্ষকু বংশের গুরু শাস্তি তপোধন ॥ 
হববস্তী অবস্তী তার ঢুইটি নন্দন । 
স্বধন্্ম অধন্ম তারা করে ছুইজন ॥ . 
মহাপশ্মশীল হৈল সুবস্তী কুমার । 
_ ভুরাত্মা অবন্তী হৈল মহা। পাপাচার ॥ 


. | নিজ ধর্ম ছাড়িয়া করিল কদাচার। 


চুরি হিংসা! পাপ করে, হরে পরদার ॥ 
বহুমতে স্থ্বস্তী করিল নিবারণ । » 
না শুনিল ভ্রাতৃবাক্য পাপিষ্ঠ হুর্জন ॥ 
ক্রুদ্ধ হয়ে স্থবস্তী শাপিল সেইক্ষণ। 
না শুনিলে মম বাক্য করিলে হেলন ॥ 
এই পাপে জন্মান্তরে চণ্ডাল হুইবে । 
অনস্তরে যমদূত হুইয়! জম্মিবে ॥ 


| ব্রাহ্মণ হইতে পুনঃ হইবে মোচন । 


এত শুনি অবস্তী হইল ত্রুদ্ধমন ॥ 
দণ্ডক কাননে প্রবেশিল সেইক্ষণ। 
তপস্ঠা করিল তবে শাস্তির নন্দন ॥ 
অনাছারে আপনি ত্যজিল কলেবর। 
সেইত অবস্তী হৈল শ্বপচকুমার ॥ 
ভদ্রশীল ব্রাঙ্গপণের হইল রাখাল । 
যতন পূর্ববক রাখে গোঁধনের পাল ॥ 
তাহার পালনে গাভী ব্যাধি নাহি জানে । 
ভদ্রেশীল ব্রান্ধণে তৃষিল নিজগুণে ॥ 
কতদিনে সর্পের দংশনে সে মরিল। 
শুনি ভদ্রেশীল দ্বিজ শোকার্ত হইল ॥ 
পুত্রশোকে পিতা যেন করযে রোদন। 
সেইরূপ ছ্বিজ বহু করিল শোচন ॥ 
খণ্ডন না যায় কভু মুনির উত্তর । 

সেই ধনুধ্যজ হৈল যমের কিস্কর । 
একদিন ধনুধ্বজ যমের আজ্ঞায়। 
স্থশীল নামেতে বৈশ্য আনিবারে যায় ॥ 
পথে ভদ্্রশীল সহ হৈল দরশন। 
দেখিয়া বিস্ময় চিত হৈল তপোধন ॥ 
জিজ্ঞাসিল কহ তুমি আছিল! কোথায়। 
মরিয়া কিরূপে পুনঃ আইলা ধরায় ॥ 
মরিলে না জীয়ে লোক ব্রহ্মার স্জন । 
মরিযা। কিরূপে পুনঃ পাইলে জীবন ॥ 
সেই হস্ত সেই পদ সেই কলেবর। 
আকৃতি প্রকৃতি সেই পরম স্বন্দর ॥ 
এত গনি প্রণমিয়। বলেন বচন । 
সেই ধনুধবজ আমি শ্বপচনন্দন ॥ 
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পর্বে তুমি আমারে পালিলে বুতর ॥ 
নমো! জগৎগুরু ব্রহ্ম প্রপতপালন। 
নমস্তে ব্রান্মণমু্ডি পর্ভিত-তারণ ॥ 
কৃপা করি দিল! মম গোধন রক্ষণে। 
পুনর্জন্ম খণ্ডন না হল সে কারণে ॥ 
-এত শুনি বিম্মযস মানিল তপোধন। 
 জিজ্ঞাসিল কহু শুনি যমের কথন ॥ 
কিরূপেতে জন্মে জীব মায়ের উদরে । 
কিরূপেতে তনু ত্যাগ করে আরবারে ॥ 
জন্মেতে যতেক ধর্ম অধন্ম আচার । 
কিরূপেতে কর্মভোগ করায় তাহার ॥ 
ধুত বলে সেই কথা কহিতে বিস্তার । 
ংক্ষেপে কহিব কিছু শুন সারোদ্ধার ॥ 
মায়ের উদরে জীব শূঙ্গার পরশে । 
খতুর সংযোগে জন্ম জনক ওঁরসে ॥ 
পঞ্চ রাত্রি গতে হয় বদ্ধ*্দ প্রমাণ । 
পক্ষান্তরে হয় জীব বদরী সমান ॥ 
 মাসেক অন্তরে হয় অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ । 

হস্ত পদ নাছি মাংসপিগ্ডের সমান ॥ 
দ্বিতীয় মাসেতে হয় মস্তক উৎপত্তি। 
তৃতীয় মাসেতে হয় হস্ত পদাকৃতি ॥ 
চতুর্থ মাসেতে কেশ লোমের জনম । 
পঞ্চম মাসেতে তনু বাড়ে ক্রমে জম ॥ 
ষষ্ঠ মাসে ভ্রমে জীব মায়ের উদরে 
চতুর্দিকে ঘোর" অগ্নি দহে কলেবরে & 
সপ্তম মাসেতে জীব নান! র্রেশে রয় । 
ক্ষণেক চৈতন্য পেয়ে উদরে ভ্রময় ॥ 
মায়ের ভোজন-রসে বাড়ে দিনে দিনে । 
অ্টমাসে দিব্যজ্জান আপনারে জানে ॥ 
জন্ম-জন্মাস্তরে বত করেছিল পাপ । 
তাহার স্মরণে হয় জ্ঞানের প্রতাপ ॥ 
স্মরিয়া সে সব পাপ করে ক্রন্দন । 
আপনারে নিন্দ।৷ করি বলযে বচন ॥ 
অধম পাপিষ্ঠ আমি বড় ছুরাচার। 
কেন না. ভজিনু কৃষ্ণ সংসারের সার. & 


নিজ কর্ম্ঁফলে হই ঘমের কিহ্কর। এইবার জন্মি হু ভজিব ভোলা 









নৃঞ 


জ্ঞানদাতা৷ জ্তান নাহি হরিও আমারে ॥ 
এইরূপ দশমাস অবধি নির্ণ়। 
জন্মমাত্রে মছামায়! জ্ঞান হরি লয় ॥ 
জ্ঞানহত হব! মাত্রে করযে রোদন । 
জননীর স্তনপানে বাড়ে অন্ুক্ষণ ॥ 
যুগধর্ম্মে যথা আয়ু বিধির নির্ণয় । 
তাহাতে অধশ্ন হৈল আমু যায় ক্ষয় ॥ 


অধন্মের ফলে লোক মরে বাল্যকালে। 


যৌবনে মরয়ে কেহ অধর্ের ফলে ॥ 
ধন্মাধন্্ম ফলে মরে অর্ধেকঃবয়সে। 


1 ৰৃদ্ধকালে মরে লোক অদৃষ্টের বশে ॥. 


সর্ববকালে আছে মৃত্যু নাহিক এড়ান। 
ছোট বড় সর্ব জীব একই সমান ॥ 
চুরি হিংসা! মিথ্যা কহি পোষে স্বত দার। 
মৃত্যুকালে বেড়িয়। কান্দয়ে পরিবার ॥ 
ধন্মাধন্ম জানিয়া তাহার আচরণ । 
বিচারিয়া ধর্্মরাজ করয়ে তাড়ন ॥ 
যাহা করে তাহা ভোগ নাহিক এড়ান। 
সংক্ষেপে কহিন্ু জীব কন্মের বাখান ॥ 
এত শুনি হাসিয়। বলয়ে দ্বিজবর | 

এক সত্য কর তুমি আমার গোচর ॥ 
কেমন যমের পুরী দেখাবে আমারে । 
এত শুনি ভাবি দূত কহিছে তাহারে ॥ 
যমের বিষম পুরী বিশুল বিস্তার । 
দেখিবারে ইচ্ছা যদি হইল তোমার ॥& 
যত পিতৃ-পিতামহ-খণে বদ্ধ আছ। 
আপনি যতেক খণ লোকেরে দিয়াছে & 
ক্রমে ক্রমে সব খণ করহ শোধন । 
তবে সে লইতে পারি যমের সদন ॥ 
খণগ্রস্ত জনের ন৷ হয় তথা গতি । 

যদি বা তথায় যায় ভু্জয়ে ছুর্গতি ৪. 
এত শুনি ভাবি দ্বিজ বলবে বচন । 
আজি আমি সর্ববঞণ করিব শোধন. ॥ 
অখণী হইব.আমি তোমার বচনে। 
পুনরপি তোমাকে পাইব কোন স্থানে ॥ 





দূত বলে ছিজ ভূমি হইলে অখণী। 
খট্যাতে থৃহ্থের মধ্যে শুইবে আপনি ॥ 
ছুয়ারেতে খিল. দিয়! ' করিয়া শয়ন. । 
হত দার! সবাকে করিবে নিবারণ ॥ 


পুনঃ পুনঃ সবাকে কহিবে এই বাণী । .. 


তিন দিন গত হলে ঘুচাবে খিলনি ॥ 
, ইতিমধ্যে যদি কেহ ঘুচায় দুয়ার । 
নিশ্চয় হইবে তবে আমার সংহার ॥ 
এইরূপে সবাকারে কহিবে বচন। 
সত্য কছি দেখাইব যমের সদন ॥ 
এত বলি অন্তষ্ভান হৈল সেইক্ষণ। 
আনন্দেতে.দ্বিজ গৃহে করিল গমন ॥ 
_পিতা-পিতামহ হৈতে যত খণ ছিল । 
ক্রমে ক্রমে ভদ্রেশীল সকল শুধিল ॥ 
আপনিও যত খণ দিয়াছিল লোকে । 
সর্ববলোকে বলিলেক পরম কৌতুকে ॥ 
যার ধারি লহ খণ যেব! ধার' দেহ। 
এই ভিক্ষা মাগি আমি কর অনুগ্রহ ॥ 
এইরূপ সর্ববলোকে কহিযা! বচন। 
ক্রমে ক্রমে যত খণ করিল শোধন ॥ 
'অথণী হইল ছ্বিজ আানন্দিত মন । 
দারাহ্ৃত সবাকারে কহিল বচন ॥ 
তিন দিবসের মত শুইব গুহেতে ॥ 
 কদাচিত কেহ মোরে ন৷ যাবে তুলিতে ॥ 
যগ্যপি আমার বাক্য করহু অন্যথা | 
তবেত আমার স্ৃত্যু ন৷ হুয় সর্ববথ৷ ॥ 
এতেক বচন দ্বিজ কহি হত দারে। 
_ আনন্দেতে নিদ্রা গেল ঘরের ভিতরে ॥ 
, দ্বিজে সত্য করি দূত সুস্থ নাহি মনে। 
. বৈশ্ঠেরে লইয়। গেল যমের সদ্নে & 
এত বলি জিজ্হাসেন ধর্মের নন্দন । 
_ কিরূপেতে যম তারে করিল তাড়ন ॥ 
. আচম্থিতে মৃত্যু ভার হৈল কিরূপেতে । 
ইহার বিধানে দেব কহিবে আমাতে ॥ 
গুনিয়া কহেন হাসি ভীম মহাশয় । 
কবীর নামে এক বৈশ্ঠের তনয় ॥ 


ূ 
| 


বল অত 


তার সম ধনে বৈশ্ঠা নাহি পৃথিবীতে ॥ 
তড়াগ পুকুর বিল দিল শত শত। 
লিখনে না যায় ছিজ দান দিল যত ॥ 
ক্রোধের সমান রিপু নাহি সংসারেতে। 
দ্ানকালে এক দ্বিজে চাছিল ক্রোধেতে ॥ 
জগতের গুরু দ্বিজ চিনিয়া ন! চিনে । 
ধনে মত হ'য়ে চাহে সক্রোধ নয়নে ॥ 
ক্রোধে বিজ তার দান কিছু না লইল। 
ক্রোধে দ্বিজ তারে শাপ সেইক্ষণে দিল ॥ 
দান দিয়া ক্রোধ মোরে কর পুনর্ববার ॥ 
এই পাপে অপমৃত্যু হইবে তোমার ॥ 
এত বলি নিজ স্থানে গেল তপোধন। 
বিরস বদন হৈল বৈশ্ঠের নন্দন ॥ 
একদিন নিত্যকৃত্য হেতু সন্ধ্যাকালে। 
গোষ্ঠ দি! যায় বৈশ্য রেবা নদীকূলে ॥ 
দৈবযোগে ঘণ্ড এক বিক্রম করিয়া! । 
বৈশ্ঠের হরিল প্রাণ শুঙ্গেতে চিরিয়। ॥ 

; যমের আজ্ঞায় তবে যমের কিস্কর। 

৷ বৈশ্ঠেরে লইয়া! গেল যমের গোচর ॥ 

| কপট করিয়া! যম জিজ্ঞাসিল তারে । 
তোম। হেন পুণ্য কেহ না করে সংসারে । . 
৷ তুমি পুণ্যবান, দান করিলে বিস্তর । 
তড়াগ পুক্কণি কুপ দিলে বহুতর ॥ 
দেবঝণে পিতৃখণে হইলে মোচন । 

নান! যজ্ঞ করি আরাধিলে পন্মাসন ॥ 
কিছুমাত্র তব পাপ আছে হুদিমাঝে । 
ক্রোধদৃষ্টে তুমি চাহি ছিলা এক দ্িজে ॥ 
যাহা অজ্জি তাছ৷ ভুঞ্জি বেদের বচন। 
পাপ পুণ্য ছই ভোগ নাহিক মোচন ॥ 
এত শুনি বৈশ্য বলে বিনয় বচন । 
অল্প আছে যদি পাপ করিব ভুগ্জন ॥ 
যম বলিলেন পড় হৃদদের ভিতরে । 
চিরকাল থাক তথ কুস্তীর শরীরে ॥ 
দেবল খধির সঙ্গে হৈলে দরশন। 

তবে প]পভোগ তব হুইবে খণ্ডন ॥ 


শাস্তিপর্বধ । ] 


এত শুনি হদমধ্যে পড়ে .সেইক্ষপে । 
গ্রাহরূপী হইয়! রহিল কতদিনে ॥. 
রামহুদ নামে সেই পুণ্য তীর্ঘবর। 
কুম্তীর শরীর তাহে হৈল ভয়ঙ্কর ॥ 

নর নারী পশু পক্ষী আদি যত জন? 
সলিল স্পর্শন মাত্র করয়ে ভক্ষণ ॥ 
তার ভয়ে কেহ নাহি হুদ পরশয়। 
কত'দিনে আইল দেবল মহাশয় ॥ 

ন্নান করি হুদে তপ করে তপোধন। 
হেনকালে গ্রাহ আনি ধরিল চরণ ॥ 
মুনির পরশ মাত্র দিব্যমুত্তি হৈল। 

দেব পুজ্যমান হয়ে স্বর্গেতে চলিল ॥ 
এত শুনি আনন্দিত হৈল নৃপমণি । 
পুনরপি জিজ্ঞাসেন করি যোড়পাণি ॥ 
অতঃপর কহ দেব দ্বিজের কথন। 
কিরূপে যমের সভ। করিল দর্শন ॥ 
ভীক্ম কন গুন কহি ধর্মের নন্দন। 
যতেক দেখিল তাহ! না হয় বর্ণন ॥ 
দক্ষিণ দুমমারে লঃয়ে গেল দ্বিজবরে । 
দেখিয়া! যমের পুরী বিস্ময় অন্তরে ॥ 
পুরীষের হ্রদ কোথা দেখে শত শত । ' 
লিখনে না যায় পাণী তাহে আছে যত ॥ 
কোন স্থানে উষ্ণজল বহে জলধর । 

তপ্ত তৈল বৃষ্টি কোথা হয় নিরস্তর ॥ 
কোন স্থানে সিপ্ধজল আছে থরে থর। 
তাহাতে পড়িয়া পাপী কান্দয়ে বিস্তর ॥ 
কৃমি হুদ কোন স্থানে দেখি ভয়ঙ্কর | 
ক্ষারজল বৃষ্টি কোথা হয় নিরন্তর ॥ 
কোন স্থানে বৃষ্টি শীতে কাপে কলেবর। 
কোন স্থানে অমিবৃষ্টি হয় ভয়ঙ্কর ॥ 

কোন স্থানে দৃতগণ ভয়ঙ্কর কায়। 
যতেক দুর্গতি করে লিখন না যায় ॥ 
হাতে পাফে+বাদ্িয়া আনয়ে কোনজনে । 
প্রহারে পীড়িত তনু কাতর রোদনে ॥ 
এইরূপে শত শত অলংখ্য যাতন। | -. 
 ভুঞ্জাযেন ধর্মরাজ ন| হয় বর্ণনা ॥.. .. 
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দেখি সবিম্ময্ হইলেন তপোধন.। 
পুরীর ছুয়ারে তবে করিল গমন ॥ 

দ্বার পার হয়ে চলিলেন তপোধন। 
মনে করে ঘমেরে করিব দরশন ॥ 
কোন যুন্তি ধরে যম ফেমন বরণ ।. 
হেনকালে ডোমনীর সঙ্গে দরশন ॥ 
কেশিনী তাহার নাম জন্মাস্তরে. ছিল । 
যমের কিস্করী আসি মরিয়৷ হইল ॥ 

দশ গণ্ডা কড়িতে বিক্রীত কুলাখানি |. 
হাটে তার ঠশই লযেছিল দছ্বিজমণি ॥ 
পাঁচ গণ্ডা কড়ি দিয়া কুল লয়েছিল। 
বাকী পাঁচ গণ্ড। ধার শুধিতে নারিল এ 
দুইবার তিনবার দ্বিজস্থানে গেল। 
ধারিয়। না দিল তারে মনে পাসরিল ॥ 
দৈবযোগে দেখ। তার ডোমনী পাইল । 
ধাইয়। সত্বরে আমি বসনে ধরিল ॥ 

ূ ক্রোধেতে ব্রাহ্মণে চাহি বলয়ে বচন। 
সেই ভদ্রেশীল তুই পাগষ্ঠ হর্ন ॥ . 

। পাঁচ গণ্ডা কড়ি মম ধারিয়া না দিলে । 

তাহার উচিত ফল পাবে এই কালে ॥ 

ভাল চাহ যদি তবে যাহ কড়ি-দিয়া । 
নতুবা তোমার আত্ম। লইব কাড়িয়। ॥ 

ূ দ্বিজ বলে হেথা আমি কড়ি কোথা পাব। 
ছাড়ি দেহ, কড়ি ঘর হৈতে আনি দিব ॥ 
ভাবিয়। ডোমনী বলে নাহিক এড়ান । 

৷ কড়ি দেহ, নহে তোম! লইব পরাণ ॥ 

| এতেক শুনিয়া দ্বিজ হুইল ফণাপর । 

। ক্রোধে ধনুধবজ দূত করিল উত্তর ॥ 

সেইকালে ছিজবর কহিন্গ তোমারে । 

। যে কালে আলিতে তৃমি ইচ্ছিল৷ এথারে ॥ 
পাঁচ গণ্ডা ধার বদি ধারহ কাহার । 
তবে সে প্রমাদ-দ্বিজ হইবে তোমার ॥ 
অঙ্গীকার করি তুমি বলিলে তখন । 
যত ধার আছে তাহ। করিব শোধন & 
ব্রাহ্মণ জগৎগুরু পুরাণে বাখানে |. 
এমত তোমার আছে জানিব কেমনে ॥ : 


৭৪২ পঞ্চান্তম্থাযুতম্‌। নীলগ্রীবমহীশভূষণধরম্‌ব্যততহুচাপ্রার্তং । [ মহাভারত। 


নাহিক এড়ান তব হুইল প্রলয়। 


ব্রহ্মহত্য। পাপ মোরে ফলিল নিশ্চয় ॥ : 


এতেক শুনিয়া! ছ্বিজ বলয়ে করুণে। 
পাসরিয়া ছিন্থু এত জানিব কেমনে ॥ 
তবে ধনুধ্বজ দূত ভাবে মনে মন । 
ডোমনীরে চাছি বলে বিনয্ম বচন ॥ 
না করিহু বধ, ছাড়ি দেহ গে ত্রাহ্গণে। 
দ্বিজবধ মহাপাপ সর্বশান্ত্রে ভণে ॥ 
দুতের বচনে হাসি বলয়ে ডোমনী | 
তবে সে ছাড়িয়া আমি দিব ছ্বিজমণি ॥ 
কুলার প্রমাণ বক্ষচর্দ্ম কাটি ক্ষুরে। 
এইক্ষণে দ্বিজবর দিউক আমারে ॥ 
নহে আপনার অন্ন করিয়া ছেদন। 

' দেহ মোরে কুলার প্রমাণ এইক্ষণ ॥ 
নহে ব! দ্বিজের ধার ধারে যেই জন। 
তাহারে আনিতে পার আমার সদন ॥ 
তবে এই ধার আমি লই তার স্থান । 
ইহা ভিন্ন দ্বিজ আর নাহিক এড়ান ॥ 
এতেক শুনিয়া দ্বিজ হইল সত্বর। 
দূতের সহিত তথ! ভ্রমিল বিস্তর ॥ 
আপনার ধারগ্রস্ত না দেখি কাহারে । 
চিত্তে আকুল হয়ে চিন্তিল অন্তরে ॥ 
নেত্র মুদি দিব্যজ্ঞান করিলেক ধ্যান ।. 
জনার্দন বিন। ইথে নাহি পরিত্রাণ ॥ 
বিধিমতে নান৷ স্তৃতি করিল বিস্তারে । 
ভ্রাণ কর জগন্নাথ রাখহ আমারে ॥ 
নমস্তে বামনরূপ নমস্তে মুরারী । 
নমঃ হয়গ্রীব রূপ নমঃ মধুহারী ॥ 
নমঃ কুম্ম অবতার পৃথিবা ধারণ । 
নমন্তে মোহিনীক্ূপ অস্থরমোহন ॥ 
নমে! রঘুকুলবর রাম অবতার । 

এক অংশে চারি রূপ দেব নরাকার ॥ 
ক্ষত কুলাস্তক নমে! নমে৷ ভূগুপতি। 


নমে। রামকৃষ্জ নম! নমো জগৎপতি ॥ 


সর্বত্র ব্যাপিত রূপ সর্বব দেহে স্থিতি। 


.. অভক্তের শাস্তিদাতা ভক্তকুলগতি ॥ 


তুমি ব্রহ্ম তব মুখে ব্রাহ্মণ উতৎপতি। 
বাহুষুগে ক্ষভ্র উরে হৈল বৈশ্ঠজাতি ॥ 
পদযুগে তোমার উৎপন্ন শুদ্রেগণ। 
তোমার স্থজন যত চরাচর জন ॥ 

ন! জানিয়। পাপ'করিলাম অকারণ । 
এ মহা বিপদে প্রভূ করহু তারণ ॥ 
এইরূপে স্ততি কৈল' করি ঘোড়হাত। 
বৈকুণ্ঠে অস্থির তথা বৈকুষ্ঠের নাথ ॥ 


ভক্তের অধীন মদ! দেব নারায়ণ | .. 


প্রত্যক্ষ হুইয়া-ঘিজে দিলেন দর্শন ॥ 
শঙ্খ চক্র গদা পন্ম কিরীট ভূষণ। 
গ্ীতবাস পরিধান শ্রীবৎসলাঞ্থন ॥ 
ত্রিভঙ্গ ললিত রূপ দেব সনাতন । 
দেখি ভদ্রেশীল হৈল সবিস্ময় মন ॥ 
আনন্দে অশ্রুর জলে ভাসে কলেবর। 
দণ্ডবৎ প্রণমি পড়িল পদ্দপর ॥ 

করে ধরি বিপ্রেরে তুলিল নারায়ণ | 
আলিঙ্গন দিয়া হাসি বলিল বচন ॥ 


'] ব্রাহ্মণ আমাতে কিছু নাহি ভেদ লেশ। 


সে কারণ নাম আমি ধরি হৃধীকেশ ॥ 
ভক্তের অধীন আমি গুনহ বচন। 
ভক্তের মানস পুর্ণ করি সর্বক্ষণ ॥ 
বর মাগ দ্বিজবর যেই প্রয়োজন । 

এত গুনি প্রণমিয়া বলয়ে বচন ॥ 
বরেতে আমার কিছু নাহি প্রয়োজন । 
বর দিয়া ভাণ্ড তুমি ভকতের মন ॥ 
যদি বর দিবা প্রভু দেহত আমায়। 
জন্মে জন্মে ভক্তি যেন থাকয়ে তোমায় ॥ 
কীট পতঙ্গা্দি যত যোনিতে জনম। 
ইতিমধ্যে প্রভূ যেন ন! হয় সম্ভ্রম ॥ 
কর্দদোষে ঘথ। তথ! জন্মি পুনর্ববার । 
অচল! তোমাতে ভক্তি রহুক আমার ॥ 
আর এক বর মোরে দেহ নারায়ণ।। 
এই ধনুধ্বজ দূতে করহু তারণ & 
কেশিনী ডোমনী দেব বড়ই পাপিনী। 
তার ঠাই রক্ষা মোরে কর চজপাণি ॥ 


শাস্তিপর্বৰ ।  ঙ্ষত্রগ্যরকুত্ডিকাভয়ধরম্‌ চান্্রীফলা বিক্রতম্‌। ৭৪৩ 


এত শুনি হাসি প্রভু করেন উত্তর। 
ভক্তের অধীন দ্বিজ মম কলেবর ॥ 
ভক্তে যাহা মাগে নারি অন্য করিবারে। 
আপনার অঙ্গ কাটি দিবত তাহারে ॥ 
তবে রক্ষা পাবে দ্বিজ তোমার পরাণী। 
এত বলি দ্বিজরূপ ধরে চক্রপাণি ॥ * 
ভদ্রণীল যেইরূপ সে রূপ ধরেন। 
ধনুধ্বজ দূতে চাহি তবে কহিলেন ॥ 
যাও শীগ্র লয়ে দ্বিজে রাখ নিজ স্থানে। 
ডোমনীর বোধ আমি করিব এক্ষণে ॥ 
এত শুনি ধনুধ্বজ চলিল সত্বরে । 
শীপ্রগতি লইয়। আইলী্বজবরে ॥ 
ধনুধ্বজ সহ তবে দেব নারায়ণ । 
ডোমনীর স্থানেতে করিলেন গমন ॥ 
দৈবের নির্ববন্ধ কেবা খণ্ডাইতে পারে । 
আপনার অঙ্গ কাটি দিব ত তোমারে ॥ 
এত বলি বক্ষচর্্ম কাটিয়া সত্বরে । 
কুলার প্রমাণ প্রভূ দিলেন তাহারে ॥ 
নিজ মুদি ধরি প্রভু চলেন সন্বর । 
দেখিয়। কেশিনী হৈল বিন্ময অন্তর ॥ 
স্ততি করে ডোমনী করিয়া যোড়কর । 
কি হেতু করিলে হেন কম্ম গদাধর ॥ 
ব্রাহ্মণ কারণ প্রভু নিজ চর্ম দিলে। 
ইহার বৃতান্ত মোরে কিছু না৷ কহিলে ॥ 
কেশিনীর প্রতি প্রভূ বলেন বচন । 
ইহার বৃত্তান্ত কহি শুন দিয়া মন ॥ 
ব্রাহ্মণ অশ্বথবুক্ষ করিয। রোপণ । 
বিধিমতে প্রতিষ্ঠা করিল সেইক্ষণ ॥ 
বৃক্ষেতে অশ্ব আমি জান সারোদ্ধার। 
সে কারণে আপদে করিলাম উদ্ধার ॥ 


ইহ! শুনি বহু স্তুতি ডেমিনী করিল। . 


হেনকালে শুন্য হৈতে বিমান আইল ॥ 
দৌহাকারে রথে তুলি নিল সেইক্ষণ। 
ব্রাহ্মণ প্রসাদে হৈল বৈকুণ্টে গমন ॥ 
তিন দিন বাদে তথ৷ ছ্বিজ ভদ্রেশীল। 
নিদ্রাভঙ্গ হ'য়ে দ্বারে ঘুচাইল খিল ॥ 


ভূঙ্গার হাতেতে করি বহির্দেশে যায় । 
হেনকালে অশ্ব বৃক্ষেতে দৃষ্টি হয় ॥ 
কুলার প্রমাণ ছাল ছেদিত দেখিয়া । 
নাকে হাত দিয়া রহে নিঃশব্দ হইয়া ॥ 
জানিল অশ্বখবৃক্ষ দেব নারায়ণ । 
শীত্রগতি পক্ষে তাহা করিল পূরণ ॥ 
মহাভারতের কথা অমৃত লহুরী ॥ 
শুনিলে অধন্ম খণ্ডে পরলোকে তরি ॥ 
শান্তিপর্বব ভারতের অপূর্ধব কথন। 
একচিভ্তে একমনে শুনে যেই জন ॥ 
তাহারে পাপের বাধা নাহি কোনকালে। 
যতেক সৌভাগ্য তার হয় কণ্্মফলে ॥ 
পুত্রার্থী লভয়ে পুত্র ধনার্থীকে ধন। 
'নাহিক সংশয় ইথে ব্যাসের বচন ॥ 
মস্তকে করিয়। চন্দ্রচ্ড়-পদধুলি | 
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া পাঁচালী ॥ 
| 





| পাপ বিশেষে নরক বিশেষ । 

|  যুধিষ্টির বলিলেন কর অবধান। 

। সংক্ষেপে যমের পুর করিল! বাখান ॥ 
কি পাপ করিলে জীব পায় কিবা কফল। 
বিস্তার করিয়া কহ শুনি সে সকল ॥ 
ভীক্ম বলিলেন তাহা শুনহ রাজন । 
ব্রাহ্মণেরে বৃভ্ভি দিয়া হরে যেই জন ॥ 
অন্তে তারে লয়ে যায় যমের কিস্কর। 
উর্দবাহু করি বান্ধে স্তন্তের উপর ॥ 
তলেতে ভুষের ধুম দেয় ভয়ঙ্কর । 
ধূমপান করে এক শতেক বৎসর ॥ 
তারপর জন্মে পুনঃ সেই নরাধম । 
কীট পতঙ্গাদি হয় চৌরাশী জনম & 
অনস্তরে ন্রজন্ম পাষ ছুরাচার । 


; পুনঃ পুনঃ তাহ! ভোগ করয়ে অপার ॥ 


। কোপদুষে ব্রাহ্মণেরে চাহে যেই জন। 
তাহার পাপের কথ শুন দিয়া মন ॥ 
সহত্র সহজ্র সূচি করিয়া দাহন। 
দুই চক্ষু তারায় বিদ্ধয়ে দূতগণ ॥ 
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মহতের নিন্দ। শুনি হাসে যেইজন। 
তণ্ত তৈল তার কর্ণে করয়ে সেচন ॥ 
মন্্র বেচি খায় যেব। ভোগে বদ্ধ হৈয়!। 
তার পাপ কহি রাজ! শুন মন দিয়া ॥ 
সহত্র সহত্র কল্প কোটি শত শত। 
লিখিতে ন1 পারি বিষ্ঠা ভোগ করে যত ॥ 
দশ সহস্র পুরুষ সহ সন্বলিত। 
কুম্তীপাকে তভুঞ্জে পাপ জন্ম শত শত ॥ 
অনন্তরে পায় গিয়। স্থাবর জনম । 

কৃমি জন্ম হয় তার ন৷ ঘুচে সম্ভ্রম ॥ 
তৰে যুগ সহত্র জন্ময়ে শ্লেচ্ছজাতি। 
অনন্তরে পশু হৈয়! ভুঙ্জয়ে ছুর্গতি ॥ 
অনন্তরে বিপ্রজন্ম পায় আকিঞ্চন। 
প্রতিগ্রহ হেতু হয় দরিদ্র লক্ষণ ॥ 
শতবংশ সহ সেই নরকে পড়য়। 
তদন্তরে গিয়। পুনঃ রৌরবে ভ্রময় ॥ 
তদন্তরে সপ্ত জন্ম হয়ত গর্দভ | 
তদন্তরে সপ্ত জন্ম কুক,র সম্ভব ॥ 
তদন্তরে শত শত শুকর জনম । 

বিষ্ঠা মধ্যে কৃমি হয় না ঘুচে সম্ত্রম ॥ 
তদন্তরে লক্ষ লক্ষ মুষা জন্ম হয়। 
তদন্তরে সপ্ত জন্ম চণ্ডালত্ব পায় ॥ 
তদস্তরে সপ্ত জন্ম হয় হীনজাতি । 
এইরূপে ভ্রমে সেই শুনহ নৃপতি ॥ 
এইরূপে পুনঃ পুনঃ জন্ময়ে ভূতলে । 
অশেষ যাতন! ভোগ করে কালে কালে ॥ 
বল করি অনাথের ধন যেব! হরে। 
অন্তকালে পড়ে সেই নরক ভিতরে ॥ 
পরেতে সহস্র জন্ম হয় পশুজাতি। 
অশেষ যাতন। ভোগ করে নীতি নীতি ॥ 
দেবতা উদ্দেশে দ্রব্য আনি যেই জন। 
কিছুমাত্র নিবেদিয়! করয়ে ভক্ষণ ॥ 
সসিপত্র বনে তার হয়ত গমন | 
অনন্তর হয় তার রাক্ষল-জনম | 

বিপ্রে দান দিতে বিদ্ব কল্ষন্ন যেইজন। 
তার পাপভোগ কহি শুন দিয়! মন ॥ 


স্পা শী শশা শশী শী শশী শী ীাশীাাাাশীীীীিিিিপশীশি শিস সীট শিীরীিঁীশি 
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গঙ্গাস্তোবিলসজ্জটং দশভুজং বন্দে মহেশং পরম্‌ ॥ [ মহাভ্রত। 


অন্তকালে যমদূত লৈয়া সেই জনে। 
অধোমুখ করি ফেলে নরক দক্ষিণে ॥ 
অনন্তরে কালানল মহাভয়ন্কর ৷ 

হাতে পায়ে বান্ধি ফেলে তাহার ভিতর ॥ 
অনন্তর অগ্নি হৈতে তুলিয়া যতনে । 
শণ্ত ক্ষার তার অঙ্গে করযে সেচনে ॥ 
তদন্তরে ফেলে কৃষি হ্রদের ভিতর । 
মাথার উপর মারে লোহার মুদ্গর ॥ 
পরনারী হরে যেবা বল ছল করি। 
তার পাপ কহি শুন ধর্ম অধিকারী ॥ 
লৌহ্ময় দিব্য নারী করিয়। রচন। 
তণ্ড করি তার সঙ্গেকরায় রমণ ॥ 
স্বামী ছাড়ি যেই নারী ভজে অন্য পতি 
যতেক তাহার শাস্তি শুন মহামতি ॥ 
লৌহের পুরুষ এক করিয়া রচন। 

তপ্ত করি তার সঙ্গে করায় রমণ ॥ 
কটাক্ষ মাত্রেতে তারে রতি করাইয় ৷ 
কুম্তীপাকে ফেলে তারে বন্ধন করিয় ॥ 
দেবত। প্রমাণে শত সহত্র বৎসর । 
তাবৎ থাকষে কুস্তপাকের ভিতর । 
তদন্তরে মত্্যলোকে হয় পশুযোনি । 
পুনঃ পুনঃ পাপভোগ করযে পাপিনী ॥ 
পিতৃশ্রাদ্ধ দিনে ঘে ব্রা্গণে কটু ভাষে! 
তাহার পাপের কথা শুনহ বিশেষে ॥ 
মৃত্যুকালে ধরি তারে যমের কিন্কর । 
বন্ধন করিয়া তোলে পর্বত উপর ॥ 
অধোমুখে আছাড়িয়া ফেলে ভূমিতলে ; 
হস্ত প্র চূর্ণ হয়ে কান্দে সর্ববকাল ॥ 
অনস্তর ঘ্বতে অঙ্গ করিয়! মর্দন | 

অমি দিয়! সর্বব অঙ্গ করয়ে দাহুন ॥ 
পরাণে না মারি তারে বহু কষ্ট দিয় । 
অসিপত্র বনে তারে ফেলায় বান্ধিয়া | 
তদন্তরে মর্ত্যপুরে হয় পশুযোনি । 
শৃগাল কুকুর আদি নকুল শকুনি ॥ 
তদস্তরে জন্ম হয় চণ্ডালের কুলে । 

পুনঃ পুনঃ পাপভোগ করষে বনুলে ॥ 


শাস্তিপর্বব | ] মহাকালের ধ্যান__ধৃতঅবর্ণং মহাকালং জটাভারাম্থিতং যজেৎ। ৭৪৫ 
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পুষ্পোগ্ঠানে পুষ্প যেই করযে হরণ। 
তাহার পাপের কথা শুন দিয়া মন ॥ 
শে"কুল কণ্টক-বন অতি ভয়ঙ্কর | 
উদ্ধমুখ করি ফেলে তাহার উপর ॥ 
এইরূপে শত শত অশেষ যাতন। । 

যেন তাপ তেন ভোগ না হয় বর্ণন। ॥ 
স্বহন্তে ব্রাহ্মণ বধ করে যেই জন। 
অসংখ্য যাতন৷ তারে ভুঞ্জায় শমন ॥ 
যাহার যেমন পাপ ভোগে সে তেমন । 
সংক্ষেপে জানাই পাপ ভোগের কথন ॥ 
বিস্তারিয়া কহি যদি শতেক বৎসর । 
তবু শেষ নাহি হয় ধর্দ্দু নৃপবর ॥ 
অতঃপর শুন ধন্মকলের লক্ষণ । 

যাহ! হৈতে পাপ ভোগ হয়ত খগুন ॥ 
মহাভারতের কথ! অমুত লহুরী । 
শুনিলে অধন্ম-খণ্ডে পরলোকে তরি ॥ 
চন্দ্চুড় চরণে করিয়! নমস্কার | 
কাশীদাস কহে শান্তিপর্বব কথা সার ॥ 


ধনম্মফল কথন । 


বৃভিদান দিয়া যেই স্থাপয়ে ত্রাঙ্মণে । 


তার পুণ্যফল কত কহিব বদনে ॥ 
বরঞ্চ ভূমির রেণু গণিবারে পারি । 
সমুদ্রের জল বরং কলসিতে ভরি ॥ 
তথাপি তাহার পুণ্য না হয় বর্ণন । 
ইতিহাস বলি এক শুন দিয়! মন ॥ 
্টবোধ নামেতে এক বিপ্রের নন্দন । 
কুন্তীন নগরবাী মহাতপোধন ॥ 
অষ্টভার্্য! শতপুত্র কন্যা শত জন । 
সম্পদ্দবিহীন দ্বিজ অদৃষ্ট কারণ ॥ 

নান৷ হুঃখ ক্লেশ দ্বিজ করে অনিবার । 
তথাপি ভরণ নাহি হয় সত দার ॥ 
অন্ন বিনা শিশু পুত্র শিশু কন্্যাগণ। 
দ্বারে দ্বারে বুলে তার! করিয়। ক্রন্দন ॥ 
ছুঃখিত সন্তান জানি যত পুরজন । 

স্বণা বাসি ক্রোধে সবে করয়ে তাড়ন ॥ 


যার স্থানে যে বাঞ্ছ।! করয়ে দ্বিজবর | 
নাহি দেয় ছুঃখী হেতু বলে কটুত্তর ॥ 
এইমত ছুঃখে কাল কাটে তপোধন। 
একদিন গৃহে বসি ভাবে মনে মন ॥ 
পৃথিবীতে বৃথা জন্ম ধনহীন জনে । 
সর্ববস্থখে হীন নর সম্পদবিহনে ॥ 
কুলীন পণ্ডিত কিব! জন্ম মহাকুলে ৷ 
নৃপতি হউন কিব! বলে মহাবলে ॥ 
ধনহীন পুরুষে না মানে কোনজন । 
ধন যার থাকে, হয় সর্বত্র পুজন ॥ 

যে জনের ধন নাহি বিফল জীবন। 
ফলহীন বৃক্ষ যেন ছাড়ে পক্ষিগণ ॥ 
জ্ঞাতি বন্ধু ভ্রাতৃ মিত্র আদি পরিবার। 
অন্যের খাকুক দায়, ছাড়ে স্থত দার ॥ 


। জলহীন সরোবর না হয় শোভন । 


ধনহীন পৃথিবীর মনুষ্য তেমন ॥ 
চক্দ্রহীন রাতি যেন সব অন্ধকার । 
ধনহীন তেমন ন! শোভে পরিবার ॥ 
দ্বিজ ক্ষত্র বৈশ্ঠ কিন্ব। জন্ম শুদ্রকুলে। 
চগ্ডালাদি জন্ম কিম্বা হউক ভূতলে ॥ 
ধনবান হৈলে হয় সর্বত্র পুজিত । 
ধনেতে সর্বত্র মান বিধি নিয়োজিত ॥ 
পাপী কিম্বা চোর যদি হয় ছুষ্টজন। 
ধন ঘদি থাকে হয় সর্বত্র সম্মান ॥ 


। সখ ছুঃখ ফল ছুই অদৃষ্ট কারণ । 
; বিধির লিখন যাহ না হয় খণ্ডন ॥ 
। কেহ কেহ বলে ছুঃখ স্থান হৈতে পায়। 


স্বস্থান ছাড়িয়! যদি অন্য স্থানে যায় ॥ 
স্থানদোষে ছুঃণ পায় স্থানে শোক হয়। 
অদৃষ্ট হইতে সেই শাস্্রমত কয় ॥ 
এইরূপে দ্বিজবর অনেক চিস্তিল। 

সে স্থান ছাড়িয়! শীত্র গমন করিল ॥ 
কৌশল নামেতে রাজা কোশল দেশেতে । 
পরিবার মহ দ্বিজ চলিল তথাতে ॥ 
বৃতিদান মাগিলেন নৃপতির স্থান । 

নৃপতি করেন যথাযোগ্য বৃত্তিবান ॥ 
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আনন্দে রহিল দ্বিজ কোশল নগরে । 
পরিবার সহ থাকি শ্তখভোগ করে ॥ 
বৃণ্তি দিয়! ব্রাহ্মণে স্থাপিল নরবর ৷ 
সেই পুণ্যে হৈল স্থিতি স্বর্গের উপর ॥ 
শতেক বৎসর স্থিতি আনন্দ কৌতুকে । 
ছুই কোটি যুগ রাজ স্বর্গে ভূঙ্জে হখে ॥ 
অনন্তর ব্রহ্ধলোকে হইল গমন। 
এক লক্ষ যুগ তথা করিল বঞ্চন ॥ 
অনন্তর হৈল তার বৈকুণ্ঠেতে স্থিতি । 
দুই কোটি কল্প তথা করিল বসতি ॥ 
ব্রাহ্মণের মহিম। বেদেতে অগোচর । 
ব্রাহ্মণ হইতে তরে পতিত পামর ॥ . 
বিষ্ণুর শরীর দ্বিজ বিষুঃ অবতার । 
যাহারে গোবিন্দ করিলেন পরিহার ॥ 
পদাঘাত খেযে স্তুতি করেন সে কালে । 
অগ্যাপিও পদচিহ্ন আছে বক্ষঃস্থলে ॥ 
এত শুনি জিজ্ঞাসেন ধন্মের নন্দন । 
স্বয়ং বিষু সর্বব কর্তা আদি সনাতন ॥ 
তারে পদাঘাত কেন করিল ব্রাঙ্গণ ৷ 
কহ পিতামহ শুনি সব বিবরণ ॥ 
শুনিয। কহেন হাসি গঙ্গার নন্দন । 
সাবহিতে শুন রাজ! হৈয। একমন ॥ 
পুর্বে ভূগু মহামুনি ব্রহ্মার নন্দন । 
ব্রহ্মসত্র কৈল ব্রহ্মজ্ঞানের কারণ ॥ 
পেলস্ত্য পুলহ ক্রভূ আদি তপোধন। 
বশিষ্ঠ নারদ বিষণ বত মুনিগণ ॥ 
একত্র হইয়৷ সবে যজ্ঞ আরম্তিল। 
হেনকালে ভূগুচিভেে বিতর্ক উঠিল ॥ 
দেখি সব মুনিগণে বিস্ময়-জন্মিল। 
কেবা সে ঈশ্বর বলি জানিতে নারিল ॥ 
অতি শীঘ্র মহামুনি ব্রহ্মার নন্দন। 
জানিবার তরে গেল হরের সদন ॥ 
মহাদেবে কপটে না করিল গ্রণতি। 
দেখি মহাক্রোধ করিলেন পশুপতি ॥ 
ক্রোধ সম্গরিয়া হর কহেন বচন। 
কিহেতু আইল। হেথা ভৃগু তপোধন ॥ 


শুনিয়া উত্তর কিছু না দিল তাহারে । 
মহাক্রোধে শঙ্কর বলেন আরবারে ॥ 
অহঙ্কার কর তুমি না মান আমারে । 
অবহেল! কর কেন জিজ্ঞাসি তোমারে ॥ 


৷ অহঙ্কারে উত্তর ন। দেও ছুরাচার। 
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এই হেতু তোরে আজি করিব সংহার ॥ 
এত বলি ব্রিশুল তুলিয়। নিয় হাতে । 
ভৃগুরে মারিতে ক্রোধে যান ভূতনাথে ॥ 
হাতে ধরি শিবেরে রাখেন ত্রিলোচন! । 
তথা হৈতে গেল ভূগু হইয়া বিমনা ॥ 
শীপ্রগতি ব্রহ্মলোকে উত্তরিল গিয়া । 

| ব্রহ্মারে না বলে কিছু চিভে ছুঃখী হয়া ॥ 
নব সম্ভাষা না করিল জনকেরে। 
দেখি ক্রোধ করিলেন বিরিঞ্ি অন্তরে ॥ 
পুত্র বলি করিলেন ক্রোধ সম্বরণ। 
তথ! হৈতে বৈকুণ্ঠে চলিল তপোধন ॥ 
তথায় দেখিল হরি খটার উপরে। 
শয়নে আছেন লক্ষী পদসেবা করে ॥ 
দেখি ভৃগু মুনিবর না ভাবি অন্তরে। 
দ্রন্ত তার বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করে ॥ 
ক্রুদ্ধা হইলেন দ্রেখি লক্ষমী ঠাকুরাণী। 
নিরািনে উঠিলেন দেব চক্রপাণি ॥ 

| ভূগুমুনি দেখি প্রভু উঠিয়া সত্বরে। 

তার পদ সেবন করেন পদ্মকরে ॥ 
আমার কঠিন দেহ বজ্র তুলনা । 

চরণ কমলে তব হুইল বেদনা ॥ 

শুনি মহামুনি ভূগু লড্জিত বদন। 
নানাবিধ প্রকারেতে করিল স্তবন ॥ 
নমঃ প্রভু ভগবান অখিলের পতি । 
নমস্তে ব্রজ্ণ্য দেব নমে। জগৎপতি ॥ 
তুমি হে জানহ প্রভু ব্রাহ্ষণ-মর্যাদ! ৷ 
সবার ঈশ্বর প্রভু ভক্ত ভয়ত্রাতা ॥ 
করিলাম এই দোষ হইয়। অজ্ঞান । 

মম অপরাধ ক্ষমা কর ভগবান ॥ 
যোড়হাত করিয়া কহেন দামোদর । 
কদাচিত চিস্তাস্তর নহ দ্বিজবর ॥ 


শাস্তিপর্বব । ] নীলাঞ্জনচয় প্রভম্‌। নিগু ণঞ্চ গুণাধারং কালীস্থানং পুনঃ পুনঃ ॥ ৭৪৭ 





পদাঘাত নহে মম হইল ভূষণ । 

এত শুনি সানন্দ হইল তপোধন ॥ 
নানামত স্তুতি করে প্রভু নারাযণে | 
মুনি পুনঃ গমন করিল যজ্ঞস্থানে ॥ 
মহাভারতের কথ! অস্ত লহরী ৷ 
শুনিলে অধনম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি ॥ 
চন্দ্রচুড় পদদ্ধয় করিয়৷ ভাবনা । 
কাশীরাম দেব করে পয়ার রচনা ॥ 





একাদশীর মাহাজ্্য 

ভীন্ম বলিলেন রাজ! করহ শ্রবণ। 
পৃথিবীতে জম্মি পুণ্য করে যেই জন ॥ 
সর্ব পাপে মুক্ত সেই নিষ্পাপ শরীর । 
আস্তে মোক্ষগতি লভে শুন যুধিষ্ঠির ॥ 
অষ্টমীর উপবাস করে বেই জন । 
শুদ্ধচিভে শিবহ্র্গা করে আরাধন ॥ 
ভূমিদান রত্বদান করিয়া ব্রাঙ্ণে | 
অতিথি অথর্ব পুজা করে অন্নদানে ॥ 
দিব্য অন্ন উপহার করিয়। রন্ধন | 
কুটুন্বেরে দিয়া পরে করয়ে পারণ ॥ 
এমত মানে মাসে অক্টমীর ক্ষণে । 
শুদ্ধচিতে এই ব্রত করে সাবাধনে ॥ 
সর্বব পাপে মুক্ত হৈয়! শিবলোকে যায়। 
কদাচিত যমের তাড়না নাহি পায় ॥ 
নারায়ণ নামে ব্রত বিখ্যাত জগতে । 
নারায়ণ ব্রত যেই করে শুদ্ধচিন্তে ॥ 
তাহার পুণ্যের কথা না যায় বাখান। 
লংক্ষেপে কহিব কিছু কর অবধান ॥ 
গুহ ধন্মে থাকিয়। করিবে যেই জন। 
সর্ববভূতে দয়। করি করিবে পুজন ॥ 
যেমন বৈভব তথা করিবেক ব্যয় । 
ব্রাহ্মণেরে দিবে ধন হৈয়! শুদ্ধাশয় ॥ 
মূলমন্ত্র তিনবার করিবে চিন্তন। 
উপহার বৈভব করিবে নিবেদন ॥ 
অবশেষে প্রণমিয়া পড়িবে ধরণী । 
ভক্তিভাবে বলিবে বিবিধ স্ততিবাণী ॥ 


৷ লন্মমী নারায়ণ জয় জগত-জীবন। 


নমস্তে গোবিন্দ জয় জয় নারায়ণ ॥ 


; এইরূপে ভক্তি করি লক্ষী নারায়ণ। 


অবশেষে করি আবাহন বিসর্জন ॥ 


| স্ুমিদান দিবে আর অন্নদান আদি। 
৷ অতিথি ব্রাহ্মণেরে পুজিবে যথাবিধি ॥ 


দ্বিজ গুরু আজঙ্ঞ। তবে মন্তকে ধরিয়া । 
পশ্চাতে ভূঞ্জিবে স্থখে নিয়ম করিয়া ॥ 


! এইমত নারয়ণ ব্রত যে আচরে। 


কুটুন্বের সহ যায বৈকুণ্ঠ নগরে ॥ 
একাদশী মহাব্রত বাখানে পুরাণে । 
তার কথ। কহি রাজা শুন একমনে ॥ 
গালব নামেতে মুনি মহাতপোধন ॥ 
ভদ্রেশীল নাম ধরে তাহার নন্দন ॥ 
সর্বব ধন ত্যজিয়া আরাধে নারায়ণ । 
তাহার পুণ্যের কিছু কহিব কথন ॥ 
স্বয়স্ত নন্দন হেন ঞ্রুব মহাশয় । 
শিশুকাল অবধি আরাধে জন্মেজয় ॥ 
সেইরূপ ধন্মশীল গালবনন্দন | 

সর্বব ধন্ম ত্যজিযা আরাধে নারায়ণ ॥ 
দেব পাঠ তপ জপ শাস্ত্র অধ্যয়ণ। 
সব ত্যজি করে হরিমন্দির মার্জন ॥ 
মাসে মাসে কৃষ্ণ শুক্ল। ছুই একাদশী । 
শুদ্ধচিতে আরাধয়ে পরম তপন্বী ॥ 
দেখিয়। পুত্রের কম্মন সবিন্ময় মন । 
জিজ্ঞাসিল কহ তাত ইহার কঃরণ ॥ 
নানামত বিষুতক্তি আছে শাস্ত্রমতে । 
তপ জপ পুজা ধর্ম বিখ্যাত জগতে ॥ 
ব্রাঙ্গণের তপ জপ ধণ্ম আচরণ । 


ইহার কি ফল কহ শুনি হে নন্দন ॥ 


এত শুনি ভদ্রেশীল বলযে বচন । 
এই যে ব্রতের ফল না যায় কথন ॥ 


আকাশের তারা যদি গণিবারে পারি । 


সমুদ্রের জল যদি কলমীতে ভরি ॥ 
পুথিবীর রেণু যদি পারি যে গণিতে । 
তথাপি এ ব্রতপুণ্য না পারি কহিতে ॥ 


৭৪৮ কামেশ্বরের ধ্যান__দেবং কামেশ্বরং তত্র পঞ্চবক্ত,ং চতুভূজিম্‌ | [ মহাভারত । 





ক্ষেপে কছিব কিছু শুন সারোদ্ধার । 
মোমবংশে পূর্ববজম্ম আছিল আমার ॥ 
ধর্মকীত্তি নাম ছিল বিখ্যাত জগতে । 
ছষ্টমার্গে রত বড় ছিলাম মর্ত্যেতে ॥ 
একচ্ছত্র ভূপতি ছিলাম জন্ুত্বীপে । 
অধন্মে ছিলাম রত ধন্মেতে বিরূপে ॥ 
প্রজাগণে গীড়িনু হিংসিনু শান্তজন । 
এইরূপে পাপ করিলাম আচরণ ॥ 
একদিন দৈবযোগে সৈশ্কের সহিতে। 
মুগয়া করিতে গেনু চড়ি অশ্ব রথে ॥ 
বিপিনে যাইয়। এক ঘেরিনু হরিণে। 
ডাক দিয়া কহিন্ু সকল সৈম্যগণে ॥ 
যার দিক দিয়া এই হরিণ যাইবে । 
কদাচিত তারে যদি মারিতে নারিবে ॥. 

ংশের সহিত তারে করিব সংহার । 
এই বাক্য সবারে বলিনু বার বার ॥ 
শুনিয়া সজাগ হৈল লর্বব সৈম্গণ | 
সশঙ্কিত হৈয়। স্বগ ভাবে মনে মন ॥ 
যগ্চপি পলাই এই সৈন্য দিক দিয় । 
সবংশে তাহারে রাজ! ফেলিবে কাটিয়! " 
এক প্রাণী রক্ষা হেতু মরিবে অনেক । 
শুভদিন আজি একাদশী অতিরেক ॥ 
ইতিমধ্যে যগ্পি আমার স্ৃত্যু হয়। 
পশুত্ব খগ্ডিবে মোক্ষ লভিব নিশ্চয় । 
যে হৌক সে হৌক মম যাঁউক পরাণ । 
নৃপতির দিক দিয়া করিব প্রস্থান ॥ 
যদি ব আমাকে রাঁজা করিবে নিধন । 
মোক্ষগতি হরে পাপ পশুত্ব মোচন ॥ 
যদি কদ্াচিত প্রাণ রহেত” আমার । 
নৃপতি পাইবে লভ্জ! সৈন্যের নিস্তার ॥ 
এতেক ভাবিয়া মগ €সইর'প করে। 
মম দিক দিয়া মগ চলিল সত্বরে ॥ 
. আকর্ণ পুরিয়। বাণ মারি শীঘ্রগতি । 
' ন1 বাজিল স্বগে বাণ এমতি নিয়তি ॥ 
লজ্জ। ভাবি তবে ক্রোধে চড়িয! অশ্বেতে । 
ঘোর বনে গেল মগ না পাই দেখিতে ॥ 


দণ্ডক অরণ্যে বু করিয়া ভ্রমণ |” 

নাহি পাইলাম ম্বগ দৈব নির্ববন্ধন ॥ 

অশ্ব হত হৈল, শ্রম হইল বহুল। 

ক্ষুধায় তৃষ্ণায় চিত্ত হইল আকুল ॥ 
[ ক্ষুধ। তৃষ্ণাযুত আমি হুইয়! বিশেষে । 
৷ বৃক্ষতলে রহিলাম দিব অবশেষে ॥ 
ূ রাত্রিশেষে হৈল মম দৈবে লোকান্তর । 
৷ ছুই যমদূত আসে অতি ভয়ঙ্কর ॥ 
মহাশাপ দিয়া মোরে করিল বন্ধন । 
সত্বরে লইয়া! গেল যমের সদন ॥ 
দেখি ধর্ম্মরাজ বড় গভ্জিল দূতেরে । 
অকারণে কেন হেথ। আনিলে ইহারে ॥ 
সর্ববপাপে যুক্ত আছে এই নরবর। 
একাদশী উপবাসে হৈল লোকান্তর ॥ 
শুন কছি দূতগণ আমার বচন । 
একাদশী ব্রত আচরিবে যেই জন ॥ 
দাস্ভাবে করে হরি মন্দির মার্জন । 
তারে হেথ! তোরা না আনিবি কদাচন ॥ 
গোবিন্দের নাম যেই করয়ে ম্মরণ । 
৷ সর্ববভূতে সমভাবে ভজে নারায়ণ ॥ 
 কদাচ তাহারে তোর! হেথা না আনিবি |, 
। সাবধান বিম্মরণ কু নাহি হবি ॥ 
৷ দ্েবতুল্য পিতৃ মাত যে করে সেবন। 
| অতিথি সেবয়ে করে তীর্থ পর্য্যটন ॥ 
৷ ভূমিদান গো-দানাদি করে ছ্বিজগণে | 
ূ ছুঃখী দরিদ্রেকে তৃপ্ত করে অন্ন ধনে ॥ 
| সভামধ্যে মুখে যাঁর মিথ্যা নাহি খসে । 
৷ দৈবহজ্ঞ করে যেই ব্রাঙ্মণ উদ্দেশে । 
। গোধন পালন করে সর্বৰ জীবে দয়। | 
ূ সন্্যাস গ্রহণ করে ত্যজি গৃহমায়া ॥ 
ৃ 
ৃ 


যোগ সাধি মৃত্যুঞ্জয়ে ভজে যেই জন। 

৷ শুদ্ধভাবে যেই আরাধযে নারায়ণ ॥ 
সাবিত হয়ে করে পুরাণ শ্রবণ ৷ 
পুরাণ পড়য়ে যেই শুদ্ধচিভ্ড মন ॥ 

| ধর্মকথা কহিয়। লওয়ায় অধন্মিরে-। 

| কদাচিত তাহারে না৷ আন হেথাকারে ॥ 


শাস্তিপর্বব |] 
ব্রাহ্মণের নিন্দা যেই করে অনুক্ষণ। 
পিতৃ মাতৃ নিন্দে যেই বেশ্যাপরায়ণ ॥ 
বিষুভক্তি আশ্রয় করিয়া যেইজন। 
পরনারী সঙ্গে সদা করয়ে রমণ॥. 
তাহারে আনিবি তোর৷ প্রহার করিয়। । 
নাসিক! ছেদন করি পাঁশেতে বাদ্ধিয়! ॥ 
পরনারী হরে যেব৷ হইয়। অজ্ঞান । 
সভামধ্যে গুরুজনে করে অপমান ॥ 
তাহারে আনিবি তোরা আমার সদন । 
হাতে গলে মহাপাশে করিয়া-বন্ধন ॥ 
দেবতা উদ্দেশে দ্রব্য আনি যেই জন। 
দেবতারে নাহি দিয়া করয়ে ভক্ষণ ॥ 


লৌহুপাশে বাদ্ধি তারে আনিবে হেথারে। 


করিয়া প্রহার মাথে লৌহের যুদ্গরে ॥ 
ধর্ম বিদ্নকর আর বিদ্বেষী যেই জন। 
উপহাস করে দ্বিজে হৈয়। ভুষ্টমন ॥ 
হেথকারে বান্ধি তোর! আনিবি তাহারে । 
পরবৃত্তি হরে যেবা জন্মিয়া সংসারে ॥ 
পরভার্য্যা হরে যেবা বলাৎকার করি। 
অজ্ঞান হুইয়া যেব৷ হুরষে কুমারী ॥ 
তাহারে আনিবি তোর করিয়া বন্ধন । 
এইরূপ পাপ আচরয় যেই জন ॥ 

এত শুনি বিস্ময় মানিল দূতগণ | 
করযোড়ে ধশ্মরাজে করযে স্তবন ॥ 

এ সকল কথা পিতা করিয়! শ্রবণ । 
অবশেষে পাপ মম হইল খণ্ডন ॥ 
বিধিমতে যম মোরে করিল পুজন । 
স্বর্গ হ'তে দিব্য রথ আইল তখন ॥ 
অজ্ঞানে হইল একাদশী আচরণ ॥ 

সেই পুণ্যে হল মম স্বর্গে আরোহণ ॥ 
কোটি কোটি বর্ষ তাত স্বর্গে হৈল স্থিতি । 
 তন্তরে ভ্রন্ধলোকে করিনু বসতি ॥ 
কোটি যুগ ব্রহ্মলোকে করিয়া-ভ্রমণ । 
তোমার গরমে আসি হইল জনম ॥ 
দিব্জ্ঞানে পাপ মোর ন! হয় বাধক। 
পে কারণে একাদশী করিনু সাধক ॥ 


ভন্মস্রতং মধান্দি রক্তা রক্তঞ্চ কুম্ুমৈঃ ॥ 
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ইহার বৃত্তান্ত এই কছিলাম পিতঃ। 
শুনিয়। গালব মুনি হইল বিস্মিত ॥ 
আনন্দিত হৈয়া পুত্রে করিল চূম্বন। 
সেই হৈতে হৈল মুনি হরি পরায়ণ ॥ 
মহাভারতের কথা অস্বত লহরী। 
একচিন্ডে শুনিলে তরয়ে ভববারি ॥ 
শাস্তিপর্ব্ব ভারতের অপূর্ব কথন। 
সাবহিত হইয়! শুনয়ে ধেই জন ॥ 
মনোবাঞ্চ। ফল লভে নাহিক সংশয় । 
ব্যাসের বচন ইথে কু মিথ্যা নয় ॥ 
মস্তকে বন্দিয়া ব্রাহ্মণের পদরজ । 
কহে কাশীদাস গদাধরের অগ্রজ ॥ 


হরিমন্দির মাজ্জনের ফল। 
ভীম্ম বলিলেন শুন রাজা ধন্মরাঁয। 


আর কিছু ধর্মীকথ! কহিব তোমায় ॥ 
। গোবিন্দেরে করয়ে যে স্তুতি আচরণ ! 


নানা উপহার দিয়! করয়ে পুজন ॥ 
সোমবার দ্বাদশী দিবস শুভক্ষণে | 
ক্ষীর জলে স্নান যে করায় নারায়ণে ॥ 
বংশের সহিত যায় বৈকুগ্ণ ভুবন । 
কদাচ না পায় সেই যমের তাড়ন ॥ 
ভাদ্রমাসে কৃষ্ণাষ্টমী রোহিণী লক্ষণে । 
ক্গীরজলে সান যে করায় নারায়ণে ॥ 


, উপবাস করি হরি করযে চিন্তন । 

: ত্রিভঙ্গ ললিত দিব্য মুগ্তি নারায়ণ ॥ 

' সর্ববপাপে মুক্ত হয় সেই মহাশয় । 
বংশের সহিত হয় বৈকুণ্টে বিজয় ॥ 

৷ গোবিন্দ-মন্দির যেই করযে মার্জন । 

_ তাহার পুণ্যের কথা না যায় কথন ॥ 

। অজ্ঞানে সঙ্ঞানে করে নাহিক বিচার । 
' সর্বব ধন লভে সেই মহাপাপে পার ॥ 
পূর্বে শুনিলাম মামি দেবলের মুখে। 
। নেই হেতু মহারাজ কহিব তোমাকে ॥ 


সাবধান হয়ে রাজ! শুন একচিতে। 
যজ্ঞধবজ নাম ছিল ইক্ষ্মাকু বংশেতে ॥ 
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মহাধর্নীল রাজ। বিখ্যাত সংসার । + 
একচ্ছত্র জন্থুদ্বীপ ধার অধিকার ॥ 
রাজধন্ম যত সব ত্যজিয়া রাজন । 
স্বহুস্তে করেন হুরিমন্দির মার্জন ॥ 
বীতিহোত্র নামে তার কুল পুরোহিত। 
এ সব দেখিয়া জ্ঞধবজের চরিত ॥ 
সচিস্তিত হৃদঘ্প হইয়া তপোধন। 
একদিন নৃপতিরে জিজ্ঞাসে কারণ ॥ 
কহু শুনি রাজ। তুমি সর্ব ধর্ম্ান্থিত। 





সর্ববশাস্ত্রে বিজ্ঞ তৃূমি বিচারে পণ্ডিত ॥ 
কি কর্ম অসাধ্য তব আছে পৃথিবীতে । 


যাহা ইচ্ছা করিবারে পারহ করিতে ॥ 
এত শুনি হাসিয়া বলয়ে নরপতি |. 
ইতিহাস কথ। কহি কর অবগতি ॥ 
ছিলাম পৃর্ব্বেতে ছুষ্টমতি পাপাচার । 
পরদ্দ্ব্য চুরি হিংস। করেছি অপার ॥ 
বৃধলী-আসক্ত আমি হয়ে একেবারে । 
 খ্ুহের যতেক ধন দিলাম তাহারে 
মম কন্ম দেখি পিতৃ-মাত্‌ ভ্রাতূগণ । 
ক্ুদ্ধ হৈয়৷ সবে মোরে করিল তাড়ন ॥ 
_ সবাকার বাক্য আমি করি অবহেল]। 
- বানু যেন নিঃশক্কে গ্রাসে চন্দ্রকল! ॥ 
মহাক্রুদ্ধ হেল তবে যত ভ্রাভূগণ | ' 
প্রহার করিয়। মোরে করিল বন্ধন ॥ 
নিবারিতে না পারিল অশেষ বিশেষে। 
গৃহ হৈতে দূর করি দিল অবশেষে ॥ 
ক্রোধে গৃহ হৈতে আমি হইয়া বারিত। 
মহাঘোর বনে গিয়। পশিনু ত্বরিত ॥ 
অনাহারে অবদন্ন হইল শরীর । 

ঘোর বনে পাই এক বিষুগ্র মন্দির ॥ 
রৃ্িঞলে কর্দম আছিল মন্দিরেতে । 
পরিক্ষার করি শেষে গশুইনু তাহাতে ॥ 
দৈবষোগে এক সর্প তাহাতে আছিল। 
নিদ্রার আবেশে মোর চরণে দংশিল ॥ 
সেইক্ষণে কালপুর্ণ হইল আমার । 
ছুই যমদ্ূত এল বিরতি আকার ॥ 


মহাপাশে শীত্র মোরে করিল বন্ধন । 
হেনকালে বিষুগদুত আসে ছুই জন ॥ 
ক্রোধে যমদূতে চাহি বড়ই গজ্জিল। 
পাশ হৈতে মুক্ত. মোরে ত্বরিত করিল ॥ 
দেখি সবিন্মম্প হৈল যমদ্ুতগণ । 
করযোড়ে বিষুদ্দুতে করে নিবেদন ॥ 
মোর! দ&্োহে হুই ধন্মরাজ অনুচর । 
তার আজ্ষ। ধরি মোর! মস্তক উপর ॥ 
সংসারের মধ্যে যত মরে জীবগণ। 
পশু পক্ষী মনুষ্যাদি জন্ত অগণন ॥ 
সবারে লইযু। যাই ষম্রে সদন । 

পাপ পুণ্য বুঝি যম করেন তাড়ন ॥ 
এই যজ্জঞমালী পাপী বিখ্যাত জগতে । 
ইহার পাপের কথা না পারি কহিতে ॥ 
কি কারণে পাপমুক্ত করিলে ইহারে। 
কেবা পৌছে পরিচয় দেহত আমারে ॥ 
এত শুনি হাসি দ&ৌহে করিল উত্তর। 





মোরা ছুইজনে হুই বিষুর কিন্কর ॥ 


জগতের হর্ত। কর্ত। দেব নারায়ণ । 

তার আজ্ঞ। মাথে ধরি করি যে ভ্রমণ ॥ 
হরিনাম স্মরণ করয়ে ঘেই জন। 

হরি পুজা করে হরিমন্দির মার্জদন ॥ 


1 শ্রবণ কীর্তন নাম করয়ে বন্দন। 


দাস্থযনাব স্খ্যভাব আত্ম নিবেদন ॥ 
তারে অধিকার তব নাহি কদাচন। 
সর্ববপাপে মুক্ত আছে সেই মহাজন & 
গোবিন্দ মন্দির এই করিল মার্জন । 
ইথে অধিকার তব নাহি কদাচন ॥ 
এতেক বলিয়! ছুই হরির কিন্কর । 
লয়ে গেল শীঘ্র মোরে বৈকুণ্ঠনগর ॥ 
সহস্র শতেক যুগ তথ হৈল স্থিতি ৷ 


- তদস্তর ব্রহ্মলোকে করিনু.বনতি ॥ 


শতকল্প ব্রহ্ধলোকে করিনু বিহার । 
তদস্তর ইন্দজ্রলোকে হই আগুমার ॥ 
চতুর্দশ মন্বস্তর কাল পরিমাণ । 


1 যত ভোগ করি স্বর্গে না হয় বাখান & 


_ শান্তিপরর্ষ। ]. 
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তদস্তর এই মহা ইক্ষাকুবংশেতে | তারে তু হন প্রন দেব জগৎপতি । 


সেই প্রীণ্যে আসিয়া জন্মিনু পরথিবীতে ॥ * 
অজ্ঞানে করিনু হরিমন্দির মার্জন | 
তাহাতে এ গতি হৈল শুন তপোধন ॥ 
জ্ঞানে যেবা.করে হরিমন্দির মার্জন। 
শুদ্ধতাব হুইয়! পূজয়ে নারায়ণ ॥ 
পৃথিবীর রেণু যদি পারি যে গণিতে । 
তাহার পুণ্যের কথা না পারি কহিতে ॥ 
ভীক্ম বলিলেন_রাজ!] করহ শ্রবণ। 
এত শুনি বীতিহোত্র হন তুষ্ট মন ॥ 
কয়যোড়ে নৃপতিরে করিল বন্দনশ। 
দর্বব ধন্ম্ ত্যজি নিল গোবিন্দ শরণ ॥ " 
শান্তিপর্বব ভারতের অপূর্বব কথন। 
একচিত্তে একমনে শুনে যেই জন ॥ 
সর্বব ছুঃখে তরে সেই নাহিক সংশয় । 
পয়ার প্রবন্ধে কাশীদাস দেব কয় ॥ 
দানধর্ ৷ 

ভী্ম বলিলেন শুন অপুর্বব কথন। 
অপার মছিম! রাজা গোবিন্দ-সেবন ॥ 
লিঙ্গরূপী জনার্দন শিল! অবতার । 
শ্রদ্ধা করি পৃক্তা যেই করয়ে তাহার ॥ 
শুভলগ্র শুভতিথি শুভক্ষণ দিনে। 
মধুপর্কে স্নান যে করায় নারায়ণে ॥ 
সর্ব পাপে মুক্ত হয় সেই মহাশয় । 
শতবংশ দহ যায় বিষুর আলয় ॥ 
নারিকেল জলেতে স্নাপযে পশুপতি। 
শ্রদ্ধ। ভক্তি করিয়া বিবিধ করে স্ততি & 
শতবংশ সহ সেই নিষ্পাপ হইয়া । 
শিবের সদনে যায় বিমানে চড়িয়া ॥ 
দেবতা উদ্দেশে যেই পুষ্পোগ্যান করি। 
ভক্তি করি পুজা করে হুর কিন্যা হরি ॥ 
অস্তঃকালে ন্বর্গপুরে হয় তার গতি। 
ইহলোকে পরলোকে না হয় ছুর্গতি ॥ 
তুলসী-আরাম যেই করিয়া রোপণ । 


সর্বপাপে মুক্ত হয় সেই মহামতি ॥ 
বৈভব বিস্তর আসি করয়ে সংসারে । 
যার যে বৈভব হুয় তেমন প্রকারে ॥ 
অল্প ব! বিস্তর পুণ্য গণি ষে সমান । 
তার কথ। কছি রাজ শুন সাবধান ॥ 
তড়াগ পুণি দেয় ধনাঢ্য পুরুষে | 
ব্রাহ্মণে করয়ে দান অশেষ বিশেষে ॥ 
চতুষ্পাদ পুণ্য পূর্ণ কোথায় গণন। 
দ্বিপাদেতে পুণ্য কোথ৷ শুন হে রাজন্‌ ॥ 
ঘিপাদেতে পূর্ণ পুণ্য মধ্যমেতে গণে। 
নিকৃষ্টে পাদৈক পূর্ণ বেদেতে বাখানে ॥ 
ইতিমধ্যে করে পুণ্য যত শক্তি যার। 
সমান গণি যে পুণ্য শ্রদ্ধা৷ অনুসার ॥ 
ধেনু রত্ব তগ্ুলাদি বস্ত্র আভরণ। 
অশ্রদ্ধায় করে যেই দ্রব্য নিবেদন ॥ 
অঙ্গহীন হয় পুণ্য, না হয় উহ্থাতে | 
নিশ্চন্স ধর্মের পুত্র কহিন্থ তোমাতে ॥ 
দরিদ্রে কিঞ্চি যদি দেয় শ্রদ্ধান্থিতে । 
চতুম্পাদ পুণ্য তার হয় যে নিশ্চিতে ॥ 
যেমন বৈভব তেন বিপ্রে দেয় দান। 
শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া পুজয়ে ভগবান ॥ 
নাহিক দংশয় ইথে বেদের বাখাঁন । 
তড়াগ কুপেতে পুণ্য গণি যে সমান ॥ 
এক বীজ রোপণ করয়ে হুঃংখীজন। 


সমান ইহার পুণ্য করি যে গণন ॥ 


কোটি কোটি ব্রাহ্ধণে ভুঞ্জান ধনীগণ। 
দরিদ্র করায় এক বিপ্রকে ভোজন ॥ 
লক্ষ ধেনু বিপ্রে দান করে ধনীজন । 
দরিদ্রের এক গাভী হয় তার সম ॥ 
কোটি কোটি মনুষ্য পালয়ে ধনীজন । 
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় আদি আর শুদ্রেগণ ॥ 
দরিদ্র পুরুষ এক মনুষ্য পালয়। 
সমান লভয়ে ফল বেদেতে বলয় ॥ 
ধনীতে পুজয়ে কৃষে দিয়া উপহার ॥ 
স্বৃত দুগ্ধ রত্ব বস্ত্র তুল অপার ॥ 
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দরিদ্র পূজয়ে জল দিয়া নারায়ণ । 
শ্রদ্ধ৷ ভক্তি স্ততিবশে হয় তার সম ॥ 
ধনাঢ্য পুরুষ দেয় দিব্য দেবালয়। 
ইষ্টক পাষাণ হেমমণি রৌপ্যময় ॥ 
মুকুতার ঝারা স্তস্ত প্রবাল পাথর । 
নানাবিধ দিব্য রত্ব অতি মনোহর ॥ 
শুভ[িথি শুভক্ষণ করি নিরূপণ । 
শ্রদ্ধান্বিত গোবিন্দেরে করে লমর্পণ ॥ 
অন্দান ভূমিদান ধেনুদান আদি। 
ব্রা্মণে ভুঞ্জার কত ন৷ হয় অবধি ॥ 
স্বতিকার গুহ এক করিয়। রচন। 
তাহাতে স্থাপয়ে হরি ধনহীন জন ॥ 
ছুই এক ব্রান্গণে করয়ে অন্নদান। 
সমান লভয়ে পুণ্য বেদেতে বাখান ॥ 
ক্ষেপে কহিনু দান ধর্মের কথন । 
শোক দুর কর রাজ। স্থির কর মন ॥ 
বিধির লিখন ফল ভুঞ্জয়ে সংসারে । 
যেন ধন্দ তেন ফল বেদেতে বিচারে ॥ 
অধর্ম্মেতে কেহ ধন্দ্ লভে কম্দমফলে। 
ধন্দম হৈতে পাপ কেহ লভয়ে ভূতলে ॥ 
এত শুনি যুধিষ্টির সবিম্মায় মন। 
জিজ্ঞাসেন কহ দেব ইহার কারণ ॥ 
অধন্মেতে কেব! ধন্দ্দ পাইল সংসারে । 
শুনিবারে ইচ্ছ। বড় কহিবে আমারে ॥ 
মহাভারতের কথ! অস্ত লহুরী ৷ 
আমার কি শক্তি ইহা বর্িবারে পারি £ 
মস্তকে বন্দিয়৷ মাত্র বিপ্র-পদরজ | 
কহে কাশীদান গদাধর দালাগ্রজ ॥ 
প্রয়াগ মাহাস্ম্যে ব্যাধ ও সুমতির উপাখ্যান । 
ভীঘ্ম বলিলেন শুন পাগুর নন্দন । 
পুর্বব ইতিহাস কথ শুন দিয়া মন ॥ 
ধনপতি নামে বৈশ্য অযোধ্যায় ধাম। 
সর্ববধনে পুর্ণ বৈশ্ঠা গুণে অনুপম ॥ 
স্থমতি নামেতে তার ভার্য্যা গুণবতী । 
পরম। সুন্দরী সেই বেন কাম-রতি ॥ 


সর্ববনৃথে পুর্ণ বৈশ্ঠ মহাঁধনবান | 
পুত্রহীন কেবল ছুঃখিত মতিমান ॥ 
নানাঙ্তে নানাধজ্ঞ করয়ে বিস্তর । 
ভার্য্যা সহ ব্রত আচরিল বৈশ্যবর ॥ 
অদৃষ্টের বশে তার না হৈল নন্দন । 
এই হেতু সদ বৈশ্ট রে ছুঃখী মন ॥ 
পুত্রহীন বৃথা জন্ম সংসার ভিতরে । 
পুতে বিনা নাহি পার নরক ছুস্তরে ॥ 
এইরূপে বৈশ্য বহু করিল চিন্তন । 
দুরদেশে গেল চলি বাণিজ্য কারণ ॥ 
একদিন বৈগ্ঠপত্থী দাসীগণ সঙ্গে । 
সরোবরে ম্নান হেতু চলিলেন রঙ্গে ॥ 
উপবন মধ্যে আছে রাম সরোবর । 
স্নানে পুণ্যকল তাছে লভয়ে বিস্তর ॥ 
সেই সরোবরে গেল স্নান করিবারে । 


'হেনকালে এক ব্যাধ আসে তথাকারে ॥ 


লুক্ধক তাহার নাম বিখ্যাত ভুবন ॥ 
দেখিয়া কন্যার রূপ হয় অচেতন ॥ 
গ্তবর্ণ অতি রঙ্গ জিনিয়া কাঞ্চন । 


'বুক্তমাংস রবিত্রাস দেখিয়। পিন্ধন ॥ 


কুচযুগ জিনি পৃগ কিবা রসায়ন। 
করিকর ভূজবর মধ্য পধশনন ॥ 
মুখজ্যোতি দেখি শশী নিন্দে আপনারে । 
দেখিয! মুচ্ছিত ব্যাধ হইল অন্তরে ॥ 
ক্ষণেকে চৈতন্য পেয়ে বলয়ে বচন । 
শুন আজ শ্রবদনী মম নিবেদন ॥ 
তোমা সম রূপবতী নাহি ত্রিসুবনে | 

এ রূপ যৌবন ব্যর্থ কর কি কারণে ॥ 
দুরদেশে গেল পতি বাণিজ্য কারণে । 
রতিহৃখহীনা হয়ে বঞ্চহ কেমনে ॥ 
তোমাতে মজিয়া মন কম্পিত আমার । 
স্মরশরে মম অঙ্গ হৈল ছারখার ॥ 

দয়। করি রাম মোরে করাও রমণ | 
নহে এইক্ষণে আমি ত্যজিব জীবন ॥ 
নরহত্য মহাপাপ জানহ আপনি । 

এত শুনি ক্রোধচিত্তে বলে নিতম্থিনী ॥ 
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মধ্ম পাপিষ্ঠ তুই অতি হীন জাতি। 
,কান্‌ লাজে হেন বোল বলিলে ছুন্মতি ॥ 
পর্শ করি তোরে হয় স্নান করিবারে। 
নজ্জ। নাই তেই হেন বলহ আমারে ॥ 
ভত্যের সমান মোর নহ ছুরাচার। 
এইমত অনেক করিল তিরস্কার ॥ 
শুনিয়। হইল ব্যাধ দুঃখিত অন্তর । 
স্নান করি বৈশ্যপৃত্বী গেল নিজ ঘর ॥ 
মনে মনে ব্যাধ তবে অনেক ভাবিয়া । 
[নবেদিল দাসীগণে বিনয় করিয়া ॥ 
কিরূপে এ কন্তা লাভ হইবে আমার । 
বিচার করিয়া! তোর! কহ সারোদ্ধার ॥ 
এত শুনি উপহাস করি দাসীগণ। 
কোন্‌ লাজে হেন কথ। কহরে হুর্জন ॥ 
বামন হুইয। চাহ চন্দ্রমা ধরিতে | 
পতঙ্গ হুইয়৷ চাহ অগ্নি নিবারিতে ॥ 
চণ্ডাল হুইয্। চাহ ধরিতে ব্রাক্মণী। 
লজ্জা নাই তেই বল হেন ছুষ্টবাণী ॥ 
পুনরপি বলে ব্যাধ বিনয় করিয়া । 
কহ সত্য কিরূপে পাইব এই জায় ॥ 
ইহজন্মে পাই কিম্বা! পাই জন্মাস্তরে । 
নির্ণয় করিয়া সত্য কহিবা আমারে ॥ 
মালিনী নামেতে দাসী কহে হাসি হাসি ॥ 
প্রয়াগে করহ তপ হুইয়। তপস্থী ॥ 
ত্রিসন্ধ্যা করহু স্সান প্রয়াগের নীরে। 
এক ক্রমে তিনদিন রহ গঙ্গাতীরে ॥ 
তা বাস করিয়া স্মরিয়। নারায়ণ । 
তিন দিন তিন রাত্র করিলে লঙ্ঘন ॥ 
তবে সে এ কন্যা তুমি পাইবে নিশ্চয়। 
এত বলি দাসীগণ গেল নিজালধ় ॥ 
শুনিয়৷ আনন্দে ব্যাধ চলিল ত্বরিত। 
প্রয়াগের তীরে গিয়। হেল উপনীত ॥ 
একামন করিয়া তিন দ্িবল রজনী । 
একচিভে স্মরণ করযে চক্রপাণি ॥ 
ভকতকবৎল হরি বৈকুণ্ঠে থাকিয়!। 
৮ ব্যাধে ডাকি বলিলেন শুন্যরূপ- হৈয়া ॥ . 
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মনোবাঞ্ছ। পূর্ণ ব্যাধ হইবে তোমার । 
এইত প্রয়াগে স্নান কর পুনর্ববার ॥ 
এতেক শুনিয়৷ ব্যাধ আনন্দিত মন। 
প্রয়্াগে করিয়। সান করিয়। তর্পণ ॥ 
পাপতনু খগ্ডিল হইল দ্িব্যগতি। 
রূপে গুণে হৈল সেই বৈশ্ঠের আকৃতি ॥ 
শীত্রগতি অযোধ্যায় করিল গমন। 
উপনীত হন গিয়৷ বৈশ্মের ভবন ॥ 
নিজপতি প্রায় ব্যাধে বৈশ্যপত্বী দেখি। 
নিরখিষা৷ প্রণমিল আমি শশীমুখী ॥ 
পাদ্য অর্ধ্য দরিয়া বসাইল সিংহাসনে । 
| ঈষহ হাসিয়া কহে মধুর বচনে ॥ 

1 যত দিন প্রাণনাথ নাছি ছিল! ঘরে । 
পু তত দিন অসন্তোষ আমার অন্তরে &' 

৷ স্থখলেশ নাহি চিত্তে আমি বিরহিণী। 
চন্দ্রের অভাবে যেন শ্লান কুগ্ুদিনী ॥ 
ব্যাধ বলে বড় ভাগ্য তোমার আছিল । 
৷ তেই সে সঙ্কটে মম প্রাণরক্ষা! হল ॥ - 
ূ বহুদূর গিয়াছিনু বাণিজ্য কারণ। 

ূ ধন জন সব বিধি করিল হরণ ॥ 

ূ রাক্ষসের হাতে আমি পড়িয়াছিলাম। 

। সকল মিল দৈবে প্রাণ পাইলাম ॥ 

| শুনি কহে বৈশ্যপত্ৰী সজল নয়ন। 

ূ ধন যাক্‌ প্রাণনাথ আইলে ভবন ॥ 

| এইরূপে আছে দৌহে কথোপকৃথনে | 
ৃ হেনকালে আসে বৈশ্য আপন ভবনে ॥ 
৷ শত শত বলদে শকটে পুরি ধন। 

৷ নিজ গৃহে আসি উত্তরিল সেইক্ষণ ॥ 
দেখিয। বিস্ময়চিত্ত হইল স্থমতি । 
এইরূপ ছুইজন একই আকৃতি ॥ 

তুল্য ভাষ৷ তুল্য গুণ তুল্য ছুই জন। 
দুইজন দেৌহারে করিল নিরীক্ষণ ॥ 
দেখিয়। বিস্ময় মন বৈশ্টের নন্দন | 
কার সঙ্গে ভার্ষ্যা মম করিছে কথন ॥ 
পতিত্রতা৷ ভার্ধ্যা মম অন্ধ নাহি জানে। 
কোন্‌ দেব আলিয়াছেন্ছল আচরণে ॥ . 
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এতেক ভাবিষা! বৈশ্য জিজ্ঞাসে পত্বীরে। 

_ হুইলাম বিস্মিত তোমার ব্যবহারে ॥. 
পতিত্রতা বলি তোয়া জানে জগজ্জন। 
পর-পুরুষের সঙ্গে কর আলাপন ॥ 
শুনিয়। সে বৈশ্যপত্বী কহিতে লাগিল । 
তব রূপে এইরূপ বিধি নিরমিল ॥ 
আকুতি প্রকৃতি রূপ তুল্য দ্োহাকার। 
কেমনে জানিব চিভে কে স্বামী আমার ॥ 
এক গর্ভে জম্ম হেন হয়েছে দোহার ৷ 
ভেদজ্ঞান নাহি যেন অশ্থিনীকুমার ॥ 
দেখিয়! স্থমতি তবে ভাবে মনে মনে । 
ডুই স্বামী এক রূপ দেখি কি কারণে ॥ 
পাপ বস্ত বলি হেন মনে নাহি জানি । 
বুঝি করিলেন মোরে মায় চক্রপাণি ॥ 
এতেক ভাবিয়। দেবী বিস্ময় অন্তরে । 
কৃতাঞ্জলি করি স্তরতি করে দামোদরে ॥ 
জয় জয় জগৎপতি জয় নারায়ণ । 

নমজ্জে, মাধব নমো নমে। জনার্দন ॥ 
নমস্তে বরাহরূপ নমন্তে বামন । 

বলির মত্তত। হেতু পৃথিবী ধারণ ॥ 
নমস্তে মোহিনীরূপ অন্ুরমোহন। 

নমো নারাষণ মধুকৈটভ মর্দন ॥ 

নষে। ধন্বস্তরীরূপ দেবতার হিতে । 

জগ উদ্ধার নাথ জগতৈর 'গ্রীতে ॥ 

সত্ব রজঃ তমোরূপ জন্ম জগৎপতি । 
নমো নরসিংহরূপ ভক্তজন গতি ॥ 

নমঃ ক্ষত্রকুলাস্তক নমো ভৃগুপতি। 

নমে। রামকৃষ্ণরূপ নমো জগণ্পতি ॥ 
অখিলধারণ রূপ অখিলকারণ। 
অন্তরীক্ষ নাভি তব, পাতাল চরণ' ॥ 
আকাশ মস্তক তব, তপন নয়ন। 

বিরাট রূপেতে ব্যাপিয়াছভ্রিভূবন ॥ 
চরাচর দেব নাগ তোমার বিভভৃতি। 

কি বণিতে পারি দেব আমি নারীজাতি ॥ 
অবলা স্ত্রীজাতি হেন বলে জ্ঞানীজন । 
তোমার মহিম! কিবা করিব বর্ণন ॥ 





| তব মায়াবশে সমাচ্ছি্ন জগভ্জন | 
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| অহাতার তা 


কৃপা করি দেব মোর ঘুচাও বন্ধন ॥ 
তব পাদপন্ম বিন! না জানি মুরারী। 
যদি আমি হুই সতী পতিব্রতা নারী ॥ 
দাসী বলি কৃপা যদি কর নারায়ণ । 
এ মহা! লজ্জাতে মোরে .করহ তারণ । 
ভীম বলিলেন শুন: ্ীধর্্ম রাজন্‌। 
এইমত বৈশ্ঠপত্বী করিল স্তবন ॥ 
বৈকৃষ্টের পতি তবে বৈকুণ্ঠ হইতে। 
বৈশ্ঠপত্বী নিকটে আইলেন ত্বরিতে ॥ 
ত্রিভঙ্গ ললিত রূপ শ্টাম কলেবর |. 
কনক কিরীট দিব্য মস্তক উপর ॥ 
গ্ীতবাস পরিধান রাজীবলোচন : 
শঙ্খ চক্র গদ| পদ্ম শ্রীবুসলাঞ্থন ॥ 
তুলসী কোমলদল বিচিত্র ভূষণ। 
মকর কুগ্ডল আদি বলয় কঙ্কণ ॥ 

চারু চতুর জরূপ মোহন মূরতি । 

ধন্য ধন্য মহাপ্রভু ধন্য জগৎ্পতি ॥ 
অঙ্গের ছুকুল ভাদে আনন্দ অশ্রতে । 
দবগ্ুৎ হুইয়! কন্যা পড়িল ভূমেতে ॥ 
হাতে ধরি শীত্রগতি তুলিলেন তারে । 
দামোদর দিব্যজ্ঞান দিলেন দোহারে ॥. 
িব্যজ্ঞানে দিব্য মুত্তি ছেল তিনজন | 
বৈশ্যপত্বী বৈশ্ট আর ব্যাধের নন্দন ॥ 
তিনজন নান স্তৃতি করে নারায়ণে । 
করযোড়ে স্থমতি রহিল সেইক্ষণে ॥ 
অবধান কর দেব মম নিবেদন । 

দুই স্বামী একরূপ দেখি কি কারণ ॥ 
মায়ার নিদান তৃমি বিখ্যাত ভূবনে । 
মায়৷ করি ভাগ তুমি নিজ ভক্তগণে ॥ 


কার শক্তি তব মাঁয়া করিবে বর্ণন | 


কিবা মায়াচ্ছন্ন মোরে করিলে এখন ॥ 
ছুই স্বামী একরূপ চিন্ত। বড় মনে । 
আজ্ঞ! কর মহাপ্রভু চিনিব কেমনে ॥ 
কৃপা করি প্রীচরণে পড়ি জগৎপতি । 
যেই স্বামী সেই হৌক এই সে মিনতি ॥ 





দ্বিচারিণী ঘলিবেক যত সর্বজন |. 

এই কর প্রভু মোর হউক মরণ ॥ : 
না করিবা যদি শুন আমার বচন। 
তোমার উপরে হত্যা দিব এইক্ষণ ॥ 
এত শুনি হালিয়া বলেন নারায়ণ । 
দৈবের নির্ববন্ধ কন্যা না হয় খণ্ডন ॥ 
দুই স্বামী এই তব অদৃষ্টে লিখিত। 
আমার শকতি ইহা! না হয় খণ্ডিত ॥ 
এত শুনি বৈশ্যপত্রী করে নিবেদন। 
যদি মোরে আজ্ঞ। প্রভূ হইল এমন & 
কৃপা যদ্দি কৈল। প্রভু আম! তিন জনে । 
সশরীরে লহ প্রভু বৈকুণ্ঠ ভূবনে ॥ 


মর্ত্যেতে থাকিলে হবে লোকে উপহাল। 


হাপিয়া। গোবিন্দ তারে করেন আশ্বাস ॥ 
ভকতবৎসল হরি ঠেকিলেন দায়। 
বৈকুণ্ঠ হইতে রথ আনেন ত্বরায় ॥ 
এক রথে আরোহি চলেন চারিজন। 
শশ্যে ভর করি রথ চলে সেইক্ষণ & 
হেনকালে ভুইজন হরির কিস্কর। 
চতুর্ভূজ রূপ (হে শ্যাম কলেবর ॥ 
মোহন মুরতি রূপ রাজীবালোচন। 

চলি যায় বিমান আরুঢ ছুই জন ॥ 
দেই রথে আর ছুই স্ত্রীপুরুষ জন । 
চারিজন এক রথে হরষিত মন ॥ 
দেখিয়া! হুমতি অতি কৌতূহল মনে । 
করযোড়ে নিবেদন করে জনার্দনে ॥ 
কহ দেব কেব! হয় এই ছুই জন॥ 
তোমার সদৃশ রূপ দেখি কি কারণ ॥ 
আর ছুই জন ধোহাকার বাম পাশে । 
এক রথে চারিজন কৌতুক বিশেষে ॥ 
' কৃষ্ণ কন জিজ্ঞালহ উহ সবাকারে। 
আপনার পরিচয় কহিবে তোমারে ॥ - 
এত শুনি স্থমতি জিজ্ঞাসে সেইক্ষণ। 
কহ শুনি তোমর। কে হও ছুই জন ॥ 
বামপাশে কেব। আর দেখি ছুই জন। 
বিবরিয়। কহ শুনি ইহার কারণ ॥ 


_ অভাব বরহ্ষপন্মপরিস্িতম্। ৭৫৫ 


এত গুনি হাসি দোহে বলয়ে বচন। 
হরির কিস্কর মোর! হই ছুই জন ॥ 

এই ছুই জন কেবা জিজ্ঞাসহ্‌ মোরে । 
দ্রোহাকার কথা যে কহিব তোমারে &॥ 


৷ এইত পুরুষ নামে কলিক আছিল । 


ক্ষজ্রুকুলে জম্মি বড় কুক্রিয়৷ করিল ॥ 
এই সে রমণী বড় আছিল পাপিনী। 
নামেতে কলিঙ্গ বেশ্টা। বড় ছ্বিচারিণী ॥ 


1 কিন্তু অজ্ঞানেতে এক করিল সাধন। 


শুকপক্ষী এক এই করিল পালন ॥ 
শুকমুখে হরিনাম করিল শ্রবণ। 

খ্য পুরুষ সহ করিল রমণ ॥ 
স্থমালী গন্ধরব ছিল অতি ভয়ঙ্কর । 
তার সনে রমণ করিল বহুতর & 
একদিন বেশ হেতু পুষ্প তুলিবারে । 
একা'কিনী গেল এক কানন ভিতরে ॥ 
মগয়৷ কারণেতে কলিক ছুষ্টতর । 
রথে চড়ি গরিয়াছিল বনের ভিতর ॥ 
বেশ্যার রূপেতে নগ্ন হইল হুন্মতি। 
হরিয়। রথেতে লৈয়। চলিল ঝটিতি ॥ 
শীঘ্র রথ চালাইয়া দিল ছুরাচার । 
গন্ধর্ব আসিয়া তথা নামিল সত্বর ॥ 
ক্রোধেতে কলিক তবে কৈল মহামার । 


" প্রাণপণে বাণ বিন্ধে দোহে দ(োহাকার ॥ 


োহে ফেঁ(হ। বাণ বিন্ধে কেহ নহে উন। 
ক্রোধেতে গন্ধর্বব বাণ মারিল দ্বিগুণ ॥ 
বায়ু অস্ত্র গন্ধর্বব এড়িল ক্রোধভরে । 
ফখপর কলিক নিবারিতে নাহি পারে ॥ 
মহা বায়ুবেগে রথ উড়ায় সহরে। 
প্রয়াগের জলে ফেলা ইল ছুরাচারে ॥ 
প্রয়াগে ডূবিয়। মরে এই ছুই জন |... 
জন্ম জন্মান্তর পাপ হইল মোচন ॥ 
বৈকুষ্ঠে লইয়। যাই এই সে কারণ । 
এত শুনি হৈল কন্া। লবিম্মঘ মন ॥ 
দ্াসীগণ যে বলিল হুইল নিশ্চয়। 
জানিলাম. আমি এই ব্যাধের তনয় ॥ 





৭৫৬ .. 





প্রয়াগে কামনা! করি ডুবিয। মরিল। 
মম পতি সম রূপ সে জন হইল ॥& 
ছুই পতি হৈল্রম দৈব নির্ববন্ধন । 
প্রয়াগ মহিম। কিছু না যায় কথন ॥ 
এইকর্ুপে মনে মনে করিল চিন্তন । 
বৈকুষ্ঠের দ্বারী হ'য়ে রহে তিন জন ॥. 
মহাভারতের কথ! অস্ত লহরী। 
শুনিলে অধন্ম খণ্ডে পরলোকে তরি ॥ 
মন্তকে বন্দিয়া চন্দ্রচুড় পদরজ । 
কহে কাশীদাস গদাধর দাসাগ্রজ ॥ 
পরশুরামের তীর্থপর্যটন। 
ভীম বলিলেন শুন ধন্মের নন্দন । 
আর কিছু ইতিহাস শুন দিয়! মন ॥ 
কৌত্ডিন্য নামেতে যুনি বিখ্যাত ভূবন । 
তীর্ঘযাত্রা করি তিনি করেন ভ্রমণ ॥ 
ভাগীরথী বারাণপী প্রভাস পুফর। 
বিন্দুক্ষেত্রে বিন্দুহদ বিরজা দুর ॥ 
ইন্দ্ত্যন্গ সরোবর সরযূু কেদার। 
_মান-সরোবর আদি তীর্থ হরিদ্রোর ॥ 
একে একে সব তীর্থ করিয়া ভ্রমণ । 
ব্রহ্গহদক্ষেক্রে তবে করিল গমন ॥ 
বিপুল বিস্তার হুদ দেখিতে সুন্দর । 
বৃহৎ কুস্তীর থাকে তাহার ভিতর ॥ 
 পুর্বেধেতে পরশুরাম ভৃগুবংশপতি । 
টাঙ্গিতে হ্রদের ঘ্বার কাটেন ঝটিতি ॥ 
খণ্ডিত হইয়া! জল হইল বাহির । 
হুরিদ্বার দিয়া বহে মহাআ্োত নীর ॥ 
ছার মুক্ত করি স্নান করে তপোধন । 
মাতৃবধপাপে রাম হইল মোচন ॥ 
এত শুনি জিজ্ঞালেন ধন্মের নন্দন । 
কহ শুনি পিতামহ সবিন্মস্থ মন ॥ 
মহাধর্ঘ্দশীল রাজ। ভূগুবংশমণি । 
কি কারণে মাতৃবধ করিলেন শুনি ॥ 
সর্বগুরু ছৈতে শ্রেষ্ঠ গণি যে জননী । 


হেন কণ্ কি কারণে করিলেন মুনি ॥ : 


ভীছ্ছ বলিলেন তাহ! শুনহ রাজন । 
ভুবনে বিখ্যাত জমদঘ্রি তপোধন । 
রেণুক৷ নামেতে তার ভার্য্যা গুণবতী। 
পুত্র বা! করি স্বামী সেবা! করে অতি ॥ 
ক্রমে ক্রমে পঞ্চ তার জদ্মিল নন্দন। 
কনিষ্ঠ তাহার রাম প্রতাপে তপন ॥ 
ধনুবের্ধদ শিখিলেন বশিষ্ঠের স্থানে । 
রামের সমান বীর নাহি ক্রিভুবনে ॥ 
একদিন জমদগ্নি ছলিতে কুমারে । 
গৃহিণীকে বলিলেন জল আনিবারে ॥ 
শীত্রগতি জল আনি দেহত আমারে । 
তর্পণ করিব আমি জানাই তোমারে ॥ 
এত শুনি কলসী আনিয়া শীস্রতর | - 
জল আনিবারে যায় সিন্ধু মরোবর ॥ 
হেনকালে চলি যায় দ্বতাচী অপ্লরী |" 
তার রূপে যুদ্ধ হয় গাধির কুমারী ॥ ' 
সুহুর্তেকে তার রূপ করে নিরীক্ষণ । 
যতক্ষণ তার প্রতি চলিল নয়ন ॥ 

সে কারণে বিলম্ হইল কতক্ষণ। 

জল লয়ে ভ্রুতগতি করিল গমন ॥ 
বিলম্ব দেখিয়! মুনি ক্রোধিত হইল । 
জ্যেষ্ঠ পুত্রে চাহি দ্রুত ডাকিয়া কহিল ॥ 
জমনীর মাথা কাটি আনহ ত্বরিত। 

এত শুনি জ্যেষ্ঠপুত্র হইল ভাবিত ॥ 
মাতৃবধ-পাপ চিস্তি না শুনিল বাণী। 
আর তিন পুত্রেরে বলিল মহামুনি ॥ 
কেহ ন! শুনিল বাক্য ক্রোধে মুনিবর । 
কনিষ্ঠ নন্দন রামে বলিল সত্বর ॥ 
জননী সহিত কাটি চারি সহোদর । 
আমার আজ্ঞায় তাত ফেলাও সত্বর ॥ 
এতেক শুনিয়া রাম বিলম্ব না করি । 
মাতৃ সহ কাটিলেন সহোদর চারি ॥ 
দেখিয়! পুত্রের কণ্ম্ম লবিস্ময় মন। 

তুষ্ট হৈয়। জমদয়ি বলেন বচন ॥ 
চিরজীবী তাত তুমি হও মম বরে । 


তোম! সম বীর কেহ নহিবে সংসারে ॥ 


চীন 
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আর যেই বর ইচ্ছ। মাগ মম স্থানে । 
শুনিয়া কছেন রাম পিতার চরণে ॥ 
যগ্ঘপি আমাষ পিতা তুমি দিবা বর। 
জীউক আমার মাত! চারি স্মৃহাদর ॥ 
এত শুনি সৌম্যদৃষ্টে চাহি তপোধন। 
ভার্ধ্যা সহ জীয়াইল চারিটি নন্দন ॥ 
মাতৃবধ সঞ্চারিল রামের শরীরে । 

ন1 খসে হাতের টাঙ্গি পড়িল ফাপরে ॥ 
.কহু তাত কি হইবে ইহার গ্রকার। 
হাত হৈতে টাঙ্গি কেন ন৷ খসে আমার ॥ 
এত শুনি ধ্যান করি মহা তপোধন। 
ক্ষণেক চিন্তিয়া! বলে শুনছ নন্দন ॥ 
মাতৃবধ-পাপ তাত ছুক্ষর সংসারে । 
দৈবযোগে সঞ্শারিল তোমার শরীরে ॥ 
নিরাহারী ব্রতী হ'য়ে এক সম্বৎসর। 
মান অহঙ্কার ত্যজি শিরে জটাভার ॥ 
সংসারের যত তীর্থ করহু ভ্রমণ । 
তবেত তোমার পাপ হইবে মোচন ॥ 
পুথিবীর যত তীর্থ করিয়া ভ্রমণ । 
তবেত যাইবে তাত কৌশল ভুবন ॥ 
বিষুযশ! নামে দ্বিজ জগতে বিদিত | 
তাহার বাটীতে গিয়া হবে উপনীত ॥ 
জিজ্ঞাসা করিবে তারে ইহার প্রকার । 
তবেত হস্তের টাঙ্গি খসিবে তোমার 1. 
শুনিয়া বিলম্ব মার কিছু না করিল। 
তীর্থ পর্য্যটন হেতু সত্বরে চলিল ॥ 

গা! গঙ্গ। বারাণসী করিয। ভ্রমণ । 
তদস্তরে প্রভাসেতে করিল গমন ॥ 
তদস্তরে মানসরে করিল গমন । 
বিন্দুক্ষেত্রে বিন্দুর করিল ভ্রমণ ॥ 
উভয় পথেতে যত যত তীর্থ ছিল। 
একে একে ভূৃগুরাম কল ভ্রমিল ॥ 
পশ্চিম দ্বারক! আদি যত তীর্ঘগণ ৷ 
প্রদক্ষিণ করি সব করেন জ্রমণ ॥ 
দক্ষিণ দিকেতে মাদি হল উপনীত । 
, যত তীর্থ দক্ষিণেতে না হয় বর্ণিত ॥ 


ইঞ্দ্্যন্স সরোবর সরযূ কেদার। 
গোদাবরী বৈতরণী রেবা নদী আর ॥ 
একে একে সর্বব তীর্থ করিল ভ্রমণ। 
জনকের বাক্য তবে হুইল স্মরণ ॥ 
সত্বরে চলিয়া! গেল কৌশল নগরে । 
উপনীত হৈল গিয়! বিষুযশ! ঘরে ॥ 
ভয়ঙ্কর মৃত্তি রামে দেখি দ্বিজবর । 
জিজ্ঞাসা করেন আসি রামের গোচর ॥ 
ুবিশীর্ণ শরীর কেন মলিন বদন। 
উমঘেতে আচ্ছন্ন যেন রবির কিরণ ॥ 
এত শুনি রাম করিলেন নিবেদন | . 
যেই মত জননীরে করিল নিধন ॥ 

যেই মতে স্বহস্তে কািল ভ্রাতৃগণ। 
পুনশ্চ পাইল. তার! যেমতে জীবন ॥ 
একে একে সকল করিল নিবেদন ।- 


| শুনিয়! হইল দ্বিজ সবিন্ময়্ মন ॥ 


হৃদয়ে ভাবিয়া তবে বলিল বচন। 
খসিবে হস্তের টাঙ্গি গুন দিয়া মন ॥ 
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তবেত” হস্তের টাঙ্গি হুইবে স্থলিত ॥ 


| সেই সে হ্রদের কথা শুন দিয়া মন। 


ব্রহ্মার স্থজন সেই অদ্ভুত গঠন ॥ 
চক্রাকারে ঘুরে জল ঘুর্ণমান-বায়। 
সেই হ্ুদে যেই স্নান করিবারে ঘায় ॥* 
ৃষ্টিমাত্র জল তার উঠে উলিয়! | 
ডুবাষে মারিতে বারি যায় খেদাড়িয়! ॥ 
পুণ্য আত্ম! হয় যদি পায় পে জীবন। 
সে কারণে তথায় না যায় কোন জন ॥ 
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত আছে ব্রহ্মার নিয়ম | 


| নারদের মুখে শুনি বাড়িল সম্ভ্রম ॥ 


ব্রহ্মধষি স্থতপা! নামেতে তপোধন। 
ব্রহ্মলোকে গিয়। খষি দিল দরশন ॥ 
বনিয়াছে প্রজাপতি সভার ভিতর । 
মেনক। অপ্লরী যায় শুম্যে করি ভর ॥ 
পরম। সুন্দরী কন্! মোহে ভ্তরিভুবন। 
দেখি হেটমুখ কৈল প্রজাপতিগণ ॥ 


ইজি পাশাঞ্কুশধরং দেবং গদাদুষলধারিপমূ-- 


 ম্যাতাকত। 


১১ 
সেইকালে স্্রতপ! কামেতে মত্ত হৈয়া। ১ | মন্তকে বন্দিয়! ব্রাহ্মণের পদরজ |. 


কগ্যার বদন কুচ চাহে নেহারিয়! ॥ 
দেখিয়া সক্রোধ চিত্ত হৈয়া পদ্মাসন। 
স্থতপারে কছিলেন সক্রোধ বচন ॥ 
মম লোকে আঙিয়া করহু অনাচার । 
এই পাপে কুস্তীরত্ব হইবে তোমার ॥ 
এইক্ষণে মম ত্রদে হইবে পতন । 
কতদিন পরে তব হইবে মোচন ॥ 
ভূগুপতি যাবে মাতৃবধ খণ্ডিবারে । 
তাবৎ থাকিয়! সেই হ্রদের ভিতরে ॥ 
টাঙ্গির প্রহারে ত্ুদত্বার করি চির। 
তথা স্নান যখন.করিবে ভূগুবীর ॥ 
সেইক্ষণে গ্রাহরূপ ত্যজি শীভ্রগতি । 
তদস্তরে জীব অংশে হইবে উৎপত্তি ॥ 
যুগল নয়ন অন্ধ হবে কর্মদোষে | 
শৃঙ্গারেতে রত হবে পশুর সদৃশে ॥ 
এতেক বলিতে শীঘ্র হইল পতন । 
গ্রাহরূপে সেই তীর্থে আছে তপোধন ॥ 
শীগ্রগতি তথাকারে করহু গমন । 

তবে সে তোমার পাপ হইবে মোচন ॥ 
এত গুনি ভূগুরাম চলিল ত্বরিত । 
ব্রহ্মহুদ-কুলেতে হইল! উপনীত ॥ 
দেখি ভূগুবরে জল উথলি চলিল। 
পর্ব প্রমাণ নীর খেদিয়া আদিল ॥ 
শোষক মন্ধ্রেতে নিবারিল ঘোর পানী। 
হুদদ্বার মুক্ত কৈল টাঙ্গিঘাত হানি ॥ . 
হুদে স্লান করি তবে করিল তর্পণ। 

খসিল হাতের টাঙ্গি আনন্দিত মন ৷ 
হেনকালে কুস্তীর ছুরস্ত ভয়হুরে। 
রামের চরণে আমি ধরিল সত্বর ॥ 
ধরিয় কুস্তীর কূলে তোলে স্ৃগুমণি। 
শাপে মুক্ত হয়ে গ্রাহ ছাড়িল পরাণী ॥ 

 স্কৃতদেহ দেখি রাম সবিস্ময়্ মন। 

নিজ গৃহে গেল-তীর্ঘ করিয়া ভ্রমণ ॥ 
মহাভারতের কথা অস্ত লহরী ৷ 

. গুনিলে অধর্্ম খণ্ডে পরলোকে তরি ॥ 


| কহে কাশীদাস গদাধর দাসাগ্রজ ॥ 
গয়াক্ষেত্রের উপাখ্ঠান ! 


। প্লাজ। বলে কহ শুনি গঙ্গার নন্দন। 

কি করিল পরেতে কৌস্ডিম্ত তপোধন ॥ 

 ভীক্ম বলিলেন গয়া গেল মুনিবর । 

মহাপুণ্যক্ষেত্র সেই বাখানে অমর ॥ 

গয়াহর নামে ছিল দুরম্ত অন্থর। 

তাহার স্থজিত ক্ষেত্র খ্যাত তিনপুর ॥ 

৷ এত শুনি জিজ্ঞাসেন ধর্মের নন্দন | 

| কহ শুনি পিতামহ ইহার কারণ ॥ 

ূ পশ্চাৎ শুনিব কৌত্ডিন্যের উপাখ্যান । 

' আগে কহ শুনি দেব ইহার আখ্যান ॥ 
অস্থুর স্থজিত ক্ষেত্র পুজ্য কি কারণ । 


1! ভীক্ম বলিলেন শুন ধর্মের নন্দন ॥ 
1 তমোগুণে জন্ম হেল অন্থর-কুমার। 


৷ দেব দ্বিজে হিংসা! ছুষ্ট করে নিরস্তর। 

৷ তার ভয়ে পলাইল ঘতেক অমর ॥ 

! শিবের নিকটে গিয়৷ করিলেন স্ততি। 

৷ প্রকারেতে ব্রিপুরে মারেন পশুপতি ॥ 
। ব্রিপুরে মারিয়া নাম হৈল ত্রিপুরারী । 
| ্রিপুরের ভার্্যা শুকদৈত্যের কুমারী ॥ 
। সতী গুণবতী কন্যা রূপে অনুপম । 
ব্রিপুরের প্রি ভার্ধ্যা প্রভাবতী নাম ॥ 
গর্ভবতী সেইকালে আছিল হন্দরী। 

। নারদ কছিল আসি দৈত্য বরাবরি ॥ 
এই তব ভার্ধ্যা গর্ভে আছে তব সত ॥ 
তার কর্ম ভবিষ্যতে হইবে অদ্ভুত ॥ 
শীত্রগতি রাখ লয়ে জনকের ঘরে। 
তবে শিব সহ তুমি প্রবেশ সমরে ॥ 
এত বলি অন্তর্ধান হন তপোধন । 
পিতৃগৃহে কন্যারে রাখিল সেইক্ষণ ॥ 
তবেত শিবের সঙ্গে যুদ্ধ আরব্তিল। 
শিবের বাণেতে দৈত্য পরাণ ত্যজিল ॥ 


র ত্রিপুর নামেতে দৈত্য বিখ্যাত সংসার ॥ 
] 


 শাস্তিপর্থধ |] 


গরাস্রর নাম হ'ল বিখ্যাত ভুবন ॥ 
সর্ববশান্ত্রবিশারদ হয় মহাবীর । 

তাহার সমরে দেবগণ নহে স্থির ॥ 
এক দিন গঞ্ান্থর কোন কর্ম কৈল। 
বিরলে বসিয়া! জন্নীরে জিজ্ঞালিল ॥ 
শুনগে। জননী মোর এক নিবেদন । 
বিবরিযা কহু মোরে ইহার কথন ॥ 
যখন পড়িতে আমি ঘাই শুক্রস্থানে । 
। পিতৃহীন বলি মোরে বলে সর্ববজনে ॥ 
কহত জননী গুনি পুর্বেবের কথন । 
কোন্‌ বংশে জন্ম মম কাহার নন্দন ॥ 
পিতৃহীন স্থতের অন্থ্খী সদ মন। 
জলহীন নদ্দী যেন নহে হ্থশোভন ॥& 
চন্দ্রহীন রান্র যেন পন্মহীন সর। 
পিতৃহীন সন্তানের তেমতি অন্তর ॥ 
এত শুনি কহে মাতা রোদন করিয়। । 
পিতৃহীন বাপু তুমি বড় অভাগিযা ॥ 
ধন্দ অন্থরের বংশ ভ্রিপুর নামেতে । 
তোমার জনক সেই ৰিখ্যাত জগতে ॥ 
আমার গর্ভেতে ভূমি আছিল যখন। 
নারদ আসিয়! সত্যে কহিল তখন ॥ 
শির সহ তোমার হুইবে মহারণ । 
অতএব আইলাম তোমার সদন ॥ 
এই গর্ভবতী যেই তোমার রমণী । 
ইহাতে জাঁম্মবে এক মহাবীর মণি ॥ 
জনকের ঘরে লয়ে রাখ এইক্ষণে। 
তবে সে করিবে রণ ধূর্তটির সনে ॥ 
এত শুনি তব পিত। আনিয়! হেথাতে । 
রাখিয়া৷ করিল যুদ্ধ শিবের সঙ্গেতে ॥ 
কপট প্রবন্ধে কহে সর্বব দেবগণ। 
শিব হাতে তব পিত৷ হুইল নিধন ॥ 
ভ্রাত্বন্ধু আদি যত ছিল দৈত্যগণ । 
সকলেরে দেবগণ করিল নিধন ॥ 
ত্রিপুরের বংশে তুমি এক বংশধর । 
এত বলি তার মাত। কান্দিল বিস্তর ॥ 


পেশী দিল শর শিশীশিশ শীীশীিশীসিস্পীশী পাশ 
শ্পপাশাপাপীট। 


খড়গখেটকপট্টিশমুদগরং শুলদগুদুক্‌ । ৭৫৯ 
পিতৃগুহেতে কন্যা প্রসবিল যে নন্দন। 


এত শুনি গঘাহুর সক্রোধ অন্তর । 
মায়ে প্রবোধিয। গেল শুক্রের গোচর ॥ 
. করযোড়ে প্রণমিল শুক্রের চরণে । 
নিজ পরিচয় দৈত্য দিল সেইক্ষণে ॥ 
শুনি শুক্র দৈত্যগুরু আশ্বান করিল। 
অস্ত্র শস্্র নান। বিদ্যা সব পড়াইল ॥ 
ত্রিভুবনে যত বিদ্যা কিছু নাহি শেষ। 
গুরু প্রণমিয়। দৈত্য আসে নিজ দেশ ॥ 
আসক মায়ের পায়ে দণ্ডব কৈল। 
জননী বিস্তর তারে আশীর্বাদ দিল ॥ 
অবশেষে যত দৈত্য ত্রিভূবনে ছিল। 
গয়াস্থরে আমি সবে সত্বরে মিলিল ॥ 
তবে গয়াস্থর বার মহাকোপ ভরে। 
বহু সৈন্যে সাজি গেল স্থমেরু-শিখরে ॥ 
ইন্দ্র আদি দেব যত অদ্দিতি-তনয়। 
বাহুবলে সবারে করিল পরাজয় ॥ 
তদস্তরে শিবসহ কৈল মহারণ । 

একে একে জিনিল সকল দেবগণ ॥ 
একচ্ছাত্র দৈত্য রাজ! হৈল ত্রিস্ুবনে | 
উদ্বাসীন হয়ে ফিরে যত দেবগণে ॥ 
ইন্দ্র সহ যুক্তি করি যত দেবগণ। 
ক্ষীরোদ উত্তর দিকে করিল গমন ॥ 
জগৎ ঈশ্বর বিষুণ আদি সনাতন । 
করযোড় করি মবে করিল স্তবন ॥ 
জয় জয় জনার্দন জফু জগৎ্পতি । 
ত্রিভুবন চরাচর তোমার বিস্তৃতি ॥ 
তুমি হজ তুমি পাল করহ সংহার। 

এ মহাবিপদে দেব করহ নিস্তার ॥ 
তোমার স্থাপিত দেব যত দেবগণ। 
আপনি স্থাপিঞ! কর আপনি নিধন ॥ 
এইরূপ স্ততিবাদ করে দেবগণ। 
সেইক্ষণে প্রত্যক্ষ হেলেন নারায়ণ ॥ 
চারু চতুর্ভূজ গীতবাস পরিধান । 
ডাকিয়া বলেন দেবগণে ভগবান ॥ 
দৈত্যের ভযেতে ভীত আছ দেবগণ। 
নির্ভর হুইয়। যাহ আপন উিবন ॥ 





আজি আমি গয়ান্ুরে করিব সংহার। 
রহিবে অদ্ভুত কীন্তি জগৎ মাঝার ॥ 
এত শুনি আনন্দিত যত দেবগণ।। 
প্রণমিয়া গেল দবে ষে যার ভবন ॥ 
_ সন্বর গেলেন প্রভু যথা গয়ান্থর । 
সাজিল মহেশ যেন মারিতে ত্রিপুর ॥ 
নানাবিধ দিব্য অস্ত্র লইয়! গ্রচুর। 
সংগ্রাম চাহিল গিয়! যথা 'গযান্থুর 1 
গুনি গয়ান্থর ক্রোধে হইল বাহির । - 
গোবিদ্দেরে ভাকিয়া বলিল মহাবীর ॥ 
জগতের নাথ তুমি ঘোষে স্বরাস্থুর । 
দেবতার বিবাদেতে মজিল ভ্রিপুর ॥ 
ভ্রিপুরের পুত্র আমি বিখ্যাত জগতে । 
সহজে বাপের বৈরী দেবতা বধিতে ॥ 
সমতায় মম সহ যুঝিবা আপনি । 

মম কীন্তি রহে যেন যাবত ধরণী ॥ 
এত বলি দিব্য অস্ত্র করিল বাছনি । 
হাসিয়া নিলেন অস্ত্র দেব চক্রপাণি ॥ 
শেল শুল শক্তি জাঠি যুষল মুদগর । 
পরশু ভূষপ্ডি গদা আদি অক্ত্রবর ॥ 
নিরন্তর ফেলে টৌছে দোহার উপর | 
এইরূপে হৈল ষুদ্ধ শতেক বগসর ॥ 
কেহ পরাজয় নহে সম ছুই জনে । 
ভাবিয়া ডাকিয়া দৈত্য বলে নারায়ণে ॥ 
তোমার সংগ্রামে তৃষ্ট হইলাম আমি । 
বর ইচ্ছ! আছে যদি মাগি লহ তূমি ॥ 
হাসিয়া বলেন হরি শুন দৈত্যপতি । 
মোরে বর দিতে তৃমি ইচ্ছ। কৈল! যদি ॥ 
এই বর দেহ মোরে দৈতোর ঈশ্বর । 
কভু হিংসা না করিবে দেব ভার নর ॥ 
পাষাণ শরীর হয়ে থাকহু শুইয়া । 
অঙ্গীকার কৈল দৈত্য প্রাক্তন স্মরিয়! ॥ 
শুনি আনন্দিত হইলেন নারায়ণ। 
মোরে বর দিল! তূমি'দৈত্যের নন্দন ॥ 
' মোক্ষ বর মাগিয়। লইব! মম স্থানে । 
তৰ কীণ্তি রহে ধেঁন এ তিন ভুবনে ॥ 








ই | 


1 অন্থাজারত। 





প্রণমিয়া গোবিন্দেরে করিল উত্তর ॥ 

/ যদি কৃপা আমারে করিল! চক্রপাণি। 
ভক্তজন বাক্য তুমি পালিবা আপনি ॥ 
৷ পূর্েতে নারাদ যে দিলেন উপদেশ। 

৷ সেই আজ্ঞা মোরে করিবেন হৃধীকেশ ॥ 
এই ক্ষেত্র মধ্যে মম যাউক পরাণী। 

ৰ শিলারূপ হ'য়ে থাকি তব আঙ্ঞ৷ মানি ॥ 
আমার মস্তকে পদ দেহ নারায়ণ । 
হি 
 গয়াক্ষেত্র বলি নাম হউক ইহার । 

1 স্থখে ব্রিভুবন লোক করুক বিহার ॥ 
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় আদি জগতের জন । 

| আমার উপরে যেব! করিবে তর্পণ_.॥ 

ৰ পিভৃলোকে পিগুদান করিবে যে জন। 
৷ সর্বপাপে মুক্ত হয়ে তারে পিতৃগণ ॥ 

। চিরকাল বৈসে যেন অমর নগর । 

৷ এই বর আজ্ঞা মোরে দেহ দামোদর ॥ 
' পিগুদানে মুক্ত যেই দিন না হইব । 

| সেই দিন উচি আমি সংসার নাশিৰ ॥ 

| ভাবিয়া চিস্তিয়! বর দিয়! নারায়ণ । 

৷ দৈত্যের মস্তকে পদ করেন স্থাপন ॥ 
 অ্থর শরীর হত হৈল লেইক্ষণ। 

। আনন্দেতে নিজ স্থানে যান নারায়ণ ॥ 

, শিলারূপ হয়ে দৈত্য আছে চিরকাল । 
৷ অতঃপর ঘে কছি সে শুন মহীপাল ॥ 

৷ মহাভারতের কথা অস্ত লহরী । 

। কাশী কহে অবহেলে ভবলিদ্ধু তৰি ॥ 

1 সপ 

ৃ পঞ্চ প্রেতোপাখ্যান। 
| তীক্ম বলিলেন শুন ধর্মের ন্ল্দন | 
গয়াক্ষেত্র ভ্রমিল কৌগ্ডিন্য তপোধন ॥ 
আর যত ক্ষেত্র তীর্থ পৃথিবীতে ছিল । 
একে একে তাহ মুনি সকলি ভ্রমিল & 
'কুরুক্ষেত্র উত্তরে আইল তপোধন |, 
লক্ষ লক্ষ শব তথ! হতেছে দাহন ॥ 





শ্াশানের নিকটে আইল তপোধন। 
দেখিলা বসিয! আছে প্রেত পঞ্নজন ॥ 
বিকৃতি আকার সব বিকৃতি বদন। 
লম্ব ওষ্ঠ লম্ঘ কেশ লম্ঘিত দশন ॥ 
স্থল নাশ কুপবর সদৃশ নয়ন। 
বিষ্ঠা মুত্র আদি যত অঙ্গেতে ভূষণ ॥ 
দেখিয়া! বিন্য্ব-চিত্ত হেল তপোধন। 
জিজ্ঞাসিল কে তোমরা! হও পঞ্চজন ॥ 
এতেক শুনিয়া তবে মুনির বচন। 
কহিতে লাগিল তার! হয়ে হুষ্টমন ॥ 
প্রেতকুলে জন্ম মোর অদৃষ্ট কারণ । 
তার কথা কহি মুনি শুন দিয়! মন ॥ 
নিজ কর্্মদোষে মোর! হইন্ু এরূপ । 
তুমি কেব! মহাশয় কহিবে স্বরূপ ॥ 
রবি চন্দ্র জিনি'কাস্তি দেহের বরণ। 
শিরেতে পিঙ্গল জটা মহা সথলক্ষণ ॥ 
মোহন মুরতি তনু জিনি নবঘন । 
যুখরুচি পৃর্ণশশী 'জিনিয়! শোভন ॥ 
করিকর ভুজবর পঙ্কজ নয়ন। 
মধ্যদেশ ম্বগ জিনি অতি স্থগঠন ॥ 
কণ্ঠ কন্ু জিনি শল্তু রক্ত পঞ্চ স্থল। 
রক্ত কোকনদ পদ অতি স্ত্রশীতল ॥ 
দ্বিজ বলে হই আমি ব্রাহ্গণ-নন্দন। 
কৌণ্ডিহ্য আমার নাম বিখ্যাত ভূবন ॥ 
তীর্থযাত্রা করি আমি ভ্রমি এ সংসার। 
গম গঙ্গ৷ আদি তীর্থ ভ্রমিনু অপার ॥ 
জগতের হিত চিস্তি জগত নিস্তার ৷ 
কহ ম্কত্য পঞ্চজন কাহার কুমার ॥ 
কোথায় নিবাস কিবা নাম সবাকার । 
কি হেতু দেখি ঘে মুপ্তি বিকৃতি আকার ॥ 
এত শুনি পঞ্চ প্রেত বলয়ে বচন । 
অরণ্যে নিবাস করি শুন তপোধন ॥ 
সৃচীমুখ নাম মোর কর অবগতি । 
শীঘক ইহার নাম শুন মহামতি ॥ 
পু্ুষিত খ্যাত নাম ধরে এইজন। 
লেখক পাঠক নাম ধরে ছুই জন ॥ 


৭৬১. 


| এই পঞ্চজন মোরা অরণ্যেতে বসি। 


এত শুনি পুনরপি জিজ্ঞালিল খাষি ॥ 
এমত কুৎসিত নাম হৈল কি কারণ । 
কোথায় আছিলা কিবা করহু ভক্ষণ ॥ 
সত্য করি কহ ভাষা না ভাণ্ডিহ মোরে । 
এত শুনি একে একে কহিল তাহারে ॥ 
। সুচীমুখ বলে মুনি কর অবধান। 

| আমার পাপের কথা ন1 হয় বাখান ॥ 

' পুর্ব্বেতে ছিলাম আমি বৈশ্ঠের নন্দন । 

। অহাধনবান ছিনু শান্ত বিচক্ষণ ॥ 
একদিন অতিথি আইল মম ঘরে । 


[ 
| 
| সম্তাষ তাহারে না করিনু অহস্কারে ॥ 
। 


দিব্য অন্ন উপহারে ভার্ধ্যা, পুত্র লৈয়। । 


| করিলাম ভক্ষণ অতিথিরে' ন| দিয়া 1. 


৷ ক্ষুধায় তৃষায় সেই আকুল হইল । 
৷ মম বশে উঠিয়া দে গেল ॥ 
. এই হেতু সৃচীমুখ নাম 4“ঘ আমার | 


1 প্রেতযোনি হইলাম বিখ্যাত লংসার.॥ 
ূ তদস্তরে শীত্রক করিল নিবেদন ৷ 

' আমার পাপের কথ! শুন তপোধন ॥ 

: পুর্ববজন্মে ব্যাধকুলে উতপতি আমার । 


। হীন শুদ্রজাতি ছিনু বড় ছুরাচার ॥ 
৷ পরদ্্ব্য পরধন করি অপহার। 
৷ ছুরি হিংসা করিয়া পুষিনু স্তদার ॥ 
ূ এইরূপে কত দিন কৈন্ু নির্ববাহুন। 
ূ অতিথি আইল ধ্দবে আমার সদন ॥ 
 ক্ষুধাতুর হ'য়ে অন্ন মাগিল আমারে । 
: ক্রোধে বহু তিরস্কার করিলাম তারে ॥ 
' পাপিষ্ট অধম তুই বড় ছুরাচার। 
| ভিক্ষা মাগি খাও ভূমি এ “কান্‌ আচার & 
ূ নিজ পরাক্রমে ধন করিয়া অর্জন 
ূ উদ্দর পুরিতে নার? জীয় অকারণ ॥ 
1 এত বলি জ্যেষ্ঠপুত্রে কহিনু ক্রোধেতে। 
] মারি দেহ দুষ্টে মোর বাড়ী হ'তে ॥ 
এত শুনি অতিথি হুইল ভ্ুদ্ধমন । 
| নাহি দিয়া ছু যোরে করছ তাড়ন ॥ 


৭৬২ মঞ্জুঘোষের ধ্যান-_শশধরমিবশুভ্রং খড়গাপুস্তাঙ্কপাণিনং__ [ শ্লহাভারত। 


মোরে অপমান যেন কৈলি ভুরাচার। 
প্রেতযোনি জন্ম ছুষ্ট হইবে তোমার ॥ 
ক্ষুধার্ত অতিথি জনে করিলি বঞ্চন। 
বিষ্ঠা মুত্রে হইবেক তোমার মরণ ॥ 
এত বলি ছুঃখচিত্তে করিল গমন । 
শীঘ্ক আমার নাম হৈল সে কারণ ॥ 
তান্তরে আর প্রেত কহিল বচন। 
পুর্ববজন্মে ছিন্ু আমি দ্বিজের নন্দন ॥ 
অধাজ্য যাজক ছিন্ু লুব্ধ অতিশয় |. 
ধন্মাধন্ম করিয। অজ্জিন্ু ধনচয় ॥ 
স্থত দার। পরিবার করিয়া পোষণ । 
ভ্ররমতি ছিনু অতি আশয় কৃপণ ॥ 
একদিন বসি শাস্ত্র করিতে লিখন। 
হেনকালে আসে এক অতিথি ব্রাঙ্গণ ॥ 
ক্ষুধাতুর আসি অন্ন মাগিল আমারে । 
ক্রোধে বহু তিরস্কার করিনু-তাহারে ॥ 
সেই পাপে লেখক হইল মম নাম। 
শয়ন আসন মম অমঙ্গল ধাম ॥ 
তদন্তরে অন্য প্রেত বলয়ে বচন । 
কহিব আমার কথ শুন তপোধন ॥ 
পুর্ববজন্মে ছিন্থু আমি বৈশ্ঠের নন্দন | 
মম ঘরে অতিথি আইল একজন ॥ 
ক্ষুধার্ত হইয়া অন্ন মাগিলা আমারে । 
কপট করিয়। আমি পুছিনু তাহারে ॥ 
তিরস্কার করি অন্ন করি পবু্ষিত। 
অল্প অন্ন দিনু নহে উদর পুরিত ॥ 
সেই পাপে পধুষিত নাম যে থুইল। 
অদৃষ্টের ফলে মম প্রেতস্ব হইল ॥ 
অন্ত প্রেত বলে দ্বিজ শুনহ ব5ন। 
অল্প দোষে হৈল মম ছুর্গতি লক্ষণ ॥ 
সঙ্গদোষে অল্প পাপে পাপ বাড়ে নাতি। 
মোসবার বিবরণ শুন মহামতি ॥ 
বিষ্ঠ। মুত্র শ্লেচ্ছোদক করি যে ভক্ষণ। 
শ্মশানে মশানে নিত্য করি যে শয়ন ॥ 
শেষে নিবাস মম শুন তপোধন। 
সদ্ধ্য। বীজমন্ত্রহীন যেইত ব্রাহ্মণ ॥ 


| তাহার শরীরে করি নিয়ত বিহার | 
। আর যাহ। করি তাহ শুন সারোদ্ধার ॥ 
| সন্ধ্যাহীন যেই গুহে তৈলের বিহনে । 
| বিহীন যাহার বাড়া ভূলসা কাননে ॥ 
. ঘে যুবতী নিজপতি করি পরিহার | 
। অন্য পুরুষের সঙ্গে করে অনাচার ॥ 
| বাসি বস্ত্র প্রক্ষালন আলম্তে না করে। 
বাদি ঘরে শোয় আর থাকে অনাচারে ॥ 
ূ তাহার শরীরে মোরা থাকি অনুক্ষণ। 
পূর্ববজন্ম কথা কহি শুন দিয়। মন ॥ 
শুদ্রের কুলেতে জন্ম আছিল আমার । 
একদিন কন্্ন আমি কৈন্ু ছুরাচার ॥ 
আলম্ত করিয়। গুহে করিনু শয়ন । 
হেনকালে অতিথি আইল একজন ॥ 
ক্ষুধায় আকুল হৈয়! ডভাকিল আমারে । 
জাগিয়। উত্তর আমি ন৷ দিনু তাহারে ॥ 
উত্তর না পেষে শাপ দিল অতিশয়। 
জন্মান্তরে প্রেত দেহ হুইবি নিশ্চয় ॥ 
এত বলি অন্য স্থানে করিল গমন । 
পাঠক আমার নাম হৈল সে কারণ ॥ 
এত শুনি হৈল মুনি সবিম্ময় মন। 
পুনরপি জিজ্ঞাসিল কহ প্রেতগণ ॥ 
কোন্‌ কন্মে খণ্ডে হেন হুর্গতি লক্ষণ । 
 প্রেতগণ বলে শুন কহি তপোধন ॥ 
, নূরযোনি পৃথিবীতে জন্মিয। ঘে জন। 
। জাতি মত কমন্ম্ম যে করয়ে আচরণ ॥ 
জাতি জ্ঞাতি বন্ধুগণে করি আবাহুন ॥ 
মিষ্ট অন্ন পান দিয়। করায় ভোজন ॥* 
৷ দরিদ্দর্রে ভিক্ষুকে যেই করে অন্ন দান। 
; তাহার পুণ্যের কথ। ন| হয় বাখান ॥ 
ব্রত উপবাস করে গোবিন্দ-উদ্দেশে | 
অনস্ত গোবিন্দ ব্রত আচরে বিশেষে ॥ 
আলম্ত শয়ন নিদ্রা! করিয়া বর্জন। 
স্বহস্তে করযে হরি মন্দির মার্জজন ॥ 
গোবিন্দের উদ্দেশে করযে পুষ্পোগ্যান। 
গোবিন্দের নাম যেই করে মতিমান ॥ 


সপ সিন শাশ্প ০ পি শশী 


শান্তিপর্ব। ] সথরুচিরমতিশাস্তং পঞ্চূড়ং কুমারং পৃথুতরবরমুখ্যং পন্মপত্রায়তাক্ষং। ৭৬৩ 
সী 


গৃহ-ধর্নচর্যযা যেই জন পরিহরি। 
একেশ্বর ভ্রমে তীর্থ পর্যটন করি ॥ 
সর্ববভৃতে সমভাব করে যেই জন। 
শ্ক্রুতে মিত্রেতে যার সম আচরণ ॥ 
স্বতিকাদি দিয়া গুহ করিয়া নিম্মাণ। - 
লিঙ্গরূপে যে জন স্থাপয়ে ভগবান ॥ 
এই সব নর গ্রেতযে!নি নাহি পায় । 
ংসারেতে জন্মি যে ছুক্ষম্্ন আচরয় ॥ 
পিভ্‌ মাতৃ নিন্দে যেব! নিন্দয়ে ব্রাঙ্ধণ। 
অতিথিরে যেই জন না করে তোষণ ॥ 
পিভৃযজ্ছে দেবষজ্ঞে বিমুখ যে জন। 
এই সব লোক মুনি হয় প্রেতগণ ॥ 
বহু ছল করি যেই পরবৃত্তি হরে। 
ব্রাহ্মণেরে প্রণাম ন। করে অহঙ্কারে ॥ 
ব্রত বজ্জে উপহাস করে যেই জন। 
বলে ছলে পরধন যে করে হরণ ॥ 
দেবত। উদ্দেশে দ্রব্য আনিয়া যে জন। 
লোভার্ত হইয়া করে আপনি ভক্ষণ ॥ 
হেলায় না করে যেই তীর্থ পর্যটন । 
এ সব পাতকী হয় প্রেতত্ব কারণ ॥ 
রুনিন্দ। করে যেই বেশ্যাপরাযণ। 
প্রেতযোনি জন্ম হয় সেই সব জন ॥ 
ভীক্ম বলিলেন শুন ধন্মের নন্দন। 
ধন্ম কম্ম প্রসঙ্গেতে প্রেত পঞ্চজন ॥ 
পূর্ববাজ্জিত পাপ যত ভস্ম হয়ে গেল। 
প্রেতযুন্তি ত্যজি পরে দিব্যমুত্তি হৈল ॥ 
স্বর্গ হেতে পঞ্চ রথ আইল সেক্ষণ। 
বুনিরে প্রণমি কৈল রথ আরোহণ ॥ 
ইন্দ্রের নগরে শীত্র করিল গমন । 
দেখিয়া বিস্ময় চিত্ত হৈল তপোধন ॥ 
পৃথিবার যত তীর্থ করিল ভ্রমণ : 
ত্রিভুবনে বিখ্যাত কৌগ্ডিন্য তপোধন ॥ 
'মহাভারতের কথ! অস্ত লহুরী। 
আমার.কি শক্তি ইহ! বণিবারে পারি ॥ 
.শিরেতে বন্দিয়া ব্রাহ্মণের পদরজ । 
কহে কাশীদাস গদাধর দাসাগ্রজ ॥ 


শিব চহুদণর মাহাজ্দ্য । 
যুধিষ্ঠির বলিলেন কর অবধান। 


৷ ব্রতের মাহাত্ম্য কিছু করহ্‌ বাখান ॥ 
: ভীক্স বলিলেন তাহা কহিতে কে পারে। 
' সংক্ষেপেতে কিছু রাজ। কহিব তোমারে ॥ 


ইক্ষ।াকু বংশেতে রাজা চিত্রভান্ু নাম । 


ৰ স্ববশাস্ত্রে বিচক্ষণ রণে অনুপাম ॥ 
 জন্ুদ্বীপে একচ্ছত্র হৈল নরপতি। 


' কুবের সদৃশ তার এখর্ধ্য বিভূতি ॥ 
 শীলতায় চন্দ্র যেন তেজে দিনকর। 
: প্রজার পালনে যেন রাম রঘুবর ॥ 
 দ্বিজসেবা বিন! রাজা অন্য নাহি জানে। 
' যেই যাহা মাগে দেয় তোষযে ব্রাহ্ধণে ॥ 
: শিবব্রতে রত সদা শিবপরায়ণ। 
: শিবচতুর্দশী ব্রত করে আচরণ ॥ 
, ভাধ্যার সহিত রাজ! উপবাস করি । 
দান ধ্যান করি বসিয়াছে অন্তঃপুরী ॥০ 
৷ হেনকালে অব্টাবক্র সঙ্গে শিষ্যগণ । 
: সত্বরে চলিয়া গেল রাজার সদন ॥ 
দেখি আস্তে ব্যস্তেতে উঠিয। নরপতি। 
. দণ্ডব্‌ প্রণাম করিল শীস্রগতি ॥ 
: বসিবারে আনি দিল দিব্য কুশাসন। 
; একে একে বসিল সকল মুনিগণ ॥ 
_দুপকারগণে আজ্ঞ। দিল নরবর। 

দিব; উপহার দ্রব্য আসিল বিস্তর ॥ 
, যথাযোগ্য সবাকারে করার ভোজন । 


ভোজনান্তে দ্বিজগণ কৈল আচমন ॥ 


 তান্থুল কপুরি আদি করিল ভক্ষণ । 
পে চাহি অব্টাবস্রু- সলিল বচন ॥ 


 ভ্রাতৃ মিত্র আদি সবে করিল ভোজন । 


৷ ভার্ধ্যা সহ উপবাস কর কি কারণ ॥ 
: দ্বিতীর প্রহর বেল! হ্থদৃশ্য ভাক্ষর । 


কোন হেতু উপবাসে আছ নরবর ॥ 
কিব! চিন্তে হুঃখ তব না জানি কারণ । 
আত্মাকে দিতেছ ছুঃখ কোন্‌ প্রয়োজন ॥ 


৭৬৪. উরি জন উনি, 





এক আত্মা জগতের হন নারারণ।। 
আত্মা তুষ্ট হৈলে তুষ্ট ব্রহ্ম সনাতন ॥ 
ষটচক্র কথা রাজা গুন দিয়! মন। 
 সর্বভূতে আত্মারূপে স্থিত নারায়ণ ॥ 
চতুর্থ অদ্ভুত দল প্রথমে গণিরে । 
দ্বিতীয়েতে অফ্টদল উপরে বণিবে ॥ 
ভূতীয়েতে শতদল তাহার উপরে । 
সুঙ্মমরূপে বৈনে জীব তাহার ভিতরে ॥ 
মাঝেতে কেশর চতুর্দিকে কণিকার । 
জীব আত্ম! স্থিত তথ! পম্মের আকার ॥ 
তদস্তে অদ্ভুত চক্র চতুর্থ উপর। 
অক্টোত্তর শতদল তাহার ভিতর ॥ 
পঞ্চগত দল জীব মধ্যে কর্নিকার। 
কহিব তাহার কথ করিয়া বিস্তার ॥ 
তদস্তরে শতচক্র দলের নিন্মাণ। 

দেব মুনিগণ করে যাহার বাখান ॥ 
চতুদ্দিকে সৃক্ষমরূপে দলের গাঁথনি। 
স্বহত্তে বিধাত৷ তাহা নিম্মাণ আপনি ॥ 
চতুর্দিকে কণিকার মধ্যেতে কেশর। 
সূঙ্মমরূপে তাহে উপবিষ্ট দামোদর ॥ 
তার তিন ভাগ মধ্যে বৈসে নারায়ণ 
স্থসিদ্ধ সঙ্ঞান ভক্তি লভে যেই জন ॥ 
শরীরেতে আত্মারূপে বৈসে নারায়ণ । 
তপ ব্রত ফলে তার কোন্‌ প্রয়োজন ॥ 
রাজ! বলে মুনিবর কহিলে প্রমাণ। 
মম পুর্ববজন্ম কথা কর অবধান ॥ 
চতুর্দশী মহাব্রত বিখ্যাত সংসারে । 
ইহার পুণ্যের কথা কে কছিতে পারে ॥ 
অজ্ঞনে সঙ্ঞানে নর উপবাস করি । 
সমাহিত হয়ে পূজ! কন্তর ত্রিপুরারী ॥ 
বিশ্বপত্র ধুস্ত,র কুম্থম রাশি রাশি । 
রক্তচন্দনাদি নানা গন্ধে বন্স ভূষি ॥ 
পুজা ভক্তি করি স্ব করে পথশননে । 
তাহার পুণ্যের কথ কি কব বদনে ॥ 
পৃথিবীর রেণু ঘেব! গণিবারে*পারে | 
সরোবর জঙ্কা বর্দি কলমীতে ভরে ॥ 


জাতী 


বৃষ্টিবিদ্দু জল যদি পারে গণিতে । 
তথাপি তাহার পুণ্য ন! পারি বলিতে ॥ 
পূর্বের ব্যাধকুলে জন্ম আছিল আমার। 
স্স্বর আছিল নাম মহ! ভুরাচার ॥ 
পরদ্রেব্য পরবৃত্ধি করি অপহার। 
অধন্মেতে রত ছিন্ু বিখ্যাত সংসার ॥ 
স্বগ ব্যাত্র আদি পণ্ড নানা পক্ষীগণ । 
যতেক করিনু বধ ন! যায় লিখন ॥ 
সেইরূপে নির্ববাহিনু কতেক দিবস। 
একদিন অরণ্যে গেলাম দৈববশ ॥ 
কুজ্মটিতে অন্ধকার দেখিতে না পাই। 
একেশ্বর ঘোর বনে ভ্রমিয্ব! বেড়াই ॥ 
ভ্রমিতে ভ্রমিতে হৈল দিবা অবসান । 
আনিতে ন৷ পারি গৃহে হইন্ু অজ্ঞান ॥ 
ঘোর অন্ধকার নিশি চতুর্দশী দিনে | 
, ক্ষুধা তৃষ্ণাযুক্ত আমি ভ্রমি একা বনে ॥ 


| ভ্রমিতে ভ্রমিতে তথ! হৈল ঘোর নিশি । 


বিল্বরুক্ষে আরোহিন্ মনে ভয় বালি ॥ 
নিত্য নিত্য স্বগয়া করিয়া যাই ঘরে । 
ূ নগরে বেচিযা আনি দিই পরিবারে ॥ 
, তবেত ভক্ষণ করে ভাধ্যা পুত্রগণ । 
ূ উপবাসী রহি আজি দৈবের কারণ ॥ 
মম মুখ চাহি আছে ভার্ধ্য। পুত্রগণ । 
ধনহীন নরজন্ম হয় অকারণ ॥ 
ভ্রাতৃ বন্ধু অনেক আছয়ে জ্ঞাতিগণ । 
সবে ধনবান অমি দরিদ্র ছুর্জন ॥ 
উপবামী গৃহে আছে ভার্ধ্যা পুন্রগণ । 
কেহ ন! চাহিবে ধনহীনের কারণ ॥- 
এইরূপে হৃদয়েতে করিয়! চিস্তন। 
আকুল হুইয়া বু করিনু ক্রন্দন ॥ 
অশ্রঃজল পড়ি মম ভাসে কলেবর। 
পকুপন্ত্র ছিল এক বৃক্ষের উপর ॥ 
পাত্র পড়ে মম অশ্র্জলের সহিত । 
আচচ্ছিতে একপত্র পড়িল ত্বরিত ॥ 
তাহাতে সন্তষ্ট হন দেব পঞ্চান । 
নিরাহারে লেই রাত্রি করিন্ু বঞ্চন 


শাস্তিপর্ধ । ] দ্বঘির ধ্যান-__পিঙ্গভ্রশমশ্রদকেশাক্ষং গীনাঙ্গজঠরোহ্রুণঃ . ণ৬৫ 


প্রাতঃকালে স্ব মারি লইয়া ত্বরিত ৷ 
নিজ গৃহে গিয়। আমি হৈন্ু উপনীত ॥ 
আমার বিহনে সবে ছুঃখিত আছিল । 
মোরে দেখি সবে ক্ষুধা তৃষ। পাসরিল ॥ 
নগরেতে স্বগমাংস শীব্রগতি লৈয়া । 
বেচিয়া৷ ভক্ষণ দ্রেব্য আনিনু কিনিয়! ॥ 
শীপ্রগতি ভার্য্যা গিয়। করিল রন্ধন । 
হেনকালে অতিথি আইল এক জন ॥ 
,সেই-অতিথিরে আমি করাই ভোজন। 
পাঁরণের মহাফল পাই সে কারণ & 
এইরূপে কত দিন হুঃথে মোর গেল। 
আয়ুঃশেষে ম্ত্যু আসি উপনীত হৈল ॥ 
মহাভয়ঙ্কর ছুই মের কিন্কর । 

আমি মহাপাশে মোরে বান্ধিল সত্বর & 
যমের এ সব কন্ম জানি পঞ্চানন। 
দ্রুতগতি পাঠাইল দূত ছুইজন ॥ 
শিবের অকৃতি (হে পরম হ্ৃন্দর। 
অকপটে মোর পাশ খুলিল সত্বর ॥ 
দেখিয়! বিস্মিত যমদূত ছুইজন। 
জিজ্ঞানিল কে তোমরা কহ বিবরণ ॥ 
এতেক শুনিয। তারা করিল উত্তর । 
শিবের নিকটে থাকি শিবের কিস্কর ॥ 
শিবের আজ্ঞাফু পাশ করিনু মোচন । 
কহ শুনি কে তোমরা হও ছুই জন & 
বিকৃত আকার মু্তি লোহিত নয়ন। 





পাপের কথা না যার কথন ॥ : 


যমপুরে গেলে পাপ হইবে খগুন। 
কি কারণে এই ছুষ্টে করিলে মোচন ॥ 
| এভ শুনি পুৰঃ কছে শিবের কিস্কর । 
তোমার ঈশ্বরে গিয়া কহরে বর্বর ॥ 
শিবের অনুজ্ঞ! মোরা লঙ্বিতে না পারি। 
এই ব্যাধপুত্রে লয়ে যবে শিবপুরী ॥ 
সর্ববপাপে এই ব্যাধ হইবে মোচন । 
শিব চতুর্দশী ব্রত কৈল আচরণ ॥ 
তোর কিছু অধিকার নাহিক ইহাতে ।' 
এত বলি মোরে নিল পিবের সভাতে ॥ 
তিন লক্ষ বর্ষ মম তথ। হৈল স্ফিতি। 
৷ দেবতুল্য নামক ভোগ ভুঞ্জি নিতি নিতি & 
অনস্তর ইন্দ্রলোকে হইল গমন ॥ 
তিন কল্প তথ! সুখে করিনু বঞ্চন ॥ 
অনন্তর হৈল মোর ব্রহ্গলোকে স্থিতি । 
চৌদ্দ মন্বস্তর তথ৷ হইল বসতি ॥ 
অনস্তর বৈকুষ্ঠেতে করিনু প্রয়াণ । 
! লক্ষী সহ বিরাজিত যথা! ভগবান ॥ 
৷ তিনকোটি বর্ষ তথ৷ স্থখেতে বঞ্চিনু। 
তারপর এই রাজবংশেতে জন্মিন্ু ॥ 
অন্ঞানেতে শিবচতুর্দশী মহাব্রত | 
আচরিনু হীনজাতি হয়ে ব্যাধস্ৃত ॥ 
সেই পুণ্যে হেন গতি হইল আমার । 
ইক্ষাাকুবংশেতে জন্ম বৈভব বিস্তর ॥ 
শুদ্ধচিত্তে এই ব্রত করি আচরণ । 
সে কারণে উপবাসী আছি তপোধন ॥ 
। এত গুনি সবিন্ময় মহা! তপোধন । 
পুনরপি নৃপ্তিরে জিজ্ঞাসে কারণ ॥ 
অপমান পেয়ে ছুই যমের কিস্কর। 
ধন্মরাজে গিয়! কিব! করিল উত্তর ॥ 
ূ রাজ! বলে মুনিবর কর অব্ধান। 
বিস্ময় হইয়। দৃত হয়ে অপমান ॥ 
ক্রোধে থর থর অঙ্গ সঘনে কম্পিত । 
যমের সাক্ষাতে গিয়া হৈল উপনীত ॥ 
ভীতমন ছুতগণে দেখিয়। শমন । 
জিজ্ঞাসিল কহ দুত কেন ছুঃখী মন ॥ 


৭৬৬ 


আমার কিন্কর তোর! নির্ভয় অন্তরে । 
কার শক্তি তোলবারে হিংসা! করিবারে ॥ 
দুতগণ বলে আর কি কহিব কথ! । 
দগুভগ্র আজি হৈতে হইল সর্বব। ॥ 
আজি হৈতে জগতের হুইল নিস্তার । 
পাপপুপ্য বিচার ঘুচিল ত সবার ॥ 
সুস্বর নামেতে ব্যাধ মহ ছুরাচার। 
আজি দৈবে পরলোক হুইল তাহার ॥ 
তাহারে আনিতে মোর! করিন্ু গমন । 
পাশে বান্ধি লয়ে আলি করিয়া তাড়ন ॥ 
হেনকালে আপি ছুই শিবের কিন্কর। 
পাশ হৈতে মুক্ত তারে করিল সত্বর ॥. 
নানা কটুত্তর বলি আম৷ ছুই ভীঁনে। 
রথে তুলি তারে লয়ে গেল দূতগণে ॥ 
এই হেতু চিত্তে ছুঃখ হইল সবার । 
আজি হৈতে তোমার ঘুচিল অধিকার ॥ 
এত শুনি হাসি ঘম বলয়ে বচন। 
হেন কম্পন আর না করিহু কদাচন ॥ 
শিব নামে রত যেই বিষুণপরায়ণ। 
বিষণ শিব সমরূপে ভাবে যেই জন ॥ 
ব্রত আচারিয। যেব! পুজে পর্ণনন। 
চতুর্দশী মহাব্রত যে করে সাধন ॥ 
ভূষিদান অস্নদান করয়ে যে জন । 
বিষুভক্তি করি কিব। পুজযে ব্রাহ্মণ $ 
একাদশী চান্দ্রার়ণ পুণিমার ব্রত । 
সংসারের মধ্যে নর ইহাতে যে রত ॥ 
তীর্থ পর্যটন করি পুজে দেবরাজে ।” 
বারাণসীক্ষেত্রে গিয়া যেবা প্রাণ ত্যজে ॥ 
তারপরে অধিকার নাহিক আমার । 
কদাচ না যাবি তোরা তারে অনিবার ॥ 
এত শুনি হৈল দূত সবিন্ময় মন। 
' কহিনু তোমারে আমি কথা পুরাতন ॥ 
এত শুনি অধ্টাবক্র হন হষ্টমন | 
আশীষ করিয়া নৃপে গেল তপোধন ॥. 
সেই হৈতে হৈল.ধধি শিবপরায়ণ। 
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বসন্ত প্রথম খাতু চতুর্দশী দিনে । 
এই উপবাস যেবা করে একমনে ॥ 
সর্বকালে ফল লভে নাহিক সংশয়। 
শিব চতুর্দশী ব্রতে মহাফল পায় ॥ 
শীস্তিপর্র্ব ভারতের অপুর্ব কথনে । 
কাশীদান দেব কহে গোবিন্দ চরণে ॥ 
অনন্ত ব্রতোপাখ্যান। 

ভীক্ম বলিলেন শুন রাজা যুধিষ্ঠির |. 
শোক দূর কর রাজ! চিত্ত কর স্থির ॥ 
আর কিছু ইতিহাস শুন দিয়া মন। 
অনন্ত নামেতে ব্রত অপুর্বব কথন ॥ 
নারদের মুখে পূর্ব্বে করিনু শ্রবণ । 
সেই. ইতিহাস কহি শুন দিয়া মন ॥ 


| চিত্রাঙ্গদ নামে রাজ! কৌশলেতে স্থিতি 


সোমবংশ চূড়ামণি মহাধন্মে মতি ॥ 
শীলতায় চন্দ্র যেন তেজে বৈশ্রবণ। 
কীন্তি ভাগীরথ সম মহাবিচক্ষণ ॥ 

| মন্ত্রণাতে বৃহস্পতি গুণে গুণধাম । 
প্রজার পালনে যেন ছিলেন শ্রীরাম ॥ 
অনন্ত নামেতে ব্রত গোবিন্দ উদ্দেশে । 
ভাষ্য সহ নরবর আচরে বিশেষে ॥ 
বিচিত্র মন্দির এক করিয়া! রচন। 
লিঙ্গরূপে তাহাতে স্থাপিয়। নারায়ণ । 
রাজধর্ম নিত্যকণ্ম্ম ত্যজিয়া রাজন । 
আপনি হুস্তেতে করে মন্দির মার্জন ॥ 
অনন্তরে ম্নানদান করি নরবর | 
নানা উপছারে পুজে দেব দামোদর ॥ 
পূজা! শেষে করাইল ব্রাহ্মণ ভোজন । 
অবশেষে লইয়! কুটুন্ব পরিজন ॥ 
আনন্দিত হ'য়ে সবে করয়ে ভোজন । 
এইরূপে নিত্য নিত্য পৃজে নারায়ণ ॥ 
বাগ বাজাইয়া এই জানায় নগরে। 
অনন্ত নামেতে ব্রত বিখ্যাত সংসারে ॥ 
দ্বিজ ক্ষভ্র বৈশ্য শুর চতুবিবধ জন। 
এই ব্রত-ঘেবা না. করিবে আচরণ ॥ 
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সবংশে লইব তারে শমনের ঘরে ৷ 
নগরে বাজারে এইরূপ বাগ করে ॥ 
বাজভয়ে সর্বলোক প্রাণপণ করে। 
নিয়ম করিয়া শুভ ব্রত ষে আচরে ॥ 
ব্রত পুপ্যফলে সবে নিষ্পাপ হইল । 
যতদুর ভূপতির অধিকার ছিল ॥ 
যত লোক ছিল ভূপতির অধিকারে । 
'ব্রতপুণ্যফলে যায় বৈকুণ্ট নগরে ॥ 
সত্যকালে যেন লোক পুণ্যবান ছিল ! 
রাজার প্রতাপে তেন দ্বাপর হুইল ॥ 
জানিয়া দ্বাপরযুগ এ সব কারণ । 
চিন্তাকুল হইয়া ভাবিল মনে মন ॥ 
পূর্বে প্রজাপতি হেন করিল বিচার। 
ংসার উপরে দিল মম অধিকার ॥ 
কোটি লোক মধ্যে কেহ মম অধিকারে ।. 
নিষম করিয়া ভজিবেক দামোদরে ॥ 
সহজ্মেক মধ্যে কেহ হবে মহাজন । 
মহাব্রত আচরি ভজিবে নারায়ণ ॥ 
যতেক সংসারে প্রজা হবে পাপাচারী। 
অল্প আয়ু হ'য়ে যাবে যুমের নগরী ॥ 
এইরূপ নিয়ম রুরিয়া স্থষ্িধর 1 
অধিকার দিল মোরে সংসার উপর ॥& 
মহাধন্্মশীল দেখি এই নৃপমণি । 
ব্রল্মার নিয়ম ভঙ্গ করে হেন জানি ॥ 
কোনমতে ব্রত ভঙ্গ হইলে রাজার । 
তবে সে নিয়ম রক্ষা হয়ত ব্রহ্মার ॥ 
এইরূপে দ্বাপর ভাবিয়া মনে মন! 
বিশ্বকম্মা শিল্পিবরে করিল স্মরণ ॥ 
সেইখানে বিশ্বকম্ম৷ আইল তখন। 
করযোড়ে দ্বাপরে করিল নিবেদন ॥ 
কি হেতু আমারে দেব ডাকিলে আপনে। 
কোন কল্মন সাধি দিব কহ নিজগুণে ॥ 
ঘবাপর বলিল মোর কর এই কার্য্য। 
অনুগ্রহ করি এক করহু-সাহাধ্য ॥ 
দিব্য এক কন্যা দেহ.করিয়! গঠন। 
পৃথিবীর মধ্যে যেন. হয় হুলক্ষণ ॥.. 
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তার রূপে গুণে যেন মোহে সর্বজন । 
এত শুনি বিশ্বকম্মা করিল রচন ॥ 
পৃথিবীর যত রূপ করিয়। মোহন । 
মোহিত নামেতে কন্যা! করিল স্থজন ॥ 
দ্বাপরেরে কন্যা দিয়া হৈল অন্তদ্ধান । 
দেখিয়া দ্বাপর হৈল অতি হর্ধবান ॥ 
দ্বাপরের অগ্রে কন্তা কর যুড়ি কয়। 
কি কর্্দ করিব আজ্ঞ। কর মহাশয় ॥ 
শুনিয়া দ্বাপর হৈল অনন্দিত মন । 
কহে মত্ত্যলোকে তুমি করহু গমন ॥ 
চিত্রাঙ্গদ নামে রাজ! বিখ্যাত ভুবনে । 
আমার আজ্ঞায় তারে ভজিবে আপনে ॥ 
দিব্য পর্ববতেতে দ্রুত করহ গমন । 
এই সে নিয়ম চিত্তে রাখিবে স্মরণ ॥ 
অনস্ত নামেতে ব্রত আচরে যে জন। 
প্রকারেতে ব্রত তার করিবে ভঞ্জন ॥ 
বিধির নির্ববন্ধ কভু না যায় খণ্ডন । 
আল্ঞামাত্রে মোহিনী চলিল সেইক্ষণ ॥ 
সগয়া কারণ রাজ! গেল সেই গিরি । 
দেখিল অনুঢ়া কন্যা পর্ববত উপরি ॥ 
রাজা করে একদৃক্টে কন্যা নিরীক্ষণ । 
ভুবনমোহন রূপ না যায় বর্ণন ॥ 
মুখরুচি কত শশী করযে গঞ্জন। 
কামধন্ু জিনি ভুরু অলক অঞ্জন ॥ 
তিলফুল জিনি নাস। ভূজ করিকর। 
স্থতগ্ত কাঞ্চন জিনি শৌর কলেবর ॥ 
কুচযুগ-সম পৃগ গঞ্জি রদায্ণন । 
কণ্ঠকন্ু জিনি শল্তু অতি সথুলক্ষণ ॥ 
রক্তবস্ত্র পরিধানা অরুণ উদ্িত। 
দেখি স্মরশরে রাজ। হইল মোছিত ॥ 
ক্ষণেকে চৈতন্য তবে পাইয়া নৃপতি | 
নিকটেতে গিয়! (জঙ্ঞাপিল কন্যা প্রতি ॥ 
কি নাম ধরহু ভুাম কোথায় বসভি। 
সত্য কার কহু মোগে না ভাগুহ সতা॥ 
নিজ পারচঘ্প মম শুন গুণবতী |. 
সোমবংশে জন্ম.চিত্রাঙ্গদ্র 'নরপতি ॥ . 
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তোমারে দেখিয়া মন মজিল আমার । 
মম ভার্ধ্যা হও তুমি কর অঙ্গীকার ॥ 
কন্ঠ। বলে হই আমি অধযোনি উৎপত্তি | 
এইত পর্ববত মধ্যে আমার বসতি ॥ 
অনুঢ। যে আছি আমি বিবাহ ন! হয়। 
মোহিনী আমার নাম বিধির নির্ণয় ॥ 
এক সত্য কর রাজ! আমার গোচরে |. 


তবে আমি পরিণষজ করিব তোমারে ॥ 


ইচ্ছামত তোমারে কহিব যেই কথ! । 
আমার সে কথা কভু না হবে অন্যথা ॥ 
যদি ব! ছুঙ্ষর হয় এ তিন ভুবনে । 

মম বাক্য কু নাহি করিব! খগ্ুনে ॥ 
রাজা বলে আমি সত্য করি অঙ্গীকার । 
কভু না খণ্ডিব কন্য। বচন তোমার ॥ 
এত শুনি কন্যা! করিলেন অনুমতি ৷ 
পুরোহিত বিপ্রেরে ম্মরিল নরপতি ॥ 
কঙ্কায়ন নামে মুনি বিখ্যাত জগতে । 
পূর্বাপর পুরোহিত সোমক বংশেতে ॥ 
রাজার স্মরণে দ্বিজ আইল তখন। 
প্রণমিয়! নৃপতি কছিল বিবরণ ॥ 
পুরোহিত উভয়ে বিবাহ করাইল। 
সেই রাত্রি নরপতি তথ! নির্ববাহছিল ॥ 
মোহিনীরে কৈল রাজ! মুখ্য পাটেশ্বরী | 
ইন্দ্রের শোভয়ে যেন পুলোম! কুমারী ॥ 
এইরূপে কতা্দন রাজ। বিহুরয় । 
অনন্ত ব্রতের আপি হইল সময় ॥ 
চিত্ররেখ! সহ রাজা ব্রত আচরিল। 
উপবাস করি ব্রত নিফমে রছিল ॥ 
 সূমিদান গোদান করিল দ্বিজগণে । 
অনদানে ভুষিল যতেক ছুঃঘখীজনে ॥ 
দৈবের লিখন কু ন! হয় খণ্ডন। 
যুগবাক্য মোহিনীর হইল স্মরণ ॥ 
নৃপতিরে চাহি কন্তা! বলষে বচন। 
উপবাসে কি কারণে আছহ রাজন ॥ 
এতেক হুকর ব্রতে কোন প্রয়োজন । 
অআ[ুমার বচনে রাজ! করহু ভোজন ॥ 


। আমার বচন রাজ! কু সবাকারে। 
হেন পাপ ব্রত যেন কেহ না আচরে ॥ 
৷ কন্যার বচন রাজা শুনি বজ্রাঘাত। 

৷ ক্রোধানলে নয়নে হইল অশ্রুপাঁত ॥ 

৷ ক্ষণে ক্রোধ সন্বরিয়া বলে বচন। 
অবলা! স্্রীজাতি তুমি না বুঝ কারণ ॥ 
এই সত অনন্ত ব্রত বিখ্যাত সংসারে । 

৷ হেন ব্রত বল মোরে ভঙ্গ করিবারে ॥ 
: অবলা স্ত্রীজাতি কিবা বলিব তোমারে । 
, এই ব্রত আচরিলে সর্বব দুঃখে তরে ॥ 
স্বর্গভোগ মহাফল অবহেলে পায়। 
কদাচিত যমের নগর নাহি যায় ॥ 

' পুর্ব কথ! মম এই করহু শ্রবণ। 
যেই হেতু এই ব্রত করি আচরণ ॥ 

' সত্যযুগে ছিনু আমি শ্বপচের বংশে । 

. স্থষেণ আছিল নাম শুদ্রে অবতংসে ॥ 
 বেশ্যাতে ছিলাম মন্ড মগ্তপানে রত । 

: পশু- পক্ষী স্বগ বধ কৈন্ু শত শত ॥ 
মম ছুষ্টাচার দেখি ভ্রাভ্‌ বন্ধুগণ। 

দুর করি দিল মোরেওকরিয়া তাঁড়ন ॥ 
ক্রোধচিত্তে ঘোর বনে করিয়! প্রবেশ । 
ক্ষুধায় তৃষ্ণা হ'য়ে আকুল বিশেষ ॥ 

ৰ ভ্রমিতে ভ্রমিতে পাই কেশব মন্দির । 
' ত্বাহাতে আশ্রর করি হইয়া অস্থির ॥ 

: অনন্ত ব্রতের সেই দিন শুভক্ষণ। 
 উপবালী রহিলাম করিয়। শয়ন ॥ 

| দৈবযোগে নিশাশেষে সর্প ভয়ঙ্কর । 


1 চরণে আমার আলি দংশিল সত্বর ॥ 


: বিষের জ্বলনে মৃতু; হইল আমার । 

' ছুই যমদুত "আমিল বিকৃতি আকার ॥ 
। মহাপাশে শীঘ্র মোরে করিল বন্ধন। 

৷ হেনকালে এল বিষ্ুদূত ছুইজন ॥ 

। যমদুতে অনেক করিল তিরস্কার । 

৷ শীঘ্রগতি মুক্তি তার। করিল আমার ॥ 
| রথে করি নিল মোরে বৈকুষ্ঠ ভুবন । 

অপমান পেয়ে গেল যমদুতগণ ॥ 
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ছুই লক্ষ বর্ধ বিষ্ুলোকে হৈল স্থিতি । 
অনন্তর ব্রজ্ছলোকে করিন্ু বসতি ॥ 

কত দিন ব্রচ্মলোকে স্থখেতে বঞ্চিনু ॥ 
তারপরে পুনরূপি মর্ত্যলোকে এনু ॥ 
দুই মন্বস্তর তথ! করিনু বিহার । 

সেই পুণ্যে রাজবংশে জনম আমার ॥ 
হেন ব্রত করিবারে নিষেধ করহ। . 
এমত কুগুসিত বাক্য কভু না বলহ ॥ 
কন্য। বলে রাজ! তুমি করিলা স্বীকার । 
না খশ্ডিবে কোন কালে বচন আমার ॥ 
এবে ভুমি মিথ্যাবাদী জানিনু কারণ। 
মিথ্যা সম পাপ নাহি বেদের বচন ॥ 
আপনার সত্য রাজা! করহ পালন। 

মম বাক্যে এই ব্রত করহ ভঞ্জন ॥ 
এতেক শুনিয়া রাজ। হৈল ভীত মন । 
কন্যারে চাহিয়! রাজা বলিল বচন ॥ 

যে বলিলে কন্য। সত্য কভু নহে আন। 
ত্যজিবারে পারি আমি আপনার প্রাণ 
ব্রথাপি এ ব্রত আমি ন। পারি ত্যজিতে । 
সে কারণে কহি আমি তোমার সাক্ষাতে ॥ 
এইক্ষণে নিজ আত্মা করিব নিধন । 

এত বলি জ্যেষ্ঠপুত্রে আনি সেইক্ষণ ॥ 
ছত্রদণ্ড দ্য! তারে করিল নৃপতি। 
ধর্মজ্ঞান শিখাইল যত রাজনীতি ॥ .. 
যোগানন করি তবে বসিল রাজন । 
দেহ ছাড়ি বৈকুণ্ঠেতে করিল গমন ॥ 
রাজার মরখে সবে করয়ে ক্রন্দন | 
নেক কান্দিল পুরে পাত্র মন্ত্রীগণ ॥ 
রাজার শরীর লয়ে করিল দাহন। 
নুপতি বিচ্ছেদে সবে নিরানন্দ মন ॥ . 
শ্রাদ্ধশাস্তি করিলেন শাস্ের বিধানে । 
ভূমিদান গোদান করিল ছ্বিজগণে ॥ 

ইহ দেখি কন্যা তবে স্বস্থানে চলিল | 
বাছা বাজাইয্। সবে নগরে বলিল ॥ 

স্্রীর সহ সত্য না! করিবে কদাঁচন.। . 
স্ত্রীর বাক্য কদাঁচ. ন! করিবে গ্রহণ &.. . 


৮. এ শশী শশী শশী টাটা শী ীসিপী 


| মহাভারতের কথ অস্ত সমান । 
। কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥ 


চান্দ্রায়ণ ব্রতোপলক্ষে চন্দ্রকেতু রাজার উপাখ্যান । 
ভীম বলিলেন রাজ! করহ শ্রবণ। 
আর কিছু ব্রত কথ! কহিব এখন ॥ 
চান্দ্রায়ণ মহাব্রত বিখ্যাত সংসারে । 
শরদ্ধাভক্তি করি ব্রত যে জন আচরে ॥ 
৷ সর্ববকাম ফল লভে নাহিক সংশয় । 
। পুর্বে কহিয়াছি আমি এ সব নির্ণয় ॥ 
এক ইতিহাস কহি শুন দিয়া মন। 
পুর্বে চন্দ্রকেতু রাজ। ইক্ষকুনন্দন ॥ 
চন্দ্রের নন্দিনী সেই পতিব্রতা সতী । 
চন্দ্রাবতী নামে কন্য। তাহার যুবতী ॥ 
শাপ হেতু জন্ম নিল নীলধ্বজ-ঘরে । 
চন্দ্রাবতী নাম হৈল বিখ্যাত সংসারে ॥ 
এত গুনি জিজ্ঞাসেন ধন্মের নন্দন । 
কহ শুনি পিতামহ ইহার কারণ ॥ 
চন্দ্রের সে নন্দিনীকে শাপে কোন্‌ জন। 
মন্ত্যলোকে তাহার জনম কি কারণ ॥ 
 ভীষ্ম বলিলেন রাজ্য কর অবধান । 
| পড়িবারে যান চন্দ্র বৃহস্পতি স্থান ॥ 
1 
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৷ সর্ববশান্ত্রে সিদ্ধ দ্বিজ অঙ্গির৷ তনয়। 

| নান। শাস্ত্র চন্দ্রকে পড়ান অতিশয় ॥ 

| জীবের রমণী বেই তারক। নামেতে । 

মোহিত হুইল চন্দ্র তাহার রূপেতে ॥ 

। কামে বশ হয়ে গুরুপত্বা না মানিল। 

প্রবন্ধ মাপায় তারে হুরিয়া লইল ॥ 

। তারারে লইয়। গেল আপন ভবন । 
চিরকাল তারা সহ করিল রমণ ॥ . 

৷ মর্ত/লোকে গিয়াছিল গুরু বৃহস্পতি 

বজ্ঞ সাঙ্গ করিয়া আইল মহাম।ত ॥ 

পরলোক স্থানে শুনি এ সব কথন। 


| গুরুপত্বী স্থধাকর করিল হরণ ॥ 


ক্রুদ্ধ হয়ে গেল গুরু চন্দ্রের সদন ।. 
বলিল পাপিষ্ঠ তুহ বড়হ দুর্জন & . 





বৃহস্পতি গুরুরে শাপিল সেইক্ষণ ॥ 
নিজ বশ নয় আত্ম! পরবশ হয়। * 
জানিযা! আমারে শাপ দিল! মহাশয় ॥ 
তোমারে ত শাপ আমি দিব সে কারণ । 
হীন পক্ষীযোনি মধ্যে পাইয়া! জনম ॥ 
গৃধিনী নামেতে পক্ষী অবশ্য হইবা । 
চিরদিন ভোগ তুঞ্জি শাপে মুক্ত হবা ॥ 
এত শুনি জিজ্ঞাসেন ধর্ম নরপতি । 
কিরূপেতে পক্ষীযোনি পাদ বৃহস্পতি ॥ 
 তদিনে গত হৈল শাঁপ বিমোচন । 
কহ শুনি পিতামহ ইহার কারণ ॥ 
গাঙ্গেয় বলেন ভূপ করহ শ্রবণ । 
চন্দ্রের বন কভু না বায় খণ্ডন ॥ 
গৃপ্র পতগেতে জন্ম হৈল বৃহস্পতি । 
বৃন্দারক গ্রিরিতটে করিল বসতি ॥ 
পরম কৌতুকে রহে ভার্ধ্যার সংহতি । 
ইজ ব্লু 
চারিগুটি-ডিন্ব কত দিনে প্রসবিল। 
ডিম্ব ফুটি চারি শিশু তাহাতে জন্মিল ॥ 
ছুই গুটি ডিম্মে হৈল ছুই গুটি হ্বত।। 
স্বামী সহ পক্ষিণী হইল আনন্দিত & 
সর্ববাঙ্গ স্বন্দর শিশু দেখি চারিজন। 
বাৎলল্য ভাবেতে ফ&্োঁছে করিল পালন ॥ 


ক্ষপণেক না ছাড়ে দোছে শিশুর সংহতি (.. 


_নান। উপহার ভোগে পালে নীতি নীতি ॥ 


রগ . .... জলদাগ্রিলসঙ্গেতরং সূর্ধ্যকোটিসমপ্রভং ৪. 1 মহাভারত । 
খা শান অধ স্থানে করিলা পন। করে ্‌ 
গুরুপত্ধী হক্ধি পাপ করিল! অর্জন ॥ ভার্ধ্যা পরী সহ পক্ষী বঞ্চে নান্ান্থখে ॥ 
 গুরুগর্ষেষ নাহি দেখ আপন অপায়। একদিন দৈববশে তাহার-কাঁরণ | : 
আজি হৈতে' হইবে কলঙ্ক তব গান ॥ | একেম্বর সে পক্ষী চলিল ঘোর বন ॥ 
তবে আর মম বাক্য গুনরে অধম ।. ভার্যারে রাখিয়া ঘরে শিশুর রক্ষণে । 
মম শাপে মর্তলোকে হইবে জনন ॥ . . | আহার কারণে গেল দগ্ডক কাননে ॥ 
কুরুবংশে ধ্ঞঞ্জয় পাণ্ডুর কুমার ॥ হেনকালে এক ব্যাধ আইল সেখান । 
তাহার ওরসে জন্ম হইবে তোমার ॥ পক্ষীরে দেখিয়! অস্ত্র করিল সন্ধান ॥ 
ককের ভাগিনা হয়ে সুভদ্রা গর্ভেতে। অল্পমাত্র অস্ত্রক্ষত হইল শরীরে । 
জল্প দিনে শাপ মুক্ত“হইরে তাহাতে ॥ উড়িয়া! পড়িল পক্ষী রেবানদী তীরে ॥ 
এত শুনি চন্দ্র তবে হৈল ক্রুদ্ধমন । শুন্য এক দেবালম্স ছিল সেই স্থলে । 


তাহার ভিতরে গেল ক্ষতে অঙ্গ জ্বলে ॥ 
পশ্চাতে দেখিয়া! ব্যাধ আইল সত্বর। 
ত্বরাত্বরি প্রবেশিল মন্দির ভিতর ॥ 
বাপেতে গ্ড়িত পক্ষী উড়িবারে নারে । 
ফিরি ফিরি চলে পক্ষী ধরিতে না পারে ॥ 
সাতবার প্রদক্ষিণ কৈল দেবালযু। 

তবে মহাক্ুদ্ধ ব্যাধ হল অতিশয় ॥ 
পুনরপি দিব্য অস্ত্র করিল প্রহ্থার। 
বাণাঘাতে তন্ুুত্যাগ হইল তাহার ॥ 

পক্ষী লয়ে গৃহে ব্যাধ গেল হৃষ্টচিত্তে। 
বিষু প্রদক্ষিণ ফল লভিল তাহাতে ॥ 
সেই পুণ্যে শাপে মুক্ত হৈল সেইক্ষণ। 
দিব্যমৃত্তি হুইয়! চলিল নিকেতন ॥ 

যাহ! জিজ্ঞাসিলে রাজা কহিন্গু তোমারে । 
গুরু শিষ্য ধোহে শাপ দিলেন ফৌহারে ॥ 
গর্ভবতী ভার্ষ্যা তবে দেখি বৃহস্পতি । 
ক্রুদ্ধচিভে-তাহারে বলক্ে মহামতি ॥ 
অবলা! স্ত্রীজাতি তুমি কি বলিব আর। 


মম বাক্যে এই গর্ভ করছ সংহার ॥ 


তবে সে লইব তোমা আপন ভবনে । 
শীত্রগতি গর্ভ জ্ঞাগ কর এইক্ষণে ॥ 
ভয়েতে আকুল প্রসবিল সেইক্ষণ। 
এক গুটি স্থতা হৈল একটি নন্দন ॥ 
দেখি হরধিত জীব কহেন তখন । 
মম কন্ত! পুত্র এই বিধির স্জন ॥ 





সিস্ট হল 
আমার ওরসে জন্ম জানয়ে সকল ॥ 
কথায় কথায় ছন্ হয় ছুই জন। 
)জানিয়া লকল তস্ব দেব পাল্লামন ৪ 
শীপ্রগতি সেই স্ছলে করিল গমন । 
-দ্বন্ব নিবারণ হেভু কেন বচন ॥ 
আমার বচনে দ্বন্্ব কর নিবারণ । 

এই কন্থা। পুত্রেরে জিজ্ঞাস বিবরণ ॥ 
যাহার গঁরলে জন্ম কছিবে কাহিনী । 
এত শুনি জিজ্ঞাসা করিল নিশামণি ॥ 
নন্দিনী কহিল দেব কর অবধান। 
যার ক্ষেত্র তার পুন্র শাস্ত্রের বিধান ॥ 
এত শুনি ভ্রোধেতে বলিল শশধর । 
মম শাপে নরলোকে হও লোকাস্তর ॥ 
নরলোকে গিয়া জন্ম লভহ পাপিনী । 
নীলধ্বজ গুরলেতে জন্মিবে নন্দিনী ॥ 
সেইক্ষণে লোকাস্তর হইল তাহার । 
তবে চন্দ্র জিজ্ঞাসিল চাহিয়। কুমার ॥ 
কহ সত্য জন্ম তব কাহার ওরলে। 
মিথ্যা না কহিব। সত্য কহিব। বিশেষে ॥ 
এত শুনি করযোড়ে বলষে বচন। 
তোমার ওরলে জন্ম তোমার নন্দন ॥ 
এত শুনি পুত্রে চন্দ্র করিল চুম্বন । 
কোলে করি নিজ গৃহে লইল নন্দন ॥ 
বুধ ঝলে নাম তাঁর ঘোষযে জগতে । 
তারারে লইয়া গুরু গেল ধৈর্য্য চিতে ॥ 
সত্যলোকে প্রজাপতি করিল গমন। 
খগ্ুন না যায় কু চক্স্রের বচন ॥ 
মহাভারতের কথ! অস্ত লহুরী ৷ 
কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি ॥ 


চন্দ্রকেতু রাজার মৃত্যু ৷ 

ভীক্মদেব বলিলেন শুন নরপতি ॥ 
.কতদিনে যুবতী হইল চন্দ্রাবতী ॥ 
ভুবনে বিখ্যাত নীলধ্বজ নরবর। 
কন্যার যৌবন দেখি দিল স্বপ্বর ॥ 


৮ পাশাপাশি পিসী পাশা শশা 


পৃথিবীর রাজগণে ধরিয়া আনিল। 
ইন্দ্রের সমান সভ! শোভিত হইল ॥ 
একে একে কন্যা নিরখিল রাজগণে। 
চন্্রকেতু ভূপে দেখি পীড়িত মদনে ॥ 
গলে মাল্য দিয়! তারে করিল বরণ । 
কন্তা। লয়ে গেল রাজা আপন ভবন ॥ 
গুণে মহাগুণী রাজ! প্রতাপে তপন। 
শীলতায় চন্দ্র যেন তেজে বৈশ্রবণ ॥ 

এক ভার্ধ্যা বিনে রাজ! অন্য নাহি জানে । 
উর্বশী সহিত যেন বুধের নন্দনে ॥ 
চান্দ্রায়ণ মহাব্রত আচরে নৃপতি |. 
নিরাহারে একমাস ভার্ধ্যার সংহতি প্র. 
যেই দিন হৈতে ব্রত সাঙ্গ সমাধান । 
সেই দিনে চন্দ্রাবতী করে খতুন্নান & 
চন্দ্রাবতী রূপে দীপ্তি মোহে ভ্রিভূবন । 
দেখিয়। নৃপতি মন গীড়িল মদন ॥ 

ব্রত ভঙ্গ করি রাজ। করিল রমণ। 
বনহুমতে চন্দ্রাবতী করিল বারণ ॥ 


কামে বশ হয়ে রাজ! না শুনিল বাশী। 


সেই পাপে পঞ্চত্ব পাইল নৃপমণি ॥ 
স্বামীর মরণে কন্যা কান্দিল অপার । 
ধন্মকেতু নামে তার হইল কুমার ॥ 
পাত্র মিত্রগণ কত করিয়৷ যুকতি। 
রাজদগ্ড দিয়া তারে করিল নৃপতি ॥ 
ভীত্ম বলিলেন শুন ধর্প্ের নন্দন। 
চন্দ্রকেতু রাজ যদি ত্যজিল জীবন ॥ 

ছুই যমদূত আমি করিল বন্ধন । 
চন্দ্রকেতু নৃপে নিল যমের ভবন ॥ 
কপট করিয! যম জিজ্ঞাসিল তারে । 
তোমা! সম নাঁৎ কেহ ধার্প্িক সংসারে ॥ 
কিছুমাত্র অল্প পাপ 'আছয়ে তোমার ॥ 
ব্রতসাঙ্গ ছিনে তুমি করিলে শুঙ্গার ॥ 
এত শুনি বলে রাজা ভাবি নিজ চিন্তে । 
অল্প পাপ থাকে যদি ভুঞ্জিব অগ্রেতে & 
ধর্মরাজ বলে জন্ম মুখের যোনিতে ॥ 
হীনপক্ষী হ'য়ে থাক কৌত্ডিদ্য পুরেতে & 








গত পক্ষী হ'য়ে জন্ম লইল রাজন । 
চক্্রাবতী শুনিলেক এ ঘব কথন ॥ 
পিতার বাড়ীতে কম্া গেল ছুঃখী মন। 
জনকেরে কহিল এ সব বিবরণ ॥ 
শুনি নীলধ্যজ রাজ! হৈল সচিস্তিত। 
যুক্তি কৈল রাজ-পুরোহিতের সহিত ॥ 
যুক্তি করি চাহি তবে বলিল কম্যারে ৷ 
স্বয়ন্বর করি পুনঃ বর অন্য বরে ॥ 


কন্তা বলে হেন বাক্য না বলিহ আর । / 


আপনার দেহ আমি করিব সংহার ॥ 
কৌ্ডিন্থ নগরে যদি না পাঠাও মোরে। 
নারীহত্য। দিব তবে তোমার উপরে ॥ 
শুনি রাজা ভূত্যগণ দিলেন সংহতি । 
কৌন্ডিন্য নগরে পুনঃ গেল চন্দ্রাবতী ॥ 
শকুনির রূপ কন্য। দেখিয়া স্বামীরে । 
বিলাপ করিয়া কাদে অনেক প্রকারে ॥ 
ক্রন্দন নিবণ্তি তবে বলয়ে বচন। 

কি কারণে ব্রত ভঙ্গ করিলে রাজন ॥ 

তার ফল ভূপ্জ তুমি ন! হয় এড়ান। 


. কেমনে তোমারে আমি পাব মতিষান ॥ . 


ধর্মরাজ করিলেন হেন তব গতি । 

৷ আজি আমি শাপ দিব ধর্মমরাজ প্রতি ॥ 

' এতেক বলিয়া জল লইলেক হাতে। 

| শাপভয়ে ধর্ম তথা আসিল সাক্ষাতে ॥' 

' করযোড়ে কন্য। প্রতি বলয়ে বচন। 
(আমারে শাপিতে মাতা চাহ কি কারণ ॥ 
[তব স্বামী চন্দ্রকেতু হেন হৈল মন। 

ব্রত সাঙ্গ দিনে তোম। করিল রমণ ॥ 
সে কারণে হইল কলুষ জাত 
'আমার বচনে কোপ কর নিবারণ | 








টা জবাকতি হেল লেই কনা জজ্ঞাক্জীন 





দেবরথ পাঠাইয়া দিল স্বরপতি ॥ 
এত বলি ছে কৈল স্বর্গে আরোহণ । 
শুনহ পুরাণ কথ! ধর্দের নন্দন ॥ 
মহাভারতের কথা জম্থত সমান । 
'কাশীরাম দাস কছে শুনে পুপ্যবান ॥ 


অষ্টমীর ব্রত মাহাত্য্যে স্থবাছ রাজার উপাখ্যান । 
ভীম বলিলেন শুন পার নন্দন। 
আর কিছু ব্রতকথা শুন দিয়া মন ॥ 
অষ্টমী নামেতে ব্রত পার্বতী সেবনে । 
জন্ময়ে অক্ষয় পুণ্য বেদেতে বাখানে ॥ 
আশ্বিনের শুরুপক্ষে অফ্টমীর দিনে । 
শিবছ্র্গা আরাধনা করে যেই জনে ॥ 
সর্ববহূঃখে তরে সেই নাহিক সংশয় 
ইতিহাস কথ! কহি শুন ধর্্মরায় ॥ 
কহিলেন পুর্বে যাহা ব্যাস মুনিবর। 
শুনিয়া বিশ্মিত মম হইল অন্তর ॥ 
সেই কথা কহ রাজ৷ কর অবগতি । 
স্থবাহু নামেতে এক ছিল নরপতি ॥ 
মহাধর্ম্মশীল রাজ! ধর্ম কর্মে রত। 
ব্রা্মণেরে নান! দান দেন অবিরত ॥ 
বিচিত্র আরাম এক করিয়া রচন । 
বিপ্রে পুজে দিয়! মাল্য অগুরু চন্দন ॥ 
এইমত বন্ুদিন পুঁজিল ব্রাহ্ধণে । 
দৈববশে কতকালে পিতৃশ্রাদ্ধ দিনে ॥ 
কোটি কোটি ব্রাহ্গণ করিল নিমন্ত্রণ । 
দিব্য ভোগে সবাকারে করিল তোষণ ॥ 
যথোচিত দক্ষিণ! দিলেন দ্বিজগণে । 
আশীর্বাদ করি সবে গেল নিজ স্থানে ॥ 
অন্তঃপুরে যায রাজ! ভোজন কারণ । 


 হেনকালে দেখ এক দৈবের ঘটন ॥ 


সেইকালে এক দ্বিজ স্থদেব নামেতে । 
যাচঞ। করিল আসি রাজার সাক্ষাতে ॥ 
যথোচিত দান মোরে দেহ নরবর | 


1 ্বালবশে হৈল রাজ! ক্রোধিত আজ্ঞযর &. 


শস্তিপর্ব। ] রি. সথলিত হুভগসৌঘ্যং দখ্খপাণিং স্থবেশং . পণ৩ 
কালে যাহা করে তাহ! কে খণ্ডিতে পারে । ; কোথা অন্নৃষ্ঠি হয় না পাই দেখিতে । 


অন্ন বস্ত্র আদি নান! দিল ব্রাহ্মণেরে ॥ মিথ্যা কথ! বলি কেন ভাণ্ডও আমাতে ॥ 
তাহা পেয়ে সত্বরে চলিল নিজ ঘরে। বিদ্যাধর বলে মিথ্যা হইবে কেমনে । 
ক্রোধচিত্তে নৃপতি চলিল অন্তঃপুরে ॥ দিব্যচক্ষু দিব তুমি দেখহ নয়নে ॥ 

এই হেতু মহাপাপ ফলিল রাজনে। | এত শুনি দিব্যচক্ষে চায় নর্নাথ। 
কতদিনে নৃপতি দেখিঙ্লা পুষ্পবনে ॥ ৷ অন্ন বরিষণ দেখে করি দৃষ্টিপাত ॥ 
প্রতিদ্ধিন আসি পুষ্প গন্ধের হরয়। পূর্বের কারণ তার হইল স্মরণ । 
ক্রোধচিত্ত নরবর পুষ্প নাহি পায়ু ॥ গন্ধ চাহিয়া বলে শুন বিবরণ ॥ 

ভাবিয়া ভূপতি তবে রক্ষক রাখিল। এককালে দৈবে আমি পিতৃশ্রাদ্ধ দিনে। 
কোন্‌ জন তুলে পুষ্প লক্ষিতে নারিল ॥ অন্ন ব্ত্র আদি দান দিলাম ব্রান্মণে ॥ 


আপনি রহিল রাজ কুসুম রক্ষণে ॥ যাহ দিই পাই তাহা এ নহে এড়ানে ॥ 


] 
| 
মনুষ্যের শক্তি নহে জানিল কারণে । | সেই হৈতে অননৰৃপ্তি হয়ত কাননে । 
1 
পুষ্প তুলিবারে এল গন্ধবের্ধর পতি। ] তারপর বিদ্যাধর শুনহ এক্ষণে । 


পুষ্পবনে অন্নরষ্টি বরিষয়ে অতি ॥ যে কালেতে অন্নদান দিলাম ত্রান্মণে ॥ 
অননবৃষ্টি দেখি হ'ল সচিস্তিত মন। ূ ক্রোধরূপে ব্রান্ধণেরে দিনু অন্নদান। 
সেই রাত্রি রহিলেক জানিতে কারণ ॥ | এ পাপে নরক হৈতে নাহিক এড়ান ॥ 
প্রাতঃকালে নৃপতি দেখিল গন্ধবর্ধেরে। | এক নিবেদন করি শুনহ আমার। 
নিকটে আসিয়! রাজ! দিজ্ভাসিল তারে ॥ | এ পাপে যেমতে তরি কহিবা প্রকার ॥ 
কি নাম ধরহু তুমি কোথায় বসতি । এত শুনি বিদ্যাধর গেল হ্থরপুরে । 
কোন্‌ হেতু আসি পুষ্প তোল নিতি নিতি ॥ ; কহিল রাজার কথা ইন্দ্রের গোচরে ॥. 
আামারে সম্ভ্রম কিছু নাহি তোর মনে! | শুনিয়া হালিয়৷ ইন্দ্র বলিল বচন। 


আজি সে উচিত শাস্তি পাবে মম স্থানে ॥ | যত পুণ্য করিল সে ন! হয় কথন ॥ 
গন্ধর্ব বলিল মম স্বর্গেতে বনতি। ূ পুণ্যফলে স্বর্গেতে আসিবে মতিমান। 
পুষ্পধর নাম মম বিগ্ভাধর জাতি ॥ তার তরে আগে হৈতে করেছি উদ্ভান ॥ 


] 

1 
সবেশ করিবে যত বিগ্ভাধরীগণ। .. ; স্বর্ণ প্রাচীর দেখ স্বর্ণের ঘর। 
এই হেতু পুষ্প আমি করি যে হরণ ॥. | স্থবর্ণ পালক্ক শয্যা দেখ মনোহর ॥ 
আজি হৈতে মিত্র তুমি হইলে আমার । পুরীর সম্মুখে গিরি দেখ বিদ্যামাঁন ॥ 
কোন্‌ কার্ধ্য নাধি দিব কহত তোমার ॥ | ভক্ষণ সামগ্রা দেখ অদ্ভুত বিধান । 
কিন্তু এক সবিন্ময় ছেল মম মনে। | এত শুনি বিজ্যাধর হেতু জিজ্ঞাসিল। 
নিত্য নিত্য পুষ্প হরি আসিয়৷ কাননে &॥ | রাজভোগে হেন প্রব্য কি হেতু হইল ॥ 
এক অপরূপ বড় দেখি হে রাজন। ! ইন্দ্র বলে কহি শুন পর্বের কাহিনী । 
কালি হৈতে অন্ন কেন হয় বরিষণ ॥ মহাপাপ অজ্জিল হ্ববাহু নৃপমণি ॥ * 
এখনও অন্নবৃষ্টি হয় এই বনে। : পিতৃশ্রাদ্ধ দিনে এক ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণ । 
রাত্রি বঞ্চিলাম আমি জানিতে কারণে ॥ অন্নদান করিলেন অত্যন্ত যতনে ॥ 
হেতু যদি জান রাজ! কহিবে আমারে । এক গুণ দিলে হেথা হয় সপ্তগুণ। 


এত শুনি নরপতি কছিছে তাহারে ॥ অন্নদান হেতু এই শুনহ নিপুণ ॥ 
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যাহা দেয় ভাহ। ভূঞ্জে নাহিক এড়ান । 
তার ভক্ষ্য হেতু যে রাখিনু মতিমান ॥ 
কিস্ত আর এক কথ! শুন বিগ্যাধর। 
যখন ভ্রাচ্গণে দান দিল নরবর ॥ 
ক্রোধ করি অন্নদ্ান দিলেন ব্রাহ্ষণে । 
সে পাপ ভুঞ্জিতে হবে যমের সদনে । 
এত খুনি বিশ্মিত হইল বিদ্যাধর | 
করযোড়ে কহে পুনঃ ইন্দ্রের গ্রোচর & 
দ্ববাহুর সঙ্গে মম মিত্রতা হইল । 
বিনয় করিয়া রাজ! আমারে কৰিল ॥ 
এই পাপ ভোগ তুমি খগ্ডাবে আমার । 
তাহার অগ্রেতে আমি কৈনু অঙ্গীকার ॥ 
হেন পাপ ভোগ সথ৷ ভূঞ্জিবে আপনে । 
সাক্ষাতে কেমনে আমি দেখিব নয়নে ॥ 
ইহার প্রকার মোরে বল মহাশয়। 
ইথে মুক্ত নরপতি কোন্‌ মতে হয় ॥ 
ইন্দ্র বলিলেন তার আছয়ে উপায়। 
শীত্গতি গিয়া তুমি কহিবে রাঙ্তায় ॥ 
'অফ্টমীর উপবাস পার্বতী সেবন। 
বাজার নগরে করি থাকে যেই জন ॥ 
তার অঙ্গ সেই দিন পরশ করিবে । 
স্নান করি ব্রতী হয়ে তপ আরম্তিবে ॥ 
কাটিয। অঙ্গের মাংস রাখিবে রুধিরে | 
শিব চুর্গা আরাধিবে এক সম্বসরে ॥ 
বৎসর হইলে পুর্ণ ব্রত সাঙ্গ করি । 
বেদবিজ্ঞ ছ্বিজগণে আনিবে আদরি ॥ 
অন্গদান ভূম্সিদান দিবে দ্বিজগণে। 


নিখিলজল নিবাসং বিশ্ববীজস্বরূপং ॥ 


1 মহাভারত । 


| নিরাহারে আছে তারা! অ্টমী দিবস। 
তার অঙ্গ গিয়া রাজ! করিল পরশ ॥ 

(ব্রতী হ'য়ে সম্থৎসর পার্বতী পুজিল । 
মহাপাপ ভোগ হৈতে সৃপতি তরিল ॥ 

| দান ধ্যান বনুতর করিল রাজন । 

। অন্তে তনু ত্যজি গেল বৈকুণ্ঠ ভূবন ॥ 

| শোক দূর করি রাজ। স্থির কর মন। 

| স্বধন্মেতে রাজধন্ম করহ পালন ॥ 

। অফ্টমীর ব্রতকথ শুনে যেই জন। 
সর্বব ছুঃখে তরে সেই ব্যাসের বঙ্চন ॥ 
মহাভারতের কথা অস্ত লহরী। 
কাশী কহে গুনিলে তরযে ভববারি ॥ 








ূ একাদশীর ব্রতোপলক্ষে যজ্ঞমালীর উপাখ্যান । 
কহেন গঙ্গার পুত্র কুস্তীর পুত্রেরে । 

আর কিছু ব্রতকথ। কহিব তোমারে ॥ 

একাদশী ব্রতকথা সর্বব্রত সার। 

অবধান কর গুন ধর্দের কুমার ॥ 

পুর্বে কহিয়াছি একাদশী অনুষ্ঠানে । 

। পারপাদি অতঃপর শুন একমনে ॥ 

ূ গুদ্ধচিত্ডে এই ব্রত কর আচরণ। 

৷ সর্বছুঃ্খে তরে সেই পাপ বিমোচন ॥ 

ৰ প্রাতঃকালে ম্লান করি একাদশী দিনে । 

। ধৌত বস্ত্র পরি তৈল গ্রহণ বর্জজনে ॥ 

; সেইরূপে জনার্দন করিয়। স্থাপন । 

' ভ্রিকোণ করিয়া করি আসন রচন ॥ 

' পুর্ববমুখ হ'য়ে ব্রতী বসিবে আসনে । 





আজ্ঞ! লয়ে পশ্চাতে সে করিবে পারণে ॥ : শুদ্ধচিত্ে আরাধিবে দেব নারায়ণে ॥ 


তবে তার এই পাপ হুইবে খগ্ডন। 
এত শুনি গন্ধবর্ব হইল হুষ্টমন ॥ 
কহিল এ সব পিয়া রাজার গোচরে । 
গুর্নি নরপতি তবে ভ্রমিল নগরে ॥ 
অফ্টমীর উপবাসী কারে না দেখিল। 
অনেক ভ্রমিয়া রাজ চিস্তিতভ হইল ॥ 
নগরের নারী এক ছিল বেশ্টাঘরে | 
স্ত্রী পুরুষে কোন্দল করিছে বন্ুতরে ॥ 


' ্যাসমন্সর পড়ি স্নান জপ নমস্কার । 

৷ মূলমন্ত্র জপি ধ্যান করি আরবার ॥ 

৷ তদস্তরে নানা পুঙ্গে পৃজিবে বিধানে । 
হৃদয় কমলোপরি স্মরি নারায়ণে ॥ 

| তদস্তরে নৈবেছ্যাদি নান! উপহারে । 

| তাহ দিয়ে পুনরপি পুজিবে আচারে ॥ 
নৈবেছ্ধ তুলসী দিয়! করি নিবেদন | 

। পুজা অনুসারে তবে করি বিসর্জন ॥ 


শাস্তিপর্ক। ] . 
অবশেষে বাঁটিয়৷ দিবেক ভক্তগণে। 
শিরে কর ধরি করি পুজা! সমাধানে ॥ 
পরছিন প্রাতঃকালে স্নান দান করি । 
নানাবিধ উপহারে পুজিবে শ্রীহরি ॥ 
পুজ। সমাপন করি দিয়! বিসর্জন । 
তদস্তরে দ্বিজগণে করাবে ভোজন ॥ 
নিজ বন্ধু বান্ধব যতেক জ্ঞাতিগণ । 
সবাকারে আনিবে করিয়া নিমন্ত্রণ ॥ 
পারণ করিবে তবে বন্ধুগণ লায়ে। 
ব্রত সমপিবে পরে সাবধান হয়ে ॥ 
এইরূপে পুজ। করি যে সেবে শ্রীহরি। 
সর্বব পাপে মুক্ত হয়ে যায় বিঞুপুরী ॥ 
পুর্ব ইতিহাস কথা কহিন্ু তোমাতে । 
একাদশী দিনে উপবাস হৈল যাতে ॥ 
গালব মুনির পিতা পুত্রের সংবাদ । 
একাদশী করি তার ঘুচিল প্রমাদ ॥ 
কহিন্ুু তোমারে রাজ। ধর্মের নন্দন । 
পুরাণ-সম্মত কথা ব্যামের বচন ॥ 

মুনি বলে অবধানে শুন জন্মেজয়। 
এতেক শুনিয়া কথ। ধন্মের তনয় ॥ 
চিত্তগত ভ্রান্তি গেল শাস্ত হৈল তনু । 
পুনরপি জিজ্ঞাসেন কুস্তী-অঙ্গজনু ॥ 
কোন্‌ প্রকারেতে ভক্তি সাধি দামোদরে । 
কিবা ভক্তি সাধিলে কি ফল পায় নরে ॥ 
বিষ্ণুর মন্দির যেবা! করযে মার্জন। 
দ্াস্তভাব করিয়া যে ভজে নারায়ণ ॥ 
তাহার কি ফল হয় কহ মহাশয় । 
নিতান্ত উদ্বেগ চিত্ত খগ্ডাহ সংশয় ॥ 
ভীম্ম কন ভাল জিজ্ঞাসিল! নৃপমণি । 
অবখান কর কহি পূর্ব্বের কাহিনী ॥ 
দেবমালী নামে বিপ্র ছিল শাস্তিপুরে । 
সর্ববশাস্ত্রে বিশারদ বিদিত সংসারে ॥ 
যন যাজন কৃষি বাণিজ্য ব্যাপারে । 
করিল সঞ্চয় ধন বিবিধ প্রকারে ॥ 
এইরূপে নানান্থখে বঞ্চে তপোধন। 
পত্যবিহীন দ্বিজ সদা! ভুংখীমন ॥ 


(ডিন জন ভগ্ নাশং বাস্তদেবং ভজামি। ৭৭৫ 


একদিন ভার্য্যা সহ বসি তপাধন। 
পুত্রাভাবে নানারূপ করয়ে শোচন ॥ 
পুত্রহীন বুথ! জন্ম বেদের বচন। 
ইহুকালে ছুঃখ অন্তে নরকে গমন ॥ 
ছুপ্ধহীন গাভী যেন পুত্রহীন তেন। 
এইবূপে দ্বিজ বু করিল শোচন ॥ 


| পুত্রহীন চিন্তায় আকুল তপোধন। 

| নারদ জানিয়। দেখা দিলেন তখন ॥ 

| নারদে দেখিয়! মুনি কৈল আরাধন। 
। পান অর্ঘ্যে করিলেন চরণ বন্দন ॥ 

: দেবমালী দ্বিজেরে জিজ্ঞাসে তপোধন। 
: কহ মুনিবর কেন বিরস বদন ॥ 
 করযোড় করিয়া করিল নিবেদন । 

৷ সর্বব তত্ব জ্ঞাত তুমি মহ। তপোধন ॥ 
 চরাচরে-হইয়াছে ঘেব! হইবেক । 
_স্ুত ভাবী বর্তমান জানহ প্রত্যেক ॥ 
! নারদ কহেন মন্‌ বুঝিয়। তাহার । 
সন্দেহ না কর দ্বিজ হুইবে কুমার ॥ 

' অচিরে হইবে তব যুগল নন্দন | 
এত বলি স্বন্থানে গেলেন তপোধন & 


দেবমালী মহাযজ্ঞ কৈল আরম্তন | 
যজ্জ্রভেদী হ'ল আসি ছুইটি নন্দন ॥ 


' পরম স্থন্দর শিশু অতি স্থলক্ষণ। 

. দেখি আনন্দিত মন ব্রাহ্গনী ব্রাহ্মণ ॥ 
_ যজ্জঞেতে জন্মিল নাম যজ্ঞমালী হৈল। 
 স্থমালী বলিয়া নাম কনিষ্ঠে রাখিল ॥ 
_ যজ্জমালী জ্যেষ্ঠপুত্র ধর্ম্মশীল হৈল। 
 স্থমালী কনিষ্পুত্র পাপীষ্ঠ জম্মিল ॥ 

; কতদিনে যোগ্য ছুই হইল নন্দন। 

: তদস্তরে দেবমালী দৃঢ় করি মন ॥ 


ংসার বাসনা মন ছাড়িতে ইচ্ছিল। 


আপনার .সঞ্চিত যতেক ধন ছিল ॥ 
সমান করিয়া ভাগ দিল ছুই স্তে । 
: অরণ্যে প্রবেশ কৈল ভার্ধ্যার সহিত ॥ 
' জানস্তি নামেতে তথ! মহ। তপোধন। 
' সর্ববশান্ত্ে বিজ্ঞ ত্রিকালজ্ঞ বিচক্ষণ ॥ 


৭৭৬. 


বিষুণভক্তিপরাধ্ণণ হরিনামে রত। 
চতুদ্দিকে শিট যত শিষ্য অগণিত ॥ 
তার কাছে গিয়।' উত্তরিল তপোধন । 
দেখিয়া জানস্তি মুনি কৈল অভ্যর্থন ॥. 
অতিথি বিধানে পুজা করিয়া সাদরে। 
জানস্তি জিজ্ঞাসে সেই অভ্যাগত নরে ॥ 
কোথা হতে আইলেন কোথায় নিবাদ। 
কোন্‌ প্রয্মোজনেতে আইলা মম পাশ ॥ 
এত শুনি বলে খষি করিয়। প্রণাম । 
ভূগুবংশে জম্ম মম দেবমালী নাম ॥ 
যোগ সাধিবারে আইলাম তব স্থান । 
কৃপা করি মোরে দেব দেহ তত্বৃজ্ঞান ॥ 
কিরূুপে তরিব আমি এ ভব-সংসার ৷ 
কাহ! হ'তে সংসার-বন্ধনে হব পার ॥ 
কহ মুনিবর মোরে বদি কর দয়! । 
তোমার প্রনাদে যেন তরি ভব-মায়! ॥ 
এত শুনি কহিতে লাগিল তপোধন । 
ভ্রিদশের নাথ বিষু্ এক সনাতন ॥ 
তাহার আশ্রয় কৈলে সর্বব পাপ খণ্ডে। 

ংসার হইতে তরে ঘোর যমদণ্ডে ॥ 
ভাহার আশ্রয় বিন! গতি নাহি আর । 
সেহ ব্রহ্ম সনাতন জগতের সার ॥ 
তাহারে ভজহ পুজ তারে কর স্তৃতি। 
তার সেবা কর তারে করহ ভকতি ॥ 
নাম গুণ শ্রবণ করিহ অনুক্ষণ । 

ংসার তরিতে এই কহিনু লক্ষণ ॥ 
এত শুনি আনন্দিত হৈল দেবমালী । 
প্রদক্ষিণ করি বিপ্র তথা হৈতে চলি ॥ 
ভার্যা সহ উত্তরিল যমুনার তীরে । 
স্তুতি ভক্তি করিয়৷ পুজিল দামোদরে ॥ 
একান্ত ভকতি করি কুষ্ণে আরাধিল । 
যোগে তনু ছাড়ি বিষুণ্পুরে প্রবেশিল ॥ 
চিত করি তার ভাষা স্বালিল আগুপি। 
পতি সঙ্ঙ্গ বিষুপুরে গেল স্ৃবদনী ॥ 
ষজ্ঞমালী স্মালী যুগল পুত্র তার। 
মহামতি যজ্ঞমালী ধন্ম অবভার ॥ 
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ইন্ের ধ্যান-_পীতবর্ণং সহস্রাক্ষং বন্জরপণ্ম করংস্বিভুং ॥ [ মহা ভারত। 


পিতার যতেক ধন সঞ্চিত আছিল । 
নানাবিধ দান দিয় পুণ্যকর্্ম কৈল ॥ 
তড়াগারদ্দি জলাশয় দিল স্থানে স্থানে । 
বিচিত্র মন্দির ঘর দিল নারায়ণে ॥ 
নানাবিধ ধ্যানযোগে দেবে আরাধিল। 
দাস্তভাব করি কৃষ্ণচচরণ সেবিল ॥ 
দেখিয়া সকল জীব আত্মার সমান । 
নিজ হস্তে কৈল হরি মন্দির মার্জন ॥ 
এইরূপে যজ্ঞমালী পুণ্য উপাড্জিল।, 
পুত্র পৌন্র বৃদ্ধি হ'য়ে আনন্দে রহির্ল ॥ - 
স্থমালী পাপিষ্ঠ বড় কৈল অনাচার । 
পিতার সঞ্চিত ধন ঘত ছিল তার ॥ 
অসৎপাত্রে মজাইল সতে নাহি দিল। 
রৃষলীর বশ হযে সব মজাইল ॥ 
অবশেষে চুরি কিংস! পরিবাদ কৈল। 
যত ধন ছিল এইরূপে মজাইল ॥ 

তার হুষ্টকর্্ম দেখি যত বন্ধুগণ | 
জ্যেষ্ঠ যজ্ঞমালী সহ মিলে জ্ঞাতিগণ ॥ 


৷ এক দিন যজ্ঞজমালী নিভৃতে বসিয়। । 


বিধিমতে বুঝাইল অনেক ক হিয়! ॥ 
শুনিয়া তাহার কথা ক্রুদ্ধ হেল মনে । 
চুলে ধরি সহোদরে কৈল প্রহা'রণে ॥ 
হাহাকার শব্দ উঠে পুরীর ভিতরে । 
যতেক নগরবাসী আইল সত্বরে ॥ 

তার ছুষ্টকম্্ন দেখি সবে ক্রুদ্ধ হেল। . 
মহাপাশে স্থমালীরে বান্ধিয়। ফেলিল ॥ 
তর্জজন গর্জন বহু করিল তাড়ন । 
অনেক প্রকার কৈল নগরের জন ॥ 
দয়াশীল যজ্ঞমালী দয়! উপজিল। 
ভ্রাভৃন্সেহ হেতু তারে মুক্ত করি দিল ॥ 
ছুঃখিত দেখিয। তারে ক্ষমা দিল চিত্তে! 
কুলের বাহির তারে করিল ছুর্বতে ॥ 
এইরূপে কতকাল করিল বঞ্চন। 
হেনকালে ফদেোহাকার হইল নিধন ॥ 

ধশ্ম আত্ম! যজ্ঞমালী ধর্মপরায়ণ । . 
পাঠাইয্স! বিমান দিলেন নারায়ণ ॥ 


শাস্তিপরর্ব। সর্বালঙ্কারসংযুক্তং নৌমীনদু দ্িক্পতীশ্বরং ৷ 


ছুই দূত আইলেন শরীর সুন্দর । 
বিমান লইয়া তারা আইল সত্বর ॥ 

রথে তুলি যজ্ঞমালী নিল সেইক্ষণ। 
গন্ধর্ব্বেতে গীত গাষ নর্তকে নাচন ॥ 
এইরূপে বৈকুষ্ঠেতে করিল গমন । 
পথে স্রমালীর সঙ্গে হেল দরশন ॥ 
ভয়ঙ্কর যমদুত বিকৃতি আকার । 

পাশে বাদ্ধি লয়ে যায় করিয়৷ প্রহার ॥ 
দেখি সবিল্ময় চিত্ত বজ্ঞমালী হয়ে । 
দুতগণে নিবেদিল বিনয় করিয়ে ॥ 

এই দুষ্ট দূত হৈল কাহার কিস্কর। 
কাহারে প্রহার করে কেব। এই নর ॥ 
কোথাকারে ল,ষে যায় কিসের কারণে। 
বান্ধিয়া লইয়। যায় কোন্‌ প্রয়োজনে ॥ 
ঘদি দূত জান তবে কহিবা! আমারে । 
এত শুনি বিষুঃদুত কহিল তাহারে ॥ 
এই ছুই জন হয় যমের কিন্কর | 

এই যে দেখিছ পাপী তব সহোদর ॥ 
যতেক অজ্জিল পাপ ন! হয় এড়ান। 
বান্ধিয়। লইয়৷ যায় যম বিছ্যামান ॥ 

এত শুনি যজ্ঞমালী মানিল বিস্ময়। . 
পুনরপি জিজ্ঞাসিল করিয়া! বিনয় ॥ 
ষদি জান দূতগণ কহ বিবরণ । 

কোন প্রকারেতে এই হয়ত মোচন ॥ 
দুতগণ বলে এই পাপী ছুরাচার। 
আছষে উপায় এক মুক্তি করিবার ॥ 
তোমার সদনে আছে যদি কর দান। 
_ পুর্ব্বের কাহিনী কহি কর অবধান ॥ 
কৌশল নগরে পূর্বের কামিল! নামেতে। 
বেশ্টযাকুলে জন্ম এক ছিল ছুষ্টচিতে ॥ 
গে ব্রাহ্মণ বিনাশিয! হয় ভুষ্ট চোর । 
তাহার পাপের কথ! কি কহিব ঘোর ॥ 
চরি হিংসা! করে আর বেশ্যাপরায়ণ। 
নানারূপ কুকর্ম অধর্টি ভুষউজন ॥ 

তার ছুষ্টকর্ম্ম দেখি বত বন্ধুজন। 

নগর বাহির কন্ধি দিল সেইক্ষণ ॥ 


৭৭৭ 


বন্ধুগণ তাড়নেতে ভয় পেয়ে মনে। 
ক্ষুধা তৃষ্ণাযুক্ত হ'য়ে প্রবেশিল বনে ॥ 
ভ্রমিতে ভ্রমিতে শ্রম হইল শরীর । 
দৈবেতে পাইল এক কেশব মন্দির ॥ 
মন্দির সমীপে এক সরোবর ছিল । 
স্নান দান নিত্যকন্দ্ন তাহাতে করিল ॥ 
শ্রম দূরে গেল শান্ত হেল কলেবর । 


! আশ্রয় লইল সেই মন্দির ভিতর ॥ 


যত ভস্ম অঙ্গার আছিল ভাঙ্গ৷ ঘরে। 


পরিক্ষার সে সব করিল নিজ করে ॥ 


 শ্রমযুক্ত হ'য়ে তাহে শয়ন করিল। 
 আয়ুশেষে আসি কাল উপনীত হৈল ॥ 
' গৃহের ভিতর মহাকাল সর্প ছিল। 
৷ দৃংশিয়া! বৈশ্বোরে দেই বনান্তরে গেল ॥ 


দৈবের নির্ববন্ধ খণ্ডে যোগ্যতা কাহার। 
সর্পের দংশনে স্ৃত্যু হইল তাহার ॥ 
ছুই দূত সেখানে আইল সেইক্ষণ । 
মহাপাশে বৈশ্যপুত্রে করিল বন্ধন ॥ 
জানিয়। যমের ছুষ্ট কন্ম গদাধর । 
আমা (হে পাঠাইয়। দিলেন সত্বর ॥ 


ৃ সেইক্ষণে করিলাম মোচন তাহার । 
. যমদুতে করিলাম বহু তিরস্কার ॥ 


সেই পুণ্যে বিষ্ণুর সাহায্যে মুক্তি পায়। 


: পূর্বের কাহিনী এই জানাই তোমায় ॥ 
গোঁচন্ম প্রমাণ বিষুও মন্দির মার্জনে | 


 উদ্ধারহ নিজ জাত! 
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দিয়! পুণ্যদানে ॥ 
এত শুনি যজ্ঞমালী আনন্দিত মনে । 
স্থমালীরে পুণ্যদান দিল সেইক্ষণে ॥ 
পুণ্যের প্রভাবে সব পাপ হৈল ক্ষয়। 
যমদূত প্রতি তবে বিষ্ুদূত কয় ॥ 
ভ্রাত্‌ পুণ্ফলে এই পাইল নিস্তার | 
ছাড়হ ইছাঁরে তোরা আরে ছুরাচার ॥ 
ইহার উপরে তোর নাহিক শাসন । 
এত বলি মুক্তি করি দিল সেইক্ষণ ॥ 
বজ্ঞমালী শুনি তবে স্তব্ধচিস্ত হৈয়। 


| উভয়ে বৈকুষ্টে গেল বিমানে চাপিরা ॥ 


পপ 


স্ুমালীর কথা যমদূত নিবেদিল । 
শুনিয়া সকল দুতে যম প্রবোধিল ॥ 
সেইক্ষণে যজ্ঞমালী নির্বাণ পাইল, । 
বিষ্ুুর সাহায্যে মুক্তি স্থমালী লভিল ॥ 
সেই পুণ্যফলে সেই গেল স্বর্গবাস। 
ধর্ম সনে গঙ্গাপুত্র কন ইতিহাস ॥. 
শ্রদ্ধাতক্তি হয়ে ঘেই দাস্চভাব করি। 
মন্দির মার্জন করি ভল্য়ে শ্রীহরি ॥ 
তান্ছার পুণ্যের কথ! কে কছিতে পারে । 
অবহেলে- এ ভব-সংসার সুখে তরে ॥ 
কছিলাম তোমারে এ ধন্মের নন্দন | 
পুর্ব্বের কাছিনী শুই ব্যাসের বচন & 
একচিত্তে একমনে শুনে যেই জন। 
তাহার পুণ্যের কথা না হয় কথন ॥ 
এ তব-সংসারি সুখে তরে অবহেলে। 
তাহার পাপের পীড়। নাছি কোন কালে ॥ 
নাহিক সংশয় ইথে ব্যাসের বচন। 
কাশীরাম কছে ভাবি গোবিন্দ-চরণ ॥ 
বিঞ্চুর প্রদক্ষিণ গ্রম্তাবে বৃহস্পতি ও ইন্জের সংবাদ । 
এতেক শুনিয়া! কথা ধর্ম নৃপবর । 
পুনরপি জিজ্ঞাসেন করি বোড়কর ॥ 
প্রদক্ষিণ করে যেই দেব নারায়ণে । 
প্রণিপাত আর স্তব করে দৃঢ়মনে ॥ 
তাহার কি পুপ্যকল কন মহাশয় । 
চিত্তের সন্দেহ মম ঘুচাও নিশ্চয় & 
ভীম্ম বলিলেন ভাল জিড্ভাসা তোমার । 
গোবিন্দেরে প্রণাম ৪ করে অনিবার ॥ 
তাহার পুণ্যের কথা কে কছিতে পারে। 
পর্বের কাহিনী রাজ। কছিব তোমারে ॥ 
ব্রঙ্মার প্রপৌজ্র জীব অঙ্গিরাকুমার | 
দেবের পরম গুরু বিখ্যাত সংসার ॥ 
শক্রের নগরে তার আলব নিল্মাণ। 
কাঞ্চনে পুপিত পুর নান! ভোগবান ॥ 
লীলারূপে তাহাতে প্রকাশে দামোদর । 
তার মধ্যে দিব্য এক মন্দির তুন্দর ॥ 





 ক্ুুবেরের ধ্যান-_কুবের-ধনদং খর্ধবং ছিনুজং পীতরাসসং ॥ [ মহাছারত। 
| প্রাভঃসন্ধ্যাকালে তবে গুরু বৃহস্পতি । 





প্রদক্ষিণ করিয়া কৃষ্ণেরে করে স্তুতি ॥. 
এইরূপ নিত্য নিত্য করে বল্দন । 

ৃ একদিন প্সেল ইন্দ্র গুরুর ভবন ॥ 
প্রদক্ষিণ করি গুরুদেব জনার্দনে | 

| দশুবৎ প্রপণিপাত করে হুষ্টমনে ॥ 

| চক্রাবর্তে সপ্তবার মন্দির ফিরিয়া! | 

প্রণাম করেন কৃষ্ণ গ্রদক্ষিণ হৈয়। ॥ 

হেনকালে আসি ইনু গুরুর সাক্ষাৎ । ' 

বিস্ময়ে জিজ্ঞাল' করে করি প্রপিপাতত ॥ 

নানাবিধ ভক্তি কষে কহে মুনিগণ | 

স্ততিপুজ। ধ্যান. আদি অর্চন বন্দন ॥ 

এ সব ছাড়িয়া! তুমি প্রদক্ষিণ করি । 

দণ্ডব প্রণাম করিয়! পূজ হরি ॥ 
ইহার কি ফল হত কহিব! আমারে । 
এত গুনি বৃহস্পতি কহিল তাহারে ॥ 
সম্যক প্রকারে ফল কহিতে ন! জানি । 
অবধান কহি গুন পূর্বের কাহিনী ॥ 

( ধ্যান অবশেষে তবে প্রদক্ষিণ হেয়! 

৷ প্রণ্ণিপাত করিলেন শিরে হাত দিয়া ॥ 
দেখিয়। বিল্ময্ মম হইল অন্তরে । . 

৷ ইহার বৃতাস্ত জিজ্ঞাসিলাম তাহারে ॥ 


শশী শশী শশা প্্পীসসপসসে 


| | সুপ করি থা কহিলেন যে আনারে। 


। সেই কথ শুন ইন্দ্র কহি যে তোমারে ॥ 
৷ পুর্বে সত্যুগে দ্বিজ স্দেব নামেতে । 
৷ ছুষ্টাচার পাপবুদ্ধি আছিল জগতে & 
! বেশ্যাপরাস্ণ লুব্ধ পাপী ছুরাচার। 
| নিরস্তর পরঞ্জুব্য করে অপহথার ॥ 
৷ তার কমন দেখি সবে ধিকার জশ্মিল ।* 
ূ নগর হইতে তারে বাহির করিল ॥ 
ূ মহাবনে প্রবেশিল সেইত ব্রাহ্মণ । 
ূ নর্শদার তীরে আসি দিল দরশন ॥ 
তথায় .দেখিল তপ করে এক মুনি । 
তারে বিড়ম্বনা কৈল তত্ব নাহি জানি ॥ 
 শকুনি পতগ পাখা করেতে আছিল। 
সেই পাখ৷ মুনির 'জটায় নিয়োজিল ॥ 


শান্তিপর্ক। ] :.  : শ্রলঙ্গবদনং দেবং বক্ষগুক্ছক সেমিতং।. ৭৭৯ 


হান্ পন্লিহাস করি অনেক কহিল । 
ময়ূরের পুচ্ছ তার শিরে আরোপিল & 
অতি স্থশোভন দেখি জটার উপর । 
দেখি তবে হৈল মুনি সক্রোধ অস্তর ॥ 
ন! জানি আমারে ছঙ্ট কর বিডৃম্মন। 
ইহার উচিত শাপ দিব এইক্ষণ ॥ 
শকুনি পতগ পাখা মম শিরে দিলে । 
হইয়া! গৃধিনী পক্ষী জগ্মহ সভূতলে ॥ 
'এত খুনি তবে ছ্বিজ বলিল বচন । 
স্থৃতি ভঙ্গ মোর যেন না হয় কূখন 
এত গুনি ছুঃখচিত্ত হিল তপোধন । 
সেইক্ষণে পঞ্চত্ব পাইল সে ব্রাক্গণ ॥ 
শরীর ত্যজিয়। দ্বিজ গৃপ্ররূপ হৈল। 
নিবাস করিয়া সেই বনেতে রহিল ॥ 
এইরুক্প কত দিনে আছয়ে বনেতে। 
এক দিন ব্যাধ তারে দেখে আচম্থিতে ॥ 
_আকর্ণ পুরিয়া বাণ পক্ষীরে মারিল। 
অত্যল্প বাজিল বাণ কিছু না' হইল ॥ 
উঠিয়া! সঘনে পক্ষী যায় পলাইয়। | 
পাছে পাছে ব্যাপপুত্র চলিল ধাইয়া ॥ 
কত দুরে গিয়া! পক্ষী নির্জীব হুইয়ে। 
উড়িয়া পড়িল পক্ষী দেবালযে গিয়ে ॥ 
ধেয়ে গিয়া ব্যাধ সেই পক্ষীরে ধরিল। 
প্র্ক্ষিণ করি শীঘ্র শরীর ত্যজিল ॥ 
সাতবার প্রদক্ষিণ দেবালয় করি । 
পঞ্চত্ব পাইল পক্ষী দিব্যুত্তি ধরি ॥ 
প্রবেশিল বিমানে চড়িয়ে । 
নিজ গৃহে গেল ব্যাধ মর! পক্ষী লায়ে ॥ 
পাইল নিল মুণ্তি.দেব নারায়ণে । 
গরদক্ষিণ মহিম। কে কহিবারে জানে ॥ 
্রচ্মার বচনে আমি মানিনু সংশয় । 
সেই হ'তে প্রদক্ষিণ করি দেবালয় ॥ 
দগুবত্‌ প্রণাম করিল বহু স্তুতি! 
জানাই তোমারে ইন্দ্র পূর্বের ভারতী ॥ 
ভীম্ম কন অবধান করহ রাজন। 
এত শুনি সবিল্রয় সহত্রলোচন ॥. 


সেই হৈতে হৈল ইন্দ্র প্রদক্ষিণে রত । 
কছ্ছিনু তোমারে রাজ। পুরাণের মত ॥ 
মহাভারতের কথা অস্থতের ধার । 
গুনিলে পবিত্র হয় জগ্ম নাহি আর ॥ 
সাধুসজ প্রসঙ্গোপলক্ষে উতক্ষোপাখ্যান । 
বলেন বৈশম্পানন শুন জদ্মেজয় । 
এতেক শুনিয়া তবে ধর্মের তনয় ॥ 
মায় মোহ তেয়াগিয়। হ'লেন সুস্ছির | 
পুনরপি ভীম্মে জিজ্ঞাস্লেম্মুধিষ্ঠির 
কিরূপে এ ঘোর মায় ত্যজে জ্ঞানিজন । 
কিরূপে জনম সেই করে খগুন ॥ 
কিরূপে সাধুসঙ্গ করযে জীবগণ । 
সংসারের মায়্াজাল করয়ে খণ্ডন ॥ 
সাধুসঙ্গ করি কিবা ভক্তি পায় নর। 
ইহার বৃতাস্ত কহ ওহে কুরুবর ॥ 
ভীক্ম বলিলেন ভাল জিজ্ঞাস রাজন । 
ঈশ্বরের মায়া খণ্ডে আছে কোন্‌ জন ॥ 
সকলের আত্মা হন এক ভগবান। 
কারো শক্র মিত্র নহে কারে ভিন্ন জ্ঞান ॥ 


| মায়ার প্রভাবে সব অখিল মোহড় 


জ্ঞানিজন মায়াজাল জ্ঞানেতে ছেদয় ॥ 
ড্ঞানরূপ ভগবান মায়ার নিদান। 
কহিব তাহার কথা শুন মতিমান্‌ ॥ 
ঈশ্বর মায়ায় বিমোহিত চরাচর । 
মায়! অবলাগ্থ অবস্থিত দামোদর ॥ 
মায়াতে হুইয়! বন্দী রহে মুড্জন । 

মম ঘর মম বাড়ী মম পরিজন ॥ 

এ সব সম্পত্তি মম, মম ভ্রাত্গণ ৷ 

এ সব চিস্ভিত হয় মায়ার কারণ ॥ 

চুরি হিংসা! পরিবাদ জ্রেণধ লঙ্জা ভয় ॥ 
কখন মরিব বলি চিত্তে নাহি করে। 
মায়্াজালে বদ্ধ হ'য়ে ভ্রময়ে সংসারে ॥ 
ঈশ্বর লিখিত সব ন! জানে আঅজ্ঞানে। 
আমার আমার করি মরে অকাদ্বণে ॥ 





মরিলে সম্বন্ধ নাহি কারে! সাথে রয় 
হরিনাম হুরিগুণ শ্রবণ কীর্তন : 
মায়াতে হইয়া বন্ধ না করে স্মরণ ॥ 
এইর্পে ঈশ্বরের মায়ার বিধান । 
তরিবে ইছাতে যেই হয় মতিমান ॥ 
গৃহধর্দ্দ করিয়া করিবে সাধুসঙ্গ ৷ 
হরিনাম হরিগুণ কীর্তন প্রসঙ্গ ॥ 
সাধুমুখে কৃষ্ণজ্ঞান অস্ত্র করে ধরি । 
মায়ার বন্ধন ক্ঈহ, ত্বর! করি ॥ 

জ্ঞানে বা অজ্ঞানে করে সাধু দরশন । 
ঈশ্বরের মায়। তরে সেই মহাজন ॥ 
অজ্ঞানে ঝ৷ জ্ঞানে করে অস্ত ভোজন। 
তথাপি.অমর.হবে বেদের বচন ॥ 

পুর্বব ইতিহাস কথ! কহিব ইহাতে । 
সাবধান হ'য়ে রাজ শুন একচিতে ॥ 
কলিক নামেতে ব্যাধ ছিল শাস্তিপুরে । 
বনু পাপ ছুরাচার করিল সংসারে ॥. 
চুরি হিংস! পরদ্দ্রোহী বেশ্যাপরায়ণ। 
পর্দ্ব্য লোভ লুব্ধ করে অনুক্ষণ ॥ 
গো ব্রাহ্মণ মিত্র হিংসা! করে সর্বক্ষণ । 
তাহার পাপের কথ! ন৷ হয় কথন ॥ 
অনুক্ষণ পরদ্রেব্যে অপহার করে। 
একদিন গেল ব্যাধ সৌরভ নগরে ॥ 
নগর ভিতর গিয়া পশিল সত্বর ৷ 

বিচিত্র কাননে আছে দিব্য সরোবর ॥ 
তথ গিয়া কলিক হইল উপনীত । 
দেবালয় সেই স্থানে দেখে আচম্থিত ॥ 
নানাধাতু বিরচিত বিচিত্র গঠন । 
উপরেতে স্থশোভন কলস কাঞ্চন ॥ 
দেখিয়া! হইল ব্যাধ আনন্দিত মন। 
মন্দির নিকটে তবে করিল গমন ॥ 
দেখিল ব্রাহ্গণ এক আছয়ে বসিয়া | 
জিজ্ঞালিল কহ দ্বিজ আছ কি লাগিয়! ॥ 
উতন্ক নামেতে ছিজ সর্বধ গুপান্থিত। 
বেদশান্ত্রে বিজ্ঞ সাধু সর্ববত্র বিদিত ॥ 


৭৮০ পঞ্চাননের ধ্যান--ভূজং জন্টিলং শাস্তং করুপাসা'গরং বিভুং-॥ [ মহাভারত 
ারারররররাররারররাররররারারোরারারররাররারররররারররররারররারররররররররররাররররারররারারররচরাররররররররররররররররররহারররাররারারররা ররর 
পুত্র মিত্র ভার্ধ্যা কেহু সঙ্গে সাথী নয | : 


নানাবিধ অলঙ্কার স্বর্ণ পাত্রালন ॥ 
শীলারপী মুদ্তি তথ! দেব জনার্দন ॥ 
পূজার সামগ্রী নান! স্বর্ণ রচিত। .. 
দেখি, আনন্দিত ব্যাধ হৃদয়ে চিস্তিত ॥ 

৷ ভাবিলেন নিশাযোগে এই ব্রাহ্মণেরে । 

ূ মারিয়! লইয়! যাব দ্রব্য নিজ ঘরে ॥ 

ূ এতেক ভাবিয়া মনে নিশ্চয্ করিল । 

[ মন্দির সমীপে বনে গোপনে রহিল ॥ 

৷ দিন অবসান নিশা হইল তথাতে । 

র হাতে খড়গ এল ব্যাধ আুনিরে মারিতে ॥ 
| বুকে জানু দিয়। তবে ধরে সেইক্ষণ । 
খড়গ উর্ধ করি হানিবারে কৈল মন ॥ 
খড়গ হস্তে দেখি মুনি বলয়ে ব্যাধেরে । 
কি হেতু আমারে তুমি চাহ মারিবারে ॥ 
একাকী দেখি যে তোম৷ নিস্পাপ ভ্ুক্ষণ। 

-তবে কোন হেতু বুদ্ধি-দেখি কুলক্ষণ ॥ 

ৰ অহিংস পরম ধন্ম বেদেতে বাখানে । 

সাধু নাহি হিংস। করে অহিংসক জনে ॥ 

কালেতে কুবুদ্ধি যদি ঘটে কদাচিত ।4 

তথাপিও হিত করে না করে অহিত ॥ 

কালরূপী ভগবান এক সনাতন । 
স্বুদ্ধি কুবুদ্ধি তিনি করেন স্থজন ॥ 

| সেই হেতু তোমারে দেখি যে কুলক্ষণ। 

| প্রায় বুঝি কুবুদ্ধি দিলেন নারায়ণ ॥ 

অখিলপতির মাঁয়৷ অখিলে মোহময় | 

! ঈশ্বরের মায়াজাল কেহ ন! বুঝয় ॥ 

| মায়াতে করিয়া বন্ধ যত জীবগণে। 

া ৷ কালীরগ জনার্দন ভ্রেমেণ ভুবনে ॥ 
 পুন্র মিত্র সকল বান্ধব পরিজন । 

| ভৃত্য আদি ধন জন এ সব কারণ ॥ 

| 

| 


ব্যস্ত হ'য়ে করে লোক নানা পর্যটন । 
নান। ছুঃখ পেয়ে করে নিত্য উপার্জন ॥ 
নানা ভোগ ছুঃখ পেয়ে পোষে পরিবারে । 
মোর ঘর দ্বার বলি অকারণে মরে ॥ 
মরিলে সম্বন্ধ নাহি, না বুঝে পামর । 
এক। হয়ে জন্মে জীব যায়, একেশ্বর ॥ 





. শান্তিপর্ব। এ 


পুত্র মিত্র পরিবার না যায় সঙ্গেতে । 

আপনা ন। ভাবে জীব ঈশ্বর-মায়াতে £& 

সাধু সঙ্গ বিবঞ্জিত লুব্ধক হইয়!। 

না জানে ঈশ্বর-মায়া তত্ব না বুঝিয়া ॥ 

ধার নাম গুণের প্রভাব অবধিত। 

কেবা সে বুঝিবে তত্ব জগতে বিদ্বিত ॥ 

শঙ্কর যাহার মায়।-তত্ব নাহি জানে। 

মনুষ্য হইয়া! কেবা জানিবে কেমনে ॥ 
জ্ঞানরপী ভগবান ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বর | 

জ্ঞানে মাত্র জানে জ্ঞানী জ্ঞানের অপর ॥ 

চরণারবিন্দ তার যে, করয়ে সার। 

আপনাকে দিয়! প্রভু বশ হন তার ॥ 
যে জন পদারবিন্দ চিন্তে নিরস্তর। 
দুঃসহ সঙ্কটে তারে রাখেন শ্রীধর ॥ 

ধার নাম ম্মরণে অশেষ পাপ হরে। 

পাপী হয়ে তত পাপ করিতে না পারে ॥ 

বহু ক্রেশে লোক ধন করে উপর্জন। 
ধন দিয়! পোষযে বান্ধব পরিজন ॥ 
ঈশ্বরের কম্ম্ে কিছু নাহি করে ব্যয়। 
অধন্ম্ের সঙ্গে অসৎ পান্রেতে মজয় ॥ 
পরলোকে কি হুইবে চিত্তে নাহি ধরে। 
ঈশ্বরের নাম গুণ স্মরণ না করে ॥ 
অন্তঃকালে হয় তার নরকে বসতি। 
আপনাকে না জানে দারুণ মোহ মতি ॥ 
মোহমদে মাতিয়! করয়ে অহসঙ্কার। 
দাধুজন নিন্দা করে হুষ্ট ব্যবহার ॥ 

(গ! ব্রাহ্মণ হিংসা করে হিংসে সাধুজন। 
ধোগতি হয় তার নরকে গমন ॥ 
ইরূপে শান্ত্কথা অনেক কহিল। 
নিয়া কলিক মনে বিম্ময় মানিল ॥ 
ধু পরণন মাত্রে পাপ দুরে গেল। 
রযোড় করি তবে উতহ্কে কছিল ॥ 
পরাধ কৈনু মুনি ক্ষম মহাশয় । 

'তামার পরশে মম পাপ হৈল ক্ষয় ॥ 

মো! নমং তোমার চরণে নমস্কার । 

নাহার প্রসাদদে তরি এ ভব-সংসার ॥ 


_ ব্যাজচর্ন্ম পরিধানম্‌ যজ্ঞসূত্রে সমস্থিতং | 


৭৮১ 


| পর্ববজম্মে যত কৈনু পুণ্য উপার্জন। 


এই জন্মে তত. পাপ ন! হয় গণন ॥ 
পাপ দুরে গেল মম তোমার পরশে । 
জঙ্মিল থে নিত্যানন্দ ভক্তি হৃধীকেশে ॥ 
তুমি হে পরম গুরু হইলা আমার । 


। তোমার প্রসাদে হইহলাম ভবপার। 


ূ 
| 





নমো নমে। নারায়ণ অনাদি নিদান । 


জয় জগন্নাথ নাম পতিত-পাবন ॥ 


সাধু সমাগম ম্াত্রে ছুর্ববন্দ্ধি খণ্ডিল। 
তোমার চরণে দেব ভক্তি উপজিল ॥ 
এইরূপে বনু স্তুতি কৈল নারায়ণে । 

হৃদয়ে ভাবিয়া! যুক্তি করিলেক মনে ॥ 


৷ এ দেহ রাখিয়। আর নাছি প্রয়োজন। 


পুনরপি পাপে পাছে ধাষ মম মন ॥ 
ভ্রিগুণে জন্মিল দেহ ক্ষণেক চঞ্চল । 
সে কারণে এ দেহ রাখিয়া নাহি ফল ॥ 
এতেক ভাবিষ়। ব্যাধ নিন্দে আপনাকে । 
হে বিধি আমাকে রাখিলেন কোন্‌ পাকে ॥ 
আমার সমান নাহি পা ছুরাচার । 
কেমনে পৃথিবী ভার সহয়ে আমার ॥ 
আমার ঘতেক পাপ আছে বল কার। 
এইক্ষণে আয়ুক্ষয় হউক আমার ॥ 
অন্তরে ভাবিতে অমি উঠিল নয়নে । 
অতি শীত্ত্র পঞ্চত্ব হইল সেইক্ষণে ॥ 
ব্যস্ত হয়ে উতঙ্ক উঠিল সেইক্ষণ 
বিষুপাদোদক অঙ্গে করেন সেচন ॥ 
বিষুণপার্দোদক স্পর্শে সাধু সমাগমে । 
সর্ব পাপ খগ্ডিল জানিল অনুক্রমে ॥ 
প্রদক্ষিণ করিয়! উতন্কে করে স্ততি ৷ 
দিব্য রথ পাঠাইয়া দেন জগৎপতি ॥ 
চতুভুজি দিব্য মুত্তি হৈল সেইক্ষণে। 
প্রভু অনুক্রমে গেল বৈকুণ্ঠ ভুবনে ॥ 
দেখিয়৷ উতঙ্ক হৈল সবিস্ময় মতি । 
নানাবিধ প্রকারে অনেক কৈল স্তুতি ॥ 


তুষ্ট হ'য়ে নারায়ণ দেন দরশন। 


বর দিয়! যান কৃষ্ণ আপন ভুবন ॥ 


7 তোমারে রাজ! ধর্মের কুমার 
ঈশ্বরের মায়! বুঝে শক্তি আছে কার ॥ 
মহাভারতের কথ! অস্থতের সার । 
কাশীন্দাস দেব কহে রচিয়া পদ্মার &- 





ব্যাধের প্রতি উতস্ক মুনির উপদেশ 
ও শ্কষের স্তব । 

এতেক শুনিয়া কথ। ধশ্ম নরমণি । 
পুনরপি জিজ্ঞাসিল করি যোড়পাণি ॥ 
উতস্ক কিরূপে কৃষ্ণে করিল স্তবন। 
কোন্‌ মুণ্তি ধরি কৃষ্ণ দেন দরশন ॥ 
কি বর দিলেন কৃষ্ণ তুষ্ট হু'য্মে তায়। 
কহিবে সকল কথ! বিশেষে আমাযু ॥ 
ভীক্ম কন অবধান করহ রাজন । 
মহামুনি উতঙ্ক বিখ্যাত তপোধন ॥& 
শিশুকাল হৈতে কৃষ্ণ পরিচর্য্যা করে। 
. বেদশ্ন্ত্র নিষ্ঠাশীল সর্ববগুণ ধরে ॥ 
পাইল পরম গতি শ্রীকৃষ্ে দেখিয়া । 
করিল গোবিন্দে স্ততি প্রণত হুইয়। ॥ 
জয় জঘু নারায়ণ জগ কারণ । 
জয় জগন্নাথ গ্রতু ব্রহ্ম সনাতন ॥ 
নমে! কুল অবতার মন্দারধারক । 
নমে। ভূগুপতি রাম ক্ষত্্রকুলান্তক ॥ 
নমে। রাম অবতার রাবণনাশন । 
বলিমদহুর নমে। নমন্তে বামন ॥ 
নমে। ধন্বম্তরীকায় অস্থতধারক | 
নমে৷ যজ্ঞকায় হিরপ্যাক্ষ-বিদারক ॥ 
ন্মস্তে মোহিনারূপ অস্থরমোহন । 
নমস্তে নৃসিংহ মহাদৈত্যবিনাশন ॥ 
নমে। রামকৃষ্ণরূপ .গোকুল-বিহার। 
নমো নমে। জয় জয় বুদ্ধ অবতার ॥ 
ভবিষ্যৎ অবতার নমঃ কন্কিরূপ। 
নমো! হরি অবতার নমো! বিশ্বরূপ ॥ 
নমে! ্সচ্চিদানন্দ বিশ্বপয়াসপ। 
নমে। নমো জগৎ্পতি ব্রহ্ম সনাতন ॥ 


৭৮২ লোচনভ্রর়সংযুক্তং ভক্তানীরটফলগ্রদং ॥ 


[ মহাভারত 


তুমি ইন্দ্র তুমি বম তুমি পশুপতি ।. 


ত্রিজগৎ নাথ তুমি ব্রিজশ্ৎপতি ॥ 
তুমি সূর্য্য বরুণ স্বরূপ কলেবর। 
কুবের শমন তুমি জগৎ ঈশ্বর & 
তোমার মায়াধু বদ্ধ সব চরাচর ৷ 
ত্রিগুণ ঈশ্বর তুমি প্ররুতির পর ॥ 
অনস্ত তোমার রূপ গুণ জাতিহীন । 
গুণেতে বঞ্জিত তুমি গুণেতে প্রবীণ ॥ 
জ্তানের স্বরূপ তুমি ভুমি মায়াধর । 
নিম্মায়ী নির্মোহ তুমি মায়ার ঈশ্বর ॥ 
তোমা বিনা আর কিছু নাহিক সংসার । 
আত্মারূপে সর্বস্ভৃতে করহ বিহার ॥ 
অস্তরীক্ষ নাভি তব, পাতাল চরণ । 
মস্তক আকাশ তব অরুণ লোচন ॥ 
দশদিক স্তোত্র তব, শশী বামেক্ষণ। - 
তোমার শরীরে ব্যপ্ত চরাচরগণ ॥ 

শঙ্খ চক্র গঞ্জ পদ্ম শার্শ আদি ধারী। 
নান। অলঙ্কারে তন্ুু ভূষিত মুরারী ॥ 
প্রতবাস পরিধান রাজীবলোচন । 
বনমাল! বিভৃষিত গরুড়বাহন ॥ 

ভ্রিভঙ্গ ললিতরূপ বেশ মনোহর । 

নব দল বিকসিত শ্যাম কলেবর ॥ 
দেখিয়। উতঙ্ক মুনি হইল ব্যাকুল। 
আনন্দ অশ্রতে ভাসে অঙ্গের ছুকুল ॥ 
দণ্ডব হইঝ। পড়িল সূমিতলে । 
দেখিয়৷ উতন্কে কৃষ্ণ করিলেন কোলে 
আলিঙ্গন দিয়। মিষ্ট কহেন বচন। 

তব মনোবাঞ্থ পুর্ণ হোক তপোধন ॥ 
একাস্ত ভকতি করি আমারে যে ভে 
অনুক্ষণ থাকি তার হৃদয়ের মাঝে ॥ 
মনোমত ষেই মাগে দেই আমি তারে 
সে কারণে গুন ছ্বিজ কহি যে তোমাতে 
যেই বর তব ইচ্ছ। মাগ মম স্থানে। 


1 অদেয় হইলে তবু দিব এইক্ষণে ॥ 
এত শুনি কহে ছিজ করি যোড়পাণি। 


অবধান নিবেদন গুন চক্রপাঁণি ॥ 


প্তিপর্ব্ব |] 


নক্কাম তকত আঙ্বি বরে নাহি কাজ। 
দি বর দিবে তবে দেহ দেবরাজ ॥ 
কন্মদোষে জন্ম মম ঘথ! তথ! হুয়। 
একান্ত ভকতি ষেন তব পদে রয় ॥ 
কীট জন্ম হুব-কিম্বা মনুষ্য কিন্নরে। 
ন্ধর্ব চারণ আদি যত চরাচরে ॥ 
পর্ববত স্থাবর আদি ভূত প্রেতগণ । 

বখা তথ৷ জন্ম হয় অদৃষ্ট কারণ ॥ 
মকারণে কর মোরে মাস্কাতে মোহিত। 
নিন্মীয়া। হইব আমি মায়! বিবর্জিত ॥ 
তামার মাষাতে বদ্ধ যত চরাচর। 
কেবল বঞ্জিত মায়া তোমার কিন্কর ॥ 
ঈশ্বরের মায়াতত্ব কি বুঝিতে পারি । 
মায়া বিবভ্জিত বর দেহ শ্রীমুরারী ॥ 

এত বলি করে দগ্ডবৎ প্রণিপাত । 
দলেন তাহারে জ্ঞান ভক্তি জগন্নাথ ॥ 
পুনরপি উতষ্কে বলেন শ্রীনিবাস । 

পর্বত্র মঙ্গল হবে পুরিবেক আশ ॥ 
দর-নারায়ণ স্থানে করহু গমন । 

তপ যোগ দাধি কর মম আরাধন ॥ 

নর নারাঝুণ স্থানে লহ উপদেশ । 
একান্ত আমারে ভক্তি করিলে বিশেষ 
অন্তেতে আমারে তুমি পাইবে নিশ্চয় । 
এত বলি স্বশ্থানে গেলেন কৃপাময় ॥ . 
তত্ব উপদেশ লয়ে ভজিল শপ্রীহরি। 
অন্তকালে তনু ত্যর্জে গেল বিষুঃপুরী ॥ 
কহিলাম তোমারে যে পুরাণ-কথন। 

র নির্ণঝ তত্ব জানে কোন্‌ জন ॥ 
থিবীর রেপু যদি গণিবারে পারি। 
লসীতে ভরি যদি সমুদ্রের বারি & 
কাশের তার! ষদি পারি যে গণিতে । 
বরের তত্ব তবু না পারি কহিতে ॥ 
রেন করান তিনি আপৰি ঈশ্বর । 

অন্য দিয়া! অন্য বৃত্তি হরেন গ্রীধর 
দিয়! অন্য জনে সংহারেন হরি |. 
হার প্রসঙ্গ মানস! বুঝিতে ন! পারি-& 


ব্যাধিনামীশ্বরং দেবং পণ্গাননমহুং ভজে | 


সপন শা শী ্ীশ্টাশীশশীশ টি 


৭৮৩ 


পিতা মাত। পুত্র বন্ধু কেহ কার" নন্। 
মরিলে সন্ন্ধ নাহি বুঝ মহাশয় ॥ 

এক। হ'য়ে আসে জীব এক। হয়ে চলে। 
আমার আমার বলি মল্সয়ে বিফলে ৪ 

সে কারণে কি শুন ধর্মের নন্দন। 
চিত্তে কৃষ্ণ রাখি শোর কর নিবারণ ॥ 
এত বলি গঙ্গাপুত্র নিঃশব্দ হইল । 
ধ্যানযোগে কৃ মনে ধরিয়া রহিল ॥ 
মহাভারতের কথ। অস্ত সমান । 
কাশীদাল কহে সদ] শুনে পুণ্যবান ॥ 


ভীম্ম কুক শ্রকষ্ণের স্তব। 

সৃত বলে অবধান কর মুনিগণ | 
এতেক শুনিয। পরীক্ষিতের নন্দন ॥ 
যোগমার্গ কথা শুনি সানন্দ হৃদয়। 
পুনরপি জিজ্ঞাসিল করিয়া বিনয় ॥ 
সে যোগমার্গের কথ ভীম্মমুখে শুনি । 
কোন্‌ কল্ম করিলেন ধন্ম নৃপমণি ॥. 
কিরূপে করেন ভীক্ষ স্বর্গে আরোহণ ॥ 
শুনিবারে ইচ্ছ। হয় হহার কথন ॥ 
মুনি বলে অবধান কর নরপতি | 
অনন্তর গঙ্গাপুত্র ভীক্ম মহামতি ॥ 
যোগমার্গ ইতিহাস পুরাণের সার। 
কহিলেন ধন্মেরে করিয়া স্থৃবিস্তার ॥ 
পুনশ্চ বলেন শুন ধর্ম্মের নন্দন। 
রাজ! হয়ে রাজ্য কর হস্তিনা ভুবন ॥ 
মহাযজ্ঞ কঞ্সিয। ভজহ দয়াময় । 
জ্ঞাতিবধ পাপ আদি দব হবে ক্ষয় ॥ 
মাঘমাস লীতাষ্টমী আঞ্চি ওভদিনে। 
শরীর ছাড়িব আমি-ভজি নারায়ণে $ 
শুন কৃষ্ণ তব হস্তে কি সমর্পণ । 
পঞ্চ ভাই দ্রৌপদীরে করিবা পালন ॥ 
ইন্দ্রের ভবনে আমি করিব প্রস্থান । 
এত বলি নিঃশব্দ হইল মতিমান ॥& 
নিগুড় করিয়া ধ্যান যোগ চিত্তে ধরি। 


; করেন কৃষ্ণের স্তোত্র তাত্ম ভক্তি করি ॥. 
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রবির ধ্যান__ওঁ ক্ষত্তিয়ং কাশ্টপং রক্তং কালিঙ্গং ॥ [ মহাভারত। 





নমো নমে। নারায়ণ ব্রহ্ম সনাতন । 
সংসারের হেতু রূপ দেব নারায়ণ ॥ 
ভূমি আদি তুমি মধ্য তুমি অস্তরূপ। 
সকল জগত এই তব লোমকুপ ॥ 
নমোনমঃ আদি অবতার মৎস্তকায় | 
নমে। নরমিংহ হিরণ্যাক্ষ বিদারয় ॥ 
নমে। কুম্ম অবতার নমন্তে বামন । 
নমো ভূগুপতি ক্ষত্রকুলবিনাশন ॥ 
নমে! রাম অবতার রাবণনাশক । 
নমো রাম অবতার রেবতী নায়ক ॥ 
নমো কৃষ্ণ অবতার গোকুলবিহার। 
, নমো নমঃ সন্কর্ষণ দিব্য অবতার ॥ 
নমো! কন্কি অবতার শ্লেচ্ছবিনাশন 
নমো নমে। জয় জয় আদি নারায়ণ ॥ 
তুমি ইন্দ্র তুমি চন্দ্র তুমি দিবাকর । 
আকাশ পাতাল তুমি দীর্ঘ কলেবর ॥ 
আত্মারূপে চরাচর জীবে তব স্থিতি । 
তব তত্ত্ব জানিবারে কাহার শকতি ॥ 
এ ভব-সংসারে পার কর নারায়ণ । 
এত স্তৃতি করি ভীক্ম ধ্যানে দেন মন ॥ 
মহারতের কথা৷ অস্বৃতের ধার। 
কাশীদাস দেব কহে রচিয়া পয়ার ॥ 
ভীম্মদেবের স্বর্গারোহণ । 
ধ্যানযোগে সাক্ষাতে দেখেন নারায়ণ । 
নবজলধর তনু অরুণ লোচন ॥ 
সীতবাস পরিধান বনমালাধারী ।' 
নানা অলঙ্কারে রূপ ভূষিত মুরারী ॥ 
চারু চতুর্ভূুজ রূপ মোহন মুরতি। 
দেখি ভীম মনে মনে করিলেন স্ততি ॥ 
সাক্ষাতে পদারবিন্দ দেখিয়া নয়নে । 
শরীর ত্যজেন ভীক্ম দেখে দেবগণে ॥ 
জয় জয়ু শব্দ হৈল ইন্দ্রের নগরে । 
পুষ্পবৃপ্তি কৈল দেব ভীক্মের উপরে ॥ 
দিব্য রথ পাঠাইয়া দিল স্থরপতি । 
পবনের গতি রথ মাতলি সারথি ॥ 
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রথেতে তুলিয়। ন্বর্গে করিল গমন । 
বন্ধুগণ সহ গিয়! হইল মিলন ॥ 
চিরদিনের বন্ধুদনে হইল দর্শন । 

সম্্রম খণ্ডিল পুর্বব জন্মের কথন ॥ 

মুনি বলে অবধান কর জন্মেজয়। 
স্বর্গেতে চলিল ভীক্ম গঙ্গার তনয় ॥ 
মাঘমাসে গুর্লাষ্টমী তিথি শুভদিনে। 
ত্যজিলেন' ভীম্ম তনু চিন্তি নারায়ণে ॥ 
শরীর ত্যজেন ভীস্মু দেখি যুধিষ্ঠির 
রোদন করেন ভূমে লোটায়ে শরীর ॥ 
ভীমার্ঞুন সহ কান্দে মান্রীর নন্দন । 
অনিরুদ্ধ প্রত্যন্াদি যত বন্ধুগণ ॥ 

দ্বিজ ক্ষত্র আদি কত নগরের প্রজা ৷ 
রণ অবশেষে আর যত ছিল রাজা ॥ 
ভীম্মের মরণে সবে অনেক কান্দিল। 
প্রলয়ের কালে যেন সিন্ধু উথলিল ॥ 
যুধিষ্ঠির আদি পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার। 
হাহ! ভীল্ম বলি কান্দে করি হাহাকার ॥ 
কোথা গেল পিতামহ ছাড়িয়া আমারে । 
তোমার বিচ্ছেদে আত্ম। ধরি কি প্রকারে 
ছুর্ধোধন পাতক করিল অকারণ । 
তাহার কারণে হৈল তোমার নিধন ॥ 
আপনি মরিল ছুষ্ট জ্ঞাতি বিনাশিল। 
শোক-সিন্ধু ম্যেতে আমাকে ডুবাইল ॥ 
এত বলি কান্দে পঞ্চ পাণুর কুমার । 
তথ। আমিলেন ব্যাস জানি সমাচার ॥ 
কুরুক্ষেত্র মধ্যে যথা ভীম্মের পতন । 
তথাকারে করিলেন ত্বরিত গমন ॥ 
ব্যাসে দেখি সম্্রমে উঠিয়া পঞ্চজন। 
সম্রমে করেন তার চরণ বন্দন ॥ 
ধুলাতে ধূনর তন্ন নেত্রে ঝরে বারি । 
সান্ত্বনা করেন ব্যাস সবারে নিবারি ॥ 
নিন্ফষল তোমর! সব করহ ক্রন্দন |, 
কত না বুঝান ভীল্ম গঙ্গার নন্দন ॥ 
যোগমার্গ ইতিহাস পুরাণের সার । 
তবু ন৷ ঘুচিল ভ্রম তোমা সবাকার ॥ 


শান্তিপর্ব | ] 


ভ্রম দূর কর রাজ! তুত্বে দেহ মন। 
অকারণে কর শোক ভীম্ষের কারণ ॥ 
পুণ্য আত্ম। ভীক্মবীর বন্থ অবতার । 
শাপ ভ্রষ্ট হ'য়ে কুরুবংশে জন্ম ভার ॥ 
শাপে মুক্ত হয়ে ভীক্ম গেলেন ্বস্থান। 
তার হেতু শোক রাজ! কর অকারণ ॥ 
দুর্োধন আদি-যত কৌরব আছিল। 
ব্রহ্মার আজ্ঞায় কুরুবংশে জনমিজ ॥ 
ব্রহ্মার মানস পুর্ণ পৃথিবীর হিতে । 
হুত হৈল যত ক্ষত্র ভারত-যুদ্ধেতে ॥ 
ব্রহ্মার আজ্ঞায় কৃষ্ণ হয়ে অবতার । 
পৃথিবীর ভার সব করেন সংহার ॥ 
কিছুমাত্র অবশেষ মাছে বিষুণ অংশ। 
অল্পদিনে কৃষ্ণ তাহা! করিবেন ধ্বংস ॥ 
ততদিন রাজ্যভোগ কর নৃপমণি। 
শোক ত্যাগ কর রাজ! শুন মম বাণী ॥ 
অগনি সংস্কার কর গঙ্গার নন্দনে । 
অদাহন পৃথিবী দেখহ যেইখানে ॥ 
আপোড়া পৃথিবী যদি তুমি কোথা পাও । 
আমার বচন তুমি নিশ্চয় জানিও ॥ 
কত কত রাজা জনমিল এ সংসারে । 
কেহ নাহি, সবে গেল শমনের দ্বারে ॥ 
টনুর্দশ ভুবনের মধ্যে পৃথিবীতে । 





আপোড়। কোথাও নাহি কহিনু তোমাতে ॥ 


এত বলি স্বস্থানে গেলেন ব্যান মুনি । 
বিম্ময় মানেন রাজা ব্যাসবাক্য শুনি ॥ 
অজ্জ্ুনেরে আদেশ করিলেন রাজন । 
শীপ্র কপিধ্বজে তুমি কর আরোহণ ॥ 
পৃথিবী খুঁজিতে চাহি ব্যালের বচনে। 
ভ্রমিয়। দেখহ লব এ চৌদ্দ ভুবনে ॥ 
দাহ পৃথ্বী যদি থাকে কোনখানে | 
তথা লয়ে দাহ কর গঙ্গার নন্দনে ॥ 
জানিয়' আইস ভাই চল শীগ্রতর। 
এত শুনি ধনঞ্জয় চলেন সত্বর ॥ 


_্বাদশাঙ্গুলং, পখহস্তঘ়ং পুর্ববাননং সপ্তাশ্বব]হনং। 


৭৮৫ 


কপিধবজ রথ আরোহিয়! সেই ক্ষণে । 
অগ্রে উপনীত গিয়া ইন্দ্রের ভুবনে ॥ 
কোনখানে স্বর্গেতে নাহিক অদাহন। 
একে একে বিচরেন ইন্দ্রের নন্দন । 
সপ্তস্বর্গ পুনরপি করেন বিচার। 
পাতালে গেলেন তবে ইন্দ্রের কুমার ॥ 
সপ্ত পাতালেতে দব দেখেন বিচারি। 
অদাহন পাতালেতে কোথাও ন! হেরি ॥ 


 অনন্তরে মর্ত্যে আগিলেন ধনঞ্জীয়। 


: সপ্ত দ্বীপ বিচারিয়। করেন নির্ণয় 
 অদাহন পুথিবা ন। দেখি কোনখানে | 
 সবিম্মায় হয়ে আসি কহেন রাজনে ॥ 


শুনিয়া ধন্মের পুত্র মানেন বিম্ময় । 
ব্যাসের বচনে পুর্বব ভ্রম দূর হয় ॥ 


' শোক ত্যাগ করি রাজা কাধ্যে দেন মন। 


ভামাজ্জুনে আজ্ঞ। তবে করেন রাজন ॥ 
নানা কান্ঠ চন্দনাদি আনহ লত্বরে । 
এক লক্ষ ঘ্বৃত কুস্ত সভার ভিতরে ॥ 
কুরুক্ষেত্র মধ্যে শীঘ্র করহ সঞ্চয় । 


: চতুর্দোলে করি আন গঙ্গার তনয় ॥ 
, ক্মাজ্ঞামাত্রে বনঞ্জয় মাদ্রীর কুশারে। 
: অগনি সংস্কার দ্রব্য আনেন সত্বরে ॥ 
: শত শত স্বত কুস্ত কাষ্ঠ রাশি রাশি। 


আনিল ক্ত্রিয়গণ পৃথিবী নিবাস। ॥ 
চহুর্দোলে তুলি নিল ভাম্মের শরার। 
বিধিমতে অগ্নি দেন রাজ! যুধেষ্টির ॥ 


. ভাল্মের শরীর দহি ভাই পঞ্চজন । 
 গঙ্গাতে যাইয়া তবে করেন তর্পণ ॥ 
' আদ্ধ শ্রান্তি করিলেক ক্ষজির বিধানে । 


নানারত্ব অলঙ্কার দিলেন ভ্রাঙ্ষণে ॥ 


৷ ভীষ্মের ভাবনা বিন। অন্য নাহি মনে । 
৷ অন্ন জল নাহি রুচে দুঃখিত রাজনে ॥ 
| মুনি বলে জন্মেজয় কর অবধান। 


এতদুরে শান্তিপর্বব হৈল সমাধান ॥ 


শাস্তিপর্বব সমাণ্ত। 


সচিন্ত্র সম্পূর্ণ কাশীদাসা 





নারায়ণং নমস্কত্য নরঞ্চেব নরোত্তমম্‌ । 
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো -জন্ুমুদী রক ॥ 





চারি 





. বুধিষ্ঠিরের উদ্বেগ ও ব্যাসের উপদেশ । 


জিক্তাসেন জন্মেজয্ম কহু তপোধন । 
কি কি কম্দম করিলেন পিতামহগণ ॥ 
মুনি বলে শুন তবে শ্রীজনমেজয় । 
রাজ্যে রাজা হইলেন ধর্ট্দের তনয় ॥. 
কিন্ত উপরোধে রাজ্য নিয়! যুধিষ্ঠির 
প্রজাগণ পালন করেন ধন্মবীর ॥ 
রামের পালনে যেন অযোধ্যার প্রজা | 
সেইমত প্রজার পালক মহাতেজা ॥ 
রাজ্যভোগ যুধিষ্টির না চাহেন মনে । 
সদাই থাকেন ধশ্ম বিরস বদনে ॥ 
ভীমার্জবন সহদেব নকুল স্ুুমতি । 
লইয়া! করেন যুক্তি ধশ্ম নরপতি ॥ 
গুনহ অর্জুন তুমি আমার বচন। 
স্ফির নহে চিত মম কিসের কারণ ॥ 
রাজ্য ধন দেখিয়া আমার নহে প্রীত । 
সতত চঞ্চল চিত সদ] হয় ভীত ॥ 
কি বুদ্ধি করিব আমি জিজ্ঞাসিব কায়। 
সর্ববদ। ব্যাকুল -চিতত না দেখি উপাস্ত ॥ 
না ছেরি নয়নে মোর কৃষ্ণ কালাটাদে। 
চঞ্চল চকোর চিত্ত প্রাণ সদ! কাদে ॥ 


দ্বারকানগরে তিনি গেলেন সক্প্রতি ৷ 
কে আর করিবে দয়া পাণ্ড€ুবর প্রতি ॥ 
অতএব উঠে চিত্তে অনেক জঙ্জাল। 
দর্বব শুন্য দেখি পথে না হেরি গোপাল ॥ 
অর্জুন বলেন চিন্তা না কর রাজন । 
আপিবেন কৃষ্ণ তুমি করিলে স্মরণ ॥ 


: যুধিষ্টির স্থির হইলেন সেই বোলে । 


ব্যাসদেব তথা আইলেন হেনকালে ॥ 
ভারে দেখি উঠিলেন ধণ্মের নন্দন । 
ভূষিষ্ঠ হুইয়া ভার বন্দেন চরণ ॥ 
আশীর্ববাদ করিলেন রাজ! যুধিত্টিরে | 
জানিয়। সকল তত্ব'জিজ্ঞালেন তারে । 
কহ রাজ। কি কারণে বিরস বদন । 
তোমায় দেখিয়া! মম বিচলিত মন ॥ 
অকোৌরবা পৃথিবী করিলে বান্ুবলে । 
তোম। লম রাজা নাহি এ মহীমগুলে ॥ 
অনুজ অর্জুন তব ভীম মহাবলী । 
আর তাছে সহায় আপনি বনমালী ॥ 
তোন৷ বিষার্দিত আমি দেখি কি কারণ। 
কহ দেখি মনস্তাপ কিসের কারণ ॥ 
এত যদি কছিলেন ব্যাস ভতপোধন। 


_বিনয়ে কহেন তবে ধর্দের নন্দন ॥ 


অশ্বমেধপর্বব | ] 


গন মুনি আমারে না করিও প্রশংস। | 
ডই নিন্দিত আমি মন্দ মম দশ! ॥ 
লাভের কারণে ধন্দমপথ পরিহরি। 
হরিলাম অন্য।য্ যে কহিতে না পারি & 
পিতামহ ভীম্মেরে করিলাম সংহার। 
মামার সমান কোন পাপ আছে আর ॥ 
গুরু ছ্রোণাচার্ধ্য তিনি হয়েন ব্রাঙ্মণ। 
নাশ করিলাম তারে শুন তপোধন ॥ 
সহোদর কর্ণবীরে অর্পিনগু শমনে |. 
বধিলাম শত ভ্রাতৃ সহ হৃর্য্যোধনে ॥ 
আর যত সুহৃদ বাদ্ধবগণ ছিল । 
রাজ্যলোভে আমা হৈতে যমদ্বারে গেল ॥ 
অভিমন্য্যু দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রগণ । 
রাজ্য হেতু নাশিলাম শুন তপোধন ॥ 
এমন নিন্দিত কল্প্ন কেহ নাহি করে। 
ন। বুঝিয়। মহামুনি প্রশংন আমারে ॥ 
ব্যাস বলিলেন শুন ধন্মর নন্দন । 
শুনিলাম আমি যত তোমার কথন ॥ 
জ্ঞাতি গুরু ভ্রাতৃ বন্ধু মারিয়াছ তুমি । 
কিন্তু ক্ষভ্রয়র ধন শুন নৃপমণি ॥ 
ব্রাহ্মণ ক্ষার বৈশ্য আর শুদ্রে জাতি। 
এ সব ব্রহ্মার দেহে হল উৎপত্তি ॥ 
যথাযোগ্য ধল্্ম নিয়োজিল চারজনে । 
গ্রাম ক্ষত্রিষ ধন্মন লিখিত পুরাণে ॥ 
তৃমি বল নিন্দ। কর্ম করিলাম আমি । 
কিন্তু ইহ। স্মরণেত মুক্ত হয় প্রাণী ॥ 
যুধিষ্ঠির পুনস্ছ কছেন মতিমান্‌ ' 
শুন প্রভু ক্ষভ্রধশ্ম কহিল। প্রমাণ ॥ 
জ্ঞাতিবধ পাপে মম কাদিতেছে প্রাণ। 
কি করিব কহ মুনি ইহার বিধান ॥ 
কি কন্দন করিলে পাপ যাইবেক দূঃর | 
অনুকূল হয়ে ম্বুন কহিবে আমারে ॥ 
কোন্‌ মন্ত্র জপিব করিব কোন্‌ ধ্যান। 
কোন্‌ যজ্ঞ করি কহ মুনি মতিমান্‌ * 
দ্রোণ জিজ্ঞালিল করি আমাতে [শ্বাস । 
শুন মুনি তারে মমি হি মিথ্যা, ভাষ ॥ 


শিবাধিদৈবতং সূরধ্যং বহ্ছিপ্রত্যাধি দৈবতং ॥ ৭৮৭ 






কিমতে এ সব পাপে পাব পরিত্রাণ । 
এ নহে ক্ষত্রিয় ধর্ম শুন মতিমান্‌ & 


ব্যাস বলিলেন রাজ। ছুঃখ ভাব কেনে । 
ক্ষত্রিয় প্রধান ধন বিদিত পুরাণে 


যুধিষ্টির বলিলেন শুন মহাশয় । 
পুণ্যকম্ম ব্যতিরেকে পাপ নহে ক্ষয় ॥ 
জন্তাতিবধে পাপভয় হয় নিরন্তর । 

কি উপায় করিব বলহ মুনিবর ॥ 

তবে ব্যাস কহিলেন শুনহ রাজন্‌। 
অশ্বমেধ যজ্ঞ কর ধন্কের নন্দন: ॥ 
অশ্বমেধ যজ্ঞে হয় পাপের বিনাশ । 
মন দিয়া গুন রাজা! কহি ইতিহাস ॥ 
মহাবীর ছিল জমদগ্নির কুমার 
নিঃক্ষত্রা করিল ক্ষিতি তন সপ্তবার ॥ 
পিতার আজ্জায় তেই বধিল জননী । 
বনপর্ধেব সেই কথ শুনিয়াছ তুমি & 
অশ্বমেধ যজ্ডে তর পাপ গেল দূরে (- 
এ সব শাস্ত্র কথ। কহি যে তোমারে ॥ 
ত্রেতাযুগে প্রভু হইলেন অবতার । 
আপনি গ্রীথাম দশরখের কুমার ॥ 
পালিতে পিতার সত্য চলিলেন বনে। 
বনে ভ্রমিলেন সতা লক্ষণের সনে ॥ 
আদ্যোপান্ত রামায়ণ শুনিয়াছ তুমি । 
অশ্বমেধ করিলেন স্ীরাম আপনি ॥ 
আর অশ্বমেধ করিলেন পুরন্দর । 
ব্রহ্ধবধ পাপে মুক্ত ত'র কুলেবর ॥ 
তুমিও করহু র' অশ্বংমধ ক্রু । 
জ্ঞাতবধ মহাপাপ এড়াবার হেতু ॥ 


এত ধদ্দি কহি/লন ব্যাল তপোধন । 


ঘোড়হস্তে বলিলেন ধন্মের নন্দন ॥ 
অশ্বমেধে পাপ দর ক হুল আপনি। 
যজ্ঞ কৈল যত জন গুনিলাম আমি & 
তা সবার সম নছে আমার ক্ষমত। । 
শুন মহামু'ন হহাচ না হখ সর্ববথ! ॥ 
নিষ্ধন নৃূপতি আমি নাছি এত ধন। 
কিমতে হইবে মুনি যজ্ঞ সমাপন ॥ 
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ছুর্য্যোধন 'বিবাদেতে অর্থ হৈল ক্ষয়। 
কিমতে হইবে যজ্ঞ মুনি মহাশয় ॥ 
অশ্বমেধ হবে হেন না দেখি উপায় । 
বিবরিয়া মহাযুনি কহিবা আমায় ॥. 
ফলহীন বৃক্ষ যেন ত্যজে পক্ষিগণ ৷ 
অর্থহীন পুরুষেরে ছাড়ে সর্বজন ॥ 
ধনহীন পুরুষের ধন্ম নাহি হয়। 

ধন হৈতে ধণ্্ন হয় মুনিগণ কয় ॥ 

হেন ধন নাহি মম কিসে হবে যজ্ঞ । 
কিমতে তরিব পাপে কহ মহাবিজ্ঞ ॥ 
ব্যাস বলিলেন শুন ধন্পের নন্দন । 
কার্যে কন্মে বদ্ধ হৈলে ধনে প্রয়োজন ॥ 
তবে ধনে ধণ্্ন হয় ইথে নাহি আন। 
শুন রাজ! কহি তো! ধনের সন্ধান ॥ 
মরুত নামেতে এক ছিল নরবর । 
তার যজ্ঞ কথ! কহি তোমার গোচর ॥ 
অশ্বমেধ করিল মরুত নরপতি । 
অগ্যাপি তাহার যশ ঘোষে বস্ত্রমতী ॥. 
বিংশতি সহস্র বিপ্রে যজ্জঞেতে বরিল।, 
স্বর্ণ আদন সব দ্বিজগণে দিল ॥ 

স্বর্ণ বাটি স্বর্ণ থালা স্বর্ণময় ঝারি। 

. কাঞ্চন নিন্দাণ পাত্রে অন্জল পুরি ॥ 
হেনমতে মরুত ব্রাহ্ষণ সেবা করে। 
প্রত্যহ নৃতন পাত্র দিল দ্বিজবরে ॥ 
হেনমতে যন কৈল শতেক বৎসর । 
মরুত সমান ধনী নাহি নৃপবর ॥ 

বহু ধন নিত না পারিয়া দ্বিজগণ । 
হিমালয় পার্খেতে রাখিল সর্ববধন ॥ 
তথা হতে সেই ধন আনহ সত্বর । 
অশ্বমেধ হইবেক শুন নৃপবর ॥ 
ব্যাসের বচন শুনি ধন্মের নন্দন । 
যোড়হুস্ত করিয়া করিল নিবেদন ॥ 
শুন মহাশয় আমি যজ্ঞ না করিব । 
সে ধন ব্রহ্গস্ব, আমি কেমূনে আনিব ॥ 


পাপ বিনাশিতে চাহি যন্ভ করিবারে । 


আনিতে বিপ্রের ধন বল কি প্রকারে ॥ 
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! শুন মহামতি মম যজ্ঞে নাহি কাষ। 

৷ শুনিলে হাসিবে সব নৃপতি-সমাজ ॥ 
ব্রহ্মস্ধতে বংশ রক্ষা! হইবে কেমনে । 
কিমতে সে দ্রব্য আমি করিব গ্রহণে ॥ 
হাসিয়া! বলেন ব্যাস শুনহ রাজন । 
দোষ নাহি নৃপতি আনিতে সেই ধন ॥ 
সে ধন ব্রাঙ্ষণগণ করিলেন ত্যাগ । 

! ইথে দোষ না৷ পরশে শুন মহাভাগ ॥ 
ভয় না করিহ তুমি ধন্রের তনয়। 

1 অগ্নি জল পৃথিবী, এ ধন কার নয় ॥ 
শত শত রাজ। পূর্বে পৃথিবীতে ছিল। 
অনস্তরে কত কত আরো রাজা হৈল ॥ 
বাহুবলে পৃথিবীর করিল পালন । 

নানা যজ্ঞ করিলেক পেয়ে নানা ধন ॥ 
সেই ধন জল অগ্নি হ্রাস নাহি হয়। 
ইথে কেন কর ভয় ধন্মের তনয় ॥ 

৷ পুর্ব্বেতে দেবতান্থর ছিল ছুই ভাই। 
এ ধন ধরণী যত অস্থরেতে পাই ॥ 
তবে দেব, অস্থরে মারিল বাহুবলে । 
এই ধন নিতে আজ্ঞ। কৈল কুডূহলে ॥ 
সাবর্ণি নামেতে হৈল সৃর্য্যের নন্দন | 
পৃথিবী পাইল রাজা তপের কারণ ॥ 

। ৰশ করি বস্থমতী পালিলেক প্রজা । 
 হেনমতে সৃষ্ধ্যবংশে হল কত রাজা ॥ 
তা সবার দান যজ্ঞ বিদিত সংসারে । 
এ সব তপের তেজ জানাই তোমারে ॥ 
হরিশ্চন্দ্র মহারাজ খ্যাত ত্রিভুবনে । 
সকল পৃথিবী দান দিলেন ব্রাহ্মণে ॥ 
ব্রন্মত্য হইল তবে যেই বস্মতী ৷ 

তবে কেন লইবেক ক্ষত্র নরপতি ॥ 
ভ্রহ্ম্ষ বলিয়া তার ভয় নাহি ছিল। 
প্রজার পালনে ধন্ম কম্ম যে করিল ॥ 
তবে বিরোচন সৃত বলি হৈল রাজ । 
ব্রাহ্মণেরে সপ্তদ্বীপ দিয়া করে পুজা ॥ 
আপনি পাতালে গেল না পাইয়া স্থান । 
ছু দেখি তারে বিড়ম্থিল ভগবান ॥ 


অশ্বমেধপর্বব |]. 


তবে যমদগ্রিন্থত ভূগু-বংশপতি। 

ুনেছ তাহার কথা ধণ্ন নরপতি ॥ 
পৃথিবী জিনিয়া! তিনি আনন্দিত মনে । 
পৃথিবী দিলেন দান মরীচি-নন্দনে ॥ 
কশ্যপ পাইল তবে লব বস্থমতী । 
আপন নন্দনে দ্বিল করিয়া প্ীরিতি ॥ 
দন ধরা অগ্নি জল ইহা কারে! নয়। 
শুন যুধিষ্ঠির রাজ! শাস্ত্রে হেন কয় ॥ 
পৃথিবী পালিয়! তার হয় নানা ধন। 

য় না করিহ তুমি ধন্মের নন্দন ॥ 

দে ধন আনিয়া রাজা যজ্ঞ কর সখে । 
₹থে দোষ নাহি আমি কহিন্ু তোমাকে ॥ 
আনন্দ পাইয়া রাজ! ব্যাসের বচনে । 
পুনরপি জিজ্ভীসেন আনন্দিত মনে ॥ 
হল ধনের তত্ত্ব শুন মহামুনি । 

বজ্ হেতু অশ্ববর কোথ। পাব শুনি ॥ 
গনি বলে অশ্ব আছে যুবনাশ্বপুরে । 
মানিতে করহু ঘত্ব সেই অশ্ববরে ॥ 

নন হেতু অশ্ব পালিতেছে নরপতি। 
শত কোটি সেন৷ আছে তাহার সংহতি ॥ 
ঘঙনে পালয়ে অশ্ব যজ্ঞ নাহি করে। 
“সই ঘোড়া আন রাজা জানাই তোমারে ॥ 
পরাজিয়। যুবনাশ্থে হয় আন তুমি 1 

তবে যজ্ঞ সিদ্ধি হবে কহিলাম আমি ॥ 
মুধিষ্টির বলিলেন শুন দিয়া মন। 

হম হেহু হবে সে রাজার সঙ্গে রণ ॥ 
কে আর করিবে যুদ্ধ নৃপ্তির সাথে । 
মহারাজ বুবনাশ্ব খ্যাত পৃথিবীতে ॥ 
ব্যাস বলিলেন রাজ। চিন্ত| কর কেনে । 
হয় আনিবারে আজ্ঞা কর ভামসেনে ॥ 
বক হিড়িম্বক আর কিন্ম'র ছুর্ববার । 
কৈলাস মন্দিয়। কৈল যক্ষের সংহার ॥ 
কীচকে মারিল বীর বিরাটনরে । 

শত ভাই ছুর্য্যোধনে বধিল সমরে ॥ 
ভীম হৈতে হবে তোম! সিদ্ধ প্রয়োজন । 
ভ'ম আনিবেক ঘোড়া.করিয! যতন ॥ 


শ্বেতং দ্বিবানুং বরদং দক্ষিণং সগদেতরং & 
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আমি জানি ভীমের অসাধ্য নহে কর্ম্ম। 
হয় হেতু চিন্তা না করিহ তুমি ধর্ম ॥ 
যুধিষ্ঠির বলেন করহু অবধান। 

বড় ছুঃখী আছে ভীম করিয়া সংগ্রাম ॥ 
জর্জর ভীমের দেহ কৌরবের বাণে । 
তুরঙ্গ আনিতে তারে কহিব কেমনে ॥ 
বৃষকেতু মেঘবর্ণ ছুই ত বালক । 

বিশেষ বাপের শোকে দহিছে পাবক ॥ 
. কিমতে বলিব তারে তুরঙ্গ আনিতে। 
শুন মহামুনি বড় ভয্র পাই চিতে ॥ 
এত যদি বলিলেন ধন্ম নৃপবর। 

তাহা শুনি আনন্দিত বর বৃকোদর ॥ 
ভীম বলে মহারাজ করহ শ্রবণ। 

তুরগ আনিতে কহিলেন তপোধন ॥ 

; আনিব তুরগ আমি এ নহে আশ্চর্ধ/ 
 পরাজিব যুবনাশ্বে কত বড় কার্য ॥ 

! ধন আনিবারে তুমি পাঠাও অজ্জুনে । 

' আমি আনি গিয়া অশ্ব জিনিয়া রাজনে ॥ 
একেশ্বর যাব আমি ভদ্রোবতীপুরে । 
আনিব যজ্ছের অন্ব জিনিয়া রাজারে ॥ 
৷ সবান্ধবে রাজারে পাঠাব যমঘরে । 

; অবশ্ট আনিব থোড়া! কারে ভীম ডরে ॥ 
ইহা! ভিন্ন আর নাহি আমার বিশ্রাম । 
শতেক বদর পারি করিতে সংগ্রাম ॥ 
কহিলেন যুধিষ্ঠির ভমের বচনে। 

: একাকী ছুগমে ভুমি যাইবে কেমনে ॥ 
৷ বুষকেতু ব্দন চাহেন যুবিষ্টির । 

| রাজার ইঙ্গিতে তার পুলক শরীর ॥ 
যোড়হাতে কহিলেক ধর্মের গোচরে। 


| ভীম সঙ্গে বাই আম আজ্ঞ৷ দেহ মোরে 
| যুধিষ্ঠির বলেন শুনহ প্রিয়তর । 


| আছিল তোমার পিত। মহা ধনুর্ধর ॥ 

| অর্জুন বধিল তারে করিস! বিক্রম । 
তার বধে আমি পাইয়াছি মনোভ্রম 

| পরিচঘ নাহি ছিল কর্ণের সংহতি । 
সবাই বলিল তারে রাধার সম্ভতি ॥ 
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সৃতপুত্র বলি তারে বলে সর্ববজনে । 
না চিনিয়া সহোদর বধিলাম রণে ॥ 
'বিনাশিল কর্ণবীরে অর্জুন চুর্ভয়। 
চাহিতে তোমার মুখ মনে পাই ভয় ॥ 
বৃষকেতু বলে শুন পাণুর ঈশ্বর | 

_ ক্ষত্রিযপ্রধান ধর্ম করিতে সমর ॥ 
বিপক্ষ হইল পিতা ত্যজি সহোদর । 
কৌরব সহিত কৈল মন্ত্রণ। বিস্তর ॥ 
দ্রৌপদ্দীরে উপহাসি হিংসিল তোমারে । 
সেই পাপে-মম পিতা! গেল যমঘরে ॥ 
আজ্ঞ। দেহ যাব আমি খুড়ার সংহতি । 
আনিব যজ্ছের ঘোড়। শুন নরপতি ॥ 
বৃষকেতু কথ! শুনি ভীম হরধিত |. 
আলিঙ্গন দিল তবে মনের বাঞ্ধিত 1 
তবে ঘটোগুকচ হুত মেঘবর্ণ নাম। 
যুধিষ্ঠির অগ্রে কহে করিয়! প্রণাম ॥ 
যদি আজ্ঞা কর তুমি ধন্ম নরপতি। 
পিতামহ সঙ্গে যাব পুরী ভদ্রোবতী ॥ 
আনিব তুরঙ্গ আমি শুনহ রাজন । 
অন্তরীক্ষে গতি মম ধন্মের নন্দন ॥ 
বুঝিতে আমার মায়া অমর না৷ পারে। 
আনিব তুরঙ্গ আমি হস্তিনানগরে ॥ 
বৃধষকেতু পিতামহে করিবে সমর | 
ঘোড়াকে আনিব আমি শুন নরবর ॥ 
এত যদি মেঘবর্ণ বলিল বচন । 
অনুমতি করিলেন ধর্মের নন্দন ॥ 
যাও পুত্র ঘোড়ারে আনহ বান্ছবলে। 
মম আশীর্ববাদে ঘোড়া আনিবে কুশলে ॥ 
তিনজন মিলিয়া' করিবে মহারণ । 
তবে সে জিনিবে তারে গুনহ নন্দন ॥ 
সাজিলেন তিন বীর তুরঙ্গ আনিতে । 
ব্যান কহিলেন কথ! রাজার সাক্ষাতে ॥ 
অঅর্ছনে পাঠাও রাজা! আনিবারে ধন । 
তবে মে কছিব আমি যজ্ঞ বিবরণ ॥ 
মুনি বাক্যে অর্জনে কহেন নরপতি । 


আর! পেয়ে পার্থ রথে যান শীজগাতি ॥ 





হিমালয় পার্খে যান পাণুর নন্দন । 
রথেতে তৃলিয়। আনিলেন সব ধন ॥ 
ধন দেখি যুধিষ্ঠির সানন্দ বিস্তর | 
জিজ্ঞাসা করেন পুনঃ মুনির গোচর ॥ 
| আগ্যোপাস্ত যজ্ঞ কথ! জানাও আমারে । 
স্থির নছে চিস্ত মম, কহিম্থু তোমারে ॥ 
। যজ্ঞ বিবরণ রাজা কহি যে তোমারে । 
| আগ্যোপাস্ত অন্ন জল দিবে সবাকারে ॥ 
বিংশতি সহস্র বিপ্রে যজ্জঞেতে বরিবে। 
নানা! আভরণ দিয়৷ সবারে তূষিবে ॥ 
লক্ষ কুস্ত ঘ্বত নিত্য ঢালিবে আগুনে । 
| করিবে দেবতা পুজ! কুহ্থম চন্দনে ॥ 
পাঁচ কুস্ত ঘ্ৃত এক ব্রাহ্ধণে ঢালিবে। 
। হেনমতে লক্ষ কুস্ত প্রতি দন দিবে ॥ 





1 ঘোড়ার লক্ষণ শুন ধণ্ম নরপতি | 


| চন্দ্রিমা জিনিয়! ঘোড়া দেহের মূরতি ॥ 
1 পীতপুচ্ছ শ্টামবর্ণ অশ্ব মনোহর । 


11 সর্ধ্ব হলক্ষণ হয় শুন নরবর ॥ 


| ভূষিত করিবে ঘোড়া দিয়া আভরণ । 
। আপনার নাম তাহে করিবে লিখন ॥ 


: জয়পত্র অশ্বভালে করিয়! বন্ধন। 


ূ আপনার নাম তাহে করিবে লিখন ॥ 


| তাহাতে লিখিবে পত্র যেই ঘোড়া ধরে ॥ 


রা নিজ বাহুবলে আমি জিনিব তাহারে ॥ 
৷ তুরঙ্গ ছাড়িয়। মধু পুণিম! দিবদে । 


| পৃথিবী ভ্রমিবে ঘোড়৷ মনের হরিষে ॥ 

| আপনি থাকিবে যজ্ঞে তুমি হয়ে ব্রতী । 

| অসিপত্র ব্রত আচরিবে মহামতি ॥ 

| যুধিষ্ঠির বলেন যে করি নিবেদন 
অসিপত্র ত্রতের বলহ বিবরণ & 


ূ অসিপত্র ব্রত সেই কেমন প্রকারে । 


কি নিয়মে থাকে তাহা বলহু আমারে ॥ 
ব্যাস বলিলেন রাজ! কর অবগতি । 
অসিপত্র ব্রত কথ! শুন নরপতি ॥. 
যাবৎ না আসে ঘোড়! নিরৃত হইয়া! । 
থাকিবে সে একাসনে দ্রৌপদী লইয়া ॥ 
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তার.মাঝে খড়গ এক থোবে নরপতি। 
কদাচিত অন্য মত না করিবে তথি ॥ 
মদন আবেশে যদি মজে তার মন। 
সেই খড়েগ কাটিয়া ফেলিবে সেইক্ষণ ॥ 
সেই ব্রত কর রাজ। আমার বচনে। 
তোম। বিনা করিতে নারিবে অন্যজনে ॥ 
শুনিয়া কহেন রাজা ধর্মের নন্দন। 
আচরিতে ন। পারিল সহঅলোচন ॥ 
হেন ব্রত আচরিব আমি কোন্‌ মতে। 
গুন মহামুনি বড় ভয় পাই চিতে ॥ 
ব্যাস কন.তোমার সহায় নারায়ণ । 
তোমার অসাধ্য ইহ। নহেত রাজন্‌ ॥ 
এত বলি ব্যাস চলিলেন নিকেতনে । 
কৃষ্ণেরে করেন স্তব রাজ! দৃঢ়মনে ॥ 
মহাভারতের কথা৷ অস্থত সমান । 
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥ 
অশ্ব আনিতে ভীম, বৃষকেতু ও মেঘবর্ণের যাত্রা । 
জন্মেজয় কহিলেন কহ মহামুনি । 
অপূর্ব প্রস্তাব আমি তোম। হৈতে শুনি ॥ 
কেমনে. আনিল অশ্ব বীর বৃকোদর । 
বিবরিষ! সেই কথা বল মুনবির ॥ 
বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয়। 
ভীম আনিবারে গেল পাগুবের হয় ॥ 
ব্ষকেতু মেঘবর্ণ করিয়া সংহতি । 
গোবদ্ধন গিরিবরে গেল শীত্তরগতি ॥ 
পর্বতে” বসিয়া বীর হরধিত হৈয়া! | 
দেখিল: রাজার পুরী দুরেতে থাকিয়া ॥ 
স্ববর্ণরচির্ত পুরী মণি মুক্তাময় । 
পুরী দরশনে, ভীম মানিল বিল্ময় ॥ 
রক্ষক সকলে দেখি নান! অস্ত্র হাতে। 
অগম্য রাজার পুরী যাইব কিমতে ॥ 
ভীমের বচন গুনি কর্ণের নল্গন। 
যোড়ছাতে ভীমেরে করেন নিবেদন & 
রাজাবাড়ী যনোহর অতি অনুপম । 
অমর নগর জিনি পুরীর স্থঠাম ॥ 
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| প্রবেশিতে ন। পারিব যুবনাশ্বপুরে | 

| আসিবে যজ্ঞের ঘোড়। এই সরোবরে & 

ৃ ৷ আসিবে অনেক সৈন্য ঘোড়ার সংহতি । 

ূ ধরিয়া লইব ঘোড়। করিয়া শকতি ॥ 

, বৃষকেতু বলে আমি করিব সমর । 

। আম। নিবারিতে নাহি হেন আছে নর ॥ . 
, তবে মেঘবর্ণ বলে শুন পিতামহ । 

। ধরিয়া আনিব ঘোড়া যদি আজ্ঞা দেহ ॥ 
অশ্ব ল'ষে থাকিব যে পর্বত উপরে । 
তোমর! প্রবৃস্ত দৌহে হইবে সমরে ॥ 
মেঘবর্ণ বাক্য শুনি ভীম হৈঙ্জ প্রীত । 
পর্ববতে রহিল সে হইয়। হরষিত & 

রাজার গমনে যেন বাজে বাছ্যাচয় ৷ 

| শুন খুড়। জলপানে আসে সেই হয় ॥ 

অশ্থ দেখি ভীমবীর আনন্দিত মনে । . 
ঘটোশকচ স্থতে আজ্ঞ। দিল সেইক্ষণে ॥ 
মেঘবর্ণ বলে তুমি দেখ না বসিয়া! | 
সৈন্বের মাঝারে ঘোড়া আনিব ধরিয়া ॥ 
মহাভারতের কথ অস্কৃত সমান । 
কার্শীরাম দাস কহে গুনে পুণ)বান ॥ 


মুবনাশ্ব রাজার অশ্বহরণ । 

মেঘবর্ণ মহা বলী, হয়ে মহ। কুতূহলী, 
প্রণমিল্‌ ভীমের চরণে । 

ভাম বড় কুতৃহলে, তাহারে করিল কোলে, 
আশীর্ববাদে হরষিত মনে ॥ 

প্রণমিয়া কর্ণ-মতে, এমঘবর্ণ আনন্দেতে, 
অস্তরাক্ষে করিল গমন । 

প্রকাশি রাক্ষস-মায়া, দ্র কৈল রবিছায়।, 
অন্ধকারে না চলে নয়ন ॥ . 

আকাশে খেচর সব, করে মহাকলরব, 
বরিষে সুষলধারে জল । | 

প্রচণ্ড মারুত বয়, ঘোর শলাবৃষ্তি হয়, 
পুণিত হইল ধরাতল ॥ 

বাত হৈল অতি গুরু, ভাঙ্গিল ঘতেক তরু, 
পত্র পুষ্প পড়িল তুতলে । 


পপ শা শিাীশীশ শেপ শেপ শা শাশিপশীপাপাী শী সপ্পাপাপীসে্পী শশা শশী 
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তাহা দেখি নৃপসেনা, হইলেক অন্যমনা, | প্রভাত সময়ে রাজা দিলেন ঘোষণা । 
অশ্ব নিতে না পারিল শালে ॥ | কৃষ্ণ দরশনে সব যাইব হস্তিন! ॥ 

মারুতি রুধিল বাট, ত্রাসিত রাজার ঠাট, : তবে যুবনাশ্ব রাজ! আনন্দিত হৈয়। । 
পরস্পর কহে নানা কথ।। মায়ের নিকটে বলে প্রণাম করিয়! ॥ 

কিব। ছৈল ছুরদৃষ্, অকম্মাৎ জলর্ষট, : চল গো জননি যাব হস্তিনানগরী । 





মায়া কৈল কেমন দেবতা ॥ ৷ গঙ্গান্সান করি সবে দেখিব শ্ত্রীহরি ॥ * 
মনে উপজিল ভয়, এ কর্ম অন্যের নয়, ' ঘুচিবে সকল পাপ কৃষ্ণ -দরশনে । 
ঘোড়া নিতে আসে পুরন্দর । বিলম্ব না কর মাতা! চল ভীমসনে ॥ 
শ্যামবর্ণ গীতপুচ্ছে, হেন অশ্ব কোথা আছে, : এত যদি কহিলেন যুবনাশ্ব রাজ। 
শিলাঘাতে শরীর জর্জর ॥  কহিতে লাগিল মাত! বুঝিয়া অকাজ ॥ 
নৃপসেনা হেনমতে, বিষাদ করিয়া চিতে, : রাজার নন্দিনী হই আমি রাজরাণী | 
অন্ধকারে না দেখি নয়নে । ৷ দেশান্তরে যাব আমি কভু নাহি শুনি ॥ 
চান্দোয়া চামর কোথা, খণ্ডধণ্ড-হৈল ছাতা, . ঘরে বাহির আমি না হই কখন ।' 
করি দন্ত খসি পড়ে ভূমে ॥ . কি বুঝিয়৷ বল বাপু কুৎদিত বচন ॥ 
মেঘবর্ণ হেনকালে, ঘোটক লইয়া! কোলে, ' কহিলেন যুবনাশ্ব শুন গো জননি । 
লয়ে গেল পর্ণবত উপরে । . থাকিলে অনেক ভাগ্য দেখে চক্রপাণি ॥ 
বূষকেকু বুকোদর, আনন্দিত বহুতর, ' কত জন্ম দলেতে করয়ে গঙ্গান্নান। 
আলিঙ্গন করিল তাহারে ॥ ই মরিলে গঙ্গার জলে পাইবে নির্বাণ ॥ 
ভারতের পুণ্যকথা, শুনিলে ঘুচষে ব্যথা, বধুগণ সঙ্গে লয়ে চলহ সত্বর । 
কলির কলুষ বিনাশন । দ্রেখিবে পরমানন্দে হস্তিনানগর ॥ 
সেবি কৃষ্*-পদান্দু, কহে কৃষ্ণ দাসানুজ, : শুভক্ষণে অশ্বেরে পালন কৈন্ু আমি 
কুষ্ণপদে থাকে ঘেন মন ॥ ৷ রেখিৰ ভূরগ হৈতে অখিলের স্বামী ॥ 

! পুত্রের শুনিয়া কথা বলিল আবার । 
বুবনাশ্ব ঝাল্তাৰ ত্িনা গমন ও ই/রুষও দর্শন]; এতধশ্ম না করিল জনক তোমার ॥ 
জম্মেজয় বলিলেন শুন তপোধন । একছত্রে ভুঞ্তিলেক ভদ্রোবতীপুরী । 

এবে কহ যুবনাশ্ব রাজার কথন ॥ । নানা যজ্ঞ দান কৈল বলিতে ন৷ পারি ॥ 
বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজস্র : : আম। সব। ল'যে কড়ু-না গেল বিদেশে । 


সিংহাসনে বসিলেন ভীম মহাশন্ু ॥ 


কৃষ্ণ নাম ন। শুনিনু থাকি গুহ্থবাসে ॥ 
নান! উপহারে রাজা ভীমেরে তৃষিল। 


অধোমুখ হৈল রাজ! মায়ের বচনে+। 


মহান্থখে বৃকোদর ভোজন করিল ॥ ; পান্রেরে বলিল লহ করিয়া যতনে ॥ 
তবে বুবনাশ্ব রাজ! সম্প্রীতি পাইয়া! ৷ ভূপাদেশে পাত্র তারে বন্ধন করিল 
ভীমের সম্মুখে রহে যোড়হাত হৈয়া ॥ ূ দিব্য চতুর্দোল করি তাহাকে লইল ॥ 
তোমার প্রসাদে দেখি গোবিন্দ-চরপ :  ; চতুর্দোল করি তারে করিলেক ক্কন্ধে। 


পঙ্গান্নান করিয়া দেখিব নারায়ণ । দেখিস! রাজার ভক্তি বীর বকোদর। 


যুধিষ্টির দরশনে পাঁপ বিমোচন ॥ | মহাপাপে রাজমাতা উচ্চৈঃস্বরে কান্দে ॥ 
শুন ভীমপেন মম এই নিবেদন ॥ ধন্য ধন্য প্রশংসা! করিল বহৃতর ॥ ্‌ 


অশ্বমেধপর্ব্। ] - 


সেই অশ্ব ল'য়ে রাজ! চলিল আপনি । 
অগ্রে গেল রুকোদর বড় অভিমানী ॥ 
রৃষকেতু মেঘবর্ণ নৃপতির সাথে। 
প্রবেশ করিল গিয়! পুর হস্তিনাতে ॥ 
এক! ভীমে দেখিষ। কছেন নরপতি। 
রষকেঁতু কোথা! ভীম কহ শীত্ত্রগতি ॥ 
মেঘবর্ণ বার কোথা কহ সমাচার । 
কোথায় যজ্ঞের অশ্ব না দেখি আমার ॥ 
শ্ব লয়ে যুবনাশ্ব আইসে আপনি। 
কু দরশন আসে শুন নৃপমণি ॥ 
পরিবার সহিত আইসে নরপতি । 
র্ষকেতৃ মেঘবর্ণ লইয়! সংহতি ॥ 
ভীমের বচনে আনন্দিত যুধিষ্টির | 
কোল দিয়া! ভীমসেনে চিত্ত করে স্থির ॥ 
হবে যুধিষ্ঠির কহিলেন ভীমসেনে । 

কহু গিয়া এই কথ! ছ্রৌপদীর স্থানে ॥ 
মুবনাশ্বে পুজা করি আনহ মন্দিরে । 
গুন ভীম এই ভার দিলাম তোমারে ॥ 
সাজ্ঞা প্রাণ্ডে সত্বরে চলিল বুকোদর। 
কহিল সকল কথা দ্রৌপদী গোচর ॥ 
কুস্তী ঘাজ্ঞসেনী আদি যত নারীগণ। 
দর্ণথালে করিল মঙ্গল আয়োজন ॥ 

ধূপ দীপ শশঙ্ঘণ্টা আদি ধত দ্রব্য | 
কৃহুম চন্দন আর নিল হুব্য গব্য ॥ 
শুপতির অভিলাষ বুঝি নারায়ণ । 
দিব্যালনে বসিলেন প্রসম্বদন ॥ 
দানামত বাগ্য বাজে হস্তিনানগরে । 
ীমসেন গেল যুবনাশ্থে আনিবারে ॥ 
হুনকালে যুবনাশ্ব আইল নগরে । 

সীম তারে আনিলেন মহ! সমাদরে ॥ 
ঘগ্রভাগে দ্রৌপদী করিতে নিমষ্ছিন। 
কুম্বম চন্দন নিল নানা আয়োজন ॥ 
পরিবার সছিত গেলেন নরপতি । 
যুধিষ্টির চরপেতে করিল প্রণতি ॥ 
শানাদান যজ্ঞ করে ধার দরশনে । 
দেখিলাম নারায়ণ তোমার মিলনে ॥ 


আরক্তমাল্যবসনং ভারদ্বাজং চতূতুজং ॥ 


৭৯৩ 


। ধন্থ্ ধন্য যুধিষ্ঠির পাণ্ডুর নন্দন । 

। তোমা হৈতে দেখিলাম গোবিন্দ-চরণ ॥ 
: এত বলি যুবনাশ্ব গলে বস্ত্র দিয়া । 

' ধরিল গোবিন্দ-পদ ভভূমে লোটাইয়া ॥ 

. লক্ষ দণ্ডবৎ কৈল গোবিন্দ-চরণে | 
আনন্দেতে অশ্রু বহে রাজার লোচনে ॥ 
' স্রবেগ রাজার পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়া । 

' কৃষ্ণপদ পরশিল ছুই হস্ত দিয়া । 

। পরে রাজনারী আদি করিল প্রণাম । 
আশীর্বাদ পবারে দিলেন ঘনশ্যাম ॥ 

; তবে যুবনাশ্ব রাজ। মাতারে ধরিয়া । 

' কৃষ্ঝম্থানে কহিলেন বিনয় করিয়া ॥ 

. আমার মায়ের দোষ ক্ষম চক্রপাণি। 

. আপনার গুণে কপা করহ আপনি ॥ 

. জীবের জীবন তুমি সংসারের সার । 

। তুমি না করিলে কৃপ। কে করিবে আর ॥ 


পরম কারণ তুমি পতিত-পাবন। 
তোমার দর্শনে মম পাপ বিমোচন ॥ 
হিংস। করি পুতনাও পাইল তোমারে । 
স্নেহগুণে তোমায় পাইল যুখিষ্টিরে ॥ 


 কামভাবে ব্রজবধূ পাইল তোমাকে । 
. এ নকল কথ শুনিয়াছি মুশি-মুখে ॥ 
. মহাপাপকারিণী হে আমার জননী । 

আপনার গুণে কপা কর.১ক্রপাণি ॥ 


তবে কৃপাদৃষ্তিতে চাহিয়া নারায়ণ । 


, তাহার যতেক পাপ করেন “মাচন ॥ 
তবে ষুবনাশ্ব রাজা সম্প্রীতি পাইয়া ॥ 


কৃষ্ণকে করেন স্ব ঘোড়হস্ত হইয়! ॥ 
তুমি ব্রঙ্গা তুমি বিষণ তুমি ত্রিলোচন । 
তুমি ইন্দ্র তূমি বম কুবের পবন ॥ 


: তুমি স্বর্গ তুমি মত্ত তুমি সে পাতাল । 
তুমি জল তুমি স্থল দশদিকৃপাল ॥ 


ভূমি দিব। তুমি রাত্রি পর্ববত সাগর । 
তুমি যোগ তুমি ভোগ ভূমি চরাচর ॥ 
মাস তুমি বার তৃমি, তিথি পন্দশ । 
গন্ধব্ব কিন্নর তুমি, তুমি সে তাপস ॥ 


৭৯৪ 


তোমার মহিমা প্রভু কে বলিতে পারে |. 


এই তত্ব জানি আমি. বিদিত সংসারে & 
এক স্থবর্পেতে হয় নানা অলঙ্কার । 
একেল। ধরিলে কত শত অবতার ॥ 
তোমার সকল সৃষ্টি সর্ববমূল তুমি । 
ব্রচ্মাদি না পায় তত্ব কি বলিব আমি ॥ 
ধন্য যুধিষ্ঠির রাজা পার নন্দন । 
. দেখিলাম তোমা হৈতে অভয় চরণ ॥ 
ধন্য বৃষকেতু বীর কর্ণের নন্দন | 
যাহা হৈতে দেখিলাম গোবিন্দ-চরণ ॥ 
আমার যতেক ভাগ্য বলিতে না পারি । 
তোমার অভয় পদ দেখিনু মুরারি ॥ 
এত বলি বাজী বাগ ধরি নৃপবর । 
আনিল যজ্ের ঘোড়া কৃষকের গোচর ॥ 
হুরিষে আছেন যুধিষ্ঠির নরবর। 
দ্বারকায় চলিলেন দেব দামোদর ॥ 
অপার মহিমা তার কে কহিতে পারে। 
ছারকায় গেলেন না কহি পাগুবেরে ॥ 
অহাভারতের ক অস্কৃত সমান । 
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥ 


সকৃষ্ণের অদর্শনে যুধিষ্টিরের উদ্বেগ 
ও শ্রীকৃষ্ণের খাগমন । 
হেথ। যুধিষ্টির রাজ। রজনী প্রভাতে । 
ভাক দিয়া অর্ধুনেরে আনেন সাক্ষাতে & 
একেল৷ অর্জনে দেখি কহেন রাজন । 
বলহ কিরীটি কোথ! বিপদ-ভঞ্জন ॥ 
অর্ডদুন বলেন হরি ছিলেন সভায় । 
তত্ব নাহি জানি, তিনি আছেন কোথায় ॥ 
ধণ্ম বলিলেন কৃষ্ণ তোমার গোচরে । 
সতত থাকেন ইহা বিদিত সংসারে ॥ 
ন! বলিয়। গোবিন্দ গেলেন নিজালয়ে । 
কি পাপ জন্মিল ভাই আমার হৃদয়ে ॥ 
এত বলি অধোমুখে আছেন নৃপতি। 
ভীম নহদেব তথ! আইল ঝটিতি ॥ 


দক্ষিণোর্ধ ক্রমাচছক্তি বরাভয় গদাকরং। 


পেপসি িশীশিশিশ্শিশিপ শশী স্পা 


ঁ মহাভারত । 


| ধৃতরাষ্্র বিছুর আইল ছুইজন। 

ূ হেনকালে আসিলেন ব্যাস তপোধন ॥ 

। ব্যাসে দেখি যুধিষ্টির করেন প্রণতি | 
আশীর্বাদ করিলেন ব্যাস মহামতি ॥ 

। অবধান কর শুন মুনি মহামতি ৷ 

। ঘোড়া আনিলেক ভীম করিয়া! শকতিণ 

৷ বৃষকেতু মেঘবর্ণ বিক্রম করিল। 

সহ পরিবার রাজা আমারে ভজিল ॥ 

আপনি আইল রাজ। তুরঙ্গ লইয়া! ৷ 
সম্প্রীতি পাইল রাজা আমারে দেখিয়। ॥ 
মুনি কন যুধিষ্টির গুনহ বচন। 

আর ভয় নাই যজ্ঞ কর আরম্তন ॥ 
নিমন্জ্রিযা আন যত খষি মুনিগণে । 

ৰ যজ্ঞ আরস্তন কর আজি শুভক্ষণে 1 
উত্তম মধ্যমাধম এ তিন প্রকার । 

সবাই পালিবে ধন্ম বথাশক্কতি যার ॥ 

1 উত্তম যে লোক তার শুন ব্যবহার । 

অহিংস পরম ধর্ম ধর্ম্মের কুমার ॥ 

লোভ মোহ ক্রোধ ত্যজি কৃষ্ণ কর মতি 








1 উত্তম সে ভাগবত গুনে নরপতি ॥ 


শক্র মিত্র বলি তত্ব কিছুই না৷ জানে । 
মধ্যম সে ভাগবত জানে সর্ববজনে ॥ 
পরনারী পরদ্রেব্য হরিবারে মন। 
.অধম বলিয়া তারে জানিবে রাজন্‌ ॥ 
চগডাল করয়ে যদি বৈষঞ্ুবের কাজ । . 
মহাজন বলিয়। জানিবে মহারাজ ॥ 
ব্রাহ্মণ করযে যদি চগ্ডালের কম্ম। 
চগ্ডাল বলিয়া তারে জানিহ হে ধন ॥ 
যার যেই নিজ বৃত্তি করে তেই জন। 
ধশ্মবস্ত বলি তারে জানিবে রাজন ॥ 
নিজবৃতি ছাড়ি যেবা পরবৃতি করে। 
সেই সে অধন্ম বলি জানাই তোমারে ॥ 
পিভৃকাধ্য দেবকার্্য অতিথি সেবন। 
যে জন করযে সেই হয় মহাজন ॥ 
গুচি আর সত্যবাদী পালে নিজ ধণ্ম। 
ইহার সমান আর. নাহি কোন কল্প ॥ 


অশ্বমেধপর্ব্ব | ] আদিত্যাতিসুখং দেবং ত্বদেব সমাহ্য়েৎ ) ৯৫ 


কহিলাম সংক্ষেপে গুনহু নরপতি। লজ্জিত হুইয়৷ ভীম গোবিন্দ মায়ায়। 
কষে, আনি যজ্ঞ কর রাজা মহামতি ॥ না শুনিয়া সেই কথ! অশচান ত্বরায় ॥ 
এ বড় বিস্ময় মম উপজিল মনে । কর্পুর তান্বুল শেষে করিয়া ভক্ষণ । 

. তোমার সংহতি কৃষ্ণ নাহি দেখি কেনে ॥ : বিচিত্র প্যলক্কোপরে করিল শয়ন ॥ 
যুধিষ্টির বলিলেন ছিল! চক্রপাণি । ভীম বলে কৃষ্ণচন্দ্র নিবেদি তোমারে 1 
দ্বারকা গেলেন হরি তত্ব নাহি জানি ॥ দ্বারক। আইলে ভূমি না৷ কহি রাজারে ॥ 
কুষণ না দেখিয়া.মঅ উচাটন মন। তোমা ন! দেখিয়া রাজ| ছুঃখ পায় মনে । 
না কহিয়। আমারে গেলেন নারায়ণ ॥ ব্যাস বলিলেলেন তীরে ষজ্জ আরম্ভনে ॥ 
সেই হেতু আমি বড় ভয় করি মনে। [ পনি তথা চল হজ খবরে 
না বলিয়া! শ্রীরুষণ গেলেন কি কারণে ॥ ] আমাকে পাঠান রাজা লইতে তোমারে ॥ 

ব্যাস বলিলেন রাজা! শুনহ বচন । গোবিন্দ বলেন ভাই বঞ্চ এ রজনী । 

দ্বারকা গেলেন হরি আছে প্রয়োজন ॥ প্রভাতে ভেটিব গিয়! ধর্ম নৃূপমণি ॥ 
তীমে পাঠাইয়া তুমি আনহু কৃষ্ণেরে। এত বলি নারায়ণ করেন শয়ন । 

আমি তপোবনে যাই তপ করিবারে ॥ নানা! কথা কুতুহুলে রজনী যাপন ॥ 

এত বলি ব্যান চলিলেন তপোবন ॥ রজনী প্রভাতে হরি বিচারি অন্তরে ৷ 

ভীমেরে ডাকেন তবে ধন্মের নন্দন ॥ ডাক দিয়া আনিলেন দেব হুলধরে ॥ 

কষ্ণকে না দেখে মম মন উচাটন । অক্তুর উদ্ধব আর বিজ্ঞ সর্ববজনে | 
কৃষঃ বিনা নাছি রহে আমার জীবন ॥ গদ শান্ গ্র্থ্যন্নাি যত যছুগণে & 

ভীম বলিলেক যাই কৃষ্ণ আনিবারে। কৃষে প্রণমিয়া সবে বসিল আলনে । 

কি কারণে ছুঃখ তুমি ভাবহ অন্তরে ॥ গোবিন্দ বলেন কথা সব! বিদ্যমানে ॥ 

রথ আরোহিয়! গেল দ্বারক! নগরে । অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবেন যুধিষ্ঠির | 

দুত জানাইল গিয়! গোবিন্দ গোচরে ॥ আসিলেক আমারে লইতে ভীম বীর ॥ 

ভীম আগমন শুনি দেব নারায়ণ । যজ্ঞ দেখিবারে আমি করিব গমন । 

আনন্দে কহেন আন করিয়া যতন ॥ কষ়িবে সকলে মেলি দ্বারকা রক্ষণ ॥ 
ভোজন করিতে স্থখে ছিলেন শ্রীহরি । রাখিয়। দ্বারকাপুরী সযত্ব হুইয়৷ | 

ভীমে আনিলেন দূত সমাদর করি ॥ আমি যাব কৃতবন্মা উদ্ধবে লইয়! ॥ 

ভোজন করেন স্থখে বসি নারায়ণ । দারুক আনিল রথ সাজায়ে সহুরে । 

হেনকালে উপনীত পবন নন্দন ॥ শুভক্ষণে চাপিলেন হরি তছুপরে ॥ 

এস এস বলি কৃষ্ণ ডাকেন ভীমেরে । | অগ্র হ'য়ে ভীমসেন আইল সত্বরে। 

দাসীগণ পাস্য অর্ধ্য যোগাইল তারে ॥ কফ আগমন কথা কহিল রাজারে ॥ 

গোবিন্দ বলেন ভাই করহু ভোজন । শুনিয়া! আনন্দ ঝড় ধন্ম নরপতি । 
রুল্সিশী আনিয়া! দিল দিব্যান্ন ব্যঞ্জন ॥ চলিলেন কৃষ্ণেরে আনিতে শীত্রগতি ॥ 
ভোজন করেন ভীম মনের হরিষে। সহদেব নকুল অর্জন মহামতি । 

যত দেন তত খান আখির নিমিষে ॥ বিছুরাদি সর্ববঙ্জন চলিল সংহতি ॥ 

ভীমের ভোজন দেখি হাসে সত্যভামা। যুবনাশ্ব নরপ্ুতি যায় তার সঙ্গে ! 


ধন্চ। তব উদ্ধর ন1 দিতে পারি সীমা ॥ কৃষ্ণ-নমানিবারে চলে অতি বড় রঙ্গে ॥ 


৭৯৬ সন্ধাদিদৈবতং ভৌমং ক্ষিতি প্রত্যাধিদৈবতং ॥ [মহাভারত 


হেনমতে আনন্দিত নগরের জনা । 

কৃষ্ণ দরশনে যান সকল হস্তিন! ॥ 
অগ্রগামী যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ আনিবারে ।' 
হেনকালে শ্রীকান্ত আমিলেন নগরে ॥ 
পদব্রজে আসিলেন ধন্্ন নরপতি। 
দেখিয়। ত্যজেন রথ কৃষ্ণ মহামতি ॥ 
কি কব ভুলনা ধার দিতে নারে বেদে । 
সেই হরি প্রণমিল যুধিষ্ঠির পদে ॥ 
আলিঙ্গন কৃষ্ণেরে দিলেন নরপতি। 
হরিষে চলেন কৃষ্ণ পাণগুব সংহতি ॥ 
ষুধিষ্ঠির-পুরে প্রবেশিলেন শ্রীজানি | 
রাজসভা৷ স্থসজ্জা করেন নৃপমণি ॥ 
সভাসদ্‌গণ সব বসিল সভাতে। 
হেনকালে ব্যাস আসিলেন ইচ্ছামতে ॥ 
কৃষেঃ দেখি মহামুনি আনন্দ অপার । 
প্রশংসা করেন ধন্ত পার কুমার ॥ 
যজ্ঞ হোম দানে ধারে না পাধ দেখিতে । 
হেন কৃষ্ণ দেখিলাম তোমার সাক্ষাতে ॥ 
এত বলি সভাতে বদিল মহামুনি । 
হেনকালে প্রসঙ্গ করেন চক্রপাণি ॥ 
শুন রাজা যুধিষ্ঠির আমার বচন । 
উপস্থিত কর যত আছে অয়োজন ॥ 
দেশে দেশে পাঠাইয়। আন হব্য গব্য। 
যজ্জ করিবারে চাহি ভাল ভাল দ্রেব্য ॥ 
বিলম্ব না হয় আন দূত পাঠাইয়া । 
বতনে রাখিবে দ্রব্য ভাণ্ডারে পুরিয়া ॥ 
রাজাকে কহেন তবে ব্যালন তপোধন। 
বিলম্ব না কর রাজা কর অয়োজন:॥ 
আমার বচন তুমি শুন নরনাথ। 
অশ্বমেধ যজ্জঞে বহু হইবে উৎপাত ॥& 
সাধু কন্মে আছয়ে বাধক বহুতর। 
কিস্ত তব লখ। এই দেব দামোদর ॥ 
অতএব উদ্বেগ না হবে নরপতি। . 
তোমারে জিনিতে কার নাহিক শকতি ॥ 
দূত পাঠাইয়। শীত্র কর অয়োজজ। 
আমন্ত্রণ করি আন দেব মুনিগণ ॥ 


| ব্যাসের বচনে রাজা! অর্জনে ডাকেন । 
যজ্ঞ অযোজন হেতু যতনে কহেন ॥ 

অর্জুন নিযুক্ত করিলেন যুগণে । 

ূ নান! দ্রব্য আনে তার! পরম যতনে ॥ 
পুরী পরিস্কার করে কত শত জন। 
যজ্ঞের মণ্ডপ কেহ করয়ে গঠন ॥ 
দধিকুল্য ঘ্বৃতকুল্য ছুপ্ধ সরোবর । 
ত্রিবিধ করিল কত দেখিত হ্থন্দর ॥ 
দধি সরোবর করে অতি মনোহর । 
আয়োজনে পুর্ণ কৈল সকল ভাগার ॥ 
কৃষ্ণ যাহে তুষ্ট তাহ! হইল আপনি । 
আইল কতেক দ্রব্য সংখ্য। নাহি জানি ॥ 
কৃষ্ণ সঙ্গে যুধিষ্তির আছেন সভাতে। 
হেনকালে উৎপাত হইল আচম্থিতে ॥ 

1 মহাভারতের কথ! অস্কৃত-সমা্‌ । 
কাশীরাম দান কহে শুনে পুণ্যবান ॥ 


ৃ 

| 

বৃ 

ৃ 

ূ অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ত ৷ 

|  জন্মেজয় কহিলেন কহ মহামুনি। 
যজ্জের আরম্ভ কথ। অপূর্বব কাহিনী ॥ 

ৃ অর্ভ্ভুন গেলেন যদি অশ্ব রাখিবারে । 

| ভ্রমণ করিল ঘোড়া পৃথিবী ভিতরে & 

| ধরিয়া রাখিল ঘোড়া কোন্‌ বলবান। 

ূ কার সহ কি প্রকার সংগ্রাম বিধান । 

| আমাকে সেসব কথ। কহু তপোধন। 

| তোমার প্রসাদে শুনি পূর্বব বিবরণ ॥ 

| বলেন বৈশম্পায়ণ শুন জন্মেজয় । 
অশ্বমেধ শ্রবণেতে পাপ নষ্ট হয় ॥ 
বলিলেন ব্যান তবে ধন্মরাজ প্রতি । 
মুনি খষি আমন্ত্রিয়া আন শীত্রগতি ॥ 
আরম্ভ করহু যজ্ঞ মধু পূর্ণিমাতে । 
যজ্ঞের সামগ্রী তুমি আনহ ত্বরিতে ॥ 
ব্যাসের বচনে রাজা ভীমে পাঠাইয়! । 
খষি মুনি ত্রাঙ্গণেরে অনেন ধরিয়া ॥ 
পাগুবের আমন্ত্রণ প্রাপ্ডে মুনিগণ। 

1 হস্তিনানগরে আসি দিল দরশন ॥ 


অশ্বমেপপর্বব। ] বুধের ধ্যান__মাগধং দ্াকগুলান্রেয়ং বৈশ্ঠাং গীত চতুরজং 


পাস অর্ধ্যে যুধিষ্টির করিয়া! পূজন | 
প্রণাম করিয়া সবে দিলেন আসন ॥ 
বদিলেন যুধিষ্ঠির কৃষণ্তকে স্মরিযা! ৷ 
ভীমার্জুন সহদেব নকুল লইয়! ॥ 
অনুচরে আয়োজন সব যোগাইল। 
যজ্ঞের মণ্ডপে সব ফতনে থুইল ॥ 
বেদের বিধানে মঞ্চ করিল নির্মাণ । 
আশী হাত গর্ত সেই স্থন্দর গঠন ॥ 
শান্ত্রমত কুণ্ড শত হাত পরিনর। 
নিশ্মীইল যজ্ঞবেদী পরম সুন্দর ॥ 
স্বর্ণ রচিত ঘট অরোপিল তাতে । 
পুষ্পঝারা বাদ্িল চান্দোয়! চারিভিতে ॥ 
দ্রৌপদীর সহিত ধন্মরাজ করি স্নান। 
করিলেন দ(ৌছে শুক্লবস্ত্র পরিধান ॥ 
বেদধ্বনি করিলেন সর্ব মুনিগণ 
ধৌম্য পুরোহিত করে বেদ উচ্চারণ ॥ 
সম্কল্প করেন শুভক্ষণে নরপতি । 
তবে ব্যাসদেব নৃপে দেন অনুমতি ॥ 
ব্রাহ্মণ বরণ কর বসন ভূলণে। 

ত্বরায় আনহু অশ্ব যজ্ঞ সমিধানে ॥ 
ব্যাসের বচনে রাজ সানন্দ হুইয়! । 
আনাইল তুরঙ্গকে যজ্জে সাজাইয়৷ ॥ 
আসন বলন সব কনকে রচিত। 
স্থবর্ণের থালি ঝারি মণিতে খচিত ॥ 
বিংশতি সহত্র বিপ্রে করিছে বরণ। 
প্রত্যক্ষ সবারে দেন আসন ভূষণ ॥ 
বরণ পাইয়! চিত্তে আনন্দিত মনে । 
বমিল সকল ছ্বিজ যজ্ঞ আরম্ভনে ॥ 
দ্রৌপদী সহিত ব্রতী হইল রাজন্‌। 
মধুপূর্ণিমাতে হৈল যজ্ঞ আরম্ভন ॥ 
সর্বব হুলক্ষণ ঘোড়া আনিয়৷ সত্বর। 
প্রক্ষালেন ছুই পদ ধন্ম নরবর ॥ 
কুহুম চন্দনে ঘোড়া করিল ভূষণ । 
বান্ধিলেন অশ্বভালে হৃবর্ণ দণি & 
যুধিষ্টির নিজ নাম লিখেন দর্পণে । 
পৃথিবী জঙিবে ঘোড়া আপনার মনে ॥ 


শ্প্সসপশপপপেপপপপাপাা পাল শপ ীশাাাািতি 


৭৯৭ 


যদি কেহ বীর থাকে পৃথিবী ভিতরে। 
ধরিলে যন্কের ঘোড়। জিনিব তাহারে ॥ 
নিজ বলে ছাড়াইয়৷ ভুরগ আনিব । 
তবে অশ্বমেধ যজ্ঞে সঙ্কল্প করিব ॥ 
অশ্বভালে দর্পণেতে এ সব লিখিল । 
ঘোটক অঙ্গেতে নানা অলঙ্কার দিল ॥ 
কুম্তী আর গান্ধারী প্রভৃতি যত নারী। 
হুলাহুলি মঙ্গল করিল আগুসরি ॥ 
সত্যভাম। আদি'যত কৃষ্ণের রমণী । 
মঙ্গল বিধানে অশ্ব পুজিল তখনি ॥ 
ধনঞ্জয়ে ডাকিয়া বলিল নরবর । 

অশ্ব রক্ষা হেতু ভাই সাজহ সত্বর ॥ 
আমি ব্রতী হইয়। রহিব যজ্ঞস্থানে ৷ 
দিবানিশি দ্রৌপদী সহিত একাপনে ॥ 
অসিপত্র ব্রত আচরণে দিব মন। 
যতনে করিও ভাই ঘোটক রক্ষণ ॥ 
অশ্ব চুরি ছেলে যজ্ঞ সাঙ্গ নাহি হবে। 
ব্রত নন্ট হবে আর কলঙ্ক রটিবে ॥ 
শনিয়াছি মুনি-মুখে এ সব কথন। 
অশ্বহার! হ'য়ে ছঃখ পায় কত জন ॥ 
যতনে রাখিবে অথ বীর ধনঞ্জীয়। 
পৃথিবী ভ্রমিলে ঘোড়! কার্ধ্য সিদ্ধি হয় ! 
নকুল থাকিবে মাত্র আমার সংহতি ॥ 
সঙ্গেতে লইয়া যাও যত সেনাপতি ॥ 
খাগ্ডব দহিয়া তুমি তুঘিলে অনলে। 
নিবাত কবচ বিনাঁশিলে বাহুবলে ॥ 
চিত্ররথ গন্ধরেব করিলে অপমান । 
ভীক্ম দ্রোণ কর্ণ সহ করিলে সংগ্রাম ॥ 
অর্জুন বলেন রাজ। চিস্ত অকারণে । 
আমারে জিনিতে বীর নাহি ত্রিভুবনে ॥ 
পৃথিবী ভ্রমিয়। আমি তুরঙ্গ আনিব। 
যদি কেহ. ঘোড়া ধরে তারে বিনাশিব ॥ 
কৃষ্ণের প্রসাদে ভর ন! 'করি কাহারে । 
কছিলাম সত্য আমি সবার গোচরে । 
এত বলি ধনঞ্জয় হইল বিদায় | : 

থাষি মুনিগণ দিল জয়ধ্বনি তায় ॥ 


৭৯৮ ... বামোর্ধ ক্রমত চর্ঘ্দ গদাবরদখড়গিনং ॥ 





জশ্ব পিছে ধনঞ্জয় করেন প্রয্াণ। 
বাজায় দামামা তেরি খমক নিশান -॥ 
তবে কৃষ্ণ কহিলেন ভীম মহাবীরে । 
অর্জুনের সঙ্গে যাও অশ্ব রাখিবারে ॥ 
প্রহ্যন্গকে ডাকিয়া বলিল নারায়ণ । 
অশ্ব রাখিবারে পুত্র করহু গমন ॥ 
কৃতবর্ধ। সাত্যকি যতেক ধনুর্ধর । 
গদা শান্থ সঙ্গে লয়ে চলহু সত্বর ॥ 
রাখিও-তৃরগ সবে মন্ত্রণা করিয়৷ । 
যুঝিও সমর মধ্যে সাবধান হৈযা ॥ 
এত বলি প্রত্যেকেরে করিলা বিদায় । 
প্রণমিয়। নারায়ণে সব সৈন্য যায় ॥ 
যুবনাশ্ব অনুশানথ হৃবেগ কুমার । 
অর্জ্ধনের সঙ্গে যান অশ্ব রাখিবার ॥ 
রুষকেতু বীর আদি কর্ণের নন্দন । 
অনেকে অশ্বের সঙ্গে করিল গমন ॥ 
দৈবযোগে তরঙ্গ চলিল শুভক্ষণে। 
প্রথমে যজ্জের ঘাড়া চলিল দক্ষিণে ॥ 
বিজয় পাগ্ডব কথ। অস্ত লহরী। 
কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি ॥ 


নীলধ্বজ রাজার সহিত যুন্ধ। 
বৈশম্পাযন কহেন শুন জন্মেজয়। 
দক্ষিণ দ্িকেতে গেল পাণগুবের হয় ॥ 
পশ্চাতে চলিল সৈন্য নান! অস্ত্র ধরি। 
করিল প্রবেশ গিয়া! মাহেশ্বরা পুরি ॥ 
মাহেশ্বরী পুরে রাজা নীলধ্বজ নাম । 
অস্ত্র শস্্র বিপারদ বীর গুণবাম ॥ 
ধর্ন্দেতে পৃথিবী পালে নালধবঙ্জ রায়। 
নান সুখে আছে প্রজ্ঞা ক্রুশ নাহি পায় ॥ 
প্রবীর নামেতে তার প্রান তনয়। 
যৌবনে হুইয়। মত্ত নাহি ধন ভয় ॥ 
যুবতী লইয়া সদা কেলি করে জলে । 
নান! রঙ্গে নানা ভঙ্গে খেলে কুতৃহলে ॥ 
হেনকাপে সেই অশ্ব যায় সেহ পথে । 
. প্রবীর বনিতা৷ তাহ৷ পাইল দেখিতে ॥ 


[ মহাভারত। 


মদন মঞ্জরী নামে প্রবীর, বনিতা । 
স্বামী আগে যোড়ছাতে কহে ধীরে কথা ॥ 
হের দেখ অশ্ব আসে সর্ববহৃলক্ষণ । 
ঘোড়ার অঙ্গেতে কত মুকুতা রতন 
সোথার নূপুর বাজে অশ্ের চরণে । 
ভুলিল আমার মন অশ্থ দরশনে ॥ 
অশ্ব ধরি দেহ মোরে প্রাণের ঈশ্বর। 
নহিলে মরিব আমি তোমার গোচর ॥ 
বনিতার বাক্য শুনি রাজার নন্দন। 
ছুটিয়া! ধরিল ঘোড়া, সর্ব্ব স্থলক্ষণ ॥ 
অশ্ব ভালে লিখন পড়িল নৃপন্থত। 
পড়ি লেখা অহঙ্কার বাড়িল বহুত ॥ 
অশ্ব ধরি কুমার কহিল নারীগণে। 
ঘোড়া লয়ে তোমর! চলহ নিকেতনে ॥ 
অশ্বমেধ যজ্ঞ করে রাজ। যুধিষ্ঠির | 
অশ্বেরে রক্ষিতে এল ধনঞ্জয় বার ॥ 
অহঙ্কারে অশ্বভালে ক'রেছে লিখন। 
ধরিতে আমার ঘোড়।, আছে কোন্জন ॥ 
যদ্দি কেহ অশ্ব ধরে বিনা'শব তারে। 
আনিব যজ্ঞের ঘোড়া, হস্তিনানগরে ॥ 
কদাচিত আমি অশ্ব না দিব পাগুবে। 
ঘোড়া না পাইলে আনি সংগ্রাম করিবে ॥ 
অতএব তোম! সব! যাও অন্তপুরে । 
বান্ধিয়া রাখহ ঘোড়া লয়ে পাক ঘরে ॥ 
হৈথা অশ্ব ন দেখিয়া পাগুবেরগণ । 
নানা অস্ত্র লয়ে যায় করিবারে রণ ॥ 
আগে আসে পার্থ বীর ধনুঃশর হাতে। 
দেখ! হল? তবে তার প্রবীরের লাথে ॥ 
জিজ্ঞাসা করেন তারে বার ধনঞ্জয়। 
ধরিলে যজ্ঞের ঘোড়। মনে নাহি ভয় ॥ 
অশ্বমেধ যজ্জ করিছেন যুধিষ্ঠির | 
ঘোড়া ধরে পৃথিবীতে আছে কোন বীর ॥ 
, প্রবীর বলিল নাহি কর অহঙ্কার। 
ঘোড়। ধরি আমি নীলধ্বজের কুমার ॥ 
বুঝিব তোমার শক্তি পাগুব-নন্দন। 
লইবে কেমনে ঘোড়া করি তুমি রখ ॥ 


অশ্বমেধপর্বব |] .  সূর্য্যান্তং লিংহগং লৌম্যং গীতবস্ত্ং তথাহ্বয়েত। 


হাসিয়। অর্জধুন বলে যুদ্ধ তোর সনে। 
একথা জানিলে হাপিবেক ক্ষত্রগণে ॥ 
বিবাদ করিব আমি বালক সংহতি । 
যুঝিবে তোমার সঙ্গে মম সেনাপতি ॥ 
অর্জুনের বাক্য রোষে রাজার কুমার, 
আকর্ণ পুরিয়! দিল ধনুকে টঙ্কার ॥ 
এত শুনি অগ্রিদেব.প্রবেশিল রণে। 
অজ্জন কটক সব দহিল আগুনে ॥ 
দেখিয়! অর্জন কহিছেন বৈশ্বানরে। 
ক্ষম। করি অগ্নি হও সদয় আমারে ॥ 
খাগুব দহিয়। আমি তৃষিন্ুু তোমারে 
অক্ষম কবচ তুমি দিয়াছ আমারে ॥ 
এখন শত্রুতা কর কিসের লাগিয়া | 
মিনতি করিয়া বলি যাহ নিবত্তিয়। ॥ 
অশ্বমেধ করিবেন পাত্ুর নন্দন । 
তাহাতে করিবে তুমি আহুতি ভক্ষণ ॥ 
অভ্জুন বচনে অগ্নি সম্প্রীতি পাইল। 
তেজ নিবারণ করি অজ্জুনে তুষিল ॥ 
অগ্নির পাইয়া! আজ্ঞ। বীর ধনঞ্য়। 
এড়িলেন বরুণাস্ত্র হইয়া নির্ভয় ॥ 
নির্বাণ হইল অগ্নি সলিল পরশে । 
মন্দানল হয়ে গেল নৃপতির পাশে ॥ 
তয়ে ভঙ্গ দিল ঘত নৃপ সেনাগণ। 
আপনি পলায় রাক্তা পরিহরি রণ ॥ 
প্রবীর রাজার পুত্র আছিল পশ্চাতে । 
দেখিয়৷ অঙ্ছুনে সেই আইল ত্বরিতে ॥ 
অর্চন্দ্রবাণে তার মুণ্ড কাট! গেল। 
প্রবীর রাজার পুত্র ভূমিতে পড়িল ॥ 
পুত্রশোকে নীলধ্বজ বিরস বদন । রর 
ওঙ্গ দিল মনোছুঃখ পাইয়। রাজন ॥ 
নীলধ্বজে কহে অগ্নি মধুর ভারতী । 
মজ্ঘুনে জিনিতে নাহি তোমার শকতি ॥ 
আমার বচনে তুমি পরিহর রণ । 
মনুষ্য না হয় পার্থ নর-নারায়ণ ॥ 
আমি আমি গুন রাজা পাগুবের পক্ষ । 
পাগ্ডবের লখ্যকরি না করি অনধ্য | 


৭৯৪ 


তুরগ অর্পি্জা তৃমি দ্রুত কর ল্লীতি। 
রাজ্য প্রজ! রক্ষা পাবে শুন নরপতি ॥ 
নহেত অসাধ্য ঝড় হইবে ছু্ষর। 
রাখিতে নারিব আমি শুন নৃপবর ॥ 
জামাতার বাক্য শুনি নীলধ্বজ রায়। 
অশ্ব আনিবার তরে অন্তঃপুরে যায় ॥ 
পুত্রশোকে নৃপতির অন্তর জর্জর |. 
নয়নে সলিল-ধারা বহে নিরস্তর ॥ 
বিরস বদনে রাজ। গেল অন্তঃপুরে। 
কহিল নকল কথ! প্রিয়ার গোচরে ॥ 
ংগ্রামে পড়িল পুত্র সমাচার পেয়ে । 
ক্রন্দন করেন রাণী অচেতন হয়ে ॥ 
কোথ৷ সে প্রবীর বলি কাদে নরপতি। 
পুত্রশোকে অচেতন। জন! গুণবতী ॥ 
নৃপতি বলেন তুমি না কাদিও আর । 
অশ্ব দিয়! রাজ্য আমি রাখি আপনার ॥ 
ছিলাম পুরুষ আমি, হইলাম নারী । 
এ সব ঈশ্বরলীলা বুঝিতে না পারি ॥ 
সংপ্রীতি করিব আমি অর্জনের সনে। 
সংগ্রামে মরিল পুত্র কার্য নাহি রণে ॥ 
জনা বলে কি কথ! কছিলে নরপতি । 
শত্রু সঙ্গে কমনেতে করিবে পিরীতি ॥ 
প্রবীরে মারিয়া মে হইল মোর অর। 
তার সঙ্গে শ্রীতি কর কহিতে ন| পারি ॥ 
সাহস করিয। তুমি কর গিয়া রণ। 
অভ্জুনে নাশিয়া কর শোক নিবারণ & 
নীলধবজ রাক্ত। বলে শুন রূপবতী । 
জামাত] হারল রণে অজ্জুন সংহতি ॥ 
যার বাহুব.ল মামি জিনি সবাকারে । 
স্থির হতে নারে দেই অজ্জ্ঞনের শরে ॥ 
তুমি কি বুঝাবে নীতি সব আমি জানি। 
পাগুবের সহায্ম আপনি চক্রপাণি ॥ 
শ্রীত কার ভার সনে অশ্ব সমর্পিয়া। 
অশ্বরক্ষা হেতু প্রয়ে 7৭ গোড়াহয়া ॥ 
শুনি হা জন। বলে ধিক বীরশণা! ॥ 


. রহিল ঘষতে অপযশের ঘোষণা ॥ 


৮০৩ 


ক্ষত্রকুলে জনমিয়া ত্যজিলে সংগ্রাম । 

শক্রর আশ্রয় লয়ে বুথ ধর নাম ॥ 

তোমার সম্মুখে মৈল কোলের কুমার । 

পুত্র শোকে মরি এই তোমার গোচর ॥ 

এত বলি রাজরাণী কাদে উচ্চৈঃম্বরে | 

অশ্ব লয়ে নরপতি আইল বাহিরে ॥ 

অর্জ্রনেরে অশ্ব দিল নীলধ্বজ রায় । 

যোড়হাতে বলে ক্ষমা করহু আমায় ॥ 

না জানিয়া মোর পুত্র তুরঙ্গ ধরিল।. 

বিধাত! তাহার ফল হাতে হাতে দিল ॥ 

এত বলি নীলধ্বজ অর্জুনের সঙ্গে । 

তুরঙ্গ রাখিতে রাজা গেল অতি রঙ্গে ॥ 

তাহা শুনি রাণী অতি ক্রুদ্ধা হয়ে মনে। 

অন্তঃপুর ত্যজি গেল ভ্রাতার সদনে ॥ 
পুত্রশোকে জনার ভ্রাতভৃগৃহে গমন । 

তবে জনাবতী নারী, অন্তরেতে ক্রোধ করি, 
ত্যজিয়া আলয় ধন জন । 

পুব্রশোকে অধোমুখ, মনেতে ভাবিছে দুঃখ, 
স্বামী নিল বিপক্ষ শরণ ॥ 

পথে যেতে যুক্তি করে, বিনাশিব অর্ঞ্ুনেরে, 
সহোদর সহায় করিয়। | 

না পুরিল মনোরথ, 
কি করিব ঘরেতে বসিয়া ॥ 

বিনাশিলে অর্জ্ুনেরে,তবে মোরআশ। পুরে, 
নহে আমি ত্যজিব শরীর । 

কাতর হইল রাজ, ছুঃখতে নাহিক লাজ, 
কোথা গেল সে পুত্র প্রবীর ॥ 

লাজ অধোমুখ হৈয়া, মনে যুক্তি বিচারিয়াঃ 
ভ্রাতার ভবনে গেল চলি । 

উলুকের বিদ্যমানে, জনা কাদে নকরুণে, 
পুনঃ পুনঃ লোটাইয়। ধূলি ॥ 

ভগিনীর দশা দেখি, উন্গুক হইল ছুঃখী, 
হাতে ধরি তুলিল তাহারে । 

না কহিয়া বিবরণ, কাঁদ কেন অকারণ, 
কেব! বল হুঃখ দিল তোরে ॥ 


নারায়ণাধিদৈবঞ্ণ বিজু প্রত্যাধি দৈবতং ॥ 


দৈবে মোর এই পথ, : 


[ মহাভারত। 


৷ জন! বলে ওগো ভাই,কহিবারে আসি নাই, 

ৰ প্রবীর মরিল আজি রণে। 

৷ অর্জন আইল পুরে, অশ্ব রাখিবার তরে, 

ূ সে হেতু সংগ্রাম তার সনে ॥ 

| যুদ্ধ করে ধনঞ্জয়, জামাত। পাইল ভয়, 

ূ পরাজয় হইল নৃপতি | 

| পুত্রশোক ন৷ ভাবিয়া, তুরগ দিলেন লৈয়া, 

! পার্থনহু করিলেক গ্রীতি ॥ 

! শুনিয়। পাইন তাপ, না ঘুচিল মনস্তাপ, 
স্বামী নিল শক্রর শরণ। 

বিনাশিয়। অর্জনেরে,যদি রাজ্য দেহ মারে, 
তবে শোক হয় নিবারণ ॥ 

এ বড় অধিক লাজ, নীলধবজ মহারাজ, 
পুত্রশোক না করিল মনে। 
জনমিয়া ক্ষত্রকূলে, অশ্ব রাখিবার ছলে, 
ভয়ে গেল অজ্জুনের সনে ॥ 
ধরিনু চরণ তোর, প্রতিজ্ঞ। রাখহ মোর, 

 অজ্জ্বনের বধিযা জীবন । 

আমি সে অবলাজাতি,কলস্কে মাছে ভীতি, 
নহে আমি করিতাম রণ ॥ 

ভাই যে উলুক নাম, ধর্ম্মবুদ্ধি অনুপাম, 
লঙ্জাতে করিল হেঁটমাথ।। 

অবল! প্রবল! হয়ে, নিজ পুরী তেয়াগিয়ে, 

কি কারণে আপিয়াছ হেথা! ॥ 

' পার্থ নর-নারায়ণ, কহে যত মুনিগণ, 

! রণে কেহ জিনিতে না পারে । 

পাগুবের সখা গুরু, কৃষ্ণ বাঞ্থাকল্পতরু, 
কেব! তার কি করিতে পারে ॥ 

আপনার ভাল চাহ, নিজালয়ে চলি যাহ, 
তবে সে আমার ক্রোধ নাই। 

কি কর্ম্মকরিলে তুমি,কণ্ছু নাহি শুনি আমি, 
প্রতিফল পাবে মোর ঠাই ॥ 

রহিবেক ছুষ্ট ভাষা, নহে কাটিতাম নাসা, 
অবলার এত অহঙ্কার। 

ভ্রাতৃমুখে কথ শুনি, জন! অপমান গণি, 
নাহি গেল পুরে আপনার ॥ 


ূ 
র 
রি 
ূ 








মহাভারত ** 


সদ্য! 
5৯. 
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প্রবর ও জনা । 


প্রবীরের'যুদ্ধ যাত্রা! | 


পক পা সপ আআ আজ ্টান্তি ০ 


পৃঠ-৮০০] 


অশ্বমেধপর্বব । ] বৃহস্পতির ধ্যান-_দ্বিজমাঙ্গিরসং গ্রীতং দৈঙ্ধবপ্ধ বড়সুলং। 


মহাভারতের কথা,  শুনিলে খগুয়ে ব্যথা, 
কলির কলুষ বিনাশন। | 

গোবিন্দ চরণে মন, নিযোজিযা সর্বক্ষণ, 
কাশীরাম দাস বিরচন ॥ 


নার দেহত্যাগ ও অজ্জুনের প্রতি গঙ্গার অভিশাপ । 
শ্রীজনমেজয় বলে শুন তপোধন। 
কি যুক্তি করিল জন! কহ বিবরণ ॥ 
বলেন বৈশম্পায়ন শুন নরপতি ৷ 
দুর্ববাক্য শুনিল বহু জনা গুণবতী ॥ 
ভ্রাতার নিকট বড় পেষে অপমান । 
মনেতে করিল যুক্তি ত্যজিব পরাণ ॥ 
ভাগীরথী তীরে জন! গেল শীপ্রগতি । 
ঘোড় হাত হ'ষে বলে আপন ভারতী ॥ 
গুন গঙ্গাদেবী আমি করি নিবেদন । 
তোমার সলিলে আমি ত্যজিব জীবন ॥ 
নাশিল অর্জুন মম পুত্র ধন প্রাণ । 
্মাপনি করিবে মাতা ইহার বিধান ॥ 
সই হেন চিন্তে বড় হেল অভিমান । 
কাতর হইয়া বলি তোম! বিদ্যমান ॥ 
এত বলি গঙ্গাজলে প্রবেশ কারল।. 
প্াত্রশোক পেয়ে জন! শরীর ত্যজিল ॥ 
জনার মরণে শোক পেয়ে ভাগীরথী । 
ক্রাধে অভিশাপ দিল অভ্ভুনের প্রতি ॥ 
সতীকন্যা মরে পার্থ তোমার কারণে । 
সে সকল ভয় তোর নাহি ছয় মনে ॥ 
ভীদ্ষে নিপাতিলে ভূমি কপট করিয়া । 
ভয় না করিলে পিতামহ যে বলিয়া ॥ 
রুষ্ণ সখা বলি তোর বাড়ে অহঙ্কার । 
না|! বুঝ দেবের মায়! পাণ্ডুর কুমার ॥ 
'পীন্র হস্তে ভীদ্ঘ বীর ত্যজিল পরাণ ॥ 
তুমি ও পুত্রের হস্তে হারাইবে প্রাণ ॥ 
শাপিলেন গঙ্গাদেবী তবে অর্ভ্ধনেরে । 
তাহা শুনি নারায়ণ চিন্তিত অন্তরে ॥ 
ঈষৎ হাসেন কৃষ্ণ পাগুব-সভায় । 
ব্যাসদেব বুঝিলেন তার অভিপ্রায় ॥ 
৯০৯--১৩২ 


৮০৯ 


জিজ্ঞাসেন যুধিষ্ঠির দেব নারায়ণে । 
কহ কৃষ্ণচন্দ্র তুর্মিহাস্ত কৈলে কেনে ॥ 
গোবিন্দ বলেন শুন ধল্্ন নৃপবরে | 
অভিশাপ হুইল যে পার্থ ধনুদ্ধরে ॥ 
গঙ্গা অভিশাপ দেন ছুঃখ পেয়ে মনে । 
তার ম্বত্যু হবে বক্রবাহনের রণে ॥ 
যুধিষ্টির বলিলেন হইবে কেমনে । 
অভিশাপ দেন গঙ্গ৷ কিসের কারণে ॥ 
গোবিন্দ বলেন রাজা কর অবধান। 
মাহেশ্বরীপপুরে রাত! নীলধ্বজ নাম ॥ 
ধূরিল যন্ভের ঘোড়া তাহার নন্দন । 


' অশ্ব হেতু অঞ্জনের সঙ্গে হেল রণ ॥ 
; প্রবীর তাহার পুত্র হত হেল রণে। 


রাজারাণী তনুত্যাগ কৈল অভিমানে ॥ 
গঙ্গাতে মরিল সেই পুভ্রশোক পেষে। 
গঙ্গ। অভিশাপ দেন ছুঃখিত হইয়ে ॥ 
নীলধ্বজ অশ্ব দিল ধনঞ্জীয় বীরে । 
আপনি চলিল বীর অশ্ব রাখিবারে ॥ 


 'অঙ্জন কারণে ভয় না করিহ তুমি । 
' সঙ্কট হইলে রক্ষা করিব সে আমি ॥ 
এত বলি কৃষ্ণ প্রবোধেন যুধিষ্টিরে | 


এই বিবরণ রাজ। কহিন্ু তোমারে ॥ 
অন্ত সমান এই ভারত কাছিলী । 


' আর কি কহিব আমি বল ম্বপঘণি ॥ 


পপ পাশ 


নীলধ্বজের আঁগ্রজামাতৃত্র বিবরণ । 

ভ্রীজনমেজয় বলে শুন তপোধন । 
রাজার জামাতা অগ্নি হইল কেমন ॥ 
বলেন বৈশম্পাফন শুন নরপতি । 
এবে কহি নালধবজ রাজার ভারতী ॥ 
জন! নাম ধরে নালধ্বজের মহিষা । 
প্রসব করিল কন্যা পরম রূপসী ॥ 
লক্ষমীশাপে জনা গর্ভে এল বস্থমতী । 
স্বাহ৷ নাম হৈল তার শুন নরপতি ॥ 
ৈল বিভ। যোগ্য কন্য! রাজ! ভাবে মনে। 
অনুক্ষণ যুক্তি করে পাত্র মিত্র সনে ॥ 


৮০২ 


কন্ঠা বলে শুন পিতা আমার বচন । 
মনুষ্য লোকেতে মম নাহি লষ মন ॥ 
দেবপত্বা হব আমি ইথে নাহি আন। 
সত্য কহিলাম পিতা তোম। বিস্তমান ॥ 
স্বাহা বাক্যে পুছে রাজ! হরিম অন্তরে । 
কাহারে বরিবা তৃমি বলহ আমারে ॥. 
স্বাহা বলে শুন পিতা আমার বচন। 
জীবনে মরণে অগ্নি বলে সর্বজন ! 
অনল আমার স্বামী.কহিন্ু তোমারে । 
তাহাকে আনিয়া দেহ বিবাহ আমারে ॥ 
রাজ। বলে কোথা পাব তার দরশন । 
কন্ঠ! বলে আদিবেন করিলে ম্মরণ ॥ 
এত বলি রাজকন্যা৷ পূজে বৈশ্বানরে । 
বৈশ্বানর তথা আসি কহেন সত্বরে ॥ 
নিজ অভিলাষ মোরে কহ গুণবত্তী ৷ 
কিলের কারণে মোরে পুক্ত নিতি নিতি ॥ 
স্বাহ' বালে ভূমি মোরে করহ "গ্রহণ । 
তবপত্রী হ'ব আমি এই নিবেদন ॥ 
এবমস্তর বলি অগ্নি সেই বর দিল । 

বব (পেয়ে স্বাহ! মনে সম্প্রীতি পাইল ॥ 
জাঁনাইল পিতুদেবে অমি আগমন ; 
শুনিবা হৈল রাজ। আনন্দিত মন ॥ 
পোড়হাত হ'থে রাজা বলিল অগ্রিরে। 
ব্বাহা নামে কন্য। আমি দিলাম তোমারে ॥ 
আপান করিবে ভুমি আমার রক্ষণ | 
পন জন রাজ্য তোষা কৈন্ু সমর্পণ ॥ 
তথাস্ত্ব বলিম্বা অগ্নি সেই বর দিল । 
ম্বাহার সহিত তাঁর বিবাহ হইল ॥ 


পৃথিবীর প্রতি লক্্বীর শাপ ও পাষাণ 
হইতে অশ্ব উদ্ধার । 
শমজন্মেজয়্ বলেন শুন মহামুনি | 
পুর্ব বিবরণ কথা ভোম হৈতে শুনি ॥ 
লঙ্গবী কেন অভিশাপ দিলেন ধরায় । . 
পাখবীর কি পাতক কহিবে আমায় ॥_. 


ধ্যায়ে প্তাম্বরং জীবং সরোজস্থং চতুরভ়ুজং ॥ 


[ মহাভারত। 


। বলেন বৈশম্পায়ন শুনহ রাজন । 
। সংক্ষেপে তোমায় কহি দে সব কথন ॥ 
। অপার মহিমা তীর কে বুঝিতে পারে । 
| অবিরত কমল! থাকেন বক্ষোপরে ॥ 
তাহা দেখি বন্থমতী কহেন লক্ষীরে । 
। তোমার সমান তপ কেহ নাহি করে ॥ 
না দেখি এমন তপ না শুশি শ্রবণে । 
নারায়ণ সঙ্গে তুমি থাক রাত্রি দিনে ॥ 
মহীবাক্য শুনি দেবী ক্রোধ উপজিল। 
মনোছুঃখ পেয়ে তারে অভিশাপ দিল ॥ 
, জন্মিবে জনার গর্ভে হবে স্বাহা নাম। 
অনল তোমার স্বামী ইথে নাহি আন ॥ 
পৃথিবী বলেন তুমি শাপ দিলা মোরে ! 
নারায়ণ সহ দেখা নহিবে তোমারে ॥ 
 পুথিবা পালিতে জন্মিবেন নারায়ণ । 
। সতত পাইব আমি তার দরশন ॥ 
 অনুক্ষণ গাকিবেন গোবিন্দ আমাতে , 
: এত বলি বস্থমতী গেলেন ব্ররিতে 1 
 শাপে বর পেষে তুষ্ট হইল ধরণী । 
: স্বাহ। নাম হৈল নীলধ্বজর নন্দিনী ॥ 
যোড়হাতে জিজ্ঞাসেন শ্রীজম্মেজয় । 
' তারপর কোথা গেল পাণুের হয় ॥ 
। মুনি বলে অশ্ব গিয়া প্রবেশিল বনে । 
দক্ষিণ দুখেতে যায় আনন্দিত মনে ॥ 
সম্মুখে দেখিয়া শিল! বনের ভিতর । 
নিজাঙ্জ ঘষিল ঘোড়া পাষাণ উপর ॥ 
অপরূপ কথ। রাজা শুন জন্মেজয়। 
পাবাণে ধরিয়া রাখিলেক সেই হয় ॥ 
বিরস বদন হল কৃষেঃর নন্দন । 
ভীম সহ বিরস হইল সর্বজন ॥ 
অজ্ঞুন বলেন কিবা আশ্চর্য্য বিধান । 
ধরিল যজ্ডের ঘোড়। হইয়া পাষাণ ॥ 
কি বুদ্ধি করিব আমি কার ঠাই ঘাব। 
কহ দেখি কোনরূপে অশ্ব উদ্ধারিব ॥ 
 প্র্ান্গ বলেন শুন পাতুর নন্দন । 
1 এ দেখ সম্মুখে অপূর্বব তপোধন ॥ 


শী শশী শশী শি শীত শিট তি পি 


অশ্বমেধপর্বব |]. 


তপোবনে মুনিস্থানে করহ প্রস্থান । 
দঃখ না ভাবিও ভূমি শুনহ অর্ভূৰ | . 
প্রদ্্যুন্ন অর্জুন আর কত রথিগণে। 
মনি সম্ভাধষিতে সবে গেল তপোবনে ॥ 
/দীভরি রহিয়াছেন আপন আশ্রমে । 
+শমাগণ বসিয়াছে তার বিদ্যমানে ॥ 
বেদ শাস্ত্র পাঠ দেন আনন্দিত মনে । 
ধনঞ্জয় কামদেব গিয়া সেহখানে ॥ 
প্রণিপাত করিলেন ভূমিষ্ঠ হইয়া । 

নিজ পরিচয় দেন বিনয় করিয়া ॥ 
পার তনয় যুধিষ্টির নরপতি 

গশ্মমেধ করিলেন কৃষ্ণের সংহতি ॥ 
গামরা আইনু অশ্ব করিতে রক্ষণ । 
অঙ্ঞুন আমার নাম শুন তপোধন ॥ 
জগিতে ভ্রমিতে অশ্ব আহল কানন । 
সাষাংণ ধরিল গোড়া না জানি কারণ ॥ 
ভষু পেয়ে নিবেদন চরণে তোমার । 
কছ কহ মহামুনি কি হবে আমার ॥ 
চ্বাতবধ পাপে রাজা উতকণ্ঠিত মন। 
ন! হহল যন্ন্ধ সাঙ্গ শুন তপোধন ॥ 
সন কহেন যদি এতেক উত্তর । 
'নিয। ঈষৎ হাসি কহে মুনিবর ॥ 

শুন শুন পার্থ ভূমি বচন আমার ; 
'5ন্তের সন্দেহ কেন না ঘুছে তোমার ॥ 
খিল ত্রহ্মাগুনাথ তোমার সারাথ। 
তাথাপিও পাপ বলি মনে ভাব ভীতি ॥ 
(কাটি ব্রহ্মহত্য ঘায় ধাহার স্মরণে । 
হেন কৃষ্ণ নাম তুমি নাহি লও কেনে ॥ 


ন৷ দেখি যে কিছু ভক্তি তোমার অন্তরে | 


সথা বলি জান তুমি দেব গদাধরে ॥ 
হিংসাতে পৃতন৷ পায় কৃষ্ণের শরীর । 
জ্কাতিবধ পাপে কেন ভাবে যুধিষ্ঠির ॥ 
সতত সম্মুখ যেই দেখে নারায়ণ । 
পাপ নাহি থাকে তার পাঙুর নন্দন ॥ 
তবে যদি অশ্থমেধে করিয়াছ মতি । 
পাইবে যজ্ঞের হয় না৷ করহ ভাতি ॥ 


দক্ষোর্ধাদক্ষবরদ করকা দণ্ড মাহবযেৎ। 


ৃ 





ব্রহ্মশাপে শিলাতন্ু হইল ব্রাহ্ষমণী । 
চণ্তী নামে উদ্দালক মুনির রমণী ॥ 
তৃূমি পরশিলে তার হইবে মুকতি । 
পাইবে পূর্ব্বের তনু শুন মহামতি ॥ 
মুক্ত হইবেক অশ্ব শুন মহাশয় । 
গোবিন্দ বান্ধব তুমি না করিহ ভয় ॥ 


: শুনিয়া এসব কথ। সৌভরি বদনে। 


অশ্ব পাশে আইলেন আনন্দিত মনে ॥ 
মুনির বচনে তবে আনন্দ অন্তরে । 
শিল। পরশিযা উদ্ধারেন অশ্ববরে ॥ 


' অজ্জবন শিলাকে স্পখিলেন ছুই করে। 


শিলারূপ পরিহরি নার'রূপ ধরে ॥ 
বহুমতে অজ্জ্ুনেরে করিল স্তবন। 
তোমার পরশে হৈল এ পাপ মোচন ॥ 
ভূখি নারাষণ ইথে নাহি করি আন। 
শাপ হতে আমারে করিলে পরিত্রাণ ॥ 


' মুক্ত হ'ষে নিজালযে গেলেন ব্রাহ্ষণী । 
: পাগুবের সৈন্য পিল জয় জয় ধ্বনি ॥ 


। 
॥ 


র 
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মহাভারতের কথা অম্বত লহরা । 
কাশীরাম দাস কহে ভব্তয় তরি ॥ 
ব্রাঙ্গনর পাষাণ *ইখা+ বৃক্গাম্ত। 
জন্মেজয় রাজা বলে গুন তপোধন। 
ব্রাঙ্মণী পাধাণ হেল কিসের কারণ ॥ 
অভিশাপ “কন মুনি দিলেন তাহাকে । 
কৃপা করি সেই কথা কহিবে আমাকে ॥ 
বলেন বৈশম্পায়ন শুন নরপতি । 
মন দিয়া শুন কহি ব্যাসের ভারতী ॥ 
উদ্দীলক নামে খুনি ছিল তপোবনে | 
চণ্ডা নাম তর ভার্ধ্য। বিখ্যাত ভুবনে ॥ 
বিবাহ কাঃম়া মুনি ছিল নিকেতনে 
চণ্ডকে বুঝান খুনি ববিধ বিধানে ॥. 
আমি তব স্ব মা বট হহ গুরুজন 
যতনে পালিবে তৃমি আমার বচন ॥ 
চণ্ডী বলে তব বাক্য আমি না শুনিব। 


তুমি যাহা বল তাহা আমি না করিব ॥ 


৮০৪ 


খ পায় উদ্দালক তাহার বচনে। 
কহিল সকল কথা মুনিপত্বীগণে ॥ 
তারা বলে বাল্যকালে কত বড় জ্ঞান। 
পালিবে তোমার বাক্য হৈলে বুদ্ধিমান ॥ 
হেনমতে কতকাল বঞ্চিলেন মুনি । 
চণ্ডী সে না শুনে কিছু উদ্দালক বাণী ॥ 
ছুঃখ পায় উদ্দালক তাহার মিলনে ॥ 
স্বামীর বচন সে কদাচ নাহি গুনে ॥ 
কমগুলু আনিতে বলিল ঘুনিবর | 
দেবতা পুঁজিব আমি শুনহ উত্তর ॥ 
যজ্ঞ করি মনোনীত বর মাগি লন । 
চণ্ডী বলে আমি কমগুলু না আনিব ॥ 
না আনিব কমণগুলু যজ্জে নাহি কাজ । 
কি হইবে সেবিলে গোবিন্দ দেবরাজ ॥ 
বরে প্রয়োভন নাহি প্রাক্তন যে মূল। . 
বৃথা উপদেশ দেহ নহে সমতুল ॥ 

চণ্তীর বচনে মুনি যন্ত্রণা পাইল। 

বাকা নাহি শুনে নানামতে বুঝাইল ॥ 
তীর্থ হেতু এল কৌশ্ডিন্ত মুনিবর । 
উদ্দালক আশ্রমেতে আইল তৎপর 
শিষ্যসহ আইল কৌগ্ডিন্য মহামুনি । 
প্রীতি পান উদ্দালক সেই কথা শুনি ॥ 
চণ্ডীকে ডাকিয়া কহিলেন মুনিবর । 

না আনিব কৌত্ডিন্ত করিয়া সমাদর ॥ 
কোথায় পাইব ফল নাহি তপোবনে। 
না করিব সংস্রীতি কৌগ্ডিন্যের সনে £ 
চণ্ডী বলে মুনিরে করিব সমাদর ৷ 

কল মূল আনি আমি দিব ত সত্বর ॥ 
কমগুলু দেহ নিয়া পদ প্রক্ষালনে । 
ঈষৎ হাসিয়া! মুনি চণ্তীর বচনে ॥ 
সমাদর করি মুনি কৌপ্ডিন্তে আনিল। 
পাগ্য অধ্য যথাযোগ্য কুশাসন দিল ॥ 
কৌগ্িন্য বলেন শুন উদ্দালক মুনি । 
কহ কহু কৃষ্ণ কথা তোমা হৈতে শুনি ॥ 
উদ্দালক বলে মোর ভাধ্যা ছুষ্টমতি । 


আশ্রমে রহিতে আমি না পাই পিরীতি & 


ব্রহ্মাধিদৈবতং সূর্ধ্যান্যামিক্দ্র প্রত্যধিদৈবতং ॥ 
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| মহাভারত। 


| পিতৃশ্রাদ্ধ আসিয়া হইল উপনীত | 


বাক্য নাহি শুনে চণ্ডী মম হয় ভীত॥ 
কৌণ্ডিন্য বলেন শ্রাদ্ধ করহু প্রভাতে । 
দেখি চণ্ডী বাক্য নাহি শুনয়ে কিমতে ॥ 
রজনী বঞ্চিয়! মুনি প্রত্যুষ বিহানে । 
জিজ্ঞাসেন চণ্ডীকে মুনির বিদ্যমামে ॥ 
আজি মম পিতৃশ্রাদ্ধ শুনহ বচন । 


৷ চণ্তী সে বলিল শ্রাদ্ধে নাহি প্রয়োজন ॥ 


র 
ূ 


তাহা দেখি কৌনণ্ডিন্যের ক্রোধ উপজিল। 
আরক্ত লোচন করি চণ্ডীরে কহিল ॥ 
স্বামীবাক্য পাপীয়সি নাহি শুন কাণে। 
শিলারূপ হও গিয়া আমার বচনে ॥ 
অব্যর্থ মুনির বাক্য হৃদয়ে ভাবিয়! । 
হোড়হাতে বলে চন্তী বিনয় করিয়া ॥ 
অব্যর্থ তোমার বাক্য শুন তপোধন। 
কতকালে হবে মম শাপ বিমোচন ॥ 
দোষ অনুরূপ দণ্ড তুমি দিলা মোরে । 
শাপান্ত করহ প্রভু নিবেদি তোষারে ॥ 
কৌপ্ডিন্য বলেন তুমি থাক গিয়া! বনে। 
অভিশাপে মুক্ত হবে অজ্জ্ুন মিলনে ॥ 
অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবেন যুধিষ্ঠির | 
রাখিতে আমিবে ঘোড়া ধনঞ্জয় বীর ॥ 
ধরিয়া রাখিবে ঘোড়া! ভূমি বাহুবলে । 
অঙ্ঞুন পরশে পাপ ঘুচিবে সকলে ॥ 
এত বলি নিজালয়ে গেল তপোধন । 
চণ্ডীক। পাবাণরূপা হৈল সেইক্ষণ ॥ 
চিরকাল শিলা হয়ে আছিল কাননে । 
শাপযুক্ত হৈল এবে অঞ্জন মিলনে ॥ 
অশ্বমেধ যজ্ঞ কথা শুন জন্মেজয় । 
ভদ্রাবতীপুরে গেল পাগুবের হয় ॥ 
বিজয় পাগ্ডৰ কথ অমৃত লহুরী। 
কাশী কহে শুনিলে তরযে ভববারি ॥. 


চে 


অশ্বমেধপর্বব | ]: শুক্রের ধ্যান__শুক্রং ভোজকটং বিপ্রং ভার্গবঞ্চ নবাঙ্গুলং. ৮০৫ 





হংসধবজ রাজার নগরে অশ্বের গমন ও 
তছুপলক্ষে নানা সংবাদ । 

সেই দেশে হংসধ্বজ নামে নৃপবর । 
বড়ই ধাম্মিক রাজ৷ ধন্ম্েতে তৎপর ॥ 
সুরথ স্ত্ধন্থ| তার ছুইটি নন্দন । 
বিষ্ুতক্ত ছুইজন বিষু্পরায়ণ ॥ 
নি উপনীত হৈল তাহার নগরে । 

ত গিয়া সমাচার কহিল ব্বাজারে ॥ 
ধর করিলেন অশ্বমেধ ভ্রু । 
অজ্জুন আইল অশ্ব রাখিবার হেতু ॥ 
নগরে আইল ঘোড়া শুনহ রাজন । 
সঙ্গে আসিয়াছে তার বন সৈম্যগণ ॥ 
হুতমুখে কথা৷ শুনি রাজা আনন্দিত । 
আলিঙ্গন দুতে দেন মনে হয়ে শীত ॥ 
কি কহিলে আরে দু শুভ সমাচার। 
আইল আমার পুরে পার কুমার ॥ 
আজি €স আমার জন্ম হইল সফল ॥ 
অঙ্জুন আগত পুরে বড়ই মঙ্গল ॥ 
বেখানে অর্জ্বন তথা দেব নারায়ণ । 
এই কথ। অতি সত্য কহে মুনিগণ ॥ 
"পখিব মাধবে আমি পাগুব মিলনে । 
'চরদিন সাধ আছে কৃষ্ণ দরশনে ॥ 
দরষা বজ্র ঘোড়। আনহু স্বরে । 
এত বলি নৃপতি ডাকিল অনুচরে ॥ 
পায় রাজার আজ্ঞ। অনুচরগণ । 
সরল যজ্ঞের ঘোড়। করিয়৷ যতন ॥ 
অশ্ম লয়ে দিল হংসধ্বজের গোচরে । 
গহানন্দে নরপতি আপনা পাসরে ॥ 
মতন করিয়া অশ্ব রাখিল রাজন । 
অচ্জনে ধরিতে পুনঃ করিলেক মন ॥ 
হ'সধধজ বলে ওহে শুন বীরগণ। 
বন্তন করিয়। সবে ধরিব! অর্জুন ॥ 
তবে সে পাইব আমি কৃষ্ণ দরশন | 
সবান্ধবে পরশিব তাহার চরণ ॥ 
এ বড় আমার সাধ আছযে অন্তরে । 
দেখিব সে নারাম্ণণ আপনার ঘরে ॥ 


। আমার তপের ফল হইল উদয়। 

ূ সে কারণে আইলেন পাণুর তনয় ॥ 

| বান্ধহু যজ্ঞের ঘোড়া আর নাহি ভর । 

| এখনি অর্জুন সহ হইবে সমর ॥ 

৷ ঘোড়া বান্ধা৷ গেলে পার্থ কোথাও না যাবে। 

। অর্জুন হইতে সবে গোবিন্দ দেখিবে ॥ 
উত্তগু করহু তৈল তাত্ত্রের কুণ্ডেতে । 
শীত্র রণে না আসিলে ফেলিবে তাহাতে ॥ 

| এত বলি রাজ। দ্দিল দ্ামাম। ঘোষণ। 

| পরস্পর মে কথা শুনিল সর্ববজন ॥ 
রাজার আদেশ পেয়ে রি । 

ূ তাত্রের কটাহে কৈল তৈলেতে পুণিত 

ূ । তৈল তপ্ত যতনে করিল মুনিবর। 

[ তাহা শুনি ভয় পায় যত ধনুদ্ধর ॥ 

| সত্বরে আইল সবে নানা অস্ত্র ধরি । 

৷ বিমানে চড়িয়! কেহ তুরঙ্গ উপরি ॥ 

| নৃপতি তনয় যে স্থধন্থ। ধনুদ্ধর | 

| গা আইসে সেহ করিতে সমর ॥ 

| হেনই সময়ে তবে স্থধন্থার নারা। 

| যোড়হস্ত করি বলে লঙ্জা পরিহরি ) 

| শুন প্রাণনাথ তব কোথায় গমন। 

| নানা অস্ত্র বাদ্ধিয়াছ কিসের কারণ ॥ 

 স্ধন্থা। বলেন তত্ব নাহি জান তুমি । 

| ঘুদ্ধ হেতু আদেশ করেন নৃপমণি ॥ 
অজ্জুন আইল পুরে তুরঙ্গ লইয়া । 
ঘোড়! ধরিলেন পিত। দূত পাঠাইয়া ॥ 

ূ অঙ্জবন সারথি কৃষ্ণ জানিয়। শ্রুবণে। 

। যুদ্ধ অভিলাব পিতা কৈল নে কারণে ॥ 

| চিরদিন আছে সাধ কৃষ্ণ দর্শনে । 
অজ্ছুন ধরিতে আজ্ঞ। দিল ,ন কারণে ॥ 
সেই হেতু দিল রাজ! নগরে ঘোষণা ৷ 

| সাজিয়া চলিল ঘুদ্ধে যত রাজসেনা ॥ 

| শুন প্রিয়ে পিতার মনের অভিলাষ ! 

আনিয়া দেখাব আজি দেব শ্রীনিবাল ॥ 

যাত্রা করি যাই আমি করিবারে রণ । 

৷ জয়ধবান দিয়! গুছে করহ গমন ॥ 





৮৯৬ ০ 


প্রভাবতী বলে নাথ শুন সাবধানে । 
আজি খতুভোগ তৃমি কর মম সনে ॥ 
একে পতিব্রতা আমি শুন প্রাণেশ্বর ৷ 
প্রভাতে যাইবে কালি করিতে সমর ॥ 
খতুন্বন করিষাছি নিবেদি তোমারে । 
পুত্রদান দিয়া যাও যুদ্ধ করিবারে ॥ 
অর্জ্বন সহিত যাও করিবারে রণ । 

এ কথ শুনিষা মম চমকিত মন ॥ 
পাণগুবের সখা কৃঞ্চ বিদিত সং ংসারে। | 


কেমন করিয়। তুমি জিনিবে তাহারে ॥ - 


আমি যে অবলা জাতি তাহে কুলনারী। 
পুত্র না হইলে তবে কি প্রকারে তরি ॥ 
তোমার গুঁরসে মম হইবে তনয়। 

খতুর পালন কর শুন মহাশয় ॥ 

গুন প্রাণনাথ মোরে না কর নিরাশ। 
পিতৃলোকে রাখ জল গণ্ুষের আশ ॥ 
সংসার অসার দেখ সার নারায়ণ । 
পুত্রদান দিয়! মোরে করছ গমন ॥ 
স্থধন্থা বলিল তবে গুনহ স্থন্দরী। 

মিথ্যা পুত্রে কিব! কার্ধ্য যদি তুষ্ট হরি ॥ 
প্রভাবতী বলে নাথ এ নহে বিচার | 
জনম বিফল অঙ্কে পুত্র নাহি যার ॥ 
,পুন্নাম নরকে তার নাহিক নিষ্কৃতি । 

এ ম্বব শাস্ত্রের কথ গুন প্রাণপতি ॥ 
ব্যাস বশিষ্ঠাদি বত মহামুনিগণ । 

পুত্র জন্মাইল সবে গুন নিবেদন ॥ 

ইথে দোষ নাহি, মোরে দেহ পুত্রদান। 
তবে গিয়৷ সংগ্রামে দেখিবে ভগবান ॥ 
স্থধন্বা বলিল গুন আমার বচন । 

করিল আমার পিত৷ নিদারুণ পণ ॥ 
শীব্রগতি যেইজন না আসে .সমরে । 
তাহারে ফেলিবে তগ্তড তৈলের উপরে ॥ 
তপ্ত. তৈলে ফেলাইবে তবে নরপতি। 
 শ্রীণভয্ষে সর্বজন গেল শীত্রগতি ॥ 
পশ্চাৎ যাইব আমি নহে ভাল কাজ। 
ক্রোধ করি তৈলেতে ফেলিবে মহারাজ ॥ 


 পরবস্থ্মাহ্বরেছ সু্ধ্যমুখং শ্বেত চতূভু'জং ॥ 


মহাভারত [ 


শুন প্রভাবতী তূমি আজ থাক ঘরে। 
সংগ্রাম জিনিয়া আমি তুষিব তোমারে ॥ 
প্রভাবতী বলে কথা গুন প্রাণেশ্বর ৷ 
অর্জনে জিনিবা তুমি অতি সে ছু্ষর ॥ 

। স্রথা ধার নারায়ণ সংসারের সার 

| এ তিন ভুবনে পরাজয় নাহি ভার ॥ 

| ভকতবৎসল হরি রাখেন অর্জনে । 

| পুরিয়া৷ আমার আশ তুমি যাহ রণে ॥& 
পঞ্চশরে জর্জর হইল কলেবর । 
আলিঙ্গন দিয়া মোরে তোষহ সত্বর ॥ 

| খতুর রক্ষণে নাহি দিনের বিচার 
এ সকল শাস্ত্র কথ তব জ্ঞাত সার ॥ 

| ভার্ষ্যার বচন বীর নারিল লঙ্বিতে। 

| হাসিয়া যুদ্ধের সাজ এড়িল ভূমেতে ॥ 

| স্থধন্থা শন কৈল খষ্টার উপরে । 

ূ ভূঞ্জিয়। শৃঙ্গার তুষ্ট করিল ভার্ষ্যারে ॥ 

ৰ গ্রভাবতী গর্ভ ধরে বীর কৈল স্নান । 

ৃ যুঝিতে ন্ধস্থা ঘুদ্ধে করিল প্রয়াণ ॥ 
কুবলয। নামে তার আইল ভগিনী । 

| স্থধশ্থা গমনে দেয় জয় জয় ধ্বনি ॥ 
যাহ যাহ সাধু ভাই অর্জুনের রণে। 

ূ তোম! হৈতে কৃষ্ণ আমি দেখিব নয়নে 1 

| স্থধন্থার জননী পাইল সমাচার । 

| পুত্রের সম্মুথে আসে আনন্দ অপার | 

| শীত্র যাহ আরে পুত্র করিতে দমর | 

| তোমা হৈতে আজি সে দেখিব গদাধর ॥ 
যেখানে অর্জুন তথ! দেব নারায়ণ 

। সত্য বলি এই কথ বলে সর্বজন ॥ 
বিলম্ব না৷ কর পুত্র চলহ সত্বশ্পে। 
পুর্বব পুণ্যকলে ঘোড়।৷ আইল নগরে ॥ 
চিরদিন আছে লাধ কৃষ্ণ দরশনে। 

| দেখিব পরমানন্দে অর্জুন মিলনে ॥ 
জননীর বচন গুনিয। হরষিত । 

প্রণাষ করিয়া! মায়ে চলিল ত্বরিত ॥ 

হেথ! দেখ সর্ধব সৈন্য সাজিয়! আইল । 

1 হংসধ্বজ মহারাজ সবারে দেখি 





অশ্বমেধপর্বব ॥ 


সদাক্ষ বরকরকা দগুহস্তং সিতাম্বর€ | 


৮০৭ 





স্ধস্থারে না দেখিয়া বলে নরপতি। 
কেন দিল নারায়ণ এমন সম্ভৃতি ॥ 
কোপে হংসধ্বজ কহিলেন পুরোহিতে । 
আজি স্তধস্থাকে তৈলে ফেলহু নিশ্চিতে ॥ 
পুত্র হ'য়ে না পালিল পিতার বচন । 
হেন ছার পুত্র মম নাহি প্রয়োজন ॥ 
পুরোহিত সহ রাজ৷ এ কথ কহিতে। 
স্থধন্ব আইল তথা পিতার সাক্ষাতে ॥ 
প্রণাম করিয়া পুরোহিতের চরণে । 
বাঙারে প্রণাম করে রাজ সম্ভাষণে ॥ 
স্তম্বারে দেখি রাজ! বলে কুবচন। 
এখন বাহির ছুষ্ট হলি কি কারণ ॥ 
ঘাড়। রাখিবারে পার্থ আসে মম পুরে । 
সত্ব করিলাম তারে ধরিবার তরে ॥ 
অর্জন ধরিলে পাব কৃষ্ণ দরশন । 
বুঝিয়া করিনু আমি নিদারুণ পণ ॥ 
ভ্বরায় সাজিয়৷ যেব! না আসে সমরে। 
তাহারে ফেলিব তণু তৈলের ভিতরে ॥ 
তযেতে সাজিয়া এল যত সেনাগণ । 
সে ভয় তোঘ্ার মনে নাছিক স্মরণ ॥ 
স্থধস্থা বলেন পিতা কর অবধান । 
অন্তর লয়ে আসি আমি করিতে সংগ্রাম ॥ 
হেনকালে প্রভাবতী সম্মুখে আইল । 
ঝভৃর রক্ষণ হেতু আমারে কহিল ॥ 
মহাপাপ হয় খড় না কৈলে রক্ষণ। 
অতএব বিলম্দ হুইল সে কারণ ॥ 
ইহা গুনি বলে হংসধ্বজ নরপতি | 
জম্মিলে আমার কুলে তুমি পাপমতি ॥ 
যুদ্ধের সময় তোর নারীতে "মতন । 
আবে ছুষ্ট দেখিব কেমনে নারায়ণ ॥ 
ভূষি সে আমার কুলে পাপিষ্ঠ হইলে । 
ছাড়িয়। ক্ষল্ভ্রিষধণ্ম কামে মন দিলে ॥ 
কৃষ্ণেতে বিমুখ হৈলে যাহ তৈল পাশে। 
উচিত যে শাস্তি হয় ভুঞ্জহ বিশেষে ॥ 
না৷ করিলে খতু রক্ষা হয় মহাপাপ । 
কি বুঝিয! স্্ধন্বারে দেহ মনম্তাপ 4 


স্ধস্থ। বৈষ্ণব বড় জানহ আপনি । 


| লঘুপাপে গুরুদণ্ড নহে নৃপমণি ॥ 
' পাত্রের বচনে রাজা বলে পুরোছিতে । 


স্থধন্থা আমার পুত্র আসিল পশ্চাতে ॥ 


। খতৃরক্ষা হেতু যে বিলম্ব হৈল তার। 
৷ কহ প্রভু কি হইবে ইহার বিচার ॥ 
' ওহে রাজ৷ সর্ববগুণে তৃমি নরপতি । 


প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘিতে চাহ দেখিয়া সম্ভতি ॥ 
ক্ষত্রের প্রতিজ্ঞ। ধন্ম ঘোষে সর্বজন ! 
পুত্রন্ষেহে ধম্মপথ করিছ লঙ্ঘন ॥ 

এত বলি লভ! হৈতে যায় পুরোহিত । 


৷ মহাক্রোধভরে চলে অধর কম্পিত ॥ 


না থাকিব তোর দেশে শুন নরপতি । 
দেখিন্ু তোমার রাজা এবে পাপেমতি ॥ 
এত শুনি হংসধ্বজ কহিল পাত্রেরে । 
আমি যাই পুরোহিত আনিবার তরে ॥ 
তণ্ত তৈলে স্ধন্বাকে ফেলাইবে তুমি । 
স্ধস্বারে পুনঃ যেন নাহি দেখি আমি ॥ 


। অন্ের বচনে পুরোহিত না আসিবে । 


যতন করিয়া আমি আনি গিয়! তবে ॥ 
এত বলি হংনধ্বজ চলিল সন্থরে । 


' স্থমতি পাত্রের পুত্র বলে স্ধন্থারে ॥ 
; আপনি শুনিলে তুমি রাজার বচন। 


ৰ্ি তৈল পাশে দ্রুত যাও রাজার নন্দন ॥ 


নুধন্থ। বলেন তৈলে ত্যজিব জীবন । 
বড় ছুঃখ না দেখিনু কমললোচন & 


মহাভারতের কথা অস্বত সমান । 
; কাশীরাম দাস কহে শুহে পুণ্যবান ॥ 


তপ্ত ভৈলে স্ুধস্বাকে নিক্ষেপ ॥ 
এত বলি স্থধস্ব। আইল তৈলে পাশে । 


ভয় পেয়ে লৌক সব দেখিতে না আসে ॥ 
: তপ্ত তৈল দেখি বীর নাহি করে ভয় । 


গোবিন্দ-চরণ ভাবে রাজার তনয় ॥ 
জয় জয় নারায়ণ পরম কারল । 


! আমি মুঢ় না দেখিন্গ তোমার চৰ্ণ & 


৮০৮৮ 


এ বড় অধিক ছুঃখ রহিল অন্তরে । 
অজ্ঞুন সহিত কৃষ্ণ ন৷ দেখি সমরে ॥ 
ওহে কৃষ্ণ রক্ষা কর অকাল মরণ । 
তপ্ত তৈলে মোরে রক্ষা কর নারায়ণ ॥ 
উচ্চৈঃস্বরে ্থধন্থা' ডাকিছে নারায়ণে । 
সঙ্কটে রাখিতে কেহ নাহি তোম। বিনে ॥ 
এত বলি স্থধস্বা জপিছে কৃষ্ণ নাম । 
ইহা শুনি শোকে লোক হুইল অজ্ঞান ॥ 
স্থমৃতি পাত্রের পুভ্র ধরি স্তধস্থারে । 
ফেলাইয়া দিল.তণ্ড তৈলের উপরে ॥ 
ভক্ত বুঝি তাহারে রাখেন নারায়ণ । 
তণ্ত তৈল হতে তার নিল মরণ ॥ 
স্ুধস্বা বসিষ। আছে তৈলের ভিতরে । 
তৈলে বসি কষ্ণনাম ভাকে উচ্চৈ-স্বরে ॥ 
ঘন ঘন হরিনাম ভাকিছে স্ত্ধন্থা । 
নৃপতির সভায় হেথ। উঠিলেক কান্না ॥ 
শুন রাজ। জন্মেজয় কহিন্দু তোমারে । 
পড়িল সুধন্ব। তণ্ড তৈলের ভিতরে ॥ 
ভক্ত বুঝি তাহারে রাখেন নারায়ণ ৷ 
তণ্ত তৈলে সুধস্থার নহিল মরণ ॥ 
শ্রীজম্মেজয় বলে কহ মহামুনি। 

কি কর্ম স্বধন্থা কৈল কহ দেখি গনি ॥ 


তগ্ত তৈলে স্ধন্বার পতনে রাণীর শোক । 


না দেখিয়া স্থধন্থারে,কাম্দিতেছেউচ্চৈঃম্বরে, 
ভূমিতে লোটাযে সর্ববজন । 





কহিলেন স্ধনস্থ। নিধন ॥ 
তাহ! শুনি পুরোহিতে,রাজা কহে ছুঃখচিতে, 
স্ধন্থ। মরিল তৈল পাশে । 


রক্ষা পাম্ব ধন্মপথ, রহিল শাস্ত্রের মত, 
দেখিবারে চলহ হরিষে ॥ 
তবে হংধ্হজ রায়, ধরি পুরোহিত পায়, 


তৈল পাশে আনিল সত্বরে। 


তাহাতে বেড়িয়া লোক,করে নানাবিধশোক, 
ই বিরচিল কাশীরাম দাস ॥ 


নদেখি বৈষ্ণব স্থধস্থারে ॥ 


শক্রীথিদৈবতং যায়েচ্ছচি প্রত্যাধিদৈবতং ॥ 
,| হংসধ্বজ নরপতি, নিলে পড়িয়। ক্ষিতি, 


০৮১০৯ পি উকিল মল সপ ০ কপি লী শপ সা 


[ মহাভারত। 


পুত্রশোকে হরিল চেতন । 
কেহ জল দেয় মুখে, কর্ণমূলে কেহ ডাকে, 
পুব্রশোকে মুচ্ছিত রাজন ॥ 
নগরে বনিতা৷ ধেয়ে, সমাচার দিল গিয়ে, 
সথধস্থার জননি যেখানে । 
৷ শুন শুন ঠাকুরাণী, ্ধস্বা ত্যজিল প্রাণী, 
অগ্নি সহ তৈলের মিলনে ॥ 
শুনি অমঙ্গল কথা, চলে স্ধন্থার মাতা, 
ত্যজিয়া চলেন অস্তঃপুরী । 
বধূগণ চলে সাথে, শোকাকুল হয়ে চিতে, 
প্রভাবতী স্থধস্থার নারী ॥ 
লজ্জা ভয় নাহিকরে,কান্দেরামা উচ্চস্বরে, 
কোথ! প্রভূ বৈষ্ণব স্বধন্থা | . 
রণস্থলে প্রবেশিযে, - কে বরিবে ধনঞ্জয়ে, 
কৃষ্ণকে দেখাবে কোন জন! ॥ 
ধরিয়া রাজার পায়, কান্দে রাণী উভরায়, 
কেন কৈল! নিদারুণ পণ । 
র্ণস্থলে প্রবেশিবে, অর্জুনেরে পরাজিবে, 
মিছে ভূমি করিলে ভাবন৷ ॥ 
রাজ! বলে উঠ পুত্র, লু তুমি নান। অন্ত, 
পরাভব্, করহু অর্জনে । 
| আছিল সে অভিলাষ, দেখিবারে শ্রীনিবাস, 
্ আনিয়া দেখাও নারায়ণে ॥ 
এত বলি সে রাজন, পুন্রশোকে অচেতন, 
প্রবোধ করয়ে রাজরাণা [ 






































আনিয়া দেখাও পাদি॥ ॥ 








কহিছেন শুন মহারাজ । 
ূ স্থধন্থা না৷ মরে তৈলে, বলিয়াছে কুতুহলে 
যেন দেখি প্রফুলল পন্কজ ॥ 
মহাভারতের কথা,  শ্রবণে ঘুচয়ে ব্যথা, 
' কলির কলুষ হয় নাশ । 
কমলাকাস্তের বত, সুজনের মনঃপুত,. 
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তপ্ত তৈল হুইতে স্থৃংহ্বার উত্থান ও 
- পাগুব-সৈন্তের সহি যুদ্ধ 

স্থমতি পাত্রের মুখে শুনিয়। বচন। 
সবধন্থা দেখিতে রাজ করিল গমন ॥ 
বসিয়। স্থধন্ব। আছে তৈলের ভিতরে । 
কাঞ্চন প্রতিমা যেন দেখে মহাবীরে ॥ 
নাহি মরে স্থধন্থা দ্েখিল নৃপমণি । 
হরিষে করয়ে লোক জয় জয় ধ্বনি ॥ 
শঙ্ঘ পুরোহিত বলে শুন নরপতি । 
তৈল নাহি তাতে তেই হরধিতে স্থিতি ॥ 
পুত্রন্নেহ হেতু তুমি ভাণ্ডও আমারে । 
তপ্ত নাহি হয় তৈল কহিনু তোমারে ॥ 
পরীক্ষা করিয়া তৈল জানিব সকল। 
আমারে আনিয়। দেছ নারিকেল ফল ॥ 
নারিকেল অনুচরে আনয়ে সত্বরে। 
পুরোহিত ফেলে তাহা তৈলের উপরে ॥ 
তৈল পরশিতে ফল শতখান হৈল। 
শঙ্খ পুরোহিত ভালে আসিয়া বাজিল ॥ 
অচেতন শুয়ে ফ&োহে পড়িল ধরণী । 
ভয় প্রাণ্ডে দোহারে ভূলিল নৃপমণি ॥ 
কতক্ষণে দুইজন পাইল চেতন । 
স্থমতি পান্রেরে রাজ! জিজ্ঞাসে কারণ ॥ 
তৈল পরশিতে শিশু কি বাক্য বলি। 
অপূর্ব ওষধ মুখে কিবা দিয়াছিল ॥ 
পাত্র বলে অবধান কর দ্বিজবর । 
নারায়ণে স্ুধন্বা ভাকিল বনুতর ॥ 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি মুখে, তৈলেতে পড়িল। 
সকল লোকেতে ইহ। নফনে দেখিল ॥ 
রক্ষা! করিলেন হরি এই ন্ধস্থারে । 
ওধধ ন! জানে কিছু, কহিন্ু তোমারে ॥ 
পাত্র বোলে ছুইজন হৈল হরষিত। 
ঝাঁপ দিতে তৈলকুণ্ডে চলিল স্বরিত ॥ 
আমর! পাষণ্ড বড় হিংসিনু বৈষবে ॥ 
রাখিলে এ পাপ তনু গ্ররকে ডুবিবে ॥ 
এত বলি তৈলেতে পড়িল ছইজন । 
স্বধস্থার অঙ্গ স্পর্শে এড়ায় মরণ ॥. 


| 
ঘ 
| 
ৰ 
| 
ূ 


ূ 


৮০৯ 


শঙ্খ পুরোহিত লয়ে রাজার কুমার । 
তৈল হৈতে উঠিলেন আনন্দ অপার &' 
হরধিত হুংসধবজ পুত্র দরশনে ৷ 

স্থধন্থ। প্রণাম কৈল পিতার চরণে ॥ 
তবে ছুই পুরোহিত কহিল রাজারে। 
স্থধস্থ। সমান ভক্ত নাছিক সংসারে ॥ 
বৈষ্ব ছিংসিয়া মোর! পাইন্ু যন্ত্রণ। | 


: শুন হংসধ্বজ বড় বৈষব স্ত্ধস্বা ॥ 


ম 


ৰ 
ূ 
ৃ 
॥ 
| 
: 
ূ 
ৃ 
ূ 


স্থধন্থ। জিনিবে রণ ইথে নাহি আন। 
আনিয়া তোমারে দেখাইবে, ভগবান ॥ 
পুরোহিত মুখে রাজ। শুনিয়। বচন। 
স্থধস্থাকে তুষিলেন দিয়া আলিঙ্গন ॥ 
হেনকালে রাজরাণী কহে স্বধন্থারে । 
শুভক্ষণে তোমা আমি ধরিনু উদরে ॥ 
শুন পুত্র শীত্র যাও করিবারে রণ। 
আনিয়! দেখাও মোরে কমললোচন ॥ 
এত বলি রাজরাণী গেল নিজঘরে। 
হরিষে হৃধন্বা যায় যুদ্ধ করিবারে ॥ 


| স্থধন্থ। সংগ্রাম করে হাতে ধনুর্ববাণ । 
৷ চঞ্চল পাগুব-সৈন্য নাহি ধরে টান ॥ 


তবে বৃষকেতু বীর কর্ণের তনয় । 
রথ আরোহিয়! আসে সমরে নির্ভয় ॥ 
ধনুকে টঙ্কার দিয়৷ গ্রবেশিল রণে। 


৷ যুদ্ধ আরস্তিল তবে হ্বধস্থার সনে ॥ 

। বৃষকেতু শত বাণ পুরিল_ সুন্ধান। 

: সুধন্থা কাটিয়া তাহ! কৈল খান খান ॥ 
| পঞ্চপত বাণ এড়ে রাজার নন্দন । 


৷ বাণাঘাতে বৃষকেতু হেল অচেতন ॥ 


র 


| 


স্থধন্থা বিশ্ধায়ে তবে কর্ণের নন্দনে | - 
আগু হৈল কামদ্ধেব ক্রোধ করি মনে ॥ 
চেতন পাইয়া উঠে কর্ণের কুমার | 

ধনুক পাতিল বীর আসি পুনর্ববার ॥ 
স্বধন্থাকে ডাকিয়া বলিল ক্রোধমনে। 
আমার সহিত যুদ্ধ বিদ্ধ অগ্যজনে ॥ 

এ নহে ক্ষজ্িয় ধর্ম শুনহ সধন্থ। | 

আজি তোম! বধি আমি রাখিব ঘোয়ণ! & 


৮১০ ক নর খৃগতং লোসিং চু জং? 


এত বলি বধকেছ্‌ বাণবৃদতি করে। 


নিবারে সুধন্থা তাহা চোখ. চোখ শরে ॥ 


বৃষকেতু রথধ্ব্জ হ্থুধস্থ। কাটিল। 


সারির মাথ! কারি ভূমেতে পাড়িল ॥ 


বাণ গুণ ধনু তার কাটিলেক শরে। 
মারিল সহত্র বাণ বৃষকেতু বীরে ॥ 
ভঙ্গ দিয়। গেল তবে কর্ণের নজ্দন। 
প্রহ্যন্স আইল তবে করিবারে রণ ॥ 
মহাক্রোধভরে বীর আইল সমরে । 
বাণাঘাতে পড়িল যতেক বীরবরে ॥ 
তাহ! দেখি হুৃধন্থার ক্রোধ উপজিল। 
একবারে শতবাণ সন্ধান পূরিল ॥ 
প্রচ্যন্সে বিদ্ধিল বার করিয়া যতন। 
শোণিত ভূষিত তনু রুক্সিণী নন্দন ॥ 

_ পুনঃ পুনঃ বিদ্ধে বাণ পূরিল আকর্ণ । 
বাণাঘাতে হ্বধস্থা যে হইল বিবর্ণ ॥- 
'* স্ত্ধস্বা সহিত রণ কৈল বহুতর। 
কেহ পরাভব নহে দৌহাতে সোসর ॥ 
. ছেনমতে ছুইজনে হইল সমর | : 

. স্কৃতবন্মা আইলেন লয়ে ধন্ুুঃশর ॥ 

. স্তৃধন্থ। সহিত রণ কৈল বন্ুতর । 

 সহিতে ন! পারি যুদ্ধ হইল ফাণপর ॥ 
বাণাঘাতে কৃতবন্মা পড়ে গিষ৷ দুরে । 
অনুশান্থ দৈত্য আসে যুদ্ধ করিবারে ॥ 
ধন্চুক পাতিল স্তুধন্থার সন্গিধানে । 


আবরে আকাশ দৌছে বাণ বরিষণে ॥. 


ডাক দিয়া অনুশান্ব বলে ক্রোধ বানী। 
আজি শরাঘাতে তোর বধিব পরাণী ॥ 
ভয় পেয়ে দৈত্যেশ্বর স্থধন্থার রণে। 

_ সহিতে ন! পারে বীর বাণের দন্ধানে ॥ 
পরশু পরিশ গদ! এড়ে দৈত্যপতি । 
স্বধন্থ! নিবারে তাহা করিয়া শকতি 

. শিলীমুখ সৃগীমুখ অর্থচজ্জ্র বাণ । 

- সধস্থ। উপরে দৈত্য পুরিল সন্ধান | 

_ নিবারয়ে রাজনৃত বাপের আঘাতে । 
তাহ। দ্বেথি অনুশান্য ভীত হৈল চিতে ॥ 


[অহাভারত । 





| স্বধস্থা করিল তবে-বাণের সন্ধান । 


শরজালে দৈত্যের কাটিল ধনুর্ববাণ ॥ 


| 
1 কাটিল রথের ঘোড়া সারবির মুগ্। 
] 


বাণ গুণ-ধন্ু কাটি কৈল খণ্ড খণ্ড ॥ 


| র যারিল সহজ বাণ দৈত্যের উপরে । 


। মুর্চছ। হৈয়া অন্গুশীন পড়ে গিয়া দুরে ॥ 
| আগে হৈয়া যুবনাশ্থ পুত্রের সংহতি । 

৷ বাণৰৃষ্ি করে ধৌছে যতেক শকতি ॥ 
স্থধস্ব! নিবারে বাণ হাতে ধরি চাপ। 

| বাণৰৃষ্টি করিলেন ছুর্জয় প্রতাপ ॥. 

| স্ত্রধস্থার বাণ যেন অগ্নির সমান । 

! সহিতে ন। পারে রাজ! কাতর পরাণ ॥ 
ূ হুবেগ সাহস করি প্রবেশিল রণে। 

1 পিতা! পুত্রে অচেতন ম্ধস্থার বাণে ॥ 

| রথ হৈতে দুরেতে পড়িল ছুইজন । 

' সাত্যকি আইল তবে করিবারে রণ ॥ 
ূ সাত্যকি সহিত পরে যুঝযে স্থধস্বা ৷ 

ৃ ভয়েতে কাতর হয় পাগুবের লেনা । 

1 ঘুঝিতে নারিল কেহ স্থধন্বার সাথে । 


. পলায় পাগুব-মেন৷ ভয় পেয়ে চিতে ॥ 


ূ বিমুখ হইল তবে যত সেনাপতি । 

| তাহা দেখি আইলেন পার্থ মহামতি ॥. 
| ধঞ্জয় ডাকিয়া বলে হ্ধস্থারে। 

| ভঙ্গ দিল সৈন্য মম তোমার সমরে ॥ 

| পরাক্রম যত তব দেখিলাম আমি । 

[ সাহস করিয়া মম সঙ্গে যুঝ তুমি ॥ 

| স্বধন্থা বলেন শুন বীর ধনঞ্জয়। 

| সুিব তোমার সনে মম নাহি ভয় ॥ 

| কিন্তু এক কথ৷ আমি জিজ্ঞাসি তোমারে । 
1 কৃষেরে ন৷ দেখি কেন তব রথোপরে ॥ 
| সারথি তোমার রথে নাহি নারায়ণ । 

| কেমনে করিবে তুমি মম সহ রণ ॥ 


| কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তুমি জিনিলে সবায়। 


তব রথে সারথি ছিজেন বছুরায়' ॥ 
এবে কৃষ্ণহীন ভুমি কিসের লাপিয়। । 
৷ নারিবে জিনিতে নু যাও ফিস ॥ 








ভোলার প্রতিজ্ঞা আমি শনি লোকমুখে । | অর অর্ছছন-তনু ধস্থার বাণে। 


খাগুব দাহুন তূমি করিল। কৌতুকে ॥ 
কিরাত শঙ্কর সঙ্গে করিলা সমর । 
ত্রিতুবনে বীর নাছি তোমার সোসর ॥ 
গুনহ অর্জন তোমায় করি নিবেদন . 
“কোন্‌ স্থানে কৃষ্ণ বিন! জিঙ্জিযাছ রণ? 
সংগ্রাম জিনিয়। তব প্রকাশিল যশ । 
হারিলে আমার যুদ্ধে হবে অপযশ 
যদি যুদ্ধ করিতে (তোমার থাকে মন। 
আপনি সারথি লহ দেব নারায়ণ ॥ 
স্থধন্বার বচনে অর্জুন ক্রোধবান। 
গাঞপ্তীব লইয়! হাতে পুরেন সন্ধান ॥ 
আকর্ণ পুরিয়। মারিলেন ন্ধস্থারে । 
হংসধ্বজ হ্ৃত তাহ। নিবারিল শরে ॥ 
ক্রোধে বাণ মারিলেন রাজার নন্দন । 
ৰাণের উপর বাণ করে বরিষণ ॥ 
অর্জুনের বাণ বৃষ্টি আকাশ ছাইল। 
ঘোরতর অন্ধকার করি আচ্ছাদিল & 
ভয়েতে পলায় যত নৃপ-সেনাগণ | 
অর্জুনের বাণে কেহ নহে স্থির মন ॥ 
গজবাজী রথ পড়ে গশিতে না পারি । 
রুধিরে কর্দম ভূমি দেখে ভয় করি ॥ 
অর্জুনের যুদ্ধ দেখি কম্পবান সেন! । 
সাহস করিয়। যুদ্ধ করিছে ্ধস্থ! ॥ 
কাটিল সকল অস্ত্র চক্ষুর নিমিষে । 
স্থধস্থা বিক্রম দেখি অঞ্ুন প্রশংসে ॥ 
স্থধন্বা সাহস করি করিছে সংগ্রাম । 
অর্জুন উপরে অস্ত্র পড়ে অবিশ্রাম ॥ 
অর্জনের রথ বীর করে নিরীক্ষণ । - 
সারধি চালায় রথ নাহি নারায়ণ ॥ 
নৃপতি-তনযষণ তবে বিচারিল মনে। 
অর্জুনের সারধি কাটিলে এক বাণে ॥ 
তষে আসিবেন কৃষ্ণ অর্জুনের রথে। 
এত বলি দশ বাপ যুড়িল স্বরিতে ॥ 
সথ্থ। এড়িল বাণ পুরিয়। সন্ধান। . 
সারখির মাথা কাটি কৈল ছুইখান ॥ 


 ত্বাঙাপবরং শুলংধনুহত্তং 'সমাহ্বযেছ। 


৷ রথ নাহি চলে বীর যুঝেন কেমনে ॥ 
| হইলেন কাতর তখন ধনগ্ীয়। 
স্মরণ করিবামান্তরে কৃষ্ণের উদয় ॥ 
! স্থধন্থ। দেখিল কৃষ্ণ রথের উপর । 

ূ যোড়হস্ত হ'য়ে বীর নান স্ততি করে ॥ 

। আজি যে সফল হৈল আমার জীবন। 
একত্র দেখিনু আজি নর নারায়ণ ॥ 
ব্রঙ্ষাদি দেবতা ধারে মা পায় দেখিতে । 
হেন কৃষ্ণ দেখিলাম অর্ভ্থনের রথে । 
ধন্য ছে অর্জুন তুমি পার নন্দন । 
স্মরণে আনিলে তুমি দেব নারায়ণ ॥ 
চিরদিন ষোগাসনে ভাবে যোগীগণ । 
বনু তপ করিয়া না পায় দরশন ॥ 
(হন কৃষ্ণ আইলেন স্মরণ করিতে । 
হন্তেতে পাঁচনী ধরি রথ চালাইতে ॥ 
ধন্য হে অর্জন তুমি পাণুর কুমার । 
এ তিন ভুবনে নাহি তুলনা তোমার ॥ . 
এখন যুঝিব আমি তোমার সংহতি । 
প্রতিজ্ঞ। করহ তুমি পার্থ মহামতি ॥ 
অর্জুন বলেন তোমা পরাজিব রণে। 
প্রতিজ্ঞ। করিন্ু আমি কৃষ্ণ বিছ্যমানে ॥ 
স্বধস্বা বলেন শুন বীর ধনঞ্জয় । 
আমি তৰ তিন বাণ কাটিব নিশ্চয় ॥ 
কাটিয়। তোমার বাণ ফেলিব স্মিতে । 
সত্য করি কহিলাম কৃষ্ণের সাক্ষাতে ॥ 
স্ৃধম্বার বচন শুনিয়! নারায়ণ । 
প্রবোধ করিয়া পার্থে কহেন তখন ॥ 
এমত প্রতিজ্ঞ ভূমি কর কি কারণ। 
এমত প্রতিজ্ঞ! কু ন৷ হয় শোভম ॥ 
হধন্থা বৈঝব বড় শুন ধনঞ্জয়। 
কাটিবে তোমার অস্ত্র কহিনু নিশ্চদ্ধ ॥ 
তিনবাণে ন্ৃধস্বাকে কাটিবে কেমনে । 
তৃণ তুল্য নহু তুমি সৃধন্থার রণে ॥ 
মহাবলবন্ত হংসধ্বজের নন্দন 1... 
শুন সথ। প্রতি করিলে কি কারণ ॥. 


৮১১. 


৮৮১২ 





খন” কি হম তার প্রতিজ্ঞা ব্যাঙ্গাত:॥ . 
কখন প্রতিজ্ঞ! মম. ব্যর্থ নাছি হয়. ..... 
তোমার প্রপান্ধে মম সর্ববত্রেতে জন ॥ ' 


ঈধৎ হাসেন হুর্ধি অর্জুনের বোলে । 
'স্ত্ধস্ব। ধনুক হাতে নিল সেইকালে ॥ 
অর্জুন গাণ্ডীব ধরিলেন হুষ্টমনে। 
সাহস করিয়া যুদ্ধ করে ছুইজনে ॥ 
স্থধন্থ। যতেক বাপ পুরিল সন্ধান। 
বাণেতে অর্জন করিলেন খান খান ॥& 
অর্জুন এড়েন বাণ 'ম্ধন্থ। উপরে । 
নৃপতি-তনয় তাহ' নিবার্ধিল শরে ॥ 
হেনমতে ফেোহে বুদ্ধ করিলেন নান।। 
দেবানু রে দিতে নাহি তাহার তুলন। ॥ 
অগ্নিবাণ হুখস্থ! করিল অবতার । 
বারুণান্ত্রে নিবারিল ইন্দ্রের কুমার ॥ 
ফুঁড়িল বায়ব্য অস্ত্র পাণুর কুমার । 
' পর্ববতান্তরে সূধন্থ। করিলেন সংহার & 
ফেোঁহে মহাবলবস্ত বিক্রমে বিশাল । 
ছুইজনে সুঝে যেন প্রলয়ের কাল ॥ 
কোপেতে স্থধন্থ। দিব্য অস্ত্র নিল হাতে। 
আকর্ণ পুরিল্া। মারে অর্জুনের মাথে ॥ 
বাণাঘাতে হইলেন অর্জুন কাপর । 
পড়িলেন কৃ কোলে হুইয়। কাতর ॥ 
'হাত বুলায়েন হরি পার্থের শরীরে । 
শ্রম দূর করিয়। নিলেন ধনু করে & 
অর্জুন মারেন বাণ দিয়! হুছ্ক্কার। 
দরশযোজন পাছু হৈল রাজার কুমার ॥ . 
কতক্ষণে সুধস্বা! আইল পুনর্বধার | . 
'মহাক্রোথে বাপ মারে অর্জুন উপর ॥ 


সই বাগে রখ গেল উত্তায যোজন । ্ 
গ্ুর নন্দন ॥ .. 
রিলা, নিরূপগ | 


এদেখিয়। কহেন কষে প 
হে কফ দেখিয়া কি: 
মধ্যে বলরান হয় কোন্‌ জন ॥ . 


সির অন বাক্যে কছেন হি পর 





। ১০০ [ মাত 
ভি 
আমা 'দোছে ঠেলি গেল-উভয়, যোজন ॥ 


| আমি নামি রথ-হৈতে দেখ বীরবর। 


কিমতে রাখ রখ আমার গোচর ॥ 
এত বলি নামিলেন হরি বিশ্বন্তর ।.. 
মারিলেছ ক্রোধে বাপ রাজার কুমার ॥ 
সেই বাণে রথ গেল চল্লিশ যোজন । 
দেখিয়া বিস্ময় মানে অর্জুনের মন ॥ 
কতক্ষণে আইলেন ইন্দ্রের নন্দন । 
কহিলেন বন্দি প্রভূ কমললোচন ॥ 
তোমার মায়ায় মুগ্ধ আছে সর্ববজন । 
তোমার মহিম। প্রভু জানে কোন্‌ জন ॥ 
অনেক সন্কটে প্রভু করেছ তারণ। 
এবার করহু রক্ষণ শ্রীমধুদৃদন 
মহাভারতের কথ অস্থত সমান । 
কাশীরাম দাস কছে গুনে পুণ্যবান ॥ 





স্থধস্থার মুগ্ুচ্ছেদ ও মুড প্রপ্গাগে নিক্ষেপ 
_ জন্মেজয় জিজ্ঞালিল মুনিবর স্থানে । 
কহিল বৈশম্পাযন রাজ! বিছ্যামানে ॥ 
শেলপাট ছাতে নিয়া পাণুর কুমার । 
স্থধন্থারে মারিলেন দিয়। হুহুসক্কার ॥ 
স্থধস্থা কাটিল শেল দিয়া দশ শর। 
অর্জুন চিস্তিত তবে দেখিয়। সমর ॥ 
স্থধন্থারে জিনিতে নারিল ধনঞ্জমু । 
তিন বাণ লইলেন হইয়া নির্ভয় ॥ 
সন্ধান করেন পার্থ ধনুকের গুণে । 
স্থধন্থ। দেখিয়! তাহ! ভীত হৈল মনে ॥ 


| | অর্জুন বলেন তুমি ভীত কারণ । 


মরিবে আমার বাগে নাহি পরিজ্াণ ॥ 
স্ুধন্থ। বলেন মম যদি ভাগ্য থাকে । 


শরীর তজিব আমি কৃষের সম্মুখে ৪. 


চিরদিন সাধ আহছ কৃষ্ণ দরশনে | 
দেখিনু সে নারায়ণ আপ্পীন নয়নে 


-ক্ষজ্রিয় প্রধান কর্ছ সম্মুখ লংগ্রাঙ্গ 


(াম। ইৈতত সংারে আদি ব্যাঞ্টাকরি ৪ মরিলে গাইব জ্জানি গালা নিরছাপ ॥. 











রিড রঃ ] রাহ নাং রত পপ পৈচানংহানশাুলং। | ৯১৩ 


কাটিৰ তোমার খাপ শুন ধলগ্য়। এ কন।7 





রাখিতে না পারিধেন-হরি দখ়াময্ ॥ গরুড়ের ন্ছানে ভূমি করহু গমন ॥ 

এত যদি স্থধস্থা করিল অহঙ্কার | হ্ৃধহ্থ।র মুণ্ড তুমি আনহু সত্বরে । 
কোপে বাণ গুড়িলেন পাণুর কুমার ॥ ফেলিতে না পারে ঘেন প্রয়াগের নীরে ॥ 
অনস্তের ভয় ছৈল চঞ্চলা ধরণী । তাহ! শুনি শহরে বলেন ভগবতী | 
বাণ দেখি স্থধন্থ! জপিছে চঞ্রপাণি ॥ | আনিতে নারিবে মুণ্ড বৃষ অল্লমতি ॥ 
হুহুঙ্কার দিয়া বাণ এড়েন অর্জন । ৷ গরুড়ের স্থানে মুণ্ড কে আনিতে পারে । 
স্বধস্থা সে তিন বাণ কাটে সেইক্ষণ ॥ 1 অপমান পাবে প্রভু কহি্ু তোমারে ॥ 
তাহ! দেখি পার্ধে পাইলেন অপমান । রি ৮৮৬ নার 
হেঁটমাথা করিলেন ব্যর্থ দেখি বাণ ।॥  : বুধ অশক্ত হবে আনিতে ন৷ পারি.॥ 
মনোহর কৃষ্ণলীল! কে বুবিতে পারে । ' ! শিবের হইল ক্রোধ শিবার চনে । 
ভূমিতে পড়িয়া বাণ উঠিল সত্থরে ॥  স্বরায় বৃধত গেল গরুড়ের স্থানে ॥ 
মহাবেগে অন্ধশর শীত্রগতি যায়! 1 বিনতানন্দন জিজ্ঞাগিল বৃধভেরে । 
ভগ্রবাণ স্ধস্থাকে কাটিয়া ফেলায় ॥ শিবের বাহন তূমি ঘাবে কোথাকারে ॥ 
মহাশব্দে হাহাকার করে লসেনাগণে। বৃষভ বলিল শুন বিনতানন্দন । 

পড়িল স্বধস্থা বীর অর্জুনের বাণে ॥ ৷ স্থধঙ্থার মুণ্ডেতে শিবের প্রয়োজন ॥ 
অর্জুন কাটিল যদি শ্বধন্থার মাথা । । পাঠাইল মহাদেব মন্তক লইতে ।. 
কাটামুণ্ড ডাকি লে প্রাপরুষ্ণ কোথা ॥ .. | এই হেতু আইলাম তোমার সাক্ষাতে ॥ 
বিষণ অনুগত সেই হৃধস্থ! বৈঝঃব। গরুড় বলিল মুণ্ড দিতে নাহি পারি। 
হাসিয়া! তাহার তেজ নিলেন মাধব 1 প্রয়াগে ফেলিতে মুণ্ড কহিলেন হরি ॥ 
স্থধন্থ। হইল লিপু কৃষ্ণ কলেবরে। 1 তার বাক্য লঙ্ঘিবারে আমি নাহি পারি। 
তাহ! দেখি পার্থ বীর বিস্ময় অন্তরে |  প্রধাগে ফেলিব মুগ শুন সত্য করি ॥ 
হরি পঠ্তলে তার পড়িলেক শির। । বুষভ বলিল মুণ্ড নারিবা৷ ফেলিতে। 
সেই শির হস্তে লইলেন যছুবীর ॥ যার দু আমি লৈব হলেতে 
ভক্তের মস্তক দেখি দয়! হৈল মনে। হাসিয়। গরুড় বলে নাহি তোর লাজ । 
গরুড্েরে নারায়ণ ডাকেন তখনে ॥ শুন নাহি শিবগুখে আমি পক্ষীরাজ ॥ 
বিনতা-নন্দন রহে ধোড়হাত হৈয়া। : | গরুড়ের বাক্যে বৃধতের ক্রোধ হৈল। 
কহিলেন সারে হরি ঈষৎ হাপিঘ়া ॥ | মস্তক কারণ &েৌহে যুদ্ধ উপজিল্প ॥ 
স্থধন্থার মুণ্ড লয়ে চলহু সন্বরে । | গরুড়ের সনে বৃষ বুঝিতে নাকি! |" 
ফেলাইয়। এস মুগ্ড প্রয্মাগের নারে ॥ ভাবিতে লাগিল বধ পরাতব পাইয়া & 
প্রয়াগ পথিত্র হবে মণ্তক পরশে ।  . | পাখসাটে বৈনতেয় ফেলাইল তারে” . 
গুনহ গরু দাহ আদার আদেশে & ০.1 বুষভ পড়িল পি] শিবের গো্িরে ॥. 
পাইয়। হক্গির আজ্ঞা কস্টুপনন্দন 1”: - | অচেতন বৃষতেরে দেখিয়া! বানী | 
হধস্থার শির ল'য়ে করিল গ্ন'॥ ৬৪ ফুড 





৮১৪ 








বিজুর হাতল সঙ্গী বহাবস বকে 
ববভ পাঠাও ভূমি মুণ্ড আনিবায়ে &. 


গ্ৌরীর বচনে দ্ধ হাঁকে গঙ্গাধর । 


নন্দীকে বলেন ভূমি যাহত সত্বর ॥ 
গরুড়ে জিনিয়া! মুণ্ড আনিবে সত্বরে | 


হিমালয় নন্দিনী আমাকে তুচ্ছ করে & 


এত বলি শুল দেন দেব পঞ্চানন | . 
নন্দী মহাবীর তবে করিল গমন 1. 
গরম্ডু দেখিয়া তবে শিবের কিন্কর। 
মহাবলবান নন্দ শিবের সোলর ॥ 
ইহ! দেখি পক্ষীরাজ আকাশে উঠিল । 
দেখিয়া শিবের দুতে ভয় উপজিল ॥ 
গরুড় ফেলিল মুণ্ড প্রয়াগের জলে । 
হাত পাতি নন্দী মুণ্ড ধরিল সে কালে ॥ 
আনিয়া মস্তক দিল শক্করের হাতে । " 
তাহ! দেখি পার্বতী রহিল হেটমাথে ॥ 
_সধস্থার মস্তক পাইয়া শুলপাণি । 
-মালাতে হুঘমরু করিলেন মহাজ্ঞানী ॥ 
শুন রাজ। জন্মেজ কহিন্ু তোমারে । 
স্থধস্থা নিপত হৈল অর্ছ্ুনের শরে ॥ 
হংসধবজ গুনিল এ সব বিবরণ । 
কোথায় হ্ধন্থ। বলি করয়ে রোদন ॥& 
পিতার ক্রন্দন দেখি -স্বরথ সত্বরে। 
যোড়হাতে বলিলেন পিতার গোচরে ॥ 
শুন পিত। জার তুমি না কর ক্রন্দন । 
আমি তোমা আনিয়া! দেখাব নারায়ণ ॥ 
সেনাগণ লয়ে বীর প্রবেশিল রণে। 
কামদ্দেব আইল করিয়া বীরপণে ॥ 
যুবনাশ্ব অন্গুশান্ঘ নীলধনজ রায়। 
বৃযকেতু মেঘবর্ণ-শীজগতি ধাস্ত ॥ 
স্থুরথ উপরে সবে বরিযয়ে বাণ । 


 নিবারঝে দপ্পতি তনয় সাবধান ॥ ও 
উর সার রে এ 


শরীর জি ইল বাপ বরিষণে &. 
| “সারি ইরা লালা রিচ ; ₹৪৯ 


বৃষকেতু বীন্ষে আরে এক শত বাণ । 


মহাভারতের কথা-অস্থত লম্গান 
 কাশীরাম হন কে শুনে, প্রধান ॥ 
হুরখের যুদ্ধ এবং হৎসধ্যজ রাজার ঘর্শন। 
জন্মেজর় বলিলেন গুন মুনিগণ । 
অপূর্বব ভারত-কথা শুনিতে সুন্দর ॥ 
ছই বাণে যুবনাশ্ব কৈল, হতজ্ঞান। . 
রথ লয়ে সারথি হইল, 
স্থবেগে বিদ্ধিল বীর যণ্ঠি খোচা ॥ 
ভঙ্গ দিল সৈন্যগঞ ভয় পেয়ে মনে 
সৈন্য ভঙ্গ দেখিয়। কুপিত ধনঞ্জয় ।* 
জিজ্ঞাসেন নারায়ণে করিযা। বিনম্থ ॥ 
ংগ্রাম করিতে আলে কোন্‌. মহারথী ৷ 
সৈন্য তঙ্গ দিল মম যত লেনাপতি ॥ 
স্থরথ উহার নাম বড় বলবান। 
গ্রামে না হয় কেহ উহ$র সমান ॥ 
অর্জুন বলেন রথ চালাও শ্ীহরি । .. 


| আজি স্থরথেরে পাঠাইব যমপুরী ॥ 


পার্থে দেখি স্থরথ করয়ে অহস্কার। 
পড়িলে আমার হাতে নাহিক নিস্তার ॥ 
স্থরখের বচনে অর্জুন তুদ্ধ হৈল। 


| এক শত বাপ বীর ধন্ুকে যুড়িল ॥ 


মারেন আকর্ণ পুরি স্থরথ উপরে । 
সূপতি তনয় তাঙা নিবারিল শরে) 
' তবেত স্থরথ হংসধ্ব-জর কোঙর। 

হুক্কারে এড়িল শন্ত্র অর্জুন উপর ॥ 


| লুপ্ত হৈল রাবকর সব ছন্ধকার.। .. 
| দিব্য অস্ত্রে সংগ্রাম .করঞে বার বার ॥ 


জিনিতে না পারে যুদ্ধ সুরত চিন্তিত। 
চঞ্চল নয়ন ৰীর দৃষ্টি-চারিভিত ॥ 
কপিধবজ রখণ্যান দেখিয়া সম্মুখে । 
ছুই হাতে সাটিয়ধরিল-তাহাকে ॥ 
না সলিল হখ নিজ বাচ্ছবলে । 





তাহ! নিন ক হালিয়া, গদাধর ॥. 
বিশ্বস্তর মৃত্ি হইলেন.রখোপর & .. 
তুলিতে নারিল রথ সমিতে পাড়িল। 
আপনার রথে গিষা আরোহণ. কৈল ॥ 
স্থরথের, বিক্রম দেখিয়। ধনঞ্জয়। 
গাণ্তীব নিলেন বীর অত্যন্ত মির ৪ ॥. 
অর্জুন এড়েন-বাণ-পুরিয়। সন্ধান | 
হুরখের-মাঞ্ষ/-ক্কাটি. করে ছুই খান ॥ 
পড়িল স্ুরথ হুংলধ্বজের নন্দন ।' 

মুণ্ড লয়ে শিবদুত করিল গমন ॥ 
বৈষ্ণবের মুণ্ড বলি নিলেন শঙ্কর ॥ 
স্থরথ পড়িল বার্তা পায় নৃপবর ॥ 

. পুত্রশোকে হংসধ্বজ করয়ে রোদন । 
প্রবোধ করেন পাত্র মিন্র সর্ববজন ॥ 
কেমনে দ্েেখিব হরি বল না আমারে । 
পাত্র বলে মহারাজ চলহু্‌ সহ্বরে ॥ 
রথ পদ্দাতিক লয়ে করহু গমন।. 
অর্জুনের সারথি দেখিব নারায়ণ ॥ 
আপনি যজ্ঞের ঘোড়। লহ নরপতি । 
হরির সম্মুখে রাখি করহ প্রণতি ॥ 
নানা উপহার লয়ে চলে নরপতি । 
দূত গিয়া! শ্রীহরিরে কহেন ভারতী ॥. 
অশ্ব লয়ে আসে হংসধ্হজ নরবর। 
শরণ লহবে তব গুন গদাধর ॥ 
নৃপতির অভিপ্রায় বুঝি যছুবর। 
বারণ করেন পার্থে করিতে সমর ৪ 
-হনমতে হংসধ্বঙ্জ আইল ত্বরিতে । 
দেখিলেন নার্ায়ণে অর্জুনের রথে ॥ 
শঙ্খ চক্র গদাপস্ম চতুভূজি-লীল! ৷ 
মকর কুগুল কর্পে গ্রলে বনমাল৷ ॥ 
নবজলধর জিনি ভ্রীমঙ্গের আভ। $ 


বিশ 


পারিষ্দগ্রণ সার সঙ্গেতে দেখিল | 
রথ ্ঃ হর রত টা টঃ 





পক রাজ। রুরিল স্তবন। 
| তুমি ব্রচ্গ! ভূমি বিজু তুমি জ্মিলোচন &. 
| কুবের বরুণ তুমি দেব পুরন্দর। 


| তুমি চর তি ূর্ঘ/ তুমি বৈশ্বানর ॥ 


৫ তুমি স্বর মি মর্ত ভূমি দিবার়াতি। | 


৷ সলিল লাগর ভুমি সর্ব অব্যাহতি রা. 

1 তু! সবার মুল ভূমি দেব নারায়ণ । 

৷ তোমাতেই সর্ব স্ৃপ্তি লভিল জনম ॥. 

: অপার মহিমা তব কেহ নাহি জানে। 

! বলিতে ন! পারে ব্রহ্ম সহজ বদনে ॥ 

ৃ আমার মনেতে প্রস্ত এই ছিল সাধ। 

1 অর্জধুন সহিত তোম। দেখি কালা ॥ 

| সে সাধ সম্পূর্ণ আজি হইল আমার । 

| দয়াময় দয়। করি করহু নিস্তার ॥ 

৷ ধন্য ধনঞ্জযু বীর পাণুর নন্দন । 

| যার রথে আছ তুমি ব্রহ্ধ সনাতন ॥ 

। সফল জনম মম হৈল এতদিনে । 
দেখিন্ু তোমার রূণ আপন নয়নে ॥ 

| এত বলি হংসধবজ্জ স্তবন-করিলে। 
ভক্তশ্রিক্স হরি তারে করিলেন কোলে ॥ 
হরির প্রসাদ পেছে সুখী নরপতি । 
অর্জুন-চরণে রাজ। করিল প্রণতি ৪: 
আলিঙ্গনে রাজারে তোষেন ধনগ্রয় । 
হেনকালে অনুচরে আনিলেক হয় ॥ 
হংসধ্বজ বলিলেন পাণ্ুর নন্দন ॥ 
ঘোড়া ধরিলাম দেোখবারে নারায়ণ ॥ 
পুর্ণ হৈল অভিলাষ হরিকে দোখয়। 1 
শুন অর্জুন তুমি যাহ অশ্ব লৈর! ৪. : 
কিন্তু এক ভিক্ষা নি মাগিহে তোমারে ্‌ 
আজি তুমি বিশ্রাম করছ মদ পুরে ৪... 
অনুমতি দেন পার্থ রাজার বচনে ৭. : 
কৃষ্ণ লয়ে গেল রাজ। নিজ দিকের ৪... 
সবান্ধবে নৃপতি দোখল নারাসতণে |: 3 
১৮755 না বলিব ই ভি 

পা রি 





হজাস্ছের ব্যাসপ্সপ হণ্রনের বিবরণ । 
জন্মেজন্য বলিলেন শুন তপোৌধন | 

- স্গুনিলাম হংসধবর্জ রাজার কথন ॥ ০ 

_-বিবরিয়। কহু শুনি ফুনি মন্থাশয়। 

ঘোড়া সঙ্গে কোথায় গেলেন ধনঞ্জয় ॥ 

:. * মুনি বলে অন্ব গিয়া প্রবেশিল বনে । : 

হুরধিতে যান হরি অর্জনের সনে ॥ 

বনের ভিতরে গাছে দিব্য সরোবর | 
চারিদিকে পুষ্পোগ্যান দেখিতে সুন্দর ॥ 

_. বামরস্তা আছে কত সরোবর তটে। 

দৈবষোগে অশ্ববর গেল সেই খাটে ॥' 
জল পরশিয়া অশ্ব ঘোটকী হইল। 
তাহা দেখি অর্জুনের ভয় উপজিল ॥ 
ঘোড়ীরূপী হয়ে অশ্ব চলিল সন্ধরে। 

, যতনে পাগুব সৈন্য রাখিতে না পারে ॥ 
আপনার মনে ঘোড়ী চলে যেইখানে। 
ঘোড়ী বেড়ি সৈম্যগণ যায় হুষ্উটমনে ॥ 
€ঘোড়ী রূপ হয়ে অশ্ব সত্বরে চলিল। 
দৈবযোগে এক হ্রদ সম্মুখে দেখিল ॥ 
ব্যাত্ররূপ হৈল তার জল পরশিযা । 

_ তাহা দেখি রহে পার্থ অধোমুখ হৈয়া । 
গোবিগ্গ বলেন সথা চিন্তা কর কেন। 
এখনি পাইবে তত্ব খুনি বিদ্যমান . 

পাইবে ইহার তত্ব ঘুনিবর "হানে । 
ব্যস্ত্ররূপ হ'ল ইহা কিসের কারণে ॥ 


কৌন্ডিস্ত নামেতে মুনি আছে সেই স্ছানে। 


নরনারায়ণ যান গুনি বিদ্যন্ানে &” | 
মুদির চরণে ফ্রোছে করেন প্রণা। 
আশীর্ববাদ করিলেন মুদি হপধাম:॥'. 
তবে হরি' কছিলৈন শুন তপোধন:।: 
আসিলান টু আছে প্রয়োজন ॥ 








রি হি অথ ন ৭ 






 গ্রবেশ। শি | 


| মুনি বলে পুর্ব কথা৷ কহিব তোমারে ॥. 
কৌত্ডিন্য বলেন শুন দেবনারায়ণ। 

| তুমি শ্রোতা! আমি বক্ত! এ নহে শোভন ॥ 
তবে যদি জানিয়। জিজ্ঞাস কর তুমি। ' 
সরোবর বিবরণ গুন কহি আমি ॥ 


1 বড় রম্য এই স্থান দেখিয়া পার্ধবতী ৷ 


তপস্তা করিল আরাধিতে পশুপতি ॥ 
; তপস্যা! করেন গৌরী লরোবর তীরে । 


1 সমাধি করিয়! মনে ভাবেন শঙ্করে ॥ 


৷ ছেনকালে এক দৈত্য তথায় আইল । 
দেখিয়া গৌরীর রূপ মুচ্ছিত হইল ॥ 
কামে মত্ত হৈল পাগী অভয়। দেখিয়।। 
যায় ধরিবারে দৈত্য বাহ প্রপারিয়া ॥ 
বুঝিয়া। তাহার মন নগেক্্র-লন্দিনী । 

তপ ভঙ্গ হেতু-দেন অভিশাপ বাণী ॥ 
পুরুষ হুইয়া যে আসিবে সরোবরে | . 
নারীরূপ সেই হবে শাপিলেন তারে 
নারীরূপ হৈল তবে পার্ববতীর শাপে। 
ঘরে নাহি গেল দৈত্য লেই মনস্তাপে ॥ 
সরোবরে অভিশাপ দিলেন ভবানী । 
পুরুষ হুইবে নারী পরশিলে পান ॥ 
শাপাত্ত না জানি শুন হরি মহ্থাশয়। 
প্রতিকার ইহার করিবে দয়াময় ॥ 

তবে কৃষ্ণ কহিলেন শুন-মন্থাণুনি । ৃ 
আর এক কথ। তোমা জিজ্ঞাসি যে আমি! 
ঘোড়ীরূপ হয়ে ঘোড়া চলিল সত্বরে। 
জলপান হেতু প্রবেশিল সরোবরে ॥ 
ব্যাত্ররূপ ছৈল তার জল পরঙিয়! | 
কারণ জিজ্াপি জামি-কু-বিষরিয়া ॥ 





ৃ (কৌ বঙ্ধোন হরি, বাক্যে দে মন। 


মিটার জহার্গ মন ৪. 








মি্রলেন নানে স্কৃমি ছিল এই ব 


লে 


তীর্থ করি সে মুনি পাইল বড় বণ. 
চিরদিন পরে আইলেন নিজ দেশ ॥ 
'স্লানের কারণে মুনি হবে প্রবেশিল। 
.ন্বানাদি তর্পন দেই জলেতে করিল ॥ 


হেনকালে এক দৈত্য তখাতে আলিল। 


ভয়ঙ্কর বেশ ধরি মুনিকে ধরিল ॥ 

' দৈত্যের দেখিঝস! মুন্তি মুনি বলে তারে। 
ব্যাত্ররূপ দৈত্য হও শাপিন্ুু তোমারে ॥ 
মুনিশাপে সেই দৈত্য ব্যত্ররূপ হয়। : 
শুনহ শ্রীহরি এই হ্রদের বিষয় ॥ 
অভিশাপ হ্ৃদকে দিলেন মহাগুনি । 
ব্যাত্ররূপ হবে তোর পরশিলে পানি ॥ 
শাপান্ত নাহিক জানি শুন চক্রপাণি । 
তুমি পরশিলে ঘোড়া হইবে এখনি ॥ 
গুন মহাশয় তুমি জগং ঈখর। 

যাহা! জানি কহিলাম তোমার গোচর ॥ 
ব্যাত্র'পরশি যে আমি তোমার বচনে । 
ব্রাহ্মণের অভিশাপ ঘুচায় ব্রাঙ্গণে ॥ 
এত বলি ব্যান্ে পরশিল গদাধর। 
ব্যাত্ররূপ ত্যজি অশ্ব হইল সন্ধর ॥ 
প্রণমিয়৷ মুনিকে চলেন ভুইজন । 
অর্জ্ধনেরে কহিলেন দেব নারায়ণ ॥ 
অশ্ব রাখিবার হেতু ভ্রম চরাচর। 

আমি শীত্রগতি যাই হস্তিনানগর ॥ 
সঙ্কট হইলে আম! করিও স্মরণ । 

এত বলি বিদায় হলেন নারায়ণ ॥ 
ভ্রমণ করয়ে ঘোড়া আপনার স্থখে। 
সর্বব সৈচ্য সঙ্গে পার্থ চলিল কৌতুকে ॥ 


প্রমীলার দে্সে অর্জুনের 
বলেন বৈশম্পাকন শুন জন্মেজয়। 
প্রমীলার ফেঁশে গ্েল.পাগুবের হয় ॥& 


অহাব্তে জাজ নীলা দাষে সারী ।. 





গমন ও প্রমীলার কথা । 





|. 1 আর কত রম্লী বিরাজে তার পালে । 
পুরচ্ষ নাহিক তাহে কহিচ্চ বিশেষে ॥ 


পা 





ভখিতে ভ্রমিতে ঘোড়া গেল তার পুরে 4 
ধরিল রমণী লব পাইম্ম! ঘোড়ারে ॥ 

মহ! বলবতী তার! শুন নরপতি। 

ধরিল যজ্ঞের ঘোড়া! করিয়৷ শকতি ॥ 
প্রমীলার বাক্যে ঘোড়া রাখিল বাদ্ধিয়া ॥ .. 
প্রবেশ করেন পুরে পার্থ পাছু গিয়া ৮. 
বনিত! ধরিল ঘোড়। শুনিয়া শ্রুবণে। 
পাণুর নন্দন ভীত হইলেন মনে & 
পুরে প্রবেশিয়া দেখে বনু কন্যাগণ ॥ 


| বিমান দেখেন কত তুরগ বারণ ॥ 


অর্জন প্রভৃতি মনে ভাবেন বিষাদ । 
এমন ন! দেখি কভু হইল প্রমা্দ ৪ 
ঘোড়৷ নাহি দেখি পথে চৌদিকে রমণী । : 
পুরুষ ন। দেখি পথে অমঙ্গল গণি ॥ 
অবলা প্রবল! হয়ে ধরে ধন্ুঃশর । 
কি বুঝি ইহার সঙ্গে করিব সমর & 
প্রন্যন্ন বলেন ঘোড়া আইল সঙ্কটে । . .. 
যুদ্ধে কাধ্য নাহি চল প্রমীলা নিকটে ॥ 
অবল। সহিত রণ এ বড় নিন্দিত । . 
লইব যজ্জের ঘোড়া করিয়া সম্প্রীত ॥ ... 
প্রহ্যন্গের বচন শুনিয়া ধনঞ্জয়। 


| প্রবেশ করেন পুরে মনে পেয়ে ভয় & 


বৃষকেতু বীর দিল ধনুকে টঙ্কার। 

তা শুনি বনিতাগণে'জানন্দ অপার ॥ . 
অজ্ঞুনের ভয় উপজিল ত' শুনিয়া 1 
যুদ্ধ ন/ করিব-বলি বলেন ডাকিয্প! ॥ 
প্রয়োজন স্বাছে মম প্রমীলার সনে 
তাহা শুনি নিবৃত্ত হইল নারীগপে ॥ 
যুবতীগণের চিত্তে বাঁড়িল মদন | 
সম্মুখে আছেন কাম উ্ীরিনল্দন ॥.. 


| লাবণ্য কটাক্ষ হাস্ত করে কোন জন 
থাই প্রনীলা ভে কহিছে মন. 











অর্জুন সম্মুখে আসে নানা বেশ করি ॥. 
'জ্রীমীলা প্রণাম করে অর্জুন চরণে। 
জস্ত অর্ধ্য লইক়। দাগায় বিদ্কমানে ॥ 
'পৃক্িনী সমান রূপ দেখি'ধনঞ্জয় । 
'বসিতে বলেন তারে পেয়ে মনে ভয় ॥ 
হা বসিল সঙ্গে লইয়া পগ্মিনী। 








'পুরুঘ না দেখি কেন তোমার নগরে ॥. 
কল হুন্দরী দেখি ভয় পাই মনে। . 





(তোমারে জিজ্ঞাসি আমি এই সে কারণে ॥ 


গ্রমীল৷ বলিল,শুন পাণুর নন্দন। 
ভাগ্যে আমি পাইলাম তব দরশন ॥ 
প্রদম্ম আমার চিত্ত তব দরশনে। 

“দুর হবে মনস্তাপ তোমার মিলনে ॥ 

হুুর্ববকথা! কছি আমি তোমার গোচরে । 
মী হুইন্যু মোরা! যেমন প্রকারে ॥ 

বিলাপ নামেতে রাজা সর্ব ভূমিপতি । 
শন হে কিরীটি আমি তাহার সম্ততি 
আইনু আমি স্থগয়! করিতে । 
ইবনে উপস্থিত. জনকের সাথে ॥ 
র্ধতী সহিত শিব ছিলেন এ বনে। 









শন নী ০৭ 


এ বাতি সান নার পার রর 
| পদ্মিনী,সহিত আমি ভজিব- তোমারে ।' 
সংহতি করিয়া পার্ধ লয়ে চল মোরে ॥ 








কৃষ্ণসথ! হেতু সে সবার প্রিয় তুমি। 
বিবাহ করহু-আমা বলিলাম আমি & 
কিরীটি বলেন শুন প্রমীলা হুন্দরী। 
এখন বিবাহ তোম! করিতে না পানি ॥ 
যজ্ঞ হেতু যুধিষ্ঠির হইয়াছে ব্রতী । 
অশ্ব সঙ্গে আমি বেড়াইব বন্থমতী ॥ 
হস্তিনানগরে যাহ সকল হথন্দরী। 
পুরাব তোমার আশা! যজ্ঞ সাঙ্গ করি ॥ 
কিরীটির বচনে প্রমীলা প্রীতি পায়। 
সকল হন্দরী মিলি গেল হস্তিনায় ॥ 
মুক্ত হয়ে যজ্ঞ ঘোড়া যায় বনে বনে। 
সৈন্য সহ কিরীটি চলেন অশ্ব সনে ॥ 
জন্মেজয় বলিলেন গুন তপোধন । 
অস্থত সমান এই ভারত কথন ॥ 
তোমার হন্দর মুখ পদ্মের সমান! 
তাত কত মধু ঝরে নাছি পরি মাণ ॥ 
পান করি ভূষ্ দুর ন হয় আমার। 


| কহ কহ মহাুনি করিয়া বিস্তার ॥ 


বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয় । 


| বৃক্ষদেশে প্রবেশিল পাগুবের হয় ॥ 


বক্ষ নাষে সেই দেশ মহাভয়ঙ্কর । 

ভীষ্ণ নামেতে তথা আছে নিশাচর ॥ 

ব্রিকোটি রাক্ষদ আছে তাহার সংহতি । 

দেবত। গ্ন্ধবর্ব লোকে নাহি করে ভীতি ॥ 

হরগৌরী বরে সেই মহাবলবান |. 

অমর অন্থরগণে করে-তৃণজ্ঞান ॥ 

অরুণ উদয়কালে যত বৃক্ষগণে । 
হ্ববাসিত পুষ্প তাছে হয় দিনে দিনে ॥ : 


| মধ্যাহ্ন সময়. নররূপ ফল ধ্টর। 
এ আনন্দে 2088 তাহা ভোগ, করে ॥ 








যোড়হস্তে ভীষপ জিজ্ঞাসে সমাচার । 
কি কারণে আগমন হইল তোমার ॥ 
পুরোহিত বলে শুন রাক্ষসের পতি। 
আজি বড় হৈল মম আনন্দিত মতি ॥ 
স্মরণ হইল এক অপূর্ব কথন। 
অশ্বমেধ যজ্ঞ কৈল রাজ! দশানন ॥ 
তাহাতে মনুষ্য মাংস খাইনু বিস্তর । 
স্ত্রী পুন্রাদদি সবাকার পুরিল উদর ॥ 
তুমিহ করহু আজি যজ্ঞ নরমেধ। 
তোমার প্রসাদে ঘুচে নরমাংস খেদ 
লন্বোদরী নিশাচরী সম্মুখে দেখিল। 
ভীষণ রাক্ষল তারে পাঠাইয়া দিল ॥ . 
নরবেশে যাহ তুমি সৈন্যের ভিতরে |. 
জেনে এন কেব৷! প্রবেশিল মম পুরে ॥ 
ভীষণের আক্স। পেয়ে হইল মানুষী। 
সৈন্তেতে প্রবেশ গিয়া করিল রাক্ষসী ॥ 
একে একে সবাকারে কৈল নিরীক্ষণ। 
সম্মুখে দেখিল হুন্ু পবননন্দন ॥.. 
হনু দেখি ভয় তার জদ্মিল অন্তরে । 
তত্ব লয়ে শীঘ্র গেল ভীষণ গোচরে ॥ 
লন্োদরী বলে শুন রাক্ষলের পতি। 
কটক চচ্চিমা এন যেমত শকতি ॥ 
অর্জন প্রধান তাহে পাণডুর নন্দন | 
আইল যজেম্বর ঘোড়া করিতে রক্ষণ ॥ 
মহা মহা বীরগণ দেখিলাম তাতে । 
হনুমান দেখিলাম অর্জনের রথে ॥ 
ঘটোৎকচ হ্থৃত মেঘব্্ণ মুহাবলী। 
পাগুব মিলনে অতি হয়ে কুতৃহলী ॥ 
কিন্তু হনুমান দেখি: উপজিল ভয় | 


সংগ্রামেতে কার্ধ্ নাহি জানাই তোমায় ॥ : 


্ ০128 ২১ টএরলিও খু 
পতি ০ 





| হানিল গদার-বাড়ি ভাষণ রাক্ষসে কষ । 








যুঝয়ে রাক্ষদগণ মনে নাহি ভীত ॥ 
অর্জন যুড়েন বাণ পূরিয়া সন্ধান | 

নান! মায়! ধরে সেই রাক্ষস প্রধান ॥ '. 
মেঘরূপ হয়ে করে বাণ বরিষণ। : 
বাণেতে অর্জুন তাহা করে নিবারণ & : 
রুক্ষ শিলা! পর্বত বরিষে নিশাচর | 
বৃষকেতু বাণ এড়ি কাটয়ে সত্বর ॥ 
ক্রুদ্ধ হৈল ভীমসেন রাক্ষসের বাণে। . 
গা হাতে ধায় বীর শঙ্ক। নাহি মনে ॥- 
কালদগুসম গদ। হাতেতে করিয়! |. 
ভীষণেরে মারিলেন সাহস করিয়। && 
ভীমের গদার বেগ কে সহিতে পারে । 
মূচ্ছাগত নিশাচর দারুণ প্রহারে.॥ :- 
ভীষণ রাক্ষনল'গবে সাহস করিয়া | 
অর্জনের শিরে মারে নুষল ফেলিয়া & 


মোহ ঘায় ধনঞ্জয় মুলের ঘ্ার্তে”।... 






৮৯০ 


. [ মহাভারত । 


চিতরগুপ্তাধিদৈবঞ্ ব্রহ্ম প্রত্যথিদৈবতম্‌ ॥ : 


_ হুনুমানে দেখিয়া-পলায় নিশাচর । 
শরীর ত্যজিয়। কেহ গেল যমঘর ॥ 
নয় লক্ষ রাক্ষল যে ছিল শেষ রণে। 
প্রাণভয়ে পলাইল বে ঘোর বনে ॥ 
কত সৈন্য সঙ্গে লয়ে ভীষণ ছুন্মতি । 

'মায়াতে হইল সেই মুনির মূরতি ॥ 
মায়৷ পাতি করিল মধুর ফুল ফল। 
মায়াতে নির্মাণ কৈল সরোবর জল ॥ 
সঙ্গে নিশাচরগণ শিষ্যরূপ হৈল। 
অধ্যয়ন হেতু তারা চৌদিকে বসিল ॥ 

_ হেনমতে মায়া-করি আছে নিশাচর । 

 ব্লাক্ষল জিনিয়া যান পার্থ ধনুদ্ধর ॥ 
কতদূর বনেতে দেখেন তপোধন। 
মুনিরূপে বসে আছে সঙ্গে পুণ্যজন ॥ 

অর্জনে দেখিয়া ভয়ে আদর করিল। 
অতিথি বলিয়। পাগ্ভ অর্ধ্য যোগাইল ॥ 
দীর্ঘ নখ জটাভার দেখি ধনঞ্জয়। 
মুনিজ্ঞানে তাহারে কহেন সবিনয় ॥ 
শুন প্রভু তব স্থানে চাহি আশীর্বাদ । 
অশ্বমেধ সাঙ্গ হৈলে পুরে মনোলাধ ॥ 
মুনি বলে শুন তুমি পাণ্ুর নন্দন | 
যজ্ঞ সাঙ্গ তোমার করিবে নারায়ণ ॥ 
কিন্ত আজি বিশ্রাম করহ এই স্থানে । 
আমার অঠিথি হও দিন অবপানে ॥ 

. বিবেচনা মনে করিলেন ধনঞ্জয় । 

রাক্ষস বলিয়। তারে জানেন কথায় ॥ 

অর্জুন বলেন মায়া না করিহু তুমি । 
মুনিবেশ ধরিয়াছ জানিয়াছি আমি ॥ 


কিন্তু মম স্থানে আজি নাহিক নিস্তার ।. 


এখনি পাঠাব তোমা যমের দুয়ার ॥ 
 প্রাণ-ভয়ে তপস্বী হইল নিশাচর । 
বিদ্িত হইল মায়! সবার গোচর ॥ 
এত বলি অর্জন নিলেন ধনুর্ববাণ। 
ভয়েতে রাক্ষস হয় নিজ মৃত্তিমান ॥ 
ভয়ঙ্কর মৃত্তি দেখি বীর ধনঞ্জয়। 
 শ্বা্ীবে টক্কার দেন হইয়। নির্ভয় & 


_._.____ শশী টি রা াাশাাাাাাাাাাাাাাঁাা 


গাণ্ডীবে টক্কার শুনি এল সর্বজন । 
যুবনাশ্ব অনুশাল্ কর্ণের নন্দন ॥ 
ভীম হংসধ্বজ আদি যত বীরগণ । 
ত্বরায় আইল সবে করিবারে রণ ॥ 
গাছ শিলা! অজ্ঞ্নে মারযে নিশাচর । 
বাণে নিবারেণ তাছ। পার্থ ধনুদ্ধর ॥ 
বহু যুদ্ধ করিলেন ভীষণ সংহতি । 
গদাঘাতে মারিলেন ভীম মহামতি ॥ 
বিজয় পাগণ্ডৰ কথ! অস্ত লহরী। 
কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি ॥ 
মণিপুরে বন্রবাহনের মহিত অজ্ঞুনের পরি5য়। 
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের তনয়। 
মণিপুরে প্রবেশিল পাগুবের, হয় ॥ 
মণিপুরে বভ্রবাহ নামে নরপতি। 
তিন বৃন্দ সেন। তার নব লক্ষ হাতী ॥ 
এক লক্ষ নৃপতি রাজায় সেবা করে। 
নান! রত্ব আনে তার! ভূপতি গোচরে ॥ 
চিত্রাঙ্দানৃত সেই অজ্জন নন্দন । 
নব লক্ষ রথ যার আছে স্ুশোভন ॥ 
ষাটি কোটি রণেতে অশ্ব আছে যাহার । 
মহাবল বন্রুবাহ বীর অবতার ॥ 
তীর্থযাত্র। যেই কালে করে ধনঞ্জয়। 
সে কালে গন্ধর্বব কন্য। করে পরিণয় ॥ 
তার গর্ভে জনমিল লে বভ্রবাহন। 
অর্জুন সমান তারে বলে সর্ববজন ॥ 
নাগ কন্তা। উলুগী আছেন তার ঘরে ! 
ইলাবন্ত তার পুত্র পড়িল সমরে ॥ 
কুরুক্ষেত্র রণে ইলাবন্ত হৈল ক্ষঘ্ন।. 
শুনিয়াছ সেই কথা ভ্রীজনমেজয় ॥ 


অর্জুন আইল অশ্ব রাখিবার তরে । 


দৈবে আসি অশ্ব প্রবেশিল মণিপুরে । 
ধরিল যজ্ঞের ঘোড়া বন্রবাহ বীর। 
জননীর কাছে কহে করি চিত্ত স্থির ॥ 
তুমি বল মম পিতা পাণুর নন্দন। 


1 মশিপুরে আইলেন দৈধের ঘটন ॥ 


ন! জানিয়া যজ্ঞ অশ্ব ধরিলাম আমি । 
কি করি উপায় এবে কহ গে জননী ॥ 
চিত্রাঙ্গদ। বলে গুন স্ববুদ্ধি কুমার । 
যত্বেতে পালন কর বচন আমার ॥ 
অশ্ব লয়ে যাহু ভূমি জনকের স্থানে । 
অপরাধ মাগি লহ তাহার চরণে ॥ 
নানারত্ব অগ্রে থুয়ে করিবেক নতি । 
পশ্চাতে কহিবে পুত্র আপন ভারতী ॥ 
চিত্রাঙ্গদা গর্ভে জন্ম কহিবে তাহারে । 
তনয় বলিয়। তেই তূষিবেন তোরে ॥ 
বন্রুবাহ বলে মাতা করি নিবেদন । 
শুনিলাম যত আমি তোমার বচন ॥ 

এ রীতি ক্ষত্রের নছে শুনগো জননী । 
যুদ্ধ করি পরিচয় তারে দিব আমি ॥ 
পদানত 'হৈলে ঘ্বণা করিবে আমারে । 
শুনগে। জননী অগ্রে না জানাব তারে ॥ 
চিত্রাঙ্গদ। বলে পুত্র না হয় যুকতি। 
কেমনে যুঝিবা তুমি পিতার সংহতি ॥ 
নাহি শুন লোকমুখে ইতিহাস কথ! । 
পুজ! কৈলে পিতৃলোকে প্রলন্ন দেবতা ॥ 
তারে পুন্র বলি যে পিতার সেবা করে। 
সেই পুত্র বলি যে পিতার বাক্য ধরে ॥ 
তুমি যাহ পিতা সঙ্গে করিবারে রণ। 
কিমতে এ সব লাজে ধরিবে জীবন ॥ 
অশ্ব লয়ে যাহ তুমি পাগুব গোচরে | 
লোকধন্ম কথা আমি কহিন্ু তোমারে ॥ 
আপন ন্বধর্ম্ম রক্ষা করে ঘেইজন । 
সর্বত্র কল্যাণ তার বলে মুনিগণ ॥ 
জননীর বাক্যে বভ্রুবাহ নরপতি । 

- নানা রত্ব নিল সঙ্গে শোভন অতি ॥ 
অগুরু চন্দন গন্ধ লইল কস্তরী। 
পুষ্পমালা৷ ন্বর্ণথালে নিল যত্ব করি ॥ 
অশ্ব নিয়া চলিলেক পার্থের নন্দন । 
অর্জুনে ভেটিতে যান আনন্দিত মন ॥ 
দূত গিয়া কহিলেন পার্ধের গোচরে । 
বক্রবাহ আইলেন তোম। ভেটিবারে ॥ 








ূ 


শ্হািািগ 


পদাতিক সঙ্গে আলে পাত্র মিত্রগণ। 
' অভিপ্রায় বুঝি তব লইবে শরণ ॥ 
তাহ৷ গুনি সম্মতি দিলেন ধনঞ্জয়। 
দিব্যাসনে বসিলেন সানন্দ হৃদয় ॥ 
কামদেব বৃষকেতু যুবনাশ্ব রায়। 
ংসধ্বজ নীলধ্বজ বমিল সভায় ॥ 
' অনুশান্ব'বুকোদর হ্থবেগ সহিত । 
৷ অজ্জুন সমাজ কৈল পেরে মহাপ্রীত ॥ 
পুষ্পক চন্দন অজ্ভুনের পদে দিয়! । 
প্রণা্ করিল রাজা ভূমিষ্ঠ হইয়া ॥ 
পঞ্চরত্ব সন্মুখে রাখিয়া নরপতি । 
অভ্ভুন-চরণে রাজ। করিল প্রণতি ॥ 
সম্মুখ রাখিয়া অশ্ব কছে নরপতি। 
অবধান করি শুন পাণ্ুর সন্তৃতি ॥ 
অঞ্জন চরণ প্রান্তে বসিয়। রাজন । 
আপনার কথা যত করে নিবেদন ॥ 
তোমার তনয় আমি শুন মহাশয় । 
চিত্রাঙ্গদ। গর্ভেতে আমার জন্ম হয় ॥ 
যখন করিলা তুমি তীর্থ পর্যটন । 
: করিলা গন্ধবরবস্থতা বিবাহ তখন ॥ 
তোমার ওরসে চিত্রা্জদার উদরে। 
হইল আমার জন্ম কহিন্ু তোমারে ॥ 
না জানি ধরিনু ঘোড়। ক্ষমা দেহ মোরে। 
বন্রবাহ বলি নাম জানহ আমারে ॥ 
এত বলি পুনরপি ধরিল চরণে । 
শুনিয়। জন্মিল ক্রোধ অর্জনের মনে ॥ 
কাহারে বলিল পিত। নটির তনয়। 
অভিপ্রায় বুঝি তোর নাহি লল্জা! ভয় ॥ 
নটি চিত্রাঙ্গৰ। সেই গন্ধর্বব ভুহিত। ॥ 
তুই যার পুত্র তার শুনিয়াছি কথ! ॥ 
এত বলি করিলেন চরণ শ্রহার। 
ভুমেতে পাত়ল চিত্রাঙ্গদার কুমার ॥ 
না করিহ তিরস্কার পাণডুর তনয়। 
আমিত তোমার পুত্র কহিন্ু নিশ্চয় ॥ 
| তবে হুংসধ্বজ আর নীলধ্খজ রায়। 
অর্জনে কহিল যুক্তি না হয় তোমাক &. 

















বারা 


পুর হয় মম কুলের ভূষণ । * 


গর্ব করিয়া ধরিল মম হয়” |] 
পেয়ে বলে শেষে তোমার তনয় ॥ 


'ছৈতে পুত্র শ্রেষ্ঠ সর্ববলোকে জানে। 
তে এ সব কথ কহে মুনিগণে ॥ 
ক-বলেন যদি বীর ধনঞ্জয়। 

ছ রাজ! তবে অধোমুখে রয় ॥ 
'প উপজিল বক্রবাহ চিতে। 
ছ্বাশডায়ে বীর রহে যোড়হাতে ॥ 
চাশয় তুমি কহিল! বিস্তর | 
রি মন্দ কিন্ত ধর্দদেতে গোচর ॥ 








* গলার গেল ভার পরননে। 


যে আজ্ঞা বলিয়া বীর প্রবেশিল ঘরে । 
সেনাগণে আজ্ঞ! 'দিল যুদ্ধ করিবারে ॥ 


_নৃপাদেশে সৈম্তগণ করিল সাহল। 


আনন্দেতে দেয় সবে দামাম। নির্ধোষ ॥ 
সাজ সাজ বলি পুরে উঠিল ঘোষণ! । 
নান! অস্ত্র লইয়া! চলিল সর্ববসেনা ॥ 
হয় গজ বিমানে করিয়া আরোহণ । 
ধনুর্বাণ হাতে নিল করিবারে রণ ॥ 
তোমর পট্টিশ গদা মুষল মুদগর | . 
শেল টাঙ্গি হাতে নিল করিতে সমর ॥ 
চিত্রাঙ্গদা পাইলেক যুদ্ধ সমাচার। 
পুত্রের সম্মুখে গেল করি হাহাকার ॥ 
কি কহিল প্রাশনাথ পাণুর নন্দন | 
কেন পুত্র যুদ্ধ হেতু করহ সাজন ॥ 
শুনিয়া মাতার কথা বভ্রুবাহ কর়। 
বিলক্ষণ পাইন্ুু পিতার পরিচয় ॥ 
মহাভারতের কথা অস্ত সমান । 
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥ 
_ বক্রবাহনের যুদ্ধে অর্জুনের মৃত্যু । 
শ্রীজম্মেজয় বলে শুন তপোধন। 


| বজ্রবাহ কিরীটী কেমনে হৈল রণ ॥ 


বিস্তারিয়া সেই কথ! কহ মহামুনি। 
তোমার প্রসাদে আমি পুর্ববকথা শুনি ॥ 
বলিল! বৈশম্পায়ন শুন নরপতি। 


যুদ্ধকথা কছি আমি কর অবগতি ॥ 


অনুমতি. দিয়! চিত্রাঙ্গদা! গেল ঘরে। 
বন্রবাহ রাজ গেল যুদ্ধ করিবারে ॥ 


দৈবের নির্ববন্ধ সেই হুইবারে টায়। 


এই হেতু ধনঞ্জয় নিক্দিলেন তায় ॥ .. 


| শীপ দিয়াছেন গঙ্গা! কিরীটী নিধনে? | 
.. | এ সব ঈশ্বর লীলা কেহ নাহি জানে ।" 








বন্রবাহ রাজ! রণে গ্রবেশিল গিয়া -॥&. 
সিংহনাদ বাছরব গুনিয়া শ্রবণে । 
পাগুবের সেন! সব প্রবেশিল রে ॥ 
ধনুর্বাণ হাতে করি বীর বৃষকেতু । 
অগ্রে রথ চাঁলাইল হুঝিবার হেতু ॥ 
বৃষকেতু বাণ তবে পুরিল সন্ধান। 
কিরীটী-তনয় তাহা করে খান খান ॥ 
হেনমতে দুইজন অনেক যুঝিল। 
গগনমগ্ডল ৌছে বাণে আচ্ছাদিল ॥. 
অন্ধকার হৈল সব না দেখি নয়নে । 
পরিচন্ন নাহি যুদ্ধ করি কার মনে ॥ 
তবে বক্রবাহু কৈল বাণ অবতার | 
দিনকর আচ্ছাদিল হৈল অন্ধকার ॥ 

ছুই বাণে বিদ্ধে বত্রবাহ নরপতি । 
বৃষকেতু রথধ্বজ কাটে শীত্রগতি ॥ 
পঞ্চবাণ দিয়া কাটে সারথির মুণ্ড। 

বাণ গুণ ধনু কাটি করে খণ্ড খণ্ড ॥ 
ফশাপর হইল ত্ুবে কর্ণের নন্দন । 
বত্রবাহনের রণে হৈল অচেতন ॥ 

তাহ। দেখি শান্ব বীর প্রবেশিল রণে। 
অনেক সংগ্রাম করে বন্রুবাহ সনে ॥ 
ক্রমে ক্রমে তাহ। আমি কতেক কহিব। 
ভারত' নমুদ্রে কথা স্থধার অর্ণব ॥ 
বক্রুবাহু বাণে কার নাছিক নিস্তার । 
হইল অস্থির রণে শাম্ম বীরবর ॥ 

জর্জর হইল তনু রক্ত বহে স্রোতে । 
কিংশুক কুসুম ষেন শোভিছে বসন্তে ॥ 
প্রাণভয্কে পদাতিক নাহি রছে রণে। 
অচেতন হৈল বভ্রবাহনের বাণে ॥ 
ভীম আর সাত্যকি যে সাহস করিল। 
বক্রবাহনের সনে অনেক যুঝিল ॥ 
রুধিরে কর্দিম ভূমি দেখিয়া নয়নে ।.. 
ভীমসেন- বাণীর ভয়- পায় মনে॥ 





রী নং নিরিযাররা ১ 06. 








বৃ চি রা 8 তোমা পরাজর, 


বুবনাগ মন্ুশান্ সবে টু 5 
. শীলধ্বজ হংসধ্বজ পরাভব পেয়ে । 
_অর্জধুন সম্মুখে সবে উত্তরিল গিয়ে ॥ 
অপমান পেয়ে সবে বভ্রঃ্বাহ রণে। 
ত৷ দেখি কিরী'ী বীর কুপিলেন মনে & 
গাশ্তীব লইয়া! পরে বীর ধনঞ্জম্ব । : : 
ষুঝিতে গেলেন বীর হইয়া নির্ভয় ॥ 
হেনকালে বৃষকেতু ধনুর্ববাণ লয়ে | ... 
রণে প্রবেশিল পুনঃ সাহস করিয়ে ॥ -.. 
বুষকেতৃ করিলেন বাণ বরিষণ । 
বাণে বাণ নিবারয়ে কিরী'টী নন্দন ॥ 
ধ্বজছত্র কাটে-বাণ হাতে লয়ে ধন্থু। : 
এক বাণে বক্রুবাহ কাটিলেন তনু ॥ 
বভ্রুবাহ সৈন্ত তবে বিদ্ধিলেক বছু। 
কুপিল কিরীটী বীর যেন গ্রহ রাহু ॥ 
ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ কুবের দত বাণ। 
কোপান্বিতে ধনঞ্জয় করেন সন্ধান ॥ 
বক্রবাহ রাজা তাহা নিবারিল শরে। 
1 দেখিয়া কিরীটী বীর সক্রোধ অন্তরে ॥. 





ূ পিত৷ পুত্রে উভদ্ধে বে সংগ্রাম হইল 


বান্ুল্য কারণ সব লেখ! নাহি গেল ॥ 


1 অক্ষয় গাণ্তীব তৃণ রণে হৈল ক্ষয়। 


ত৷ দেখি চিন্তিত হইলেন ধনঞ্জয় & 
| বভ্রবাহ বলে শুন ইন্দের নন্দন । 
| পার তনয় তোমা বলে সর্বজন, 
ধর্মস্থৃত যুধিষির বড় ভাগ্যবান । 
পবননন্দন ভীম পবন সমান ॥ --. 
সহদেব নকুল দুই অশ্বিনীকুমার |. 
ভাল চক্দ্রবংশে জন্ম হুইল তোমার 1... 
আপন জন্মের কথ! মনে না করিল! 1.. 
তুমি মোরে জার্জ-বঙ্গিয়া গালি দিলা ছু 
 সন্মুথ সমরে আমি পাইন্চু তোমার" টা 
স্মরণ করহু ভূমি দেব গদাধরে ॥ 











টাকার ব মান রা নাহি সপ ॥ 
'বিষ্ব আজি বশোলোপ হইবে তোমার । 
“ফিরিয়া না-ষাবে তুমি বাণেতে আমার ॥ 
'বন্রুবাহ বচনে কছেন ধনঞ্জয়। 

'হঙ্কার নু! করিও বেশ্যার তনয় ॥ 
ন্ভাহা শুনি বক্রুবাহ ক্রুদ্ধ হৈল মনে। 
কোণেতে জর্জদর তনু করিল অর্জনে ॥ 
'স্যতিব্যস্ত হইলেন বীর ধনঞ্জয়। 

ধর নারায়ণ মনে পাইলেন ভয় ॥ 
উল ন। দেখিলেন সংগ্রাম ভিতরে । 
উচচমুখ হ'য়ে শিব! ডাকে উচ্ৈ্রে ॥ 
বুগ্তাহীন ছায়া বীর দেখি আপনার । 
নত স্িত পৃ পাণ্ডুর কুমার ॥ . 

কুশল দেখিলেন ধ্বজে পড়ে কাক । 
উষইইলেন ব্যাকুলিত মুখে নাহি বাক্‌ ॥ 
'সুঁষকেতু সন্ঘোধি বলেন ধনঞ্জয় । 
“ইন্তিনানগরে যাহ কর্ণের তনয় ॥ 
ইহার, সমরে মম নাহি পরিত্রাণ । 
টস্তিনানগরে যাহ লইয়া পরাণ ॥ 
দ্তামা বিন! বংশে, আর না আছে সন্তান। 
উছুমি জিলে পিতৃলোকে জল পিগু দান ॥ 
'মুরনাশ্ব হুবেগ প্রভৃতি সৈম্যগণ। 
'বল্রঃবাহনের রণে না পায় রক্ষণ ॥. 
চক্ষিরীটীর কথ শুনি কর্ণের কুমার | 
চ্িছিতে লাগিল বীর করি অহঙ্কার ॥ 
বিরল রুথা ভুমি কহ কি কারণে। 
বিভ্রবাহনেরে আমি পরাজিব রণে ॥ 

রত বলি ধনুর্রবাণ লইয়। সন্বরে 

রিখিল, পঞ্চাশ বাণ বভ্তবাছনেরে ॥ 
পক্রুবাহ বলে গুন কর্ণের নন্দন | .. 
পুনঃ পুনঃ এস তুমি কঙ্গিবারে রণ ॥ 
কুফে শন কর তৃমি মরপ. সনয়। 

কালে দিব্যগতি.দিবেন তোমায় ॥ 

ক বাহ বা হাতে, নি বাপ। 
























1. বৃধকেতু মাথা কাটি ভূমিতে পাড়িল ॥ 


শী শশা শীশশ্ীশী শা াশিতিট ৩ তিশা 
টি 


তাহ! দেখি গ্রন্যদ্াদি যত বীরগণ'। 
সাহসে আইলু সবে করিবারে রণ ॥ 
পার্থের তনয় পরাজিল সবাকারে । 
পড়িয়া রহিল সবে ভূমির উপরে ॥ 
তাহ! দেখি ধনঞ্জয়-বিষঞ্ণ বদন | . 
বৃষকেতু শোকে কান্দি কহিল বচন ॥ 
মহাবীর বৃষকেতু কর্ণের নন্দন । 
অহঙ্কার করি পুত্র হারালে জীবন ॥ 
নিষেধ করিম্ু যত না শুনিলে কাণে। 
শরীর ত্যজিলে বভ্রুবাহনের বাণে ॥ 
কি বলি যাইব আমি হম্তিনানগরে । 
কি বোল বলিব গিয। রাজা যুধিষ্ঠিরে 
কি বলিয়া! প্রবোধিব কুস্তীর হৃদয়। 
এই শোকে কি বলিবে কৃষ্ণ মহাশয় ॥ 
বৃষকেতু মুণ্ড তবে হুদয়েতে ধরি । 
ধিলাপ করেন পার্থ উচ্চৈঃস্বর করি ॥ 
কান্দেন বিষাদ মনে ইন্দ্রের মন্দন। 

| তাহ! দেখি হাসি কহে সে বভ্রবাহন ॥ 





ক্ষত্রিয় এ ধর্ম নয় শুন মহাশয় । 
| এখনি দেখিবা! তুমি আপন সংশয় ॥ 
হাপিবে ভূপতিগণ দেখিয়! তোমারে । 
ক্রন্দন উচিত নয় সমর ভিতরে ॥ 
যুদ্ধ করি বৃষকেতূ গেল স্বর্গলোকে। 
গতজীবে শোকযুক্ত না৷ শোভে তোমাকে ॥ 
আপনি ত্বরিতে তুমি কৃরহ উপায় । 
সমরে বিষাদ করিবারে ন! যুয়ায় ॥ 
কি কারণে বিলাপ করহু তুমি শোকে । 
স্মরণ করিয়৷ শীঘ্র আনহু কৃষ্ণকে ॥ 
কৃষ্গত তব প্রাণ আমি ভাল জানি। 
কৃষ্ণহীন হ'য়ে কেন হারাবে পরাণী ॥ 
যদি বাঞ্ছা করহু কুশল আপনার । 
স্মরণ করহ শীত্র ৮ ॥ 
চি বিল “ওহে ধনধীয়। 













পট চি্েন কফ লট পড়িয়া ॥ রর. 
হা কৃষ্ণ করণাদিক্ধু ওহে ভগবান। 
বিষম সমরে.মোরে কর প্রভু ত্রাণ ॥ 
আইস কমলাপ্রিয় শীত্র মণিপুরে | 
বক্রবাহনের যুদ্ধে রক্ষা কর মোরে ॥ 
গজেজ্দে করুণ! করি উদ্ধারিল! হরি । 
অপার মহিমা তব কি কহিতে পারি ॥ 
ভ্রোপদীর লজ্জা তৃমি কৈলে নিবারণ । 
জতুগৃহে রক্ষা কৈলে আম৷ পঞ্চজন ॥ 
চুর্ববাসার অভিশাপে রাখিল! আমারে। 
আপনি করিলা ত্রাণ বিরাট নগরে ॥ 
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে মুক্ত করিয়াছ তুমি । 
ংসারে বিদিত তাহ কি বলিৰ আমি ॥ 
স্থরথ সুধন্বা যুদ্ধে রাখিলে আমারে । 
এবার আসিয়া রক্ষা কর মণিপুরে ॥. 
গঙ্গার বচন সত্য করিতে মুরারি। 
পার্থেরে রাখিতে না গেলেন ত্বরা করি ॥ 
চাঁহেন আপন রথপানে ধনঞ্য়। 

কুষে ন! দেখিয়া পার্থ মনে পান ভয় ॥ 
বন্রবাহ বলে তুমি কি ভাবিছ মনে। 


ন! পাবে নিস্তার তুমি আমার এ রণে ॥ 


এত বলি করে বীর বাণ বরিষণ। 
নিবারিতে না! পারেন নর নারায়ণ 1 
জর্জজর. হইল বীর বাণের প্রস্থারে । 
ফুটিল অর্জুন বীরে রক্ত বহে ধারে ॥ 
্রহ্মঅন্ত্র পাশুপত আদি যত বাণু। 
তষেতে কিরীটী সব করেন সন্ধান ॥ 
বন্রবাহ রাজা তাহা শরে নিবারেণ । 
প্রাণপণে কিরী'ী জিনিতে না পারেন ॥ 
বাণবেশে গঙ্গাদেবী আসিয়া সেখানে । 
কহেন সকল কথ বক্রবাহ কাণে ॥ 
তাহ! গুনি আনন্দিত হন নরপতি। , 
রাখিলেন গঙ্গা অন্তর করিয়া শকতি ॥. 

| তবে [দেই অস্ত্র রাজ। না চাপে।, 






হম 
2 দল ২ 
পা ধলা 





5 | মহাতবগে পঙ্গাবাণ আকাশে উঠিল ৭: 
| কিরীটীর মাথা কাটি ভূমিতে পাডিন রা 






পাগুবের দলে যত শেষ সৈম্া ছিল । . 


1 অর্জুন নিধন হেতু আতঙ্ক পাইল 1 


সংগ্রাম জিনিয়া! বক্রুবাহ কুতৃছলে । 
পরে প্রবেশিল বীর জয় জয় বোলে ॥ 


| নানাবাগ্য নৃত্য গীত হরিষ ঘোষণ | . 


মায়ের সম্মুখে গেল সে বভ্রেবাহন ॥ 
ভূমিষ্ঠ হইয়া মায়ে করিল প্রণাম |. 
হাসিয়া বলেন আমি জিনিনু সকল ॥ 
নাশিলাম ধনঞ্জয়ে সংগ্রামের স্থলে । : 
যতেক পাগুব-সৈম্য জিনিলাম ছেলে ॥ 
পুত্রের যুখেতে কথ শুনিয়া এমন। 
ভয় পেয়ে চিত্রাঙ্গদা করঘে রোদন ॥ 

ওরে পুত্র কি কছিলি অমঙ্গল কথ! । 
কেমনে কাটিলি তুই জনকের মাথা ॥ :. 
পিস্ৃহত্য! কৈলি তুই মহাপাপকারী। 
এত বলি অচেতন হইল স্থন্দরী ॥ 
ভূমিতে পড়িয়া চিত্রাঙ্গদা মহাশোকে | 
কোথা গেল প্রাণনাথ ঘন ঘন ভাকে ॥. 
অনেক বিলাপ করি কান্দয়ে বিস্তর | 
শুনিয়। উলুপী ধেয়ে আইল সত্বর ॥ . 
মুখে জল দিয়। তারে তুলে হাত ধরি. 

ন! জানি বিষাদ কেন করহ হুল্দরী ॥ 
কৃষ্ণ সখা কিরিটির ন! হবে মরণ। 
বন্রুবাহনের বাণে হল অচেতন ॥ 
শুর্বব কথা কহি আমি তোমার গোচরে। 
আপন মরণ তেই কহিশ আমারে ॥... 
রোপিল পাড়িম্ব বৃক্ষ করিয়া যতন । 4. 
আমারে কহিল কথা পাত্র নন্দন ॥ 
দাড়িম্ব নিধনে মম জানিহ মরণ | .. 

এত বলি নিজ দেশে করিল গমন ॥. ্ 
ক্রন্দন ত্যজহ তুমি জামার বচনে। 
দাড়িন্থের বৃক্ষ রে রি ঢুইজনে 8 






হা প্রাণনাথ বলি করয়ে রোদন ॥. 
পতি-দরশনে ধৌোঁহে করিল গমন । 
ভগ্রে পিছে কান্দিয়া চলিল দাসীগণ ॥ 


হ্থো বত্রবাহ রাজ পেয়ে অপমান। -. 





বিনাশিয়! জনকেরে ভাবয়ে নিদান ॥ 
পান্রমিত্র পাঠাইল জনকের স্থানে । 
প্রবোধিতে তারা যায় পরম যতনে ॥ 
'উলুলী বলেন হেদে শুন চিত্রাঙ্গদা । 
াচম্িতে স্মরণ হইল এক কথা ॥ 
[আনস্ত ছুহিতা আমি গুন গে হুন্দরী। 
জাম! বিবাহিয়! পার্থ গেল যমপুরী ॥ 












অর্জনে দিলেন আমা হুইয়৷ কৌতুকে । 
নিহিত নামেতে মণি দিলেম যৌতুকে ॥ 
গুরীক নাগ দিল আমার সেবনে ।, 
'ক্ীহাকে আনিব আমি করিয়! যতনে ॥ 
অণির কারণ তারে পাতালে পাঠাৰ। 
কজানিয়। অস্থত মণি অর্জুন জীয়াব ॥ 
উত যদি চিত্রাঙ্গদা শুনিল বচন। 
লুস্ীরে বলে মণি আনহু এখন ॥ 
ঈসরকুনের শোকে তনু না পারি ধরিতে। 
বি গে। ভগিনী মণি আনহ ত্বরিতে ॥ 










ও ভারি টি টি নাগ নি মুখে রঃ 





স্্ীবুদ্ধি প্রলয়ন্করী বিচারিল মনে । 
আইলেন বভ্রবাহু জননীর স্থানে ॥ 
অধোমুখে আইলেন মায়ের স্গীনে । 
চিত্রাঙ্গদা বলে তারে করুণ বচনে ॥ 

'পিতৃ-হত্যা কৈলি তুই পাপিষ্ঠ চগ্জাল। 

| মারিলি আমার বুকে এই বড় শাল ॥ 

1 কি বলে উলুী এবে শুনহ শ্রবণে । 

৷ পার্থে জীয়াইতে চাছে মণির মিলনে ॥ 

পাঁতালে আছয়ে মণি অন্ত সমীপে । 

সত্বরে আনিয়। মণি রাখ মনস্তাপে ॥ 

বভ্রুবাহ বলিলেন শুন গো৷ জননী । 

| পুপুরীক নাগ যাক আনিবারে মণি ॥ 

| পরিচয় নাহি মম মাতামহু সনে। ' 
৷ মণি নাহি দিবে নাগ আমার বচনে ॥ 
| পুগুরীক গেলে যদি নাহি দেয় যণি। 

ূ সংগ্রাম করিব শেষে শুনগে। জননী ॥ 
। উন্ৃগ বলিল পুত্র কছিলে প্রমাণ। 

ূ সম্প্রীতে না দিলে মণি উচিত সংগ্রাম ॥ 
| পুশুরীক নাগে তবে কহিল সুন্দরী । 
মণি হেতু নাগ গেল রসাতল পুরী ॥ 





| অনন্তের স্থানে গিয়। কহিল সকল। 
ৰ 


তাহ৷ শুনি নাগরাজ হুইল বিকল ॥ 
সর্পগণ আগে কহে নাগ অধিপতি। 
ূ ৷ উলুগী মাগিল মণি অর্জনের প্রতি ॥ 
1 বক্রবাহ সমরে মরিল ধনগ্রায়। 
| মণি নিষ্মা.গেলে জীয়ে পার তনয় ॥ 
পাগুবের সথ! কৃষ্ণ সংসারে বিদিত। 
বিলম্ব না কর মণি পাঠাও ত্বরিত ॥ 
অনস্ভের কথা শুনি ধৃতরাষ্ট্র কছে। 


1 এ সব অগ্রাহ কথা আমারে না সহে ॥ 


আপন মঙ্গল রাজ! নাহি চিন্ত তূমি। 
গরুড়ের ভয়ে সর্প রক্ষা করে মণি ॥ 


| হেন মণি উঠ চাহ নরলোকে রনি 
ক-কছিয কথ! লে লব-তারতী ৪... শুন দর্পরার আমি. বলবি তোমাকে. 








আমার আনন্দ বড় হা যনে ॥. 
মিত্র মোর ধৃতরাষ্ট্র কৌরবের পতি। 
অর্জুন মারিল তার শতেক সম্ভতি ॥ 
একথা শুনিয়া চতে দুঃখ উপজিল। 
অর্জুন নিধনে মম আনন্দ হইল ॥ 

না দিব অস্থত মণি কহিনু তোমারে । 
বভ্রবাহনের শক্তি কি করিতে পারে ॥ 
মারিল বান্ধব বন্ধু গুরু ধনগ্জয়। 

সেই পাপে নষ্ট হৈল পাণুর তনয় ॥ 
ন্রলোকে কদাচিত মণি না রাখিব। 
কত জীব জীবে বলি এ মণি রাখিব ॥ 
গরুড়ের ভয়ে মোরা না! পাব নিস্তার। 
মণি নাহি দিব শুন বচন আমার ॥ 
আমার সম্মতি নহে শুন নাগরায়। 
তবে সে তোমার চিন্তে যেমত যুয়ায় ॥ 
আমরা যতেক নাগ ন! দিব সম্মতি । 
সত্য কহিলাম কথা শুন নাগপতি ॥ 
অনস্ত বলেন কথা শুন নাগগণ। 
ধর্মপথ আচরিব শুনহু কখন ॥ 

অরুন পাইলে প্রাণ মণির মিলনে । 
স্থখী হবে নারায়ণ একথ! শ্রুবণে ॥ 
কৃষ্ণগ্রীতে সখ মোক্ষ চতুর্ববর্গ পায়। 
মণি দিয় রক্ষা কর পাতুর তনয় ॥ 
শুন ধৃতরাষ্ট্র তুমি আমার বচন। 


মণি নাহি দিলে পার্থ পাইবে জীবন ॥ 
সথ! যার নারায়ণ মৃত্যু নাহি তার। .. 


মণি দ্রিয়। যশ তুমি রাখ আপনার ॥ 
হে বক্রবাহ হাতে পাবে অপমান। 
ত্য কহিলাম আমি তোম! থিগ্চমান ॥ 
গমন্ত্রী ধৃতরাষ্ট্র নাহি দিল মণি । 
গুরীক মুখে তাহ! বক্রবাহ শুনি ॥ 
উিলুগী বলিল পুত্র কি হবে উপায়। 
ণি আনিবারে তুমি চলহু তথায় ॥ 
ক্রবাহ বলিলেন সম্প্রীতে ন! পাব। 
কম করিদ্বা বি শেষেতে 





আ্মানিব ৪... 
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রথ আরোহিয়! বীর পাতালে চলিল ॥ 
বাহ্থকী না৷ দিল মণি জানিয়! রাজন । : 
মণি না পাইয়। রাজ! অতি ক্রুদ্ধমন ॥ 
প্রবেশিল পাতালেতে যুদ্ধের কারণে। 
তাহ! দেখি দৃত কহে রাজ1-বিদ্যমানে ॥ 
দৃতমুখে অনস্ত পাইল সমাচার । 

যুদ্ধ হেতু আসে চিত্রঙ্গদার কুমার ॥ 
অর্জভুন-নন্দন বীর জানে নান। শিক্ষা | 
অপার বিক্রম তার নাহি কার” রক্ষা! ॥ 
ধতরাষ্ট্রে ডাকিয়া বলিল নাগপতি । 

| বত্রুবাহ হেথা! এল কি করি যুকতি ॥ 
মণি নাহি দিলে ভূমি আমার বচনে। 
পাতালে আইল সেই যুদ্ধের কারণে ॥ 
ধৃতরাষ্ট্র ৰলে মম কি ভয় মানুষে । 

ূ বিনাশিব নৃপতিকে চক্ষুর নিমিষে ॥ 

৷ তাহার কারণ তুমি না চিন্তহ মনে । 
আমি যুদ্ধ করি রাজ! বত্রুবাহ সনে ॥ 
এত বলি বাস্থকীরে দিল সমাচার । 
যুদ্ধ করিবারে আজ্ঞ। হইল তাহার ॥ 
স্মরণে আনিল যত ছিল নাগগণ। 


। বন্রবাহনের সনে আরম্ভিল রণ ॥ 
। সে সব সংগ্রাম কথ! কছিতে বিস্তর । . 


€ক্ষেপে কহিব আমি শুন নরবর ॥ 
গজ বাজী পদাতিক করিয়া! সংহতি । 
রণে প্রবেশিল বভ্রুবাহ নরপতি ॥ 


1 অনল সমান বাপ বরিষে রাজন । 


আগু হৈতে নাহি পারে ছিল যতজন 1 
বিষদন্তে নাগগণ দংশিবে যাহার । 

চক্ষুর নিমিষে সেই যায় যমঘরে ॥ 

ধনুক ধরিয়৷ করে বাণ বরিষণ। 
অগ্নিবাণে পুড়িঘা মরিল নাগগণ ॥ 

সর্প মনুস্যেতে রণ অপূর্বব কখন। 

বড় বড় নাগগণ হারার জীবন &.. 
বাসুকী সংগ্রামে এল ক্রোধ করি চিতে। 


খ অনেক যুঝিল বজ্রবাহন.সহিতে ॥ :. 





গতর রা গার্জলেন ছুখ পেরে যনে 
ফুই পুত্র লয়ে স্বতরাষ্্রী করে রণ। 


বিংশতি সত্ব সৈন্য বধিল জীবন ॥ 


মহাক্রোধ উপজিল অর্জন নঙ্দনে । | 
ষুড়িল গরুড় বাণ ধনুকের গুণে ॥ 
হুইল গরু মুদ্তি দেখি ভয়ঙ্কর | 
প্রাণভয়ে নাগ মব পলায় সত্বর ॥ 
প্রমাদ পড়িল আর না দেখি নয়নে । 
-ভয়েতে গেলেন নাগ অনস্ত সনে । 
'আনম্ত বলেন কেন পলাও এখন । 
২গুন ধৃতরাষ্ট্র তুমি কর গিয়। রণ ॥ 
“মণি নাহি দিলে ভূমি আমার বচনে । 
এ্রথন.করুহু যুদ্ধ বত্রুবাহ সনে ॥ 
বিনাশ হইবে নাথ তোমার বিচারে । 
অর্জুন নদ্দনে কেব! ঞ্সিনিবারে পারে ॥ 
.কআনস্ভের বাক্য শুনি বলে নাগগণ । 
সে কোপে করিবে তুমি নাগের নিধন ॥ 
আপনি বিদায় কর বক্রবাহনেরে । 
“যাইবে পাইলে মণি আপনার পুরে ॥ 
তবে ধৃতরাস্্র দিল অনস্তেরে মণি । 
মণি লয়ে নাগরাজ চলিল আপনি ॥ 
/মরভ্ত বলেন শুন হে বত্রবাহন | 
:আণি লহ যুদ্ধে রাজ। নাহি প্রয়োজন ॥ 
এত বলি বভ্রুবাহনেরে মণি দিল। 

ঝুম নন্দন তবে বাণ সম্বরিল ॥ 
£অশি পেয়ে চিত্রঙ্গদা্থত তুউ হৈল। 
'আপির প্রভাবে স্বুতলেন। বাচাইল ॥ . 
তবে স্বরাষ্ট্র নাগ মনে বিচারিল। 
স্মাপনার ছুই পুত্রে ডাকিয়া! কহিল ॥ 
“তোমরা করহু যদি কলঙ্ক ভঞ্জন। 
তবে সে.রাখিব আমি আপনু জীবন ॥ 
'ুকেতু অর্জুনের আন গিয! মাথা। 
তথে মোর দূর ছয় যত মনোব্যাথা ॥ 
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এ তত হ্রবিত ইৈা। 
গুন ন রাজা জন্মেজয় পূর্বের ভারতী । 


| কদাচিত খল জন নহে শুদ্ধমতি.॥ 


মণি লয়ে বক্রবাহ গেল নিজপুরে। 
উপনীত হৈল গিয়া মায়ের গেচরে, ॥ 
উন্ুঙ্মী কহিল পুত্র কহ ৰিবরণ। 
অনিল। কি রত্ব মণি অর্জধুম-নন্দন ॥ 


বক্রবাহ রাজা বলে আনিলাম মণি। 


কিন্তু অর্জনের মাথ! না দেখি জননী ॥ 
বৃষকেতু মুণ্ড নাহি কেব! লয়ে গেল। 
তাহা গুনি চিত্রাঙগদ। কান্দিতে লাগিল॥ 
কুগুলে মণ্ডিত মুণ্ড নিল কোনজন। 
বিলাপিয়া ভূমে পড়ে অর্জুন নন্দন ॥ 
চিত্রাঙ্গদ। উলুগী কান্দেন দুইজনে । 

ত৷ দেখিয়া পান্রমিত্র ছুঃখ পায় মনে ॥ 
অন্বেষণ করি মুণ্ড কোথা না! পাইল। 
ভূমে পড়ি সর্বজন কান্দিতে লাগিল ॥ 
পাত্রমিত্র প্রবোধয়ে সে ব্রবাহনে। 
চিত্রাঙ্গদ। উলুগী শাম্তাইল ছুইজনে ॥ 
অধোমুধে বিলাপ ক্রেন নরপতি। 
পিতৃহ্ত্যা করিলাম হইয়া সম্তাত ॥. 

এ পাপ শরীর আর ন৷ রাখিব আমি । 
আত্মহত্যা করি আমি শুন গে! জননী ॥ 
শরীর ত্যজিব আমি এই পিতৃশোকে । 
কৃমি হয়ে ছুঃখ ভোগ করিব নরকে ॥ 
বুঝিন্ু আমার সম পাগী নাহি আর। 
বিন! দোষে বিনাশিনু পিত। আপনার ॥ 
নাগগণে জিনি আমি আনিলাম মণি। 
কেব! ল'য়ে গেল মুণ্ড কি হবে জননী ॥ 
উলুপী বলিল তুমি না কর ক্রন্দন । 
প্রতিকার ইহার করিবে নারায়ণ ॥ 


এ. কর্ম অন্তের সাধ্য নহে কদাচন। 


কৃষ্ণ বিন! আনিতে নাপ্িবে কোনজন ॥ 










চৌঁদিকে বেড়িয়া সবে রহিল অর্জনে ॥ 


অধোমুখে চিত্রাঙ্গদা উনুপী শুন্দরী। -. 


বিষাদে রছিল সর্বব সুখ পরিহরি ॥ 
শুন রাজ! জন্মেজয় কহি যে তোমারে। 
কুস্তীদেবী দেখে স্বপ্ন হস্তিনানগরে ॥. 
বৃধকেতু অর্জুন হুইল ক্ষয় রণে। 
স্বপেতে দেখিল বক্রবাহনের বাণে ॥ 
ভয়ে কুস্তীদেবী শীঘ্র গোবিন্দে ডাকিল। 
শুনহ গোবিন্দ মম অমঙ্গল 'হৈল ॥ 
উচাটন চিত্ত মম শুন নারায়ণ । 
বৃষকেতু অর্জনের হইল নিধন ॥ 
মণিপুরে বন্রুবাহু নামে নরপতি। 
মহাবলবান সেই অজ্জ্বন সম্ভতি ॥ 
ঘোড়া রাখিবারে পার্থ গেল তার পুরে। 
বভ্রবাহ সে অশ্ব ধরিল অহঙ্কারে ॥ 
অশ্বভালে লিখন পড়িয়া নরপতি। 
অর্জধুনে ভেটিতে সে আইল শীপ্রগতি ॥ 
নান! রত্ব অগ্রে করি প্রণাম করিল। 
ক্রোধ করি পার্থ তার পূজা না হইল ॥ 
চরণ প্রহার কৈল মস্তক উপরে । 
জারজ বলিয়া গালি দিলেক তাহারে ॥ 
বন্রবাহ রাজ। তবে পেয়ে অপমান । 
করিল অর্জন সঙ্গে অনেক সংগ্রাম ॥ 
ভীম আদি যুবনাশ্ব যত সেনাগণ। 
বত্রবাহনের হাতে হল অচেতন ॥ 
ৰ্ধকেতু অর্জুনের কাটিলেক মাথ!। 
তোমারে জানাই কৃষ্ণ বিপদের কথ! ॥ 
স্বপ্েতে দেখিনু আমি শুন নারায়ণ । 
তুমি গেলে দূর হবে চিত্ত উচান ॥ 
এতেক শুনিয়! কৃষ্ণ কুস্তীর বচন।. 
অন্তরে লেন, ছঃখী কমললোচন ॥ 
1 পিলি কার 





ক ভি নে 


গুন শুন চক্রপাপি, 





এ পঞ্চভৌতিক, কা র 





কু্ণের স্মরণে আসে জি 1 
আজ্ঞ। কর কোন কর্ম করিব এখন-॥ 


তবে কৃষ্ণ গরুড়ে করিয়। আরোহণ। 


অতি শীত্র যান প্রভু রিরীটী কারণ ॥ 
উপনীত হইলেন হরি মণিপুরে । 
যেইখানে চিত্রাঙ্গদা কান্দে উচ্ৈংস্বরে ॥ 
কৃষ্ণ দরশনে সবে চেতন পাইল। 
বন্রুবাহ রাজ। তবে উঠি দাগ্ডাইল ॥ . 
বিজয় পাণ্ডব কথ অস্থত লহরী। 
কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বক্রবাহনের বিনয় । .... 
বভ্রবাহ নরনাথ, যোড় করি. ছুই হাত, 
নিবেদয়ে কৃষ্ণের চরণে । ভে 
আমি অতি ছুরাশয়,। শুন কৃষ্ণ মহাশয়, 
জানিয়! প্রবৃতত এই রণে ॥ : 
অশ্বএল মণিপুরে, . কহিলেন অনুচরে,. 
অহঙ্কারে ধরিলাম আমি । . '; 
অশ্বতভালে লেখা যত, পড়িয়া হুইনু জ্ঞাত, 
.. শুন শুন দেব চক্রপাণি ॥ ' 
পরিচয় পিতাঁসনে ইচ্ছা! করিলাম মনে, 
বিশেষ কহিল চিত্রাঙ্গৰ। ॥ * রঃ 
অশ্ব নিয়! আগে ধরি, কুমম চন্দন পুরি: 
দুর করি আপন মর্ধযাদা ॥ 
নানারত্ব স্বর্থালে, দিয়৷ পার্থ পদতলে, 
যথাযোগ্য করিমু প্রণাম । : 
জারজ বলিয়। মোরে,লাখি মারিলেন শির; 
সভাতে পাইনু অপমান ॥ ৃ 
তবু ছুঃখ নাহি ধরি, আমি কৃতাঞ্জলি কা 
.. করিলাম জনেক বিনয় |. --১ 
নার তনয় সা 
কহিলেন পার্থ মহাপয় ক: 








1৮৩০ বরাভয়যুতাংঅ়্রেৎ গৌরবর্ণাং মহাদেবীং নানালঙ্কারসৃবিতাম্‌ | [ মহাভারত। 


শশা ্াাাীশীাাাশীীিশিিিডা টিটু 
অহঙ্কারে হয়ে মত, না! বুঝিনু ধর্ম্মতত্ব, | ্লোহাকার স্বন্ধে মুণ্ড করিল যোজন। 

বিনাশ করিনু জন্মদাতা । অন্ত আপনি ছড়াইল। নারায়ণ ॥ 
. প্রবেশিয়। রসাতলে, নাগে জিনিলাম বলে, : প্রাণদান পায় সবে পির পরশে । 

মনি আনি না দেখিনুু মাথ। ॥ | রাখিলেন কৃষ্ণচন্দ্র আপনার পাশে । 
আদি অন্ত বিবরণ, করিলাম নিবেদন, : হস্তী ঘোড়। আদি যত ছিল স্বৃতলোক। 

কে লইল হরি পার্থশির । ৷ “মণি হৈতে প্রাণ পা দূর হৈল শোক | 
আমি আপনার প্রাণ, ন! রাখিব ভগবান, | উঠিঘ্া! বলি যত নৃপতিকুমার | 

ভাল হৈল এলে যছুবীর ॥ । মহাশব্দে সৈন্য সব বলে মার মার ॥ 
এত বলি বন্রুবাহ, ত্যাজিয়া৷ সকল মোহ, : যছুমণি মণি দেন অনন্তের স্থানে । 





দিব্য অস্ত্র লইল তখন । | মণি লয়ে গেল নাগ আপন ভবনে ॥ 
নৃপতির হাতে ধরি, বারণ করেন হরি, | গোবিন্দ বলেন শুন অর্জুন তনয়। 
না মরিও অজ্জুন নন্দন ॥ ৷ ক্ষত্রধন্্ন আচরিল। নাহি ধর্মভয় । 


মহাভারতের কথা, গুনিলে ঘুচে ব্যথা, ! অপরাধ বলি তুমি না ভাবিহ মনে । 
কলির কলুষ হয় নাশ। ক্ঞজিয় প্রধান কর্ম্ম সম্মুখ সংগ্রামে ॥ 
কমলাকান্তের মুত, হেহু স্থজনের প্রীত, ! অজ্্বনেরে বুঝাইয়া কহিলেন হরি | 
বিরচিল কাশীরাম দাস ॥ | বন্রবাহনেরে তোষ আলিঙ্গন করি ॥ 
কৃষ্ণবাক্যে ধনঞ্জয় সম্প্রীতি পাইয়া । 
বভ্রবাহে ভূষিলেন আলিঙ্গন দিয়া ॥ 
আমার নন্দন তুমি বড় বলবান। 
ত্রিভুবনে বীর নাহি তোমার সমান ॥ 
সম্প্রীতি পাইয়।৷ সবে দিল আলিঙ্গন । 
সবে বলে যোদ্ধ। বড় শ্রীবত্রুবাহন ॥ 


মণিম্পর্শে অঙ্জনাদির জীবন প্রাপ্ত ও 
তামধ্বজেম্ সঙ্গে যুদ্ধ। 

প্রীজনমেজয় বলে শুন তপোধন.। 
কি প্রকারে পাইলেন অজ্জুন জীবন ॥ 
সে সকল কথা এবে কহ মহাশয় । প্রণমিয়া বত্রবাহ কহে যোড়হাতে। 
তোমার প্রসাদে শুনি খণ্ডুক সংশর ॥ একদৃষ্টে নিরীক্ষযে পাগুবের নাথে ॥ 
বলেন বৈশম্পাখন শুন নরপ/ত।  অনুশান্ধ দৈত্য সঙ্গে কৈল আলিঙ্গন । 
কহি যে ভোম:রে আমি সে সব তারতী ॥ : সবে বলে ধন্য ধন্য অর্ভ্বন নন্দন ॥ 
নিজ পরখ দিল শ্রীবত্রুবাহন । চিত্রাঙ্গদ! উলুপী গেলেন অন্তঃপুরে | 
করিলেন আশ্বাস তাহারে নারায়ণ ॥ কৃষ্ণ হেথা! কহিলেন বভ্রুবাহনেরে ॥ 
. গোবিন্দ লেন মুণ্ড হরিল যে জন। তুরঙ্গ রাখিতে যাহ অভ্ভ্ুন সংহতি । 
তাহার মন্তক খসি পড়ক এখন ॥ সৈন্যগণ সঙ্গে লহ ঘোড়া আর হাতী ॥ 
অর্ভ্ধনের মুণ্ড আসি ক্ষন্ধেতে লাগুক। বভ্রবাহ রাজ। তবে হরষিত চিতে । 
ইহা কহিলেন কৃষ্ণ হয়ে সকৌতুক ॥ তুরঙ্গ রাখিতে গেল অজ্জনের সাথে ॥ 
তবে সে দুজনার মস্তক খসিল। লক্ষ ধেনু সেখানে ব্রাহ্মণে দিল দান। 
বত্রবাহ রাজ। তাহা নয়নে দেখিল ॥ তুরঙ্গ লইয়। বীর করিল প্রয়াণ ॥ 
বৃধকেহু অর্জুনের মস্তক লইয়। | এই বিবরণ রাজ। কহিন্ু তোমারে । 
অনজ্ঞ আপনি আসে সানন্দ হইয়। ॥ আর কি বলিব রাজা বলহ. আমারে ॥ 


১ 


. অশ্বমেধপর্বব |] 


প্রীজনমেজয় বলে শুন তপোধন। 
অশ্ব লয়ে কোথা গেল পার নন্দন ॥ 
বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয় । 
রত্বাবতী পুরে গেল পাগুবের হয় ॥ 
রত্বাবতীপুরে রাজ ময়ুরধ্বজ নাম । 
বড়ই ধাম্মিক রাজ। সর্বব গুণধাম ॥ 
গ্রামে নাহিক কেহ তাহার সমান । 
তার নামে বীরগণ হয় কম্পমান ॥ 
অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেন নরপতি। 
অশ্বরক্ষা করে তাত্রর্ষজ মহামতি ॥ - 
অশ্ব লয়ে আছে সেই নর্মদার তীরে । 
দৈবে অজ্ভ্থনের অশ্ব গেল“সেই পুরে ॥ 
অশ্ব দেখি তাত্রধ্বজ আনন্দিত মন। 
অশ্বকে ধরিল বীর করিয়৷ যতম ॥ 
লিখন পড়ি! তার হৈল অহঙ্কার। 
পাগুব সমান বীর কেহ নাহি আর ॥ 
বারবেশ অহঙ্কারে কাপে কলেবরে । 
গাক দিয়া বলিল যতেক অনুচরে ॥ 
বান্ধিয়। রাখহু ঘোড়। করিয়। যতন। 
'দখি কি করিতে পারে পাওুর নন্দন ॥ 
গহস্কারে অশ্বভালে করেছে লিখন । 
[রিতে আমার ঘোড়। পারে কোনজন ॥ 
প্র লহ সেনাগণ ধনুর্ববাণ হাতে । 
[কলে স্থসজ্জ হও সংগ্রাম করিতে ॥ 
[পাদেশে অনুচর অশ্ব লয়ে গেল। 
গত্রধবজ যুদ্ধ হেতু স্থসজ্জ হইল ॥ 
ণখিধ্বজ স্থৃত অশ্ব ধরিলেক বলে। 
করীটি শুনিয়। আজ্ঞ! করেন সকলে ॥ 
বাগে হেল বৃষকেতু লয়ে ধনুর্ববাণ | 
ম্রধ্বজ সহ তার বাজিল সংগ্রাম ॥ 
[ক দিয়! বৃষকেতু বলে উচ্চৈঃস্বরে । 
₹ ধরিল যজ্ঞ ঘোড়া মরিবার তরে ॥ 
ধঠির সহায় আপনি নারায়ণ । 
[গুৰে জিনিতে নারে এ তিন ভুবন 
ভ্রধ্বজ বলে কৃষ্ণ সবাকার পতি । 
'বুঝিয়। কহ কেন কুৎসিত ভারতী ॥ 


দিবযবস্তরপরীধানং বামক্রোড়ে স ত্রিকাম্‌ ॥ 


৮৩১৯ 


1 ভক্তের অধীন কৃষ্ণ ভজনেতে পাই । 


এ তিন ভুবনে তার শত্রু কেহ নাই ॥ 

পাণ্ডবের কৃষ্ণ বলি কর অহঙ্কার । 

শুন বৃষকেতু জ্ঞান নাহিক তোমার ॥ 

 দ্েখিব কেমনে আজি জিনিবে সংগ্রাম | 

' অশ্ব নিয়া নিজদেশে করহ প্রয়াণ ॥ 

. মম পিতা অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্তিল। 

' অশ্ব রাখিবার তরে মোরে পাঠাইল ॥ 

ভাল হৈল এই অশ্ব দৈবে দিল আনি । 

' লইতে যজ্ঞের ঘোড়া না পারিবা তুমি ॥ 

. বুষকেতু বলে শুন নৃপতি নন্দন | 

. জিনিয়া আনিল সঙ্গে যত রাজগণ ॥ 

৷ যুবনাশ্ব নীলধ্বজ হংসধ্বজ আদি | 

 পরাভব পেষে সবে আইল মংহতি ॥ 

বথা অহঙ্কার কর মরিবে এখন। 

নহে অশ্ব কিরীটিরে করহু অর্পণ ॥ 

বষকেতু বাক্যে বীর ক্রুদ্ধ হৈল মনে । 

ফুড়িল পঞ্চাশ বাণ ধনুকের গুণে ॥ 

কর্ণের নন্দন নিবারিতে ন| পারিল। 

তাত্রধ্বজ বাণে বীর জর্জর হইল ॥ 

তবে তাত্রধবজ বীর পাঁচ বাণ দিয়া | 

| ৰৃষকেতু রখধ্বজ কফেলিল কাটিয়া ॥ 

৷ তৃণ গুণ কাটিলেন রথের দারথি। 

! বিরথ হইল বৃষকেতু মহামৃতি ॥ 

ূ দ্রশ বাণে তাত্রধ্বজ তাহাকে বিদ্ধিল্‌। 
কর্ণের নন্দন রণে মুচ্ছিত হইল ॥ 

. তবে বুবনাশ্ব রাজ৷ স্থবেগ সহিত । 

রে 

| 


করে বু সুদ্ধ তাত্রধ্বজের সহিত ॥ 
পিতা পুত্রে যুচ্ছিত হইল ছুইজনে। 
তবে অন্ুশান্ধ আসি প্রবেশিল রণে ॥ 
তাত্ধবজ সহ কৈল অনেক সংগ্রাম্‌ । 
ভূমিতে পড়িল দৈত্য হইয়। অন্ঞান ॥ 
তবে হংসধবজ আর সে বন্রুবাহন। 
প্রাণপণে ছুই জনে কৈল মহারণ ॥ 
মহাবীর তাত্রধবজ ভয় নাহি করে। 
_জিনিতে নারিল কেহ তাঅধ্বজ বাব ॥ 


চি 


৮৩২ প্রসন্নবদনাং নিত্যাং জগদ্ধাত্রীং হৃতপ্রদম্‌। 


প্রাণপণে যুঝে সবে অনেক প্রকার । 

অচেতনে পড়ি গেল রথের উপর ॥ 
কেহ ভূমি পড়ি গেল হ'য়ে অচেতন। 

তবে রণে প্রবেশিল কৃষ্ণের নন্দন ॥ 
তাত্ধবজ সনে দেও অনেক যুঝিল। 
বাহুল্য কারণ তাহা। লেখা নাহি গেল ॥ 
তাঅধ্বজ বাণে তার শেষ হৈল তনু। 
অচেতন হযে রণে পড়ে ফুলধনু ॥ 
আইল সাত্যকি ভীম করিতে সমর । 
ভ্ভাইল গগন তবে এড়ি নান শর ॥ 
মহাবীর তাত্রধ্বজ ভয় নাহি করে। 
কাটিল ভীমের গদ! দিব্য পাঁচ শরে ॥ 

“ ধনুর্ববাণ হাতে লয়ে বীর ববাকাদর। 
তাতধ্বজ সহ কৈল অনেক সমর ॥ 

- সাত্যকি সাহন করি এড়ে নানা বাণ। 
নৃুপতি তনয় তাহ! করে খান খান ॥ 
তবে তাম্রধ্বজ বীর আশী বাণ দিয়! । 
বিদ্ধিলেক ভীমসেনে জর্জর করিয়া ॥ 
সাত্যকি সহিত তবে বাধে মহারণ । 
তারে পরাজিল শিখিধ্বজের নন্দন ॥ 
এ সব ঈশ্বরলীল!। কেহ নাহি জানে । 
যতেক পাগুবসৈন্ পরাজিল রণে ॥ 
তাহা দেখি কিরীটির ক্রোধ হৈল মনে । 
গান্তীব লইয়। বার প্রবেশেন রণে ॥ 
কিরীী দেখিয়া তবে তাত্রধ্বজ বীর । 
তাক্ষবাণ দিয় তার বিদ্ধিল শরীর ॥ 
কিরীটী যতেক বাণ যুড়েন ধন্ুুকে | 
ভাঅধ্বজ নিবারিল বাণ দিয় তাকে ॥ 
নিবারিতে ন। পারিয়া তাত্রধ্বজ শরে। 
পার্থের জর্জর অঙ্গ রক্ত বহে ধারে ॥ 
মহাকোপে উপজিল পাণুর নন্দনে । 
ভন্ম পেষে জিজ্ভঞাসেন তবে নারায়ণে ॥ 


ওহে কৃষ্ণনন্দ্র আমি না পারি বুঝিতে । 


ংগ্রামে সমর্থ নাহি তাত্ধবজ সাথে ॥ 


ভীল্ম দ্রোণ কর্ণবীরে পরাজিনু আমি । 


 নিবাতকবূচে বিনাশিন্ু চক্রপাণি & 


| মহাভারত । 


খাগুব দহিনু.আমি তুষিনু অনলে । 
কালকেতু নিপাত করিনু বাহুবলে ॥ 
গ্রাম করিয়। আমি তুক্ষিচু শঙ্করে । 
জিনিনু কৌরবগণে বিরাট নগরে ॥ 
চিত্ররথ গন্ধর্ধেবের কৈন্ু অপমান । 
আপনি জানহ তুমি আমার সংগ্রাম ॥ 
স্থরথ স্থধন্ব। আমি নিপাতিনু রণে। 
যুঝিতে না পারি আমি তাত্রধবজ সনে ॥ 
বীর নাহি দেখি তাত্্ধ্বজের সমান। 
শুন কুষ্ণ পাইলাম বড় অপমান ॥ 
' গোবিন্দ বলেন সথ৷ ত্যজহ সমর । 
মহাবলবান শিখির্ধবজের কোউর ॥ 
জিনিতে নারিবে তুমি তাত্রধ্বজ বীরে। 
বৈষ্ণব উহার পিতা বিদিত সংসারে ॥ 
গোবিন্দ বলেন সথ। কর অবধান। 
' তুমি কিম্ব। আমি হারি একই সমান ॥ 


। তোমাতে আমাতে সখ৷ কিছু ভেদ নাই। 


৷ ভক্তের মর্ধ্যাদা আমি রাখিবারে চাই ॥ 
রাজার লাহন আজি দেখাব তোমারে । 
চল দুইজন যাই পুরীর ভিতরে ॥ 
শিখিধ্বজ সম দাত। নাহি ত্রিস্ুবনে । 
গ্রাম ত্যজহ তুমি আমার বচনে ॥ 
দ্বিজবেশ ধরিয়া রাজার ঠাই যাব। 
নৃপতি সাহদ আমি তোমারে দেখাব ॥ 
| পাইবে যজ্ঞের ঘোঁড়। ভয় নাহি মনে। 
গ্রাম ত্যজিয়া ভূমি এন মোর সনে ॥ 
এত গুনি ধনঞ্জয় কৃষ্ণের উত্তর । 
ঈষৎ হাসিয়। বীর ত্যজেন সমর ॥ 
পাণ্ডবের কৃষ্ণ বলি জানে সর্বজন | 
তব পদে ভক্তি মোর নাহি নারায়ণ ॥ 
দর্পহারী তব নাম বিদ্ত সংসারে । 
সাক্ষাৎ সে দর্প তুমি দেখাও আমারে | 
এত শুনি কৃষ্ণচন্দ্র হাস্তযমুখে কন । 
তোম। বিনা সখ। মম আছে কোন্জন ॥ 
রণ জিনি তাঅধবজ ছাড়ে (শংহনাদ । 


_ : চলিল বাপের পাশে লইতে গুসাদ ॥ 








অশ্বমেধ পুণ্যকথ। অস্থত সমান। 
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥ 


পপ 


ব্রাহ্মণবেশে ময়ুরধবজ রাজার পভায় 
কব্গজ্ছনের গমন । 

পুত্রের বচন শুনি আনন্দ পাইল। 
আলিঙ্গন দিয়! রাজ। পুত্রকে তুষিল ॥ 
শুভ সমাচর পুত্র কহিলে আমারে । 
আইলেন নারায়ণ রত্বাবতীপুরে ॥ 
সার্থক তপস্তয। মম হৈল এত দিনে । 
দেখিব পরমানন্দে কিরীটী মিলনে ॥ 
বান্ধিয়। রাখহ ঘোড়। মিলাইল বিধি । 
সবান্ধবে পরশিব কৃষ্ণ গুণনিধি ॥ 
বার পাদপন্ম হৈতে গঙ্গার জনম । 
আাইলেন মম পুরে সেই নারায়ণ ॥ 
পার পদ পরশে সানন্দ বস্থমতী । 
খুনিগণ ধার পদ ভাবে দিবারাতি ॥ 
হেন যাদবেন্দ্র' আইলেন মম পুরে । 
পুর্বব তপফলে আমি দেখিব তাহারে ॥ 
তুমি পুত্র আমার জন্মিলে শুভক্ষণে । 
কুষ্ দরশন পাব কিরীটা মিলনে ॥ 
শুনিলাম তব মুখে যুদ্ধ বিবরণ | 
বাহুবলে পরাজিলে শ্রীবভ্রুবাহন ॥ 
এক লক্ষ রাজ ধার খাটে ছত্রতলে । 
তাহাকে জিনিলা ভুমি শিজ বাহুবলে ॥ 
বুবনাশ্ব অনুশান্ব বড় বারবর। 
তাহারে জিনিয। তুমি করিলা সমর ॥ 
সাত্যকি ও বৃষকেতু বড় বলবান । 
তাহাকে জিনিল| তুমি বিক্রমে প্রধান ॥ 
পরাজিল। রতিনাথে আশ্চধ্য কথন । 
কিরাটী তোমার বাণে হুল অচেতন ॥ 
এ সব আশ্চর্য কথ। শুনে লাগে ভয়। 
একেলা করিল! তুমি সবাকারে জয় ॥ 
পাগুব বান্ধব করিবেন আগমন । 
অশ্ব হেতু গোবিন্দের দেখিব চরণ ॥ 

৯০৫--১০৬. 


সি 


সূ 


। এত বলি আনন্দ পুলকে নরপতি। 


॥ 
1 


সমাজ করিল পাত্র-মিত্রের সংহতি ॥ 
পুনঃ আলিঙ্গনে পুত্রে তোষে নৃপকর্‌। 
সিংহাসনে বপসিলেন সভার ভিতর ॥ 


' হেথা! জনার্দন যুক্তি বিচারিল মনে । 
 দ্বিজরূপ হইলেন অজ্জনের সনে ॥ 

: বৃদ্ধ বিপ্ররূপ হইলেন নারায়ণ । 

; বাজারে করিতে কৃপা করেন গমন ॥ 
, খুঙ্গি পুথি কাখে শিষ্যরূুপ ধনজয় । 


নৃপতির স্থানে যান হইয়া নির্ভব ॥ 


সমাজ করিব। রাকা আছেন যেখানে । 
: তথা উপ্নীত কষ অভ্জ্ুনের সনে ॥ 


ব্রাহ্মণ দেখিয়া! রাজ! উঠিল সহরে। 


_ প্রণমিয়া পাগ্ভ অর্ধ্য দিল হিজবরে ॥ 


 ঘোড়ছাত হু'ঝে রাজ। বলেন বচন । 


; কি হেতু আইলে তুমি কহ বিবরণ ॥ 
: রাজার ব্চন শুনি দেব নারায়ণ । 
কপট করিধ। কৃষ্ণ কহেন বচন ॥ 
 শুনহ ভূপতি মম হুঃখের কাহিনী । 
 কহিতে বদনে মম নাহি পরে বাণী ॥ 
. কুঞ্ণশম্ম। নামে দ্বিজ তোমার নগরে। 


পু্জের সম্বন্ধ মামি কৈন্ুু তার ঘরে ॥ 
বিবাহ দিবস দৈবে নিকট হুইল । 
নিমন্ত্র৭ ইঞ্টবন্ধু কুটু্থ আইল ॥ 

বর ল'যে আসিতে ছিলাম হরধিতে। 


নদৈবে এক দহ আমি আগুলিন্স পথে ॥ 
মম পুত্র খাইবারে চাহিল কেশরা । 


ভে আমি কহিলাম বোড়হাত করি ॥ 
আমারে ভক্ষণ কর ছাড়িয়! পুত্রেরে । 
এক পুত্র বিনা আর নাহিক সংসারে ॥ 


 প্রত্রশোক সহিতে না পামিব যে আমি । 
শুন সিংহ আমারে ভক্ষণ কর তুমি ॥ 


' পিংহ বলে তব মধাসে প্রাতি নাহি পাব। 
। নবান কোমল মাংস পট পুরে খাব ॥ 
৷ তপন্থায় শুক মাংস তোমার শরারে। 


খাইতে নারিব আমি কহিনু তোমারে ॥ 





পুত্রের নমিভ মোর বড় হৈল মায়া । 
পুনঃ সিংহে কহিলাম যোড়হাত হৈয়। ॥ 
কি বস্তু পাইলে ছাড় আমার কুমারে। 
আজ্ঞ কর সেই দ্রব্য দিব সে তোমারে ॥ 
তবে সিংহ কহিলেন নিদারুণ বাণী । 

সে কথা কহিতে নাহি পারি নৃপমণি ॥ 

রাজা বলিলেন কহ সেই ত কথন। 

কি কহিল সে কেশরী শুনি বিবরণ ॥ 
বিপ্র বলে সেই কথ কহিতে ন। পারি । 
যে নিষ্ঠর বাক্য মোরে কহিল কেশরী ॥ 
শুন বিপ্র পুত্রের বাঞ্চছ বদি প্রাণ। 
ময়ুরধবজের অঙ্গ কাটি শীদ্র আন ॥ 
নান! ভোগযুক্ত সেই রাজ-কলেরর। 
খাইতে আমার বাঞ্তা আছষে বিস্তর ॥ 
তবে সে ছাড়িব আমি তোমার নন্দনে । 
এত বলি আজ্ঞ। দিনু পরম যতনে ॥ 
নির্ববন্ধ করিয়া আইলাম তব স্থান। 
ভূমি অঙ্গ দিলে রহে তনয়ের প্রাণ ॥ 
এতেক বচন বিপ্র বলে বারে বারে । 
নিজ তনু দিয়া তুমি রাখহ আমারে ॥ 
দ্বিজের শুনিয়া কথা হরিষ রাজন । 
দিব বলি অঙ্গাকার করিল তখন ॥ 
তাহ৷ দেখি পাত্রমিত্র করে হাহাকার । 
ঘোড়হাত করি বলে রাজার কুমার ॥ 
তাত্রধ্বজ বলিলেন শুন নিবেদন । 
তুমি গেলে ঞ্ুম্য হবে রাজ-সিংহাসন ॥ 
আমি যাই দ্বিজ সঙ্গে সিংহের লম্মুখে। 
পরম হরিষে সিংহ খাইবে আমাকে ॥ 
রাজ। বলে তোমা যদি লধ়ত ব্রাহ্মণ । 
তবে সত্য হয পুত্র আমার বচন ॥ 
তবে তাত্রধ্বজ বড় সমন্বিত পাইয়! । 
দ্বিজ কাছে কহে কথ! হরষিত হৈয়া ॥ 
শুন দ্বিজ তোমারে যে করি নিবেদন । 
যেই পিত! সেই পুত্র শাস্ত্রের কথন ॥ 
সিংহাসন শুন্য হবে ভূপতি-বিহনে। 
আমি শিশুষতি প্রজ। পালিব কেমনে ॥ 


ূ 


] 


রি দেহ আমি যাই দি [ও 
: নিজ পুত্র লঃষে তুমি যাহ গৃহবাসে ॥ 
এত যদি কহিলেন ভূপতি-নন্দন। 
তাহ! শুনি হাসি বলে কপট ব্রাহ্গণ ॥ 
যেই পুত্র সেই পিত! করিলা প্রমাণ। 


৷ সমান শরীর তুমি ইথে নাহি আন ॥ 


কিন্তু সে সিংহের কথা কহি যে তোমাকে । 
ভূপতির অদ্ধ অঙ্গ মাগিল আমাকে ॥ 


' ভূপতির অগ্ধ অঙ্গ যদি পাই ভিক্ষা। 


তবে সে আমার পুত্র পাইবেক রক্ষা ॥ 
শুনহ ময়ুরধবজ আমার বচন । 

সমস্ত শরীরে মম নাহি প্রয়োজন ॥ 
অর্ধাঞ্গ দ্িবেক তুমি বলহু আমারে । 
পুত্র হেতু এই ভিক্ষা মাগিহে তোমারে ॥ 


! রাজ! বলিলেন অঙ্গ দিব আপনার । 
: ইহাতে তিলেক ছুঃখ নাহিক আমার ॥ 
: অগ্ধ অঙ্গ ব্রাহ্মণে দিলেন নরপতি। 
। সমাচার পায় পুর নারী কুমুদ্বতী ॥ 
৷ ছুই চারি দাসী সক্ষে আইল সেখানে । 


: ঘোড়হাত করি বলে দ্বিজ বিগ্তমানে ॥ 
' নৃপতির অদ্ধ অঙ্গ গণি যে আমাকে । 


মোরে সিহহে দিয়া রাখ আপন বালকে ॥ 


। কেন দিংহাসনশুন্য কর দ্বিজবর | 


। আজ্ঞা.দেহ আমি বাই সিংহের গোচর ॥ 


আমা দ্রশনে তুষ্ট হবেন কেশরী। 
পুত্র লয়ে যাহ তুমি আপনার পুরী ॥ 
এত যদি রাজরাণী করিল সাহদ। 
গোবিন্দে নিন্দেন পার্থ হইয়া বিরস ॥ 
তবে কৃষ্ণ কহিলেন শুনহ রাজন । 

নারা বাম অঙ্গ মোর নাহি প্রয়োজন ॥ 
দক্ষিণাঙ্গ দেহ রাজা কহিল আমারে । 
যাচিঙ্গ। করিন্ু আমি তোমার গোচরে ॥ 
দক্ষিণাঙ্গ দেহ মোরে শুন নরপতি | 
মন দিয়া শুন তুমি সিংহের ভারতী ॥ 
্ত্া পুত্রে করাত ধরি তোমারে গিরিবে। 
তবে তব অর্ধ অঙ্গ কেশরী লইবে ॥ 


কেশরা কহিল এই নিষ্ঠ,র বচন। | শিখিধবজ বলিলেন শুন কুযুদ্বতী । 1, 


তবে সে পাইব আমি আমার নন্দন ॥ 
পরকাল তরিবারে এত যত্ব করি। 
পুত্র বিন! নিদীনে নরকে ঘুরে মরি ॥ 
অতএব মাগিলাম এ ভিক্ষা তোমারে । 
কাতর ন। হযে অদ্ধ অঙ্গ দেহ মোরে ॥ 
দক্ষিণাঙ্গ দিয়! হে পুরাও অভিলাষ । 
পরিণামে তোমার হইবে ন্বর্গবাস ॥ 
শিখিধ্বজ বলে অদ্ধ অঙ্গ দিব আমি । 
ক্ষণেক বিলম্ব কর দ্বিজবর তুমি ; 
রাজ! বলে তাত্ধবজ আর রহ কেনে । 
করাতে চিরহ আম। সব বিগ্তমানে ॥ 
বসিল ময়ুরধ্বজ পুর্ব মুখ হৈয়া । 
নবীন তুলসীমাল! গলায় পরিয়া ॥ 

স্নান করি তাত্রধবজ জননীর সনে | 
হাতেতে করাত নিল আনন্দিত মনে ॥ 
ব্রাহ্মণের আজ্ঞা পুনঃ লয়ে যোড়হাতে । 
করাত দিলেন তবে জনকের মাথে ॥ 
অর্ধ অঙ্গ রাজ। দেয় উঠিল ঘোষণ। । 
দেখিতে আইল ঘত নগরের জনা ॥ 
শিশু বৃদ্ধ যুবা কেহ ন! রাহল ঘরে । 
স্ত্রী পুরুষ উপনীত নৃপতির পুরে ॥ 
পথে যেতে পরস্পর কহে কোনজনে । 
আপনারে নাশে রাজ! ধণ্রের কারণে ॥ 
কেহ বলে ধন্য ধন্য শিখিধ্বজ রায় । 
রাজতনু দিয়া রাজ! ন্বর্গপুরে যায় ॥ 
কেহ বলে ব্লেণ বিন। নাহি হয় ধর্ম! 
কেহ বলে নৃপতি করিল বড় কম্মম ॥ 
অনিত্য শরীর এই বিচারিয়া মনে । 
আপনার অঙ্গ রাজা! দিলেন ব্রান্মধণে ॥ 
চল চল দেখি গিয়া ভূপতি সাহল। 
ভূবন ভরিয়। রাজা রাখিলেন* যশ ॥ 

দুর হবে যত পাপ রাজ দরশনে। 
দেখিলে সাহুদ হয় সত্য জানি মনে ॥ 
এত বলি সকলেতে তথায় চলিল। 
ভূপতির পত্তী পুত্র করাত ধরিল ॥ 


| আমাকে চিরিতে নাহি হবে ছুঃখমতি ॥ 


| 
ৃ 


করাত ধরহ আমি ভয় নাহি করি। 
চিরহ মস্তক মম শুদ্ধচিভ করি ॥ 
মাতাপুত্রে আনন্দিত নৃপতি বচনে। 


' চিরিছে মস্তক তার কৃষ্ণ বি্যমানে ॥ 


অন্তর্ধ্যামী ভগবান জানেন কল । 


' বলেন ঈষৎ হাসি ভকতবৎসল ॥ 

: আর অদ্ধ অঙ্গ মম নাহি প্রয়োজন । 

। অশ্রদ্ধায় দান আমি না করি গ্রহণ ॥ 

; কান্দিয়া অদ্ধেক অঙ্গ তুমি দিলা মোরে। 
এ দান লইয়া আমি নারি তরিবারে ॥ 

, না চিরিহ ভূপতিরে শুন রাজরাণী। 

: কাতর হইলে দান নাহি লই আম ॥ 

' এত বলি নারায়ণ ধনঞ্জয় সাথে । 

, সভা ত্যঞ্জি উঠিলেন আপনি ত্বরিতে ॥ 
' কুমুদ্ধতী বলে ভূপে যোড়হাত হৈয়। 

। না নিলেন দান বিপ্র কিসের লাগিয়া ॥ 
' শুনিয়া কহিল রাজা প্রিয়ার বচন। 
কাতর দেখিয়। দান না নিল ব্রাহ্মণ ॥ 

। এত বলি রাজ। বামনেত্রে জল ঝরে । 


যোড়হাত হয়ে বলে কপট দ্বিজেরে ॥ 
বাম নয়নেতে মম দেখি জলধার। 
হৈলাম কার, মনে হইল তোমার ॥ . 
তোমার সাক্ষাতে সত্য কখা কহি আমি । 
করাতের ব্যথা নয় শুন দ্বিজস্বামী ॥ 

যে কারণে অশ্রপাত বাম নফুনেতে । 
তাহার কারণ আমি কহি বে তোমাতে ॥ 
দপ্ষিণাঙ্গ তুমি মম করিলে গ্রহণ । 
অভিমানে বামচক্ষু করয়ে ত্রন্দন ॥ 

এই মে আমার দোষ কাঁহ যে তোমারে । 
দক্ষিণাঙ্গ ল/য়ে তুমি যাহ ত সত্বরে ॥ 
হাসিয়া! বলেন কৃষ্ণ শুন নরপতি। 

আমি তোম। পরাক্ষিন্ু কিরী'টা সংহতি ॥ 
তাত্রধ্বজ যুদ্ধে কত সন্িত পাইয়া । 
আইলাম পার্থ সঙ্গে কপট করিব ॥ 


৮ 











এট চিজ 
সঙ্গেতে চলিল সেন! লেখা নাহি জানি ॥ 
মচ্ছাগত সৈন্য ঘত আছিল সমরে | 
কৃষ্ণ আজ্ঞ! পেয়ে সবে উঠিল' সত্বরে ॥ 
বিজয় পাগুব কথ! অস্ত লহরী | 
কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি ॥ 


সপ আজ 


সরম্বতীপুরে পাগুবের প্রবেশ ও বমের সহিত যুনধ। 









ময়ুরধবজ হরধিত হৈয়া। 
লে কৃষ্ণপদে প্রান অর্ধ্য দিয়া ॥ 


















নৃপশির দেব জগতপতি। শ্ীজনমেজয় বলে কহু মহামুনি। 
.য়ুরধবজ হ্থম্দর মুরতি ॥ ৃ কোন্‌ দেশে গেল অশ্ব কহ দেখি শুনি॥ 
থি উঠিল পুরে জয় জয়কার। বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয়। 
ল কৃষ্ণপদে রাজার কুমার ॥ সরস্তীপুরে গেল পাগুবের হয় ॥ 
পদ পরশিল রাজার রমণী । বীরব্রন্ধ৷ নামে রাজ! তার অধিকারী । 
দ-সবারে দিলেন চক্রপাণি ॥ সেই দেশে যান পার্থ সহিত মুরারী ॥ 
ডুহাতে শিখিধ্বজ করেন, স্তবন। -বীরব্রহ্ধা নৃপতীর পুত্র পঞ্চজন। 
কারণ তুমি দেব নিরঞ্জন ॥ মহাবলবান তার! গুণে বিচক্ষণ ॥ 
| বিষ মহেশ্বর তিন রূপ তুমি। . ধনুর্ববাণ হাতে তার! আছিল নগরে । 
মার মহিমা প্রভু কি বলিব আমি ॥ দৈবে ছুই অশ্ব তার! দেখিল গোচরে ॥ 


















বীরবেশে অহঙ্কারে তুরগ ধরিল। 

অনুচরে নিয়োজিয়৷ পুরে পাঠাইল ॥ 

.ধনুর্ববাণ হাতে নিল পঞ্চ সহোদর । . 

সৈন্বেতে বেষ্তিত রহে করিতে সমর ॥ 

তুরগ ধরিল বীর ব্রদ্ধার নন্দন । 

তাহা শুনি কিরীটীর মলিন বদন ॥ 

আগে হৈল বৃষকেতু ধনুর্ববাণ করে। : 

বুষকেতু ডাক দিয়া বলয়ে তাছারে ॥ 

কে ধরিল যজ্ঞ হয় দেহ পরিচয়। 
আয়ুশেষ হৈল কার, যাবে যমালয় ॥ 

বুষকেতু বচনে কহিল পঞ্চজন। 
মোর! অশ্ব ধরি-বীরপ্রচ্জার নন্দন ॥ 
যজ্ঞ ছে জনকের আছে অভিলাষ ] 










বৃষকেতু দশঘাণ ধনুকে জুড়িল এ 
বীরক্রহ্ষা পুত্র তাহ। বিবারিল বাণে। 
মারিল বিংশতি- বাণ কর্ণের নল্দনে ॥ 
বাণাঘাতে বৃষকেতু মানে পরাজয় । 
হাতে বাণ অগ্রে হৈল কিরীটী তনয় 
চিত্রাঙ্গদা হ্থুত বীর বরিষয়ে বাণ। 
পঞ্চজনে বিদ্ধি়। করিল খান খান & 
গজবাজী পদ্দাতিক ক্ষয় হৈল রণে। 
নিবেদয়ে পঞ্চভাই জনকের স্থানে £ 
যুদ্ধ বিবরণ ষত বাঁপেরে কহিল । 
তাহা শুনি বীরব্রন্ষে ক্রোধ উপজিল ॥ 
রাখহ আমার দেশ করিয়া শকতি ॥ 
পরাভব পাস মম পুত্র পঞ্চজন | 
গাপনি সাজিয়া যাহ করিবারে রণ ॥ 
তোমার সাহসে কারে তয় নাহি করি। 
বাহুবলে তুমি রক্ষা কর মম পুরী ॥ 
ধশুরের বাক্য শুনি সুর্য্ের নন্দন। 
[শু ধরি মহিষে করয়ে আরোহণ ॥ 
নংগ্রামে শমন এল দণ্ড লয়ে হাতে । 
নরশনে সৈম্যগণ ভয় পায় তাতে ॥ 
ভ্রবাহ আদি করি যত বীরগণ। 
প্রাণপণে করিলেন শর বরিষণ ॥ 
শেল টঙ্গী নানা অন্তর মুল মুদগর । 
উন্দিপাল ক্ষুরপাদি বাণ প্রাপহর ॥ 
দাহসে যুঝিছে যত পাশুবেরগণ | , 
ধমনের দণ্ডে হয় সব নিবারণ ॥ 
বুবনাশ্ব অনুশান্য বেগ কুমার . 
নুর্ববাপ ধরিয়া” করিল মহ্ামার ৪. 
লধবজ নীলধ্বজ- বিয়ে বাণ। 
ত্যকি 





পরি তব সঙ্গে কোছ্‌ শ্রযোজম ॥. ্ীরবর অনেক 
বাক্যজালে &োহাকার ক্রোধ উপজিল । 


আকার হাতার রি 






























| মের সংগ্রান্দে সবে বিষঞ্জ বদন ॥ 

1 ভয়ে ভঙ্গ দিল সবে রণ পরিহুরি। 

যুঝিতে ন্অর্দুন আইলেন ধনু ধরি ॥ 
সাহস করিয়। করিলেন বছু রণ । 

দণ্ড লয়ে যম সব করিল বারণ ॥ 

যুদ্ধ ত্যজি পার্থ জিজ্ঞাসেন নারায়ণে । 
সংগ্রামে আইল যম কিসের কারণে ॥ 

হরি কহিলেন আদি অন্তের কথন। 
শুনিয়। প্রবোধ পান কুস্তীর নন্দন ॥ 

সেই কথ! কহি আমি শুন নরপতি। 

শুনি ভারতের কথা কৃষ্ণ হয় মতি ॥ ; 
বীরক্রচ্গ! কন্ঠ! নাম হয় যে মালিনী । 
শুন রাজ! জন্মেজয় অপূর্ব কাহিনী ॥ 
পরম। সুন্দরী কন্য। জিনি রতিরূপ ॥ 
ছুহিতা দেখিয়া বড় আনন্দিত ভূপ ॥ 
দিনে দিনে সেই কন্তা! বাড়িতে লাগিল । ... 
পুণিমার চন্দ্র যেন কলাতে পূরিল । 
বিবাহের যোগ্য কন্যা! দেখিয়া তখনে । 
বীরব্রহ্ধ। মহারাজ বিচারিল মনে 4 - 
বিবাহের যোগ্য হেল নহে ভাল কায । 
কালাতীত হৈলে কন্যা হবে লোক লাজ &॥ 
স্বযন্থর হেতু কন্যা বিচারিল মনে। 
ডাকিয়া বলেন যত পাত্র মিত্রগণে ॥ 
স্বযম্থর উদ্যোগ শুনিয়। রূপবতী । 
যোড়হাতে জনকেরে বলিল ভারতী & 
কিসের লাগিয়া তুমি কর স্বয়ম্থর। 

ঘমে আমি বরিয়াছি মনের ভিতর ॥ . 
যমে আনি বিবাহ করাও নরপতি। 
ব্রিভূবনে যোগ্য দেখি লে মম পতি & . 
মরিলে সকলে বায় যমের নগরী / ..৮ 


৮৩৮ 


কহিল আপন কথ। করিয়া বিনয় । 
মহামুনি নারদ গেলেন যমালয় & 
নারদে দেখিয়া যম করিল আদর। 
যোগাইল পাগ্য অর্ঘ্য আসন সত্বর ॥ 
যম বলে কি হেতু আইলে তপোধন। 
মম ভাগ্যে তোমার হইল আগমন ॥ 
নারদ বলেন যম শুন মন দিয়া । 
-বীরব্রহ্ধ। রাজা মোরে দিল পাঠাইয়। ॥ 
মালিনী নামেতে তার আছফে তনয়া । 
তুমি স্বামী হবে তার আছযে মনয়। ॥ 
এই হেতু আগমন তোমার গোচরে। 
আমার বচনে চল সরম্বতীপুরে ॥ 
অলঙ্ঘ্য মুনির বাক্য লঙজ্ঘিতে নারিয়া ৷ 
রবিহ্ৃত যাত্রা! কৈল ব্যাধিগণ লৈয়া ॥ 
যম আগমনে ব্যাধি লোকেরে গড়িল। 
ব্যাধিভয়ে লোক সব ছুঃখিত হইল ॥ 
তবে নারদেরে জিজ্ঞাসিল নরপতি। 
বাাধি হেতু প্রজানাশ কি হবে যুকতি ॥ 
মুনি বলে রাজা ধণ্ধমপথে দাও মন। 
ব্যাধি বল না করিবে শুনহ বচন ॥ 
ধন্ম আচরণে সবে পাবে মহান্খ । 
পরম পুলকে রবে, ভুলি যত ছুঃখ ॥ 
নারদের বাক্যে বীর ব্রহ্মা নরপতি । 
পাত্রমিত্র প্রজ। সবে ধন্ে দিল মতি ॥ 
মুনি বলে আসিবেন সূর্যের নন্দন । 
নিশ্চয় তোমার কন্যা করিবে গ্রহণ ॥ 
মালিনীর অভিপ্রা বুঝিয়! অন্তরে । 
যম আইলেন বীরব্রক্মার গোচরে ॥ 
পরিচয় আপনার কহিল রাজনে। 
হুরধিত বীরব্রহ্ধা যম আগমনে ॥ 
শুভক্ষণ করি কন্য! দিল নরপতি। 
মালিনীর সঙ্গে হিল পরম লীরিতি ॥ 
মহাভারতের কথা অস্থত সমান। 
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥ 


ূ 
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পাস পাপী পা ৩ শিশ্ন? পাশপাশি শশী তশপীশিশীশীশ্ীাশাটীীটিশিটিশশিশাশি তত 


* নিত্য তীর ধ্যান-_বষ্ঠাংশাং প্রকৃতেঃ শুদ্ধাং_. [ মহাভারত। 


€কীগডিস্থপুরে পাগুবের প্রবেশ ও 
চন্্রহংস রাঙ্গার কণ।। 

বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয়। 
কৌপ্ডিম্যন্গরে গেল পাঁগুবের হয় ॥ 
ধৃষ্টবুদ্ধি নামেতে রাজার পাত্র ছিল। 
কালকুট মিশাইয়া রাজারে মারিল ॥ 
আপনি করষে রাজ্য বলি সিংহাসনে । 
জন্মিয়াছে চন্দ্রহংস ইহ নাহি জানে ॥ 
তবে ধৃষ্টবুদ্ধি মন্ত্রী বিরলে বপিয়। | 
মদনে লিখিল পত্র যতন করিয়া ॥ 
শুন জন্মেজয় রাজা পত্রের লিখন । 
খলের নিন্দমল মতি নহে কদাচন ॥ 
স্বস্তি আগে লিখিয়া লিখিল আশীর্বাদ । 
শুনহ মদন তুমি আমার স্বাদ ॥ 
চন্দ্রহংমে পাঠাইন্ু তব বিদ্যয়ানে। 
যাবামাত্র বিষ দান করিবে যতনে ॥ 
তোমার মঙ্গল হবে এ কন্ম করিলে। 
নহে পুত্র ছুঃখ পাবে অবশেষকালে ॥ 
কদাচিত না লঙজ্ঘিবে আমার বচন। 
আমি ত পশ্চাতে যাব নিজ নিকেতন ॥ 
আমার অপেক্ষা ক্দাচিত না! করিবে। 
যাবামাত্র চন্দ্রহংসে বিষদান দিবে ॥ 
প্র লিখি পরে তাতে এক চিহৃ দিল। 
চন্দ্রহংস হাতে দিয়! বিশেষ কহিল ॥ 
শুন চন্দ্রহংস তুমি বিষুঃভক্তজন। 
মদনে লিখিনু আমি বিশেষ কথন ॥ 
না পড়িবে এই পত্র নিষেধিন্যু আমি। 
মদনেরে পত্র দিয়। তত্ব আন তুমি ॥ 
শিব বিষ্ণু ভেদ কৈলে যত পাপ হয়। 
এ পত্র পড়িলে হবে কহিন্ু নিশ্চয় ॥ 
এত বলি পত্র দিল চন্দ্রহংদ হাতে । 
কলিঙ্গ নন্দন তাহ। রাখিলেন' মাথে ॥ 
চন্দ্রহংস যাত্রা করিলেন শুভক্ষণে | 
মন্ত্রীর নগরে গেল আনন্দিত মনে ॥ 


'নিদাঘ সময়ে সেই প্রথম জ্যৈষ্ঠমালে। 
|. দেখিলেন উপবন নগর. প্রবেশে ॥ 


অশ্বমেধপর্বব। ] হপ্রতিষ্া্চ ত্রতাম্‌, পুক্রদাঞ্চ শুভদাং দয়ারূপাং জগৎ্াসুম। ৮ 





চারিদিকে পুশ্পোগ্ভান মধ্যে সরোবর । 
বকুলের বৃক্ষ শোভে পাড়ের উপর ॥ 
রম্যস্থান দেখি চন্দ্রহংস হরষিত । 
ব্সিল বকুল মুলে পাইয়া গীরিতি ॥ 
পথশ্রমে চন্দ্রহংস বসিল সেখানে । 
নিদ্রা আকধিল আমি তাহার নয়নে ॥ 
শুন শুন জন্মেজয় অপুর্ব কথন । 
দৈবমায়। বুঝিতে ন' পারে কোন্জন ॥ 
ধৃষ্টুদ্ধি রাজার দুহিতা রূপবতী । 
সখীদঙ্গে উপবনে আইল ঝটিতি ॥ 
পুষ্প তুলি সেই কন্য। শিবপুজ! করে। 
স্নান হেতু উপনীত হৈল সরোবরে ॥ 
কতদুরে পুষ্প লয়ে আসে সখীগণ । 
একাকিনী আসে কন্য! সানের কারণ ॥ 
রুক্ষ তলে নিদ্রা যায় পুরুষ সুন্দর | 
কন্দর্প জিনিয়া! রূপ অভি মনোহর ॥ 
কামে বশ হৈল কন্যা তাহারে দেখিয় | 
মস্তক উপরে পত্র দেখিতে পাইয়া ॥ 
পাত্র লয়ে পড়িল বসিয়া রূপবতী । 
বাপের লিখন দেখি মদনের প্রতি ॥ 
গতিমাত্র চন্দ্রহংসে বিষদান দিবে । 
কদাচ বিলম্ব এতে তুমি না করিবে ॥ 
লিখন পড়িয়। কন্যা করে মনস্তাপ । 
বিষয়। বলিল বড় নিদারুণ বাপ ॥ 
দেখিয়। এমন রূপ দয়। না জন্মিল। 
বিষদান দিয়! এরে মারিতে বলিল ॥ 
বিষয়! বলিল মোরে মিলাইল ধাতা । 
নিশ্চষ হইব আমি ইহার বনিত। ॥ 
পুজিলাম শিব পদ ইহার কারণে। 
চন্দ্রহংস হবে পতি বিচারিয়া মনে ॥ 
নয়ন-কজ্জল নিল নখেতে করিয়া! ॥ 
“যা, লিখিয়। পত্র দিল হরষিত হৈয়া ॥ 
মুদিত করিয়! পাত্র রাখিল সেখানে । 
বিষয়। গেলেন ঘরে আনন্দিত মনে ॥ 
স্নান করি কন্যাগণ শিবপুজা কৈল। 


হেথ। চন্দ্রহংস পরে নিদ্রাতঙ্গ হেল এ 


; দ্িবাশেষে উত্তরিল মদনের স্থানে ।' 

: দ্বিলেন মন্ত্রীর পত্র পরম ঘতনে ॥ 

. মদন পড়িয়া পাত্র সকল জানিল। 

. বিবয়াকে দান দিতে লিপি পাঠাইল ॥ 
. চন্দ্রহংসে সমলিব বিষয়! স্থন্দরী। 

' বাপের বচন আমি লঙ্িতে না পারি ॥ 
' নানাবাদ্য হরিষে বাক্সায় রাজপুরে । 
 বিষয়াকে সমপিল চন্দ্রহংস বরে ॥ 
নানা ধন কৌতুকে তুষিল তার মন। 
_ক্ষীরভোগ অবশেষে কৈল হইজন॥ 

' কুম্থম শয্যাতে দ্োহে করিল শয়ন। 

: হেথা ধ্ষ্টবুদ্ধি মন্ত্রী বিচারিয়া মন ॥ 

. কলিঙ্গে করিল বন্দী নিল সর্ববধন । 

: গ্রজাগণে মহাপাগী করিল তর্জন ॥ 

' রজনী প্রভাতে হেখ| মদন উঠিয়া | 


বাছ্ধোগ্ভম করিলেন আনন্দিত হৈয়া ॥ 
আইল ভিক্ষুক ঘত ভিক্ষার কারণে । 
তা পবারে মদন তুনিল নান! ধনে ॥ 
পথেতে যতেক যায় হরধিত হেয় | 


. মদন প্রতিষ্ঠ। বত কহিয়! কহিয়! ॥ 

। হেনকালে মন্ত্রী আলে কৌগ্ডিন্থ হইতে 
. নান। রত্ব গজবাজী লইয়! সহিতে ॥ 

' মন্ত্রী দেখি আশীর্ববাদ কৈল ছ্বিজগণ। 

; শুভক্ষণে তব পুত্র জন্মিল মদন ॥ 

; বিষয়াকে দিল দান চক্দ্রহংস বরে। 


তা! সম সুন্দর নাহি সংসার ভিতরে ॥ 
চক্ষু আছে মদনের বুঝি অভিপ্রায্ত । 
ভূষিলেন নান। ধনে আমা সবাকায় ॥ 
তাহ শুনি পুক্টবুদ্ধি অতি কোপে জবলে। 
আরক্ত করিয়। আখি কটুবাক্য বলে ॥ 
আরে মম কুলে তুই কুপুত্র জন্মিলি। 
কার বাক্যে চন্দ্রহংসে মম কন্য। দিলি ॥ 


মদন বলিল তব পাইফ। লিখন । 


চন্দ্রহংসে বিষয। করিনু সমর্পণ ॥ 


| মন্ত্রী বলে কোথা লিখিলাম আন দেখি। 
| মদন যোগায় পত্র হইয়। কৌতুকী$ .. 
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ধৃটবুদ্ধি সেই পত্র করে নিরীক্ষণ । 
চন্দ্রহংসে বিশ্বাস না জন্মিল এখন ॥ 
মদনের দোষ নাহি বিচারিলা মনে । 
চন্দ্রছংজে আনিতে কহিল সেইক্ষণে ॥ 
চক্দ্রহংসে আনিতে দিলেন পাঠাইয়। | 
ধুষ্টবুদ্ধি অনুচরে আনিল ডাকিয়া ॥ 
শুন অনুচরগণ আমার ভারতী । 
চণ্ডিক আলে তোর! যাহ শীত্রগতি ॥ 
নিশীথে দেখিবি যারে চণ্ডিকার ঘরে । 
যদি মম পুত্র হয় কাটিবে তাহারে ॥ 
ছাড়িয়া না দিবে তারে কহিলাম আমি । 
এত বলি অনুচরে দিলেন মেলানি ॥ 
তীক্ষ অস্ত্র লয়ে তারা চলিল সত্বরে। 
চন্দ্রহংস আসে হেথা মন্দ্রীর গোচরে & 
বিষয়া সহিত চক্দ্রহংল মহামতি । 
মন্ত্রীর চরণে আদি করিল গ্রণতি ॥ 
আশীর্বাদ ন। করিল মনে ছুঃখ পেষে ! 
চন্দুহংসে মন্ত্রী কহে অধোমুখ হয়ে ॥ 
যগ্যপি করিল! মম ছুহিত। গ্রহণ । 
শুনিলাম ন! পুজিলে কালিকা-চরণ ॥ 
কুলের দেবত! মম হন ভগবতী ! 
তাহাকে পুজিতে তুমি যাহ শীদ্রগতি ! 
নান। উপহার গন্ধ চন্দন লইয়া ॥ 
চণ্তীক! পুজিতে যাও একাকী হইয়! 
চক্দরহংস বলিলেন যথ! আজ্ঞা! হয়; 
পুজিব বৈষ্বী পদ জানিষ। নিশ্চয় ॥ 
তাহ! শুনি মন্ত্রী দাসীগণে আজ্ঞা দিল । 
নৈবেছ্য লইয় চন্দ্রহংসে যোগাইল ॥ 
চজ্দরছংস সম্মুখে আনিল দালীগণ । 
চগ্ডিকা পুজিতে তবে করিল গমন ॥ 
ভূঙ্গারে পুরিয়া বারি নব্য করে নিল 
স্বর্ণপান্র বাম হাতে গমন করিল 
শুন রাজ! জন্মেজয় অপূর্বব কথন । 
চন্দ্রহংলে যেমতে রাখেন নারায়ণ ॥ 
অপুর্বব কৃষ্ণের লীলা কে পারে বুঝিতে । 
পথে দেখ। ছেল তার মদন সহিতে & 


_[ মহাভারত। 


মদন বলিল তুমি, যাহ কোথাকারে । 
চন্দ্রহংস বলে যাব দেবি পুজিবারে ॥ 
কুলদেবী নাহি পুজি মন্ত্রী দোষ দিল। 
আয়োজন দিয়! মোরে হেথ! পাঠাইল ॥ 
মদন বলিল তুমি যাহ নিকেতন । 
আমি গিয়। চণ্ডিকারে করিব পুজন ॥ 
এত বলি চন্দ্রহংসে পাঠাইল ঘরে । 
মদন চলিল হেথা দেবী পুজিবারে ॥ 
দেবী পুজে মদন হুইয়! কুতুহুলা ; 
গন্ধ পুষ্প ধূপ দেন হ'য়ে কৃতাঞ্জলি * 
শঙ্ঘ ঘণ্টা মদন বাজায় কুতুছলে । 


. শব্দ পেয়ে রাজদূত আসে হেনকালে ; 
। মন্ত্রীর আদেশে তার! বিচার না কৈল: 


পপ ললিত পল এ 


তীক্ষ অস্ত্র দি! দূত সদনে কাটি ॥ 
রাজপুত্র দেখি শেষে মনে পায় ভয় । 
অকস্মাৎ সেই স্থানে হৈল জয় জয় ॥ 
চক্দ্রহংসে দেখি মন্ত্রা কেপে জ্বলি বলে, 


৷ চণ্তীক1 পুজিতে তুমি কেন নাহি গেলে । 


চন্রহংস বলে শুন মোর নিবেদন । 
আমারে যাইতে তথা ন। দিল মগন ॥ 
আপনি গেলেন তথ! দেবী পুজিবাছুর 
তাহার বচনে আমি আইলাম পুরে ॥ 
চক্দ্রহংস মুখে শুনি এতেক ভারত । 
হা পুত্র বলিয়া তবে বার খলমতি ॥ 
চগ্ুাকা-মণ্ডপে গিয়। চারিদিকে চায় 
কাটান্বন্ধ মদন ভূতলে পড়ে র্য় ॥ 
মুণ্ড হাতে করি মন্ত্রী করযে রোদন! 
আহা মরি কোথ। গেল পুত্ররে মদন £ 
এত বলি ধুষ্টবুদ্ধি আত্মঘাতী হৈল। 
পুভ্রশোকে আপনার মস্তক কাটিল ॥ 
প্রমাদ দেখিয়! তবে অনুচরগণ । 
চন্দ্রহংসে আসিয়া করিল নিবেদন ॥ 
মদন সহিত রাজ! লোটায় ধরায় । 
তত্ব নাহি জানি কেব! কাটিল দোহা 
শুনিয়া! প্রমাদ কথ! দূতের বচনে । 
চন্দ্রহংন গেল শীত্ত্র চন্তীক। ভবনে ॥ 


অশ্বমেধপর্বব | ] 


পবিভ্ররূপাঁং পরমাং দেবসেনাং পরাং ভজে ॥ 


৮৪১ 





বিচ্ছিন্ন মস্তক দেহে আছয়ে পড়িয়া । 
ভয় পান চন্দ্রহংস দৌহারে দেখিয়া ॥ 
যোড়হতে চস্তীকারে করেন স্তবন। 
বিষ্ুরূপ। স্বর্ণময়ী শুন নিবেদন ॥ 
বিষুজায়! বৈষ্ঞবী যে ব্রাক্ষণী কমল! । 
হরশ্রিয়৷ হৈমবতী হও অনুকূল! ॥ 
তোমার মহিম! মাতা কেহ নাহি জানে । 
নিদ্রারূপা হও তুমি বিষুণর নয়নে ॥ 

এত বলি চক্দ্রহংস নানা স্তুতি কৈল। 
তথাপিও অভয়ার কৃপা না হইল ॥ 

ভক্ত চক্রশ্ছুংস তবে বিচারিয়া মনে । 
আপনা কাটিতে খড়গী লইল তখনে ॥ 
বৈষ্ণব বিনাশ দেখি নগেন্দ্র-নন্দিনী 
আসি চন্দ্রহংস হস্ত ধরিল তখনি ॥ 
ক্দ্রহংস বলিলেন চরণে ধরিয়া । 

পিত! পুত্রে ছুইজনে দেহ বাঁচাইয়া ॥ 
চক্্রহংস বাক্যে দেবী দেহে বাঁচাইল। 
মদন সহিত মন্ত্রী উঠিয়া বসিল ॥ 
চন্দ্রহংন সৌভাগ্য যে দেখিয়া নয়নে । 
মন্্রীবর তুষিলেন আনন্দিত মনে ॥ 
পম্টবুদ্ধি বলে মম রাজ্যে নাহি কাধ । 
আজি হৈতে চন্দ্রহংস হৈল মহারাজ ॥ 
মন্দ্রী বলে যাই আমি বোগ সাধিবারে । 
হিংসিয়া বৈষ্ণবগণে কি কাজ শরীরে ॥ 
এত বলি বিবেকী হইল ধৃষ্টবুদ্ধি । 

মন্ত্রী গেল কাননে করিতে যোগ দিদ্ধি ॥ 
তথ। চক্দ্রহংল তবে কহিল মদনে । 
রাজত্ব করহু তুমি বসি সিংহাসনে ॥ 
মদন বলিল রাজ্যে নাহি প্রয়োজন । 

শুন চন্দ্রহংস তুমি লহ সিংহাসন ॥ 

মন্ত্রী হযে থাকি আমি তোমার গোচরে । 
রাজ্য ধন হস্তী ঘোড়। দিলাম তোমারে ॥ 
মদন হইল মন্ত্রী চক্দ্রহংস রাজা । 

তাহ। দেখি আনন্দিত যত সব প্রজ! ॥ 
কলিঙ্গে আনিল চন্দ্রহংস নরগতি। 

নান। স্থখ ভোগে তার জন্মিল পীরিতি ॥ 


! বিষয়ার গর্ভে হল উভর় নন্দন । 


, মকরাক্ষ পল্মাক্ষ যে দৌহে বিচক্ষণ ॥ 


; পুনশ্চ কলিঙ্গ গেল আপন নগরে । 
' চক্দ্রছংস রাজ্য ধন সব দিল তারে ! 
এই কহিলাম চক্দ্রহংসের কথন । 


হেনকালে তথায় নারদ আগমন ॥ 


, মুনি দেখি সম্্রমে উঠিল সর্ববজনে 1 


আশীর্বাদ করিলেন হরধষিত মনে ॥ 


, অজ্জুন পাইয়। বার্ত। মুনির গোচর 
কৃষ্ণ দরশন করি যান মুনিবর ॥ 

, অজ্জন শুনিয়া কথা নারদের মুখে ! 

. প্রবেশ করেন পুরে পরম কৌতুকে ৭ 


আনন্দিত চন্দ্রহংস পাণ্ডব গমনে। 
কুষ্ণ দরশন পান অজ্জুন মিলনে ॥ 
চক্রহংস বুলে শুন পুত্র ছুইজন | 


' রাখহ যজ্ঞের ঘোড়া করিষা যতন । 
অশ্ব লয়ে এল ভঁপ হরফিত মতি । 
 রাখিলেন ছুই অশ্ব যথা জগৎপতি ॥ 


গ্রণমিল চন্দ্রহংস লোটাইয়! ক্ষিতি । 


 পুলকে আকুল তনু অধিক ভকঠি। 
. অভয় চরণে শত দণ্ুডবহ হৈয়! । 


যোড়হাতে চন্দ্রহংদ রহে দাণ্ডাইয়। ॥ 


 চন্দ্রহংসে আশ্মান করিল নারায়ণ । 
. অজ্জুন তোষেন তারে দিয়া আলিঙ্গন !' 


সবান্ধবে কৈল রাজ! কৃষ্ণ দরশন । 
নিজালযে লয়ে পেল করিয়া ঘন । 
নানা আফোৌজন সব সমর্পণ কৈল। 


_কৌব্ডিম্তকপুরে ছুই দিবস বঞ্চিল 1 
. কহিলাম তোম! চন্দ্রহংসের ভারতী | 


যেই জন শুনে ইহা কৃঝে হয় মত্তি ॥ 
বিজয় পাঁগুব কথ! অস্ত লহরী | 


_কাশীরাম দাস কহে শুনি ভবে তরি ॥ 


ৃ 
ৰ 


মণিভর্র রাঙ্জার দেশে পাওবদের আগমন । 
বলেম বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয়। 
উত্তর মুখেতে গেল পাগুবের হয় ॥ 


৮৪২ 


ছুই গোটা অশ্ব গেল উত্তর সাগরে । 
প্রবেশিল দুই অশ্ব সলিল ভিতরে ॥ 
তাহা দেখি ভয় পায় যত সৈ্যগণ । 
অর্জুন বলেন কি হুইবে নারায়ণ ॥ 
সলিলেতে দুই অশ্ব করিল প্রবেশ। 
কেমনে পাইব অশ্ব বল হৃষীকেশ ॥ 
গোবিন্দ বলেন ভুমি চিন্তা কর কেনে। 
আপনি বাইব জলে অশ্ব অন্বেষণে ॥ 
এত বলি অজ্ঞুনে লইয়। জগৎপতি । 
বন্রুবাহ রাজ! গেল &ৌহার সংহতি ॥ 
ভীম আদি সৈন্য সব রহিলেন কুলে । 
বত্রবাহ কৃষ্ণাজ্জুন প্রবেশিল জলে ॥ 
বাগদালভ্য মুনি নিকটে গেল চলি। 
জানেন সকল তত্র দেব বনমালী ॥ 
দ্বীপেতে আছেন যুনি বটপান্র শিরে । 
উপনীত তিনজন তাহার গোচরে ॥ 
প্রণমিয়া মুনিরে বলিল তিনজন । 
নারায়ণ দেখি মুনি আনন্দিত মন ॥ 
ঈষৎ হাসিয়া তবে জিজ্ঞাসেন হরি | 
দ্বাপ মধ্যে আছ বটপত্র শিরে ধরি ॥ 
আগ্সম না কর তুমি কিসের কাঁরণে। 
কতদ্দিন মুনিবর আছ এইখানে ॥ 
বাগদালভ্য মুনি তবে বলে বাসিয়। । 
কি কারণে দুঃখ পাব আশ্রম করিয়া ॥ 
অল্পকাল পরমায়ু দিল নারায়ণ । 
আজি কালি মরি, গুহে কোন্‌ প্রয়োজন ॥ 
মুনির বচনে জিজ্ঞজাসেন ধনগ্ীয় । 
কতদিন এখানে আছেন মহাশয় ॥ 
মুনি বলে এক কল্প আমার জীবন । 
শত মন্বন্তর কটপত্র আচ্ছাদন ॥ 
পার্থ বলে মনন্তর কত দিনে হয় | 
এক কল্প কারে বলে কহ মহাশয় ॥ 
বাগদ্ালভ্য বলে শুন ইন্দ্র নন্দন । 
একাত্তর যুগে মন্বস্তরের গণন ॥ 
চতুর্দশ মন্বন্তরে যত কল্প হুয়। 
এই পরমায়ু মম পাণ্ুর তনয় ॥ 


শুলিনীর ধ্যান__-অধ্যারডাং স্ৃগন্জং সজলজলধরশ্ামলং__ [ মহাভারত । ! 


' এত অল্পদিনে কিবা কার্ধ্য আশ্রমেতে। 


; অতএব আছি আমি বটপাত্র মাথে ॥ 


' কোথা যাও তিনজন বলহ আমারে। 


কি কারণে আসিযাছ আমার গোচরে ॥ 


] 


অর্জ্বন বলেন যজ্ঞ করে যুধিষ্টির। 


. অশ্ব রাখি আমি যে সঙ্গেতে যছুবীর ॥ 
' না জানি যজ্ঞের ঘোড়। গেল কোনস্থানে । 
অশ্ব তত্ত্বে আইলাম তোমা বিগ্যমানে ॥ 
: অজ্জ্কনের বচন শুনিষা মুনিবর | 

৷ ঈষৎ হাসিয়। তারে দিলেন উত্তর ॥ 

৷ মিথ্যা অশ্বমেধ কর ভক্তি নাছি মনে। 
. অনুক্ষণ কৃষ্ণচন্দ্র দেখিছ নয়নে ॥ 

, তথাপি করহ যজ্ঞ কি বলিব আর । 

; সত্য বলি অজ্জুন জানহ চক্তধর ॥ 

। কে বুঝিবে কৃষ্ণলীল। পাশুবনন্দন। 
শিব ব্রহ্মা নারিল করিতে নিরূপণ ॥ 

। এত বলি মুনিবর যোড়হস্ত হৈয়া৷ ৷ 


কৃষ্ণেরে করিল স্তুতি বিনয় করিয়। ॥ 


: তোমার মায়ায় স্থির নহে সুরগণ। 
' কিসের গণনা করি পার নন্দন ॥ 
পুর্ব তপফলে দেখিলাম তব পদ ।- 
হইল পবিত্র আজি আমার আম্পদ ॥ 
: এত বলি তুষিলেন দেব নারাফণে । 
' সে দ্বীপ ভ্রমিয়া অশ্ব এল সেইখানে ॥ 
সলিল ত্যজিয়! অশ্ব কুলেতে উঠিল । 


তাহ। দেখি অভজ্জ্বনের আনন্দ হইল ॥ 


মুনি প্রণমিয়! চলিলেন তিন জন। 
,! অশ্বের গমনে স্থুখী যত রাজগণ ॥ 

' ৰলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয় ॥ 

' সিন্ধুপুরে গেল তবে পাগুবের হয় ॥ 

: তার অধিকারী মণিভদ্রে নরপতি । 


হুঃশলার পুত্র জয়দ্রেথের সম্ভতি ॥ 


! কুরুক্ষেত্রে পার্থহন্ডে জয়দ্রথ মৈল। 


তার পুত্র মণিভদ্র রাজ্যে রাজা হৈল ॥ 


| দুতমুখে শুনি পুরে আইল অর্জুন 
সৈন্য সাজিয়া এল করিবারে রণ ॥ 


আদালত 


অশ্বমেধপর্ব্ব | ] হস্তপন্মৈঃ শূলং বাণং কাপাণস্তুরিজলজগদাচাপপা শান্বহন্তীম্‌। ৮৪৩: 


৷ এত বদি পার্থ বীর আশ্বাস করিল। 
: জননী লহিত মণিভদ্র যাত্রা কৈল ॥ 
: পাত্র মিত্র সবাকারে নিয়োজিয৷ পুরে। 


_ পলাইয়! গেল তবে রাজ্য পরিহরি। 
অর্জুন দেখেন তবে অরাজকপুরী ॥ 
পাগুবের সৈন্য বত পশিলেক পুরে । 


তাহ! দেখি প্রজাগণ কম্পিত অন্তরে ॥ 
অর্জুন বলেন এই কাহার নগর । 
গ্রজাগণ বলে শুন সে সব উত্তর ॥ 
জয়দ্রথ রাজ! ছিল ইহ! অধিকারী | 
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে মরি গেল স্বর্গপুরী ॥ 
তাহার তনয় মণিভদ্র নরবর। 
খুনিয়া তোমার নাম পলায় সত্বর ॥ 
পরিবার সহ রাজ। যায় পলাইয়। । 
বছিন্ুু তোমার ঠশই বিনয় করিয়া ॥ 
হাসিলেন ধনঞ্জয় এ কথ শ্রবণে । 
সাত্যকিরে পাঠাইল আশ্বান কারণে ॥ 
সাত্যকি সন্ধান করি করিল গমন। 
চুঃশলারে কহিলেন মধুর বচন ॥ 
প্রবোধ করিয়া তারে সাত্যকি আনিল। 
পুত্রসহ ছুঃশলা অভ্ভুন কাছে গেল ॥ . 
অঙ্জ্ুন বলেন ভগ্নি কিসের কার্ণ। 
তুমি কেন ভয় পেয়ে করিলে গমন ॥ 
পূর্ব বিবরণ তুমি মনেতে করিয়া । 
_ নুয়ে পলাইলে ধন রাজ্য তেয়াগিয় ॥ 
সে ভষু নাহিক আর কহিলাম আমি । 
হস্তিনানগরে মম সঙ্গে চল তুমি ॥ 
তবে মণিভদ্রে আসি বন্দিল চরণে । 
অনেক প্রণাম কৈল লোটাইযা৷ ভূমে ॥ 
আলিঙ্গনে তাহাকে তোষেণ ধনঞ্জয়। 
নির্ভয় হইল জমদ্রথের তনয় ॥ 
আমার বচন শুন দুঃশলা ভগিনী । 
অশ্বমেধ যজ্ঞ করে ধণ্ম নৃপমণি ॥ 
সুবঞ বু তই আইল হেথ্। । 
২০৯২ কয, ৩৩ ২২০২১ ৯ 
বজ্ষেতে যাইতে তৌম। হজ ষে উচিত । 
আইস আমার সঙ্গে দূর কর ভীত ॥ 
পিতৃ মাত দ্োহাকার বন্দিয়৷ চরণ। 
ষজ্ঞ সাঙ্গ হৈলে তুমি আমিবে ভবন ॥ 


' মণিভদ্রে যাত্রা কৈল হস্তিনানগরে ॥ 
' কত অনুচর সঙ্গে লয়ে অশ্ব হাতী। 
. হস্তিনানগরে যাঁন আনন্দিত মতি ॥ 

, মহাভারতের কথ! অমৃত সমান । 
 কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥ 


পাগুবের হস্তিনার গুন$ প্রবেশ ও দন্ত সাজ । 
বলেন বৈশম্পাযন শুন জন্মেজয়। 


 পুথিবী ভ্রমণ কৈল পাগুবের হয় ॥ 
পুনশ্চ আইল অশ্ব হস্তিনানগরে । 
এই বিবরণ রাজ! কহিনু তোমারে ॥ 
শুন বলি যজ্ঞ সাঙ্গ হইল যেমনে । 
নিবৃত্ত হইল দেছে হরষিত মনে ॥ 
 তুরগ ধরিয়া! ভীম নিজ বাহুবলে । 

. হস্তিনায় প্রবেশ করিল কুতুঘলে ॥ 
দূত গিয়া সমাচার কহে যুধিত্ঠিরে । 
অশ্ব লয়ে ধনঞ্জয় আইলেন পুরে ॥ 
তাহা শুনি বুধিষ্টির আনন্দিত অতি । 
. বলিলেন অভ্জুনে আনহ শীব্রগতি ॥ 
 নৃপাদেশে অজ্জুন সহিত নারায়ণ । 
যুধিষ্ঠির সম্মুখে করেন আগমন ॥ 
 অসিপত্র ব্রত পা পেয়ে বড় দুঃখ । 


কৌতুকে চাহেন রাজা অজ্জ্ুনের মুখ ॥ 


. প্রণাম করেন দোহে রাজার চরণে । 
.. আশীর্বাদ দেদ রাজ। আনন্দিত মনে ॥ 


মুনিগণে প্রণাম করেন বনজ । 


৷ বসিলেন ধশ্মপাশে হইয়া নির্ভয় ॥ 
. খ্মরংজ জিজভ্ংজেন অর্জলের স্হংনে । 


সস হ২১-উ- ক্ছ, ২৩ ৯ 
। অর্জুন কছেন কথ কষ বিন । 
৷ যথা তথ ভ্রমণ ৰরিল বজ্ঞ হয় ॥ 
৷ যত রাজগণ সহ সংগ্রাম বাধিল। 

] অর্জনের মুখে সব প্রকাশ হইল ॥ 


৮৪৪ 


চন্দরোতংসাং ত্রিনেত্রাং চতন্থভিরসিমণ্ড খেটকং বিজ্রতীভিঃ, [ মহাভারত । 





শুনিয়া পুলক হৈল দ্লাজার শরীরে ৷ 
যুধিষ্ঠির বলেন আনহ সবাকারে ॥ 
তবে কৃষ্ণ ধনঞ্জয় করিয়! গমন । 
যজ্জস্থানে আনিলেন যত রাজগণ ॥ 
নিজ পরিচয় দ্রিল যতেক ভূপতি। 
সমাজে বসিল ধন্মে করিষ! প্রণতি ॥ 
হস্তিনানগরে বড় আনন্দ হইল । 
নানামত আয়োজনে সবারে তুষিল ॥ 
রজনী বঞ্চিল সবে অতি কুতুহুলে। 
সমাজ করেন কৃষ্ণ অতি উধাকালে ॥ 
অর্জুন বিছুর ধুতরাষ্ট্র নরপতি। 
যুধিষ্ঠির পাছে সব বসিলেন তথি ॥ 
ংসধ্বজ নীলধবজ শিখিধবজ রায় । 
যুবনাশ্ব বীরব্রঙ্গ বসিল সভায় ॥ 
অন্কুশান্প বভ্রবাহ চক্দু্ছংস আদি । 
আর কত নাম লব যতেক নৃপতি ॥ 
্রিকোটি পদ্মিনী সঙ্গে প্রমীল। সুন্দরী । 
সভাতে বসিল সবে নানা বেশ ধরি ॥ 
গান্ধারী প্রভৃতি রাণী আর যে রমণী। 
বসিল উত্তম স্থানে সঙ্গেতে রুঝ্সিণী ॥ 
হস্তিনানগর মধ্যে যত প্রজ। ছিল 
যজ্ঞ দেখিবারে সবে সত্বরে চলিল ॥ 
. পরিহাস অজ্জনে করেন নারায়ণ। 
প্রমীলা সহিত সখ। ভাল হৈল রণ ॥ 
তিন কোটি পন্মিনীর সঙ্গেতে বঞ্চিলা 
. আমি মনে ভয় পাই কেমনে তুষিলা ॥ 
অঙ্জুন বলেন দেব নাহি জান তৃমি। 
ষোড়শ সহত্র শত তোমার বূমণী ॥ 
কৃষ্ণ অর্জনের কথা অনেক আছিল । 
বান্ল্য কারণে তাহা লেখা নাহি গেল ॥ 
শেষেতে কহিব আমি এ সব কথন। 
এবে যজ্ঞ সাঙ্গ কথা শুনহ রাজন ॥ 
ব্যামে বলিলেন তবে ধন্মের নন্দন । 
কত যজ্ঞ অবশেষ কহ তপোধন ॥ 
ব্যাস বলিলেন শুন ধর্মের তনয় । 
কিছু যজ্ঞ অবশ্ষ পূর্ণ নাহি হয় ॥ 


1 আয়োজন যজ্ঞ শেষে করহ ভূপতি। 


| 
। 
| 


তৃূরগ আনহ শীঘ্র শুন মহামতি ॥ 
ব্যাসের বচনে সবে পাইয়া আনন্দ | 
অস্টবারী করিলেন মগ্ুপ স্বচ্ছন্দ ॥ 
অফ্টগোটা কুণ্ড স্থাপিলেন সেইখানে । 


৷ ধ্বজ দণ্ডে পতাকা শোভিত স্থানে স্থানে 
: যজ্ঞ উপহার যত জানিল সেখানে । 
 ধৌম্য পুরোহিত আমি বসিল আপনে ॥ 


ব্যাস বলিলেন শুন ধন্্ন নৃপমণি | 


, ভীমে স্নান করিবারে আজ্ঞা! দেহ তুমি ॥ 
 অশ্বহস্ত। এক ভীম বিন| কেহ নয় । 

৷ শুন যুধিষ্ঠির আমি কহিন্ু তোমায় ॥ 

' ব্যাসের বচনে রাজা কছেন ভীমেরে । 


আজ্। পেয়ে ভীমনেন শীত্ত্র নান করে ॥ 
খড়গ হস্তে করি ভীম রহিল মেখানে । 
অশ্ব আনিলেন পার্থ পরম যতনে ॥ 


. নানাতীর্ঘ জলে ঘোড়। স্নান করাইল । 


মনোমত ক্রিয। বত মুনিরা করিল ॥ 


৷ চারিদিকে জয়ধ্বনি মঙ্গল ঘোষণা । 
. শঙ্ঘাঘণ্ট! ধ্বনি আর বিশেষ বাজনা ॥ 
' মুনি সব ঢালে ঘ্বৃত অগ্নির উপর। 

! অশ্ব গলে মাল! দেন ধন্ন নরবর ॥ 

' ব্যান বলে নিম্পাপী হইল অশ্ববর । 


. অতঃপর খড়গ লহ বার বুকোদর ॥ 


হাতে খড়গ নিল ভীম মুনির বচনে। 
কাটিল অশ্বের মুণ্ড সভা! বিদ্যমানে ॥ 
অশ্বমুপ মহাবেগে উঠিল আকাশে । 


: জযুপ্বনি সভামধ্যে হইল হরিষে ॥ 
। অশ্ববর ক্কন্ধ হইতে ছুগ্ধ নিঃসরিল। 


রক্ত না পড়িল সবে নয়নে দেখিল ॥ 


৷ স্ববাপিত কর্পুর তান্থুল পুষ্প নিষ! । 
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যজ্ঞ পুর্ণ ধৌম্য করে বেদ উচ্চারিয়া ॥ 
ইন্দ্র যম বরুণেরে দিলেন আহুতি। 
নৈঝতে কুবের আদি বত দিকৃপতি ॥ 
ভ্রিভুবনে দেবান্থর ঘত চরাচর। 
সবাকে আহুতি দেন ধন্ম নরবর ॥. 


_ অশ্বমেধপর্বব | | কন্যাভিঃ সেব্যমানাং প্রতিভয়ভয়দংশুলিনিং ভাবয়া'মি ॥ ৮৪৫ 
৯১২২১১২৮১১৯ 


অগ্নি বিলঞ্ভিয়। ধৌম্য দক্ষিণ| চাহিল। 
রজত কাঞ্চন ধন প্রচুর পাইল ॥ 
শৈধিধবজ রাজ! তবে নিজ অশ্ব ল/য়ে। 
ব্জ্ব করিলেন যুধিষ্ঠির আজ্ঞ। পেয়ে ॥ 
নত আয়োজন ধন্ম হইতে পাইল। 
তুষ্ট হৈয়া শিখিধবজ যজ্ঞ সমাপিল ॥ 
ঝষি মুনিগণ সব যজ্ঞ সমাপিয়া । 
বৃধিষ্ঠিরে কহিল মনে প্রীতি পাইয়! ॥ 
হয়েছে হইবে নাহি সংসার ভিতর । 
কৃঞ্ণপখ! হেতু তব মহিম! বিস্তর ॥ 
যঙ্ছেতে কি কাধ্য তব শুন নৃপবর। 
শত শত যঙ্ঞফল কৃষ্ণের গোচর ॥ 
নারায়ণ উদ্দেশেতে নান! যজ্ঞ করে । 
(হন কুঞ্চ অবিরত তোমার গোচরে ॥ 
এত বলি মুনিগণ প্রশংসা করিয়া । 
সবে গেল তপোবনে বিদায় হইয়। ॥ 
শিজালযে নৃপগণ বিদায় হইল। 

তুরগ বারণ ধন সম্মান পাইল ॥ 
ব্দায় দিলেন ধুধিষ্টির সবাকারে। 
কন্বাহ রাজা তবে গেল মণিপুরে ॥ 
য্বনাশ্ব নরপতি বিদায় হইয় । 
'নজালয়ে গেল যে মনে প্রীতি পাইয়া ॥ 
নীলধ্বজ নিজ দেশে করিল গমন। 
১ন্দ্রহংস রাজা গেল আপন ভবন ॥ 
শিখিধ্বজ বীর ব্রহ্মা গেল নিজপুরে | 
মাঁণভদ্রে চলিলেন আপন নগরে ॥ 
আপনার দেশে সবে করিল প্রয়াণ । 
বুধিষ্টিরে কহিলেন দেব ভগবান ॥ 
বুদিন আছি আমি হস্তিনানগরে। 
অনুমতি দেহ আমি যাই দ্বারাপুরে ॥ 
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যুধিস্তির কন আমি কহিব কেমনে । 
দবারৰায় যাহ বাক্য না আসে বদনে ॥ 


। ভীম বলিলেন আজ্ঞ। দেহ নরবর | 


সম্প্রতি যাউক কৃষ্ণ দ্বারকানগর ॥ 
অনুজ্ঞা দিলেন রাজ! ভীমের বচনে। 
ত্বরান্বিত নারায়ণ দ্বারক গমনে ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ বিদায় হন সবাকার স্থানে । 
প্রণাম করেন কৃষ্ণ কুস্তীর চরণে ॥ 
যুধিষ্টিরে প্রণাম করেন মহামতি । 
আলিঙ্গন ভীমাভ্ছুন নকুল সংহতি ॥ 
সহদেবে আলিঙ্গন দিয়া অকপটে । 


! বিদায় হইলা পরে দ্রৌপন্দী নিকটে ॥ 
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! দারুক আনিয়া রথ যোগায় সহরে। 
৷ আরোহণ করিলেন হরি রথোপরে ॥ 


ভীম্মক ছুহিতা আদি কৃষ্ণের রমণী । 
দৈবকী প্রভৃতি করি কৃষ্ণের জননী ॥ 
সারথি সংযুক্ত রথে কৃষ্ণের সহিতে । 
বিদায় হইয়! গেল সবে দ্বারকাতে ॥ 
রহিলেন পঞ্চ ভাই হস্তিনানগর ! 
রাজ্যস্থখ ভোগ করি পঞ্চ সহোদর ॥ 
শুন জন্মেজয রাজ। কহিন্ু তোমারে । 
অশ্বমেধ যজ্ঞ সাঙ্গ হৈল এতদূরে ॥ 
অশ্বমেধ বজ্জকথা শুনে যেই জন । 


' তাহারে করেন দয়া দেব নারায়ণ ॥ 
. অচল! কমলা তার খাকযে ভবনে | 


ৰ 
.. | 


আয়ুর্ধশ বৃদ্ধি হয় এ কথা আবণে ॥ 
কিছু যদি বিশ্বাস থাঁকযে নরপতি | 
অন্তকালে স্বর্গে ধায় ব্যাসের ভারতী ॥ 
বিজয় পাগুব কথা অস্বৃত লহরী । 
কাশীরাম দাস কহে তরি ভববারি ॥ 


অশ্বমেধপর্বব সমাপ্ত । 


সচিত্র সম্পূর্ণ কাশীদাসা 
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নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চেব নরোভ্ভমমূ। 
দেবীং সরম্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥ 
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বতরাষ্ট্রের বৈরাগ্য ও বিদ্বরের সহিত কথোপকথন ।' 


জিজ্ঞীসেন জন্মেজয় কহ মহামুনি | 
তদন্তরে কি কন্দন হইল তাহা শুনি ॥ 
পিতামহ উপাখ্যান অপূর্ব চরিত্র । 
তোমার-প্রসাদে শুনি হইব পবিত্র ॥ 
অশ্বমেধ যজ্জ্ধ শেষে পিতামহগণ । 
কিকি কন করিলেন কহ তপোধন ॥ 
কি করিল অন্ধরাজ স্থবল-নন্দিনী। 
নারীগণ কি করিল কহ শুনি মুনি ॥ 
শুনিতে আনন্দ বড় জন্মায় অন্তরে । 
মুনিরাজ দয়া৷ করি বলহু আমারে ॥ 
মুনি বলিলেন রাজ! কর অবধান । 
অতঃপর শুন পিতামহ উপাখ্যান ॥ 
যজ্ঞ কন্দ্ম মাপিয়। ভাই পঞ্চজন । 
, দিলেন ব্রাহ্মণগণে বহুবিধ ধন ॥ 
হেনমতে পঞ্চভাই হরিষ অন্তর । 
নান দান উৎসব করেন নিরন্তর ॥ 
যজ্ঞ বিনা সে সবার অন্ঠে নাহি মতি । 
ভ্রাতৃপহ বঞ্চেন শুনহ নরপতি' ॥ 
সত্য ধন্মশাস্ত্র আর প্রজার পালন । 
ছুট চোর ভয় খণ্ডে বৈরীর মর্দিন ॥ 






ধরমপুতর যুধিষ্ঠির ধর্্র অবতার |... 


অন্ুক্ষণ ধন্ম বিনা গতি নাহি আর ॥ 
দাস দাসী প্রজ। আদি অনুগত জনে । 
রাজার পালনে সবে সদ| হুব্টমনে ॥ 


৷ ভ্রাতৃগণ সহ তথ! ধন্মের নন্দন । 

৷ ইষ্ট তুল্য ধৃতরাষ্ট্রে করেন সেবন ॥ 
৷ ভীমাজ্ভুন আর ছুই মাদ্রীর নন্দন। 
৷ সতত রহেন ধৃতরাষ্ট্রের সদন ॥ 


ভীমসেন মহাবীর পৰন-নন্দন । 

পুর্বব দুঃখ অন্তরে না হয় পাসরণ ॥ 
স্মরিয়৷ সে সব ছুঃখ ছাড়ি দীর্ঘশ্বাস । 
ক্রোধ করি অন্ধরাজে কহে কটুভাষ ॥ 
পুর্বব কথা বুঝি প্রায় হৈলে পানরণ । 
জন্ুগৃহে পোড়াইলে আমা পঞ্চজন ॥ 
খলমতি কদাচারী তুমি কুরুকুলে। 
আমা সব হিংস! করি সবংণে মজিলে ॥ 
শত পুত্র তব আমি করিনু সংহার। 
তবু ছুঃখ পালরণ নহেত আমার ॥ 

এত 'বলি ছুই বাহু করে আস্ফালন । 
দন্ত কড়মড় করে অরুণ লোচন ॥ 
ভ'মবাক্যে ধ্ুতরাষ্ট্র সর্ববদা অস্থির | 
অন্তরে অনণা দে কুরু মহাবীর ॥ 


-আর্রমিকপর্বব ৷] গায়ন্রীর ধ্যান_ শ্বেতবান! সমুদ্দিউ। কৌষেয়বলনা তথা । 
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অর্জন সহিত ছুই মান্দ্রীর নন্দন। 
নুতরাষ্্ী আজ্ঞাতে চলেন অনুক্ষণ ॥ 
ভীম-বাক্যজালে রাজা দহে কলেবর। 
দ্বিগুণ পূর্ব্বের শোক দহয়ে অন্তর ॥ 
হায় পুত্র ছু্যোধন বীর চূড়ামণি । 
তোমার বিরহে দহে এ পাপ পরাণী ॥ 
এক পুত্র হৈলে লোকে আনন্দ অপার। 
তোমা হেন শত পুত্র মরিল আমার ॥ 
শাঞ্জাতে করিলে বশ পৃথিবীর রাজ!। 
ওক্তিভাবে তোমার চরণ কৈল পুজ। ॥ 
ইন্দ্রের বৈভব কৈলে পৃথিবী ভিতর । 
তঠোদার জনক হেন হইল কাতর । 
এইরূপে অনুতাপ করে অনুক্ষণ। 

ঢই এক দিন রাজা না করে ভোজন ॥ 
গান্ধারী গ্রবোধ বহু করেন রাজারে। 
সত্যবশ্ম বিচারিয়। বিবিধ প্রকারে ॥ 
অকারণে তাপ কেন কর নরপতি। 
কণ্ম অনুরূপ রাজা শুভাশুভ গতি ॥ 
[পন কম্মের ভোগ নাহিক এড়ান। 
জানি পুনঃ শোচন না করে জ্ঞানবান ॥ 
মারে যেরূপ ভাবে হৃদয় তোমার । 
দহরূপ তোমা প্রতি হৃদয় আমার ॥ 
ঠাম প্রতি যেইরূপ তোমার হৃদয় । 
সইরূপ ভাবে ভীম শুন মহাশয় ॥ 
শশুকাল হৈতে তুমি ভীমেরে হিংনিল।। 
'নক মন্ত্রণ। করি নানা ছুঃখ দিলা ॥ 
রাষ্ট্র বলে ভীম বড় ছুরাচার। 

বেশ্বর শত পুত্র মারিল আমার ॥ 
হারে দেখিলে মম সর্ব অঙ্গ দহে। 
&ণ ঝাড়য়ে অগ্রি হৃদয়ে না সহে ॥ 
ধিষ্টর গুণ কথ| ন! যায় বর্ণন। 















মের এমন ভাব সে কিছুনা জানে। 
হে জীবন মম ভীমের বচনে ॥ 


প্রণমিয়া অন্ধেরে বিদুর মহামতি । 
জিজ্ঞাসিল উচাটন কেন নরগপতি ॥ 
কোন হুঃখে ছুঃখী তুমি কহত আমারে । 
ইঞ্টদেব তুল্য তোম! সেবে যুবিষ্টিরে ॥ 
ভ্রাতৃগণে নিয়োজিল তোমার সেবনে। 
অপর্£আছয়ে বত দাস দামীগণে ॥ 
 ধর্ম্পথে ঘুধিষ্টির নহে বিচলিত। 

| আর চারি সহোদর তার মনোনীত ॥ 

র রাজ্য অর্থ ধন আদি দকলি তোমার । 

৷ পিতৃতূল্য ভাবে তোম। ধর্মের কুমার ॥ 

, আপন ইচ্ছায় তব যেই মনে লয়। 

' যত ইচ্ছ৷ দান ভোগ কর মহাশয় ॥ 

| ধৃতরাষ্্র বলে তুমি কহিলে প্রমাণ । 
বেদতুল্য তব বাক্য কভু নহে আন ॥ 
মম হিত উপদেশ ঘতেক কহিল! । 

৷ না শুনিন্ু তব বাক্য করে অবহেল! ॥ 

| সেই হেতু এই গতি হইল আমার। 

ূ তবে স্থথ ছুঃখ কথা কি আর বিচার ॥ 
ধর্মপুত্র বুিষ্ঠির সর্বব গুণ!ধার। 





কোন? দোষে দোষী নহে ধর্মের কুমার ॥ 
পুত্রের অধিক মম করয়ে দেবন। 
তার গুণে হৈল মম শোক নিবারণ ॥ 
। কোন, দোষে দোষী নহে রাজা বুধিষ্ঠির । 
কিন্তু ভীম দুরাচার দহযে শরীর ॥ 
কোন কর্ম হেহু আমি বদি কহি তারে ! 
কর্ম না করিয়া আর কহে কটুগরে ॥ 
শত পুত্র মারি ছুঃখ নহে নিবারণ । 
দন্ত কড়মড় করে বাহু আস্ফালন ॥ 
ভীমের চরিত্র দেখি দছে মম কায়। 
কি কহিব কহ মোরে ইহার উপায় ॥ 
বিভুর কহেন শুন স্থির কর মন। 
ভীমের বচনে রাজা নহ উচাটন ॥ 
অপমান করে তোম! বদি যুধিষ্ঠির | 
তব যেই চিত্তে লয় কর নররব ॥ 
তুমি বেই ভাব কর রৃকোদর প্রতি। 
তোমারেও ছুক্টভাব করে মারুতি ॥ 
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ইহা! জানি বূকোদরে ত্যজহ আক্রোশ । 


যুধিষ্টির প্রতি তুমি নহ অসন্তোষ ॥ 
তোমারে বিমনা যদি শুনে ধন্দরায় । 
এইক্ষণে আসিয়। পড়িবে তব পাস ॥ 
'তুমি অসস্তোষ যদি হও নরপতি। , 
রাজ্য ত্যজি বনে যাবে ধন্মন নরপতি ॥ 
তাহারে প্রসন্ন ভাব হও নরনাথ ॥ 
এত বলি বিছুর করিল প্রণিপাত ॥ 
পুনরপি ধৃতারাস্্র সকরুণে কয়। 
যুধিষ্টিরে ক্রোধ মম কদাচিত নয় ॥ 

. আঙি ধৃতরাষ্ট্র রাজ। বিখ্যাত ভুবনে । 
মহাধনুদ্ধর পুত্র একশত জনে ॥ 
সকল সংহার মম করে যেইজন । 
তাহার পালিত হয়ে রাখিব জীবন ॥ 
ধিক্‌ ধিক জীবনে এমন ছার আশ। 


ংসার যুড়িয়! লঙ্জা লোকে উপহাস ॥. 


দ্বিতীষ বাসব মম পুত্র ছুধ্যোধন। 
তাহা বিনা পাপ প্রাণ রহে এতক্ষণ ॥ 


'- এইরূপে শোচন। করিয়া বহুতর। 


পুনঃ বিছ্ুরের প্রতি করিল উত্তর ॥ 
অবধান কর ভাই বচন আমার । 

ঘষে বিধান চিত্তে আমি করেছি বিচার। 
রাজ্যন্থখ ভোগ ননা করিনু বিস্তর । 
মম সম স্থখ নাহি ভূঞ্জে কোন নর ॥ 
অতঃপর চিন্তে সে সকল ক্ষমা দিব। 
বনবাসে গিয়া আমি ফোগ আরম্ভিব ॥ 
রাজনীতি ধর্ম হেন আছে পূর্বাপর । 
শেষকালে প্রবেশিবে অরণ্য ভিতর ॥ 
"অবশেষ কাল মম হৈল উপনীত । 
যোগ ধঙ্্ম আচরণ হয়ত বিছিত ॥ 
সত্য সত্য বনে যাব নাহিক সংশয় । 
যোগ আচরিব গিয়া কহিনু নিশ্চয় ॥ 

_ বিছুর বলেন রাজ। কর অবধান। 
 যতেক কহিলে সত্য কু নহে আন ॥ 
রাজা হয়ে শেষকালে যাব বনবাস। 
_. যোগ আচরিব গিয়া! করিয়। লম্যাল ॥ 





মহাভারত । ? 


1 বেদের বচন [ইথে সংশয় 
কিস্তূএক কথ! কছি গুন সা ॥ 
আপনি বৃদ্ধক অতি শরীর ভুর্ববল | 
শোকাতুর অন্ধ তব নয়ন যুগল ॥ 
অভ্যন্তর যেতে তব নাহিক শকতি। 


' ঘোর বনে কিমতে পশিবে নরপতি ॥ 
. ভয়ঙ্কর বনজন্ত সিংহ ব্যান্রগণ | 
' প্রলয় মহিষ গজ ঘোর দরশন ॥ 


কিমতে রহিবে তথ। তাহা মোরে কহু। 
আর তাহে মহারাজ চক্ষে না দেখহ ॥ 

অপমৃত্যু হয় পাছে এই বড় ভয়। 

এই হেতু ইথে মোর চিন্তে নাহি লয় ॥ 

সে কারণে কহি আমি শুন মহারাজ । 


৷ গৃহাশ্রমে থাকিয। না হয় কোন কাজ ॥ 


দ্বিজগণে দান দেহ বহুবিধ ধন। 
প্রবাল মুকুত! মণি রজত কাঞ্চন ॥ 


' ভূমিদান অন্দান আর নানা দান। 
1 অন্ন দান নহে অন্ত দানের সমান ॥ 


ই গর হিল স্ 


যাহ। ইচ্ছা দান কর আপনার মনে । 
কৃষ্ণপদ চিন্ত। কর বলিয়। নির্জনে ॥ 
সর্বব কাধ্য সিদ্ধ যবে হবে এইমতে । 
পাইব৷ উত্তম গতি শুন নরপতে ॥ 
ধর্মের নন্দন দেখ রাজা ঘুধিষ্ঠির । 
ভ্রাতৃ মন্ত্রী বঙ্ধুশোকে আকুল শরীর ॥ 
তোমার সেবন হেতু করে গৃহবাস। 
তোমার এ মতি শুনি হইবে নিরাল ॥ 
তোমা বিনা সকল ত্যজিবে ধন্মরায় । 
ব্রহ্মচর্ধ্য আচরি কাননে পাছে যায় ॥ 
এই হেতু রাজ। আমি কছি যে তোমায়। 
গৃহাশ্রমে রহি গতি চিন্ত। কর রায় ॥ 
ইহ। বিন! উপায় নাহিক,রাজা আর। 
মম চিত্তে লয় রাজ! এই তে! বিচার ॥ 
ধতরাষ্ট্র কহে তুমি পরম পণ্ডিত। 
তোমার বচন খ্যাত বেদের বিছিত 1 
যতেক কহিলে কিছু না হয় বিধান । 
কিন্ত এক কথ। কি কর অবধান ॥ 


করুণানিদান সেই নন্দের কুমার । 
একমনে ভজিলে সে করয়ে উদ্ধার ॥ 
সকল ইন্দ্রিয়গণ কর নিবারণ। 
কায়মনোবাক্যেতে চিস্তিবে নারায়ণ ॥ 
গৃহাশ্রমে হেন শক্তি নহিবে আমার । 
সে কারণে বনে যেতে করেছি বিচার ॥ 
বনজন্তগণ হেতু কহিলে প্রমাণ। 
শাপন অদৃষ্ট ফল না হবে এড়ান ॥ 
য| থাকে অদৃষ্টে তাহা অবশ্য হইবে। 
পূর্ববাজ্জিত ফল যাহ।-তাহা৷ কে খণ্ডাবে ॥ 
অভয় পদারবিন্দ করিয়া ভাবন। 
সর্বব ভয় হইচত হইবে বিমোচন ॥ 
ইহা ভিন্ন অন্য চিন্তে না লয় আমার । 
বনবাসে যাইব কহিন্ু সারোদ্ধার ॥ 
ধৃতরাষ্ট্র মন বুঝি বিদ্ুর সুমতি । 
আশ্বামিয়া বলে পুনঃ শুন নরপতি ॥ 
ভুমি ঘদ্দি বন্বামে যাইব! নিশ্চয় ॥ 
আমিও সংহতি তব যাব মহাশয় ॥ 
আমি তব ভূত্য, তুমি আমার ঈশ্বর । 
ঈশ্বর বিহনে কিবা করিবে কিন্কুর ॥ 
বথায় যাইবা তুমি যাইব সংহতি । 
তোমার যে গতি রাজ। আমার সে গতি ॥ 
যুধিষ্টরে প্রবোধ করিব বিধিমতে | 
তার অনুমতি বিনা ন। পারি যাইতে ॥ 
ধৃতরাষ্ট্র বলে তুমি কহ যুধিষ্টিরে । 
সান্না পুর্ববক কহ বিবিধ প্রকারে ॥ 
তুমি আমি গান্ধারী সঞ্জয় আদি করি। 
নানামতে প্রবোধিব ধশ্ম অধিকারী ॥ 
এত শুনি বির চলিল ধন্ম স্থানে । 
' বসিয়া আছেন ধন্ম রহ্বসিংহালনে ॥ 
পাত্র মিত্র ভ্রাতৃগণ চৌদিকে বেষ্িত। 
ত্রাহ্মণমণ্ডলী সঙ্গে ধৌম্য-পুরোহিত ॥ 
্বধন্মে করেন রাজ্য ধশ্মের নন্দন । 
পুত্রব পালেন যতেক প্রজাগণ ॥ 
সর্ববজীবে সমভাব দয়ার ঈশ্বর । 

ধর্ম অবতার ধর্মমপুত্র যুধিষ্ঠির ॥ 
১০৭-_-১০৮ 


৮৪৯ 


| যুধিষ্ঠির গুণে বশ হৈল সর্ববজন | 

। শোক ছুঃখ সকল হুইল বিম্মরণ ॥ 
[প্রাতঃকালে উঠি রাজ। করি স্নান দান। 
। পাত্র মিত্র ভ্রাতৃগ্ণে করেন সম্মান ॥ 
তদন্তরে দ্বিজগণে করিয়! সম্মান । 
বিবিধ রতন দেন নাহি পরিমাণ ॥ 

অশ্ব বৃষ গাভী বৎস আর নান৷ ধন। 
ভূমিদান অন্নদান বিবিধ বসন ॥ 
হেনমতে দান কম্ম করি সমাপন । 
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীকে করি সম্ভাষণ ॥ 
সেবার নিযুক্ত করি ভ্রাতৃ বন্ধুজনে । 
আজ্ঞ। মাগি রাজকাধ্যে যান সেইক্ষণে ॥ 
সিংহাসনে বসিয়া করেন রাজকাধ্য । 
 পাত্রমিত্র ্রাতৃ বন্ধু সহিত সাভ্রাজ্য ॥ 
রাজকার্ধ্য অবপানে আসিয়। মন্দিরে । 
ত্রা্মণে করেন পূজা! নানা উপচারে ॥ 
যাহাতে যাহার শ্রীতি ভক্ষ্যদ্রব্য আদি। 
সবারে করেন দান সহিত দ্রৌপদী ॥ 
যথোচিত তৃপ্ত করি অন্ধ নরবরে। 
সেইমত গান্ধারীকে পূজেন সাদরে ॥ 
ফ্োহ। অনুমতি লয়ে বিদায় হইয়া । 
ভোজন করেন রাজ। বদ্ধুগণ লৈয়া ॥ 
এইমত নিত্যকম্্ন করি ধন্মরায় । 

সাধু স্ব্বগুণান্থিত অপ্রমিত কায ॥ 

৷ ভারত আশ্রমপর্বৰ অপূর্বব আখ্যান । 

: কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥ 


ধুতরাষ্ট্রের বনগমনেচ্ছা শুনিয়া বুধিষ্টিরের খেদ । 
জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় কহ মুনিবর । 
কহ শুনি কিব! কন্ম হাল ভার পর ॥ 
মুনি বলে শুন কুরুকুল অধিকারী । 
বিভুর আইল যুধিষ্টির বরাবরি ॥ 
রাজার নিকটে বসি বলয়ে-বচন। 
অবধানে শুন রাজ! ধর্মের নন্দন ॥ 
পরম ভাজন তুমি সাধু পণ্ডিত । 
তৰ গুণে বন্ুমতী হইল পুণিত ॥ 


৮৫০ 


তোম! হৈতে কুরুকুল পবিত্র হইল। 
তোমার সমান রাজ! ন! হবে নহিল ॥ 
যত রাজকন্ম নীতি শাস্ত্রেতে বাখানে । 
সকল তোমাতে পুর্ণ, তুমি পুর্ণ গুণে ॥ 
যেই কৃষ্ণ অনাদি পুরুষ সনাতন । 

ধার তত্ব না পান স্বযস্তু পঞ্চানন ॥ 
আগমে কিঞিৎ তন্ব না পাব ধাহার । 
হেন প্রভু বশ হৈল গুণেতে তোমার ॥ 
ব্রাহ্মণ-সেবার গণ কে বলিতে পারে । 
সকল ধন্দের শ্রেষ্ঠ সংসার ভিতরে ॥ 
ব্রাহ্মণেতে প্রীতি হন দেব নারায়ণ । 
এই হেতু দ্বিজসেব! কর অনুক্ষণ ॥ 
পাত্রমিত্রে প্রজা! বন্ধু স্হৃদ স্থজন | 
সদয় হৃদয়ে কর সবার পালন ॥ 
এইমত বিধিমত কহিয়! বাজারে । 
কহিলেন শেষ প্বতরাস্ট্রের উত্তরে ॥ 
ধৃতরাষ্ট্র পাঠাইল তোমার সদনে । 
এই ভিক্ষা দেও মোরে প্রসন্ন বদনে ॥ 
রাজার নিয়ম এই আছে পূর্বাপর । 
ক্ষত্রবন্ম বিধি নীতি বেদের উত্তর ॥ 
রাজ! হয়ে করিবেক প্রজার পালন । 
দান ব্রত ঘজ্ঞ নান! ধশ্ম উপার্জন ॥ 
শেধকালে তনযেরে রাজ্য ভার দিয়। । 
বনবাপ করিবেন যোগ আচরিয়া ॥ ৪ 
ফলমুলাহারী হ'য়ে করিবে বসতি । 
সমাধি সাধিয়া লভিবেক দিব্যগাতি ॥ 
সে কারণে ধৃতরাষ্ট্র পাঠাইল মোরে । 
সান্ত্বনা. পুর্বক তোম! কহিবার তরে ॥ 
অবশেষ কাল এই হইল আমার । 
কুলধন্ম মত আমি করিব আচার ॥ 
যথাশক্তি কিছুমাত্র যোগ আচরিব। 
তব অনুমতি হ'লে কাননে পশিব ॥ 
বিছুর বচন শুনি যেন ব্জ্বাঘাত। 
পড়িল আঁস্থর হয়ে পাগুবের নাথ ॥ 
(কি বলিল! খুল্পতাত নিষ্ঠ,র বচন । 
কোন দোষে জ্যেষ্ঠতাত করেন বর্জন ॥ 


অক্ষসুত্রধর৷ দেবী পন্মাসনাগ তা তথা ॥ 


[ মহাভারত। । 


জ্যেষ্ঠতাত মোরে যদি ত্যজিবে নিশ্চয়। 
তবে আর কিলের আমার গৃহাশ্রয় ॥ 
আমিও সন্াী হৈষা। বাব বনবাসে। 
কি করিব ধন জন বন্ধু গ্রাম দেশে ॥ 
এত বলি ষুধিষ্টির আকুল হৃদয় । 
বিছ্ুর সহিত ঘান অন্ধের আলয় ॥ 
কান্দেন অন্ধের পদ ধরি ধর্্মরায় । 
কোন দোষে তাত তৃমি ত্যজিব! আমায় ॥ 
রাজ্য দেশ ধন জন সকলি তোমার । 
তোমা বিন পাগুবের কেবা আছে আর।॥ 
কোন দোষে দোষী আমি নাহি তব পদে। 
বালকেরে ত্যাগ কর কোন্‌ অপরাধে ॥ 
আমি রাজা হৈতে যদি দুঃখ তব মনে। 
আমি অভিষেক করি তোমার নন্দনে ॥ 
যুযুতস্থরে অভিষেক করিব এখনি । 
হস্তিনার পাটে তারে দিব রাজধানী ॥ 
তোমার কিন্কর আমি তুমি মম প্রভু । 
তব আন্ঞ। বিচলিত নহি আমি কভু ॥ 
এইরূপে যুধিষ্ঠির সহ ভ্রাভূগণ ' 
লোটাইয়! ধরিলেন অন্ধের চরণ ॥ 
বৃতরা্ী, গান্ধারী, কুস্তা, বিদুর ও সঞ্জয়ের বনযাত্রা 
ধৃতরাষ্ট্র রাজা যান গহন কানন ! 
শুনিয। ব্যাকুল চিত্ত ধম্মের নন্দন ॥ 
ভ্রাভৃগণ কৃষ্ণানহ আসি দৌড়াদৌড়ি । 
অন্ধরাজ গান্ধারী কুন্তীর পায়ে পড়ি । 
ধুলায় ধূসর হৈয়া করয়ে ক্রন্দন । 
আনাথ হইল আজি পাতুপুত্রগণ ॥ 
পিতৃশোক"নাহি জানি তোমার কারণে । 
সর্বশোক পাসরিন্ু তোম। দরশনে ॥ 
তোমার বিহনে সব হৈল অন্ধকার । 
কোন হ্থখে গৃহেতে রহিব মোরা আর ॥ 
কি দেখি ধরিব প্রাণ উপায় কি হবে । 
তোমার সহিত তাত বনে যাঁব সবে ॥ 
এইরূপে যুধিষ্ঠির কান্দিয়। অপার । 
প্রবোধ করেন সবে অশেষ প্রকার ॥ 





আশ্রমিকপর্বব | ] প্রণাম মন্ত্র _-মায়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রদ্ধবাদিনী। 


বিদুর সঞ্জয় ফেঁহে বিচারিয়া মনে । 
ডাকিয়া নিভৃতে কহে মাদ্দ্রীর নন্দনে ॥ 
রাজার নন্দিনী কুন্তী রাজার গৃহিণী । 
জনম হুঃখেতে গেল হেন অনুমানি ॥ 
ভোমরা উভয় তাঁর অতি প্রিয়তর । 
কুম্তীরে প্রবোধ দেহ দুই সহোদর ॥ 
তোম। দ্োহাকার স্নেহ নারিবে ছাড়িতে। 
নাইতে নারিবে কুস্তী হেন লয় চিতে ॥ 
এত শুনি ছুই ভাই চলিল তখন। 
জননীর গলে ধরি কান্দে ছুইজন ॥ 
কোথায় যাইবে তুমি নিষ্ঠংর হইয়া । 

. কিমতে বঞ্চিব মোরা তোম। না দেখিয়! ॥ 
দি আম। দেহে ছাড়ি ষাইবে কাননে । 
এখনি ত্যজিব প্রাণ তোমা বিদ্যমানে ॥ 

: এত বলি কান্দে দৌহে উচ্চরব করি । 
ব্যাকুল হইয়া চিত্তে ভোজের কুমারা ॥ 
ক করিবে ইহার উপায় নহি দেখি। 
_ কহিতে লাগিল কুস্তী দ্রোপদীরে ডাকি ॥ 
তুমি শুদ্ধ পতিতব্রতা৷ লক্ষা অবতার । 
এই বাক্য প্রতিপাল্য করিবা আমর ॥ 
এই ছুই পুত্র মোর প্রাণের সমান । 
এদিগে পালিব! তুমি হৈয়া সাবধান। 
আমারে পাসরে যেন তোমার পালনে । 
অনুমতি কর মাত আমি যাই বনে ॥ 
এত বলি শিরোদ্রাণ করিল চৃন্বন। 
প্রণমিয়! যাজ্ঞসেনী করয়ে রোদন ॥ 
পঞ্চপুত্র কোলে করি ভোজের নন্দিনী । 
শিরে চুম্ব দরিয়া করে আশীর্ববাদ বাণী ॥ 
বিবিধ প্রকারে প্রবোধিয়। পঞ্চজনে । 
চলিলেন কুন্তীদেবী ধুতরাষ্্রী লনে ॥ 
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে সবে প্রবোধ না মানে । 
শোকের নাহিক অন্ত ভাই পঞ্চজনে ॥ 
মা মা বলি যুধিষ্ঠির ডাকেন সঘনে । 
নির্দয় নিষ্,রা মাতা হৈলা কি কারণে ॥ 
সহদেব নকুল এ ভাই ছুইজনে। 
তিলেক ন! জীবে মাত। তোমার বিহুনে ॥& 


৮৫১ 


| পুর্বে যবে বনে পাঠাইল ছুধ্যোৌধন ।. 
মম সঙ্গে বনে গেল ভাই চারিজন ॥ 
ঝরিত নয়ন সদ। তোমার বিহনে | 

: তোমার ভাবনা বিন! না করিত মনে ॥ 
: তদন্তরে তোমার পাইয়া দরশন। 

' তিলেক বিচ্ছেদ নহে ভাই দুইজন ॥ 

; কেমনে চলিল! মাতা নির্দয়া হইয়। । 

' এই ছুই শিশু প্রতি না দেখ চাহিয়া! ॥ 
। আম! সম ভাগ্যহীন নাহি অবনীতে । 

। জনম অবধি মজিলাম দুঃখ চিভে ॥ 

' ছার রাজ্য ধন মম ছার গুহবাস। 

: তোম। বিনা হৈল মম সকল নিরাশ ॥ 
ধুতরাষ্ট্র নৃূপতির যত বধুগণ । 

দুঃশল। স্থন্দরী আদি কান্দে সর্ববজন ॥ 
হাহাকার করি সবে কান্দে উচ্চৈঃস্বরে । 
আমা সব ছাড়ি কোথা যাও নৃপবরে ॥ 
'স্হাহ| বিধি কি উপাষ করিব এখন । 
এত ক্লেশে পাপ প্রাণ রহে কি কারণ ॥ 
পাষাণে রচিত দেহ আমা সবাকার । 
এতেক প্রহারে তনু না হয় বিদার ॥ 
গড়াগড়ি যায় সবে ধুলায় ধূলর। 
চিত্তের পুলি প্রায় ভূমির উপর ॥ 
দেখিয়া ব্যথিত হৈল বিদ্ুর স্থমতি । 
ডাকদিঝ! কহিলেন বুধিষ্টির প্রতি ॥ 
শোক ত্যজ শুন রাজ। আমার.বচন। 
আম! সবাকার শোক কর নিবারণ ॥ 
৷ ইহা পবাকার প্রতি করহ আশ্বাস। 

» প্রবোধিয়। সবাকারে লহ গৃহবাঁন ॥ 

| ধশ্মের নন্দন তুমি ধন্ম অবতার । 

৷ তোমার এতেক মোহ অতি অবিচার ॥ 
| সবারে সান্তবন। করি স্থির কর মন। 

1 

1 


তোমারে বুঝায় হেন আছে কোনজন ॥ 
এইরূপে বিছুর কহিল বহুতর । 
অনেক সান্ত্বনা করি পঞ্চ সহোদর ॥ 
ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন বিদ্ুর স্থমতি | 

. হেন অবধান কর বিছুরের প্রতি ॥ 





৮৫ 


এ সময় ব্রাহ্মণেরে দিব কিছু দান। 
কিছু ধন মাগি আন ধর্নমরাজস্থান ॥ 
অন্ধের বচনে ক্ষত! কহে যুধিষ্ঠিরে । 
কিছু ভিক্ষা চাছে তোম৷ অন্ধ নৃপবরে ॥ 
ধন্ম বলিলেন ভিক্ষা কিসের কারণ । 
তাহারি সকল রাজ্য প্রজ। ধন জন ॥ 
আমি আদি সকল বিক্রিত তার পায়। 
হেন বাক্য কহিবারে তারে না যুয়ায় ॥ 
এত বলি যুধিষ্ঠির ডাকি ভ্রাতৃগণে । 
ধন আনিবারে আন্ঞ। দিলেন তখনে ॥ 
ধন্মরাজ আজ্ঞ। পেয়ে চারি সহোদর। 
ভাগ্ার হইতে ধন আনে বনুতর ॥ 
প্রবাল মুকুতা স্বর্ণ মণি মরৰত। 
বিবিধ রতনরাশি কৈল শত শত । 
হরষিত অন্ধরাজ গান্ধারী সহিত । 
দ্বিজগণে ধন দান কৈল অগ্রমিত ॥ 
ভূমিদান অন্নদান করিল বিস্তর । 

হস্ত্রী অশ্ব ধেন্ু বস রত্ব বহুতর ॥ 
ভীক্ষ দ্রোণ কর্ণ আদি রাজা ছুর্য্যোধন । 
সবাকার নাম করি দ্বিজে দিল দান ॥ 
দানেতে তুষিয। সব ব্রাঙ্গণ মণ্ডল । 
বনে যেতে অন্ধরাজ হইল বিকল ॥ 
বহু আশীর্বাদ কৈল ভাই পঞ্চজনে । 
আলিঙ্গন শিরোত্রাণ করিল চুম্বনে ॥ 
প্রণমিয়। পঞ্চ ভাই কান্দে উভরায় | 
কৃতাঞ্জলি প্রণমিল গান্ধারীর পায় ॥ 
আশীর্বাদ কৈল দেবী গ্রসন্নবদনে । 
অঙ্গে হাত বুলাইয়। ভাই পঞ্চজনে ॥ 
একে একে সবাকারে করিয়া বিদায়। 
বনবাস গমন করিল কুরুরায় ॥ 
গান্ধারীর ক্কন্ধে আরোপিয়৷ বাম হাত। 
ধীরে ধীরে চলিলেন-কুরুকুল নাথ ॥ 
গান্ধারীর বামভাগে চলিল সঞ্জয় । 
অগ্রে অগ্রে চলিলেন ক্ষভা। মহাশয় ॥ 
হেনমতে অন্ধরাজ চলেন কানন। 
দেখিবারে আইল কল প্রজাগণ ॥ 


গায়ন্ডিচ্ছন্দসাং মাতর্রক্ষযোনি নমোহস্ততে ॥ 





[ মহুভারত। 


| বালৰৃদ্ধ যুবা ধায় কুলবধূগণে। 


ধৃতরাষ্ট্র বেশ দেখি কান্দে সর্ববজনে ॥ 
ওহে অন্ধরাজ তুমি যাও কোথাকারে । 
কি হেতু তপস্ত। বেশ ধরেছ শরীরে ॥ 


ছুই চক্ষু অন্ধ তব অপূর্ব শরীর । 
 ক্ষিমতে ছাড়েন তোমা! রাজা যুধিষ্টির ॥ 
_বাহড় বাহড় রাজ! ন। যাও কাননে । 
তোমার বিহনে রাজ। জীবে কে!নজনে ॥ 


 ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির ধর্ম অবতার । 
৷ স্বিবে তোমায় সেই ধন্মের আচার ॥ 


. এইরূপে চতুদ্দিকে কাদে সর্বজন । 

৷ প্রবোধিয়া! ধূতরাষ্ট্রী চলিল কানন ॥ 

পথ দেখাইয়া ক্ষত, আগে আগে বাঁয়। 

কুরুক্ষেত্র নিকটে আইল কুরুরাম্ব ॥ 
তথ! হৈতে চলি গেল জাহ্ববীর কুলে । 

 স্ানদান করিলেন নামি গঙ্গাজলে ॥ 


 বসিয়। গঙ্গার তারে কথোপকথনে । 


সেই দিন বঞ্চিল জাহৃবী জলপানে ॥ 
. রূজনী প্রভাত হৈল সূর্য্যের উদয়। 
. প্রভাতে উঠিয়! তবে বিছ্বর সঞ্জয় ॥ 
গঙ্গার পশ্চিমে বন নামে দৈপায়ন। 
: নানাবিধ বুক্ষলতা শোভিত কানন ॥ 
৷ অশোক চম্পক বৃক্ষ পলাশ কাঞ্চন । 
 অভ্ভুন খর্জ্বর আমর জাম তরু বন ॥ 
' রাজবুক্ষ শাল তাল আর আমলকী । 
৷ কণ্টকী দাড়িম্ব নারিকেল হরিতকী ॥ 
৷ শিরীষ কদম্ব ঝাটি বদরী খদির। 

০ তিন্তিড়ী বহেড়া আর নারঙ্গ জঙ্গীর ॥ 
। দেবদারু ভদ্রোরুক নিম্ব তরুবর । 
৷ বিচিত্র কদলীবৃক্ষ দেখিতে হ্ৃন্দর ॥ 


: 


| 


নানা পুষ্প সৌরভে শোভিত বনস্থলী । 
ভ্রমর গুঞ্জরে তাহে কোকিল কাকলী ॥ 


৷ বিচিত্র ভুলশীবৃক্ষ অতি ম্থুশোভন । 


বিচিত্র মঞ্জরী তাহে নবদলগণ ॥ . 
আমোদে পূণিত হয় সকল কানন। 
পুষ্পভরে লম্ববান যত তরুগণ ॥ 


| আশ্রমিকপর্বব। ] অদ্বৈত প্রতুর ধ্যান-_ন্মরামি প্রীমদদ্বৈতংশুদস্র্ণরুচিং প্রভুং, ৮৫৩ 


মল্লিকা মালতী যূথী জাতি নাগেশ্বর । 
করবী বকুল জবা রঙ্গন টগর ॥ 

সেউতী মাধবীলতা৷ কুটজ কিংশুক। 
সেকালিক৷ সারি সারি দেখায় কৌতুক ॥ 
।নব নব দলেতে পুধিত ফল ফুল। 

[তার গন্ধে মকরন্দ ধায় অলিকুল ॥ 
মরুর কোকিলগণে করে কুহুরব। 
মন্দ মন্দ সমীরণ বহে স্ুসৌরভ ॥ 
[বন দেখি আনন্দিত বিছুর সঞ্জয় । 
'হ্ায় বঞ্চিব হেন চিন্তিল হৃদয় ॥ 
'দুইখানি কুটীর রচিল সেইখানে । 
মুনিগণ নিবসযে তার সমিধানে ॥ 
সগ্ভাষিয়া মুনিগণে করিয়া বিনয় । 
অন্ধের নিকটে গেল বিছ্ুর সঞ্জয় ॥ 
তরাষ্ট্র গাহ্ধারী সহিত ভোজন্ুৃতা । 
সবে ল'ঞ্ঝে কুটীরে আইল পুনঃ ক্ষন ॥ 
কানন-নিবাসী ঘত খষি যুনিগণ | 
'মাইল করিতে ধৃতরাষ্ট্রী সম্ভাষণ ॥ 
রি সবাকারে পুজিয়া" সাদরে | 
ঠিরধিতে জিজ্ভ্বাসিল অন্ধ নৃপবরে ॥ 
মহাননি খধিগণ ধৃতরাস্ট্র প্রীতে । 
গাম করিয়া রহিলেন চতৃভিতে ॥ 
দখিয়। পাইল প্রীতি অন্ধ নরবরে । 
্গধ্য আচরিল শুদ্ধ কলেবরে ॥ 
নকটে জাহ্বী নীরে জান দান করি । 
হামকম্ সমাপিয়া কুরু অধিকারী ॥ 
[মধ্যে কুশাসন করিয়। স্থাপন । 
বর্যমুখে বলিলেন করি যোগাসন ॥ 
পে পরম পদ চিস্তিয়! সাদরে । 

প্র জপ করে অন্ধ ভক্তি পুরঃদরে ॥ 
নকটে বির আর সঞ্জয় স্থুমতি। 
থাগাসন করি দেহে করিলেন স্থিতি ॥ 
ইন়্পে সকলে বসিল যোগাসনে । 

স্ব ধ্যাণ করি কৃষ্ণ জপেন স্ক্ষণে ॥ 
দন শেষে বিছ্ুর সঞ্জয় ছুইজন | 
শিমুল আনি সবে করিল ভক্ষণ ॥ 





















: পুণ্যকথ। আলাপেতে বঞ্চিয়া রজনী । 
 হেনমতে কাননে রহিল নৃপমণি ॥ 


: মহাভারতের কথা অম্থত সমান । 
 কাশীরাম দাস কহে শুন পুণ্যবান ॥ 


নে ধ্বৃতরাঙ্জের নিকট পাগুবের মাগমন ' 
মুনি বলে শুন জন্মেজয় নরপতি । 


. গুহে যান ধর্মরাজ শোকাকুল মতি ॥ 
 ভীমাজ্জন মাদ্রীঙ্ৃত পাঞ্চাল-কুমারা । 
 প্বতরাষ্ট্ী বধুগ্গণ ছুঃশল। সুন্দরী ॥ 


 শোকাকুল হয়ে সবে কান্দে সর্বজন । 
_ বূজনা দিবস শোক নহে নিবারণ ॥ 


না রুচে আহার জল সদ! ঝরে অশখি | 
শোকাকুল মন সবে হৈল বড় ভখী ॥ 


 ধন্ম অঙো কান্দি কহে মান্রীর তনযু। 
. এক্ দিনে মৃত্যুকাল হইল নিশ্চয় ॥ 
_ধরিতে না পারি প্রাণ জননা বিহনে । 


দশদিক অন্ধকার লাগে রাত্রিদিনে ॥ 
ভোজন না করে অনুক্ষণ মহাশয় 
রজনী দিবস নিদ্রা চক্ষে নাহি হয় ॥ 
এইক্ষণে যদি আমি নাহি দেখি মায়। 
অবশ্য মরিব দৌঁছে কহিন্ু নিশ্চয় ॥ 


এত বলি ছুই ভাই কান্দে উচ্চৈঃম্বরে | 
অস্থির হইয়া পড়ে ভূমির উপরে ॥ 


ভামদেন অভ্ঞুন কান্দেন ছুইজন । 


 দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণ কান্দে অনুগ্ণ ॥ 


ধৃতরাষ্ত্র-বধুগণ করে হাহাকার । 

রাত্রি দিন শোক বিন! অন্ত নাহি আর ॥ 
কান্দিয়৷ রাজার প্রতি কছে সর্বজন । 
নিশ্চয় না রহে প্রাণ শুনহ রাজন ॥ 
কুরুকুলনাথ অন্ধ স্ববলনন্দিনী । 

বিছুর সঞ্জয় আর কুন্তী ঠাঁকুরাণী ॥ 

তাহ! সব বিহনে জীবন নাহি রয়। 

ইঙ্ার বিধান শীঘ্র কর মহাশয় ॥ 

এ শোক-সাগরে কেহ তিলেক না জীবে। 
ঘখ। গেল অন্ধরাজ তথ! যাব সবে ॥ 


৮৫৪ 


শুক্রান্ঘরধরং শ্রীগৌরংভক্তি লম্পট মানসং ॥ 


[ মহাভারত। 





এইরূপ নৃপতিরে কহে সর্বজন । 
শুনিয়া ভাবিত চিত ধর্মের নন্দন ॥ 
দিবারাত্রি কান্দিলেক মাদ্রীর তনয়। 
শরীর ত্যজিবে ফ্রোহে হেন মনে লয় ॥ 
কোনমতে প্রবোধ না হয় ছুই ভাই। 
পুরজন আদি সবে কাতর সবাই ॥ 
অন্যমতে না হইবে শোক নিবারণ । 
জ্যেষ্ঠতাত নিকটেতে যাইব কানন ॥ 
সবারে কাতর দেখি পাগুবের পতি । 
বাহুড়িয়া! আসিবেন হেন লয় মতি ॥ 
কদাচিত বাহুড়িয়া যদি না আইসে। 
সেইরূপে সবাই রহিব তারণ্পাশে ॥ 
এইরূপ অনুমানি ধর্মের নন্দন । 
সবারে আশ্বাঞ্ড করি গ্রবোধিয়া কন ॥ 
শোক ভুঃখ ছাড়ি সবে স্থির কর মন। 
সেই বনে সবে মোর! করিব গমন ॥ ৬ 
রাজার বচনে সবে তুষ্ট হয়ে মনে। 
সেইক্ষণে বাহির হইল সর্ববজনে ॥ 
যুধিষ্ঠির পঞ্চ ভাই দ্রৌপদী সছিত। * 
ভীমসেন স্থভদ্রো উত্তর! পরীক্ষিত ॥ 
ধৃতরাষ্ট্র বধূগণ হুঃশলা সুন্দরী । 
লিখনে না যায় যত চলে নরনারী ॥ 
ভ্রিবিধ বাহনে চলে আর পদব্রজে। 
পঞ্চম শব্দেতে তাহে নানা বাছ্য বাজে এ॥ 
পুর্বেবেতে ভারত-যুদ্ধে সৈন্যের সাজনি। 
তেমনি সাজিল অক্টাদশ অক্ষৌহিণী ॥ 
তাহ! সবাকার ছিল যত নারীগণ। 

_ সবাই চলিল ধৃতরাস্ট্র দরশন ॥ 
অফ্টাদশ অক্ষৌহিণী হেন অনুমানি। 
মহারোলে কম্পমান হইল মেদিনী ॥ 
হেনমতে ধন্মরাজ চলিল ত্বরিত। 
ছৈপায়ন কাননেতে হৈল উপনীত ॥ 
গঙ্গাজলে স্নান করি প্রনেশি কাননে । 
চলিলেন পঞ্চভাই মহ নারীগণে ॥ 
বসিয়াছে ধৃতরাষ্ট্র কুটার ভিতর । 
মৌনভাবে একাসনে ফুড়ি ছুই কর ॥ 


প্রণমিয়। পঞ্চুভাই অন্ধের চরণে । 
জ্যেষ্ঠতাত বলিয়! ডাকেন পঞ্চজনে ॥ 
সমাধি ত্যজিয়! অন্ধ শুনিবারে পায় । 
কে তুমি বলিয়। জিজ্ঞাসেন কুরুরায় ॥ 
শুনি যুধিষ্ঠির কহিলেন সবিনয় ॥ 

তব ভূত্য যুধিষ্ঠির শুন মহাশয় ॥ 

এত শুনি অন্ধ যুধিষ্ঠিরে কোলে নিল । 
অঙ্গে হাত বুলাইয়া শুভ জিজ্ঞাসিল ॥ 
কহ তাত পুরের কুশল সমাচার । 
কুশলে আছেতে! সব বন্ধু পরিবার ॥ 
যুধিষ্টির বলিলেন কি কহিব আর 1 
তোমার সাক্ষাতে এই সব পরিবার ॥ 
তোমা না দেখিয। সব হৃদয় বিদরে | 

' আপনি রহিল আদি কানন ভিতরে ॥ 
কহ তাত কোথা মম গান্ধারী জননী। 
কোথা কুস্তী মাত মোর ভোজের নন্দিনী । 
খুল্লতাত কোথায় বিদ্রুর মহাশয় । 

তা সবারে ন! দেখিয়া প্রাণ বাহিরাষ ॥ 
এত শুনি কহিতে লাগিল কুরুপতি । 
ও কুচীরে তব মাত৷ গান্ধারী সংহতি ॥ 
বিছ্ুরের সমাচার নিশ্চয় না জানি । 
জীযে কি না! জীযে ভাই ক্ষতা গুণমণি ॥ 
অনশন ব্রত করি ত্যজিয়া আহার । 
একেশ্বর গেল ক্ষভ। নিকটে গঙ্গার ॥ 
চারিদিন আম৷ সহ নাহি দরশন । 
জীয়ে কি না জীয়ে ভাই কর অন্বেষণ ॥ 
শুনিয়৷ আকুল ধর্ম্পুত্র যুধিষ্ঠির । 
চলিলেন গঙ্গাতীরে অন্তরে অস্থির ॥ 
গঙ্গাতীরে বটমূলে দেখি একেশ্বর ৷ 
দীর্ঘ জটাভার পড়িয়াছে পুষ্ঠোপরে ॥ 
কর্পুটে বসিয়৷ আছেন মহাশয় । 
প্রণাম করেন গিয়। ধন্মের তনয় ॥ 
আছে কিন! আছে প্রাণ ন! জানি নিশ্চঃ 
উচ্চৈঃস্বরে ডাকে পঞ্চ পাণুর তনয় ॥ 
ওহে খুল্লতাত বলি ডাকে ঘন ঘন। 
কৃতাঞ্জলি করি ডাকে ভাই পঞ্চজন ॥ 


নাশ্রমিকপর্ব্ব। ] শ্রীনিত্য নন্দ প্রস্তুর ধ্যান__বিদ্াদ্দোমমদণভিমর্দনরুচিং__ 


ওহে মহাশয় পাগুবের প্রাণদাতা । 
ভৃত্যগণ ডাকে তুমি উঠি কহ কথা ॥ 
বিদম সম্কটে রক্ষা কৈলে পুনঃ পুনঃ । 
চি ডাকয়ে উত্তর নাহি কেন ॥ 

হ খুল্পতাত কেন না শুন শ্রবণে। 
তার অপরাধে এত কোপ কৈল! মনে ॥ 
এইরূপ পঞ্চ ভাই করেন রোদন। 
দেখিলেন আকাশে থাকিয়া দেবগণ ॥ 

দুছ অখি নিয়োজিল যুধিষ্ঠির পানে। 

টি তেজ নিঃসরিল সেই ক্ষণে ॥ 
দ্বিনায় দেখায় যেন রবির কিরণ । 
যুধিষ্টির অঙ্গে লিণ্ত হইল তখন ॥ 
আকাশে অমরগণ পুষ্পৰৃষ্টি করে। 
ভয় জয় শব্দ হিল অমর নগরে ॥ 
্রাত্গণে বলিলেন রাজা যুধিষ্ঠির | 
দিগ্ুণ হুইল তেজ আমার শরীর ॥ 
মহ!ভারতের কথা৷ অস্ত সমান । 
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥ 


নিরবের পেহভ্যাগে নকলের পিলাপ 
এবং ব্যানদেবের লাক্বনং। 
বিছুরে লইয়। কান্দিছেন পঞ্চজন। 
হেনকালে আইলেন মুনি দ্বৈপান ॥ .. 
মুন দেখি প্রণমিল পঞ্চ সহোদর । 
খুলতাত বলি কান্দে সবে উচ্চৈঃস্বর 1 
প্রবোধিয়। যুনিবর কহেন বচন । 
অকারণে শোক কর ধন্মের নন্দন ॥ 
আপনি কি নাহি জান রাজা যুধিষ্টির। 
তোমা বিভ্ুরে হয় একই শরার ॥ 
ষাণুব্য ঘুনির শাপে ধর্ম মহাশয় । 
বিছুররূপেতে তার ক্ষিতেতে উদয় ॥ 
হুমিহ আপনি ধন জানিহ নিশ্চয় । 
ধম অংশ হও তুমি ধর্মের তনয় ॥ 
বিছুরের তেজ যেই হুইল বাহির । 
সেইক্ষণে গ্রবেশিল তোমার শরীর ॥ 


৮৫৫. 


ূ কহিলাম তোমারে এ তত্ব সমাচার । 
শোক মোহ দূর কর ধশ্মের কুমার ॥ 

| ব্যানর বচনে পঞ্চ পাওুর কুমার । 

ূ বিধিমত বিছ্ুরের করেন সৎকার ॥ 

| ধূতরাষ্ট্রে আসিয়া কছেন সমাচার | 
মুচ্ছিত হুইয়া পড়ে অন্থিকাকুমার ॥ 

ূ আপনি ধরেন তারে ব্যাস মহামুনি। 

| নানা কথা প্রবোধ কহেন ত্ুবাণী ॥ 

| অন্ধ বলে বিছ্ুর ছাড়িয়া গেল মোরে । 

1 তথাপি রহিল মোর পাপ কলেবরে ॥ 

। দূর্যোধন শোক মম হৈল পাসরণ। 

ূ কিরূপে বিভুরশোকে বাচিব এখন ॥ 

। বিপরীত শব্দ হৈল পুনঃ সেই স্থলে । 

দেখিবারে বনবাসী আইল সকলে ॥ 

ধৃতরাষ্ট্রী পাশে বসি ব্যাস মহাঘুনি | 

গ্রবোধ করিয়া কহিছেন তত্দুবাণী ॥ 

অবধান কর রাজা পুর্বেবের কাহিনী । 

| দৈত্যভরে পীড়াধুক্ত হইল মেদিনী ॥ 

ধেনুরূপ ধরি গেল ব্রল্মার সদন । 

কান্দিতে কান্দিতে ক্ষিতি করে নিবেদন ॥ 

দৈত্যভর আর আমি সহিতে না পারি । 

| কি করিব আজ্ঞ৷ দেহ স্য্টি অধিকারী ॥ 

শুনি ব্রন্ধা। পুথিবরে আশ্বাদি তখন । 

গ্ারোদের তীরে গিয়া সহ দ্রেবগণ ॥ 

প্রণমিয়া করপুটে করিলেন স্তুতি । 

তুষ্ট হয়ে প্রত্যক্ষ হইলেন ভ্রীপতি ॥ 

দৈত্য বিনাশিতে যুক্তি করিষ। স্বজন | 

দেবগণে আদেশেন কমললোচন ॥ 

নিজ নিজ অংশে সাব হও অবতার। 

লীলায় করিব শ্গয় পুিবার ভার ॥ 

আপনি জন্মিব আমি বস্থদেব ঘরে । 

নাশিব পৃথিবী ভার কহিন্ু তোমারে ॥ 

এত বলি স্বস্থানে গেলেন নারায়ণ । 

দেবগণ সহ ব্রহ্মা গেলেন ভবন ॥ 

দেবকীর গর্ভে জন্মিলেন নারাবুণ। 

1 অনন্ত অগ্রজ তার রেবতীরমণ ॥ 





.৮৫৬ বিসতীর্ণবক্ষস্থলং, প্রেমোদঘুর্ণিতলোচনাঞ্চজলসৎ ম্মেরাভিরম্যাননং। [ মহাভারত । 


ধম অংশ বুধিষ্টির ধন্দম অবতার । 

বায়ু অংশে বকোদর পবনকুমার ॥ 
ইন্দ্র অংশে জন্মি লন বীর ধনগ্য়। 
অশ্বিনীকুমার ছুই মাদ্রীর তনয় ॥ 

অগ্নি অংশে ধৃষ্টছ্যন্ন পাঞ্চাল-নন্দন | 
লক্গমী অংশে পাঞ্চালী বে বিখ্যাত ভুবন ॥ 
আপনি আছিল! তুমি গন্ধ/বর্বর পতি । 
তব পুত্র ছুধ্যোধন কলির আকৃতি ॥ 
অপর তোমার পুত্র রাক্ষল সকল । 
সূর্য অংশে জন্ম বীর কর্ণ মহাবল ॥ 
বন অবতার ভীঙ্ক তব জ্যেষ্ঠতাত । 
বিদ্বর আপনি ধন্ম শুন নরনাথ ॥ 
বৃহস্পতি অংশে জন্ম দ্রোণ মহাশয় । 
রুদ্র অংশে কুপাচার্্য জানিহ নিশ্চয় ॥ 
চক্র অংশে অভিমন্ুয অভ্ভন-কুমার | 
কহিন্ত তোমারে রাজ! সর্বব সমাচার ॥ 
এইরূ"প অন্ধেরে কহেন মুনিবর । 
মাষের নিকটে যান পঞ্চ সহ্থোদর ॥ 
গান্ধারারে প্রণাম করেন পঞ্চজনে । 
আশীর্বাদ কৈল দেবী গ্রসন্নবদনে ॥ 
পুত্র কোলে করি কুস্তু; করিল চুম্বন । 
প্রণাম করিল আসি যত বধুগন ॥ 
এইমতে সর্ববজনে পুরিল কানন । 
হেনকালে কহিলেন মুনি দবৈপারন ॥ 
দ্বারকা নগরে আমি যাব শীততরগতি ৷ 
বরে কাধ্য থাকে বদি মাগ নরপত্তি ॥ 
বর মাগ থাকে ঘদি কিছু প্র-ফাজন । 
অবশ্য যাইব আমি দ্বারক! ভুবন ॥ 
গান্ধারী স্রবলহৃত। শুনি হেন কথ । 
করযোড় করি বলে সতী পতিব্রতা ॥ 
কপার সাগর তুমি মুনি মহাশয় । 
তোমার মহিম। বত মুনিগণে কয় ॥ 
তোমার অসাধ্য দেব নাহি ভ্রিজগতে। 
সে কারণে এক বর মাগি যে তোমাতে ॥ 
পুত্রশোক সম আর নাহি ত্রিভুবনে। 
শত পুত্র আমার সংহার হৈল রণে ॥ 


। সেই শোকে দহে মম সকল শরীর । 
 তিলেক ন! হয় ক্ষান্ত নয়নের নীর ॥ 
(শোকের সাগরে ভাসি নাহিক উপায় । 
সে কারণে যুনিরাজ নিবেদি তোমায় ॥ 
. একবার তাদের পাইলে দরশন । 


শোকসিন্ধু হৈতে তবে হইব মোচন ॥ 
প্রপবিযা আমি না দেখিনু পুন্রমুখ | 
এই মম হৃদয়ে আছয়ে বড় ছুঃখ ॥ 


এই বর মাগি দেব তব পদতলে । 


কৃপায় দেখাও মোরে তনয় সকলে ॥ 
অন্ধরাজ বলিলেন এই মনোনীত। 


 কুপা কর মুনিরাজ কহিন্ু নিশ্চিত ; 


কুন্তীদেবী কহিছেন ঘুড়ি ছুই কর । 

মম মনক্কাম সিদ্ধ কর মুনিবর ॥ 
কর্ণপুত্র নয়নে দেখিব একবার : 
অতিমন্দযু ঘটোৎুকচ পঞ্চপুত্র আর ॥ 
কুপ। করি দেখাও যগ্যপি মহাশয় । 
হৃদয়ের শেল মম তবে দূর হয় ॥ 

কিবা কব মুনিরাজ তোমার চরণে । 
সদ! মম দগ্ধচিন্ত শোকের আগুনে 1 
দীনবন্ধু ভগবান যিনি অন্তধ্যামী ! 

তিনি তে। নকল জ্ঞাত কি কহিব আমি ! 
এমন অভাগী আমি জন্মেছিনু ভবে । 
কান্দিয়া- যে জন্মা গেল মৃত্যু হবে কৰে " 
শ্বশুরকুলের অন্ত আম৷ হতে হৈল। 
আমি যে মহাপাতকী নাহি সমভূল ॥ 
আমার মনের ছুঃখ মনেতে রয়েছে । 
কাহারে কহিব সদ! হৃদয় দহিছে ॥ 
তুমি সর্বব সারাৎসার কৃপার সাগর । 


ভুমি যে অকুল কর্তা মহিম। অপার ॥ 
_ক্ষণেক যোগের বলে এই চরাচর : 
 প্ুনর্ববার করিবারে পার মুনিবর ॥ 


সকল করিতে পার তুমি মহাখফি ৷ 


কহিতে সকল কথ অপাখি-নীরে ভাসি ॥ 
. বলিব বলিব বলি করিতেছি মনে । 
' শোকেতে দহিছে অঙ্গ ন! চাহি নয়নে ॥ 


আশ্রমিকপর্বব। 1  নানাসভুষণভূষিতং সমধুরং রিভ্রদ্ঘনাভা শ্বরং ; 


৮৫৭ 





পাগুবের গতি তুমি পাগুবের পতি । 
তোমা হৈতে পাতুকুল হইল সংহতি ॥ 
কুলক্ষয় হৈল দেব মল সব বীর। 
স্মরিতে হৃদয় দহে ঝরে অশখি-নীর ॥ 
কেন বিধি হেন জন্ম দিয়াছিল মোরে । 
অশাখির পুভ্তলী সব গেল কোথাকারে ॥ 
সতত নয়ন মোর সেই মুখ চায় । 
দারুণ অন্তর দহে কি কহিব হায় ॥ 
বিধি বিড়ম্থিল আমা কারে দিব দোষ। 
শুনিয়৷ তোমার বাণী হইনু সন্তোষ ॥ 
মম সম হতভাগ্য নাহি তিন লোকে । 
পিতৃকুল ক্ষয় হেতু স্থজিল আমাকে ॥ 
ধষ্টহ্যন্ন শিখন্ডী প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ । 
সবংশে মজিল পিত। পাঞ্চাল রাঁজন ॥ 
মম পঞ্চপুত্র মৈল দৈবের বিপাকে । 
(শাকসিন্ধু মধ্যে বিধি ডুবাইল যোকে ॥ 
কান্দিয়া স্থভদ্র! কহে যুড়ি ছুই কর। 
নবেদন অবধান কর মুনিবর ॥ 

আমা হেন হতভাগ্য নাহি ভ্রিভুবনে | 
অভিমন্যু হেন পুত্র হত হৈল রণে ॥ 
দ্বিতীয় কুমুদবন্ধু রূপের বর্ণনা । 

ধনুদ্ধর মধ্যে কেহ নাহিক তৃলন| ॥ 
জনক অজ্জুন যার মাতুল মুরারা । 
জ্যেষ্ঠতাত ভীমসেন ধশ্মন অধিকারী ॥ 
সব৷ বিদ্যমানে পুত্র হইল সংহার । 


আমা সম অভাগিনী কেবা আছে আর ॥ 


মৎস্যাদেশে এল পুত্র বিবাহ কারণ । 
পুনঃ আমা সহিত না হৈল দরশন ॥ 
সকলি নিরাশ বিধি করিল আমারে । 
.কমনে ধরিব প্রাণ এ পাপ.শরীরে ॥ 
কপার সাগর মুনি কর প্রতীকার । 
অভিমন্থ্যু আমারে দেখাও একবার ॥ 
ধৃতরাষ্ত্রী বধুগণ ছুঃশল! হ্থন্দরী । 
প্রণমিয়া কহে কথা মুনি বরাবরি ॥ 
কম্পিতব্দনী রাম! পরিহরি লাজ । 
করযোড়ে কহে অবধান মুনিরাজ ॥ 


' আমাদের পরিতাপ কর বিমোচন । 
: স্বামী পুত্র সহিত করাও দরশন ॥ 


-. : ঘুধিষ্টির বলিলেন শুন মহাশয় । 


' কৃপায় খণ্ডাও মম মনের বিল্ময় ॥ 


ইষ্ট বন্ধু বান্ধব কুটুম্ব মিত্রগণ । 


: ভারত-যুদ্ধেতে হত হৈল ঘত জন ॥ 


যদি পুনঃ ত। সবারে দেখিব নয়নে | 
শোকপিন্ধু হৈতে পার হইব আপনে ॥ 


 ভীম্ম দ্রোণ কর্ণ শল্য রাজ। ভূর্ধেযোধন । 
' বিরাট দ্রসপদ আদি যত বন্ধুগণ ॥ 


সবার সহিত দেখা করাও আমার । 
তোম। বিনা এ কনম্ম করিতে শক্তি কার ॥ 


. পুর্ব্ব পিতামহ-মুখে শুনিয়াছি আমি । 


_ বেদশাস্ত্র প্রকাশিতে নারায়ণ তুমি ॥ 


এত বলি নিবন্তিল ধন্মের নন্দন । 
নিজ নিজ কামনা কহিল সর্বজন ॥ 


ক্ষণেক চিন্তিয়া তবে ব্যাস তপোধন । 
আশ্বামিয়। সবাকারে বলেন বচন ॥ 


,বে বাসন। করিলে আমার কাছে সবে । 


। আজি নিশাযোগে এ বাসনা পুর্ণ হবে ॥ 
: হ্ৃষ্টচিন্ড হল সবে মুনির বচনে। 


নিশ্চয় হইবে দেখ। করিলেন মনে ॥ 
কতঙক্ষণে দিন যাবে হইবে রক্তনী । 
হস্তগত হৈল অনুমানি দিনমণি ॥ 
হেনমতে দিন গেল রজনী প্রবেশে । 
কুতুহল সর্বজন হরিষ বিশেষে ॥ 
করবোড়ে স্তব করে মুনির গোচর | 
মনের বাসনা পুর্ণ কর মুনিবর ॥ 
তবে সত্যবতী-স্বত ব্যাস মহামুনি । 
অদ্ভুত ধাহার কন্ কি দিব নিছনি ॥ 
উ্দাদৃষ্টি করি ডাকি কহে মুনিরাজ। 


ছুই হস্ত তুলি ডাকে বতেক সমাজ ॥ 


ভীল্স দ্রোণ কর্ণ বলি ডাকে মুনিবর । 


 ছুর্য্যোধন শল্য আদি যত ধনু্ধর | 


| 


সত্বরে আইস সবে আমার বচনে । 
বিলম্ব না কর এস আমার এখানে ॥ 
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সর্ববানন্দকরং পরংপ্রবর নিত্যানন্দচন্দং ভজে ॥ 


[ মহাভারত । 





ধ্যান করি মুনিবর ডাক ঘনে ঘন |... 


কার শক্তি লঙ্ঘিবেক ব্যাসের বচন ॥ 
ইন্দ্রপুরে নিবাস করয়ে যত বীর। 
দেব সঙ্গে বৈসে বে দেবতা শরীর ॥ 
ব্যাসমুনি স্থানে সবে জানিয়া কারণ |. 
' সত্বরে মুনির অগ্রে চলে সর্ববজন ॥ 
কৌরব পাণগুব যত ছিল বীরগণ। 
ব্যাস মুনি অগ্রেতে চলিল সর্ববজন ॥ 
মহাভারতের কথা স্থধাসিন্ধুবত। 
পাঁচালী প্রবন্ধে কাশীদাস বিরচিত ॥ 


ব্যাসের আজ্ঞায় স্বর্গ হৈতে ছর্যোধনাদির আগমন 
ও ধৃতরাষ্ট্রিগের সহিত সাক্ষাৎ । 
মুনি বলে অবধান শুনহ রাজন্‌। 
মুনিস্থানে ব্বর্গ হতে এল সর্ববজন ॥ 
অস্টাদশ অক্ষৌহিণী একত্র মিলিয় | 
ব্যাসের সদনে সবে মিলিল মাসিয়া ॥ 
দেখিয়! সন্তষ্টচিভ হৈয়া মুনিবর । 
কহিলেন সকলেরে ভাকিয়া সত্বর ॥ 
মনের বাসন! পূর্ণ হইল সবাকার । 
ইস্ট মিত্র বন্ধু সবে দেখ আপনার ॥ 
দিব্যরথে আসিল যে সারথি লহিত। 
গঙ্গার নন্দন ভীল্ম সংগ্রামে পণ্ডিত ॥ 
দিব্য শরাসন হাতে দিব্য শর তৃণ। 
মালতীর মাল! গলে শোভে চতুর্তণ ॥ 
দিব্য শঙ্খ বাদ্য পুরি গগনমগ্ডলী । 
এইরূপে দেখা দেন ভীক্ম মহাবলী ॥. 
দিব্য ধনুর্ববাণ করে দ্রোণ মহাশয় । 
দিব্য রথসজ্জ। রক্তবর্ণ চারি হয় ॥ 
সপ্ত কুম্ত কমগ্ডলু ধবজ মনোহর । 
দিব্য শঙ্খ শব্দেতে পুরিত চরাচর ॥ 
শুরু বস্ত্র পরিধান ভূষণ মলয়জ । 
স্কন্ধেতে উত্তরী অঙ্গে ভূষিত কবচ ॥ 
দিব্যরথে আরোহিয়া কর্ণ মহাবল। 
অক্ষয় কবচ অঙ্গে মকর কুগুল ॥ 
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অগুরু চন্দন শোঁভে পন্ম পুষ্পমাল। 
আজানুলম্থিত ভূজ বিক্রমে বিশাল ॥ 
দিব্যরথে সারথি বিজয়ী ধনুর্ববাণ। 
অথগুমণ্ডল বিধু জিনিয়া বয়ান ॥ 
সিংহনাদ শঙ্খনাদে পুরে বনস্থলী | - 
প্রফুলবদনে সবে আশ্বাসয়ে বলি ॥ : 
ভগদত্ত জয়সেন জয়দ্রথ রাজ। । 
£শাসন দুম্মুখ বিকর্ণ মহাতেজ! ॥ 
শত ভাই সহিত নৃপতি ছ্র্যোধন । 
শকুনি মাতুল সঙ্গে তনয় লক্ষণ ॥ 
নারায়ণী সেনাগণ স্শর্ম্ম। সংহতি । 
দোমদত্ত ভূরিশ্রবা শল্য মহারথী ॥ 
প্রতিবিন্দ অনুবিন্দ আর জরাসন্ধ। 
কাশীরাজ কাম্বোজ সহিত নৃপরন্দ ॥ 
দণ্ড ধনুর্ববাণ করে স্ুষেণ নৃপতি । 
কলিঙ্গ ঈশ্বর শত অনুজ সংহতি ॥ 
অলম্ুষ অলায়ুধ রাক্ষস সকল। 
বিপরীত গর্জনে পুরিছে বনস্থল ॥ 
দিব্য7রথে আরো হিয়া! ঘটোৎকচ বীর। 
কনক কুগুল কর্ণে প্রকাণ্ড শরীর ॥ 
মহাবীর অভিমন্যু হুভদ্রানন্দন । 
দিব্যরথে আরোহিয়! হাতে শরানন ॥ 
ভ্রুপদ নৃপতি পুত্রগণ সমুদিত। 
পৃষটদ্যুক্ম শিখণ্ডী সহিত সত্রাজিত ॥ 
সপুত্র বিরাট রাজ! সহ ছুই ভাই । 
দ্রোপদীর পঞ্চপুত্র দেখ এক ঠাই ॥ 
জরাসন্বস্থত সহদেব ধনুদ্ধর | 
শিশুপাল তনয় চেদীর নৃপবর ॥ 
পূর্বে কুরুক্ষেত্রে সবে ভারত সমরে । 
মমর করিল তার! যেমন প্রকারে ॥ 
সেই ধনুর্ববাণ সেই রথ আরোহণ । 
সেই অশ্ব সারথি মাতঙ্গ অশ্বগণ ॥ 
রথ রথী অশ্বের উপরে আসোয়ার। 
গজেতে মাহুতগণ পর্বত আকার ॥ 
ধানুকী ধনুক হাতে চম্্ন অসি ঢালী । 
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী এক ঠাই মেনি 7 


আশ্রমিকপর্বব | ] নবদীপচন্দ্রের ধ্যান-_স্বর্ধুন্যাচারুতীরে, স্ফঃরিতমতির্হৎ__ ৮৫৯ 


পপ 


নিজ নিজ বান্ধব পাইয়। দরশন । 
আনন্দ-সাগরে ভাসিলেন সর্বজন ॥ 
পুতরাষ্ট্রে দিব্যচক্ষু দিলা মুনিবর । 
আত্মীয় সকলে দেখে অন্ধ নৃপবর ॥ 
আনন্দ-সাগরে ভাসে কুরু নরপতি | 
হরিষে চক্ষুর জলে তিতে বন্থমতী ॥ 
ভুর্য্যোধন আদি এক শত সহোদর । 
প্রণমিয়া দ্াগ্ডাইল অন্ধের গোচর ॥ 
পুত্রগণ কোলে করি অন্থিকানন্দন । 
অনিমিষ নয়নে করযে নিরীক্ষণ ॥ 
আলিঙ্গন শিরোপ্রীণ ব্দনে চুম্বন । 
মনের মানসে করে কথোপকথন ॥ 
ভীম্ম দ্রোণ ভগদভ্ড শল্য নরপতি । 
কর্ণ ভূরিঅব। জয়দ্রেখ মহামতি ॥ 
ধৃতরাষ্ট্র নিকটে বসিল সর্ববজন। 
কানন ভিতরে হৈল হস্তিনাভূবন ॥ 
পুর্ববমত সভ! করি বৈপে অন্ধরাজ। 
পাল্রমিত্র ইষ্ট বন্ধু সকল সমাজ ॥ 
ব্যস্ত হ'য়ে গান্ধারী ধরিল পুত্রগণে । 
প্রণমিল শত পুত্র মায়ের চরণে ॥ 
শত পুত্র কোলে করি স্থবল-নন্দিনী | 
হরিষে চক্ষুর জলে তিতিল মেদিনী ॥ 
ঘন ঘন চুন্ব দেন পুত্রপণ-সুখে | 
অনিমিষ নয়নে পুত্রের মুখ দেখে ॥ 
আনন্দ-সাগরে সবে হুইল পুণিত। 
অন্য অন্য কহে কথা মনের পীরিত ॥ 
পুলকে পুণিত পঞ্চ পার নন্দন । 
খণ্ডিল সকল তাপ আনন্দিত মন ॥ 
ভীলক্ম দ্রোণ চরণে করিল নমস্কার । 
মদ্ররাজে সম্ভাষে মাতুল আপনার ॥ 
কর্ণেরে প্রণাম করে পঞ্চ সহোদর । 
আনন্দে চক্ষুর জল বহে খরতর ॥ 
ভ্রাত্গণ সঙ্গে কর্ণ করি আলিঙ্গন। 
কুস্তীর নিকটে গেল ভাই ছয় জন ॥ 
প্রণাম করিল কর্ণ কুস্তী-পদতলে | 
আনন্দে ভাপিল কুস্তী পুত্র নিল কোলে ॥ 
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ঘন ঘন চুন্ব দ্রেন বদনকমলে । 

বার বার অনিমিষ নয়নে নেহালে ॥ 
খণ্তিল সকল পাপ আনন্দিত মনে । 
কোলে করি বৈসে কুস্তী পুত্র ছয় জনে ॥ 
কথোপকথন করে মনের হরিষে । 

সব পাসরিল যত ছুঃখ শোক ক্রেশে ॥ 
রুষসেন আদি যত কর্ণের কুমার । 
ঘটোৎকচ অভিমন্যযু পঞ্চপুত্র আর ॥ 
নিকটে আসিয়। সবে হৈল উপনীত । 
পার্চাল বিরাট বন্ধুগণের সহিত ॥ 

৷ পুত্রগণ পেষে কুস্তী হৃদয়ে লইল। 
হরিষে নয়নজলে স্নান করাইল ॥ 
ঘটোতকচ পেষে তবে ভীমসেন বার । 
আলিঙ্গন করি ভীম পুলক শরীর ॥ 
অভিমন্য্যু করি কোলে বার ধনঞ্ীয় । 
আসিধ৷ স্ভদ্রো দেবী পুত্র কোলে লয় ॥ 
মাতা পিতা৷ সন্বোধিয়া অভিমন্যু রথী । 
পরীক্ষিত পুত্র কোলে নিল শীঘ্রগতি ॥ 
বমিল উত্তরাদেবী অভিমন্যু পাশে । 
নান। কথা আলাপন করে পরিতোষে ॥ 
ছুধ্যোধন আদি করি ভাই শত জন। 
পঞ্চ ভাই পাগুব করিল সম্ভাষণ ॥ 
পুর্ববমত শক্রভাব নাহিক এখন। 

অন্য অন্য সম্ভীষ! করষে হুষ্টমন ॥ 

পঞ্চ পুত্র পেষে তবে ভ্রপদ-কুমারী। 
আনন্দে পুণিতা হৈল পুত্র কোলে করি ॥ 
ধৃষ্টছ্যন্ন শিখণ্তী ভ্রুপদ নরপতি । 

ভ্রাতৃ জ্ঞাতি দেখি কৃষ্ণ আনন্দিত মতি ॥ 
করযোড়ে প্রণমিল পিতার চরণে । 
যথাবিধি সম্ভীষা করিল ভ্রাতৃগণে ॥ 
ধরিয়। পিতার হস্ত দ্রৌপদী স্বন্দরী ৷ 
শোক ছুঃখ সম্বরে বিলাপ বহু করি ॥ 
আনন্দে পুপিত মনস্তাপ গেল দুরে । 

( নান। কথ! আলাপন হুরিষ অন্তরে ॥ 

| দ্রন্পদ বিরাট আদি যত. বন্ধুগণ । 
পঞ্চভাই প্রাগ্ডর করিল সম্ভাষপ ॥ 
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অতি হষ্টচিত্ত হৈয়া ভাই পঞ্চজন। 
সম্ভাষিয়৷ তোষেণ যতেক বন্ধুগণ ॥ 
নিজ মিজ পতি দেখি যত নারীগণ। 
সম্মে পতির পাশে আইল তখন ॥ 
হরষিত হ'য়ে স্বামী বসাইল পাশে। 
ইফ্টকথ৷ আলাপনে সবারে সম্ভাষে ॥ 
হুর্য্যোধন পাশে বদি ভানুমতী নারী। 
তনয় লক্ষণ কোলে করিল স্থন্দরী ॥ 
ছুঃশাসন সহ উনশত ভাই আর। 
নিজ নিজ পত্বী লৈয়। বসে যে যাহার ॥ 
এমত প্রকারে সবে বঞ্চিল রজনী । 
নছিল নহিবে হেন অপূর্বব কাহিনী ॥ 
এইরূপে হৈল সব তাপ বিমোচন । 
সাধু সাধু মুনিবর কহে সর্ববজন ॥ 
মনোগত নারীগণে ভাবয়ে হৃদয় । 
এমত রজনী যেন প্রভাত না হয় ॥ 
পাছে পুনঃ স্বামীসনে হয়ত বিচ্ছেদ । 
এই হেতু সবার হৃদয়ে বাড়ে খেদ ॥ 
চাপিয়া চরণে ধরে নিজ নিজ পতি । 
দেখিয়। ব্যথিত হৈল.যত মহামতি ॥ 
মুনিবাক্য শুনি তবে আনন্দ অপার | 
দৃঢ় করি ধরে সব স্বামী আপনার ॥ 
তবে ধূতরাষ্ট্র স্থানে বমি পঞ্চজনে । 
বিদায় মাগিল সবে অন্ধের চরণে 1 
শোকেতে কান্দেন অন্ধ গান্ধারী সহিত । 
বিচ্ছেদ করিতে আর না হয় উচিত ॥ 
দেখিয়া সকলে তবে প্রবোধিয়া কয়। 
অকারণে শোক কেন কর মহাশয় ॥ 
“কত দিন বনে যোগ কর আচরণ ।. 
অচিরে পাইবে আম! সবার দর্শন ॥ 
স্ৃতরাষ্ট্র গান্ারী লহিত ভোজন্ৃতা । 
পঞ্চ ভাই পাণুপুত্র দ্রুপদ-ছুছিতা৷ ॥ 
বারে গ্রবৰোধ করি মাগিল বিদায় । 
নিজ নিজ পত্বীগণে লৈয়। সবে যায় ॥ 
উত্তরা স্ন্দরী যায়, অভিমন্যু সাথে । 
[দেখি যুখিষ্টির রাজ! লাগিল চিত্তিতে ॥ 





উত্তর! চলিল অভিমন্য্যর দংহতি ॥ 
মাতৃহীন হইবেক রাজ! পরীক্ষিত । 
উত্তরারে যাইবারে ন! হয় উচিত ॥ 
যুধিষ্ঠির বাক্য শুনি চিত্তিত হৃদয় | 
উত্তরারে রাখিলেন মুনি মহাশয় ॥ 
অপর সকল নারী স্বামীর সংহতি । 
স্বর্গপুরে চলে সবে পতিব্রত৷ সতী ॥ 
ংসারের মায়া কেহ না করিল আর । 

মুনির প্রসাদে ভবনিম্ধু হৈল পার ॥ 
হেনমতে অবশেষ হইল রজনী । 

৷ দশদিক প্রসম প্রকাশে দ্িনমণি ॥ 

৷ দিব্যজ্ঞান জন্মে সব পাপের বিনাশ । 

আশ্রমিক পর্বব কথা কহে কাশীদাস ॥ 


কহিলেন ব্যাসপদে করিয়। প্রণতি । 
ূ 


যুধিষ্টিরাদির হস্তিনায় গমন ও তপোঁবনে 
ধৃতরাষ্ট্রাৰির বক্তাগ্রিতে দাহ । 
| মুনি বলে শুন জন্মেজয় নরনাথ 
এইরূপে হইল দে রজনী প্রভাত ॥ 
যুধিষ্টির প্রতি কন ব্যাস তপোধন 
: হস্তিনানগরে রাজ! করহু গমন ॥ 
না৷ ভাবিহ শোক ছুঃখ হষ্টচিত হৈয় 
ভ্রাভৃপঙ্গে রাজ্যের পালন কর গিয়৷ ॥ 
 গ্তরাষ্ট্ী কুস্তী আর গান্ধারী সঞ্জয়। 
৷ লবারে বিদায় করে মুনি মহাশয় ॥ 
৷ প্রদক্ষিণ করি সবে মুনিরে বন্দিল।' 
সন্তুষ্ট হইয়! মুনি নিজ স্থানে গেল ॥ 
তবে ধন্ম নরপতি সঙ্গে ভ্রাতৃগণ । 
৷ বরা গান্ধারীর বন্দেন চরণ ॥ 
। আশীর্বাদ কৈল দেহে প্রসঙ্গ বদন। 
ওহে তাত নিজ রাজ্যে করহ গমন ॥ 
৷ কুরুকুলে তোম। বিন! কেহ নাহি আর । 
তুমি পিগু দিবে আশ! আছে সবাকার ॥ 
ভুবনে অপূর্বব তাত তোমার চরিত্র । 
তোম। ছৈতে কুরুকুল হুইবে পবিত্র ॥ 


ূ 





কউ 


আশ্রমিকপর্বব। ] নিত্যংপ্রত্যালয়োগ্ং প্রণয়ভরলসৎ কৃষ্ঃসংকীর্তনাট্যং।' ৮৬১ 


দুঃখ ন৷ ভাবিছ তাত থাক হষউমনে। 
রাজ্য দেশ পাল গিয়া! ভাই পঞ্চজনে ॥ 
পঞ্চ ভাই বন্দিলেক মায়ের চরণে | 
ছাড়িয়৷ যাইতে কিস্তু নাহি লয় মমে ॥ 
আশীর্ববাদ করি কুস্তী তনয় সকলে। 
সহদেব নকুলেরে লইলেম কোলে ॥ 
দ্রোপদীরে চাহি কুস্তী বলয়ে বচন। 
এই ছুই পুত্রে তুমি করিবা যতন ॥ 
লক্ষমী অবতার তুমি সতী পতিব্রতা | 
মহিমাতে তুমি হৈল! জগতে পুজিতা ॥ 
তব কীত্তি ঘুষিবেক যাবৎ ধরণী । 

এত বলি আশীর্বাদ কৈল স্থবদনী ॥ * 
প্রণমিয়া পঞ্চ ভাই পাঞ্চালী সহিত। " 
সদর! উত্তরা আর রাজা পরীক্ষিত ॥ 
সকলে মেলানি করি আরোহিয়। রথে। 
মলিন বদনে চলিলেন পঞ্চ ভ্রাতে ॥ 

বহু সৈন্যগণ সঙ্গে বিবিধ বাজন। 

স্গন্ধি সহিত বয় মন্দ সমীরণ ॥ 
জাহৃবী-সলিলে স্নান করিয়া তর্পণ। 
চলেন হস্তিনাপুরে পাণ্গুর নন্দন ॥ 

নানা বাগ বাজে, নাচে গায় বিদ্যাধরী। 
পঞ্চ ভাই প্রবেশ করেন নিজ পুরী ॥ 
পাত্র খিত্র ভ্রাতৃ সঙ্গে করে রাজ-কাজ। 
পুত্রবৎ পালন করেন ধর্মরাজ ॥ 
অনুক্ষণ ধর্ম বিন! অন্য নাহি মনে। 
সর্বদা করেন রাজ! অদ্ধের ভাবনে 1 
জননী আমার কুস্তী গান্ধারী জননী । 
সঞ্জয় সহিত বনে অন্ধ নৃপমণি ॥ 
অনাথের নাথ প্রায় বনে চারিজন। 
মাহি জানি কোন কর্ম হইবে এখন ॥ 


৷ এই মত ধর্ম ভাবে দিবস রজনী । 

ৃ দৈবযোগে আইলা নারদ মহামুনি ॥ 
: পাদ অর্ধ্য দিয়। প্রণমেন পঞ্চজন। 

| করযোড়ে দীড়াইল বিষণ্ন বদন ॥ 
বসিতে করিল আজ্ঞা মুনি মহাশয়। 

ূ নিকটে বসেন পঞ্চ পাণুর তনয় ॥ 

ূ ৷ প্রণমিয়া পঞ্চ ভাই পাঞ্চালী সিত। : 

৷ সুভদ্রা উত্তর আর রাজা পরীক্ষিত ॥ 

করযোড়ে কহিলেন গুন মুনিবর | 
জনক জননী মম অরণ্য ভিতর ॥ 
অনাথের মদৃশ নিবসে ঘোর বনে । 
এই গতি হৈল আমা পুন্র বিগ্যমানে ॥ 
মুনি বলিলেন নৃপ শুন সাবধানে । 
 ধ্তরাষ্্র রাজ! যজ্ঞ কৈল একদিনে ॥ 

৷ অগ্রির নির্ব্বাণ নাহি করিল রাজন। 

৷ সেই অগ্নি লাগিয়। দছিল তপোবন ॥ 

| ৷ সতরাষট্র গন্ধারী সপ্তায় তব মাত] । 
চারিজনে যোগাসনে আছিলেন তথ। ॥ 

৷ অগ্নি দেখি অন্তর নছিল চারিজন। 

৷ সেই দে অগ্নিতে সবে হুইল দাহন ॥ 

| ৷ নিজ কৃত অগ্নিতে পুড়িল অন্ধরাজ। 

শ্রাদ্ধ আদি কর রাজ। নাছি কর ব্যাজ ॥ 
| এত শুনি পঞ্চ ভাই লোটায় ধরণী । 
৷ হাহাকার করিয়া কান্দিল নৃপমঞ্জি ॥ 
, দ্রৌপদী প্রত্ৃতি পুরে কান্দে সর্ববজন। 

| বহু অনুতাপ করি করিল রোদন ॥ 

1 তবে যুধিষ্ঠির রাজা আনি দ্বিজগণে । 
শ্রাদ্ধকম্ম সমাপিয়! তৃষিলেন ধনে ॥ 
ব্যানের রচিত দিব্য ভারত পুরাণ। 
কাশীরাম দাস কছে শুনে পুণ্যবান ॥ 


আশ্রমিকপর্বৰ সমাপ্ত । 


সচিত্র সম্পূর্ণ কাশীদাসী 
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নারায়ণং নমন্কৃত্য নরঞ্চেব নরোভ্তমম্‌ । 
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো৷ জয়মুদীরয়ে ॥ 









এই অব্ট পাটরাণী শ্রীকৃষ্ণমোহিনী । 
ষোড়শ সহত্র আর কৃষ্ণের রমণী ॥ 
জন্মেজয় বলে শুনি কহ তপোধন । নিজ মনোরথে সবে সেবয়ে শ্রীহরি । 
কি কি কম্ম করিলেন রুক্সিণীরমণ ॥ চামর ব্যজন করে নিজ হস্তে করি ॥ 
ভার নিবারণ হেতু হৈয়! অবতার। ৷ তাম্থল যোগায় কেহ মনের হরিষে । 
একে একে নাশিলেন পৃথিবীর ভার । রাতুল চরণ কেহ চাপে পরিতোষে ॥ 
তবে কোন্‌ কণ্মন করিলেন যছ্মণি । হেনমতে সবে করে গ্রভুর সেবন । 
বিবরিয়া আমাকে কহিব! মহামুনি ॥ অনিত্য স্থখেতে লিপ্ত কমলারমণ ॥ 
ভারত শুনিতে রাজা ঝড় হুষ্টমন। ব্রহ্মা আদি দেবগণ একত্র হইয়!। 
পরাগে করযে বেন ষট্পদ ভ্রমণ ॥ একদিন সবে যুক্তি করেন বসিয়! ॥ 
প্রশ্ন করি সর্ব তত্ব লন মুনিস্থানে । ত্যজিয়৷ বৈকু্টনাথ বৈকুণ বসতি । 
সাধু সন্ভগুণে রাজ৷ পূর্ণ সর্ববগ্ণে ॥ পৃথিবীতে রূহলেন ন! করেন স্মৃতি ॥ 


যছবালকদিগের প্রতি ত্রহ্মশাপ এবং 
শান্বের মুষল প্রনব। 


নহিল নিবে হেন সাধু ক্ষিতিতলে । । নূরদেহ ধরিয়। নাশিতে ক্ষিতি-ভার | 
যার বশ প্রচারিল এ মহীমগুলে 4 মহা দৈত্যগণেরে করিলেন সংহার ॥ 
নৃপতির প্রশ্ন শুনি মুনি মহাশয় |. করিলেন বহু কর্ম্ম কেলি অনুসারে | 
সাধু সাধু বলিয়। রাজারে প্রশংসয় ॥ 1 যাহা স্মরি পাগীলোক যায় ভবপারে ॥ 
বলেন বৈশম্পায়ন শুন কুরুপাতি। দিন দিন অবনীতে করেন বিহার। 
দ্বারকায় বিহার করেন লক্গমীপতি ॥ বৈকু্ঠে আসিতে এবে হয় সুবিচার ॥ 
একদিন বেদী পরে বসি নারায়ণ। হেনমতে দেবগণ করে অনুমান । 
রুক্বিণী প্রভৃতি নারী সেবয়ে চরণ ॥ জানিলেন সর্বব অন্তধ্যামী ভগবান ॥ 
জান্ববতী সত্যভাম! ভদ্রে। নগ্রজিতি। বেদীতে বলিয়। কৃষ্ণ তুলিয়া নয়ন । 


মিত্রবিন্দা! মাত্রী আর কালিন্দী শ্রীমতি ॥ ; দ্বারকার বসতি করিল! নিরীক্ষণ ॥ 





মুষলপর্বব |] 


স্থানে স্থানে বসতি লোকেতে পূর্ণ সব। 
নগর ভিতরে সব লোক কলরব ॥ 
ঠেলাঠেলি'গতায়াতে পথ নাহি পায় । 
পথ ঘাট লোকেতে পুর্ণিত সর্ববথায় ॥ 
দেখিয়। চিন্তিত হইলেন নারায়ণ । 

কি উপায় করিবেন ভাবেন তখন ॥ 
পৃথিবীর ভার আমি করিব সংহার। 
আম৷ হৈতে হেল আরো চতুগুণ ভার ॥ 
করযোড়ে বলে যত কৃষ্ণের নন্দন । 
হের অবগতি কর যত মুনিগণ ॥ 
চিরদিন গর্ভবতী এই ত অঙ্গনা । 

ন৷ হয় প্রসব বড় পাইছে যন্ত্রণা ॥ 
কতদিনে প্রপবিবে কি হবে অপত্য । 
আপনার! মহাজ্ঞানী কহিবেন সত্য ॥ 
এত শুনি মুনিগণ কুমারের বাণী। 
ধ্যানস্থ হুইয়! দেখি কাহুল তখনি ॥ 
জানিলাম গুন ওহে কৃষ্ণের কুমার। 
লৌহপাত্রে করিয়াছ গর্ভের অকার ॥ 
অবজ্ঞা! জানিয়৷ ক্রোধ হৈল মুনিগণে। 
ক্রোধমুখে কহিতে লাগিল ততক্ষণে ॥ 
কৃষ্ণের নন্দন তোর বছুকুলোভ্ভব। 
ব্রাহ্মণেরে ভপহাম করহ যাদব ॥ 

যে লৌহুপাত্রেতে কৈলে গর্ভের আকৃতি । 
এখনি উত্তম বংশ হুইবে উৎপত্তি ॥ 
তাহ। হৈতে তোমা সবে হবে বড় ভয়। 
যছুকুল ধ্বংস হবে জানিহ নিশ্চয় ॥ 
হেনই সময় সেই জান্ববতী-স্ৃত। 

মুদল প্রসব,এক কৈল আচাম্বত ॥ 
চিন্তিত হইল দেখি ঘতেক কুমার । 
কি করিব কি হইবে করেন বিচার ॥ 
মুল দেখিয়া অতি বিষাদিত মন । 
মকল কুমার হৈল মলিন বদন ॥ 
আপনার দোষে হৈল কুলের নিধন। 
কুল অন্ত হবে হেন বুঝয়ে কারণ ॥ 
অজ্ঞান হইয়া কৈনু দ্বিজে উপহাস । 
রক্ষা নাহি নিশ্চয় হইবে সর্বনাশ ॥ 


শ্রীর্ন্দাটব্যভিন্নং ভ্রিজগদনুপমং শ্রীনবদ্ধীপমীড়ে ॥ 





| শুনিয়া! কি বলিবেন দেব গদাধর । 
ন। জানি কি কহিবেন দেব হলধর ॥ 

' কি হেতু কুবুদ্ধি আজি হৈল মোসবার । 

। কোন্‌ মতে হইবে ইহার প্রতিকার ॥ 

ূ কোন লাজে লোকে তবে দেখাব বদন । 

| শুনিলে এখনি ক্রুদ্ধণ্বে নারায়ণ ॥ 

| বড় লজ্জা! ভয় আজি হ'ল মোনসবার। 

| বাহুড়িয়। গুহে পুনঃ না যাইব আর ॥ 
এই অনুতাপ করে যত শিশুগণ । 
অন্তর্ধ্যামী জানিলেন সব নারায়ণ ॥ 
পুত্রগণ সমিকটে আসি গদাধর। 

( কহেন সবার প্রতি মধুর উত্তর ॥ 

| কি কারণে মৌনভাব দেখি পুত্রগণ । 

ূ কোন্‌ ছুঃখে ভুঃখী হেলে কহত কারণ ॥ . 
কৃষ্ণের বচনে কহে যতেক কুমার । 
দৈবেতে কুবুদ্ধি তাত হৈল মোসবার ॥ 
কুকর্ম হইল আজি, বুদ্ধি হৈল হ্রান। 
মুনিগণে দেখি কলাম উপহান ॥ 
তার প্রতিফল এই হইল মুষল 

[ কোপেশ্াাপ দিয়া গেল ত্রাহ্ধণ সকল ॥ 

ূ ইহা হতে হইবেক বছুবংশ ক্ষয়। 

. এই হেতু আমাদের হইয়াছে ভয় ॥ 
লজ্জ! ভয়ে হইয়াছে আকুল পরাণ । 
বুঝিয়া ঘ। হয় দেব করহ বিধান ॥ 
কুমারগণের কথা শুনিয়। শিহরি । 
শিশুগণে আশ্বাসিয়া কহেন শ্রীহরি ॥ 
এই হেতু চিন্ত। কেন কর সর্বজন । 
যাহ৷ কহি তাহ! শুন যর্দি লয় মন ॥ 
মুষল লইয়। যাহ গ্রভাসের তারে । 
ঘষিয়। করছ ক্ষয় পাষাণ উপরে ॥ 
ঘর্ষণে করিলে ক্ষয় ভব কিবা আর। 
সত্বর গমনে বাহ ঘতেক কুমার ॥ 
আলিয়। প্রভাস-তীরে করি ক্নানদান। 
পাষাণে ঘর্ধযে সবে আনন্দ বিধান ॥ 
ঘর্ষণে করয়ে ক্ষয় কুমার সকল । 
ঘষিণেে ঘধিতে ক্ষয় হইল মুষ্ল ॥ 


৮৬৪ গৌরাঙ্গ মহা প্রভুর ধ্যান-_শ্রীগৌরাঙ্গ মহং বন্দে রাধাকৃষ-_- [ মহাভারত। 


অবশেষে অল্পমাত্র রহিল কিঞ্চিৎ । 
দেখিয। কুমার সব হইল বিম্মিত ॥ 
হাতে ধরি ঘষিতে আয়ন্ত নাহি হয়। 
কেমনে করিব ইহ পাষাণেতে ক্ষয় ॥ 
খগ্ডিল মনের ত্রাস কষ উপদেশে । 
কি আর করিব ভয়ঞ্জজল অবশেষে ॥ 
এতেক বালক সব মনে অনুমানি। 
শেষ লৌহ প্রভাস সলিলে ফেলে টানি ॥ 
হরিতে স্নান করি প্রভাসের জলে । 
দ্বারাবতী চলে গেল বালক সকলে ॥ 
গোবিন্দের আগে আমি কহিল কাহিনী । 
শিশুগণে আশ্বাসেন দেব চত্রপাণি ॥ 
ভারতে মুষলপর্বব অপূর্বব আখ্যান। 
কাশীরাম দেব কহে শুনে পুণ্যবান ॥ 
বছুকুল ক্ষয়ার্থে কৃষ্ণ -বলরামের যুক্তি । 
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন । 
মুধল বৃত্তান্ত কহি শুনহ কারণ ॥ 
মুষল ঘষিয়া ক্ষয় কৈল শিশুগণ। 
সেই হ্রদে হৈল নল-খাগড়ার বন 
শেষ লৌহ জলে যেই টানিয়া ফেলিল। 
জলে ছিল মৎস্যরাজ তাহারে পিলিল ॥ 
ধীবর আইল মতন করিতে ধারণ । 
জালে বন্দী হৈল মৎস্ট দৈবের কারণ ॥ 
লৌহ শেষ পায় মস্ত কাটিবার কালে। 
জরা নামে এক ব্যাধ এসে সেই স্থলে ॥ 
_ মাগিয়া লইল লৌহ ধীবরের স্থানে । 
কর্মিগুহে ফল! গড়াইয়া! দিল বাণে ॥ 
এখানে দ্বারকাপুরে দেব নরহরি। 
যছুবংশ বিনাশিতে হুদয়ে বিচারি ॥ 
অবধান কর দেব রেবতীরমণ। 
ভারাবতারণে আইলাম এ ভুবন ॥ 
ছন্ট দৈত্য মারিয়া খণ্ডিনু পৃথ্থিভার । 
ততোধিক যদুকুল হইল আমার ॥ 
ইছ! সব বিদ্যমানে নহে ভার শেষ । 
অধিক যাতন৷ ক্ষিতি পায় ত বিশেষ ॥ 
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ইহার উপাম্ধ দেব চিন্তিয্াছি আমি। 
ফছুকুল ক্ষয় করি হবে স্বর্গগামী ॥ 

মষ বংশ ক্ষয় করে, আছে কোনজন । 
ব্রহ্মশাপ লক্ষ্য করি করিব নিধন ॥ 
প্রভাসে যাইব চল স্নান করিবারে ৷ 
যছুবংশ সঙ্গে করি লহ সবাকারে ॥ 
এইমতে ছুই ভাই উঠিয়। ত্বরায় । 
মাতা পিতা অগ্রে যান লইতে.বিদায় ॥ 
হেনকালে অমঙ্গল দেখি অপ্রমিত। 


ভূমিকম্প উ্ধাপাত অতি বিপরীত ॥ 


সঘনে নির্ঘাত শব্দ দশদিকে হয়। 
দিবসেতে ধূমকেতু হইল উদয় ॥ 
দ্বারকায় জলচর হয় মু্ডিমান। 

টলমল করযে দ্বারকাপুরীখান ॥ 

কাষ্ঠ শিলা মৃত্তিক! প্রতিমা! যত ছিল । 
কেহ অট্র হাসে, কেহ বিদারী পড়িল ॥ 
নৃত্য করি বুলে কেহ, নগর ভিতরে । 
অকন্মাৎ ভাঙ্গি পড়ে দেউল মন্দিরে ॥ 
শৃগীল কুকুর সব ডাকে উচ্চৈঃস্বরে । 
প্রিয়া প্রিয়! ছন্দ হয় নগরে নগরে ॥ 
অকালে উদয় হৈল দেব রবি শশী। 
সিংহিকা তনয় তাহে অপূর্ব গরাসী ॥ 
হাহাকার শব্দ করে নগরের লোক । 
স্বর্গের দেবতাগণ করে মহাশোক ॥ 
এইরূপে উৎপাত হইল স্থবিস্তার । 
দেবগণ সংহতি আইল স্থষ্টিধর ॥ 
অন্তরীক্ষে খাকিয়া ঘতেক দেবগণ। 
করিলেন বহুমতে প্রভুর স্তবন॥ 
নমস্তে কমলাকাস্ত বিশ্বরূপ হরি । 
নমন্তে ক্ষীরোদশায়ী মধুকৈটভারি ॥ 
নিলেপ নিগুড নিরাকার নিরঞ্জন । 
অনন্ত আকার বিশ্বরূপ সনাতন ॥ 

সত্ব রজঃ তমোগুণে এ তিন প্রকার । 
লীলায় করহ স্যষ্টি লীলায় সংহার ॥ 


| চন্দ্র সূর্য্য আকাশ পৃথিবী জলনিধি । 


পবন বরুণ ইন্দ্র গঙ্গা নদ নদী ॥ 


মুষলপর্বব |]  স্বরূপকং অন্তঃ কৃষ্ণং বহিগৌরং ছিভুজং করুণামযং | 
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সকল তোমার অঙ্গ কেহ ভিন্ন নহে। 
অন্যরূপে বিলাসে তোমার সর্বব দেহে ॥ 


অপার তোমার লীল। কে বুঝিতে পারে।, 


আপনি করিলা লীল৷ দানব সংহারে ॥ - 
ক্ষিতিভার হেতু পুর্ব্বে করিলে গোহারি। 
এই হেতু পৃথিবীতে এলে স্বর করি ॥ 
অস্থুর বধিয়া খণ্ডাইল! পু্থীভার । 

ধন্ম সংস্থাপন আর অস্ত্র সংহার ॥ 
চিরদিন শুন্/ আছে বৈকুণ্ঠভুবন। 

সবাই প্রার্থনা করে তব আগমন ॥ 
নররূপ ধরিয়া রহিলে ক্ষিতিতলে । 

কুপা করি বত লোক কৃতার্থ করিলে ॥ 
দারুণ ছুরন্ত দৈত্যগণ হুষ্টমতি। 

লীলায় সংহারি, ভার খণ্ডাইলে ক্ষিতি ॥ 
অপার তোমার লীলা কহে বেদকৃতী। 
রিপুভাবে দৈত্যগণে দিল। উর্ধগতি ॥ 
এমনখ্তোমার দয়! কে বুঝিতে পারে । 
মিত্রামিত্র ভাব নাই তোমার বিচারে ॥ 
রুপায় করিলে পার যত পাগীগণে । 
পতিতপাবন নাম ইহার কারণে ॥ 
এইরূপে বিধাত! কহিল স্ততিবাণী। 
হাসিয়া উত্তর দেন দেব চক্রপাণি ॥ 
অচিরে বৈকুণ্টে যাব শুন বিধিবর। 
নিজ নিজ গৃহে যাও যতেক অমর ॥ 
ভার নিবারিতে আমি আসি পৃথিবীতে । 
ততোধিক ভার ক্ষিতি হৈল আম! হৈতে । 
শছুবংশ বৃদ্ধি হেল আমার কারণ ॥ 
অন্থরূপে নাহি হয় সব নিবারণ ॥ 
ব্রন্মশাপ লক্ষ্য করি সংহারিব ভার । 
অচিরে যাইৰ আমি স্থানে আপনার ॥ 
অতএব নিজ স্থানে করহ গমন । 
বথান্থখে বিহার করহু দেবগণ ॥ 

শুনিয়া সানন্দ ব্রহ্মা আদি দেবগণ। 
প্রদক্ষিণ করি বন্দে উীহরি-চর্ণ ॥ 

তৰে যত দেবগণে লইয়া সংহতি । 
গেলেন বিদাস্ম হৈয়! দেব প্রজাপতি ॥ 


১০৯-৮১৯৩- 


: 


বলভদ্রে সহ হরি করিয়। বিধান । 
পুত্রগণে ডাকিয়। করিল আজ্ঞ! দান ॥ 
। বিবিধ উৎপাত দেখ হ'ল বারে বার। 


৷ সবে মেলি করহ ইহার প্রতিকার ॥ 

' গ্রভাস তীর্ঘেতে সবে করহ প্রয়াণ । 

' আপদ খণ্ডিবে সব তাহে কৈলে স্নান ॥ 
' শীঘ্রগতি সঙ্জ! কর সব পুত্রগণ | 

। সবে চল যছবংশে আছে যত জন ॥ 
 স্ত্রীগণ কেবল মাত্র রহিবেক ঘরে। 

৷ হুরির আদেশে সবে চলিল সত্বরে ॥ 

৷ প্রভুর আদেশ পেয়ে যত যছুগণ। 

' প্রভাসে বাইতে সভ্জ। করে সর্বজন ॥ 
৷ পুত্রগণে আদেশ করিয়া ছুই ভাই । 

' শীগ্রগতি আইলেন মাতাপিত৷ ঠাই ॥ 
. তন্ত্বকথা নিভৃতে কহেন ছুইজন। 

_ মায়াজাল ছাড়ি দেহ শুনহু বচন ॥ 


পুত্র পরিবার বন্ধু দেখ যত ঞন। 

মায়াময় ক্ণান এই নিগুঢ় বন্ধন ॥ 

হেন মায়াজাল এড়ি তত্বে দেহ মন। 
ংসারের মায়ামদ ত্যজ ছুই জন ॥ 


_ নিজ নিজ কম্মার্জিত ভুঞ্জে ছুই কালে। 


স্বখ দুঃখ আপন অর্জিত কন্মফলে ॥ 


- ইহ! জানি ব্রহ্মজ্ঞান কর আচরণ । 


পাইব। উত্তম গতি শুন ছুইজন ॥ 
এত বলি প্রবোধিরা জনক-জননী | 
গ্রভাসেতে যাত্র। করিলেন চক্রপাণি ॥ 


; উগ্জসেনে সন্বোধিয়৷ দেব দামোদর । 
' দারুকে বলেন রথ আনহ সত্বর ॥ 


আজ্ঞামাত্র দারুক রথের সজ্জ! করি । 


. শুভক্ষণে আরোহণ করেন শ্রীহরি ॥ 
মুল পর্বেবর কথা অন্ত সমান । 


_ কাশীরাম দ্রাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥ 


পরিবারে শরুষ্ণের প্রভাস তার্থে গমন ( 
কৃষ্ণ সঙ্গে চলিলেন যত যহুগণ। 
বলভদ্রে কৃতবর্্ম। সাত্যকি সারণ & 


৮৬৬ 


কামদেব চারুদেষ হদেঞ্ সথচার । 
চারুদেহ চারুগুণ্ড ভদ্রেচারু চারু ॥ 
চারুচন্দ্র বিচার এ দশ্টী নন্দন। 
রুক্মিণীর গর্ভে এরা লভিল জনম ॥ 
সৃভানু স্বর্ভান্ু আর চন্দ্রভান্ুু ভানু । 
প্রভান্ু বিভানু বৃহ্ানু প্রতিভানু ॥ 
ভান্গুমান অবিভানু এই পুত্র দশ। 
সত্যভাম৷ উদরে শ্রীকৃষ্ণের ওরস ॥ 
ভ্রীশান্ব স্থমিত্র শত্রাজিত চিব্রকেতৃ । 
পুরুজিত বিজয় সহঅজিত ক্রতু ॥ 
ৰহ্থমান নবন যে দ্রেবিণ দশম । 
জান্ববতী নন্দনের এই জান ক্রম ॥ 
বীরচন্দ্র অশ্বসেন বূষ বেগবান । 

আর শঞ্কু বস্তু কুস্তি চিন্রণ্ড আখ্যান ॥ 
লম্নরজিতা উদ্রে হইল এই দশ। 
কৃষ্ধের সন্তান ধরে কৃষ্ধের সাহন ॥ 
শুক কবি বৃষ বার স্থবাহু নামক । 
ভদ্র শান্তি দর্শ পৃর্স্কুস শ্রীনোমক ॥ 
কালিন্দী দেবীর পুত্র এই দশ জন। 
শ্রীরুষ্ণের পুত্র এর! বিখ্যাত ভুবনঞ 
প্রঘোষ ওজস সিংহ উদ্ধগ প্রবল । 
গাত্রবান মহাশ্‌ক্তি সহ আর বল ॥ 
আর যে অপরাজিত এই দশ জন । 
মাদ্রীর গর্ভেতে জন্ম শ্রীকৃ্ণ-দন্দন ॥ 
বুষ গৃপ্ বহ্ছি হর্ধ অনিল পবন। 
বহবন্ন অনাদ ক্ষুধি এই নয় জন ॥ 
দশম মহাংশ এই গোবিন্দ নন্দন | 
মিত্রবিন্দ1! দেবীর আনন্দ বিবর্ধন ॥ 
বৃহৎসেন প্রহরণ শুর অরিজিত। 
স্থতদ্র। সত্যক রাম শ্রীদংগ্রামজিৎ ॥ 
আমু আর জয় এই দশটি সন্তান । 
ভদ্রার সহিত কৃষ্ণ সদ] স্থখবান ॥ 
অষ্ট মহিষীর পুত্র করিল গমন। 
সবার প্রধান এই কৃষ্ণের নন্দন ॥ 
গোবিন্দের ভার্ষ্যা ষোল সহস্রেক আর । 
জনে জনে দশ পুত্র হৈল সবাকার ॥ 





এক লক্ষ অধ্টবিংশ সহত্র নন্দন । 
অষ্ট মহিষীর পুত্র আর আশীজন ॥ 
ূ কৃষ্ণের নন্দন এই করিন্ু লিখন । 
। তা সবার পুত্র পৌন্্র কে করে গণন ॥ 
1 অপর যাদব-বংশ গণিতে অপার । 
| বলিয়া! ছাপান্ন কোটি করযে বিচার ॥ 
স্থসজ্জা করিষ। রথে করে আরোহণ । 
৷ নান। অস্ত্র ধনুর্বাণ করিল ধারণ ॥ 
অপূর্বব কৃষ্ণের মায়া কে বুঝিতে পারে । 
নগর বাহির হরি হইলেন পরে ॥ 
দ্বারকা ত্যজিয়। হৈল কৃষ্ণের গমন । 
দিবসে আন্ধার হৈল দ্বারকা ভুবন ॥ 
চিত্র-পুভলির প্রায় রহ সর্বব নারী। 
। মৌনভাবে নিস্পন্দে নিঃসরে মেত্রবারি ॥ 
৷ হেনমতে দ্বারক! ত্যজিয়া নারারণ। 
৷ করেন প্রভাস-তারে সহরে গমন ॥ 
মুষলপর্বেবর কথা ব্যাসের রচিত। 
কাশীরাম দাস কহে রচিয়। সঙ্গীত ॥ 


সাত্যকির সহিত শ্রীকষ্ের বাদানুবাদ । 

সাত্যকির ঝচনে হাসেন নারায়ণ | : 
পুনরপি সাত্যকিরে বলেন বচন ॥ 
জানি আমি সাত্যকি তোমার বীরপণ! ৷ 
কুরু-পাগ্ুবের দলে জানে সর্ববজনা ॥ 
কর্ণের সহিত রণ কৈলে একবার । 
প্রাণ লয়ে পলাইলে করি পরিহার ॥ 
দ্রোণ সঙ্গে যুঝিয়। পাইলে পরাভব। 
কেহ কেহ না যুঝিল করিয়া গৌরব ॥ 
সিংহনাদ করিয়া! বলিলে রণস্থলে । 
হীনশক্তি জনে পায়ে সংহার করিলে ॥ 
ভয়ান্বিত হীনশক্তি হীন অন্ধজন । 
তোমার যুদ্ধের যোগ্য এই সব জন ॥ 
৷ সোমদভ-স্থৃত তুরিশ্রবা নরপতি । 
| যুঝিতে আসিয়া ছিল তোমার সংহতি ॥ 
| নিজ শক্তি ন! জানিয়া যুদ্ধে দিলে মন। 
1 যে গতি করিল.তোম৷ হয় কি স্মরণ ॥ 


টাটা 


তগুকাঞ্চন পুঞ্জাভং রক্তবন্ত্রং হুনালিকং ॥ . [ যহাভারত। * 


৬. 


মুষলপর্বব্ | ] শ্রীবাস পণ্ডিতের ধ্যান মাশ্রযাম শ্রীশ্রাবাসং তমাছ্িং__ 


হীন অস্ত্র কৈল তোম! সংগ্রাম ভিতরে । 
কেশে ধরি উদ্যম করিল কাটিবারে ॥ 
হেনকালে কছিলাঁম অর্জুন নিকটে । 
হের দেখ শিনিপুত্র পড়িল সঙ্কটে ॥ 
ভূরিশ্রব। কাটে দেখ সাত্যকির শির। 
তবরিতে করহ রক্ষ। ধনগ্জয় বীর ॥ 
আমার বনে তবে কুন্তীর কুমার। 
খড়গ সহ হস্ত কাটি পাড়িলেক তার ॥ 
হস্ত কাট! গেল তার অজ্জুনের বাণে। 
ভূমে লোটাইয়! বার পড়ে সেইক্ষণে ॥ 
ভূমিতে পড়িল প্রান ত্যজিল জীবন । 
খড়গ লয়ে তুমি তারে কাটিলে তখন ॥ 
এই বীরপণ|। তুমি করিলে সমরে । 

দর্প করি কথ! কহ সভার ভিতরে ॥ 
(কান পরাক্রম ভূরিশ্রবাকে মারিলে। 
বড় কন্মন কৈলে বলি মনে বিচরিলে ॥ 
পাগ্রর সংসর্গে পাপ বাড়ে নিতি নিতি। 
এখানে উচিত নছে তোমার বসতি ॥ 
মর্ষ্যাদা থাকিতে উঠি করহ গমন । 
অন্য ঠাই বৈস তুমি যথা লয় মন ॥ 
শুনিয়। কৃষ্ণের মুখে এতেক বচন। 
বিস্ময় মানিয়া চাহে যত যছুগণ ॥ 

মনে মনে শিশু সব করে অনুভব । 
কৃষ্ণের পরম প্রিষ সাত্যকি উদ্ধব ॥ 
এত দিনে সাত্যাক বিচ্ছেদ হৈল প্রায় । 
নহে কটুত্তর এত কহে যদ্ুরায় ॥ 
কৃষ্ণের উত্তর শুনি শিনির নন্দন। 
মহাকোপে গঞ্জিণ উঠিল সেইক্ষণ ॥ 
বারুণী মদ্দিরাপানে ঘুখিত লোচন । 
দীর্ঘশ্বান ছাড়িলেন মহাকোপ মন ॥ 
কর পদ কম্পিয়া কম্পয়ে ওঠাধর। 
কড় মড় দশন. মর্দয়ে করে কর ॥ 
গর্জনেতে বলিলেন গোবিন্দের প্রতি । 
আমায় এমন বাক্য কহরে দুর্দ্মতি ॥ 
তোমার ছুষ্ন্্ন বত কেব। নাহি জানে। 
কপটে মারিলে পাগুবের বন্ধুগণে ॥ 


রঙ 
৮৮৮ শি শীশীশশ শা পীশশীা শশা 


৮৬৭ 


অবোধ পাগুব সব তোমার উত্তরে । 
রণজয় করিয়৷ রহিল স্থানান্তরে ॥ 

যদ্দি সবে এক ঠাই বঞ্চিত রজনী । 
তবে কেন সর্বনাণ করিবেক দ্রৌণি ॥ 
তুমি আমি পঞ্চ ভাই পাণুর নন্দন । 
তব বাকো স্থানান্তরে রহি সর্বজন ॥ 
ধৃষ্টহ্যন্ন আদি পঞ্চ দ্রৌপদীকুমার। 
রহিল শিবিরে যেন অনাথ আকার ॥ 


, নিশিযোগে ছিল সবে নিদ্রায় বিহবলে। 


স্প্সীীশীশশীীশ্াীটা া শী ীশ্ী্া্শীশশ্ীীিিটিটাীশীঁিিোঁী শা শি 


চোররূপে তিনজন গেল সেইকালে ॥ 
কপ কৃতবর্্ম। আর দ্রোণি ছুষ্টমৃতি । 
নিদ্রিত জনেরে মারে ছুর্জন প্রকৃতি ॥ 
যদি আমি থাকিতাম কিন্বা পারুস্থতে। 
কার শক্তি দ্রৌপদীর পুন্র বিনাশিতে ॥ 
কৃতবন্ম। কৃপ দ্রৌণি তিন ছুরাচার। 
ইহা হৈতে পাপকারী কেব। আছে আর ॥ 
ন1 বলিয়া অস্ত্র যদি প্রহারয়ে প্রাণে। 
অন্ুহীন জনে আর হীনশক্তি জনে ॥ 
অবিরোধি জনে যেই "্করয়ে প্রহার। 
তাহ সম পাপী নাহি বেদের বিচার ॥ 
সকল' অধন্ম পথ যে জন সিঞ্চিল। 

সে জন ধার্মিক হয়ে সভাতে বসিল ॥ 
তোমা সম কপটা, কে পাপী হুরাচারী। 
সকল হইল নষ্ট তোমার চাতুরী ॥ 
কপট তোমার যত ধন্মের বিচার । 
কোন ঠশই বীরপণা ন| দেখি তোমার ॥ 
জরাসন্ধ ভয়েতে ত্যজিয়। মধুপুরী । 

সমুদ্র ভিতরে বৈন দ্বারকানগরা ॥ 

ক্ষুদ্র জন বড় জন কেব! নাহি জানে । 
নন্দের নন্দন তুমি বাস বন্দাবনে ॥ 
গোপ অন্ন খাইয়া! বঞ্চিলে গোপগুহে। 
গোপাল বলিয়। নাম তেই লোকে কহে ॥ 
জন্মের নির্ণয় তব কেব! নাহি জানে । 
বস্থদেৰ দৈবকীর পশিলা স্মরণে ॥ 

পিতা বন্থদেব হৈল দৈবকী জননী। 
বহ্থদেব-তনয় বলিয়। নবে জানি ॥ 





বাস্থদেব নাম দিল করিয়া আদর,। 
সভামধ্যে কৈল তোম! যাদব ঈশ্বর ॥ 
বন্দে পুত্র বলি মান্য করি সবে। 
_ দোষাদোষ নাহি লই তাহারি গৌরবে ॥' 
এই হেতু হুইল বড়ই অহঙ্কার । 
আমারে করহু নিন্দ৷ আরে ছুরাচার ॥ 
পৃথিবীতে যত মহারাজগণ ছিল । 
ক্ষজ্র সভ। মধ্যে তোরে বসিতে ন! দিল ॥ 
যুধিষ্টির রাজা যবে রাজসূয কৈল। 
-এক লক্ষ নৃপতিরে বরিয়৷ আনিল ॥ 
গৌরব করিয়! ভীন্ম কহিল তাহাতে । 
রাজগণ মধ্যে অগ্রে তোমায় পুজিতে ॥ 
ভীম্মের বচনে ধর্ম পুজিল তোমারে । 
সেই হেতু রুধষিল ঘতেক নরবরে ॥ 
বলিল সকল রাজা যত কুবচন। 
সে সকল কথা তব হয় কি স্মরণ ॥ 
দৈবেতে কহিলে তুমি বাক্য কটুময়। 
তোমার সভায় কি বদিতে যোগ্য হয় ॥ 
পরম কপটা তুমি অতি ছুরাচার। : 
তোমার চাতুরা কেহ নারে বুঝিবার ॥ 
নিফলঙ্ক নির্দোষ নিষ্পাপ সত্যব্রতী । 
হেন জনে নিন্দে যেই সেই ছুষ্টমতি ॥ 


তোমার জনকে পূর্বে কেব! নাহি জানে । 


গিয়াছিল দৈবকীর স্বয়ন্ঘর স্থানে ॥ 
দৈবক রাজার কন্টা তোমার জননী । 
পরম বূপমী বিদ্যাধরী রূপ জিনি ॥ 

_ দেখিয়। মোহিত হ'ল জনক তোমার। 
কন্ঠ! লইবার হেতু করয়ে বিচার ॥ 
বহু রাজ! আসিয়াছে ন্বয়ন্বর স্থানে । 
রথে তুলি লয় কন্ঠ সব৷ বিছ্বামানে ॥ 
সত্বর গমনে যায কম্ারে লইয়। ৷ 
চৌদিকে ভূপতিগ্ণ বেড়িল আসিয়া ॥ 
দেখিয়া হইল বহ্থ ভয়ে কম্পবান। 
কি করিব কেমনে হইবে পরিভ্রাণ ॥ 
কন্যার কারণে আজি জীবন সংশয় 
পলাইতে নাছি শক্তি মজিনু নিশ্চয় ॥ 


০ শি শশী স্পা পপ? ্াশীপীশীশ্ীিশি ২ 


| ভয়ার্তত জানিয়! যত সাধু রাজগণ। 

| ক্রোধ সম্বরিয়া গেল না করিল রণ ॥ 
ছুষ্ট রাজগণ, সঙ্গে বাহলীক নন্দন। 
বন্থর উপরে করে অন্ত্র বরিষণ ॥ 
দেখিয়! কুপিল শিনি জনক আমার । 
সোমদত্ত সনে রণ করিল অপার ॥ 
রথ অশ্ব সারথি কাটিল ধনুগুণে। 
হাতাহাতি সমর হুইল ছুইজনে ॥ 
কোপেতে জনক মোর ধরি তার চুলে। 
চড় মারি দস্ত ভাঙ্গি করিল নির্দ্ম,লে ॥ 
সকল ভূপতিগণ কৈল উপরোধ। 
সোমদত্তে ছাড়ি পিতা সন্বরেণ ক্রোধ ॥ 
ভয়েতে সকল রাজ! নিবৃত্ত হইল । 
আপন আপন দেশে সবে চলি গেল ॥ 
পিত৷ স্থানে সোমদত্ত অপমান পেয়ে । 
শিব আরাধন! করে ঘোর বনে গিয়ে ॥ 
স্তবে তুষ্ট হয়ে বর যাচে পশুপতি। 
বর মাগে সোমদভ হরে করে স্ততি ॥ 
শিনির প্রহারে মম দহে কলেবর। 

বড় অপমান কৈল সভার ভিতর ॥ 
তেমতি আমার পুত্র হোক বলবান। 
শিনি-পুত্রে মোর পুত্র করে অপমান ॥ 
সেই হেতু ভূরিশ্রব৷ হেল বলধর। 
আমি কি কহিব ইহ! জানে সর্বব নর ॥ 
। এই হেনু আমার করিল অপমান । 

৷ না হইল শক্ত তবু বধিতে পরাণ ॥ 

। যে কালে আমার কেশ ধরিল ছুর্মাতি। 
৷ কুমারের চক্র হেন ফিরিলাম তথি ॥ 

৷ কত শাক্ত ধরে সেই সোমদত-হৃত। 

৷ দৈবধলে এই কমন করিল অদ্ভুত ॥ 
যেই জন করিল এতেক অগীমান। 
বলে ছলে প্রকারে লইব তার প্রাণ ॥ 
আমার সাহায্যে হস্ত কাটিল' অরুন । 
আমি তার মুণ্ড কাটিলাম সেইক্ষণ ॥ 

৷ ইহাতে পাতকী বড় হইলাম আমি। 

| বড় ধাল্মিকেরে লেয়। বসিয়াছ তুমি ॥ 


এর রদ 88 





মুষলপর্বব | ] ব্রহ্ষাণীর ধ্যান___গরীচন্দ্রমুখী পন অক্ষমালা বিভৃবণ! । 


পাগুব তোমার প্রিম্ববন্ধু বলি জানে । 
তাহাদের সর্ববনাশঞ্করিল যে জনে ॥ 
পুত্র মিত্র বন্ধু নাশিলেক যেইজন। 
নিদ্রিত জনেরে গিয়া করিল নিধন ॥ 
হেন জন হৈল তব পরম বান্ধব । 
জানিনু তোমার প্রিয় যেমন পাগুব ॥ 
কপট করিয়া মজাইলে পাগুবেরে । 
পরম কুটিল তুমি কে জানে তোমারে ॥ 
মহাভারতের কথা অস্ত লহরী । 
কাশীরাম দাস কহে ভবভয় তরি ॥ 





বছুকুল ধ্বংস ও বলদেবের দেহত্যাগ । 

এইরূপে বলাবলি হইল বিস্তর | 
গর্ভিয়া উঠিল কুতবর্্মা ধনুর্ধর ॥ 
হাতে অসি করি যায়, কাটিবার আশে। 
গজ্জন করিয়া বলে বচন কর্কশে ॥ 
আরে ভ্ররাচার পাগী শিনির নন্দন | 
এতেক তোমার গর্বব না বুঝি কারণ ॥ 
গোৌঁবিন্দেরে নিন্দা কর ছুষ্ট অআধোগামী । 
ইহার উচিত ফল তোরে দিব আমি ॥ 
ভ্রিশ্রবা ঢাল খাড়া লৈয়া। বীর দাপে। 
কোন্‌ পরাক্রম কর এতেক প্রতাপে ॥ 
নুপতি সমুহ মধ্যে কৈল অপমান । 
কোন্‌ লাজে ধর ছুষ্ট এ পাপ পরাণ ॥ 
অপমান হৈতে মৃত্যু শ্রেষ্ঠ শত গুণে । 
ধিক্‌ ধিক আরে ছুন্ট নিলজ্জ জীবনে ॥ 
আমারে নিন্দহ ছষ্ট-না বুঝি কারণ। 
পাশুবের সর্বনাশ কৈল কোনজন ॥ 
দ্রোণপুত্র প্রবেশিল শিবির ভিতরে । 
সকল করিল ক্ষয় দ্রোণি একেশ্বরে ॥ 
আম! দোছে আছিলাম দাগ্াইয়। দ্বারে । 
রে ছুষ্ট আমারে গালি দেহ অহস্কাঁরে ॥ 
এত বলি অনি লয়ে কাটিবারে ধায়। 
গর্জিয়া সাত্যকি বলে জমদগি প্রায় ॥ 
উচিত কহিতে ক্রোধ হইল তোমার । 
আমারে মারিতে এস আরে ছুরাচার ॥ 





৮৬৯১ 


তোর দর্প ঘুচাব কাটিব তোর শির। 
এত বলি অসি লয়ে ধায় মহাবীর ॥ 
অসির প্রহারে বীর কাটে তার শির। 
ভূমেতে লোটায় কৃতবশ্মার শরীর ॥ 
হাহাকার শব্দে ডাকে যতেক যাদব। 
মার মার বলিয়! ধাইল যত সব ॥ 
দেখিয়া অদ্ভুত কম্ম সবিন্ময় মন। 

আত্ম আত্ম বিবাদী হইল সর্বজন ॥ 
কৃতবন্মা বধ হৈল দেখিয়া নয়নে । 
সাত্যকিরে মারিবারে ধায় যদুগণে ॥ 
নান৷ অস্ত্র ফেলি মারে সাত্যকি উপর 
মুষলধারায যেন বর্ষে জলধর ॥ 

স্নেহ করি কেহ ছৈল সাত্যকির ভিত। 
অস্ত্র বৃষ্টি করে কেহ অতি ক্রোধচিত। 
সহোদরে সহোদরে হৈল ছুই দল। 
মার মার শব্দেতে হইল কোলাহল ॥ 
প্রলয় সময়ে ঘেন উথলে সাগর । 





: দেবাহ্থরে হয় যেন যুদ্ধ ঘোরতর ॥ 


ঘোরতর গঞ্ভভ্বন সঘনে সিংহনাদ । 
ঝাঁকে ঝাকে বাণ বৃষ্টি নাহি অবসাদ 1 


. ধন্ুকে যুড়িতে বাণ বিলম্ব না৷ করে । 


হাতে অস্ত্র বীর সব করয়ে গ্রহারে ॥ 


। অস্ত্রে অস্ত্র নিবারণ করে জনে জনে । 


সর্বব অস্ত্র ক্ষয় হল অস্ত্র নাহি তুণে ॥ 
ক্রোধমনে যুদ্ধ করে নাহি অবসান । 
দাঁগডাইয়! কৌতুক দেখেন ভগবান ॥ 
অদ্ভুত দেখিয়া রাম বিসঞ্রবদন | 


বৃত্তান্ত জানিয়। স্থির হেলেন তখন ॥ 
1 ষুঝয়ে যাদবকুল আপনা আপনি । 


ূ 
| 
| 
| 
! 
| 
| 


খড়গ লয়ে কেহ কেহ করে হানাগানি ॥ 
ধনুকে ধনুকে যুদ্ধ অস্ত্র বরিষণ । 

ঝঞ্চন। পড়য়ে ধেন ভীষণ দর্শন ॥ 

ধনুক টঙ্কার শব্দে পুরিল গগন । 

ভয়ে ভীভ তিন লোক শুনিয়া গর্জন ॥ 
রণস্থলে গালাগালি করে ভাই ভাই। 
ইষ্ট বন্ধু কার পানে কেহ নাহি চাই ॥ 


ঘর 


শক্তি তুলি হানে কেহ কাহার উপর ॥ 
শেল জাঠা শক্তি মারে ভূষণ্তী তোমর ॥ 
আপনা প্সরি সবে কোপে অচেতন । 
পাথর তুলিয়া! মারে ঘোর দরশন ॥ 
মুদগর তুলিয়া কেহ মারে কার মাথে। 
রথ অশ্ব সারথি মারেন এক ঘাতে ॥ 
আঅশকড়ি করিয়া.কেহ ধরে রথখান। 
সিংহনাদ ছান্ডি ফেলে দিয়া! এক টান ॥ 
প্রহারেন৷ করে ভয় অভেগ্য শরীর । 
অতুল সাহল সবে রণে মহাবীর ॥ 
হেনমতে যুঝে যত যাদব-কুমার । 

শুন্য কর হৈল কার” অস্ত্র নাহি আর ॥ 
যতেক বিক্রম কৈল কিছু না হইল। 
যাদবগণের অঙ্গ তিল না৷ ভেদিল ॥ 
উপায় করেন তবে দেব ভগবান । 
নিকটে খাগড়ার বন দেখি বিদ্যমান ॥ 
মুষল ঘর্ধণে পূর্বেব মলিল যে হ'ল। 
তাহাতে খাগড়া নল বন উপজিল ॥ 
যছুগণে দেখাইয়া কন দামোদর । 

নল বৃক্ষ ফেলি মার সবে পরস্পর ॥ 
এই উপদেশ যদি যছুগণে পায়। 
শীপ্রগতি নলবন উপাড়িতে যায় ॥ 

নল খাগড়ার গাছ ধরি যছুগণ । 

অন্যে অন্যে প্রহার করয়ে জনে জন ॥ 
অস্ত্রেতে না ভেদে যেই যাদব শরীর । 
নল খাগড়ার ঘায় পড়ে সব বীর ॥ 
অঙ্গে পরশিবামাত্র পড়ে সেইক্ষণ। 
. ব্রহ্মশাপে ধ্বংস হয় যত যছুগণ ॥ 

জনে জনে মারামারি অতিশয় ক্রোধ । 
ভাই ভাই খুড়া জ্যেঠা নাহি উপরোধ ॥ 
হেনমতে যছ্ুগণে হয় মহারণ। 

দারুকে ডাকিয়া কন শ্রীমধুসুদন ॥ 
সত্বরে দারুক যাহ মধুরানগরে। 

মম রথে করি লহ বু মহাবীরে ॥ 
মধুরায় রাখ নিয়া প্রপৌজ্র আমার । 
অস্ত গেল যহুকুল কিব! দেখ আর ॥ 


কগুলুধরা বামে ব্রহ্ষাণী হংসমাস্থিতা ॥ 


ূ 
ৃ 


[ মহাভারত। 





সে কারণে বজ্ঞ লৈয়! যাও মথুরায় । 
স্ত্রীগণ লইয়। পিছে যাইজে তথায় ॥ 
আমিও পৃথিবী ছাড়ি যাব নিজ স্ছানে। 
আজি হৈতে সপ্তম দিবস পরিমাণে ॥ 
কাত্তিকী পুণিমা হবে কৃতিকানক্ষত্র । 
সেই দিনে দ্বারাবতী গ্রাসিবে সমুদ্র ॥ 
এই সব বিবরণ কহিবে সবারে । 
ব্রহ্মশান্ত্র বুঝাইবে শোক নাশিবারে ॥ 
তথা হৈতে হেথায় আইস শীঘ্রগতি। 
পুনঃ যাইবারে হবে হস্তিনা বসতি ॥ 
পাগুবগণেরে দিয়া মম সমাচার । 
আনিবেক প্রিয়লখা অজ্জ্রন আমার ॥ 
এত বলি দারুকেরে দিলেন বিদায় । 
বজ্জে লয়ে দারুক গেল মণুরায় ॥ 
প্রহ্যন্দের পৌজ্র অনিরুদ্ধের তনয়। 
উষার উরে জন্ম বজ্জ মহাশয় ॥ 
মধুপুরে রাখি তারে কৃষ্ণের আদেশে । 
সবাকারে সমাচার দিলেক বিশেষে ॥ 
দ্রারুক বচন সবে হৈল চমণ্কার । 
আকাশ ভাঙ্গিয়া শিরে পড়ে সবাকার ॥ 
অস্থির হইয়া সবে ভূমিতলে পড়ি। 
চিত্রের পুভ্তলি প্রায় যায় গড়াগড়ি ॥ 
অচেতন দেখিয়। দারুক সবাকারে। 
ব্রহ্মশাপ বুঝাইল বিবিধ প্রকারে ॥ . 
ব্রন্মে মন নিযুক্ত করিয়া! সবাকার। 
শ্রীকৃষ্ণের নিকটে চলিল পুনর্ববার ॥ 
আসিয। দেখিল সেই প্রভাসের তীরে ॥ 
ভূমিতলে পড়িয়াছে যত যছ্ুবীরে ॥ 
একজন নাহি কেহ বৃষ যছুকুলে। 
অন্য অন্যে মারি সদ্বে হইল নির্মূলে ॥ 
ধুলায় ধুসর তনু অবনী লোটাই। 


( কেবল আছেন রামকৃষ্ণ ছুই ভাই ॥ 


শোকেতে আকুল হৈল দারুক সারথি । 
মুচ্ছিত হুইয়৷ সেই পড়িলেক ক্ষিতি ॥ 
প্রবোধিয্। গোবিন্দ কহেন দারুকেরে । 
সত্বরে দারুক যাহ হস্তিনানগরে ॥ 
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আমার পরম বন্ধু পার নন্দন | 

অঞ্ঞুনে আনিতে শীন্তর করহ গমন ॥ 

কৃষ্ণ আজ্ঞ! পেয়ে চলে দারুক সারথি । 
হস্তিনানগরে গেল বিষাদ্দিত মতি ॥ 
বলভদ্রে কহিলেন দেব নারাম্তণ ৷ 

অবধান কর দেব করি নিবেদন ॥ 
এইখানে আপনি থাকহ একেশ্বর ৷ 

দ্বারক! হইতে আমি আসি ত্বরাপর ॥ 
মাতা পিতা পরিজন ন! পায় বারতা । 

সব সন্বোধিতে আমি যাই শীত তথ! ॥ 
যাবৎ না আসি আমি দ্বারক1 হইতে । 
তাবৎ আপনি হেথা থাক এইমতে ॥ 
কষ্ণবাক্যে বলভদ্রে করেন স্বীকার । 

তোম। বিন! গতি ভাই কে আছে আমার ॥ 
রামেরে রাখিয়৷ কৃষ্ণ করেন গমন । 
দ্বারকানগরে আনি দেন দরশন ॥ 

জনক জননী পুরনারীগণ ঘত। 

সবাকারে প্র বোধ করেন সমুচিত ॥ 
পূর্ব্বে যত অমঙ্গল হুইল অপার । 
প্রভাসে গেলাম করিবারে প্রতীকার ॥ 
ন্নানকরি একত্রে বসিল সর্ববজন । 
কথায় কথায় ছন্ করিল স্জন ॥ 

সেই দ্বন্দে মহাকোপ হয় সবাকার । 
আত্ম আত্ম যুদ্ধ করি হইল সংহার ॥ 
একজন যছুকুলে আর কেহ নাই। 
কেবল আছি যে রামকৃষ্ণ ছুই ভাই ॥ 
শোকেতে আকুল রাম না৷ আইসে ঘরে । 
তপ আচরেপ তিনি প্রভাসের তীরে ॥ . 
আমিও শোকেতে প্রাণ ধরিতে ন! পারি। 
গুহবাস ছাড়িলাম হব তপশ্চারী ॥ 

ঈংসার অসার মাত্র সব মায়াজাল। 
ইহাতে মোহিত হৈলে বৃথা! যায় কাল ॥ 
এমতি সংসার ধ্বন্ধ দেখ ভাবি মনে। 
স্থিরমতি করি মন দেহ তত্বজ্ঞানে ॥ 
বিষাদ ত্যজিয়৷ সবে ধণ্মে দেহ মন। 

এত বলি মেলানি মাগেন নারায়ণ ॥ 


1 সাহার কটাক্ষে হয়, 


সবার জীবন হরি নিল নারায়ণ । 
| চিত্রের পুন্তলি প্রায় রহে সর্বজন ॥ 
শ্বাসমআত্র শরীরে আছিল সবাকার । 
অবনী লোটায় লোক শবের আকার ॥ 
রামের নিকটে আসি-্রীমধুনুদন। 
| ভাই ভাই মিলিয়া করেন আলিঙ্গন ॥ 
ূ প্রভাসের তীরে রাম যোগাসন করি । 
| হৃদয়ে পরমব্রহ্ম জপে মন করি ॥ 
| যুগল নয়নে হেরি কৃষ্ণের বদন। 
৷ যোগে তনু ত্যজিলেন রোহিণীনন্দন ॥ 
, ভারত মুষলপর্বব ব্যাস বিরচিত। 
| কাশীরাম-দাঁন কহে রচিয়! সঙ্গীত ॥ 
1 চি 
শ্রকৃষ্ণের দেহত্যাগ । 
যছুবংশে অবতরি, বাস্থদেব নাম ধার, 
কৌতুকেতে অবনীবিহারী । 
স্থজন পালন লয়, 
| ভকত-বৎসল চক্রধারী ॥ 
| ধার নাম গু৭ গাই, সর্ববপাপে ত্রাণ পাই, 
ূ নাহি রহে'শমনের ভয়। 
৷ ব্রহ্মশাপ লক্ষ্য করি, ক্ষিতিভার ত্রাণ করি, 
ূ নিজ বংশ প্লব করি ক্ষয় ॥ 
এক জন নাহি শেষ, হুদে চিন্তি হৃধীকেশ, 
নিজ দেহ ত)জিতে বিচারি। 
প্রভাস তীর্থের তীরে, উঠিলেন শাখী পরে, 
ৃ বসিলেন শাখায় মুরারা ॥ 
। বসিয়া বৃক্ষের পর, 'চিন্তিলেন চক্রধর, 
ৃ নিজ দেহ ত্যাগের কারণ। 
। এক পদ তরু পর, আরোহিয়। গদাধর, 
নম্র করি দ্বিতীর চরণ ॥ 
। আপন চিস্তিয়। মনে, বসি প্রভু শাখাসনে 
ূ মৌনেতে আছেন গদাধর | 
৷ নত্্রকায় মন্দগতি, ব্যার এক এল তথি, 
- স্কগষ্বার ছলে একেম্বর ॥ ৃ 
। স্বরা ব্যাধ ধরে নাম, ধনুর্বেদেঅনুপষ, 
| . হাতে ধরি দিব্য শরাসন। টু 


! 
ৃ 
রঙ 
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স্গ. মারিবার ছলে, ব্যাধ আসি সেই স্থলে, | সীতা নামে মম নারী, 


দেখিলেক কৃষ্ণের চরণ ॥ 
ধ্বজবজ্াস্কুশ পদ, রবিবিম্ব কোকঁনদ, 
শত পদ্ম যেন স্থশোভন। 
রাতুল চরণ দেখি, 
মগকর্ণ হেন নিল মন । 


মুবলের শেষ পাই, যেন বাণ.নিরামাই, 
ৃ দৈবে সেই বাণ নিল হাতে । 
টানিয়। ধন্ুকখান, সন্ধানিফা মারে বাণ, 


চরণ ভেদ্দিল জগন্নাথে ॥ 

বাণ মারি ব্যাধস্থত, 
অপূুর্বব দেখিয। হৈল ভীত। 

কিরীট কুগুল হার, 
হৃদয়ে ,কীস্তভ সুশোভিত ॥ 
পাঞ্চজন্য সুদর্শন, 
_ চতুর গলে বনমালা । 
জ্রীবৎলাঞ্জন দেহে, 
নবমেঘে যেমন চপলা ॥ 

অল্লান তূলসা-মাল, 
অলকা৷ তিলকা৷ ভালে সাজে । 
পরিধান গীতবাস, 
কত শোভা কত ছ্বিজরাজে ॥ 

ভয়ার্ত হইয়। ব্যাধ, 
প্রণমিয়। প্রভুর চরণে । 
কৃপাময় অবতরি, 
তুমি সার এ তিন ভুবনে ॥ 

আমি পাপী ছুরাশয়, 
অপরাধ করিনু গৌঁনাই। 


শুন প্রভু চক্রপাণি, যে কর্ম করিনু আমি, 


আমার নিষ্কৃতি কভু নাই ॥ 


শুনিয়! ব্যাধের বাণী, আশ্বাসেন চক্রপাণি, 


শুন ব্যাধ না৷ করিহ ভয়। 
মম দেহ ত্যাগকালে, নয়নেতে নিরখিলে, ' 
স্বর্গে যাবে কহিনু নিশ্চয় ॥ 


রামচন্দ্র অবতারে, পিতৃসত্য পালিবারে, 


প্রবেশিন্ু অরণ্য ভিতর। 


ব্যাধস্থৃত হৈল ন্নুখী, 


বৃক্ষতলে এল দ্রুত, 
নানা রত্ব অলঙ্কার, 
পাদপন্ম স্থুশোভন, 
মণি বিভূষণ তাহে, 
আঁকর্ণ লোচন ভাল, 
মুখচন্দ্র হুপ্রকাশ, 
মাগি নিজ অপরাধ, 
অনাদি পুরুষ হরি, 


অজ্ঞানেতে মুক্ভিময়, 


স্থটিরূপাং মহাভাগাং ব্রঙ্মাণীং তাং নমাম্যহুম্‌। 


[ মহাভারত। 


রাবণ লইল হুরি, 
অন্বেষিতে দুই সহোদর ॥ 

' সাক্ষাৎ হইল বনে, আর চারি কপিসনে, 
মখা হৈল সহিত আমার । 

বধ করি বলিরাজা, স্থুগ্রীবে করিনু রাজা, 
ছিলে ভূমি বালির কোওর ॥ 

মারিয়া লঙ্কার পতি, উদ্ধারিন্ুু সীতানতী, 
দিতে বর বাচিনু জ্গায়ারে | 


_পিতৃবৈরি মারিবারে,বর মাগি নিল! মোরে, 


আমিও ছিলাম অঙ্গীকার ॥ 


সেই প্রয়োজন ফলে, জন্ম হৈল ব্যাথকুলে, 


' হেনকালে আচম্থিতে, 
৷ চাহিয়া গোবিন্দ পদ, 


শ্রীমধুদুদন হরি, 


মুক্ত হয়ে যাহ স্বর্গপুরে 

পুষ্পদ্ৃষ্টি অপ্রমিত, 
রথ এল ব্যাধের গোচরে ॥ 

রথ আরোহিয। ব্যাধ, 
স্বর্গপুরে করিল গমন । 

হৃদয়ে ভাবন।. করি, 
নিজ দেহ ত্যজেন তখন ॥ 


_জ্যোতিণ্ময় নিজ অঙ্গে, প্রবেশি পরম রঙ্গে, 


দেবগণে করে স্ততিবাণী। 


 ছুন্দুভি-নিনাদ বাজে, অপ্দরী কিন্নরী নাচে, 


 পুষ্পৰৃষ্টি করে সবে, 


হুলাছলি অমর রমণী ॥ 

পারিষদগণ দেবে 
স্তৃতি করে স্থর মুনিগণ | . 

চতুম্মুখে বিধিবর, পঞ্চমুখে মহেশ্বর 
করপুটে করয়ে স্তবন ॥ 

অখিল হুইল দীপ্ত, ভূবন হইল তৃপ্ত 
আনন্দিত যত দেবগণ। 


। শুনরে ভকতভাই, স্মরণেতে মুক্তি পাই, 


 ভক্তবশ গুণনিধি, 


এড়াই শমন দরশন ॥ 

ভক্তবাঞ্ছ। করে সিদ্ধি 
নাহি আর ভক্তির সমান। 

 কাশীদাপ বলে যদি, পার হবে ভব-নদী, 
ভজ সেই দেব ভগবান ॥ 


মুষলপর্র্ব। ] মাহেশ্বরীর ধ্যান__ব্রিশুলভমরুহস্ত। জটাজুটেন মস্ডিতা, ৮৭৩ 


অঙ্ছুন কর্তৃক প্রভাস রামকৃষ্ণের মৃতশরীর দর্শন | 


হস্তিনা নগরে এল দারুক সারথি । 
করযোড়ে কহে কথ৷ ধন্মরাজ প্রতি ॥ 
অবধান কর রাজা পাত্র নন্দন । 
কৃষ্ণ পাঠাইল মোরে তোমার সদন ॥ 
গোবিন্দের প্রিয়বন্ধু তোম। পঞ্চভাই । 
তোমার ভাবন! বিনা অন্য মনে নাই ॥ 
সে কারণে আমারে পাইলেন হেথা । 
দ্বারকা লইয়! যাঁব পার্থ মহারথ। ॥ 
বহুদিন তার সহ নাছি দরশন | 
মেই হেতু লইতে কহেন নারায়ণ ॥ 
তিলেক বিলম্ব রাজ! ন! হয় বিচার । 
শীত্রগতি অভ্ভুন করুন অগ্রসর ॥ 
কষ্ণের বচন শুনি পঞ্চ সহোদর । 
দারুকেরে বসাযেন করিয়। আদর ॥ 
বসিয়। স্থস্থির চিত্ত না হয় দারুক। 
হৃদয় দহিছে শোকে বৈসে হেটমুখ ॥ 
দারুকের চিত্ত রাজা দেখি উচাটন । 
বিশ্মায় ভাবিয়া মানিছেন মনে মন ॥ 
এইত দারুক হয় কৃষ্ণের সারথি। 
যেই কৃষ্ণ অনাদি পুরুষ লক্ষমপতী ॥ 
তাহার আশ্রিত জন কি ছুঃখে হুঃখিত | 
ইহার কারণ কিছু না বুঝি কিঞ্চিৎ ॥ 
এত চিস্তি জিজ্ঞাসেন ধর্্নের নন্দন ! 
কিহেহু দারুক এত চিত্ত উচাটন ॥ 
কৃষ্ণের আশ্রিত জন কিবা তব ভুঃখ । 
কি ছুঃখে ভ্রাদিত হৈলে কহুত দারুক ॥ 
সাত্যকি প্রত্্যন্গ শান্ব বাদব সক্ষল। 
(কেমন আছেন অনিরুদ্ধ মহাবল ॥ 
কেমন আছেন সবে কহ সত্যবাণী। 
কহ দেখি কৃষ্ণের কুশলবার্তী শুনি ॥ 
তব চিত্ত উচাউন দেখিয়া নয়নে । 
গ্রাণাধিক মিত্র মম ধৈর্য্য নাহি মানে ॥ 
কৃষ্ণের কুশল কহ দারুক সারথি । 
কেমন আছেন প্রিয়বর যছুপতি ॥ 





শুনিয়। দারুক কহে যোড়করি হাত। 
সে সকল অবগত হইবে পশ্চাত ॥ 
ত্বরিত অর্জনে রাজা করহ বিদায় । 
 বন্ধুজন দেখিতে চাহেন যছুরায় ॥ 
| শুনি অনুমতি দেন পাতুবংশপতি । 
| স্থসজ্জ হুইয়! পার্থ যান শীত্রগতি ॥ 
ত্বরিত গ্মনে পার্থ দ্বারকানগরী । 
বিস্ময় মানেন সেই দ্বারাবতী হেরি ॥ 
 পূর্ববরূপ শোভা কিছু না সেখানে আর । 
। শুন্ঠাকার পুরীখান দিনে অন্ধকার ॥ 
, পুরেতে পুরুষ নাহি কেবল রমণী । 
| চিত্র-পুতুসিক। প্রায় আছে অন্ুমানি ॥ 
শু ওষ্ঠ শুক মুখ শুক সর্বব অঙ্গ। 
। না হয় আনন্দ বাছ্য নৃত গীত রজ ॥ 
1 মনুষ্যের শব্দ নাহি দ্বারকানগরে । 
| কপোত পেচক শিবা চৌদিকে বিহরে 1 
গৃধ কঙ্ক নান! পক্ষী উড়ে পালে পালে । 
ঘোরতর শব্দ করি উঠে বসে চালে ॥ 
ূ এত সব দেখি পার্থ হইয়! চিন্তিত । 
ৃ 
ৃ 
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চক্ষেতে পড়য়ে জল চিত্ত বিকলিত ॥ 
বন্থদেব দৈবকী রোহিণী তিনজন । 
প্রাণহীন জন যেন ভূমিতে শয়ন ॥ 
প্রণমিয়া জিজ্ঞাসেন অজ্জন-বারনা] | 
শুক্ষতনু সবার বদনে নাহি কথ! ॥ 
পুনঃ পুনঃ পার্থ বীর করেন জিজ্ঞাসা ॥ 
। হরে বলি কান্দে সবে নাহি অন্য ভাষ। । 
ূ কৃষ্ণ বিন! প্রাণ নাহি বলে সর্ববজন ॥ 
চিন্তান্থিত হইলেন কুস্তীর নন্দন । 
দারুক বলেন পার্থ কি কর ভাবনা ৷ 
প্রভূরে দেখিব! যদ্দি চল সর্বজন! ॥ 
প্রভাসের তীরেতে আছেন ছুই ভাই । 
মকল যাদবগণ আছেন তথাই ॥ 
এত বলি সত্বরে চলিল দুইজন । 
শৃন্যময় হৈল পুরী ছ্বারক। ভূবন ॥ 
পথ বিহরণে সবে যায় ধীরে ধারে। 
আসিয়া মিলিল সবে প্রভাসের তীর ॥ 


1 
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তথায় দেখিয়! যছুকুলের সংহার । | 
সূমে গড়াগড়ি যায় অঙ্গ সবাকার ॥ 

হাহা রবে কান্দিলেন ইন্দ্রের নন্দন । ৃ ূ 
করেন বিলাপ বহু মহাশোক মন ॥ 
রামের শরীর দেখি প্রভাসের তীরে । ৰ 
বিলাপ করেন পার্থ লুণ্ঠিত শরীরে ॥ ূ 
হায় যদুকুলপতি বীর হলধর । | 
মুষল লাঙ্গল কেন ভূমির উপর ॥ | 
সকল ত্যজিয়া প্রভু যোগে দিল! মন। 
ভুষ্ট দৈত্য বিনাশ করিবে কোন্‌ জন ॥ 
ভারাবতরণ হেতু আসি ক্ষিতিতলে। 
পৃথিবীর ভার হরি যোগ আচরিলে ॥ 
বারেক উত্তর দেহ রেবতীরমণ | 
কান্দিয়। আকুল তব বন্ধু পরিজন ॥ 
তবে ধনগয় যায় বৃক্ষের তলায় । 
প্রাণনাথ কৃষ্ণদেহ দেখিয়া তথায় ॥ 
ক্ষ্চদেহ কোলে করি কান্দিছেন বীর। 
পৃথিবী তিতিল তার নয়নের নীর ॥ 
মহাভারতের কথা অস্ত অর্ণবে। 
পাঁচালী প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দেবে ॥ 


সস আজ 


দৈত্যগণ কর্তৃক যুপত্রীগণ হরণ ও পাষাণ 
হইবার বিবরণ। 
কৃষ্ণের শরীর পার্থ কোলেতে করিয়! । 

বিলাপ করেন বহু কান্দিয়। কান্দিয়া ॥ 
কৃষ্ণ প্রাণ কৃষ্ণ নাথ কৃষ্ণ ধন জন । 
কৃষ্ণ বিনা পাগ্ডবের আছে কোন্‌ জন ॥ 
এতদিনে পাগুবেরে বঞ্চিলেন বিধি । 
কোন দোষে হারাইনু কৃষ্ণ গুণনিধি '॥ 
এই দ্বারাবতী আমি পৃর্ব্বে আসিতাম । 
আমারে পাইলে কত পাইতে বিশ্রাম ॥ 
সখা সখ। বলি মোরে করি সন্বোধন। 
ভুজ প্রসারিযা আদি দিতে আলিঙ্গন ॥ 
পুর্বরবেতে কহিলে তুমি সভার ভিতর । 
কৃষ্ণার্ছন এক তনু নহে ভিন্ন পর ॥ 


মাহেশ্বরী বৃষরূডা শঙ্কর সদ। প্রিয়! ॥ 


[ মহাভাঁরত। 


পাণুপুত্রগণ মম প্রাণের সমান। ূ্‌ 
পাগুবের কার্ষ্যেতে বিক্রীত মম. প্রাণ ॥ 
সলিল রক্ষিত যেন মংস্ত আদি জন। 
সেইরূপ পাগুব রক্ষিত নারায়ণ ॥ 
সারথিত্ব করিয়। সঙ্কটে কৈলে পার। 
ছুর্য্যোধন ভয় হৈতে করিলে উদ্ধার ॥. 


| আমি তৰ সখ প্রাণসখী যাজ্ভসেনী। 

। পরম বান্ধবরূপে রাখিলে আপনি ॥ 

৷ পাখা যেন রক্ষ। করে পাখীর জীবন। 

।- সলিল রক্ষিত যেন জলচরগণ ॥ 

ওহে প্রভু যছুনাথ নাহি শুন কেনে । 

, কোন্‌ দোষে দোষী হৈন্ু তব 'ও চরণে ॥ 
. তব প্রিফ়সখা আমি সেই ধনঞ্জয় । 


সখারে বিমুখ কেন হৈলে মহাশয় ॥ 


; একবার চাও প্রভু মেলিয়া নয়ন। 


সখা বলি বারেক করহ সম্বোধন ॥ 


। বারেক দেখাও টাদমুখের সুহাস । 


বারেক বদনচাদে কহ স্থধাভাষ ॥ 

রত্ব সিংহাসন ত্যজি ভূমিতে শয়ন । 
টাদমুখে লাগিয়াছে রবির কিরণ ॥ 
কোন্‌ মুখে যাব আমি হস্তিনানগরে | 
কি বলিব গিয়। আমি রাজা যুধিষ্ঠিরে ॥ 


৷ ভাইগণে কি বলিব দ্রৌপদীর তরে । 
. কেমনে ধরিবে প্রাণ ধন্ম নৃপবরে ॥ 


হায় বিধি! এতদিনে করিলে নিরাশ । 
কোন্‌ দোষে হারাইন্ু মিত্র শ্রীনিবাল ॥ 
বিম্মরিল। সব কথ স্বীকার করিয়া । 

সঙ্গে নিলে নিজ জনে পাণগুবে ত্যজিয়৷ ॥ 


. ভাগ্যবন্ত ষদ্ুকুল পুণ্য নাহি সীমা । 
ইহুলোকে পরলোকে পাইলেক তোম! ॥ 


আম! সম হতভাগ্য পাপিষ্ঠ ছুণ্মতি। 
কোন্‌ গুণে পাব সেই কৃষ্ণপদে মতি ॥ 
হা কৃষ্ণ কমলাকান্ত করুণ। নিদান। 
তোম! বিনা দহে মম হৃদয় পরাণ ॥ 

। কি বুদ্ধি করিব আমি কোথায় ব৷ যাব। 
আর কোথ। মে চাদবদন দেখ পাব ॥ 


.সুষলপর্বব। ] 
| 'শিরেতে হানিয়! হাত কান্দি উচ্চৈঃন্বরে । 
ভূমে গড়াগড়ি যান পার্থ ধনুর্দারে ॥ 
দারুক সারথি বোধ করায় অর্জনে । 
স্থির হও ধনঞ্জয় শোক ত্যজ মনে ॥ 
অকারণে শোক কৈলে কি হইবে আর। 
আমি যাহ। কহি তাহ! শুন সারোদ্ধার ॥ 
বিধি নীতি আছে যেই ক্ষজ্রিয়ের ধর্ম । 
আপনি সবার তুমি কর প্রেতকন্ম ॥ 
পূর্ব্বেতে আমারে কহিলেন গদাধর । 
সর্বব হৈতে বড় প্রিয় পার্থ ধনুর্ধর ॥ 
যোগ আচরিয়! পরে পাইবে আমারে । 
এই কথ। দ্ারুক কহিব। পাগুবেরে ॥ 
সে কারণে এই কম্ম তোমার বিহিত । 
সবার সৎকার কর্ম করিতে উচিত ॥ 
বহুমতে সান্তানাদি করিল অজ্ঞুনে। 
সকার করিতে পার্থ করিলেন মনে ॥ 
চন্দনের কাষ্ঠ তথা করি রাশি রাশি। 
জ্বালিলেন চিতানল গগন পরশি ॥ 
দেবকী রোহিণী বস্থদেবের সহিত । 
অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিল হরষিত ॥ 
রেবতী রামের সনে পশি হুতাশন । 
অগ্রিকার্ধ্য সবাকার করিল অর্জুন ॥ 
সবাকার অগ্নিকার্ধ্য করি সমাপন । 
বিধিমতে করিলেন শ্রাদ্ধাদি তর্পণ ॥ 
দারুক পুনশ্চ কয় অজ্ঞুনের প্রতি । 
অর্জন বন্ধুর কার্ষয করহ সম্প্রতি ॥ 
স্ত্রী গণে লইয়া যাও হস্তিনানগরে । 
প্রভুর রমণীগণ বিদিত সংসারে ॥ 
তোম! বিন! কার শক্তি রাখিবারে পারি । 
সমুদ্রে গ্রাসিবে এই দ্বারকানগরী ॥ 
আজ্ঞ! কর আমি বনে যাই মহাশয়। 
শুনিয়! স্বীকার করিলেন ধনঞ্জয় ॥ 
এতেক বৃতান্ত পার্ধে কছি মহামতি । 
দারুক চলিল যথ! বনের নিবৃতি ॥ 
কষে রমশীগণে লইয়! সংহতি । 
গেলেন হস্তিনাপথে পার্থ মহামতি ॥ 


প্রণাম মন্ত্র-_বৃষার্ঢাং শুভাং গুভ্রাং ত্রিনেত্রাৎ, 


৮৭৫ 


দ্বারক! গ্রাসিল আসি সমুদ্রের জল। 
প্রভুর মন্দির মাত্র জাগয়ে কেবল ॥ 
এক শত পঞ্চ বর্ষ শ্রীমধুসুদন । 
মর্ত্যপুরে নিবসেন দ্বারক ভুবন ॥ 
স্ত্রীগণে লইয়। পার্থ করেন গমন । 
হাতে ধরি গাশ্ীব অক্ষয় শরাসন ॥ 
হেনকালে দৈত্যগণ আছিল কোথায়। 
কৃষ্ণের রমণীগণে দেখিবারে পায় ॥ 
একত্র হুইয়। যুক্ত করে সর্বজন । 


: কৃষ্ণের রমণীগণে হরিব এখন ॥ 

৷ অঞ্জন লইয়া যায় ষতেক স্বন্দরী। 

। কাড়িয়া৷ লইব হেন হৃদয়ে বিচারি ॥ 

' পার্থে আগুলিল আর সকল রমণী । 
হস্তে ধরি স্ত্রীগণের করে টানাটানি 
দেখিয়া কুপিত অতি বীর ধনঞ্জয়। 


গাণ্ডীব ধরিল বীর ক্রোধে অতিশয় ॥ 
অগ্নিদভ গাণ্ডীব অক্ষয় শরাসন। 


৷ যাহাতে করেন পার্থ ত্রিলোক্য শাসন ॥ 
৷ দেবের বাঞ্ছিত ধনু অতি মনোহর। 


খাগুডবদাহন কালে দিল বৈশ্বানর ॥ 


; ধরি ধনু হেলায়, হেলায় দিত গুণ । 

: এবে গুণ দিতে শক্ত নহেত অর্জুন ॥ 

৷ মহাভয় হৈল ধনু তুলিতে না পারি। 

৷ কত কষ্টে গুণ দেন বহু শক্তি করি ॥ 

 টানিতে না পারি ধনু আকর্ণ পুরিয়া । 
' কিছু অল্প টানি, বাণ দিলেন ছাড়িয়া । 


শা শীশীশীটাশাীশাশ্া্াশ্ীীশট টিটি তি 2০৩ 


মহাকোপে ছাড়িলেন ব্জলম বাণ। 
দৈত্য অঙ্গে ঠেকি পড়ে তৃণের সমান ॥ 
বাছিয়৷ বাছিয়! বাণ বিন্ধে প্রাণপণে । 
অবহেন্ল বাণ ব্যর্থ করে দৈত্যগণে ॥ 
এড়িল অক্ষয় অগ্নি বাণ ধনঞ্জয়। 

যত বাণ এড়িলেন সব ব্যর্থ হয় ॥ 

যত বিদ্যা! পাইলেন ভ্রোণগুরু স্থান । 
যত বিদ্যা পাইলেন অমর ভুবন ॥ 

এ তিন ভুবনে যারে মানে পরাজয় । 
দৈত্য সনে রণে সর্ব অস্ত্র ব্যর্থ হয় ॥ 


৮৭৬ 


ব্রহ্ম অস্ত্র অর্জুনের হল পাসরণ । 
বিস্ময় মানিয়া চিন্তিলেন মনে মন ॥ 
গাণ্ডীব ধনুক বীর ধরি ছুই করে। 
প্রহার করেন দৈত্যগণের উপরে ॥ 
ইতর মনুষ্য যেন করে ধরি বাড়ি। 
দৈত্যগণ অর্জুনেরে করে তাড়াতাড়ি ॥ 
দৈত্যগণ অর্জনেরে পরাজিয়া রণে। 
স্ত্রীগণে লইয়। গেল স্বচ্ছন্দ গমনে ॥ 
দৈত্যগণ পরশে প্রতুর নারীগণ । 
পাষাণ পুত্তলি হ'ল ত্যজিয়া জীবন ॥ 
পরাজয় মানি পার্থ পরম চিন্তিত । 
কান্দিতে কান্দিতে যান অত্যন্ত ভুঃখিত ॥ 
বদরিকাশ্রমে গিয়৷ ব্যাসের নিকটে । 
দগডবৎ প্রণাম করিল করপুটে ॥ 
অর্ভ্ঞনেরে মলিন দেখিয়া অতিশয় । 
জিজ্ঞাসা করেন তারে ব্যাস মহাশয় ॥ 
কি হেতু হইলে ছুঃখী কুস্তীর নন্দন ৷ 
আজি কেন দেখি তব মলিন বদন ॥ 
ভুক্ম্্ন করিলে কিবা কহত আমারে । 
পরাজয় হৈলে কিবা সংগ্রাম ভিতরে ॥ 
দেব-দৈত্যে হিংসিলে কি সজনে পীড়িলে। 
দুর্জন সেবনে কিবা হীনত। পাইলে ॥ 
এত বলি আশ্বাপিয়। মুনি মহাশয় । 
করে ধরি বলাইল বীর ধনঞ্জয় ॥ 
কান্দিয়! কহেন পার্থ মহাধনুর্ধর ॥ 

কি কহিব মুনি সব তোমাতে গোচর ॥ 
এত দিনে পাগুবেরে বিধি হৈল বাম । 
গোলোকনিবাসী হ'ল কৃষ্ণ বলরাম ॥ 
ধার অনুগ্রহে আমি বিজয়ী সংসারে । 
হেলায় গাণ্ডীব ধনু ধরি বাম করে ॥ 
ঘম সম বৈরীগণে না করিনু ভয়। 
পরাক্রমে করিলাম তিনলোক জয় ॥ 
মম পরাক্রম-দেব সব জান তুমি । 

এক রথে চড়িয়৷ জিনিনু মর্ভ্যভূমি ॥ 
সেই ভূণ সেই ধনু সেই ধনঞ্জয়। 
সকল নিচ্ছল হৈল শুন মহাশয় ॥ 


বরদং শিবাম্‌, মাহেশ্বরীং নমামি স্ষ্তিসংহারকারিণীং ॥ [ মহাভারত ও 


| দৈত্যগণ আমি মোরে পরাজিল রণে। 
কৃষ্ণের রমণী কাড়ি নিল মম স্থানে ॥ 

প্রস্তু বিনা এই গতি হইল এখন । 

এ পাপ জীবনে মম নাহি প্রয়োজন ॥ 

| বিক্রম বিজু মোর সব দামোদর । 

] 

ূ 





তাহার অভাবে ধরি পাপ কলেবর ॥ 
কহ মুনি কি উপায় করিব এখন । 

| কেমনে পাইব আমি শ্রীমধুসুৰন ॥ 

। উচ্চৈঃস্বরে কান্দেন সঘনে বহে শ্বা। 


] 


| অর্জ্বনেরে আর্্বাসিয়া কহিলেন ব্যাস ॥ 
৷ স্থির হও ধনগ্ীয় শোক পরিহর । 

৷ আমি যাহা কহি তাহা শুন বীরবর ॥ 

1 যা কহিলে ধনঞ্জয় সব আমি জানি । 

৷ বল বুদ্ধি পরাক্রম দেব চক্রপাণি ॥ 

' অনাদি পুরুষ তিনি ব্রহ্ম সনাতন | 

| উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি সেই নারায়ণ ॥ 

' নিলেপ নিগুণ নিরঞ্জন নিরাকার । 

৷ অক্ষয় অব্যয় তিনি অনন্ত আকার ॥ 

| জল স্থল শূন্য তিনি সকল সংসার । 

| সর্ববভূতে আত্মারূপে নিবাস তাহার ॥' 
: আত্মপর নাহি ভার সব সমজ্ঞান । 

। কীট পক্ষী মনুষ্যাদি সকলি সমান ॥ 

' তিনি ব্রহ্মা তিনি বিষু তিনি পঞ্চানন । 

৷ ইন্দ্র চন্দ্র সূর্য্য তিনি পবন শমন ॥ 

। চরাচর সর্ববস্ভূতে বিশ্বে যেই জন। 

। পরমাত্মা! রূপুপ ব্রহ্ম সেই সনাতন ॥ 

। কে জানিতে পারে সেই প্রভুর মহিম!। 
। চারিবেদে কিঞ্চিৎ না পায় ধার সীমা ॥ 
| শত কোটি কল্প যোগী ধ্যানে রাখি মন। 
। তবু নাহি পায় সেই প্রভু দরশন ॥ 

| তোমরা পাইলে কত পুণ্যে দে বান্ধব। 
| কৃষ্ণ বিনা অন্য নাহি জান তোমা সব ॥ 
| ভক্তির অধীন সেই প্রভু নারায়ণ । 

| ভক্তিযোগে পাই সেই প্রভু দরশন ॥ 
ত্যজিয়া মনের ধন্দ ভজ গিয়া তাহে। 
ভক্তিরূপ ভগবান দূর হরি নহে ॥ 


মুষলপর্বৰ | ] বৈষ্ণবীর ধ্যান-_শঙ্খচক্রগদা শাঙ্গ-শিরশ্চন্দ্রেণ ভূষিতা । 


অচিরে অর্জুন সেই কৃষ্ণকে পাইবে। 
প্রিয়জন স্মরণেতে সতত চিস্তিবে ॥ 
নিকটে থাকিতে তারে যত ভক্তি ধরে। 
শত কোটি ভক্তি হয় থাকিলে অন্তরে ॥ 
জানিয়। অর্জুন তুমি স্থির কর মন। 
গুহেতে গমন কর জানিয়া কারণ ॥ 
পুনশ্চ বলেন পার্থ শুন মহাশয় । 
এক কথ! কহি, মোর খণ্ডাও বিস্ময় ॥ 
দৈত্য হরি লইল প্রভুর নারীগণ । 
ইহার কারণ তুমি কহ তপোধন ॥ 
পূর্ববপুণ্যে কৃষ্ণ পতি পাইল স্ত্রীগণ। 
মদাকাল সেবিলেক শ্রীকৃষ্ণ-চরণ ॥ 
তাহ! সবাকার কেন হৈল হেন গতি। 
কহিবে ইহার হেতু মুনি মহামতি ॥ 
অজ্ঞনের বাক্য.গুনি কহিলেক মুনি। 
কার শক্তি হরিবেক শ্রীকৃষ্করমণী ॥ 
পূর্ব্বের বৃতান্ত কহি শুন ধনগ্ীয়। 
'বিদ্ভাধরীগণ ছিল ইন্দ্রের আলয় ॥ 
প্রভুর প্রকাশ যবে হইল অবনী। 
তাহা সবাকারে আজ্ঞা কৈল পন্মধোনি ॥ 
পৃথিবীমণ্ডলে জন্ম লহু গিয়া সবে । 
ভাগ্য পুণ্যফলে লবে কৃষ্ণ পতি পাবে ॥ 
লক্ষা অংশ পেয়ে হবে লক্ষ্মীর সমান । 
ভক্তিতে করিবে বশ বিষ্ণু ভগবান ॥ 
বিধির আদেশ দর্বৰ কন্যাগণ লৈয়া। 
পৃ্ীতে চলিল সবে হৃষ্টমতি হৈয়া ॥ 
নান করিবারে গেল পুণ্যনদী তীরে। 
অষ্টাবত্র নামে মুনি তথা তপ করে ॥ 
উক্ত করি কন্ঠাগণ প্রণতি করিল । 
টু হৈয়া মুনিবর আশীর্ববাদ দিল ॥ 
পৃথিবীতে গিয়া সবে পাবে কৃষ্ণ পতি। 
(নোবাঞ্ছ। পুর্ণ হবে শুন গুণবতী ॥ 
মাশীর্ববাদ লাভ করি চলিল রমণী । 
২নকালে জল হৈতে উঠে মহামুমি ॥ 
ঠণই কুজ বক্র খর্বব কলেবর। 
দযুগী বঞ্িম, বঙ্কিম ছুই কর॥ 
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| শ্রবণ নাসিক! চক্ষু সব বিপরীত । 
দেখিয়৷ অপুর্ব সব হইল বিস্মিত ॥ 

৷ মুনিরূপ দেখি সবে উপহাস কৈল। 

৷ তাহ শুনি মুনিবর কুপিয়। কহিল ॥ 

| আম দেখি উপহাস কর নারীগণ। 

। সে কারণে শাপ দিব শুন সর্ববজন ॥ 

। পৃথিবীতে গিয়। সবে কৃষ্ণে পতি পাবে। 
এই অপরাধে সবে দৈত্য হরি লবে ॥ 

ৃ মুনির বচনে সবে কম্পিত শরীর । 

| নিবেদন করে তবে চরণে মুনির ॥ 

৷ অবলা স্ত্রীজাতি মোরা সহজে চঞ্চলা । 

ৰ ক্ষম অপরাধ মুনি দেখিয়া অবলা ॥ 

| প্রসন্ন হইয়! কর শাপ বিমোচন । 

ূ ধর্মে মতি রহু আজ্ঞা কর তপোধন ॥ 

: তুষ্ট হয়ে পুনরপি যুনিবর কহে। 

' কহিলাম যে কথা নে কু ব্যর্থ নহে ॥ 

| অবশ্ঠ হরিবে দৈত্য না হবে এড়ান। 

| দৈত্যের পরশে সবে হইবে পাষাণ ॥ 

! পুর্ব্বের বৃত্তান্ত এই জানাই তোমায় । 

৷ কন্যাগণে দৈত্য হরে এই অভিপ্রায় ॥ 

, পাষাণ হইল তার! দৈত্যের পরশে । 

: প্রভুপ্র রমণীগণ গেল তার পাশে ॥ 

না ভাবিও চিত্তে দুঃখ চল নিজ ঘরে। 
ভোগ অভিলাষ ত্যজি ভজহ কৃষেরে ॥ 

| এত বলি অঞ্জুনেরে দিলেন বিদায় । 

৷ প্রণমিয়। ধনঞ্জয় যান হস্তিনায় ॥ 

| মহাভারতের কথ! অস্ত সমান । 


1 


। কাশীরাম দস কহে শুনে পুশ্যবান ॥ 


। 
। 


॥ অজ্জুন কতৃক বুধিষঠিরের নিকট বছুকুল নাশের কথা । 

;  জন্মেজর় কহে তবে শুন তপোধন। 

| অতঃপর কি হইল কহ বিবরণ ॥ 

৷ পাওুপুত্র পঞ্চভাই শ্রীকৃষ্ণ বিয়োগে। 
কিমতে ধরিল প্রাণ এত শোক ভোগে ॥ 

| বিশেষিয়! কহ মুনি মহাশয় মোরে। 

| এ তাপ খণ্ডাও মম মনের ভিতরে ॥ 
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_. তৰ মুখে শ্রম্তবাক্য স্থধা ছৈতে স্থধা । 
শ্ববণেতে আমার খগ্ডিল সব ক্ষুধা ॥ 
পিতামহ উপাখ্যান অপূর্বব আখ্যান । 
তব মুখে শুনিলে জন্ময়ে দিব্জ্ঞান ॥ 
বিখ্যাত বৈশম্পায়ন মহাতপোধন | 
ব্যাস উপদেশ শান্দ্রে অতি বিচক্ষণ & 
নৃপতির বাক্য শুনি আনন্দিত মনে । 
কছিতে লাগিল মুনি জন্মেজয় স্থানে ॥ 
মুনি বলে শুন কুরুবংশ চূড়ামণি। 
অনস্তরে শুন পিতামহের কাহিনী ॥ 
বসিলেন ধর্মরাজ রত্ব সিংহাসনে । 
শিরেতে ধরিল ছত্র পবন-নন্দনে ॥ 
চামর চুলায় ছুই মদ্রেবতী-স্থৃত। 

পাত্র মিত্র অমাত্য সংযুত গুণযুত ॥ 
সভায় বসিয়া রাজা ধশ্ম অবতার । 
হরষিতে বসি সবে করেন বিচার ॥ 
হেনকালে অমঙ্গল দেখি বিপরীত । 
দ্রিবসেতে শিবাগণ ডাকে চারিভিত ॥ 
অন্তরীক্ষে গৃপ্বপক্ষী উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে । 
বিপরীত শব্দ করি ঘন ডাকে কাকে ॥ 
বিন মেঘে ঘোর ডাকে ভীষণ গর্জন । 
বিপরীত বাত বহে ভন্ম বরিষণ ॥ 
প্রবল প্রলয়ে যেন অগ্নি বরির্ণ । 
ঘোরতর শব্দে ডাকে পশু-পক্ষীগণ ॥ 
ঘরে ঘরে নগরে লোকের কলরব । 
অন্যে অন্যে কোন্দল করয়ে লোক সব ॥ 
পিতাপুনত্রে বিবাদ শাশুড়া বধু সনে । 
ব্রাহ্মণ সহিত দ্বন্ব করে শুদ্রেগণে ॥ 
জনকের কেশে ধরি মারয়ে তনয়। 
ভাল মন্দ নাহি মুখে যাহা আসে কয় ॥ 
দেউল প্রাচীর ভাঙ্গে দেবের দেহর । 
প্রতিমা! সকল নাচে গাষ মনোহর ॥ 
অবিশ্রান্ত ক্ষণে ক্ষণে নাচে বন্থুমতী । 
বিবিধ উৎপাত বনু হইল অনীতি ॥ 
দেখিয়। বিস্ময় চিত ধন্মের নন্দন । 
চিন্তাযুক্ত হ'য়ে মনে করেন ভাবন ॥ 
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ছুষ্ট-দৈত্যাপহা দেবী বৈষ্ণবী বনমালিনী ॥ 





[ মহাভারত। 


না জানি কি হেতু হয় এত অমঙ্গল। 
মন স্থির নহে মম হৃদয় বিকল ॥ 
দ্বারকানগরে গেল পার্থ মহারথ্! । 

তার ভদ্রোভদ্র কিছু ন! পাই বারতা ॥ 
ন। জানি কি বিরোধ করিল কার সংন। 
নাহি জানি কি কণ্ম করিল সেইখানে ॥ 
কিব৷। পার্থ লমরে পাইল পরাজয় । 

এত অমঙ্গল দেখি অকারণ নয় ॥ 
কিরূপে ত্বরিতে পাই পার্থের বারতা । 
শীত্রগতি দূত পাঠাইয়! দেহ তথ! ॥ 

কি কারণে আজ মম আকুল পরাণ। 
বাম অশখি নাচে এই বড় অলক্ষণ ॥ 
এইরূপে ধুধিষ্টির করেন ভাবন। 

বিষাদ করেন রাজা চিন্তাকুল মন ॥ 
পার্থ আইলেন তবে দ্বারক। হইতে । 
হস্তিনায় প্রবেশিল কান্দিতে কান্দিতে ॥ 
হায় কৃষ্ণ বলিয়া কান্দেন ঘনে ঘন। 
কিমতে যাইব আমি হস্তিন। ভূবন ॥ 

কি বলিব গিয। আমি ধন্ম নৃপবরে। 
হায় প্রভূ তোম। বিন কি হবে আমারে॥ 
নয়নযুগলে বারি বহে অনিবার । 
শুক্ষমুখে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি হাহাকার ॥ 
গাণ্তীৰ ধরিতে নাহি হইলেন ক্ষম ৷ 
কৃষ্ণের সহিত গেল বীরত্ব বিক্রম ॥ 
রথেতে গান্তীব রাখি বার ধনঞ্জয় | 


| পদব্রজে চলিলেন অতি দীন প্রায় ॥ 


দুরে দেখি ধণ্ম জিজ্ঞাসেন বুকোদরে। 
এই দেখ অজ্জুন আসিছে কতদুরে ॥ 
অর্জুনের রথ হেন পাই দ্রশন। 


. অঙ্জ্ধন আইসে মম হেন লয় মন ॥ 


কিহেতু এতেক ধীরে চলে রথবর | 
বিষাদ গমন হেন বুঝি যে অন্তর ॥ 
অর্জভ্বনরে দেখি আজি বড়ই মলিন। 
কৃষ্ণবর্ণ শুপ্কমুখ যেন অতি দীন ॥ | 
দারুক আইল পূর্বেব কৃষ্ণের আদেশে । 
অর্জুনে লয়! গেল গোবিন্দের পার্শে॥ 
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কতবার যায় পার্থ দ্বারক! ভূবন । 
আনন্দসাগরে আসে নিজ নিকেতন ॥ 
আজি কেন অমঙ্গল দেখি অপ্রমিত । 
কলহ করিল কিব। কাহার সহিত ॥ 
কিম্বা কোন অপরাধ কৈল প্রভুস্থানে। 
সেই দোষে কৃষ্ণ কি করিলেন ভত্সনে ॥ 
বলভদ্রে সহ কিব। করিল বিবাদ । 

না জানি ঘটিল আজি কেমন-বিষাদ ॥ 
ঘদি পার্থ হযে থাকে কৃষ্ণের বর্জজিত | 
সকলে নৈরাশ হ'ল পাগুব নিশ্চিত ॥ 
কৃষ্ণ বিনা পাণ্বের কেবা আছে আর । 
সকল সম্পদ মম চরণ ভাহার ॥ 

তাহার বজ্জিত হয়ে কে ধরিবে দেহ । 
কি করিব রাজ্যধন কি করিব গেহ ॥ 
এইমত ধুধিষ্টির করের চিন্তন । 

নিকটে আইল পার্থ ইন্দ্রের নন্দন ৷ 
চিত্র পুত্তলিক। প্রায় মুখে নাহি বোল। 
পড়িল ধরণ্রীতলে হইয়া বিহ্বল ॥ 

হা কৃষ্ণ বলিয়া বীর লোটায় ধরণী। 
অজ্জুনের নেত্রজলে ভিজিল অবনী ॥ 
রাজ! জিজ্ঞাসেন কহ কুশল সংবাদ । 
পাগুবের তরে কিব! হুইলে প্রমাদ ॥ 
কি দোষ করিলে তৃমি কৃষ্ণের চরণে। 
গোবিন্দ বঙ্জিত কি হইলে এত দিনে ॥ 
স্বরূপেতে বলহ কুশল সমাচার । 

কি কারণে এত ছুঃখ হইল তোমার ॥ 
উঠ উঠ ধনঞ্জয় কহ বিবরণ । 

কি প্রকার আছেন সে শীমধুসু্ধন ॥ 

কি কারণে ত্বরিত সে দারুক আইল । 
ভাল মন্দ সমাচার কিছু না কহিল ॥ 
তোমাকে লইয়া গেল দ্বারক! নগরী । . 
কহ তুমি কিরূপে ভেটিবে দেব হরি & 
জগতের হর্তা কর্ত। দেব নারায়ণ। 

(এক লোমকুপে তার বৈসে কত জন ॥ 
কত শিব ইন্দ্র ধার এক লোমকুপে | 
তাহারে সম্তাষ তুমি করিলে কি রূপে ॥ 








মাতুল নন্দন হেন বিচারিল মনে । 
সেই দোষে কৃষ্ণ নাহি 'চাহিল নয়নে ॥ 
কিবা বলভদ্র.সহ কৈলে অবিনয় । 

কি দোষ করিলে তৃমি ভাই ধনঞ্জয় ॥ 
চারিভিতে চারি ভাই মলিন বদন । 
ধুলায় লোটায় বীর ইন্দ্রের নন্দন ॥ 
অজ্জন কহেন রাজা কি কহিব আর। 
এতদিনে কৃষ্ণহীন হইল সংসার ॥ 
পাগুবের বন্ধুরূগী সেই নারায়ণ । 
তাহাতে বল্জিত হ'লে শুনহ রাজন ॥ 
ব্রহ্মশাপে যছুবংশ হইলেক ক্ুয়। 

দ্বন্দ যুদ্ধ করি সবে করিল প্রলয় ॥ 
কামদেব আনি যেই কৃষ্ণের নন্দন । 
কৃতবন্ম। সাত্যকি ঘতেক যছুগণ ॥ 
পরস্পর যুদ্ধ করি হইল সংহার। 
একজন যছুকুলে না রহিল আর ॥ 
যোগে তনু ত্যজিলেন রেব তারমণ। 
নিম্বরুক্ষ আবু ছিলেন নারায়ণ ॥ 
ব্যাধ এক আস বাণে বিদ্ধিল চরণ। 
তাহে ত্যজিলেন প্রাণ শ্রীমধুসুদন ॥ 
পাণডবকুলের নাথ দেব জনার্দণ। 
তাহার বিয়োগে হল সকল মরণ ॥ 
কি করিব রাজ/ধন কি কাজ জীবনে । 
সকল নিরাশ হ'ল গোবিন্দ বিহনে ॥ 
গান্তীব ধরিতে মম শক্তি নাহি আর। 
দশদিক শুন্য দেখি সকলি অন্ধকার ॥ 
মুষলপর্বেবর কথ অপূর্বব ঘটন। 

পয়ার প্রবন্ধে কাশীদান বিরচন ॥ 


যুধিষ্ঠিরের বিপাপ। 
অর্জুনের বাক্য শুনি, যুধিষ্ঠির নৃপমণি, 
পৃড়িলেন ধরণী উপর। 
ভীমসেন মাদ্্রীহত, ভদ্র। কৃষ্ণা পরীক্ষিত, 
লোটাইয়। ধুলায় ধূনর ॥ 
চিত্রের পুভলি প্রায়, ভূমে গড়াগড়ি যায়, 
প্রাণধন গোবিন্দ [বহনে। 
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হাহাকার শব্দ হাহাকার শব্দ করি, কান্দি ধন্্ব অধিকারী, | হায় দুঃখ বিমোচন, পাগুবের প্রান কান্দি ধন্ম অধিকারী, 
পড়িলেন ভূমে অচ্তেন ॥ 

হ| কৃষ্ণ করুণাপসিন্ধু,। পাগুবগণের বন্ধু, 
পার্থরূপ পক্ষীর জীবন। 

বিবিধ সঙ্কটে ঘোরে,রক্ষ। কৈলে বারে বারে, 
কুরুক্ষেত্র আদি মহারণ ॥ 

খাগুবদাহন কালে, ইন্দ্র আদি দিকপালে, 
তোমার কৃপায় হল জয়। 

নিবাত কবচ আবি, যত দেবগণ বাদী, | 
একেল। বধিল ধনঞ্জয় ॥ 

উত্তর গোগ্রহে রণে, ভীম্ম আদি বীরগণে, । 
একেশ্বর জিনিল ফাল্গুনী । 

দুর্ধ্যোধন ভয় হৈতে,রক্ষা কৈলে কুরুকষেত্রে, 
সারথিত্ব করিলে আপনি ॥ 

পুর্ব্বেতে পাশায় জিনি,সভামধ্যে যাজ্ভসেনী, 
ধরিয়। আনিল ছুয্যোধন। 

বিবস্ত্র করিতে তারে, ছুষ্ট ছুঃশাসন ধরে, 
বস্ত্র ধরি টানে ঘনে ঘন ॥ 

পঞ্চম্বামী বিদ্যমান, কিছুতে ন দেখি ত্রাণ, 
ডাকিল তোমার নাম ধরি ॥ 

অনাথের নাথ তুমি, তখনি জানিন্ু আমি, 
রক্ষা কৈলে ভ্রপদকুমারী ॥ 

দ্বিতীয় প্রহর নিশি, আসিল ভুর্ববাসা খষি, 
ঘোরতর অরণ্য ভিতর । 

সে সমুদ্রে পাঙুম্ৃতে, ফেলাইল কুরুনাথে, 
তাহাতে রাখিল! দামোদর ॥ 

(বিরাট নগর হৈতে, ছুূর্য্যোধন কুরুহ্থতে, 
হস্তিন৷ আইসে দৃতগণে। 

তোমার মুখের বাণী, না শুনিল কুরুমণি, 
ঘোরতর করিল দারুণে ॥ 

কৃপাপিন্ধু অবতার, সঙ্কটে করিলে পার, 
বন্ধুরূপে পাগুব নন্দনে। 

পুনঃ আমি শো কান্তরে,অরণ্যে যাবার তরে, 

. সত্য চিস্তিলাম নিজ মনে ॥ 

প্রবোধিয়া৷ বিধিমতে,আমারেরাখিলে তাতে, 

বুঝাইয়। অশেধ প্রকার। 


খগেন্দ্রন্থাং বৈষ্ঞবীং তাং নমাম্যহম্‌ | 
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হায় ছুঃখ বিমোচন, পাগুবের প্রাণধন, 
তোম! বিনা কে আছে আমার ॥ 
যুধিষ্ঠির নৃপৰর, ধনঞ্জয় বুকোদর, 
সহ ছুই মাদ্রীর নন্দন। 
শোকসিম্ধু মধ্যে পড়ি, ধরণীতে গড়াগড়ি, 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ ডাকে ঘনে ঘন ॥ 
ভারত অস্কত কথা, ব্যাসের রচিত গাথা, 
সর্বব দুঃখ শ্রবণে বিনাশ । 
| কমলাকান্তের হত, স্বজনের মনগ্রীত, 
বিরচিল কাশীরাম দাস ॥ 
দ্রৌপদীর সহিত পঞ্চপাওবের মহাপ্রস্থান। 
রাজ! বলে ভাই নব কি ভাবিছ আর। 
ব্রাহ্মণে আনিয়া দেহ সকল ভাগ্ার ॥ 
কৃষ্ণ বিন! গৃহবাসে নাঁহি প্রয়োজন । 
কৃষ্ণের উদ্দেশে যাব নিশ্চয় বচন ॥ 


' সকল সম্পদ মম সেই জগৎপতি । 
: ভা! বিনা! তিলেক উচিত নহে স্ষিতি ॥ 


যথায় পাইব দেখ। শ্রীনন্দনন্দনে | 


. কৃষ্ণ অনুসারে আমি যাইব আপনে ॥ 
৷ বুঝিয়া রাজার মন ভাই চারিজন। 


7 


। করপুট হইয়া! করেন নিবেদন ॥ 


' পাণগুবের গতি তৃূমি পাগুবের পতি । 

' ভুমি যেই পথে যাবে সেই পথে গতি ॥ 

; তোম। বিনা কে আর করিবে কোন কাম। 
 ক্কপাষ সংহতি করি লহ ধর্মারাজ ॥ 

: আজন্ম তোমার পাশে নহি বিচলিত । 

: আম। সব! ত্যজিবারে নহে ত উচিত ॥ 

। এত শুনি আশ্বাসেন ধন্ম নরপতি | 
 প্রণমিয়া করপুটে কহেন পার্ষতি ॥ 









৷ আমি ধন্মপত্বী তব ভাই পঞ্চজনে | 

। আমারে ছাড়িয়া সবে যাইবে কেমনে ॥ | 
| তোম। সব! সঙ্গে আমি যাইব নিশ্চয়! 
| অনুগত জনেরে ন! ত্যজ কৃপাময় ॥ ূ 


তোমার যে গতি রাজ আমার সে গতি। 
অনুগত জনে রাজ। করহু সংহতি ॥ 
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)নি আশ্বাসেন তবে ধন্মের নন্দন । 
৪পদনন্দিনী হৈল হরষিত মনে ॥ 

ন। রত্ব সবারে বিলান অপ্রমিত । 
থুরানগরে দূত পাঠান ত্বরিত ॥ 

?ঘ। অনিরুদ্ধস্থুত বজনাম ধরে । 
দুবংশ শেষ মাত্র তিনি একেশ্বরে ॥ 
ধিষ্ঠির আশয় বুঝিয়া বজ্বীর । 

ত্বরে আইল যথ। রাজ! যুধিষ্ঠির ॥ 
জবীরে পেয়ে পঞ্চ পাগুর কুমার | 
লিঙ্গন করি হৈল আনন্দ অপার ॥ 
ন্দপ্রস্থপাটে তারে অভিষেক করি। 
ত্রদণ্ড অর্পিলেন ধশ্ম অধিকারী ॥ 
হারে কহেন তবে ধর্ম নৃপবর | 
ফের প্রপৌন্র তুমি বৃষ্িবংশধর ॥ 
এই ইন্দ্রপ্রস্থ তুমি কর অধিকার । 
স্তিনাতে পরীক্ষিত পাবে রাজ্যভার ॥ 
তামার প্রপিতামহ শ্রীমধুসুদন | 
'করিলেন বন্ধুরূপে আমারে পালন ॥ 
এত কহি যুধিষ্ঠির সত্বর হইয়া । 
বজ্হস্তে ইন্দ্প্রস্ছে দেন সমপিয়। ॥ 
তবে যুধিষ্ঠির রাজা হস্তিন৷ ভুবনে । 
পরীক্ষিতে বসাযেন রাজ-সিংহানে ॥ 
পঞ্চতীর্থ জল আনি করি অভিষেক । 
সমর্পিয়। পাত্র মিত্র অমাত্য যতেক ॥ 
চতুদ্দিকে ঘন হয় হরি হরি ধ্বনি। 
হস্তিনায় পরীক্ষিত হেল নৃপমণি ॥ 
শুভক্ষণ করিয়া পাগুব পঞ্চবীর । 
পাঞ্চাল নন্দিনী সঙ্গে হইল বাহির ॥ 
শীহরি শ্রীহরি বলি ডাকি উচ্চৈঃস্বরে ॥ 
বিদায় দিলেন যত বন্ধু বান্ধবেরে ॥ 
কপাচাষ্য গুরূপদে প্রণাম করিয়া । 
ধৌম্য পুরোহিত স্থানে বিদায় হইয়া ॥ 
চলিল পাগুব সহ দ্রুপদনন্দিনী | 
হদয়ে ভাবিয়া সেই দেব চক্রপাণি ॥ 
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| 


| প্রজালোকের প্রতি যুধিষ্টিরের প্রবোধ বাক্য 

| ধ্ম বলিলেন শুন আমার বচন। 

ৰ শোক ন। করহ সবে যাহ নিকেতন ॥ 

৷ এই পরীক্ষিত হ'ল রাজ্যেতে রাজন । 

[ আমা সম তোম। সবে করিবে পালন ॥ 

ংসার অসার সার নন্দের নন্দন । 

মনেতে চিন্তহ সেই কৃষ্ণের চরণ ॥ 
কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ চিন্ত কৃষ্ণ কর সার। 
ভেবে দেখ কৃষ্ণ বিন। গতি নাহি আর ॥ 
এইরূপে প্রবোধ করিয়া বহুতর | 
কৃষ্ণ বলি চলিলেন পঞ্চ সহোদর ॥ 
হেনমতে পঞ্চ ভাই যান পুর্ববমুখে । 

£ হনকালে বৈশ্বানর দেখেন সম্মুখে ॥ 
অজ্জুনে চাহিয়। চলিছেন বৈশ্বানর । 
আমার বচন শুন পার্থ ধনুদ্ধর ॥ 
আমি হুতাশন, শুন ইন্দ্রের নন্দন | 
মম হেতু করিয়াছ খাণগুবদাহন ॥ 
তোম। পঞ্চ সহোদর দেব অবতার । 
বিষ সহ পৃথিবীতে করিলে বিহার ॥ 

র করিলে অনেক কন্ম বিনাশিলে ভার । 

। পরম সন্তোষ হৈল পৃথিবী অপার ॥ 

অতঃপর কিছু আর নাহি প্রয়োজন । 

স্বর্গবাসে চলিলে তোমর! পঞ্চজন ॥ 

অক্ষয় যুগল ভূণ গাণ্ডীব ধনুক । 

দেহত আমায় তবে এ নহে কৌতুক ॥ 

এত শুনি পঞ্চভাই পাঞ্চালী সহিত । 

' প্রণিপাত করিলেন হয়ে হরষিত ॥ 

গান্তীব ধনুক আর তৃণপুর্ণ শর । 

অগ্নি বিদ্যমানে দেন পার্থ ধনুর্ধর ॥ 

ধন্দুক লইয়া অগ্জি হৈল অন্তর্ধান। 

করপুটে পঞ্চজন করেন প্রণাম ॥ 

তবে পূর্ববমুখ হু'য়ে যান ছয় জন। 

বনে বনে চলিলেন ভাই পঞ্চজন ॥ 


৮ শশী ্াশািশীীাটিািশ শি টিশিশািশশীশশ শী এ 





মুষলপর্বব সমাপ্ত । 


১১১--১১২ 





ত্্গিল্লাতুলন্পক্ত্র। 





০৫*%-০০ 





নারায়ণং নমস্কত্য নরঞ্চেব নরোতমমূ। 
দেবীং সরম্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥ 





পাগুবগণের মেঘনাদ পর্বতে আরোহণ । 


বলিলেন জম্মেজয় পিতামহগণ। 
কোন্‌ পথে স্বর্গেতে করেন আরোহণ ॥ 


কোন্‌ কোন্‌ পর্বতে পড়িল কোন্‌ বার। 


স্বশরীরে কেমনে গেলেন যুধিষ্টির ॥ 
বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয়। 
ধৌম্যেরে বিদায় দিয়! পার্ডুর তনয় ॥ 


লোভ মোহ কাম ক্রোধ ক্ষান্ত করি মন। 


হুইলেন একান্তে গৌবিন্দ-পরায়ণ ॥ 
পুণ্য ভাগীরথী জলে করি স্নান দান। 
সূর্যে অর্ধ্য দিলেন হইয়! সংবধান ॥ 
গঙ্গ। মৃতিকায় অঙ্গ করিয়! ভূষিত । 
শুর্ুবস্ত্র পরিধান উত্তরী সহিত ॥ 

হরি স্মরি করিলেন গঙ্গাজল পান। 


-. শুচি হৈয় ব্বর্গপথে করেন প্রয়াণ ॥ 


বহু বন পার হৈয়া অনেক পর্বত । 
দিবানিশি যান হরি চিন্তি অবিরত ॥ 
কত শত মুনি খধি দেখি নান স্থানে । 
মেঘনাদ পর্ববতে গেলেন কত দিনে ॥ 
পরম হ্ুন্দর গিরি স্থরপুরী সম। 
অনেক তপস্বী খষি মুনির আশ্রম ॥ 


ভয়ঙ্কর নদ নদী দেখেন সমীপ ॥ 
অনেক তপস্বী খষি আছে গিরিবরে। 


. পর্ববত-গহ্বরে কেহ বৃক্ষের কোটরে ॥ 


. তান রজট! গলে পাটা তেজে গ্রহরাজ। 
_তপ জপ সাধে. নিত্য আপনার কায ॥ 
_ মেঘবর্ণ মেঘনাদ গিরি মনোহর । 
দ্বিতীয় স্থমেরু সম হ্থন্দর শিখর ॥ 
অতিশয় উজ্্বল পর্বত স্থশোভন। 
 দ্রানব ঈশ্বর নাম বৈসে পথ্শনন ॥ 

৷ দানব নৃপতি দেশে দানব রক্ষক। 

৷ পঞ্চজনে দেখে যেন জ্বলম্ত পাবক ॥ 

৷ মনুষ্য আইল দেশে এ সব দেখিয়া। 

রাজার সাক্ষাতে সবে জানাইল গিয়! ॥ 

| পঞ্চজন নর আসে সঙ্গে এক নাঁরী। 

| তব যোগ্য। হয় রাজা পরম স্থন্দরী ॥ 

। আইসে লইতে রাজ্য হেন লয় চিতে। 
শুনি মেঘনাদ দৈত্য সাজিল ত্বরিতে ॥ 
বাহিনী সহিত সাজি আইল বাছিরে। 
তিন লক্ষ কিরাত ধনুক যুড়ি তীরে ॥ 
দানবের রূপ যেন কন্দর্প আকার। 

' নীলবর্ণে সাজিয়া করিল অন্ধকার ॥ 


: পর্ববতে উঠিয়। রাজা দেখি জন্ুদ্বীপ। 





সর স্ট চ ] 





যেই পথে পঞ্চ ভাই আইসে পাগুব। 
সেই পথ আগুলিয়। রহিল দানব ॥ 
অন্ধকার করিলেক বাণ বরিষণে। 
দেবতা বরিষে যেন আধাঢ শ্রাবণে ॥ 
নান বাণরৃষ্তি করে প্রচণ্ড কিরাত। 
পবন রুধির নাহি দেখি দীননাথ ॥ 
মহাসিংহনাদ করে শব্দ বিপরীত । 
দেখিয়া! পাগুবগণ হইল বিস্মিত ॥ 
মেঘনাদ দৈত্য জিজ্ঞাসিল যুধিষিরে । 
1 কে তোমরা পঞ্চজন, যাবে কোথাকারে ॥ 
| যুধিষ্টির বলিলেন দানব প্রধান ॥। 
৷ চন্দ্রবংশ-সমুদ্ভব পাগুর সম্ভান ॥ 
ভ্রাতৃভেদে মম বংশ হইল সংহার ॥ 
অতএব স্বর্গপথে করি অগ্রসর ॥ 
আশীর্বাদ কর রাজ। তুমি পুণ্যবান। 
তোমার প্রসাদে দেখি প্রভু ভগবান ॥ 
তৰে মেঘনাদ বলে শুন যুধিষ্ঠির । 

যুদ্ধ কর পঞ্চভাই না হও অস্থির ॥ 

যুদ্ধ নাহি দিয়! বদি করিবা গমন। 
যাইতে নারিবা স্বর্গে শুনহ রাজন্‌ ॥ 
আমার সহিত যুদ্ধে যদি পাও প্রাণ। 
তবে ন্বর্গপুরে তুমি করহ প্রয়াণ ॥ 
পৃথিবীতে শুনিয়াছি সোমবংশ হতে । 
নিক্ষত্রা হইল ক্ষিতি ভীমার্ছুন হাতে ॥ 
তিন কোটি কিরাত দানব তিনকোটি। 
ভীমার্ছুন কর দেখি বুদ্ধ পরিপাটা ॥ 
দানবের ব১৬*তৈ হ'ল মনে ছুঃখ। 

পঞ্চ ভাই যান, করি উত্তরেতে মুখ ॥ 
দেখিল পাগুবগণ করিল প্রয্মাণ। 

কুপিয়। দানব হ'ল অগ্রির সমান ॥ 

হাতে অস্ত্র করিয়া বেড়ায় চতুভিত। 
দেখিয়। দ্রৌপদী ত্বেবা হৈল চমকিত | 
মেঘনাদ দৈত্য বলে যাক পঞ্চ ভাই। 
ইহা সবাকার ভার্ধযা আন মম ঠাই ॥ 
এত শুনি ধন্মরাজ কিছু ন। বলিল। 
দ্রোপৰারে দৈত্যগণ ধরির। লইল ॥ 


স্কা ॥ ৮৮৩ 





দেখি বৃুকোদর ধন্মে ৰবলে ডাক দিয়া। 
দ্রোপদীরে দৈত্যগণ লইল ধরিয়! ॥ 
খুনিয়! চাহেন রাজা পাঞ্চালীর ভিতে। 
ক্রুদ্ধ হল বুকোদর নারিল সহিতে ॥ 
স্বলন্ত অনল যেন স্বতযোগে বাড়ে । 
অশেষ একারে দৈত্যগণে গালি পাড়ে ॥ 
গদ! নাহি শালবৃক্ষ দেখি বিদ্যমান । 
উপাড়িল ব্ৃক্ষবর দিয় এক টান ॥ 

ূ নাড়া দিয়৷ পাত। ঝাড়ি হাতে নিল ডাল। 

| ক্রোধ করি ধায় বীর ক্রুদ্ধ যেন কাল ॥ 

প্রহার করয়ে বৃক্ষ, ডাকে হান হান। 

দেখি মেঘনাদ দৈত্য হ'ল কম্পমান ॥ 

। ভীম বলে শুনরে কিরাত দৈত্যগণ । 

'দ্রোপদীরে ছাড়, যদি পাইবে জাবন ॥ 
ইহ। বলি প্রহারিল দৈত্যের উপর। 
অসংখ্য কিরাত দৈত্য গেল যমঘর ॥ 
অবশেষে পলাইল লইয়! জীবন । 

মস্তক ভাঙ্গিল কার ভাঙ্গিল দশন ॥ 
দেখি মেঘনাদ বলে মনে ভন পেয়ে 
তুমি রাজ্য কর হেথা নরপতি হয়ে & 

। প্রাণ রক্ষা! কর, হের লহ তব নারী। 

এত বলি দৈত্যপতি পরিহার করি ॥ 

দেখি চিত্তে ক্ষমা দিল বার বৃকোদর। 

দ্রৌপদীকে লয়ে গেল ধন্মের গোচর ॥ 

ূ তুষ্ট হয়ে ধম্মরাজ ভীমে দেন কোল । 

। স্বর্গপথে যান রাজা দুখে হরিবোল ॥ 

| মহাভারতের কথ! অস্থত সমান ॥ 

| কাশীদাস দেব.কহে শুনে পুণ্যবান্‌ ॥ 

র 

| 











দানবের শিব দশন। 
ঘুনি বলে শুন পরাক্ষিতের নন্দন | 
চলেন উত্তরমুখে পাণুপুত্রগণ ॥ 
দানব ঈশ্বর শিব রচিত স্বর্ণে। 
৷ নান! ধাহু বিগ্মাঁন .ণভে প্রতি বর্ণে ॥ 
মস্তকে শোভিত মণি মুক্ুভার পাঁতি। 
অন্ধকারে দীপ্ত করে যেন দিনপতি & 





৮৮৪ 


দিব্য সরোবর তথা স্থবাসিত জল । 

ংস চক্রবাক শোতে প্রফুল্ল কমল ॥ 
তাহা দেখি পঞ্চভাই জলেতে নামিয়া ৷ 
করেন তর্পণ নান পিতৃ উদ্দেশিয়! ॥ 
ন্ান করি কুণ্ড হ'তে উঠি ছয়জন ।& 
দানব ঈশ্বরে আসি করিল পূজন ॥ 
কেহ স্তব করে কেহ শিব সেবা করে। 
অফটীঙ্গ প্রণাম কেহ করে লুঠি শিরে ॥ 
ভক্তিভাবে ভোলানাথে মাগিলেন বর । 
তোমার প্রসাদে যেন দেখি দামোদর ॥ 
এত বলি প্রণমিয়া করি জলপান। 
উত্তরমুখেতে পুনঃ করিল প্রয়াণ ॥ 
কতদুর যাইতে দেখেন সরোবর । 
জল দেখি তুষ্ট হন পঞ্চ সহোদর ॥ 
জল পান করি স্সিগ্ধ হন পঞ্চজন। 
ত্যজিলেন মেঘনাদ পর্ববতের বন ॥ 
কেদার পর্বতে তবে করি আরোহণ । 
বড় স্থখ পাইলেন দেখি উপবন ॥ 
কেদার পর্বত সেই অতি স্থশোভন। 
যাহাতে শুনেন কর্ণে স্বর্গের বাজন ॥ 
পর্ববতে উঠিয়া ভাবিছেন হৃষীকেশ। 
পৃথিবী চাহিয়। রাজা না পান উদ্দেশ ॥ . 
অতিশয় উচ্চ গিরি বড় ভয়ঙ্কর । 
লক্ষ গজ পরিমাণ বিস্তার উপর ॥ 
পর্ববতের চারি পাশে শোভে নান! বৃক্ষ । 
কিন্নর গন্ধরর্ব কন্যা আছে লক্ষ লক্ষ ॥ 
জিনিয়া সাবিত্রী সতী স্থন্দর কামিনী । 
ভ্রমর গুঞ্জরে যেন প্রফুল্ল পদ্মিনী ॥ 
পাগুবের রূপ দেখি মোহে নারীগণ। 
কহিতে লাগিল কিছু মধুর বচন ॥ 
কোথ। হৈতে আগমন যাবে কোথাকারে। 
কিবা নাম কোন্‌ বর্ণ কহিবা আমারে ॥ 
ধন্ম বলিলেন চন্দ্রবংশেতে উ্পভি। 
যুধিষ্ঠির নাম মম পাণ্ডুর সম্তভতি ॥ 
জ্ঞাতিবধ পাতকে অস্থির মম মন। 
স্বর্গে যাব কৃষ্ণ আজ্ঞা দিলেন যেমন ॥ 


রা স্পট টিউন লালিত কলর ৯১০৯১৯০৮২০১ 


প্রণাম মন্ত্র__বরাহরূপিণীং দেবীং দংস্ট্ো্ধুতবহন্ধরাং_- [ মহাভারত। 


অতএব রাজ্য ছাড়ি যাই ন্বর্গপুরে । 
এই পরিচয় কন্যে জানাই তোমারে ॥ 
এত শুনি পুনরপি বলে কন্যাগণ। 
পৃথিবী ছাড়িয়া যদি আইলে রাজন ॥ 
কি হেতু পাইয়া ছঃখ যাহ স্বর্গপুর । 
এই দেশে থাক হৈয়! রাজ্যের ঠাকুর ॥ 


৷ দেখহ আমার পুরী পরম স্বন্দর। 


শোক রোগ ব্যাধি জর! নাহি নৃপবর ॥ 
চন্দ্র সূর্য জিনি শোভা আবাস উদ্যান । 
কিন্নর নগরে রাজা হও মতিমান ॥ 
তিন লক্ষ কন্যা মোরা হব তব দাসী। 
করিব চামর সেব! চারি পাশে বসি ॥ 
এত শুনি ধর্মরাজ বলেন তখন । 
কুষ্ণের আজ্ঞায় যাব অমর ভুবন ॥ 
দ্বাপর হইল শেষ কলি আগমন 
যছুবংশ লইয়! গেলেন নারায়ণ ॥ 

তার দরশন বিনা রহিতে ন! পারি । 
অতএব ন্বর্গে যাব দেখিতে মুরারি ॥ 
করিলাম সঙ্কল্ল যাবৎ প্রাণ থাকে । 
না করিব রাজ্যভোগ যাব স্বর্গলোকে ॥ 
শুনি কণ্াগণ পুনঃ কহে যুধিষ্টিরে। 
কেমনে যাইবে স্বর্গে মানব-শরীরে ॥ 
মনুষ্য ছুর্গম ব্বর্গ শুন নরপতি। 

শরীর ত্যজিয়৷ সে গেলেন যছছপতি ॥ 
এই দেশে গঙ্গাতীরে থাকি কত কাল । 
দেবদেহ পেয়ে স্বর্গে যাবে মহীপাল ॥ 
আমাদের সঙ্গে থাক হান্য রঙ্গ রসে। 
কতক দিবস কাল কাট অনায়াসে ॥ 
রাজ! বলিলেন যে তোমরা মাতৃলম । 
তোম! সবাকার মায়া মনেতে ছুর্গম ॥ 
নিষ্ঠর শুনিয়া নিবঞ্ডিল কন্যাগণ। 


৷ চলেন উত্তরমুখে পাত্র নন্দন ॥ 


! 
] 


পর্ববত দেখেন বীর অতি মনোহর । 


৷ বিরাজিত অর্ধ অঙ্গ শঙ্করী শঙ্কর ॥ 


র 


নান! রত্ব বিভূষিত। আসন গম্ভীর । 
অন্ধকার আলে! করে যেন চন্দ্র তারা ॥ 


স্বর্গারোহণপর্বব |] -বরদাংশুভদাং গীতাং বারাহীং তাং নমাম্যহং | 
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তাহে বিরচিত কুণ্ড ত্রিভূবন সার। 
স্টিক সমান শুভ্র চন্দ্রের আকার ॥ 
কুণ্ডে নামি স্নানদান করি পঞ্চজন। 
দুই কুল কৌরবের করেন তর্পণ ॥ 
ন্নান করি তিনবার প্রদক্ষিণ কৈল। 
মণিময় মহেশে দেখি তুষ্ট হইল ॥ 
বিমল ঈশ্বর শিব সাক্ষাতে দেখিয। 
প্রণাম করেন সবে অঙ্গ লোটাইয়। ॥ 
রুমী কীট পশু পক্ষী যদি তথা মরে। 
রুদ্রেরূপ ধরি তার! যায় র্ুদ্রপুরে ॥ 
এ সকল তত্ব শুনি লোকের বদনে। 
পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিল ছয়জনে ॥ 
ভক্তিভাবে ভোলানাথে মাগিলেন বর । 
ভূতনাথ ভূতাধাশ তুমি ভূতেশ্বর ॥ 
কুক্তিবাল কালীকান্ত দেহ এই বর। 
(তামার প্রদাদে যেন দেখি দামোদর ॥ 
বর মাগি ছয়জন চলে তথ! হৈতে। 
পর্বত কেদার পার হল মহা শীতে ॥ 
যাইতে উত্তরমুখে পাণুর নন্দন । 
ভুই জলাশয় তাছে দেখে স্থশোভন ॥ 
ধন্মের নিম্মাণ তাতে প্রফুল্ল কমল । 
হুংস চক্রবাক ক্রীড়। করয়ে সকল ॥ 
অপ্দরী কিন্নর। তথা নান! ক্রীড়। করে। 
মুনগণ তপ করে পর্বত উপরে ॥ 
খেলয়ে মর্কটগণ পেয়ে দিব্য শাখী। 
বিবিধ বিধানে স্থখ করে পশু পাখী ॥ 
কতক্ষণ বিশ্রাম করিয়! তার তীরে । 
জল হেতু ভীমেরে পাঠান সরোবরে ॥ 
মুশি বলে শুনহ নৃপতি জন্মেজয়। 
শুরমুখেতে যান পাত্র তনয় ॥ 
যুধিষ্টির প্রভৃতি আইসে ন্বর্গপথে। 
সমাচার জানি ধর্ম আসিল ছলিতে ॥ 
গগলচর পক্ষী হৈয়। রন সরোবরে। 
বদিলেন যুধিষ্ঠির পর্ববত উপরে । 
পথশ্রমেতৃণাযুক্ত রাজা যুধিতির | 
জল হেতু চলিলেন বুকোদর বীর ॥ 


আজ্ঞা পেয়ে সরোবরে গেল বুকোদর। 
দেখিয়া! ডাকিয়া! বলে পক্ষী জলচর ॥ 
কিব বার্তা কি আশ্চর্য কিবা সার পথ। 
কেব। সদ। স্থখে থাকে কহ চারি মত ॥ 
পক্ষীর বচন ভীম না শুনিল কাণে। 
শিলারূপ হইলেন জল পরশনে ॥ 
এইরূপে অজ্জুন নকুল সহদেবে। 

প্রশ্থ না কহিতে পারি 1শল৷ হয় সবে ॥ 
অবশেষে আপনি চলেন ধন্ম ভূপ। 

তারে ধন্ম জিজ্ঞাসেন মায়। পক্ষীরূপ ॥ 
কি বার্ত। আশ্চর্য পথ কেবা সদা স্থখী। 
জল খাবে পাছে অগ্ কহ শুনি দেখি ॥ 
ধন্ম বলিলেন এই বার্তী আমি জানি। 
মাস বর্ষ রূপে কাল পাক কে প্রাণী ॥ 
দিনে দিনে মালে বায় জীবগণ , 
শেষের জীবন আশ আশ্চর্য্য লক্ষণ ॥ 
শ্রেঃতি সম্মতি আগম অশেষ ধন্মপথ । 
সেই পথ সার যেই সজ্জনের মত ॥ 

ফল মুল শাক যেই খায় দিবাশেষে । 
অপ্রবানী অধণী সে সদা স্থখে বৈসে ॥ 
এই সত্য চারি আমি জানি মহাশয় । 
শুনিয। সন্ভষ্ট ধন্ম দেন পারিচয় ॥ 
চমত্কার হৈযা রাজা পড়িলেন পায় । 
ভ্রাতৃণে উদ্ধারিয়া আনন্দিত কায় ॥ 
আশীর্ববাদ করি ধন্ম বলিলেন তবে । 
সব্ব ধর্ম শ্রেষ্ঠ ভূমি এক। স্বর্গে যাবে ॥ 
আর সব জন পথে পড়িবে নিশ্চয় । 

এত বলি ধন্ম চলিলেন নিজালয় ॥ 

ভারত পঙ্কজরবি মহাগুনি ব্যাস। 
পাঁচালী প্রবন্ধে নিরচিল। কাশীদাস ॥ 


মেধবণ পব্ব:5 প্াগুবদের গনন। এ আমের হস্তে 
ভীষণ! প্রাক্ষসীর মৃত্যু ৷ 


মুনি বলে শুনহ নৃপতি জন্মেজয়। 
গেলেন উত্তরমুখে পাণ্ডুর তনয় ॥ 


৮৮৬ 


মেঘবর্ণ নামে গিরি অতি ভয়ঙ্কর । 
অরোহেণ পা্ুপুত্র তাহার উপর ॥ 
ছত্রিশ বোজন সেই পর্বত প্রমর। 
অতি অনুপম যেন স্মেরু শিখর ॥ 
তথায় থাকি! মেঘ বর্ষে চারি মাস। 
নান! শব্দে কোলাহল দেখিলে তরাস ॥ 
সেইত পর্বত রক্ষা করে দেবগণ। 
পর্ণচন্দ্র সদ! তথা করে হশোভন ॥ 
মেঘগণ আছে তথা অতি ভয়ঙ্কর । 
দিবা রা "ছি জনি পর্বত উপর ॥ 
পঞ্চনারী বৈনে নখে স্বর্ণের পুরে । 
কিন্নরী জিনিঘ শেধভা করে অলঙ্কারে ॥ 
যুধিটিরে দহ ব-ল নারী পঞ্চজন। 
কোথা চৈ শা ভূমি বিচক্ষণ ॥ 
মনুষ্যের "শর্ট তুমি বুঝি কারণে । 
বনু ছু? পা হেন লয় মনে ॥ 

নয় কোন কন; লৈয়া থাক এই ভূমি । 
আপন ইচ্ছা স্থাম করিলাম আমি ॥ 
আমার 554 দপধ অনি রম্য পুরী । 
তুমি স্ব:মী হুণপ্পে দেবিব কোটি নারী ॥ 
দ্বিতীয় নগর হুপ পাবে হেথায় । 
রাজ্য কর ঘশু দিন চন্দ্র সুধ্য রয় ॥ 
কন্যার বচন শুনি ধন্মের তনয় । 
যোড়হাতে কাহ,ছন অতি সবিনয় ॥ 
সঙ্কল্প কারন আম দবার সাক্ষাতে । 
স্বর্গপূরী ঘাহব 'দখিব জগনাথে ॥ 

কলি আগমন হয ইহার কারণ । 

স্বর্গে যাহ আস্টুজ্জ। দিলেন নারায়ণ ॥ 
দয়া কার মারে বর দেহ কন্যাগণ ! 
স্বর্গে গিয়া দেখি যেন বিষুণর চরণ ॥ 
এত বলি তখ। তে করিয়া গমন । 
উত্তরমুখেতে বান পাণডুর নন্দন ॥ 
হেনকালে স্ই পথে ভীষণ রাক্ষসী। 
মুখ মেলি পর্ববত-শিখরে আছে বমি ॥ 
স্বর্গ মত্য মুড়ি কায় অতি ভয়ঙ্কর। 
বদন দেখিষ! ভষ করে দিবাকর ॥ 


ইন্দ্রাণীর ধ্যান-__সহস্রাক্ষী গজারুঢা হেমাভ1 বজুধারিণী। [ মহাভারত। 


বিশাল রাক্ষপী পথ আগুলিয়া রহে। 
বিপুল মনুষ্য দেখি খাইবারে চাহে ॥ 
ধশ্ম বলিলেন হের দেখ বূকোদর । 
মুখ মেলি খেতে চায় ছুষ্ট নিশাচর ॥ 
ভয় হয় মনে, দেখি মু ভয়ঙ্কর । 
চারি ক্রোশ পথ যুড়ি দীর্ঘ কলেবর ॥ 
কিরূপে যাইব পথে করিল আটক । 
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৷ ভ্রোপদীর ভয় হৈল রাক্ষপী দেখিয়া । 
 ভয়েতে অঙ্জুন বীরে ধরিল চাপিয়! ॥ 
 শঙ্খপাণি নামে মুনি বৈদে সেই বনে । 


৷ ষুধিষ্টির জিজ্ঞাস। করেন তার স্থানে ॥ 

' শ্কি হেতু রাক্ষণী বাস করে স্বর্গপথে 

: সর্ববকাল আছে, কিন্বা এল কোথা হতে ॥ 
. শুনি মুনি বলিলেন বচন গভীর | 


' রাক্ষসীর বিবরণ শুন যুধিষ্টির ॥ 

' চিত্রা! নামে স্বর্গপুরে আছিল অপ্নরী । 

: ছুর্ববাসা মুনির শাপে হৈল নিশাচরী ॥ 
ক্ষুধায় না থাকে এই মায়াবী রাক্ষসী | 
যারে পা তারে খায় কিবা যোগী খষি ! 
তপস্বী সন্যাসা মুনি ম্বগ পক্ষী নরে। 


পাইলে আনন্দ মনে মবে গ্রান করে 


 ক্ষণেকে অপ্নরী হযে স্থরে মন মোহে । 


নররূপ পক্ষীরূপ ইচ্ছ! হয় যাহে ॥ 
বকান্্র নামে ছিল রাক্ষস ছুরন্ত। 
তাহার ভগিনী এই শুনহ তদন্ত ॥ 


. শক্তি যদি থাকে, ছুষ্টে করহ সংহার 
. নহে ধরি নিশাচরী করিবে আহার ॥ 
: এত শুনি বৃক্ষোদর ছল আগুয়ান । 


দন্ত করি কহিল রাক্ষসী বিদ্যমান ॥ 


৷ বকান্থর নামে যেই তোর জ্যেষ্ঠ ভাই। 


, তারে মারিয়াছি আমি তোরে না ডরাই ॥ 


| এত বলি মহা ক্রোধে বীর বকোদর। 

৷ পর্ববতের শৃঙ্গ ছুই ভাঙ্গিল সত্বর ॥ 

: টান দিয়া একখান মারে রাক্ষপীরে । 

৷ মুখ মেলি রাক্ষসী গিলিল কোপভরে ॥ 


স্বর্গারোহণপর্বব |] 


ইন্্রশক্তিঃ সমাখ্যাতা ইন্দ্রাপীরূপমুস্থিত৷ ॥ 


৮৮৭ 





দেখি কোপে আর শৃঙ্গ মারে বুকোদর । 
লুফিয়! রাক্ষপী ধরে পর্ববত শিখর ॥ 
রক্তাক্ষি রাক্ষমী কোপে চাহে চারিপাশে । 
বড় বৃক্ষ ভাঙ্গে তার নাসার নিশ্বানে ॥ * 
ভীমের সাক্ষাতে শব্দ করে ভয়ঙ্কর । 
দেখান্থর কম্পমান লিন্ধু ধরাধর 7 
রাক্ষপীর ঘোর. শব্দ ঘন হুহুষ্কার । 
কোপে থর থর অঙ্গ পবনকুমার ॥ 
উপাঁড়িল সেই বৃক্ষ দিয়! এক টান। 
প্দভরে পর্ববত হইল কম্পবান ॥ 

ভীম বলে নিশাচরী দেখ এই বৃক্ষ । 
.বজলম প্রহারে ভাঙ্গিব তোর বক্ষ ॥ 
এত বলি হাতে গাছ আসে বায়ুবেগে । 
রাঞ্ষদী কাটিয়। পাড়ে দশনের আগে ॥ 
ন' মরে রাক্ষলী সেই নাহি ছাড়ে পথ । 
দেগি ধন চিন্তিত হলেন মনোগত ॥ 
বার বূকোদর পুনঃ গোবিন্দ ভাবিয়া । 
হৃররাজ পর্বত আনিল টান দিয়া ॥ 
ভাম বলে নিশাচরা শুন রে ভষণা | 
মনে না করিহ আর বাটিতে কামনা ॥ 
ঘুনি খষি খেয়ে তোর বেড়েছে বাপন। । 
আজ যুদ্ধে দেখাইব যমের যাতনা ॥ 
এত বলি ছুই হাতে পর্বত ধরিয়া । 
রাক্ষস:রে প্রহারিল হুঙ্কার ছাড়িয়া! ॥ 
আইসে পর্বত দেখি গগনের পথে । 
লাফ দিয়! রাক্ষপা ধরিল বাম হাতে ॥ 
বলবতী নিশাচরী শঙ্করের বরে । 
ফেলাইয়া দিল গিরি দক্ষিণ লাগরে ॥ 
দেখিয়া বিম্ময়াপন্ন হৈল ভামবার। 

কি হবে উপায় চিন্তিলেন যুধিষ্ঠির ॥ 
তবে বুকোদর বীর বিষন্ন বদনে। 
ব্যাকুল হইল ব'র রাক্ষপীর রণে ॥ 
নাহি মরে নিশা5রী নাহি ছাড়ে পথ। 
মুখ মেলি গ্রামে যেন আদিত্যের রথ ॥ 
মনে ভাবি ভীমসেন হহল বিন্ময়। 
জনক গীবনে চিন্তে সঙ্কট সময় ॥ 


পেপাল শাশাশাীশী 


পুত্রে পার কর পথে পিত৷ প্রভঞ্জন। 
তোমার প্রসাদে তবে দেখি নারায়ণ ॥ 
এত বলি বূুকোদর ডাকিল পবনে | 
ডাক দিয়া পবন বলিল ভীমসেনে ॥ 
শুন পুত্র বৃুকোদর না হও ভাবিত। 
কি কার্য্য তোমার রণে করিব বিহিত ॥ 
জৌোড়হাতে বলে ভীম বন্দিয়।৷ চরণ। 
রাক্ষমী মারিলে হয় স্বর্গ আরোহণ ॥ 
এই কন্ম কর পিত৷ হর তার বল। 
ঘুষিবে তোমার যশ অবনীমণ্ডল ॥ 

এত শুনি হাসিয়া বলিলেন পবন। 

তব তেজঃ হৌক পুত্র আমার সমান ॥ 
বাহুবলে রাক্ষসীরে করহ সংহার। 

বহু স্থখে স্্রপুরে কর আগুসার ॥ 
রুক্ষ লয়ে বুকোদর মারে মালসাট। 
চালাইয়। দিল বৃক্ষ নাসিকার বাট ॥ 
রাক্ষসা নিস্তেজ হ'ল ভীমের প্রহারে। 
লোটাইন়্। পড়ে ভূমে ছটফট করে ॥ 
দেখিয়। হইল ভা'ম প্রফুল্ল অন্তর | 
লক্ষ দিয়। উঠিলেন বুকের উপর ॥ 
নাসাপথে উঠে বৃক্ষ ভেদি তার মুণ্চ। 
হস্ত পদ চিরিয়া করিল খণ্ড খণ্ড ॥ 
আকর্ষণ করি করে উপাড়িল স্তন। 
বজ্জু কিলে ভাঙ্গিলেন ছুপাি দশন ॥ 
মস্ত ঢুকায় তাঁর পেটের ভিতরে । 
গলা চাপি ধরিয়া বধিল রাক্ষসীরে ॥ 
মাংসপিগ সম কৈল কচ্ছপের হেন। 
পুর্ব্বেতে কীচক বীর বিনাশিল যেন ॥ 
কুম্না্ড সমান কৈল রাক্ষদীর কায়। 
মহাক্রোধে পদাঘাত নমরিলেক তায় ॥ 
ঘোর শব্দ করিয়া মরিল নিশাচরী । 
আনন্দিত বুকোদর বিক্রমে কেশরী ॥ 
অন্তরীক্ষে তুলে তারে বৃক্ষ জড়াইয় ॥ 
ঘন পাক দিয়া ফেলে ভূমে আছাড়িয়! ॥ 
দেবান্থর নাগ নর দেখি বিদ্ভমান। 
গন্ধমাদনেরে যেন লুফে হনুমান ॥ 


০০২৭ 
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অন্তরীক্ষে শত পাক দিয়া রাক্ষসীরে । 
ফেলাইয়৷ দিল তারে দক্ষিণ সাগরে 
ভীষণ! রাক্ষসী মারি ভীম মহাবীর । 
শীঘ্রগতি গেল মথ৷ রাজা যুধিষ্ঠির ॥ 
ভারত পঙ্কজরবি মহামুনি ব্যাস। 
পাঁচালী প্রবন্ধে বিরচিল কাশীদাস ॥ 


ভদ্রকালী পর্বতে পাগুবদের গমন ও হরি পর্বতে 
দ্রোপদীর দেহত্যাগ | 

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন | 
চলিল উত্তরমুখে ভাই পঞ্চজন ॥ 
দেখিল অপূর্বব এক পর্বত উপর। 
অতি অপরূপ শিবলিঙ্গ মনোহর ॥ 
নত সূর্য্য স্ফটিক জিনিয়! শুভ্রকায়। 
স্তব করিলেন রাজ! মহেশের পায় ॥ 
তোমার প্রসাদে করি স্বর্গ আরোহণ । 
এত বলি প্রণমিয়া করেন গমন ॥ 
বহু কষ্টে রাক্ষদ আশ্রম এড়াইয়। | 
ভদ্রকালী নামে গিরি আরোহেণ গিয়া ॥ 
দেখেন পর্বতে উঠি পাতুর নন্দন । 
সগ্তরথে সুর্য আদি গ্রহদেবগণ ॥ 
তাহ৷ দেখি ছয় জন হরিষ অন্তরে ৷ 
ভদ্রেকালী দেবী দেখিলেন গিরি”পরে ॥ 
প্রণাম করিয়। বর মাগেন যতনে । 
এই বর দাও মাত! মাগি তব স্থানে ॥ 
যুধিষ্টির কন দেবী কর মোরে দয়া। 
কলিকালে জাগ্রত। থাকিব মহামায়। ॥ 
রাজ প্রজা অন্যায় যে করে অবিচারে। 
খণ্ড খণ্ড হবে তার! তোমার খর্পরে ॥ 
অমর নগর সম সুন্দর শোভন। 
বিদ্যাধরি অপ্নরী জিনিয়। কন্যাগণ ॥ 
লীলাবতী নামে কন্ঠ। ভূপতি তাহাতে । 
পাটে অধিকার করে পুরুষ বজ্জিতে ॥ 
পঞ্চ ভাই পাগুবে দেখিয়া নিজ পুরে। 
অগ্র হযে কহিলেন সবার গোচরে ॥ 


রাজ্য নিতে এল কিবা কোন নরপতি। 
আমার পর্বতে এল অপরূপ গতি ॥ 
সর্ববকাল এই রাজ্য মম অধিকার । 

যে হউক সমরে করিব মহামার ॥. 

এত বলি হাতে অস্ত্র ধনুক লইয়া! । 
যুধিষ্টিরে রাখিল পর্ববতে বসাইয় ॥ 
কোন” নারী জিজ্ঞাস। করলি পাগুবেরে। 
কেবা তুমি কোথা যাবে কেন এই পুরে ॥ 
রাজা বলে কন্যাগণ না হও অস্থির । 
পৃথিবীর রাজা আমি নাম যুধিষ্টির ॥ 

কি কারণে তোম। সবে ভাব অন্য কথা। 
রাজ্য দেশ লইতে না আমি আমি হেথ। ॥ 
কলি আগমন হবে পুথিবী ভুবনে । 

স্বর্গে আরোহণ মোর! করি সে কারণে ॥ 
এত শুনি কন্যাগণ চলিল ধাইয়া | 
লীলাবতী রাণীকে সংবাদ দিল গিয়! ॥ 
শুনি লীলাবতী কন্যা! ফেলে ধনুর্ববাণ। 
লক্ষ নারী সাজ করে বিবিধ বিধান ॥ 
নানা অলঙ্কার অঙ্গে সাজন করিয়! । 
যুধিষ্টির অগ্রে কহে হাসিয়া হাসিয়া ॥ 
জিতেক্দ্রিয় রাজ৷ তুমি মহাপুণ্যবান। 
অতএব এতদূরে করিলে প্রয্বাণ ॥ 

মম ভাগ্যে আপিয়াছ আমার নগর। 
আমি দালী হব তুমি হও রাজ্যেশ্বর ॥ 
ভদ্রকোলী পর্তবতেতে আমি অধিকারী। 
হীর৷ মণি মাণিক্যে মণ্ডিত মম পুরী ॥ 
যাবৎ থাকিব ভদ্রেকালীর পর্ববতে। 
তাব€ থাকিব রাজা তোমার সহিতে ॥ 
জরা মৃত্যু ব্যাধি ভয় নাহি কোন পীড়া । 
স্বর্গ হতে এ স্থানে আনন্দ পাবে বাড়া ॥ 
যুধিষ্টির বলেন যে শুন লীলাবতী। . 
নিঃশক্র করিয়৷ আমি ছাড়িলাম ক্ষিতি ॥ 
কলি আগমনে আজ্ঞা দেন নারায়ণ । 
রাজ্য ত্যজি কর গিয়া হ্বর্গ আরোহণ ॥ 
করেছি সঙ্কল্প আমি মর্ভ্যের ভিতর । 
রাজ্য ন৷ করিব, যাৰ অমর নগর | 
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অতএব ক্ষম৷ মোরে দাও কন্যাগণ। 
স্থরপুরী যাব আমি যথ| নারায়ণ ॥ 
যুধিষ্ঠির নৃপতির চরিত্র দেখিয়া । 
পুনরপি কহে কন্য। ঈষৎ হাসিয়া ॥ 
বুদ্ধি নাহি কিছু তব ধন্মের নন্দন। 
কি স্থখ পাইব৷ স্বর্গে দেখি নারায়ণ ॥ 
আমাদের সঙ্গে তুমি থাক নিরন্তর 
স্বর্গের অধিক ফল পাবে অতঃপর ॥ 
যুধিষ্ঠির বলিলেন কৃষ্ণ সঙ্গ ছৈতে। 
অন্য স্থখ নাহি ভাল লাগে মোর চিতে ॥ 
' শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদে মরি শুন কন্যাগণ। 
অতএব যাব আমি অমর ভূবন ॥ 
রাজার বিনয় বাক্য শুনি নারীগণ । 
বাহুড়িয় নিবপ্ডিয়া৷ গেল সর্বজন ॥ 
লীলাবতী কন্যা গেল পেয়ে মনোছুঃখ । 
পঞ্চ ভাই চলিলেন উত্তরাভিমুখ ॥ 

কত দূরে দেখিলেন পার নন্দন । 
ভদ্দর্রেখবর নামে লিঙ্গ অতি সুশোভন ॥ 
ব্রেলোক্য বিখ্যাত শিব অতি মনোহর । 
নান! রত্বে বিরচ্তি প্রবাল প্রস্তর ॥ 
তাহ দেখি পাগুবের হরষিত মন। 

পঞ্চ ভাই করিলেন প্রণাম স্তবন ॥ 
ন্নানদান করি সবে ফল পুষ্প লৈয়৷ । 
পুজা করি স্তব করে চৌদিক বেড়িয়া ॥ 
বর মাগিলেন অতি মনের কৌতুকে । 
করিলেন যাত্রা সবে উত্তরাভিমুখে ॥ 
হরিনাম পর্বতে করেন আরোহণ । 
দেখেন পর্ববতে মণি মাণিক্য রতন ॥ 
এরাবত নামে হস্তী ফিরে পালে পালে। 
দেৰ যক্ষ মরে, অঙ্গ হিমেতে ভেদিলে ॥ 
 মহাহিমে শীত ভেদি যায় কত দূর । 
পাছে পড়ি দ্রোপদীর অঙ্গ হৈল চুর ॥ 
বিষম দারুণ হিমে শীর্ণ কলেবর। 
মুচ্ছিত হইয়া পড়ে পর্বত উপর ॥ 
অন্তকাল জানি দেবী চিন্তে নারায়ণ । 
স্বামীগণ মুখ চাহি ত্যজিল জীবন ॥ 





৮৮৯ 


পাধগলীর পতন পর্বত হুরিনামে | 
অগ্রগামী রাজ! না৷ জানেন কোন ক্রমে ॥ 


ডাক দিয়! যুধিষ্টিরে.বলেন ্বরিত ॥ 


পা 





৷ শে 





ূ 

| অজ্ঞাতে তোমার তরে, বৃধিন্ু কীচক বীরে, . 

| । 

ূ যেকালে দ্রপদরাজে, পণ কৈল সভামাঝে, 
অযোনিসম্ভব। কন্তা, 


প্রতিজ্ঞ বচন শুনি, 


ূ 
ৃ পাছে বুকোদর পার্থ দেখি বিপরীত। 


লী পড়িয়। পথে ত্যজিল শরীর । 


শুনি তবে আকুল হৈলেন যুধিষ্টির ॥ 
মহাভারতের কথা রচিলেন ব্যাস। 
| পাঁচালী প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দাস ॥ 





দ্রৌপদীর শোকে পাগুবদের বিলাপ । 


কান্দিছেন সকরুণ ভাষে। 
ক ছুঃখে অচেতন, আর ভাই চারিজন, 
অশ্রুমুখে বৈসে চারিপাশে 


দ্রোপদীর মুখ চেয়ে, কান্দিছেন বিলাপিষে, 


কোথ! গেলে দ্রুপদনন্দিনী | 
তুমি পাণ্ডবের ধন মানি ॥ 
রাধাচক্র বিদ্ধিতে যে পারে। 
সম্প্রদান করিবে তাহারে ॥ 
হুড়াছুড়ি বিদ্ধিবার তরে। 


ছুর্য় ধনুক ধরে, গুণ দিতে নাহি পারে, 


! রক্ত উঠে কার মুখে, কার হস্ত ঘাড় বাক, 
চারিবর্ণে যে বিদ্ধিবে, তারে রাজকন্তা। দিবে, 


তোমা জিনি পঞ্চ ভাই,গেলাম জননী ঠাই, ও 


ন| 


| আজ্ঞা দিল মুনিগণে, বিভা কৈনু পঞ্চজনে, 


তবু বাঞ্ছ! পাইতে তোমারে ॥ 

না পারিয়। ক্ষমা দিল সবে। 

দ্রুপদ কহিল ডাকি তবে ॥ 

ভিক্ষা বলি মাকে বল! গেল। 
দেখিয়! ন| শুনিয়া, জননী হরিষ হৈয়া, : 

বাটি খাও পঞ্চজনে কৈল ॥ 


. লক্মীরূপ। হন্দরী পাঞ্চালী। 


| যুধিষ্ঠির নৃপমণি, কোলে লৈয়া যাজ্জসেনী, 


ত্রিভুবনে সেই ধন্থা!, : 


এক লক্ষ নৃপমণি, . 


৮৯০ নারসিংহীর ধ্যান -লোলজিহ্ব। বলোন্মত্।, নানাভরণভূষিতা | [ মহাভারত্ত। 





পর্ববতে পড়িলে অঙ্গ ঢালি ॥ দুঃশালনের বক্ষ চিরি রক্তপান কৈল ॥ 
মর্ত্যে করিলাম পাপ, তেই এত পাইতাপ, .। উরু ভাঙ্গি মারিল নৃপতি ছুধ্যোধন। 

কেন তুমি পড়িলে পর্ববতে । নিঃক্ষত্রা হইল ক্ষিতি তোমার কারণ ॥ 
কেমনে যাইব পথে, কান্দেন ভূপতি চিতে, | তোমা হেতু জয়দ্রেখ পায় অপমান । 

নাহি কেহ প্রবোধ করিতে ॥ গোবিন্দের প্রিয় তৃমি পাগুবের প্রাণ ॥ 
কান্দি ভীম ধনগ্য়, যমজ সোদরদ্বয়, | তোমার বিহনে দিনে দেখে অন্ধকার । 

শোকাকুল করে হাহাকার । এত শুনি কান্দে রাজ! চক্ষে জলধার ॥ 
বিস্তর বিলাপ করি, বলে পুনঃ হরি হুরি, | বূকোদর বলিলেন ধর্ম নৃপমণি । 

অগ্্রে হৈল মরণ তোমার ॥ কোন্পাপে পর্বতে পড়িল যাঁজ্ঞসেনী ॥ 
আমাদের সঙ্গ ছাড়ি; পর্ববতে রহিল! পড়ি, | পতিব্রত! হৈয়৷ স্বর্গে নাহি গেলে কেনে । 

তামা! এড়ি যাইব কিমতে। এত গুনি স্রীধর্্ম বলেন ভীমসেনে ॥ 


দ্বাদশ বদর কনে, তৃষিলে ব্রাহ্মণগণে, তোমার কারণে ভ'ম প্রতিজ্ঞ। করিল। 
এতেক ভাবিয়া সবে, কিছু শান্ত হৈয়া৷ তবে, ৃ দ্রৌপদীর পাপ শুন কহি যে তোমারে। 


প্রিযবাক্য কহে ধর্ম্দহথতে ॥ আম! হৈতে বড় স্নেহ চিল পার্থ বীরে ॥ 
এই হেতু দেশে পুর্বে, রহিতে বলিতে সর্বেব, | এই পাপে দ্রৌপদী রছিল এই ঠণই। 
দ্ঢ় করি ন! ছাড়িলে সঙ্গ । ৷ জানাই বৃত্তান্ত শুন বৃকোঁদর ভাই ॥ 


তোমা হেন নারী বিনে,শৃন্যদেখি রাত্রিদিনে, | জ্ঞাতিবধ পাপে সদ ভ্বলিছে আগুনি। 
বিধাতা করিল মৃখ ভঙ্গ ॥ দ্বতাহুতি তাহাতে হৈল যাজ্ভসনী ॥ 

ভারতের পুণকথা, শ্রবণে বিনাশে ব্যথ!, | মহাভারতের কথা সদা হৈতে স্থধা | 
হয় দিব্যজ্ঞানের প্রকাশ । ূ কর্ণপথে পান কৈলে খণ্ডে মনক্ষুধ! ॥ 

কমলাকান্তের হ্থুত,  স্থুজনের মনঃপুত, ; কাশীরাম দাস প্রভু নীল শৈলারূঢ 
বিরচিল কাশীরাম দাস ॥ দক্ষিণে অনুজানুজ সম্মুখে গরুড় । 


পেশা পপ 








যুধিষ্টিরের প্রতি ভীমের প্রশ্ন । 
মুনি বলে শুনহ নৃপতি জন্মেজয়-। পাণুবদের বদরিকাঁশ্রনে গমন ও সহদেবের মৃত্যু ও 
তবে কতক্ষণে পঞ্চ পাণ্ডুর তনয় ॥ ূ ু্ষ্টিরের শোক । 
] 





দ্রোপদীরে বেড়িযা বৈষ্েন পঞ্চজন। বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয়। 
ধণ্মরাজ বলিলেন গদগদ বচন ॥ দ্রোপদীরে তেয়াগিয়। পার তনয় ॥ 
তোমার বিচ্ছেদ প্রাণে সহিতে না পারি। | শোক মোহ কাম ক্রোধ লোভ আ'দছাড়ি। 
হায় প্রিয়ে মোরে ছাড়ি গেলে কোন পুরী ॥ ; পঞ্চ ভাই গঙ্গাতীরে যান ্বর্গপুরী ॥ 


পড়িয়। রহিলে কেন পর্বত উপরে । যাইতে উত্তরমুখে পার নন্দন । 
তোমার শধনে মম পরাণ বিদরে । তাত্রচুড় গিরি করিলেন আরোহণ ॥ 
উত্তর ন| দেহ কেন স্বামী পঞ্চজনে । পর্ববত দেখিয়া! স্থুখী পার্জুর তনয়। 
সঙ্গ ছাড়ি কেমনে রিলে মহাবনে ॥ শঙ্খনাদে পুরিল সর্ববত্র জয় জয় ॥ 
কপট পাশায় আমি করিলাম পণ। আকাশ পরশে চূড়া অতি ভয়ঙ্কর । 


তব অপমান কৈল দুষ্ট ছুঃশাসন ॥ সপ্ত অশ্ব রথে যায় দেবত। ভান্কর ॥ 


স্বর্গারোহণপর্বব | ] ভিন্দন্তিকশিপোবক্ষো নারসিংহীতিবিশ্রঃতা ॥ ৮৯১ 





কালচক্র ফিরে সদা আপনার কাছে। 
বৃক্ষ লতা নাহি তথা ভাসক্করের তেজে ॥ 
পাপিষ্ঠ পরাণী যদি তথা গতি করে। 
আরোহণ মাত্রে সেইক্ষণে পুড়ে মরে ॥ 
দেখিয়া বিম্ময়াপন্ন ভাই পঞ্চজন। 
কালাগ্নি রুদ্রের পুরী ভয়ঙ্কর বন ॥ 
অতিশয় প্রচণ্ড প্রতাপ তেজ তার । 
নিকটে যাইতে শক্তি নাহিক কাহার ॥ 
আছেন ঈশ্বর তথ৷ দশমৃগ্ডি ধরি । 
দ্বারে থাকি পঞ্চ ভাই নমস্কার করি ॥ 
স্তব করি বর পেয়ে করিল গমন । 
ক্রৌঞ্চ নামে পর্বতে করিল আরোহণ ॥ 
ক্রৌঞ্চের নিন্দাণ পুরী অতিশয় শোভা । 
ইন্দ্রের খাণ্ডব জিনি কুনকের প্রভা ॥ 
স্বর্গ হৈতে নামে তাতে গঙ্গ৷ সরস্বতী । 
ংস চক্রবাক জলে চরে হব্টমতি ॥ 
স্বর্ণের পাখা পক্ষী আছে বহুতর। 
জল স্থল আবাস উগ্ভান মনোহর ॥ 
নির্মল উজ্জ্বন জল স্ফটিক আকার । 
তীরে তপ করে মুনি জ্ঞান অনুমার ॥ 
দেখিয়া হরিষ বড় পাগু-পুত্রগণ | 
স্বর্ণের মণ্ডপ তথা দেখি বিচক্ষণ ॥ 
অতি অপরূপ পুরী প্রাসাদ মন্দির । 
অন্ধকারে আলো করে জিনিয়া মিহির ॥ 
পুকষরাক্ষ নামে শিব মণ্ডপ ভিতর । 
তার পুজা করে দেব দানব-ঈশ্বর ॥ 
কিন্নরের রাজপুরী অতি অনুপম । 
স্থাপিয়াছে দেব-দেব মহাদেব নাম ॥ 
বীণ! বংশী বাজে কেহ গায় শিবগীত। 
গন্ধর্বব কিনর যক্ষ সবে আনন্দিত ॥ 
চ/রিপাশে স্তৃতি করে নাচয়ে নর্ভতনী। 
অন্য জাতি নারী নাহি সকল ব্রাহ্মণী ॥ 
কেহ গন্ধ চু দেয় পুষ্প পারিজাত: 
বিল্বপত্রে গালবাগ্ধে পৃজে বিশ্বনাথ ॥ 
স্তবপাঠ করে কেহ শিবের সাক্ষাতে। 
একপদে স্তব কেহ করে বাড়হাতে ॥ 


! 
: সেবিলে সকল পাপ হয় তার ক্ষয়। 
, অনেক তপন্বী ঝষি করয়ে আশ্রয় ॥ 


নিরবধি সবে সেবে (শবের চরণ । 


| অন্তরীক্ষে আছে কেহ যোগপরায়ণ ॥ 
' দেখি পঞ্চভাই করিলেন ন্নানদান । 


লোভ মোহ ছাড়িয়া পাইল দিব্যজ্ঞান ॥ 
স্নান করি পাগ্ডব হইল কুতৃহলী। 
পিতৃলোকে উদ্দেশিয়া «দন জলাপ্লি ॥ 
প্রবেশ করেন সবে মণ্ডপ ভিতরে । 
বিবিমতে পঞ্চভাই পুজিল শঙ্করে ॥ 
করযোড়ে গ্রন্থ রুদ্রে মাগিলেন বর। 


. পুনঃ জন্ম নাহি হয় মর্ত্যের ভিতর ॥ 


এত বলি প্রণমিয়! যান তথা হৈতে। 
দেবপুষ্প পড়ে আপি ভূপতির মাথে ॥ 


দেখিয়া তপন্থিগণ প্রকুল্প অন্তরে । 
আদর করিল বড় রাজা যুধিষ্টিরে ॥ 


এই তীর্ঘে থাক রাজা মোসবার সঙ্গে । 
কোথাকারে কোন্‌ হেহু বাবে কোন্‌ ভাগে ॥ ; 
এত শুনি যুধিষ্ঠির বলেন হাসিয়া । ] 
নিষ্ষণ্টক নিজ রাজ্য, কলি ত্যজিফ্া ॥ 
সন্কল্প করেছি আমি মর্ত্যের ভিতর। 


 স্বর্গপুরে যাইব দেখিব দামোদর ॥ 


আশীর্বাদ কর মোরে সব মুনিগণ | 
স্বর্গে গিয়। দেখি যেন দেব নারায়ণ ॥ 
এত শুনি বলে তারে ক্রৌঞ্চ মুনিবর । 
তৰ তুল্য রাজ! নাহি অবনা টিতর ॥ 
সমস্ত ত্যঞজিয়া যাহ স্বর্গের বসতি । 
দেখিয়া! গোখিন্দ-পদ পাবে ধিথ্যগতি ॥ 
তারে নমক্কার করি ধন্মের নন্দন । 


. উত্তরনু.পতে দাও! করেন তখন ॥ 


বদরিকা এরমে দেখি জাহ:নর কুলে । 
বদরিক বৃক্ষ তথা শোভে কল কুল ॥ 
অস্থৃত জিনিয়। স্বাছু পিক নাদে ডালে । 


জর! ম্বতুযু ভঃ নাহি তথায় থাকিলে ॥ 
৷ ছুর্ববাণার বরে বৃক্ষে অক্ষয় অব্যয়। 
নান! বর্ণে নান স্থল দিব্য দেবালয় ॥ 


৮৯২ 
করয়ে তপস্তা তীরে কত শত মুনি । 
তরঙ্গ নির্মল বহে গঙ্গ। মন্দাকিনী ॥ 
দুর্ববাসা গৌতম ভরদ্বাজ পরাশর । 
অশ্বথামা আঙ্গিরস আর সোমেশ্বর ॥ 
খধিগণ বলে তবে রাজাকে দেখিয়া! । 
হেথায় থাকহ রাজা আমা সবা লৈয়া ॥ 
দেবতা গঙ্ধর্ব এখ। আছে শত শত । 
পঞ্চভাই থাক হৃখে সবার সহিত 1. 
অশ্বথামা আসিয়৷ মিলিল পঞ্চজনে । 
পুর্ব শোক সম্মরিয়া কান্দয়ে ছুংখমনে ॥ 
অশ্বাম! বলে থাক বদরিকাশ্রমে । 
পাপ মুক্ত হৈয়, হরি পাবে পরিণামে ॥ 
এতেক শুনিয়া! বলিলেন যুধিষ্ঠির । 

ন। করিব স্থিতি মোরা থাকিতে শরীর ॥ 
সঙ্কল্প করিনু আমি কৃষ্ণের সাক্ষাতে । 
যাইব অমরপুরে হমেরু পর্ববতে ॥ 

. সঙ্কল্প লঙ্ঘিলে হয় ব্রহ্মবধ ভয়। 

অতএব কহি শুন তপস্বী-তনয় ॥ 
যে হোক সে হোক, থাকে যায় বা! জীবন। 
যাইব বৈকুগ্ঠপুরী যথা নারায়ণ ॥ 
অশ্বথামা বলে কোথ! দ্র্পদ-নন্দিনী । 

- ষুধিষ্টির কহিলেন ত্যজিল পরাণী ॥ 

শুনি হাহাকার করি কান্দে দ্রোণস্থৃত । 
হাহা কৃষ্ণ! সথবদনী রূপ গুণযুত ॥ 
তবে গুরুপুন্রে বন্দিলেন সর্ববজন | 
উত্তর মুখেতে যান পাণুর নন্দন ॥ 
কতদুরে গঙ্গাতীরে দেখে নৃপবর। 
পর্বত রৈবত নামে অতি মনোহর ॥ 
স্বর্গ মর্ত্য ছুল্লভি বিচিত্র উপবন। 
অরোহেণ সে পর্বতে ভাই পঞ্চজন ॥ 
রেব! নাজ্ছে পুণ্য নদী পর্ববত উপর । 
“অতি হুনিন্মল জল শোভে মনোহর ॥ 
তীরে রেবানাথ বিষুমুত্ি চতুভূ্জ | 
প্রণমেন যুধিষ্ঠির সহিত অনুজ ॥ 
মণি মরকত পুরী অতি শোভা করে! 

ই চৌরণী যোজন তার উপরে বিস্তারে ॥ : 


প্রণাম মন্ত্র-_নৃসিংহরূপিণীং দেবীং দৈত্যাদানবনাশীনীং__ [ মহাভারত। 


বৃক্ষে অন্ধকার নাহি জানি দিবারাতি। 
তিন লক্ষ কিরাত কুৎসিত মুদ্তি অতি ॥ . 
নানাবর্ণে অস্ত্র ধরে প্রচণ্ড কিরণ । 

৷ মণি রত্বে বিভূষিত লোহিত বরণ ॥ 

৷ পিহ্ধন গাছের ছাল তাত্ত্রবর্ণ কেশ। 
কর্ণে রামকড়ি সাজে ভয়ঙ্কর বেশ ॥ 

1 কেহ মালসাট মারে কেহ দেয় লক্ষ । 
কেহ অন্তরীক্ষে কেহ জলে দেয় ঝন্ফ ॥ 

। বাণ বৃষ্টি করিয়া করিল অন্ধকার । 
ভাবেন না দেখি পথ পাণ্ুর কুমার ॥ 
মহাহিমে কাপে তনু পায়ে বাজে শীলা। 

| বিষণ্ণ হইয়া তবে ভাবিতে লাগিল! ॥ 
1 তিন লক্ষ কিরাত করিল বানবৃষ্টি । 

| প্রলয়কালেতে যেন সংহারিতে স্ষ্তি 4 
| সাত্যবাদী পাুপুত্র গোবিন্দ সহায়। 
। একগুটি বাণ তার ন! লাগিল গায় ॥ 
| দেখিয়া কিরাতগণ অদ্ভুত মানিল। 
| 








| এড়িয়! ধনুক বাণ নমস্কার কৈল ॥ 
জিজ্ঞাসিল তোম! সবে কোন মহাজন । 

কিবা নাম কোথ! ধাম কোথায় গমন ॥ 
যুধিষ্ঠির বলিলেন শুন পরিচয় । 
চক্দ্রবংশে জন্ম মম পাণ্ডুর তনয় ॥ 
দ্বাপর হইল শেষ কলি আগমন । 
স্বর্গপুরে যাই মোরা তথির কারণ ॥ 
রাজার বচনে বলে কিরাত প্রধান । 
এই দেশে রাজা হও তুমি পুণ্যবান ॥ 
স্ব্গম্থথ পাবে তুমি এস্থানে রাজন । 
নিরন্তর তোমারে সেবিবে দেবগণ ॥ 
ত। সবারে মৃছুভাষে বিদায় করিয়া । 
স্বর্গপথে যান রাজ। গোবিন্দ স্মরিয়। ॥ 
যাইতে পর্ববত মধ্যে দেখেন রাজন । 
করয়ে শিবের সেবা! কিরাত ব্রাঙ্গণ ॥ 
অপূর্বব দেখিয়া! ভাবিলেন মনে মন। . 
বর মাগি লইল শঙ্করে পঞ্চজন ॥ 

 মহাশীতে হিমে ভেদি যান কতদূর । 
সহদেব বীর পড়ি অঙ্গ হৈল চুর ॥ 





_ স্বর্গারোহণপর্বব । ] শুভদাং হুপ্রভাং দেবীং নারসিংহীং নমামহম্‌। ৮৯৩ 


অস্তকাল জানিয়! চিন্তিল নারায়ণ । জানিয়৷ না বলিলেক কুলের বিনাশ । 
অবাক হুইয়৷ পড়ি ছাড়িল জীবন ॥ অধন্মন হইল তেঁই পাপের প্রকাশ ॥ 
যুধিষ্ঠিরে শুনাইল বৃকোদর ধীর । এই পাপে যাইতে নারিল স্বর্গপুরে । 
পর্ববতে ত্যজিল প্রাণ সহদেব বীর ॥ শুন বূকোদর ভাই জানাই তোমারে ॥ 
পড়িল কনিষ্ঠ ভাই শুনহ রাজন। এত বলি যান রাজ। করিয়। ক্রন্দন | 
দেখি শোকে কান্দিলেন ধর্মের নন্দন ॥ ভীমার্জবন নকুল পশ্চাতে তিনজন ॥ 
কোথাকারে গেল ভাই পরাণ আমার । | পথমধ্যে সরোবর দেখি বিছ্যামান | 


যুধিষ্ঠির তা”তে করিলেন ক্নানদান ॥ 
দেব খষি পিভৃলোকে করিয়৷ তর্গণ । 
শুচি হৈয়! করিলেন স্বর্গ আরোহণ ॥ 


জ্যোতিষ শাস্ত্রের গুরু বুদ্ধির আধার ॥ 
আমাদিকে ছাড়ি ভাই গেলে কোথাকারে। 
বিপদে পড়িলে বুদ্ধি জিজ্ঞাসিব কারে ॥ 





পরম পণ্ডিত ভাই মন্ত্রী চুড়ামণি। ূ সহদেব দ্রৌপদী চলিল ্বর্গপুরে । 

যার বুদ্ধে রাজ্য পাই কুরুগণে জিনি ॥ | ভেটিল গোবিন্দে আতি সানন্দ অন্তরে ॥ 
এত বলি পড়িলেন আছাড় খাইয়া । জ্ঞাতি গোত্রগণ সঙ্গে হইল মিলন । 

হায় সহদেব বলি ভূমে লোটাইয়া! ॥ সুধিষ্ির পথ চাহি আছে সর্বজন ॥ 
ভারত সমরে জয় কৈল৷ কুরুগণে। ভারত পঙ্কজ রবি মহামুনি ব্যাপ। 
শকুনিরে সংহারিলা সবা বিদ্যমানে ॥ বিরচিল পাঁচালী প্রবন্ধে কাশীদান ॥ 


দিথিজয় করিয়া করিলে মহাক্রতু । 
মোরে এড়ি পর্ববতে পড়িল! কোন হেতু ॥ 





বিষম সঙ্কটে বনে পাইয়াছ ত্রাণ। চন্্রকালী পর্দতে নকুলের ও নন্দিঘোষ পর্বতে 
পর্ববতে পড়িয়া! ভাই হারাইলে প্রাণ ॥ অঞ্জনের দেইত্যাগ। 

জননী কুন্তীর তুমি বড় প্রিয়তর। | _ মুনি বলে কহি শুন নৃপ জন্মেজয় । 
হেন ভাই পর্ববতে রহিলা একেশ্বর ॥ ূ চলিল উত্তরমুখে পারজুর তনয় ॥ 


ধবল পর্ববতে কৃষ্ণ! কৃষ্ণ বিষুলোকে । যাইতে উত্তরমুখে দেখেন রাজন। 
কে জানিবে মম ছুঃখ কহিব কাহাকে ॥ সরোবর তীরে লিঙ্গ অতি স্থশোভন ॥ ' 


দশদিক অন্ধকার দেখেন নয়নে । গঙ্গার সদৃশ দেখি স্নির্্ল জল। 
স্থিরচি নৃপতির হল কতক্ষণে ॥ | কোকনদ প্রফুল্ল সহস্র শতদল ॥ 
ভীম জিজ্ঞাসেন রাজ। কহিবে আমাতে। সরোবর আছে শত যোজন বিস্তার । 
কোন পাপে সহদেব পড়িল পর্বতে ॥ জল দেখি নৃপতির আনন্দ অপার ॥ 
যুধিষ্ঠির বলেন যে গুন সাবধান। মগ পক্ষী হংস চক্র বিহরে বিস্তর । 
সহদেব জ্ঞাত ভূত ভাবি বর্তমান ॥ ভ্রমর ঝঙ্কারে বনে জলে জলচর ॥ 
পাশাতে আমারে আহ্বানিল হুর্য্যোধন । অপরূপ দেবের হুল্লভ দেই স্থান। 
বিগ্ধমান ছিল ভাই মাত্রীর নন্দন ॥ বসন্তে পবন মত্ত কোকিলের গান ॥ 
হারিব জিনির সেই ভাল তাহ! জানে। পদ্মে আচ্ছাদিত সব নাহি দেখি নীর । 
জানিয়। আমারে ন! করিল নিবারণে ॥ নিত্য নান হয় যাতে সদ। ইন্দ্রাণীর ॥ 
বারণাবতেতে যবে দিল পাঠাইয়া । সেই সরোবরে সমান করি চারিজন। 


আমাদিগে কপটে মারিতে পোড়াইয়! ॥ | শোক ছুঃখ ছাড়ি কিছুস্থির হেল দন & : 


৮৯৪ 


তাহার পশ্চিমে গিরি চন্দ্রকালী নাম । 
স্টিক নির্দ্দল দীণ্ত চন্দ্রের সমান 
সুবনের সার সে পর্বত সথশোভন । 
তাহাতে পাগুব করিল অরোহণ ॥ 
হিমে অঙ্গ জ্বর জ্বর গিয়া হিমালয়। 
তাহে উঠি পাণ্ডব করেন জয় জয় ॥ 
ধীরে ধীরে যান হিমে পদ নাহি চলে। 
খাষি মুনি তপস্থী দেখেন গঙ্গাকুলে ॥ 
ষোড়শ সহত্ম লিঙ্গ দেখি পঞ্চানন । 
ভক্তিভাবে প্রণাম করেন চারিজন ॥ 
বিচিত্র মণ্ডপ নান! দেবের আবাল । 
খষি মুনি জপ তপ করে চারি পাশ ॥ 
নৃসিংহের মৃত্তি দেখি পর্বত উপরে । 
দেবকন্যাগ্রণ তাতে নিত্য পুজ৷ করে ॥ 
চারি ভাই প্রণাম করেন ভার পায়। 
নৃসিংহ উদ্ধীর কর ঘন বলে রায় ॥ 
.ছ্রণ্যকশিপু মারি রাখিলা গ্রহলাদ। 
স্বর্গপথে পাগুবে রাখিবা অপ্রমাদ ॥ 
অভয় নৃসিংহ নাম যে করে স্মরণ। 
জলে স্থলে ভয় তার নাহি কদাচন ॥ 
এত বলি বর মাগি নৃসিংহের ঠাই । 


বিষাদ সন্ভপ তাপে যান চারি ভাই ॥ 


কতদূরে দেখিলেন গিরি মনোহর । 
নাঙ্গ ধাতু বিরচিত প্রবাল পাথর ॥ 
পশ্চাৎ করিয়৷ গিরি চলেন উত্তরে। 
হিমেতে মস্থর পদ চলিতে ন৷ পারে ॥ 
নকুলের অঙ্গে পড়ে শোণিত বহিয়] । 
পর্বতে পড়িল বার আছাড় খাইয়া ॥ 
গোবিন্দ চিন্তিয়! চিত্তে ত্যজিল পরাণ । 
ন্র্গপুরে প্রবেশিল কৃষ্ণ বিদ্যমান ॥ 
ধন্মেরে কহিল তবে ভীম মহামতি । 
পড়িল নকুল বীর শুন নরপতি ॥ 
পাছে দেখি ধর্মরাজ ভাবিলেন চিতে ৷. 
ছয় জন মধ্ তিন রহিল পর্বতে ॥ 
তিনলোকে হুর্জয় নকুল মহাবীর। 
যাহার সংগ্রামে দ্রেবান্থর নহে স্থির ॥ 


| হেন ভাই পড়ে মম পর্বত উপরে । 


কোন স্থখে কি বলিয়া যাৰ স্বর্গপুরে ॥ 
তাপের উপরে তাপ শোকে মহাশোক । 
কাহারে কহিব দুঃখ হরি পরলোক ॥ 
যাম্যদিক ঘেই ভাই জিনিল সকলে। 
যজ্ঞ করিবার কালে ধন আনি দিলে ॥ 
স্বর্গ নাহি গেল! ভাই পড়িলে পর্বতে । 
তোমার বিচ্ছিদ্দ প্রাণ ধরিব কিমতে ॥ 
কান্দি জিজ্ঞাসেন ভীম নৃপতির স্থানে। 
কোন পাপে নকুল পড়িল এইখানে ॥ 
যুধিষ্তির কন শুন ভাই, বূকোদর। 
কুরুক্ষেত্রে হয় যবে ভারত সমর ॥ 
কর্ণের সমর হৈল আমার সহিতে। 
সেই কালে নকুল আছিল মম ভিতে ॥ 
কর্ণের সংগ্রামে যবে মম বল টুটে। 
সহায় না হৈল সেই বিষম সঙ্কটে ॥ 

যুদ্ধ না করিল ভাই আমার রক্ষণে । 
এই পাপে পর্ববতে পড়িল পরিণামে ॥ 
কতদুরে মহা হুমে যান তিন জন। 
নন্দীঘোষ গিরি করিলেন আরোহণ ॥ 
পন্মরাগে বিরাজিত গিরি মনোহর । 
নানা জাতি নর নারী পরম হ্ৃন্দর ॥ 
মণি বিসভূষিত যত দেবের বসতি। 

সে বনেতে অক্ষয় অব্যয় হয় গতি ॥ .. 
তিন ভাই করি তথ! গোবিন্দ-পূজন। 
যোড়হাতে করিলেন কৃষ্ণের স্তবন ॥ 
ভক্তিভাবে স্তুতি করে হয়ে কৃতাঞ্জলি। 
জলপান ক'রে যান হ'য়ে কুতূহলী ॥ 
ভয়ঙ্কর নন্দীঘোষ পর্বত বিশাল। 
হিমাগমে মহাশীত বহে সর্ববকাল ॥ 
পশু পক্ষা গাছ লতা নাহি সেই দেশে। 
হিমের প্রতাপে নাশ হয়েছে বিশেষে ॥ 
ছিম ভেদ্দি অর্জুনের হরিল যে জ্ঞান। 
গোবিন্দ ভাবিয়। চিত্তে ত্যজিলেন প্রাণ ॥ 
দেবাহ্থরে হুর্জয় সে পার্থ মহাবীর । 
পতনে পর্ববতে কম্প পৃথিবী অস্থির ॥ 





উ্কাপাত ঘোর বৃহে প্রলয়ের ঝড়। 
ভল্লুকাদি বরাহ গণ্ডার আঙ্গি ঘোড় ॥ 
ভীমসেন বলে শুন ধর্দের নন্দন । 
পর্ববতে পড়িয়। পার্থ ত্যজিল জীবন ॥ 
যার পরাক্রমে যক্ষ নর নহে স্থির 
হেন ভাই পড়ে শুন রাজা ঘুধিষ্টির ॥ 
প্রাণ দিল নন্দীঘোষ পর্বত উপরে। 
এত বলি বৃকোদর কান্দে হাহাকারে ॥ 
চমৎকার চিত্ত হৈয়া চান ধম্মরাজ। 
না! চলে চরণ চক্ষে নাহি দেখে কাজ ॥ 
ভারত পঙ্কজ রবি মহামুনি ব্যাস। 
পাঁচালী প্রবন্ধে বিরচিল কাশীদাস ॥ 


আআ 


যুধিষ্ঠিরের বিলাপ । 


ভীমের বচন শুনি, শোকে ধর্ম নৃপমণি, 
কান্দিছেন বিলাপ করিয়! । 

হাহাকার ঘন মুখে, চাপড় মারিয়া বুকে, 
পর্ববতে পড়েন লোটাইয়া ॥ 

হায় পার্থ মহাবল, পাগুবের বুদ্ধি বল, 

| পর্ববতে পড়িল! কি কারণে। 

স্বর্গপুরে আরোহণ? না হইল বিচক্ষণ, 
প্রাণ দ্বিব তোমার বিহনে ॥ 

ত্রিভুবন কৈলে জয়, মহাবার ধনঞ্জয়, 
নররূপে বিষণ অবতার । 

অস্টাদশ অক্ষৌহিণী, কৌরববাহিনী জিনি 
মোরে দিল! রাজ্য অধিকার ॥ 

রাজসুয় যজ্ঞকালে, জিণি নিজ বাহুবলে, 
করিল৷ উত্তর দিক জয়। 

শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞ। নিয়া, স্থরাহর পুরী গিয়া, 
নিমন্ত্রিযা আনিলা নবায় ॥ 

স্বর্গে যত দেবগণ, হইয়! সাদর মন, 
দিল অস্ত্র মন্ত্রের সহিত। 

তাহাতে সর্বত্র জয়, করিলে শত্রুর ক্ষয়, 
তব তুল্য নাহি পৃথিবীতে ( 


মহাবীর তুমি, 


(লু ্রিপদী ) 


প্রবেশি কাননে, 
তুষিল! বাহুযুদ্ধেতে। ্‌ 

মারিলা অজজ্র, কিরাত সহস্র, 
একা তুমি কাননেতে ॥ 

অমর সোসর, জিনিলে শঙ্কর, 
শ্লে্ছ কিরাতের দেশ। 

হৈয়! হুষ্টচিত্ত, অস্ত্র পাশুপত, 
দিল! প্রভু ব্যোমকেশ ॥ 

কালকেয় আদি, যত স্থরবাদী, 
হেলায় করিল! নাশ। 

যত দেবচয়, 
পুরাইয়৷ অভিলাষ ॥ 

তাহে দেব অস্ত্র, পাইল৷ সমস্ত, 
তোমার অজেয় নাই । 

আর ধনুঃশর, দিলা বৈশ্বানর, 
খাগুব দিলে ভাই ॥ 

জিনি দেবগণ, দৈত্য অঙগীণন, 
অগ্নিরে সন্তোষ কৈলে। 

ছাড়ি ঘাও তুমি, কিসে জীব আমি, 
প্রাণ দিব শোকানলে ॥ 

প্রাণাধিক বীর, ত্যজিলে শরীর, 
নন্দীঘোষ গিরিবরে। 

আমি পুনর্ববার, ন৷ দেখিব আর, 
পড়িনু শোকসাগরে ॥ 

ভারত সমরে, কর্ণ মহাবীরে, 
বিনাশিলে ভাল্ম দ্রোণে। 

যাহার সহায়, যার ভরসায়, 
প্রবল কৌরবগণে ॥ 

ভুমি মম প্রাণ, বীরের প্রধান, 
সব শুন্ত তোমা বিনে । 

ঘন ডাকি আমি, 
উত্তর না দেহ কেনে ॥ 

নিদ্র! যাহ সুখে, আমি মরি শোকে, 
উঠিয়। উত্তর দেহ। 


দেব পঞ্শননে, 


করিল! অভয়, 


৮৯৬ 


কুরুগণে জিনি, লহ রাজধানী, 
তাহার যুকতি কহ ॥ | 

রাজা ভূমে পড়ি, যান গড়াগড়ি, 

না বান্ধেন কেশপাশ। 

ভারত সঙ্গীত, শ্রবণে অমৃত, 
বিরচিল কাশীদাস ॥ 


সোমেশ্বর পর্বতে ভীমের তন্ুত্যাগ ও 
যুধিষিরের বিলাপ । 


বলেন বৈশম্পায়ন শুন কুরুবীর। 
অর্জুনের শোকেতে কান্দেন যুধিষ্ঠির ॥ 
বৃকোদর বলিলেন ধম্ম অধিপতি । 
কোন্‌ পাপে পড়িল অজ্ঞুন মহামতি ॥ 
ভূপতি বলেন শুন পবন-তনয়। 
আম! হৈতে দ্রোপদীর বশ ধনগ্ীয় ॥ 
সবে হেয় জ্ঞান তার ছিল মনোগতে । 
এই ভুতু পার্থবীর পড়িল পর্ববতে ॥ 
এত বলি ছুইজনে বিষপ্ন বদনে। 
চলেন উত্তরমুখে চিন্তি নারায়ণে ॥ 
বৃকোদর বলে তবে হইয়া আকুল। 
চল রাজ। ছুইজনে যাই স্থরকুল ॥ 
এত বলি গঙ্গাতীরে যান দুইজন । 
চারি ক্রোশ হৈতে গুনি স্বর্গের বাজন ॥ 
উঠেন পর্ববতে ছুই পার নন্দন। 
ছয় জন মধ্যেতে আছেন ছুইজন ॥ 
শতেক যোজন সেই প্রমাণে উত্থিত। 
বিবিধ বৃক্ষের মূল রতনে মণ্ডিত ॥ " 
হিমাগম স্থশীতল অতি অনুপম । 
তার তলে ছুই ভাই করেন বিশ্রাম ॥ 
কতক্ষণ বসি পুনঃ করেন গমন । 
যাইতে দেখেন রাজ। নদী হুশোভন ॥ 
রেবানামে নদী সেই পাপ বিনাশিনী । 
স্বর্গ হৈতে নামে তাহে ত্রিপথগামিনী ॥ 
নানা রত্বে বিরচিত ছুই কুল তার। 
দেখিতে হুদ্দূর নদী মহিমা অপার ॥ 


নানাবস্ত্রাং হুশোভনাম্‌, লবঙ্গমঞ্জরারূপং, [মহাভারত 


নানারত্ব গিরিবর দেখিতে, সুন্দর । 
স্থবর্ণের শূঙ্গ মণি মাণিক্য' পাথর ॥. 
অতিশয় অপূর্ব পর্ববত সুশোভন । 

চন্দ্র সূর্য্য সমাগম গ্রহ তারাগণ ॥ 

সঙ্কল্প করিয়৷ রাজ। যান একচিভ্ডে। 

না জানেন ভৃমগ্ডল আছে কোন্‌ ভিতে ॥ 
তার জলে নরপতি করেন তর্পণ । 

তুষ্ট হয়ে পঞ্চাননে করেন পূজন ॥ 


1 পুণ্য হেতু চলিলেন স্বর্গের উপর । 


দর্শন করেন রাজ। শিব সোমেশ্বর ॥ 
কীট পক্ষী কৃমি আদি তথা যদি মরে। 
রুদ্রেপ হৈয়! তারা যায় স্বর্গপুরে ॥ 
কিন্নর গন্ধরব তথা গান করে নিত্য । 
সহজ্েক সোমকন্যা। করে বাছ্য নৃত্য ॥ 
সোমেশ্বর পুজিয়া৷ করিল নমক্কার । 

বর চান মর্ত্যে, জন্ম না হোক আমার ॥ 
এত বলি স্তুতি করি আর প্রণিপাত । 
শিবের প্রসাদে পুষ্প পান পারিজাত ॥ 
পুষ্পমাল৷ অঙ্গে শোভা পাইল রাজার । 
হরষিত নারীগণ জয় জয়কার ॥ 

প্রশংসা করিয়া কহে সোমকন্ঠাগণ। 
স্থললিত স্বরে কহে মধুর বচন ॥ 

পুণ্য হেতু ভূপতি আইলা এত দুরে । 
এক বোল বলি রাজা শিবের মন্দিরে ॥ 
লোমেশ্বর রাজ্যে তূমি হও দণগ্ডুধর। 
যাবৎ থাকিবে পৃথ্বী চন্দ্র দিবাকর ॥ 
আমাদের স্বামী হৈয়। থাকহ আনন্দে । 
স্বর্গ স্থখ পাবে অন্তে দেখিবে গ্োবিন্দে ॥ 
একক যাইবে স্বর্গে কোন্‌ সুখ হেতু ।' 
যে বিচারে আলে আজ্ঞা কর ধর্মসেতু & 
কন্যাগণ বচনে বিস্মিত যুধিষ্ঠির | 
আশ্বাসিয়া বলিলেন বচন গভীর ॥ 
অনুচিত কন্যাগণ বল কি কারণে। 
আশীর্ববাদ কর, যেন দেখি নারায়ণে ॥ 
শুন্তিয়। রাজার মুখে নিষ্ঠংর ভারতী । 
কন্তাগণ গেল তবে যে যার বসতি & 





সোমেশ্বুর বন্দি রাজ! চলেন উত্তর । 
মহাহিম: ভেদ্িল ভীমের কলেবর ॥ 
সোমেশ্বর পার হৈতে নারে প্রাণপণে । 
ভে্দিল শরীর বীর পড়িল অজ্ঞানে ॥ 
পর্ববত পড়িল যেন পর্বত উপর । 
ভীমসেন পতনে কম্পিত ধরাধর ॥ 
সমুদ্রে হৃমেরু গিরি যেন নিল ঝম্প। 
কুম্মপৃষ্ঠে থাকিয়া বাস্থকী হৈল কম্প ॥ 
পড়িলেক বুকোদর পর্ববত বিশালে । 
চলাচল কম্পমান সাগর উথলে ॥ 
বাস্থকী এড়িল বিষ যোদ্ধা এড়ে বাণ। 
চমকিত পশু পক্ষী ছাড়িল যে প্রাণ ॥ 
স্বর্গ মপ্য পাতালে হইল চমণ্ুকার । 
চারিদিকে সাট লাগে লঙ্কার ছুয়ার ॥ 
ইন্দ্র শঙ্কা পান স্বর্গে বিষম আন্ফালে। 
ভূমিকম্প উক্কাপাত গগনমগ্ডলে ॥ 
প্রচণ্ড পবন বহে নির্ঘাত ভুর্ববার । 
শব্দে সেতৃবন্ধে হল তরঙ্গ গঙ্গার | 
খষি মুনি তপন্বীর ভাঙ্গিল যে ধ্যান। 
বন এড়ি পশু ধায় লইয়া পরাণ ॥ 
স্বর্গ মর্ত্য পাতালে লাগিল চমতকার । 
বুকোদর পড়ে খণ্ডাইয়। ক্ষিতিভার । 
যুধিষ্ঠির দেখেন পড়িল ভীম ভাই। 
মুচ্ছিত হইয়া শোকে পড়েন তথাই ॥ 
কতক্ষণে চেতন পাইয়া নৃপবর । 
হাহাকার করিয়া ডাকেন বৃকোদর ॥ 
মরিবারে কৈল৷ ভাই ন্বর্গ অরোহণ। 
প্রাণের অধিক ভাই অতুল বিক্রম ॥ 
ংসার হুইল শুন্য তোমার বিহনে। 
শুনিয়া পাইল ভয় গিরিবাসীগণে ॥ 
ার পরাক্রমে তিন লক্ষ হাতী মরে | 
হেন ভাই পড়ে মম পর্বত উপরে ॥ 
কারে'লয়ে যাব স্বর্গে দেখিতে মুরারী ৷ 
কেব! জিজ্ঞাসিবে পথে বচন চাতুরী ॥ 
কে আর তারিবে বনে ছুষ্ট দৈত্য হাতে। 
কে আর করিবে গর্ব কৌরব মারিতে ॥ 


--৯১৩--৯১৪ 


দনাতনম্‌ গোস্বা মিনং প্রেমরূপং দয়ালুং ভক্তরাজকম্‌ ॥৮৯৭ 


কিবা লে যাব স্বর্গে দেখিবারে হরি । 
ভাই সব মরে মম বৃথ! প্রাণ ধরি ॥ 
যবে জতুগুহ কৈল ছুষ্ট ছুর্ব্যোধন। 
পাপ পুরোচন পুরী করিল দাহন ॥ 
চলিতে ন! পারি স্ুড়ঙ্গের পথ ধেোঁর। 
পঞ্চজনে লয়ে ভাই গেলে একেশ্বর ॥ 
হিড়িম্বেরে মারিয়! হিড়িম্বা কৈলে বিভা । 
কত দৈত্য পলাইল দেখি তব প্রভা ॥ 
ব্রাহ্মণেরে রক্ষা কৈলে বিনাশিয়! বকে । 
লক্ষ রাজা জিনিয়! লভিলে দ্রৌপদীকে ॥ 
ইন্দ্রপ্রস্ছে রাজ। হৈনু তোমার প্রতাপে। 
মরিল কীচক বীর তব বীর দাপে ॥ . 
বিরাটেরে মুক্ত কৈলা স্থশন্মার ঠাই । 
মম বাক্য বিনা কিছু. না জানিতে ভাই ॥ 
জরাসন্ধ বধ কৈল। মগধ্প্রধান । 
৷ জটাস্থর মারি বলে কৈলে পরিত্রাণ ॥ 
ূ নিঃক্ষত্রা। করিলে ক্ষিতি ভারত সমরে। 
মম সঙ্গে আইলে যাইতে সুরপুরে ॥ , 
তবে কেন এড়ি মোরে পড়িলে পর্বতে । 
: 





উত্তর না দেহ কেন ভাকি ন্বেহমতে ॥ 
পর্ববতে পড়িলে ভাই ছাড়িয়। আমারে । 
কে পথ বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসিবে বারে বারে ॥ 
বনবাসে বঞ্চিলাম তোমার সাহসে। 
অস্টাশী সহস্র দ্বিজ ভূঙ্জে সগমাংসে ॥ 
আমর! নিন্দিত হলে থাকিতে জাগিয়! | 
আমারে ত্যজিয়া কেন রছিলে শুইয়া ॥ 

। বড় ছুঃখ দিয় গেলে আমার অন্তরে । 

ূ উঠহ-প্রাণের ভাই উঠ ধরি করে ॥ 

| মম বাক্যবশ ভাই মম বাক্যে স্থিত। 

| তোম! সবা. বিনা ভাই 'জীতে মৃত্যুব ॥ 

। যে কালে আইন্ু ধৃতরাষ্ট্রী ভেটিবারে । 


গোবিন্দ রাখেন তোমা লৌহুভীম দিয়া । 


্‌ ৃ অন্ধের আছিল ক্রোধ তোম! মারিবারে ॥ 


হেন ভাই নিদ্রা! যায় পর্ববতে পড়িয়া ॥ 
| এত বলি ভূপতি কান্দেন উচ্ৈঃস্বরে। 
| চারি ভাই ভাধ্্য। ভাবি আকুল অন্তরে ॥ 


৮৯৮ 


লক্ষণ পড়িল যবে রাবণের শেলে। 
ক্রন্দন করেন রাম ভাই লয়ে কোলে ॥ 
সেইমত কান্দিলেন ভীমে কোলে লৈষা । 
হিমে তনু কাপে তবু ব্যাকুল কান্দিয়া ॥ 
প্রবোধ করিতৈ আর নাহি কোনজন। 
ধন্মরাজ করিলেন অরণ্যে রোদন ॥ 
জননীরে স্মরিয়া কহেন শোক পাই। 

এ হেন হঃখীরে কেন গর্ভে দিলে ঠশই ॥ 
শৈশবে মরিল পিতা না পড়ি সে শোকে । 
পিতামহ ভাক্মদেব পালিল সবাকে ॥ 
হিংস! হেতু বিষলাড়, ভীমে খাওয়াল । 
পাপ ছুর্যোধন যারে ভাসাইঙ্কা! দিল ॥ 
উদ্দেশ না পেয়ে কান্দে জননী আমার । 
সাত দিন মাতা মম কৈল অনাহার ॥ 
অনন্ত করিয়া কৃপ। দিল প্রাণদান। 
তাছে না মরে ভাই পাইলে পরিত্রাণ ॥ 
দেখিবারে গোবিন্দে আইলে ন্বর্গপুরী । 
ন। পাইলে দেখিতে সে প্রসন্ন শ্রীহরি ॥ 
হায় বীর পার্থ কৃষ্ণ হ্ৃন্দর নকুল । 

হায় সহদেব বীর বিক্রমে অতুল ॥ 

হায় বিধি মম ভাগ্যে কি আছে ন৷ জানি। 
মম কম্মে এত ছুঃখ লিখিল। আপনি ॥ 
কোন জন্মে আমার আছিল কোন পাপ। 
সে কারণে দহে তনু শোকেতে সন্ভাপ ॥ 
কি করিনু কি হইল আর কিবা হয়। 
এত বলি কান্দিলেন ধশ্মের তনয় ॥ 


হায় কুন্তী পিত! পাণ্ড কোথা গেলে ছাড়ি। 


হায় দুর্ষ্যোধন অন্ধ বিছুর গান্ধারী ॥ 

হায় ভীক্ম কর্ণ দ্রোণ পার্চাল-কুমারী। 
তোম সবাকার শোক সহিতে ন! পারি ॥ 
হায় ভীমা্ভুন হায় মাদ্রীপুত্র ভ্রাতা । 
হায় কৃষ্ণ প্রাণপ্রিয়! তৃমি গেলে কোথা ॥ 
এক দণ্ড কোথা না যাইতে আঙ্ঞ! বিনে । 


তবে আমা একা রাখি ছাড়ি গেলে কেনে ॥ 


সব ছুঃখ যায় ঘদ্দি পাপ আত্ম ছাড়ি। 
এত বলি কান্দিলেন ভূমিতলে পড়ি ॥ 


রূপমঞ্জরীর ধ্যান__-গোরোচনানিন্দিনিজাঙ্গকাম্তং__ 


| মহাভারত | 


৷ কতক্ষণে স্থির হইয়া ধর্মের তনয়। 


1 
! 


ক্রন্দন সম্বরি রাজা ভাবেন হৃদয় ॥ 
কোন পাপে বৃকোদর স্বর্গ নাহি গেল। 
এই কথ! ভূপতির মনেতে হইল । 


। মিথ্যা! বলি ভ্রোণ গুরু বিনাশিল রণে। 


স্বর্গে নাহি গেল ভাই ইহার কারণে ॥ 
এই চিন্ত। করি রাজ ভাবিত অন্তরে । 
একান্তে গোবিন্দ চিস্তি চলেন উত্তরে ॥ 
ভারত পক্চজ রবি মহামুনি ব্যাস। 
যাহার চরিত্র তিন ভুবনে প্রকাশ ॥ 
ভীমের প্রয়াণ যেবা শুনে শুদ্ধভাবে। 
পরম কৃষ্ণের পদ সেইজন পাবে ॥ 
কাশীদাস দেব কহে গোবিন্দ ভাবিয়। | 
তরিবে শমন দায় শুন মন দিয়া ॥ 


বুধিষ্িরের সত বিপ্ররূপী ইন্দ্রের ও 
কুকররূপী ধন্মের ছলনা | 


মুনি বলে শুনহ নৃপতি জন্মেজয় | 


 উত্তক্লাস্তে চলিলেন ধশ্মের তনয় ॥ 
: কতদুরে দেখি গন্ধমাদন পর্বত | 


যাহার সৌরভ যায় যোজনের পথ ॥ 
তাহে উঠি শুনিলেন স্বর্গের বাজনা । 
ভূপতি করেন মনে পুরিল কামনা ॥ 
স্বর্গের ছুল্লভি ভোগ সেই গিরিবরে । 


। আরোহণ করিলেন হরিষ অন্তরে ॥ 


পর্বতে দেখিল তবে ধন্মের তনয় । 
অপূর্বব মছেশ লিঙ্গ মরকতময় ॥ 
অত্যন্ত নির্জন স্থান লোকে মনোহর । 
কোটি চন্দ্র জিনিয়া উজ্জ্বল মহেশ্বর ॥ 
হীরা! মণি মাণিক্যের মন্দির হঠাম । 
দেখি রাজ! ভক্তিভাবে করেন প্রণাম ॥ 
হরিহর এক তনু ভিন্ন কভু নয়। 
হরিভক্ত মোরে হর হবেন সদয় ॥ 

এত বলি বর মাগি যান ধীরে ধীরে । 
কতকালে পার হব ছুঃখের সাগরে ॥ 


 স্বর্গারোহণ পর্বব | ] ময়ুরপিঞ্জানম্থচীন বন্ত্রাং প্রীরাধিক! পাদসরোজ, 
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বিষাদ ভাবেন মনে ধন্মের নন্দন । 
কারে লৈয়া যাব আমি ত্রিদিব ভূবন ॥ 
কে মোরে করাবে দেখা কৃষ্ণের সহিতে । 
হিমে যদি যায় তনু তরি ছুঃখ হৈতে ॥ 
₹শক্ষয় করিলাম স্বর্গে আরোহিয়। | 
চারি ভাই ভার্ষ্যা বনে রহিল পড়িয়া ॥ 
পৃথিবীতে আমি কত করিলাম পাপ। 
কোন মুনি দেব খধষি দিল মোরে শাপ ॥ 
কান্দেন ভূপতি ম্মরি দ্রৌপদী স্ন্দরী। 
হেনকালে আসে যত গন্ধর্ধেবর নারী ॥ 
কন্তাগণ বলে রাজা কান্দ কি কারণ । 
দ্বিতীয় স্বর্গের সম এ গন্ধমাদন ॥ 
স্বর্গে আসি কান্দ কেন কহ বিবরণ । 
এ স্থানে না হয় কেহ হ্ঃখের ভাজন ॥ 
কন্যাগণ বাক্য শুনি কন নৃপবর | 
চারি ভাই ভার্ধ্যা গেল পর্ববত উপর ॥ 
ছয়জন মধ্যে আমি আছি একজন । 
মহাহিমে ব্বর্গপথে মৈল পঞ্চজন ॥ 
মহাবীর ভীম ভার্ধ্যা না৷ দেখিব আর। 
এই হেতু কান্দি কন্যা! শুন সমাচার ॥ 
ভাবিত না৷ হও রাজ। ভার্ষ্যা! ভ্রাতৃশোকে । 
তব অগ্রে তার! সব গেছে স্বর্গলোকে ॥ 
কি কারণে কান্দ রাজা হৈয়া বিচক্ষণ | 
স্বর্গেতে সবার সঙ্গে হইবে মিলন ॥ 
স্বর্গপথে আসিতে পড়িল রাঁজা সব। 
তার! সবে অগ্রে গেল শুনহ পাগুব ॥ 
উপেন্দ্র খগেন্দ্র ইন্দ্র যোগেন্দ্রের প্রায় । 
ভুমি মহারাজ তেই আদিলে হেথায় ॥ 
আর এক বাক্য রাজা শুন সাবধানে । 
এত দূরে আপিয়াছ পুণ্যের কারণে ॥ 
মনুষ্যের শক্তি নাই এতদুরে আসে । 
অতএব এক বাক্য বলি যে বিশেষে ॥ 
রাজ। হৈয়া থাক গন্ধমাদন পর্বতে । 
স্বর্গের অধিক হ্থখ ভুঞ্জ আনন্দতে ॥ 
যুধিষ্ঠির বলিছেন শুন কন্যাগণ | 
কুষ্ণের আঙ্ঞায় করি স্বর্গে আরোহণ ॥ 


সঙ্কল্প কিছু আমি অবশী ভিতরা 


' ব্লাজ্য না করিব, যাব অমর নগর ॥ 


প্রাণতুল্য ভাই ভার্ষ্য। পড়িল বিষাদে । 
কি কার্য রাজ্যেতে মম বিপুল সম্পদে ॥ 


। এত শুনি নিবৃন্ড হইল কন্যাগণ । 


যুধিষ্ঠির করিলেন স্বর্গ আরোহণ ॥ 


কতদুরে দেখিলেন কিনরের পুরী |. 


পদ্িনী রমণীগণ' আর বিগ্যাববী ॥ 
যুধিষ্িরে বলে তুমি কোন পুণ্যবান। 


আলিঙ্গন দিয়া রাখ আমাদের প্রাণ ॥ 


'আম। সবাকার স্বামী হও মহামতি 
ঘাচক হইয়া বলে যতেক যুবতী ॥ 
পুরুষ নাহিক রাজা রাজ্যেতে আমার । 
তৃমি রাজ! হও দালী হইব তোমার ॥ 
অকাল মরণ নাহি জরা মৃত্যু ভয়। 


' নানা সুখ পাবে রাজা জানিও নিশ্চয় ॥ 
' অবশেষে মহামন্ত্র শিখাব তোমারে । 
শীত ভেদি অনায়াসে যাবে র্গপুরে ॥ 
শুনি কন্ঠাগণ বাক্য বলেন রাজন । 


হ্খ অভিলাষ নাহি করে মম মন ॥ 
আশীর্বাদ কর মোরে দেব কল্যাণ । 
বর্গপুরে গিয়া যেন দেখি নারায়ণ ॥ 
দ্বাপরের শেন হ'ল কলি অবতার । 
সত্য ধন্ম বিবর্জিত অতি কদাচার ॥ 
মে কারণে যাই স্বর্গে ইন্দ্রের ভূবন । 
করিলেন শ্রীমুখে অনুজ্ঞ! নারায়ণ ॥ 


_ কন্তাগণ বলে রাজা তৃমি মুঢ্ুজন । 


কি ফল পাইব৷ স্বর্গে দেখি নারায়ণ ॥ 
হেথ। ফল কত পাবে কি ক'ব তোমারে । 


: না শুনিয়া নরপতি চলেন উত্তরে ॥ 
. হিমালয় গিরি পাইলেন মনোহরু। 
' নারীগণ আসে নিত্য পজিতে শঙ্কর ॥ 


ত্রিভুবন সার বিগকম্্। বিরচিত। 
চতুর্দশ সহত্েক শিবলিঙ্গ স্থিত ॥ 


পরম স্থন্দর গিরি কি কহিতে পারি । 


' স্থমেরু কৈলাস জিনি মহেশ্বর পুরী ॥ 


৯০০ দাসীং, রূপাখ্যিকাং মগ্জরিকাং ভজাম্যহং। [ মহাভারত। 


বিচিত্র নগর ঘর অতি মনোরম । 
কন্তাগণ আসে নিত্য শিবের আশ্রম ॥ 
শুরু বস্ত্র পরিধান চন্দ্র সম কান্তি । 
রূপ দেখি মুনিগণ মনে হয় ভান্তি ॥ 


নানা অলঙ্কারে শোভা ত্লোক্য-মোহিনী । 


মুখপন্ম করপন্ম সকল পদ্মিনী ॥ 

_ বিচিত্র চম্পক দাম শোভিত গলায় । 
কেহ কেহ নৃত্য করে কেহ- গীত গায় ॥ 
যুধিষ্ঠির নৃূপতি আসেন এই পথে । 
পাগ্য অধ্য লয়ে আসে তাহার সাক্ষাতে ॥ 
খষি মুনিগণ শুনি ধর্মের প্রয়াণ। 
দেখিতে আইল সবে আনন্দ বিধান ॥ 
পৃথিবীর রাজা হেথ। এল পুণ্যভাগে। 
ঝটিতি আসিল সবে যুধিষ্ঠির আগে ॥ 
দেব খধিগণ আদি করেন সম্ভ।ষ ৷ 
অন্ধকার ঘুচে গেল হইল প্রকাশ ॥ 
প্রণাম করেন রাজা মুনি খধিগণে | 
নুপতিরে আশীর্ববাদ কৈল সর্ববজনে ॥ 
শোভ। পায় পর্বতে বৈতরণী সরিত। 
অতি অপরূপ তীর নীর স্থললিত ॥ 
পর্ববতে বেস্তিত জল অতি স্থশোভন । 
অঞ্টাশী তপস্বী তপ করে অনুক্ষণ ॥ 

. ক্রীড়া করে জলেতে বিবিধ জলচর । 
স্থন্দর কনক পম্ম ফুটে নিরন্তর ॥ 
অষ্টাশী সহস্র খষি দেখি অনুপম | 
মোড়হাতে নরপতি করেন প্রণাম ॥ 
ুধিষ্ঠিরে দেখিয়া প্রশংসে মুনিগণ | 
ধন্য ধন্য রাজ। ভূমি হরিপরায়ণ ॥ 

এই বৈতরণী নদী পরম নির্মল । 

উত্তর হইতে বহে দক্ষিণ মণ্ডল ॥ 
দক্ষিণ শমনপুরে প্রলয় তরঙ্গ । 

পাপী পার হৈতে নারে দেখি দেয় ভঙ্গ ॥ 
মর্ত্যেতে গে। দান করে যেই পুণ্যজনে। 
স্থখে পার হৈয়া যায় নৌকা আরোহণে ॥ 
ভূপতি বলেন আমি পাগী নরাধম। 
মুনিগণ বলে তুমি মহাপুণ্যতম ॥ 


এত বলি মুনিগণ কৈবর্ত ডাকিয়া । 
নৃপতিরে পার কৈল নৌকা আরোহিয়া ॥ 

৷ খধিগণে বন্দি রাজা নদী হৈয়! পার। 

| পুণ্য হেতু দেখিলেন ব্বর্গের দুয়ার ॥ 

| চন্দ্র সূর্য্য দেবগণ দেখেন প্রত্যেক । 

' স্বর্গ আরোহণ হৈতে আছে যোৌজনেক ॥ 

| পার হৈয়! বৃক্ষতলে বপি নরেশ্বর । 

স্বর্গ দেখি হইলেন চিন্তিত অন্তর ॥ 

| অস্তুত স্বর্গের দ্বার দেখি বিগ্যামান । 

ূ নানা খভূ বিরাজিত প্রবাল পাষাণ ॥ 

৷ হাতে অস্ত্র দবারপাঁল চৌদিকে বেগ্টিত। 

। কত লক্ষ পুণ্যবান হয়েছে বারিত ॥ 

। ইন্দ্র আজ্ঞ। বিন৷ দ্বারী দ্বার নাহি ছাড়ে। 

ূ বুকে বুকে দাণ্াইয়া আছে করযোড়ে ॥ 

| যুখিষ্টিরে দেখিয়া লইল আগুসারি। 
দ্বারপালগণ কহে কর যোড় করি ॥ 

| তোমার জনক পূর্ব্বে পাণ্ডু নরপতি। 

! সুগখষি শাপে তার ন! হৈল সন্ততি ॥ 

| বিমুখ হইয়া রাজা সংসারের সুখে । 

| কুস্তী মাত্রী ভার্ধ্য। সহ আইল হেথাকে ॥ 

| অপুত্রক হেতু ইন্দ্র আজ্ঞ৷ নাহি দিল! 

| হেথা হৈতে পুনঃ তিনি মর্ত/পুরে গেল । 

। দেব হৈতে জন্ম হৈল তোম! পঞ্চভাই। 

র পুত্রবান হইয়৷ বৈকুষ্ঠে পায় ঠাই ॥ 
তার ক্ষেত্রে জন্ম তব, ধর্মের ওরসে । 

৷ ভূমি মহা ধর্্মশীল জানি সবিশেষে ॥ 

 মুহুর্তেকে বৈস রাজা শূন্য সিংহাদনে । 
ইন্দ্র জানাইয় স্বর্গে লব এইক্ষণে ॥ 

| দ্বারপাল গিয়! বার্ত। দিল পুরন্দরে । 

র যুধিষ্ঠির আইলেন ন্বর্গের দুয়ারে ॥ 

। শুনিয়া দেবত। সবে কহে ইন্দ্র প্রতি । 

| রথে করি বুিষ্টিরে আন শীন্্গতি ॥ 

| এত শুনি দেবরাজ বিপ্ররূপ ধরি। 
যুধিষ্টিরে ছলিবারে এল শীত করি ॥ 
্রাঙ্মণ দেখিয়া রাজ। করেন প্রণতি । 
আশীর্বাদ করিলেন কপট দ্বিজাতি ॥ 


তি 
স্বর্গারোহুণ পর্বব ।] রসমঞ্জরীর ধ্যান-__হুংসপক্ষরচিরেণ বাসসা__ 


জিজ্ঞাসিল যুধিষ্ঠিরে কপট ব্রান্ধণ । 
বড় পুণ্যবান তৃমি এলে কোনজন ॥ 
এত শুনি নৃপতি কহেন যোড়করে । 
পরিচয় মহাশয় কহিব তোমারে ॥ 
জন্ুদ্বীপ নামে এক আছে পৃথিবীতে । 
যাছে জন্মিলেন ব্রহ্মা ভার নিবারিতে ॥ 
চন্দ্রবংশে দেব অংশে হস্তিনায ধাম । 
পাণুপুত্র খষিগোত্র ঘুধিষ্টির নাম ॥ 
রাজ্যলোভে সবান্ধবে বধিলাম রণে। 
লোভে পাপ আছে তাপ হৈল মম মনে ॥ 
জ্যেক্ঠতাত সহ মাতৃ গেল তপোবনে। 
পঞ্চ ভাই ছুঃখ পাই ভ্রমি নান৷ স্থানে ॥ 
আমারে বিষাদ দেখি দেব নারায়ণ । 
আজ্ঞা দেন কর রাজা স্বর্গ আরোহণ ॥ 
কলি অবতার হবে দ্বাপরের শেষ। 
এত বলি স্বস্থানে গেলেন হৃধীকেশ ॥ 
যদ্নুবংশ করি ধ্বংস ব্রহ্মশাপ ছলে । 
আপনি বৈকুণ্ঠে বিষ গেলেন কৌশলে । 
তবে মোর! পঞ্চভাই করিয়া বিচার । 
পৌজ্রে সমর্পণ করি রাজ্য অধিকার ॥ 
পঞ্চভাই ভার্্যা সহ আসি স্বর্গপথে । 
হিম শীতে পঞ্চজন পড়িল পর্ববতে ॥ 
শোক ছুঃখ সন্ভাপে তাপিত মম মন। 
এই নিজ তত্ব দ্বিজ করি নিবেদন ॥ 
একেশ্বর দ্বিজবর যাব স্বর্গপুরী । 
স্থমেরু পর্বতে গিয়া দেখিব মুরারী ॥ 
কিন্বা প্রাণ যাক কিন্য! যাই স্বর্গপুরে ৷ 
করিয়া সন্কল্প এই আমি এতদুরে ॥ 
কতদূর আছে স্বর্গ কহ দ্বিজবর । 
যাইতে পারিব, কিবা যাবে কলেবর ॥ 
ব্রাহ্মণ বলেন শুন ধন্ম নরবর। 
এখনি দেখিবে রাজ পঞ্চ সহোদর ॥ 
কুরুক্ষেত্রে ষে ছিল আঠার অক্ষৌহিণী। 
সবাকারে ক্ষণেকে দেখিবে নৃপমণি ॥ 
এড়াইয়। এলে হুঃখ আর চিন্তা নাই। 
আমি লয়ে যাব তোম! ঈশ্বরের ঠাই ॥ 
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| নিকট হইল স্বর্গ যাবে মুহূর্তেকে । 

। শোক ছুঃখ পরিহর জানাই তোমাকে ॥ 
৷ ইন্দ্র যুধিষ্ঠিরে কথা হয় এইমতে । 

। তথ! ধন আইলেন কুক্ষুবরূপেতে ॥ 

৷ শব্দ করি ব্রাহ্ধণে খাইতে শ্বান যায়। 
দণ্ড লৈষা ব্রাহ্গণ মারিল তার গায় ॥ 
নির্ঘাত প্রহার করে কুকুরের দেহে। 

' পরিত্রাহি ডাকি শ্ান যুধিষ্টিরে কহে ॥ 
: ওহে পৃথিবীর রাজা মহাপুণ্যবান । 

. নির্দয় ব্রা্গণ বধে কর পরিত্রাণ ॥ 

_ দণ্ডের প্রহারে মম কম্পবান তনু । 
উদ্ধার করিতে কেহ নাহি তোমা বিন্ুু ॥ 
কুকুরের বাক্যে রাজ। উঠি যোড়হাতে । 
। বলেন বিনয় করি বিপ্রের সাক্ষাতে ॥ 

' নাহি মার কুকুরের শুন দ্বিজবর । 

. শুনিয়া বিপ্রের ক্রোধ বাড়িল বিস্তর ॥ 
হাতে দণ্ড করি বলে নৃপতির প্রতি । 

: মম হাতে কুকুরের নাহি অব্যাহতি ॥ 
পুণ্যহীন কুক্মরের নাহি পরিব্রাণ । 

পুণ্য বিনা স্বর্গে বাস নাহি মতিমান্‌ ॥ 
ভূপতি বলেন রাখ কুকুরের প্রাণ । 
মর্ড্যের অর্দেক পুণ্য দিব আমি দান ॥ 
যুধিষ্ঠির বাক্য শুনি ধণ্্ম হাসি মনে। 
ধরিলেন নিজ মুন্ডি রাজা বিদ্যমানে ॥ 
তদন্তরে দেবরাজ নিজ মুণ্তি হৈয়! | 

; পরিচয় কহিলেন হালিয়া হাসিয়া ॥ 
ধর্মে ইন্ডরে দেখি রাজা আপন নয়নে । 
লোটাইয়! পড়িলেন অক্টীঙ্গ চরণে ॥ 
কোলে করি ধন্মন সাধু বলেন তাহাকে । 
তুমি পুত্র যুধিষ্ঠির ন টিন আমাকে ॥ 

| ধর্ম বলি মর্ভ্যলোকে বলয়ে তোমারে । 
| তোম। জন্মাইনু আমি কুস্তীর উদরে ॥ 
এই ইন্দ্র দেবরাজ স্বর্গ অধিপতি । 

এস পুত্র কোলে করি কেন দুঃখমতি ॥ 
তোমার চরিত্র প্রচারিল ত্রিভুবনে | 
স্বর্গপুরে চল, চড়ি পুষ্পক বিমানে ॥ 


' সদা মহা নন্দময়, 


৯০২ 


পদব্রজে পর্বতে পেয়েছে বড় পীড়া । 
একে স্থকোমল অঙ্গ শোক চিন্তা বেড়া ॥ 
সর্বব ছুঃখ হৈল দূর চল স্বর্গপুরে । 

মাতা পিত৷ দেখিব৷ সকল সহোদরে ॥ 
এতেক কহেন যদি ধন্ম মহাশয় । 
আনন্দিত হইলেন ধর্মের তনয় ॥ 

ভারত অপূুর্বব কথা স্বর্গ আরোহণে। 
যুখিষ্টির ব্বর্গে যান কাশীদাস ভণে ॥ 


যুধিষ্টিরের ইন্ত্রপুরী গমন । 
ধর্ম আদি দেবচয়, দেখি রাজা সবিস্ময়, 
প্রণাম করেন সবাকারে । 
মাতলি ইঙ্গিত পেয়ে, দিব্য পুপ্পরথ লয়ে, 
যোগাইল রাজা যুধিষ্টিরে ॥ 


ধর্ম ইন্দ্র দুইজনে, গন্ধমাল্য আভরণে, 
| যুধিষ্ঠিরে করেন ভূষিত। 
বিবিধ বন্ধন ছান্দে১ মস্তক মুকুট বান্ধে, 


কিন্র গন্ধর্বব গায় গীত ॥ 
পারিজাত পুষ্পমালা, শোভয়ে রাজার গলা, 
বাজে শঙ্খ মৃদঙ্গ কাহাল। 


উর্ববশী প্রভৃতি নাচে,কেহআগে কেহ পাছে, ৃ 


জয় শব্দ কংদ করতাল । 

মাতলি দারথি রথে, ধণ্ম ইন্দ্র আদি সাথে, 
বায়ু ইন্দ্র বরুণ হুতাশ ৷ 

কেহ ছত্র শিরে ধরে, হুলাহুলি জয়ন্বরে, 
কেহ করে চামর বাতাস ॥ 

কেহ অগ্রে যাঁয় ধেয়ে, পঞ্চবাদ্ধে বাজাইয়ে 
পুষ্পবৃষ্টি আনন্দে প্রচুর । 

মুনিগণ বেদ গান, ধর্্মপুত্র ব্বর্গে যান, 
মুহুর্তে গেলেন স্থরপুর ॥ 

দেখি রাজা পুণ্যকারী, 
সর্ব গুহে কিন্নরের গান । 

নাহি জরা মৃত্যু ভয়, 
কৌতুকে বিহরে পুণ্যবান ॥ 

ন্বর্গগত নরবর, তারে দেখি পুরন্দর, 
বসাইল রত্ব সিংহাসনে । 


সকল স্ববর্ণপুরী, ; 


সংযুতা বকচচম্পকছ্যাতম্‌ চাররূপগুণ-সম্পদান্বতাং, [ মহা্ারত। 
পদ প্রক্ষালিতে বারি, পুরি! স্বর্ণ ঝারি, 


যোগাইল যত দাসগণে ॥ 

ইন্দ্র আজ্ঞ! পেয়ে পরে, নানাদ্রেব্য উপহারে, 
ভোজন করায় নরনাথে । 

কপূর তান্ুল দিয়া, পালক্কেতে বসাইয়া, 
ইন্দ্র আশ্বাসিল ধর্মসথতে ॥ 

ইন্দ্র বলে যুধিষ্ঠির, তুমি পুণ্য আত্ম! ধীর, 
নরদেহে এলে ব্বর্গপুরে । 

এ পুরী অমরাবতী, হও তৃমি শচীপতি, 
যুক্তি আসে আমার বিচারে ॥ 

শুনিয়! ইন্দ্রের বাণী, যুধিষ্টির নৃপমণি, 
কহিছেন বিনয় বচন। 

তব বাক্যে পাই ত্রান, কেন কর পরিহাস, 
আমি মুঢ়মতি আকিঞ্চন ॥ 

সত্য কৈনু মর্ত্যপুরী, বৈকু্টে দেখিব হরি, 
তুমি মম সব ছুঃখ জান। 

তুমি পিতা দেব আধ্য, কর মম এই কার্য্য 
স্বর্গহ্থখে নাহি মম মন ॥ 

ইন্দ্র বলে শুনবাণী, অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী, 
পঞ্চভাই শতেক কৌরবে। 

পিতা জ্যেষ্ঠখুল্লতাত, জ্ঞাতিগোত্র ভ্রাতৃমাত, 
সবা সঙ্গে বৈকুণ্ণে মিলিবে ॥ 

এত বলি সেইক্ষণে, পুষ্পরথ অরোহণে, 
পাঠাইল স্বর্গ পরকাশ। 

ভারত সঙ্গীত গীত, হেতু স্বজনের গ্রীত, 
বিরচিল কাশীরাম দস ॥ 


যুধিষ্টিরের বৈকুণে গমন ও শ্রীকৃষ্ণ দর্শন । 


বলেন বৈশম্পায়ন শুন জনম্মেজয় । 
নিজ পুণ্যে স্বর্গে গেল ধন্মের তনয় ॥ 
পুষ্পরথে আরোহিয়! যান বিধুঃপুরে । 
অপ্নর অগ্পরীগণ স্দ! নৃত্য করে ॥ 
কেহ ছত্র ধরে কেহ চামর বাতাস । 
ছুই দিকে সারি সারি দেবের আবান ॥ 
্রহ্ধলোকে দেখি রাজা৷ ব্রহ্মা চতুম্মখে । 
প্রণমিক্। সম্তাষ। করিলেন কৌতুকে ॥ 


- স্র্গীরোহণ পর্ব । ] 
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সমাদর করি ব্রহ্ষ! করি আলিঙ্গন । 
চারি মুখে প্রশংসেন ধন্মের নন্দন ॥ 
তথ হৈতে নরপতি নান৷ স্বর্গ দেখি। 
অপূর্বব কৈলাসপুরী দেখিয়া কৌতুকী ॥ 
চন্দ্রথণ্ড জিনি পুরী পরম উজ্জ্বল । 
দিব। রাত্র সমজ্ঞান সদ! ঝলমল ॥ 
গণেশ কাণ্তিক নন্দী ভূঙ্গী মহাকাল । 
সব দেখি আনন্দিত ধন্ম মহাপাল ॥ 
হরুগৌরী দোঁছে দেখি অজিন আসনে | 
ভক্তিভাবে দণ্ডব করেন চরণে ॥ 
আইসহ নরপতি বলে শুলপাণি । 
ভাল হৈল এলে স্বর্গে আঁজিযা অবনী ॥ 
তোম! হেন পুণ্যবান নাহি ভ্রিভুবনে । 
স্বকায় চলিয়া এলে অমর ভুবনে ॥ 
এত বলি করিলেন প্রেম আলিঙ্গন । 
প্রণাম করিয়া ধান পাণ্ুর নন্দন ॥ 
কতক্ষণে বৈকুণ্ে হইয়া উপনীত । 
পুরী দেখি নরূপতি হৈলেন চিন্তিত ॥ 
কিরূপে নিন্মাণ করিলেন নারায়ণ। 
ত্রিভুবনে পুরী নাহি ইহার তুলন ॥ 
প্রবেশ করেন পুরী জয় জয় দিয়া । 
রত্বামনে নারায়ণ দেখিলেন গিয়। ॥ 
রথ হৈতে নামি পুরে যান পদক্রজে । 
প্রণাম করেন গিয়া বিষুঃ চতুভূর্জে ॥ 
বিদ্কমানে নারায়ণ দেখিয়া নৃপতি। 
চমত্কার মানিলেন অঙ্গেয় বিভূতি ॥ 
হস্ত পদ স্থশোভিত কর্ণে শতদল। 
মকর কুণুডল কর্ণে করে ঝলমল ॥ 
শ্যাম অঙ্গে গীতান্বর হাটক নিছনি। 
নব জল মাঝে যেন হয় সৌদামিনী ॥ 
শঙ্খ চক্র গদ! পদ্ম শোভে চারি হাতে । 
শ্রীবৎস কৌস্তভমণি শোভে মরকতে ॥ 
বাম দিকে কমল। দক্ষিণে সরস্বতী । 
এই বেশে হুধীকেশে দেখেন ভূপতি ॥ 
অ্টাঙ্গে প্রণাম করি পড়েন চরণে । 
ঝবলিছেন নারায়ণ আনন্দিত মনে ॥ 


আইসহ নরপতি ধর্মপুত্র ধর্ম । 

চিরকাল ন! দেখিয়া পাই ব্যথা মন্ ॥ 

আগুসরি উঠিয়া করেন আলিঙ্গন । 

বসিবারে দেন দিব্য কনক আসন ॥ 

পদ পাখালিতে বারি বোগায় দেবতা । 
| চামর বাতাস করে ইন্দ্র চন্দ্র ধাতা ॥ 

৷ স্থখাসনে ছুইজনে বসিয়া কৌতুকে । 

র গোবিন্দ বৃতান্ত জিজ্ঞাসেন হাসিমুখে ॥ 

| যুধিষ্ঠির কহিলেন ধীরে পর পর। 
পরীক্ষিতে করিলাম রাজ্য দগ্ুধর ॥ 

। দ্রৌপদী সহিত পঞ্চ আসি স্বর্গপথে । 
মহাহিমে পাঁচ জনে পঁড়িল পর্বতে ॥ 
শোকে হুঃখে একাকী আইনু ্বর্গলাকে । 
শরীর সার্থক হৈল দেখিয়া তোমাকে ॥ 
শুনিয়া কহেন সমাদরে নারায়ণ । 
অগ্রে আসিয়াছে তার! আমার সদন ॥ 
করমোড়ে কহিলেন ধন্মের তনয় । 
নয়নে দেখিলে তবে হয়ত প্রত্যয় ॥ 
শুনি নারায়ণ তবে সঙ্গেতে লইয়! | 
চলেন উত্ভরমুখে দ্বার খসাইফা ॥ 

ূ দ্ষিণেতে হয় শমনের অধিকার । 
চণ্মচক্ষে দেখে তথ। সব অধ্ৰার ॥ 
প্রবেশ করেন সেই পুরে নরপতি । 
দেখিতে ন। পান রাজ। কেব। আছে কতি ॥ 
যুধিষ্ঠিরে সবে পেষে জ্ঞাতি গোত্রগণে । 
চতুর্দিকে ঢাকে সবে হরষিত মনে ॥ 
দ্রোণ কর্ণ ভাক্ম শত ভাই ছূর্যযোধন । 
ধৃতরাষ্ট্রী বিছুর শকুনি ছুঃশাসন ॥ 
ভীমাজ্ঞুন সহদেব নকুল হ্থন্দর। 
ঘটোৎকচ জয়দ্রেখ বিরাট উত্তর ॥ 
অভিমন্থু; বিকর্ণ পাঞ্চালা পুত্রগণে । 
কুস্তা মাত্রী ছুই দেখি পাগুরাজ সনে ॥ 
ত্রোপদী গান্ধারী আদি বত কুরুনারী । 
অস্টাদশ মক্ষৌহিণী মাছে সেই পুরা ॥ 
সবে বলিলেন ধন্ন তূমি পুণ্যবান । 
স্বকায়ে দেখিলে স্বর্গে দেব ভগবান ॥ 


৪৯১০৪ 


অল্প পাপ হেতু মোরা সদ। পাই ক্রেশ। 
সবাকারে উদ্ধারিয়া লহ নিজ দেশ ॥ 
এত শুনি যুধিষ্ঠির চান চারি কোনে । 
দেখিতে না পান মাত্র শুনিলেন কাণে ॥ 
নরক দেখিয়া! রাজ! মনে পায় ভয়। 
অনুমানে বুঝিলেন এই যমালয় ॥ 
ভাবিত হইয়! লিজ্ঞামিলেন কৃষ্ণেরে | 
কেন কৃষ্ণ নাহি দেখি জ্ঞাতি বাহ্ধবেরে ॥ 
কেন বা হইল মম নরক দর্শন। 

বিশেষ কহিয়। কৃষ্ণ স্থির কর মন ॥ 
গোবিন্দ বলেন রাজা করহ শ্রবণ । 
কিছু পাপ হ'তে হেল নরক দর্শন ॥ 
জ্ঞাতি গোত্র নাহি দেখ তথির কারণে । 
পাপক্ষয় হৈল এবে ত্যজ ভয় মনে ॥ 
জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল কহ মুনিবর । 

কোন্‌ পাপ করিলেন ধন্ম নরবর ॥ 
আজন্ম তপস্বী জিতেক্দ্রিয় সত্যবাদী । 
দান ধন্দ্দে মতি সদ পাতক বিবাদী ॥ 
তাহার হইল পাপ কেমন প্রকারে । 
মুনিবর বিস্তারিয়া কহিবা আমারে ॥ 


যুধিষ্ঠিরের নরক দর্শনের হেতু ও শ্বেতদ্বীপে গিয়া 
ৃ স্বজনা'দি দর্শন । 


মুনি কহে শুন জন্মেজযু সাবধানে । 
যুধিষ্টিরে পাপ হৈল যাহার কারণে ॥ 
ভারত সমরে যবে হৈল মহামার । 
সারথি হলেন নারায়ণ অর্জনের ॥ 
মারিলেন বহু সৈন্য উপায় করিয়া । 
ভীক্ম বীরে বধিলেন শিখন্ডী রাখিয়া ॥ 
তবে সেনাপতি হৈল দ্রোণ মহাশয় । 
জশ্বথাম! তার পুত্র সমরে ছুর্জয় ॥ 
"অনেক প্রকারে ভ্রোণ না হয় বিনাশ । 
দেখিয়া উপায় করিলেন শ্রীনিবাস ॥ 
কপটে মারেন হস্তী অশ্থথমা নামে । 
অশ্বখামা হত শব্দ হইল সংগ্রামে ॥ 


শুনি চমণ্ডকার লাগে দ্রোণের অন্তরে । 
অশ্বথথামা হত হরি কহেন সমরে ॥ 
প্রত্যয় না যান দ্রোণ কৃষ্ণের উত্তরে । 
সত্য মিথ্যা জিজ্ঞাসিল রাজা যুধিষ্টিরে ॥ 
1 দ্রোণবাক্য শুনিয। চিন্তিত নৃপমণি। 
৷ কিরূপে কহিব আমি অসত্য এ বাণী ॥ 
৷ কৃষ্ণ বলিলেন রাজ। না৷ কহিলে নয় ! 
মিথ্যা না কহিলে, দ্রোণ নাহি পরাজয় ॥ 
| পুনঃ পুনঃ নিন্দিয়া! বলিল বৃুকোদর । 
| অশ্বথথামা হত দ্রোণ কহ নৃপবর ॥ 
মিথ্যা বাক্য ভয় যদ্দি কর নৃপবর । 
[ অশ্বথামা হত ইতি কহ লঘুস্বর ॥ 
| সঙ্কটে পড়িয়া রাজা না কহিলে নয় । 
| ডাকিয়। দ্রোণেরে বলিলেন মহাশয় ॥ 
| অঙ্বথামা হত হৈল ইহা! আমি জানি। 
| লঘুশব্দে গজ ইতি বলেন আপনি ॥ 
| অশ্বথাম! হত শুনি ধর্্ের বদনে । 
| দ্রোণাচার্ধ্য পুত্রশোকে প্রাণ দিল রণে 
| এই পাপ করিলেন ধর্মের নন্দন | 
| তোমারে জানাই আমি পূর্ব্বের কথন ॥ 
| জন্মেজয় বলে তবে কহ মুনিবর | 


মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের কুমার । 
এইরূপে যুধিষ্ঠির দেখি অন্ধকার ॥ 
গোবিন্দেরে জিজ্ঞাসেন পাপের কারণ ! 
কপট করিয়। কহিলেন নারায়ণ ॥ 
কৌরব সহিত যবে হইল সমর । 
চক্রব্যুহ করি যুঝে দ্রোণ ধনুর্ঘধার ॥ 
তীক্ষ অস্ত্রে জর্জরিত করিল তোমারে । 
অভিমুন্তে ডাকি তুমি কহিলে তাহারে ॥ 
পিতার সমান তুমি মহাযোদ্ধাপতি। 
ব্যুহ ভেদি মার পুত্র দ্রোণ মহারঘী ॥ 
গুরুবধে আজ্ঞ। দিলে হয়ে ক্রোধমন । 
দ্বিতীয় অবধ্য জাতি হয়ত ব্রাহ্মণ ॥ 
গুরুবধ মহাপাপ শুন নরপতি । 

সেই মহাপাপ তব হল মহামতি ॥ 


শশা শ্াশীশাীী শশা শা শশী শীট শিশির শি 


। পিতামহে লৈয়! কি করিলেন শ্রীধর ॥ 


রতিমঞ্জরীর ধ্যান-_নবতড়িৎদমানাভাং নীলপটান্বরারৃতাং। [ মহাভারত। 


| 


 স্বর্গারোহণ পর্ব । ] সর্ববাসাং সখদাং রম্যাং নিকুঞ্জলমবস্থিতাম্‌ ; 





পাপেতে নরক রাজ! দেখ অন্ধকার । 
রাজ! বলিলেন কর সঙ্কটে উদ্ধার ॥ 
তবে হরি অনুজ্ঞ! দিলেন খগেশ্বরে | 
শ্বেতদ্বীপ সরোবরে লহ নৃপবরে ॥ 
পূর্বের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিব আপনি। 
দেখাব ধর্ম্নেরে অধ্টাদশ অক্ষোৌহিণী ॥ 
বিষ্ণুর বচন শুনি খগ মহাবীর । 
যুধিষ্টিরে নিয়! গেল সরোবর তীর ॥ 
পাখসাটে পর্ববতু উড়িয়! যায় দুরে । 
'মুহুর্তেকে সেই দ্বীপে গেল খগেশ্বরে ॥ 
সরোবরে দেখিলেন ধশ্মের নন্দন । 
দেবতা গন্ধর্বব যক্ষ বিদ্যাধরগণ ॥ 
জলে জলচরগণ নান! ক্রীড়া করে। 
খষি মুনি মুনীক্্র যোগীন্দ্র চারি তীরে ॥ 
বিচিত্র নগর বন সাগর চত্বর । 

বৈকুণ্ঠ সমান পুরী অতি মনোহর ॥ 
অনেক ঈশ্বর মুদ্ভি সর্ববদেব স্থান । 
ভ্রমর ঝঙ্কারে মত্ত কোকিলের গান ॥ 
মনুষ্য হইয়৷ যদি তাহে স্নান করে। 
দেবদেহ পেয়ে যায় বৈকুণ নগরে ॥ 
হেন সরোবর দেখি ধন্ের নন্দন । 
মহাজলে স্নান করি করেন তর্পণ ॥ 
মানব-শরীর ছাড়ি দেবদেহ পান। 
ছুঃখ শোক পাসরিয়া সর্ববসিদ্ধ হন ॥ 
নরদেহ ত্যজি রাজা দেবদেহ ধরে। 
পৃষ্ঠে করি গরুল় উড়িল বায়ুভরে ॥ 
মুহূর্তেকে গেল যথা দেব নারায়ণ । 
চতুভূর্জে ধর্মরাজে কৈল সমর্পণ ॥ 
রাজারে দেখিয়া! হরি কহেন হাসিয়া । 
নিমেষ নাহিক আর নাহি অঙগছায়! ॥ 
কিরূপ আছিলে রাঁজা হইলে কিরূপ । 
বিচারিয! মনে বুঝ আপন স্বরূপ ॥ 
ভূপ্তি বলেন শুন অনাদি গেণসাই । 
তোমার প্রসাদে মম পুর্ববরূপ নাই ॥ 
দেবস্থ পাইনু মনে হেন হয় জ্ঞান। 
তোমার অসাধ্য কিছু নাহি ভগবান ॥ 


ৃ 


৯৩৫ 


মর্ত্যেতে রাখিলে হরি অশেষ সঙ্কটে । 
নিজ পুরী এড়ি সদী ভক্তের নিকটে ॥ 
রাজসুঘ করালেন দিয়া বন্ধুবল। 
শিশুপাল দস্তবক্রে দিলে প্রতিফল ॥ 
রাখিলে দ্রৌপদী লঙ্জ। কৌর্ব-সমাজে । 
দ্বাদশ বর রক্ষা কৈলে বনমাঝে ॥ 
ভুর্ববাসারে হুর্যোধন পাঠাইল যবে। 
সেই দিগ্র সমাধান করিত পাগুবে ॥ 
নিশাকালে রক্ষা কৈলে কাননেতে গিয়া । 
মোহিল! মুনির মন বিষুমায়া দিয়া ॥ 
তদস্তরে সান্দীপন মুনির আশ্রমে | - 
আত্ম হেতু সঙ্কটে তারিলে পথশ্রমে ॥ 
অজ্ঞাত বনর এক বিরাট ভুবনে। 

শক্র হৈতে রক্ষা কৈল! চক্র আচ্ছাদনে ॥ 
তাহার অন্তরে মম রাজ্যের লাগিয়া । 
আপনি হস্তিনাপুরে গেল৷ দূত হৈয়৷ ॥ 


| আমারে বিভাগ নাহি দিল ছুর্যোধনে। 


বান্ধিযা রাখিতে তোম। বিচারিল মনে ॥ 
আপনি বিরাটমুত্তি দেখাইলে তারে। 
সমূলে করিল! ক্ষয় ভারত সমরে ॥ 
জ্ঞাতিবধ পাপে মম শরীর বিকল। 
অশ্বমেধ করাইলা হইয়া সবল ॥ 
পুত্রহস্তে অজ্ঞ্বন মরিল মণিপুরে | 

প্রাণ দিয়া যজ্তপুর্ণ কৈল৷ গদাধরে ॥ 
মৎস্য কুন্্ম বরাহ হুইয়া খর্ববরূপে । 
পাতালে রাখিলা ছলি বলিরাজ ভূপে ॥ 
ভৃগুরাম রামচন্দ্র কামপাল রাম। 

বৌদ্ধ কন্কি নারায়ণ নরসিংহ শ্যাম ॥ 
বারে বারে জন্ম লও দুষ্ট বিনাশিতে | : 
যুগে যুগে অবতার দেবতার হিতে ॥ 
তোমার চরিত্র চারি বেদে না নিরখি। 
জ্ঞাতিগোত্র দেখাইয়া কর মোরে সুখী ॥ 


| রাজার বিনয় বাক্য শুনি নারায়ণ । 





আশ্বাসিয়া কহিলেন মধুর বচন ॥ 
সর্বব ছুঃখ গেল রাজ। ন কর সন্তাপ। 
সবন্ধু কুটুন্ঘ গোত্র দেখহ মা বাপ॥ 
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কা: 


. এত বলি যান হরি রাজারে লইয়া । 
কুরুপুরে প্রবেশেন দ্বার ঘুচাইয়া ॥ 
রাজারে কহেন হরি শুন ধর্ম্মপুত্র ৷ 
অনুপম দেখহু দ্বিতীয় কুরুক্ষেত্র ॥ 

পিত। পাত দেখ রাজা জননী কুস্তীকে । 
শ্বেতছত্র বিরাজিত রাজার মস্তকে ॥ 
বামে মা্রী বসিয়াছে মদ্দ্রের কুমারী । 
'অন্ধরাজ বসিয়াছে সহিত গান্ধারী ॥ 
দেখহ বিকর্ণ কর্ণ কৌরবকুমার | 
দূর্ষ্যোধন শত ভাই সঙ্গে সহোদর ॥ . 
ভগদত শল্য মদ্ররোজ জয়দ্রেথ | 

অভিমন্যু ঘটোৎকচ স্থরথ ভ্রত ॥ 
বিন্তাট দ্রুপদ দেখ স্বপুত্র সহিতে। 
পাঞ্চালীর পঞ্চপুত্র দেখহ সাক্ষাতে ॥ 
শিশুপাল স্থশশ্ম। মগধ নৃপমণি | 

একে একে দেখ অধ্টাদশ অক্ষৌহিণী ॥ 
শকুনি উত্তর পুণু, দ্রোণাচার্য্য গুরু । 
ভগদত্ত শল্য রাজা সিন্ধু ভীম উরু ॥ 
পঞ্চজন পাঁড়িলেন স্বর্গেতে আসিতে । 
চারি ভাই দেখ ব্রাজ! দ্রৌপদী সহিতে ॥ 
বিম্ময় মানিয়। রাজ! কৃষ্ণের বচনে । 
চিত্রের পুলি প্রায় চান চারি পানে ॥ 
পাসরিয়৷ সকল মর্ত্যের শক্রকার্য্য | 

- যথাযোগ্য মিলন করেন হৈয়। ধৈর্য্য ॥ 
_. আনন্দ সাগরে মগ্ন হৈল তনু মন। 
যুধিষ্ঠিরে দেখিয়া সানন্দ ভতিগণ ॥ 
কেহ আশুর্বর্দ করে কেহ প্রণিপাত । 
পিতা মাতা জ্যেষ্ঠতাত বন্দে নরনাথ ॥ 
ভীল্ম ছ্োঞ্প কর্ণ বীরে করি দণ্ড নতি। 
মহা অনন্দিত রাজ। দেখি গোত্র জ্ঞাতি ॥ 


যুধিষ্টির কর্তৃক দশ অবতারের স্তোত্র। 
হৃষ্ট হৈয়া করিছেন কৃষ্ণের স্তবন। 
তব মায়! কে বুঝিতে পারে নারায়ণ ॥ 
 স্থপ্টি স্থিতি প্রলয়ের তুমি হর্ত! কর্তা । 
. প্রধান পুরুষ তিন ভুবনের ভর্তা ॥ 


"* দ্বয়োঠ সেবানিময়াঞ্চ তাং উদ্গে রতিমঞ্জরীম & 


[মহাভারত 7 


মীনরূপে বেদ উদ্ধারিল! তুমি জলে। 

 কুশ্মরূপে ধরণী ধরিল! অবহেলে ॥ 
ধরিয়া বরাহু কায় দন্তে কৈলে ক্ষিতি। 
হিরণ্যকশিপু হস্তা নৃসিংহ মুরতি ॥ 
বামন আকারে বলি নিলা রসাতলে ॥ 

। তিন পদে ত্রিভূবন ব্যপিল! সকলে ॥ 

| রামরূপে রাবণের সবংশে সংহার | 

; নিঃক্ষত্র করিলা ভৃগুরাম অবতার ॥ 

1 বলরামরূপে সূর্ধ্যস্থতা আকধিলে। 

 বুদ্ধরূপে আপন কারুণ্য প্রকাশিলে ॥ 

| কল্কিরূপে বিনাশ করিলা! শ্লেচ্ছ ভূপে । 

| প্রতিকল্পে অবতার হ'লে এইরূপে ॥ 

| খষি মুনি যোগী ধাঁর নাহি পায় অন্ত 

ূ চারিবেদে ধাহার ক্রিয়ার নাহি অন্ত ॥ 

| মোরে উদ্ধারিলা মহা বিপদ তরণী। 

| রহিল অদ্ভুত কীন্তি যাবত ধরণী ॥ 

' এত স্তুতি নৃপতি করেন নারায়ণে। 

| সন্তুষ্ট করেন হরি তারে আলিঙ্গনে ॥ 

। গোবিন্দ বলেন রাজা তুমি মম প্রাণ! 

স্বশরীরে আইলা আমার বিদ্যমান ॥ 

। কৃষ্ণের আদেশে রাজা পরিজন লৈয়া! 

1 রুহিলেন হরিপুরে ছুরষিত হৈয়া ॥ 

অশ্বমেধ সাঙ্গ হৈল ন্বর্গ আরোহণ । 

৷ পাইল পরম পদ পাগুপুব্রগণ ॥ 

1 


৷ মহাভারত শ্রবণে ব্রহ্ম হত্যা পাপ হইতে রাজ্জা 
জন্মেজয়ের মুক্তি । 

। বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয় | 

৷ অস্টাদশ পর্ব সাক্ছ পাগুব-বিজয় ॥ 

| ব্রহ্মবধ পাপে মুক্ত হৈলে অতঃপরে । 

৷ দ্বান তপ দ্বিজসেবা পূজ বৈশ্বানরে ॥ 

] গুর্রবর্ণ চান্দোয়া দেখেন বিদ্যমানে | 

| কৃষ্ণবর্ণ দূর ছৈল ভারত শ্রুবণে ॥ 

দেখি সব সভাসদ হরিষে বিম্ময় । 
 ব্রহ্মহত্য। পাপে মুক্ত হৈল জদ্মেজয় ॥ 


হা লগা আপা শা ২. হা 


রোহ পর্ব? সুপমঞ্জরীর ধ্যান জবামিভ ছুকুল্যাভ্যাং 


7 € শব জয় শব্দ হৈলৈ, দশদিগে | 
“কানে কুচ বৃষ্টি ঘ রে দেব ভাগে ॥ 
নি পলল বনে ধার হকরন্দ। 
* অন্ন হল দেশের আনন্দ ॥ 
লগে 7 শংল্যি! বেল দেবগণে । 
চলত শা নাস ছষ্টমনে ॥ 
৮ সকঙ্গ অজ, কতক করতাল। 
৪». লাজে তে রলাল ॥ 
এ দনক্ষা পন ৫ বীণ। বেখু। 
নত ভুটান, 'শ্ বল রেণু ॥ 
হত এ লা. টিন দিয়া.। 





| 'ড 2.7 শলাটাইয়া। ॥ 

দে এ দহাপাপ হতে । 

[. ছি হু তা মহিল জগতে ॥ 
1» শু. ৮১৭ লা কলিষুগে । 


৭ .৪এ পাপ ভোগে ॥ 
""শী কায়মনে । 
2654, 

হি গান দন স্ষ্টির সহিত । 





০: 0 ও পতিত বথোচিত ॥ 
১ ্ -ন্গণ । 


ন ..শম্পায়ন ॥. 
ডি : -ঞ্চতীর্থে নান । 
খে দেল: সা রা ॥ 
দশজনল ও সহ কলস । 

.কৈল বশ॥ 

রর _ মাভরণ। 

, শাইয়। (৮: এ ছ্বিজগণ ॥ 
শত শী বক ৮ারে ভোজন । 
জি » জীর্ভন ॥ 
ভি শব্দেতে শড কতব বিদ্যাধরী । 
₹লি হরি হরি ॥ 
রাজা পাত্র মিন্র.লৈঝা 
দস হন্গনিত হৈয়া ॥ 

মতদুরে | 
শপ তবে ॥ 


5. কু পট আজাব 


“নৃ্দতে জা, 2৮6, 
দন শএরার 
- শ্টা করে জে, 


চনে রা রা সু ০ ১ 
টি. টু 


2২৯: তেল 2 


০ পশসাক্টালি ৩ 


তড়িদাঃ লিত্চ্ছ, 


৷ শুচি হয়ে শুদ্ধচিভে পানে হেই জর 
অন্তকালে স্র্সপুরে ৫ এ ন:৯: ৭ 
চোর গছ অধিকারে নাহি | 
পাগুবের রাজ্যে সবে হিল শালাযশ রর 
সদ! সাধু সঙ্গে করি হরি ১, তন 
সকল হইল বশ শৃপতির উত ॥ 
অষ্টাদশ পর্ব সাঙ্গ হয় এত চু তে 
যাহার শ্রবণে পঞ্চ মভালালি হারে ৪ 


পচ পা 


স্থির হয়ে একমূ্ডে 25 হবি ত. 
ভারত পাঠের ফল ক'ব এখন 


ভক্তিভাবে যেবা পাঠ গতি বনে! 


অনায়াসে তরে সেই শব ৮11. 
ভারত মাহাতুত কল ৮১৮ 7 শায়। 
সাধুজন অবহেলে মে'ক্পল দা ৪ 
রোগ শোক তাপ ব [দি অঞ্চল 15. 
থাকিলে ভারত ঘরে হয় না গলি ॥ 
শুদ্ধমতি হয়ে ঘেবা :. -. ৬ 7; 


সালিশ) 
১1158 7)২ 


অশ্বমেধ ফল পায় ব্য: 1511 
যার গুহে থাকে গ্রন্থ - পু 

লন্ষা সঙ্গে নারায়ণ :17ক * পভত 
অগ্নিভয় জরা আর (0৫ সু 2 


পাপ তাপ শোক দুঃখ 4 হা আর £ 


রাজদণ্ড যদণ্ড অক: *$৭ 1 
প্রেত ভূত ত নারী যক্ষ গ্ধর্বর ০ বল 
সম্পূর্ণ ভারত গ্রন্থ থাঁকে ঘ 5 

| এ সব পীড়া তারে ব 7) 


পাঠ মং এ 
ূ 
ই 
| 
ৰ 
[ 
র 
ূ 


| বন্ধ্যানরী পুত্র পাঁয় একজে টিপ । 


| জ্ঞান বৃদ্ধি বল বৃদ্ধি তরে প্ কালে ও 


২ - 


বিপ্রের বিজ্ঞান বাড়ে শুপিএল বাজ 


বার যার.যেই বাঞ্ছা দিদ্ধ লগ শা 
বৈশ্য শুদ্ে গুনিলে বাড়যে ধন ব"গ্৪ 
পাপীজন শুনে স্বর্গে যার মহাপুণ্যে ॥ 
| যার নেই বাহ কা রি ৩5, 
পোল করেল চান 22 


ক 




























বা মাহা ক র 


ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ বাস দি্ধগ্রাম 
্রিকঙ্কর দা পুত্র ধার নাম ॥ 
ততপুত্র কমলাকান্ত কৃষ্ণদাসপিত। ৷ 
কষ্দাসানুজ গদাধর জোষ্ঠ ভ্রাতা ॥ 
পীচলী প্রবন্ধে কহে ক'শীরাঞ্গ দাস 
্ ধ্বনি কর সবে গোবিন্দের শ্রীতে ! 
পুরে যাবে আনন্দেতে € 
সর্ববশাজ্স বীজ হক্সিনাম দ্বি অক্ষর, 1 
আদি অন্ত নাহি যার বেদ অগোচর ॥ 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিতে মজিবে কৃষ্ণ 'দেহ। 
কৃষ্ণের মুখের আজ্ঞা নাহিক সন্দেহ ॥ 
পাঁচালী বলিয়া মনেন৷ করিহ' হ্লো। ৃ 
ম্ূরণ হইল হরি বল সর্বজন। 
টি তব ॥ 
কাশীরাম বিরচিল গোবিল্দ তা ৰ 
পাইবে পরম সুখ শুন মন দয় ॥ 


